ভ্পঞ্জান, তত্র সিনে 
করুক অনুবাদিত ও সম্পাদিও ৭%! ১ 
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বর্ষ বৈবর্তপুরাণ-_অতি সুমধুর, প্রাঞ্জল এবং পাঠকগণের কৌতুহ্্প্রদ । 
একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হয় ন1। 
ইহাতে স্থবিস্তৃত কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, গদা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা ও রাধিকা 
প্রভৃতির উপাখ্যান, কাণ্তিক-গণেশের জন্ম-বিবরণ ও চরিতাবলী এবং ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয় যুদ্ধ প্রভৃতির নানাবিধ প্রস্তাব বর্ণিত হুইয়াছে। এতস্তি্ম কলিকাল 
বর্ণনা, স্বপ্নাধ্যায়, দৈনন্দিন কর্তব্য-নির্ধারণ, জাতি নির্ণয় ও পুরাণের জটিল 
মতের স্থমীমাংস! এবং অনেক দেবদেবীর স্তব-কবচ এই পুরাণের অন্তর্গত । 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ পাঠ করিলে অনেক'বিষয়ে অভিজ্ঞত! জন্মে। পাঠ না 
করিলে প্রকৃত পৌরাণিক হওয়া যায় না। এখানি উক্ত মহাপুরাণের ঠিক 
মুলামুযায়ী বঙ্দাববাদ। ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণের ঠিক মুলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ আর 
নাই। মূল বুঝিতে যাহার! সক্ষম নহেন, তাহাদিগের জন্যই এই অনুবাদের 


আবির্ভাব; এখন তাহার! সন্ত হইলেই আমার আশ! ও পরিশ্রম সফল 


হইবে। - 


এই পুরাণের অন্ুবাদক :-_ পণ্ডিত শ্রীববীকেশ শাস্ী, শ্রীগন্নাথ বিষ্ভার্ণব; 
্্ীহ্মচন্রস্থৃতিতীর্ঘ, ্রীযজেপ্বর স্তায়বাগীশ, শ্রীমহেশচন্্র চূড়ামণি, শ্রীরঘুনন্দন 


স্ায়বাীশ, শ্রীকমলরুষ্ স্থৃতিভূযণ এবং আমি। আছ্োপাস্্ পরিদর্শন আমিই 
করিয়াছি। 


জ্রীণঞ্চানন তকল্পত 
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শ্রীরামঃ শরণ 
রি নবসংস্করণের ভূমিকা 


” ব্ন্ষবৈবর্তপুরাণ-_অন্ততম মহাপুরাণ। প্রামাণিক বিষুপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যে মহাপুরাণ-- 
».... তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । ( বিষ্ণু পুরাণ ৩য় অংশ ৬ অধ্যায় ২৩ প্লিক) 
_ *. এই পুরাণে শ্রীক্ণের পরম ত্রহ্মন্বরপত! এবং তাঁহার আংশিকলীলা বর্ণিত হইয়াছে স্থতরাং 
* ইহা ‘বৈষ্ণব পুরাণ’ বা সাত্বিক পুরাণ। 
এই পুরাণ চারটি খণ্ডে বিভক্ত। (১) বরন্ষণণ্ড ৩২) প্রক্কতিখও (৩) গণেশখণ্ড ০) শীষ 
"জন্ম ২ও। | 3 
_ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণের দাক্ষিণাত্যদেশে ব্রহ্ধকৈবর্তপুরাণ এরূপ নামান্তর পাওয়া যায়। 
.. এখন এই ছুই নামের অর্থ নির্বাচন এইভাবে করা যায় যে,_যে পুরাণে ব্রদ্ের বিবর্ত অর্থাৎ 
-__ কপান্তর বর্ণিত হইয়াছে। 
বেদাস্তমতে বিবর্তবাদ স্বীকৃত, সাংখ্যমতে পরিণামবাদ এবং গ্তারমতে কাধ্যকারণবাদ সমর্থিত 
হইয়াছে! সাংখ্যমতে প্রকৃতির বাহ্‌ অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রকৃতির রূপাত্তরই পরিণামবাদের ফল। 


কিন্তু বেদাত্তমতে দৃশ্যমান জগতের বাহ্‌ অস্তিত্ব স্বীকৃত ন! হওয়ায় অথচ আমাদের ইহা জ্ঞান- 
গোচর হইয়া থাকে--ইহাই বিবর্ভ। be 
যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রমজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমজ্ঞান হয়, রজত বা সর্প না থাকিলেও তাহার 

. জান হইতেছে, ইহাই বিবর্ত। যদি বলা যায় শুক্তি ও রঙ্ছু এক একটি বাহ্বস্ত-_তাহাকে আশ্রয় ' 
করিয়া রজত ও সর্পজান হইতেছে, ইহার উত্তর এই যেসকল বাহ্বস্তই অলীক অর্থাৎ সৎ নহে বা 
- একান্ত অসঘও নহে। ব্ৰন্ধই একমাত্ৰ সত্য বস্ত। অথচ যতক্ষণ আমাদের অবিদ্ধা। বা অজ্ঞান আছে, 
ততক্ষণ আমরা সেই ব্র্ম-আধারে অবিষ্কা-কল্লিত বিশ্বজগৎ নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যেমন 
. শ্প্রকালে কোনবন্ত না থাকিলেও বহুবিধ দৃশ্ঠবস্তর আবির্ভাব হয় এবং তাহা তৎকালে সত্যরপে প্রতিভাত 
হয়, সেইরূপ এই সংসার অবিদ্ভাকল্পিত এবং সত্যন্থরপ ব্রন্মের আধারে তাহা সত্যরূপে বোধগম্য হয়। 
"বস্তুতঃ বাহ্জগৎ সত্য নহে ইহাই বেদাত্ত-সিদ্ধাস্ত। আমাদের ব্রহ্জান উদ্দিত হইলে এ বিশ্বজগৎ্-এর 
সত্তা উপলব্ধি হইবে না। তাহা হইলে সত্য কি? সত্য একমাত্র ব্রহ্ম । তাহারই বিবর্ত, প্রকৃতি 


চা হজ | তিনিই গণেশ, তিনিই শ্রীরুঃ। শ্রীরুষ্ই গরম ব্রহ্ম, ইহাই হ্ষবৈবর্তপুরাণের 


লা বগ কলন 
55 
শীকদ্ভগবানের দাসত্বলাভ, তাহাই বুঝাইবার জন্য রহ্ষকৈবর্তপৃরাণ এই নামকরণ কর! হইয়াছে। 
করিতেছে হইলেন কর্ড (ধীৰ বা নৌকা পার) সংসার সমুত্রে তিনি খেল! 
যাহা হউক, জানবাদ ও ভক্তিবাদকে র জ. 
এ REE 
| এই নিতাল অ এ সু কেও নস বা ৷ 


এ শি 


লস 
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্রহ্মবৈবর্ভগুরাণ সর্বসমেত ২৭৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে । প্রথম ব্রহ্থখণ্ডে ৩* অধ্যায়, প্রকৃতিথণ্ডে ৬৬) 
'গণেশখণ্ডে ৪৬ এবং শ্রীরুষ্ণজন্মথণ্ডে ১৩২ অধ্যায় । 


এই পুরাণের বক্তা সুত্রপুত্র সৌতি বেদব্যাসশিস্য এবং প্রধান শ্রোতা নৌ সুণি। নৈমিযারপ্য 
“ইহার প্রকাশক্ষেত্র। 

শরীকষ্ণের পরমব্রকষত্বরূপতা প্রতিপাদনই এই পুরাণের বিষয়বস্ত। *" 

খণ্ডে পরকিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রীরফের ইচ্ছাই হুষটির হা রী ইচ্ছায় * 
প্রকৃতির আবির্ভাব। তিনিই প্রধান! প্রকৃতি প্রদুর্গার গর্ভে গণেশ ও কাণ্তিকরূপে আবিভূর্ত হন 1-৮প 
এবং 'সর্বং খবিদং ব্রহ্ম’ এই সংক্ষিপ্ত উপনিবদ্‌ বাণী বীজন্বরূপ- গৃহীত হইয়া ব্ৰহ্মখণ্ড ও প্ৰকৃতিখৃণ্ডে বণ- = 


টু : ফুল পলবে স্থসজ্জিত বৃহৎ মহীরুহে প্রকাশিত. হুইয়াছে। 


...,. 'আনন্দং বন্ধ" ইহারই বিস্তৃতরূপ গ্রীকুষ্জন্মথণ্ড। “রসে! বৈ সঃ? ধীরে 
রূপ তাহারই প্রকাশ-_রাসলীলায়্। সৃষ্টির মূলে চাই প্রকৃতির সহায়তা । 


প্রকৃতি এই পুরাণমতে পঞ্চবিধ--€১) গর দুর্গা, ২) লী (৩) সরস্বতী, ভি সাবিত্ৰী ও 
৫) বাধা। ” ৰ 
প্রশব্ৰে প্রবষ্টা কৃতিশব্দের অর্থ সবষ্টি। যে দেবী স্থষ্টিবিযয়ে পরমসমর্থা তিনিই প্রক্কতি | প্রকুতি -- 
ত্রিগুণময়ী (সত্ব রজঃ তষো গুণের সমষ্টি )। 
প্রকৃতির প্রথম রপাস্তর দুর্গা, তিনিই গণেশজননী, রিবা ভিনি অনস্তা ও অনস্তগুণময়ী ৷ 


(২) লক্ষমমী--এই পুরাণে লক্ষ্মী শুদ্ধসত্ম্বরূপা পদ্মারূপে বণিতা। ইনি পতিত! শ্রীকফের প্রাণতুল্যা, " 
তিনিই বৈকুণ্ডে মহালস্মী। y 


(৩) ববদ্বভী-_ভিনি শাস্তন্বরূপা, বীণাপুত্তকধারিণী ; সুশীল। সত্বস্বরূপ! হরিপ্রিয়া। 


৫) সাবিত্রী--ইনি শুকৃষ্ণের চতুথাঁ প্রকৃতি, খক্‌, যজুঃ, সাম, অথর্ব বেদের এবং বেদাজ্র। শিক্ষা, _.. 
কল্পা, ব্যাকরণ, নিয়ক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষের মুর্তি, ছিজাতিগণের জাতিম্বরপা, তপস্বিনী বহ্ধতেজোম্রনী, 
শাস্তির অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা! 


৫). রাধা--প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাতুদেবী। তিনি পরমাত্মা শ্রীরুষের প্রাণাধিকা। ইনি সে 
বৃষভামুস্কত|। . 
ভীকৃফের এই পাঁচটি মুল প্রন্কতি। 


কে) অতঃপর এই প্রক্কতির অংশরপা_ প্রধানা- গঙ্গা, ইনি নির্মল], অহঙ্কারধুন্তা সতী সাধ ও _ 
নারায়ণের প্রিয়া । 


খে) প্রকৃতির অংশরূপ! তুলসী, পরম পবিত্রা, (গ) মনসাদেবী অনস্ত নাগরাজের ভগিনী, 
নাগমাতা, নাগবাহিনী। টক 
(ঘ) প্ররুতিদেবীন ষ্ঠাংশরূপা বঠীদেবী। 
(ও) প্রকৃতির আর একটি প্রধান অংশরূপে আবির্ভূত মঙ্গলচণ্ী। টা 
(6) আর একটি প্রধানাংশরূপা-_ঘেবী কালী। ইনি কমলদললোচনা, এই দেবী কালিকা কৃষ্ণভা, 7 
জি নি ও এই মহাশক্তি পূজিত! হইলে চতু্র্গ ফল দান করিয়া খাবেন? 
(ছ) প্রকৃতির আর একটি প্রধান অংশ 
উপাদান ইনি রত্বগর্ভা-ইনি ইস ৮5৮৮১ 


অতঃপর প্রকৃতির কলাম্বরূপ! বিভিন্ন দেবের শক্তিরূপে বণিত হইয়াছে । এই পুরাণ মতে পরমাত্মা 
জী হুইয়া এবং বিষ্ণুর কলা হইতে উৎপর স্বন্দ (কাতিকেয় ) এই নামে, ভগবতী দুর্গার ছুই .. 
হ্‌’ন। 
} রঃ ২ 


শ্ব) 


টা Ci 
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| শক্তি শব্দের অর্থ, বরহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি ও দেবদেবীগণের আবির্ভাব বণিত হইয়াছে। : 


র অর্থ-__কৃষ্‌.1+ণ-কৃষি অর্থাৎ ভক্তি, ‘এ’ শব্দের অর্থ দাস্ত, যিনি ভক্তি ও দাস্ত প্রধান 
তি অথবারুষি শব্দের অর্থ সর্ব, ‘ন’ শব্দের অর্থ বীজ= যিনি সর্ববীজন্বরূপ। ইনি পরমাত্মা। 


রাধাকে মহাপ্রক্লীতি বলা হইয়াছে। কোটি চন্দ্রের প্রভাহরণকারিণী রাধা, রাসমগ্লের অধীশ্বরী। 


্রমদ্ভাগবতে ‘রাধা’ এই নামটির উল্লেখ নাই। রাসমগুলের নায়ক প্রীকুষ্ণ এবং প্রাধানা গোপীর 
কথা বলা আছে। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের ইহাই প্রমাণ্য যে,_সমগ্র ভারতে “রাধারুফ” এই নাম প্রচারিভ 
= তইয়াছে__রাধারষের যুগল মৃতি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাধাক্ব্ণ মৃত্তি সমঘিত অগণিত মন্দির স্থাপিত 


প্ীরষ্জন্মখণ্ডে তাহার বাল্য ও কৈশোরে লীলা বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের 
সহিত এবিষয়ে ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাপের বহু সাদৃশ্য আছে এজন্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। 


” এই পুরাণখানির প্রকাশে নবভারত পাবলিশার্স কো যে উদ্যম দেখাইয়্াছেন,_-তজ্জন্য আমি 
আশীর্বাদ করি- প্রীমান্‌ রণজিৎ সাহাকে এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য এম. এ. কে. 
. তাহাদের যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইতি 


শা 


বৈশাখী পূৰ্ণিমা ্‌ শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ 


১৩৯১ 
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সূচীপত্র । 


রঃ ু E 
0) বিপিন & i রঃ 
্রহ্মণণ্ড। | বিষয় পৃষ্টা _ ল্ 
বিষত ঠা। | ১৭ অঃ। ব্ৰাহ্মণ ও দেবৰৃন্দ-সংবাদবিহয়ে বিদ্ুু- 
১ অধ্যায়। মঙ্গলাচার ও অনুক্রমণিকা ১ প্রশংসা বি ৪৩ 
২ অঃ। পরব্রহ্থানিরূপণ ৩] ১৮অঃ। মালাবতীকৃত মৃহাপুরুষস্তেত্র ও উপ- 
৩.অঃ। স্িনিকূপণ, শ্রীকফ্কের শরীর হইতে বর্ণের পুনজ্জাবনপ্রাপ্তি ৮ ৪৫ 
নারায়ণাদির আবির্ভাব এবং তাহাদিগের কৃত ১৯ অঃ। মহাপুকত্্মাগুপাবন কবচ এব খাণা- 
শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রকখন 8 সুরকৃত শঙ্করস্তে ত্রকর্ন ৪৭ 


5 অঃ। সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, ব্রহ্মাণ্ডের 
উৎপত্তি এবং মহাবিরাটের জন্মবৃত্তান্ত 

৫ অঃ। কালগঙ্যান, রাসম্গুলে রাধার উৎপত্তি, 
রাধাকষের দেহ হইতে গো-গোপী ও 
গোপদ্িগের আবির্ভাব, শিব্প্রভৃতিকে বাহন. 
দান এবং গুহাকাদির উৎপত্তিকখন 

৬ অঃ। শঞ্চবের প্রতি শীকৃষ্ণের বরদান, শিব- 
নামের ব্যুৎপত্তি এবং স্থপ্টি করিবার নিমিত্ত 
ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ের নিয়োগ ১১ 

৭ অঃ। ব্ৰহ্মাক্তৃক পৃথিবী প্রভৃতির স্থ্ট ১৩ 

৮ অঃ। বেদাদিণ৷স্ত্রোৎপত্তি, স্বায়ভুব মনু, মনগ- | 
পুত্র ও পুলস্ত্যার্দি ঝষিগণের উৎপত্তি এবং | 
ব্ৰহ্মা ও নারদের শাপোপলন্তন 

৯ অঃ। কশ্যপাদির হুষ্টি, ধরাগর্ভে মঙ্লের উৎ- 
পৃত্তি, কশ্তপবংশবর্ণন, চন্দ্রের প্রতি দক্ষপ্রজা. 
পতির অভিপাখ, শিবশরণাপন্ন চন্দ্রের প্রতি 
বিষ্ণুর ব্রদান এবং দক্ষপ্রজাপতির ষহিত 
চক্রের গমন ১৭ 

১০ অঃ। জাতিন্ণিয়গ্রপ্তাবে ঘতচা ও বিশ্বকম্মার | 
পরম্পর শাপোপ্লন্তন এবং সম্বন্ধনিরূপণকখন ২১ 

১১ অঃ। অ্বিনীকুমারের শাপগমৌচন-প্রসঙ্কে 
বিষ্ণু বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণমপ্রশংস। 

১২ অঃ! উপবর্হণগন্ধর্বরূপে নারদের জয় 

১৩ অঃ। ব্রহ্মার শাপে উপবর্থণের প্রাণত্যাগ 
এবং মালাবতীর যিলাগ হা 

১৪ অঃ। ব্রাঙ্মণবালকবেশে মাল।বতীর নিকটে 
বিষ্ণুর আগমন, ব্রাহ্মণ-মালাবতীসংবাদ এবং 
কর্মফলকথন ৩৬ 

৯৫ অঃ। মালাব্তী ও কালপুরুযাদি-সংবাদ' ৩৮ 

৯৬ অঃ। চিবিৎসা-প্রণয়ন ৪5 


৭ 


৮ 


২৮ 
৩০ 


৩২ 


ca A) চট 


১৪ 1২৮ অঃ। ব্রদ্ধনিরপণ, নারদের শিববর-গ্রান্তি 
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২০ অঃ। উপবর্হণ গন্ধর্কোর শুদ্যোনিতে জন্ম ৪৯ 
২১ অঃ। নারদনামের ব্যুৎপত্তি এবং নারদের = 
শাপবিযোচন 


৫১ 
২২ অঃ। নারদার্দি ব্ৰহ্মতনয়গণের নামনিরক্তি, 
কথন ৫৩7 
২৩ অঃ। ব্ৰহ্ম-নারদসংবাদ কও 


২৪ অঃ। মন্্গ্রহণথথ শিবলেকে গমন করিবার 
নিমিত্ত নারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ 

২৫ অঃ। শিব-নারব্সম্মিলন 

২৬ অঃ। নারদের প্রতি মহাদেবের কৃষ্ণনত্রপ্রদান 
এবং আছিকপ্রকরণকথন 

২৭ অঃ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি-নি্রিপণ 


৫৫ 
১০ 


€ 


Ll 


৫৭ . 


7. ও 


এবং শিবাজ্ঞায় নারদের নারায়ণ-বষির: . 
আশ্রমে গমন 


৬১ 
২৯ অঃ। নারায়ণের প্রতি নাগরবের প্রশ্ ৬৩ 
৩০ অঃ। ভগবৎসরূপকথন ৩৪ 
ব্ৰহ্মংণ্ডের হুচীপত্র সমাপ্ত । 
* প্রকৃতিখণ্ড! নি 

৯ অধ্যায়। প্রকৃতি-চরিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ' ৬৫ 
২ অঃ। শক্তিপ্রভৃতি শকের বুৎপৃত্তি, ব্রহ্মাপ্তা- 

দির উৎপত্তি এবং দেবদেবীদিগের উৎপৃত্তি- 

কখন ৭° 
৩ অঃ। বিশ্বদির্ণরকথন চে 
৪ অঃ। অরস্বতীর পুঁজাবিধি, ধ্যান এবং কবচানদি- 

কখন ৩৯২২২ 


৫ অঠ। 


ব্যিয় পৃষ্ঠা। 
৬ অঃ। স্রস্বতী, লক্্মী - এবং গৃঙ্ার পরস্পর 
বিবাদ, অভিসম্পাত এবং পরস্পরের নদী- 
বপতুপ্রাপ্তি 3 ৭৮ 
৭ অঃ। ' কাল, কলি এবং ঈশ্বরের গুগনিরূপণ ৮২ 
৮ অঃ! . পৃথিবীর উৎপত্তি, ভৎপুজাবিধি, ধ্যান 
এবং স্তোত্রাদিকথন ৮৩৬ 
 *শস্টঅঃ পৃথিবীব উপাখ্যান এবং ভূমিদানের 
ফলকথন ৮৮ 
১০ অঃ! গঙ্গার উপাখ্যান, ভগীরথকর্তৃক গম্গা- 
নয়ন এবং গঙ্গার স্তব পূজাদিকথন ৮৯ 
১১ অঃ) গঙ্গার বিষ্ণুণদ'মামের বুৎ্পভিকখন- 
প্রসঙ্গে রাধিকাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, 
গঙ্গাপানোদ্যতা বাঁধার ভয়ে শ্রীকুঞ্চরণে 
___ গঙ্গার শরণগ্রহণ এবং ব্রন্মাদির প্রার্থনায় 
স্ীকৃষ্চরণ হইতে গঙ্গার লিঙ্রুমণ ৯৪ 
১২ অঃ। গঙ্গার সহিত নারায়ণের বিবাহ ৯৯ 
১৩ অঃ। তুলসীর উপাখ্যান ও তৎকুলবর্ণন ৯৯ 
২৪ অঃ। বেদবভীর উপাখ্যান এবং সংক্ষেপে 


রাায়ণব্্ণন ১০১ 
২৫ অঃ। তুলমীর জন্ম, ব্দরিকাশ্রমে তগস্তা 
_.... পন্ত ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ ১০৩ 


- ১৬ অঃ -তুলসীর আশ্রমে শঙচুড়ের গমন ; 
উভয়ের বিধাহ, দেধগণের বৈকুঠে গমন, 
বিষ্ণুর নিকটে শঙ্খচুড়ের উপদ্রববর্ণন এবং 
শঙ্খচুড়ের বধের নিমিত্ত বিষ্ণুর নিকটে শঙ্ধরের 
এুল.প্রান্তি ১০৫ 

১৭ অঃ। মহাদেবকর্ভৃক শঙখচুড়ের নিকটে যুদ্ধার্থ 


দতপ্রেরণ এবং তুলসীর সহিত শঙ্খচুড়ের 
বিলাসব্্ণন টস ১১১ 


ব্ষিয় পৃষ্ঠা। 
২২ অঃ। তুলসীর নামাষ্টক এবং তৎপুজাবিধি .১২২ 
২৩ অঃ। অশ্বপতির প্রতি পরাশরের উপদেশ, 
সাবিত্রীর ধ্যান ও পুজাবিধানাদিকথন এবং 
ব্ৰহ্মকৃত সাবিত্রীর স্তোত্রকথন ১২৩ 
২৪ অঃ। সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ, সত্য- 
বানের পরলোকগমন এবং সাবিত্রীর নিকটে 
যমকর্তৃক কর্ম্মনকলের সর্কহেতুত্কখন ১২৬ 
২৫ অঃ। সাবিত্রী ও যমসংবাদ ১২৭ 
২৬২৭ অঃ। যনের নিকটে সাব্ত্রীর বরলাভ ও 


শুভকর্ম্মবিপাকশ্রুবণ ১২৮-১৩০ 
২৮ অঃ। সাবিত্ৰীকৃত যমস্তোত্র ১5৪ 
২৯ অঃ।  নরককুণ্ডের সম্খ্যান ৯৩৪ 


৩০1৩১ অঃ। পাপিভেদে নরকভেদকথন ১৩৫-১৪১ 
৩২ অঃ। শ্রীকৃষ্সেবায় কর্মচ্ছেদনকথন এবং 
লিঙ্গদেহের বিবরণ ১৪২ 
৩৩ অঃ। নরককুণ্্"লক্ষণকথল ১৪৩ 
৩৪ অঃ। শরীকৃক-মৃহাত্যাদিকথন, সত্যবানের 


জীবনদান এবং সাবিত্রীশব্দের বুৎপত্তিকথন ১৪৭ 


৩৫ অঃ। লক্ষ্মীর শ্বরূপকথন এবং তাহার আদি- 
পুজার বিবরণ ১৫০ 
৩৬ অঃ। ইন্তের প্রতি হুর্বাসার শাপ, শ্রীভষ্ট 
ইন্দ্রের র্ববাসার নিকটে জ্ঞান ও বর্লাভ ১৫১ 
৩৭ অঃ। বৃহস্পতির নিকটে ইল্রের গমন এবং 
ইন্রের প্রতি বৃহস্পতির প্রবোধদান ১৫৬ 
৩৮ অঃ। সুরগুরু এবং দেবমণের সহিত ইন্রের 
ব্ৰহ্মলোকে গমন, ভ্রহ্মীদিদেব্গ্ণর সহিত 
ইন্জের বৈকুঠে গমন, নারায়ণকর্ভৃক লক্ষ্মীর স্থান- 
নির্ঘ্কথন এবং তছুপদেশে সমুদ্রমন্থনপূর্ক্ক 
দেবগণের পুনর্ার লক্ষ্মীপ্রাপ্তি ১৫৭ 


১৮ অঃ। শঙ্খচুড়ের যুদ্ধযাত্রা এবং শিব-শঙ্চূড়- | ৩৯ অঃ। ই্রকর্তৃক লক্ষ্মীপূজাপ্রস্তাবে মহা- 
সংবাদ ১৯৩ লক্ষ্মীত মন্ত্র, ধ্যান, পুজাবিধি এবং স্তবাদি 
_ ২৯আঃ। উভয়সৈতের দৈরথ যুনধবর্ণন, কার্তি- কখন ১৬০ 
কের পরাভব এবং কালীর সহিড শঙ্ঘচড়ের | ৪০ অঃ। স্বাহার উপাখ্যান ১৬২ 
যুদ্ধ "_ ১১৬ | ৪১ অঃ! খ্বধার উপাখ্যান ‘5১৬৪ 
২০ অঃ। ধিফ্ণুকর্তৃক বৃদ্ধত্রাহ্মণধেশে শঙ্খচূড়ের ৪২ অঃ । দক্ষিণার উপাখ্যান এবং যজ্ঞকুত* 
কবচছুরগ, মহাদেরকর্ভুক শৃথচূড়বধ এবং দক্ষিপান্তোত্রাদিকথন ১৬৬ 
শৃঙ্খচুড়ের বন্ধালে শঙ্খের উৎপত্তি ১১৮ | ৪৩ অঃ ।, যষ্টার উপাখ্যাম এবং গ্রিয়ত্রতনৃপক্ৃত 
২১ অঃ। বিষ্ণুকরভূক শঙ্খচয/বেশে তুলগীর যষ্টীর পূজা ও স্তোত্রাদিকখন ১৬৯ 
অভীতুনাপ, বরদালছছুলে তৃলমীপত্রের যাহাত্া- | ৪৫ অঃ। মঙ্গলচণ্ডীর উপাধ্যান এবং ভীহার - 
কীর্তন, শালগ্রায়ের চক্রনি্রেশ এবং ডদৃ- | পৃঁজাবিধি, ধ্যান, মন্ত ও স্তেংব্রবথন ১৭১ 
82 ৯১৯ 8৫ অঃ। মদমার উপাখ্যান এবং অসসাদি 
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বিষয় . পৃষ্ঠা। 


দ্বাদশনামের ব্যৎপত্তি ১৭২ 
৪৬ এ্‌ঃ। জর়ৎকারুর সহিড মনসার বিবাহ, 
আন্তীবের জন্ম, জমমেজয়ের নাগযজ্ঞে 
আত্বীককর্তৃক লাগকুলবক্ষ] এবং মহেন্ত্রকৃত 
মনসাস্তোত্রার্থিকথন ১৭৩ 
৪৭ অঃ। নুরভির উপাখ্যান এবং স্তব ১৭৭ 
৪৮ অঃ। পার্ধতীর প্রতি মহাদেবের রাধা 
শব্দের ব্যুৎপত্তিকথনপূর্বক রাধার উপাখান- 
বৰ্ণনারম্ভ ১৭৮ 


৪৯ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরঞজার বিহার, 


' রাধাভয়ে কৃষ্ণের অস্তর্ধান বিরজার নদী 
রূপত্বপ্রাপ্তি, রাধা ও সুদামার, বিবাদ এবং 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শাপদ্বান ১৮০ 

৫০ অঃ। সুষজ্ঞ রাজার প্রতি ব্রহ্মখাপ ২৮২ 
৫১৫২ অঃ! তদলুগামী খধিদিগের অতিথি- 
ব্নিয়চ্ছলে রাজার প্রতি উপদেশ 
৫৩ অঃ। বাজার প্রতি সুতপা! অতিথির উপদেশ ১৮৭ 
৫৪ অঃ ৷ শ্রীরুষ্ের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কালমান- 
কথন, ব্প্রপানোদক-প্রণংসা এবং তপস্তা- 


১৮৩-১৮৫ ! 


ও 


ব্যয় ঠি পৃষ্ঠা। 
৬৫ আঃ। প্রকৃতিপুঘার ফল ও কাঙ্গনিরপণ ..* ২১৫ 
৬৬ অঃ। দুর্গার গোত্র এবং ববচ ১ ২১৬ 
প্রকৃতিথগ্ডের/হুচীপত্র সমাপ্ত! 
i ৬ 
গণেশখগু। 
১ অধ্যায়। হ্রপার্কতীর সস্তোগভঙ্ধ . ॥ ৮৯৮ 


২ অঃ। শহরের নিকটে পার্বতীর খেদ ২২০ 
৩ অঃ। পার্ববতীর নিকটে মহাদেবের পুণ্যক- 
ব্রতের উপদেশ এবং গঙ্গাতীরে হরিমন্ত 


দান €" ২২5 
৪ অঃ। EE ‘২২২ 
৫ অঃ। ব্রতকথাপ্রকর্ণ 52 ২২৫ 


৬ অঃ। ব্ৰতমহোৎসবৰ ও ব্রতাজ্ঞা গ্রহণ ইডি, 


। ৭ অঃ। ব্রতানুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পার্কতী- 


কর্তৃক সনতকুমারকে পতিদ্বক্ষিণাদান এবং ূ 

পুনর্ব্ার পতিপ্রাপ্তির নিষিত পার্কতীকৃত - . 

গ্রীকৃষ্ণস্তোত্র ED 
৮ অঃ। শ্ীকুঞ্চের নিকটে পার্বতী বরলাভ, 


ছারা সুযন্র রাজার রাধাধগাক্ষাথকরণ ১৮৮1 সনংকুখারের নিকটে পতিপ্রান্তি এবং গণে- 

৫৫ অঃ। রাধিকার গুজাবিথি ও শ্রীকুষ্কৃত শের জন্ম ৩৩7, 
রাধিকার স্তোত্র ১৯৩ | > অঃ। হরপার্কতীর গণেশঘর্শন _ ২৩৬ 

৫৬ অং । রাধিকাকবচ ১৯৬ ! ১5 অঃ। গণেশের মন্্রলার্থ মঙগলাচার ২৩৭ 

৫৭ অঃ। দুর্গার উপাধ্যানে দুর্গাদিযোড়ণ | ১১ অঃ । পার্বতীর শনৈশ্চরসংযাদ ২৩৮ 
নামের ব্যুংপত্তিকথন ১৯৮ 1 ১২ অঃ। গণেশের বিস্বোপশমন . "২৩৯ 

৫৮ অঃ। দেবীমহাত্য্যে হুরথবংশবর্ণনে তারা 1 ১৩ অঃ। গণেশের নামকরণ এবং কবচাদি . ২৪১ 
হরণবৃস্তাত্তকখন এবং শুক্রাচারধ্যকর্তৃক ১৪ অঃ। কার্ডিকের বাততীপ্রাপ্তি "২৪৪ 
চন্দ্রের পাপবিমোচন ১১৯ | ১৫ অং।  কার্তিকানয়নার্থ নন্দীপ্রভৃতি শিব- 

৫৯ অঃ। যুদ্ধার্থ সমন্ধ দেব্গণের শ্রীকুষণাজ্ঞায় | দৃতগণের কৃত্তিকাভবনে গমন এবং কাৰ্তিক 
নৰ্ম্মদ্াতটে অবস্থিতি এবং বৃহস্পতির কৈলাসে ও নন্দীর কথোপকথন ২৪৫. _ 
গমন ২০২ | ১৬ অঃ। কৈলাসে কার্তিকের আগমন ২৪৭ -. 

৬০ অঃ। শিব ও বৃহস্পতির কথোপকথন, ১৭ অঃ। কার্তিকের অভিষেক, কাৰ্ত্তিক এবং 
নর্র্দাতটে গমন এবং ধিয়ু-দূতরূপে শুক্রা- গণেশের বিবাহ ২৪৮ 


চার্যের নিকটে ব্রহ্মার গমন ২০৪ 
৬১ অঃ। ব্রঙ্গার নিকটে শুক্রের তারাপ্রতর্পণ, 

বুধের জন্ম, বৃহস্পতির তারালাভ এবং সুরথ 

ও বৈশ্ঠের বংশ-পরিচয় * * ২০৭ 
৬২ অঃ । মুরথ-মেধস-সংবাদ ২১০ 
৬৩ অঃ। সমাধিবৈশ্টের প্রকৃতিসাক্ষাৎ এবং 

মুক্তি ২১১ 
৬3 অঃ। সুরথকৃত প্রকৃতিপুজ্ার ক্রম ২১৩ 
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কথনচ্ছলে শঙ্করের প্রতি কম্তপের অভি- 

মম্পাত ২৪৯ 
১৯.অঃ । হৃর্ধ্যের স্তব-ক্বচাঁদি ২৫০ 
২০ অঃ। গণেশের গজানন হইবার কারণ ২৫১ 
২১ অঃ। ইন্নের পুনবায় লক্ষমীলাভ ২৫৪ 
২২ অঃ। হরির নিকটে ইজের মহালগ্মীস্তব- 


১৮,অঃ। গণেশের মন্তবশুন্তত্ব হইবার কারণ 
কবচাদিপ্রাণ্তি 


= ২৫3 


---০০লতঃ| 


ন্‌ 


ৃ 


টা দুস্তভঙগ 


বিষয় পৃষ্ঠা । 
২৩ অঃ। লক্ষীচরিত্রকথন ২৫৬ 
২৪ অঃ। গণেশের একদভ্ততার, কারণকথন- 


প্রস্তাবে জম্দগ্সি কার্তবীর্যসংবাদ ২৫৭ 
২৫ অঃ। কাপিলসৈগ্যুদ্ধ কার্তবীর্ষ্যের পরাভব ২৫৯ 
২৬ অঃ।. জমদগির নিকটে কার্তবীর্যের পরাভব ২৬০ 
২৭ অঃ। কার্ত্তববীর্ঘ্যের যুদ্ধে জ্নদগ্নির প্রাণ- 
"= ত্যাগ ও পত্রশুরামের প্রতিজ্ঞা ২৬১ 
২৮ অঃ। ভৃগুরেণুকা-সংবাদ, পরশুরাশের ভ্র্ম- 
লোকে গমন এবং ব্রহ্মার সাহত পরশু- 
রামের কথোপকথন ২৬৪ 
২৯ অঃ।-ত্রহ্জার নিকটে পরশুরামের ব্রলাভ, 
শিবলোকে গমন এবং তংকৃত শিবস্তোত্র- 
কথন, ২৬৭ 
শঙ্গর-পরঞরাম-সংঝাদ ২৭০ 
৩১ অঃ। ভার্গবের প্রতি শঙ্গরের ত্রৈলোক্য- 
বিজয়-কবচদান নর ১০২৭১ 
৩২1 জামদগ্যের প্রতি শঙ্করের ভগবন্মন্র ও 
স্তবাদিদান ০০ ২৭৩ 
৩৩। পরশুরামের যুন্ধযাত্রা ও রশ 
৩৪। কার্তবীর্যের নিকটে ভার্গবের ইল 
গ্রবং শ্বভাধ্যা মনোরমার প্রতি কার্তবীর্যের 
্বপুদরশন্রত্াত্তকথন 
৩৫ অঃ। মনোর্মার পরলো কণ্রপ্তি, রণ. 
বার্ভবীধ্য সংবাদ, মতস্তরাজ ও গরশুঝ!মের 
ুদ্ব্নপ্রসন্দে শিবকবচকথন ২ 
৩৬ অঃ। সুচন্্র বাজার সহিত পরশুরামের 
যুদ্ধবৰ্ণন প্রসঙ্গে ভূগুকৃত কালীস্তোত্র কথন, 
বর্গ-ভার্গব-সংবাদ এবং জুচন্্রব্ধ 
৩৭ অঃ। 'দ্রকীলীর কবচকথন 
৩৮ অঃ। পুক্ধরাক্ষের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ 
বৰ্ণন ও মহালক্ষ্মীর কবচকথন 
_ ৩৯ অঃ! -হুর্গাকবচকথন 
৬০ অঃ। কার্তবীর্যের সহিত পরশুরামের যুদ্ধে 
মহাদেবক্তৃক কার্তবীর্ঘ্যের নিকটে ছলপুর্ব্বক 
কবচগ্রহণ, কার্তবীর্যের পরলোকগমন, 
রাজ ও পরশুরামের কথোপকথন এবং ব্রহ্ম- 
ভার্গব-সংবাদ 


২৭৯ 


২৮৬ 
২৮৭ 


২৮৮ 
২৯০ 


২০৯১ 
8১ অঃ। পরণুরামের কৈলাসে গমন ২৯৪ 
৪২ অঃ! গণেশভার্গব-সংবাদ ২১৫ 


৪৩ অঃ। পরশুরামের সহিত যুদ্ধে গণেশের 
২৯৭ 


টি A= 
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3৪ অঃ। পার্কতীকর্তৃক ভর্ঘমিত পরশুরামের 
প্রতি প্রীবিঞ্কর উপদেশ এবং গণেশস্তোত- 
কথন ২৯৮ 

৪৫ অঃ। 'পরগুবাম কৃত ভগবতীস্তোত্র ৩০১ 

৪৬ অঃ। তুলসীব্যতিরেকে ভার্গবের গণেশপুজন 
প্রস্তাবে তুলসী এবং গণেশের পরস্পর অভি- 
সম্পাতকথন ৩০৩. 

গণেশখণ্ডের সুচীপত্র সমাপ্ত। 


ভ্রীকষ্ণের জন্মখণ্ড। 

১ অধ্যায়। নারায়ণ খধির প্রতি নারদের হরি- 
বিষয়ক প্রশ্ন এবং তথ্প্রতি খধির হরিকথা- 
কথনপ্রসঙ্গে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের গুণকথন ৩০৫ 

২ অঃ। শ্রীকৃদ্ণের বিরজার সহিত বিহার, বাবি- 
কার ভয়ে শরীকুষ্ণের অন্তর্ধান এবং বিরজার 
নদীরূপত্বপ্রাপ্তি ৩০৭ 

৩ অঃ। শ্রীকষ্ণের প্রতি রাধিকার শাপ এবং 
রাধিকা ও শ্রীদানের পরস্পর অভিস্ম্পাত- 
কথন 

৪ অঃ। স্বীয় ভারহরণকথনের নিমিত্ত ভ্রক্ম- 
লোকে পৃথিবীর গমন, ব্রহ্মার নিকটে তর্নি- 
বেন, দেব্গণের . হরিভবনে গমন এবং 
গোলোকবর্ণন ৩১২. 

৫ অঃ। ব্ৰদ্গাদির গোলোবগমন এবং ব্রহ্মক্ৃত 
ভ্ীহরির স্তোত্র ৩১৭ 

৬ আঃ) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, ব্রচ্শন্দিকিত ভগ- 
বানের স্তোত্র এবং ভগবানের সহিত তাহা- 
দিগের কথোপকথন ৩২১ 

৭ অঃ। বহুদেব ও দৈবকীর পূর্ববন্ম-পরিচয়- 
পূর্বক উভয়ের বিবাহবর্ণন, কংসদ্বারা 

ভাঁহাদিগের পুত্রয্কের নিধন, ব্রহ্মাদিকুত 
ভীরু ত্রোত্র, সংক্ষেপে ভগবান্‌ ও বলরামের .. 
জন্মবৃত্তান্ত, বনুদেবক্ৃত শ্রীরুকন্তোত্র এবং 
প্রকৃতির বৃত্তান্তকথন 


৩০৯ 


৩২৮ 
৮ অঃ। জন্মাষ্টমী:ব্রতাদনিরূপণ ৩৩৩ 
৯ অঃ। নন্দ খসবকথন ৩৩৫ 
১০ অঃ। পুতনাগোক্ষণশ্প্রস্তাব ৩৩৮ 
৯১ অঃ। তৃণাবর্তীহুরবধ ৩৫৯ 
১২ অঃ। শকটভগ্ন ও কবচন্তাস্‌ ৩৪০ 


১৩ অঃ। গর্গননম্দ-দংব'দ এবং কৃষ্ণের অন্প- 
গ্রাশন ও নামকরণ প্রস্তাব , 2৩৪১ 
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১৪ অঃ । যম্লার্জনভগ্রন এবং কুবের-তনয়ের 
, শাগকরণকথন ৩৪৯ 
১৫ অঃ" রাধাকৃষ্ণসংবাদ, ব্রজ্গাভিগমন, ব্রহ্মা- 
কৃত শ্রীরাধান্তোব্রবথন এবং, রাধাকৃফের 
বিবাহ্বর্ণন ৩৫০ 
১৬ অঃ। বক, কেশী ও প্রলম্বান্থরুবধ, বন্ু- 
দেবাদি গন্ধব্ের শঙ্করশাপোপলস্তন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনগমন-প্রস্তাব ৩৫৩ 
১৭ অঃ | বৃন্দাবন-নিরম্মাণ, কলাবতীর সহিত 
বুকভানুর পরিণয-বৃত্তাপ্ত, বৃন্দাবন-নামের 
কারণকথন, রাধাদি বোড়শ নামের ব্যুৎপ্তি 
এবং ভগবংরুত বাধার স্তোত্রকথন ৩৬১ 
১৮ অঃ। বিগরপ্ীমোনণ, বিপ্রপত্বীকত ভ্রীরুফ- 
সবের এস্ং বহ্ছির সর্ব্বভক্ষকত্বহেতু-কথন ৩৬৯ 
১৯ অঃ। কালিয়দমন, কালিয়কৃত শ্রীরুষ্ে্র 
স্তোত্ৰ নাগ্রপত্রীকত স্তোত্ৰ, দাবাগিমোক্ষণ 
এবং গোপগোগীক্কত শ্রীকুষ্ণন্তোত্রকথন ৩৭৩ 


২০ অঃ! ব্রঙ্গীকর্তক গৌবৎসাদিহরণ এবং 
ভ্রীকুষ্ণস্তোত্র ৩৭৯ 
২১ অঃ। ইঞ্রযাগ ভঞ্জন, নন্দরুত ইল্লের স্তোত্র, 


আনে গোবর্ধনধারণ এবং ইজকত 
জ্রীনুষ্ের স্তে'ত্র ৩৮১ 
২২ অঃ ধেনুকবধ এবং ধেনুকরুত শীরুষের 
প্তোত্র ্‌ ৩৮৮ 
২৩ অঃ। প্রদঙ্গামুসারে তিলোন্তম। ও নলি- 
পুত্রের বঙ্গশাপ-বিবরণ ৩৯১ 
২৪ অঃ। ভুর্ববামার বিবাহ এবং পত্বীবিয়োগ ৩৯৫ 
২৫ অঃ। ওর্বশ।পে হুর্বাসার পরাভব, তংকুত 
ভ্রীরুষস্তোত্র এবং তন্মোক্সণ কখন ৩৯৮ 
২৬ অঃ। একা দ্রশীব্রতবিধান ৪০৩ 
২৭ অং। গোপকন্তাকত শ্রীকুষ্স্োত্র, বস্সহরণ, 
বাধিকাকৃত শ্রীকৃষ্ণ ত্র, গৌরীব্রতবিধান, 
- ব্রতকথা, পার্বতীস্তোত্র এবং ব্রতান্তে পার্বব- 


তীর বরঘান ৪০৬ 
২৮ অঃ। বাসলীলা! বর্ণন ৪১৩ 
২৯ অঃ। আষ্টাবত্রমোক্ষণ এবং তৎকৃত শ্রীকুষ্ণ- 

স্তোত্ৰ 8১৮ 


৩০ অঃ। রাধিকার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাবক্রো- 
পাখ্যানকখন-প্রসঙ্গে অনিতক্ৃত শ্রীকৃষ্ণ 
স্তোত্রকথন এবং রম্তাশাপে দেবলের অষ্টান্ন- 
বক্রতা-প্রাপ্তিকথন ; 5২০ 


বিষয় 


৩১ অঃ। ভ্র্গার নিকটে, মোহিনী ‘গমন এবং 
মোহিনীকৃত কামস্তোত্রকথন্‌, ৪২৪ 
৩২ অঃ। ব্রহ্মা ও মেনর উক্তিপ্রত্যুক্তি, 
্রঙ্গারুত শ্রীকৃষ্ণের ডটবকথন 
৩৩ অঃ। ব্রহ্মার প্রতি 'মোহিলীর অভিন্ম্পাত 
এবং ব্রহ্মার দর্পভঙ্গ . 5২৯ 
৩৪ অঃ। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত, ভাগীরধ্যাদিনামের 
ব্যুৎপত্তি এবং তন্মাহাত্ম্য-কীর্ভন ‘৪৩১ 
৩৫ অঃ। গঙ্গান্নানে ব্রহ্মার শাপমোচন, ভারতী- 
সম্ভোগ, রতি-কামের জন্ম, বন্দর্পবাণে 
ব্রহ্মার চি্তবিকার এবং নারায়ণ ও £ধিগণ- 


৪২৬ 


কর্তৃক রক্মাকে উপদেশদান ৪৩৩ 
৩৬ অঃ। হরদর্পভঙ্গ এবং তদৈখবর্ধ্যবর্ণন .. ৪৩৬ 
| ৩৭ অঃ। পার্বতীখাপে শিবনৈবেদ্যের অগ্রা- 


. হৃত! এবং শিবক্রঁত পার্নতীস্তো ত্রকথন 
৩৮ অঃ।  ছুর্গাদর্পভঙ্গকথন-প্রস্তাবে দর্পনাশ- 
হেতু সতীর প্রাণত্যাগ,পার্কতীরপে জন্ম এবং 
হবর-গিরিমমাগম ৪৪১ 
৩৯ অঃ। হিমালয় ও পার্কতীর শিবসন্দর্শন 
এবং ম্দন্ভম্মতবকথন 888 
৪০ অঃ। পার্বতীর তপস্তা, বিপ্রবালকরূপে 
পার্কতীর নিকটে শঙ্করের আগমন, উভয়ের 
কাখাপকথন, পিতৃগৃহস্থিত পার্ধতীর নিকটে 
ভিন্বুকবেংশ মহাদেবের আগমন এবং 
বৃহস্পতির সহিত দেবশণের মন্ত্রী। . - ৪৪৬ 
৪১ অঃ। হিমালয়ের নিকটে আ্ণবেশী মহা- 
দেবের শিবনিন্দা, গিরিবাজের নিকটে অরুদ্ধ- 
তীর সহিত সপ্তুধিগণের আগমন এবং তৎ- 
মমীপে বশিষ্ঠকতৃক কন্ঠাদান'বথাপ্রসন্গে 


অন্রশ্যে।পাখ্যানকীর্তন . 8৫১ 
৪২ অঃ! বশিষ্ঠকর্তৃক পদ্মা ও ধর্মমনংবাদকথন 

এবং সতীর দেহত্যাগকথন ৪৫৫ 
৪৩ অঃ। শঙ্করের বিরহ ও শোকাপনোদন ৪৫৮ 


৪৪ অঃ। মহাদেবের বিবাহযাত্র। এবং হিমালয় 
ক্কিত শিবস্তোত্রকথন 

৪৫ অঃ। শিববিবাহব্ণন 

৪৬ অঃ। হর-গৌরীর বিলাদবরণ এবং সর্ব- 
মন্ধলকীর্তন 


5৬২, 
3৬৪ 


৪৩৬৭ 
£৭ অং। ইন্নের দর্গভন্গ ৪৬৯ 
৪৮ অঃ সুর্যের দর্পভঙ্গ ৪৭৪ 
৪৯ অঃ। বহর দর্পভঙ্গ চি ৪৭৫ 
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৫০ অঃ। ছূর্বামার দি. . . ৪৭৫ 
৫১ অঃ! ধবস্তরির দর্পভঙ্গ ও মনসার বিজয় ৪৭৬ 
৫২ অঃ। রাধিকার খেদ. . ৪৭৮ 
৫৩। অঃ। ‘ ৱাধা-কুষ্ণের বিহ'র 8৮০ 
৫৪ অঃ। সংক্ষেপে শ্রীক্চচরিত্রবর্ণন ৪ ৮১ 
৫৫ অঃ। শ্রীরুষের প্রঙাব বর্ণন ৪৮২ 
_ ৫% অঃ। মহাবিষ্ণু প্রভৃতির দর্পভঙ্গকথন এবং 
দেবগণকৃত লক্ষ্মীত্তোত্র ৪৮৩ 


৫৭ অঃ।. কৃষ্ণের অনাদরে প্রাণত্যাগোদ্যতা 
মানিনী রাধার সহিত ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠে গমন ৪৮৫ 


৫৮ অঃ।' ুংক্ষেপে রাধিকার বিরহবর্ণন ৪৮৭ 
৫৯ অঃ। বিস্তারপুর্বক ইন্দ্রের দর্গভক্গকথন- 
প্রসঙ্গে শচী ও নহুষসংবাদকথন ৪৮৭ 
৬০ অঃ| বৃহস্পতি ও দৃতমংবাদ, নহষের 
“_ সর্পনপ্রান্তি এবং ইন্ত্রমোক্ষণ ৪৯২ 


৬১ অঃ। ইন্দরাহল্যাসংবাদ, ইন্দ্রের অহল্যাধর্ষণ 
এবং ইন্্ ও অহল্যার প্রতি গৌঁতমের শাপ ৪৯৪ 


৬২ অঃ। সংক্ষেপে রামায়ণবর্ণন ৪৯৬ 

৬৩ অঃ। কংসের হুঃহপ্নদর্শন ৪৯৯ 

৬৪ অঃ! কংসযগ্তকথন ৫০০ 

৬৫ অঃ! অন্রুরের আনন্দ ৫০১ 

৬৩ অঃ| রাধিকার শোকাপনোদন ৫০৩ 
৬৭ অঃ। বাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক 

- যোগকথন ৫০৩ 

৬৮ অঃ। রাধার শোকবিমোচন ৫০৬ 


৬৯ অঃ! ব্ৰদ্গার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন 
এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রত্বমালাবাক্য ৫০৭ 

৭০ অঃ। অক্রুরের স্বপ্রদরশনবৃতাত্ত, তংকৃত 
্রীকৃষ্ণের স্তোত্র এবং গোপীবিষয়বর্ণন ৫১০ 

৭১ অঃ। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায়যাত্রাসময়ে ম্গলা- 

চরণ ৫১৩ 

৭২ অঃ। শ্রীকফের মধুরাপ্রবেশ পুরীদরশন, 

“_ রজকনিগ্রহ, কুজীপ্রসাদ, কংসবধ এবং 


বনুদেব ও দৈবকীর মোচন ৫১৩ 

৭৩ অঃ। শ্রীকৃ্চকতৃক নন্দাদির শোকমোচন ৫১৭ 

৭৪ অঃ। কৰ্ম্মুনিগড়চ্ছেদোপদেশ ৫১৯ 

৭৫ অঃ। সাংসারিক জ্ঞানোপদেশ ৫২০ 
৭৬ অঃ। গুভাদৰ্শনের পুণ্যকথন ॥এবং দানফল: 

কীৰ্ত্তন ৫২৩ 

I ঠা অঃ। te ৫২৩ 
সি অঃ। ক উপদেশ এব 
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বিষয় পৃষ্টা 


হ্রস্তা পাপকথন ৫২৮ 
৭৯ অঃ। হৃর্ধাগ্রহগের কারণনিরিপথ ৫29০ 
৮০ অঃ । চজগ্রহণের কার্ণকথনে চক্রের প্রতি 
তারার শাপকথন ৫৩২ 
৮১ অঃ। তারা-উদ্ধারকথন ৫৩৩ 
৮২ অঃ। ছুঃম্যপ্রকথন এবং তাহার শান্তি ' ৫৩৫ 
৮৩ অঃ। চাতুর্ববণ্যাদির ধর্মনিরপণ ৫৩৭ 
৮৪ অঃ। গ্ৃহস্থধর্ম্মনিরূপণ, স্্রীচরিত্রকথন, 
_ ভক্তলক্ষণকথন এবং সংক্ষেপে ব্রক্ষাগডাদির 
বৰ্ণন ৫৪১ 
৮৫ অং ভক্গ্যাভক্ষ্যনিরূপণ এবং বকর্ম্মবিপাক- 
কথন ৫৪৫ 


৮৩ অঃ। কেদাররাজকন্তার বৃত্তান্ত, ব্রাহ্মণরূপী 
ধর্মের প্রতি পদ্মার অভিসম্পাত এবং দেব 
গণের অনুরোধে ধর্দের শাপমোচন ৫৫০ 

৮৭ অঃ। ভগবানের নিকটে পুলহাদ্দি খধিগণের 
আগমন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন ৫৫৫ 

৮৮ অঃ। ভগবানের নিকটে নন্দরাজের মহাদেব. 


কুত প্রকৃতিস্তবন্লাভ ৫৫৮ 
৮৯ অঃ। নন্দরাজের প্রতি ভগবানের উক্তি ৫৬০ 
৯০ অঃ। যুগধৰ্ম্মকথন ৫৬১ 
৯১ অঃ । ভগবানের সহিত দৈবকী ও বনুদেবের 

কথোপকথন ৫৬৩ 


৯২ অঃ। ভগবৎপ্রেরিত উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন 
বৃন্দাবনদর্শন এবং ততকৃত রাধিকার স্তোত্র ৫৬৪ 
৯৩ অঃ। রাধিকা! এবং উদ্ধবের কথে:পকথন ৫৬৬ 
৯৪ অঃ। উদ্ধব্রে প্রতি রাধিকা-সখীর উক্তি 
এবং উদ্ধবকর্তৃক কলাবত্যাদির উপাধ্যানকখন৫৩৯ 
৯৫ অঃ। রাধিকার খেদ * ৫৩৭ 
৯৬ অঃ। উদ্ধবের প্রতি রাধিকার উপদেশ ৫৭৪ 


৯৭ অঃ। বাধা ও উদ্ধবসংবাদ ৫৭৭ " 


৯৮ অঃ। উদ্ধবের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং ভগ- 
বানের নিকটে বৃন্দাবন বৃত্তান্তকথন ৫৭৯ 
৯৯ অঃ। বন্ুদেবের নিকট গর্ণমুনির আগমন 3 
রামকৃষণের উপনয়ন-প্রস্তাব, তথায় ঝষিদিগের 
আগমন, এবং বস্ুদেবকর্তৃক প্রকৃতির বৃত্াস্ত- 
কথন hs চু ৫৮৬ 
১০০ অঃ। দেবীগণের বনুদেবের নিকটে আনামন ৫৮২ 
১০১ অঃ। রামকৃষ্ণের উপনয়ন এবং তজ্ঞন্ত 
সমাগত দেব্জ। প্রভৃতির স্ব স্থানে গমন ৫৮৩ 
৯০২ অঃ। অন্দীপনিমুনির নিকটে বেদপাঠের জন্ত 
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বিষয় . .. পুষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
রাম-কুষের গমন, মুনিপত্রীকৃত ্রীকৃষ্ণন্তোত্র বাণাহুরের যুদ্ধত এবং বাণ ও অনিক 

এবং রামকৃষের গুরুদক্ষিণা দান . ৫৮৪ | অংবাদ ৬১০ 
১০৩ অঃ। গ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিশ্বকর্থার প্রতি | ১১৬ অঃ বাণের প্রতি এ ডৌপ 
দ্বারকানির্ম্মাণের উপদেশবধনচ্ছলে বাস্ত- দীর পঞ্চস্বামিত্বের হেতুকখন, শন্বরের রঙি- 
শুভাণতভাদিকখন . ৫৮৫ হরণ বৃত্তান্ত এবং অনিরুদ্ধের নিকটে বাণের 


১০৪ অঃ। ব্ৰহ্মাদি দেবগণের ও সনৎকুমারাদি পরাজয় ৬১৩ 
ঝৰিগণের শরীফের নিকটে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের | ১১৭ অঃ। গণেশের নিকটে মহাধেযের অনিরুন্ধ। ০ * 
ছারকাপ্রবেশ এবং উগ্রনেন প্রভৃতির সহিত পরাক্রমকীর্ভন ৬১৫ 
কথোপকথন ৫৮৮ | ১১৮ অঃ। দৃতমুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তী- 

১০৫ অঃ। রুক্মিণীর উদ্ধীহবিষয়ে ভীম্মকরাজার শ্রবণে হরপার্কতীর মন্ত্র ৬১৫ 


প্রতি খতানন্ববাক্যশ্রবণে রুষ্ট-রুক্ষিবাক্য ৫৯১ 

. ১০৬ অং।  রেবতীর সহিত ব্লরামের বিবাহ ৫৯৩ 
"১০৭ অঃ। বলরামের নিকটে রুব্বীর পরাজয় 
শ্রীকৃফোর অধিবাসূন, বিবাহপ্রাঙ্গণে আগমন, 
ভীগ্মবন্কত গ্রীকৃষ্ণন্তোদ্ৰ এবং ভগবান্বর্তৃক 


১১৯ অঃ। বাণের সভায় বলির আগমন, চুর 
বলি-সংবাদ, মহাদেবের বৈষ্বপ্রশংসা, হরি- 
ঝলিসংবাদ, বলিকৃত শ্রীরুষস্তোত্র এবুং 
বলিকে গ্রীকৃষ্ণের অভয়দান ৬১৩, 

১২০ অঃ। যাদব ও অনুরধৈন্ের যুদ্ধ, রৈফৰ- 


শান্বাদির অধিক্ষেপ ৫৯৪ |  জরের উৎপত্তি এবং শ্রীরুষ্ণের নিকটে বাণের 
১০৮ অঃ। রুক্মিণীসম্রদান . ৫৯৭ পরাজয় J ৬১৯ 
১০৯ অঃ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত অরুদ্ধভী প্রভৃতির ] ১২১ অঃ। শৃগালরাজের মোক্ষণ ৬২১ 

দসোতপ্রাম কথোপকথন এবং ব্রযাত্রীদিগের ১২২ অঃ! স্তমস্তকোপাখ্যান ৬২৩ 

সহিত ব্ধুবরের দ্বারকাপ্রযেশ ৫৯৯ | ১২৩ অঃ । মিদ্ধাএ্রমে রাধাকৃত গদেশপুজা ৬২৪ 
১১০ অঃ। নন্দ ও যশোদীর কদলীবমে গমন | ১২৪ অঃ। রাধিকার প্রতি গণেশের বাক্য এবং 


এবং রাধা ও যশোদাসংবাদ ৫৯৯ 
১১১ অঃ। যশোদার প্রতি রাধিকার ভক্তি. 
জ্ঞানোপদেশ এবং তগপ্রসঙ্গে রামাদি শ্রীকৃষ্ণ 
নামের ব্যুতপত্তিকথন ৬০০ 
১১২ অঃ বুক্সিণীর গর্ভে কামদেবের জন্ম, 
শন্থরব্ধ রতি ও কামের ঘারকাগমন শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক ফোড়খনহত্র কামিনীপরিণয় তীহা- 
দ্বিগের অপত্যনজ্যান, দুর্্বাসাকে আীকৃষ্ণের 
কন্যাদান এবং ছূর্ববাসীকর্তৃক এ্রীকৃষ্ণের স্তব ৬০৩ 


পার্বভীর বরদান, পার্ববতীর আজ্ঞায় সখীগণ- 

কর্তৃক রাধার বেশবিন্তানকরণ, রাধার মিকটে 

দেবাদির আগমন এবং ব্রহ্মাকৃত রাধিকাস্তোত্র ৬২৬ 
১২৫ অঃ। মহাদেবের নিকটে বনুদেবের জ্ঞান" " 

লাভ এবং রাজসুয় যজ্ঞানুষ্ঠান ৬২৯ 
১২৬ অঃ। বীধাকৃষ্ণের পুনন্মিলন, বাধাকুত ' 

প্রীকৃষ্ণের স্তোত্রাদি, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বাধি- 

কার প্রশ্ন এবং তৎংকর্তৃক রাধাবে আধ্যাত্মিক 


জ্ঞামোপদেশবথন ৬৩৫ | 
১১৩ অঃ ৷. পার্ধবতীর উপদেশ ছূর্ববাধার কৈলাস 1-১২৭ অঃ। বাধাকৃষ্চের বিহার এবং যশোদার. "7: 
হইতে দ্বারকাগমন, ও সংক্ষেপে মহাভারত- আনন্দ ড ৬৩৩. "৭. 
কথন, অীকৃষ্কর্তৃক জরাসন্ধ ও শাত্ববধ, 1১২৮ অঃ। নন্দের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের যুগ্ন. * * 
শিশুপাল ও দত্তবক্রবধ, দৈবকীকে মৃতপুত্র- কথন এবং গৌকুলবাসীপ্দিগের সহিত রাধার a: 
ফান, পারিজাতহরণ এবং সত্যভামার পুণ্যক- গ্লোলোকে গমন. ৬৩৪ ্‌ 


. -. ব্রতানুষ্ঠান S০৫ 
১১৪ অঃ) উষ| ও অনিরুদ্ধ বপ্রস্মাগম, চিত্র- 
লেখাকর্তুক অনিরুদ্ধহরণ এবং উহা ও 
অনিরুদ্ধের গাব্বরর্ববিবাহ ৬০৭ 

১১৫ অঃ । বক্ষকমুণে উধার গর্ভবার্ভা্রবণে 
জুধ ৰাণের প্রতি মহাদেবাদির হিভোপদেশ 


১২৯ অঃ। ভাণ্তীর বনে সমাগত গদি 
শ্রীকৃষস্তো ্রকথন, যদ্কুলধ্বংস, পাওুবগণের 
স্বৰ্গারৌহণ, তাগীরখীকে ভগবানের বরদা7 
এবং গোলোকারোহণ ৬৩৬ 


১৩০ অঃ বদরিকাত্রম হইতে: ব্রহ্ধলোকে 
নাকের গমন, স্থীয়বস্তার সহিত নাদের র 
সম, < 
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অধ্যায়। 


গণেশ, ব্রহ্মা, শিব, হুরপতি ও অনন্ত প্রভৃতি ৷ পরে নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং 
| দেবগণ মনু ও মুনীন্দ্রগণ, আর লক্ষ্মী, সরন্বতী ও | বেদব্যাসকে নমস্কারপুরর্বক জয় অর্থাৎ অষ্টাদশ 
ৃ গিরিজাদি দেবগণ নিরন্তর যাহার উপাদনা করেন, | পুরাণাদি গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে। ১-৫। পূর্বকালে 
মেই. পরমেশ্বরকে নমস্কার । ধাহার শরীর যাবদীয় | কোন সময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত নৈনিষারণ/ 
[স্কুল পদাৰ্থ হইতে স্থুলরূপে বিরাজ করিতেছে | তীর্থে শৌনক প্রভৃতি খিগণ নিত্যনৈমিত্তিক * 
|... অধিক কি, অনু বিশ্ব্ৰদ্ধাণকে যিনি প্রতি লোমকুপে | ক্রিয়াকলাপ সমাপনাস্তে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন 
ধারণ করিতেছেন এবং নি সটয়ে মায়ার সহিত | এমৃত সময়ে ঝধিবর দৌতি-মহাশয় যৃচ্ছাক্রমে 
মিলিত হইয়া নিজ শক্তিতে এই স্থাবরজ্র্মাত্মক | সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিয়ে ' 
সমুদয় বিশ্ব স্বজন করিয়াছেন, দেই অনাদি ইরিকে | নমস্কার করিলেন! খধিগণও তাঁহাকে দেখিবামাত্র 
|. ভজনা:করি।- সমন্ত দেবা, মানব ও মনু এবং | আসন দান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর 
যোগামনোপবিই সমুদয় -যোগিগণ, ধ্যনিপুরায়ণহইয়|| শবস্ত্ষভাব পুরাণজ্ঞ মুলিশ্রে্ঠ শৌনক, সানন্দে 
নিরন্তর হাহাকে: চিন্ত! করিয় থাকেন ; সা জন্ম | ভজিপুরব্ষক শাল্তমুর্তি পৌরাণিক সৌতি' মহাশয়কে 
|. অন্মান্তর তপস করিধী সটিযোগেও যাহার সাক্ষাৎকার | যথাবিধি পুজা করিলেন এবং দেই স্মিত পুরাণ- 
1. আভে অনমৰ্থ ; যিনি ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহের নিমিতুই, | তথ্ঞের, আমনে হুশ্থিরভাবে উপবেশন-পুরবক : 
৷ অনির্ধচনীয শ্রামসুন্দ্ররূধ ধারন'করিরাছেন, আমি:সেই | পথশ্রম বিদুরিত হইলে, তাঁহাকে তিনি কুশল 
| ত্রিগ্ুধাতীত নিরীহ ইচ্ছামন' নিত্য: পরমেশ্বর হরিকে ' “জিজ্ঞাসা ক্রিলেন। যাহা শ্রবণের সুখকর ও কৃষ্ণ. 
| ধ্যান করি। যে হইতে প্রকৃতির 'সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও: কথাযুক্ত, যাহা" সাক্ষাৎ মঙ্গল্বরূপ ও মঙ্গলের আলয় 
মহেখ্বরাদি মকলেই আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি সেই | যাহা হইতে সমুদয় মঙ্গল লাভ বরা যায়, যাহা সমস্ত 
|. গুণাতীত অবিনশ্বর পরম শ্রীকু্ককে বন্দনা রুরি। | মঙ্গলের নিদান ও সমুদয় অমন্গলের বিনাশপুর্বর্বক 
মহৰ্ষি ব্যামদেব বেদসমুহকে বতসরূণে এবং ভীরিতীকে | সম্পৎ দান করিয়। থাকে, যাহা হরিভক্তি সুখ 
কামধেম্ুরূপে কল্পনা করিয়া;. সেই কামধেনু হইতে | মোক্ষ,_-অধিক কি, তত্বন্জান পর্যন্ত দান করে যাহার 
ইধাসম অতি মধুর “এই ত্রহ্গবৈব্তপুরাপধরূপ ছু | পাঠে পুত্র-পৌত্র-কলত্রাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, শৌনক, 


দোহন করিয়াছেন; অতএব রে মুঢ়মানব সকল! | যুনিগণগমক্ষে বিনীতভাবে মৌতি ৰ : 
SEB 2. ই ! মহাশয়কে এইরূপ 
্সাদণের 'তবাতণা হইতে মুক্ত হইবার বামনা | পুরাণের বিষয় ভিজ্ঞাম] করিতে আরপ্ত“কহ্রিলেন। মেই 
থাক্েতাহা হইলে নিরম্তর মেই ছুপ্ধ পান করিতে | মময় মুনিগণবেষ্টিত গৌতিমহ।শয়ের আকাশম্ুঁলি- 
শাক, অন্তর ভগবান বাহদেবকে. প্রণাম করিয়া, | তারকারাজি-বিরাজিত শশবরের স্যায় শো] হইয়াছিল। 
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৬__-১৩। শৌনক কহিলেন, হে মুনে { আপনি কোন্‌ 
স্থানে গমন করিবেন কৌথ! হইতেই ব| আমিতেছেন? 
আপনার কুশল ত? আজ" আমাদিগের কি শুভ 
দিন! যেহেতু আপনার স্তায় জাধু-সন্দর্শন লাভ 
_ করিলাম। বোধ হয় আমরা মুযুক্ষু হইলেও, তত্জ্ঞান- 
ই বর্জিত.তবসাগরে নিমগ এবং কলি-প্রভাবে ভীত 
বলিয়া আপনি এস্থলে আগমন করিয়াছেন। আপনি 
সাধু ও মহাভাগ। আপনি সমুদয় পুরাণের তত্বাব- 
ধারণপূর্কাক পৌরাণিক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
আপনার''য়ার সীমা নাই। হে মহাভাগ ! এক্ষণে 
কুপ! করিয়া, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ অচলা! ভক্তি 
লাভ করা যায়, এরূপ জ্ঞানোদ্দীপক কোন অদভুত পুরাণ 
হর্ন করুন। হে সৌতে! কৃষ্ণভক্তি মুক্তি অপেক্ষা 
গ্ররীয়দী এবং সমুদয় কর্ম্মের মূলচ্ছেদিকা। কৃষ্ণভক্তি- 
বলেই সংসার-নিব্দ্ধ মানবগণের মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া 
থাকে। যে সকল জীব নিরস্তর সংসাররূপ দাবানলে 
দগ হইতেছে, তীহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি__নুধাবর্ষণ- 
স্বরূপ; আর কৃষ্ভক্তি : ব্যতীত প্রাণিগণের চিত্তে 
কোন ক্রমেই সুখ ব| আনন্দের সম্ভব নাই। বৎস! 
যে পুরাণে প্রথমে সকলের বীজম্বরূপ পরত্রহ্ষের 
নিরূপণ ও-তাহার €টি-কাধ্ঠার্দি বর্ণিত আছে; এবং 
যে পুরাণে পরমাত্মা-স্বরূপ সেই ব্রহ্ম সাকার বা 
নিরাকার, তীহার ধ্যান বা ভাবনা কিরূপ, বৈষ্ণব ও 
সাধুযোগিগণ কিপ্রকারে তীহার উপাসনা করেন, 
এবং বেদে কাহাদিগেরই বা মত উৎকৃষ্ট বলিয়া 
নির্দিষ্ট আছে ;_এই সমুদয় বিষয় ও প্রকৃতির 
আকার, গুণের লক্ষণ এবং মহদাদ্দির নির্ণয় প্রভৃতি 


বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ১৪-২৩ | যে পুরাণে]. 


গোৌলোকের, শিবলোকের,. বৈকুঠের ও অন্তান্ত 
্বর্গাদিরও বর্ণনা আছে। হে সৌতে! যাহাতে 
অংশকলার নিরূপণ, প্রকৃতি ও প্রারুতের ভেদ এবং 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয় কথিত হইয়াছে; 
যে পুরাণে নিগুঢ়জন্মা দেবগণের, তাহাদের পত্থী 
- সমুদযের, সমুদ্রের, শৈলের ও নদী সকলের উৎপত্তি 
বর্ণিত আছে। কাহারা প্রকৃতির অংশ, কাহার! ব৷ 
কলা ও কাহার! বা কলা-কলা;_-এই সকল বিষয় 
এবং তীহাদিগের চরিত, ধ্যান, পুজা, ও স্তোস্তাদি, 
আর রাঁধিকার অতি অপুর্ব অমৃততুল্য আখ্যান 
এবং চুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও সাবিত্রীর বিষয় -যাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে : যে পুরাণে জীবগণের 
শবদ্মীবিপাক, নরকের বর্ণন, কর্মের খণ্ডন ও তাহা 
হইতে মুক্তির উপায় কথিত হইয়াছে ; যে সমুদয় করম 


হেতু জীবগণ যে যে শুভাগুভ স্থান লাভ করেন, ও 
যে যে যোনি প্রাপ্ত হন, এবং যে যে রোগে আক্রান্ত 
হন, আর যে কর্্ম-বলে সেই সমুদয় হইতে মুক্ত 
হইতে পারেন, এই সকল যে পুরাণে নিন্নপণ করা 
হইয়াছে ; মনসা, তুলসী, কালী, গঙ্গা, পৃথিবী, ও 
অন্যান্য দেবীঃণের চরিত্র যাহাতে বর্ণিত আছে--হে 
সৌতে! যাহাতে শালগ্রাম শিলা, দান ও ধর্ম্মাধর্ম্মের 
অপুর্ব নিরূপণ আছে ; যে পুরাণে গণেশের চরিত্র, 
জন্ম, কর্ম, গু কবচ, স্তোত্র ও মন্ত্রের বিষয় বর্ণন 
করা হইয়াছে ; এবং পরমাড়ুত যে সকল উপাখ্যান 
আমরা কখন শ্রবণ করি নাই, সেই সমস্ত যাহাতে 
আছে, স্মরণ করিয়া আমাদিগের নিকট মেই সমস্ত 
বিষয়ই প্রকাশ করুন। আর পরিপুর্ণতম পরমুস্মা 
শ্রীকুষের পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্সক্রম যাহাতে বর্ণিত 
আছে, সেই পুরাণের কথা আমাকে বলুন। হে মুনে! 
তিনি কোন্‌ পুণ্যবানের গৃহে জন্ম লাভ করেন? এবং 
কোন্‌ পুণ্যবতী সতী তাহাকে প্রসব করিয়া জগৎ-মধ্যে 
ধন্যা ও মান্তা হইয়াছেন? এবং তিনি তাহার গৃহে 
আবির্ভূত হইয়া কিকারণ কোন্‌ স্থানে গমন করেন? 
সেই স্থানে যাইয়া কোন্‌ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন? আর কিহেতু বাঁ প্রত্যাগত হন? তিনি 
কাহার প্রার্থনায় ভুভার হরণ ও লোকমর্ধ্যাদ! স্থাপন 
করিয়া পুনরায় কিহেতু গোলোকে প্র্তীগত হন ? হে 
বস! এই সকল ও অন্তান্ত চিত্তশুদ্ধিকারক, মুনি- 


জিজ্ঞাসিত ব| অজিজ্ঞাসিত বিষয় উপদেশ করেন) 
যিনি যোগ্য ও অযোগ্যের উপর সম্ভাবাপন্ন, তিনিই 
শরেষ্ঠ। ২৪--৪২। গৌঁতি কহিলেন)-হে শৌনক! 
আপনার পাদপদ্ম. দর্শনেই আমার সমুদয় কুশল। 
আহি সিদ্ধাশ্ৰম হইতে আসিতেছি; নারায়ণাএমে 
গমন করিব। পুণ্যপ্রদ ভারতস্থ পৈমিষারণ্য দর্শন 
জন্য আগত হইয়], বিপ্রমমূহ দর্শনে প্রণামার্থ এইস্থানে 
উপস্থিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি অঙ্ছান নিবন্ধন দেবতা, 
্রাহ্মণ ও গুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম ন! করেন, তিনি 
চন্দ সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে কাঁল-সৃত্র হইতে মুক্ত 
হইতে পারেন না। জগদীশ্বর হরি ব্রাহ্মণরূপ.ধারণ- 
পু্্বক ভারতক্েত্রে নিরস্তর ভ্রমণ করিতেছেন; এজ. 
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I শ্রলধখণ্ড। 


পুণাবান্‌ ব্যক্তিই পুণ্যবলে ব্রান্গণরূগী হরিকে প্রণাম 
করিয়া থাকেন। ভগবনৃ! আপনি যে 'সকল বিষয়. 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঞ্ছনীয় সেই সমুদযু বিষয় বিদিত 
আছি। পুরাণের মধ্যে দারভুত ব্রহ্মবৈবর্তনামক যে 
উৎকৃষ্ট পুরাণ, তাহাতেই তৎমমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহা অন্থান্ত পুরাণ, উপপুরাণ ও বেদের ভ্রম-নিবারক 
এবং হরিভক্তিকারী। ইহা সমুদয় তন্জ্ঞানের বৃদ্ধি- 
কারক। এই পুরাণ কামীদিগের কামপ্রদ ও 


৩ 


ইহাতে সম্পূর্ণরূপে ত্রদ্ধ বিবৃত অর্থাৎ নিরূপিত 
হইয়াছেন বলিয়া পুরাবিৎ পত্ডিতগণ ইহার ব্রহ্ম- 
বৈবর্ত নাম রাখিয়াছেন। এই পুরাণ-হুত্র পূর্বের 
নিরাময় গোলোক ধামে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে 
দান করেন। পরে ব্রহ্মা, পুন্ধরননামক মহাতীর্থে 
ইহা ধর্মকে অর্পণ করেন। অনস্তর ধর্ম্মদেব প্রীতি- 
পূর্বক পুত্র লারায়ণকে সমর্পণ করিলে, ভগবানৃ' 
নারায়ণ-খষি পরে তাহা -নারদকে প্রদান করেন। 


মোক্ষাভিলাধিগণের মোক্ষদ্াতা, এবং বৈষ্বগণের [ নারদ গঞ্গাতীরে ব্যাসদেবের হস্তে সমর্পণ করিলে 


ভক্তিদায়ক । ফলতঃ ইহা! কপবৃক্ষত্বরূপ। যোগিগণ, 
সাধুগণ ও বৈষ্ণবগণ যে পরাৎপরকে ধ্যান করিয়া 
থাকেন, এই ব্রহ্মবৈবর্ততপুরাণে আদ্দিব্রক্মণ্ডে সেই 
সর্কাবীজ পরব্রহ্মেরই নিরূপণ হইয়াছে। হে শৌনক! 
বৈষ্ণব, যোগী ও সাধুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহারা 
মিজ জ্ঞানের পরিপাকনিবন্ধন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট উপাধি 
মাত্র প্রাপ্ত হয়েন। জীবগণ সংসন্গে “সৎ ও যোগিগণ- 
সন্ধে 'যোগী'_এই উপাধি লাভ করিয়া ক্রমে ভক্তমঙ্গ- 
নিবন্ধন সৎ ও যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ “বৈষ্ণৰ" এই উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। ৪৩-_৫২। এই ক্রহ্গধণ্ডে সমুদয় 
দেবদেবী ও সমস্ত দেবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হই- 
য়াছে। প্রকুতিখণ্ডে সমস্ত দেবীর শুভ চরিত্র বর্ণিত 
আছে। ব্ৰহ্মথুণ্ডে জীবগণের কর্মমবিপাক, শালগ্রামের 
নিরূপণ, আর বেবীগণের কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র ও পুজ। 
অভিহিত আছে। আর ্তাখাতে প্রকৃতির লক্ষণ, 


.কলাংশাদ্বিজিনিরূপণ এবং দ্েবীমকলের.'কীর্ক্তি ও 


প্রভাবক আছে। পুণ্যাত্মা ও.প্রাগী সকল 
যে যেঃওুঁতাগ্ুভ স্থানে গমন করেন, “তাহার “নির্ণয়, 


টি ০৬০ হা বাবরেত রর ০3:০৭ 
নরক ও রহ কখন এবং তাহা হইতে মোকের 


উপায় করিত আছে পরে গণেশখণ্ডে গণেশের 


জন্ম ও বেদছুর্ণভ তাহার চরিত্র এবং গণেশ'ও ভৃগু 


মহাশয়ের কথোগকথন-প্রন্ধেসমন্ত তত্ত্বের নিরূপণ; 
আর গণেপ্পের নিগুঢ় কবচ, স্তোত্র, ও..মন্-তনত্রাদির 
বর্মি আছেঃ তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের: জনমখণ্ড। 
তাহাতে এই পুণাক্ষে্র-ভ'রতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও' 
কাৰ্য্যকলাপ বর্ণিত আছে। ও জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের 
ভুতারহরণ, মধ্লময় ক্রীড়-কৌতূক ও 'সাধুদিগের 
মধ্যাদাস্থাপন নিরূপিত হইয়াছে ॥৫৩-৬০। হে 
বিপ্রবর! এই আমি চারি খণ্ডে বিভক্ত, সর্বরধর্শের 
নিরূপক, উৎকৃষ্ট পুরাণের বিষয় আপনাকে কহিলাম। 
এই ব্রুবৈবর্ত পুরাণ সকলের প্রার্থনীয়, আশাপুর্ণ 


কারক এবং অভীষ্টফল্দাতা। হে শৌনক! ইহা! 


₹ ক্লে বেদ-মন্মিত বলিয়া পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং 
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ব্যাসদেব নেই সুমনোহর বিপুল পুরাণ-হুত্র, সংক্ষিপ্ত- 
রূপে গ্রথিত করিয়া, পুণ্/প্রদ সিদ্ধক্ষেত্রে আমাকে 
দান করেন। হে ব্রক্ষন্! আমি এই আপনার 
নিকট ইহার ইতিবৃত্ত নিব্দেন করিলাম। . এক্ষণে' 
সমুদয় এবণ করুন। ব্যাসদেব-কতৃক অষ্টাদশ সহত্র 
গ্লোকে নিবদ্ধ এই পুরাণের সমস্ত শ্রবণ করিলে, 
মানব যে ফল লাভ করেন, ইহার এক অধ্যায় মাত্র 
শ্রবণ করিলেও, সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, 
ইহাতে সংশয় নাই । ৬১--৬৯। 


ব্র্ধধণ্ডে প্রথম অধ্যায় এমাপ্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


শৌনক কহিলেন, হে সৌতে ! আজ আপনার . 


মুখে কি অনির্ব্বচনীয় প্রার্থিত বিষয় শ্রবণ করিলাম। 
আপনি মেই উৎকৃষ্ট সমুদয় ব্রহ্মধণ্ড আমার নিকটে 
কীৰ্ত্তন করুন। ১। মৌতি কহিলেন, _মেই অযিত- 


(তু গুরু ধ্যাসদেবকে বন্দন! করি; এবং হরি, 


দেবগণ ও ব্রাহ্মণ সকলকে প্রণামপুরর্বক সনাতনধর্ম্ম 


:রলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমি ব্যান-মুখে যে উত্তম 


বুন্নথণ্ড শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের 
নিবারক ও জ্ঞান্পথের প্রদীপস্বরূপ। হে দ্বিজবর । 
পুবে প্রলয়কালে কোটিহুর্ধযতুল্য প্রভাশালী অসংখ্য 
বিশ্বের কারণ ও অবিনশ্বর জ্যোতিপুঞ্জই কেবল 
বিদ্যমান ছিল। শ্বেচ্ছামর় পরমেশ্বরের মেই 
উজ্জ্বল জ্যোতির্মধ্যে মনোহর লোকত্রয় বিলীন 
ছিল। ২--৫। হে দ্বিজবর! সেই লোকত্রয়ের 
উপরিভাগে ঈশ্বরের ন্যায় অবিনশ্বর, ত্রিকোটিযোজন 
বিস্তীর্ণ মণ্ডলারৃতি গোলোকধাম অবস্থিত। সেই 
হুমহৎ  রতরভূমিময় গোলোক দেখিতে তেজঃ- 


স্বরূপ । যোগিগণ স্বপ্নেও তন্র্শনে অসমর্থ। অহ 


কেবল বৈষ্বগণের দৃশ্য ও শম্য। আধি; ব্যাধি, 
জরা) মৃত্য, শোক ও তয়বর্জদিত 


ওঁ গোলোকধাম, 


৪ ্‌ ব্ৰহ্ম বৈবর্তপুরাণ। 


প্রমেশ্বরের যোগবলেই অস্তরীক্ষে অবস্থিত। এ 
গোলোকধামে অমংখ্য উৎকৃষ্ট রতনির্মিত মন্দির- 
সকল বিরাজ করিতেছে? প্রলয়কালে উহাতে 
কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং স্থাষ্টমমরে গোপ' গোপিকা- 
গণ অবস্থন করেন। উক্ত গোলেকের .দক্ষিণে 
পঞ্চাশংকোটিযোজন অধোদেশে তাহার সমান মনো- 
হর বৈকুঠ ও বামভাম সেইরূপ শিবলোক অবস্থিত। 
বৈকুঠ কোটিযোজন বিস্তৃত ও মণ্ডলাকৃতি। উহা 
প্রলয়ে . শুন্ত ও স্থষ্িসময়ে লক্ষ্মী-নারায়ণযুক্ত। 
'বৈকুঠে লক্ষীনারাকণের অবস্থানকালে, - জরা-মৃত্যু- 
আদিশুন্ত চতুর্ভঙ্জ নারায়ণের পার্যদগণ বিরাজ করেন। 
উহার -বামদিকে কোটিযোজন বিস্তৃত শিবলোক। 
উহা প্রলয়ে শৃন্ত ও সৃষ্টিকালে সপার্ধদশিবযুক্ত। 
আর সেই গরোলে'কের অভ্যন্তরে পরম আনন্দজনক 
ও পরম আনন্দখরূপ মনোহর জ্যোতি বিকাশ পাই- 
তেছে। যোগিগণ যোগাবলম্বনপুর্ব্বক জ্ঞানচক্সুঃ- 
দ্বারা তহিরই ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই আনন্দ- 
ফর নিরাকার পরাত্পর জ্যোতির অন্তরালে অতি 
রমীয়রূপ বিরাজ করিতেছেন। তিনি নূতন জলধর- 
সদৃশস্তামকলেবর তভাঁহংর লোচনঘয় বক্তপন্কজতুল্য । 
" তাহার মুখকমল শারদীয় পুর্ণশশধরের স্যায় শোভা- 
বিশিষ্ট। ৬_১৬।৷ অধিক কি, সেই মনোহর রূপ 
কোটি কন্দর্পের ল'বণ্যলীলার আধার । তিনি দ্বিভুজ, 
মুরুলীহস্ত, গীতবন্ধারী ও ঈষহহাঙ্গযুক্ত। সেই 
ভক্তবংসল উৎংকৃঞ্চ রত্ব-ভূষণে ভাষত। তাহার 
সর্ব্বাঙ্ চন্দন কন্তুরী ও কুন্ধুমে অনুলিপ্ত। তাহার 
বঙ্ষ'স্থল প্রীবৎসর্টিহিত ও কৌত্তভমণিতে বিয়া- 
জিত। তিনি উৎকৃষ্ট রত্বনির্থিত কিরীট ও মুকুট 
ধারণ করিতেছেন। সেই বনমালাধিতুষিত সনাতন 
ভগবান্‌ পরৱন্মা রত্বসিংহাদনে আসীন। তিনি স্বেচ্ছ! 
ময়। তিনি সকলের কারণ। তিনি সকলের আধার 


এবং পরাংপর। মেই গৌপৃবেশধারীকে দেখিলে. 


কিশোরবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। সেই 'ভূক্তানুগ্রহ- 
তৎপর পরিপুর্ণতম পরমেশ্বরের কোটি পুর্ণশশধরের 
ষ্যায় শোভ!। 'তিনি নিরীহ ও নির্ব্িকার। তাঁহা 
হইতে সমুদয় মন্গল লাভ কর! যায়। তিনি স্বয়ং 
মঙ্গল্য মঙ্গলার্হ এবং মঙ্লম্বর্্প। সেই রাসেশ্বরের 
মুর্তি শান্ত ও রাসমগুলের মধ্যস্থিত। তিনি পরমা- 
মন্দের কারণ এবং সিদ্ধিপ্রদদানকারী। সেই সিদ্ধী- 


টুত। শাস্তিগুণাবদল্বী বৈফবগণ, সেই সত্য, স্ব, 
অদ্বিতীর, প্রমাত্ম্থরূপ, পরারণ শীস্তমুর্তি হরিকেই 
আরাধন['কধেশ। এবপ্রকাররূপধারী অদ্বিতীয় মেই - 
ভগবান, স্থ্টির পূর্কো দিকৃদমূহ ও গগনমণ্ডলের 
সহিত সমুদয় বিশ্ব শুন্তময় দর্শন করিলেন ॥১৭--২৭। 


ব্ৰহ্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


. তৃতীয় অধ্যায়। 


হে দ্বিদবর ! তনস্তর সেই অসহায়বান্‌, খ্বেচ্ছ! 
ময় প্রমেশ্বরের, সমুদয় বিশ্ব ও গোলোককে প্রাণিশুন্ঠ 
নির্জন নির্বাত, বৃক্ষ, শৈল, সমুদ্রাদিবিহীন শশ্ত-তৃ৭ 
বিবর্জিত, কেবল অন্ধকার-সমাস্ছনন, ভয়ঙ্কর শুন্যময়, 
অবলোকন করিয়া মাননিক আলোচনাপূর্ব্বক স্বেচ্ছ!- 
ক্রমে স্থ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তহব্ণাঁৎ 
তাহার দ্গিণপার্ হইতে স্ুষ্টির কারণরপ মুর্তিমান্‌ 
গুণত্রয় সর্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। পরে সেই গুণ- 
্রয় হইতে মহান ও মহান্‌ হইতে অহঙ্কার এবং অহ- 
স্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মা- 
ত্রের ঈৎপত্তি হয়। তাহার পর পুনরায় দক্ষিণ পার্শ্ব 
হইতে শ্মামকলেবর, যুবা, পীতবসন ও বনমালাধারী 
চতুৰ্ভুজ প্রভু স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হন। তাহার 
মুখকমলে ইযং হস্ত ও হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা 
এবং পদ্ম বিপাজ করিতেছে। তিনি. রত্বভুযণ ও 
কৌস্তভম্‌ণিদ্বারা বিভূষিত এবং শৃঙ্গময়.চাপবিশিষ্ট। 
তাহার মনোহর মুখকাস্তি শরচ্চন্দ্সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট 
এবং বক্ষঃস্থল শ্রীবখমচিহ্কে সুশোভিত। দেই 
শ্রীনিবাসের হুন্দর রূপলাবপ্য কামদেবের তুল্য। 
তখন তিনি শ্রীহৃষেরু, সম্মুখীন হইয়া কৃতাগ্জলিপুটে 


স্তব করিতে আরম্ত কৰিলেন। ১--৯। নারায়ণ কহি- 


লেন, হে প্রভে! আপনি বরদাতা, .বরযোগ্য ও 
বরের কারণ। আপনিই সমস্ত কারণ ও কর্ম্ধের 
স্বরূপ এবং সমুদায় কারণ ও কর্মের কারণ। আপনি 
তপস্বিগণের মধ্যে তাপস ও তগন্তান্বরূপ এবং আপ- 
নিই তগস্তার ফল দান করিয়া খাকেন। আমি নব- 
ঘনগ্তাম স্বাত্মারাম মনোহর আপনাকে বন্দনা করি। 
আপমি দিফাম হুইয়াও কামন্বরপ। আপনিই 
কামনাশক ও কামের কারণ। সমুদায় পদাথইআপনি 


_ স্বর সত্য অক্ষয় অব্যয় এবং সমুদয় সিদধি্বরপ। | এবং আপনিই সঙ্গলের ঈশ্বর। আপন! হইতে 


লেই নির্প, নিত্যবিগ্রহ, আদিপুরুষ পরমেখর, | 


অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে অতীত এবং পুরুহৃত ও পুকু- 
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উত্তম আর কেহই মাই, আপনিই সকলের কারণরূপে 
অবস্থিত। আপনি বেদ ও বেদোক্ত ফলস্বরূপ এবং 


ব্ৰহ্মথণ্ড । ; € 


বেদের কারণই আপনি ও সকলে আপনার নিক- 
টেই বেদোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। আপনি 
বেদজ্ঞ ও সমুদায় ব্দেবিদগণের শ্রেষ্ঠ এবুং বেদের 
বিধা কারী। নারায়ণ ভক্তিসহকারে এইপ্রকার কহিয়া 
সেই পরমাত্মার আজ্ঞায় তাঁহার সম্মুখে রমণীয় রত 
সিংহামনে উপবেশন করিলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত 
হইয়া! ব্রিসন্ধ্যা এই নারায়ণকৃত স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ 
করেন, তাহার আর কোনরূপ পাপ থাকে না; এবং 
পুত্রার্থা পুত্র, ভার্্যার্থী ভাৰ্য্যা, এবং রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য ও 
ধনভ্র্ট জীব ধন লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি 
কারাবদ্ধ হইয়া বিপদগ্রস্ত হন, তিনি - এই স্তোত্র পাঠ 
করিলে অবশ্যই যুক্ত হইবেন। রোণী ব্যক্তি এক বৎসর 
কাল সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ কঠিলে সমুদয় রোগ 
হইতে মুক্তি লাভ করেন। ১০--১৭। সৌতি কহি- 
লেন, _পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে শুদ্ধ 
স্কটিকের স্থায় শুরুবর্ণ পঞ্চবদ্ন দিগম্থর মহেশ্বর আবি- 
ভূঁত হইলেন। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনতুল্য উজ্বল, 
মস্তকে জটাভার। সুপ্রমন্ন ব্দনকমলে ঈষৎ, হান্ত, 
প্রত্যেক বদনে তিন তিন নয়ন, ললাটদেশে চন্দ্র 
বিরাজমান। সেই যোগিগণের গুরুর গুরু সর্বব- 
সিদ্েশ্বর সিদ্ধপুরুষ করকমলনিকরে ত্রিশূল, পটিশ 
ও জপমালা! ধারণ করিতেছেন। তিনি মৃত্যুস্বরূপ, 
এবং মহাজ্ঞানী। সেই ৷ জ্ঞানানন্দময় পরমেশ্বর 
মৃত্যুঞ্জয় শিব, মহাজ্ানদাতা। তাহার মনোহর রূপ 
পুর্ণচন্্রকেও নিন্দা করিয়া থাকে । তিনি সুখদৃশ্য, 
বৈষবগণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মতেজে প্রজলিত। তিনি 
শ্রীকৃষ্প্রেমহেতু পুলকাদ্ধিতগাত্র ও সাশ্রনেত্র হইয়া 


কৃতাঞ্জলিপুটে . গদ্গাদস্বরে, সম্মুখে অবস্থানপূর্বাক 


শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৮২৩ । 


ক্ষ ০:১২. 


স্বর আপনাকে বন্দনা! করি। আপনি বিশ্বেশ্বর, |' 


বিশ্বকারণ ও বিশ্বাধার, এবং আপনিই বিশ্বস্বরূগ ও 
বিশ্বের কারণকারণ। আপনি বিশ্বের রক্ষার কারণ 
ও সংহারক। আপনিই ফলদাতা, ফলবীজ, ফলা- 
ধার ও স্বয়ং ফলন্বরপ। লানারূপে বিশ্বমধ্য 
আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি সমুদায় 
তেভুষীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং তেজঃম্বরপ ও তেজঃ- 
প্রদ। মহাদেব এইরূপ স্তব করিয়! তাহাকে প্রণাম 
ও নারায়ণকে সন্ত।ষণপুর্মক শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় 
রমণীয় রত্রসিংহাসমে উপবেশন করিলেন। যে 


‘মধ্যে বিহার করিয়াথাকেন। 


ঞ 


ব্যক্তি সত্যতচিত্তে এই শত্তুকৃত ,ত্তৌত্ৰ পাঠ করেন. 
তাহার সমুদয় সিদ্ধি ও পদে ‘পদে বিজয় হইয়া 
থাকে। এবং তাঁহার নিরভ্তর বন্ধু, ধন ও প্রর্থ্ঘ্য 
পরিবর্থিত হয় আর শক্রসৈহ্, দুঃখ ও পাপ সকল 
বিনষ্ট হয়। ২৪-_-২৯। সৌতি কহিলেন,_তাহার 
পর শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে এক মহাতিপন্থী, 
কমগুলু-হস্ত বৃদ্ধ, আবির্ভূত হইলেন। সেই যোগীও 
শিল্পিগণের ঈশ্বর ; চতুন্নুখ ; সকলের জনক এবং 
গুরু । তাহার পরিধান শুরু বসন, দত্ত এবং কেশ- 
কলাপ শুক্ুবর্ণ। সেই সর্বসম্পত্প্রদানকারী 
ঈশ্বর, তপস্তার ফলদাতা এবং সমুদয় কর্মের অষ্ট, 
রিশতা, কর্তা ও হর্তা। এই কৃপানিধি ব্রহ্মা চারি- 
বেদের বিধানকর্তা ও জ্ঞাতা। ইহার মূর্তি শান্ত, 
স্বভাব হুন্দর। ইনি, বেদ্রমাতা সাবিত্রী ও সরস্বতীর 
কাস্ত। ব্ৰহ্মা গুলকান্ছিত-সর্ধবাঙ্গ ও কৃতাগুলি হইয়া, 
ভক্তিবিনত-মস্তকে সম্মুখে অবস্থানপূর্কাক শ্রীকৃষ্ণকে 
স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি গুণী- 
তীত, অব্যক্ত, অব্যয় এবং গোবিন্দ ও কৃষ্ণনামে 
বিখাত, আমি সেই গ্রোপবেশধারী আপনাকে 
বন্দনা করি। আপনি নৃতনজলধরসদ্রশ শ্তামকলেবর 
ও কোটিকন্দর্পের স্যায় হুন্দর। আপনার মূর্তি শান্ত 
ও মনোহর। আপনি গোপিকাগণের কান্ত অথচ 
কিশোরবয়ন্ক। আপনি রামেশ্বর ও.রাসবাসই। আপনি 
রাসক্রীড়ায় সমুতসুক হৃইয়। বৃন্দাবনের বনে রাসমগ্ডল- 
ব্ৰহ্ম ভগবানূকে 
এইপ্রকার স্তব ও প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞায় 
নারায়ণ এবং মহেশ্বরকে সন্তাষণপূর্কাক, উৎকৃষ্ট 
রত্বসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই ব্রহ্মার কৃত 
স্তোত্র প্রাতঃকালে গাত্রোখানপুর্ববক যিনি পাঠ করেন, 


"| তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও হুঃকবপ্র হুস্থপ্র হয়, এবং 


গোবিন্দে পুত্রপৌত্র-বিবর্ছিনী ভক্তি জন্মিয়া থাকে। 


আর আকীর্ত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত ও সৎকীর্ত্তি পরিবর্দিত ” 


হয 1৩০-৪০ । মৌতি কহিলেন,_অনস্তর পর- 
মাত্মরি বক্ষঃস্থল হইতে, সম্মিত শুরুবর্ণ ভটাধারী, 
কোন পুরুষ আবি$ুত -হইলেন। সেই সয়াবান্‌ 
হিৎসা-কোপশৃচ্ঠ সর্ববচ্ক, সর্ববব্ষিয়ের সাক্ষী, সর্বত্র 
সমদর্শী এবং সকলের ও মকল বিষয়ের কারণ । তিনি 
ধৰ্ম্মজ্ঞানযুক্ত, ধর্শিষ্ঠি ওধর্মপ্রদ এবং স্বয়ং ধর্ম্ব্থরূপ। 
সেই পর্যাত্মীয় কলাসমুন্তব পুরুষই ধর্মুশীলদিগের 


ধর্ম। তিনি প্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থানপূ্ব্বক 
তীহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, সেই সর্বকাম্প্রদ 


স্বর পরমা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে 
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্ম্ববৈবর্তপুরাণ। 


এবং সেই র্বকাযপ্রুদ সর্কেখর পরমা গরীকৃষের 
স্তব করিতে লাগিলেন।, ধর্ম কহিলেন, যে পরমাস্মা 
ঈশ্বর পরম-আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় অক্ষর ও অচ্যুত, 
আর যিনি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বানুধেব ও গোবিন্দ নামে 
অভিহিত হন, এবং যে বিভু, গোপগোপীগণের ঈখর, 
গোপবেশধারী এবং গোগণের রঙ্মাকর্তা ; যিনি গোষ্ঠে 
গমনপূর্বাক গোবৎমের পুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকেন; 
আর যে প্রধান পুরুষোত্তম, গো, গোপ, ও গোপিকা- 
গণের মধ্যে অবস্থান করেন) যাহার বাসস্থান রাসমণ্ডপ 
দেই মনোহর নবঘন্যাম্‌ আপনাকে বন্ধন! করি। 
৪১--৪৭। ধৰ্ম্ম এইরূপ কহিয়া, গাত্রাখানানস্তর 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সন্তাষণপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট 
রত্বমিংহামনে উপবেশন করিলেন । ধর্ম্ম-মুধ-বিনির্গত 
শ্রীকৃষ্ণের এই চতুর্বিংশতি মাম বিনি প্রাত্কালে 
গাত্রোখানপুরব্বক পাঠ করেন, তিনি সর্ধ্প্রকারে সুখী 
ও জয়ী হইতে পারেন। তাঁহার মৃত্যুকালে হরিনাম 
্বায়ত্ত হয় এবং তিনি দেহান্তে গোলোকে গমনপুর্ব্বক 
হরির দাসত্ব লাভ করেন। ধর্ম, নিত্যই তাঁহাকে 
আশ্রয় করেন ; কখনই তাহার অধর্ম্ধে প্রবৃত্তি হয় না 
এবং চতুর্বার্গ ফল করতলম্থ থাকে। সমস্ত পাপ 
“তাহাকে দরশনমাত্রে ভয়ে পলায়ন করে এবং গরু 
দর্শলে অর্পগণের স্যায় ভীত হইয়া সমুদয় হুঃখ 
দূরীভূত হয়। ৪৮--৫২। সৌতি কহিলেন,_অনস্তর 
ধর্মের বামপার্শ হইতে মুর্তিম্তী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় 
এক বন্যা হইলেন। পরে পরমাত্মার মুখ 
হইতে বীগাপুস্তকধারিনী শুরুবর্ণ। এক দেবী অবির্ভূতা 
হন। তাঁহার সৌন্দর্য্য কোটিপূর্ণচন্দের সদৃশ, এবং 


লোচনঘয় শরংপঞ্চজের তুল্য। তিনি রত্রভৃষণে- 


তুষিতা। তাঁহার পরিধান বহত ন্যায় বিশুদ্ধ) তিনি, 


হুদদরীদিগের মধ্যে অতিশয় সুন্দরী ও ঈষৎ হান্ত- 


- বিশিষ্টা। তাঁহার দৃত্তপতিক্ত অতি সুন্দর এবং অঙ্গ 
সকল গ্রীশ্বো সুখলীতল-'ও ঈঈতসময়ে' সুখোষণ ৷ 
তিমি শ্রুতি ও অন্যান্য শান্তর এবং বিবজ্ঞনৈর, শ্রেষ্ঠা 
জননী। দেই শান্তরূপা শুদ্ধনত্ব-স্বরূপা বাগধ্ঠাত্রী 
দেব্তাই কবিদিগের ইষ্টদেবত| এবং সরস্বতী নামে 
. প্রমিদ্ধা। সেই জরহ্বতী দেবী প্রথমেই গোবিন্দের 
সন্ুখবর্ভিনী হইয়া, বীণাবাদ্রনপূর্বাক সুখে তাহার 
নাম, গুণ ও কীর্তি গান করিতেলাপ্দিলেন। শ্রীহরি 
প্রতিষ্গে, প্রতিজনে ধেঁ সমুদয় কাধ্ট করিয়াছেন, 
দেবী সরক্ততী তাহার উল্লেখপূর্কক কৃতাগজলিপুটে স্তব 
করিতে আরম্ভ করিটলন। সরহ্বতী কহিলেন, _ 


হে বিভো! আপনি রাধক্রীড়ায় $ৎনুক্যবশতঃ রাম- 


মণ্ডলের মধ্যগ্নত হইয়া রত্মসিংহাঁসনে উপবেশনপূর্ব্বক 
রত্বভুষণৈ বিভুষিত ছটয়া থাকেন। আপনি রাদেশ্বর 
রাসকর ও রাসেখ্বরীর ঈশ্বর। আপনি রাষ্‌য্লীড়াতেই 
চিত্তবিনোচ্‌ন করেন। আপনিই রামের 'অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা। আপনাকে বন্দনা করি। আপনি বারংবার 
রাসবিহারী হুইয়া আয়াসহেতু পরিশ্রান্ত হন, এবং 
আপনি রাদোৎস্ুকা গোপিকাগণের শাস্তমূর্ততি মনোহর 
কাস্ত। ৫৩--৬২। নেই সতী সরস্বতী ভগবান্কে 
এইয্লপে স্তব ও প্রগামপূর্ববক প্রন্থ্টব্দবে সকামচিত্তে 
উত্তম রত্বসিৎহাপনে উপবিষ্টা হইলেন। _যে ব্যক্তি 
প্রাত্ঃকালে শশ্যা হইতে উথ্িত হইয়া এই বাণীকৃত 
স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বুদ্ধিমান্‌, ধনবান্‌, বিদ্বান ও 
পুত্রবান্‌ হইয়া সর্বদা সুখে কাল যাপন করেন। 
৬৩_৬৪। মৌভি কহিদেন,_অনস্তর পরমাত্মা 
আীকৃষ্ণের মানদ হইতে রত্বালঙ্কারভুষিতা গৌরবর্ণা 
এপরা এক দেবী--আবির্ভূতা হইলেন। তিনি সম্মিতা 
এবং নবযৌবন!। তাহার পরিধান গীতবন্তর। তীহা 

হইতেই সমুদয় সম্পত্তি লাভ করাযায়। তিনিই ' 
সকল প্রত্র্ধ্ের অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবত!। তিনি স্বর্গে স্বর্গ- 
লক্ষ্মী ও রাজসন্লিধানে রাজলক্ষ্মী নামে অভিহিতা 
হন। সাধ্বী মহালক্মী ভক্তিনভ্রমস্তকে পরমাত্মা 
পরমেশ্বরের সম্মুখীনা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। 
মহালন্মী বলিলেন, যিনি সত্যন্বরূপ, সত্যে ঈশ্বর, 
সত্যের কারণ এবং সত্যের আধার-_ষেই সত্যজ্ঞ 
সনাতদ আপনাকে ' নমস্কার । “ সেই. মৃহালগ্মী তপ্ত- 
কার্ধনসদূৃশ দেহকাঁস্তিতে দশদিক উত্ভামিত করিয়া, 
শ্রীহরিকে এই প্রকার স্তব ও প্রণামপূরববক -সুখাসনে 


‘উপবেশন 'করিলেন। পর পরমাত্মার বুদ্ধি হইতে 
সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক দেবী:' আর্বিতা 
হইলেন। তিনিই পরমেশ্বরী মুল প্রকৃতি। তাঁহার 


বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য এবং প্রভা কোটিহুর্ঘ্যের সমান। 
সেই শরৎপদ্ধজ-লোচনার সুপ্রসন্ন বদন-ক্মলে ঈষৎ 
হান্ত প্রকাশ পাইতেছে। তিনি রক্তবন্তর-পরিধান- 
কারিণী ও বত্বাভরণে বিভূষিত|। নিদ্রা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, 
পিপাসা, দয়া," শ্রদ্ধা ও ক্ষমার সমুদয় শক্তির তিনি 
অধিষ্ঠাত্ৰী :দ্বেবত! ও ঈশ্বরী। ওঁ ভয়ঙ্করী শতভুজা 
দেবী দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা ও দুর্গতিনাশিনী। ৬৫-_৭৩। 
তিনি পরমাত্বার শক্তিস্বরূপা এবং সমস্ত জগতের 
জননী। সেই সতী আপনার করনিকরে ত্ৰিশূল, শক্তি, 
শৃনির্মিত চাপ, খড়, অসংখ্য শর, শঙখ,ংচক্ু, গা, 
পদ, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বিজ, অঙ্কুশ, পাশ, ভুষণ্ডী, 
দ, তোমর, নারায়ন বগা বৌদ্রান্ত্, পার্জ 
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পতান্ত্, পার্জন্ান্্, বারুণান্ত্র, . আগেয়ান্্,। এবং 
গাক্র্বান্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের 
অগ্রে অংস্থানপুর্ধ্বক সানন্দে তাঁহাকে স্তর করিতে 
লাগিলেন। প্রকৃতি কহিলেন --হে“বিভো! আমি 
সর্বশকিরূপা! সর্ববরূপিনী পরমেশ্বরী প্রকৃতি। আম! 
দ্বারা সকলে শক্তিমান্‌ সত্য, কিন্তু তথাপি আমি স্বত্ম্তা 
নহি; কারণ আপনি আমার হৃষ্টি করিয়াছেন। 
অতএব আপনিই জগতের পতি, গতি, পাতা, অষ্ট, 
সংহর্তা ও পুনবর্বার বিধানকর্তা। এজন্য পরমানন্দময় 
আপনাকে আনন্দপুর্ববক বন্দনা করি। আপনার 
নিমেবমান্রে ব্রহ্মার পতন হয়। আপনি ভ্রভগিমাত্রে 
কোটি কোটি বিষ্ণুকে সুজন করিতে পারেন, কোন্‌ 
ব্যক্তি সেই আপনার অতুল প্রভাব-বর্ণনীয় অক্ষম 
হইবে? ৭৪--৮০। আপনি অবলীলাক্রমে সমুদয় 
ব্রহ্মাগুমধ্যে চরাচর সমস্ত ব্ৰহ্মাদি দেবগণ এবং 
আমার ন্যায় কত কত দেবীকে স্বজন করিতে পারেন। 
আপনি পরিপূর্ণতম সুতরাং পূজনীয় ; এজন্য আপ- 
নাকে বন্দনা করি। হে বিভো! অসংখ্য বিশ্বের 
আশ্রয় মহান্‌ বিরাট যে আপনার কলাংশমাত্র, সেই 
পরমাত্মা ঈশ্বর আপনাকে আনন্দের সহিত পূুনর্ববার 
বন্দনা করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেখ্বর, সমস্ত বেদ, 
আমি ও বাণী ধাহাকে স্তব: করিতে অসমর্থ, সেই 
প্রকৃতি হইতে অতীত আপনাঁকে নমস্কার । সমুদয় 
বেদ ও শ্রেষ্ঠ বেদবিদৃগণ যাহাকে স্তব করিতে অশক্ত, . 

ফলতঃনিৰ্ুক্ষ্যের স্তব: করিতে কেহই সক্ষম নন) 
এদন্ত:সীমি'মেই নিরীহ আপনাকে -বারংবার প্রণাম 
কনি! সেই, দুৰ্গা এইরূপ কহিয়া, গ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম- 


পূৰ্বক, উত্কৃষ্ট রত্বসিংহাঁনে উপর্শেন করিলে, 


সুরেশ্বরগণ্ণ তীহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। যে; 
ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই, দর্গাকত স্তোত্ৰ পুজা- 
কালে পাঠ করেন, তিনি সর্বত্র জয়ী ও সুখী হন। 
দুর্গা, তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া কখনই গমন করেন না। 


.সেই ব্যক্তি সংসারমধ্যে মৃহাযশস্বী হইয়া দেহাস্তে 


গোলোকপুরীতে গমন করেন। ৮১-৮৭ 
ক্ষণে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । . 
চতুর্থ অধ্যায়: 
: ,লৌতি কাইলেন, হে ব্রহ্মন্‌ ! তৎপরে শরীরের 
“বসনা হইতে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় উজ্ভবলকান্তি, 
খ্বেতবস্তপরিধানকারিণী, সর্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষি- 
তাঙ্গী, জপমাঁলাধারিগী, মনোহারিনী এক দেবী 


আবির্ভূত হইবেন। তিনি ত্রিজুগতে সাবিত্রী নামে 
বিখ্যাতা। মেই সাধ্বী সাবিত্রীদেবী কৃতাগলিপুটে 
মেই সনাতন ব্ৰহ্মের, জন্মুখীন! হইয়া, বিনয়- 
বচনে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। 


হে বিভো! যিনি নির্বিকার, নিরঞ্জন কেবলমাত্র 
জ্যোতিরয় হইয়াও ভক্তজনের অনুগ্রহের ভন্ত শ্যামরূপ 
ধারণ করিতেছেন,__সেই সনাতন, পারাৎ্পর সর্বব- 
বীজ, পরব্রহ্গ আপনাকে নমস্কার করি 
সাবিত্রীদেবী এইরূপ স্তব করিয়া পুনরায় শ্রীহরিকে 
নমস্কার করত ঈষৎ হান্তবদনে মনোহর রত্বগিংহামনে 
উপবেশন করিলেন। তাহার পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের 
মানস হইতে তপ্তকাঞ্চনসদৃশ সুন্দরকায় এক পুরুষ 
আৰ্ব্ভিত হইলেন ৷ তিনি নিজ পঞ্চবাণদ্বার সকল 
কামিজনের মন মখিত করিয়াথাকেন; এজন্য 
মনীষিগণ তাঁহাকে মন্মখ নাম দিয়া বিখ্যাত 
করিয়াছেন। দেই কামদেবের বামপার্শ্ব হইতে 
সকলের মোহকারিণী অনুপমরূপলাবণ্যবতী এক 
কামিনী উৎপন্ন হইলেন। সেই 
কামিনীকে দেখিবামাত্র সকলের হৃদয়ে রতির উদ্রেক 
হইয়াথাকে ; এজন্য মনীষিগণ তাঁহার নাম রতি 
রাখিলেন। ধনুর্ধারী সেই পঞ্চবাণ মন্মঘ রতির 
সহিত পর্ব্রন্ম হরিকে যথোচিত স্তব করিয়া তাঁহার 
সম্মুখে রমণীয় রত্বসিংহাসনে উপবেশন করিলেন 


বেদজননী 


সহাহুবদনা 


১--১০। সেই কামদেব মারণ, স্তম্ভন, ভৃম্তণ; 


শোষণ ও উন্মাদন, এই পঞ্চ বাণ ধারণ করত পরীক্ষার 


নিমিত্ত সকলের উপর নিক্ষেপ করিলে, পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় সকলেই এককালে কামাবীন হইয়া উঠিলেন'। 


অধিক কি, মহাযোগী ব্ৰহ্মারও সত্ষ্চনয়নে রতিদেবীকে 


অবলোকনমাত্রে, ব্লেতঃপাত হইল। তখন ব্রহ্মা 


' অতিশয় লজ্জিত হইয়া, নিহত পরিধেয় বস্তদ্বর! তাহা 


আচ্ছাদন করিয়া, অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। কিন্তু 
দেই রেতঃ সহসা আব্রণবন্তর দঞ্ধ করিয়া জাজ্বল্যমান * 
শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেবপ্রধ'ন জলস্ত 


{ অগ্নিরীপে পরিণত হইয়া উঠিল। পরত্রহ্ম শ্রীকৃয- 


সেই অগ্নিকে ভয়ন্বররূপে বর্ধিত হইতে দেখিয়া 
তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রুমে মুখবিন্দু উদগার করত নিশ্বাস- 
বায়ুর সহিত জলের সৃষ্টি করিলেন। হে মহর্ষে! 
হরির মুখবিন্দু সমূত্তব সেই জল সমুৎপন্ন হইয়াই 
সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিল। তাহার কিঞ্চিম্নাত্ৰ 
অংশ সেই প্রচণ্ড বহ্নিকে শান্ত করিল: এই কারণেই 
অদ্যাপি জলম্পর্শে অগ্নি নির্ববাপিত হইয়াথাকে : পুরে 


মেই জল হইতে তাহার অধিদেব্তা এক পুরুষ উৎপন্ন 
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হইলেন। যে অগিষঠত্রী দেবতা উৎপন্ন হইলেন, 
তিনি বরুণ নামে বিখ্যাত হইয়া জল্জন্তদিগের অধিপতি 
হইলেন , ভাহার পর সেই অগ্নিদেবের বাম ভাগ 
হইতে স্বাহা নামে এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন, 
মনীধিগণ ধাহাকে অগ্নিদেবের পত্নী বলিয়া থাকেন। 
ঘলপতি বরুণের বাম পার্শ হইতে বারণী নামে বিখ্যাত৷ 
এক কন্তা বরুণদেবের প্রিয়তমা সাধ্বা. পত্বীরূপে 
আবির্ভূত হইলেন। ১১--২০। সেই পরমেখরের 
নিশ্বাসবায় হইতে পবনদেব উৎপন্ন হইয়া .সকল 
জীব্গণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। 
সকল জীবের নিশ্বাস, তাহার অংশসমুস্ভব মাত্র। 
অনস্তর বায়ুর বামপার্থ হইতে এক কন্যা উৎপন্ন 
হইয়। বায়ুদেবের পত্নী ও বায়বী নামে বিখ্যাতা 
হইলেন। হে ব্রহ্মন্‌ ! আশ্চর্যের বিষয়, অব্যর্থ 
কামবাণের প্রভাবে পরমাত্ম! শ্রীকৃষ্ণের ও রেতঃপাত 
হওয়ায় দেবগণের সাক্ষাতে প্রককাশভয়ে সেই 
রেতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে রেচন করিলেন। 
তাহার পর সহত্রবংসর পরে নেই রেতঃ ভিন্বরূপ 
ধারণ করিল এবং ওঁ ডিম্ব হইতে মহত বিরাষমুর্ভির 
আবির্ভাব হইল: বিরাট সুর্তিই সকল বিশ্ব" 
ব্হ্ধাণ্ডের আধারম্বরূপ। যে বিরাট্‌ মূর্তির এক একটা 
লোমকুপে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড,__বিখদংমারে তিনিই 
স্থল হইতে স্থূল, তাহার স্যার মহান্‌ আর কেহই 
নাই। সর্ব্বধার, সনাতন, মহাবিষ্ণু নামে বিখ্যাত 
এই বিরাট্‌ মূর্তি পুরুষই পরমাত্মা শ্রীকৃষণের যোড়- 
শাংশের একাংশ শাত্র। আশ্চধ্যের বিষয়, সামান্ত 
জলাশয়ে পদ্মপত্রের স্তায় জাতমাত্রে মহাসমুদ্রে ভাস- 
মান দেই মহাবিযুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে 
ভয়ানক ছুই দৈত্যের উৎপত্তি হইল। সেই ছুই 
'দৈত্য উৎপন্ন হইবামাত্র, জল হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়াই, 
. প্রঙ্গাপতি ব্ৰহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। 

ভগবান্‌ নারায়ণ তাহ! দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে 
উরূদেশে শায়িত করিয়া বিনষ্ট করিলেন। তাহা- 
দিগেরই সমুদয় মেদ হইতে সমস্ত মেদিনীর উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং সেই মেদিনীতেই সমস্ত স্থাবর-জন্গ- 
মাত্মক বিশ্ব ও বনুন্ধরা-দেবী নিরন্তর অবস্থিতা 
আছেন। ২১--২৯। 


ব্ৰহ্মথণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত! 


a 


৮ ্ন্মবৈবৰ্ভপুরাণ | | ৃ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


মহর্ষি শৌনক কহিলেন,_হে সৌতে ] আপনার 
হুধাসম বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমশই প্রবল পিপাসা 
পরিবদ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া 
বদুন, গোলোকধামে যে সকল গো, গোপ ওগোপিকা- 
গণের উল্লেখ করিলেন, ইহারা কি নিত্য ন| কল্পিত ? 
আপান বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই সন্দেহ 


দূর করুন। ১। ইহা শ্রবণ করিয়া খধিবর ঘৌতি: 


মহাশয় কহিলেন, _-ব্রহ্মন্‌ ! আপনার জিজ্ঞসানুরূপ 
কহিতেছি শ্রবণ করুন,_আমি পুর্ববে যে -আপনা- 
দিগের নিকটে সকলের আদি স্থন্টি-বিষয় কীর্তন 
করিয়াছি, ইহারা সেই আদি স্থজনসময়ে কল্পিত 
হইয়াও প্রলয়ে প্রলয়ে অবস্থিত থাকেন। অধিক 
কি, ভগবান্‌ নারায়ণ ও মহেশ্বর এবং মূল প্রকৃতি 
মহেশ্বরীও আদি হ্গ্রিসময়ে কল্পিত হইয়া প্রলয়ে 
প্রলয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইহার! কেহই নিত্য 
নছেন, সকলেই কল্পিত। হে ব্রঙ্গন! আ'পনাদিগের 
নিকটে প্রথমে আমি ব্রহ্মকল্প বিষয় বর্ণন করিয়াছি। 
এক্ষণে বারাহ ও পাদ্মকল্পের বিষয় বর্ণন করিতেছি 
শ্রবণ করুন। কল্প তিন প্রকার ব্রহ্ম, বারাহ ও পাদ 
নামে বিখ্যাত। হে মুনে! এইরূপ যুগও সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকারে বিভক্ত। 
এইরূপ তিনশত হাইট যুগে দেবতাদ্দিগের এক যুগ 
কথিত হইয়াছে। দেবতাদিগের একাত্তর যুগে এক 
একটা মুর অবসান হইয়াথাকে। এইরূপ চতুর্দশ 
মুর ক্রমশঃ অবসান হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মার এক 
দিন হইবে; এবং এই প্রকার তিনশতযাইট 
দিনে তাহার এক বৎ্সর। এইরূপ একশত আট 
বংসূর তাঁহার আয়ুঃ নির্ণাত আছে। কালজ্ঞ 
পণ্ডিতের! প্রজাপতি ব্রহ্মার আরুঃকালই এককল্প 
বলিয়া, নির্ণয় করিয়াছেন, এবং মেই কল্পকালই 
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একনিমেষকাল মাত্র। ইহার 
মধ্যে সন্বর্ প্রভৃতি আরও বহুতর কল্প আছে। ম্হষি 
মাৰ্কণ্ডেয় মহাশব, এইরূপ. ক্ষুদ্র অপ্তকলপান্তপত্যস্ত 
জীবিত থাকিবেন। প্রজাপতির এক এক দিনমানেই 
সেই সেই কল্প নির্ধারিত আছে। সুতরাং তাঁহার 
সাতদিন পর্যন্তই মহামুনির পরমামু, নিরূপিত 
হইয়াছে। ২--১১। পূর্বে আপনাদিগের নিকটে 
যে ব্রাহ্ম, বারাহ ও পাদ্য এই তিন কল্পের উল্লেখ 
করিয়াছি, এক্ষণে সেই সেই কল্পে যে প্রকারে জগতের 


'! সৃষ্টি হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ বরুন। ব্রা্মকল্ে 
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বিধাতা পরমন্রঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে প্রথমে . দৈত্যদ্বয় 
মধুকৈটভের মেদদ্বারা মেদিনীকে সৃজন করিয়া পরে 
অপরাপর সমুদয় সুজন করিয়াছেন। দ্বিতীয় বারাহ- 
কল্পে, বরাহরূগী ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা বিলুপ্তপ্রায় 
পৃথিবীকে রমাতল হইতে উত্তোলন করিয়া, এবং 
তৃতীয় পাদ্থকলে, প্রজাপতি, বিষ্ণুর নাভিকমলে 
অবস্থান করিয়া নিত্যলোকত্রয়্ ব্যতীত ব্রঙ্গলোক 
পর্য্যন্ত সমুদয় ত্ৰিভুবন স্বজন করিয়াছেন। হে 
তপোনিধে! এই ত আমি আপনার স্থটিনির্ণয়- 
প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সৃষ্টির নিরূপণ ও কাঁলসংখ্যা বণন 
করিলাম। এক্ষণে আর কোন্‌ বিষয় আপনার শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা! হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন ;__ 
সমুদয় বর্ণন করিতেছি । তপস্বিপ্রবর শৌনক, এই 
কথা শুনিয়া কহিলেন, ভগবন্‌! অতঃপর গোলোক- 
স্থিত ভগবান্‌ গোলোকনাথ এই সকলের স্থ্তি করিয়া, 
পুনরায় কি কার্ধ্য করিয়াছিলেন, যথাবহ বর্ণন করিয়া 
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। ১২--১৭। সৌতি 
কহিলেন,__তাহার পর সেই ভগবান্‌ গোলোকেশ্বর, 
পুর্ববস্থষ্ট দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, অতি কমনীয় 
রাসমগ্ুলে গমন করিলেন। মেই রাসমগুল অতি 
রমূণীয় কল্পবুক্ষের মধ্যবর্তী ;_মণ্ডলাকুতি, সুন্নি, 
সমতল ও সুবিস্তীর্ণ ; সেই বাসমগুল-_চন্দন, অগুরু, 
কন্তুরী, কুল্ুম প্রভৃতি নানামুগন্ধদ্রব্যে সুসংস্কৃত। 
তথায় কোন স্থানে দধি, কোন স্থানে লাজ ( খই ), 
কোন স্থানে শুরুধান্ত এবং কোন স্থান নৃতন নূতন 
দর্ববায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মেই রাসমণ্ডল, পট- 
সৃত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট, উপরিভাগে দোদুল্যমান নূতন নূতন 


'চন্নপল্লবে পরিশোভিত এবং চতুর্দিকে রম্তাতরুসমূহ- 


দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই রামমগ্ুল, উৎকৃষ্ট রত্বমুহ- 


নির্মিত ভ্রিকোটী মণ্ডপ (গৃহ ) দ্বারা অতিশয় শোভা 


ধারণ করিয়াছে। সেই মণ্ডপসমুহে নিরন্তর নানা 
বতুনির্ম্মিত দীপ সকল, নিজ নিজ কিরণজালদ্ারাই 
অন্ধকার দৃর.করিয়াছে। সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপাদির গন্ধ 


ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সকলের দ্রাণেক্রিয়কে পরি-. 
তৃপ্ত করিতেছে। নানাবিধ ভোগ্য সামগ্র'পরিপূর্ণ 


মনোহর শধ্যাদমূহ নিরস্তর অবস্থিত থাকিয়া অলৌ- 
কিক শোভা সম্পাদন করিতেছে। . হে যুনিশ্রেষ্ঠ! 
জগদীশ্বর গোলোকনাথ দেবগণের সহিত সেই স্থানে 
গমনপূর্বাক অবস্থিতি করিলেন। দেবগ্নণও সেই 
রাসমণ্ডসদর্শনমাত্রে অতিশয় আশ্চর্ধ্যান্িত হইলেন 
তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্থ হইতে এক কন্তা 


আবির্ভূত হইয়া! সত্বর গমনে পুণ্প আনয়নপুর্ব্বক 


ভগবানের পাদপদ্ে অর্থ্য প্রদান কুরিলেন। ১৮-২৫ | 
গোলোকধামের রামমগ্ডলে 'দেই বন্য! আবিভূতা 
হইয়াই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধাবিত ছইয়াছিলেন 
মেই জন্যই পুরাণন্ঞ পণ্ডিতের! তাঁহাকে বাধ! বলিয়া 
কীর্তন করেন। সেই রাধা প্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; এবং প্রাণ হইতে নির্গত] 


হইয়াছেন বলিয়া নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম! হইলেন। 


দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রেহ যৌড়শবর্ধবযন্কা, নব- 


যৌবনসংযুক্তা, অত্যুত্ছবলবন্তরধারিণী, ঈষহহান্তব্দনা 


এবং মনোহারিনী দেই দেবী অতিশয় কোমলাল্গী 


এবং জগতের যাবতীর সুন্দরী হইতেও গোন্দর্য্যবতী। 
তাঁহার অঙ্গঘঞ্ঠি স্বীয় ন্তিশ্বভারে বোধ হর কিঞ্চিৎ, 
অবনত হইয়াছে । তাঁহার নিতম্বদেশ ও পয়োধরদয় 
অতিশয় স্থূল। তাঁহার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীব পুপ্পের 
বুক্তিমাকেও পরাজয় করিয়াছে। তিনি মুক্তাশ্রেণীর 
পরাজ্জয়কারী দত্তপভিক্-দ্বারা অতিশয় শোভিতা। 
সেই চারু-সিমস্তিনীর ব্দনকমল শরৎকালীন পূর্ণিমা- 
শশধরের শোভা ও নরনদ্বয় শরৎপন্কজের শে।ভাকে 
অপহরন করিয়াছে । গরুড়ের স্তায় সুন্দর নাসিকা! 


রাধিকার, গণ্ডদ্বয়, সুবর্ণনির্্মিত গেওুকের (গেঁড়ীর ) 
প্রীকেও পরাজয় করিয়াছে। রতুরাজি-বিরাজিত কর্ণ্‌ 
যুন্ল-ধারিণী রাধা, -কপোলতলে চন্দন, অগুরু, 
কতুৱী, কুদ্ধুম ও সিন্দুরবিন্দুসংযুক্ত হওয়ায় অতিশয় 
সৌন্দরধ্যশালিনী হইয়াছেন। সতী শ্রীরাধা, মালতী- 
মালা-বিভূষিত, নুসংস্কৃত কেশপাশযুক্ত, সুন্দর কবরী- 
ভার এবং স্থলপদ্ধের সৌন্দধ্যাপহারী পাদ-যুগ্লল ধারুণ 


করিতেছেন। ২৬--:৩৫ | সেই কৃষ্ণ-মনোমোহিনী 


গমন করিলে হংস এবং খঞ্জনপক্ষীও লজ্জিত হইয়া 
থাকে। তিনি নিরস্তর উৎকৃষ্ট রত্বনির্দ্মিত মনোহর 
ব্নমালা, হীরক-নির্মমিত কঠহার, রহুনির্মিত কেযুর 


ও কন্বণ, অত্যাশ্চর্ধ্য রত্ব-বিনিন্মিত সুন্দর পাশক . 


(পাশা) এবং নানাপ্রকার অমুল্যরত্ব-নির্দ্মিত নানা- 
ভরণে ভূষিতাঙগী হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন। 
হে তপোধন! সেই শ্রীরাধা এইরূপে আব্রভতা 
হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সম্তীষপপুর্্ঘক, তাহার বদন মল 
নিরীক্ষণ করিতে করিতে মহ'স্ত-ব্দনে রত্ব মিংহামনে 
উপবেশন করিলেন। আশ্চর্ধ্যের বিষয়, মেই সময়ে 
শ্রীরাধার লোমকুপমকল হইতে রূপ ও বেশরচনায় 
তংমদৃশ গ্রোপাঙ্গনাগণ আব্র্ভিতা হইল। অংখ্যাবিৎ 
বুধগণ গোলোকস্থ এই গোপিকাগণের সংখ্যা লক্ষকেটি 
বলিয়৷ পরিমাণ করিয়ছেন। হে মুনে! তৎক্ষণাৎ, 


শ্রীকৃষের লোমকুপ হইতে রূপ ও বেশ রচনায় : 
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শ্রীকষণসদৃশ গোপ্গণ আবির্ভূত হুইল। পুর্কোক্ত। দ্বারা বিরাজিত এবং রক্তবর্ণ রত্ববিনির্ন্মিত অসংখ্য 
পৃণ্ডিতগণ, শাস্ত্রে অনিরর্বচনীয় হুন্দর গোপগণ্‌কে ত্রিশ- | অতিমুন্দর কৃত্রিম পদ্মসমুহে সুশোভিত। হে দ্বিজর- 
কোটিপরিমিত বলিয়! স্থির করিয়াছেন। সেই | বর! শ্রীকৃষ্ণ নেই কল বিমানের মধ্যে একখানি 
সময়ে পুনরায় শ্রীকৃষের লোমকুপ হইতে স্থির | নারায়ণকে ও অন্ত একখানি নিজপ্রিয়তমা রাধিকাকে 
যৌবন নানাবর্ণ গো-সমূহ এবং অসংখ্য বলীবর্দ | অর্পণ করিয়া অপর তিনখানি আপনার জন্য রক্ষা 
(বৃষ), শুভলক্ষণসম্পন্ন নানাপ্রকার সবৎসা সুরভি | করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের গুহদেশ হইতে 
গো-দকল এবং অতি হুন্বর শ্যামকায় অসংখ্য | পিঙ্গলবর্ণ এক মহাপুরুষ পিঙ্গলবর্ণ সহচরগণের সহিত 
কামধেনুদকল আবির্ভূত. হইল। ৩৬--৪৫। আবির্ভূত হইল। যেহেতু গুহদেশ হইতে উৎপন্ন 
শরীক মেই গকল বলীবর্দের মধ্যে কোটি সিংহের | হইল, দেই কারণে তাহারা জগতে গুহক নামে 
তুল্য বলশালী মনোহর একটী বলীবর্দ বাহন | প্রসিদ্ধ, এবং সেই সকল গুহকমধ্যে যে এক মহা- 
করিবার জন্য ভগবান্‌ 'শিবকে প্রদান করিলেন। | পুরুষ উৎপন্ন হইল, তিনিই কুবের নামে বিখ্যাত, 
অনন্তর শ্রীহুক্চের নখরন্ধ হইতে সহসা মনোহর | সর্ব ধনরত্বের অধিকারী ও গুহকদিগের ঈশ্বর হই- 
স্বংশ-হংসীগণের সহিত হংসসমূহ আবির্ভূত হইলে, | লেন। সেই সময় কুবেরের বামতাগ হইতে সকল 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্যে মহাবলপরাক্রাস্ত একটা | সুন্দরীর শ্রেষ্ঠ এক কন্যার উত্তব হইল, তিনিই কুবেরের 
রাজহংসকে বহনের জন্য মহাযোগী ব্রহ্মাকে অর্পণ |'প্থী। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গুহদেশ হইতে ভয়ঙ্কর 
করিলেন। পরে পরমাত্ম! গ্রীকুফের বামকর্ণের ছিদ্র | ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুস্মাও, ব্রহ্মরাক্ষণ, বেতাল 
হইতে মনোহর শুর্বর্ণ তুরহ্ সমূহ নির্গত হইল। | প্রভৃতি দেবযোনি সকল উৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণের 
. গোপাঙ্গনেখবর শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে অতিশয় শুরুবর্ণ | মুখ হইতে শখ চক্র-গদ্া-পদ্থধারী, বনমালা-বিভূষিত, 
একটা অশ্বকে বাহনের নিমিত্ত হুরগণের সমক্ষে গীতবন্ত্-পরিধান, সকলেই শ্ঠামবর্ণ ও চতুর্ভুজ এবং 
্রীতিপুর্্ক ধর্মকে দান করিলেন। পুনরায় মহা- কিরীটকুগুল, ৪ অন্যপ্রকার রত্বভুষণে ভূষিত, পার্ষদ- 
ধরুষ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকর্ণের রর হইতে দেবগণের | গণের আবির্ডাৰ হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই 
সমক্ষে মহাবলপরাক্রান্ত মিংহসমুহের উদ্ভব হইল। | সকল চতুর্ভূ্গ পার্যদগণকে নারায়ণ উদ্দেশে অর্পণ 
তগবান্‌ কৃষ্ণ মেই সকল সিংহের মধ্যে একটীকে | করিয়া, গুহকেশ্বর 'কুবের উদ্দেশে গুহাকগণকে এবং 
পরম সমাদরপূর্ব্বক প্রকৃতি ভগবতী দেবীকে অর্পণ | শঙ্কর উদ্দেশে ভূত-প্রেতদ্বিগকে অর্পণ করিলেন। 
করিয়া তাঁহার বাস্থিত বর ও উৎকৃষ্ট অমূল্য মাল্য | ৫৭_-৬৬। পরমেশ্বরের কি অদ্ভুত মহিষ! তাহার 
পুনরায় তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ' অনস্তর যোগী- | পর ভগবান গোলোকনাথ স্বীয় চরণকমল' হইতে কৃষ্ণ- 
খবর খর কফ, যেগবলে, বিশুদ্ধরতুনির্ম্মিত মনের তুল্য | পরায়ণ কতকগুলি বৈষ্ব্রে স্থাট করিলেন। : ইহার! 
গমনশীল মনোহর পঞ্চ রখের সৃষ্টি করিলেন। ও | সকলেই দ্বিভুজ, স্যামবর্ণ করে জপমালাধারী, সতত 
রথপর্চকের পরিমাণ উর্দ্ধে লক্ষযোজন ও প্রস্থে শত. |. সানন্দচিতে ট্রীকুষের চরণকমলের চিন্তায় *নিমগ। 
যোজন। ওঁ রথ সকল প্রত্যেকে লক্ষচক্র ও লক্গ- | ইহারা রীকৃষ্ণ্রেই সেবাপরায়ণ গ্রীকৃষ্ণেরই পুজাজন্ 
 করড়াগৃহঘারা পরিশোভিত এবং বায়ুভরে গমন | নিরন্তর হস্তে অর্থ্য ধারণ করিতেছেন; কৃষপ্রেম নিব- 
করিতে জক্ষম। এসকল রথ নানাবিধ ' পোগ্য | ্বন গাত্র সকল রোমাঞ্চিত হইয়াছে, নেত্র হইতে অন- 
বস্তুতে পরিপূর্ণ, অমংখ্যশয্যায় সুশোভিত, অমূমূহে | বরত আনন্দবারি বহিতেছে এবং সকলেরই বাক্য অস্কুট 
বিরাজিত এবং প্রতি গৃহে লক্ষপরিমিত রতুময়ী | বলিয়া বোধ হইতেছে। অনস্তর শ্রীকৃষ্ণের দঙ্গিণনেত্র 
্রদীপমালায় অতিশয় উজ্বল, ও নানাপ্রকারে চিত্র- | হইতে- ভয়ঙ্কর ভৈরব সকলের আবির্ভাব হইল। 
বিচিত্রিত রত্বময়-কলস-সমৃহন্থারা সুশোভিত এবং | ইহারা ত্রিশ্ল পট্টিশ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রধারী 
কোন স্থানে ররনির্মিত 'দর্ণণিদমূহ, কোন স্থানে | ত্রিনেত্র সকলেরই মস্তকে আর্দ্র বিরাজিত; সক- 
্াণস্কার ও কোন স্থানে অতি শুভ্র চামর সকল | লেই বন্তুুন্ত; বৃহৎশরীর ; জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় 
অবস্থিত থাকায় অতিশয় শোভা পাইতেছে।৪৬_:৫৬ 
কারও শ্রবণ করুন, মেই সকল বিমান, বহর স্যায় 
উদ্দ্বদকাস্তি বন্তুসমুহ, (নিশান) বিচিন্ পুষ্পমালা- 


“ক, এবং অসম মনি, মজণিকা টি হীরা 


শক্তিসম্পন্ন। দেই অষ্ট ভৈরব, রুরু, সংহায়; কালি; 


গষষ়মে)প্তিদ্ধ।। ০০০০০ পরত্রহ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বাম- 


তেজস্বী এবং সকলেই পরাক্রমে শিল্সদৃশ ও মহা... 
অসিত, ক্রোধ, ভীষণ, মহাভৈরব, খইীন্গ,_-এই 
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নারই উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন৷ অতএব হে 
নাথ! আমাকে অভিলধিত রর দান করুন, আমি 


নেত্র হইতে এক তর পুরুষ নির্গত হইল। সেই 
পুরুষ ত্রিশুল, পটিশ প্রভৃতি অস্ত্রধারী, মহাকায় এবং 


উলঙ্গ; তাহার পরিধান ব্যা্তচর্ম্ম ; মুখমগ্ডলে নেত্র- 

ত্রয় ও মন্তকে অর্দচন্ত্র বিরাজিত ; সেই মহ|ভাগই 
* দ্রিকূপালগণের অধীশ্বর, ঈশান নামে বিখ্যাত। পরে 

ভগবান্‌ কৃষ্ণের নাসিকা এবং উদর হইতে শত-সহত্র 
" ডাকিনী যোগিনী ও ক্ষেত্রপাল আবির্ভূত হইল। 

সহমা দেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পৃঠদেশ হইতে 

সর্ববপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, দিব্যমূর্তিধারী ভ্রিকোটিসংখ্যক 

দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। ৬৭-_-৭৬। 

্রদ্ধখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সম'প্ত। 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


মহাত্মা দৌতি কহিলেন, -তাহার পর গোলোক- 
পতি শ্রীকৃষ্ণ, সমাদরপূর্ববক মহালক্মী ও বাগৃ্দেবী 
সরম্বতীকে রত্রমালার সহিত নারায়ণ-করে প্রদান 
করিলেন। শ্তীপৃষ্চ আনন্দের সহিত প্রজাপতি 
্রহ্মীকে সাবিত্রীদেবী, ধর্মকে মুর্তিদেবী, কামদেবকে 
অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী রতিদেবী ও গুহাকেনরর 
কুবেরকে মনোরম! অর্পণ করিলেন। অনস্তর অন্তান্ত 
যেযে দেবতা হইতে যে যে; দেবীর উত্তব হইয়াছে, 
সেই দেই.দ্বেবীকে . সেই সেই: দেবতার করে সমর্পণ 
করিলেন। অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ সকল যোগিগণের গুরু, 
সকলের ঈহবর শঙ্করকে আহ্বান করিয়া, তুমি সিংহ- 
বাহিনী. ভগরতীকে গ্রহণ কর,__এইরূপ. প্রিয় বাক্য 
বলিলেন। মহেখর,_-গ্রীকষ্ণের এইপ্রকার ' বাক্য 
শ্রবণ, করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য. করত সভয়-বিনীত বচনে 
প্রাণের ঈশ্বর অবিনাশী প্রভু ভগবানকে কহিলেন। 
১_-৫। শঙ্কর কহিলেন,_-হে বিভো! 
আমি সাধারণের সায় প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে 
অনিচ্ছুক। কারণ, এই প্রক্ৃতিই ভবদ্বিষয়ক 
ভক্তি ‘এবং ' আপনার  দাস্তকার্যের বিরোধিনী, 
যোগ-দ্বারের কবাটের স্বরূপ ।.. ইনিই তত্ব 
জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখেন! .বিষয়ালু- 
রাগিণী প্রকৃতি হইতেই জীবগণের মোক্ষবাসনা দূর 
হইয়া যায় এবং উত্তরোত্তর বিষয়ানুরাগই পরিবর্ধিত 
হইতে থাকে। এই প্রকৃতিই তপস্তার আচ্ছাদক। 
- মহামোহের নিবাসস্থান, করণ্ডিকা (পেটরা ) স্বরূপ 
“::এরং ভয়ন্ধর সংসার-রূপ কারাগৃহের শৃঙ্খলন্বরূপ। 
ইনিই বারংবার সুবুদ্ধিকে নাশ করত দুর্বুদ্ধিকে 
জন্মাইয়া দেন এবং পরিণাম-বিরস তুচ্ছ বিষয় বাস- 


গৃহিণী ইচ্ছা করি ন!। ভক্তব্সল জগদীর্থর, ভক্ত 
জন যে যাহাই ইচ্ছা করিয়! থাকে, তাহাকে তাহাই 
অর্পণ করেন। হে জগদীশ !. ভক্তিপুরর্বক আপনার 
দাস্তকাধ্যেই আমার অভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
এক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনার পবিত্র নাম জপ, ও 
পাদসেবাতে যেন আমার তৃপ্তি ন! হয়। আমি যেন, 
প্র জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই বারংবার পঞ্চমুখে - 
আপনার মঙ্গলুময় নাম ও গুণ, গান করিতে করিতে 
ভ্রমণ করিতে পারি। আমার চিত্ত যেন কোটি- 
কোটিকক্পপর্যযস্ত আপনার শ্যামরূপধ্যানে নিমগ্ন 
থাকে, কখনই যেন বিষয়ভোগে বাসন! করে ন1) 
কেবলমাত্র যোগ, তপস্তা, আপনার সেবা, পুজা, স্তব- 
পাঠ ও নামসংকীর্তনাদি কার্যেই অভিলাষী হয়, 
তাহা ন৷ হইলেই আমার চিত্ত অতিশয় ক্লেশ পাইবে। 
সুতরাং এক্ষণে কোনক্রমেই প্রকৃতিগ্রহণে সমর্থ 
নহি। অতএব হে বরদাতা ভগবান! আপনার 
স্মরণ এবং আপনার পবিত্র নাম ও গুণের কীর্তন 
ও শ্রবণ এবং আপনার মঙ্গলময় নাম জপ, আপনার ' 
কমনীয় রূপের ধ্যান, পাদসেবা, আপনার -স্তবপাঠ, 
আপনাতে আত্মসমর্পণ, এবং নিত্য নিত্য নৈবেদ্য- 
ভোজন, এই নয় প্রকার ভক্তিলক্ষণ বর আমাকে দান 
করুন; ফলত এই সকলই আমার প্রার্থনীয়। 
৬--১৬। হে বিভো! মুক্তিবিৎ মনীষিগণ, সাষ্টি 
(যাহা! দ্বারা জগদীশ্বরের ন্যায় যডুব্ধি এখবর্য্য ভোগী 
হওয়া যায়, ) সালোক্য (গোলোকে বাস), সাধপ্য . 
(পরমেশ্বরের স্যায় রূপ ধারণ ), সামীপ্য (সদ! ঈশ্বর- 


| নিকটে অবস্থান), সাম্য (ঈশ্বর-সমত! ), এবং 
এক্ষণে, | 


লীনতা (প্রমেশ্বরে বিলয়প্রাপ্তি)__এই ছয় প্রকার 
যে মুক্তি কহিয়াছেন এবং অণিমা! (অতি লুশ্ষ্রূপ- 
ধারণশক্তি ), লিমা (যে শক্তিতে আকাশেও উঠ৷ 

যায় ); প্রাপ্তি ( যাহাদ্বারা কিছুই অপ্রাপ্য থাকে 
না), প্রাকাম্য (যথেচ্ছাচার ), মহিমা (অর্কোৎ- 
কুষ্টতা), ঈশিত্‌ (ঈশ্বরত্ব ), বশিত্ব (যাহাদ্বারা 
ইন্দিয়াদি বশ কর যায় ), সর্ব্কামাবসায়িতা (যে 
শক্তিদ্বার সকল অভিলাষই ত্যাগ করা যায় ),= 
এই আট প্রকার এঁখর্য্য, আর সর্ববজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, 
পরকায়প্রবেশন-শক্তি, বাক্যগিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, ( ইহা- 
দ্বারা মকলের প্রার্থনা পূরণ করা ষায় ) এবং সুজন 
ও সংহারের ক্ষমতা, অমরত্ব এবং সর্বাগ্রত_এই 
অষ্টাদশ প্রকার গিদ্ধি ; এবং যোগ, তপস্তা, সর্ব, 


: CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


১২ .. ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


প্রকার দান ও ব্রত সকল যশ, কীর্তি, অত্যবাদিতা 
এবং অনশনার্দি সকল প্রকার ধর্ম্ম-কার্য্য, সকল তীর্থে 
পরিভ্রমণ ও. সান, দেব-দেবীর পুজা, দেবতাদর্শ+) 
সপ্তবার সপ্তদ্বীপের প্রদক্ষিণ, সপ্তসমুদ্রে স্নান, সকল 
প্রকার স্বর্গদর্শন, বরহবত্ব, রুদ্রত্ব বিষ্ণুত প্রভৃতি পরম 
পদ সকল, অথবা এই সকল হইতেও প্রার্থনীয় যে 
সকল পদার্থ আছে; হে সর্ব্বেশ্বর ! তাহাদিগের মধ্যে 
ও পূর্বোক্ত সকলের মখোও কেহই আপনার ভক্তির 
যে অংশাংশ, তাহার যোঙখাংশেরও যোগ্য নহে। 
অর্থাৎ আপনার প্রতি ভক্তি থাকিলে যে প্রকার সুখ 
লাভ কর! যায়, এ প্রকার আর কিছুতেই নহে; 
এজন্য তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। অনন্তর 
শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবের এইপ্রকার ভক্তিপুর্ণ সুমধুর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষ২ হাম্ত করত, সকলযোগি- 
গণের গুরু মহেশ্বরকে এই প্রকার সুখজনক সত্য 
বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭-__২৪ । ভগ- 
বান্‌ কহিলেন,_হে সর্ধজ্ঞশ্রেষ্ঠ সব্েখর মহাদেব! 
তুমি শতকোটিকল্পকালপর্যস্ত দিবারাত্র রারংবার 
আমার সেবা কর। হে সুরনাথ! তুমিই তপস্বী, 
1মদ্ধ, যোগী, জ্ঞানী, বৈষ্ণব এবং দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। 
হে ভব! তুমি আমার বরে অমরত্ব প্রাপ্ত হও ; এবং 
মৃত্যুপ্রয় হইয়া তুমিই সকল হইতে মহান্‌ হও তুমি. 
সর্বপ্রকার সিদ্ধি, সমুদয় বেদ ও সর্ববজ্ঞতা লাভ কর। 
* হে বংস শিব! তুমি অবলীলান্রমে অসংখ্য ব্রহ্মার 
পতন দর্শন করিবে, আজ হইতে তুমি জ্ঞান, তেজঃ, 
বয়ক্রম, পরাক্রম, ধশ ও প্রতাপে আমারই তুল্য 


__ হইলে, তুমি আমার প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়, 


তোমার সদৃশ ভক্ত আর বাই। তোমা অপেক্ষা আর 
আমার প্রিয় বন্ধু কেহই নাই, তুমি আমার আত্মার 
স্বরূপ, যে সকল জ্ঞানহীন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দর্বব দ্ধি- 
৩৬ 
বশতঃ তোমাকে নিন্দা করিবে ; তাহারা যত দিন চন্দ্র- 
সুর্ধ্য বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন এই ঘোর কালনুত্রে 
পতিত হইয়া অন্ত ক্লেশ ভোগ করিবে; হে শিব! 
তুমি শতকোটি কলের পর শিবাকে গ্রহণ করিবে। 
হে মহেশ্বর! তোমার মুখ হইতে যে সকল বাক্য 
নির্গত হইল, মে সকলই আমি পালন করিয়াছি; 
এক্ষণে তোমারও আমার অব্যর্থ বাক্য পালন করা 
উচিত। আরও দেখ, তোমাতে আমাতে যখন অভেদ, 
তখন সুতরাং তোমার বাক্য ও আমার বাক্যে 
প্রভেদ নাই, অতএব অবশ্তই তাহা পালন করিতে 
হইবে। হে শস্তো ! তুমি প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া 


দেবপরিমাণে সহজ 
ডি বসু হধ্যন্দ নিট 


সুমহৎ শৃঙ্গারহখ অনুভব করিবে, যেহেতুক কেবল 
তুমি নিরবচ্ছিন্ন তপস্বী নহ, ভুমি ঈশ্বর ও কামার 
সমান মহান্‌।২৬--৩৫। হে শিব! যিনি ইচ্ছাময়, 
অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে অভিলাষ সম্পাদনে সমর্থ, তাহাকে 
অবশ্যই আমার স্তায় সময়ে গৃহী তপস্বী বা যোগী 
হইয়া, কালক্ষেপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই ; আর 
তুমি যে দারগ্রহণে দুঃখের কথা কহিলে, তাহাও 
বলিতেছি শ্রবণ কর। কুন্ত্রী অর্থাৎ কুলটা হইলেই 
স্বামীকে দুঃখ দিয়া থাকে, পতিব্রতা হইলে কখনই 
তাহা করে না, যে সঞ্চল স্ত্রী মহদ্বংশে উৎপন্ন 
হইয়া কুলধৰ্ম্মের বশীভূতা হয়; তাহাদিগকেই 
কুলজা ও কুলপালিকা নামে নিদ্দেশ করে। 
সেই কুলপালিক। রমণী, পতিকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ 
করিয়াথাকে এবং পতিই তাহ।নিগের একমাত্র বন্ধু, 
পতিই গতি (আশ্রয় ), পতিই ভরণকর্ত1 এবং পতিই 
দেবত1; পতি পতিতই হউক; আর অপতিতই হউক, 
ধন[ঢ/ই হউক বা দৃবিদ্রই হউক, তাহার! সে বিষয়ে 
দৃকৃপাত করে না কেবল পতির সেব!তেই নিরত 
থাকে; যাহারা অসংকুলে উৎপন্ন হইয়া পিতা-মাতার 
নিকটে কেবল অনংকাধ্যেরই শিক্ষা করিয়াথাকে, 
নিশ্চয় সেই সকল কামিনীই ভ এর ভোগ্য! হইয়া 
নিরন্তর পতিনিন্দ।য় নিরত থাকে; আর“ সতী স্ত্রী 
পৃতিকে আমাদিশের উভয় হইতেও অধিক জ্ঞান করে 
সে কোটিকল্পপর্ধ্তস্ত স্বামীর সহিত গোলোকধামে 


'আনন্দ ভোগ করে; হে শিব! এবং পরে তিনিই 


মন্গলময়ী শৈবী বা বৈষ্ণবী প্রকৃতিতে বিলীন| হন। 
অতএব হে মহেশ! আমার আজ্ঞায় সংসারহখের 
জন্য এই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। আও 
বলিতেছি, যে ব্যক্তি পবিভ্রভাবে ইন্জরিয়সূংযমপুর্ব্বক 
সংযমী হইয়। তী্থস্থানে তীথমৃত্তিকাদ্বারা প্রকৃতির 
যোনিচিহৃবিশিষ্ট তোমার লিঙ্গ গঠন করিয়া ভক্তিপুরবর্বক 
পঞ্চেপচারে সহত্রবার পুজা করিবে, দে কোর্টিকল্প 
আমার এই গোলোকধামে আমার সহিত আনন্দ 
উপভোগে সক্ষম হইবে এবং যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে 
এইরূপ যথাবিধি ভুরিদক্ষিণ লক্ষ শিবলিঙ্বের পুজা 
করিবে, কোনকালেই তাহার আর গোলোক হইতে 
পতন হইবে না, সে চিরদিন আমাদিগের সমান 
হইয়া থাকিবে । আরও বলিতেছি যিনি তীর্থস্থানে 
মৃত্তিকা, ভম্ম, গোময় ব! বালুকাদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ 
করিয়া একবার মাত্রও পুজা করিবেন, তিনিও. অযুত- 
কল্পকালপর্যস্ত স্বৰ্গবাসী হইবেন এবং তিনিই পরে 


সয় হই ন প্ন্তাগারন ক রিবেন ও বিদ্যা, পুত্র, ধন; 


be য় 


ব্রন্মথণ্ড । 


লাভে পরমসুখী হইবেন। ৩৬_-৪৬। এবং তিনি 
শিবলিঙ্পপূজার প্রভাবে সাধুস্বভাব ও জ্ঞানবান্‌ হইয়া, 
পরে মুঞ্জিপর্য্যন্ত লাভ করিবেন। অধিক কি যেস্থলে 
শিবলিঙ্গের পুজা! হয় সে স্থান অতীর্থ "হইলেও তীর্থ 
হলিয়! পরিগণিত হইবে এবং সে স্থানে অতিশয় 
গাপীজনও মৃত হইলে অনায়াসে শিবলেকে গমন 
করিবে। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি মহাদেব, মহাদ্দের 
এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবেন, আমি ওঁ মধুর নাম 
শ্রবণণামনার অতি বাগ্রভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পণ্চাৎ 
গমন করিব। যে বাক্তি প্রাণাত্তসময়েম “শিব” এই 
শব একঝারমাত্র উচ্চারণ করিবেন, তিনি কোটি" 
জন্মার্জিত পাপ হইতেও যুক্ত হইয়া, অনায়।সে মুক্তি- 
লাভে সমর্থ হইবেন। শিব-শব্দে কল্যাণ ও কল্যাণ- 
শবে মুক্তি বোধ হয়, সুতরাং শিব হইতে অনায়াসে 
যুক্তি লাভ করা যার, এজন্য তাঁহার নাম শিব এইরূপ 
হইয়াছে। হে শিব! মনুষ্যগণ ধন বা বদ্ধুজনের 
বিচ্ছেদজনিত শো$মাগরে নিমগ্ন হুইয়া যদি একবার 
‘শিব’ এই শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, তাহ! হইলে 
অনায়াসে সকলপ্রকাঁর মৃঙ্গললাভে সমর্থ হইবে! ‘শি’ 
শব্দে.পাপনাক ও “বব” শব্দে মুক্তিদায়ক ; বোধ হয়, 
একারণ মনুষাগণের পাপনাশক ও মুক্তিদ মহাদেবকেই 
গঞ্ডিতের]-পিব-শুবে কীর্তন করিয়াছেন। যে ব্যক্তির 
প্রতি কথায় “শব” এই ম্বলময় নান উচ্চারিত হয়, 
নিশ্চয় তাহার কোটিজগ্মার্জিত পাগ বিনষ্ট হইয়া 
যায়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিশূলধারী মহাদেবকে 
এইরূপ কহিয়া, কল্পতরু মন্ত, ও মৃত্যুবিজয় তত্ুজ্ঞান, 
দান করত সিংহ্বাহিনীকে কহিলেন। ৪৭--৫৪। 
ভগবান্‌ কহিলেন, হে বংসে! এক্ষণে তুমি 
আমার নিকট এই গোলোকধামে সুখে বাস কর, 
পরে সর্ময় হইলে সর্বমঞ্গলাধার মঙ্গলগ্রদ শিকে 
প্রাপ্ত হইবে। হে বরাননে! ইহার পর তুমি দেব- 
গণের তেজঃপুঞ্জ হইতে আবির্ভূত হইয়া, দৈত্যকুল 
সংহার করত জগতে সকলের পুজ্যা হইবে। হে 
মতি! অনন্তর তুমি, কঙ্পবিশেষের সত্যযুগে শান্ত- 
স্বভাব দক্ষকন্ঠারপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিশ্চয় শঙুর 
গৃহিণী হইবে। তাহার পর, দক্ষযন্ঞে স্বামীর নিন্দা 
শরবণহেতু নিজ শরীর ত্যাগ করত, হিমালয়পত্থী মেন- 
কার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়! পার্বতী নামে বিখ্যাতা 
হইবে। তাহার পর, দেবপরিমাণে সহস্রবর্ষ, শুর 
সহিত বিহার করিয়া, পরিণামে উভয়ে মিলিত 
হইয়! যাইবে, অর্থাৎ হরগৌরীরূপে উওয়ে অবস্থান 
করিবে। হে পুজিতে নুরেশ্বরি! কালে সমুদয় 


১৩ 


বিশ্বমংসারমধ্যে প্রতিবর্ষে শারদীয় মহাপুজায় 
পূজিত! হইবে, এবং প্রতিগ্রামে, প্রতিনগরে, 
গ্াম্যদেবতারূপে অপরাপর সুন্দর নাম্বার’ পুজিতা 
হইবে। আমার আজ্ঞায়, শিবকৃত নানাবিধ তত্র 
দ্বারা, তোমার পুজাবিধি ও স্তব-কবচের. ব্ধান 
হুইবে; তোমার পরিচারকগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, 
এই চতুরবর্গের ফলতাগী হইয়া দিদ্ধি লাভ করিবেন। 
হে মাতঃ!- পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যাহার! তোমাকে 
ভজনা নরিবেন, ।তীহাদিগের যশ, কীর্তি, ধর্ম ও 
শ্বর্ষের ইয়ত্তা রহিবে লা। ৫৫--৬৪। শ্রীকৃষঃ 
সেই প্রকৃতি ভগবতীকে এইরূপ কহিয়া, কাঁমবীজের 
সহিত অত্যুৎকৃষ্ট মন্তশেষ্ঠ একাদশাক্ষর মন্ত্র, তাহাকে 
দান করিয়া, ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ভক্তের 
উপযোগী এক ধ্যান যথাবিধি প্রস্তুত করিলেন, এবং 
পুনরায় ভগব্তীকে প্রীমায়৷ ও কামবীজযুক্ত দশাক্ষর 
মন্ত্র দান করিলেন। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ স্ৃষ্ঠি- 
কারিণী শক্তি এবং অভীষ্টপ্রদ স+্লপ্রকার সিদ্ধি 
অত্যুংকুষ্ট তত্বজ্ঞানও তাঁহাকে দান করিলেন। হে 
দ্বিজ!. জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, পুনরায় সেই শঙ্গর- 
যোগীকে, স্তব ও কবচের সহিত ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র" 
দান করিয়া, ধর্মা, কামদেব, বহি, কুবের ও বাযুকে 
সেই মন্ত্র ও ততসন্ধিজ্ঞান দান করত পুনরায় কুবেরাদি 
[দেবতাকে অপরাপর.মন্ত্রও তন্তৎ সিন্ধি দান করিয়া, 
সৃষ্টির জন্য বিধিকে কহিলেন, ইহাই বিধাতার নিয়মূ। 
ভগবান্‌ কহিলেন, হে মহাভাগ বিধাতঃ! আমার 
অনুমতিক্ৰমে, দিব্য সহত্রবখমর আমার তগন্ত। 
করিয়া, অপরাপর নানাপ্রকার সি করিতে প্রবৃত্ত 
হও। শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মাকে এইপ্রকার কহিয়া, মনোহর 
এক মালা দান করিলেন এবং স্বয়ং গোপ ও গোপা- 
জনাদিগের সহিত বৃন্ববনে গমন করিলেন ।৬৫--৭২। 
ব্রন্ধখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। 


5 সপ্তম অধ্যায়। 


মৌতি কহিলেন, হে তপোধন! অনন্তর ব্রহ্ম! 
তপস্তার দ্বারা, যথাভিলধিত সিদ্ধি লাভ করিয়া, 
প্রথমেই মধুকৈটভের মেদদ্বার! পৃথিবীকে স্বজন করি- 
লেন। পরে অতি সুন্দর প্রধান প্রধান অষ্টসংখ্যক ও 
সর নুর অসংখ্য পর্ব্বতের স্থষ্ঠি করিলেন, তাহাঁদিগের 
নামকীর্তঁন দুন্ধর, তবে প্রধান সকলের নাম বলিতেছি 
শ্রবণ .করুন। সুমেরু, কৈলাস, মলয়, হিমালয়, 
উদয়, অস্ত, সুবেল, ও গন্ধমাদন, ইহারাই সকল 
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- ১৪ ্রন্মবৈবর্তপুরাণ । 


পর্ববতের শ্রেষ্ঠ পরে সাত সমুদ্র, কত কত নদ ও 
নদী এবং অসংখ্য বৃক্ষ, গ্রাম ও নগর সুজন করিলেন) 
তাহার মধ্যে সপ্তদমুদ্রের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
প্রথম লবন সমুদ্র, দ্বিতীয় ইচ্ষুসমুদ্র, তৃতীয় সুরাসমূদ্র 
চতুর্থ সর্সিঃসমুদ্র, পঞ্চম দধিসমুদ্র, ষষ্ঠ দুগধসমুদ্র, ও 
তণ্তম জলনমুদ্র, এই সকলের মধ্যে প্রথম- সমুদ্রের 
পরিমাণ লক্ষ যোজন পর পর দ্বিগুণ করিয়া পরিমাণ 
নির্ধারিত আছে । অনস্তর সৃষ্টিকর্তা, ভ্রহ্মা, 
, কমলাকৃতি সেই ভূমিমণ্ডলে, সপ্ত-দ্বীপ, সপ্ত-উপদ্বীপ 
ও সপ্ত-সীমা-বিভাজক শৈলের সুজন করিলেন। 
হেবিপ্র! এক্ষণে সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম শ্রবণ করুন; 
পুর্্যকালে বিধাতাই যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছে, ১ 
জন্ুঘীপ, ২ শাকদ্বীপ, ৩ কুশদ্বীপ, ৪ পর্ষঘ্বীপ, 
৫ ক্রৌঞ্চৰীপ, ৬ ্তগ্রোধঘীপ, ৭ পৌক্ষরদীপ এই 
সাত নামেই তাহাবা বিখাত । অতঃপর ব্রহ্মা 
অই্টলোকপালদিগের বিহারনিমিত্ত, সুমেরু পর্ববতের 
অষ্ট শৃঙ্গে মনোহর অষ্ট পুরীর স্বজন করিলেন। 
জগংপতি ব্ৰহ্মা, দেই সুমেরুর মুলদেশে অনস্তদেবের 
. জন্ত এক নগরী নির্মাণ করিয়া, পরিশেষে উরিভাগে 
সপ্ত স্বর্গের স্থষ্টি করিলেন, তাহাদিগের নাম শ্রবণ 
করুন। “হ শৌনক! ১ম ভূর্লোক, ২য় ভুবর্লোক, 
ওয় স্বর্লোক, ৪র্থ মৃহর্লোক, ৫ম জনলোক, ৬ 
তপোলোক, ও ৭ম সত্যলোক-_ইহারা সকলেই অতি 
মনোহররণে স্ষ্ট হইলে, পরে মেরুশৃন্সের অতি 
উপরিভাগে অবাদিবর্জিত ব্রন্ধলোক স্থজন করিলেন. 
তাহারও উর্দ্ধে সর্বপ্রকারে মনোহর প্রবলোকের 
সৃষ্টি করিলেন ৷ ১--১১। হে মুনে! জগদী্বর 
তাহার অখোভাগে ক্রমে ক্রমে নিয়বর্তী স্বর্গ হইতেও 
. ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ সপ্ত পাতাল স্থজন করিলেন। 
অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, 
ও রসাভল নামে তাহারা প্রপিদ্ধ। হে মুনিব্র। 
এই যে সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত স্বর্গ, এবং সপ্ত পাতালের 
উল্লেখ করিলাম, ইহারাও ইহাদিগের লোকসমূহতেই. 
এক ব্ৰহ্মাণ্ড হয় এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মার অর্ধিকার- 
ভুক্ত। হে শৌনক! এইরূপ ব্ৰহ্মাণ্ড অসংখ্য এবং 
সকলই কৃত্রিম; মহাবিষ্ণুর প্রতিলোমকুপেই এই 
প্রকার এক একটা ব্ৰহ্মাণ্ড আছে । পরমাত্মা 
শ্রীরফের মায়ায়, প্রতি ব্ৰহ্মাণ্ুতেই, এই প্রকার 
প্রভৃতি যকল প্রকারই পদার্থ আছে। দেবগণের 
আর. কথা কি? স্বয়ং জগৎপতি ব্রহ্মা, বিজু, 


১) 
th.” 


5 “pr 


পরর্রহ্ধ শ্রীকৃফ্ই ইহা গণনা করিতে সমর্থ, কিন্ত 


যদিও তিনি সমর্থ বটেন, তথাপি দিগাকাশাদির সভায়. ' 


তাহার গণনায় অভিলাষী নন। বিপ্রবর! যাবতীয় 
বিশ্ব ও তাহাতে অবস্থিত সমুদয় পদার্থ ই কৃত্রিম, ও 
অনিত্য এবং হ্বপ্নদর্শনেয় ন্যায় নশ্বর। কেবলমাত্র 
পরমাত্মা যে প্রকার আকাশ ও দিক্‌ হইতে পৃথক ও 
নিত্য, সেই প্রকার 'বৈকুঠ, শিরলোক ও গোলোক, এই 
লোক্ত্রয়মাত্র নিত্য ও বিশ্বাতিরিক্ত। ১২--২০। 


ব্রহ্গধণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অইম অধ্যায়। 


মহাত্মা (দৌতি কহিলেন,_প্রজাপতি ব্রধা 
এইরূপে সমুদয় বিশ্বসংসার নির্মাণ করিয়া, পরিশেষে 


কামুক পুরুষ যেরূপ কামুকীর প্রতি আদক্ত হয়, তদ্রপ ' 


প্রিয়তম! সাবিত্রীদেবীতে আসক্ত হইয়া গর্ভাধাল্‌ 
করিলেন। সুপ্রনব| সাবিত্রীদেবী দিব্য শৃতবর্ষকাল 
পর্ধ্ন্ত মুহঃদহ গর্ভভার বহন করত পরিশেষে 
মনোহর বেদচষ্টয় প্রসব করিলেন এবং তর্ক-ব্যাকরণাদি 
বিবিধ শান্তসমূহ, দিব্যমুর্তি ছত্রিপরাগিণী, নানা 
প্রকার তালযুক্ত মনোহর ছয় রাগ এবং সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলহপ্রিয়. কলি যুগকেও প্রসব করিলেন। 
হে তপোধন! অনন্তর বর্ষ, মাস, খতু; তিথি, দণ্ড, 
ক্ষণ, দিন, রাত্রি, বার, সন্ধ্যা ও উষাকাল প্রভৃতি 
প্রসব করিয়া পুনরায় €ি, দ্বেবদেনা, মেধা: বিজয়া, 
জয়া, ছয় কৃত্তিকা এবং যোগ-করণ প্রভৃতিকেও 
উৎপাদন - করিলেন। কার্তিকেয়-প্রিয়া সাধ্বী 
দেবসেনাই, মহাষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধা এবং মাতৃকাগণের 
প্রধানা ও বালকবালিকাদিগের ইষ্টদেবতান্বরূপা, 


.| অৰ্থাৎ বক্ষাকারিণী। অনন্তর পতিপ্রাণা সাবিত্রীদেবী, 


ব্রাহ্ম, পাদ্ধ, বারাহ নামে কল্পত্রয়, নিত্য, নৈমিত্তিক, 
দ্বিপরার্থ, প্রাকৃত, চারিপ্রকার প্রলয়কাল এবং 
মৃত্যুনামে কন্তা,.ও সকলপ্রকার ব্যাধিগণকে প্রসব 
করিয়া, পরমনুখে ্তন্ত গান করাইতে লাগিলেন। 
১-৯। অনন্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে 
অধৰ্ম্ম জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই 
অর্থের বাঁমভাগ হইতে অলক্ষমীনাষে এক কামিনী 
উতৎপন্না হইলেন, তিনিই অর্থের পত্ী। থধিবর ! 


কি আশ্চর্য ব্যাপার! সেই সময়েই প্রজাপতির 


নাভিদেশ হইতে 


পরাক্রাস্ত অষ্টব্র জন্ম হুইল । অনন্তর বিধাতার 


৪ রি দ্মাণগণনায় অযু নিগার হাম হইরে।০পগষ্যকীক্রঅতিনুন্দর কুমারচতুটয়ের 
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, শিলিশরেষঠ বিশ্বকৰ্মা এবং মহাবল, 


ব্রন্মাথণ্ড । 


আবির্ভাব হইল, তাহাদিগের সকলের শরীরে ব্রহ্মতেজ 
যেন জাজপ্যমান রহিয়াছে। ও কুমারচতুরীয়ের 
মধ্যে প্রথমটীর নাম সনক, দ্বিতীয়ের "নাম সনন্দ, 
তৃতীয়ের নাম সনাতন এবং চতুর্থের নাম সনৎকুমার, 
_ইহীারা সকলেই জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ । পুনরায় 
ব্রহ্মার মুখকমল হইতে স্বায়ভুব মনু নামে বিখ্যাত 
দিব্যরূপধারী অতি সুন্দর সন্ত্রীক এক যুবক কুমার 
আবির্ভূত হইলেন ; তীহার দেহকাস্তি সুব্র্ণের স্তায় 
উজ্জ্বল, তাহাকে দেখিবামাত্র বোধ হয় অলৌকিক 
ভাগ্যবান ; তিনিই ক্ষত্রিয়দিগের মূলকারণ ; সেই 
রমণী সাতিশয় রূপলাবণ্যব্তী, এবং দর্শনমাত্রে কমলার 
অংশ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম শতরূপা। 
তাহার পর ত্র স্বায়স্তুব মন, বিধাতার আজ্ঞাপ্রতীক্ষায়, 
সন্্রীক তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্‌ 
প্রজাপতিও পুলকান্বিত কলেবর বৈষ্ঞবচুড়ামণি সেই 
সকল পুত্রগণকে, সৃষ্টির নিমিত্ত অন্ুমূতি করিলে, 
কৃষ্ণপর|য়ণ নেই মহাত্মা কল, “ক্ষমা করুন? বলিয়া 
তপষ্তার্থে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিবর! তাহার! 
সকলে অর্ধীকার করিয় প্রস্থান করিলে, জগতপতি 
ব্ৰহ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায়, তাহার ললাটদেশ হইতে 
ব্রহ্ধাতেজে জাঙ্ম্বলামান একাদশ রূদ্রের আবির্ভ! 
হইল) তাহাদিগের মধে৷ যিনি কালাগিরুদ্র নামে 
প্রসিন্ধ, তিনিই সকলের সংহারকারক। সয্রস্ত বিশ্ব- 
সংমারমধ্যে একমাত্র তিনিই প্রধান তযোগ্তণের 
আশ্রয়, এবং স্বয়ং প্রজাপতি ব্ৰহ্মাই রজোগুণের 
আধার, কেবলমাত্র শিব ও বিষ্ণু ইহারাই একমাত্র 
নির্ুল সন্বপ্তাণ বিরাজটকরিতেছেন। তিনি গোলোকের 
নাথ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি নির্ভণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক) 
যাহারা .জ্ঞানহীন মুর্খ, তাহারাই কেবল সত্বগুণাধার 
পরমযোগী শঙ্করকে তমোগুণের আশ্রয় বলিয়। নির্দেশ 
করে। ১০-_২১। হে যুনিবর ! এক্ষণে অবশিষ্ট রুদ্র- 
গণের নাম, যাহা বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন্,২:. মহান, ২ মহাত্মা, ৩ মতিমান্‌, ও 
. ভীষণ, ৫ ভয়ঙ্কর, ৬ বতুধ্বজ, ৭ উর্াকেশ, ৮ পি্ন- 
_ লাক্ষ, ৯ ঞ্চচি ও ১০ শুচি। ,ইহারা” এইসকল নামে 
প্রমিদ্ধ। অনস্তর প্রজাপতির দক্ষিণ ..কর্ণ. হইতে 
পুলস্তয, বাম কর্ম হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে 
অঙ্গির| ও বাম নেত্র হইতে ক্রতু জন্ম লাভ করিলেন 
এবং নাসিক হইতে অরুণী, মুখ হইতে অঙ্গিরা, বাম 


সুর্থ হইতে ভৃগু ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষের উৎপত্তি: 


॥ ভগবান্‌ প্রজ'পতির ছায়া হইতে কর্দম মুনি 


উদ্ভুত হইলেন এবং নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষঃ- 
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মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। 


১৫ 


স্থল হইতে বোঢ় ও কর্ঠদেশ হইতে, বৈষ্ণবাগ্রণী নারদ 

ক পরে বিধাতার স্বদেশ 
হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরত্ম, "রসনাগ্র 
হইতে বশিষ্ঠ ও স্বধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা জন্মাইলেন। 
পরে ব্রহ্মার বামকুক্ষি হইতে হৎসী ও দক্ষিণ কুক্ষি 
হইতে স্বয়ং যতির উৎপত্তি হইলে, সৃষ্টির নিমিত্ত 
বিধাত। সেই পুত্রগণকে অনুমতি করিলেন ; পরে প্রম 
যোগী নারদ মহাশয় পিতার বাক্য শ্রবণ করত 


তাহাকে কহিলেন। ২২--২৮। নারদ কহিলেন, হে 
জগহংপতি পিতামহ! অগ্ৰে আমাদিগের জ্যেষ্ঠ সন* - 


কাদিকে আনয়ন করিয়া দারযুক্ত করা আপনার 
কর্তব্য, পরে ইচ্ছানুসারে অ মার্ধিগকে অনুমতি 
করুন। হে ব্রহ্মন, আপনি পিতা হইয়া, তীহাদিগকে 
তপন্তায় নিযুক্ত করত কি কারণে আমাদিগকে অপার 
ছু'খজনক সংসারী হইতে অনুমতি করিতেছেন; 
অতএব ইহা অপেক্ষা হুংখের বিষয় কি আছে যে, 
আপনার ন্যায় মহাত্মার ওবিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে। 


বিবেচন! করিয়া দেখুন দেখি, পিতার নিকটে সকলেই 


সমান স্নেহের পাত্র কি না? কিন্তু কি আশ্চর্য! 
এইমাত্র কোন পুত্রকে অমৃত অপেক্ষ। সুখকর তপন্তা- 
রূপ পরম সুমধুর বস্তু দান করিয়া, :অপরকে বিয, 
হইতে ভয়ঙ্কর বিষয়োপভোগে নিযুক্ত করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন! হে পিত: ! আপনি ত সকলই জানেন, 
যে জন একবার অতিভয়ন্কর গভীর সংনার-সমুদ্রে 
নিমগ্গ হইয়াছে, কোটিকল্সকাল গত হইলেও 


‘সে কি আর নিস্কৃতি লাভ করিতে পারে? যিনি 


নিস্তারকর্ত্ত; সকলেরই আদিকায়ণ এবং যাবতীয় পুরুষ 


অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ও যে কৃপাময়ের কৃপাবলে জগতে 


কিছুই অপ্রাপ্য থাকে ন|; যিনি ভক্তিমার্মের একমাত্র 
সহায় ও যে ভক্তবৎসল, ভক্তগণকে কিন্কর বলিয়া 


"নিরন্তর রক্ষা! করিয়াথাকেন, যিনি ভক্তগণের পরম 
প্রিয়, ও একমাত্র গতি এবং আরাধ্য-দেবত! ; ভক্তজন 


অনায়াসেই যাহার সাধনায় সক্ষম হয় ও যিনি নিরন্তর 
সত্তপধাবলম্বী, দেই নির্মলম্বভাব ভক্তানুগ্রহকারী 
পরমেশ্বর হরিকে ত্যাগ করিয়া, কোন্‌ মুঢুমতি পুরুষ 
বিনাশের কারণ বিষম বিষয়রসে মনকে অভিনিবিষ্ট 
করে ?1.২৯--৩৫। হেপিতঃ! কোন্‌ মুচুব্যক্তি সুধা 
হইতেও সুখজনক কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করত বিষম বিষয়- 
রূপ বিষ পান করিতে ইচ্ছা করে? হে তাতঃ! যেরূপ 
কীটপতঙ্গের নয়নে দীপশিখা! মনোহর বলিয়া বোধ 
হয় এবং বড়িশগ্রধিত মাংসখণ্ড যেরূপ মত্ভ্গবের 
সুখকর বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই প্রকার বিষয়ামূজ 


১৬ ্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 

অতএব পুত্রের প্রতি অকারণে এরূপ কোপ প্রকাশ 
কি আপনর শে॥ভা পায়? হে পিতঃ! আপনিই 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, পগ্ডিতগন্, পুত্র উৎপথগামী 
অর্থাৎ বিরুদ্ধাটারী হইলেই, অভিসম্পাত প্রদান বা 
পরিত্যাগ করিয়! থাকেন । অতএব আপনি পণ্ডিত 
হুইয়া কিপ্রধারে নিরীহ তপস্বী পুত্রকে অভিসম্পাত 
করিতে সাহসী হইলেন। হে ব্রক্মন্‌ ! ভাগ্যদোষে 
যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কুপ৷ করিয়|। আমাকে 
এই বর দান ।কর্ুন যে, যে যে যোনিতেই আমি নম 
গ্রহণ করি না কেন, হরিভক্তি যেন কখনই আমাকে 
ত্যাগ না করে, আমি সকল অবস্থাতেই বেন হরিনাম 
করিয়! চরিতার্থ হইতে পারি ; কারণ ফে ব্যক্তি বিশ্ব. 
বিধ'তার পুত্র হুইয়াও হরিপদ ভক্তিশৃহ্য হয়, মেই 
অধম, ভারতভূমিতে শুকর অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। হে পিতঃ! আরও দেখুন, যদি 
কেহ জাতিম্মর ও হরিপরায়ণ হইয়া শৃকরযোনিতেও 
জন্ম লাভ করেন, তথাপি তিন অবশ্যই নিজ মুকৃতি- 
প্রভাবে অনায়াসে গোলোকধামগমনে সমর্থ হইয়া 
থাকেন। হে তাত! একমুখে আমি আর কতই 
হরিভক্তিমহাত্ম্য বর্ণন করিব, যে সকল বৈষ্চবগণ 
ন্রস্তর সকলেরই প্রর্থনীয় হরিচরণারিবিন্দের ভক্তিরূপ 
মধু পান করিয়া থাকেন, নিশ্য়--ত্াহাদিগেরুই পবিত্র- 
স্পর্শ লাভ করিয়া বহুন্ধরাও-পবিভ্রা হইয়াছেন। হে 
পিতামহ! অধিক কি বলিব, নিরন্তর তীর্থ সকলও 
পাপিজনার্পিত ও নিজকৃত পাপ সকলের ক্ষালনজন্যই 
'+বৈধঃবগণের স্পর্শকে অভিলাষ করেন। অধিক আর 
কি কহিব, পুণ্যভুমি ভারতক্ষেত্রে, মনুষ্যগণ 
হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হুইবামাত্র, উর্ধতন কোটিপুরুষের 
সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন। এবং হরিমন্্-গ্রহণ 
মাত্রে, নরগণ কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতেও মুক্তি 
লাভকক্কুরিয়া পবিত্র হইব: ধাঁকেন,, তাহাদিগের আর 
পুর্ব কর্ম্মের ফলাফল কিছুই ভোগ. রুরিতে হয় 
না। যে ব্যক্তি, পুত্র, কলত্র, শিষ্য মেবক ও বান্ধব .. 
প্রভৃতিকে সৎপথ প্রদর্শন করাইতে বাসনা করেন, 
সদ্গতি স্বয়ং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 
তিনি অনায়াসে সদগতিলাভে. .সমূর্থ হন এবং যে 
গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যকে মসৎপথে প্রবৃত্ত করেন, চন্্র- 
সুর্ধ্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার আর কুস্তীপাক নরক 
হইতে কোনক্রমে নিস্কৃতির উপায় নাই। ৫০-৬০ | 
কহিতে লাগিলেন। ৪১--৪৯। নারদ কহিলেন, হে | হে পিজঃ| যে গুরু, বা! যে পিতা, বা ষে সানী: 
তাঁও! ক্রোধ সম্থরণ করুন, আপনি জগতের গুরু | হরিচিরণারবিন্দে ভক্তি শিক্ষার্দিতে অসমর্থ, সেই 
ও সংহারকর্তা এবং আপনিই তাপষগণের ঈশ্বর, গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর! এবং সেই পিতাকে 
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লোকের বিষয়োপভোগ স্বপ্নের গায় নশ্বর, তুচ্ছ এবং. 
অগত্য ও মৃত্যুর কারণ হুইলেও ইহাই সুখকর, 
এইকরূপ-আফ্রি হইয়াথাকে। অগ্নিশিখার স্ায় তেজঃ- 
পুণ্ডকলেবর, পরম বৈষ্ণব নারদ মহাশয় ইহ! বলিয়া 
বিরত হইলেন এবং পিতাকে নমস্কার করত তাঁহারই 
সম্মুখে অবস্থান করিলেন। হে দ্বিজ ! এইরূপ শ্রব্ণ 
করত প্রজাপতি ব্রহ্ম, অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ 
তনয় নার্দকে অভিসম্পাত করিলেন, তখন ক্রোধভরে 
তাঁহার মুখকমল দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইল ও অঙ্গদকল 
অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল এবং ওষ্ঠাধর নিরস্তর 
স্পন্দিত হওয়ায় রূপান্তর ধারণ করিল। ৩৬__৪০। 
তখন তিনি বলিলেন, নারদ! আমার শাপপ্রভাবে 
তোমার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে এবং ক্রীড়ামৃগের 
ন্যায় য্যেধ্ললু্ধ লম্পটরূপে অবস্থান করিবে। তুমি 
স্থিরযৌধনযুক্তা রূপলাবগ্যবতী পঞ্চাশৎ কামিনীর 
প্রাণপ্রিয় ভর্তা হইয়া, তাহাদিগের মন হরণ করত 
নিয়ত ক্রড়া-কৌতুকে উন্মত্ত থাকিবে। আরও 
বলিতেছি, তুমি শৃঙ্গারশান্তরের পারদশাঁ ও নিরন্তর 
মহাণৃষ্গারের অভিলাষী হইবে এবং লানাপ্রকার শৃঙ্গার- 
নিপুণ ব্যক্তিদিগের গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবে। 
তুমি গন্ধ গণের আদিপুরুষ, অর্থাৎ বংশপ্রবর্তক 
হইবে, এবং তোমার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ও যৌবন 
চিরস্থায়ী হইবে, তুমি বীগাবাদন ও গানবিষয়ে অতি 
প্রদিদ্ধি লাভ করিবৈ। হে নারদ! তুমি প্রাজ্ঞ, নিষ্ট 
ভাষী, শাম্তন্বভাব, সুশীল ও সুবুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত, 
হইবে এবং তোমার উপবর্থণ এই নাম হইবে 
এবিষয়ে কিছুমা সন্দেহ নাই। আর মেই সকল 
বিলাসিনীগণের সহিত নির্জন কাননপ্রদেশে দিব্য 
লক্ষযুগ বিহার করিয়া, পরিশেষে পুনরায় আমার 
শাপবলে দাসীপুত্রূপে জন্ম লাভ করিবে | হে বস! 
তাহার পর তুমি বৈষ্ণবদ্নিগের সংসর্গ এবং তীহাদিগের 
' উচ্ছিষ্ট ভোজনহেতু দয়াময় শ্রীকৃষের প্রসাদে পুনরায় 
আমার পুত্র হইবে। তখন পুনর্ববার আমি তোমাকে 
পুরাতন দিব্য তত্বজ্ঞান প্রদান করিব, কিন্তু এক্ষণে 
তুমি বিনষ্ট হও এবং সত্য সত্যই খোর সংসার- 
সাগরে পতিত হইয়া অশেষযন্ত্রণা ভোগ করত কিয়দ্দিন 
অতিবাহিত কর। হে বিপ্রবর! ভগৎপতি ব্রহ্মা, 
নিজ পুত্রকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে পরে 
বৈষবাগ্রমী নারদমুনি কৃতাগ্তলিপুটে রোদন করত 
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পিত! বলিয়া সম্বোধন করা, ও সেইরূপ স্বামীকে , অনন্তর মসুর ওরপে তাহার সহধর্মিনী খতরপার গর্ভে 
স্বামিত্ব-নিবন্ধন সম্মান কর! বিড়ম্বনামাত্র। মহাত্মা | আকুতি, দেবহৃতি ও প্রন্থতি নামে পৃত্তিপরায়ণ কণ্ঠা- 
নারদ এইরূপ নীতিগর্ত বাক্য বলিয়া, ক্রোধন্তরে ! ত্রয় জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে প্রিয়ব্রত ও উদ্তানপাদ 
আরও কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন, হে চতুরানন! তুমি | নামে অতি কমনীয়-কলেবর ছুই পুত্র মনুর রসে. 
যখন নিরপরাধে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলে, | শতরূপার গর্ভে জন্ম লাভ করেন, কালে মহাত্মা উত্তান- 
তখন আমারও তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা | পাদের ধ্রুব নামে এক পরম ধার্ল্মিক বৈষ্ণবচূড়ামণি 
সর্বরতোভাবে বিধেয় ; কারণ হিংসা করিতে প্রবৃত্ত | পুত্র হয়। কিছুদিন গত হইলে মনু মহাশয়, 'নিজ- 
হইলে, পণ্ডিতগণ অবশ্যই প্রতিহিৎসা করিয়া থাকেন। | কন্তা আকৃতিকে রুচিনামক যুনিবরকে অর্পণ করেন 
হে পিতঃ! আপনি পূজ্য হইলেও আমার শাপ- | এবং দক্ষহস্তে প্রহ্থৃতিকে অর্পণ করিয়া, কর্দমমুনির 
প্রভাবে সমুদয় বিশ্বসংসারমধ্যে স্তবকবচ ও পৃজা- | হস্তে দেবহুতিকে প্রদান করিলেন; যাহার গর্ভে 
বিধির সহিত নিশ্চয়ই আপনার মন্ত্র বিলুপ্ত হইবে, | ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি জন্মগ্রহণ করেন, ঝধিবর !, 
অবশ্যই আপনাকে বিশ্বমধ্যে সামান্তলোকের সদৃশ | শ্রবণন্খকর জগদীশ্বরের অদ্ভুত স্বষ্টিকৌশল ক্রমে 
অপুজ্য হইয়া কালযাপন করিতে হইবে, পরে কল্পত্রয় | ক্রমে আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অন্তর 
অতীত হইলে পুনরায় যথাবিধি পুিত হইতে পারি- | প্রজাপতি দক্ষের ওরসে প্রস্থতির গর্ভ হইতে 
বেন। হে ব্ৰহ্মন, এক্ষণে কেবলমাত্র আপনার | ক্রমশঃ -বষ্টি কন্তার জন্ম হয়, সেই ঃতনয়াগণের 
অবশ্ঠপ্রাপ্য যজ্ঞভাগ ও ব্রতার্দি-কার্ধ্ে একবারমাত্র | মধ্যে ধর্মকে আটটা, রুদ্দরদেবকে একাদশটা ও ভগবান্‌ 
আপনার পুজা, ইহাই রহিল, আর অমুদয়ই বিনষ্ট | শিবের হস্তে প্রকৃতি সতীদেবীকে সমর্পণ করিলেন 
হইবে তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই ; কিন্তু দেবতা প্রভৃতি | এবং মহাত্মা কশ্যপ, ত্রয়োদশটা কন্তার পাণিগ্রহণ 
আপনার বন্দনা করিবেন। নারদ মহাশয়, পিতৃসমক্ষে | করেন, অবশিষ্ট সপ্তবিংশতি কন্তাকেই চন্্রহস্তে 
এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, প্রজাপতি বিধাতাও | সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১--৮। হে বিপ্র! এক্ষণে 
অতিশয় হুঃখিতাসন্তঃকরণে দেব-সভায় অবস্থিতি করিতে | ধর্ম্মপত্বীদিগের নাম বীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন! 
লাগিলেন। হে শৌনক অনস্তূর নারদ মহাশয় | শান্তি, পুষ্টি, হত, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা এবং মতি ও 
পিতার মেইপ্রকার অভিসম্পাত-প্রভাবে, প্রথমে | স্মৃতি এই আট নামে তাঁহারা প্রসিদ্ধা। শাস্তির গর্ভ 
উপবর্হণ নামে-এন্বর্ব, ও পরে দাসীপুত্র হইয়! জন্ম- | হইতে সন্তোষ নামে এক পুত্র হয় এবং যিনি পুষ্টি 
গ্রহণ করিয়া, পরিশেষে পুনরায় প্রজাগতিপুত্র নারদ. গর্ভমমুভুত, তিনি মহান্‌ নামে প্রগিদ্ধ হন, পরে 
রূপ ধারণ. করিয়া, মহধি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেনগ তির গর্ভে ধৈর্যের জন্ম হয় এবং তুষ্টির গর্ভ হইতে 
এবং যে প্রকারে পিতার নিকট হইতে জ্ঞান | হর্ষ ও দর্গ নামে প্রসিদ্ধ হুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং 
লাভ করিয়াছলেন, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিব | ক্ষমাপুত্র সহি, অদ্ধাপুত্র ধার্মিক, মতিপুত্র জ্ঞান ও 
না। ৬১৬৮1 : ্মৃতিপুত্র, জাতিম্মর নামে প্রগিদ্ধি লাভ করেন। এবং 
্রহ্ষবণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ধর্থেরপুর্ববপতথী মূর্তির গর্ভে, মহর্ষি নরনারায়ণ জন্ম- = 


১5 সরণি শি 3: "| গ্রহণ করেন। হে শৌনক! এই ধর্সপুত্রগপ, 
চন := এ [এিকলেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ৯--১২। মহর্ষে। ০ 2 
নবম অধ্যায় । এশ-এক্ষণে কুদ্রপত্রীগণের নাম কীর্তন করিতেছি, অব. 


হিত হয়: শ্রবণ করুন। ১ম কলা, ২য় কলাব্তী 
ওয় কাঠা, €র্থ কালিকা, ৫ম কলহপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ বন্দলী, 
মু ভীষণা, ৮ম বান্না, ৯ম প্রমোচা, ১০ম ভূষণ ১১শ 3 
শুকী; ইহার! এই নামেই প্রমিদ্ধা, ইহারা সকলেই 3 
বহ সন্তান প্রঘব, করেন, তীহারা সকলেই শিবের 
অনুচর। শিবপত্বী মেই প্রকৃতি সতীদেবী, নিজ পিত! 

'দুক্ষরাজ হইতে স্বামীর ভয়ঙ্কর নিন্দাবাদ সমু করিতে 


হে বিপ্রবর! অনস্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা, নারদ- 
ব্যতীত অপরাপর সেই সকল পুত্রগণকে সৃষ্টির নিমিত্ত 
অনুমতি করিলে; "সাহারা সকলেই স্বীকৃত হইয়া 
তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন।- প্রথমেই মরীচিমুনির মানস 
হইতে প্রসিদ্ধ প্রজাপতি কশ্যপ মুনি জন্ম লাভ করি 
লেন, পরে নিশাকর চক্র, ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে অত্রি 
‘মহাশয়ের নেত্রমল হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং 
প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের ও পুলস্তের মানদ | না পারিয়া, যক্ষভূমিতে আত্মকলেবর ত্যাগ করিয়া, 
হইতে 'মৈত্রাবরূণের উৎপত্তি হইল। হে তপোধন! পুনরায় হিমালয়পত্রী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নে 
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১৮ 


ও পূর্বের স্ঠায় শঙ্করকেই পতিরপে প্রাপ্ত হন। হে 
ধার্মিক খষিবর! এক্ষণে কণ্ঠপপত্ঠীগণের নাম শ্রবণ 
করুন, তাঁহার যে পত্থী দেবগণের মাতা, তাহার নাম 
অদ্দিতি। যিনি দৈত্যগণকে প্রসব কবেন, তিনি দিতি 
নামে প্রদিদ্ধা, যে পত্বী হইতে সর্পকুল উৎপন্ন হইয়াছে 
তিনি কদর, যিনি পক্ষিকুলের জননী, তিনি বিন্তা 
নামে জগদ্িখ্যাতা, যাহার গর্ভ হইতে গো-মহিষাদির 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহারই নামে সুরভি এবং সরমা- 
নায়ী কণ্ঠপপত্ী, সারমেয় প্রভৃতি চতুপ্পদ্সমূহের 
গর্ভধারিণী ও তাহার অপর এক পত্নীর নাম দন, 
ইনিই দানবকূল উৎপন্ন করেন, এবং এই প্রকার 
মহাত্মা কশ্ঠপের অন্যান্য পত্বীর গর্ভে অনেক জাতীয় 
জীবের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিরূপণ করা 
স্বকঠিন। হে মুনে! ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং 
উপেন্ প্রভৃতি যে সকল মহাবলপরাক্রান্ত দেবতাগণ, 
ইহারা সকলেই অদ্দিতিগর্ভদমুডুত। হে ব্রহ্মন্‌ ! 
ইন্দ্রের ওরসে শচীদেবীর গর্ভে জয়ন্ত জন্ম লাভ 
করেন এবং বিশ্বকন্ম্ার সবর্ণা'নায়ী কন্তাতে আদিত্যের 
শনৈশ্চর ও যমনামে ছুই পুত্র ও কালিন্দী নামে এক 
কন্তার উৎপত্তি হয়, পৃথিবীদেবীও ভগবান উপেন্ 
হইতে মঙ্গল নামে একটা পুত্র লাভ করেন। ইহা 
শ্রবণ করিয়া শৌনক কহিলেন, ভগবন্‌ সৌতে! 
বহু্ধরা-গর্ভে ভগবান্‌ উপেন্ত্র হইতে বলবান্‌ মঙ্গল 
কি প্রকারে জন্ম লাভ করিলেন, বিশেষ করিয়া 
বৰ্ণন করুন| ১৩--২২। মহাত্মা সৌতি কহিলেন, 
_হে তপোমিধান শৌনক! কৌন সময়ে ভগ- 
বান্‌ উপেন্্র পব নব চন্দনপল্পবে সুশোভিত 


অতিমনোহর নির্জন মলয়গিরিপ্রদেশে একাকী 
তাহার সর্বশরীর, 


অবস্থান করিতেছিলেন। 
চন্দনাহূলিগ্ট ও রতবভূষণে ভূষিত থাকায় অতি- 
অনির্চনীয় একপ্রকার শোভা হইয়াছিল এবং সেই 
সুশীল সাততমুণ্ডি উপেন্নের ওঠাধরে ঈষৎ হাস্তের চিহ্ন 
প্রকাশ পাওয়ায়, তাহাকে রমণীকুলের একমাত্র 
প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই ভগবানের 
তাদুশ সুরম্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে দেবী বহুনধরা কামবাণে 
নিতান্ত অধীরা হই! পুর্ণযৌরনা সুন্দরীর ন্যায় 
বেশ ধারণ করত সহস! হহাস্তবদনে সেই ভগবানের 
শয্যার উপর উপস্থিত হইলেন। পরে সুগন্ধি চন্দন, 
কনতুরী ও কুহুম-প্রভৃতিথারা সুবাসিত অতিমলোহর 


এক মালতীমালা, উপেলের গলদেশে অর্পণ করিয়া. 
ছিলেন। অনন্তর 


ব্র্মবৈবর্তপুরাণ । 


তাঁহার সহিত নান'প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতে 
আরম্ত.করিলেন। অনন্তর উপেজ্রের সহিত মিলিত 
সেই সতী বন্ধুন্ধরা, নিজোদরে তন্নিহিত অমোঘ তেজ 
ধরণ করত মুঙ্চিত! হইলেন, তখন তাঁহাকে নিদ্রিত। 
বা ততোধিক মৃত! বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তখন 
পুরুযোত্তম উপেন্রদেব, সেই আলুলারিতবসনা, 
স্থশ্রোণী, বিপুলস্তনী, বৃহন্নিতদ্ব, ধরণীকে সহাস্তব্দনা 
অথচ সুখসন্তোগমুচ্ছিতা দেখিয়া ক্ষণকাল নিজ বক্ষে 
ধারণ করত তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং তাহাকে 
সেই নির্জনপ্রদেশে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, 
স্বস্থানে প্রস্থান ফরিলেন। হেমুনে! এমত সময়ে 
উর্ধবশীনায়ী বিদ্যাধরী, পথ ভ্রমণ করিতে করিতে 
সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই ধরণীর 
তদবস্থা দেখিয়। নানাপ্রকার উপায়ঘারা তাহার চৈতন্য 
সম্পাদন করত, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ধরণীও 
তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন্স । ২২ - ৩১ 
অনন্তর স্তোগ-ছুর্ধবলা ধরিত্রা, সর্ধংসহা হইলেও 
তাহার শরীর ক্রমশই অবদন্ন হইয়া আসিল এবং 
সর্বতোভাবে আপনাকে উপেন্দ্রতেজ-ধারণে আসক্ত 
দেখিয়া, প্রবাণের আকরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন! 

বিপ্রবর ! সেই তেজ কখনই ধ্যর্থ হইবার নহে, এই 
জন্য সেই প্রবালের আকরমধ্যে হুধ্যসদ তেজস্বী এক 
কুমারের জন্ম হইল এবং প্রবালসংসর্গে তাঁহারও 
দেহকান্তি অবিকল প্রবালের সতৃশ হইল। মঙ্গল 
নামে প্রসিদ্ধ অতি মহান মেই নারায়ণাত্বজের 
প্রিয় পন্থী মেধাবীর গর্ভে, ঘন্টেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনিও অতি মহান্‌ ব্রণদ্দাতা ও বিষুততুল্য তেজদ্বী। 
বিপ্রবর! অনন্তর দিতিদেবীর গর্ভ হইতে মহাব্ল- 
পরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে পূৃত্রত্বয় 
এবং সিংহিকা নামে এক কন্তার উদ্ভব হয়, সেই 
মিংহিকা হইতেই সৈংহিকেয় রাহুগ্রহ জন্মলাভ . 
করেন এবং ওঁ দ্িতিদেবীর কন্া সিংহিকার অপর 

নাম নির্ধতি, এই জন্ত রাহু, নৈর্ঘত নামেও প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। পূর্বোক্ত হিরগ্যাক্ষ, যৌবনকালেই 
শুকররূপধারী বিষ্ণুকরভৃক নিহত হুন, নে সময়ে তাহার 
সম্তানাদি কিছুই হয় নাই। ছিরপ্যকণিপুর পুত্র 
পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ, ্রহাদের পুত্র বিরোচন এবং : 
বিরোচনের পুত্র বলি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি ওঁদাধযগুণে . 
সমুদয় জগত্মধ্যে বিখ্যাত আছেন। এই বালি 


(রাজের বাণ নামে যোগিগণের অ. 
তগবান্‌ উপেন, বনুতবরারর মেই | ইনি ভক্তিবলে এ 


প্রকার মন্ধগীড়িত মন্যেভাব অবগত হইতে পারি] হে শৌনক! 


ভগবান শঙ্কসকে বাধ্য করিয়াছিলেন 
এক্ষণে বজ্রের বংশাবলী বর্ণম করিতেছি 
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ভ্ৰন্মথণ্ড । 


শ্রবণ করুন। অনন্ত, বাসুকি, ধন্নগ্রয়, ককেটিক 
তক্ষক, পদ্ম, এররাবত, মহাপদ্ব, শঙ্কু, শঙ্খ, সন্বরণ, 
বৃতরাই, হৃর্র্য, দুর্জয়, দুৰ্ম্মখ, বল, গোক্ষ গোকামুক 
এবং বিরূপ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাগসকল' ইহারই গর্ভ 
হইতে সমুংপন্ন হইয়াছেন, এতন্তিম অন্যান্য যে সকল 
সর্প দৃষ্টিগোচর হর, তাঁহারা সকলেই ইহাদিগের 
বংশধর ৷ ৩২--৪১। এই কক্রর গর্ভে যাবতীয় 
তপন্বিনীর শ্রেষ্ঠা, জ্হাতেজন্বিনী মনা নামে এক 
কন্তা জন্মগ্রহণ করেন, দৃষ্টিমাত্রে তাঁহাকে লক্মীর 
অংশ বলিয়া বোধ হয়। নারায়ণের অংশ সমুদভূত 
জরৎকারু মুনি, এই মনপাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন 
এবং বিষ্ণুতুল্য তেদস্বী আস্তিক ম্হামু!্ন ইহারই গর্ভে 
উৎপন্ন হন। হে তপোনিধান শৌনক ! অপারশক্তি 
এই সকল বিষ্ধরশ্রেষ্ঠ নাগগণের নামোচ্চারণমাত্রে 
মনুষ্যগণের আর সর্পভয় থাকে না, এই ত কদ্রর 
বংশাবলী কীর্তন করিলাম, এক্ষণে বিনত।-বংশের 
বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ গরুড় ও 
অরুণ নামে বিনতার ছুই পুত্র হয়, ইহারা উভয়েই 
পরাক্রমে বিষ্ণুর সমকক্ষ, ক্রমে যাবতীয় পক্ষিজাতিই 
এই উভয় হইতে উতপন্ন হয়! হে মুনিবর! গো. 
মহিষাদি সমুদ্রায়ই সুরভির গর্ভজাত এবং সারমেয় 
প্রভৃতি সমুদয় চতুষ্পদ জন্তই, সরমার গর্ভ হইতে 
সমুদ্ভুত হুইয়াছে। মহাবল দানবদকল দনুর গর্ভ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই প্রকার অপরাপর 
যাবতীয় জাতিই মহামুনি কশ্যপ মহাশয়ের অন্ঠান্ত 


পত্বীগণের গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই আমি" 


কণ্তপবংশ সবিশেষ কীর্তন করিলাম, সম্প্রতি চন্দর- 
বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। হে শৌনক! সম্প্রতি 
চন্ত্রপত্বাগণের নাম ও সকল পুরাণের সারভূত অদ্ভুত 


চরিত সকল বর্ণন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন।. 


৪১--৪৮। চন্দ্রের সপ্তবিংশতিসংখ্যক পত্ীগণ)_- 


"অশ্বিনী, ভরবী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগণিরা, আর, 


পুনর্বনূ, পুযা।, অশ্রেষা, মধ, পুর্্বকন্তনী, উত্তরফন্তনী, 
হস্ত, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখ!, অনুরাধা, ভ্যেষ্ঠা, মূল 
ুর্্বাধাঢা, উত্তরাষাচ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, 
পুর্ববভাব্রপদদী, উত্তরভাদ্রপদী এবং রেবতী-_এই সপ্ত. 

বিংশতি নামে বিখ্যাতা- এবং ইহারা সকলেই পতি- 
পরাণ ও সকলের পুপ্র্যা ছিলেন। এই সকল 
রমণীগণের মধ্যে কেবল রোহিণীই সর্বাপেক্ষা প্রিয়- 


তমা ও রসিক! বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং সেই রসিক!” 


রোহিণী নিরন্তর রসিকত৷ দর্শন করাইয়া! নিজ পতি 
চত্্রকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে, চক্র আর 


১৯ 


তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত পত্বীর নিকট গমন 
পর্ধ্যস্ত করিতেন না। তাহার পর, রোহিনীবু অন্তান্ত 
ভগিনীগণ, আর দৌর্ভাগ্য হুঃখ সহ না করিতে পারায়, 
পরস্পর পরামর্শনিসারে সকলে একত্রিত! হইয়া, পিতা 
দক্ষরাজকে প্রাণনাণকর সমুদয় সাপত্য যন্ত্রণ! বিদিত 
করিয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি, তনয়াগণের 
পেইপ্রকার হৃদয়বিদারক ছুঃখের কথা শ্রবণমাত্রে, 
যংপরনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, জামাতা শশধরকে মন্ত্র 
পূৰ্ব্বক অভিসম্পাত প্ৰদান করিলেন, শশধরও শ্বশুরের 
শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ যন্মারোগাক্রান্ত হইলেন এবং 
দিন দিন ক্ষীণ-কলেবর হইয়া, অবশেষে যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে থাকিলেন, পরিশেষে নিজ শরীর অর্াবশিষ্ট- 
মাত্র হইলে, ভগবান্‌ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। 
অনভ্তর কৃপাময় শঙ্কর, চন্দ্রদেবকে অতিশয় ক্রি ও 
শরণ।গত দেখিয়া অভয় দানপুর্বক আপনার মাহাত্ম্য 
বিস্তার করিলেন এবং তাহাকে যন্মারোগ হইতে মুক্ত 
করিয়া নিজ মস্তকে স্থান দান করিলেন, সেই অবধি 
শশধর ও করুণাময়ের করণ-প্রভাবে পূর্ববরূপ ধারণ 
করত নির্ভয় চিত্তে, শিবশেখরে অবস্থান করিতে 
লামিলেন। মহর্ষে! শঙ্কর, চন্দ্রকে সস্তকে ধারণ 
করিয়! অসধি চক্রশেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন; এই” 
জন্যই শিবসদৃশ শরণাগতপালক দ্বেবগণমধ্যে অপর 
কাহাকেই অবলোকন করা যায় না। হে শৌনক! 
এদিকে" দক্ষস্তাগণ নিজ পতিকে রোগ হইতে যুক্ত 
ও শিবশেখরে অবস্থিত শ্রবণ করিয়া, অতিশয় রোদন 
করত পুনর্বার তেজস্বিপ্রবর পিত! দক্ষরাজের শরণা- 
গত হইলেন এবং পতি-বিয়োগ-হুঃনিতা পতিপরায়ণা 
(মেই কামিনীগণ পিতৃসন্গিধানে আগম্লমাত্রেই 
বারংবার বক্ষে করাঘাতপুর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত 
অনাথবন্ধু বিধিপুত্র দক্ষরাজকে কহিতে আর্ত 
করিলেন। ৪৯--৬১। দক্ষকন্তাগণ কহিতে লাণি- 
লেন,_হে পিতঃ! স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্যই 
আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলাম, কিন্ত 
আমাদিগের *এমতই অনৃষ্ট যে সৌভাগালাভ দরে 
থাক, সর্ধগুণা্িত... স্বামীর দর্শনহখেও বঞ্চিত! 
হইলাম। হে পিতঃ! অধিক আর দুঃখের কথা কি 
কহিব। আমাদিণের চক্ষু অবিকল থাকিলেও সকল 
অদ্ধকারময় দেখিতেছি, এক্ষণে জানিলাম, কুলকামিনী 
গণের একমাত্র পতিই লোচনম্বরপ। এই সংসার- 
মধ্যে রম্ণীকুলের পতিই একমাত্র গতি, পৃতিই জীবন. 
স্বরূপ ও পতি হইতে অন্ত আর সম্পদ কিছুই নাই 
এবং পতি হইতেই কামিনীগণের ধর্থার্থকাম মোক্ষ 
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২০ 
এই চতুৰ্কার্গ লাভ হইয়া! থাকে ও সংসারসমুদ্রের 
সেতুন্বরপ ! অধিক কি কহিব, স্ত্রীগণের পক্ষে 
পতিই নারারণস্বরূপ, পতিসেবাই তাহাদিগের ব্রত, 
ও সনাতন ধর্ম; পতিসেবা-পরান্ুখ কুলকামিনী- 
গ্রণের অন্ত কার্ধ্য হইতে ওভ ফল ংয়না। হে 
পিতঃ !, আপনি ত সকলই বিদিত আছেন সর্বপ্রকার 
তীৰ্থে স্নান, যথাবিধি যন্ঞকার্ণ্যের দক্ষিণাদান ও সর্বব- 
প্রকার পুণ্যজনক দান, ব্রত, নিয়ম, সকল দেব্তার 
অর্চনা, সর্বপ্রকার অনশন এবং অশেষবিধ তপস্তাদি- 
রূপ যে সমস্ত পুণ্যকাধ্য সংসার হইতে নিষ্কৃতির 
কারন বলিয়া অভিহিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে 
কেহই স্বামীর পদসেবার যৌড়র্শীঘশেরও যোগ্য নহে; 
ফলত স্ত্রীলোকের স্বামিসেবাব্যতীত কিছুতেই নিস্তার 
নাই। হে তাত! সকল বন্ধু বান্ধব হইতে রমণীগণের 


: পুত্ৰই প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই পুত্ৰই স্বামীর 


অংশমাত্র হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং শত পুত্র অপেক্ষা 
স্বায়ীই যে অতিশয় প্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে 
রমনী অস্ংশ হইতে উৎপন্ন এবং যাহার চিত্ত নিরন্তর 
পরপুকুষকে অভিলাষ করিয়া থাকে, সেই ছুষ্টচেত। 
কামিমীই পতিনিন্দ! করিয়া থাকে । আর যে রমণী 


 *্যথার্থ সাধ্বী, তিনি পতি, পতিত হউন বা রোগী হউন 


ুষ্টই হউন, আর নি্ধন হউন এবং গুণহীনই হউন, 
বা যুৱাই হউন, অথবা বৃদ্ধই হউন কোনক্রমে 
তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেন না, নিরন্তর 
তাহারই 


পতিকে ত্যাগ করি! থাকেন, চন্দ্র হৃ্ধ্য বিদ্যমান 
থাকিতে তিনি কালহুত্র হইতে কিছুতেই নিন্কৃতি- 
লাভে সমর্থা হন না এবং অনস্তকাল তাহাকে নরক- 
মধ্যে থাকিয়া ভয়ঙ্কর শবকুনতুলা কীটগণের অসহ, 
দংশনযন্ত্র সহ করিতে হুইবে। ক্ষুধার সময় মৃত- 
ব্যক্তির বসা মাংসেই ক্ষুধার শান্তি এখং পিপামার, 
সময় মূত্রপানেই পিপাসা দূর হইবে। হে পিতঃ! 
ইহাতেও পতিদ্বেষিণী অদতী কামিনীর যন্ত্রণার শেষ 
হয় ন!। দেই হতভাগ্য অদতীকে এই প্রকার নরক- 
ভোগের পরও পুনরায় সহত্রকোটি জন্ম গৃধ হইয়া, 


অনির্বচনীয় যন্ত্রণা! ভোগ করিতে হয়; পরে সেই 


কুলটা শতবার শুকর ও শতবার শ্বাপদ্নরূপে জন্ম লাভ 

কক্রিরা শরিশেষে যদিও নিজে পুর্ব-সর্চিত শুভ কর্ম- 

বলে নান্ব'দ্রন্ম লাভ করে, তথাপি দে নিশ্চয় বিধবা, 

এনহীন। ও চিররোগিণী হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ 
লাই পিতঃ হ্‌ 

নাই। পিতঃ। আপনি বিধৃত পুর এবং তাহার 


ipathi Coll 


সেব| করিয়া থাকেন। ৬২-৭০! যে 
অদ্তী রমনী সপ্তণ ব| নির্গ্ডণই হউন, বিদ্বেশবশতঃ-। 


্রক্মবৈবর্ভপুরাণ । 


ন্যায় আপনিও সমুদয় জগৎ, সুজন করিতে সক্ষম, 
অতএব আপনার নিকট আমাদিগের সামান্ত প্রার্থন৷ 


কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমরা নিজদোষেই হুল- 
কামিনীদিগের পরমারাধ্য জগতের সার পতিধনে 
বঞ্চিতা হইয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে আমাদিগের সেই 
পরম গুণবান্‌ পতিকে দান করিয়! অভিলাষ পুর্ণ করুন। 
প্রজাপতি দক্ষ কন্তাগণের এইপ্রকার করুণাপুর্ণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, ভগবান্‌ শঙ্কর-সন্নিধানে উপস্থিত হই- 
লেন, মহাদেবও তাঁহাকে দেখিবামাত্র অস্যুতথানপূর্ব্বক 
প্রণাম করিলেন। অনন্তর দক্ষরাজ কৃপানিধান শিবকে 
প্রণত দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণপুর্ববক আশীর্ব্বাদ করিয়া 
কহিতে লাগিলেন। ৭১--৭৭। দক্ষ" কহিলেন, 
শত্তো! আমার প্রাণবল্লত জামাতাকে প্রদান কর, 
শশধর আমার কন্তাগণের প্রাণ অপেক্ষ! প্রিয় পতি, 


তাহারা পতিকে না দেখিতে পাইয়া নিতান্ত কাতর হুই-. 


য়াছে, অতএব আর বিলম্ব করিও না। হে জামাত! 


আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি আমার জামাতা বিধুকে 
প্রদান ন! কর, তাহা হইলে তোমাকে ভয়ঙ্কর অভি- 
সম্পাত করিব, কার সাধ্য রক্ষা করে। হে দ্বিজবর ! 
শরণাগতবৎসল কৃপাময় শঙ্কর স্বীয় খণ্ডর্‌ দক্ষ মহা" 
শয়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়! সুধা! হইতে অধিক 
সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। ৭৮--৮০। 
মহাদেব কহিলেন, _দক্ষরাজ ! যদিও আপনি আমাকে 
ভম্মপাৎ বা অভিসম্পাত করেন, তথাপি জীবিত 


থাকিতে কখনই শরণাগত চন্রুকে পরিত্যাগ করিতে 
‘পাঁরিব না। হে মুনিবর! দক্ষরাজ, মহাদেবের 


এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধভরে শাপপ্রদানে 
উদ্যত হইলেন, মহাদেবও উপায়ান্তর না দেখিয়! 
তৎক্ষণাৎ বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীহরিকে 
স্মরণ করিলেন। এমত সময়ে দয়াময় কৃষ্ণ, শঙ্ধর- 
কর্তৃক স্থৃত হইয়াই বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণরূপ ধারণপূর্ধ্বক 
উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারাও বিপ্র- 
রূপধারী ভগবানূকে দেখিয়া ক্রমে উভয়ে প্রণাম 
করিলেন। তখন তেজোময় পরমত্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ 
উভয়কে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া শাপভীত শঙ্করকে 
কহিতে . আরম্ভ করিলেন। ৮১-৮৪। শ্রীকৃষ্ণ 
কহিলেন, হে শর্ব্ব । যাবদীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আত্মা 
অপেক্ষ! প্রিয় আর কেহই নাই, অতএব হে সুরনাথ! 
আত্মাকে' রক্ষা করাই সর্বতোভাবে বিধে॥ ; এই 
জন্য বলিতেছি, দক্ষরাজকে প্রার্থিত শশধর সমর্পণ 
করত আত্মাকে রক্ষা কর। হে শঙ্কর! তুমি তপস্বী- 


চি Pn) SA ও বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য 


- 


NCEA 


ব্রন্মথণ্ড। ১ 


এবং অর্বরজীবে সমদরশী ; তোমার স্যায় মহাত্মার 
হিংসা বা ক্রোধের বশীভূত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। 
আর এই ব্রহ্মাত্বজ দক্ষ, নিতান্ত কোপনম্বভাব ও 
দর্দর্য এবং অতিশয় তেজস্বী; অতএব দক্ষরাজের 
বিকুদ্ধাচরণ করা, তোমার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। 
হে শঙ্কর! তুমি ত সকলই জান, শিষ্টব্যক্তিই 
ু্র্ঘকে ভয় করিয়াথাকে ; কিন্ত ছু্রযব্যক্তি কাহাকেই 
ভয় করে না। হে শৌনক! ভগবান শঙ্কর পরম- 
ব্রহ্ম নারায়ণের এবংবিধ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
সহান্তব্বনে তাঁহাকে বলিতে লানিলেন। ৮৫--৮৮। 
শঙ্কর বলিলেন, হে করুণাময়! আপনিও আমাকে 
নিয়তই কৃপা করিয়া থাকেন, তবে কিজন্ত এরূপ 
অন্তায় অনুমতি করিতেছেন? আপনি আজ্ঞা করিলে, 
আমার চিরসঞ্চিত তপস্যা, সমুদয় তেজ এবং সমস্ত 
সিদ্ধি ও সম্পদ অথবা প্রাণপর্ধ্স্তও দান করিতে 
কাতর নহি, কিন্তু শরণাগতকে কখনই দান করিতে 
পারিব না। আপনি ত সকলই জানেন, যে ব্যক্তি 
ভয়প্রযুক্ত আশ্রিত *রণাগতকে পরিত্যাগ করেন, 
তাহাকে ধর্মও অভিসম্পাতপুর্বক পরিত্যাগ করিয়! 
প্রস্থান করেন। হে জগত্প্রভে! এই নিমিত্তই 
বলিতেছি, আমি সমুদ্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; 
কিন্তু ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে কোনক্রনেই পারিব না। 
যে জন ধর্ম্মবিহান হয়, তাহার আর কোনপ্রকার 
গতি থাকে না) এবং যে ব্যক্তি ধর্মকে নিয়ত রক্ষা 


করেন, স্বয়ং ধর্মও তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।.. 
আপনাকে" 
জিজ্ঞাস! করিতেছি, কৃপা করিয়। বলুন দেখি, এক্ষণে 


হে প্রভো! আপনিই ত-ব্দকর্তা ? 


কিবপ কার্ধ্য করিলে ধর্ম রক্ষা হয়? হে সনাতন! 
আপনিই এই বিশ্ননংসারের স্থজন:-ও পালনকর্তা 
এবং অবশেষে আপনার ইচ্ছাতেই সমুদয় আপনাতেই. 


বিলিয়প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেইমাত্র" নাই। 
. অতএব হে অনস্তশক্তিমন্‌ 1! আপনার চরণীরবিন্দে 


যে ব্যক্তির ভক্তি অচলভাবে অবস্থান করে, তাহার 
আর অন্ত কোন্‌ বান্তি ছইতে-ভয়ের সম্ভাবনা! আছে? 
ফলতঃ যদ্যপি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, 
তাহা হইলে সাযান্ত দক্ষের কথ! কি, (বোধ হয় 
আপনাকেও ভয় করি না। তখন সর্বতাববিং 
ভগবান্‌ হরি শঙ্করের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করত 
পমম প্রীত হইয়া, .শতুশেখরস্থিত চন্দ্র হইতে 
অর্দচন্্র আকর্ষণপুর্বব্ দক্ষরাজকে দান করিলেন।' 
দ্বিজবর ! নেই অবধি ব্যাধিশুন্য অর্দচন্্র শিবশেখরে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বিষুংদত্ত অপরার্ধকে 


প্রজাপতি দক্ষ গ্রহণ করত প্রস্থানে উদ্যত হইলেন! 
পরে দ্ক্ষরাজ বিষ্ণুদত্ত অর্দচন্দ্রকে যন্মারোগগ্রস্ত 
দেখিয়া, কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ : 
করিলেন। দয়াময় হরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
বলিলেন, এই চন্দ্র আজ হইতে একপক্ষ পুর্ণ ও আর 
এক পক্ষ ক্ষীণ হইবেন। এই প্রকার বর দান করিয়া 
ত্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দক্গরাজও চন্দরকে গ্রহণ 
করত কন্াদ্িগকে অর্পণ করিলেন। ৮৯--৯৭। পরে 
চন্দ্র সেই সকল প্রণয়িনীদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম- 
আহ্লাদে দিবানিশি তাহাদিগের সহিত বিহারসুখে 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন এবং সেই অবধিই 
দক্ষভয়ে ভীত হইয়া, সমভাবে ত্াহাদিগ্নের প্রতি সেহ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুনিবর! পু্করতীর্থে 
মুনিগণ-দমক্ষে গুরুমুখ হইতে যাহ! কিছু স্ুষ্টিক্রম 
শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে সমুদয়ই আপনার নিকট 
সবিশেষ বৰ্ণন করিলাম। ৯৮-__৯৯। 
ব্রহ্গখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 


দশম অধ্যায়। 
সৌতি।পুনর্ববার কহিলেন,-_দ্বিজবর! ইহার পরু 
অপরাপর সষ্টি প্রকরণ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। 
মহ্র্ধি ভূগুর জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য চ্যবন ও শুক্র নামে 
দুই পুত্র হয় এবং ক্রতুপত্রী ক্রিয়াদেবী, মুনিশ্রেষ্ঠ : 


'বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন। হে শৌনক! অনন্তর 
কহামুনি অঙ্গিরার ওরসে মুনিপ্রধা: বৃহস্পতি, উতথ্য 


ও সম্বর নামে পুত্রত্রয়ের জন্ম হয় এবং বশিষ্ঠপুত্র 


‘শক্তির ওরসে মহামুনি পরাশর জন্মগ্রহণ করেন। 


জগছিখ্যাত শ্রীমান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরি এই মহাত্মা 


পরাশরেরই,বংশধর। এই মহর্ষি ব্যাসদেবের শুক- 
নামে জ্ঞানুগণের অগ্রগণ্য কুলপাঁবন এক সন্তান হয়, 
“হইনি শিবাংশ বলিয়! প্রসিদ্ধ। অনস্তর পুলস্ত্য 


মহাশয়ের বিশ্ব! নামে অতিপ্রসিদ্ধ এক পুত্র হয় 
ধনেশ্বর কুবের যাহার বখশধর। এই কথা শ্রবণমাত্রে 
মহৰ্ষি শৌনক, বিশ্মযান্থিত' হইয়া. মৌতিকে কহিলেন, 
মতে! কি অস্ুতুব্যাপার পুরীণবিৎ মহাত্মাদিগের 
বাক্য অতিশয় ছুর্কবোধ) আমি ত ধনেশ্বরের জন্মবিবরণ 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি এইমাত্র 
পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে ধনেশ্বরের জন্মবিবরণ কীর্তন 
করিয়া পুনরায় আমাকে কিকারণে ভিন্নপ্রকার বলিতে- 
ছেন? ইহা শ্রবণ করিয়। দৌতি কহিলেন, পুর্ব্বকালে 
এই দিকুপালগণ সকলেই পরমেশ্বর হইতে জন্ম লাভ 
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- ২৯ ._ ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ! 


করেন সত্য, কিন্তু নেই ধনেশ্বর কুবের ব্রহ্মশাপে 


ব্ৰহ্মশাপে পতিত হুইয়া অযাজ্য হইলেন, অথাৎ 


পুনর্ব্যার বিশ্রবার বংশধর হন, ইহার কারণ বলিতেছি | ইহীদিগের বাজ্য করিলে তিনিও পতিত হুইবেন। 


শ্রবণ করুন৷ একদা অঙ্গিরাত্মজ উতথ্য মহাশয় 
নিজ গুরু প্রচেতাকে, দক্ষিণ! দান করিবার নিমিত্ত 
ধনেশ্বর কুবেরসম্লিধানে উপস্থিত হুইয়া, যত্রসহকারে 
কোটি বর্ম প্রার্থনা করিলেন। বিপ্রবর! অনন্তর 
ধনেশ্বর অধিক অর্থে মমতা-নিবন্ধন কিঞ্চিৎ বিষ্ণভাবে 
প্রার্থিত দান করিতে উদ্যত হইলে, কোপনম্বভাব 
উতধ্য মহাশয় তাঁহার বিরসব্দন দর্শন করিয়া 
তৎক্মণাহ তাঁহাকে তন্মসাং করিলেন, এইভন্যই 
তাহার পুনর্ববার জন্ম হয়। এইকারণেই ধনাধিপ 
কুবের, 'বৈশ্রবণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । এতভিন্ন 
ওঁ মহামুনি বিশ্রবার রাবণ, কুত্তকর্ণ ও মৃহাত্ম! ধার্ন্সিক- 
প্রবর বিভীষণ নামে অপর তিন পুত্র হয়। পরে 
পুলহ মুনির বাংস্ত নামে ও মহর্ষি রুচির শাণ্ডিল্য 
নামে এক পুত্র হয় এবং মুনিশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি মহাশয় 
গৌতমের ওঁরসে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত কাশ্যপ 
মুনি কশ্যপ হইতে ও ভরদ্াজ মহাশয় বৃহস্পতি হইতে 
উৎপন্ন, এই পঞ্চ মুনিই পঞ্চগরোত্রের প্রবর্তক এবং 
মহাতেদ্রস্থা। তপোধন! প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখমণ্ডলে 
অন্যান্ ব্রাহ্মণজাতিরও উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা 
গোত্রশুন্ত হইয়া দেশবিশেষে অবস্থান করিতেছেন। 
এই পঞ্চগোত্র ব্ৰাহ্মণদিগের সহিত তীহাদিগের সংশ্রব 
নাই | ৭_-১৪। চনতৰ, তৃষ্য ও মনু হইতে যাহারা 
উৎপন্ন হন, তাহার! ক্ষত্রিয় হইলেন। এতভিন্ 
অপরাপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্ম গ্রহণ 
করেন, ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত ক্ষত্রিয়ত্রয়ই প্রধান। 
প্রজাপতির উর হইতে বৈশ্তের ও চরণ হইতে শুদ্র 
জাতির উৎপত্তি হয়। পরে সেই চারি জাতিরই 
সাক্র্যাবশতঃ 'অর্থাং দুইপ্রকার জাতির স্ত্রী-পুরুষ 
ই হইতে যাহাদিগের জন্ম হয় তাহারা বর্ণসন্কর বলিয়া 

প্রমিদ্ধ। হে বিপ্রেন্দ । গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক 
কুবর, তাম্বলি, স্বর্ণকার, ঝণিক্‌ প্রভৃতি যে জাতি সকল, 
তাহারাই সংশুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। "আর 
শুদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে যাহারা! উৎপন্ন হয়, তাহারা 
করণ নামে বিখ্যাত এবং ব্রাহ্মণের ওরসে 'বৈশ্তার গর্ভে 
অন্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর বিশ্বকর্মার 
মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুস্তকার, 
কংসকার, হুত্রধার, চিত্রকার, ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র 
পে জন্ম a ইহারা সকলেই বর্ণমন্ধর 
. িসিকারা। কিন্ত ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ছয় জন 
 শিল্পপান্ধে বিশেষ পারদর্শী এবং শেষোক্ত তিন জন 


মহাতপা শৌনক এইনকল শ্রবণ করত বিশ্ময়ািত 
হইয়! জিজ্ঞাদা করিলেন, হে পুরাণবিদৃদিগের অগ্রগণ্য 
সৌতে! সেই লিঙ্লিগ্রধর বিশ্বকর্ম্মা দেব্তা হইয়াও 
কিকারণে অধম শুদ্রাজাতিতে আসক্ত হুইলেন 
কিজন্যই তাঁহার পৃত্রত্রয় পতিত হুন? এবং কি 
হেতুই বা তীহাদিগের ব্ৰহ্মশাপ হইয়াছিল ? ভৎসমুদয় 
সবিশেষ বর্ণন করুন। ১৫--২৩। সৌতি কহিলেন, 
মুনিবর! একদা! ঘবতাচী নামে স্বর্গবিদ্যাধরী কামার্তী 
হইয়া, মনোহর বেশ বিহ্যাসপুর্ববক পুন্ধরতীর্থাভিমুখে 
গমন করিতেছেন, এম্ত সময়ে বিশ্বকর্্ম। সানন্দচিত্তে 
সুর্ধ্যলোক হইতে আগমন করত সহসা দেই বিলামিনী 
বিদ্যাধরীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে দেখিবামাত্র 
কামবাণে নিতান্ত অধীর হইয়া, তাহার নিকটে সহবাস 
প্রার্থনা-নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। হে মুনিগণাগ্রগণ্য ! 
সেই মুনিমনোমোহিনী স্থিরযৌবনা কামিনীর রূপ- 
লাবণ্যের বিষয় আমি আর অধিক কি বর্ণন করিব? 
সেই সুরবিলামিনীর শিরীষকুন্গ্ম হইতে সুকোমল 
অতি মনোহর অঙ্গলতিক! রত্রভূষণে বিভূষিত থাকায় 
সৌন্দর্যমাধুরীর আর পরিসীমা নাই, সেই ষোড়শ- 
ব্যাঁয়া যেন বৃহন্গিতম্বভারে আক্রান্ত হইয়াই মন্দ মন্দ 
পদ সঞ্চালন করিতেছেন, এবং আপনার স্তায় সকল" 
কেই কামবাণে পীড়িত করিবার জন্যই যেন ঘন ঘন 
কটাক্ষবিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পবনদেব যেন 
তাহার সেই হুকঠিন জঘন-প্রদেশ এবং বিশাল, 
বর্ুল ও কঠিন স্তনযুগলের দর্শন-লালসাকেই হিল্লোল- 
ভরে অংশুকজাল উড়াইতেছিলেন। এবং তাঁহার 
মেই শরদিন্দুবিনিন্দিত বদনকমূলে মৃদু মৃদু হাস্ত-চিহ্ন 
প্রকাশ পাওয়ায়, হুপক-বিম্বকল-সদৃশ ওষ্ঠাধর দ্বিগুণ- 


[ওর মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তীহার 


ললাটলেখায় কম্তৃরিকান্ুলিপ্ত সিন্দুর বিন্দুর প্রকাশ 
থাকায় উজ্জ্বলতার আর পরিসীমা ছিল ন|। এবং 
তাহার সেই মণিকুগ্ডল-বিরাজিত গণ্ডস্থল দর্শন 
করিলে কেহই ধৈধ্যধারণে সমর্থ হন না। ঈ্দৃশ 
অলৌকিক.সৌন্দধ্যবতী প্রশাস্তমূত্তি স্বতাটীকে সম্মুখ- 
বর্তিনী দেখিয়া কামশান্ত্-বিশারদ বিশ্বকৰ্ম্মা কাম- 
সন্দীপন-সম্র্থ, শ্রবণ-মুখকর বাক্যাবলী বলিতে 
আরম্ত করিলেন 1২৪--৩১। বিশ্বকর্মা বলিলেন, 


অয়ি সুন্দরি ! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর : 


প্রিয়তমা, এক্ষণে আযাকে পরিত্য।ণ করত প্রাণাপহরণ 
করিয়। কোথায় যাইতেছ? হে-গুভে| ক্ষণেক 
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সম্মুখে অবস্থান কর নয়ন ভরিয়া দর্শন করি। প্রিয়ে ! 
আমি তোমাকেই অন্বেষণ করত সমুদয় ভ্রিলোক 
পরিভ্রমণ করিয়াছি, পরিশেষে তোমার আদর্শনজন্ত 
হুতাশনে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃত্সঙ্কল্প হইয়া 
ছিলাম। সম্প্রতি তুমি কামলোকে গমন করিতেছ, 
এইপ্রকার বাক্য রস্তার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগমন 
করত এই মাত্র এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
অগ়ি প্রিয়ে চারহাসিনি ! দেখ, এই সরম্বতীতীরে 
কেমন পুণ্পোদ্যান বিরান্গ করিতেছে। আহ! 
স্থানে কেমন সুগন্ধ ও সুলীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ 
বিচরণ করত পুপ্প-গদ্ধে দিক্সকলকে আমোদিত 
করিতেছে। হে শোভনে! ইহা দর্শনে কোন্‌ যুবক 
বা যুবতীর মন ন৷ চঞ্চল হইয়া থাকে ? বিলালিনি! 
এইজগ্তই বলিতেছি, বৃথা আর বিলম্বে ফল কি, শীল্র 
আমার সহিত মিলিত হইয়! বিহার সুখে কালযাপন 
কর। ইহা প্রপিদ্ধই আছে যে যোগ্য সমাগম অতি 
মনোহর হয়, দেখ তুমি যে প্রকার রূপলাবণ্যবতী ও 
যুবতী, আমিও সেইরূপ রূপবান ও যুবা, অতএব 
আমাদিগের মিলন অবশ্যই সুখকর হইবে। হে 
মনোরমে! তুমি সৌন্দর্্যগুণে সকল রমণীকেই ভয় 
করিয়াছ। তোমার অঙ্গ সকল অতিশয় সুকোমল ও 
যথার্থই তুমি কামার্তা হইয়াছ এবং তোমার জীব্ন- 
যৌবন সকলই চিরস্থায়ী। কাস্তে! বিবেচনা কর 
দেখি, আমি তোমার যোগ্য হইতে পারি কি না? 
ভূতভাবন মৃত্যুগ্রয়ের বরপ্রভাবে আমিও তোমার 


ন্যায় মৃত্যুকন্তাকে জয় করিয়াছি এবং ভবন-. 


নিৰ্ম্মাণস্বার। ধনেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করত তীহ। 
হইতে ব্হুতর ধন-রত্ব লাভ করিয়ছি। আর 
আমি বক্রণদেব হইতে রত্ুমাল! লাভ করিয়াছি ও 


১২১ 


সকল অতিযত্বে নিজ গৃহে রক্ষা, করত তোমারই 
অদ্দেষণার্থ এস্থানে আগিয়া " উপস্থিত হইয়াছি, 
এক্ষণে অভিলাষ করিতেছি, আমাদিগের* সুখসভ্তোগ 
অতীত হইলেই সমুদয় তোমাকে অর্পণ করিব। 
খধিবর! সেই স্ুুহুন্দরী, কামার্ত বিশ্বকর্মার এই 
প্রকার রনিকতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যান শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ 


হাস্ত করত মনোহর নীতিগর্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর 


করিলেন। ৩২-_-৪৩। স্বৃতাচী বলিলেন, হে স্মরা- 
তুর! আপনি আমাকে যেসকল বাক্যে প্রলোভন 
দেখাইলেন, সে সমস্তই স্তায়সঙ্গত এবং এক্ষণে 
আমিও তাহ! সরলাস্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি 
কিন্ত আমাদিগের যে নিয়ম আছে বলিতেছি শ্রবণ 
করুনু। হে দেব! আমাদিগের এই নিয়ম যে, যে 
দিব যাহার নিমিত্ত গমন করিব, সেই দিবস তাঁহারই 
পত্বী। আমরা কুলট। হইলেও কখনই আমাদিগের 
এ নিয়ম ভঙ্গ হইবার নয়, তাহা হইলেই আমাদিগকে 
কুলটাদোষে দূষিত! হইতে হয়। সেই জন্য বলি- 
তেছি, আজ কোনক্রমে আপনার অভিলাষপুরণে 
সম্্থ| নহি, কারণ কামদেবউদ্দেশে আজ এই প্রকার 
বেশ রচনা করত তাহারই আলয়ে গমন করিতেছি, 
সুতরাং এক্ষণে আমি তাহারই পত্নী আজ আমি * 
কাম্পত্থী বলিয়া, আপনাকেও এক্ষণে গুরুপত্বীরূপে 
স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কারণ এইমাত্র 
আপনি কহিলেন, কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছি; সুতরাং কিপ্রকারে আপনার বাসনা 
পুর্ণ হইতে পারে? কারণ গুরুপত্বীহরণ অপেক্ষা 
গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। দেব! আপনারও 
অবিদিত নাই, দেখুন বিদ্যাদ্বাতা ও মন্্রদাতার তুল্য 
গুরু আর ত্রিজগতে কেহই নাই, তাহারা পিতা 


ঝারুদেব প্রীত হইয়া আমাকে অমূল্য স্ত্রীরত্রভুষণ দান 
করিয়াছেন এবং বহিদেব বেতনপ্বরূপ অদ্বিতীয় বস্র-: 
যুগ্ন অর্পণ করিয়াছেন; ওঁ বস্ত্রের কাস্তি বির স্তাষ 


হইতে লক্ষগুণে ও মাতা হইতে শতগুণে অধিক। 
হে বিচক্ষণ !' বেদে উক্ত আছে, ধেপ্রকার পিতা! 
অপেক্ষা মাত, সেইরূপ গুরু অপেক্ষাও গুরুপত্থী 


Lu) 


উজ্ভ্বল। ভদ্রে! কামদেবের নিকট কামিনীগণের 
মনোরগ্রন-কর কামশাস্ত্র লাভ করিয়াছি এবং চন্র 


আমাকে কৃপা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ রতিবিষয়ক শিল্প-- 


বিদ্যার শিক| দান করিয়াছেন, যাহা সাধারণের অতি 
দুর্লভ। হে হৃদয়বলতে! আমি তোমাকেই সেই 
রত্রমাল। ও বস্তরযুখ এবং সমুদয় রত্বভূষণ দীন করি- 
বার জন্ম চিরদিন অভিলাষ করিয়। আগিতেছি, 
আজ ভাগাবলে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
সরলে | প্রিয়তমা প্রিয়-বন্ত-সকল পাছে কেহ 
অপহরণ করে, এই ভয়ে সেই অমূল্য রত্ব- 


শতগুণে অধিক পুজ্য।॥ এবং মাতৃহরণ অপেক্ষা, 
গুরুপন্থীন্ছরণ, শতগুণে দোষাবহ, ইহা বিখ্যাত। 
সুভ! মন্ষ্যগণ যাহাকে মাতৃ'সম্বোধন করেন, 
শান্তান্ারে তিনিও. মাতৃতুল্যা হন, ধর্ম্ম তাহার 
সাক্ষী; সুতরাং মাতৃ-সন্থোধন করিয়া পরিশেষে 
হরণ করিলে, যতদিন চন্ত্র-র্য্যের উদয়াস্ত থাকিবে, 
তাবংকাল তাহাকে কালহৃত্রে আবদ্ধ থাকিয়া 
ঘোর নরবযস্ত্ণা ভোগ করিতে. হইবে; এবং 
মেই কল্পিত মাতা অপেক্ষা প্রকৃত মাতাকে, 
অপহরণ করিলে চতুর্ুণ ও জাহ! হইতে গুরুপত্ী- 
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ক ্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


~ 


লক্গু অধিক ‘পাপপঙ্ধে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে 


দেব্পরিমীণে শতবর্ধ পর্য্যন্ত তপস্তা করায় সেই 


আর সন্দেহ নাই। .অধিক কি যিনি জ্ঞাপুর্বক | তপহ্িনীর শরীরকাস্তি, তপ্তকাঞ্চনের সর, প্রভাময়ী 
গুরুপত্বীকে . অপহরণ করেন আকল্পপর্স্ত তাহার | হইয়াছিল। মুনিবর ! পরমেরের অদ্ভুতলীল! কেহই 


আর কুস্তাপাক নরক হইতে নিস্তারের উপায় নাই, 
কোন শান্ত্েই সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। 


বুঝিতে সমর্থ নয়, দেখুন সেই মানুষদেহধারিণী সুর- 
বিলানিনী, তপস্বিনী হইয়াও সেই সময় সেই সুরশিল্ী 


হে মহোদয় ! মেই ভয়ঙ্কর কুভ্ীপাক নরক কুলাল- [বিষ্বকন্্ীর ওরসে নয় পুত্র প্রসব করিয়! পুনরায় স্বর্গ- 


চক্রের স্তায় গোলাকার ও খড়ীসদৃশ সীক্কধার-বিশিষ্ট 
তাহা কেবল বিষ্ঠা, মূত্র ও বসাতেই পরিপূর্ণ এবং 
একবার তাহাতে পতিত হইলে নিষ্কৃতি লাভ করা 
ুদ্ধর হইয়! উঠে। ৪৪-_-৫৫। নিরন্তর সে স্থানে 
ভয়ানক শুলসদুশ কৃমিমমূহ বিচরণ করিতেছে ও 
সে স্থানে যে জল আছে তাহাও অগ্নির স্তায় অতিশয় 
উষ্ণ, স্পর্শমাত্রে শরীর দগ্ধ হইতে থাকে। তত্রত্য 
জীবগণের সেই দলেই পিপামা দূর করিতে হয় এবং 
ওঁ সকল বিগুত্রই তাহাদিগের ভোজ্য বন্ধ, গুরুতর 
পাগীদিগের ইহাই বিহার স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। 
দেব! এই জন্য বলিতেছি, গুরুপত্রীহরণ্তুল্য ভয়াবহ 
আর কিছুই নাই । আপনি শুনিয়া থাকিবেন, গুরুপত্বী- 
সমাগমে পুরুষগণও যে প্রকার পাপী হয় কামুকী 
গুঁরুপত্বীরও তাদৃশ পাপ জন্নিয়া থাকে । হে মহোদয়! 
_ অধীর হইবেন না, অদ্য আমি কামকামিনী, সুতরাং 
এক্ষণে তীহারই সম্নিধানে গমন করিব, সময়ান্তরে 
আপনার নিমিত্ত বেশবিন্ঠাস করত আগমন করিব। 
স্তাচীর এবংব্ধি বাক্যশ্রবণে বিশ্বকর্মা অতিশয় 
রোযান্নিত হইয়া, পাপীয়সি! “নিজ কর্ম্মদোষে 


পৃথিবীতলে শু্রঙ্গাতি হইয়! জন্মগ্রহণ কর্‌" এইরূপ . 


তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন । অনন্তর দ্বতাচী, 
বিশ্বকম্মীর তাদৃশ অভিসম্পাত শ্রবণ করত অতিশয় 
জুদধ! হইয়া তাহাকেও দারুণ শাপ. প্রদান করিলেন 
তখন তিনি বলিলেন, তুমি যে আমাকে. অকারণে 
অভিসম্পাত করিলে তেমনি তোমাকে আমার 
শাপপ্রভাবে স্বর্গভর্ট হইয়া ধরণীতে জন্মলাভ করিতে 
হইবে! স্বতাচী এই কথা বলিয়া কাম-মন্দিরে গমন 
করিলেন এবং কামদেবের সহিত মুখ সম্তোগ- করিয়া 
অবশেষে তাহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 
হে শৌনক দেই দ্বতাচী কামদেবের বাক্যানুসারে 
ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রয়াগক্ষেত্রে মদননামক 
গোপবরের পরীতে জন্ম লাভ করেন। ধর্মিষঠা দৃতাী, 
মানুষী হইয়াও জাতিম্মরা ছিলেন, এবং তপস্বিনী 


হইয়া স্থালক্ষেপ করিতেন। তাহার চিত্ত নিরন্তর 


 কপস্তাতেই নিরত ছিল, কখনই তিনি পাণিগ্রহণ 
ইচ্ছা করেন নাই। এবং অতিরমনীয় গঙ্গাতীরে 


ধামে গমন করত দ্বৃতাচীরূপ ধারণ করেন। এই অদ্ভুত 
ঘটনা শ্রবণ করিয়। শৌনক কহিলেন, হে সৌতে ! তিনি 
তপস্বিনী হইয়া কিপ্রকারে বিশ্বকর্মার সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন এবং কতদিন গত হইলে কোন্‌ স্থানে 
নয় পুত্র প্রমব করেন ?। ৫৬--৬৫। ম্‌হষি (৫ 

কহিলেন,_খধিবর ! এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও স্বতাচীর দেই 
নিদারুণ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়। শোকাকুলিতচিন্তে 
ব্রহ্বলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে বিশ্বনির্মাতা 
্রহ্ধাকে নানাবিধ স্তব ও বারংবার প্রাণামপূর্ববক 
পরিতুষ্ট করত তাঁহার নিকট সমুদয় ঘটনা কহিয়া- 
ছিলেন, পরে তীহার আজ্ঞামুসারে পৃথিবীতলে আসিয়া 
্রাঙ্গনীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ভূমগুলে 
ব্রহ্মণ হইয়াও রাজপ্রাদাদার্দি অভুতরূপে নির্ম্মাণ 
করায় অদ্বিতীয় শিলা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং 
সাধারণ জনগণকেই সর্ব্বপ্রকারে আপনার মনোহর 
নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যার শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। 
কাধ্যগতিক্ে একদা! প্রয়াগতীর্থে, রাজভবনে নানাপ্রকার 
শিল্পকার্ধ্য করিয়া পরিশেষে সানার্থ গঙ্গাতীরে গমন 
করত এক কামিনীকে দেখিতে পান। দ্বিজব্র! 


জাতিম্মর বিশ্বকর্মা সেই অনুপম লাবণ্যবতী তপস্থিনী- 


যুবতী নূতন রূপ ধারণ করিলেও দেখিবামাত্র জাতিম্মনা 
সবৃতাটী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং শাস্তপ্রকৃতি 
বিশ্বকৰ্ম্মা তপঘ্থিনী স্বতাচীকে দেখিবামাত্র পূর্ববজন্মের 
সমুদয় বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় সহসা কামবাণে জ্ঞান- 


শুন্য হইয়া, সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ 


বলিলেন,_রস্তোরু ছ্ৃতাচি ! এক্ষণে, গঙ্গাতীরে, 


এই প্রকার তণস্বিনীবেশে অবস্থান করিতেছ ? মনো- 


রুমে! আমাকে কি স্মরণ করিয়া থাক ? আমি সেই 
তোমারই: দর্শনাকাজী বিশ্বকর্ম্ম।।' সুন্দরি । আমার 
অভিলাষ পুর্ণ কর, আমি তোমাকে এখনই শাপমুক্ত 
করিয়া দিব, তোমারই নিমিত্ত জন্মাও্রেও আমাকে 
কামদেব অতিশয় পীড়িত করিতেছেন, 
প্রসন্ন হও। মানব'দেহ-ধারিনী স্বতাচী, ব্রাহ্মরণরপী 
বিখবর্ম্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্তভাবে 
নীতিগর্ভ সুমধুর অতি উৎকৃষ্ট বাক্য সকল বলিতে 
লাগিলেন ।৬৬--৭৫। গোপকন্তা কহিলেন,_হে 
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অতএব 


পে সী, ২ বক এ সিসি ১ ০১৯৯০ উকি 


স্পিন সা হাস্য 


খণ্ড 


সৌম্য! মেই দিন আমি কামপত্ী ও একষণেও 


, তপধিনী হইয়াছি, সুতরাং কি প্রকারে আপনার 


মনোবাস্থা সিদ্ধ হইতে পারে? বিশেষতঃ এ স্থান 
ভারতবর্ষ ও গঙ্গাতীর! হে বিশ্বকর্ম্মন্‌ ! আপনিও 
বিদিত আছেন, এই পুণ্যভুমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র 
কর্মক্ষেত্র, অর্থাৎ এস্থানে শুভাগুভ কার্ধ্য করিলে, 
সকলকেই স্থানান্তরে ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম- 
পরায়ণ ব্যক্তিই, মোক্ষলাভের জন্য, নিজ তপস্তাবলে, 
এই ধর্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করেন, কিন্তু পরিশেষে বিষ্ণু 
মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অশুভ কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। নারায়ণশক্তি ভগব্তী মায়া ধাহার প্রতি 
প্রসন্ন হন, বিশ্বপাতা শ্রীকৃষ্ণ তীহাকেই মঙ্লময়ী 
কৃষ্ণভক্তি ও তদ্বিষ্যক অভিলধিত মন্ত্র সকল প্রদান 


* করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজ £পুণ্যবলে 


ভারবর্ধে জন্ম লাভ করিয়াও, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
সেই বিশ্বনিয়ন্তা এীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয় এবং যাহার চিত্ত 
নিরস্তর বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সেই যথার্থ মূঢ়। হে 
দেব! ভাগ্যবলে আমি জাতিম্মরা বলিয়াই, আমার 
স্মৃতিপথে সমুদয় পূর্বববৃত্তান্ত জাগরূক রহিয়াছে, আমি 
সেই দ্বৃত'চী নামে সুরবেশ্যা, কিন্তু আপনার শাপে 
এক্ষণে গোপকন্তা হইয়াছি। হে।কামার্ত! আমি 
এক্ষণে মোক্ষলাভের নিমিত্ত, এই পুণ্যজনক ভাগী- 
রথীতীরে তগন্তা করিতেছি এবং এস্থলও ক্রীড়ার 
উপযুক্ত নয়, অতএব আপনি চিভকে সুস্থির করুন। 


দেখুন, অন্যস্থলে পাপকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিলে, এই... 
গঙ্গাতীরেই অনায়াসে তাহা বিনাশ করিতে পারা: 


যায়, কিন্তু এস্থানে পাপকাধ্য করিলে, সদ্য তাহা 
স্থানাস্তর-কৃতপাপ হই লক্ষগুণে অধিক ভয়ানক 
হইয়! থাকে। কিন্ত পাপী ব্যক্তি এই গঙ্গাতীরে 
জ্ঞানপূর্্বক পাপ করিয়াও যদি সেই কুকার্য্য হইতে 
বিরত হইয়া, নারায়ণক্ষেত্র প্রয়াগতীর্ঘে তপঃসাধন 
করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গুরু পাপও বিনষ্ট 
হইতে পারে। অতএব আপনার তায় জ্ঞানীর অকি- 
চন কামনিবন্ধন, এস্থলে পাপের অনুশীলন করা 
কোনক্রমে কর্তব্য নয়। -অনভ্তর বিশ্বকর্মা, সেই 
মধুরভাষিণীর এবংবিধ মধুর বাক্য. শ্রবণ করিয়া, 
প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাকে গ্রহণ করত, অনৃষ্ঠ ভাবে 
চন্দনালয় মলয়াচলে লইয়াগেলেন। -৭৬-৮৫। 


“পরে সেই সুরম্য মলয়পর্র্বতের কোন নিয় প্রদেশে 


'চন্দন-সমীরণে সুরভীকৃত অতিমনে'হর পুষ্পশযা]. 


রচনা করত, সেই' নির্জনস্থানে তাহার মহিত নুখ- 
সম্তোগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ণদাদ্রশবর্ষ কাল 


২৫ 


পৰন্ত, উভয়েই এরূপ অ্ত্ন্যভাবে কালকেগ 
করিয়াছিলেন যে, কখনই বা দিন আর কখনই বা 
রাত্রি হয় তাহা জানিতে পারেন নাই” মহর্ষে! 
অনন্তর সেই হুর-কামিনী হুর্ববহ পূর্ণ গর্ভভার বহল 
করত সেই মলয়পর্র্বতেই মনোহর নয় $ুমার প্রসব 
করেন। ৮৬-_:৮৮। হে শৌনক! বিশ্বকর্্মার, 
মালাকার, কর্্মকার, কংনকার, শঙ্খকার, তস্তবায়, 
কুস্তকার, সুত্রধার, স্বর্ণকার ও চিত্রকার এই নয় 
সস্তানই শিল্পকার্ধে অতিশয় শিক্ষিত হইয়াছিলেন 
এবং পূর্ব সুকৃতিবলে সকলেই জ্ঞানযুক্ত শক্তি- 
সম্পন্ন ও অসাধারণ বিচক্ষণ ছিলেন। অনন্তর 
স্বতাচী ও বিশ্বকর্মা, উভয়ে সন্তানগণকে বর দান- 
পূৰ্ব্বক মহীমগ্ডলে সংস্থাপিত করিয়া মনুযাদেহ ত্যাগ 
করত নিজ স্থান স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। 
দ্বিজবর! পরে বিশ্বকর্মা পুত্রগণের মধ্যে স্বর্ণকার, 
ব্রাহ্মণের ত্বর্ণাপহরণজন্ত ব্রহ্মশাপপ্রভাবে সেই দিন 
হইতে পতিত হইয়াছে। সুত্রধারও ব্রাঙ্ষণগণকর্তৃন্ 
আদিষ্ট হইয়া যক্জীয় কাষ্ঠাহরণে ওদাস্তবশতঃ বিলম্ব 
করায় তীহাদিগের অভিসম্পাতে পতিত হন। এবং 
চিত্রকরও আজ্ঞানুরূপ চিত্রের ব্যতিক্রম করায় 
প্রকুপিত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়৷ পতিত, 
হইয়াছেন। পতিত স্বর্ণকারের সংমর্গৰশতঃ এবং 
বর্ণচৌধ্যাদি-দোষেও দুষিত হওয়ায়" কোন বণিক্‌ 
বিশেষও ত্রাহ্মণ্র শাপহেতু পতিত হন। ৮৯_-৯৫। 
খেধিবর! এইপ্রকার অন্যান্ত জাতিও উৎপন্ন হইয়া 
যেকারণে যাহারা পতিত হইয়াহে কহিতেছি শ্রব্ণ 
করুন। বারবিলাসিনী শুদ্রার গর্ভে চিত্রকারের ওরসে 
একপ্রকার জাতির উৎপত্তি হয়, কিন্তু মেই জাতি 
কতই জারদোষে পতিত হইয়া আছে, সেই জাতি 
অট্টালিকারার নামে প্রমিদ্ধ। অট্রালিকাকারের ওুরষে 
কুম্তকার-পত্ঠীতে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহার নামে 
কোটক ও দেই জাতি গৃহনি্্বাণ-বিষয়ে অতি নিপুণ। 
পরে কুস্তকারের ওরসে কোট কপতীতে অতিকুটিলম্বভাব 
তৈলবর নামে জাতি উৎপন্ন হয়। এবং তীবর নামে 
জাতি, ক্ষত্রিয়ের ওঁরসে রাজপুতনামক জাতির পত্নী 
হইতে উৎপন্ন ) এই ক্রেমোক্ত তিন জাতিই পিতৃদোষে 
পতিত। এই তীবরের ওরমে তৈলকার-পত্বীর গর্ভে 
লেট নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার জাতির উদ্ভব হয়) 
এই জাতির দ্রন্্যবৃত্তিই জীবিকা, এজন দহ্য ন'মেও 
প্রসিদ্ধ। অনন্তর তীংরকন্যার গর্ভে লেটজাতি হইতে 
মল, মন্ত, মাতর, ভড়, কোড় ও কলন্দ নামে ছয় 
জাতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর ব্রাঙ্গণীর 
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তি রক্মবৈবর্ভপুরাণ। 


শের রসে সকল জাতির অধম অতি অল্পৃন্ঠ 
টন এক প্রকার জাতির উৎপত্তি হয়, 
১ ইহারা ও পূর্বোক্ত সকলজাতিই জারজত্ব-নিবন্ধন 
পতিত৷ পরে চণ্ডালিনী, তীবরের ওঁরসে চর্ম্বকার 
নামে জাতির জন্ম বিধান করেন। এবং চর্ন্মকার-রমণীর 
গর্ভে, চণ্ডাল হইতে মাংসাচ্ছদ নামে জাতির জন্ম 
হয়। আর কচ নামে বিখ্যাত জাতি, মাংসচ্ছেদ- 
রমণী হইতে তীবরের ওঁরমে জন্মপরিগ্রহ করে এবং 
কৌচন্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত হইতে কর্তার (কাওরা) 
নামের প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি হয়। হে শৌনক! 
পরে চণ্ডালবন্তা, লেট জাতির ওঁরসে ছুইপ্রকার 
জাঁতির উৎপাদন করেন, সেই ছুই জাতি হডিড ও 
ডম নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয় জাতির স্বভাব অতি 
কদর্ধা, তাঁহার পর চত্ডালবীর্ধ্য হইতে, উক্ত হডিড- 
কন্তার গর্ভে ক্রমে ক্রমে পঞ্চবিধ জাতি উৎপন্ন হয়, 
ইহার! সকলেই অতিশয় দুষ্টাশয় ও অরণ্যচারী। 
৯১_১০৬। হে শৌনক! ইহার পর অরিও 
সন্কর জাতির কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। গঞঙ্গী- 
তীরে লেটজাতির ওরমে তীবর কন্যার গর্ভে যে বালক 
উৎপন্ন হয়, তিনিই গল্সাপুত্র নামে বিখ্যাত। অনস্তর 
“াঙ্গীপুত্ৰ-জাতীয় রমণীর গর্ভে, বেশধারীর ওঁরম হইতে 
যু্গী নামে অপর জাতির উৎপত্তি হয়, এবং বৈশ্য, 
তীবরকন্তায় উপগত হইয়া শুণ্ডীনামক (শুঁড়ি) 
জাতিকে উৎপাদন করেন, এইরূপ ক্ষত্রের ওঁরসে 
করণ কন্যার গর্ভে রাজপুত্র জাতি জন্ম লাভ করেন, 


এবং শুণ্ডীভার্য্যাতে নৈশ্যের গুরসে শৌগ্ডুক জাতি, 


উৎপন্ন হয়, পরে করণ হইতে রাজপুত্রভার্ঘ্যায় আগুরী 
নামে প্রমিদ্ধ জাতির উদ্ভব হয়। তৎপ্রে বৈশ্যার 
গর্ভে, ক্ষত্রবীর্্য হইতে যে জাতি জন্মলাভ করে, 
তাহ র নাম বৈবর্ত, এই কৈবর্তদিগের মধ্যে কতকগুলি 
. কলিতে তীবরস্ংসর্গে পতিত হইয়া ধীবর নামে 
প্রমিদ্ধি লাভ করে এবং তীবরীর ( তীওর) গর্ভে 
ধীবর হইতে যে সন্তান জন্ম লাভ করে, সে রজক 
বলিয়৷ বিখ্যাত, পরে রজকীর গর্ভ হইতে তাঁবরের 
ওরগে কোয়ালি জাতির উৎপত্তি হয়। আর নাপি- 
তের ওরসে গে'পকন্তার গর্তে যে জাতি উৎপন্ন হয়, 
তাহারা সর্ববন্ী। পরে সর্ববস্বীর ভার্ধযায় ক্ষত্রিয়বীধ্য 
হইতে অতি বলবান্‌ পণুহিংদক ব্যাধজা।তর 
জন্ম হয়। ১০৭-+১১৩। অনস্থর, তীবর হইতে 
শুণ্ডিকার গর্ভে সাত জন জন্ম গ্রহণ করে, 
তাঁহার! সকলেই কলিযুগে হুডিউসন্দে সহবাস- 
বশত» দশ্যবৃত্তি করিয়| থাকে। তপোধন! ব্রাহ্মনীর 


গর্ভে খধিবীর্য্য হইতে এক সন্তান হয়, কিন্তু সেই 
সন্তান খতুর প্রথম দিবসে বলিয়া কুৎসিত উদরে 
জন্ম লাভ করায় কুণর নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই সঙ্ঙ'ন 
খতুদোষেই পতিত এবং সেই জাতির ব্রাহ্মনীর গর্ভে 
খধির ওঁরষে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণদদূশ অশৌচ ব্যবহার 
করিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে কোটিক জাতির সংসর্গে 
অতি নীচ বলিয়া পৃথিবীতলে সকলের দ্বণাভাজন 
হইয়াছে; এই প্রকার খতুর প্রথম দিনে, ক্ষত্রিয়ের 
ওঁরসে বৈশ্যার গর্ভে মহাবলপরাক্রাস্ত ও ধনুর্বিবদ্যায় 
নিপুণ, এক পুত্র জন্মে, দস্যুবৃত্তি-দর্শনে জন্মদাতা! ক্ষত্রিয়- 
কর্তৃক নিবারিত হইয়াও নিবারণ-বাক্য অতিক্রম করায় 
সেইপুত্র, বাগতীত বলিয়| বিখ্যাত হইল! পরে শুড্রা- 
গর্ভে তররপ খতুর পূর্ববদিনেই, ক্ষত্রিয়-বীর্ধ্য হইতে 
কতকগুলি অবিনীত ও মহাবলপরাক্রান্ত গ্েচ্ছজাতীয় 
সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলে অতিশয় ক্রুরস্বভাব 
নির্ভীক ও রণহূর্জয়। তাহাদিগের শৌচাচার ধর্ম 
কিছুই নাই এবং অতিশয় নির্লজ্ব। পরে য্রেচ্ছ 
হইতে কুবিন্দ কামিনীর গর্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি 
হয় এবং ও ছোলার ওরসে উক্ত কুবিন্দ কন্যার উদর 
হইতে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শরাক বলিয়া 
বিখ্যাত। দ্বিজবর! এইপ্রকার বর্ণসন্কর-দোষ- 
জন্য এই ভূমগুলে বিখ্যাত বহুবিধ জাতিই উৎপন্ন 
হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সকলের নাম বা সংখ্যা 
বলিতে কেহই সমর্থ নয। মুনিবর! অনন্তর ত্রাহ্মণীর 


গর্তে, সবরবদ্য, অখিনীকুমারের ওরসে বৈদ্যজাতির 
জন্ম হয় এবং মেই বৈদ্য হইতে ও শুদ্রার গর্ভে বহু 


সম্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহার! সকলে গ্রাম্য গুণ|ভিজ্ঞ 
ও মন্তরৌধধি-পরায়ণ। পরে তাহাদিগ্ের সহবাসে শৃদ্রা 
সকল যে সমস্ত সন্তান প্রসব করিয়াছে, ভাহারাই 
ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে ) নামে বিখ্যাত । ১১৪---১২৪। 
মহর্ষি শৌনক, সৌতির এইরূপ বাক্যশ্রবণে অতিশয় 


বিম্ময়াম্বিত হইয়া কহিলেন,__মুনে! কোন্‌ বিপাক" ' 


হেতু কিপ্রকারে সুর্ধ্যপুত্র অশ্বিনীকুমার অসদৃশ 
্রাহ্মণীতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিলেন, 
সবিশেষ বৰ্ণন করিয়। কৌতুহল দূর করুন। তখন 
ঝধিমত্তম সৌতি কহিলেন; সমুনিবর! 'দৈবের 
অসম্ভব খটনা। একদ! সেই শান্তপ্রকৃতি বলবান্‌ 
হুর্যকুমার এক পরমনুন্দরী ব্রাহ্মমীকে তীর্থযাত্রায় 


গমন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সাতিশয় কামাসক্ত : 


হইলেন, এবং বারংবার বহুযত্বে ব্রাহ্মণীকর্তৃক নিবা- 
রিত হইয়াও বলপুর্বক নিকটস্থ এক পুণ্পোদ্যানে 
আনয়ন করত, তাহাতে উপগত হয় গর্ভাধান করি- 
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প্রহ্মখণ্ড। 


লেন। অনন্তর ক্রাঙ্মণপত্রী লজ্জাভয়ে ভীত হইয়া সেই 
গর্ভ ত্যাগ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দৈবপ্রভাবে সেই | 
-ব্মণীয় পুপ্পোদ্যানে তগ্তকাঞ্চনসনিভ এক মনোহর 
পুত্র জন্মিল । তখন সেই ব্রাহ্মণ-রমণী পুত্রন্নেহবশতঃ 
কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া লঞ্জিতাস্তঃকরণে স্বামিনিকটে 
উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে যে দৈব্ঘটন| হইয়াছিল, 
তাহা সবিশেষ কহিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ, অতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া সেই পুত্রের সহিত নিজ ভাধ্যাকে পরিত্যাগ 
করিলেন। পরে ব্রাঙ্গণপত্বী সাতিশয় লজ্জিতা ও 
ছুঃখিতা হইয়া যোগাব্লম্বনপূর্ধ্বক স্বদেহ পরিত্যাগ 
করত গোদ্দাবরী নামে শ্রোতম্বতী হইলেন। এদিকে 
সেই অশ্বিনীকুমার স্বীয় পুত্রকে মাতৃহীন দেখিয়া স্বয়ং 
বহুযত্বে রক্ষাকরত সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও নানাবিধ. 
শিল্প এবং মন্ত্রবিষয় শিক্ষা! দান করিলেন। হে 
শৌনক! পরে সেই অশ্বিনীকুমার-বংশোস্তব কোন 
ব্যক্তি, ক্রমশঃ বৈদিক ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করত নিরন্তর 
জ্যেতিঃশান্্র গণনাদ্বারা বেতন গ্রহণ করায়, এই 
ভূম্গুলে গণক নামে প্রমিদ্ধ হন। তদ্বংশীয় অন্ত 
ব্রাহ্মণ লোভপ্রযুক্ত শৃদ্রদিগের অগ্রে দান গ্রহণ করেন 
ও প্রেতশ্রাদ্ধাদির সামগ্রী স্বীকার করায় অগ্রদানী 
মাম লাভ করিয়াছেন। তপোধন! ইহার পর এক 
অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মযন্তে যজ্ঞকুণ্ড হইতে 
কোন এক অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হন, তিনি ধর্ম্মবক্তা ও 
হুত্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং সেই মহাত্মাই 
আমাদিগের আদিপুরুষ। ১২৫-_-১৩৪। অনন্তর স্বয়ং 
বিশ্বশিল্পা ব্ৰহ্ম কৃপা করিয়া তাহাকে পুরাণ শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করান; সেই অবধি নেই বজ্ঞকুণু-সমুভ্ভব 
হুতবংশীয়েরা পুরাণ-পাঠক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
তাহার পর সতের ওঁরমে বৈশ্যার গর্ভে আর এক- 
জাতি পুরুষ উৎপন্ন হয়; সেই পুরুষ অত্যন্ত বাবদুক 
ও সকলের স্ততিপাঠক, ভট্ট (ভাট) নামে খ্যাতি 
লাভ করেন। খধিসত্তম! আপনার নিকট পৃথিবীস্থ 
জাতিদিগের মধ্যে কতকগুলি জাতির উল্লেখ করিলাম ; 
এতত্তিন্ন এইরূপ বর্ণসন্করদোষে ক্রমশঃ বহুতর জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে । মহর্ষে! ইহার পর বিশ্বনির্্মাতা 
ব্ৰহ্মা, সকল প্রকার জাতিরই বেদশাস্ত্রানুসারে যাহার 
সহিত যাহার যে প্রকার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, আমি 
অধিকল বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ।১৩৫__-১৩৮। 
ধিমি জগ দান বরিয়ীছেন, তাঁহাকে পিতা তাত ও 
জনক বলা যায়। এবং যিনি গর্তে স্থান দিয়া প্রসব 


করিয়াছেন তিনি অন্বা, মাতা ও জননী নামে অভিহিতা | 


হন। যিনি জনকের জনক) তিনি পিতামহ এবং 


Hz 
বহি 


ম্‌ 
পিতামহ যাহা হইতে উৎপন্ন হন, তাঁহাকে প্রপিতামহ 
বলা যায়; প্রপিতামহের জ্ঞাতিগণ স্বগোত্র বলিয়া 


প্রণিদ্ধা মাতৃজনকের নাম মাতামহ ও'তিনি ধাহা 


হইতে জন্ম লাভ করিয়'ছেন, তিনি প্রমাতামহ এবং 
তীহারও পিতার নাম বৃদ্ধপ্রমাতামহ। এইরূপ 
পিতার যিনি মাতা, তিনি পিতামহী ও তাহার ধিনি 
শবঞ্জ (শাশুড়ী) তিনি প্রগিতামহী ; এবং এ প্রপিতা- 
মহীর শ্বশ্রুর নাম বৃদ্ধপ্রপিতামহী। যিনি জননীর 
জননী, তিনি মাতামহী, তিনিও মাতৃতুল্য পুজনীয়া ; 
এই প্রকার প্রমাতামহের পত্নী প্রমাতামহী ও 
বৃদ্প্রমাতামহের ভাৰ্য্যা, বৃদ্ধপ্রমাতামহী হন এবং 
পিতৃভ্রাতা পিতৃব্য ও মাতার ভ্রাতা মাতুল নামে 
বিখ্যাত । এইরূপ পিতার ভগিনী পিতৃম্বসা ও মাতৃ- 
তগিনীর সহিত মাহুরী (মাসী) সম্বন্ধ হয় পুত্রকে 


আত্মজ, সুনু, তনয় ও দ্বায়াদ আদি বলা যায়। কন্যার - 


নাম আত্মজা, জন্য! দুহিতা ও কন্তা। পুত্রপত্থী বধূ 
নামে প্রসিদ্ধা, কন্যার পতি জামাতা নামে অভিহিত 
হন। স্বামীকে পতি, কান্ত, প্রিয় ও ভর্তা আদি বল! 
যায়। স্বামীর ভ্রাতা, দেবর ও ভগিনী, ননন্দ! (ননদ ) 
হন, এবং স্বামীর পিতার নাম শ্বস্তর ও মাতার নাম 


শ্বশ্ধ। পত্বীকে প্রিয়া, কান্তা, ভাৰ্য্যা ও জায়া আদি - 


বলা যায়। উক্ত পত্নীর ভ্রাতা, শ্যালক ও ভগিনী 
শ্যালিকা হন। এইরূপ পত্বীর মাতাও শ্বশ্ম এবং 
পিতা শ্বশুর হন। সহোদর ভ্রাতাকে সোদর ও সগর্ভ 
বলা যায়; এবং এরূপ ভগিনীও সোদর! ও সগর্ভা 


হম। ভগিনীপুত্রকে ভাগিনেয় ও ভ্রাতৃপুত্রকে ভ্রাতৃজ 


বলা যায়; এবং ভগিনীর স্বামী স্টাল ও ভগিনীপতি 

নামে প্রসিদ্ধ। মহাত্বন্‌ শৌনক! 'শ্তালীপতি ভ্ৰাতৃ 

তুল্য, এবং শ্বশুর জন্মদাতার সদৃশ পুজ্য, কারণ জনক, 
যে প্রকার নিজ দ্বেহের উৎপাদক, সেইরূপ শ্বশুরও 

অর্ধাঙ্গরূপিনী ভার্ধ্যার জন্মদাতা, এজন্য উভয়ে সমান- 

সম্মানভাজন। দেখুন শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি 
অন্নদান করেন, যিনি সমুদয় ভয় হইতে রক্ষা করিয়া 
থাকেন ও যিনি পত্থীর পিত1এবং যাহা হইতে বিদ্যা 
বা জন্ম লাভ করা যায়; এই পঞ্চ জন মনুষ্যগণের পিতা 
বলিয়া অভিহিত হন। অন্নদান-কর্ত্তার ভাধ্যা ভগিনী, 
পিতৃব্যপত্বী, জননী ও তাঁহার সপত্নী, কন্যা, পুত্রের 
ভার্ষ্যা এবং পিতা ও মাতার জননী, শব, পিতা এবং 
মাতার ভগিনী, পিতৃব্যপত্রী ও মাতুলানী এই চতুর্দশ 
জন মাতৃপদবাচ্য অর্থাৎ ইহাদিগের প্রতি মাতৃবং 


ব্যবহার কয়িতে হইযে। ১৩১_-১৫৫। পুত্রের যেন 
পুত্র তিনি পৌন্রশব্দে অভিহিত এবং তাহার পুত্রকে 
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প্রপৌত্র বলে। পৃরে সেই প্রপৌত্রের অধস্তন সমুদয় 
পুরুষ, কুলজ নামে বিখ্যাত। আর কন্তপুত্রকে 
দৌহিত্র বলে, এবং দৌহিত্রেয় ও ভাগিনেয় পুত্রাদি 
সকলে বান্ধব পদ্ববাচ' হন। ভাতৃপুত্রের পুত্রাদির সহিত 


জ্ঞাতিসন্বন্ধমাত্র। গুরুপুত্র ভ্রাতৃহুল্য, আর তিনি- 


প্রতিপাল্য ও পরম বান্ধব। মুনিবর! এই প্রকার 
গুরুকন্তাও ভগিনীস্বরূপা ও প্রতিপাল্যা, এবং তিনিও 
প্রতিপালা ও বান্ধব বলিয়া বিখ্যাত। পুত্র ও কন্তার 
শ্বশুর, ভাতার সমান এবং বন্ধু ও বৈবাহিক পদবাচ্য। 
কন্যার গুরুও ভাতৃতুল্য এবং পরম বাদ্ধব। আর গুরু, 
শ্বশুর ও ভ্রাতার গুরু আপনার গুরুদৃশ পুজনীয়।. 
এবং যাহার সহিত যাহার বন্ধুতা হয়, তিনি মিত্র 


বলিয়া কথিত হন, এই মিত্রতাই জগতে সুখের কারণ 


এবং যাহা হইতে কেবল ছুঃখই লাভ হয়, তিনিই 
যধার্থ শক্রপদবচ্য। 'দৈবযোগে কখন বান্ধব হইতে 
দুঃখ ও নিঃসন্ন্ধ পুরুষ হইতেও সুখ লাভ হইয়া 
থাকে। এই হেতু ভূমগ্ুলে শান্ত্রকারের৷ বিদ্যা, যোনি 
ও গ্রীতিজন্ত সম্বন্ধ তিন প্রকার বলিয়াছেন; ইহার 
মধ্যে শ্রীতিপ্রদ, কেবল মিত্রতাসন্বন্ধ ৷ কিন্তু তাহাই 
অতি ত্ুহূর্দত। এই মিত্রের মাতা ও ভাধ্যা, মনুষ্য- 


০ গণের নিঃসন্দেহ মাতৃতুল্য! এবং মিত্রের ভ্রাতা ও 


স্বীয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ও মিত্রপিতাকে 
আপনার পিতা হইতে কোন বিশেষ দেখা যায় না। 
মুনিমত্তম! কমলযোনি ব্ৰহ্মা, পূর্ববোজ্ত অম্বনধত্য 
হইতে অতিরিক্ত একটা নামসম্বৰ বলিয়াছেন, 
তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। দুষ্টারমনীগণের 
সভোগকর্তার নাম জার, উপপতি ও বন্ধু এবং 
উপপত্ীর সন্বন্ধই নামসম্বন্ধ। উক্ত উপপতি 
স্বামিতুল্য এবং এঁ উপপত্বী গৃহিণীর ষমান। এই 
চতুর্থ যন্বন্ধটী দেশভেদে প্রচলিত আছে, কিন্তু অপরা. 
পর দেশে অতিশয় গঠিত বলিয়া পরিগণিত। বেদে 
এই সম্বন্ধের উল্লেখ নাই বলিয়া সকলে ইহাকে দ্বণা 
করে এবং বিশ্বামিত্রের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 
পুরুষ অপেক্ষা শ্রীলোকের বিশেষরূপে অবীর্তিকর 
এই সম্বন্ধ । দেশবিশেষে মহদ্যক্তিরাও ত্যাগ ন 
করিতে পারায় অনায়াসে প্রচলিত হইতেছে, তবে 
তেদীয়ান্‌ ব্যক্তির ইহাতে কোন দোষ দেখা! যায় না, 
এবং ইহা! সকলযুগেই বিদ্যমান থাকে। ১৫৬--১৭০। 


ব্র্ধাধণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত। 


৯ সপ উললক়া 


একাদশ অধ্যায়। 


অনন্তর মহাতপ। শৌনক, পৌরাণিকৃশ্রেষ্ঠ মহধি 
সৌতিকে সাদর সম্বোধনপুর্্বক জিজ্ঞাসা কম়িলেন, 
মৌতে! সেই ব্রাহ্মণ নিজ ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগপুরবর্বক 
অবশেষে কি কার্য করিলেন? এবং দেই অধিনী- 
কুমারের আত্মজই বা কোন্‌ নামে প্রসিদ্ধ ও কোন্‌ 


বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিজ্নে, তাহা সবিশেষ 


রর্না করিয়া আমাকে পরম আনন্দিত করুন। 
শৌনকের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, ম্হি 
সৌতি কহিলেন, মুনিবর! সেই ভরদ্বাজ বংশী- 
ব্তংশ সুতপ! নামক ব্রান্গণ-মুনি, রোষের বশীভূত 
হইয়! নিজভার্ধ্যাকে পরিত্যাগপূর্ববক হিমাচলপর্র্বতে . 
গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে লক্ষবৎসর পর্যন্ত 
তগস্তা করেন। অন্তর সেই তেজন্বী সুতপা, মহা- 
তগস্তায় পূর্ব পেক্ষা প্রহ্মতেজে প্রচলিত হুইয়! একদা 
সহসা গধনমার্গে ্ণক।ল, পরমত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নির্মল 
জ্যোতি দর্শন করিতে পাইলেন। তাহার পর সেই 
ব্রাহ্মণ, প্রকৃতি হইতে পৃথক পরমাত্মাকে দেখিয়া, 
সানন্দচিন্তে তাহার নিকট মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া, 
কেবলমাত্র তীহার দাস্ত ও ভক্তিব্ষয়ক বর যাজ্জা 
করিলেন। অনস্তর এইরূপ দৈববাণী গুনিলেন, “হে 
ব্রাহ্মণ! অগ্রে দার পরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল অতি. 
বাহিত কর, পরে দেহান্তে তোমাকে আমার দাস্ত ও 
ভক্তি প্রদান করিব।” তৎখপরে মহৰি সুতপা, 
দ্বারগ্রহণে' অভিলাষ করিলে, স্বয়ং বিধাতা তাহাকে 
পিতৃগণের মানসী কন্ঠ! অর্পণ করিলেন.) পরে সেই 
খযিবরের ওঁরসে মানসীকন্যার গর্তে, মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ 
কল্যাণমিত্র নামে এক সন্তান হয়। যে কল্যাপমিত্রের 
নাম স্মরণমাত্র, জীবগণের বজ্্তয় নিবারণ হুইয়া 
থাকে, এবং বিনষ্ট দ্রব্য, বন্ধু ও মিত্রের লাভ হয়। 
অনস্তর কোন কারগবশতঃ সেই মহামুনি সুতগা, 
কল্যাণমিত্রের জমূনীকে পরিত্যাগ করত, সহসা! সেই 
সময় পুর্ববাপরাধ স্মরণ হওয়ায়, সেই হর্ধ্যপুত্ 
অশ্বিনীকুমারকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া 
ছিলেন যে, “হ্রাধম! আজ হইতে তোমরা উভয় 
ভ্রাতাই আমার, শীপপ্রভাবে, যন্ঞভাগের অনধি- 
কারী. ও সকলের অপুজ্য হইবে, এবং ব্যাধি- 
গ্রস্ত ও জড়াঙ্গ হইয়া জগতে অকীর্তিমান্‌ বলিয়া 
বিখ্যাত হও।* মহাতেজা সুতপা এইরূপ কহিয়া, 
পুত্র কল্যাণমিত্রের সহিত গৃহে গমন করিলে, ভগবান্‌ 
হুর্যদেব, অশ্বিনীকুমারঘয়-সমভিব্যাহারে তাহার নিকট 
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উপস্থিত হইলেন। শৌনক! ত্রিপ্রগৎপতি ুর্ঘাদেব 
উপস্থিত হইয়া, মেই ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রদ্য়ের সহিত, 
মুনিশ্রেষ্ঠ সুতপাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। 
১--১১। সূৰ্ধ্যদেব কহিলেন,_হে মুর্নিবর ভরদ্বাজ! 
আমার পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। হে ভগবন্‌ ! 
দেখুন স্বয়ং নারায়ণই কৃপাপরবশ হইয়া, যুগে যুগে 
জীবগণের নিস্তারনিমিত্ত বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া 
থাকেন) সুতরাং আপনি সেই সত্বপ্ণীশ্রয় ভগবান্‌ 
বিষ্ণুখরূপ, আপনার এরূপ ক্রোধ কখনই শোভা পায় 
না। বিপ্রবর! আমি আর একমুখে ব্রাহ্মণের কত 
প্রশংগা করিব! দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি 
দেবগণ সকলে নিরন্তর ব্রাহ্মণদত্ত ফল পুষ্প ও জলাদি 
গ্রহণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর, 
দেবতাগণ ব্ৰাহ্মণকর্তৃক আবাহিত হইয়াই বারংবার 
এই বিখ্মংসারে পুজিত হইতেছেন, এবং ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবত! কেহই নাই; কারণ স্বয়ং 
হুরিই বিপ্রর্ূপ ধারণ করিয়াছেন। ম্হাত্মন্‌ { অধিক 
কি বলিব, ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলেই স্বয়ং নারায়ণ 
তুষ্টি লাভ করেন, এবং নারায়ণ তুষ্ট হইলে সকল 
দেব্তাই অন্তষ্ট হন, অর্থাৎ, যাহার প্রতি ব্রাহ্মণগণ 
প্রসন্ন হন, তাহার আর কোন দেবতা হইতে ভয়ের 
আশঙ্কা নাই। দেখুন, যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ 
নাই, যেমন বিষ্ণু হইতে উৎকৃষ্ট দেবতা নাই, শঙ্কর 
অপেক্ষা বৈষ্ণব যেমন ।আর কেহই নাই, 
ধরণীর তুল্য সহিষ্তাগুণ যেমন কাহারও নাই ; সেই 
প্রকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই" নাই। 
যেরূপ সত্য 'হইতে উত্তম ধর্ম আর কিছুই নাই, 
যেরূপ পার্বতীর সমান সাধ্বী আর নাই, যেরূপ 
'দৈব হইতে কেহই ব্লবান্‌ নহে, পুত্ৰসম প্রিয় যেরূপ 
কিছুই নয়; তাদৃশ বিপ্রসেবা, অপেক্ষা সার পদার্থ 
কিছুই নাই। যাদৃশ ব্যাধির সদৃশ শত্রু নাই, গুরু 
হইতে পুজ্য নাই ও মাতার সমান আর বন্ধু নাই এবং 
যেপ্রকার পিতা হইতে মিত্র কেহই নয়; তাদৃশ 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হিতৈষী আর কেহই নাই। যে 
প্রকার সকল ব্রত হইতে একার্দশীব্রত উৎকৃষ্ট, 
যেমন অনশনতুল্য তপ্ত নাই, এবং বত্বই যেমন 
সকল ধনের সার ও বিদ্য! যেরূপ রত্বের মধ্যে উৎকৃষ্ট, 
তাদৃশ ত্রাঙ্গণই সর্বাশ্রমের শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
গুরু আর কেহই নাই, ইহাই বেদের সার কথা বলিয়া 
ষয়ধ কমলযোনি ব্রহ্ধা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে 
আমি আর আপনাকে অধিক কি বলিব, কেবল এই- 
মার পরা্থনা, রূপা করিয়া আমার পুত্রদবয়ের. প্রতি 


ভ্ৰন্মখণ্ড । 


২৯ 


্‌ ৰ 
প্রগন্ন হউন: ১২--২০। মহর্ষি, ভরদাড, সূর্ধ্য- 
দেবের এবংবিধ বিনয় বাক্য অরবগপুর্রবক হৃষ্টান্তং- 
করণে তাহাকে প্রণাম করিলেন, তপোবলে' তৎক্ষণাৎ 
তাহার পুত্রদ্বয়ের রোগ দূর করিলেন এবং বলিলেন, 
- কিছুকাল পরে আপনার পুত্রদ্বয় যজ্ঞাংশ লাভ 
করিবেন, এই কথা বলিয়া মুনিবর সুতপ! পুনর্ববার 
ভাস্বরদেবকে প্রণাম করিয়! হরিলেবাভিলাবে সস্তর- 
চিত্তে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, এবং হৃর্ধ্যদেবও 
অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রদ্য়ের সহিত খ্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। বিপ্রবর! অনন্তর মেই সূর্ধ্যপুত্র- 
ঘ় ব্রাঙ্গণের আজ্ঞায়, সকলের পূজ্য ও যঙ্ঞাংশভাগী 
হুইয়াছিলেন ৷ যে মানব, হূর্যকৃত এই স্তব পাঠ 
করিবেন, তিনি বিপ্রপাদ-প্রসাদে সর্বত্র জয়লাতে 
সমর্থ হইবেন, এবং ধিনি প্রাতঃকালে গাত্রোখানানভ্তর 
“ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” এইরূপ পাঠ করিবেন, তাহার 
সর্ববতীর্থে সান করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয় ও সকল 
প্রকার যঞ্ডে দীক্ষিত হইলে যেরূপ ফলভাগী হওয়া 
যায়, সেইরূপ সমুদয় পুণ্য লাভ হইবে সন্দেহ নাই। 
কারণ, পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে সাগরগর্ভে 
তৎসমুদয়ই বিদ্যমান। এতততিন্ন সাগরে অন্যান্য যে 
সকল তীর্থের অবস্থান আছে এক বিপ্রপাদে পৃথিবীস্থ' 
এবং সাগরস্থ সেই সমুদয় তীর্থই বিরাজ করিতেছেন; 
সুতরাং ত্রাহ্মণপ্রধাদে সিদ্ধ না হয়, ত্রিজগতে এমন 
কি আছে? হে শৌনক! আর মেদ্বিনী যাবৎকাল 
বিপ্রগণের পাদোদকে ক্রিম্না ' থাকেন, পিতৃলোবের! 
তাব্ৎকালপধ্যত্ত পদ্মাকৃতি নুবর্ণপাত্রে স্বচ্ছন্দ 
জলপান করিতে পান; এবং খে ব্যক্তি ভক্তিপুর্ব্বক 
পবিত্র বিপ্রপাদ্দোদক পান করেন তিনিও সর্বব্যজ্ের 
দীক্ষার ও সর্ব্ব তীর্থে স্নানের ফল লাভ করেন। হে 
বিপ্রবর ! যি কেহ মহারোগী হইয়াও ভক্তিপূর্ব্বক 
একাগ্রচিত্তে এক-মাম-কাল ব্রাহ্মণের পাদোদক পান 
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সকল রোগ হইতে মুক্ত 
হন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মহর্ষে! 
্রাহ্মণ-সীহাত্য অধিক কি বলিব, ব্ৰাহ্মণ কৃতবিদ্যই 
হউন বা মূর্খ হইয়াই থাকুন, যদি তিমি 
ত্রিকালীন সন্ধ্য/বন্দনাদি ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য কার্ধ্য 
সকল করেন এবং তাহার যদি ভগবান্‌ বিষ্ণুতে ভক্তি 
থাকে তাহা হইলে তিনিও বিষ্ণুর সমান, ইহাতে 
সন্দেহমাত্র নাই। এমন কি, যদি কোন ব্রাহ্মণ, 
অকারণ বা সকারণ রোষের বশীভূত হইয়া হিংয। বা 
অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন, তথাপি তীহার - 
প্রতি হিং বা শাপ প্রদান করা কৌন ক্রমেই কর্তব্য 
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নহে। অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণ হরিভক্ত হইলে 
গোসমূহ হইতে শতগুণে পুজ্য হন। ২১--৩১। 
দ্বিজবর ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন ব্রাহ্মণের পাদোদক 
ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি রাজহুয়যজ্ঞের 
ফল লাভ করেন। এবং যে ব্রাহ্মণ একাদশীর উপবাস 
করেন ও সং্যতচিত্তে প্রতিদিন নারায়ণের পুজা 
করিয়া থাকেন, তাঁহার পাদোদক প্রাপ্ত হইয়া সকল 
স্থানই তীরথনৃশ পুণ্যফ্ষেত্র হয়, সন্দেহ নাই । ব্ৰহ্ষন্‌ ! 
যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রীকষ্চকে ভোজ্য সামগ্রী, 
নিবেদনপূর্বরক তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি 
এই পৃথিবীতলে পবিত্র হইয়া জীবনুক্ত হন। কম- 
লাসন ব্রহ্মা সৎকুলজাত দ্বিজগণের পক্ষে এই কথা 
বলিয়াছেন যে, যাহা বিষ্ণুর অনিবেদিত অর্থাৎ বিষ্ণুকে 
যাহা নিবেদন কর! হয় নাই, তাহা পানীয় দ্রব্য হইলে 
ৃত্তুল্য এবং অন্য প্রকার কঠিন খাদ্য হইলে ঝিষ্টার 
সমান অভক্ষ্য । আর দেখুন, কমলযোনি ব্রহ্ম ও তাহার 
বশিষ্ঠাদি পুত্রগণ সকলেই হরিপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণ- 
সমুদয় তাহাদিগেরই বংশজাত। সুতরাং কিপ্রকারে 
হরিসেবাবিমুখ হইতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, 
পিতা মাতার বা মাতামহাদ্ির অথবা গুরুর সংসর্গ- 
দোষে হরিসেবায় বিমুখ হন, তীহারা জীবন্থৃত বলিয়া 
প্রসি্ধ। যে গুরু হরিভক্তিবিষয়ক উপদেশদানে 
অক্ষম, তীহাক গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায় না, 
যে পিত! হরিসেবাধ় প্রবৃত্তি দান না করেন, তাহাকে 
পিতা বলিতে স্বণ| হয়, যে পুত্র হইতে হরিসেবায় 
সাহায্য ন| হগ, সে যথার্থই কুপুত্র। যে সখা হরি- 
সেবায় উৎসাহিত করেন না, তাহারে সখা-সন্থোধন 
বিড়ন্বন'মাত্র এবং যে রাজা হরিসেবার নিমিত্ত 
শাসন ন! করেন তীহাকে রাজা বলা মুর্থতামাত্র ও যে 
বন্ধু হইতে হরিসেবা-বিষয়ক মন্ত্রণা না পাওয়া যায় 
তিনিও বন্ধুপদবাচ্য নন। হে বিপ্ৰ! যে ব্রাহ্মণের 
হরিতক্তি নাই তাহা অপেক্ষা হরিপরায়ণ চণ্ডালও 
শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু হরিভক্ত চণ্ডালও মুক্তি লাভ, করিবে, 
এবং হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ ন্রকগামী হইবে সুতরাং 
এপ ব্রাহ্মণ হইতে তাদৃশ চণ্ডাল শতগুণে উত্তম 
দ্বিজবর! যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনাবিহীন এবং নিয়- 
তই অপবিত্র ও কৃষ্ণসেবাশৃন্ঠ তাহাতে বিষহীন 
সর্পের হ্যায় ব্রাহ্মণের আতাষমাত্র আছে, এজন্ত 


তাহাকে ত্রাহ্মণীভাষ বলা যায়! ৩২-_-৪০। একবার 


ব্রফবৈবর্তপুরাণ। 


সেই মহাভাগ্যধর বৈষ্ণব, মাতামহকুলের উর্দ্ধতন 
শতপুরুষ ও আত্মকুলের কোটিপুরুষের সহিত হরি- 
পাদপদ্ে লীন হইয়া থাকেন। মুনিবর ! এই ভুমণ্ডল-. 
মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই চারি জাতি 
যেরূপ প্রপিদ্ধ, তদ্রপ বৈষ্ণব নামেও অপর এক 
প্রকার জাতি অতিবিখ্যাত। নেই বৈষ্বগণ যেরূপ 
বারংবার গোবিন্দ-চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন, 
তদ্রপ পরমাত্ম। গোবিন্দও তীহাদ্িগের নিকটে থাকিয়া 
বারংবার তীহাদিগকে ধ্যান করেন। এমন কি, ভক্ত 
বসল ভগবান্‌ শ্রীক্ৃষ্চ, ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত 
সুদর্শনকে নিয়োগ করিয়াও নিশ্চিস্তভাবে থাকিতে 
না পারিয়া স্বয়ং তাহাদের নিকটে অবস্থান 
করেন। ৪৯--৪৬। 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


অনন্তর ঝহিশ্রেষ্ঠ শৌনক, মহাত্মা সৌতিপ্রমুখাৎ 
এবংবিধ বাক্য সকল শ্রুতিগোচর করিয়া! প্রকুল্লান্তঃ- 
করণে পুনরায় কহিলেন, _বংস সৌতে! আপনার 
অনুগ্রহে আমি প্রস্তাবনা না করিয়াও ঝষিবংশ প্রসন্ধে 
কৌতুহ্াত্রাত্তচিত্তে নানাবিধ কথা শ্রবণ করিলাম। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস! করি, বিশ্বনির্থীতা কমলযোনি ব্রহ্মার 
আদেশে কোন্‌ কোন্‌ মহধি প্রভা হুষ্টি করিয়াছিলেন? 
ও কোন্‌ মহধিই বা উৰ্ছ্বরেতা ছিলেন? এবং 
মহাত্মা নারদ পিতার সহিত বিরোধানস্তর কি 
কাৰ্য্য করিয়াছিলেন ? আর সেই পিতা-পুত্রের 
বিরোধনিব্ধন কাহার কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল, 
কৃপা করিয়া ভৎসযুদ্বর বর্ণন করত আমার ওঁংসুক্য 
দূর করুন! ্নস্তর সৌতি মহাশয় মহষি শৌনকের 
এই বাক্য শ্রধণ করিরা প্রত্যুত্তর করিতে আর্ত 
করিলেন, হে সৌনক! হৎসী যতি, অরুণী বোঢু, 
পঞ্চশিখ ও অপান্তরতমা এবং সনাকাদি পঞ্চ থবি 
ব্যতীত আর সকল ব্রহ্মপুত্রগণই পিতৃআত্ঞ৷ পলন 
করত স্ংসাবুহথথে আসক্ত হইয়া নানাবিধ গা সথ্ট 
করিয়াছিলেন । স্বয়ং প্রজাপতি ভ্রহ্মাও পুত্র নারদের 
শাপপ্রভা'বে ত্রিসংনারমধ্যে অপুজ্য হইলেন, এই- 
নিমিত্তই পণ্ডিতগণ অদ্যাপি ব্রহ্মমন্তরের উপাসনা! করেন 
না! এবং নাবাদ মৃহাশয়ও পিতৃশাপে গন্ধর্ব-যোনি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, এক্ষণে তীহার বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন 


থে মহাত্মার কর্ণে স্ক্ুর মুখ হইতে বিস্ুমন্্র প্রবেশ | করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্্বকালে সকল গন্ধর্বগণ্রে 
করিয়াছে, সেই মহাপবিত্র বৈষ্ণঘকে স্বয়ং কমলামন | শ্ৰেষ্ঠ জনৈক গনবর্ররাজ, সর্বপ্রকার উর অধীধ্বর 
যিধাতা জীবস্ুক্ত বলির! নির্দেশ করেন। অধিক কি | হইয়াও নিজ নর্দ্ম-বিপাকে অৎসারমধ্যে যাবতীয় 
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eto OLEAN দারা 


ব্ৰন্মথণ্ড । ৩১ 


সুখকর পদার্থের সার কেবল পূত্ররত্বে বঞ্চিত থাকায় 
নিরন্তর দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অন- 
স্তর গুরু॥ উপদেশানুক্রমে দীনচিত্তে পুদ্ধরতীর্থে গমন 
করিয়া পরম *মাধি গ্রহণপূর্ববক কৃপালু শড়ুর উদ্দেশে 
তপস্তা করিলেন। ঝরষিসত্তম! সেই তপন্তাকালে 
মহযি বশিষ্টদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শিবসন্বন্ধীয় 
স্তব, কবচ ও ঘ্বাদশ।ক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। ১--১০। 
হে মুনে! পরে পুত্র-হুঃখ-সম্ভাপিত গন্ধবরবরাজ সেই 
পুক্ধরতীর্ঘে অনশন ব্রত অবলম্বনপূর্ববক দিব্য শত বর্ষ- 
কালপর্্স্ত বশিঠদন্ত পরম মন্ত্র জপ করেন। 
অনন্তর দিব্য শতবর্ষকাল অতীত হইলে, একদা 
্রদ্ধতেজে প্রজ্বলিত হুতাখনের ন্যায় দশদিকৃ 
উদ্ভাসিত করত নিজ সন্মুখে দণ্ডায়মান ভগবান্‌ 
ভবানীপতিকে দেখিতে পাইলেন “ভজঞঃপুগ্তীকলেবর 
ভগবান্‌ সনাতন ঈষৎ হাস্য করিভেছেন বলিয়' তাঁহার 
মুখকমল অতিশয় স্ুপ্রসন্ন বোধ হইতেছে, মেই 
ভক্তান্ুগ্রহকারক ভপঃকলপ্র্দ মহাদেবই তপস্তার 
মুর্তি ও নিদ:নস্বরূপ । তিনি ভক্ত ব্যক্তি শরণাগত 
হইলে সমুদয় প্রার্থনীয়-সম্পদূই দ্বান করিয়া থাকেন। 
সেই বৃষভারঢ দিগন্বর' .চজরশেখরের শরীর, বিশুদ্ধ 
শ্টিকরতের তায় নির্মল ও উজ্জ্বল এবং তিনি ত্রিনেত্র 
ও নিরন্তর ত্রিশূলপ-ট্রিশ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার 
মস্তকে তগ্তকাঞ্চনের সৌন্দর্ধযাপহারী পিঙ্গলবর্ণ জটা- 
জাল নিরতই বিরাজমান রহিয়াছে, তাঁহার ক$দেশে 
নৈসর্গিক নীলিম| প্রকাশ পাওয়ায় মাধুরীর আর 
পরিসীমা নাই। তিনি সর্বজ্ঞ ও তাহার শরীর 
ভয়ঙ্কর সর্পসমূহে পরিবেষ্টিত। তিনি মহাকালম্বরূপ 
সকলের সংহারকর্তা, কিন্তু স্বয়ং মৃত্যুপ্য় ; তাহাকে 
দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন এককালে গ্রীষ্মকালীন 
কোট মধ্যাহু-মার্তণডের উদয় হইয়াছে, এবং তিনিই 
সকলের ঈখ্বর। সেই শান্তমুর্তি মুক্তিদাতা হইতেই 
সকলে তন্বজ্ঞান ও হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 
গন্ব্বরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডের ন্যায় প্রণাম 
করিলেন অনন্তর বশিষ্ঠোপদিই স্তোত্র পাঠ করিয়া 
তাহাকে স্তব করিতে আরন্্ করিপেন, পরে কৃপাময় 
শিব তাহাকে “বর গ্রহণ কর"এই কথা বলিলে তিনিও 
তাহার নিকট পরম বৈষ্ণব হরিপরারণ পুত্র ও হরিভক্তি 
প্রার্থনা করিলেন। তখন নেই দ্বানবদছু দীননাথ 


সনাতন চন্ত্রশেখর গন্ধন্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া 


ঈবৎসহান্তবদনে তাঁহাকে কহিলেন | ১১-২০। 
হেগন্ববর্ধরাজ! এক বরেই তোমার কৃতার্থ হওয়| 
উচিত, দ্বিতীয় বর প্রার্থনা চর্কিত চর্বণমাত্র। বিবেচনা 


করিয়৷ দেখ এজগতে কাহারও. অতিম্দ্রল বিষয়ে 
তৃপ্তির সীমা হয় না, মনীষিগণ আপাত-রম্য বিষ়- 
বাসনায় এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই তাহা পরিত্যাগ- 
পূর্বক হরিভক্তিকেই সার করিয়াছেন, 'সামি তদ্বিযয় 
কিঞ্চিৎ বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। হছে বৎস! যে 
ব্যক্তির ভক্তবংস্ল হরিতে সর্বমগ্রলময়ী অচল! ভক্তি 
থাকে, সে অবলীলাক্রমে সমুদয় বিশ্ব পবিত্র করিতে 
সক্ষম হয়। এবং হরিপরায়ণ ব্যক্তি অপায়ামে আত্ম- 
কুলের কোটিপুরুষ ও মাতামহকুের শতপুরুষের 
সহিত সেই আনন্দময় গোলোকধামে গমন করিয়া 
থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, 
সেই ভগবন্তক্ত; কোটিজন্মার্জিত কায়িক, ঝাচনিক, 
ও মানসিক এই তিনপ্রকার পাপপুঞ্জকে বিনাশ 
করিয়া পুণ্যভোগের অবসানে অনাসাসে ব্রহ্মবান্থিত 
হরিদাস্ত লাভ করিতে সমর্থ হুন। মনুষ্যগণের 
যাবংকাল হরিপাদপদ্ধে চিন্ত স্থির না হয়, তাব২কালই 
স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতা ও গ্রশ্বধ্যভোগে অভিনিবেশ 
এবং সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে, ফলতঃ 
হরিভক্তি জম্সিলে আর এরূপ মায়া-মোহ কিছুই 
থাকে না। যে ভাগবত পুরুষ নিজ সুক্ুতি- 
বলে সেই পরমব্রহ্ধ সনাতন কৃষ্ণকে হৃদয়াসনে- 
উপবেশন করাইতে পারেন, তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তি- 
রূপ হুতীক্ক অদিদ্বারা সংসারবদ্ধন-হেতু শুভাশুভ 
কর্ধরূপ বৃক্ষের মূলোৎপাটনে সমর্থ হন। আর যে 
সমস্ত পুণ্যবান্‌ ব্যক্তির পু্াপ্রভাবে পুত্রগণ পরম 
বৈষ্ণব হন, তাহারাও অব্লীলাক্রমে' শাপনার কোটি- 
কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বৎস! এইজন্য 
বলিতেছি তোমার প্রার্থিত উভয় বরের একটীমাত্র 
প্রার্থনা! করিয়। চরিতার্থতা লাভ কর। দেখ অন্তান্ত 
সাধক পুরুষের! বরপ্রার্থা হইয়া! একটীমাত্র বরলাভেই 
আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন কেহই দ্বিতীয় বরের 
প্রত্যাশা রাখেন না) কারণ পুরুষের মঙ্গললাভে 
কখনই আশার শেষ হয় ন! সুতরাং অধিক প্রত্যাশা 
কর্তব্য নহে। কিন্তু বম গন্বব্বরাজ! এবেষ্ণবদ্িগেরও 
অভিহুর্লভ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি-দাস্রূণ ধন আমর! 
চিরকাল অতি যত্বে সঞ্চয় করিয়াছি তাহ! কাহাকেই 
দান করিতে ইচ্ছা করি না। -এজন্ত বলিতেছি, 
বস! তোমার ভক্তিতে আমি পরম শ্রীতিলাভ 
করিয়াছি, এক্ষণে হরিভক্তি ভিন্ন, যে বর অভিলাষ 
কর, দান করিতেছি গ্রহণ কর। যদি ইন্দরত্ব, অমরত্ব 
বা দুর্লভ ব্ৰহ্মত্বেও বামনা থাকে, তবে তাহাও লাভ- 
করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অথবা অণিমা 
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নি 
কি 


' বৈষ্ণব পুত্ৰ প্ৰদান করুন ৷ যে জন সুপ্রসন্ন আপনাকে 


. আর ত্রিজগতে নাই! হে শত্তে!! যদ্দি আমাকে 


: * গনধৰ্ববগণ ব্রবৃততান্তশ্রবণে যৎপরনাস্তি আনন্দিত 
হুইলেন। হে গুনিনত্তম। দেবর্ষি নারদ ত্রদ্মার শেষে একর! সহষা হরিগুণ গান করিতে করিতে 2 


৩ং ্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুৱাণ 


শাপপ্রভাবে সেই গন্ধর্বরাজের ভার্ধ্যাতে জন্মলাভ 
করেন। তৎপরে বৃদ্ধ! গন্ধর্বপত্রী গন্ধমাদনপর্ববতে 
সেই পরম ভাগবত সর্ববগ্তণীলন্কৃত পুত্র, প্রসব করিলে, 
ভগবান্‌ কুলগুরু বশিষ্ঠদ্েব যোগবলে সেই বালককে 
পরিণামে জনসমাজে অতিপুজনীয় হইবে জানিয়া 


সমুদয় সিদ্ধি, কি মহাযোগ, কি তন্জ্ঞান বা মৃত্ায়াদি 
মন্ত, তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, হরিভক্তিব্যতীত 
অনায়াসে তাহা আমি দান করিতে প্রস্তুত আছি। 
শঙ্করের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গন্ধরব- 
রাজের ছুঃখভরে কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুদ্ধ হইয়া গেল 
এবং অতি দীনভানে সর্ব্বদম্পত্প্রদ দীননাথ 
শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন। ২১৩২ । দেবাদিদেব 
ভগবান্‌ পরমন্র্ষের নিমেষপতনের সহিত যে ব্রম্বত্বের 


ওভক্ষণে যথাবিধি উপবর্থণ নামে লাম্কর্ণ-ক্রিয়া 
সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০--৪৫॥ 


পতন হইয়া থাকে, স্বপ্রতুল্য নশ্বর ব্রহ্মত্বকে, কৃষ্ণ- ব্ৰহ্মঘণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 
তক্তেরা কখনই বাস্থা করেন না। হে তগবন্‌ শিব! 


ও মৃত্যু্রয়াদি যাহাই বলুন, হরিভক্তের পক্ষে এ 
সমুদরযই যংসামান্ত বস্তু বলিয়া বোধ হয়। দয়াময়! 
অধিক কি বলিব, ধাহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা! 
সালোক্য, সার্ট, সামীপ্য এবং শ্রীহরির সাযুজ্য ও 


মহধি সৌতি কহিলেন, হে তপোনিধান! 
অনন্তর সেই. বৃদ্ধ গনববর্বরাজ, ভগবান্‌ শঙ্করের 
কৃপায় ডে বৃক্ষের ফলম্বরপ মনোহর 
নির্বাণমুজিকেও প্রার্থনা করেন না। সেই ভক্তগণ | পুত্রসুখ- অপার আনন্দমলিলে ভাসমান 
কেবল স্বপ্র-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই, বারংবার হইয়া নানাবিধ ধন্রত্ব সকল দীন, দরিদ্র 
রী অচলা ভক্তি ও তাঁহার দুর্লভ দাস্তকেই | ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। 
প্রার্থন| করি: থাকেন। অতএব হে ভজনের | কিছুদিন গত হইলে উপবর্হণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম 
কল্সতরে!! নিজওণে অধমকে সেই হরিভক্তি ও | করিয়াই কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের নিকট দুর্লভ হুরিমন্তে 
: দীক্ষিত হইয়া ছুক্ধর তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। 
একদা! গণ্ডকীতীরে গন্ধর্বপত্বীগণ ' স্নানার্থ আগমন 
করিয়া, সহসা সেই মনোহর মুনি যুবক উপবর্হণের 
লাবগ্যমাধুরীদর্শনে তৎক্ষণাৎ মুর্চ্ছিত, হুইলেন। 
তৎপরে যুচ্ছাতঙ্ক হইলে সেই পঞ্চাশ গন্ধর্বরমণী- 
গণ উক্ত-উপ্রবর্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার মানসে 
ুক্বর তপঃসাধনান্তে যোগাবলঘনদবারা দেহত্যাগ করিয়া 
চিত্ররধনামক গন্ধর্ধ্বের ওরে জন্ম লাভ করেন। 
অনন্তর খথানময়ে চিত্ররথের কামুকী-কন্যাগণ 
সুন্দর যুব| উপবর্থণকে মনে মনে বরণ করিয়া, পরি- 
শেষে পিতার আজ্ঞায় সাদন্দচিত্তে তাহার গলদেশে 
বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দৈবে অদ্ভুত মায়া কেহই 
বুঝিতে পারে না) অগ্রে ঘে উপবর্হণ শ্রীকৃষব্যতীত 
কিছুই জানিতেন না, তিনিই এক্ষণে সেই অলৌকিক 
সৌন্দধ্যবতী রম্ণীগণকে লাভ করিয়া তাহা এককালে 
বিশ্বৃতের স্তায় হইলেন. মুনিবর। পরে সেই স্থির- 
যৌবন যুবা উপবর্হণ চিত্ররথের কন্ঠাগণকে গ্রহণ করিয়া 
কামাসক্তচিত্তে তাহাদিগের সহিত নির্জনপ্রদেশে 
দিব্য ত্রিলক্ষবর্ষকালপর্য্য্ত ভ্রীড়াখে উন্মত্ত হুই- 
লেন।. পরে গন্বর্ধনদ্দন উপবর্থণ কিছুকাল সেই 
কামিনীগণের সহিত রাজ্যনুখ অনুভব করিয়া পরি- 


পাইয়া অন্ত বর অভিলাষ করেন, তীহার সদৃশ মূর্ঘ 


নূরাধম বলিয়৷ এই বর দান না করেন, তাহা হইলে 
নিশ্চয় আমি নিজ মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে 
মাহুতি দান করিব: গন্বর্্বরাজের এইরূপ করুণাপূর্ণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তবংমল মহাদেব কৃপাপরব্শ 
হইয়া, সেই দীনচিত্ত ভক্ত গন্ববর্বকে কহিলেন। 
৩৩--৩৯] শঙ্কর বলিলেন, ন্ধব্বরাজ! আর 
শোক করিও না, ভক্তিবলে তুমি আমাকে 
বাধ্য করিয়াছ ; এক্ষণে তোমার অভিলফিত 
বর দান করিতেছি গ্রহণ কর। আজ হইতে 
তুমি পরম দুর্লভ হরিভক্তির অধিকারী হইলে 
এবং অচিরবাঁলমধ্যে আমার প্রসাদে অতিদীর্ঘজীবী 

পরমবৈষ্ণব এক পুত্র-সন্তান লাভ করিবে। 
তোমার সেই পুত্র জিতেক্জরিয়, গুরুভক্ত, অতিরূপবান্‌ 
ও মহাজ্ঞানী হইবেন সন্দেহ নাই। মুনিবর ! ভগবান্‌ 
শঙ্কর গন্বন্থরাঙ্কে এইরূপ বলিয়া স্বস্থানে গমন 
করিলে, গন্বর্বরাজও অনিশ্বিতাস্তঃকরণে নিজগৃহে 
আগমন করিলেন। অনন্তর সিদ্ধকম্মী মানব ও 
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ব্রন্মাখণ্ড। 


ব্রহ্মার নিকটে পুক্ধরতীর্থে উপস্থিত হইলেন। মে মময় 
কমলযোনি ব্ৰহ্মা দেবগণের সহিত রস্তানামী, 
অপ্নরার মৃত্য দেখিতেছিলেন, ,এমত সময় 
ম্হাত্বা গন্ধব্বকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া 
দৈবাৎ, বাযুসংযোগে বস্তার রস্তাসৃশ উরুদেশ 
ও কঠিন স্তনমণ্ডল দর্শনে সহসা অধীর হইলেন; 
তৎক্ষণাৎ তাহার রেজঃস্বলন হইল ; তিনি মধুর হরি- 
স্বীর্তনে বঞ্চিত হইয়া, সভাতলে সাধারণ কামুকের 
ন্যায় মৃ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সভাস্থ দেবগণ তাহার 
তাদৃশভাব সন্দর্শন করিয়! এককালে সকলে উচ্চৈঃস্বরে 
হান্ত করিতে লাগিলেন। অনস্তর পিতামহ ক্রুদ্ধ 
হইয়া! তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন। ১--৯। ব্রহ্মা 
কহিলেন,__-অরে নীচাশয় গন্বব্বকুমার! তুই নিজ 
দুন্মের ফলশ্বরূপ এই গন্ববর্ধতন্ত ত্যাগ করিয়া 
শুদ্রযোনিতে জন্ম, গ্রহণ কর্‌, পরে বৈষ্বসংসর্গ লাভ 
করিয়া পুনরায় আমার পুত্র হইতে পারিবি। হে 
পুত্র! তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ, দেখ 
বিপত্তি ভোগ না করিলে পুরুষের মহিম! বৃদ্ধি পায় 
না, সকলেরই ক্রমে. সুখতুঃখ হইয়া থাকে। 
তপোধন! বিশ্বনির্ীতা . বিধাতা, এই কথ বলিয়া 
ভ্ৰহ্মলোকে গমন করিলেন, এবং গন্ধর্বতন্য় উপবর্হণও 
সেই সময় সকলকে অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করাইয়া স্বীয় 
কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। হে শৌনক! আমি 
এক্ষণে তাহার দেহত্যাগের অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন।+.দেই গন্ধর্বনন্দন, প্রথমে. মুলাধার, 
্বাধিষ্ঠান, “মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ২ 'আজ্ঞাখ্য 
নামে য্ট্চক্র ভেদ করিয়া, পরে ইড়া, লিঙ্গলা, 
সযুমা, মেধা, প্রাণহারিণী, সর্ধবজ্ঞানপ্রদা, মনঃসংয- 
যনী, ।ব্তদ্ধী, 'নিকদ্ধা, বায়ুসঞ্চারিণী, তেজঃপুক্বরিণী, 
জ্ঞানতৃত্তণকারিণী এবং সর্ববপ্রাণহরা ও পুনজাঁবন- 
" কারিণী, এই ষোড়শ নাড়ীকেও ভেদ করিয়া যোগবলে 
মনের সহিত জীবাত্মাকে হংসরূপে ব্রহ্মরন্ধে আনয়ন- 
পূর্বক মুছুর্তকালমাত্র পরমাত্মার সহিত যুক্ত করি- 
লেন। হে শৌনক! পরে জাতিম্মর যোগিবর গন্ধর্ব- 
নন্দন, দেব্গণের ধ্যেয় ধন ব্রহ্গদাক্ষাৎকার লাভ 
করিলেন। ক্ষণকাল পরে সাধারণের ছুপ্রাপা ত্রিত্্ী 
বীণা বামস্বন্ধে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণ করে বিশুদ্ধ 
স্কটিকমালা ধারণ করিলেন। ১০_-১৯। ' অনন্তর 
দর্ভাসন পূর্বদিকে মস্তক ও পশ্চিমদ্রিকে চরণ- 
ঘয় রাখিয়া কোন পরিশ্রান্ত মহাপুরুষের স্তায় শয়ান 
হইলেন এবং সেইরূপ শয়ন করিয়া সেই নিস্তার- 
বীজ পরাৎপর বেদসার পরব্রন্ধ ‘কৃ এই অক্ষয়দ় 


৩খ 


৮৫ ডি 
প্রমানন্দে উচ্ৈঃম্বরে কীর্তন করিতে করিতে সহসা 
চক্ষু নিমীলন করিলেন। পরে গন্ধর্বরাজ স্বীয় তন- 
য়ের এইরূপ ঘটনা দর্শনে তৎক্ষণাৎ" 'পুত্রশোকে 
এককালে অধীর হুইয়! পড়িলেন, পরে বহুকাল 
বিল।প করিয়া ভার্যার সহিত মনে মনে শ্রীকুষ্ধকে 
স্মরণ করিতে করিতে যোগাবলম্বনপুরর্বক পরব্রঙ্গে 
বিলীন হইলেন। অনন্তর তাহার পত্থীগণ ও বান্ধব 
গণ সকলে এই বৃত্তান্ত শ্রব্ণ করিয়া উচ্চৈঃবরে রোদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেই বিষুঃমায়ায় মুগ্, 
এজন্য অপার শোকদাগরে ভাসমান হইয়া! বহু বিল! 
পের পর ক্রমশঃ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাহার 
পর তাহার পণ পত্বীগণের মধ্যে অতি প্রিয়তমা 
সাধ্বী প্রধানা মহিষী মালাবতী নেই মৃত পতিকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং অতিশয় পৌকবিহ্বল! হইয়া নিজ 
কান্তকে সম্বোধনপূর্বাক : কহিতে লাগিলেন। 
২০--২৫। হে বিদগ্ধ রসিকেশ্বর! হে রমণশ্রেষ্ঠ! 
হে নাথ !- হে বন্ধো! এই হতভাগিনীকে শোক- 
সাগরে ফেলিয়! কোথায় গেলেন? একবার দর্শন 
দিন। হে জীব্নকান্ত! যে স্থান চন্দনকাননের সৌরভে 
চারিদিকে আমোদিত হইয়াছে এবং যে স্থল নির্ম্মলপ্রবা-= 
হিণীর জলকণায় নিরন্তর সুশীতল, সেই পুষ্পভদ্রা 
নদীর তীরবর্তী রমণীয় পুপ্পোদ্যানমধ্যে, আর যে 
স্থানে সুগন্ধ চন্দুনানিল নিরুন্তর জীবন-মনকে পরিতৃপ্ত 
করিতেছে, সেই ম্লয়াচলের নিকটবর্তী মনোহর 
চন্দনকাননস্থ চন্দন-চর্চিত পুষ্পশয্যায় এবং যে স্থানে 
সতত পুস্কোকিলগণ মধুর কুছ রবে আমাদিগ্রের কর্ণ: 
কুহরে নুধাব্ষণ করিত ও যে স্থান মন্দ মন্দ বাযুসঞ্চা- 
লিত মালতীর জলকণায় নিরন্তর সুিগ্ধ বলিয়| বোধ 
হইত, সেই অ্রোতম্বতীর পুলিনাবস্থিত সুরম্য গন্ধ- 
মদন শৈলের একদেশে, আর যে স্থান পুরে কমলার 
সহিত কমলাপতির পদব্রজে বিচরণ করায় অতিশয় 
পবিত্র ও তাহাদিগের পাদচিহিত হইয়াছে, সেই 
শ্রীশৈলে শ্রীনিবাসনিষেবিত £অতি কমনীয় এীচরণের 
অভ্যন্তরেও বমন্ত-সমাগম হইলে নির্জন বলিয়! এই 
হতভাগিনী প্রণয়িনীর সহিত যে সমুদয় ক্রীড়া করিয়া- 
ছেন, দে সমস্তই আমার স্মৃতিপথারড় হইয়! 
এককালে আমাকে অতিশয় রেশ দান করিতেছে । 
পূর্ব্বে তুমি যে হুধাস্দৃশ মধুর বাক্য বর্ণে 
আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলে, তাহ! স্মরণ হও. 
য়ায় আমার জীবন যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে 
তাহা বলিতে পারি না॥ জীবিতনাথ! দেখুন এক 
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সাধুসঙ্গ “বৈকুণঠবাস অপেক্ষা সুখকর, কিন্ত 
নং সাধুবিচ্ছেদদনিত দুঃখ, মরণ হইতেও 
ক্লেশজনক . বুলিয়া বোধ হয়) সেই সাধুবিচ্ছেদ- 
দুঃখ অপেক্ষা প্রাণিগণের বন্ধুবিচ্ছেদ-হুঃখ আরও ভয়- 
বর হইয়া থাকে, আর সেই বন্ধুবিয়োগহুঃখ হইতে 
সম্তানবিয়োগছুঃখ যে কিরূপ ভয়ানক, তাহ। বলিতে 
পারি না; বোধ হয়, মরণজন্ঠ ছুঃখ তাহার নিকটে 
নিরতিশয় তুচ্ছ) কিন্তু এ সকল দুঃখ অপেক্ষাও 
কুলকামিনীদিগের এক পতি-বিচ্ছেদযন্ত্রণাই ভয়ঙ্কর 
অসহা। ২৬_-৩৫। হে নাথ! অধিক কি, শয়ন 
ভোজন জাগরণ প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাতেই পতিপ্রাণ। 
কুলকামিনীগণের পতিবিয়োগজনিত ছুংখ যেন প্রতি- 
দিন নূতন রূপ ধারণ করিয়া মর্ম্মকে আহত করিতে 
থাকে ; উক্ত সতী ললন| সকল একমাত্র স্বামীর সহ- 
বাম লাভেই সমুদয় সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারেন, 
কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বন্ধু আর দেখি না, যাহাকে 
দর্শন করিয়া অপার পতি-বিচ্ছেদ-যন্তরণা হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারাধায়। 'প্রাণবল্লভ ! স্বয়ং কমলযোনি 
ব্ৰহ্ম! বলিয়াছেন, সাধ্বী কুলললনাদ্দিগের পতি অপেক্ষ! 
বিশিষ্ট বান্ধব জার .কেহই নাই; অতএব হে প্রাণ- 
কান্ত! কি করিলে আমি আর কার মুখ নিরীক্ষণ 
করিয়া, অকুল শোকসিদ্ধু হইতে নিস্তার পাইব ? এই 
বলিয়া মালতী িগুণতর রোদনপুর্ব্বক কহিতে লাগি- 
লেন, হে দিকৃপালগণ! হে ধর্ম্ম। হে প্রজাপতে! 
হে গিরিশ! হে কমলাকান্ত! কৃপা করিয়া! আমাকে 
আমার পতি দান করুন। অনন্তর চিত্ররথ-কন্যা 
, মালাবতী এই প্রকার রোদন করিতে করিতে সেই 
ুর্গম গহন কাননে একাবিনী মুচ্ছিতা হইয়| পড়ি- 
লেন। একাকিনী সেই মালাবতী নিবিড় অরণ্যমধ্যে 
কাস্তকে স্ববক্ষে ধারণ করিয়া অটৈতন্তাবন্থাতেই সমস্ত 
দিবারজনী অতিবাহিত করিলেন; দেবগণ .কেবল 
. তাঁহাকে অলক্ষিতাভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর প্রভাত হুইলে চেতনা লাভ করিয়া পুনরায় 
অতিশয় বিলাপপুরব্ক সর্বহুখবিনাশন হরিকে সম্থো- 
ধন পুরুঃনর কহিতে লাগিলেন,_হে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ! 
আমি এক্ষণে অনাথা হইয়াছি, আমার পক্ষে সমুদয় 
বিখসংসার শুন্য হইয়াছে; কিন্ত আপনি ত সকলের 
রক্ষাকর্ভা, তবে এই হতভাগিনীকে কি জন্য রক্ষা 
করি-ডছেন না? হে প্রভো! আমি আপনার মায়ায় 
মুষধ হইয়াই, ‘এই আমার ভর্তা? ও ‘আমি ইহার পন্থী 
f রি তেই যথার্থ বিবেচনা করিলে 
১ একমাত্র ভর্তা ও সকলের 
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আদিকারণ। হে দয়াময়! নিজকর্ম্ুবলেই এই গন্ধর্ক- 
নন্দন আমার কান্ত হইয়াছেন, এবং আমিও পুর্ব, 
জন্মার্ভিত কর্ম্মুবশতঃ ইহার পত্রী হইয়াছি। কিন্ত 
নাথ! জানিনা, যিনি আমাকে পূর্বে ক্ষণকাল না 
দেখিতে পাইলে ব্যাকুল হইতেন, তিনি কি কারণে 
আজ এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 
গমন করিয়াছেন। প্রভো! সত্যই, কে কাহার 
পতি? কে কাহার পুত্র? বা কে কাহার প্রিয়া? 
কেবল বিধাতাই নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ মিলিত ও 
বিয়োজিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় জানি, জগতে 
মুর্খ লোকেরাই সংযোগ হইলে পরম আনন্দ ও 
বিয়োগ হইলে প্রাণসঙ্কট হুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, 
কিন্তু পরমাত্মা কখনই সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় লুহ্ছুৎ-- 
সংযোগে হৃষ্ট এবং বদ্ধুবিয়োগে দু:খিত হয় না। হে 
ম্ধুহ্দন! এই ভূমণগুলে সমুদয় বিশ্বসংসার বিনশ্বর, 
এবং সত্য সত্যই বন্ধুবান্ধব ও বিষয়ভোগ প্রভৃতি 
কেহই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু নাথ! তথাপি, যিনি 
সার বুঝিয়। স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই 
কেবল সুখ লাভ করিতে পারেন। অন্তে বলপূর্বক 
সেই সকল ত্যাগ করাইলে' তাহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন 
দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাশয়া যায় না। 
সংসারের এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই যহাপুরুষগণ, 


অতিশয় বাস্নীয় হইলেও সমুদয় ত্রশ্বর্যভোগ ত্যাগ 


বরিয়া কেবলমাত্র দিবানিশি একাগ্রচিত্তে সর্কদুঃখ- 
বিনাশন নিত্যানন্দময় নিরাপদ্‌ রীকৃষ্ণেরই পাদপদ্র- 
ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। হে প্রভো! সমুদয় ভূমগ্ডল- 
মধ্যে সাধুপুরুষেরাই জ্ঞানী হইয়া থাকেন; বলুন 
দেখি, স্ত্রীলোক কোথায় জান লাভ করিয়াছে? এই 
জন্যই আপনার নিকটে সজলনয়নে কৃতাগ্লি হইয়া 
প্রার্থনা করিতেছি, এই মায়া-বিমুগ্ধ! রমণীকে বাঞ্ছিত- 
দানে সুখী করুন। হে দীনবন্ধো! আমি অমরত্ব, 
ইন্ত্ব বা মোক্ষপদকেও অভিলাষ করি না, কেবল 
ইহাই আমার প্রার্থনা, এই চতত্নার্গক্লদাতা কান্তাভি- 
লাষ্ণিকে কান্তদানে চরিতার্থ করুন। ৪৩_৫১। 
হে জগদীশ্বর! আমি হতভাগিনী হইয়াও একাংশে 
ভাগ্যধরী, তাহার সন্দ্হ:নাই। কারণ দেখুন দেখি, 
জগতে যাবতীয় কামিনী'আছে, তাহার মধ্যে কাহাকে 
বিধাতা এরূপ সর্ব্গুণালঙ্কৃত স্বামী দান করিয়াছেন? 
বিধাতা আমার স্বামীকে অমরত্বব্যতীত, সমুদয় গুণ 

ক সৌন্দধ্য ও স্লপ্রকার সাধুলীলতা দান 
করিয়াছেন। আমার সেই স্বামী কি__রূপে, কি 
গুণে, কি--বলে, কি-ফিক্রমে এবং কি-জ্ঞানে 
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. বা কি-শাস্তিগুণে কি--সস্তুষ্টি প্রভৃতি যাহাতেই 
বলুন তিনি সর্বপ্রকারেই সেই সর্বগ্ুণধাম ভগবান্‌ 
নারায়ণ্রে সমান ছিলেন বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি- 
দোষ হয় না। হে জগদীশ! তাঁহার হরির সমান 
হরিভক্তি ও সাগরমদৃশ গাভীর্ধ্যগুণ ছিল, তিনি সুর্য্যের 
তুল্য তেজন্বী এবং বিশদ্ধতায় বহ্নির অনুরূপ ছিলেন, 
তিনি চন্দের সদৃশ সুদৃন্ত ছিলেন এবং মনোহর 
সৌন্দর্যে কন্দর্পকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। তাহার 
বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায় সুতীক্ষ ও শুক্রাচার্যের তুল্য 
অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। অধিক কি, তিনি সাক্ষাৎ 
বান্দেবতা সরম্বতীর স্যায় সর্বপ্রকার শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা ভৃগুদেবকেও 
লজ্জা দিয়াছিল, তাঁহার কুবের-তুল্য ধনসম্পত্তি, এবং 
তিনি মহান্‌ ব্দান্ততা-গুণে মনুকেও উপহাস. করি- 
তেন। তিনি ধর্ষের তুল্য ধ্ম্মশীল, সত্যানুষ্ঠানে 
গত্যব্রত হইতে অধিক ছিলেন, তাঁহার তপোনুষ্ঠান 
সন্দর্শন করিলে সনৎকুমারকেও লঘু বলিয়া বোধ 
হইত, আর তাহার সাধু-আচারদর্শনে ব্রহ্মাও লজ্জিত 
হইতেন। তিনি সুরপতি ইন্জতুল্য এশ্বর্যযশালী, এবং 
তাহার ক্ষমাগুণে সর্বংসূহা পৃথিবীও আত্মগ্রানি করি- 
তেন। অতএব হে দয়াময় দীনবন্ধো! এইরূপ গুণ|-' 
কর প্রাণকাস্তকে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াও যে, কি 
কারণে আমার. ঈগ্ধপ্রাণ নিশ্চিন্তভাবে - রহিয়াছে 
বলিতে পারি না। হে শৌনক! দেই পতিপরায়ণা 
মালাবতী এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা! ক্রোধে অধীর 
হইয়া দেখগ্ণবে সন্বোধনপুনর্ক বলিতে লাগিলেন, 
অরে নিষ্ুরদেবগণ! তোমরা যে আপনাকেধেজ্ঞাংশ- 
ভাগী বলিয়ী এই ভূমগ্ডলে বৃথা দ্বত ভোজন করিয়া 
আপনাদিগের গৌরব প্রকাশ করিয়া থাক, আজ 
আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ের স্বরূপ অবলীলাক্রমে তোম! 
দিগকে সেই যজ্ঞাংশের অনধিকারী করিব। হে 
সৰ্ব্বব্যাপক নারায়ণ! আপনিই না ত্রিজগতের রক্ষা-. 
কর্তা, কিন্তু আমিও ত আপনার জগৎ ছাড়া নহি এই 
জন্য বলিতেছি যে;  শীত্র আমার প্রাণকান্তের 
জীবন দান করিয়! আমাকে রক্ষ। করুন,'নতুবা এই 
মুহূর্তে তোমাকে অভিসম্পাত - প্রদান করিব! 
৫২-১১। প্রজাপতে ব্রহ্মন্‌ চু: দেখুন আপনি পূর্ব 
হইতেই পুত্রশাপে ভূমগুলে অপুজ্য হইয়াছেন, এক্ষণে 
আপনার ব্রহ্মাণ্ডে যে অধিকারিত্ব আছে তাহাও 
বিনষ্ট করিব সন্দেহ নাই। হেজ্ঞানিবর শস্তো 
আমি এখনই অভিসম্পাতহার! আপমার তত্ত্বজ্ঞান 
বিলুপ্ত করিব। হে ধর্ম্ম । আপনাকেও অনা- 
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য়াসে ধর্মচ্যত করিতে পারি .কি না দেখুন। আমার 
শাপে এইক্ষণেই যমরাজাকে অধিকারশৃন্ত হইতে 
হইবে সন্দেহ নাই ; এবং সত্যই কালকে ও. যৃত্যু- 
কন্যাকে অভিসম্পাত করিব। অধিক আর কি বলিব, 
এক্ষণে সমস্ত দেবতাকেই শাপগ্রস্ত করিব তাহার 
অনুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র জরা ও ব্যাধিকে 
আমার অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিলাম, কারণ জরা 
বা ব্যাধিতে আমার স্বামীর প্রাণ নাশ হয় নাই সুতরাং 
তাঁহারা আমার নিকটে কোন অংশে অপরাধী নন। 
অনস্তর সেই মহাসাধ্বী মালাবতী, দেবগণকে অভি- 
সম্পাত প্রদ্ধান করিবার নিমিত্ত নিজবক্ষে শবরূপী 
গতিকে বহন করিয়া কৌশিকী.নদীতীরে উপস্থিত 
হইলেন।. পরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ সেই 
সাধ্বী মালাব্তীকে শাপপ্রদানে উদ্যতা দেখিয়! ভয়- 
ব্যাকুলিতচিত্তে বিপত্তারণ মধুসুদন ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
শরণলাভ-প্রত্যাশায় ক্ষীরসাগরের তীরদেশে উপস্থিত 


| হইলেন। দেব্তাগণ সাগরকুলে উপস্থিত হইয়! সক- 


লেই প্রথমে স্নান করিলেন, পরে আগত বিপদ হইতে 
মুক্তিলাভ-মানসে একে একে মেই বিপত্তগ্রন মধু 
হৃদ্নের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই ব্রহ্মা, 
ভয়ে কম্পিতকলেবর সেই পরমাত্মা জগদীশ্বর বিযুদকে 
কহিলেন। ৬২_-৬৮| হে দীনবন্ধো! হে মাধব! 
গন্ধর্বকুমার উপব্থণের দয়িত| চিত্ররথের তনয়া, 
সাধ্বী মালাবতী প্রতিবিয়োগহুঃখে জ্ঞানশূন্য হুইয়! 
আমাকে ও সমস্ত দেবগণকে অভিসম্পাত করিতে 
কৃতমঙ্ধল্পা হইয়াছে ; আপনি বিপত্তারণ, অতএব উপ- 
স্থিত বিপদ্‌ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে 
দয়ামাগর ! দেখুন সাধু-পত্ডিতগণ ও যোগিগণ সকলে 
্প্ন-জাগরথাদি. সকল অবস্থাতেই বিপদ সম্পদ 
যাহাই হউক সমুদয় কাৰ্য্যে দীনতারণ 'ভগবান্‌ মাধবকে 
স্মরণ করিয়৷ থাকেন। হে হৃষীকেশ! আপনি ত 
যে কোন দীন অথবা আর্ত ব্যক্তি শরণাগত হয়, 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব হে 
দীনতারণু ! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, 
আমাদিগকে সেই সাধ্বীর অভিসম্পাত হইতে রক্ষা 
করুন। প্রভে|! মধুহুদন! ছুঃখের কথা কি 
বলিব, এক পুত্রশাপপ্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ডয়ধ্যে অপুজ্য 
হইয়াছি, এক্ষণে আবার সাধ্বী মালাব্তী আমার 
অধিকীরপধ্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 
হে প্রভে| দয়াময়! আপনি দয়া করিপ্না আমাকে 
্র্ধাগ্ুমধ্যে যে স্বাধিকার দ্বান করিয়াছেন, আমার 
দেই অনন্তমুলভ| সম্পৎ এখনই মালাবতী হইতে”. 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SEE ব্ন্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


বিনষ্ট হইবে, এক্ষণে আপনার দয়! ভিন্ন উপায়াস্তর 
নাই । ৬৯--৭৩।' প্রজাপতি ব্ৰহ্মা এই কথা বলিয়া 
নীরব হইলে, কৃতাগ্রলিপুটে ভগবান্‌ মহাদেব বলিতে 
আরম্ভ করিংলন, হে কৃপাময়! আপনি কৃপা করিয়া 
আমাকে যে, পুক্ষরতীর্থে শত মন্বন্তরকালপর্্যস্ত 
তপস্তার ফলস্বরূপ সকলের দুর্লভ, এবং অতি গোপনীয় 
মহা-জ্ঞানস্বরপ রত্ব দান করিয়াছিলেন ; তাহার 
মহিমা কতই বলিব! সমুদয় রর, সমস্ত ধন, 
সর্বপ্রকার বিদ্যা অথবা যাবতীয় বিক্রম সেই মহাঁ 
জ্ঞানের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। দয়াময়! 
সকলের অজ্ঞাত, অন্যের অতি দুর্লভ, আপনার দত্ত 
আমার সেই তত্বজ্ঞানরত্ব সৃতীর শাপপ্রভাবে চিরদিনের 
জন্য বিলুপ্ত হইল যায়! এক্ষণে আপনি রক্ষা না 
করিলে আর কে করিবে? অহো! পতিব্রতা" 
রম্ণীর তে কি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর, আমিও ত্রিসংসারমধ্যে 
অত্যন্ত তাদ্বশ তেজ দর্শন করি নাই। যেন সেই 
তেজ স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইতেছি। অতএব হে 
করুণাময় হরে! আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন! 
মহাদেব এইরূগ বলিয়া নিস্তন্ধভাবে দণ্ডায়মনি হইলে, 
সর্বসাক্ষী ধর্ম্মদেব বিষ হইয়। বলিতে লাগিলেন, 
হেপ্রতো! আপনি সকল রত্বের শ্রেষ্ঠ সনাতনধর্মরূপ 
যে রত্ব আমাকে দান করিয়াছেন, তাহাও আজ 
বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে পরমেশ্বর! আমি 
তপন্তার ফলে সপ্তমন্বস্তর-কালপধ্যন্ত যে ধর্ম লাভ 
করিয়াছি, তাহা আজ রমণীর শাপে বিলুপ্ত হইবে।- 
পরে দেবমণ বলিতে লাগিলেন, হে মাধব! আপনি 
কৃণ! করিয়া আমাদিগকে যে যজ্ঞাংশের ও যজ্জীয় 
সঁতভোজনের অধিকারী করিয়াছেন, সেই অধিকার 
আজ যোষিং-শাপে বিনষ্ট হইল! দেবগণ এই 
বলিয়া সংযত ও ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, 
অকম্মাৎ দৈববাণী হইল “হে দেবগণ! ভোমরা 
সকলে সেই মালাবতীর নিকটে গমন কর, পরে 
জনার্দন ব্প্রবেশে তোমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ও 
শাস্তিস্থাপনের জন্য গমন করিতেছেন %। ৭৪.-৮২। 
দেবগণ এই প্রকার 'দৈ্বানী শ্রবণ করিয়া, সানন্দচিততে 
কৌপিবী:নদীতী'রে মলাবতীর নিকটে গমন করিলেন । 
দেবগণ "তথায় গমন করিয়া কমলার সদৃশ লাবণ্যবতী 
যাল'ব্তীকে দর্শন বরিতে লাগিলেন, তাহার পরিধাম- 
বত বহির সায় বিশুদ্ধ। তিনি শরচ্চক্রপদবশ দেহপ্রভায় 
দশদিক প্রকাশিত করিতেছেন) পতি.মেবারূপ 
. শহ্দর্থে সঞ্চিত তেছঃপুণ্জে, তাহার শরীর যেন প্রদীপ্ত 
'অগ্িশিখার হ্যায় উজ্জ্বল । তিনি যোগাযনোপ্বিস্জা হইয়া 


মৃত পতির কলেবর হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। হার 
দক্ষিণ হস্তে স্বামীর সুরম্য ত্রিভন্ত্রী বীণা বিরাজ 
করিতেছে, এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহবশতঃ 
যোগমুদ্রাধিত তর্জনী ও অস্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা শুদ্ধ 
স্কটিকের মালা ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ 
চম্পকসদৃশ ও ওঠাধর বিন্বফলের স্তায় মনোহর। 
তাহার কঠদেশে রত্বের মাল! দোধুল্যমান। তাহাকে 
দেখিলে স্থিরযৌবনা ও ষোড়শবর্ধীয়া বলিয়া বোধ 
হয়। তাঁহার নিতম্বভাগ অতি বৃহৎ, এবং পয়োধর 
ও জধনস্থল অতিশয় মাংস্ল। তিনি বারংবার 
সাদর দৃষ্টিতে নি শররূগী পতিকে অবলোকন 
করিভেছেন। পরে মেই ধার্মিক ধর্মভীরু দেবগণ 
তাহার এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়! বিশ্বয়ান্থিত হইয়া 
ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৮৩-_৯১। 


ব্র্গধণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 

সৌতি কহিতেছেন,_-অনপ্তর সেই মঞ্গলপ্রদ 
ব্ৰহ্মাদি দ্বেগণ ক্ষণকাল সেইস্থানে থাকিয়া মালা- 
ব্তীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মুনিবর! সেই 
পতিব্রতা মালাব্তী দেবগণকে দেখিবামাত্র সকলকে 
যথাবিধি প্রণাম করিলেন, “এবং নিজ মৃত পতিকে 
তাহাদিগের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া পুনরায় রোদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । এমন সম্য়, অতিহ্ন্দর 
জনৈক ব্ৰাহ্মণ-কুমার দেবগণের সভামধ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ও ব্রাহ্মণ দণ্ড ও ছত্রধারী, 
তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল তিলক :ও হস্তে এবখানি 
পুস্তক। তিনি অতিশয় প্রশাস্তমুত্তি, ও সহান্ত- 
বদন। তাঁহার অঙ্গসকল চন্দনচর্চিত, এবং তরঙ্গ" 
তেজে অতিশয় দের্দীপ্যমান। ওঁ ত্রাঙ্গাণ-বালক বিষণ. 
মায়ায় বিমোহিত দেবগণকে যথাবিধি সস্তাবণপুর্্ক, 
তারকানিকর মধ্যে শশধরের স্তায় সেই দেবমভা- 
মধ্যে উপবেশন করিলেন, এবং উপবিষ্ট হইয়! সমুদয় 
দেবগণকে ও মালাবতীকে কহিতে আরম্ভ করিলেন; 
তাহার বাক্যদ্বার। তাহাকে বিচক্ষণ বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল। ১-_-৬। ব্রাঙ্গণ বলিলেন।_- 
কি জন্ত এস্থানে ব্ৰহ্মাদিদেবগণের সমাগম হইয়াছে? 
কি কারণেই বা জগতের স্থত্িকর্ত। স্বয়ং বিধাতা 
উপস্থিত ? ব্ৰহ্মাণ্ডের সংহারকারী ভগবান্‌ শুই বা 
কিন্ত ? কি আশ্চর্য ! ত্রিজগতের সাক্ষী ধর্মই বা 


এস্থানে উপস্থিত কেন? বিজন্তই বা চন্দ্র এ 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ব্রন্ধাখণ্ড । 


হুতাশন এস্থানে সমাগম করিয়াছেন? একি! স্বয়ং 
কাল, মৃত্যুকন্ঠ। ও যমাদি দেবগণই বা কিরণ এই 
অরণ্যমধ্যে ? মালাবতি! তোমার ক্রোড়েই বা এ 
অতি শুদ্ধ শবটীকে? তোমাকে ত জীবিতা দেখি. 
তেছি, কি জন্ত তবে তোমার নিকটে মৃতপুরুষ রহি- 
রাছে ? ত্রাঙ্গণ-কুমার সভামধ্যে দেব্গণকে ও মালা- 
বতীকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সাধ্বী মালাবতী 
সেই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে প্রণামপুর্ক্মক কহিতে লাগি 
লেন। ৭--১১। মালাব্তী বলিলেন,_যে ব্রা্গণ- 
প্রদত্ত জলপুপ্পে সমস্ত দেবতা ও ভগবান্‌ হরি তুষ্ট 
লাভ করেন, আমি সেই বিপ্ররূগী জনার্দনকে আনন্দের 
সহিত প্রণাম করি। আরও বলিলেন, হে বিভো! 
আমি অতিশয় শোকার্তা, আমার কিঞিং নিবেদন 
আছে শ্রবণ করুন। দয়াবান্‌ ব্যক্তির কখন যোগ্য 
বা অযোগ্য বলিয়া দয়ার ইতর-বিশেষ হয় না। হে 
বিপ্রর! আমি উপবর্থণ গন্ধের পত্রী ও চিত্ররখের 
কন্তা এবং সকলে আমাকে মালাব্তী বলিয়া সম্বোধন 
করিয়া থাকেন। আমি এই স্বামীর সহিত নানা 
রমণীয় প্রদেশে, দিব্য লক্ষযুগ স্বচ্ছন্দে বিহার করি- 
য়াছি। হেবিপ্রবর! আপনি পণ্ডিত, সাধ্বী রম্গী- 
'দিগের পতির প্রতি কি প্রকার স্নেহ, তাহ! আপনি 
শাস্তরানুসারে সমুদয়ই জানেন। আমার এই পতি, 
ব্রহ্মার শাপহেতু অকম্থাৎ, দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, 
আমিও স্বামীর জীবন লাভের নিমিজ 'দবগণের নিকটে 
বহুতর বিলাপ করিয়াছি। কিন্তু জানিলাম এই তুম- 
গুলে সকলেই স্বার্থতৎপর, নিজকাধ্য-সাধনের জন্যই 
নিরস্তর ব্যতিব্যস্ত, কেহই পরের ছুঃখাছুঃখ জানিতে 
চান না। হে ব্রহ্ম! মানব্গণের সুখ, ছহখ, ভয়, 
শোক, সন্তাপ এখধ্য, পরম আনন্দ, জন্ম এবং মৃত্যু 
প্রভৃতি যাহাই বলুন, দেব্তারাই সকলের জনক ও 
সকল কর্মের ফলদাতা, এবং দেবতারই অনায়াসে 
- কর্ম্মরূপ বৃক্ষের উন্মুলন করিতে পারিবেন। দেবত] 
হইতে উৎকৃষ্ট বন্ধু নাই, দেবতাই সকল অপেক্ষা 
বলবান্‌, দেবতা হইতে বলবান্‌ বা দাতা আর 
কেহই নাই। এই কারণেই আমি সকল দ্রেবতার 
নিকটে একমাত্র বাস্নীয় পতি-ভিক্ষা প্রারথন। করিয়া- 
ছিলাম ; বিশেষ জানি, দেবতারূপ বৃক্ষ হইতেই ধৰ্ম্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ-ফল লাভ হয়। আমি এক্ষণে 
বলিতেছি, যদি দেবগণ আমার প্রার্থনীয় পতি দান 
করেন উত্তম, নতুবা নিচয় তাহাদিগকে স্ত্রীধধের ভাগী 
করিব, এবং সকলকেই আমি ভয়ঙ্কর ছুনিবারক 
অভিসম্পাত প্রদান করিব, দেখি অন্বার্ধ্ সতাশাগ 


৩৭ 


দেবগণ কোন্‌ তপন্তায় নিবারণ করেন! হে শৌনক! 
শোকার্ত সাধ্বী ম!লাবতী দেবগণনম্‌ক্ষে এইরূপ 
কহিয়া বিরত হইলে, সেই ব্রাহ্মণবর তাঁহাকে কহিতে 
লাগিলেন | ১২-২৫ | হে মলাবতি! দেবগণ 
কর্মের ফলদাতা সত্য, কিন্তু কৃষক যেরূপ বীজবপন. 
মাত্রে ফলদানে অক্ষম, ইহারাও সেইপ্রকার সময়ে 
ফলদান করিয়া থাকেন, সদ্য কাহারও ফলদানে বাধ্য 
নাই। হে সতি! গৃহী ব্যক্তি যে প্রন্থার কৃষকদ্ধারা 
ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিলে, সময়ে তাহার অঙ্কুর ও 
সময়েই ফল হইয়া থাকে, এবং সময় হইলেই যেমন 
তাহা সুপক্ক হয় ও যথানময়ে গৃহী যেরূপ প্রাপ্ত হন, 
সমুদ্রয় কর্ম্মফলকেও এইপ্রকার জানিও । গৃহস্থ 
ব্যক্তি, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়াই এই সংসারক্ষেত্রে 
কর্মবীজ রোপণ করেন, পরে যথাসময়ে তাহার অঙ্কুর 
ও যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্ত হন। পুণ্যবান্‌ 
ব্যক্তিগণ পুণ্যভুমি ভারতর্ষে বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় 
করেন, দেবতারা তাহার ফল দান করেন, ইহাতে 
কিছুমাত্র সংশয় নাই সত্য । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের 
মুখরূপ উৎকৃষ্ট উর্্বরাঙ্ষেত্রে, যিনি যাহ! ভত্তিপুর্বক 
অর্পণ করেন, পরে নিশ্চর্র তিনি তাহা পাইয়া 
থাকেন। আরও দেখ, বল, সৌন্দর্য, শ্বধ্য, ধন, - 
পুত্র, স্ত্রী, সৎপতি প্রভৃতি বাহাই বল, তগস্াব্যতীত 
কিছুই হয় না! যে জন জন্ম-জন্মান্তর ভক্তিপূরব্বক 
মূলপ্রকৃতি দেবীকে সেবা করেন, সেই ভক্ত অবলীলা- 
ক্রমে প্রকৃতির বরে, অর্ববপুণান্বিতা বিনীত! ও সুন্দরী 
ভাৰ্য্যা, অচল! লক্ষ্মী, পুত্র, পৌত্র, ভূমি, বল এবং প্রজা, 
এ সকলই লাভ করিতে পারেল। ২৬__৩৪। হে 
ভদ্রে! যিনি সাক্ষাৎ মঙ্্লম্বরূপ ও মন্বলদাত| এবং 
মঙ্গলের একমাত্র কারণ, দেই আনন্দময় মহাত্মা 
ৃত্যুপ্তর শিবকে যিনি তক্তিপুর্ব্বক ভন্ম-জন্ম আরাধন| 
করেন, তিনি তাহার ব্রপ্রভাবে পুরুষ হইলে, সৎকাস্ত 
ও স্ত্রী হইলে সৎপতি এবং বিদ্যা, জ্ঞান, সুকবিত্ব 
পুত্র, পৌত্র, অতুল শ্ব, হল, বিক্রম সকলই লাভ 
করিতে সমর্থ হন। যে জন ত্রচ্মার আরাংন| করেন, 
তিনিও তাহার বরে সন্তান, সন্ততি, লক্ষমা, বিদ্যা, 
এবধ্য ও আনন্দ প্রভৃতি অনাগসে প্রাপ্ত হন। যে 
ব্যক্তি দ্বামনাথ দিবাকরকে তক্তিপুর্বক ভজনা করেন, 
ভাহারও বিদ্যা, আরোগ্য, আনন্দ ও ধন-পুত্রাদি 
সমুদয় লাভ হইয়! থাকে ।৩৫-_৩৯। হে শ্ৌহনে। 
সকল দেবের অগ্রে যাহার পুজা হইয়া! থাকে ও যিনি 
সকলের ঈশ্বর, সেই দেবদেব সনাতন গণপতিকে ভক্তি » 
করিয়। জন্ম-জন্ম ভজনা করিলে, তাঁহার বরপ্রভাবে 
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ভক্তের ্বপ্রজাগরণাদি সমুদয় অবস্থাতেই সমুদয় বিদ্ 
বিনষ্ট হয়, এবং তিনিও পরম আনন্দ, এখর্ধা, পুত্র, 
পৌত্র অন্তান্ত পরিবারবর্গ এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও সুকবিত্ব 
লাভ করেন। যিনি সুরেশ্বর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুকে 
ভজন! করেন, তিনি বরপ্রার্থী হইলে সমুদয় বর ও 
নিষ্কাম হইলে মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। সেই শান্তি- 
ময় জগৎপালক বিষ্ণুর সেবায় সত্য সত্যই মহুয্যগণ 
সকল তপঙ্কা, সমুদয় ধর্ম, যশ ও অতুলকীর্তি লাভ 
করিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্ববুদ্ধিবশতঃ 
সেই সর্বেশ্বর বিষ্ণুর মেবা করিয়া বরপ্রার্থন। করেন, 
তিনি বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধাতাকর্তৃক 
ক্ডি্বিত হন। সেই সর্বপ্রকৃতি, সর্বোশ্বরী, বৈষ্ণবী 
মায়া যার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহাকে বিষ্তমন্ত্র দান 
করিয়া চরিতার্থ করেন এবং যে ধর্দিষ্ব্যক্তি ধর্ম্মের 
মেব। করেন, তিনি নিশ্চয় সকল ধর্ম্মশাভে সমর্থ হন ও 
ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া, দেহাস্তে পরম 
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। ফলত যে ব্যক্তি ভক্তিপুর্ব্বক যে 
দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অগ্রে তাহাকে লাভ 
করেন ও পরিণামে তাঁহারই সহিত বিষুংপদ প্রাপ্ত 
হন। আর যিনি ত্র, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিরও উপাস্ত ও 
'. অক্ষরের বীজধন্ন পরাংপর, ধাহাকে যোগিগণ 
পরম ব্রদ্ধ অঙ্কর বলিয়! থাকেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌ 
ও সনাতন এবং যে স্বেস্থাময় ভগবান কেবল জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ হইয়া কখন সাকার ও কখন নিরাকাররূপে 
প্রতীত হন, যিনি মকলের আধার ও কলের ঈশ্বর, 
যিনি নিত্যানন্দময়, যিনি সর্বময় হইয়াও সকল 
হইতে নির্লিপ্ত, বাহার আকার ধারণ কেবল ভক্তের 
অনুগ্রহের নিমিত্ত এবং যিনি সকলের সাক্গীম্বরূপ, 
সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক ত্িগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যে 
ব্যক্তি ভদ্রন! করেন, তিনি জীবনুক্ত এবং সেই নুবুদ্ধি 
ব্যক্তি সত্যই আর “কান বরের আকাজ্জ। রাখেন না। 
৪*_-৫১| হে সতি ! সেই কৃষ্ণতক্তের নিকটে 
সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়, ব্ৰহ্মত্ব, অমরত্ব” নির্ব্বাণ 
মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই কুষ্ণভক্ত- 
ব্যক্তি সমুদয় এশবর্ধ্যকে লোষ্রতুল্য নশ্বর বিবেচনা 
করেন এবং তিনি ইন্ত, মনুত্ব বা চিরজীবিত্বকে 
জলের বুদ্ধদের শ্তায় জ্ঞানে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা 
করেন? তাহার কেবল স্বপ্রজাগরণাদি সকল অবস্থাতেই 
শরীফের দেবা বাস্থনীয় হইয়া থাকে। সেই কৃষ্ণভক্ত 
শের দান্ত ব্যতীত আর বিছুই প্রার্থনা করেন না। 
ভক্তগণ নিরস্তুর শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অচলা ভক্তি ও 
দান্ত লা করিয়াই চরিতার্থ হন। হে শোভনে | অধিক 


কি, ধিনি পূৰ্ণব্ৰহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ করেন, তিনি 
যথার্থই সুস্থির হন এবং সেই কৃষ্ণভক্ত অবলীলাক্রমে 
আপনার কোটিকুল এবং শ্বশুর ও মাতামহের শত 
কুল, দাদ, দাসী, জননী, ভাৰ্য্যা ও পুত্র প্রভৃতির ও 
অধস্তন শতকুল উদ্ধার করিয়া নিশ্চয়" গোলোকধামে 
গমন করেন। জীবগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা ন! করে, 
সেই কাল পধ্যস্তই ভাহাদিগের গর্ভবাম ও যমযন্ত্রণা 
হইয়া থাকে এবং সেই পধ্যস্তই তাহারা গৃহী হইয়া 
সংমার-যন্ত্ণ।-ভোগের প্রার্থনা করে। পতিব্রতে। 
অধিক কি কহিব, যাহার কর্ণে গুরুমুখ-বিনির্গত বিষ্ণু 
মন্ত্র প্রবেশ করে, যমরাজ ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তীহাব 
ললাট-লিখন অপসারিত করেন এবং ব্রহ্ধা,-“অহো! 
হরিভক্ত ব্রহ্মলোক লঙ্ঘনপুর্বক এই পথেই গমন 
করিবে।” এই ভাবিয়া, অগ্রেই তাহার নিমিত্ত মধু- 
পর্কাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন; কল্পকোটিকাল গত 
হইলেও তাঁহার আর সংসারক্ষেত্রে পতনের সম্তুব 
নাই । ৫২--৬১। সেই হরিভক্তের কোটজন্মার্জিত 
পাপপুঞ্জ থাকিলেও, তাহার! সভয়ে গরুড় দর্শনে সর্গ- 
গণের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করে। 
হরিভক্তের যাবতীয় পূর্ববকৃত কর্ম, তীক্ষধার কৃষ্ণের 
সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়। হে সতি! কৃষ্ণের চক্রভয়ে 
জরা-মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভক্তকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করে ; নতুবা সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে শত খণ্ড 
করিয়া ফেলে । সেই হরিভক্ত মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া 
নিঃশঙ্কচ়িত্তে-গেলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়| দিব্যদেহ ধারণপূর্ববক শ্রীকুষের সেবা 
করিতে থাকেন। যতদিন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিবেন 
সেই অনীম কাল পর্ধান্ত কৃষ্ভক্তও সেই স্থানে 
অবস্থান করেন। তাহারা ব্রহ্মার নশ্বর আরুকে নিমে- 
যের ন্যায় দেখিতে থাকেন । ৬২--৬৬। 
ব্রহ্মধণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার মাল[ব্তীকে কহিলেন, 
সাধ্বি! তোমার স্বামীর কোন্‌ রোগে মৃত্যু হইয়াছে 
বল ; আমি এক 'জন চিকিৎমক, সকল রোগেরই 
চিকিৎস! করিয়া! থাকি। আমি রোগহেতু মৃতহুল্য 
অথবা মৃত হইলেও সাত দিনের মধ্যে মৃহাজ্ঞানদ্বারা 
অনায়াসে তাহার জীবন দান করিতে পারি। 


আমি মনে করিলে, এখনই ব্যাধগণ যেরূপ পশুকে 


বন্ধন করিয়া আনয়ন করে, মেই প্রকার জরা, মৃতু, 
যম্‌, কাল ও ব্টাধিগণ সকলকে বন্ধনপুরর্বক তোমার 
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ব্রন্মাথণ্ড। 


নিকটে উপস্থিত করিতে পারি। সুন্দরি! দেহী 
ব্যক্তির যে প্রকারে শরীরে কোন রোগ না হইতে পারে 
এবং যে যে রোগের যে যে কারণ, তাহ! আমি সমুদয় 
বিদ্দিত আছি। অমঙ্গলজনক দৃশ্য ব্যাধির কারণ 
যেরপে উপস্থিত না হইতে পারে, শাস্থানুসারে 
তাহারও উপায় আমি জানি। যে ব্যক্তি কোনরূপ 
খেদদনিবন্ধন যোগদ্ারা দেহ ত্যাগ করেন, তাহারও উপায় 
আমি যোগধর্মমানুসারে বিদিত আছি। অনন্তর সাধ্বী 
মালাবতী, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
্রকুল্লাস্তঃকরণে ঈষৎ হাস্তপুর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। 
১-_৭। কি আশ্র্য! এই বালকের মুখে কি 
অদ্ভুত বাক্যই শ্রব্ণ করিলাম! এই ব্রাহ্মণ দেখিতে 
শিশু, কিন্তু জ্ঞানে যোগবিদৃগণেরও বিম্মজনক! হে 
ব্ৰহ্মন্‌! যখন আপনি আমার পতির জীবন- 
দানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি জীবিতই 
হইয়াছেন ; কারণ সাধুবাক্য কখনই অন্যথা 
হয়না । হে বেদবিদ্ধর! পরে আমার পতির জীবন 
দান করিবেন, এক্ষণে সন্দেহবশতঃ যাহ! যাহা 
জিজ্ঞান! করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর 
দান করুন, কারণ এই.দেবগণের মধ্যে অগ্রে স্বামীকে 
জীবিত করিলে, নিকটে তিনি উপস্থিত থাকিতে আমি 
আর আপনাকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইব না। দেখুন, 
এই সভায় ব্ৰহ্মাদি দেবগণ এবং বেদবিদগ্রগণ্য 

আপনিও উপস্থিত আছেন, কিন্ত ইহার মধ্যে 
ই আমার নিয়ন্তা কেহই নাই। আপুনিও সমস্তই 
জানেন। নারীকে ভর্তা রক্ষা . করিলে “কেহই তার 
খণ্ডন করিতে পারেন না এবং তিনি শাস্তি দান 
করিলে, কাহারও রক্ষার ক্ষমতা নাই । যোষিদগিণের 
স্বামীই কর্তা, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষভাব 'চিরপ্রসিদ্ধ। 
এ শক্তি, কি বেদ, কি ব্ৰহ্মা, কি রুদ্র কাহারও নাই। 
স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্তা, স্বামীই পোষক ও রক্ষিতা, 
স্ত্রীগণের স্বামিসদৃশ গুরু আর নাই) তাহাদিগের 
অভীষ্টদেবত! -ও পুজ্য স্বামী ব্যতীত কেহই নহে। 
যে রমণী সংকুলে জন্ম লাভ করেন, তিনিই স্বামীর 
ব্শবর্তিনী হন 'এবং যিনি অমৎক্ুলোৎপন্ন।, নিশ্চয় 
তিনিই কেবল স্বাধীন! ও খ্বভাবদোষে কুলটা হন। 
যে নরাধম! অসৎকুলপ্রসথতা দুষ্টা রমণী পরপুরুষের 
সেবা করেল, তিনিই কেবল পতির নিন্দা করিয়া 
থাকেন। হে ব্ৰহ্মন্‌! আমি উপবর্থণ গন্ধর্ব্ৰের 
ভার্ধ্যা, চিত্ররখের কন্যা এবং গন্ধর্বরাজের বধু, আমি 
স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানি না, পেই জন্তই 
আমার এই অবস্থা ঘটয়াছে। হে বেদবিঘর! 


৩০৯ 


আপনি ত সকলই করিতে পারেন, এজন্য প্রার্থনা 
করিতেছি, একবার আমায় নিকটে কাল, যম ও 
মৃত্যুকন্তাকে আনয়ন করুন অনন্তর বেদবিদ্বর সেই: 
ব্রাহ্মণ মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তংক্ষণাৎ সেই 
সভামধ্যে তাহাদিগকে আহ্বানপুরর্বক আনয়ন করিলেন 
।৮-২০। পরে মাধ্বী মালাব্বতী প্রথমে মৃত্যুকন্তার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, তিনি কুষ্বর্ণা 
ঘোররূপা! ও রক্তান্বরধারিণী ; তাঁহার ছয় হাত ও শান্ত- 
মূর্তি, তিনি মহাসতী দয়াবতী ও ঈষৎ হান্তযুক্তা ) 
উহার সমভিব্যাহারে চতুঃষষ্টি পুত্রগণ এবং তিনি 
স্বামী মহাকালের বাঁমপার্ববর্তিনী। অনস্তর সতী 
মালাবতী, দেখিতে অতি ভয়ঙ্করমূর্তি, ও গ্রীন্মকালীন 
হর্যের তুল্য তেজন্বী, লারায়ণাংশ সেই মহাকালকে 
দর্শন করিলেন। তাঁহার ছয় মুখ, ষোড়শ বাহু এবং 
চতুৰ্বিংশতি লোচন ও ছয় পা, তিনি কৃষ্ঃবর্ণ ও 
রক্তাম্বর-পরিধান, সেই দেবদেবই সকলের সংহার- 
কর্তা ও অতি বিকুতরূপ, তিনিই সকলের অধীশ্বর, 
সকলের নিয়ন্তা, ও ভগবান সনাতন। ঈষৎ হাস্ত- 
চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাহার মুখকমল প্রসন্ন বলিয়া 
বোধ হইভেছে। তাঁহার করে. এক্ষমালা, তিনি 
ন্রিস্তর সেই পরম্ত্রহ্ম পরমাত্মা জগদীশ্বর এীকৃষ্ণকেই 
জপ করিতেছেন। পরে সতী মালাবতী, সন্মুখে 
মাতার স্তনগানকারী, অথচ দেখিতে অতি বুদ্ধ 
সুহূর্জয় ব্যাধিদমূহকে দর্শন করিলেন। তাহার 
প্র, স্থুলপাদদ কৃষ্ণবৰ্ণ ধর্ম্মিষ্ঠ যমরাজকে দেখিতে 
পাইলেন, তিনি সেই পরমন্রহ্ধ এনাতন ভগবানূকে 
জপ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ ও ধর্ম্মা- 
ধর্মের বিচারকারী, তাহার নিকটেই পাপিষ্ঠেরা 
শাস্তি লাভ করিয়া থাকে । মহাসাধ্বী মালাবতী, 
সম্মুখে এইরূপ যমরাঁজকে ও অন্তান্ত সকলকে দর্শন 
করিয়া, প্রহৃষ্টবদনে নিঃশস্কচিত্ে প্রথমেই যমরাজকে 

জিজ্ঞাস! করিলেন। ২১--৩০ | মালাবতী কহিলেন _ ' 
হে ধর্মরাজ! আপনি ধর্মিষ্ট ও ধর্মনশান্ত্রে পণ্ডিত, 
অতএব হে প্রভো! কিজন্ত অসময়ে আমার কান্তকে 
হরণ করিলেন? মালাব্তীর এই কথ! শ্রবণ করিয়া 
যম্রাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! এই ভুমগ্ডলে কেহই 
কাল প্রাপ্ত না হইয়া! মৃত হয় না এবং আমিও কোন- 
ক্রমে ঈশ্বরের আক্জা ভিন্ন কাহাকেও গ্রহণ করিতে 
পারি না। আমি যম, মৃত্যুবন্তা ও ছূর্জয় ব্যাধিগণ 
আমরা সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞায় গ্রাপ্তকাল জীব- 
গ্রণকেই গ্রহণ করিয়া থাকি; আরও দেখ, এই 
বিচারজা৷ মৃত্যুকন্তা! পরমায়ুর নিঃশেষবশতঃ যাহাকে 
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- ৩৮ ৰ 
ভক্তের স্বপনজাগরণীদি সমুদয় অবস্থাতেই সমুদয় বিদ্ধ 
বিনষ্ট হয়, এবং তিনিও পরম আনন্দ, ওখর্ধা, পুত্র, 
পৌত্র অন্তান্ত পরিবারবর্গ এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও হুকবিত্ব 
লাভ করেন। যিনি সুরেশ্বর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুকে 
ভজনা করেন, তিনি ব্রপ্রার্থী হইলে সমুদয় বর ও 
নিষ্ধাম হইলে মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। সেই শাস্তি- 
ময় জগৎপালক বিষ্ণুর সেবায় সত্য সত্যই মনুয্যগণ 
সকল তপন্তা, সমুদয় ধর্ম, যশ ও অতুলকীর্ভি লাভ 
করিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি হ্ববুদ্ধিবশতঃ 
সেই সর্ব্বেশ্বর বিষুর সেবা! করিয়া বরপ্রার্থন। করেন, 
তিনি বিষুমায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধাতাকর্তৃক 
বিড়ম্িত হন। সেই জর্ব্বপ্রকৃতি, সর্বেশ্বরী) বৈষ্ণবী 
মায়া যার প্রতি প্রসন্ন! হন, তাহাকে বিষ্ণুমন্ত্র দান 
করিয়া চরিতার্থ করেন এবং যে ধর্দিষঠব্যক্তি ধর্মের 
মেবা করেন, তিনি নিশ্চয় সকল ধর্মমলাভে সমর্থ হন ও 
ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া, দেহান্তে পরম 
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক যে 
দেবতার উপাপন! করেন, তিনি অগ্রে তাহাকে লাভ 
করেন ও পরিণামে তাঁহারই সহিত বিষুপদ প্রাপ্ত 
হন। আর যিনি ত্র], বিষ্ণু, মহেশ্বরাপিরও উপাস্ত ও 

. সক্কলের বীজবন্ধন পরাংপর, ধাহাকে যোগিগণ 

পরম ব্রহ্ম অঙ্কর বলিয়! থাকেন, যিনি সর্বশক্তিমান 

ও সনাতন এবং যে স্বেস্থাময় ভগবান্‌ কেবল জ্যোতিঃ- 

স্বরূপ হইয়া কখন সাকার ও কখন নিরাকাররূপে 

প্রতীত হন, যিনি সকলের আধার ও সকলের ঈশ্বর, 
যিনি নিত্যানন্দময়, যিনি সর্বময় হুইয়াও সকল 
হইতে নির্লিপ্ত, বাহার আকার ধারণ কেবল ভক্তের 
অনুগ্রহের নিমিত্ত এবং যিনি সকলের সাক্ষীন্বরূপ, 
সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যে 
ব্যক্তি ভন! করেন, তিনি জীবমুক্ত এবং সেই হুবুদ্ধি 
ব্যক্তি সত্যই আর কোন বরের আঁকাজ্ষ! রাখেন না। 
৪*_-৫১| হে সতি ! সেই কুষ্ণভক্তের নিকটে 
সালোক্যাদি মুক্তিচতুষটয়, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব "ও নির্বাণ 
মোক্ষ পত্যস্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই কৃষ্ণভক্ত- 
ব্যক্তি সমুদয় এখর্য্যকে লোষ্টরতুল্য নশ্বর বিবেচনা 
করেন এবং তিনি ইন্দরত্ব, মনুত্ব বা চিরজীবিত্বকে 
জলের বুদ্ধদের হ্যায় জ্ঞানে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা 
করেন; তাহার কেবল স্বপ্নজ্জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই 
ভ্রীকবৃষ্ণের দেবা বাঞ্ছনীয় হইয়! থাকে। সেই কুষ্ণভক্ত 
শের দান্ত ব্যতীত আর বিছুই প্রার্থনা করেন লা। 

"ভক্তগণ নিরন্তর গ্রীকৃষ্ণের চরণারাবিন্দে অচল! ভক্তি ও 

দান্ত লা করিয়াই চরিতার্থ হন। হে শোভনে! অধিক 


ব্র্বৈবর্তপুরাণ । 


কি, যিনি পূৰ্ণব্ৰহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দাস্ত লাভ করেন, তিনি 
যথাৰ্থ ই সুস্থির হন এবং সেই কৃষ্ণভক্ত অবলীলাক্রমে 
আপনার কোটিকুল এবং শ্বশুর ও মাতামহের শত 
কুল, দাস, দাসী, জননী, ভার্ধ্যা ও পুত্র প্রভৃতির ও 
অধস্তন শতকুল উদ্ধার করিয়া নিশ্চয়" গোলোক্ধামে 
গমন করেন। জীবগণ যে পর্যযস্ত কৃষ্ণসেব| না করে, 
সেই কাল পধ্যস্তই তাহাদিগের গর্ভবাম ও যমযন্ত্রণ। 
হইয়া থাকে এবং সেই পধ্যস্তই তাহার! গৃহী হইয়। 
সংমার-বন্ত্রণ/-ভোগের প্রার্থনা করে। পতিব্রতে! 
অধিক কি কহিব, যাহার কর্ণে গুরুমুখ-বিনির্গত বিষ্ণু- 
মন্ত্র প্রবেশ করে, যমরাজ ভীত হইয়া! তৎক্ষণাৎ তীহাব 
ললাট.লিখন অপসারিত করেন এবং ব্রহ্ধা,”-_“অহো ! 
হরিভক্ত ব্রদ্মলোক লঙ্ঘনপুর্বক এই পথেই গমন 
করিবে।” এই ভাবিয়া, অগ্রেই তাহার নিমিত্ত মধু- 
পকি প্রস্তুত করিয়া রাখেন; কল্পকোটিকাল গত 
হইলেও তাঁহার :আর সংসারক্ষেত্রে পতনের সত্তব 
নাই। ৫২-_৬১। সেই হরিভক্তের কোটজন্মার্জিত 
পাপপুগ্ থাকিলেও, তাহারা সভয়ে গরুড় দর্শনে সর্প- 
গণের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করে। 
হরিভক্তের যাবতীয় পূর্বকৃত কর্ম, তীক্ষধার কৃষ্ণের 
সুদর্শন চক্তে ছিন্ন হয়। হে সতি! শ্রীকুষ্ের চক্রভয়ে 
জরা-মৃত্যু পর্যযস্ত হরিভক্তকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করে; নতুবা সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে শত খণ্ড 
করিয়া ফেলে। সেই হরিভক্ত মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া 
নিঃশঙ্কচিত্তে গেলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়! দিব্যদেহ ধারণপূর্ধণক শ্রীকৃষ্ণের সেবা 
করিতে থাকেন। যতদিন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিবেন 
সেই অদীম কাল পর্যান্ত কৃষ্ভক্তও সেই স্থানে 
অবস্থান করেন। তাহারা ব্রহ্মার নশ্বর আয়ুকে নিমে- 
যের ন্যায় দেখিতে থাকেন ) ৬২-_-৬৬। 
ব্রহ্ষখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ - অধ্যায় । 

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার মাল৷বতীকে কহিলেন, _ 
সাধ্বি ! তোমার স্বামীর কোন্‌ রোগে মৃত্যু হইয়াছে 
বল ; আমি এক "জন চিকিৎসক, সকল রোগেরই 
চিকিৎসা করিয়া থাকি। আমি রোগহেতু মৃতহুল্য 
অথবা মৃত হইলেও সাত দিনের মধ্যে মহাজ্ঞানদ্বারা 
অনায়াসে তাহার জীবন দান করিতে পারি। 
আমি মনে করিলে, এখনই ব্যাধগণ যেরূপ পণ্ডকে 
বন্ধন করিয়া আনয়ন করে, দেই প্রকার জরা, মৃত্যু, 
যম, কাল ও ব্যাধিগণ সকলকে বন্ধনপুর্বক তোমার 
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ব্রন্মাথণ্ড। 


নিকটে উপস্থিত করিতে পারি। সুন্দরি! দেহী 
ব্যক্তির যে প্রকারে শরীরে কোন রোগ না হইতে পারে 
এবং যে যে রোগের যে যে কারণ, ভাহ! আমি সমুদয় 
বিদ্দিত আছি। অমঞ্গজলজনক দৃশ্য ব্যাধির কারণ 
যেরূপে উপস্থিত না হইতে পারে, শাস্তানুসারে 
তাহারও উপায় আমি জানি। যে ব্যক্তি কোনরূপ 
খেদনিবন্ধন যোগছ্বারা দেহ ত্যাগ করেন, তাহারও উপায় 
আমি যোগধৰ্ম্মানুনারে বিদিত আছি। অনস্তর সাধ্বী 
মালাবতী, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
্রকুললান্তঃকরণে ঈষৎ হাম্তপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। 
১--৭। কি আশ্চৰ্য্য! এই বালকের মুখে কি 
অদ্ভুত বাক্যই শ্রবণ করিলাম! এই ব্রাহ্মণ দেখিতে 
শিশু, কিন্তু জ্ঞানে যোগবিদৃগণেরও বিম্ময়জনক! হে 
রঙ্গনা! যখন আপনি আমার পতির জীবন- 
দানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি জীবিতই 
হইয়াছেন ; কারণ সাধুবাক্য কখনই অন্থ! 
হয় না। হে বেদবিদ্বর! পরে আমার পতির জীবন 
দান করিবেন, এক্ষণে জন্দেহবশতঃ যাহ! যাহা 
জিজ্ঞাদা করিতেছি, -কৃগা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর 
দান করুন, কারণ এই দেবগণের মধ্যে অগ্রে স্বামীকে 
জীবিত করিলে, নিকটে তিনি উপস্থিত থাকিতে আমি 
আর আপনাকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইব ন|। দেখুন, 
এই সৃভায় ব্ৰহ্মাদি দেবগণ এবং বেদবিদগ্রগণ্য 
আপনিও উপস্থিত আছেন, কিত্ত ইহার মধ্যে 
' আমার নিয়ন্তা কেহই নাই। আপুনিও সমস্তই 
জানেন। নারীকে ভর্তা রক্ষা . করিলে “কেহই তার 
খণ্ডন করিতে পারেন না এবং তিনি শাস্তি দান 
করিলে, কাহারও রক্ষার ক্ষমতা নাই। যোধিদগণের 
স্বামীই কর্তা, এইরূপ স্ত্রীপুরুষভাব 'চিরপ্রসিদ্ধ। 
এ শক্তি, কি বেদ, কি ব্ৰহ্মা, কি রুদ্র কাহারও নাই। 
স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্তা, স্বামীই পোষক ও রক্ষিতা, 
স্ত্রীগণের স্বামিসদৃশ গুরু আর নাই; তাহাদিগের 
অভীষ্টদেবতা ও পূজ্য স্বামী ব্যতীত কেহই নহে। 
যে রমণী সংকুলে জন্ম লাভ করেন, তিনিই স্বামীর 
ব্শবর্তিনী হন এবং যিনি অসতকুলোতপন্না, নিশ্চয় 
তিনিই কেবল স্বাধীন! ও স্বভাবদোষে কুলটা হন৷ 
যে নরাধমা অসৎকুলপ্রসৃতা হুষ্টা রমণী পরপুরুষের 
সেবা করেল, তিনিই কেবল পতির নিন্দা করিয়া 
থাকেন। হে ব্ৰহ্মন্‌! আমি উপবর্থণ গন্ধৰ্ব্বের 
ভাৰ্য্যা, চিত্ররখের কন্যা এখং গন্ববর্বরবাজের বধূ, আমি 
স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানি না, নেই জন্তই 
আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। হে বেদবিদ্বর! 


৩০৯ 


আপনি ত সকলই করিতে পারেন, এদ্রন্য প্রার্থনা 
করিতেছি, একবার আমায় নিকটে কাল, যম ও 
মৃত্যুকন্তাকে আনয়ন করুন । অনন্তর বেদবিন্বর সেই 
ব্ৰাহ্মণ মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই 
সভামধ্যে তাহাদিগকে আহ্বানপুর্র্বক আনয়ন করিলেন 
।৮-২০। পরে মাধবী মালাবৃতী প্রথমে মৃত্যুকন্তার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, তিনি কৃষফ্ণবর্ণা, 
ঘোররূপা ও রক্তান্বরধারিণী ; তাহার ছয় হাত ও শাস্ত- 
যুত্তি, তিনি মহাসতী দয়াবতী ও ঈষৎ হাস্তযুক্তা; 
উহার সমভিব্যাহারে চতুংষষ্টি পুত্রগণ এবং তিনি 
স্বামী মহাকালের বাঁমপার্খববর্তিনী। অনন্তর সতী 
মালাবতী, দেখিতে অতি ভয়ঙ্করমূর্তি, ও গ্রীন্মকালীন 
হ্র্যের তুল্য তেজস্বী, নাগায়ণাংশ সেই মহাকালকে 
দর্শন করিলেন। তাঁহার ছয় মুখ, ষোড়শ বাহ এবং 
চতুৰ্বিংশতি লোচন ও ছয় পা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ও 
রক্তাম্বর-পরিধান, সেই দেবদেবই সকলের সংহার- 
কর্তা ও অতি বিক্ুতরূপ, তিনিই সকলের অধীশ্বর, 
সকলের নিয়ন্তা, ও ভগঝন্‌ সনাতন! ঈষৎ হাস্ত- 
চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার মুখকমল প্রসন্ন বলিয়া 
বোধ হইতেছে । তাঁহার করে এক্ষমালা, তিনি 
নিরন্তর সেই পরমব্রক্ষ পরমাত্বা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই 
জপ করিতেছেন । পরে সতী মালাবতী, সম্মুখে 
মাতার স্তনপানকারী, অথচ দেখিতে অতি বুদ্ধ, 
সুহুর্জয় ব্য।ধিসমূহকে দর্শন করিলেন। তাহার 
পর, স্থুলপা্দ কৃষ্তবর্ন ধর্মিষ্ঠ যমরাজকে দেখিতে 
পাইলেন, তিনি সেই পরমত্রহ্ম এনাতন ভগবান্কে 
জপ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মন্বরূপ ও ধর্ম্মা-. 
ধর্ম্মের বিচারকারী, তাঁহার নিকটেই পাপিষ্ঠেরা 
শাস্তি লাভ করিয়া থাকে । মহাসাধ্বী মালাবতী, 
সম্মুখে এইরূপ যম্রাজকে ও অন্থান্ত সকলকে দর্শন 


করিরা, প্রহথ্টবদনে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথমেই যমরাজকে 


জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১--৩০ | মালাবতী কহিলেন. 
হে ধর্মরাজ! আপনি ধর্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত, 
অতএব হে প্রভো! কিজন্ত অসময়ে আমার কান্তকে 
হরণ করিলেন ? মালাবতীর এই কথা! শ্রবণ করিয়া 
ঘমরাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! এই ভূমগুলে কেহই 
কাল প্রাপ্ত না হইয়া মৃত হয় না এবং আমিও কোন- 
ক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কাহাকেও গ্রহণ করিতে 
পারি না। আমি যম, মৃত্যুকন্া ও দুর্জয় ব্যাধিগণ 
আমরা সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞায় গ্রাপ্তকাল জীব- 
গণকেই গ্রহণ ক্রিয়া থাকি; আরও দেখ, এই 


বিচারজ্ঞা মৃত্যু! পরমায়ুর নিঃশ্ষবশতং যাহাকে 
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- 8০ ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


গ্রহণ করেন, আমি তীহাকেই অধিকার করিয়া থাকি ) 
এক্ষণে তুমি মৃত্যুকন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, কিকারণে 
তিনি এ* কাৰ্য্য করেন। যমরাজের বাক্যশ্রবণে 
মালাবতী কহিলেন, মৃত্যাকন্তে! তুমিও রমণী, 
অবশ্ঠই স্বামিবেদন জান, তবে কিজন্য আমি জীবিত! 
থাকিতে আমার স্বামীকে হরণ করিলে? মৃত্যুকন্তা 
বলিলেন, হে মতি! বিধাতা আমাকে এই কার্য্ের 
জন্যই স্বজন করিয়াছেন, আমি বহু তপস্তাতেও ইহা 
পরিত্যাগে সমর্থা নহি। হে সুন্দরি ! যদি ভূমগুলে 
কোন পরম তেজধ্িনী ম্হালাধবী, আমাকে ভম্ম 
করিতে পারেন, তবেই আমার সকল আপদ দূর হয়, 
পরে স্ামী-পুত্রের যাহ! হয় হইবে। হে সাধ্বি! তুমি 
নিশ্চয় জানিও, আমার বা আমার পুত্রগণের কোন দোষ 
নাই, আমরা সকলে কালকর্তৃক প্রেরিত হুইয়াই 
কার্ধ্য করিয়া থাকি। ভদ্র! তুমি সকলের সমক্ষে 
ধর্ম মহাত্মা কালকেই জিজ্ঞাসা কর, পরে যেরূপ 
উচিত. বিবেচনা হয় করিবে। অনন্তর মালাবন্দ 
কহিলেন, হে ভগবন্‌ কাল! আপনি ।সকল কার্ধ্যের 
সাক্ষী ও কর্মরূপী সনাতন এবং আপনি নারায়ণের 
অংশ ; হুতরাং আপনি সকলের উৎকৃষ্ট, আপনাকে 
নমস্কার। হেকৃণীনিধে! আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব 
সকলের ছুঃখই বুঝিতে পারেন, তবে কি কারণে 
আমার জীবন থাকিতে আমার কান্তকে হরণ 
করিলেন? ইহা শ্রবণে কাল বলিলেন, সাধ্বি! 
আমি বা কে, যমই বা! কে আর মৃত্যুকন্তা ও ব্যাধিগণই 
বাকে? সকলেই আমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞায় বিচরণ 
করিয়া থাকি। ৩১--৪৪। যিনি মুলপ্রকৃতি, ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমুদয় দেবতা, মুনীব্র, চতুর্দশ মনু 
এবং সমস্ত মনুষ্য ও সকল জস্তুগণকে সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন। যে পরমাত্বার চরণারবিন্দ বিচক্ষণ যোগিগণ 
ধ্যান করিয়৷ থাকেন ও যাহার পবিত্র নাম নিরস্তর জপ 
“ করেন, বায়ুদেব যাহার ভয়ে নিরন্তর গমন করেন ও 
হূরধ্যদেব যাহার ভয়ে উত্তাপদাতা এবং ধাহার আজ্ায় 
রঙা স্থপ্টিকর্ত। ও বিষ্ণু রক্ষাকর্তা হইয়াছেন; শঙ্কর 
যাহার শাসনানুসারে সকল জগৎসংসার সংহার করিয়া 
থাকেন, যাহার আজ্জায় ধর্ম, সকল কর্থের সাক্ষী 
এবং রাশিচক্র ও সমুদয় গ্রহগণ যাহার শাসনে ভ্রমণ 
করিয়া থাকেন, যাহার আজ্ঞাতেই ইন্দরাদি দেবতা 
দিক্পাল হইয়াছেন, বৃক্ষদকল যাহার আজ্ঞায় ফল- 
পুষ্প প্রসব করে, হে সাধিব মালাবতি! যাহারই 
আছঞ্ঞায় জলাধার! বনুন্ধর! সকলের আধার হইয়া কাল 
যাপন করিতেছেন এবং স্বয়ং সেই পৃথিবী ক্ষমাব্তী 


হইয়াও যে পুরুষের ভয়ে, সময়ে কম্পিত হুইয়া থাকেন 
এবং সকলে নিরন্তর যাহার মায়ায় মোহিত! আছেন 
ও যিনি সকলের প্রসবকক্রা সেই প্ররুতিও যাহার 
ভয়ে ভীতা হন, যে বেদে সমুদয় বস্তুর ভাব বিদিত 
হওয়া যায়, সেই বেদই যে মহাপুরুষের অন্ত পান না 
এবং সমস্ত পুরাণশাস্ত্র বাহার স্ততিপাঠে বিরত, 
অধিক কি, ব্ৰহ্মা বিষুঃও যাঁহার নামকীর্তনে সুখী 
হন, এমন কি, সেই সুমহান -বিরাট পুরুষ যে ভগ- 
বনের তেজের ফোড়শাংশমাত্র এবং ধিনি সকলেরই 
ঈশ্বর, কালের কাল, মৃত্যুর মৃত্যু ও পরাৎপর, মেই 
'প্রীকষ্ণকেই তুমি সর্ববিদ্বনাশের নিমিত্ত চিন্তা কর, 
পেঁই কৃপানিধিই তোমার সকল অভীষ্ট ও স্বামী দান 
করিবেন; এই আমরা সকলেই যাহার প্রেরিত, 
সেই কৃষ্ণই কেবল সকল সম্পদের দানকর্ভা। 
হে শৌনক ! কাল পুরুষ এইরূপ কহিয়! বিরত হইলে, 
পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণবালক কহিতে আরম্ভ করি- 
লেন। ৪৫--৫৭। 


ব্ৰহ্মধণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষোড়শ অধ্যায় । 


ব্ৰাহ্মণ বলিলেন,_হে শুতে গন্বর্বকূমারি! এই 
ত কাল, যম, মৃত্যুকন্ঠা ও ব্যাধিগণ সকলকে জিজ্ঞাস্ত 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এক্ষণে আরও কোন সন্দেহ 
থাকে ত জিজ্ঞাসা কর। সতী মালাবতী ব্রাহ্মণের 
এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছষ্টাস্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণ- 
রূপী জগদীশ্বরকেই মনোগত প্রশ্ন করিলেন। মালা- 
ব্তী বলিলেন,__হে ব্রহ্মন! আপনি বলিয়াছেন, 
বাধিগণ প্রাণীদিগের প্রাণহরণরূপ অহিতাচরণ করিয়া 
থাকেন এবং সেই ব্যাধিগণের নানাপ্রকার কারণ সকল 
বেদে নিরূপিত আছে, অতএব হে মহাত্মন্‌ !' উক্ত 
অশুভাবহ ছুনিবার ব্যাধি সকল যাহাতে দেহীর দেহে 
বিচরণ করিতে না পারে, অনুগ্রহপুরর্বক. তাহার উপায় 
সমুদয় আমায় বলুন। হে সাধো আপনি দয়াবান্‌ 
ও সকলের শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি যাহা জানি ব৷ যাহা 
না জানি এবং যাহ! জিজ্ঞামা করিয়াছি, ঝা যাহা 
অজিজ্ঞাসিত আছে, সেই সমুদয়ই উৎকৃষ্ট বিষয় 
আমার নিকটে কীর্তন করুন। তখন সেই বিপ্রর্পী 
জনার্দন মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৈদ্কীসংহিতা 
ও সংহিতার্থ সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ১--৬। ব্ৰাহ্মণ 
বলিলেন,--যিনি যেদবেদান্স এভূতির আদিকারণ ও 
সকল কারণের কারণ, সেই সর্ববতত্বজ্ঞ পরমেশ্বর 
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শ্রন্ধখণ্ড | 


' শ্রীকফকে বন্দনা করি ; যিনি বেদচতুষ্টয়ের স্জনকারী, 
যিনি মঙ্গলময় ও সকল মঙ্গলের আদিকারণ, সেই 
সনাতন পরমেশ্বরকে নমস্কার। প্রথমে প্রজাপতি 
ব্ৰহ্মা, ধক, যজুঃ, সাম ও অথৰ্ক্দনামক চারি বেদ 
দর্শন করিয়া, পরে তাহার অর্থ সকল পর্ধ্যালোচনা- 
পুরর্বক আয়ুর্বেদ নামে অপর একখানি বেদের সৃষ্টি 
করিলেন। অনস্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা, উক্ত পঞ্চম বেদ, 
ভান্বরদেবকে দান করিলে, ভাস্করদেবও সেই আয়ুর্বেদ 
হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন; 
পরিশেষে ভাস্কর শিষ্যগণকে নিজ-কৃত সংহিতার সহিত 
উক্ত' আয়ুর্কেদ অধ্যয়ন করাইলে তীহারাও সকলে 
উভয় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত 
করিলেন। হে সাধ্বি ! এক্ষণে আমার নিকটে সেই 
সকল পণ্ডিতগণের ও তাহাধিগের কত রোগনাশের 
মুলীভূত অন্ত সকলের নাম শ্রবণ কর। ধর্স্তরি, 
দিবোদাস, কাশিরাজ, অখিনীকুমারদঘয়, নকুল, সহদেব, 
যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, 
করখ, অগস্ত্য এই যোড়শ জন ভাস্করের শিষ্য এবং 
সকলেই বেদব্দোন্ববেতা ও রোগশাস্তিকারক। 
৭--১৪। হে সতি! প্রথমে ভগবান্‌ ধ্রন্স্তরি, অতি 
সুন্দর চিকিৎসা-তন্ববিভ্ঞান নামে এক সংহিতা করেন; 
পরে দিবোদাস চিকিৎসাদর্শন নামে ও কাশিরাজ 
চিকিৎমা-কৌমুদ্রী নামে অতিউভ্তম শাস্ত্র রচনা 
করেন এবং অধ্িনীকুমারছয় চিকিৎসকের ভ্রমনাশক 
চিকিৎস সারতন্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, পরে 
নকুল মহাশয়, বৈদ্যক-সর্দ্ঘঙ্গ নামে ও সহদেব ব্যাধি- 
মিদ্ুবিমর্দন ন'মে এবং যমরাজ জ্ঞানার্ণব নামে মহান 
প্রন্থত করেন। পরে খবিশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ চ্যবন, জীবদান 
নামে ও পরমযোগীজনক 'বৈদ্যক-সন্দেহভগ্রন নামে 
সংহিতা প্রণয়ন করেন। বুধ চক্দ্রসার নামে, জাবাল 
তারক নামে এবং বুনিবর জাজলি বেদাঙ্গসার নামে 
অন্ত রচনা করেন। অনন্তর পৈল নিদান নামে, করথ 
সর্বধর নামে ও অগস্ত্য মহাশয়, দ্বৈধনির্ণয় নামে 
_ সংহিতা ব্রচন! করেন! এই ষোড়শ তন্রই চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের বীজন্বরূপ এবং ব্যাধিনাশের কারণ ও বলাধান- 
কারী। উক্ত পণ্ডিতগণ আ়র্কেদরূপ পয়োনিধিকে 
জ্ঞানমন্ত্র দ্বার! মন্থনপূর্কক তাহা হইতে নবনীতম্বরূপ 
এই ষোড়শ শাস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন। ১৫_২৩। 
হে সুন্দরি ; আমি ক্রুসশঃ এই সকল শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ 
ও ভাম্কর-সংহিতা দর্শন করিয়া রোগের বিষয় সমস্ত 
বিদিত আছি। সাধ্বি! বেদ্যের বৈদ্যত্ব-প্রকাশক ছুইটা 
মাত্র লক্ষণ আছে, ব্যাধির নিরূপণ ও বেদনার নিগ্রহ- 


৪১ 


কারিত।; ফলতঃ বৈদ্য আমু-দানে .সমর্থ নন। যিনি 
আমুর্বেদের বিজ্ঞাতা, চিকিৎসাবিষয়ে যথার্থবেত্তা এবং 
ধশ্মিষ্ঠ ও দয়ালু, ভাহাকেই বৈদ্য বলা যায়" 'শোভনে | 
সকল রোগের মধ্যে এক জরই ভয়ঙ্কর ও দুর্বার ; 
জর হইতেই মকল রোগের উৎপত্তি হয়, সেই জর 
অতিশয় ণিবভক্ত, যোগী এবং নিষ্ঠুর ও বিকৃতাকার ; 
জর দেখিতে ভীমদর্শন; তাহার তিন পাদ, তিন মস্তক, 
ছয় হস্ত, নব লোচন; এই ভন্মপ্রহরণ জ্বর, অতি 
রৌদ্র ও কালান্তক যমসদৃশ। সেই জরের জনক 
মন্দাি ও মন্দাগ্রির পিত্ত, গ্রেন্ম। ও বায়ু এই তিন 
জনক এবং এই তিনই বিকৃত হইয়া প্রাণিগণকে দুঃখ 
দান করে। জর প্রথমতঃ তিন প্রকার,_বায়ুক্ত, পিত্তজ 
ও শ্রেম্মজ, আর এক ত্রিদোষজ এবং পাওুঃ কামলা, 
কুষ্ঠ, শোধ, প্লীহা, শূল, জরাতিসার, গ্রহণী, কাশ, 
ব্রণ, হলীমক, মৃত্রকৃদ্ছ, গুন, বিষমেহ, কুজ, গোদ, 


গলগণ্ডক, ভ্রমরী, সন্নিপাত, নিদাক্ুণ বিহৃচী, ইহা- . 


দিগের ভেদ-প্রভেদ দ্বারাই ব্যাধিগণ চতুঃষষ্টি প্রকারে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ২৪_-৩৩। এই ব্যাধিগণ সকলেই 
মৃত্যু-কন্ঠার পুত্র ও জরা তাঁহার কন্ঠ; উক্ত জরা, 
ভ্রাতা ব্যাধিগণের সহিত নিরন্তর ভূমগ্ডলে ভ্রমণ করিয়া 
থাকে। হে মালাবতি! কিন্তু ইহারা উপায়বেত্তা 
ও সংযত ব্যক্তির নিকটে গমন করে না; বরং গরুড়- 
দর্শনে সর্গগণের সদুশ সেই উপায়বেত্তাকে দেখিবামাত্র 
পলায়ন করে। চক্ষুতে জলসেক, ব্যায়াম, পাদতলে 
তৈলমর্দন, কর্ণরন্ধে তৈলপ্রদান এবং মস্তকে তৈল- 


দ্বান করিলে, জবা ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি . 


ব্সস্তকালে ভ্রমণ, অঙ্পপরিমাণে ঝইনসেবন ও সময়ে 
বালা স্ত্রীর হংসর্গ করেন, তাহাকে জরা ত্যাগ করে। 
যে ব্যক্তি খাতাদির শীতল জলে স্নান এবং চন্দন 
বিলেপন ও গ্রীষ্মকালে উষ্দেকে স্নান করেন, বৃষ্টি- 
জল সেবা করেন না, প্রত্যহ যথামময়ে সমান আহার 
করিয়া থাকেন, যিনি শরংকালে রৌদ্রসেবা ও ভ্রমণ 
ত্যাগ করেন এবং খাতাদির জলে স্বান ও সমান 
আহার “করেন, যে শরীরী হেমন্তে খাতজলে 
স্নান ও যথাকালে অগ্নির সেবা করেন এবং 
নঝোধন্-সেবী ও উষ্ঞোদকন্সাী হন, তাহার 
জর! হয় না। ৩৪-__৪২। যে ব্যক্তি সদ্যোমাংস 
ও নূতন ..অন্ন ভক্ষণ, যুবতীর সেবা, ছু্ধপান ও 
স্বতভোদ্রন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে জরা গমন 
করে না। ধিনি ক্ষুধা হইলে উত্তম অন্ন ও প্রত্যহ 


তাম্বুল ভোজন করেন, তৃষ্ণার সময় যাহার জল - 


পানে আলন্ত হয় না, যিনি প্রত্যহ দি, পূর্ব্বদ্িনের 
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ুষ্বোর ঘৃত, নবনীত এবং গুড় ভোজন করিয়া থাকেন, 
তাহাকে জরা স্পর্শ করে না। আর যিনি গুক্ষ মাংস 
ও পঞ্চদিনাতীত দধি ভক্ষণ ও বৃদ্ধা স্ত্রী এবং কন্তা- 
রাশি হুর্ধের কিরণ সেবা! করেন, জরা তাঁহার নিকটে 
হষটান্তঃকরণে ভরাতৃগণের সহিত গমন করে। যিনি 
রাত্রে দধি ভোজন ও কুলটা এবং রজহলা স্ত্রীতে 
গমন করেন, তাহারে সানন্দে সহোদরগণের 
সহিত জরা আক্রমণ করে। রজম্বলা কুলটা, অবীরা, 
জারদূতিকা, শৃদ্রযাজকপত্রী ও খতুহীনা স্ত্রীর অন 
ভোজন করিলে, ব্রক্মহত্যার পাতক হয় এবং সেই 
পাপের সহিত জরা তাঁহার দেহ অধিকার করে। 
হে সাধ্বি! পাপের সহিত ব্যাধিগণের নিরন্তর মিত্রতা 
আছে এবং পাপই সকল ব্যাধি ও জরার কারণ ও 
বিদ্বের উংপাদক। অধিক কি, জীবগণের পাপ 
হইতে ব্যাধি, জরা, দৈত্য ও ভয়ঙ্কর শোক এবং ছুঃখ 
হইয়া থাকে। এইজন্য ভারতবাসী সাধুগণ নিরন্তর 
ভীত হইয়া, সেই অমঙ্গলজনক দোষাকর ও মহাশক্র 
পাপ হইতে বিরত থাকেন। ৪৩-_৫২। যিনি নিরন্তর 
্বধর্মাচরণে নিযুক্ত দীক্ষিত ও হরিসেবক, বাহার গুরু, 
' দেবতা, অতিথির প্রতি ভক্তি আছে, যিনি তপঃসাধনে 
সমর্থ এবং ব্রতোপবাসযুক্ত ও নিয়ত তীর্থসেবী, 
তাহাকে দেখিবামাত্র 'বৈনতেয়-দর্শনে পন্নগগণের স্তায় 
সমুদয় রোগ পলায়ন করে। এইপ্রকার সদাচার- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জরা বা দুর্জয় ব্যাধিসমূহ, কেহই 
অধিকার করিতে পারে না; কিন্তু এসকল নিয়ম শুভ 
সময়ে জানিও, অসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই 
নিবারণ হইবে না। হে সাধ্বি! পূর্বোক্ত সকল 
রোগের মধ্যে জরই সকল রোগের কারণ, সেই জর 
গিত, শ্নেস্মা ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। সাধ্বি! 
এই জরাদি রোগ যেরূপে দেহিগণের দেহে প্রবেশ 
করে, তাহার বিবিধ কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
অতিশয় ক্ষুধার সময় আহার না করিলে প্রাণিগণের 
মুপুরকচক্রে পিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তাল কিম্বা 
বিদ্থকল ভোজন করিয়াই জলপান, ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক 
_ পিত্তরূপে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি দুর্দ্দেববশতঃ 
শরৎকালে উষ্ণোদক ও বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে তিক্তরস 
সেবা করেন, তাহার পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে 
শোভনে। শর্করামিশ্রিত শীতল জলযুক্ত ধন্াক-চুণ, 
চণক এবং দধি ও তক্রব্যতীত সকলপ্রকার গন্য, পক 
. বিশ্বুও তালফল; ইন্ষু হইতে উৎপন্ন সমুদয় বসত, 
আদ্র, মুদগযুষ ও স্র্কর তিলপিষ্টক, এই সকল বস্ত 
সদ্য পিশুক্ষয়কর ও বল পুষ্ি-প্রদ, এইত তোমার 


নিকটে পিত্তের নাশোপায় ও তাহার কারণ সমুদয় 
বলিলাম, এক্ষণে অন্ত বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। 
৫৩-৬৩ । ভোভনের পর স্নান, তৃষ্ণাবতীত জল- 
পান, তিলতৈল, স্নিগ্ধ তৈল, স্নিগ্ধ আমশাকীরস, 
পঠ্যুষিতান্, তত্র, পর রম্তাফল, দধি, বৃষ্টি ও শর্করার 
জল, অতিশয় ন্গিদ্ধ জল পান, নারিকেলের জল পান, 
পর্ধ্যষিত জলে রূক্ষ নান, পকুতরুমুগ্জার ফল (তোর- 
মুজ) হুপক কর্কটীফল ( কীকুড় ) বর্ষাকালে খাত্জলে 
স্নান এবং মূলক, এই সকল ব্যবহার করিলে গ্লেল্মা 
হয় ও ব্ৰহ্মরন্ধে তাহার উৎপত্তি এবং এই শ্রেম্মা হইতে 
মহত্বলও নষ্ট হইয়া থাকে। বহিম্বেদ, ভৃষটদ্রবযচু্ণ, 
পরু তৈলবিশেষ, ভ্রমণ, শুক্ধ ভক্ষণ, শুস্ক অথচ পর 
হুরীতকী, অপ্ক পিগ্ডারক, অপর রস্তাফল, বেশবার, 
দিন্ধুবার, অনাহার, জলপান না করা, স্ঘুত রোচনা- 
চূর্ণ ও মন্বত শুদ্ধ শর্করা, মরীচ, পিঞলী, শুদ্ধ আর্দরক 


এবং জীরক ও মধু, এই সমুদয় ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ - 


শ্লেগ্াা বিনষ্ট হয় এবং বল ও পুষ্ট হইয়া থাকে। 
হে গন্ধর্বকুমারি ! এক্ষণে বায়ুর কারণ শ্রবণ কর। 
৬৪-__৭১। ভোজনের পরেই গমন বা ধাবন, ছেদন, 
অগ্নির উত্তাপ, বারংবার ভ্রমণ ও বারংবার স্ত্রীসহবাস, 
বৃদ্ধা স্ত্রীর সংসর্গ, মনস্তাপ, অতি রূক্ষ সেবা, অনাহার, 
যুদ্ধ, কলহ, কটুবাক্য এবং ভয় ও শোক এই সমুদয় 
কারণে আজ্ঞাখ্য-চক্রে বায়ুর জন্ম হুয়। এক্ষণে 
তন্নিবারক ওঁষ্ধ শ্রবণ 'কর। সবীজ পক রম্তাফল, 
শর্করার জল, নারিকেলোদক, অপধ্যুষিত তক্র, হুপি- 
ষ্টক, শর্করাযুক্ত অথব শুদ্ধ মাহিষ দধি, সদ্যোজাত 
পৰ্ধ্যযিতান্, সৌবীর, শীতল জল, পর তৈল বিশেষ, 
বিশুদ্ধ তিলতৈল, নারিকেল, তাল ও খর্জর বৃক্ষের 
মস্ত (মেথি) আমলকীরস, শীতল অথচ উফ্চোদকে 
স্নান, জুনিপ্ধ চন্দন-বিলেপন, স্নিগ্ধ পদ্মপত্রের শয্যা 
এবং সুন্নিঞ্ধ ব্যজন, এই সমুদয় সদ্যোবায়ুনাশক। 
হে ব্থসে ! এই বায়ু আবার ক্লেশ সন্তাপ ও কামজন্ত 
বলিয়া তিন প্রকার । ৭২_-৭৯। হে সাধ্বি! এই 
আমি তোমার নিকটে ব্যাধিসমূহ ও তাহার বিনাশকারণ 
সাধুবিরচিত শাস্ত্রমকূল কীর্তন করিলাম এবং এতত্তিন 
পণ্ডিতগণ যে সমস্ত রসায়নাদি নুহূর্লভ উপায়-বিষয়ক 
শান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা একবৎসর বলিয়াও 
শেষ করিতে পারি না; এক্ষণে বল দেখি, তোমার 
স্বামী উক্ত রোগসমূহের মধ্যে কোন্‌ রোগে দেহত্যাগ 


করিয়াছেন। হে শোভনে ! তাহা! হইলে, যে উপায়ে ' 
তিনি জীবিত হন, সেইরূপ উপায় করি। সৌতি 
ঝলিলেন,_সেই গন্ধর্ব চিত্ররথের কন্তা। মালাবতী, 
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হরর. নাক 1 ond বক সস এ চা, 


ত্ৰন্মাখণ্ড । 


ব্রাহ্মণের এইরূপ সাধুধাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত! 
হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ত করিলেন। বিপ্রবর! 
শ্রবণ কঞ্ষন, আমার স্বামী দেবসভায় লজ্জিত হইয়া 
ব্রহ্মার শাপহেতু যোগাবলম্বনপুর্র্বক দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন; এক্ষণে আমি আপনার মুখে সমুদয় মনোহর 
শুভাখ্যান শ্রবণ করিলাম, ইহা! যথার্থই বটে যে, 
'ভূমণ্ডলে কেহই বিপদে না পড়িয়া মঙ্গললাভে সমর্থ 
হয়না। হে বিচক্ষণ! এক্ষণে আমার প্রাণক'স্তকে 
দান করুন আমি স্বামীর সহিত আপনাদিগকে নমস্কার- 


ুদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে আমার পুত্র হইবেন। 
হে দ্বিজোত্তম ! নিরূপিত কালের একপ্রেও কিকিৎ 
অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ইহার আরও সহত্র ব্সর 
আয়ু হইতে পারে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে স্বয়ং 
আমি ইহার জীবন দান করিব এবং যেরূপে ইহার 
শরীরে পুনর্ববার অভিসম্পাত স্পর্শ না করিতে পারে, 
তহারও উপায় করিব। দ্বিজবর ! আপনি যে বলিলেন, 
হরি এস্থানে আগেন নাই, এইটি সম্পূর্ণ ভ্রম ; কারণ 
তিনি সর্বব্যাপী ও সর্ববাত্ব! ; সুতরাং তাঁহার আবার 


পূর্বক সানন্দচিত্তে গৃহে গমন করি। অনন্তর বিপ্র- | শরীর কি? তিনি স্বেচ্ছাময় পরম ব্রহ্ম, ভক্তের প্রতি 
রূগী জনার্দন মালাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, | অনুগ্রহবশতঃ দেহ ধারণ করেন, তিনি সকল দেখিতে- 


সতৃর দেবগণের নিকটে গমন করিলেন ৮০-_৮৮। 
ব্রহ্মখণ্ডে দোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


অনন্তর দেবগণ সেই ব্রাহ্মণকে সন্নিকটে দেখিবা- 
মাত্র সকলেই প্রত্ুখানপূর্ব্বক সমাদর করিলেন এবং 
তাহাদিগের পরম্পর -রুখোপকথন হইতে লাগিল; 
সেই দেবগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও পৌর্ববাপধ্য সমুদ্র 
বিস্মৃত হইয়া ত্রাহ্মণকে শ্রীহরি বলিয়া কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণ মধুরবাক্যে দেব- 
গণকে সন্োধূনপূর্বক প্রাণীদিগের সুখকর উৎকুষ্ট 
বিষয় বলিতে লাগিলেন '--হে দেবগণ! এই কন্তা 
উপবর্হণের ভার্য্য। ও চিত্ররথের তনয়£ইনি অতিশয় 
শোকার্ত। হইয়া স্বামীর জীবন প্রার্থন। করিতেছেন; 
অতএব হে দেবমণ! এক্ষণে কিরূপ কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করা কর্তব্য ? আপনার সময়ান্ুমারী বাক্য আমাকে 
বলুন। সেই তেজ্গখ্বিনী সাধ্বী সমুদর দেবত!কেই শাপ 
প্রদানে উদ্যত! হইয়াছেন, আমি আপনাদিগের ম্ধলের 
জন্য আমিয়! বহক্ষণ বুঝাইয়া ক্ষান্ত রাখিয়াছি। আর 
আপনারাও যে শ্রেতদ্বীপে গমনপুর্ববক শ্রীহরির স্তব 
করিলেন, কিন্তু কি জন্য সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু এখনও 
এখানে আসিলেন না? এবং কেশব পশ্চাৎ গমন 
করিবেন বলিয়া যে আকাশবাণী হইয়াছিল, কি জন্ত 
সেই অচঞ্চল দৈববাণীও মিথ্যা হইল? ব্রাহ্মণের 
এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ববক জগদৃগুর ব্রহ্মা পরম 
মঙ্গলকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১-_৯। 
আমার পুত্র নারদ, শাপগ্রস্ত হইয়া উপবর্হণ নামে 
গন্ধৰ্ব হইয়াছিল, পুনবায় আমারই শাপহেতু যোগা- 
বলম্বথনে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, 


ছেন ও সকল জানিতেছেন এবং সেই সনাতন সকল 
স্থানেই বিরাজমান । “বি, ও ষ? শব্দে ব্যাপ্তি এবং “মু 
শব্দে সমস্ত বোধ হয়, এইজন্য পণ্ডিতগণ সেই সৰ্ব্বব্যাপী 
সর্বাত্মাকে বিষ্ণু বলিয়া থাকেন। যে পুরুষ, অপবিত্র 
অথবা পবিভ্রই হউন, সকল অবস্থাতেই সেই বিষ্ণুকে 


ভক্তিপুর্ববক স্মরণ করেন, তাঁহার বাহ্‌ ও অভ্যন্তর 


সমুদয় পবিত্র হয়। দ্বিজবর | যে ব্যক্তি বৈদিক 
কর্মের আরম্তে মধ্যে ও শেষে বিষ্ণুকে স্মরণ - করেন, 
তাহার সেই কর্ম অঙ্গহীন হইলেও সম্পূর্ণ হয়। 
তীঁহারঁই আজ্ঞায় আমি জগতের অষ্টা, হর, সংহারকর্তী 
ও ধৰ্ম্ম কর্মের সাক্ষী হইয়াছেন; কাল যাহার 
আজ্ঞায় ভীত হইয়া লোকদিগকে সংহার, যম পাপি- 
গণকে শাসন ও মৃত্যু সকলকেই আক্রমণ করিতেছেন; 
অধিক কি, যে আদ্যা। প্রকৃতি সকলের প্রধবকন্রী ও 
সকলের ঈশ্বরী, তিনিও তাঁহার নিকটে জ্ভয়ে আজ্ঞা 
পালন করিয়া থাকেন ১০--২১। ব্রহ্মা নিবুত্ত 
হইলে, মহেশ্বর বলিলেন, ব্রহ্ম! ব্রহ্মার পুত্রগণের 
মধ্যে আপনি কাহার বংশোদ্ুব? আপনি সমুদয় 
বেদ অধ্যয়ন করিয়! সার পদার্থ ফি বুঝিয়াছেন? 
দ্বিজবর ! আপনি কোন্‌ মহামুনির শিষ্য? আপনার 
নাম কি? আপনাকে দেখিতে বালক, কিন্তু সূর্ধ্য 
অপেক্ষা তে্স্বী বলিয়া বোধ হয়) আপনি কি জন্য 
ৰেবগণকে বিডৃম্বিত করিতেছেন? আপনি আম- 
দিগের ঈশ্বর পরমাত্মা বিষ্ণুকে জানেন না? তিনি 
যে সকলের হুৃদয়েই বিরাজমান । যে পরমাত্ব! 
দেহীদিগের দেহ পরিত্যাগ করিলে দেহ পতিত 
হয় এবং নরদেবের অনুগত ব্যক্তির স্তায় যাহার 
পশ্চাৎ পণ্চাৎ প্রতবিন্বপ্বরূপ জীবাত্মা, মন, জ্ঞান, 
চেতনা, প্রাণ, ইন্জরি়বর্গ, বুদ্ধি, মেধা, সৃতি, স্মৃতি, 
৷ নিজা, দয়া, তন্া, সুধা, তৃষণ, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, সম্তোষি, 
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থাকে ও যে ঈশ্বর গমনোনুখ হইলেই শক্তি তাঁহার 
আগ্রে প্রস্থান করে, ফগতঃ ইহার! সকলে শক্তি 
হইলেও তীঁহারই আজ্ঞাকারী মাত্র। সেই চৈতন্ত- 
স্বরূপ পরমেশ্বর দেহে অবস্থান করিলেই সকল কার্থ্য 
সক্ষম হয়, তিনি গমন করিলেই অল্পৃশ্ত শবরূপে 
পরিণত হয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন্‌ দেহী অস্বীকার 
করিতে পারেন? জগতের বি্ধানকর্তা স্বয়ং ব্রদ্া 
সৃষ্টিতে অক্ষম হইয়া, তীহারই পদারবিন্দ নিরন্তর 
ধ্যান করিয়া থাকেন। বিধাতা লক্ষমুগ 
শ্রীকৃষ্ণের তপন্তা করিয়া জ্ঞানী এবং স্থষ্টি করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। ২২_-৩১1। আমি অনন্তকাল 
প্রীহরির তপ্ত করিয়াও মনের অস্তোষ লাভ করিতে 
পারি নাই । কিরূপেই বা পারিব? দেখ, কেহই 
মঙ্গলে পরিতৃপ্ত হন না। এক্ষণে আমি সকল কর্মে 
নিম্পৃহ হইয়া, ধাহার নামের গুণ কীর্তন ও গান 

করিতে করিতে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি, ধাহারই 

. নাম*গুণকীর্তনে মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতে পারে 
না) ফলতঃ যে ব্যক্তি নিরন্তর তীহার মধুর নাম জপ 
করেন, মৃত্যু তাহাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করে। 
আমি বহুকাল তগন্াদ্বারা যাহার গুণনামের কীর্তন- 
হেতু সকল ব্ৰহ্ম।ণ্ডের সৎহারকর্তা হইয়াছি ও মৃত্যু- 
গয় নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছি; সেই মহেশ্বর- 
আমি সময়ে তাহাতে বিলীন ও সময়ে তাহা হইতে 
আবির্ভূত হুইয়া থাকি এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রনাদ্রেই 
কাল কি মৃত্যু কেহই আমার সংহারে সক্ষম নন। 
ব্ৰহ্মন্‌! যিনি গোলোকে তিনিই বৈকুঠে ও তিনিই 
নেই শ্বেতবীপে বিরাজ করিতেছেন, বহ্নি ও তাঁহার 
স্ষুলিঙ্গের স্তার অংশ আর অংশীর কিছুই প্রভেদ নাই। 
দেবপরিমিত একসপ্তুতি যুগ ইন্রের আয়ু ; অষ্টা- 
বিংশতি ইন্দ্র গত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়। এই- 
রূপ সংখ্যাবিশিষ্ট শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ু ; এইরূপ এক 
ব্রহ্মার পতন হইলেই সেই পরমাত্ম! বিষ্ণুর একবার 
লোচন-পাত, অর্থাৎ নিমেষকালমাত্র গত হয়। 
আমি ও দেবধিগণ সকলে সেই পরমাত্ম কৃষ্ণের 
কলামাত্র, তাহার মহিমার কেহই ইয়ত্তা করিতে পারেন 
লা, আমিও কিছুই জানি না। হে শৌনক! শঙ্কর 
এইরূপ কহিয়| বিরত হইলে, সকল কর্দ্দের সাক্ষী 
ধর্মুদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২__৪১। সর্ব্ব- 
ত্রই বাহার হত্তপদ বিরাজমান, যাহার চক্ষু এককালে 
প্রত্যক্ষ সকল পদদার্ঘদর্শনে সমর্থ, যিনি সর্বাস্তরাত্ম! 
“৪ আধুদিগের হুদয়বিহারী, দুরাত্মাগণ যাহাকে কখনই 

. দেখিতে পায় না, সেই সর্বময় বিষ্ণু ‘এক্ষণেও এস্থানে 


অর | 


আগিলেন না” ইহা! যে তুমি কোন্‌ বুদ্ধিতে বলিলে, 
বলিতে পারি না! কি আশ্চর্ধ্যের বিষয়! মুনিদিগেরও 
মভিভ্রম! যাহাই হউক, সাধুব্যক্তি কখনই মহতের 


হিন্দ! শ্রবণ করেন না। কারণ, নিন্দাকারীরা শতৃ- ' 


বর্গের সহিত কুস্তীপাকনরকে গমন করে। জ্ঞানিগণ 
দৈববশতঃ মহতের নিন্দা শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণুর স্মরণ- 
পূর্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্লভ পুণ্য 
সঞ্চয় করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে নরাধম 
সভামধ্যে ইচ্ছাপূরর্বকই হউক বা অনিচ্ছাবশতই 
হউক, বিষ্ণুনিন্দ। করে ব। তাহা শ্রবণ করে অথবা তাহা 
শ্রবণে হাস্ত করে, সেই পাপিষ্ট- ব্রহ্মার যতদিন 
আয়ু, ততদিন কুভ্তীপাকনরকে যন্ত্রণ। ভোগ করে 
এবং সেই স্থান সুরাপাত্রের ন্যায় অপবিত্র হয়। 
অধিক কি, দে স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে, অবশ্যই 
প্রাণিগণকে নরকগাশী হইতে হয়, পূর্বের ব্রহ্মা এই 
বিষ্ণুনিন্দা তিনপ্রকার বলিয়াছেন। যে জ্ঞানহীন 
নরাধম, অপ্রত্যঞ্ষত, অবিদ্যমানত| অথবা অন্য দেব- 
তার সমতারূপ নিন্দা করে, ব্রহ্মার পরমাযু!কাল 
পর্য্যন্ত তাহার নরকভোগের আর নিষ্কৃতি নাই এবং 
যে নরাধম গুরু বা পিতার নিন্দা করে, চন্দ্রন্থর্যোর বিদ্য- 
মানকাল পর্যন্ত তাহাকে কালমৃত্রে পতিত হইতে হয়, 
এই ত্ৰিজগতে বিষ্ণু ও গুরু, সকলেরই জনক, জ্ঞান- 
প্র, পোষণকারী, বুক্ষক এবং ভয় হইতে রুক্ষাকর্তী ও 
বরদাতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ৪২_-৫১। 
অনন্তর বিপ্রবর, এই ব্রঙ্গদি দেবতাত্রয়ের বাক্য 
শ্রবণ করিয়। ঈষৎ হাস্তপুর্বক তাহাদিগকে পুনরায় 
মধুরবাক্যে, কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! অহে 
ধর্মুশীল দেব্গণ! আমি কি বিষ্ণুনন্দ। করিয়াছি? 
এ স্থানে হরি আসিলেন ন! সুতরাং আকাশবাণী 
ব্যর্থ হইল,’ এইমাত্র বলিয়াছি। আপনারা ঈশ্বর, 
আপনারা এক্ষণে যথার্থ বলুন, সাধুব্যক্তি কখনই 
পক্ষপাতের কথ] কহেন না; কারণ সভাস্থলে পক্ষ- 
পাতী হইলে, তাহার শতপুরুষ নিরয়গামী হয়। 
আপনারা ভাব গ্রহণ করিয়! থাকেন এবং আপনার! 
এইমাত্র কহিতেছেন, বিষ্ণু সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান 
আছেন; তবে বলুন দেখি, বরগ্রহণজন্য আপনারা 
কেন শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন? এবং পর- 
মাত্বার অংশ ও অংশীতে নিশ্চয় প্রভেদ্দ নাই, এ 
কথাও অসঙ্গত; কারণ, তাহা হইলে সাধুগণ কি 
জন্য কল! ত্যাগ করিয়া, পুর্ণতমের সেবা করিয়া 
থাকেন? পুরুষদিগের আশাই বলবতী; কারণ, 
কোটিজন্ম দুরারাধা ও অসৎ, পুকুষদ্দিগের অসাধ্য 
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হইলেও তাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের দেবা করিতে বাহা 
করেন। বাহুদ্বার! চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী 
বামনের ন্যায় কি স্কুদ্ব কি মহান্‌ সকলেই পরম পদ 
ইচ্ছা করিয়! থাকেন। এই বিশ্ব-মংসারে যেমন 
শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ধর্ম্ম প্রভৃতি 
আপনার! ও দিকৃপাল দ্িগীর আদি দেবগণ বর্তমান, 
এইরূপ প্রতি বিশ্বেই কতপ্রকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও 
হুরলেক প্রভৃতি চরাচর সকল নিরন্তর বিদ্যমান 
বৃহিয়াছে; সুতরাং কোন ব্যক্তিই বিশ্বে ও সুরগণের 
সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ 
সেই পরমাত্মা শ্রীকুষ্ই সকলের ঈশ্বর। সকল 
রহ্ধাণ্ডের উর্দ্ধে বাস্থনীয় নিত্য বৈকুঠধাম বিরাজ 
করিতেছে এবং দেই বৈকুষ্ঠের উর্ধে পঞ্চাশ২ কোটি- 
যোজন-বিস্তৃত গোলোকধাম অবস্থিত। মেই বৈকুঠে 
সুনন্দ, নন্দ, বৃম্দাদি পারিষদূগণে পরিবৃত, সনাতন 
চতুৰ্ভুজ লক্ষীকান্ত বিরাজ করিতেছেন এবং ৬গালোক- 
ধামে দ্বিভুজ গোপপার্ধদে পরিবৃত, শোপান্বনাদিযুক্ত 
রাধাকান্ত সনাতন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই অবস্থিতি 
করিতেছেন। ৫২-৬৪ । সকল জীবের আত্মান্বরূপ 
ধ্বেচ্ছাময় মেই পরিপুর্ণতম ব্রহ্ম লীলাপ্রণঙ্গে তত্রস্থ 
বৃন্দাবনের রাসমগুপে সর্ব! বিহার করিয়া থাকেন। 
সাধুযোগিগণ নিরস্তর তাহার নিরাময় কোটিহ্ধ্যসদৃশ 
ভাস্বর মণ্ডলাকার জোতিকেই চিন্তা করিয়৷ থাকেন 
এবং সাধুবৈষ্ব-সকল কোটিকন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য- 
বিশিষ্ট, অতিমনোহর, কিশোরবয়ন্ক শান্তমূর্তি ও 
স্বাভাবিক ঈযংহাস্তযুক্ত, গীতবদনধারী, দ্বিভুজ ও 
নবীন-নীরদ-ইমরূপে সেই ঈশ্বর সত্যবিগ্রহের চিন্ত! 
ও সেবা করিয়। যাকেন। হে দেবগণ! আপনারাও 
বৈষ্ণব, আপনার! আমাকে তুমি কাহার বংশোত্তৰ ও 
কোনূ মুনির শিষ্য, এইরূপ বারংবার জিজ্ঞামা করিতে 
ছেন; কিন্ত আমি যাহার বংশধর বা যাহার শিষ্য, তাহা 
এই বাক্যশ্রবণেই বুঝিতে পারিবেন। দেবগণ! বৃথা 
বাগ্যুন্ধের প্রয়োজন নাই ; কোন্‌ ব্যক্তি বিচারে মূর্খ 
তাহা প্রকাশই হইয়াছে, এক্ষণে গন্ধর্বকুমারকে শীঘ্ত 
জীবিত করিতে চেষ্টা করুন। হে শৌনক! বালক 
বিপ্ররূগী জনাৰ্দন সভামধ্যে এইরূপ কৃহিয়া বিরত 
হইলেন এবং হাস্ত করিলেন। ৬৫--৭৩। 


বন্গাধণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাদশ অধ্যাঁয়। 


সৌতি কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্ম! মহেশবর প্রভৃতি 
দেবগণ বিষুঃমায়ায় মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণের সহিত 
মালাবতীর নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা, 
শবগাত্রে কমগুনুশ্দ্ল প্রন্ষেপ করিলে, তংক্ষণাৎ 
তাহার মনঃদঞ্চার ও দেহের সুন্দর কান্তি হইল। 
অনন্তর জ্ঞানানন্দ স্বয়ং শিব, তাহাকে জ্ঞান দান এবং 
স্বয়ং ধৰ্ম্ম ধর্মজান ও ব্রাহ্মণ জীবদান করিলেন। 
তৎপরে বহ্ছিদেবের দর্শনমাত্রে সেই গশ্মর্কার জঠরানল 
ও কামদেবের সন্দর্শনে সর্বপ্রকার কামের আবির্ভাব 
হইল এবং জগতের প্রাণন্বরূপ বাযুদ্দেবের অধিষ্ঠান- 
হেতু তাহার নিশ্বাস ও প্রাণের সঞ্চার হইল। পরে 
হুর্ধ্ের অধিষ্ঠানমাত্রে দৃষ্টিশক্তি, বাণীদর্শনে বাক্য ও 
ও ভ্রীদর্শনে শোভা প্রকাশিত হইল, কিন্ত তথাপি 
পরমাত্মার অনধিষ্ঠান হেতু বিশিষ্ট বোধ বা উত্থানশক্তি 
হইল না, জড়ের ন্যায় শয়ান রহিলেন। অনন্তর 
সাধ্বী মালাবতী ব্রহ্মার বাক্যান্থুসারে শীত্র নদীজলে 
স্নান ও ধৌতবন্তুযুগ্ধ পরিধানপুরর্বক পরমেশ্বরের স্তব 
করিতে আর্ত করিলেন। ১--৮। মালাবতী বলিলেন, 
যে পরমেশ্বর বিনা এই ভূমগ্ডলে প্রাণিগণ শব্ব 
প্রতীয়মান হয়, আমি নেই সর্বকারণ পরমাত্ম'কে 
বন্দনা করি। যিনি সকলের সকল কর্ম্মেই নিলিপ্ত 
হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থিত ও সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান 
থাকিয়া! কাহারও দৃশ্য লহেন, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা- 
দিরও প্রসবকত্তা ত্রিগুণীত্মিকা, পরাষপরা, সর্্বাধারা, 
প্রৃতিরও স্থজনকারী, স্বয়ং ব্রহ্মা ধাহার সেবায় নিরত 
হইয়। জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং বিষ্ণু পালনকারী ও 
স্বয়ং শঙ্কর সংহারক হইয়াছেন ; সমুদয় দেবতা মুনি, 
মনু, ও দিদ্ধগণ এবং সাধুযোগিগণ প্রকৃতি হইতে 
অতীত যে পরগেশ্বরকে নিরন্তর ধ্যান করিয়! থাকেন, 
যিনি স্বেচ্ছাময় কিন্তু কখন সাকার ও কখন নিরা- 
কার হন এবং যিনি সকলের উৎকৃষ্ট ও বরেণ্য 
যাহা হইতে সকল বর লাভ করা যায়, ও যিনি বর" 
কারণ তপস্তার ফল ও বীজের স্বরূপ এবং যাহ! হই-. 
তেই তপস্তার ফল লাভ হয়, যিনিই তগন্তাস্বরূপ ও 
সর্বত্র সর্ববরূপে বিরাজমান, সকল পদার্থই যাহাতে 
অবস্থিত ও উৎপ্‌ন্ন হইয়াছে, যিনি কর্ম্ম ও তাহার 
ফলরূণে প্রকাশ পাইতেছেন, যে প্রমেশ্বর কর্মসমূহের 
ফলদাতা ও বীজন্বরূপ, যিনিই কেবল সকলের ক্ষয় 


,কারণ-রূপে অবস্থিত এবং শরীরব্যতীত সেবাকাধ্য 


সম্পন্ন হয় না বলিয়াই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহব্শতঃ 
যিনি স্বয়ং তেজংম্বরূপ শরার ধারণ কারয়াছেন, যাহার 
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৪৬ 


ত্জে কোটিহৰ্ঘ্যসঢ্শ উজ্জ্বল ও মণ্ডলাকার এবং সেই 
তেজোমধ্যে বাহার নবঘনশ্তাম অতিমনোহর রূপ 
ব্যাজ করিতেছে, যাহার পোচনদ্বয় শরৎপদ্থজের ন্যায় 
অন্দর, মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণ-শশধরের অনুরূপ ও 
সহজ ঈষৎ হাস্তযুক্ত, ধাহার অতিমনোহর লাবণ্য 
কোটি'কন্দর্পের ন্যায় এবং সমুদয় অঙ্গ চন্দন ও রত্ভূষণে 
ভূষিত, যিনি দ্বিভুজ মূৱলীহস্ত, ও পীতবস্ু পরিধান 
এবং কিশোরবয়ঙ্ক, শান্ত ও রাধাকান্ত ; যাহার অন্তক 
কেহই নাই, ধান কখন নিৰ্জ্জনবনে গোপাঙ্নায় পরিবৃত 
ও কখন রামমণ্ডলস্থ হইয়া রাধাকর্তৃক পরিষেবিত হন 
এবং কখন শতশৃঙ্গনামক-পর্বাত-পরিশোভিত রমণীয় 
বৃন্দাবনবনে গোপবালকের সহিত মিলিত হইয়া, গোপ- 
বেশধারণ করিয়া থাকেন, যিনি কোন স্থানে বা শিশুরূপ 
ধারণপুরর্বক কামধেনু সকলকে রক্ষা করেন এবং কখন 
গোলোকধামে ধিরজানদীর তীরবন্তাঁ পারিজাতবনে 
গোগীগণের সন্মোহনের নিমিত্ত মধুর মুরলী-বাদন 
করিয়া থাকেন, যিনি কখন নিরাময় বৈকুণ্ঠে চছুর্ভূজ 
ীরধদগণে বেষ্টিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত চতুর্ভূজরপে 
বিরাঙ্গ করেন এবং যিনি জগতের পালনভন্ঠ খ্বেতদ্বীপে 
স্বকীয় অংশনূপে বিষ্ণুর ধারণপূর্র্বক পদ্মাকর্তৃক 
. সেবিত হন, এই ব্রঙ্গাণ্ডে যিনি স্বীয় অংশ-কলায় 
্রঙ্জারপে বিরাজ করেন এবং স্বকীয় অংশদ্বারা 
মঙ্গলরূগী মঙ্গলপ্রদ শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন, যে 
বিরাটরূপের প্রতি লোমকুপে বিশ্বসমূহ বিরাজমান 
রহিয়াছে, যিনি আপনার যোড়শভাগের একভাগদ্বার৷ 
সকলের আধার পরাৎপর সেই মহৎ বিরাট্রূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন, যিনি ভ্রগতের পালননিম্ত্রি লীলাপ্রদঙ্ে 
আপন'র অংশ ও কলাদারা নান! অবতাররূপে ভ্রমণ 
করিয়! থাকেন; সকলেরই কারণ সনাতন ব্রহ্ম যে 
পরমেখরই, কোথাও সাধুযোগীদবিগের হৃদয়ে অবস্থান 
ও কোথাও প্রাণিগণের প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন, 
যিনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং নিরীহ নির্লক্ষ্য 
ও জগতের সার, সেই নির্শণ পরমেশ্বর পরমাত্মাকে 
আমি অবলা হইয়া কিপ্রকারে স্তব করিতে গমর্থা 
হইব? ধাহাকে শ্ব করিতে অনস্তদেব সহশ্রবদনেও 
সমর্থ নহেন, এবং ব্রহ্মা, মহেখ্বর, গণেশে, কার্তিকেয় 
প্রভৃতিও ধাহার স্তবে অক্ষম, অধিক কি স্বয়ং মায়াও 
বাহার মায়ায় মোহিত হইয়া স্তবে অসমর্থা, স্বয়ং লক্ষ্মী 
সরম্বতীও যাহাকে স্তব করিতে অক্ষম, আর 
বেদবিদ বিদ্ধান্‌ কি স্বয়ং বেদসমূহই যাহার ভবে 
= গরাহ্ুখ, আমি সামান্ত স্ত্রীলোক তাহাতে শোকার্ত 

হইয়া, সেই পরাৎপর নিরীহ পরমেশ্বরকে কি 


্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


প্রকারে স্তব করিব? গন্ধর্বপত্রী মালাবতী এইরূপ 
বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া তুষ্ণীস্তাবে রোদন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । ৯--৩৫। পরে মালা- 
ব্তী উচ্চৈশ্বরে রোদন করিতে করিতে ভয়ব্যাকুল- 
চিত্তে - কৃপানি‘ধ হরিকে বারংবার প্রণাম করায়, 
নিরাকৃতি পর্মাত্ম! শ্রীকৃষ্ণ শক্তির সহিত তাঁহার 
স্বামীর অভ্যন্তরে অধিষান করিবামাত্র গন্ধর্বকুমার 
তৎক্ষণাৎ গাত্রোখানপুর্ব্বক স্থান ও বস্তরযুগ্ধ পরিধান 
করিয়া, পূর্বমত বীণা ধারণ করিলেন ; তখন সন্ুখবর্তা 
ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে প্রণাম করিলে, ছুন্দুভিধ্বনি 
হইতে লাগিল এবং দেবগণ সেই গন্ববর্ব বম্পতীকে 
মিলিত দেখিয়া, তাহাদিগের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া 
পরম আশীর্ত্মাদ করিলে, গন্ববর্বকূমার ক্ষণকাল তীহা- 
দিগের সম্মুখে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। পরে 
উপবর্হণ-নামক সেই গন্ববর্ষ, দেবতাগণের বরপ্রভাবে 
পিতা-মাতাকে জীবিত প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগের ও 
পত্বীর সহিত মিলিত হুইয়! হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় 
গন্ধ্বনগরে গমন করিলে, সতী মালাবতী ব্রাহ্মণগণকে 
ভোজন করাইয়া, তাহাদিগকে কোটি কোট বত ও 
নানাপ্রকার ধন সকল দান করিলেন এবং বেদরপাঠ 
ও মঙ্গলকার্ধ্য সকল সমাধা করাইয়া মঙ্গলকর হরিনাম 
সন্বীর্তনরূপ বিবিধ মহোৎসব করাইতে অ'রস্ত 
করিলেন। . এদিকে দেবগণ ও বিপ্ররপী স্বয়ং জনার্দন 
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৬--৪৩। হে শৌনক! 
এই আমি তোমার নিকটে হরির সমুদয় স্তব্রাজ 
প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি পুজার সময় পুণ্যজনক 
এই স্তব পাঠ করেন, দেই খৈষণব হরিভক্তি ও 
হরিদান্তলাভে সমর্থ হন, যে আস্তিক ব্রপ্রার্থী হইয়া 
পরম ভক্তিপুর্নক ইহ৷ পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও যোক্ষের ফললাভে সমর্থ হন এবং 
বিদযার্থা বিদ্যা, ধাঁ ধন, ভাধ্যাী ভারা পুত্ৰরথী 
পুত, ধন্মাথা ধর্ম ও যশঃপ্রার্থী যশ লাভ করিয়া 
থাকে। এই স্তব পাঠ করিলে, রাজ্যত্র্ রাজ্য ও 
প্রজাভষ্ট প্রজালাঁভে সমর্থ হন এবং রোগী রোগ 
হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ভীত ব্যক্তি 
ভয় হইতে পরিত্রাণ পান, নষ্টধন হইলে, ধনলাভে 
সমর্থ হন এবং যে জন ভয়ানক অরণামধ্যে দম্য বা 
হিত্অজন্ত কর্তৃক আক্রান্ত ৰা দ্াবাগি-পতিত অথব| 
সমুদ্রমধ্যে নিমগ হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনিও 
স্তবপ্রভাবে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৪৪-_৪৯ | 


ব্রন্নাখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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সর DME DUET 
গার 


শ্রনখণ্ড। 


উনবিংশ অধ্যায়। 


মৌতি কহিলেন, অনন্তর মালাবতী হৃষ্টাস্তঃকরণে 
ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া, নিজ স্বামীর মনো- 
রঞ্জনের জন্য বিবিধ বেশ বিপ্যাস্পূর্কাক সময়োচিত 
স্বামীর পুজা ও তজষায় রত হইলেন; রনিকা 
মালাব্তী পরমাহ্লাদে -বহুকাল স্বামীর সহিত বিহার 
করিলেন। আর পূর্বের পুদ্ধরতীর্থে বশিষ্ঠদেব যে 
শ্রীহরির স্তোত্র-পুজাদি উভয়কে দান করিয়াছিলেন, 
তাহা বিশ্বৃত হওয়ায় সুব্রতা মালাবতী স্বয়ং নির্জন 
প্রদেশে স্বামীকে সেই মহাপুকুষের স্তব-কবচ-মন্তর 
পুজাদি সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং 
কৃপালু বশিষ্ঠদেব, নির্জনে বিস্মৃত শূলপাণির স্তব- 
কবচাদি গন্ধনর্বরাজের স্মৃতিপথারূঢ় করিলেন। গন্ধ্ব- 
রাজ, পরমানন্ৰে বন্ধুবান্ধবের সহিত কুবেরভবনসদৃশ 
নিজভবনে বহুকাল রাজ্যন্খ অনুভব করিলেন; 
তখন নানাস্থানগত অন্যান্ত স্ত্রী সকল আগমন করিয়া 
পরমানন্দে স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। ১-_৭। 
শৌনক কহিলেন, হে শৌতে! পূর্বে বশিষ্ঠদেব সেই 
গন্ধ্বদম্পতীকে বিষ্ণুর কি প্রকার স্তব-কবচ ও পুজা 
বিধি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করুন 
এবং গ্রন্ধন্বরাজকে উক্ত বশিষ্ঠদেব পুর্বর্বকালে যে 
শূলপাণির দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও কবচাদি দান করিয়া- 
ছিলেন, সেই ছুঃখবিনাশন শক্করের মন্ত্র, এবং স্তব- 
কবচার্দি আমার নিকটে বর্ণন করুন, ইহা! শ্রবণজন্ত 
আমার কৌতুহল হইতেছে। ৮--১০। শৌতি 
কহিলেন, মালাবতী যে স্তোত্রত্বারা পরমেশ্বরকে 
স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই বশিষ্টদবত্ত, এক্ষণে মন্ত্র ও 
কবচ শ্রবণ করুন। «ও নমো! ভগবতে বামগ্ডলেশায় 
স্বাহা" কল্পতর্ুমম ষোড়ণাক্ষর এই মন্ত্রই বশিষ্ঠদত্ত। 
পুর্বে ব্রন! পুষ্ধরতীর্থে শ্রীহরির এই মন্ত্র কুমারকে 
অর্পণ করেন, এবং পুর্বকালে গোলোকধামে কৃষ্ণ 
শঙ্করকে এই মন্ত্র ও বেদোক্ত সর্বূর্লভ শাশ্বত বিষ্ণুর 
ধ্যান দান করেন। নৈবেদ্যাদি সমুদয় উত্তম দেয় বন্থাই 
মুলমন্তরদ্বারা দানকরা বিধেয়। বিপ্রবর! আমি 
পিতৃদেবের মুখে ভগবানের অতিশয় গোপনীয় কবচ 
শ্রবণ করিয়াছি। ইহ! পূর্বে গঙ্গাতীরে শুলপানি 
পিতাকে দান করেন এবং গোলোকধামে রামমগ্ডলস্থ 
তগবান্‌ গোপীকান্ত, এই পরমাডুত কবচ শূলপাণি, 
ব্ৰহ্ম! ও ধর্মকে প্রধান করেন। প্রথমে ব্রহ্মা কবচা- 
ভিলাষী হইয়া বলিয়াচিলেন, হে পরতো! হে মহা- 
ভাগ রাধাকান্ত! ব্রহ্মাগুপাবন নামে যে কবচ প্রকাশ 


৪৭ 


করিয়াছেন, হে ভক্তবহ্সল | কৃপাপুরর্বক আমাকে, 
মহেখবরকে ও ধর্মকে তাহা প্রকাশ করিয়। বলুন। 
আমরা আপনার ভক্ত, আমি তক্তিপুরর্বক' ইহা 
আপনার -প্রমাদে পুত্রগণকে প্রদান করিব! কৃষ্ণ 
বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! হে শঙ্কর! হেধর্ম! আমি 
এই উৎকৃষ্ট কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অতি 
গোপনীয় ও নুছূর্লভ হইলেও আমি তোমাদিগকে 
দান করিব, কিন্ত তোমরা! আমার এই প্রাণতুল্য কবচ 
যেকোন ব্যক্তিকে.দান করিও না, আমর দেহে যে 
তেজ আছে, এই কবচেও তাহ! বিদ্যমান। ১১--২০। 
হে ব্ৰহ্মন্‌! এই কবচ ধারণ করত ত্রিজগতের সৃষ্টি 
করিয়! ধাতা নামে বিখ্যাত হও; হে শঙ্কর! তুমি 
ইহার প্রভাবে জগন্মগুলে সকলের সংহারক ও আমার 
সাদৃশ্য লাভ কর; হে ধৰ্ম্ম! তুমি ইহ! ধারণপুর্ব্বক 
সকল কর্মের সাক্ষী হও এবং আমার বরে তোমরা 
তপস্তার ফলদাত| হইবে এই ব্রহ্মাণ্ড"পাবন কবচের 
স্বয়ং হরি-_-খধি, গায়ত্রী-_ছন্দ, জগদীখবর আমিই__ 
দেবতা এবং ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুরববর্গকলে 
ইহার বিনিয়োগ হয়। হে ব্ধাতঃ ! এই কবচ ত্রিলক্ষ- 
বার পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি,কবচ 
সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন; তিনি তেজ, পিদ্ধিঃ যোগ, 
জ্ঞান ও বিক্রমে আমারই সদৃশ হইতে পারি- 
বেন। ২১--২৫। প্রণব, আমার শিরোদেশ, নমে! 
রাসেশ্বরায়, ইহা কপাল ও নমো! রাধেশ্বরায় এই মন্ত্র 
আমার.নয়নদ্বয়কে রক্ষা করুন। কৃষ্ণ কর্ণদ্বয়' রক্ষা 
করুন, “হে হরে? ইহা নাসিকা “ম্বাহা জিহবা এবং 
কৃষ্ণায় এই মন্ত্র আমার সকল দিক্‌ রক্ষা করুন! 
উীকৃষ্ণায় স্বাহা, এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার ,কগকে রক্ষা 
করুন, হং কৃষ্ণায় নমঃ ইহা! মুখ, কীং কৃষ্ণায় নমঃ 
ইহা ভুজদ় রক্ষা করুন। নমো গোপান্গনেশায় এই 
অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার স্বন্ধ, ও নমে! গোগীশ্বরায় এই 
মন্ত্র আমার দত্ত পঞ্ডিক্ত এবং ওষ্ঠাধর রক্ষা করুন। ওঁ 
নমো ভগবতে বাযমগুলেশায় স্বাহা, এই যোড়শাক্ষর 
মনত স্বয়ং আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ও কৃষ্ণায় 
স্বাহা, ইহা সর্বদা ক্ণদ্বয় এবং ও বিষ্ণবে স্বাহা, এই 
মন্ত্র সরববপ্রকারে আমার কঙ্কালদেশ: রক্ষা করুন। ওঁ 
হরয়ে নমঃ ইহা সর্বদা পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় এবং গোবর্ধন- 
ধারিণে স্বাহা, ইহা আমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। 
জীকৃঝ, পূর্বদিকে, মাধব অগ্নিকোণে, গৌগীশ দক্ষিণে 
ও নন্দনন্দন নৈঝ'তকোণে আমাকে রক্ষা কুন এবং 
পশ্চিমে গোবিন্দ, বায়ুকোণে রাধিকেস্বর, উত্তরে রাসেশ 
ও ঈশানকোণে স্বয়ং অচ্যুত আমাকে রক্ষা করুন। 
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৪৮ ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ। 


সেই সর্ধত্রেষ্ঠ স্বয়ং নারায়ণ আমাকে অকলদিকে 
সর্বতোভবে রক্ষা করুন! হে ব্রহ্গন! এই আমি 
প্রমাডুত কবচ তোদিগের নিকট কহিলাম, আমার 
জীবনতুল্য এই কবচ তোমাদিগকে দান করিলাম, ইহা! 
ধারণে তাহার নিকট সহস্র অশ্বমেধ ও শতবঝ/জপেয় 
যক্ও ইহার একাংশের যোগ্য নহে। সুখী ব্যক্তি, 
ন্নানাস্তর বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার, ও চন্দনাদিদ্বারা 
গুরুপুজাপূর্বাক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই কবচ 
ধারণ করিবেন; হে দ্বিজ! মনুষ্যগণ এই বব্চপ্রসাদে 
জীবমুক্ত হইতে পারিবেন এবং সিদ্ধকবচ হইলে, 
সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদ্ব লাভ করিবেন। ২৬--৩৮। 

ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপাবন কবচ সমাপ্ত। 

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক ! পূর্বে বশিষ্ঠদেব 
গন্ধ্বরাজকে মহাদেবের যে মন্ত্র ও স্তব কবচ দান 
করিয়া ছলেন, তাহা শ্রবণ করুন। “ওঁ নমো ভগবতে 
শিবায় স্বাহা,” এই মন্ত্র পূর্বের বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া 
পুন্ধরতীর্থে দান করেন এবং ইহাই পূুর্ববকালে ভগবান্‌ 
ব্রঙ্গা রাবণকে ও স্বয়ং শড়ু, বাণরাজ্ ও দুর্ববাগা 
মুনিকে দান করিয়াছিলেন। মুলসন্তদ্বারাই নৈবেদ্যাদি 
সমুদয় ও উত্তম বস্তু দান করিবে এবং খ্যায়েশ্লিত্যৎ 
ইত্যাদি ধ্যানই বেদোক্ত ও সর্বসন্মত। পূৰ্ব্বকালে 
কবচাভিলাষে ম্হাদেবকে সম্বোধনপুর্র্বক বাণরাজ 
কহিয়াছিলেন, হে প্রভো মহেশ্বর! হে ম্হাভাগ | 
ঘংনারপাবন নামে আপনার যে কবচ, তাহা কৃপা 
করিয়া প্রকাশ করুন। ৩৯--৪৩। মহাদেব বলিলেন 
হেবংম। পরমাডুত কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। 
আমি এই সুদুর্লভ গোপনীয় কবচ তোমাকে দান 
করিতেছি; পুর্বে ব্রেলোক্যের বিজয়জন্ত দুরববাসাকে 
ইহা! দান করিয়াছিলাম। যে সুধী ব্যক্তি ভক্তিপুর্ববক 
এই কবচ ধারণ করিবেন, হে মহাভাগ! তিনি 
অনায়াসে ত্রেলোক্য-জয়ে সমর্থ হইবেন । 'সংসার- 
পাব্ননামধ এই কবচের খধি--প্রজাপতি, ছন্দ-_ 
গায়ত্রী এবং মহেশ্বর অর্থাৎ আমিই-_দেতী। ইহা 
ধর্মী, অর্থ, .কাম ও মোক্ষ-ব্যয়ে বিনিধোজিত। 
এই কবচ পঞ্চলক্ষবার জগ করিলে সিদ্ধিপ্রদ্ হয় 
এবং যিনি কবচে সিদ্ধি লাভ করিবেন, তিনি 
ভূমণ্ডলে কি তেজ, কি সিদ্ধিযোগ, কি তগস্তা, 
কি বিক্রম সর্বপ্রকারে আমার তুল্য হইবেন। শু 
আমার মস্তক রক্ষা করুন, মহেশ্বর মুখ, নীলক? দত্ত. 
পৃত্তিক্ত ও স্বয়ং হর অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন। ন্রচুড় 
কঃ রক্ষা বরুন, বৃষভবাহন স্বন্ধদ্বয়, নীলকঠ বক্ষঃস্থল, 
ও দিগ্্বর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। সকল দিকে সর্ব 


বিশ্বেশ আমার সর্ব্বা্গ রক্ষা করুন এবং স্বপ্ন জাগরু- 
ণা্দি সকল অবস্থাতে সর্ব্বপ্রদারে স্থাণু আমাকে বক্ষ 
করুন। হে'বদ বাণ! এই তোমার নিকট আমি 
পরমান্ুত কবচ প্রকাণ করিলাম, ইহা যে কোন 
ব্যক্তিকে দাতব্য নহে, অতি যত্ুপূর্বক গোপন রাখ! 
কর্তব্য। মনুষ্য সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল: 
লাভ করেন, নিশ্চয় এই কবচ ধারণ করিলে সেই ফল 
লাভ হয়। যে মন্দমতি এই কবচ ন! জানিয়া আমাকে 
ভজন] করেন) শতলক্ষবার জপ করিলেও তাহার মনত 
সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ৪৪-_-৫৪। 
ইতি শঙ্কর কবচ সমাপ্ত । 

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক ! পূর্বক্কালে বশিষ্ঠ. 
দত্ত কক্সতরুমদৃশ, এই মন্তরা কবচ আমি কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে প্রোত্র শ্রবণ করুন। ব্যণরাজ বলি- 
লেন, যিনি সুরগণের শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর, যিনি নীললোহিত, 
যোগিগণের ঈশ্বর ও যোগের কারণ এবং যিনি যোশী- 
দিগের গুরু তীহারও ৩3, তাহাকে বন্দন! করি। 
যে সনাতন, জ্ঞান ও নানন্দশ্বরূপ ও জ্ঞানের কারণ ; 
যাহা হইতে তপস্তার ফল লাভ করা যায়, ও যিনি 
সকল সম্পদ দান করেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তপশ্থার 
স্বরূপ ও বীজ এবং যিনি তপোধনগণের ধনস্বরূপ, 
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ বাহাকে পুজা৷ করিয়া থাকেন ও যিনি 
বরেণ্য ও বরপ্রদ, যিনি ভক্তি ও মুক্তির কারণ, যাহার 
প্রমাদে ন্রকার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যিনি করুণার 
সাগরশরূপ, যাহার মুখকমল নিরন্তর প্রসন্ন ও ধাহাকে 
অতি শীস্ত সন্ত কর! যায়, ধাহার দেহকান্তি হিম, 
চন্দন, কুন্দ, চক্র, কুমুদ ও শুর্ুপঙ্গের ন্যায় নুন্দর ও যে 
ঈশ্বর ব্রঙ্গজ্যোতিঃস্বরূপ এবং ভক্তজনের প্রতি অনু- 
গ্রহজন্যই শরীরধারী যে মহত্প্রভু ঈশ্বর, বিষয়ভেদে 
জল, অগ্নি, আকাশ, বায়, চন্র, হুর্য্য ইত্যাদি নানারূপে 
সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং যিনি অবলীলা- 
ক্রমে আত্মপদ-দানেও সমর্থ) যে ঈশ্বর ভক্তজনের 
জীবনস্বরূপ ও অনুগ্রহকীরক,অধিক কি সমুদয় বেদ 
ধাহাকে স্তব করিতে সমর্থ নহেন, আমি কিপ্রকারে 
তাঁহাকে স্তব করিব? বাক্য ও মনের অতীত যে 
পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন, বুষভ ধাহার বাহন এবং যিনি 
দিগম্থর ও ব্যান্রচম্ধপরিধানকারী ; যিনি চন্দ্রশেখর এবং 
ত্রিশুল ও পাটিশ ধারণ করিতেছেন, তাহাকে কিরূপে 
আমি স্তব করিব? বাণরাজ ও মুনিতরে্ঠ দুর্বাা 
প্রতিদিন হুষং্যতচিত্তে এই স্তোত্ররাজ পাঠ করিয়া 
ভগবান্‌ শঙ্করকে প্রণাম করিতেন। মুনিবর! পূর্বের 
বশিষ্ঠ এই (স্তোত্ৰ গন্বর্ধকে দান করিয়াছিলেন। 
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শ্রন্মথণ্ড | 


৫৫--৬৬। এই আমি শুলপাণির পরমাশ্চর্ধা মহা- 
স্তোত্ৰ কীর্তন করিলাম, যে নর, মহাপুণ্য্নক এই 
স্তব ভক্তিপুর্বক পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই সমুদয় 
তীর্ঘনলানের ফলভাগী হইবেন এবং যে অপুত্র ব্যক্তি 
এববর্ষকাল ইহ! শ্রবণ করিবেন, তিনি পুত্র লাভ 
করিতে পারিবেন। ঘে ব্যক্তি গলংকুঠঠ অথবা মহা- 
শুলরোগে আক্রান্ত হইয়া একবৎসর কাল হবিয্য 
ভোজনপুনর্বক সংযতচিত্তে সর্বশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে প্রণাম 
করিয়া এই স্তব শ্রবণ করিবেন, তিনি অবশ্ঠই ব্যাস- 
দেবের বাক্যে সেই মহারোগ হইতে মুক্ত হইবেন 
এবং যে জন কারাগৃহে বদ্ধ, যাহার আর নুখলাভের 
সম্ভব নাই, তিনিও নিশ্চয় একমাদ এই স্তব শ্রবণ 
করিলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। রাজ্য্রষ্ট রাজা 
যদি একমাস ভক্তিপুর্ব্মক ইহা শ্রবণ করেন, তবে 
রাজ্যলাভ, ও নষ্টধন ব্যক্তি সংযত হইয়া একমাস 
শ্রবণ করিলে ধন লাভ করিবেন। যক্মারোগণ্রস্ত 
আস্তিক জন যদি একবর্ষকাল ইহা শ্রবণ করেন, 
তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় শঙ্করের প্রসাদে রোগ- 
মুক্ত হইবেন। হে বিপ্রবর শৌনক! যে ব্যক্তি 
সর্বদা ভক্তিপুর্ধক এই স্তবরাজ শ্রবণ করেন, 
ত্ৰিভুবনে তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। বিশেষতঃ 
এই ভারতগ্েত্রে কখনই তাঁহার বছুবিচ্ছেদ হয় না 
এবং অবিনশ্বর পরম এশবর্ধ্যলাভে সমর্থ হন ইহাতে 
সংশয় নাই। যদ্যপি ভার্ধাহীন ব্যক্তি সংযতচিত্তে 
ভক্তিপুৰ্বক মাদমাত্রংইহা শ্রবণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট 
সাধ্বী ও সুবিনীত! ভাৰ্য্যা লাভ করিতে পারেন এবং 
যে, ব্যক্তি দুর্ষেধা ও মহামূর্খ হইয়াও এক মাম ইহা 
শ্রবণ করে. মে গুরুর উপদেশমাত্রে বুদ্ধি ও বিদ্যা- 
লাভে সমর্থ হয়।. যে ব্যক্তি কর্মদোষে হঃখী ও 
দরিদ্র হইয়া, ভক্তিমহকারে ইহা একমাস ' শ্রবণ 
করেন, নিশ্চয় তাহার শব্করপ্রদাদে সমস্ত ধন লাভ 
হয়, এবং তিনি ইহকালে সুখভোগ ও সুদুর্লভ কীর্তি 
স্থাপন আর নানাপ্রকার ধর্ম সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে 
শিবলোকে গমন করেন। থে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিদন্ধ্য| 
এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি শিব- 
লোকে মহাদেবের পার্ধদৃশ্রেষ্ঠ হইয়া তাহাকে সেবা 
করিতে পারেন। ৬৭-৮০ | 


ব্হ্মধণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


৪৪৯ 


বিংশ অধ্যায় । 


মহর্ধি মৌতি কহিলেন, অনন্তর উপবর্হণ গন্ধর্বব, 
মালাবতী ও অন্থান্ত-ন্্রীগণের সহিত পরানন্দে অবশিষ্ট 
কাল নির্জনবনে বিহারহুখে যাপন করিলেন এবং 
বৃদ্ধ গন্ধররবরাজ পুত্রদারাদির সহিত সুখে নানাবিধ 
পুণ্যঞগজনক কার্ধাসকল সমাধা করিলেন। কুবের- 
ভব্ন-নদৃশ নিক্ধ ভবনে রাজ্যন্ুখ অনুভবপুর্ব্বক স্থির- 
যৌবনা নিজ পরী সুশীলার সহিত অবশিষ্টকাল সুখে 
অতিবাহিত কৰিয়' পরিশেষে গন্ধন্বরাজ যথাসময়ে 
সুরম্য গঙ্গাতীরে পত্নীর সহিত প্রাণত্যাগপূর্ব্বক 
হু্টাত্তঃকরণে বৈকুণে গমন করিলেন। শৈব গন্ধর্ব- 
বাজ, শিবের প্রদন্নতা ও পুত্রের বিষ্ণুসেব! প্রভাবে, 
বৈকুঠে শ্যামবৰ্ণ ও চতুরজ বিষ্ণুর দাস হইলেন। 
বিপ্রবর ! পরে উপবর্হণ গন্ধর্ব, পিতা মাতার সৎকার- 
পু্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন। 
হে শৌনক! অনন্তর বিচক্ষণ গন্বব্বনন্দন স্বয়ং 
ব্রহ্ধখাপহেত্‌ যথাকালে প্রাণত্যাথ করিয়া! পরে 
ব্রাহ্মণের ওঁরসে শৃদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে 
সেই দতী মালাব্তী, ভূমগ্ডলস্থ ভারতীয় পুক্ধরতীর্থে 
্রক্মার যজ্ঞকুণ্ডে বাঞ্ছিত কামনাপুর্বক প্রাণত্যাগ 
করিলেন এবং মনুবংশোদ্তব স্যগ্য়রাজের গত্রীগর্ভে 
পবিত্রন্বভাবা সাধবী মালাবতী জাতিম্মর! হইয়া জন্ম- 
লাভ করেন: হুন্দরীপ্রধান! সেই মালাবতী প্রাণত্যাগ- 
সময়ে, ‘উপবর্ধূণ গন্ধাই যেন আমার পতি হন, 
ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে শৌনক 
কহিলেন, হে দৌতে ! উপবর্থণ গন্ধ কি প্রকারে 
রাঙ্গণের ওরসে শুদ্রার গর্ভে জন্মলাভ করেন? তাহা 
প্রকাশ করুন: ১১১ মৌতি কহিলেন, কান্ত- 
কুজদেশে দ্রমিল নামে তাহার পতিব্রতা বন্ধ! পরী 
ছিলেন। সেই কলাবতী স্বামিদোষে বন্ধ্যা হইয়! 
কোন সময়ে স্বামীর আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর বনম্ধ্যে কাশ্ঠপ 
মুনর নিকটে উপস্থিত হইলেন। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের 
ধ্যানে নিমগ্ন ও ব্রঙ্গতেজে প্রজলিত মুনিবরকে গ্রীন্ম- 
কালীন মধ্যাহ সুর্ধ্যের ন্যায় দশদিক্‌ উদ্ভামিত করিতে 
দেখিয়া সমীপগমনে অশক্তিবশতঃ ধ্যানাবসান 
প্রতীক্ষায় বেশ বিস্যাসপুর্বক সন্মুখে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। পরে কৃষ্ণপরায়ণ মুনিবর, ধ্যানাবসান 
হইলে দূর হইতে স্থিরযৌবনা সেই হুন্দরীকে দেখিতে 
পাইলেন ; তাহার দেহকাস্তি সুন্দর চম্পকসদৃশ, ও 
লোচনদ্বয় শরৎপন্থজের তুল্য এবং সমুদয় অঙ্গ রত্ব- - 
ভুষণে বিভূষিত, ও মুখকমল দেখিলে শরৎকানীন: 
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রর ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ। . ও 


পূর্ণণশধর বলিয়া বোধ হইল। সেই হুন্দরীর শ্রোণি 
ও স্তনযুগ্রল অতিশয় মাংসল এবং নিতম্বদেণ অতি- 
বৃহৎ ও ভীরাক্রান্ত। সম্মিতা ও আরক্তনয়না মেই 
কামিনী পীতবন্তুদ্বারা দ্বিগুণ শোভা ধারণ করিয়াছেন; 
কামগীড়িতা সেই বিলাদিনী মুনিরূপে মোহিত! হইয়া 
মৈথুনাসক্তচিত্তে বারংবার স্তন ও শ্রোণিমগ্ডল দর্শন 
করাইতেছেন এবং তাহার নুন্দর কপোলদেশ সিন্দূর- 
বিন্যুক্ত হওয়ায় আতশয় উজ্জ্বল হইয়াছে, ও 
পদদদ্য়ে অলক্চিহ্ন থাকায় মাধুরীর নীমা নাই, 
অধিক কি তাঁহার রূপদর্শন করিলে উর্বশী বলিয়া 
বোধ হয়। ১২__২০। মুনিবর সেই রমণীকে দেখিয়া 
“জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নির্জনে একাকিনী তুমি কে? 
কাহারই বাপত্বী? কি জন্তই বা এম্থানে আমি- 
যাছ? সত্য বল, তোমাকে পুংশ্চলী বোধ হইতেছে। 
কলাবতী, মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণে কল্পিত হুইয়৷ 
মনে মনে হরিকে স্মরণপুরর্বক সবিনয়ে . বলিতে 
লাগিলেন, হে দ্বিবর! আমি গোপ কন্তা ও 
ক্রমিলের পত্বী, পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া পতির আজ্ঞায় 
আপনার নিকটে আগিয়াছি, এক্ষণে আমাকে গর্ভ দান 
করুন। দেখুন, স্বয়ং উপস্থিত রম্ণীকে উপেক্ষা করা 
উচিত নহে সর্ব্বভোভী৷ অগ্নির স্তায় তেজন্বী আপনা- 
দিগের কোন কাধ্যই দৌষাবহ নহে। মুনিবর বৃষলীর 
এইরূপ ঝাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হওয়ায় তীহার ওষ্ঠাধর 
কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি নীতিযুক্ত যথার্থ 
বাক্য বলিতে আরম্ত করিলেন। যে ব্যক্তি নিজ 
ভোগ লক্মীকে পরহস্তে দানের ইচ্ছা! করে, বেদ 
বাক্যাহুদারে নিয় সেই মুঢ়মতিকে লক্ষী স্বয়ং ত্যাগ 
করেন; সুতরাং তুমি পুনরায় দ্রুমিলের ভোগ্যা হইতে 
পার না, আর তিনি যদ্যপি বিরক্ত হইয়া স্বয়ং তোমাকে 
ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই তোমাকে 
পুনরায় গ্রহণ ঝরিবেন না। আর দেখ, যে ব্রাহ্মণ 
অজ্ঞানতানিবন্ধন শৃ-পত্ীর সংসর্গ করেন, তিনি 
দ্বিজাতিমধ্যে সত্যই সকল কর্থের অনধিকারী ও 
চণ্ডাল হন। ব্রহ্মা বলিয়া ছন, পিতৃশ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, 
শালগ্রামণিলাম্পর্শ ও দেবতা-পুজাদি কোন কার্ধেই 
তাহার অধিকার নাই এবং দেই পাতকী, মাতামহের 
ও আপনার পুর্্বাপর দশ পুরুষকে নিরয়গামী করিয়া 
শেষে আপনিও কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। সেই 
নরাধমের তর্পনজল মুত্রতুল্য ও পিণ্ড বিঠাসম অপবিত্র 
হয় এব, তাহার স্পর্শে শালগ্র। মণিল। ত্রিরাত্র উপবানী 
থাকেন। আর তাহার দত্ত জল ও নৈবেদ্য তাহার 
ইষ্টদেব গ্রহণ কসেন ন| এবং সন্লাদী ও ব্রাহ্মণগণ 
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তাহার অন্নকে ঝিাসদৃশ জ্ঞান করেন। ২১-৩২ | 
হে পুংশচলি ! নিশ্চয় দেই ব্যক্তি একবিংশতি পুক- 
যের সহিত ইন্দ্রের পরমায়ুকাল পর্যন্ত কুভীপাক 
নরকে বাস করে। অঙ্গির! বলিয়াছেন, যে ব্রান্দণাথম 
শুদ্রের পাত্রোচ্ছি্ট ভোজন করে, এবং শুদ্রার অধর- 
ভোভী ব্রাঙ্গণও শুদ্রের সমান এবং যদি কোন শু, 
অজ্ঞানান্ধ হইয়া ব্রাহ্মমী গমন করে, তাহা 
হইলে দেই অধম চতুর্দশ ইন্ত্রের . স্থিতিকাল 
পর্য্জ্জ কালহুত্রে পতিত হুইয়া যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে থাকে। আর সেই ব্রাহ্মণীও অষ্টাদশ ইন 
পাতপর্ধ্যন্ত কালহৃত্রে আক্রান্ত হইয়া কৃমিকীটকর্ৃক 
ভক্ষিতা হয় এবং পরিশেষে চণ্ডালিনী হয়। ব্রাহ্মণ 
কুঃরোগাক্রান্ত হইয়। জ্ঞাতিগণের নিকটে অতি ঘৃণিত 
হইয়া থাকে । হে শৌনক! মুনিবর এইরূপ কহিয়া 
বিরত হইলে, সেই বৃষলী শক্বস্ঠোষ্ট-তালুকা হইয়া 
সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এম্ত সময় 
মেনকা মেই পথে গমন করায় সহসা তাহার উঞ্চ 
ও স্তনমণ্ডল দর্শনে মুনিবরের রেতঃস্বলন হইল। 
তৎক্ষণাৎ সেই বুষলী সানন্দে তাহ! পান করিয়] 


মুনিকে প্রণামপূন্বক স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইলেন 


এবং গমন করিয়া .কান্ত দ্রমিলকে প্রণামপুর্ববক 
সমুদয় গর্ভবৃত্তান্ত নিব্দেন করিলেন। গোপরাজ 
কলাবতীর বাক্য শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহাকে 
পরিণামন্তুখকর মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন । 
দ্রমিল বলিলেন, তখন নিশ্চয় তোমার পরম বৈষ্ণব 
সন্তন হইবে; হুতরাং তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর 
নাই কারণ, যাহার গার্ত ও-যাহার- ওঁরসে বৈষ্ণব 
সন্তান জন্ম লাভ করে, তাহাদিগের উভয়েরই শত 
পুরুষ বৈকুণঠবানী হন) বৈষ্ণবের পিতা-মাতা, 
উৎকুষ্ট রত্তনির্ম্িত বিষ্ণুরথে আরোহণ করিয়া জন্ম মৃত্যু 
জরাশুন্ত বৈকু$নগরে গমন করেন। হে শুভাননে! 
এক্ষণে তুমি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর, পরে 
বৈকুঠে হরির মন্মুখে আমাকে প্রাপ্ত হইবে ।৩৩_৪৬৷ 
গোপরাজ গন্ীকে এইরূপ কহিয়া স্বান, তর্পণ ও 
ইষ্টদেবত! পুজাপূর্বক ব্রাঙ্গণগণকে ধন বিতরণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে চারি 
লক্ষ অশ্ব, লক্ষ হস্তী ও শতসংখ্যক মত্ত গজ দান 
করিলেন এবং পঞ্চলক্ষ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সহত্র 
রথ, ত্রিলক্ষ শকট, দ্বাদশ লক্ষ গাভী, ত্রিলক্ষ 
মহিষ ও রাল্সহংস, লক্ষ পারাবত, শত শুক 
পক্ষী, লক্ষ দাস-দাপী, সহঅ্র গ্রাম, শত শত নগর 


'অলীম। ধান্য ও তুল, শতকোটি সুবৰ্ণ, সহত্র র 
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বত্ব ও কোটি রত্বাদির কলম, অসংখ্য ভূষণ. এবং 
রত্বভূষণে ভূষিতা স্ত্রী, ঘিজগণকে অতি আনন্দের 
সহিত অর্পণ করিলেন। অনন্তর গোপরাজ, 
হ্টা্ঃকরণে রাজ্যপরধ্ত্ত ব্রাহ্মণকরে অর্পণ করিয়া, 
অন্তর ও বাচ্ছে হরিম্মরণপূর্ববক দ্রুতপদে বদরিকা- 
শ্রমে গমন করিলেন; দে স্থানে মাসমাত্র তপস্যা 
করিয়া পরিশেষে মহ্ধিগণনমক্ষে রমণীয় গঙ্গাতীরে 
ধোগাব্লম্বনপুর্ধবক প্ৰাণত্যাগ করিলেন । পরে 
গোপরাজ, বিষুংদূতপরিবেষ্তিত হইয়া বরত্বনির্ন্মিত 
বিমানদ্বারা বৈকুগ্ঠগামী হইলেন হে শৌনক। 
গোপরাজ, বৈকুঠে হরিদাস্য লাভ' করিয়া হরিদাস 
নামে প্রসিদ্ধ হন। এক্ণে কলাবতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করুন। গেপরাজ গমন করিলে, কলাবতী উচ্চৈঃস্বরে 
রোদনপুন্বক অগ্নিতে প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিলে 
এক ব্রাহ্মণ তাহাকে রক্ষা করেন; ও ব্রাহ্মণ তাহাকে 
মাতৃদস্থোধনপুরর্বক সানন্দে তৎক্ষণাৎ বত্বপূর্ণ নিজ 
ভবনে লইয়া গেলেন। ৪৭_৬০। অনন্তর সাধ্বী 
কলাবতী, দেই ব্রাহ্মণগৃহে ব্রসতেজে প্রঙ্ছলিত তপ্ত 
কাঞ্চনদৃশ, উৎকৃষ্ট এক তনয় প্রসব করিলেন। 
তত্রস্থ কামিনীগণ সকলে সেই বালককে ব্রহ্মতেজে 
গ্রী্বকালীন সূর্ধ্য হইতেও তেজন্বী দেখিতে লাগিলেন। 
সেই বালকের সৌন্দর্য, কন্দর্প হইতে অধিক মুখ 
কমল শারদীয় পূর্ণণশধর অপেক্ষ! রমণীয়, এবং- 
লোটনঘর, শরতপন্কজের তুল্য ; তাহার হস্ত-পণাদি 
অতিহন্দর, কপোলতল অতি মনোহর এবং পাদপনন 
পন্থচক্রাদিচিহে: চিহ্নিত-ও অসীম উজ্জ্বল। তাঁহার 
করঘুংখঝর তুলনা নাই, রমণীগণ, নেই বাপককে 
স্তনাথাঁ ও রোদন করিতে দেখিয়া, সানন্দে নিজ নিজ 
বাণ্ভবনে গমন করিলেন। অননস্তর, ওঁ ব্রাহ্মণ ভার্ধ্যা- 
পুত্রের মহিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও 
সপুত্রা কলাবতীকে কন্যার স্তায় পালন করিতে 
লাগিলেন । ৬১--৬৭। 


ব্রহ্গধণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


একবিংশ অধ্যায় । 
মৌতি কহিলেন-_-জ্ঞানযুক্ত জাতিম্বর মেই বালক 
: ভ্ৰমে পঞ্চবর্ষবয়ন্ক হইলে পুর্ব-জনসাত্ত্ত সমুদয় মন্ত 
তাঁহার স্মৃতিপথারড় হইল। ওঁ বালক, নিরন্তর 


শীষের বণ নাম্‌ ও গণাদি গান করিতে লাগিলেন, 


এবং কখন নৃত্য করিতে করিতে রোদন করিতেন, 


সে সময় তাহার গাত্র পুলকাঞ্চিত হইতে। আশ্চর্যের 


ভ্ৰন্মখণ্ড । 


৫১ 


বিষয়, সেই বালক যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের কথা বা তৎ- 
সম্বন্ধীয় পুরাণাদি পাঠ হইত, সেই স্থানেই “অবস্থান 
করিতেন। ও বালক ধূলি বূসর'ঙ্গ হইয়া ধূলিদ্বারা 
হরি-প্রতিমা ও মনোমত নৈবেদ্য রচনাপুরর্বক ধুলি- 
দ্বারাই পুজা করিতেন। মুনিবর! যদি তাঁহার মাতা 
প্রাতর্ভোজনার্থ তহাকে আহ্বান করিতেন, অমনি 
প্রত্যুত্তর করিতেন, হরিপুজ! করিয়া যাইতেছি।১-৫। 
শৌনক বলিলেন, -এই বালক বুযুৎ ।ত্তিসিদ্ধ কোন্‌ 
নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, তাহা প্রকাশ করুন। সৌতি 
কহিলেন, বালক অনাবৃষ্টিশেষে জন্মলাভ করিবা- 
মাত্র । নার অর্থাৎ জলদান করিয়াছিলেন, এজন্য নারদ 
নামে প্রসিদ্ধ হন এবং জাতিম্মর মহাজ্ঞানী বালক, 
অন্তান্ত ঝালকগণফে নার অর্থাৎ জ্ঞান দান করাতেও 
নারদ নামে প্রপিদ্ধ হন। মুনে! আর ওঁ বালক নারদ- 
মুনীজ্দের ওরসে জন্ম লাভ করাতেও নারদ নামে 
বিখ্যাত হন। ৬--৭। শৌনক কহিলেন যথোচিত 
বুত্বভিমিদ্ধ ঝ!লকের নাম শুনিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করি, উক্ত মুনিবনের কি জন্ত নারদ নাম হইল? 
সৌতি কহিলেন, ধর্থের পুত্র নর নামে মুনি, অপুত্রক 
কশ্যপকে প্র পুত্র দান করেন এজগ্/ তাহার নাম নরদ 
হয়। শৌনক কহিলেন, সৌতে! এক্ষণে শুদ্রযোনি- 
গত বালকের ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নাম শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্ম- 
পুত্র নারদের কিজহ্য নারদ নাম হইয়াছিল ?। ১০ 
১২। গৌতি বলিলেন, বল্লান্তরে ব্রহ্মার ক$ হইতে 
বহুসংখ্যক নরেব উৎপন্তি হয়, এজন্য ব্রহ্মার কণ্ঠকে 
নরদ কছে। পরে ও কণ্ঠ হইতে উক্ত বালক জন্ম 
গ্রহণ করায় তাহার নাম নারদ হয়। এক্ষণে সাবধানে 
উক্ত বালকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কক্পন, আনুষঙ্গিক জিজ্ঞা- 
সায় তাদৃশ প্রয়োজন নাই । দেই গোপিকাবালক দিন 
দিন বিপ্রগৃহে বর্ধিত হইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও নিজ 
তনয়ার স্তায় সপুত্রা গোপিকাকে পালন করিতেন। 
একদা সেই ব্রাহ্মণের গৃহে চারিজন মৃহাতেজ্বী পঞ্চম- 
বয় ব্রাদ্দণকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রীক্ম- 
কালীন মধ্যাহ্ন ভাঙ্করের প্রতাপহারী সেই বালকচতু- 
উন্নকেউজ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ. মধুপর্কাদি দানশূরববক প্রণাম 
করিলেন। পরে  মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমার-চতুষ্টয় 
বিপ্রদত্ত ফল-মূলাদি ভোজন করিলে গোপিকা-নন্দন 
তীঁহাদ্িগের উচ্ছিষ্ট ভোজন: করিলেন। অনন্তর 
তীহাদিগের মধ্যে একজন অতিশয় অ'হ্লাদিত হইয়া 
গ্োপিকা-কুমারকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলে তিনি পালক 
ব্রাহ্মণ ও মাতার আজ্ঞায় তীহাদের দাস হইলেন। 
একদা! শিশুমাত। গোপিকা রাত্রিকালে পথিমধ্যে গমন 
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করিতে করিতে স্পদষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ, হরিকে 
স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন এবং সেই সতী 
তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুপার্যদ্‌-পরিবৃতা হইয়া উৎকৃষ্ট রত 
নিৰ্ন্িত বিফ্ুযানে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন । ১৩-২২! 
অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, তাঁহার বালক-পুত্র 
বিজগণের সহিত বিপ্রগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন, 
কৃপালু ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে তত্ব-জ্ঞান প্রদান করি- 
লেন। পরে ব্রঙ্মপুত্র সকলে বালককে ত্যাগ করিয়া 
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে মহাজ্ঞানী শিশু মনোহর 
ঙ্গাতীরে অবস্থান করিলেন। সেই বালক সেই 
স্থানে ভয়ঙ্কর অবণ্যমধ্যে অশ্বখবৃক্ষের মূলদেশে স্নান - 
নস্তর গোগাসন করিয়া বহুকাল দেবহুর্লত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা 
রোগ, শোক-বিনাশন বিপ্রদত্ত বিষুঃমনত্র জপ করিতে 
লাগিলেন। শৌনক কহিলেন, সেই বালক, ধীমান্‌ 
সনংকুমার হইতে শ্রীহরির কিপ্রকার মন্ত্র পাইয়।- 
ছিলেন, তাহা প্রকাশ কক্ুন। দৌতি কহিলেন, 
দ্বিজবর! পূর্বে গোলোকধামে কষ কূপ! করিয়া 
বেদ-হুর্লভ যে দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত ব্রহ্মাকে দান করেন 
তাহাই ব্রহ্ম! ধীমান্‌ কুমারের ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে 
দান করিয়াছিলেন, পরে সনংকুমার সেই মন্ত 
বালককে উপদেশ করেন। ওঁ “আনমো ভগবতে 
রাদমগুলেশ্বরায় শ্রীকুষায় স্বাহা,” নারদ এই 
কল্পগাদপন্বরূপ মহামন্রই লাভ করেন, আর 
" সেই ম্হাপুরুষের স্তোত্র ও কবচ পূর্বে 
কহিয়াছি, এক্ষণে সামবেদোক্ত তাঁহার $পযৌগিক 
ধ্যান শ্রবণ করুন। ২৩--৩১। শ্রীকৃষ্ণের কোটি- 
হূর্ধানমপ্রভ মণ্ডলাকার তেজংপুপ্র ; যোগিগণ, সিদ্ধগণ, 
ও নুরগণ ধ্যানযে।গে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্ত 
'ব্ঞবগণ তাহার অভ্যন্তরবর্তী অনির্ধরচনীয় অতি 
মনোহর রূপ চিন্ত! করেন। তিনি নূতন মেঘের ন্যায় 
নীলব্ণ, তাহার নয়নদয় শারদীয় পদ্মের ন্যায় সুন্দর 
এবং মুখকমল শরৎকালীন পূুর্ণচন্র্রের সদৃশ মনোহর 
ও ওাধর দর্শন করিলে পক্ধ বিশ্বফণ বলিয়| বোধ হয় 
তাহার দন্তপপ্তিক্ত মুক্তাশ্রেণীকেও লজ্জ!| দেয়, এবং 
মুখমণ্ডলে ইষং হাস্য ও হস্তে মুরলী বিন্যস্ত আছে। 
লক্ষচন্দের প্রভাপহারী সেই মনোহররূপ কেটি 
কন্দর্পের স্তায় কমনীয়, তাহার পরিধানে গপীতবন্তু 
তিনি দ্বিভুজ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্ত ও রতুনির্্বিত কেমুর 
বলয় ও নৃপুরুদ্থার!। বিভুষিত, তাহার গণ্ডস্থল রত্রকুণ্ডল- 
যুগে বিজিত এবং তিনি মস্তকে মযূপুচ্ছের চূড়া 
ধারণ করিতেছেন, ও রত্রমালাবিভূষিত। মালতীবন- 
মালায় তাহার জানুদেশপর্ধ্যন্ত শোভিত হইয়াছে এবং 


বন্মবৈবর্তপুরাণ। 


মেই ভক্তানুগ্রহকারকের সৰ্ব্বাঙ্গ চন্দনদ্বার! অনুলিপ্ত। 
গোপিকাগণ তাহাকে বারংবার বন্ধিমনয়নে দেখিতেছেন, 
এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌগুভমণিদ্বারা অতিশয় 
উজ্জ্বল হইয়াছে। সর্ববভূষণে ভূষিতা স্থিরযে.বনযুক্ত। 
গৌপিকাগণ, সেই রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত গ্রীকুষ্ণকে নিরু- 
স্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সেই পরাৎপর শাস্ত- 
মুর্তি কিশোর রাধিকা কাস্তকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিাদি দেব- 
গণ সতত পুজা, বন্দনা ও স্তব করিতেছেন। সেই 
নির্ভ1 পরমাত্ম। উঈপ্বর-প্রকৃতি হইতে অতীত এবং 
সাক্ষিত্বরূপ ও নির্লিপ্ত, আমরা সেই সর্কেশবর শ্রীক্ুকে 
ধ্যান করি। মুনিব্ন! এই আমি আপনার নিকট 
মন্ত্রৌপযৌনিক ধ্যান, স্তোত্ৰ, কবচ ও কল্পপাদপন্বরূপ 
মন্তও বীর্তন করিলাম। এক্ষণে বালকের বিষয় 
শ্রবণ করুন। হে শৌনক! নারদ সেই স্থানে আহার- 
শুন্য হইয়া খ্ানস্থ হইয়াই দিব্যবর্ষনহত্র অতিবাহিত 
করিলেন। কিন্তু সিদ্ধমন্ত্প্রভাবে তাঁহার শক্তি ও 
পরিপুষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এইরূপে কালযাপন- 
পূৰ্ব্বক তিনি একদ| ধ্যানযোগে দিব্য এক বালক 
ও দিব্য লোক দর্শন করিলেন। সেই দিব্য বালক, 


রত্বদিংহাসনে আসীন ও বত্ৃভূষণে ভূষিত। তিনি 


কিশোরবযন্ক, শ্ঠামবর্ণ গোপবেশধারী ও ঈষৎ হাস্ত- 
যুক্ত তাহার পরিধান পীতবস্র এবং সর্ববাঙ্গ চন্দন- 
চর্চিত তিনি দ্বিভূজ, মুরলীহস্ত, ও গোপ-গোপান্থনা- 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত, সেই পরাৎপর দেব, ব্রন, বিষ্ণু 
শিবাধি দেবগণকর্থৃক ভুয়মান হইতেছেন। শাস্ত 
গোপিকানন্দন, শান্তমুর্তি তাহাকে বহুকাল দর্শন 
করিয়। পরে পুনরায় দর্শন করিতে অক্ষম হইয়৷ 
অন্থিশয় শোকার্ত হইলেন এবং সেই অশ্বথমুলে 
রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রোরুদ্য- 
মান বালকের প্রতি অল্লাক্ষর হিতকর জ্ঞানপ্রদ,_ 


'আকাশবানী হইল, নারদ! তুমি যে রূপ দর্শন 


করিয়াছ,. তাহা আর এক্ষণে দেখিতে পাইবে 
না, কারণ তাহা কুযোমীদিগের অলঙ্ষ্য। 
তুমি দেহাত্ত হইলে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া 
পুনরায় জন্ম, মৃত্যু ও জরাশুন্য গোবিন্দকে দর্শন 
করিতে পারিবে । ৪$--৫২। বালক এই কথ! শ্রবণ 
মাত্রে হর্ধযুক্ত হুইয়া রোদন ত্যাগ করিলেন, পরে 
যথাসময়ে তার্থস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া 
দেহাত্ত করিলেন। তখন স্বর্গে ছুন্দুভিধ্বনি ও 
পুপপবৃষ্টি হইতে লানিল। মহামুনি নারদ শাপ হইতে 
মুক্ত হইলেন। তিনি তনু ত্যাগ করিয়া! ব্রহ্মণরীরে 
বিলীন হইলেন। নারদ,নিত্য হইয়াও পুর্বকর্থীূদারে 
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a ভ্রন্মখণ্ড । 


আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন। হে শৌনক! 
নিত্য দেহীদিগের অ'!বির্ভাব বা তিরোভাব, সেচ্ছাধীন- 
মাত্র, ফলতঃ ভক্তজনের জম, মৃত্যু, জর! বা ব্যাধি 
কিছুই নাই । 


ব্ৰহ্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। 

সৌতি কহিলেন,_ঝচযিবর ! এক্ষণে মুনিগণের 
কতকগুলি নাম-বুৎপত্তি শ্রবণ করুন। কতিপয় 
কল্পান্তর অতীত হইলে পুনর্বার বিধাতার স্ষ্টিসময়ে 
মরীচি প্রহৃতি মুনিগণ্রে সহিত নারদ মুনি কঠদেশ 
হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি বিধাতার নরদ 
(কণ্ঠঁদেশ ) হইতে জন্ম লাভ করেন এই হেতু নারদ 
নামে বিখ্যাত হন। যে মুনিশ্রেষ্ঠ বিধাতার চিত্ত হইতে 
জন্মান, পিতামহ তাঁহার প্রচেতা নাম রাখেন। 
যে পুত্র ব্রঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সহস| উৎপন্ন হন, 
সকল কর্মে দক্ষ বলিয়া তিনি দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। 
বেদে কর্দম শব্দে ছায়া বোধ হয়, সুতরাং ছায়! হইতে 
যিনি হন, তিনি কর্দম নামে প্রসিদ্ধ। এবং মরীচি 
শব্দ তেজো-বোধক, এজন্য তাহা হইতে যে অতি- 
তেজন্বী খষি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মরীচি নামে 
বিখ্যাত। যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জন্মান্তরে ক্রতুমজ্ৰ অর্থাৎ 
যজ্ঞগমূহ করেন, তিনিই এক্ষণে ত্রুতু নামে অভিহিত 
ইর শব্দে তেছস্বী, এজ্ত প্রধান-অঙ্গ মুখ হইতে যিনি 
উৎপন্ন হন, তিনি অঙ্গিরা নামে প্রসিদ্ধ। হে 
শৌনক ! ভৃগ্তশব্দে অতি তেজশ্বী বোধ হয়, এজন্ত 
ব্রহ্মার যে পুত্র অতি তেজস্বী, তাহারই নাম ভূগু। 
যে বালক অরুণবর্ণ হইয়া জন্ম লাভ করেন ও উগ্রতর 
তপস্তেজে যিনি প্রজলিত, তাঁহার নাম অকুণী হ্য়। 
যে যোগী বালকের যোগবলে হংসগণ বশীভূত, সেই 
পরম যেগীন্্রই হংসীনামে কীর্ত্তিত। যে বালক 
বিধাতার বশীভূত, শিষ্ট ও পরম প্রিয়, তিনি বশিষ্ঠ 
নামে বিখ্যাত। নিরন্তর তপস্তায় যত্ব ও সকল 
কর্ম্মেই সংযত বলিয়া এক জনের মাম হয় যতি। 
বেদে পুলশব্দে তপস্তা ও প্রস্ফুট বোধ হয়, এজন্ত যিনি 
তপঃসমৃহত্বরূপ তিনিই পুলত্ত্য এবং ত্রি শব্দে ব্রিগুণা 
প্রকৃতি ও অ শব্দ বিষ্কুবাচী, এ কারণ যে বালকের 
সেই ভয়ে সমান ভক্তি, তিনি অত্ৰি নামে কথিত। 
যে বালকের মস্তকে অগ্নির শিখাতুল্য তপস্তেজোত্তব 
পঞ্চ জট বিদ্যমান তাহার নাম পঞ্চশিখ যে শিশু অন্ত 
জন্মে অপাস্তরতমপ্রদেশে তপন্1 করিয়াছিলেন, তাহার 


৫৩ 


নাম অপাস্তরতম! হয়। বিধাতার যে পুত্র স্বয়ং তপ- 
্তায় নিরত এবং অন্য ব্যক্তিকেও বহন করাইতেন 
অর্থাৎ তপোনিরত করিতেন ও ধিনি তপোনুষ্ঠানের উ় 
অর্থাৎ, সমর্থ; তিনিই বোঢুনামে কীর্ভিত। মুনিবর! 
তপস্তেজে প্রদীপ্ত যে সম্তানের চিত্তে নিরস্তর তপন্তায় 
কুচি, তিনি রুচি নামে কীর্তিত। বিধাতার কোপকালে 
যে একাদশ সন্তান উৎপন্ন হন, তাহার! অতি কোপন- 
স্বভাব ও রোদন করায় রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। শৌনক 
কহিলেন, কুদ্রগণের মধ্যে মহেশ্বরও একজন, ইহা 
আমার ভ্রম আছে; কিন্তু আপনি পুরবাণতত্বক্ত, 
অতএব সেই ভ্রম দূর করুন। ১১-২১। 
কহিলেন, রক্ষাকর্তা বিষ্ণু সত্বপগ্ুণের ও স্জনকারী 
ব্ৰহ্মা রজোগ্তণের এবং ভয়ঙ্কর দুনিবার রুদ্রগণ 
তযোগ্তণের আধার। সেই রুদ্রগণের মধ্যে কালান্নি- 
কুদ্র নামে সংহারকর্তা এক রুদ্র, শঙ্করের অংশ ; কিন্ত 
সাধুগণের শিবপ্রদ শিব, বিশুদ্ধ সত্বগুণস্বরূপ । অপর 
সকলে কৃষ্ণের কলা অর্থাৎ অত্যল্প অংশ এবং বিষ্ণু 
ও শঙ্কর উভয়েই পরিপুর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহারা 
উভয়ে সমান ও ওদ্বসতৃত্বরূপ। দ্বিজবর! ইহা 
আমি রুদ্রগণের উৎপত্তিমময়ে কহিয়াছি, তবে কি জন 
বিস্মৃত হইলেন? আশ্চর্যের বিষয়! সকলেই মায়ায় 
মোহিত, যেহেতু মুনিগণেরও মতি্রম হয়। মুনিবর ! 
সনক, সনন্দ, সনাতন ও ভগবান্‌ সনৎকুমার এই 
চারিজন ব্রহ্মার পূর্বপুত্র, ইহীদিগকে স্থষ্টি করিতে 
আজ্ঞা করিলে ইহার! অস্বীকার করায় তিনি প্রকোপিত 
হন, এই করুদ্রগণ তাহার কৌপসময়ে উৎপন্ন। সনক ও. 
সনন্দ শব্দ আনন্দবাচক, এজন্য যে হুই ভক্তিপুর্ণ বালক 
নিত্যই আনন্দিত, তাঁহার! ও উভয় নমে প্রসিদ্ধ এবং 
সনাতন শবে নিত্য পুর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং 
যে বালক শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও তাঁহার সমান, তিনিই 
সনাতন নাম প্রাপ্ত হন, আর সনশ শব্দে নিত্য ও 
কুমার শব্দে শিশু বোধ হয়, একারণ ব্রহ্ম! চতুর্থ 
তনয়ের যৌগিক নাম সনংকুমার রাখিলেন। মুনি-- 
বর! ব্রহ্মার পুত্রগণের নাম-বু২পত্তি কহিলাম, 
এক্ষণে নারদের বৃত্তান্ত যথাক্রমে শ্রবণ করুন ।২২.৩১। 
্রহ্ষধণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায়। 
সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! বিধাতা! সৃষ্টি 


নিমিত্ত সমুদয় বালককে নিয়োগ করিয়া পরে বেদে ২. 


বেদান্রপারগ নার্দকে স্ষ্টিবামনায় সত্য, বেদসার ও 
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পরিণামে সুখকর হিতবাক্য কহিলেন। ১-_২। বংস 
নারদ! আমার নিকটে আগমন কর, তুমি আমার 
কুলশ্রেঠও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; তোমার জ্ঞানরূপ 
দ্রীপশিখায় সমুদয় অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট হয়। দেখ, 
সমুদয় পূজ্য হইতে পিতাই পরম গরু, আর বিদ্যা- 
দাত| ও মন্ত্রদাতা এই দুই জনই সমান এবং পিতা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব বৎস! আমি তোমার পিতা 
এবং বিদ্যাদা৩৷ ও পালনকর্তা আমি আজ্ঞা করিতেছি, 
তুমি আমার শ্রীতিনিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর। 
যিনি গুর্ু-আজ্ঞ পালন করেন) তিনিই শিষ্য ও 
তিনিই পুত্র“ আর যে মুঢ় তাহা না করে, 
তাহার কখনই মঙ্গল হয় না। আর যিনি গুরুর 
আজ্ঞাকারী, তাহার পদে পদে মঙ্গল হয় ও তিনিই 
যথার্থ পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং পুণ্যবান্‌। দেখ, 
সমস্ত আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থই প্রধান ও পুণ্যবান্‌ 
কারণ তপঃফল ভিন্ন গৃহ; স্ত্রী, পুত্র ও পৌন্রগণে 
পরিপূর্ণ হয় না। যে প্রকার ধেনু সকল জলপানার্থ 
নিপানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ পর্নকালে পিতৃগণ ও 
*তিথিকালে দেব্তাগণ, গৃহস্থনিকটে আগমন করেন 
এবং গৃহী, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কাধ্য সকল 
নির্বাহ করিয়া ইহকালে উত্তম সুখ ও পরকালে ব্বর্গ- 
ভোগ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যবান্‌ গৃহস্থ, ব্বধর্ম্ 
প্রতিপালন করেন তিনি জীবনুক্ত যশস্বী ধনবান্‌ ও 
সুখী হন। আর যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান্‌ তিনি 
মৃত হইলেও জীবিত, যশঃবীর্তি বিহীন ব্যক্তি জীবিত 
হইয়াও মৃততুল্য। মুনিবর নারদ, ব্রহ্মার এইরূপ 
বাক্য শ্রবণে ভীত ও শুদ্ধকঠ্োষ্ঠতালুক হয়! কহিতে 
লাগিলেন। ৩--১৩। পিতঃ! একদা আমাদিগের ৷ 
উভয়ের বাগিরোধে দৈববশতঃ মহৎ, ও যশংক্ষরকর 
হানি হইয়াছে, স্মরণ করিয়া দেখুন। আমি আপনার 
শাপে গন্বর্ব ও শুদ্র যোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বকর্ম্ম ভোগ 
করিয়াছি এবং আপনিও আমার শাপে অপুক্য হইয়া 
ছেন। হে বিধাতঃ! কালক্রমে আমি শাপমুক্ত 
হইয়াছি আপনিও হইবেন, অতএব বারবার বিরোধে 
কেবল দোষব্যতীত গুণ দেখা যায় না। বিবেচনা. 
করিয়া দেখুন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ধে দৃঢ় ভক্তি দান 
করেন, তিনিই পিতা,গুক, বন্ধু, পুত্র ও ঈশ্বর-পদবাচ্য। 
দেখুন, বালকগণ অজ্ঞানব্শতঃ অমৎপথে গমন করিলে 
পিতাই তীহাদিগকে কৃপা করি] নিবৃত্ত করেন। যে 
পিতা কৃষ্ণপদে ভক্তি ত্যাগ করাইয়া অন্তবিষয়ে 
নিয়োগ করেন, তিনি অমৎকার্যেরই অনুষ্ঠান করেন। 
আর দেখুন, দারগ্রহণ কেবল দুঃখের নিমিত্ত, সুখের 


ত্্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


নহে; কারণ স্ত্রী হইতে তপ্ত, স্বর্গ, ভক্তি ও মুক্তি 
সমুদয় নষ্ট হয়। হে ব্রহ্মন্! মূঢ়গৃহিগণের স্ত্রী তিন 
প্রকার ;__সাধবী, ভোগ্য! ও কুলট।। এই ত্রিবিধ স্ত্রীই 
স্বার্থতৎপরা। দেখুন সাধ্বী পরকালভয়ে ও ইহকালে 
আপনার যশের জন্য এবং কামান্ুরোধে স্বামিসেব| 
করেন; আর ভোগ-প্রার্থিনী ভোগ্য! কেবল কাম্‌- 
ন্েহহেতু পতিসেবা করিয়া! থাকেন, নিজ ভোগের হানি 
হইলে ক্ষণকালও সে কাৰ্য্য করেন না এবং যাবংকাল 
স্বামী হইতে বস্তু অলঙ্কার ও উত্তম আহার প্রাপ্ত হুন, 
তাবৎ স্বামীর বশবর্তিনী থাকেন। অর কুলটা স্ত্রী 
কুলনাশিনী ও কুলের অঙ্গারন্বরূপা, তিনি কাপট্য করি- 
য়াই পতিসেব| করেন ভক্তিপুরর্বক নহে। সেই কুলটা| 
নিরন্তর মদনাতুরা হইয়! তাহার হইতে অধিক নূতন 


নৃতন উপপতি প্রার্থনা করিয়া থাকে । অধিক কি 


কুলটা স্ত্রী উপপতি নিমিত্ত নিজ পতিকেও ন করিতে 
পারে। যে মূঢ় কুলটাকে বিশ্বাস করে, তাহার জীবন 
নিক্ষল। আমি ষে এই উত্তম মধ্যম ও অধম তিন 
প্রকার স্ত্রীর বিষয় কীর্তন করিলাম, ইহাদিগের মন 
পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারেন ন|। কেবল যাহারা 
্বাত্বারাম ভাহারাঈ বুঝিতে ষক্ষম। কামিনীদিগের 
হৃদয় ক্ষুরধার-সদৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডল শরৎপদ্থজের 
ন্যায় সুন্দর, ইহারা স্বার্থমিদ্ধির নিমিত্তই মধুর সুধাতুল্য 
বাক্য প্রয়োগ করে এবং ক্রোধের উদয় হইলে সেই 
বাক্য বিষতুল্য হয়, উহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিলে 
সর্নাশ হইয়া থাকে, কারণ' স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় 
দুর্ভের ও কর্ম্ম সকল নিগুঢ়। রম্নীগণের সৰ্ব্বদা 
অবিনয় ও প্রবল সাহস এবং কার্যে কেবল দোষ ও 
ছল দৃষ্ট হয়। হে জগদৃগ্ুরো! পুরুষ অপেক্ষা 
্ত্রাগণের কাম অষ্টগুণ, আহার দ্বিগুণ ও নিষ্টরতা 
নিত্যই-চতুৰওঁণ। আর পুরুষ হইতে কোপ ও ব্যবসায় 
ছয়গুণ অধিক, অতএব হে পিতামহ! যে রমণীতে 
এই দৌষসমূহ বিদ্যমান, তাহাতে আমার আস্থা কি? 
বিশেষতঃ বিষ মূত্র ও ক্লেদের আকর যে রমণী)তাহাতে 
আর পুরুষের ক্রীড়া বা সুখের সম্ভাবনা কোথায়? 
অধিক কি স্ত্রী-সম্তোগে তেজ বিনষ্ট এবং দিবসে 
আলাপ করিলে যশপধ্য্ত ক্ষয়হয়। মারও দেখুন, 
নারীর সহিত অধিক প্রণয় হইলে ধনক্ষয়, তাহাতে 
অত্য/সক্তি জন্মিলে শরীর নাশ, তাহার সহবাসে 
পৌরুধ নষ্ট ও পরস্পর কলহ হইলে মান বিনাশ এবং 
তাহাকে বিশ্বাস করিলে সর্বনাশ হয়। অতএব হে 
ক্ষন! সেই রমণী হইতে সুখ প্রত্যাশা কোথায়? 
পুরুষ যেকাল পর্যন্ত ধনী, তেজম্বী ও যোগ্য থাকেন 
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তাবৎকাল রমণীগণ তাঁহার বশীভূত হয় এবং সেই 
প্রিয় পুরুষই যদি রোগী, নির্দ্ন বা বৃদ্ধ হন, তাহা 
নারীগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না, 
কেবল এলাকাচারভয়ে যতকিঞ্চিং আহার দান করে। 
ভ্রচ্মন্‌! এই আমি লিজ জ্ঞানানুসারে চরিত্র 
কীর্তন করিলাম। হে সর্বজ্ঞ! আপনি স্থাত্মারাম 
ও ঈশ্বর আপনার অবিদিত কিছুই নাই। 
অতএব হে বিভো! অনুগ্রহপুব্বক আমাকে এইক্ষণে 
এই দায় হইতে মুক্ত করুন। ১৪_-৩৯। ভানস্তর 
নারদ, তক্তিহেতু অবনতমস্তক হইয়া কৃতাপ্রলিপুটে 
ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, পিতঃ! আপনি 
কল্পতরু এজন্য আপনার নিকট আমি কেবলমাত্র কৃষ্ণ. 
ভক্তি প্রার্থনা করি, এইরূপ কহিয়া মঙ্গলময় তপোনু- 
ষ্ঠানজহ্য আজ্ঞা যান্! করিলেন। মুনিবর নারদ, 
এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণপূর্ববক প্রণাম করিয়া 
গমনোদ্যত হইলে, জগতের বিধানকর্তা ব্রহ্মা, মহা- 
সাংসারিকের ন্যায় যুক্তক্ঠে উচ্চৈঃন্বরে রোদন করত 
নারদকে করধারণপূর্ববক আলিঙ্গন ও পুনঃপুনঃ চুম্বন 
করিলেন এবং সেই যোগীন্তগণের গুরুর গুরু স্বাত্মা- 
রামের ব্রঙ্গা, তাহাকে বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া 
জানুদেশে উপবেশন করাইলেন। হে শৌনক! ব্রা 
পুত্রবিচ্ছেদ সহ করিতে নিতান্ত অশক্ত হইলেন, 
ফলতঃ জীবগণের বিচ্ছেদযন্ত্রণা অতিদুঃসহ। দেখুন 
প্রজাপতিও বিষম য়ায় মোহিত হইয়া তনয়-বিচ্ছেদে 
অতিশয় কাতর হইলেন এবং শোকার্ত হইয়া! পুত্রকে 
নম্বোধনপূ্রবক কহিতে লাগিলেন। ৪০_-৪৬। 
ব্রহ্মধণ্ে ত্ররোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


২১৫ 


চতুৰ্বিবংশ অধ্যায় । 
ব্রহ্ম বলিলেন, বৎস! আমার সংমারকর্ম্মে 
প্রয়োজন কি? তুমি তগন্তার্থ গমন কর, আমিও 
পরমেশ্বর শরীরকে যথার্থরপে জানিবার জন্য 
গোলোকে গমন করি। ১। দেখ__সনক, সনন্দ, 


সনাতন, সনৎকুমার, যতী, হৎসী, অরূণী, বোছু 


ও পঞ্চশিখ এই সমস্ত পুত্ৰই আমার বৈরাগ্যবশতঃ 
তপস্বী হইয়াছেন, কেবলমাত্র সমুদয় পুত্রগণের 
মধ্যে মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু, রুচি, অত্রি, কর্ম, 
প্রচেত৷, ক্ৰতু, মনু ও বশবর্তী বশিষ্ঠই আমার 


আজ্ঞাকারী। এতত্তিন্ন সকল সম্ভানই বিবেকী ও. 


অবাধ্য সুতরাং আমার সংসারকাধ্যে কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই । ২_-৫। বৎস! এক্ষণে যাহা বেদ 


ব্রন্ধখণ্ড। 


৫৫ 


সম্মত, চতুরধর্গফলপ্রদ এবং পরণ্পরাগত ও শুভজনক, 
এইরূপ বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর।৬। সমুদয় 
পণ্ডিতগণঁই সমাজ-প্রশংসিত ও বেদবিহিত ধৰ্ম্ম, 
অর্থ, কাম এবং মোক্ষকেই প্রার্থন! করেন, এবং যাহা 
বেদবিহিত, তাহাই ধৰ্ম্ম ও তদবিহিতই অধৰ্ম্ম ; এজন্য 
ব্রাঙ্গণগণ প্রথমে বেদবিহিত উপনয়নকাঁলে যঞ্ঞম্বত্র 
ধারণ, পরে বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গুরুদক্ষিণ! দান- 
পূর্বক সৎকুলোৎপন্না ও সুবিনীত! কামিনীর পাণি- 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৭_:৯। সেই ডল সাধ্বীও 
পতিসেবায় তৎপর হন, কখনই সদ্বংশজাত! কামিনী 
অবিনীতা হন না। কারণ পদ্রাগমণির আকরে 
কাচের উৎপত্তি কি সম্ভব? অতএব হে নারদ! যে 
রমণী অন্দংশে উৎপন্ন! তিনিই পিতা মাতার দোষে 
দুর্কিনীতা, দৃষ্যা ও সকল কর্মে স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন। 
ফলতঃ লক্ষ্মীর অংশসন্তবা কোন কামিনী দুষ্ট! হন 
না, বাহার! অমঘ্বংশস্ুতা হইয়া কুলটা হন, তাঁহারা 
বর্গব্হোর অংশ; সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী নির্গ্ডণ হইলেও 
তাহার সেবা ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১০-_-১৩। 
কুলটা কামিনীই শ্বামী সদৃগুণযুক্ত হইলেও তাহার 
সেবা করেন নখ বরং নিন্দা করিয়া থাকেন; এজন্য 
সাধুব্যক্তি বত্ুপুর্্বক সন্বংশ্জ! কন্যাকে পরিগ্রহ করেন 
এবং তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে 
তপস্তার্থ গমন করেন। বস! সত্য বটে দুৰ্ম্মুখ! 
বুমণীর সহবাস অপেক্ষা অগ্নিতে কিন্বা সর্পের মুখে 
অথবা কণ্টকাকীর্ণ স্থানে বাম করা! উৎকৃষ্ট, তথাপি 
্্রীমাত্রেরই নিন্দা! করা উচিত নহে। পুত্র নারদ! 
তুমি আমার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, এক্ষণে 
দ্বারগ্রহণরূপ গুরুদক্ষিণা দান কর। ব্ৎস! শুভ- 
দিনে সৎকুলোৎপন্না তোমার পুর্ববপত্বী মালাবতীকে 
বিবাহ কর। নেই সতী তোমার নিমিত্ত, মনু- 
ংশোত্তব স্ঞ্নয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়! ভারতে 
তপ্ত! করিতেছেন, তুমি সেই রত্বমালানারী লক্ষ্মীর - 
অংশ-সম্ভবা কন্যাকে গ্রহণ কর, দেখ, ভারতে কাহারও 
তপষ্ত! ব্যর্থ হয় না। লোকমাত্রেরই অগ্রে গৃহী, 
পরে বানগ্রস্থ ও তাহার পর মুক্তির জন্য তপস্বী হওয়া 
উচিত, এই ক্রম বেনবিহিত। দেখ বৈষ্ণবের হরি- 
পৃজাই তপন্তা এবং তাহা বেদোক্ত, তুমি পরম বৈষ্ণব 
সুতরাং গৃহে থাকিয়াই এীকৃষ্ণের পাদপন্র' পুজা কর। 
দেখ যাহার অন্তরে ও বাহিরে হরি বিদ্যমান তীহার 
আর অন্ত তপস্তায় ফল কি? ধাহার অন্তরে বা 
বাহিরে হরি নাই, তীহারই ঝ| তগস্তায় ফল _ 
কি? । ১৪--২৩। ফলতঃ তপস্তাঘার। হরিই 
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আরাধ্য, আর কেহই নহে। যে কোন গুলে 
কুষ্ণ স্বোই তপন্তা, অতএব হে বংস! আমার 
বাক্যে গৃহে অবস্থানপুর্ববক হরিসেবা কর। হে মুনি- 
প্রধান। গৃহী হও; কারণ গৃহীর সর্বদা সুখ, 
দেখ কামিনীর সহিত সুখমস্তোগ স্বর্গভোগ অপেক্ষা 
মুহর্নভ। অধিক কি মুযুক্ষুরাও কামিনীর দর্শন বা 
স্পর্শ প্রার্থনা করেন, সমুদয় স্পর্শহ্খ হইতে রমণীয় 
স্পর্শ সুখকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র। তদপেক্ষা সুখ- 
জনক দর্শন বা স্পর্শন সত্যই আর নাই, সুতরাং কান্তা 
হইতে প্রেয়সী আর নাই, এজন্য তাহার নাম প্রিয় 
হইয়াছে । আরও দেখ পুত্রের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রয়োজন 
সুতরাং শত স্ত্রী অপেক্ষা পুত্র প্রিয়, ফলতঃ পুত্র হইতে 
বন্ধু বা প্রিয় কেহই নাই । ২৪--২৮। দেখ সকল 
ব্যত্তিই সকলের নিকট জয় ইচ্ছা করিলেও পুত্রের 
নিকট পরাজয় ইচ্ছ। করেন, আর যদ্িচ অর্থ হইতে 
আত্মা প্রিয় কিন্তু পুত্র তাহ! অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু, 
এই জন্ত প্রিয়তম পুত্রকে আপনার অপেক্ষা উত্তম 
ধন অর্পণ করা উচিত। হে শৌনক! ব্রহ্মা এইরূপ 
কহিয়া বিরত হইলে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নারদ পিতাকে কহিতে 
লাগিলেন, হে পিতঃ! যে পিতা বেদ ও দর্শনশাস্তরের 
মর্ম বিদিত হইয়! স্বয়ং পুত্রকে অসন্মার্গে প্রবৃত্ত করেন, 
তিনি কিরূপে দয়াবান্‌ হইতে পারেন? হে ব্রক্মন্‌! 
দেখুন এই সমুদয় সংসার জলবুদ্ধুদের ন্যায় নখ্বর এবং 
জলরেখা যেরূপ ক্ষণভঙ্ুর, জগন্রয়ও সেই প্রকার । 
এজন্য যে ব্যক্তির চিত্ত হরিসেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়ে 
আমক্ত হয়, তাহার দুর্লভ মানব জন্মই নিক্ষল। এই 
সংমার-সমুদ্রে কে কাহার প্রিয়, বা কে কাহার পুত্র, 
আর কেই বা কাহার বন্ধু, কেবল শ্বকর্ধুূপ তরঙ্গে 
এই প্রকার সংযোগ ও বিয়োগ হুইয়। থাকে। যে পিতা, 
পুত্রকে সুকার্ধ্যে রত করেন, তিনিই তাহার মিত্র ও 
গুরু, আর কুবুদ্ধি দান করিলে পরম শত্রু হন, তাঁহাকে 
পিতা বলা যায় না। হে তাত! আপনাকে 
বেদমুলক ব্যবস্থা কহিলাম, কিন্তু তথাপি আপনার 
আজ্ঞা! প্রতিপালন কর| আমার অবশ্য কর্তব্য। হে 
ভগবন্‌ ! আমি অগ্রে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন. 
পুরর্বক নারায়ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরে দার 
পরিগ্রহ করিব। মুনিবর নারদ, পিতার নিকটে 
এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার 
উপর পুপ্পবৃষ্টি হইল। পরে মুনিসত্তম নারদ, ক্ষণকাল 
পিতার নিকট অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে 
7 মঙগলপ্রদ বেদসম্মত বচনে. কহিতে লাগিলেন, হে 
পিতঃ! আমার মূনোবাস্থিত কৃষ্ণমন্ত্র ও যাহাতে কৃষের 


ব্ৰন্ধবৈবৰ্তপুরাণ । '- 


গুণ-বর্ণন মাছে তংমন্বন্ধী জ্ঞান প্রদান করুন। পরে 
আপনার প্রীতির নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিব, কারণ 

অভিলাষ পূর্ণ হইলে পুরুষ আনন্দপুর্্বক কার্য করিয়া 
থাকে। জ্ঞানিশ্রেষট ব্রহ্মা, নারদের বাক্য শ্রবণ প্রহাষ্ট 
হইয়! পুনর্ববার তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। 

ব্ৰহ্মা কহিলেন বংম ! বিচক্ষণ ব্যক্তির পতি বা পিতার 
নিকট মন্ত গ্রহণ কর! উচিত নহে, এবং আশ্রমত্যাগীর 
মন্ত্রও সুখ-জনক হয় না; আরও দেখ নিয়তি ভিন্ন 
কেহই ইচ্ছাপূর্র্বক পৌরুষদ্ারা সন্ত, গুরু, কামিনী, 
বিদ্য সুখ, ভয়, বা দুঃখ লাভে সমর্থ হন না। হে 
বং! মহেশ্বর তোমার পুর্ন্দজন্মের গুরু, অতএব তুমি 
সেই শান্ত মঙ্গলদায়ক ও জ্ঞানিগণের শুক্ল শিবসম্গিধানে 
গমন কর। সেই পুরাতন গুক্রু মহেশ্বর হইতেই কৃষ্ণ- 
মন্ত ও জ্ঞান লাভ করিয়া নারায়ণকথা শ্রবণপূর্ববক 
শীস্র আমার গৃহে উপস্থিত হইবে। হে শৌনক! 
ব্ৰহ্মা ইহ। বলিয়। বিরত হইলে মুনিবর নারদ পিতাকে 
ভক্তিপুর্বক প্রণাম করিয়া শিবলোকে প্রস্থান 
করিলেন । ২৯--৪৭। 


ব্ৰহ্মখণ্ডে চতুৰ্ক্বিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চনিৎশ অধ্যায় । 


মৌতি কহিলেন, বিপ্রবর নারদ আনন্দের সহিত 
ক্ষণকালমধ্যে মনোহর শল্তুদদনে উপস্থিত হইলেন, 
উহা প্রবলোক হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে অবস্থিত 
এবং স্বয়ং শুলপাণি বত্ুদ্ধারা নির্দাণ করিয়াছেন। 
বিবিধ ভবনযুক্ত বিচিত্র ও আশ্রম, শত্তুর গোগবলে 
শু্যমার্গে অবস্থিত এবং প্রধান মুনীন্্গণ ও স্থানে 
যোগ সাধন করায় উহ! দিবানিশি প্রজ্বলিত হই- 
তেছে। মুন্বর! এ আশ্রমে চন্দ্র বা হৃর্যের 
আলোক নাই ; উহ! কেবল প্রটীরাকার, অতিপ্রবৃদ্ধ, 
অসংখ্য এবং শিখাদ্বারা উজ্জ্বল হুতাশনে নিরস্তর বেষ্টিত 
হইয়া আছে। ওঁ শিবপুরী লক্ষযোজন বিস্তৃত, ও 
তিনকোটি উকষ্ট রত্রের গৃহযুক্ত এবং উত্তম হীরক- 
নির্মিত চিত্র বিচিত্র বিবিধ মনোহর পদার্থে বিরাজিত। 
দ্বিজবর! এ সমস্ত গৃহ, মণি, মাণিক্য ও মুক্তাময় 
দর্গণে পরিপূর্ণ বিশ্বকর্মা স্বপ্নেও সেইরূপ ভবন দর্শন 


করেন নাই। হে শৌনক! প্রধান শিব-সেত্বক জনের! .. 


কল্পকালপর্্স্ত নিরন্তর প্র স্থানে অবস্থিতি করেন। 
ওঁ শিবলোকে শতকোটিলক্ষ 1সদ্ধ পুরুষ, ত্রিকোটি- 
লক্ষ শিবপার্ধদ, ত্রিলক্ষ ভয়ঙ্কর ভৈরব, ও চতুর্লক্ষ- 
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ব্রন্মখণ্ড। 


৫৭ 


শত ক্ষেত্র বিদ্যমান এবং ওঁ স্থান, মন্দারপ্রভৃতি | পরে কুপানিধি শিব, মুনিবাক্য শ্রব্ণ করিয়া তাহাই 


সুপুষ্পিত সুরবৃক্ষে বেষ্টিত ও ব্লাকাশতঘারা নভ- 
স্থলের ন্যায় সুন্দর কামধেনুগণে বিরাজিত। নারদ, 
উহা! দর্শন করিবামাত্র বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া স্থির করিলেন 
যিনি বুধগণ ও যোগিগণেরও গুরু তাহার নিকট বিচিত্র 
কিছুই নহে। ফলতঃ এইস্থান ত্ৰিলোক হইতে উৎকৃষ্ট 
এবং এস্থানে ভয়, মৃত্যু, রোগ, শোক ও জরাদি 
কিছুই নাই। ১--৮। অনন্তর নারদ দূর হইতে 
সভামগুলম্ধ্স্থ শিবপ্রদ্দ শিবকে দর্শন করিলেন, 
তাহার মূর্তি শান্ত ও মনোহর এবং নয়নত্রয় পদসদৃশ 
ও পঞ্চ-আনন চন্দ্রতুল্য, তিনি মস্তকে গঙ্গা ও ললাটে 
নির্মল চন্দ্রখণ্ড ধারণ করিতেছেন। সেই শুভ্রবর্ণ 
দিগন্বর পরমেশ্বর প্রতপ্ত সুবর্ণসদৃশ জটাতার ধারণ 
করিতেছেন। তিনি অনন্ত ও অক্ষয়। তিনি নিরন্তর 
মন্দাকিনীর পদ্রবীজমালাদ্ারা সানন্দে কৃষ্নাম জপ 
করিতেছেন। মেই দিদ্ধিবিধানের কারণ সিদ্ধেশ্বর মৃত্যু 
গঁয় কাল ও যমের অন্তকারক, তাঁহার কণ্ঠদেশ সুনীল 
ও সর্ববাঙ্গ ভুজগেন্দ্রগণে মণ্ডিত এবং তীহাকে যোগীন্ 
মুনীন্দ্র ও সিদ্ধেন্্র সকলে বন্দনা করিতেছেন। তাঁহার 
ব্দনকমূল প্রপন্ন ও হাস্তযুক্ত। নেই বিশ্বের মঙ্গলদাতা 
ব্রপ্রদদ আগুতোয ভক্তজনের প্রিয় ও একমাত্র বন্ধু, 
সকলের শ্রেষ্ঠ ও মনোহর এবং ভবরোষবর্জিত। 
মুনিবর শুলপাণির সমীপে উপস্থিত হইয়া রোমাঞ্চিত- 
' কলেবরে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং পরে 
সুক$ নারদ ত্রিতন্তরী-বীণ! বাদনপূর্ববক মধুরম্বরে কৃষ্ণ- 
গুণ গান ও তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
সেই পরমেশ্বর, মুনীন্দপ্রধান বেদজ্ঞপ্রধান সম্মিত 
বিধিপুত্রকে দর্শন করিয়া! অতি শীঘ্র যোগীন্্র, সিদ্ধেন্দ 
ও মহধিগণের সহিত আপন হইতে গাত্রোথান 
করিলেন। ৯--১৪।. হে শৌনক! মহাদেব মুনিবর 
নারদকে সসস্তাষে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ববাদপুরব্বক 
আপনাদি দান করিলেন এবং সেই তপোধনের 
তপশ্তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে আগমনের 
প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দ্বিজ ! পরে শু 
পার্ধদ্গণের সহিত উৎকৃষ্ট রত্বনিম্মিত দিংহাপনে 
উপবেশন করিলে, নারদ উপবেশন না করিয়া কৃতা- 
গ্ললিপুটে ভক্তিপুরর্বক প্রণত হইয়া প্রভুকে স্তব 
করিতে লাগিলেন। নারদ গন্ধর্বরাজকৃত বেদোক্ত 
মস্গল প্রদ স্তোত্ৰদ্বারা তাহাকে স্তব ও বারংবার প্রণাম 
করিয়া মহাদেবের আজ্ঞায় তাহার বামভাগে উপ- 
বেশন করিলেন। অনন্তর নারদ জগতের বাঞ্ছাকল- 
iss শিবকে নিজ মনোভিলায নিবেদন করিলেন। 


হইবে বলিয়! স্বীকার করিলেন। ১৫--১৮| 
ব্ৰহ্মধণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 1 


| যড়ুবিৎশ অধ্যায় । 

সৌতি কহিলেন, দেবধি নারদ মহাদেবের নিকট 
শ্রীহরির স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, পুজাবিধি, ধ্যান ও জ্ঞান 
প্রার্থনা করিলেন। মহেশ্বর নারদকে হুরির স্তে'ত্র, 
কবচ, মন্ত, ধ্যান ও পূজাবিধি এবং তাহার জন্মান্তরীণ 
জ্ঞানও দান করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সেই সমস্ত লাভে 
পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ভ্তিপুর্বক প্রণত হইয়া 
প্রণত-বংসল গুরু মহাদেবকে কহিলেন, হে বেদ- 
বিদ্বাংবর! যাহাদ্বারা নিত্য স্বধর্ম্মের পালন হইয়া 
থাকে। কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণগণের দিবসের সেই 
কর্তব্য কাধ্য বলুন। মহাদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ 
্রাঙ্গমুহূর্তে গাত্রোখানপুরব্বক বাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া 
হুক্ম সহঅদল নির্মল ও গ্লানিশৃন্ত ব্রদ্ধরন্স্থ পদ্মমধ্যে 
গুরুকে এইরূপে চিন্ত! করিবেন, যেন দেই উপদেশ- 
দাত! সর্বদা প্রীত, ঈষৎ হাস্তযুক্ত ও ভক্তবৎ্সূল । 
তাহার ব্দনকমল নিরন্তর প্রসন্ন ও মুর্তি শান্ত এবং 
তিনি সাক্ষাৎ ব্রদ্ধস্বরূপ। গুরু শিষ্যগণের এইরূপ 
চিন্তনীয়। ১--৭। গুরুকে এইরূপে ধ্যান করিয়া 
তাহার আজ্ঞা গ্রহণপুর্বক নির্মল শুক্লুবর্ণ বিস্তীর্ণ 
সহত্রদল হৃৎপদ্মমধ্যে' ইষ্টদেবকে চিন্তা করিবে। 
যে দেবতার যেরূপ ধ্যান, তাহাকে দেইপ্রকার চিন্তা 
করা কর্তব্য। পরে তাহার আজ্ঞা লইয়! সময়োচিত 
কর্তব্য করিবে। প্রথমে গুরুকে ধ্যান, প্রণাম ও. 
যথাবিধি পুজা করিয়া পরে তাঁহার অনুমতি লইয়! 
ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে। যেহেতু গুরুই- ইঞ্টদেব 
এবং তাহার মন্ত্র, পূজাবিধি ও জপ প্রদর্শন করাইয়া 
থাকেন, কিন্তু ইষ্টদেব গুরুকে দর্শন করান না, 
এজন্য ইষ্টদ্েব হইতে গুরুই শ্রেষ্ঠ। অধিক কি, 
গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরন্থবরপ | - গুরুই আদ্যা- 
প্রকৃতি. এবং চন্ত্র, অনল, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, 
মাতা, পিতা ও সুহ্বং, সমুদায়ই গুরু এবং . 
গুরুই সেই পরমত্রহ্ষ, অতএব গুরু অপেক্ষা পুজ্য 
আর নাই। দেখ অতীষ্টদেব কষ্ট হইলে গুরু রক্ষা 
করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে সমুদয় দেবতাও 
রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাহার প্রতি গুরু প্রসন্ন, 
তাঁহার পদে পদে জয়। আর যাহার প্রতি গুরু কষ্ট, 
তাহার মর্বনদ। সর্বনাশ হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুপূজা - 
না করিয়া ভ্রমবশত; ইষ্টদেবের পুজা করে, তীহার 
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- শত ব্ৰহ্মহত্যার পাপ হয়, সন্দেহ নাই । ৮--১৬। 
স্বয়ং ভগবান্‌ হরি সামবেদে এইরূপ কহিয়াছেন, 
এজন্য অভীষ্টদেব হইতে গুরু পূজ্যতম ও উৎকুষ্ট। 

 মুনিবর! সাধক বাক্তি গুরুর ধ্যান ও স্তব করিয়া 
পরে বেদোক্ত স্থলে বিগুত্র ত্যাগ করিবে। জলে 
জলসমীপে, সরক্ধ প্রদেশে, প্রাণিগণের সমক্ষে, 
দেবালয় সমীপে. বৃক্ষমূলে, পথে, হলারুষ্টস্থানে, শস্ত- 
ক্ষেত্রে, গোঞ্টে, নদীর গর্ভে, ন্দীতীরস্থ গর্তে, পুপ্পো- 
দ্যানে, পঞ্চিলপ্রদেশে, গ্রামের অভ্যন্তরে, মনুষ্যের 
গৃহদমীগে, শঙ্ুযুক্ত স্থানে, সেতুতে, শরবণে, শ্মশানে, 
অগ্নির নিকটে, ক্রীড়াস্থানে, ভয়গ্কর অরণ্যে, মঞ্চের 
অধোদেখে, বৃক্ষস্থারাযুক্তস্থলে দুর্ব্বা বা কুশের 
উপর, বন্মীক স্থানে, বৃক্ষারোপণ ভূমিতে ও কার্ধ্য- 
নিমিত্ত পরিষ্কৃত স্থানে মূল মূত্র ত্যাগ করিবে না, 
এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া! সুর্ধ্যতাপ-বিবর্জ্জিত 
স্থানে গর্ত করিয়। মল মুত্র ত্যাগ করিবে। 
১৭২৪ | দিবাতে উদজুখ, ঝাত্রিতে পশ্চিমাভি- 
মুখ ও সন্ধ্যার সময় দক্ষিণান্ত হইয়া পূর্বোক্ত 
কাৰ্য্য করিবে। ওঁ সময় মৌনী হইবে এবং যেরূপে 
নাদিকার গন্ধ ন। যায়, এরূপে অবস্থান করিবে। 
বিচক্ষণব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিয়! তাহা! মৃত্তিকাদ্ধারা 
আচ্ছাদনপূর্র্বক প্রথমে মৃত্তিকাশৌচ ও পরে জল- 
শৌচ করিবেন। হে নারদ! এক্ষণে তাহার নিয়ম 
শ্রবণ কর। লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে চারিবার ও 
উভয় হস্তে দুইবার মৃত্তিকালেপন করিলে মুদ্রশৌচ হয়, 
ইহার দ্বিগুণ মৈথুনশৌচ, ও 'মৈথুনাস্তর মূত্রশৌচ 
ইহার চারিগুণ। ২৫-_২৯। লিঙ্গে একবার, গুহে 
তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার ও 
গাদদয়ে ছয়বার মত্তিকা-লেপনে পুরীষশোৌচ হয়, গৃহী 
্রাঙ্গণদিগেরই এই ব্যবস্থা ৷ বিধবাদ্িগের ইহার ছিগুণ 
শৌচ বিহিত এবং সম্যাদী, বৈষ্ণব, ্হষর্ষি ও ও ব্রহ্মচারী- 
দিগের শৌচ গৃহীদিগের চতুরও্ডণ কীর্ত্তিত আছে। 
অনুপনীত ব্রাহ্মণ, শুদ্র ও মাধারণ স্ত্রীলোকের যে 
পরিমাণ মৃত্তিকা লেপনে গন্ধ দূর হয়, সেইরূপই 

. তাহাদিগের শৌচের নিয়ম। এতিম ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তে্ শৌচ গৃহী ব্রাহ্মণের তুল্য, কেবল মুনি ও 
বৈষ্ণবাদির দ্বিগুণ। শুদ্ধিপ্রাথী ব্যক্তির ইহার 
ন্যুনাধিক কর্তব্য নহে, কারণ বিধি লঙ্ঘন করিলে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হে নারদ! এক্ষণে আমার 
নিকট মৃত্তিকাশৌচে মৃত্তিকার নিয়ম সাবধানে শ্রবণ 

- কর; বিপ্রগণ মৃত্তিকাশৌচ করিলেই শুচি ও তাহার 
ব্যতিক্রমে অশুচি হইয়া থাকেন। ৩০-_-১৬। মৃত্তিকা- 


শৌচে বন্দীক, মুষিকোত্খাত জলমধ্যস্থ ও শৌচা. 
বশিষ্ট মৃত্তিকা এবং গৃহমৃত্তিকা, আর যে স্থলে প্রানী 
মৃত হয়, সেই মৃত্তিক। ও হলে'তখাত এবং কুশমূল, 
র্ববামূল, অর্থথমূল আর শয়নস্থান হইতে উত্থি 
মৃত্তিকা এবং চতুপ্পথের, গোষ্ঠের, গোষ্পদের শস্ত- 
স্থানের ক্ষেত্রের ও উদ্যানের মৃত্তিকা ত্যাগ করিবে । 
বিপ্রগণ স্মাত বা অন্নাতই হউন, শৌচছারা শুদ্ধি 
লাভ করেন। ৩৭--৪৩। শৌচবিহীন হইলে 
সকলকাধ্যে অনধিকারী হন, এজন্য সুখী ব্রাহ্মণ 
এইরূপ শৌচ করিয়া পরে মুখ প্রক্ষালন করিবেন। 
অগ্রে (ষাড়শ গওুয জলে মুখশুদ্ধি বিধান করিয়া, 
পরে দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত মার্জনপুর্ববক পুনরায় ষোড়শ 
গণুষদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। হে নারদ! অধুনা! 
দ্তমার্জনকাষ্ঠের নিয়ম শ্রবণ কর। জামবেদের 
আহ্নিকক্রমে হরি তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। অপা- 
মার্গ দিন্ধুবার, আত্ম, করবী, খদির, শিরীষ, জাতি, 
পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জন, ক্ষীরিবুক্ষ, কদম্ব, 
জন্বু, বুল, বঙ্জোডুম্বর ও পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষ 
দ্তমার্জনে প্রশস্ত, আর ব্দরী নিম্ব, মন্দার, শান্মলী 
এবং লতাদি ভিন্ন কণ্টকাকীণ বৃক্ষ ও পিপ্পলী 
পিয়াল, তিস্তিড়ী, তাড়, খর্ভুর, নারিকেল এবং তাল 
বৃক্ষের দত্তকাঠ নিষিদ্ধ । ৪৪--৪৮। দত্তশৌচহীন 
হইলে, সৰ্ব্বশৌচবর্জিত হইতে হয় এবং শৌঁচ- 
বিহীন অশুচি ব্যক্তি সকল কার্যের অন্ধিকারী। 
ব্রাহ্ম এইরূপ শৌঁচদ্বার! শুচি হইয়! ধৌত বস্ুযুগ 
পরিধান করিবেন“এবং পরে 'পাদপ্রক্ষলন করিয়া, 
আচমনপুরর্বক প্রাতঃমন্ধ্যা করিবেন। যে কুলজ ব্রাহ্মণ, 
এইরূপ ত্রিমন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনা করেন, তিনি সমুদয় 
তীর্থঙ্কানের ফল প্রাপ্ত হন। আর ত্রিগন্ধ্যাবিহীন 
হইলে, অণ্ুচি ও সকল কাৰ্য্যে অযোগ্য হন এবং 
সমুদয় আহ্নিককার্য্য করিলেও তাহার ফল পান ন|। 
যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও স্থায়ংসদ্ধ্যার উপাসন! ন! করেন, 
তিনি শুড্রেরস্তায় সমুদয় ব্রাহ্মণ-কার্ধ্যের বহির্ভূত হন। 
যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া অপর উভয় 
সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি প্রত্যহ ব্রহ্মহত্যা ও 
আত্মঘাতীর পাতকী হন। একাদশী ও সন্ধ্যাবর্জিত 
ব্রাহ্মণ, বৃধলীপতির স্যায় কল্পকাল পর্যন্ত কালনুত্রে 
পতিত হন। প্রাতঃসদ্যা-করণান্তে গুরু ইইদেব, 
রবি, ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, আদ্যাশক্তি মায়া, লক্ষ্মী এবং 
মরধ্তীকে প্রণাম করিয়া, আজ), দর্পন, মধু ও কাঞ্চন 
স্পর্শপুর্বক সাধকগণ যখালময়ে স্নানাদি করিবেন। 
৪৯--৫৭। বিচক্ষণ ধর্মশীল ব্যক্তি পরবীয় পুক্ধরিণী 
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অধব| ঝাপীতে স্নানসময়ে অগ্রে পঞ্চ পিণ্ড উত্তোলন- 
পূৰ্ব্বক স্নাম করিবেন; হে মুনিবর ! নদী, নদ, কন্দর 
বা তাঁ্থে স্নান করিয়া সঙ্কজপপুর্ব্বক পুনরায় স্নান 
করিবেন। মহাত্মা বৈষ্ণবগণ এরীকৃষ্ণ-পীতি-কামনায় 
ও অন্য গৃহী সকল পাঁপনাশ-কামনায় সন্বল্প করিবেন। 
ব্ৰহ্মণ সঙ্কল্লানস্তর দেহশুদ্ধিকারক বেদোক্ত এই মন্ত্র 
ছারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবেন ;_"হে মৃত্তিকে' 
আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা ন্ট কর। 
তুমি অশ্ব, রথ ও বিষ্ণুপাদকর্তৃক আক্রান্ত এবং নিরন্তর 
অভ্যন্তরে বনু ধারণ করিত্ছ, পূর্বের তুমি বরাহরূপী 
কৃষ্ণকর্তৃক শত বাহদ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছ, এক্ষণে 
গাত্রে আরোহণ করিয়া আমাকে পাপমুক্ত কর, হে 
মহাভাগে! আমাকে পুণা ও স্নান করিতে অনুজ্ঞ 
দান কর। এই মন্ত পাঠ করিয়া নাভিমাত্র 
জলে মন্ত্রোচ্চারণপুর্ব্বক চরতর্হস্ত-প্রমাণ মণ্ডল রচন! 
করিবে, পরে হে তপোধন! তাহাতে হস্ত দান 
করিয়া তীর্থগণকে আবাহন করিবে। ৫৮_:৬৫। যে 
সকল তীর্থের আবাহন করিতে হইবে, তাহা 
কহিতেছি, হে গঙ্গে! হে যমুনে। হে গোদাবরি ! 
হে সরম্থতি! হে নর্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! 
আপনার! এই জলে সন্নিহিত হউন, এইরূপ আবা- 
হনের পর নলিনা, নন্দিনী, সীতা, মহাপধগা মালিনী, 
বিছপাদারধ্যদভূতা ত্ৰিপথ-গামিনী গঙ্গা, পদ্মাবতী, 
ভোগবতী, সবরণরেধা কৌশিকী, দক্ষ, পৃথ্বী, সুভগা, 
বিশ্বকায়া, শিবা, অমিত, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোক- 
প্রসাদনী, ক্ষেমা, বৈষবী,, শাস্তি প্রানী, শান্তা, সতী 
গোমতী, সাব্ত্রী্ তুলসী, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী 
কৃষ্ণপ্রাণাধিক! বাধা, লোপামুদ্রা, দিতি, রতি, অহল্যা, 
অদিতি সংজ্ঞা, স্বধা। স্বাহা, অরুদ্ধতী, শতরূপা ও 
দেবি প্রভৃতিকে স্মরণ করিবে। সুধী ব্যক্তি এই. 
রূপ উভয় স্থানে মহাপবিত্র হইয়া, বাহুমূলে, ললাটে, 
কণ$ঁদেশে, ও বক্ষঃস্থলে তিলক রচনা করিবে। 
ললাটে তিলক ধারণ না করিলে স্নান, দান, তপ্ত 
হোম, দৈব এবং পিতৃকাৰ্য্য সমস্তই নিক্ষল হয়। 
ব্রাহ্মণ তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সমা- 
পনান্তে যত্বপূর্ব্ক পাদপ্রক্ষালন ও বন্তযুগ্ধ পরিধান 
করিয়া গৃহমধ্যে গমন করিবেন, এই কথা স্বয়ং হরি 
বলিয়াছেন, পাদপ্রক্ষালন বিনা গৃহে গমন করিলে 
তাহার শান, জন ও হোমাদি সমুদয় ন্ট হয়। গৃহী 
যদ্যপি নিঞ্ধবস্ত পরিধান করিয়। গৃহে গমন করেন 
তাহা হইলে লক্ষ্মী কুপিত| হইয়া, তাহাকে দারুণ 
অভিসম্পাত দানপুর্র্বক গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, 


শরন্নখ€্ড। 
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আর ব্রাহ্মণ উর্দন্ত্য হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিলে, 
যাবৎ গঙ্গাদর্শল না করেল, তাবৎ চাণ্ডাল হইয়া থাকেন, 
হে নারদ! পবিত্র সাধকগণ্ আসনে উপবেশনপুর্বক 
আচমন করিয়া, ভক্তিসহকারে সংযতচিত্তে বেদোক্ত 
পূজা! করিবেন। মহর্ষে নারদ! শালগ্রাম, মণি, যন 
প্রতিমা, জল, স্থল, গোপৃষ্ঠ, গুরু অথবা ব্রাহ্মণ, এই 
সমস্তই হরিপুজার প্রশস্ত আধার, কিন্তু সমুদয়ের মধ্যে 
শালগ্রাম-শিলাই অতি প্রশস্ত । ৬৬_-৮১। শাল- 
গ্রামে সমুদয় দেবগণ অধিষ্ঠিত আছেন, যে ব্যক্তি শাল- 
গ্রামশিলার জলে অভিভিক্ত হন, তিনি সমুদয় তীর্থ- 
স্নানের ও সর্ববযন্ঞে দীক্ষার ফল লাভ-.করেন, আর 
যিনি ভক্তিপূর্বক প্রত্যহ শালগ্রামশিলার জল পান 
করেন, তিনি জীবনুক্ত হইয়া দেহান্তে গোলোক গমন 
করেন। হেনারদ! যে স্থানে শালগ্রাম-শিলাচক্র 
অবস্থিত, সে স্থানে নিশ্চয় সমস্ত তীর্থ ও সচক্র স্বয়ং 
ভগবান্‌ বাস করেন! যদি কোন দেহী সেই স্থানে 
জ্ঞান ব| অঙ্ঞানপুরর্বক মৃত হয়, তাহা হইলে সেই 
ব্যক্তি রত্রযান দ্বারা কৃষ্ণভবনে গমন করে। সাধু 
ব্যক্তি শালগ্রাম ব্যতীত অন্তত্র হরিপুজা করেন 
না, কারণ সেই স্থানে পুজা করিয়া পরিপূর্ণ ফললাভে 
সমর্থ হন। পুজাধার বর্ণন করিলাম, এখপণে 
শান্্র-সম্মত বহুবিধ হরির পুজার নিয়ম. বর্ণন 
করিতেছি শ্রবণ কর। কোন কোন বৈষ্ণব প্রত্যহ 
ভক্তিপুর্ব্বক হরিকে সুন্দর অথচ পবিত্র ষোড়শ 
উপকরণ দান করেন, আর কেহ বা ছাদশ উপচার 
অথব| কেহ পঞ্চ উপচারেও হরিপুজ। করিয়া থাকেন, 
ফলতঃ যাহার যে রূপেই ক্ষমতা হউক সকলই স্তাধ্য, 
কারণ, তক্তিই পুজার মূল ॥ ৬৬--৯০। আমন, বস্তু 
পাদ্য, অর্থ, আচমনীয়, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, উত্তম 
নৈবেদ্য, গন্ধ, মাল্য, উৎকৃষ্ট কোমল শয্যা এবং 
সাধার জল, সাধার অন্ন ও আধারযুক্ত তাম্বুল, এই 
ষোড়শ উপচার বিহিত আছে। এই সকলের মধ্যে 
গন্ধ, অন্ন, তান্তুল ও 'শয্যাব্যতীত দ্বাদশ উপচার এবং 
কেবলমাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য, জল, নৈবেদ্য ও পুষ্প ইহাই 
পঞ্চোপচার বলিয়া কথিত। সাধকগণ এই দ্রব্য সকল 
মূলমন্্র্ধারা অর্পণ করিবেন। গুরূপদেশ সমস্ত 
কার্যে প্রশস্ত। সাধক প্রথমে ভূতশুদ্ধি, পরে প্রাণা- 
য়াম ও ত২পরে অঙ্রপ্রত্তপ্রন্তাস করিয়া সমন্তন্তাস 
করিবেন। পরে ব্রন্ঠাস নির্ব্বাহান্তে অধ্যস্থাপন 
পুব্বক ত্রিকোণমণ্ডল করিয়৷ তাহার উপর কুর্ম্বদেবের 


পুজা করিবেন। অনন্তর শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া, সেই = : 


স্থানে স্থাপনাস্তে যথাবিধি জলের পুজা করিয়া সেই 
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জলে তীর্থগকলের আবাহন করিবেন। তাহার পর 
পুজার উপকরণ সকল প্রক্ষালন করিয়া পুষ্প গ্রহণ- 
পূর্বক যোগাদন করণাস্তে সাধক অনন্তচিত্ত হইয়া 
শুদ্ধমনে গুরুদতত ধ্যান দ্বারা ব্রীক্রফককে ধ্যান করিয়া 
সমস্ত দ্রব্য মূলমন্ত্্বার! দান করিবেন। পরে শাস্ত্োক্ত 
অন্নপ্রত্ঙ্গ দেবতা পুজাপু্ববক মূলমন্ত্র যথাশক্তি 
জপ করিয়া পুজিত-দেবোদ্দেশে জপ সমাপন করিবে। 
অনন্তর বিবিধ উপহার দানপুর্ব্বক স্তব-কবচ পাঠ ও 
পরে পরিহার করিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডবৎ ভূমিতে 
প্রণাম করিবে। হে মুনে! বিচক্ষণ সাধক এইরূপে 
দেবপুজাস্তে শ্রৌত সমার্ত অগ্নিযুক্ত বর অর্থাৎ হোমাদি 
করিয়া পরে মাতৃদেবতা উদ্দেশে পুঁজোপকরণ দান 
করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি নিতাশ্রাদ্ধ ও বিভবানু- 
রূপ দান কমিয়া, অন্য কাধ্যের অনুষ্ঠান করিবে, 
ইহাই বেদবিহিত ক্রম। হে নারদ! এই আমি 
তোমার নিকট বিপ্রগণের. দৈনিক কার্যের বেদোক্ত 
উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় কি 
ওনিতে ইচ্ছা কর । ১১--১০৪। 


ব্ৰহ্মবণ্ডে ষড়ুবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অপ্তবিৎশ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, হে প্রভো! গৃহী, ব্রাহ্মণ, যতি, 
বৈষ্ণব, বিধবা ও ব্ৰহ্মচারীদিগের ক্ষ্যাভক্ষ্য, কর্তব্য 
কর্তব্য এবং ভোগ্যাভোগ্য সমুদয় কীর্তন করুন। 
আপনি সকলের ঈশ্বর ও সকলের কারণ; আপনি 
সমুদয় জানিতেছেন। ১--২। মহাদেব বলিলেন, 
কোন ব্রাহ্মণ তপস্বী, কেহ বা চিরকাল নিরাহারী মুনি, 
কেহ বা সমীরণাহারী এবং কেহ বা ফলাহারী হইয়া 
কালযাপন করেন। আর কেহ গৃহিণীযুক্ত ; যথা- 
কালে অন্নাহার করেন; ফলতঃ সকলের রুচি এক- 
রূপ নহে, যাহার যে প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ 
করেন। গৃহী ব্রাহ্মণগণের সর্ব্দ| হবিষ্যানই প্রশস্ত, 
কিন্তু তাহ! ন'রায়ণের অনিবেদিত হইলে, অভক্ষ্য 


হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন_বিষ্ঠা ও জল মুত্র-' 


স্বরূপ জানিবে। আর একাদশীতে অন্নাহার করিলে, 
তাহা বিষ্ঠা-মুত্ৰ্বরূপ ও সর্ববপাপঙ্জলক হয়। অধিক 
কি হরিবাসরে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপুরর্বক অন্নাহার করিলে 
তাহার ত্রৈলোক্যজনিত সমস্ত পাপ ভোজন বরা 
হয় সন্দেহ নাই। এজন্য হে নারদ! গৃহী ব্রাহ্মণ 
একাদশী উপস্থিত হইলে, কোন মতে অন্ন তোজন 
করিবে না। গৃহী ব্রাহ্মণ শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


যাহা কেন হউন না একাদশীতে অন্নাহার করিলে, 
কালমৃত্রে গমন করেন এবং সেই স্থানে শালবৃক্ষ- 
প্রমাণ কৃমিগণকর্তৃক- ভক্ষিত ও বিশণুত্রভোজী হুইয়| 
চতুর্দশ ইন্দ্র পর্ধ্যস্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন। এতদিন 
জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিব্রাত্রি দিনসে যিনি 
ভোজন করেন, তিনি ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণতর পাতকী 
হন: কিন্তু উপবাসে অপম্র্থ হইলে, ফলমূল ভোজন 
ও জল পান করিবেন। কারণ উপবাস জন্য শরীর 
নষ্ট হইলে, আত্মহত্যার পাপ হয় অথবা একবার 
বিষ্ণুর নিবেদিত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, তাহাতে 
কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই বরং উপবাদের ফল লাভ 
করিবেন। গৃহী ব্রাহ্মণ ভারতে একাদশীর দিন অনা. 
হারী হইলে, ব্রহ্মার বয়ঃপরধ্স্ত বৈকুঠে বাস করেন। 
৩__১৪। হে নারদ! শৈব শক্ত প্রভৃতি গৃহী- 
গণের ইহাই নিয়ম, কিন্তু বৈষ্ণব যতি ও ব্রহ্মচারী- 
দিগের ইহ! বিশেষরপে জানিবে। যে বৈষ্ণব 
প্রত্যহ শ্রীকুষ্ণের নৈবেদ্য ভোজন করেন, তিনি 
নিত্য শত উপবাসের ফলভাগী হন। তিনি জীবযুক্ত। 
অধিক কি, সমুদয় দেবগণ তাহার স্পর্শ প্রত্যাশা 
করেন, তাঁহার জহিত আলাপ ও তাহাকে দর্শন 
করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। দুইবার পঞ্চ অন্ন ও 
চিপিটক দেশবিশেষে শুদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে 
ভোজনে বা দেবোদ্দেশে নিব্দেনে প্রশস্ত নছে। 
হে ব্ৰহ্মন্‌ ! যতি, বিধবা ও ব্রহ্মগারীদিগের তাম্বুলের 
্তায় উক্ত উভয় বন্তু অভক্ষ্য। হে বিপ্রেন্র ! বিধবা 
যতি, ব্রহ্মচারী ও তপন্বীদিগের পক্ষে তান্ুল নিশ্চয় 
গোমাংসতুল্য। হে নারদ! এক্ষণে সামবেদের 
আহক ক্ৰমে হরি কথিত সমুদয় ত্রাঙ্গণগণের অভক্ষ্য 
বন্ত শ্রবণ কর। ১৫--২১। তামপাত্রে দুধ পান, 
উচ্ছিষ্ট বত ভোজন, এবং লবণের সহিত ছুগ্ধ পান 
করিলে গোমাংস ভক্ষণ হইয়া থাকে। আয় কাহস্ত 
গাত্রস্থ নারিকেলোদক, তা পাত্রস্থ মধু. ও যাবতীয় 
ইক্ষুসম্তব বন্ত মদ্যতুল্য হয় সংশয় নাই। ব্রাঙ্গণ 
বাম্হস্তে উত্তোলনপূর্ব্বক জলপান করিলে, সুরাপায়ী 
ও সর্কধর্ম্ম বহির্ভূত হন। মুনে! হঞ্চির অনিবেদিত 
অশনি, ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন, এবং গী'তাবশিষ্ট জল 
গোমাংসসদৃশ। কার্তিক মাসে বাত্তাকু, মাঘ মাসে 
মূলক ও হরি-শয়নে কলম্বী-গোমাংসতুল্য। সকল 
দেশে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই, শ্বেত তাল, মনুর ও মত্ত 
পরিত্জ্য | ব্রাহ্মণ ইচ্ছাক্রমে মহন্ত ভোজন করিলে, 
ত্রিরাত্র উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ 
করিবেন। প্রতিপদ্ৃতিথিতে কুম্মও ভোজন করিলে 
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অর্থনাশ হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতীভোজনে ও হরিম্মরণে 
অনধিকার হয়। তৃতীয়াতে পটোল অভক্ষ্য ও শত্রবু্ি- 
কর, চতুখাতে মূলকছোজন ধননাশক। পঞ্চমীতে বি 
ভক্ষণ কলছ্ব-কারক, এবং যষ্ঠীতে নিম্ব ভোজন করিলে 
তি্যগৃযোনি প্রাপ্তি হয়। ষপ্তমীতে তালভক্ষণ 
মহখের রোগের কারণ, আর শরীর নাশের হেতু। 
-অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়, এবং 
নবমীতে অলাবু ও দশমীতে কলম্বী, গোযাংসশ্বরূপ 
একদশীতে শিশ্বী ও দ্বা্রশীতে পুতিকাভোজন নিষিদ্ধ, 
ত্রয়োদশীতে বার্তীকুভোজন পুত্রনাশক। হে মুনে! 
গৃহীদিগের চতুদ্দশীতে মাষভক্ষণ ও অমাবন্য| 
পুর্ণিমাতে মাংদভোজন মহাপাপ-কর। ২২_-৩৫। 
গৃহিগণ অন্দিবসে প্রেক্ষিত মাংস ভোজন করিতে 
পারেন। হে নারদ! প্রাতংন্লানে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রত. 
বাদরে, অযাবস্য।"পুর্ণিমাতে, সংক্রান্তি-দিবসে, এবং 
চতুর্দশী ও অষ্টমীতে সর্প তৈল ও পক তৈল প্ৰশস্ত। 
রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে বা ব্রতাহে স্ত্রী-নস্তোগ, তিল-তৈল- 
মর্দন, মা ও রক্তশাকভক্ষণ এবং কাংস্তপাত্রে 
ভোজন নিষিদ্ধ। হরিশরনে কুর্ণ্মমাংন প্রোক্রিত 
হইলেও নিষিদ্ধ, দিবাতে স্ত্রীসন্তোগ স্বর্ণের 
পক্ষেই গহিত। রাত্রিতে দরধিভোজন, উভয় সন্ধ্যা ও 
দিনে শয়ন, এবং বজস্বলা! স্ত্রী গমন নরকের কারণ 
হে বিপ্র্ে! র্ন্বলা,অবীরা, পুংশ্চলী ও শৃদ্রয জক 
ইহাদের অন্ন, শুদ্র-শরাদ্ধ'্, অভক্ষ্যান্ন এবং বৃষলীপতির 
বাছু'ধিকের, গণকের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ও চিকিৎসা- 
কারকের অন্ন ‘ভাজন করা কর্তব্য নহে। হস্তা)চিত্রা 
ও শ্রবণ! নক্ষত্রে তৈল অগ্রাহ এবং মুলা, সৃগশিরা 
ও ভাত্রপদলক্ষত্রে বিহিত মাংমও গোমাংসতুল্য। 
্রাহ্মণগণ অমাবন্তা ও কত্তিকানক্ষত্রে ক্ষৌর ত্যাগ 
করিবেন। মৈথুন ও ক্ষৌরকার্ধের পর যিনি দেবতা 
বা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি নরকগামী হন এবং 
তাহার প্রদত্ত জল কধিরতুল্য হয়। হে নারদ! যাহ! 
কতুব্য বা অকত্তব্য এবং যাহা ভোগ্য বা অভোজ্য, 
মে সমুদ্র তোমাকে ক্হিলাম। এক্ষণে পুনরায় 
কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ? । ৩৬-৪৬ । 


ব্ৰহ্মখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় । 


নার কহিলেন, জগন্নাথ! হে জগদৃগুরো ! 
আপনার প্রসাদে সমুদয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে 
আপনি ব্ৰহ্মশ্ব্প কীর্তন করুন। হে প্রভো! 


৬১ 


পরমেশ্বর বহ্ম সাকার না নিরাকার? এবং সবিশেষ 
বা নির্বিশেষ? তিনি দৃশ্য বা অদ্য ?. দেহিগণে 
লিপ্ত | অলিগ্ত? তাঁহার প্রশস্ত লক্ষণই বাকি? 
বেদেই বা তাঁহার কি প্রকার নিরূপণ হইয়াছে ? আর 
প্রকৃতি ব্ৰহ্ম হইতে অতিরিক্ত না ব্রহ্মস্বরূপিণী ? বেদে 
তাহার সারভূত কি লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে? উভয়ের 
মধ্যে স্ষ্টিবিষযয়ে কাহার প্রাধান্ত ? হে সর্বজ্ঞ! 
বিচারপুর্বাক এই সকল বিষয় আমাকে উপদেশ 
দিউন। ভগবান্‌ পঞ্চবন্ু নারদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ঈষৎ হান্তপুরর্বক তাঁহাকে ব্রহ্মনিরূপণ-বিষয় 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১--৬। বৎস! তুমি যে 
যে বিষয় জিজ্ঞাদা করিলে, ইহা অতিশয় গূঢ় ও 
উৎকৃষ্ট জ্ঞাননাধ্য ; হে নারদ] ইহ! বেদ ও পুরাণে 
অতি হুর্নভ। আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, ধৰ্ম্ম এবং 
মহান্‌ বিরাট-_আমরাই বেদে ব্রহ্মের প্রকৃততত্ব নিরূপণ 
করিতে পারি নাই। হে বেদবিদবাংবর! আমরা বেদে 
যাহা বিশেষণবুক্ত এবং দৃশ্য ও. প্রত্যক্ষ, তাহারই 
নিরূপণ করিয়াছি। পূর্বে বৈকুঠে আমি, ধর্ম্ম ও হ্রহ্মা 
জিজ্ঞাসা করিলে, হরি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার 
কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহ! সমুদয় তত্বের 
সারভূত, অজ্ঞানান্ধের লোচন এবং ঘ্বৈধভ্রমরূপ অদ্ধকা- 
রের ধ্বংসকারী উৎকৃষ্ট প্রদীপন্ঘরপ। সনাতন 
পরমব্রহ্ম, পরযাত্মার খরূপ এবং দেহমাত্রে অবস্থিত 
ও দেহিগণের সমস্ত কর্মের সাক্ষী ॥ দেহীদিগের 
পঞ্চপ্রাণ স্বয়ং বিষ্ণু, মন প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমি 
সমুদয় জ্ঞানস্বরূপ ও ঈশ্বরী প্রকৃতি শক্তিরপা। কিন্ত 
আমরা মকলেই পরমাত্মার অধীন, তিনি অবস্থিতি 
থাকিলেই আমর! অবস্থান করি, এবং তিনি গমন 
করলেই নৃপতির অনুগত ব্যক্তির স্তায় তাহার পশ্চাৎ 
গমন করিয়া থাকি। জীব, তাঁহার প্রতিবিশ্বস্বরূপ ; 
তিনিই বর্ম্মের ফলভোগী, যেরূপ জলপূর্ণ ঘটে চন্দ 


সুর্ধোর প্রতিবিষ্ব থাকে, আর ঘট ভগ্ন হইলে সেই 


বিশ্ব চন্্-হূর্ধ্েই বিলীন হয়, তদ্রপ স্থষ্টি ভগ্ন হইলে 
জীব সেই ব্রঙ্গেই লীন হন। ৭__১৬। হে বৎস! 
এই জগংসংসার বিনষ্ট হইলে এক ব্ৰহ্মই বিদ্যমান 
থাকেন, আমরা ও চরাচর সমুদয় বিশ্ব তাহাতেই 
নম হই। সেই ব্ৰহ্ম মণ্ডলাকার জ্যোতিঃবরূপ, এবং 
গ্রীষ্মকালীন কোটি কোটি মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের স্তায় 
সেই জ্যোতির প্রভা। সেই জ্যোতি আকাশের হ্যায় 
বিস্তীর্ণ, সৰ্ব্বব্যাপক এবং অব্যয় । যোনিগণই 
তাহাকে চন্দ্রের ্তায় সুখে দর্শন করিয়া থাকেন। 
যোগিগণ, যেই তেজঃপুগ্কে সর্বম্লময় সনাতন 
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প্রকৃতি হইতে পথক, সর্বববীজ-স্বরূপিণী প্রন্কৃতিও 
তাহাতে লীনা হন। মুনে! যে প্রকার, অগ্নিতে 
দাহিকাশ্‌ক্তি, ুর্ষেয প্রভা দুষ্ধে ধবলতা, জলে শৈত্য, 
গগনে শব্দ ও পৃথিবীতে গন্ধ_স্বতাবসিদ্ধ, সেইরপ 
নিগুণ! প্রকৃতিও নিগুণ ব্রন্মের স্বাভাবিক গুণমাত্র। 
হেব! নেই পরত্রদ্ষই স্থগ্টিসময়ে অংশঘ্ার! 
সগুণ প্রকৃত বিষয়ী পুরুষরূপে পরিণত হন। সেই 
সময় উক্ত প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিক! হইয়! ছায়া-রূপে 
তাহাতে আসক্তা হইয়া থাকেন। ১৭__-২৬। যুনিবর! 
কুলাগ যে প্রকার মৃত্তিকাঘারা ঘটনির্ম্মাণে সক্ষম, 
তদ্রুপ পরব্রহ্মও প্রকৃতিছারা স্থগ্টিকরণে সমর্থ, আর 
র্ণকার যেরূপ স্বর্ণের সাহায্যে কুগুলরচনায় সমর্থ, 
সেইরূপ ব্রহ্মও তাহার সহিত সুষ্টিকার্ধ্যে ক্ষমবান্‌! 
কিন্তু মৃত্তিক| যেরূপ নিত্য, কুম্তকারের স্থষ্ট বস্তু সেরূপ 
নহে। নিত্য স্বর্ণকেও ন্বর্ণকার যেমন স্থষ্টি করে না, 
সেইপ্রকার পরব্রদ্ধ ও প্রকৃতি উভয়েই নিত্য; সুতরাং 
ৃষ্টিবিষয়ে উভয়ের সমান প্রাধান্ত-_কেহ কেহ এইরূপ 
কহিয়! থাকেন। আর কুলাল ও স্বর্ণকার যেরূপ 
মৃত্তিকা ও স্বর্ণের আহরণকর্তা, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্বর্ণ যে 


তাহাদের আহরণে সমর্থ নহে; এজন্য হে নারদ ! ত্রহ্ধই 


প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপও কেহ কেহ কহেন। 
কেহ বলেন, সেই ব্ৰহ্মই স্বয়ং প্রকৃতি ও পুরুষ। আর 


প্রকৃতি ব্রঙ্মীতিরিক্তা, ইহাও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন 


হে ব্ৰহ্মন্‌ ! ফলত: সেই ব্ৰহ্মই পরম ধাম ও সকল 
কারণের কারণ, বেদে এইরূপই সেই ব্রদ্ষের লক্ষণ 
শ্রুত আছি এবং ব্রহ্ম সকলের আত্মা, নিলিপ্ত ও 
সাক্ষিস্বরূপ এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সকলের আদি, 
ইহাও বেদমম্মত; আর সর্ধ-বীজন্বরূপিণী প্রকৃতি 
‘মেই ত্রন্ধের শক্তি, যেহেতু সেই শক্তিই ব্রহ্মে অব 
স্থিত, ইহাই প্রকৃতির লক্ষণ ।২৭--৩৬৷ যোগিগণ সেই 
তেজঃম্বরূপ ব্রদ্ধকেই নিরস্তর ধ্যান করেন, কিন্তু হুক্- 
বুদ্ধি ভক্ত বৈষ্ণৰগণ 'তাহা স্বীকার করেন না। কারণ 
তাহারা কহেন, তেজের আধারস্বরপ কোন পুরুষ ভিন্ন 
' কাহার দেই আশ্চর্থা তেজ ধ্যান করিবে ? দেখ কারণ- 


ব্যতীত কখনই কাৰ্য্য হয়না; সুতরাং তেজে আধার 


না থাকিলে, কিরূপে কেবল তেজ সম্ভবিতে পারে? 
এজন্য তাহার! তাহার মধ্যগত মনোহর রূপের চিন্তা 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


পরবন্ধ বলিয়া দিবানিশি ব্যান করেন। সেই পরমাত্ম। 
ঈশ্বর, নিরীহ, নিরাকার, ব্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত, এবং 
সমস্ত কারণের কারণ। তিনি পরম'নন্দের স্বরূপ ও 
পরমানন্দের কারণ, সেই পরমপুঞুষ নিরওঁণ এবং 


হূর্যাসম-প্রভ মণ্ডলাকার সেই তেজোমধ্যে নিত্য স্থুল 
অথচ প্রচ্ছন্ন লক্ষকোটি-যোজন-বিস্তৃত ও চতুরত্র 
গোলোক নামে এক স্থান আছে। সেই গোলোকধাম 
অতি সুদৃশ্য, চন্্ৰমণ্ডলের সদৃশ গোলাকার, উৎকৃষ্ট রত 
বিনির্ন্দিত এবং ব্বেচ্ছাক্রমে নিরাধারে অবস্থিত । তাহা . 
বৈৰু্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন উৰ্দ্ধে অবস্থিত) 
গো, গোপ, গোপীগণ ও কল্পবৃক্ষে সমন্বিত, কামধেনু- 
সমূহে ব্যাপ্ত, রাসমগ্ডল-হুশোভিত এবং বৃন্দাবন-বনে 
সমাচ্ছন্ন। -বিরজা-নদী উহাকে বেষ্টন করিয়া রুহি 
য়াছে, আর উহা শতশৃঙ্গনামক পর্বতের শতশৃঙ্দে 
বিরাজিত এবং লক্ষকোটী মনোহর আশ্রমে সুশো- 
ভিত ও সেই সকল আশ্রমে মনোহর শত শত ভবন 
বিরাজমান আছে । ৩৭--৪৫1 উক্ত গোলোবধাম 
পয়িখাযুক্ত, প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও পারিজাতবনে, 
সুশোভিত এবং তত্রস্থ আশ্রম সর্কল কৌ্তভেন্দ্রমুি- 


নিৰ্ম্মিত.কলসসমুহদ্বার! অতিশয় উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট হীরক- 


নির্মিত সোপান পরম্পরায় সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট 
মণির সারভাগে নির্ন্মিত, দর্গণসদৃশ নির্মল কপাটযুক্ত, 
নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বস্তু সমূহে পরিপূর্ণ, যোড়শ 
তোরণে সুশোভিত এবং রত্রদীপে আলোকিতা, এ 
গোলোক পুরীর মধ্যে অমূল্য বতুণির্ষিত চিত্র বিচিত্র 
রম্ণীয় দিংহাসনে সেই পরাংপ্র পরমেশ্বর বিরাজমান 
আছেন। তাঁহার মুর্তি নূতন জলধরের ষ্যায় শ্যামবর্ণ 
ও কিশোরবয়স্ক শিশুর তুল্য। তাঁহার লোচন্থ় 
শরৎকালীন মধ্যাহণ হূর্যকে পরাভব করিয়াছে। 
তাহার আনন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শৌভাচ্ছাদক। 
ফলত: তিনি সৌন্দর্য গুণে কোটাকন্দর্পের লাবণ্যকেও 
তিরঙ্কার করিতেছেন। সেই সম্মিত সুপ্রশত্ত 
মুরলী-হস্ত মঙ্গলময়ের মূর্তি কোটাচজ্রের প্রভাপ- 
হারী পুষ্ট এবং শ্রীযুক্ত। বাহু-সদুশ গীত 
বমনযুগ্ললে তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
সৰ্ব্বাঙ্গে চন্দন ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি বিরাজ 
করিতেছে । সেই ত্রিভঙগ-ভঙ্গিমা-ঘুক্ত ভগবান, 
আজানুলম্বিত -মালতীমালা) বনমালা ও মণিমাণিক্যে. 
বিভূষিত । ৪৬--৫৪। তাঁহার চুড়ায় মরুরপুচ্ছ, 
মস্তকে উৎকৃষ্ট বত্নির্মিত মুকুট, চরণদ্বয়ে রত্বময় 
নূপুর এবং হস্তে রত্ববলয় ও রতুকেয়ুর বিরাজমান! 
তাঁহার গণ্ডস্থল রত্বকুণ্ডল যুগলে সুশোভিত, মুখমণ্ডল , 
মুক্তাতশ্রেণী-বিনিন্দিত দম্তনিচয়ে : অতি মনোহর। 
তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ পরি বিশ্বফল তুল্য, : নাগিক! 
উন্নত। দ্থিরযৌবনা গোপীকাগণ নানাপ্রকার অলঙ্কারে 


: সন দেচ্ছাময় সাহু পরমার পর কোটি, ভিডি হুই, চূতুমিকে বেষ্টন করত. সম্মিতবানে। 


ত্ৰন্মখণ্ড । 


সাদরে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। সুরেন্দ 
মুনীন, মুনি ও মানবেন্্রগণ আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, 
অনস্ত ও ধৰ্মুপ্রহৃতি দেবগণ সানন্দে নিরন্তর তাঁহাকে 
বন্দন৷ করিতেছেন। সেই ভক্তানুগ্রহক/রক সুরসিক 
রাসেশ্বরই, ভক্তজনের প্রিয় ও ঈশ্বর। হে মুনে! 
আমাদিগের ধোয় দেই রাধাবক্ষঃস্থল-বিহারী পরমাত্মা 
ঈশ্বরকে বৈষ্বগণ এইরূপে নিরম্তর চিন্তা করেন। 
মুনিবর] পরমব্রগ্ধ ভগবান্‌ সনাতন, অবিনশ্বর, 
স্বেচ্ছাময়, নিপুণ, নিরীহ ও প্রকুতি হইতে অতীত । 
তিনি সকলের আধার ও কারণ; তিনি সর্বজ্ঞ, 
অধিক কি তিনিই সৰ্ব্ব ও সকলের ঈশ্বর, সকলের 
পুজ্য। তিনি সমুদয় সিদ্ধি প্রদান করেন। সকলের 
আদি সেই স্বয়ং ভগবানই দ্বিভুজ ও গোপবেশ ধারণ 
করিয়া গে'লোকধামে গোপবেশধারী পার্ষদূগণে পরি- 


বেষ্টিত আছেন। ৫৫__-৬৪। সেই প্রীমান্‌ রাধিকেখর. 


শ্ীকৃষই পরিপুর্ণতম। ইনিই সকলের অন্তরাত্মা ও 
সর্বব্যাপী এবং সর্বত্রই তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। 
কৃষি শব্দে *য্বব" ও ণ শব্দে “আত্মা” বোধ হয়, এজন্য 
সর্বাত্থা পরব্রহ্গের নাম কৃষ্ণ হইয়াছে। অথবা কৃষি 
কিন! “সর্ব” আর ণ অর্থাং "আদি" একারণ সেই 
সর্কাদিপুরুষ কষ্ণনামে অভিহিত হন। সেই ভগবান্‌ 
কৃষ্ণই অংশদ্বারা বৈকর্ঠধামে চতুর্ভুজ ও চতুর্ভুজ 
পাধদৃগণে বেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত বিহার করিতে- 
ছেন। সেই জগৎপ্রভুই কলাদারা বিষ্ুূপ ধারণ. 
পুব্বক সমুদয় রক্ষা করিতেছেন। তিনি চতুর্ভুজ 
এবং ক্ষীরোদ-নন্দিনীর পতি ও শ্বেতদ্বীপবিহারী। হে 
নারদ! আমি তোমার নিকট এই পরমত্রহ্ম-নিরূপণ 
বর্ণন করিলাম। আমর! নিরন্তর অভিলধিত পরব্রহ্গ 
শ্রীকৃষ্ণেরই ধ্যান, সেবা ও চিন্তা করিয়া থাকি। হে 
শৌনক! শঙ্কর এইরূপ কহি়া বিরত: হইলে, নারদ 
তাহাকে গন্বব্বরাজকৃত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিলেন। 
পরে অনাদিনিধন ভগবান্‌ মৃত্যু্রয় মুনিবর নারদের 
স্তবে সন্ত্ট হইয়া, সকলের প্রোর্থনীয় উৎকৃষ্ট জ্ঞান 
নারদকে দান করিলেন। অনস্তর মুমিবর, হাষ্টান্তঃ- 
করণে তাহাকে প্রণাম করিয়া, তদ্বাজ্ঞায় পুণ্যভুমি 
নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ৬৫-__-৭৩। 

ব্ৰহ্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উনত্রিংশ অধ্যায়.। 

কহিলেন, অনন্তর দেবি নারদ, নারায়ণ 
থষির বদরী বন সংযুক্ত আশ আশ্রম দর্শন 
করিলেন। ও আশ্রম, বিবিধ ফলপূুর্ণ বৃক্ষমমুহে 


৬৪ 


পরিব্যাণ্ত। পুংস্কোক্লিগণের কুহূরবে উহার চতুদ্দিক্‌ 
নিনাদিত হইতেছে। ও আশ্রম যদিচ্‌ * করীন্দর, 
কেণরীন্দ্র এবং শার্দুলদমূহে বেষ্টিত ; কিন্ত খধিবরের 
প্রভাবে হিংসা-ভয়-পরিশূন্য, মহা-অরণা বিশিই অগম] 
অথচ স্বর্গ হইতে অধিক মনোহর। চন্দন ও 
পারিজাতবনে পরিপূর্ণ দেই বদরীকাননে দিদ্ধেন্ 
ও মুনীন্্রগণের তিনকোটি আশ্রম বিরাজমান; পরে 
নারদ আশ্রমস্থ সভামধ্যে মনোহর খধিবরকে সন্দর্শন 
করিলেন, তাহার হৃর্ধ্ের স্তায় প্রভ' এবং চতুদ্দিকে 
ত্রিষ্টিকোটি সিদ্ধেক্রগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছেন এবং তিনি পাঞ্চাশংকোটি খবীন্রগণে 
পরিবৃত, ও সম্মিতবদন। বিদ্যাধরীগণের নৃতাদর্শনে 
সমৃত্মুকক গন্ধবর্বগণ, মনোহর কৃষ্ণগুণসঙ্গীতে তাহার 
তৃপ্তিসাধন করিতেছে, সেই যোগীদিগের গুরু রমণীয় 
রত্ুসিংহাসনে সমাধীন রহিয়াছেন। তিনি নিরস্তর 
পরত্রক্ম পরমাত্ব' পরমেশ্বর শ্রীকষ্জের নাম জপ 
করিতেছেন। হে শৌনক! নারদ তীহাকে দর্শন- 
মাত্রে প্রণাম করিলেন। তিনিও নারদকে দেখিয়! 
সহন! গাত্রোখান করিয়া আলিঙ্গনপুরর্বক পরম 
আশীর্বাদ করিলেন এবং সন্গেহে কুশল জিজ্ঞাসা- 
নত্তর অতিথিসৎকারপুর্বক রম্য বতুসিংহাসনে 
উপবেশন করাইলেন। মহধি নারদ পথশ্রমশুন্ত 
হইয়া সেই .ভগবান্‌ সনাতন খাধিশ্রেষ্ঠকে কহিতে 
লাগিলেন। ১১১1 হে প্রভো! আমি পিতৃ- 
সমিধানে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর 
সন্নিকটে জ্ঞান্লাভ করিয়াও চঞ্চলচিতকে পরিতৃপ্ত 
করিতে পারিতেছি না। আমি মনঃগ্রেরিত হইয়াই 
আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি। হে: প্রভো! 
এক্ষণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা! করি। যাহাতে 
কৃষ্ণের গুণ কীর্তন আছে ও যাহার লাভে জন্ম, মৃত্যু, 
জর! বিনষ্ট হয়, হে বিভো! ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, 
স্থরপতি ও অন্যান্য সুরগণ এবং বিচক্ষণ মুনি ও মনুগণ 
কাহার চিন্তা করিয়া থাকেন? আর কাহা হইতে 
সৃষ্টি ও কাহাতেই ব! সমুদয় লীন হইয়া থাকে? 
এবং সর্ববকারণ সর্কেশ্বর বিষ্ণুই বা কে? আর সেই 
জগৎপতি পরমেশ্বরের রূপ ও কর্মুই ব! কি প্রকার? 
আপনি বিচারপুর্ববক এই সমস্ত বিষয় কীর্তন করুন। 
ভগবান খধি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়! হাস্ত- 
পূৰ্বক ভুবনপাবনী পবিত্র কথা কহিতে আর্ত 
করিলেন। ১২--১৮। | 
্র্মধণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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5 ত্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


ত্রিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, নারদ! গণপতি, বিষ্ণু মহা- 
দেব এবং ব্ৰহ্মাদি সমস্ত দেবগণ, মনুগণ, মুনীজুগণ, 
সরস্বতী, দুর্গা, ত্রিপথগা গঙ্গা ও কমলা প্রভৃতি 
সকলেই ভগবান্‌ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া 
থাকেন। যিনি, কলত্রাদিরূপ-সর্পগণে পরিবেষ্টিত 
অতি ভয়ঙ্কর গভীর সংসারগাগর লভ্ঘনপূর্ববক হরির 
দামত্ব প্রার্থনা করেন, তিনি ভগবান শ্রীহ্বরির 
পাদপদ্ব ধান করেন । সমুদয় বেদ ও বেদাযে 
স্বাহার কীর্তিকলাপ বর্ণিত আছে, এবং যে ব্যক্তি 
নিরস্তর জন্ম ও অস্তকাদি-ভয়ে এবং শোকবশে 
বিদীর্ণ হইভেছেন, তিনি বেদ বেদান্সের বিধান- 
কর্তৃ। বিধাতারও বিধাতা, নেই ভগবানের চরণারবিন্দ 
ধ্যান করিয়া! থাকেন। যিনি বরাহরূপে ঘশনের 
অগ্রভাগন্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যে 


' বিরাটমুর্তির লোমকুপপমুহে অনস্ত বি বিরাজ 


করিতেছে, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্‌ পরমে- 
শ্বরের চরণারবিন্দ, সকলেই চিন্তা করেন। জগতের 
বিধানকারী ব্রহ্মা যাহার নিমেষমাত্রে পতিত হন, হে 
মুনিবর বংস নারদ! ভূমগ্ডলে কোন্‌ ব্যক্তি উহার 
কর্ম কীর্তন করিতে সমর্থ হয়? অতএব তুমিও 
নিরন্তর মাদরে দেই হরির চরণীরবিন্দ চিন্তা করিতে 
থাক। তোমরা, আমরা এবং স্ুরপতি, মনুগণ ও 
মুনীন্্র সকল দেই ভগবানের কলাকলাংশমাত্র। 
'আর ব্রহ্মা মহেখ্বরাদি দেবগণ ও ম্হান্‌ বিরাট 
তাহার কলাবিশেষ। অধিক কি যে অন্ভ্তদেব সচরা- 
চর সমুদয় বিশ্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন, তিনিই 
গজারূঢ় মশকের ন্যায় কৃর্মোগরি অবস্থিত, কিন্তু সেই 
কৰ্ম্মই শ্রীকৃষ্ণের কলাকলাংশমাত্র। হে ব্রহ্মপুত্র! 
পরমেশ্বর গোলোকনাথের নির্মল যশোরাশি, সমস্ত 
বেদ ও পুরাণ স্পঞ্টরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই 
এবং ব্ৰহ্মাদি দেব্তাও কীর্তন করিতে অসমর্থ, হে 
নারদ!" তুমি সেই সর্ববেখরকে ভজনা কর। যে 
বিশ্বীধার হরির সমুদয় বিশ্বে বিধাত| বিষ্ণু ও রুদ্র 
বিরাজমান আছেন, কিন্তু সমুদ্র বেদ ও দেহগণ 
তাহার সংখ্যানিন্ধপণে অশক্ত ; অতএব হে নারদ! 
তুমি দেই পরযেশরের ভঙ্গনা কর। নেই বিধাতার 


বিধাতা, 'জগতপ্রদবিনী সনাতনী প্রকৃতির সাহায্যে 
সমুদয় স্থষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রকৃতির উপাস্ক 
ব্ৰহ্মাদি সকলে, ভক্ভিদাযিনী লক্মীকেই প্রকৃতি বলিয়া 
ভজনা করেন। ১--১০। সনাতন পরমেশ্বর যাহার 
সাহায্যে সমুদয় স্ষ্টি করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ! 
প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন এবং এই বিশ্ব 
সংসারে সমুদয় স্ত্রীগণ তীহারই অংশ, মায়ারূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মায়ায় সকলেই বিমোহিত। 
নেই সর্ধোৎকৃষ্টা সনাতনী নারায়ণী মায়া পরমাত্ম- 
পুরুষের শক্তিত্বরূপ, অধিক কি, আত্বেশ্বরও তাহা 
দ্বারা শক্তিমান; সেই প্রকৃতি ভিন্ন তিনি, কোনক্রমে 
স্থষ্টিদাধনে সমর্থ নহেন। হে বস! এক্ষণে তুমি 
গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিবাহ কর, কারণ গিতৃনিয়োগ 
পালন কর! সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেখ যে ব্যক্তি 
গুরু-আজ্ঞার বশবর্তী হন, তিনি সর্বত্রই নিরন্তর 
পৃজ্য ও বিজয়ী হুইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি 
নিজ পত্বীকে বস্তু, অলঙ্কার ও চন্বনাদি ছারা সন্তুষ্ট 
করিয়া থাকেন, দ্বিজগণ পুজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের ষ্থায় 
প্রকৃতি তাঁহার প্রতি সন্তষ্টা হন। সেই প্রকৃতিই 
সমুদয় বিশ্বমধ্যে মায়াবলে যোষিতরূপে অবতীর্ণ; 
সুতরাং যোধিৎগণের অপমান করিলে তাহারই অপ" 
মান করা হয় ; এবং পতিপুত্রব্তী সতী দিব্য রমণীকে 
পুজা করিলে সেই সর্ববমন্রলদায়িনী প্রকৃতিই পূজিত! 
হইয়া থাকেন। সেই পূর্ণব্হ্মথ্রূপিনী সনাতন 
বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি, অদ্বিতীয়া হইলেও স্থাষ্টি-নময়ে 
পঞ্চবিধ হইয়াছেন। যিনি প্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সকল 
কান্তা অপেক্ষা! প্রেয়মী ও প্রাণের আধষ্ঠাত্রী দেবডা, 
তিনি রাধিকা নামে কীর্তিতা। সর্্বমল্পংস্বরূপিণী 
যিনি নারায়ণের প্রিয়া, তিনি লক্ষ্মী ও যিনি রাগ- 
রাণিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সকলের পুজা! 
তিনি সরম্বতী নামে প্রসিদ্ধা। আর যিনি বেদমাতা 
ও বিধাতার পুজ্যরূপা প্রিয়তমা, তিনি সাবিত্রী এবং 
বাহার পুত্র গণেশ ও যিনি শন্বরের প্রিয়া, তিনি দুর্গ 
নামে অভিহিতা। এক মূল প্রকৃতিই এই পঞ্চরে 
বিরাজ করিতেছেন। ১১--২০। 


ব্রন্মধণ্ডে ত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ভ্ৰন্মথণ্ড সম্পূর্ণ । 
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বেক্মবৈবর্তপুরাণ। 
কী 
রী ওল কাত 2 


প্রথম অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, স্থপ্টিকার্ধ্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, সাবিত্রী, এই পঞ্চ প্রকার প্রন্কতি উক্ত 
হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা সেই 
প্রকৃতি আবির্ভূত! হইলেন কেন? তাঁহার লক্ষণ কি? 
এবং কেনই বা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইলেন? তীহা- 
দের সমস্তের চরিত, পুজাবিধান, গুণ ও ইচ্ছ।-বিষয়ী- 
ভূত কাৰ্য্য এবং কিজন্য তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 
তাহাই আমাকে সুবিশদরূপে বলুন। ১--৩। নারায়ণ 
বলিলেন, বংম নারদ! প্রন্কৃতির লক্ষণ কোন্‌ ব্যক্তি 
বর্ন করিতে সক্ষম হইবে? তথাপি শিবমুখে যাহা 
কিছু শ্রুত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি;-প্র- শবে 
পপ্রকৃষ্টার্থ" বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ পুষ্টি” 
অতএব স্থষ্টিকার্ষ্যে ষিনি প্রকৃষ্ট! তিনিই প্রকৃতি দেবী 
এইটী কথিত হইয়াছে । শ্রুতিতে প্র শব্দে প্রকৃষ্ট 
সত্বগুণ, কৃ শব্দে রজোগুণ, তি শব্দে তমোগুণ-_ 
এইরূপ কথিত আছে ;-_তাহা হইলে যিনি ত্রিগ্ুণা- 
স্রিক। সর্ববশক্তি-সম্পন্না৷ এবং স্থষ্টি-ব্যাপারে প্রধান 
তীহাকেই প্রকৃতি বলে। ‘প্র’ শব্দের অর্থ প্রথম এবং 
‘কৃতি’ শব্দের অর্থ ্থষ্টি--অতএব ধিনি স্থপ্টির আদি- 
ভুতা, তিনিই প্রকৃতি। প্রধান পুরুষ পরমাত্ম। যোগের 
দ্বারা স্বয়ং দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাহার অঙ্গের 
দক্ষিণ ভাগ পুরুষ ও বাম ভাগ প্রকৃতিখরপ হইল। 
নেই প্রকৃতি ব্রহ্ম রূপা, মায়াময়ী নিত্য এবং সনাতনী, 
অনলের দ্বাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃ- 
তিও সেই স্থানেই বিরাজ করেন। হেলারদ! এই 
জন্যই যোগিশ্রেষঠ ব্যক্তি স্ত্ী-পুরুষের ভেদররূপ স্বীকার 


করেন না। হে ব্রঙ্মন্‌ । যোগিজন সমস্ত জগৎ নির- 
স্তর ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। নিত্যেচ্ছাময় 
শ্ীকুষের সজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূলপ্র্লৃতি 
সস! আবির্ভূত হইলেন এবং তাহার আঙ্ঞানুসারে, 
অথব! ভক্তের অনুরোধে স্থষ্টিকার্ধ্যে পঞ্চভাগে বিভক্ত! 
হইলেন। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও মনুগর্ন_ইহারা 
সেই ভক্তানুগ্রহরূপিনী গণেশঞজননী শিবরূপিনী শিব 
পত্রী নারায়ণী পূর্ণবন্ধস্বরূপিণী বিস্ময়! ব্রহ্মরূপ| সন. 
তনী সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে নিরস্তর পুঁজ! 
করেন। ৪--১৫। সেই ব্রহ্ষরূপিণী দেবী সকল 
জীবকে ধর্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্তি, যশ, মঙ্গল এই সমস্ত 
প্রদান করেন। তিনি সুখ, মুক্তি ও হর্ষ প্রদান করিয়া 
থাকেন এবং শোক, পীড়া, হঃখ সমস্তই নাশ করেন। - 
তিনি শরণাগত, দুঃখী ও গীড়িতদ্িগের পরিত্রাণ 
তৎপরা, তেজংম্বরূপা, এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; 
তিনি সকল শক্তিস্বরূপা, ঈশ্বরের বিস্তৃত-শ্তিরূপা, 
মিদ্ধির ঈশ্বরী, সিদ্ধিরপা ও সিদ্ধিদাতাদিগের ঈখরী- 
স্বরপ!। তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, 
তন্ত্র, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শাস্তি, কান্তি, 
ভ্রান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, বৃত্তি ও মাতৃষ্বরূপা। 
তিনিই পরমাত্মা শ্রীকুষের সমস্ত শক্তি্বরূপা। বেদে 
কথিত যে সমস্ত গুণ জ্রুত হইয়াছি, তাহা অতি 
অল্প; বস্তুতঃ সেই অনন্তরূপিমীর অনন্ত গুণ আঁছে। 
এক্ষণে অপরের কথ! শ্রবণ কর । ১৬--২১। যিনি 
শুদ্ধ-সত্ব-্থরূপ তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী। তিনি 
সমস্ত সম্পত্তিমবরূপ| ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবতা 
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চুন 


রনির ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। = 


বন্দনা ক্রিয়ামন্ত্রের এবং অন্তাদিরও মাতৃরূপ!। তিনি 
ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণত্ব-জাতি-রূপিণী জপরূপ! এবং 
তাপনী। তিনি ব্ৰহ্মতেজোময়ী ও মেই তেজের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবত|। হে নারদ! ধাহার পদরজ:-স্পর্শে 
সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়, সেই চতুর্থা দেবী সাবিত্রীর 
কথ! বৰ্ণন করিলাম; এক্ষণে পঞ্চমী প্রকৃতির বিষয় 
বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৮--৪০। যিনি প্রেম 
ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ-প্রাণ-স্বরূপা। ; যিনি 
বিষ্ণুর প্রাণীধিকা! প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী এবং সকলের 
আদদিভূতা) যিনি সমস্ত সৌভাগ্যশালিনী, মানিনী ও 
গৌরবে পরিপুর্ণা ; যিনি গুণ ও তেজোগর্বে বিষ্ণুর 
বামান্গম্বরপা ; যিনি পরাৎপরা, সর্ধব্রত-নিরতা, পর- 
মাদ্যা এবং সনাতনী; যিনি পরম-আনন্বরূপিধী, 
ধন্যা, মান্যা ও পৃজনীয়; যিনি পরমাত্ম| কৃষ্ণের 
রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাদমণ্ডলের নিমিত্ত 
উৎপন্না এবং রাদমণ্ডলদ্বার! ভুষিত! ; যিনি রাসের 
ঈশ্বরী সুরসিকা ও রাদবানে নিয়ত অবস্থান 
করেন; যিনি গোলোকবাসিনী ও গোপীবেশ 
ধারণ করিয়াছেন; যিনি পরম-আহ্কাদরূপিমী, 
সম্তোব ও হর্ধরূপিণী; যিনি নির্গঁণ|, নিরাকার! 
অতএব সর্ধত্রই নিপিপ্তা অথচ আত্মম্বরূপ! ; যিনি 
চেষ্টাশুন্তা, নিরহস্কারা এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশত্ঃ 
শরীর ধারণ করিতেছেন, তাহাকে পণ্ডিতগণ বেদানু- 
সারে ধ্যানে জানিতে পারেন; কিন্তু তিনি তত্জ্ 
সুরেন্্র এবং মুনিশ্রেষ্টগণেরও দৃষ্টির বিষয় নহেন। 
তিনি বন্ছির গ্যায় শুদ্ববস্ত্রপরিধান! ও নানাবিধ রত" 
লঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি কোটি চত্রের ন্যায় প্রভা- 
শালিনী, মনোহরশোভাযুক্তা, ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহ- 
ধারিনী; ভক্তকে কৃষদান্ত-দরানে একমাত্র তিনিই 
সমর্থ এবং তিনিই নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া 
থাকেন। ৪১--৫০। যিনি বরাহকলে বৃকভানু-মুত! 
হইয়াছিলেন, যাহার পাদপদ্ম্পর্শ করিষা বন্ধ! 
নিরন্তর পবিত্রা ; যিনি ব্রহ্মাদির দর্শনগোচর নহেন-- 
অথচ সমস্ত জগতের দৃষ্টিবিষ্য় ; হে মুনে! দেই 
স্ত্রীরত্বের সারভূতা নবীন-দ্রলদ-জালে চঞ্চল! সৌদা- : 
মিনীর স্তায় কৃষ্ণের বন্ধঃস্থলে নিরস্তর অবস্থান করিতে- 
ছেন। যাহার পাদপদ্বের নখর দর্শন করিবার জন্য এবং 
নিজের শুদ্ধতার জন্য ব্রহ্মা যাষ্টসূহত্র বৎসর তপস্তা! 
করিয়াও প্রত্যক্ষ কর! দূরে থাকুক্‌, স্বনেও দর্শন 
করিতে.ফক্ষম হন নাই, বৃন্দাবনে লোক সমস্ত নিরন্তর 
প্রকৃতি সাবিত্রী; তিনি চারি বেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ- | তীহাকে দর্শন করিতেছে,_এই পঞ্চমী প্রকৃতী দেবী 1 
মমুহের মাতৃত্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যা : রাধার বিষয় তোমাকে বলিলাম । অধিলজগতে দেবী: 
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তিনি মনোহারিণী, দান্ত, অত্যন্ত শান্তা, সুশীলা ও 
সূর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। লোভ, মোহ, কাম, 
ক্রোধ, অহহ্কীরাদি দোষ তাঁহার নাই । তিনি 
নি্বিস্তর পতি-ভক্তে অনুরক্তা, পতিব্রতা সকলের 
আর্দিভৃতা, ভগবানের প্রাণতুল্যা প্রেমপাত্রী ও প্রিয়- 
ভাষিণী । - তিনি সমস্ত শন্তম্বরূপা, অতএব সকল 
জীবের জীবনরূপিণী এবং মহালক্মী। তিনি বৈকুঠ 
ধামে সর্ব পতি-সেবাপরায়ণা, স্বর্গে ব্বর্গলক্ষ্মী, রাজ- 
ভবনে রাজলক্ষ্মী, এবং মর্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে 
গৃহলক্ষী-ম্বরূপা। তিনি সমস্ত প্রাণী ও দ্রব্যে মনোহর 
. শোভাস্বরূপা, পুণ্যবান্দিগের শ্রীতিরূপা ও রাজাদিগের 
প্রভান্বরূপা। তিনি বণিকৃদিগের বাণিজ্যরূপিণী, পাগী- 
দিগের কলহ-উৎপাদিনী। তিনি দয়াময়ী, ভক্তের 
মাতৃরূগিণী ও ভক্তানুগ্রহে সদয়হৃদয়|।। তিনি চঞ্চল 
ব্যক্তিতে চঞ্চল! ও ভক্তের সম্পত্ভি-রক্ষার নিমিত্তও 
চঞ্চলা। হে মুনে! যে দেবী ব্যতীত সমস্ত জগৎ 
জীবন্মৃতবং ; সেই সর্বপুজ্যা সকলের বন্দনীয়া সর্ব" 
সন্মত! বেদোক্ত! দ্বিতীয়া শক্তির বিষয় বলিলাম ; 
এক্ষণে অন্ত প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ কর। ২২--৩০। 
যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান এই সমস্তের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্বব-বিদ্য-্বরূপা, তিনিই দেবী 
সরম্বতী। সদ্বযক্তিদিগের কবিতা-রূপিণী এবং সুবুদ্ধি 
মেধা প্রতিভা ও স্মৃতিদ|য়িনী। তিনি নানা প্রকার 
সিদ্ধান্ত ভেবে অর্থের কনা প্রদান করিয়া! থাকেন। 
তিনি ব্যাখ্যারূপিনী, বৌধস্বরূপা, সকলসন্দেহভগ্জীন- 
কারিনী বিচারকরত্রা বিবিধপ্রনথপ্রণয়নকারিণী ও 
শক্তিন্বরূপিণী। তিনি সকল সঙ্গীতের সন্ধান 
ও তাল প্রভৃতির কারণরূপিণী। তিনি এই অখিল 
জগতে জীবদিগের বিষয়, জ্ঞান ও বাক্য্বরূপা, 
তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্র।; তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী 
এবং অতিশাস্তত্বভাবা শুদ্ধসত্বস্বরূপাঁ। সেই 
সুশীলাই হরির প্রিয়তম! পত্বী। তিনি হিম চন্দন 
কুন্দপুষ্প চন্দ্র কুমুদ ও শ্বেতপদ্র-মনিভ তঙ্গজ্যোতি- 
সম্পন্ন; রত্মমালিকাছার৷ নিরস্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্কে 
জপ করেন। তিনি তপংস্বরূপা, তপস্তার ফলদান- 
কারিণী ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি সিদ্ধবিদ্যাত্বরূপা 
অধিলপ্রদানকত্রী এবং সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী। 
শোভামম্পন্গা জগদম্িকা_তৃতীয়! প্রকৃতি সরম্বতী 
দেবীর বিষয় আগমান্ুমারে বলিলাম, অপর প্রকৃতির 
বিষয় যৎকিঞিৎ অবগত হও। ৩১--৩৭। চতুর্থ 
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গণ এবং সমস্ত যোধিদগণের মধ্যে কেহ সেই প্রকৃতির 
অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ তাঁহার কলা হইতে 
উৎপন্না, কেহ ব| কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না। 
মূল যেই পাঁচ প্রকার দেবী পূর্ণ প্রকৃতি । যিনি যিনি 
তাহার প্রধান অংশরূপা তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা ভুবন-পাবনী গঙ্গা 
তিনি বিষ্ণুর দেহ হইতে উদ্ভৃতা দ্রবরূপিণী ও নিত্যা । 
ভিনি পাপীদিগের পাপ দহন করিতে প্র্বলিত-ইন্ধন- 
রূপিণী। গঙ্গাকে দর্শন, স্পর্শন, তজ্জলে স্নান বা উহ! 
পান করিলে, গঙ্গা নির্ব্ধাণপদ প্রদান করেন। তিনি 
গোলোকধামে গমন করিবার শ্রেষ্ঠসোপানরূপিনী ; 
তিনি তীর্থের মধ্যে অতিপবিত্রা ও সকল নদীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠা। তিনি শঙ্গুর মন্তকস্থিত জটা-মেরুর মুক্তা 
শ্রেণস্বরূপা ; তিনি এই ভারতে তপদ্থিগণের তপস্তা 
সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৫১--৬০। তিনি শঙ্খ 
পদ্ম ও ক্ষীরের ন্যায় শুভ্রা ও শুদ্ধতত্ব-স্বরূপিনী। তিনি 
নিলা, অহহ্কারশষ্ঠা, সাধ্বী এবং নারায়ণের প্রিয়- 
তমা। তুলসীও সেই. প্রক্কৃতির প্রধানমংশস্বরূপা 
এবং বিষ্ণুর পত্রী। সতী তুলসী বিষ্ণুর ভূষণরূপা 
হইয়া বিষ্ণুপদে নিরন্তর বাস করেন। হে মুনে! 
তুলসী, তপঃ সঙ্কল্প ও পুঁজাদি সদ্যই সম্পাদন করিয়া 
থাকেন; তিনি পুপ্পের মধ্যে সারভূতা স্বয়ং পৰিভ্রা ও 
সদা পুণ্য-দায়িনী। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে, 
তিনি সদ্যই নির্াণপদ্দ প্রদান করিয়া থাকেন। 
তিনি কলিকালে কনুষরূপ শুফ ইন্ধন ভম্ম করিতে 
একমাত্র অগ্নিশ্বরূপা;' ধাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া 
বহুধা নিরন্তর পবিত্র, তীর্থনমূহ আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত 
যাহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, ষে দেবী 
ব্যতীত এই জগতে নকল কৰ্ম্মই নিস্কল, যিনি 

দিগের মুক্তিপ্রদ্জিনী, কামীদিগের সকল অত্তীষ্ট. 
দায়িনী, যিনি এই ভারতে কল্প-বৃক্ষ-স্বরূপা এবং 
জগহস্থরূপিণী, মেই তুলসীই ভারতস্থিত প্রজানিগকে 
ত্রাণ করিতে একমাত্র প্রধানদেবতারপা। কশ্ঠপা- 
বজা মনসাও প্রকৃতির প্রধানাংশশ্বরূপা ; তিনি.শঙ্করের 
প্রিয়তমা শিব্য। ও মহাজ্ঞানশালিনী। তিনি নাগে. 
খবর অনন্তের ভগিনী ও নাগগণের পুজিতা। তিনি 
অত্যন্ত সুন্দরী, নাগ সাহার ঝাহন। তিনি স্বয়ং 
নাগেশ্বরী ও নাগমাতা । তিনি নাগন্নপ-ভূষণে বিভু 
ফিতা এবং নাগেন্মগণ-সংযুত| ; তিন দিদ্ধযোগ-শালিনী 
ও নাদ্জ্রগণের ব্দনীরা। নাগগণের মধ্যেই নিরস্তর 
তাহার বাস। ৬১:৭০ | তিনি স্বয়ং বিষ্তরূপা নির- 
স্তর বিষ্ণুভক্তি-নিরতা ও বিষ্ণুপুজা-পরায়ণা। তিনি 


৬৭৪ 


তপঃম্বরূপ! এবং তপস্তার বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন 


ও স্বয়ং তপন্বিনী। তিনি দেবতাদিগের . পরিমিত ' 


ত্রিলক্ষ বৎসর হরির তপস্তা করিয়া এই ভারতে তপ- 
খিনীগণের ও তপথ্বিগণের মধ্যে পুজিতা হইয়ছেন। 
তিনি সর্প-মন্ত্রের অধিশ্বরী দেবী ও ব্রহ্মতেদ্ধে নির- 
স্তর প্রদীপ্ত।। তিনি পরমরঙ্গম্বরূপা ও 
পরম ব্রহ্গের চিন্তায় নিয়ত আসক্ত! | তিনি হরিহর- 
মেবিকা পতিপরায়ণা ভরৎকারু মুনির পত্নী এবং 
তপন্বি-শেষ্ঠ আন্তিক মুনির জননী ' হে নারদ! 
দেবমেনাও প্রকৃতির প্রধানঅংশরপা। তিনিই মাতৃকা- 
দিগের মধ্যে পুজ্যতমা যষ্ঠী বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকেন। তিনি সমস্ত জগতের শিশুদিগকে প্রতি- 
পালন করিয়া থাকেন) তিনি তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তি- 
তৎপর! ও কার্তিকের প্থী। তিনি প্রকৃতির যষ্ঠাংশ- 
স্বরূপা এজন্ত তাহার নাম যষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; 
তিনি পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব 
জগতে দাত্রী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সুন্দরী যুবতী 
ও নিরভুর স্বামীর নিকটে বমণীয়া এবং 'শিশুদিগের 
সমীপে পরমবৃদ্ধরূপ1 ও যোগিনীম্বরূপা। দ্বাদশ মাসে 
শিশুর জন্ম হইতে যষ্ঠদিনে সুতিকাগৃহে এবং এক- 
বিংশ দিবসে পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত যে যষ্ীপুজ! 
করা হয়, তাহাই নিত্য ; ষাষ্টির নিয়ম প্রতিপালনও 
ইহা হইতে হয়; এতস্তিন্ন অপর ষঠীপুজা কাম্য । 
৭১--৮০। তিনি শিশুদিগের স্বপ্-গোচর হন, দয়া- 
রূপা ও মাতৃ-রূপা হইয়া! জলে, স্থলে ও অস্তররীক্ষ 
প্রভৃতি সকল স্থলেই স্তাহার্দিগকে রক্ষা করেন। মঙ্গল, 
চণ্ডিকা প্রকৃতির প্রধান অংশহ্বরূপা এবং তীহার 
মুখ হইতে উৎগন্না হইয়াছেন; তিনি সর্বদা মঙ্গল 
প্রদান করেন। তিনি স্ৃষ্টিকার্যে মন্গলরূপা ও 
সংহারকার্যে কোপরূপিণী; দেই জন্য পণ্ডিতবর্গ 


# 


তাহাকে মঙ্গল-চণ্ডিক! বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 


প্রতি মঙ্গলবারে সমস্ত জগতে ভীহার পুজা 
হয়; স্ত্রীগণ পঞ্চোপচারে তাহার পুজা করিয়া 
থাকে। তিনি পুত্র, পৌত্র, ধন, ব্য যশ 
ইত্যাদি প্রদান করেন এবং সন্তাপ, শোক, পাপ, 
গীড়। ছুখে ও দরিদ্রতা সমস্তই নাশ করেন। তিনি 
সন্ষ্টা হুইয়! স্ত্ীগণকে সকল বান্ছিত বিষয় প্রদান 
করেন; মহেশ্বরী রুষ্টা হইলে, ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত 
জগৎ সংহার করিতে পারেন। কমললোচন! কাল*ও 
প্রকৃতির প্রধানাংশ-স্বরূপা। তিনি শুত্ত-নিগুভযু্ধে 
দুর্গা দেবীর ললাট হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। 
তিনি দুর্গার. অর্ধাংশন্বরূপা গুণে ও তেজে ভীহারই 
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সমান ; তীহার দেহ কোটিহর্য্য-প্রভার স্তায় অত্যস্ত 

উজ্জ্বল. তিনি সর্ব শক্তির প্রধানভুতা অত্যন্ত 
বলবতী ; তিনি সৰ্ব্ব মিন্ধি' প্রদান করেন এবং শ্রেষ্ঠ 
সিদ্ধযোগিনী। তিনি কঞ্ণভক্তিপরায়ণা ও তেজ 
গুণ বিক্ৰমে কৃষ্ণের তুল্যা। এই সনাতনী নিরস্তর 
কৃষ্ণের ভাবন! বশতঃ কৃষ্ণবৰ্ণ। হইয়াছেন । ৮১--৯০। 
তিনি নিশ্বামাত্রেই সকল ব্রঙ্গাণ্ড মংহার করিতে 
পারেন; জগ সক্ষার নিমিত্ত 'দৈত্যবর্গের সহিত রণ 
তাহার ক্রীড়ামাত্র; তিনি পুঁজিতা হইয়! ধর্ম, 
অর্থ কাম, মোক্ষ এই চতুর্কার্গ প্রদান করিতে সক্ষম! ) 
ব্ৰহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ, মনুগণ ও নরগণ তাঁহাকে 
নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। ' বনুন্ধরাও প্রক্ুত্বির 
প্রধানাংশ-স্বরূপ!! তিনি জগতের আধাররূপা ও. সর্ব 
শস্তের প্রস্থতি। তিনি রত্বমমূহের আকরশ্বরূপা, অত- 
এব রত্বগর্তা এবং সকল রত্বাকরের অ'্রয়; প্রজাবর্গ 
ও প্রজার অধিপতিগন তাঁহাকে নিরস্তর পুজা ও 
বন্দনাদি করিয়া থাকে ৷ তিনি সকলের উপ বিকা- 
রূপ! এবং সমস্ত সম্পদের বিধানকারিণী ; ইহ! ব্যতীত 
সমস্ত জগৎ চরাচর নির পার। হে মুনিশ্রে্ঠ! যিনি 
প্রকৃতির কলারূপা এবং যাহার পত্রী তীহাদ্দের সকলের 
বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বাহা দেবী বহ্ধির 
গত্বী,__তিনি ত্ৰিভুবনে পুজিতা, ইহার নাম উচ্চারণ 
ন! করিয়। প্রদত্ত হবিঃ দেবতাগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হন না। দক্ষিণা যজ্ঞের পত্বী,_ তনি সক্ষল স্থানে 
পুজনীয়) ধাহাকে ভিন্ন জগতে সকল কর্ন নিক্ষল। 
দ্বধা দেবী পিতৃগণের পত্বী,__তাহাকে মুনিগণ মনুষ্য- 
গণ ও মনুসমূহ নিরন্তর পুজা করেন এবং ইহ! ব্যতীত 


পিতৃব্গ-উদ্দেশে দান নিস্কল হয়। স্বপ্তি দেবী বায়ুর, 


গত্থী”_তিনি নিখিল ভুবনে পুজিতা ; যে দেবী ব্যতীত 
প্রদান ও গ্রহণার্দি সমস্তই বিফল হয়। ১১_-১০০। 
পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তিনি এই জগতীতলে সর্বদা 
পু নীয়া; ইহা ভিন্ন স্ত্ী-পুরুষগণ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়। 
পড়ে। সমস্ত লোক সকল বিষয়ে যে দেবী ভিন্ন 
অমস্তষ্ট হয়, সকলের পুজনীয়া ও বন্দনীয়া সেই 
তুষ্টি "=" দবের পত্থী। সুর ও নরগণের পূজনীয় 
সম্পত্তি ঈশানের পত্রী, এই জগতে ইহা ছিন্ন সকল 
লোক দারিদ্যহঃখ, ভোগ করে। ধুতি কপিলের 
পড্ী,_তীহাঁকে সকল স্থানে সকলেই পুজা করে 
এবং ইহার অবলম্বন ব্যতীত সকল লোক অর্ধৈর্ধ্য 
হয়। সর্ববপুজিতা সুশীল! সাধ্বী ক্ষমা দেবী যমের 
দঈয়িত_ইহাকে আশ্রয় ন| করিলে, জগতের লোক 
নকল উন্মত্ত ও রোফগ্য্যণ হয়। সতীশ্রেষঠা ক্রীড়ার 
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ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণ। 


অধিষঠত্রী দেবী রতি, কামের পত্বী,_ইহার অনুগ্রহ 
ভিন্ন ্রিভুবনস্থ লোক সকল ক্রীড়া-কৌতুক শৃল্ঠ হয়। 
জগতের প্রিয় এবং জগংপুজিতা সতীশ্রেষ্ঠা উক্তি 
দেবী সত্যের পত্নী, ইহার ব্যবহার ভিন্ন লোক 
সবল বন্ধুতাহীন হয়। জগখপ্রিয়া সর্ববপুজিতা সাধ্বী 
দয়া, মোহের পত্রী ; তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন জগতের 
প্রাণিবর্গ সকল বিষয়ে নিষ্ুরপ্রকৃতি হয়। প্রতিষ্ঠা 
পুণ্যের পত্থী, তিনি স্বয়ং পুণ্যস্বন্নপা ও জগৎপুজিত|। 
হে মুনিত্রেষ্ঠ! তাহার আশ্রয় ব্যতীত সমস্ত জগং 
জীবন্থৃত হয়। জগতে ধন্যা মাননীয়! এবং সকল 
স্থানে পুজিত! কীর্তি সুকর্দ্মের ভাধ্যা; তিনি ভিন্ন 
সমস্ত জগ যশোহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। 
১০১--১৯০। সর্বত্র বিরাজিতা এবং পুজনীয়া' 
ক্রিয়া, উদ্যোগের ছুহিতা! হে নারদ! তাহার 
আচরণ না করিলে নিখিল ভুবন উৎসন্প্রায় হইয়া 
থাকে। ধূর্ত-কুল-পুজনীয়া মিথ্যা অধর্ম্মের সহধর্মিণী; 
তাঁহার প্রভাব না থাকিলে বিধির স্ষ্ট জগৎ উৎস্- 
প্রায় হয়। তিনি সত্যযুগে অদৃশ্ঠ অবস্থায় ও ত্রেতাতে 
হুক্মরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন ; তাহার দ্বাপরে 
অরদ্ধাবয়ব পরিস্ফুট হয়; তথাপি ছদ্মবেশে অবস্থান 
করেন, এবং কলিতে সর্বব্যাপিনী হইয়া অত্যন্ত 
প্রগল্ভভাবে কাপট্যরূপ ভ্রাতার সাহত প্রতিগৃহে 
বিচরণ করিতেছেন। শান্তি ও লজ্জা সুশীলের 
বনিতা, ভাঁহারা জগতে পুজিতা ; হে নারদ! তীহারা 
ন! থাকিলে সমস্ত জগৎ উন্মতপ্রায় হইয়। উঠে। 
জ্ঞানের তিনটা সহধন্মিণী- বুদ্ধি, মেধা, ও স্মৃতি) 
ইহাদের আশ্রয় ব্যতিরেকে সকল জগৎ মূঢ়প্রায় হইয়া 
মৃতবৎ হয়। মু্তি-দেবী ধন্দের পত্তী, তিনি মনোহর- 
কান্তিরূপিণী) ইহাকে অবলম্বন না করিলে সমস্ত অং 
নিরবলম্বন হন। তিনি সকল স্থানে শোভা-রূপিনী 
লক্ষমী-্বরূপা এবং মুর্তিমতী এই সকল শ্রীরপ! ও 
মু্ভি্কপ| হইয়া জগতে ধন্তা মান্তা ও পুভনীয়া। 
সিদ্ধধোগীদিগের শ্রেষ্ঠা নিদ্রা কালাগি রুদ্রদেবের 
সহধৰ্ম্মিণী, খাহার মায়াবশে রাত্রিকালে সকল লোক 
আকুল হইয়া পড়ে। সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন_এই 
তিনটা কালের গন্থী; বিধাতা ইহাদের ব্যবহার ভিন 
সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না! ১১১-১২০। লোভের 

পরী) সুধা ও পিপাসা; ইহাদের প্রভাবে জগৎ 
ব্যাপ্ত হইয় নিরত্তর ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হ্য়। তেজের 
প্রভা ও দাহিকা নামে হুই ভাৰ্যা, ইহাদের অবলম্বন 
ভিন্ন বিধাত| জগৎ সৃজন করিতে সক্ষম হল না। 
কালের কনা মৃত্যু ও জরা, গ্রজরের প্রিয়তমা পরী 7 


প্রকৃতিখণ্ড। 


ইহাদের প্রভাবে বিধিনির্ন্মিত জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। 


নিদ্রার কন্তা প্রীতি ও তন্দ্রা সুখের সহধর্মিণী; হে | হই 


ই বিধিতনয় ! ইহারা বিধির নিয়োগবশতঃ সমস্ত জগৎ 
ব্যাপ্ত রিয়া অবস্থান করিতেছেন। পুজনীয়া অরদ্ধা 
ও ভক্তি এই দুইটি বৈরাগ্যের পত্থী; হে মুনে! 
ইহাদের কৃপায় জগৎ নিরস্তর জীবনুক্তবৎ হইতে 
পারে। দেবমাতা অদিতি, গ্োপ্রসবিনী সুরভি, 
দৈত্জননী দিতি, কদ্র, বিনতা ও দু ইহারা 
প্রকৃতির কলারূপা ও স্বষ্টিকার্ধ্যে নিতান্ত উপমুক্তা। 
এততিন্ অন্তান্য প্রকৃতির কলা অনেক আছে, তাহাদের 
মধ্যে কোন কোন কলার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রব্ণ 
কর। রোহিণী চন্দ্রপত্রী, সংজ্ঞা হৃর্যের সহধর্থিনী, 
শতরূপা মনুর পত্বী, শচী ইন্দ্রের ভার্ধা, তার! 
বৃহ-স্পতির . বনিতা, অরুদ্ধতী বশিষ্ছের পত্নী, 
অহল্যা গৌতমভার্যা, অনহুয়! অব্রিপত্থী, দেব্ৃতি 
কর্দমপত্বী, প্রহ্থতি দক্ষের. স্ত্রী, যিনি অন্থিকাকে 
প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতৃগণের মানদকন্তা 
মেনকা নামে প্রসিদ্ধ। । ১২১--১৩০। লোপামুদ্রা) 
আহ্‌ভী, কুবেরপত্রী, বরুণানী, যমের স্ত্রী, বলিপত্থী 
বিন্ধ্যাবলী, কুন্তী, দময়স্তী, যশোদা, সতী দেবকী, 
গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্য, সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী, 
বৃকভানুপত্বী রাধা-মাতা সাধ্বী কলাবতী, মঞ্জুরী, 
, সুভদ্র;, কৈটভী, রেবতী, সত্যভামা, 
কালিন্দী, লক্ষ্মণ, জাম্ববতী, নাগজিতী, মিত্রবিদ্দা 
লক্ষণা, রুক্মিণী, সীতা, ইহার! স্বয়ং লক্ষ্মী। ব্যাস- 
মাতা মহাসতী যোজনগন্ধা, বাণতনয়া উষা, তাহার 
সখী চিত্ৰলেখা, প্রভাবতী, মায়াবতী, ভানুমতী, গুরু 
মাতা রেণুকা, খলরামের মাতা রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণভগিনী 
হুর্গা, এইরূপ ভারতে প্রকৃতির কলা অনেক আছেন; 
এখং যত গ্রাম্যদেবতা, তাহার! সমস্তই প্রকৃতির কলা- 
ত্বরূপা। ১৩১--১৩৮। এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির 
কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না, অতএব স্ত্রীগণের 
অপমানে প্রকৃতিই অপমানিত হন। যে কেহ 
পতিপুত্রযুক্তা সতী ব্রাহ্মণ-স্ত্রীকে বস্তালঙ্কারদবার! পুজা 
করে, তাহাতে প্রকুতিই স্বয়ং পুঁজিতা হইয়| থাকেন। 
যদি কেহ অষ্বর্ষ-বয়স্কা ব্রান্মণকুমারীকে বস্তালঙ্কার 
দ্বারা পুজা! করে, তাহা হইলে সে পুজা! প্রকৃতিই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উত্তম, মধ্যম, 'অধম-_সকল 
প্রকার যোধিদগণই প্রক্ুতি হইতে উৎপন্ন) তাহার 
মধ্যে যাহার! প্রক্কতির সন্বাংশ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তহরই উত্তমা নুশীলা ও পাতি- 
ব্রত নিয়ত আসক্তা। যাহারা প্রকৃতির রজোতাগ- 
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সমুতুত৷ তীহারই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিত 
য়ছেন) ইহারা সর্বদা ভুখসভোগশালিনী 
এবং ম্বকাধ্যসাধনে তৎপুরা। অধমা, প্রকৃতির 
তমোভাগ হইতে উৎপন্ন, তাহারা অজ্ঞাত-কুল- 
সম্ভব! ছুর্মুখ! কুলটা -বূর্তা সৰ্ব্বদা স্বাধীনভাবা ও 
সর্বদা কলহপ্রিয়া। পৃথিবীতে কুলটাগণ এবং স্বর্গে 
অদ্দরামগৃহ__ইহার! প্রকৃতির তমোভাগের অংশ 
হইতে উৎপন্ন এবং বেশ্যা! বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। 
প্রকৃতির বিষয় যাহা কথিত হইয়াছিন, সে সমস্তই 
বর্ন করিলাম; তাঁহারা সকলেই এই পৃথিবীতে 
বিশেষতঃ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে পুজনীয়া। 
হুর্গতিনাশিনী হূর্গাকে প্রথমতঃ সুরথ রাজ! পুজা 
করিয়াছিলেন।' দ্বিতীয়তঃ" রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র 
পুজা করিয়াছিলেন। তাহার পর জগন্মাতা ত্রিভু- 
বনেই পুজিতা হন। তিনি প্রথমতঃ নৈত্য-দানব- 
দ্বিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দক্ষপত্রীর গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তাহার পর যন্ত্রে স্বামীর নিন্দা-বাক্য 
শ্রবণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করত হিমালয়-পত্রীর 
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুপতিকে পতিরূপে লাভ 
করেন। হে নারদ! তংপরে হুর্গাদেবীর গর্ভে স্বয়ং 
কৃষ্ণস্বরূপ গণেশ এবং বিষ্ঞকলা হইতে উদ্ভুত স্বন্দ 
এই ছুইটী তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩৯-১৫০! 
প্রথমতঃ মঙ্গল নামে রাজা লক্ষমীকে পুজা করেন, 
তাহার পর ত্রিভুবনে দেবতা মুনি ও মান্বগণ সকলেই 
তাঁহাকে পুজা করিয়াছে। ভক্তি সাধিত্রীকে প্রথমে 
পুজা করিয়াছে, তৎপরে ত্রিভুবনে মুনি দেবতা ও' 
মানব্গণ তাহার পুজা করিয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী 
দেবীকে পুজা করিয়াছেন; তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা 
প্রভৃতি সকলেই পুজা করে। প্রথমতঃ কার্তিকী পৌর্ণ. 
মাসীতে রাসমগুলে প্রমাত্মা কৃষ্ণ_রাধাকে পুজা 
করিয়াছেন ) তৎপরে গোপগণ, গেংপিকাগণ, বালক- 
বালিকাগণ, গোসমুহ, সুরগণ, বিষুমায়া, ব্রহ্মাদি 
দেবগণ মুমি ও মসুগণ সকলেই পুষ্প-ধুপাদিছ্ারা 
ভক্তিপূর্ববক তাঁহার পুজা ও বন্দন! করিয়াছেন। 
পৃথিবীতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দেবীকে শঙ্করের উপদেশ- 
ক্রমে সুষজ্ঞ প্রথমতঃ পুজ। করিষছেন, তাহার পর 
প্রমাত্বার আজ্ঞানুসারে ত্রিভুবনে পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা 
ভক্তিপুব্বক মুনিগণ ও সুরগণ পুজা করিতেছেন। 
হে মুনে! ভারতে যাহারা! যাহারা প্রকৃতির কলা হইতে 
উৎপন্না হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পুজিতা হইয়া- 
ছেন, এবং গ্রাম্য দেবতাথণও গ্রামে পুজা প্রাপ্ত 
হইতেছেন। এইরূপ প্রকৃতির শুভপ্রদ চরিত্র আগমানু- 
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সারে ও লক্ষণানুসারে বর্ণন করিলাম ; পুনর্ব্বার কোন্‌ । 
বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর | ১৫১--১৬০ | 
'_ **প্রকৃতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। 


নারদ বলিলেন, হে বিভো! দেবীদিগের চরিত্র 
সংক্ষিপ্তরূপে শ্রুত হইলাম, অবৌধের জ্ঞানের নিমিত্ত 
বিস্তাররূপে বলুন। হে শ্রেষ্ঠবেদজ্ঞ ! সৃষ্টিকার্যে 
সেই আদ্য সৃষ্টি প্রকৃতি কেন আরির6ূতা হইলেন ? 
কেনই বা পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন? সেই 
ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতির মধ্যে যিনি যিনি কলা- 
রূপে আবির্ডতা হইয়াছেন, সম্প্রতি তাহাদের চরিত্র 
বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! করি। প্রথমতঃ 
তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত বলুন, তাহার পর ধ্যান, 
পুজাবিধি, স্তোত্র, কবচ, মঙ্গলদায়ক মৃহিমা ও 
শোধ্য, বর্ণনা করুন। ১--৪। নারায়ণ বলিলেন, 
পরমাত্বা, আকাশ, কাল, দিক, যেরূপ নিত্য, গোলো- 
কও সেইরূপ নিত্য ; তাহার একদেশ বৈকুঠধামও 
সেইরূপ। পরমব্রন্মে সর্বদা লীনা সনাতনী নিদ্রা- 
রূপিনী প্রকৃতিও নিত্যা। অগ্নিতে দ্বাহিকা শক্তি 
চন্দ্র ও পদ্মে শোভা এবং হূর্ধ্যে প্রভা যেরূপ 
নিয়ত যুক্তা ; সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার সহিত নিয়ত 
সংযুক্তা এক মুহূর্তও ভিন্না নহেন। যেরূপ স্বর্ণকার 
স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল গঠন করিতে সক্ষম হয় না, কুম্তকার 
যেরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট গঠন করিতে অক্ষম হয় না, 
সেইরূপ পরমব্রঙ্গ ঈশ্বর প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে 
সমর্থ হন না। তিনি সকলশক্তিরূপিণী, তীহার দ্বারা 
সকল লোক শক্তিমান । “্শক্‌* শব্দে অ্রর্য্য 
বুঝায় এবং “তি” শব্ধ পরাক্রমণ্বাচক ৷ যিনি পরাক্রম 
ও শ্ব্্যরূপিণী হইয়া তাহা প্রদান করেন, তিনিই 
শক্তি বলিয়া কথিত হুইয়াছেন। ভগ শব্দে সমৃদ্ধি 
সম্পত্তি ওযশ এই কয়েক অর্থ বোধ হয়, অতএব 
এই অর্থ-ত্ৰযবিশিষ্টা হইয়া শক্তি ভগব্তী নাম 
ধারণ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা ভগরূপিণী; সেই 
ভগরূপিণী-শক্তিযুক্ত হওয়ায় পরমাত্মা ভগবান্‌ বলিয়া 
সর্বব কথিত হইয়ছেন। মেই তগবান্‌ কৃষ্ণ ইচ্ছা. 
ময়, ইচ্ছা বশতঃ তিনি কখন সাকার কখনও নিরা. 
কার হইয়া থাকেন। ৫--১২। যোগিগণ সৰ্ব্বদা 
তেজোরূপ নিরাকারকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। 
তাঁহার! কৃষককে পরমরহ্ষ, পরমাত্মা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, 
সর্ব সর্ব কারণ, সর্বানিদান, কর্তা, সর্ক্মরূপ-বিশিষ্ট, 


ব্ৰহ্মৱৈবৰ্ভপুৱাণ ৷ 


রূপ-শুন্য সকলের পোষণকর্তী এইরূপ' বলিয়! 
থাকেন। কৃষ্ণভক্ত সুক্ম্মদ্শী বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার 
করেন না, তীহারা বলেন, তেজন্বী ব্যক্তি ভিন্ন কাহার 
তেজ সম্ভব যোগ্য? অতএব তিনি তেলো-মণ্ডল- 
মধ্যস্থিত ব্ৰহ্মা, তেজঃশালী, স্বেচ্ছাময়, স্্বরূপম্পন্ন 
ও সকল কারণের কারণ। তিনি অতি সুন্দর বমণীয়, 
অত্যন্ত মনোহর, কিশোরবয়স্ক, শান্ত, সকলের পক্ষে 
মনোহর এবং পরাৎপর ; তাঁহার নবীননীরদের স্তায় 
কান্তি। সেই শ্ঠামনুন্দর বাদলীলাতে অদ্বিতীয়; 
তাহার লোচন্দ্বয় শরতকালে মধ্যাহ্ন সময়ে বিকশিত 
পণ্র শোভা হুইতেও অধিকতর শৌভাসম্পন্ন ; 
তাহার দত্তপংক্তি সারভূত-মুক্তা-বিনিন্বিত মনোহর; 
তিনি ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া ও মালতীমালায় বিভূষিত ; 
তাহার নাসিক! অতি মনোহর ; তিনি ভক্তের প্রতি 


অনুগ্রহে নিরন্তর সদয়চিত্ত, জলত্ত-অগ্নি-বিশুদ্ধ এক; 


গীতবস্ত্র তাহার পরিধান, তাহার দুইটা হস্তে মুরলী, 
ভুষণ বত্বম্, তিনি সকলের আধারশ্বরূপ, ঈশ্বর, 
সর্ববশক্তিমান্‌ এবং বিভু ; ভিশি শ্রশ্বধ্য প্রদ্দান করেন, 
সর্ববমর, স্বতন্ত্র, সব্ববিষয়ে মঙ্গলজনক ; তিনি পরিপূর্ণ, 
স্বয়ং সিদ্ধ, সিদ্দিপ্র্ধ ও সিদ্ধির কারণ। ১৩-_২২। 
বৈষ্বগণ এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-তয়- 
নিবারক সনাতন রূপকে নিরন্তর- ধ্যান করেন। 
ব্রহ্মার সম্পূর্ণ বয়ঃক্রম বাহার এক নিমেষ, 
সেই পরমাত্মা পরমব্রক্মই কুচ; বৈষ্ধব্গণ 
এই কথা বলিয়া থাকেন। “কৃষি” শব্দের অর্থ ভক্তি- 
বাচকতা “৭” শব্দের অর্থ তাহার দাসত্ব, সুতরাং 
যিনি ভক্তি ও দাশ্ত প্রদান করেন, তিনিই “কৃষ্ণ 
এইটা উক্ত হইয়াছে। কৃষ’ শব্দে সর্ব বুঝায় এবং 
‘’ শব্দে বীজ বুঝায়, অতএব যিনি সর্ধবীজ তিনিই 
পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহারা এই কথা বলেন: হে 
নারদ! যে কালে অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হয়, সেই 
কাল অতীত হইলেও যাহার গুণগ্রাম বিনষ্ট হয় না 
এবং যাহার সমান গুণবান্‌ নাই; সেই কৃষ্ণ সৃষ্টির 
আদিতে সৃজন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
তদংশমস্তূত কাল তাঁহাকে স্ষ্টিকার্ধ্যে উন্ধুধ 
দেখিয়| প্রভুকে প্রেরণ করিয়াছিল। তখন স্বেচ্ছা- 
ময়, ভগবান্‌ ইচ্ছা বশতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, 
তাহার বামভাগ ্ত্রীরপ হইল, দক্ষিণাংশ পুরুষরূপ 
হইল। ২৩-২৯। মহাকামী কামাধার সনাতন, 
সেই স্ববীয়-অংশ-ভূতা স্ত্রীরূপা প্রবতিকে দর্শন 
করিলেন। দেখিলেন,_ প্রকৃতি অত্যন্ত কমনীয়া ও 
মনোহর-চম্পক-সদৃশ কান্তিমতী; তাঁহার শ্রেষ্ঠ 
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নিতন্বযুগল চন্দরবিষ্ব-বিনিন্দিত, তাহার শ্রোণিদয় 
মনোহর-কদলীবৃক্ষ নিন্দিত, তিনি অতি সুন্দরী ; 
অতি 'শোভাম্‌ম্পন্ন৷; শ্রীফল-স্বশ ত্তনদ্বয়ের 
শোভাতে অত্যন্ত মনোহারিণী ; তাঁহার মধ্যদেশ 
ক্ষীণ, শরীরমনোহর পুষ্টিযুক্ত ও সুললিত। 
তিনি ও শাস্তস্বভাব|; তাঁহার বদন নিরস্ুর হাস্তযুক্ত, 
লোচন ঈষদক্র, বহ্ছিতুদ্ধ বস্তু তাহার পরিধান। 
তিনি রত্বময় ভূষণে বিভূষিত! এবং চক্ষুরূপ চকোর- 
দ্বারা কোটিচন্ত-বিনিন্দিত কৃষ্ণ-মুখ-চন্দররশ্মি নিরস্তর 
পান করিতেছেন। তাহার ললাটদেশে কুরী- 
বিন্দু, তাহার অধোভাগে চন্দনবিন্দু এবং তনিয়ে 
পিন্দুরবিন্দু শোভিত। তিনি মালতী-মাল্য-শোভিত 
বন্ধিম কবরীভার এবং বতেন্্-সার-ভূত হার ধারণ 
করিয়াছেন এবং তিনি কাম্তসঙ্গমার্থিনী হইয়া কোটি 
চরের শোভার ন্যায় অত্যন্ত শোভা -সম্পন্ন। হইয়াছেন; 
তিনি গমনে রাজহৎস, গজ ও খঞ্জনকেও লজ্জা প্রদান 
করেন। রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রই তাহার*সহিত রাদ- 
মণ্ডলে নির্জনে রাসোল্লাসোন্মত্ত হইয়। রাসত্রীড়। করি- 
লেন। সেই নিত্যানন্দম্বরূপ জগ্রৎপিত৷ ভগবান্‌, ব্রহ্মার 
আমুংপরিমিতকালপর্যযন্ত তাহার সহিত- নানাপ্রকার 
রভি.সুখ উপভোগ করিলেন। তদন্তর, অত্যন্ত পরি- 
শ্রান্ত হইয়া! শুভক্ষণে তদ্‌গর্তে শুক্র নিক্ষেপ করিলেন। 
হে নুব্রত! নুরতাবসানে হরিতেজঃপরিশ্রান্তা সেই 
্ত্ীরূপা প্রকৃতির গাত্র হইতে অম্‌জল নিঃসরণ হইতে 
লাগিল | ম্হানুরত'ক্রীড়া-জনিত-ক্রেশ-পরিভূতা 
সেই স্ত্রীর নিশ্বামবায় সবেগে নিঃস্থত হইতে লাগিল ; 
' তাহার শরীর হইতে যে সমস্ত শ্রম্জল অনবরত 
গোলাকারে পতিত হইল, তাহা হইতেই গোলাকার 
বিশ্ব সকল শষ্ট হইল এবং লেই সমস্ত নিশ্বীসবাযুই 
সকলের আধারম্বরূপ হইয়া, এই জগতে সমস্ত জীব- 
গণের নিশ্বাস-বায়ুরূপে পরিণত হইল। সেই যুর্তি- 
মান্‌ বায়ুর বামাঙ্গ হইতে এক স্ত্রীরত্র জন্মগ্রহণ করে,_- 
সেই স্ত্রী তাহার প্রাণৌপমা পত্রী হইল। সেই 
বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান 
এই পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারই ' জীব- 
গণের পঞ্চপ্রাণম্বরূপ হইল। বরুণ_ প্রকৃতি-শরীর- 
সম্ভূত স্বেদজলের অধিষটাত্রী দেবতা হইলেন। 
তাহার বামান্গ হইতে এক রমণীরত্ব উৎপন্ন হইল, 
তাহার নাম বারুণী ; তিনি বরণের পত্বীরূপে পরিণতা 
হইলেন। অনন্তর সেই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণনিহিত ব্রহ্ম- 
তেজে নিয়ত সন্তপ্ত। হইয়া, একশত ম্ৰস্তরকাল 
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শ্রী দেবী কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তমা, 
নিরস্তর কৃষ্ণসহচারিণী এবুং নিয়ত কৃষ্ণ-বন্ধঃস্থল- 
সমাশ্রিতা সুন্দরী শক্তি, শতমন্বস্তরের অধিরু কাল 
অতীত হইলে, বিশ্বাধারের: প্রধান আলয়স্বরূপ স্বর্ণ- 
সদৃশ উজ্জল একটী ডিম্ব প্রসব করিলেন। ৩০-৪৯। 
দেবী এই প্রহৃত-ভিন্ব দর্শন করত কিঞ্চিৎ স্কু্না হইয়া 
গোলাকার জলরাশিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। 
ভগবান্‌ তাঁহাকে ডিম্ব পরিত্যাগ করিত দেখিয়া, 
হাহাকার করত কার্য্যোপযুক্ত শাপ দিলেন। রে 
কোগশীলে। নিষুরে! যেহেতু তুমি অপত্য পরি- 
ত্যাগ করিয়াছ, অতএব অদ্য প্রভৃতি নিশ্চয় তুমি 
অপতাস্থখে বঞ্চিত হইবে এবং স্ুরস্ত্রীস্কলের মধ্যে 

খিনি যিনি তোমার অংশরূপ৷ তাহারাও অপত্যন্থখে 
বঞ্চিত হইয়া, নিত্য যৌবনাস্থায় থ'কিবেন। এই 

বথ| বলিতে বলিতে কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সহসা, 
মনোহারিণী শুক্বর্ণা দেবীরূপা এক কন্তা৷ আব্রভিতা 
হইলেন; তাহার পরিধান গীতবস্ত্ হস্তে বীণা এবং 
পুস্তক, তিনি বত্বময় ভূষণে বিভূষিত! ও সকল শান্রের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবত|। ৫০--৫৫। অনন্তর কিয়ংকাল 
অতীত হইলে কৃষ্ণপত্বী দুই ভাগে বিভক্ত! হইলেন, 
তাঁহার বামার্থাঙ্গ কমলা ও দক্ষিণার্ধাঙ্গ রাধিকা- 
স্বরূপ হইল। ইহার মধ্যে কৃষ্ও দুই ভাগে 
বিভক্ত হইলেন, তাঁহার দক্ষিণীর্ধভাগ দ্বিভুজ ও 
বাগার্ধ চতুর্ভুজ হইল। কৃষ্ণ সরম্বীকে বলিলেন, 

তুমি এই নারায়ণের" পত্নী হও, রাধা বিষয়ে মান 

করিলে, তোমার মঙ্গল দেখিতেছি না। এইরূপে 
সন্ত হইয়! কৃষ্ণ লক্ষমীকেও নারায়ণহস্তে সমর্পণ 
করিলেন ;-_জগৎপতি নারায়ণ লক্মী ও জন্রল্গতীসহ 
বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী, রাধার 
অৎশস্ভুত! বলিয়৷ তাহারাও অনপত্যতাদোষ প্রাপ্ত 
হইলেন। নারায়ণের দেহ হইতে চতুর্ভূজশালী 
পারিষদবর্গ উৎপন্ন হইল। তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে 
তীহারাও শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হইলেন এবং লক্ষ্মীর 
অঙ্গ হুইতেও কোটি কোটি দাসী উদ্ভুতা হইল) 
তাহারা সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর তুল্যা। ৫৬--৬১। হে 
মুনে! অনন্তর গোলোকনাথ কৃষ্ণের লৌমকুপ হইতে 
অসংখ্য গেঁপ উৎপন্ন হইল, তাহারা তেজ ও বয়সে 
পরম্পরে প্রস্পরের সমান ॥ তাহার! রূপ, গুণ, বেশ 
ও বিক্ৰমে কুষ্ণের প্র'ণমম পারিষদ হইল। রাধার 
লোপকুপ হইতেও অসংখ্য গোগকন্তা সম্ততা হইল। 
তাহার! বাধাতুলা রূপ ও গুণসম্পন্ন এবং প্রিয়ভাষিণী । 


পর্যাস্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণপ্রাণের অধী-' তাহার! বদ্রময় ভূষণে বিভূষিতা এবং স্থিরযৌব্না; -. 
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- ৭২, ্রশ্াবৈবর্তপুরাঁণ। . -- 


করত হষ্টাস্তঃকরণে তাঁহার পুরে:ভাগে স্বামীর সহিত 
অবস্থান করিতে লাগিলেম। এই সময়ের মধ্যে কুষ্ণ 
দুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া হুইটা রূপ ধারণ করিলেন, 
তাহার বামাঙ্গ মহাদেব ও দক্ষিণার্দ গোপিকাপতিরূপে 
পরিণত হইল। মহাদেবের দেহতাগ শুদ্ধ স্ফটিকের 
ন্যায় প্ৰদীপ্ত, শতকোটি হূর্ধ্ের ন্যায় প্রভাশীল ; তাহার 
হস্তে ত্ৰিশূল ও পট়িশ ; তিনি ব্যাস্রচর্ম ধারণ করিয়া 


কিন্তু কৃষ্ণ-শাপ-বশতঃ রাধার অনপত্যতাদোষ তাহা" 
দিগকেও আশ্রয় করিল। হে বিপ্র! ইহার 
মধ্যে সহস! কৃষ্দেহ হইতে দেই বিষ্ণুমায়া সনাতনী 

আবির্ভূতা হুইলেন। তিনি নারায়ণী, 
ঈশানী এবং সর্বধক্তিত্বরূপা; তিনিই পরমাত্মা 
কৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি দেবী- 
গণের বীজন্বরূপা ঈশ্বরী ও মুলপ্রকৃতি ; তিনি 
পরিপূর্ণা তেজন্যরপা ও ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি তপ্ত- 
কাঞ্চনবর্ণের স্তায় শোভাদম্পন্ন! এবং কোটি-হুর্ধ্যস্ৃশ- 
প্রভাশলিনী। তাঁহার বদনকমল ঈষৎ হাস্তযুক্ত ও 
প্রসন্ন; তিনি সহত্রভুজা। তিনি নানাশীস্তপার- 
দর্শিনী এবং নানাবিধ অস্ত ধারণ করিয়াছেন। তিনি 
ত্রিলোচনা ; বহ্ছির স্তায় বিশুদ্ধ বস্তু পরিধান করিয়।- 
ছেন এবং বত্বময় ভূষণে বিভূষিতা। তাঁহার অংশের 
অংশকলা হইতে সমস্ত যোষিরর্গ সমুভূত হইয়াছে, 
তাঁহার মায়াতে সর্ববি্স্থিত লোক সকল যুগ্ধী। 
তিনি বৈষ্ণবদ্িগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন এবং স্বয়ং 
বৈষ্ণবী । ৬২--৭২। তিনি মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষ প্রদান 
করেন, সুখাদিগকে নুখ প্রদান করেন। তিনি স্বর্গে 
হ্বর্গলক্মী এবং গৃহে গৃহলক্মী; তিনি তপস্বীদিগের 
তগন্তারূপিনী এবং রাজদিগের লক্ষ্মী রূপ; তিনি 
অগ্নিতে দ্বাহিকারূপা, হৃর্যে প্রভারপা চন্দ্র ও পদ্বে 
মনোহরশোভারূপিনী। তিনি পরমাত্বা শ্রীরুষ্ণের 
সকল শক্তিম্বরূপা; আত্মা ইহার দ্বারা শক্তিমান্‌ ; এবং 
জগৎ ইহার কৃপায় শক্তিবিশিষ্ট ; ইহ! ব্যতীত সমস্ত 
জগর্ধ জীবন্ৃতভাবে অবস্থান করে ; ইনি সংসাররূপ 
মহীরুহের সনাতন বীজম্বরূপা। হে নারদ! ইনি স্থিতি- 
রূপা, বুদ্ধিরপা এবং ফলরূপিনী । যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, 
দয়া, শ্রদ্ধা, তন্দ্রা, ক্ষমা, সৃতি, শাস্তি, লজ্জা, তুষ্টি, 
পুষ্টি, ভ্রান্তি ও কাস্তি প্রভৃতি রূপে বিরাজমান? 
সেই দুর্গা সর্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত সন্মুখে দণ্ডায়- 
* মান! হইয়া অবস্থান করিতে লাগিসেন। রাধিকেশ্বর 
কৃষ্ণ, তাঁহাকে: উপবেশন করিতে রত্বসিংহাসন প্রদান 
করিলেন। ৭৩--৭৯। হে মুনে! ইহার মধ্যে কৃষ্ণের 
নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্শ্বুখ পদ্মযোনি নিহত 
হইলেন। তিনি কমণ্ডলুধারী, শোভাশালী, তপস্বী 
এবং জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ ; তিনি বরহ্মতেজে প্রজলিত 
হইয়া চতুৰ্্ুখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই 
চতুৰ্ম্বখ পত্মনাভের সহিত আবির্ভূত৷ সুন্দরী শত চন্দ্র 
সম শোভাশালিনী, বহর স্তায় শুদ্ধ বস্তু পরিধান 
করিয়াছেন এবং রত্মময় অলঙ্কারে বিভূষিতা। সেই 
নদী ত্র, রত্বুসিংহামনহ্থিত সর্বকারণ কৃষ্ণক স্তব 


ঈষৎ রক্তবর্ণ জটাভার, তাহার কলেবর ভম্মবিভূষিত 
এবং বদন নিরস্তুর হাস্তযুক্ত ও ভিনি চন্দ্রশেখর ; তিনি 
দিগন্বর, নীলক এবং সর্পময় ভূষণে ভূষিত ) তিনি 


আছেন। তিনি পঞ্চবন্তে ব্রহ্গজ্যোতির্ময় সত্যন্বরূপ 
সনাতন পরমাত্বা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ভগ 
করিতেছেন। যিনি কারণের কারণ, সকল মঙ্গলের 
মঙ্গল এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয়, শোক 
ইত্যার্দি হরণ করিতে সমর্থ; সেই মৃত্যুর মৃত্যু 
শ্রীকৃষ্কে স্তব করিয়া, শঙ্কর মৃত্যুর নাম লাভ 


উপবেশন করিলেন। ৮০-_-৯০। 
প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর ডিম্ব ব্রহ্মার সেই 
আয়ুঃকাল পর্যন্ত জলে অবস্থান করিয়া! কালক্রমে সহসা 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। সেই ভিম্বমধ্যে শতকোটি- 
হধ্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন একটা শিশু ক্ষুধায় পীড়িত 
হইয়া স্তনপানাভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় অত্যন্ত রোদন 
করিতে লাগিলেন। শিশু পিতা-মাতার পরিত্যক্ত 
হইয়া জল-মধ্যে নিবাশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন; 
যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তিনিই অদ্য অনাথের 
ন্যায় উৰ্দ্ধ দেশ অবলোকন করিতেছেন !! তিনি স্থুল 
পদার্থ হুইতে স্ুলতম, তাঁহার নাম মহাবিরাট্‌। 
পুরমাণু যেরপ সুক্ষ্ম হইতেও হুক্ষতর, সেইরূপ বিরাট 
পুরুষও স্থুল হইতেও স্থূলতর | তিনি পরমাত্মা 
কৃষ্ণের তেজের যোড়শভাগন্বরূপ ; তিনি অসংখ্য 
বিশ্বের আধার এবং প্রাকৃত মহাবিষ্ণু। তাঁহার 
প্রত্যেক রোমকুপে নিখিল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে; 
কৃষ্ণ, অদ্য পর্ধ্ুস্তও তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে 
সক্ষম নহেন। যদিও রজঃকণার সংখ্যা আছে, 
তথাপি বিশ্বের সংখ্যা নাই; সেইরূপ ও 
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আছেন; তীহার নাম হর। মস্তকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণতুল্য . 


দক্ষিণ হস্তে হুন্দররূপে সংস্কৃত বত্বমালা ধারণ করিয়] - 


করিলেন এবং হরির অগ্রভাগে রত্বময় সিংহাসনে 


প্রকৃতিখণ্ড I 


বিষ্ণু শিব ইহাদেরও সংখ্যা নাই। প্রতি বিশ্বেই 
এইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব আছেন। পাতাল হইতে 
্রহ্ধলোকপর্যস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড, বিয়া বণিত হইয়াছে। 
মেই ব্ৰহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে বৈকুঠুদাম ; সেটী ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে 
পৃথক্‌, বৈকুষ্ঠও নারায়ণের ন্তায় নিরন্তর সত্যস্বরূপ ; 
বৈকুঠের পর্থাশৎকোটী যোজন উর্ধে গোলোক, 
গোলোকও কৃষ্ণের শ্যায় নিত্য ও সত্যন্বরূপ । ১১০| 
এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপ৷ সপ্তলাগর-দমধিতা এবং উন 
পঞ্চাশৎ উপদ্বীপ অসংখ্য পর্বত ও অসংখ) বনে 
পরিব্যাপ্তা। পৃথিবীর উরে রক্মলোক এবং সপ্ত স্বর্গ- 
লোক; নিয়ে সপ্ত পাতাল; এই সমস্ত লইয়া ব্হ্ধাণ্ড। 
ধরার উর্দাদেশে ভূর্লোক, তাহার উর্ধে ভুবলোক, 
তাহার উর্দ্ধে স্বর্লোক, তাহার উর্দ্ধে মহর্লোক, তাহার 
উর্ধে জনলোক, তাহার উর্দ্ধে তপোলোক, তাহার 
উর্ধে সত্যলোক, তাহার উর্ধে তপ্তকাঞ্চননি্্বিত 
ব্রছলোক! হে নারদ! এই সমস্তই কৃত্রিম; ধরার 
বিনাশ হইলে এই সমস্তই বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্ব- 
সমূহ জল বুহুদের স্তায় অনিত্য ) কিন্তু গোলোক এবং 
বৈকুঠই নিত্য ও অকুত্রিম। বৎস! নারদ! বিরাটের 
প্রত্যেক লোমকৃণে ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে ; অন্তের 
কথা কি, কৃষ্ণপধ্যন্তও তাহার সংখ্যা করিতে সমর্থ 
নহেন। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, 
কোটিসংখ্যক দেবতা, এবং দিগীশ্বর দিকৃপালগ্‌ণ, 
নক্ষত্র এবং গ্রহাদি সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। 
পৃথিবীতে ত্রাঙ্গণাদি চারিবর্ণ, অধোদেশে নাগসমূহ এবং 
চরাচর বর্গ অবস্থান করিতেছে । ১১--১৯। অনন্তর 
কালক্রমে সেই বিরাট, পুনঃপুনঃ উর্ধাদেশ অবেক্ষণ 
করিয়া ডিঘ্বাত্যহরে দেখিলেন, দ্বিতীয় আর কেহই 
নাই, সন্ত শৃন্যযয়, তিনি স্কধায় আকুলিত হইয়া চিন্তা 
করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন; তৎপরে 
তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়াতে সেই সময় 
পরমপুকুষ শ্রীলষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
ক্ষণকাল পরে সেই স্থানেই ব্রঙ্গজ্যোতিঃ সনাতন 
নবীননীরদের স্তায় শ্যামবর্ণ, দ্বিভুজ, লীতবাস- 
পরিধায়ী, প্রহ্ই, ভক্তানুগ্রহকারক, কৃষ্ণরূপ দর্শন 
'করিলেন। বালক, পিত৷ স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখিয় 
অত্যন্ত হান্ত করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর গ্রীক 
সন্ত হইয়। তাহাকে সময়োচিত এই বর প্রদান 
করিলেন, “বৎস! তুমি আমার সমান জ্ঞানসম্পন্ 
ও ক্ষুধা-পিপামা-শুন্য হও এবং লয় অবধি অসংখ্য 
ব্ৰক্মাণ্ডের আধারম্বরূপ হইয়া নিষ্কাম ও নির্ভীবরূপে 
সকলের বরদাতা হও। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক 
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ও গীড়াদি কিছুতেই তোম!কে অভিভূত করিতে 
পারিবে না।৮” এই কথ! বলিয়া কৃষ্ণ নেই হ্রিটরূপী 
বালকের দক্ষিণকর্ণে প্রথমতঃ বেদ ও আগমশ্রেষ্ঠ 
বড়ক্ষর মহামন্ত্র তিনবার জপ করিলেন, এবং তাহার 
পর আদিতে প্রণব ও অন্তভাগে চতুর্থী যোগ করত 
‘কৃষ্ণ এই অন্গরদ্ধয়, তৎপরে স্বাহা এই ইষ্ট এবং 
সর্বববিদ্রবিনাশক মন্ত্র প্রদান করিলেন। প্রভু 
তৎ্পরে তাহার আহারীয় যে বস্তু নিরূপণ করিলেন 
এবং যাহা বলিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র! তোমাকে 
সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২০-_২৮। 
প্রত্যেক বিশ্বে লোকসমুহ নিবেদনের উপযুক্ত যে 
কোন বন্ত বিষ্ণুকে প্রদান করে, তাহার যোড়শাংশ 
পঞ্চদশাংশ এই উভয় প্রকার ভাগ ভোগাসক্ত 
বিষ্ণু গ্রহণ করেন, কিন্তু দির্ভণ পরিপুর্ণতিষ পরমাত্ম। 
কৃষ্ণের কোন বন্ততেই প্রয়োজন নাই। ২৯। ৩০। 
কোন বাক্তি যে নিবেদ্য বস্তু যে কোন দেবতাকে 
প্রদান করে, সেই দেবতা সে সমস্ত বস্তই ভক্ষণ 
করিয়া থাকেন, কিন্তু লক্মাদেবীর দৃষ্টিবশতঃ পুনর্ব্বার 
সেই সব বস্তু পুর্ব হয়। - বিভু কৃষ্ণ সেই বিরাট 
পুরুষকে মন্ত্র এবং বর প্রদান করির। পুনব্বার তাহাকে 
বলিলেন, আর কোন্‌ বর তোমার অভিলষিত? তাহা 
বল,_আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। সেই 
অজাতাস্ত বালক মহাবিরাট্‌, কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ 
করত তাঁহাকে সময়োচিত ব্যাক্য ঝলিলেন,__ভগবন্‌! 
‘ক্ষণকাল হউক, অথব| বহুকাল হউক, যত দিন 
আমার পরমায়ু আছে, তত দিন আপনার পাদপদ্দে 
নিরস্তর নিশ্চলা ভক্তি থাক্‌" এই বর আমার প্রার্থনীয় । 
এই জগতে যে আপনার ভক্ত, সেই ব্যক্তি সবদা 
জীবন্মুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আপনার ভক্তিরসে বঞ্চিত, 
সেই নরাধম মুর্থ এবং জীবন্মৃতবৎ। তাহার জপ, 
তপস্তা, যজ্ঞ, পুজা, ব্রত, উপবাষ, পুণ্য এবং তীর্থ- 
পর্যটন এই সমস্তই নিস্কল। কৃষ্ণ-ভক্তি-বিহীন 
মূর্থের জীবনও বৃথা; যেহেতু সেই মুঢ় যে আত্মার 
বলে জীবন ধারণ করে, সেই পরমাত্মাকেই 
অবমাননা! করে, আত্মা যে অবধি শরীরে অবস্থান 
করেন তত কাল পর্যন্তই সে ব্যক্তি শক্তি-সম্পন 
থাকে, কিন্তু আত্মা অস্তহিত হইলে শক্তি সকলও 
তাহার পশ্চাদগামী হয়, সুতরাং শক্তি আত্মা হইতে 
স্বতন্ত্রা নহে। অতএব হে মহাভাগ! আপনিই 
সেই সকলের আত্মাম্বরূপ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে 
পৃথক্‌ ; আপনি স্বেচ্ছাময়, সকলের আদিভূত ব্রহ্ম - 
জ্যেতিম্বরূপ এবং সনাতন। হে নারদ! এই কথা৷ 
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বলিয়া বালক বিরত হইলে, কৃষ্ণ, ক্রুতি-মুখবর মধুর 
প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন | ৩১-৪০ | 
ত্রীকৃষ্ণ'বলিলেন, তুমি আমার স্তায় চিরকাল সুস্থির 
ভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হইলেও 
তোমার বিনাশ হইবে না। পুত্র তুমি অংশরূপে 
বিরাট্রূপ ধারণ করত প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ডে বিরাজ কর, 
তোমার নাভিপদ্ধ হইতে বিশখ্ব-স্থজন-কর্তী ব্রহ্মা 
উৎপন্ন হইবেন, সেই ব্রহ্মার ললাট্দেশ হইতে সৃষ্টির 
সঞ্চারের নিমিত্ত শিবাংশ-সভূত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন 
হইবেন। সেই রুদ্রগণের মধ্যে একজন কালাগ্নি- 
রুদ্রনামক বিশ্বের সংহারকারী হইবেন এবং ভোগাসক্ত 
বিষ্ণু স্নুদ্রাংশরূপে বিশ্বে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষাকর্তী 
হইবেন। তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি 
আমার বরে আমার প্রতি নিরস্ভর ভক্তিসম্পন্ন হইয়া 
ধ্যানযোগে আমাকে নিত্য কমনীয়-রূপ-সম্পন্ন নিশ্চয় 
দেখিতে পাইবে এবং আমার বক্ষঃ-স্থলহ্থিত তোমার 
জননীকেও কমনীয়া দেখিতে পাইবে। তবে বৎস! 
আমি স্বস্থানে গমন করি, তুমি সুখে অবস্থান কর। 
এইকথা বলিয় কৃষ্ণ অন্তৰ্হিত হইলেন এবং স্বর্গধামে 
গমন করিয়া হ্জনকর্তা ব্রহ্মাকে ও .সংহারকর্তী 
শঙ্করকে বলিলেন। ৪১--৪৭। বম! ব্রহ্মন্‌ ! তুমি 
মহাব্রাটের লোমনুপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্ব স্ুষ্টি করিবার 
নিমিত্ত গমন করিয়া তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন 
হও। বত্স! মহাদেব! তুমি অংশরূপে ব্রহ্মার 
ললাটদেশ হইতে সংহারের জন্য উদ্ধৃত হও এবং স্বয়ং 
চিরকাল তপম্য। কর। হে বিধিপুত্র! জগন্নাথ এই 
কথা বলিয়া বিরত হইলে, মন গলদায়ক শিব ও ব্রহ্মা 
তাহাকে প্রণাম করত গমন করিয়া ব্রক্মাণ্ডের স্তায় 
গোলাকার জলরাশিতে সেই মহাবিরাটের লোমকুপে 
প্রবেশ করিলেন। এবং মহাবিরাট ও তাঁহার অংশ 
ক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যামবৰ্ণ, যুবা, পীতবন্তু- 
পরিধান, সম্মিত-প্রসন্নব্দন, বিশ্বরূগী, জনার্দন, জল- 
শয্যায় সুপ্ত রহিলেন। তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মা 
স্বয়ং উদ্ভুত হইলেন। স্বয়ংসভূত কমলজ ব্ৰহ্মা সেই 
পদ্মের যৃণালে লক্ষ যুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভি- 
পদ্ধের মৃপালদণ্ডের শেষপর্ধ্যস্ত যাইতে পারিলেন না; 
পিতামহ তখন নাভিজ পদ্বসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত 
হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন করত 
__ কৃষ্-পাদপদ্ন চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল- 

মধ্যে ধ্যানপ্রযুক্ত দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র 
দেখিতে গাইলেন। যিনি ব্ৰহ্মাণ্ড ও গোলোকব্যাপী 
জলশধ্যায় সপ্ত, ধাহার প্রতিলোমকুপে এক এক 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 
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ব্ৰহ্মাণ্ড, সেই মহাত্মা গোপগোপী-যুক্ত ঈশ্বর গোলোক- 
পতি শ্রীকৃষণকে স্তব করত বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম| হি. 
কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮-_৫৭। তৎপরে সনক 
প্রভৃতি ব্রঙ্গার মানসপুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিল; 
তাহার পরে শিবাংশসভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার 
ললাট হইতে উদ্ভুত হুইলেন। সেই ক্ষুদ্রাকার 
বিরাটের বামপার্শখ হইতে শ্বেতদ্বীপ-নিবামী 
চতুর্ডুজ্জ ভগবান্‌ বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়া পালনকার্ডে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই কুদ্ররূসী বিরাটের 
নাভি-পদ্ব-স্থিত বিশ্বে স্বৰ্গ, মৰ্ত্য ও পাতাল,__চরাচর 
ত্ৰিলোক, সমস্তই স্বজন করিলেন। এইরূপ প্রতি 
লোমকুপে প্রত্যেক বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই 
প্রত্যেক বিশ্বে এইরূপ স্থুদ্র বিরাট ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব 
প্রভৃতি বিরাগ্ করিতেছেন। বস! নারদ! সুখ 
ও মোক্ষপ্রদ সারভূত এইরূপ কৃষ্ণগুণানুঝাদ কীর্তন 
করিলাম, আর কোন্বিষয় শ্রব্ণ করিতে ইচ্ছা 
কর ? ৫৮--৬২। 
প্রকৃতিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্থ অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, আপনার প্রদাদে অপূর্ব সুধাতুল্য 
সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণ প্রকৃতিগণ্রে 
পুজাপদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণন করুন! গ্রভো নারায়ণ! 
কে কাহার পুজা করিয়াছিলেন? কে কাহাকে স্তব 
করিয়াছেন? সেই সমস্ত এবং কবচ, স্তব মন্ত্র, প্রভাব 
ও শুচি চরিত্র বিশেষরূপে বলুন। কে কাহাকে বর 
দান করিয়াছেন; সেই নকল বিষয়ই বিশেষ বিশেষ 
রূপে বর্ণন করুন। ১--৩। নারায়ণ বলিলেন, গণেশ- 
জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, স্থপরি- 
কার্যে এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি। ইহাদের পুজ! 
প্রসিদ্ধই আছে। ইহাদের প্রভাব অত্যন্ত অদ্ভুত, 
সর্বপ্রকার মঙ্গলের কারণভূত-_ইহীাদের চরিত্র সুধা. 
সদৃশ) যাহার! প্রকৃতির কলামভুত, তাহাদের চরিত্রও 
শুভপ্রদ। হে ব্ৰহ্মন্‌! সে সমস্তই তোমাকে বলি- 
তেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কালী, বনুন্ধরা, 
গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বাহা, 
স্বধ৷ এবং দক্ষিণা_ইহাদের শ্রুতিমধুর পুণ্যপ্রদ চরিত্র 
এবং জীবের কর্ম্মবিপাক সমস্ত সংক্ষেপরূপে বলি- 
তেছি; দুর্গা এবং রাধার চরিত্র বিস্তীর্ণ এবং অত্যন্ত 
মহৎ, তাহা পরে বলিতেছি। সংক্ষেপ‘চরিত্র প্রথমে 
শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সরস্বতীর পুজা শ্রীকৃষ সংস্থাপন| 
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করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ 1 এই সরস্বতীর প্রসাদে মূর্খ | তোমার স্তব পাঠ করিবেন। এই কথ! বলিয়া 


ব্যক্তি পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হয়। দেবী সরস্বতী কৃষ্ণের মুখ 
হইতে আবিভর্ভূ! হইয়া স্বয়ং কামরলপিনী দেবী কাম. 
বশে কামুকী হইয়া কুষ্ণসমীপে গমন করিলেন; সর্বজ্ঞ 
কৃষ্ণ সেই ভাব অবগত হইয়া! জগন্মাতা সেই দেবীকে 
পরিণামস্থখকর হিতজনক সত্য বাক্য বলিলেন। 
৪--১২। শরীক বলিলেন, সাধ্বি! তুমি আমার 
অংশহ্বরূপ চতুৰ্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ ধর, 
তিনি যুবা, অতি সুন্দর এবং সর্ব্বপ্তণযুক্ত ও আমার 
সদৃশ। তিনি কামিনীদিগের কামপ্রদ ও তাহাদের 
কাম পূর্ণ করেন ) তিনি কোটী কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য- 
সম্পন্ন; তিনি লীলাচাতুর্ধ্ে ঈর্বরকেও বিকার দিয়া- 
ছেন। কান্তে! আমাকে কান্ত করিয়া এই স্থানে 
অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছ বটে, কিন্ত তোমা 
হইতে রাধা আমার সমীপে বলবতী, সুতরাং 
তাহাতে তোমার কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। 
যে যাহা হইতে ব্লবান্‌, সে তাহা হইতে হীনবল 
ব্যক্তকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়; কিন্ত যদি 
স্বয়ং প্রতুতাশৃহ্য হয়, তাহা হইলে, কিরূপে পরকে 
শাসন করিবে? আমি সকলের ঈশ্বর সকলকেই 
শাসন করিতে পারি, কিন্তু রাধাকে কিছুতেই শাসন 
করিতে সক্ষম নহি ; যেহেতু রাধা তেজে রূপে ও গুণে 
সর্বববিষয়েই অমার সমান। রাধা আমার প্রাণের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কোন্‌ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে 
সমর্থ হয়? প্রাণ হইতেই বা কে কোথায় কাহার 
প্রিয় হইয়া থাকে? হে ভদ্রে ! তুমি বৈকুণ্ঠে গমন 
কর, তোমার শুভ হইবে; সেই ঈশ্বরকে পতিত্বে 
বরণ করত সুখ-সস্তোগে চিরকাল যাপন কর। লোভ- 
মোহ-কাম-ক্রোধ-ম|ন-হিৎসাদি বর্জিত লক্ষ্মী রূপে ও 
গুণে তোমার সৃশী ; তাঁহার সহিত প্রীতি করত 
নিরভ্তর কাল যাপন করিও। পতি বিষ্ণু তোমাদের 
উভয়কেই তুল্য গৌরব করিবেন। দয়িতে! প্রতি 
বিশ্বেই মাঘ মাসের শুরু! পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারভ্তে 
মানবগণ, মন্গণ, দেব, মুনীন্) মমুক্ষু, যোগী, সিদ্ধ, 
নাগ, গন্ধবর্ব এবং কিন্নরগণ আমার বরে প্রলয়কাল 
পর্যন্ত কল্পে কল্পে ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমাকে যোড়শো- 
পচারে পুজা করিবে ৷ ১৩-_-২৪। জিতেন্্রিয় 
সংযমিগণ, ঘটে ও পুস্তকে কাহ্শাখোক্ত বিধিমতে 
ধ্যান ও স্তবের দ্বারা তোমার পুজা করিবেন এবং 
সুবরণময় গুটিকা করত তাহাকে গন্ধ ও চন্দনঘারা 
অর্চনা করিয়া, দক্ষিণ হস্তে তোমার কবচ ধারণ 
করিবেন। হে পুজনীয়ে! পণ্ডিতগণ পুজাকালে 


সর্ববপুজিত কৃষ্ণ দ্বেবীকে পুজা করিলেন।. তাহার 
পর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তাঁহার পুজা করিলেন। 
তথ্পরে অনস্ত, ধর্ম, মুনীন্্রগণ, সনকাদি ব্রহ্মার মানস 
পুত্ৰগণ, দেবগণ, মনুগণ, নৃপসমূহ এবং মানবগণ 
সকলেই দেবীকে পৃজ| করিলেন। এইরূপে নিত্য- 
রূপিণী সরস্বতী সর্ববলোকের পুজা! প্রাপ্ত হইলেন। 
নারদ বলিলেন, হে বেদজ্শ্রেষ্ঠ! তাঁহার পুজাবিধান, 
স্তব, ধ্যান, কবচ, ঈপ্দিত বস্তু, পুজার উপযুক্ত নিবে- 
দনীয় দ্রব্য, পুগ্প ও চন্দনাদি কিরূপ এই সমস্ত 
শ্রুতিম্ুখকর বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার 
অত্যন্ত কুতুহল জন্মিয়াছে, আপনি বিশেষরূপে বর্ণন 
করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! জগন্মাতা 
সরস্বতীর কাথ্শাখোক্ত পদ্ধতিমত পুজাবিধি তোমাকে 
বলিতেছি শ্রবণ কর। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে 
এবং বিদ্যারস্তদিবসে পুরব্বদিনে সংযম করিয়া সেই 
দিনে সংযত ভাবে শুদ্ধান্তকরণ হইতে হইবে এবং 
স্নান করত নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভক্তিপুর্র্বক ঘট 
সংস্থাপন করিবে ; তাহাতে প্রথমতঃ মিবেদনোপযুক্ত 
বন্তদ্বার৷ গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু শিব, শিবা, এই 
ছয় দেবতাকে পূজ! করিবে, ততপরে অভীষ্ট দেবতার 
পুজা করিবে। ২৫-_-৩৫। যে ধ্যান বলিতেছি, সেই 
ধ্যানছ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি দেবীকে ধ্যান করত ঘটে 
আবাহন করিবে।. তাহার পর উক্তব্রতচারী পুনর্ব্বার 
ধ্যান করিয়া দেবীকে ষোড়শোপচারে পুজা করিবে। 
পুজার উপযুক্ত নৈবেদ্য যাহ! যাহা বেদে নিরূপিত 
হইয়াছে এবং বেদে যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, 
তাহাই সম্প্রতি বলিতেছি। নবনীত, দধি, ক্ষীর, 
লাজ, তিনলডঢুক, ইন্কৃ, ইক্ষুরস-সভূত শুরুব্ণ 
পরিপক্ক গুড়, মধু, স্বস্তিক, শর্করা, আতপ তণুল ও 
শুরুবর্ণ ধান্যের আতপ তঙুল, আশ্বিন মাসের শুরু- 
বর্ণ ধান্তের চিপীটক, শুরু মোদক, স্থত ও সৈন্ধব- 
দ্বারা সংস্কৃত ব্যগতনযুক্ত হবিষ্যান, যব ও গোধুমচুর্ণের 
সতসংস্কৃত পিষ্টক, স্বপ্তিকের পিষ্টক, পক রত্তা- 
ফলের পিষ্টক, সঘ্বত প্রমান, সুধাসদবশ মিষ্টান্ন, 
নারিকেল, নারিকেলোদক, বকুলফল, মুলক, আর্ক, 
পক বস্তাফল, মনোহর শ্রীফল, 'বদরীফল, কালো. 
ভব সুস্বাহু শুর্লবর্ণ পন্ধ ফল, সুগন্ধি শুরু পুষ্প, 
সুগন্ধি শুরু চন্দন, নূতন শুরুবন্ত্র মনোহর শঙ্খ, শুরুবণ 
পুপ্পের মাল্য, শুরু হার এবং শুরু ভূষণ এই সমস্ত 
বস্তু বেদনিরূপিত নিবেদ্য। ৩৬--৪৩। হে-ম্হা- 
ভাগ নারদ ! বেদে প্রশংসনীয় শ্রুতি-সুখাবহ ভম- 
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ভঞ্জনের হেতুভূত সরধতী দেবীর যে ধ্যান দর্শন 
করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সরস্বতী 
শুরুবর্ণা হান্তযুক্তা এবং মনোহারিশী। তিনি কোটি 
চন্দ্রের প্রভার 'গ্ঠায় প্রভাসম্পন্না। তিনি বহিতসদৃশ- 
শুদ্ধবন্্রপরিধানা হাম্তশোভায় অত্যন্ত মনোহ!রিণী 
এবং জারভূত রত্বনির্মিত শ্রেষ্ঠভূষণে বিভূষিতা। 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেব্গণ তাহাকে নিরন্তর পুজ! 
করিতেছেন। মুনীন্দ্রগণ মনুগণ ও মানবগণ তাঁহাকে 
নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমি ভক্তি- 
পুর্বাক বন্দনা করি ;_পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান 
করত মূলমন্তরে সকল দ্রব্য প্রদান করিবে এবং 
স্তব পাঠ করিয়া কবচ ধারণ করত ভূমিতে দণ্ডবৎ 
প্রণাম ,করিবে। মুনে! সরস্বতী যাহার ইষ্টদেবী, 
এইরূপ পূজা তাহার নিত্যক্রিয়া। অন্তান্ত সকলেরও 
বিদ্যারস্তদিনে এবং ব্ত্সরান্তে মাঘ মাসের শুরা 
পঞ্চমীতে তাঁহাকে পুজা করা কর্তব্য। সকলের 
ব্যবহারোপযুক্ত বৈদিক ষড়ক্ষর মূলমন্ত্র কীর্ত্তিত হই- 
তেছে ; গুরু যাহাকে যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সেই 
তাহার মূলমন্ত্র; সরপ্ধতী এই শব্দকে চতুরথস্থ করিয়া 
তাহার পরে বহিজায়! স্বাহা’ এই শব্দ যোগ করিলে 
“সর্বত্যে স্বাহা’ এই মন্ত্র হয়। লক্ষ্মী ও মায়াদি 
শব্দকে এইরূপ চতুর্থাস্ত করিয়া, স্বাহা যোগ করিলে 
কো শ্বাহ!’ ‘মায়ায়ৈ স্বাহা' এই সকল মন্ত কল্পবৃক্ষ- 
তুল্য হয়। ৪৫৫১ পূৰ্বে কৃপানিধি নারায়ণ এই 
পুণ্ক্ষেত্র ভারতভূমে জাহুবীতীরে বালীকিকে এই মন্ত্র 
প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগু, পুক্ধরতীর্থে অমাবন্তা 
তিথিতে শুক্রকে এই মন্ত প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
মারীচ পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিকে এইমন্ত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বদ্দরিকাশ্রমে ভৃগুকে 
এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভরৎকারু মুনি 
ক্ষীরোদসাগরের সমীপে আস্তিক মুনিকে এই মন্ত 
প্রদান করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডক মুনি খধ্যশৃঙ্গকে 
পর্ব্বতশৃঙ্গে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। : হে মুনে! 
শিব,_-কণাদ ও গৌতমকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। 
হুর্ধয, যাজ্ঞ-বন্ধ ও কাত্যায়নকে এই মন্ত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন। অনস্তদদেব পাণিনিকে, ভরদাজকে 
এবং পাতালে বলির মভ.য় শাকটায়নকে এই মন্ত্র 
প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যদিগের চতুররক্ষ জপে 


এই মন্ত্র মিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তির মন্তরমিদ্ধি হয়, মে ব্রা 


সর্ববিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য হয়। ৫২__-৫৭। এই বিশ্বে 
‘যে কবচ গন্ধমাদন 
পর্বতে বর্ষা তৃগ্তকে প্রদান করিয়াছেন, বিপেন্তর 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


সেই কবচের বিষয় শ্রবণ কর। ভৃগু বলিলেন, হে 
্ঙ্গন! আপনি বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন : 
আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, অরর্জনক এবং সর্ব'পুজিত ;.অতএব 
প্রভো! আমার সমীপে বিশ্ববিজয়ী মন্ত্রসমূহ-সংযুক্ত 
সরস্বতীর কবচ বিশ্যের্ূপে বর্ণন করুন। ৫৮-৬০ 
ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ভূগো! সর্ব্বকামপ্রদ শ্রবণ- 
সারহৃত শ্রুতিমুখকর বেদোক্ত এবং শ্রুতিপুজিত 
সরম্বতী-কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। গোলোকধামে 
বৃন্দাবন-বনমধ্যে রালমণ্ডলে, রাষেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ_ 
এই কবচ বলেন। এই কবচ অতিগোপনীয়, কল্পবৃক্ষ- 
সদৃশ এবং অশ্ৰুত ও অদ্তভুতমন্তরপমূহযুক্ত। হে ব্রহ্মন্‌ ! 
যে কবচ ধারণ ও পাঠ করত বৃহস্পতি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছেন, এবং যাহাকে ধারণ করত শুক্র - 
দৈত্যমধ্যে পূজিত হইয়াছেন। বান্মীকি মুনি এই কবচ, 
পাঠ এবং ধারণ করত বাগ্ী ও ববীন্্র হইয়াছেন; 
্বায়স্ুব মনু ও যে কবচ ধারণ করিয়া পুঞ্জিত হইয়া. 
ছেন; কণাদ, গৌতম, কথ, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ 
ও কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ; যে কবচ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ ও অখিল পুরাণাদি অবলীলা. 
ক্ৰমে প্রণয়ন করিয়াছেন; শাতাতপ, সম্বর্ত, বশিষ্ঠ, 
পরাশর, যাজ্ঞবন্ধ্য, প্রভৃতি খধিগণ যে কবচ ধারণ 
করিয়! পাঠাদি করত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; খধ্য- 
শৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও জাবালি 
প্রভৃতি থষিশ্রেষ্ঠগণ যাহাকে ধারণ করিয়া সকল স্থানে 
পূজা! প্রাপ্ত হইতেছেন ;-_হে বিপ্রেন্দ্র ! সেই কবচের 
ধাষি স্বয়ং প্রজাপতি, রাসেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং তাহার 
দেবতা, বৃহতী ছন্দ, সমস্ত তত্বের পরিজ্ঞান বিষয়ে 
সমস্ত অভিলধিত বিষয়ের সাধনে ও সমস্ত কবিতাতে 
ইহার বিনিয়োগ । ৬১--৭১। ও হীং স্রস্বত্ৈ স্বাহা 
এইমন্ত্র আমার শিরোদেশ সর্বদা রক্ষা করুন; শ্রী 
বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমার ললাট দেশ রক্ষা 
করুন) ও সরম্বত্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র নিরন্তর মামার 


| শ্রবণেন্তিয় রক্ষা করুন, ও শরীং ভ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা এই 


মন্ত্র আমার নেত্র সর্বদা রক্ষা করুন। অং হং 
বাদিস্তৈস্বাহা, এই মন্ত্ৰ আমার নাপিকাযুখবল সকল: 
সময়ে রক্ষা করুন; হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ে স্বাহ! 
এই মন্ত্র নিয়ত আমার ওঠ রক্ষা করুন। ও শ্রীং ভ্রীং : 
স্বাহা, এই মন্ত্র আমার দত্তশ্রেণী সর্বদা রক্ষা ' 
করুন ও এই একাক্ষর মনত, আমার কণ্ঠদেশ সর্কদা 
রক্ষা করুন) ওঁ হ্ীং হ্বীং এই মন্ত্রক দেবতা আমার 
দেশ সর্বদা রক্ষা করুন, ভ্ীং এই মন্ত্বরগ 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


দেবতা স্বদেশে রক্ষা করুন ; শ্রীং বিদ্যাধিষঠাতৃদেব্যৈ 
স্বাহা এই মন্ত্র সর্বদা আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। 
ও হরীৎ বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাভি. 
দেশ রক্ষা করুন; ও হ্রীং ভ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা এইমন্্ 
সকল সময়ে আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ও মর্ব্ববর্ণা- 
স্িকাযেস্বাহা এই মন্ত সর্বদা আমার পাদযুগল রক্ষা 
করুন; ও বাগাধিষ্ঠাতদেব্যৈ স্বাহ! এই মন্ত্র সর্বদা 
আমার মমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন। ও সর্ধক- 
বাসিস্তৈ শ্বাহ] এই মন্ত্র সর্বদা আমার পূর্ধবদেশ রক্ষা 
করুন ; ও ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্তৈ স্বাহা এইমন্ত্র অগ্নি- 
কোণে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ও প্রং হ্রীং 
শ্রীং সরম্বত্যৈ বুধনন্তৈ স্বাহা এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের 
রাজাশ্বরূপ, এই মন্ত্র আমাকে দক্ষিণ দিকে সর্বদা 
রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং শ্রীং এই তিন অক্ষর মন্ত 
আমাকে নৈরতকোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন; 
কবিজিহ্বাগ্রবাপিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে পণ্চিম 
দিকে সর্ব! রক্ষা করুন। ও সদাম্থিকা়ৈ স্বাহা 
এই মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সর্বদা রক্ষ। করুন; ওঁ 
গদ্যপদ্যবাসিস্তৈ স্বাহ! এইমন্ত্র আমাকে উত্তর দিকে 
সর্বদা পালন করুন। ওঁ সর্ববশান্্রবাসিন্ৈ স্বাহা 
এইমন্ত আমাকে ঈশান কোণে সকল সময়ে রক্ষা 
করুন ; ও হ্রীং সর্বপুজিতায়ে স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে 
উর্দাদেশে মন্দ! রক্ষা করুন। ও ভ্রীৎ পুস্তকবানিন্যৈ 
স্বাহা এইমন্ত্র আমার অধোদেশে সর্বদা রক্ষা 
করুন। ও গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা গ্রন্থের বীজ- 
স্বরূপা দেবা আমাকে সর্বদা দয়া করুন। ৭২__ 
৮৪। হে বিপ্ৰ! এই বিশ্বজয় নামে লিখিল- 
মন্ত্রক কবচ তোমাকে বলিলাম। এই ব্রহ্গম্বরূপ 
ন্বচ পুর্ণ গন্ধমাদন পর্বতে, ধর্ম-মুখে শ্রুত হুই- 
রাছি। স্েহবশতঃ তোমাকে বলিলাম; কিন্তু এই 
কবচ অন্তের নিকট বলা উচিত নহে। ধীমান ব্যক্তি 
প্রবম্তঃ গুরুকে নিয়মান্সারে চন্দন ও বন্ত্রালদ্কারদি 
দ্বার! পূজা করিবে। তৎপরে ভূমিতে দণ্ডবং প্রণাম 
করিষ! এই কন্চ ধারণ করিবে। পঞ্চ লক্ষ জপে 
এই কব মিন্ধ হইবে; কোন ব্যক্তির কবচ দিদ্ধ 
হইলে, সে বৃহস্পতি তুল্য হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। সেই দিদ্ধকবচ মহাপুরুষ, মহাবাগ্মী 
কবীন্্র ও ত্ৰৈলোক্যধিজয়ী হইয়া কবচের প্রগাদে 
সমস্ত ভয় করিতে সক্ষম হইবে। মুনে! এই 
তোমাকে কাগরশাখোক্ত কবচ, স্তোত্র, পুজাবিধান, 
ধ্যান এবং বন্দন| মৃম্স্তই বলিলাম । ৮৫--৯০। 


প্রক্ৃতিথণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চম অধ্যায় | 

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! যে স্তবদ্বার! পুর্বে 
মহামুনি যাল্জবন্ক্য দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই 
সর্বাভীষ্প্রদ বাগ্দেবীর স্তব ঝলিতেছি, শ্রবণ কর । 
যাঙ্ছবস্থ্য গুরুখাপবশতঃ বিদ্যাশুপ্ত হইয়াছিলেন, নেই 
সময়ে তিন ছুঃখার্ত হইয়া পুণ্যধাম হু্যসমীপে গমন 
করিলেন এবং বিশেষরূপে তপস্তা করত সুর্য্যের দর্শন 
লাভ করিলেন, তাহার দর্শন পাইবামাত্র স্তব করিতে 
লাগিলেন এবং শেকাভিভূত হইয়! পুনঃপুনং রোদন 
করিতে লাগিলেন। ভগঝান্‌ সুর্ধ্যদেব মুনির প্রতি 
দয়া করিয়! মুনিকে বেদ ও ব্দো্থাদি উপদেশ প্রদান 
পূর্বক বলিলেন, মুনে! তুমি স্মৃতিলাভের নিমিত্ত 
ভক্তিপুন্বক বাগ্দেবীক্ে স্তব কর,__দিননাথ মুনিকে 
এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন, মুনি স্নান করত 
ভক্তিপুর্র্বক নতমস্তকে সরহ্বতীর স্তব করিতে লাগি- 
লেন। ১--৫। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, জগন্মাতঃ! 
আমি গরুশাপবশতঃ তেজোহীন, স্মরণশক্তিশূচ্য এবং 
বিদ্যাহীন, হইয়! নিতান্ত ছুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি, 
এব্াসের প্রতি কুপাকটাক্ষপাত করুন। হে বিদ্যাধিষ্ঠাতু- 
দেবতে! আপনি আমাকে জ্ঞান প্রদ্ধান করুন, স্মৃতি- 
শক্তি প্রদান করুন, বিদ্যা দান করুন এবং আমাকে 
প্রতি কবিত্বশক্তি ও শিষ্যপ্রবোধিনী শক্তি প্রদান 
করুন। গ্রন্থক্ৃত্শক্তি-সখশিবালাভ, সংস্ভাতে 
প্রতিভা এবং উত্তম বিচার-ক্ষম্ত। আমাকে এই 
সমস্তই কুগাবলে।কনে_ প্রদান ক্ষন, সমত্তই দৈব- 
ছুবিপাকে লুপ্ত হইয়াছে। অতএব" মাতঃ! কৃপা 
করিয়া সকল শক্তি পুনর্বার নুতনরূপে আমাতে 
সংক্রান্ত করুন। দেবতাগণ যেরূপ দ্রব্য ভগ্ন হইলে 
তাহা হইতে পুনর্ববার স্থজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ 


| আপনিই আমার লুপ্ত! শক্তি পুনর্বার আমাতে হরি 


করুন। যিনি পরমব্রঙ্গদ্বরূগা জ্যোতিশ্ী সনাতনী 
এবং সর্বববিদ্য।র অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই ঝাণীকে আমি 
নমস্কার করি। যাহার অনুগ্রহব্যতীত এই জগৎ 
নিরন্তর জীবন্মৃতনৎ প্রতীত হয়, যিনি জ্ঞানের অধিং 
াত্রী দেবী, সেই সরস্বতী দেবীকে আমি প্রণাম করি। 
যাহার অনুগ্রহ ভিন্ন সমস্ত জগৎ ঝাকৃশক্তিবহিত ও 
উনের স্তাঞ্ হইয়া উঠে; দেই বাক্যের অধিঠাত্রী 


দেব্তাবাণীকে আমি নমস্কার করি? যিনি শীতল 


চন্দন, কুন্দপুপ্প, চন্দ, কুমুদ ও খেতপন্মমদৃশ অঙ্গ- 
প্রভ|-শালিনী, বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই অক্ষর- 
স্বরূপিণী দেবীকে আমি প্রণাম করি। ৬__১৩। 
বিসর্ন বিল্প মীত্রা ইত্যাদিতে যাহার অবস্থান, মেই 
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অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী ঘারতীকে আমি প্রণাম করি। যাহার 
ব্যবহারব্যতিরেকে সংখ্যাকর্তা বস্তুর সংখ্যা করিতে 
সক্ষম হন না, সেই কাল ও সংধ্যাম্বরূপা দেবীকে 
আমি করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। যিনি গ্রন্থের 
ব্যাখ্যান্বরূপ| ও বাধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যিনি 
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপিণী তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। 
যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী, 
যিনি কল্পনাশক্তি ও প্রতিভাশক্তিত্বরূপিণী, তাহাকে 
আমি প্রণাম করিতেছি । সনৎকুমার একসময়ে 
প্রহ্ধাকে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা 
সে বিষয়ে কোন সিন্ধান্ত না করিতে পারিয়া জড়সদৃশ 
হইলেন? কিন্তু ভগবান জীকৃষ্ণ সে সময়ে তথায় গমন 
করত প্রজাপতিকে বলিলেন, "তুমি নিরস্তর বাণীকে 
স্তব কর" ব্রহ্মা পৰমাত্মা আীকৃঞ্চের সেই বাক্যানুসারে 
বাণীকে স্তব করত তাহার প্রসাদে সেই প্রশ্নের 
উত্তমরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৪-_২০। এক 
সময়ে বহুন্ধর! অনস্তদেবকে জ্ঞানবিষয়ে কিছু 
“জজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অনন্ত বারুশক্তি-বিহীনের 
স্তা়সে বিষয়ের কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম 
হইলেন না, তৎপরে অনন্ত ব্যাকুল হইয়| কণ্ঠপের 
আজ্ঞানুসারে সেই সময়ে বাগ্দেবীকে স্তব করিয়া 
তাঁহার অনুগ্রহে সেই বনুন্ধরার ভ্রমনিরাসক নির্মল, 
সিদ্ধান্ত করিলেন ।ব্যাদ যখন মহর্ষি বাস্বীকিকে পুরাণ- 
সুত্রের কথা সিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মুনীশ্বর বান্মীকি 
ক্ষণকাল মৌনাবলম্থন করত জগদন্বিকান্বরূপা) 
তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমার বরমহিমায় সে 
বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপরে 
£ কষ-কলা-সডভূত বাসদেব, পুরাণহৃত্রের সিদ্ধান্ত 
শ্রবণ করিয়া প্রমাদনাশক নির্মল জ্ঞানরাশি প্রাপ্ত 
হইলেন এবং তিনি শতবৎসর পধ্যস্ত পুষ্ষরতীর্থে 
তোমাকে সেবা করত নিরস্তর ধ্যান করিতে লাগিলেন; 
তাহার পর ব্যাস তোমা হইতে বরলাভ করত কবি- 
শ্রেষ্ঠ হইয়া বেদবিভাগ ও পুরণাদি প্রণয়ন করিতে 
লাগিলেন। কোন সময়ে শিবা শিবকে. তত্বজ্ঞীনব্ষয়ে 
জিজ্ঞাসা করেন, তখন মহাদেব ক্ষণকাল আপনাকেই 
চিন্তা করিয়া তাঁহাকে তত্বজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। মহেন্দ্র যখন বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্রের 
কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন; তখন বৃহস্পতি উত্তর করিতে 
অসমর্থ হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর আপনাকে পুষ্ষর- 
তীর্থ ধ্যান করত বরলাভ করিলেন। তৎপরে দিব্য- 
সহজ বখ্সরপত্যস্ত সুরেশ্বরকে শব্শাস্ত্র ও তাহার 
সুবিশদ অর্থ বিশেষরূপে বলিলেন। ২১--২৯। হে 


্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । ২ 


সুরেশ্বরি! যে মুনীন্বর্গ শিষ্যসমূহকে নিয়ত অধ্যয়ন 
করান এবং যাহার! অধ্যয়ন করেন, তাহার! সকলেই 
আপনাকে চিন্তা করত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্যে 
প্রবৃত্ত হইয়| থাকেন। দেবি! আপনাকে মুনিগণ, 
মানবগণ, মনুব্গ, দৈত্যেরকুল, সুরবর্গ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু 
শিব প্রভৃতি সকলেই পুজা ও স্তব করিয়া থাকেন; 
সহত্র মুখ, পঞ্চমুখ ও চতুৰ্ম্মুখ প্রভৃতি জড়ীভূত হইয়া 
সকলেই যাহাকে স্তব করিয়াছেন, আমি মানব হইয়। 
তাহাকে একমুখে কিরূপে স্তব করিব? এই বথা 
বলিয়া যাজ্ঞবন্ধ্য ভক্তিদবারা অবনত মস্তকে দেবীকে 
প্রণাম করত বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই” 
সময়ে জ্যোতিঃস্বরূপ! সরস্বতী, মুনির অলক্ষিতভাবে 
মুনিকে বলিলেন "তুমি কবি-হুল-শ্রেষ্ঠ হও” এই কথা 
বলিয়া বাণী বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি সংযত 
হুইয়া যাজ্ঞবন্ধকুত সরন্বতীস্তোত্র নিরন্তর পাঠ করে, 
সেই মহাত্মা বান্দী ও কবিকুলশ্রেষ্ঠ হইয়! বৃহস্পতি. 
সদৃশ সর্বজ্ঞানসম্পন হয়। মহামূর্খ ও মেধাশুন্ 


ব্যক্তি, যদি একবৎসর পর্যন্ত এই স্তব নিয়ত পাঠ 


করে, তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় পণ্ডিত, মেধাবী 
ও সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে অণুযাত্র 
সন্দেহ নাই। ৩০--৩৬ | 


প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! বৈকুণুধামে সরস্বতী 
গঙ্গামহ কলহ করাতে,-তৎপ্রদৃত্ত শাপে কলিতে 
নদীরপ ধারণ করত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
তিনি পুণ্যদাত্রী, পুণ্যোৎপাদনকারিণী এবং পবিত্র- 
তীর্থ-স্বরূপা, তাহাকে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিরাই নিরন্তর 
সেবা করিয়৷ থাকেন। তিনি পুণ্যাত্বাদিগের স্থিতি- 
রূপিণী, তিনি তপস্িগণের তপোরপা৷ এবং মূর্তিমতী 
তপস্তা, তিনি মনুষ্যাচরিত পাপরাশি দহন করিতে 
অদ্বিতীয় অনলরূপিনী। যে সকল মানব জ্ঞানব্শতঃ 
স্রস্বতীতোয়ে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের চিরকাল: 
বৈকুঠধামে হরির সভায় নিয়ত বাস হয়। এই 
ভারতে পাপাচারিগণ, সেই সর়ম্বতী-সলিলে স্নান 
করত সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, 
চিরকাল বিষ্ণুলোকে বাস করে। চতু্ধল। পূর্ণিমা 
অক্ষয়াতিথি দক্ষিণায়ন ব্যতীপাতযোগ গ্রহণ এবং 
অন্যান্য পুণ্যদিবসে যদি কোন ব্যক্তি অবহেলা 
তেই হউক, অথবা শরদ্ধাপূর্কাকই হউক, আনুষঙ্গিক 
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প্রকাতিথণ্ড। 


স্মানও করে, তাহা! হইলে, সেই ব্যক্তি বৈকুঠধামে 
নিশ্চয় হরির সাঁরূগ্য লাভ করিয়া থাকো যে ব্যক্তি 
সরত্বতী-মন্তর একমাস পর্যন্ত নিয়ত জপ করে, সে 
মহামূর্খ হইলেও কবিকুল-চুড়ামণি হইবে তাহাতে 
সংশয়মাত্র নাই। যে ব্যক্তি, সরত্বতী-তীরে মুণ্ডিত 
হুইয়া নিত্য স্বান করে, মে ব্যক্তির পুনর্যার গর্ভবাম- 
বনত্রণ| সহ করিতে হয় ন৷। এইরূপে সুখপ্রদ। এবং 
মারভুতা ভারতীর কিঞ্চিৎ গুণ কীর্তন করিলাম। 
পুনর্ব্বার কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? হে 

নক! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিসভ্তম 
নারদ সন্দেহ ভগ্রনের নিমিত্ত পুনর্ববার জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ১--১১। নারদ বলিলেন, দেবী সরম্বতা, 
কলহবশতঃ গল্গাশাপে নিন্দ যোড়শাংশে পবিত্রতাদায়িনী 
নদীরূপ ধারণ করিয়া, অব্তীর্ণা হইলেন কিরপে? 
শ্রবণের সারভুত এই বাক্য শ্রধণ করিতে আমার 
কুতুহল বৃদ্ধি হইতেছে; এই অমৃতময় কথ! নিরন্তর 
শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না), অথবা 
শ্রেয়োলাভে কে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়? শাস্ত- 
ভাবা সত্বত্বরপা পুণ্যপ্রদায়িনী সর্ববদাত্রী গঙ্গাঃ জগৎ- 
পুভিত৷ সরক্বতীকে শাপই ঝা প্রদান করিলেন কেন? 
এবং সেই তেজখিনীছষের শ্রুতিনুন্দর পুরাণ-হুর্ণভ 
কলহের কারণ কি এই জমস্তই আমাকে অনুগ্রহ- 
পুর্বক বলুন ।১২--১৫। নারায়ণ বলিলেন, 
হেনারদ। যাহার ম্মরণমাত্রে পাপরাশি দূরীভূত 
হয়, সেই প্রাচীন কথা তোমাকে বণিতেছি 
শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, হরির 
এই তিনটী ভাৰ্য্যা ; তীহার। প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া 
নিয়ত হরির নিকটে অবস্থান করেন। একসময়ে গঙ্গা 
অভিলাধিণী হইয়া হান্তবদনে পুনঃপুনঃ হরির মুখ 
গানে সকটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ও সময়ে 
হরিও গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ 
হান্ত করিলেন; সেই ভাব দর্শন করিয়া দেবী লক্ষ্মী 
ক্ষমা করিলেও, সরস্বতীর তাহ! অসহ্‌ হইয়! উঠিল। 
সত্তরূপিণী হান্তব্দনা লক্ষ্মী তাহাকে বিশেষরূপে প্রবোধ 
বাক্য বলিলেন বটে, কিন্তু ক্রোথপরবশা সরম্বতী 
তাহাতে শীন্তভাব অবলম্বন করিলেন না। ক্ষণকাল- 
মধ্যেই তাঁহার বদন ও নয়ন আরক্ত হইল এবং শরীর 
ও অধর কোপের আবেগে নিরন্তর কম্পিত হুইতে 
লাগিল; তিনি তুদ্ধা হইয়া গঙ্গা ও স্বামী হরিকে 
বলিলেন। ১৬-২১ । স্বামী সৎ ধার্মিক ও শ্রেষ্ঠ 
হইলে, তাহার সকল স্ত্রীর প্রতিই সমতা বুদ্ধি হয় কিন্ত 
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আপনার গঙ্গার প্রতিই অধিক প্রণয় আমি জানিতে 
গারিলাম ; লক্ষ্মীর প্রতিও তদ্রপ ; আমাতে"আপনার 
প্রণয়ের লেশমাত্রও নাই ; গঙ্গার ও লক্ষ্মীর সহিত 
অত্যন্ত প্রণয় আছে বলিয়া লক্ষ্মী এইরূপ ভাব দর্শন 
করিয়াও ক্ষমা] করিলেন। আমি নিতান্ত হুর্ভাগিনা 
আমার জীবনে প্রয়োজন কি? যে স্ত্রী পতির প্রেমে 
বঞ্চিতা, তাহার জীবন ধারণ নিস্কল। যে ম্নীধিগণ 
তোমাকে সর্ধেশ ও জত্বরূপ বলে; তাহার! 
নিতান্ত মূর্খ, বেদমন্ঘ্' ও তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুই 
তাহার! জানে না। নারায়ণ, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ 
করত তাহাকে কুপিতা বোধ করিলেন। তংপরে মনে 
মনে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া সভার বহির্ভাগে 
গমন করিলেন। নারায়ণ গমন করিলে গঙ্গাদেবীও 
ক্রোধান্ধ! হইয়া নির্ভয়চিত্তে সরস্বতী দেবীর স্যায় শ্রুতি- 
দুঃসহ বাক্যে ভ€সনা! করত বলিতে লাগিলেন, রে 
নির্লজ্জ! রে সকামে! তুই কি স্বামী ভাল বামেন 
বলিয়া গর্ব করিতেছিন্‌ ? কিন্বা তোর প্রতি স্বামীর 
অধিক প্রেম বলিয়া লোকদমাজে জানাইতেছিদ্‌? 
রে কান্তপ্রণয়িনি! হরির নিকটেই অদ্য তোর মান 
আমি নিণ্চয় চূর্ণ করিব! দেখি তোমার কান্ত আমার 
কি করিতে পারেন। ২২--৩০। গন্গা এই কথ! 
বলিলে সরস্বতী তাঁহার কেশ ধরিতে উদ্যত হইলে, 
সতী লক্ষ্মী মধ্যস্থিতা হইয়! তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। 
কিন্তু সরহ্বতী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া! পদ্মাকে শাপ- - 
প্রদান করিলেন, যেহেতু তুমি এইরূপ বিপরীত ভাব 
দর্শন করত কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভামধ্যে বৃক্ষ 
ও নদীর ন্যায় নির্ব্বাক্‌ হইয়! অবস্থান করিতেছ, অত এব 
তুমি নিশ্চয় বৃক্ষরূপা ও নদীরপা হইবে। পদ্মাদেবী 
শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও, প্রতিশাপ প্রদান এবং 
কোপও না করিয়া বানকে হারা বারন করত 
দেই সভামধ্যেই হুঃখিতা হইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। পদ্মলোচন! গঙ্গা, সরস্বতীর উগ্রভাব 
দর্শন করিয়া কোপক্ষুরিত-বদনে লক্ষ্মীকে বলিলেন, 
“কমলে! উগ্ৰস্বভাবা সরস্বতীর হস্ত পরিত্যাগ 
কর, কলহ-প্রিয়া হুষ্টভাষিণী এই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী আমার কিছুই করিতে পারিবে না; 
উীর যত শক্তি ও তকমা থাকে, আমা? 
সহিত বিবাদ করুক। নিজের বল ও আমার বল 
লোকদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করিডেছে-_সতি! 
কমলে! অদ্য সকলেই উভয়ের প্রভাব ও পরাক্রম 
জানুক ।*--এই কথা| বলিয়া:দেবী গঙ্গা বাণীকে এই 


খল হইলে তাহার বিপরীত হু হতো গার (১আভিশাগ দিবেন কে যেরূপ শাপ দিয়াছে 


৮১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ। চু 


গেইরূপ, সরথৃতীও স্বয়ং নর্দীথরূপা হইবে)” গঙ্গা 
কম্লাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। আর 
বলিলেন. যে স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বাস করে, সেই 
অধোদেশে মর্তে গমন করিয়া, নিশ্চয় পাপীদ্বিগের' 
গাপাংশ লাভ করিবে :__এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়। 
সবস্বতী, তাহাকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন; তুমিও 
ধরাতলে নদীরূপে গমন করত পাপীদিগের পাপভার 
লাভ কছিবে। এই অবসরে ভগবান্‌ চতুরজ চতুর্ভুজ-. 
শালী গারিষদ্বর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া 
সরস্বতীর কর ধারণ করত স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন 
এবং সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ তাহাকে পুরাতন সর্বব-জ্ঞানরাশি- 
পুর্ণবাক্য উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের কলহ 
ও শাপের গৃঢ় বিষয় শ্রবণ করিয়া, সকলেই দুঃখিত 
হইলেন এবং ভগবান্‌ সময়োচিত বাক্য বলিতে 
লাগিলেন__শুভে ! লক্ষ্মি। তুমি পৃথিবীতে কলারুপে 
ধর্মধবজের গৃহে গমন করত অযোনিসম্তবাঁ- হইয়া 
তাহার কন্তারুপে অবতীর্ণ হইবে ; সেই ধর্মধ্বজরাজের 


' গৃহেই দৈবছুবিপাকে তুমি বৃক্ষত্ব লাভ করিবে। আমার 


অংশ-সডভূত শঙ্চুড় নামে অনুরের পত্নী হইয়া পরে 
নিশ্চয়ই আমার পত্রী হইবে, এবং এই ভারতে 
তোমার নাম ত্রৈলোক্য-পাবনী তুলসী বলিয়া খ্যাত 
হইবে। বরাননে লক্ষি! তুমি ভারতীর শাপ-প্রভাবে 
অংশে নদীরূপ ধারণ করত শীঘ্র ভারতভূমে গমন 
করিয়া পদ্ধাবতী নামে অবতীর্ণা হও। গঙ্গে! পশ্চাং 
তুমিও তাঁরতীর শাপবশতঃ অংশরূপে বিশ্বপাবনী 
হইয়া শরীরী মাত্রের পাপরাশি তম্মসাৎ করিবার 
নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণা হইবে। ভগীরথ কঠোর 
তপস্তাবলে তোমাকে ভূতলে অবতীর্ণা করিবে) 
সেই্রন্ত তোমার পবিত্র ভাগীরথী নাম ভূমগুলে খ্যাত 
হইবে! হে পরিয়ে সুরে্বরি! তুমি আমার 
আজ্ঞন্গারে ভূতলে গমন করত আমার অংশভূত 
সমুদ্রের এবং অংশের অংশ-সভভৃত. শাস্তনুরাজার সহ- 
ধর্মিণী হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর। ৩১_-৫২। 
অগহশীলে ভারতি! তুমিও গঙ্গার শাপ বশতঃ 
অংশরূপে ভারতে গমন করিয়া সপত্বীপহ কলহের 
ফলভোগ কর এবং স্বয়ং ব্রহ্মার সমীপে গমন করত 
তাহার সহধর্মিণী হও। গঙ্গাও শিব-সমীপে গমন 
করুন। পদ্মে! তুমি এই স্থানেই থাক, কারণ তুমি 
শান্তম্বভাবা» ক্রোধরহিতা, আমার ভক্তিনিরতা, অত্ব- 
রূপিণী, মহাদাধ্বী, মহাভাগাশালিনী, সুশীলা ও 
ধর্মচারিণী। সমস্ত জগতে স্ত্রীসক্ল তোমার 
অংশের অংশে উৎপন্ন হইলে, ধন্বিষ্ঠা পতিব্রতা শান্ত- : 


স্বভাব ও সুশীলা হয়। তিন ভার্ধ্যা, তিন 
তিন ভৃত্য ও তিন বান্ধব সর্বত্রই অশুভপ্রদ এবং 
বেদবিরুদ্ধ। যাহাদের গৃহে স্ত্রী, পুরুষ 

এবং পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত, তাহাদের জন্মই 
নিস্বল এবং পদে পদে অমঙ্গল আশঙ্ক!। যাহার স্তর 
কটুভাবিণী, ব্যভিচারিণী ও কলহপ্রিয়া হয়, তাহার 
পক্ষে অরণ্যবাসই শ্রেয়ঙ্কর, কারণ তাহার গৃহ মহা. 
অরণ্যতুল্য কিংবা ততোধিক। অরণ্যে বরং জল 
আবামস্থান ও ফল সমস্তই গাওয়া যায়, /কিস্তু সেই 
দু্টভাষিণী-স্ীযুক্ত গৃহে কোনবস্তাই পাওয়া যায় 
না। পুরুষদিগের দুঃখজনক দুষ্ট! স্ত্রী নিকটে বাম 
অপেক্ষ। অগ্নিতে বাস অথবা হিংঅজন্তর সমীপে 
বাসও শ্রেয় । ৫৩--৬০। বরাননে! পুরুষদিগের 
ব্যাধিয্তরণা এবং বিষযন্ত্রণাও বরং সহ হয়, কিন্তু ছুট 
স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা মৃত্যুযন্তরণাকেও অতিক্রম করে। স্ত্রী 
গরাজিতপুরুষের জীবনধারণ নিস্বল, কোনকার 
যত্বপুর্বক করিলেও, তাহার ফলভোগ হয় না; দে 
ব্যক্তি সকল স্থানেই নিন্বাভাজন হয় এবং পরলোকেও 
নরকগামী হয়। যশ এবং কীর্ত্তিশুন্য ব্যক্তি জীবন, 
ধারণ করিয়াও মুততুল্য। বহু সপত্বীর একত্র অবস্থান 
করা যুক্তিযুক্ত নহে, এক ভাধ্যা থাকিলেই প্রায় সুখী 
হওয়া যায় না; বহু পত্নী থাকিলে যে কোন্রূপেই 
সুখী হইতে পারিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
গন্ধে !তুমি শিবসমীপে গমন কর, সরন্বতি! তুমিও 
ব্রঙ্গামমাপে গমন কর; কিন্তু সুশীলা কমলা আমার 
গৃহেই অবস্থান করুন। যাহার পত্বী বশীভূতা, হুশীলা 
ও পতিব্রতা হয়, ইহলোকেই তাহার ্বর্গখ ভোগ 
হয় এবং পরকালে ধর্ম ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যাহার 
পত্নী পতিব্রতা সেই মহাত্মা সর্বদা মুক্ত পবিত্র ও 


সুখী এবং যে ব্যক্তি ছুঃশীল! পত্নীর পতি, সে মর্কদা 


অপবিত্র ও হুঃখী হইয়া জীবস্মৃতবং হয়। হে নারদ! 
জগৎপতি এই কথা বলিয়৷ বিরত হইলে, গঙ্গা, লক্ষ্মী, 
ও সরস্বতী পরস্পর আলিঙ্বন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন! তাঁহারা ভবিষ্যদ্বিয়ের আলোচনা 
করত ভয় এবং শোকে কম্পিত হইয়! সাশ্রনেত্রে ঈশ্বর 
নারায়ণকে ক্রমে বলিতে লাগিলেন। সরস্বতী বলিলেন, 
নাথ! আমি নিতান্ত ছুষ্টম্বভাবা, অতএব আমাকে 
জন্মের মত বিদায় দাও; কোন্‌ স্ত্রী, সৎস্বামীর ত্যাঙ্া 


হইয়া করায় বাচিয়া আছে? আমি তারতভূমে গমন 


করিয়! যোগীবলম্বনে নিশ্চয় দেহ আগ করিব, যেহেতু 
অতি উন্নত হইলে, তাহার শীঘ্র পতন হয় ।৬১__৭১। 
গর্দী বলিলেন; হে জগৎ্প্তে ! আমাকে কোন্‌ অপরাধে 
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ঠি 


প্রকৃতিথণ্ড। 


আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন? আমি নিশ্চয় দেহ 
ত্যাগ করিব; তাহা হইলে আপনার নিরপরাধিনীর 
বধভাগী হইতে হইবে। এই সংসারে যে ব্যক্তি 
নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কল্পা্তপর্য্স্ত 
নরক ভোগ করে ; যদিও আপনি সকলের ঈশ্বর, 
তথাপি ফল ভোগ করিতেই হইবে। লক্ষ্মী বলিলেন, 
নাথ! আপনি যত্বন্বরূপ ; অতএব আপনার ক্রোধের 
উদ্রেক হওয়া অতি আশ্চর্যের বিষয়; আপনি ভাষ্যা- 
দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, যেহেতু সৎ্ামীর 
ক্ষমা করাই কর্তব্য। ভারতীর শাপ-গ্রভাবে ভারতের 
কলারূপে অবতীর্ণ! হইব; কিন্তু সেই স্থানে কতকাল 
থাকিতে হইবে? এবং কোন্‌ সময়ে পুনর্বার আপনার 
পাদপন্র দেখিতে পাইব ? পাপিগণ, স্নান এবং অবগাহন 


দ্বারা পাপরাশি আমাতেই অর্পণ করিবে, কিন্তু কোন্‌ 


উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করত আপনার সমীপে 


আগমন করিতে পারিব? হে অচ্যুত! অংশরূপে 
তুলসাম্বরূপ| হইয়া এবং ধর্মধ্বজরাজের তনয়া হইয়া 
কৌন্দময়ে আপানার পাঁদপদ্ব লাভ করিব? হে 
কৃপাময় ! আমি বৃক্ষরূপে অবতীর্ণা হইয়া তাহার অধি- 
ষ্ঠাত্রী দেবতা হইব, কিন্তু কোনৃসময়ে আমাকে উদ্ধার 
. করিবেন,_-তাহাই আমাকে বলুন। গঙ্গা সরহ্বতী-শাপে 
যদি ভারতে গমন করে, তাহা হইলে শাপ ও পাপরাশি 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোন্‌ সময়ে আপনাকে প্রাপ্ত 
হইবে ? এবং গঙ্গা-শাপে বাণী যদি তারত-ভবনে গম্ন 
করে, তবে কোন্সময়ে সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ 
‘করিয়া আপনার পাদপদ্ম লাভ করিবে? হে নাথ! 
আপনি বাণীকে লক্গ-সমীপে এবং গঙ্গাকে শিব-সমীপে 
গমন করিতে আদেশ করিতেছেন, কিন্ত অনুগ্রহপুর্ব্বক 
নেইটি ক্ষমা করুন; এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না 
এই কথা বলিয়া কমলা প্রাণকাস্তের চরণযুগল ধারণ 
করত বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় 
কেশদ্বার! তাহার চরণ বেষ্টন করত পুনঃপুনঃ রোদন 
করিতে লাগিলেন। ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ পদ্থাকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষদ্ধাস্তবণতঃ প্রসন্নবদনে বলিলেন! 
৭২--৮২। হে স্ুুরেশ্বরি! তোমার বাক্য প্রতি- 
পালন করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও যাহাতে 
বিফল না হয়, তাহাও করিতে হইবে ; অতএব উভ- 
য়ের বাক্যই যাহাতে সমভাবে রক্ষ হয়, ক্রমে তাহার 
প্রতিবিধান করিতেছি, শ্রবণ কর। ভারতী অংশে 
ন্দীরূপ ধারণ করত ভারতে গমন করুন এবং তাহার 
অর্দাংশে ব্রহ্ম-সমীপে গমন করুন, স্বয়ং আমার 


৮১ 


হইয়া ত্ৰিভুবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত অংশরূপে 
ভারতে অবতীর্ণ হউন এবং স্বয়ং আমার" গৃহেই 
অবস্থান করুন। সেই স্থানে চন্দ্রশেখরের দূর্লভ 
শিরোদেশ লাভ করত স্বভাবতঃ পবিত্র হইলেও) অত্যন্ত 
পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন! কমলে! তুমিও 
কলাংশের অংশে পদ্মাবতী নদীরূপা ও তুলসীবৃক্ষরূপা 
হইয়া তারতভূমে গমন কর। কলির পঞ্চনহত্র বংসর 
অতীত হইলে, তোমাদের শাপ মোচন হইবে, তৎপরে 
আমার গৃহে পুনর্ধার আগমন করিবে। পদ্বে! 
তোমার প্রাণিমাত্রের সম্পদের কারণ এবং বিপত্তিরও 
একমাত্র কারণ, তাহা না হইলে এ জগতে বিপদগ্রস্ত 
ব্যক্তি ভিন্ন কাহারা ধর্ম্মের সমাদর করে? আমার 
মন্তরোপাসক ব্যক্তিগণের স্নান এবং অবগাহনে তোমরা 
পাপি-প্রদত্ত পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারিবে। সুন্দরি! পৃথিবীতে যে সমস্ত অসংখ্য তীর্থ 
আছে, সকলেই আমার ভক্তের স্পর্শন ও দর্শনে 
পবিত্র হয়। সতি! আমার মন্ত্রেপাসক মনোহর 
পবিত্র ভক্তবৃন্দ, ভারতকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ' 
ভারতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। আমার ভক্তগণ যেখানে 
অবস্থান করে এবং এবং যে স্থানে পাদ প্রক্ষালন করে, 
সেই স্থান নিশ্চয় পবিত্র হইয়া! মহাতীর্থ বলিয়া পরি- 
গণিত হয়। স্ত্রীঘাতী, গো-হননকারী, কৃতদ্ব, ব্রহ্গঘাতী 
ও গুরুদারাপহারী ব্যক্তিগণ আমার ভক্তের স্পর্শনে ও 
দর্শনে পবিত্র হইরা জীবনুক্ত হয়। ৮৩__৯ ৫ একা 
দশীহীন সদ্্যাহীন নাস্তিক ও নর-হত্যাকারী,_সক- 
লেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পব্ত্রিতা লাভ 
করে। অসিজীবী, মসীজীবী শুদ্রযাজক ও বুষ-বাহ- 
নারোহী সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও 

পবিত্র হয়। বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহত্যাকরী মিথ্া-সাক্ষ্য 
প্রদানকারী ও স্থাপিত-ধন-হারক ব্যক্তিগণও আমার 
ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করিবে। খণ- 
গ্রস্ত, কুমীদ্রজীবী, জারজ, বেগ্তাপতি ও বেশ্যাপুত্র 
সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা 
লাভ করে। আমার্‌ ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে শুড্রের 
পাচক, দেবল, গ্রাম্যাজক ও গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত 
গণও পবিত্র হইয়া খাকে। অশ্বথ-বৃক্ষ-বিনাশক, 
আমার ভক্তের নিন্বীকারী ও অনিবেদিত-বন্ত-ভোজন- 
কারী বিপ্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে 
পবিত্রতা লাভ করে। যে ব্যক্তি মাত৷ পিতা, ভাধ্যা, 
ভ্রাতা, তনয়, তনয়া, গুরুকুল, ভগিনী, বংশহীন বান্ধব, 
শশী এবং শ্বশুর ইহাদিগকে প্রতিপালন ন! করে, 


গৃহেই অবহান 8581 গন ভগীব্থকতুক নীড় ০৫িিস্বািটি-যাপুীন কি আমার ভক্তের 


৮২, 


দর্শন ও স্পর্শে তাহার সেই পাতিত্য দূরীভূত হইয়া 
পবিত্রতা লাভ হয়। দেবদ্ৰব্যাপহারী, বিপ্রদ্রব্যাপ- 
হারক, লাক্ষা-লৌহ-পারদ-বিক্রয়ী, কন্বা-বিক্রেতা, 
ুদ্রশব-দাহক, ইহারা সকলেই মহাপাতকী ;_ 
কিন্তু আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে তাহারাও 
পবিত্র হইবে। ৯৬_১০৫। লক্ষ্মী বলিলেন, হে 
ভক্তানুগ্রহকারক! 
হরিভক্তি-বিহীন, মহা-অহঙ্কার-সম্পন্ন, স্বীয়-প্রশংসা- 
বাদে রত, সাধুগণের নিন্দাকারী, শঠ, ধূর্ত ও 
নরাধমগ্ণ সদ্য পবিত্রতা লাভ করে, সেই 'ভক্তবৃন্দের 
লক্ষণ কি? আমাকে বিশদরূপে বলুন। যাহাদের 
স্নান এবং অব্গহনে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং 
" যাহাদের পাদ্-রজ ও পাদোদকে পৃথিবী পবিত্রা হয় 
ও যাঁহাদের দর্শন ও স্পর্শ দেব্তাগণেরও বাঞুনীয়, যে 
'বৈগ্বগণের সমাগম, সকলের পরম লাভজনক__সেই 
বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ কি? জলময় তীর্থ সকল 
এবং মৃণ্ময় অথব| শিলাময় দেবগণ বহুকালেও পবিত্র 
করিতে সক্ষম হন না, কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় যে, 
বি্ুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষণকালমৃধ্যেই পবিত্র 
করিতে সক্ষম হন। ১০৬--১১০। সৌতি বলিলেন, 
হে থবিশ্রে্ঠ! লক্ষ্মীকান্ত মহালক্ষমীর বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সহান্ত-ব্দনে জিজ্ঞাস্ত-বিষয়ের নিগুঢ়তত্ব 
বলিতে আরম্ভ করিলেন; লক্ষ্মি! শ্রুতি ও পুরাণে 
গুঢ়, পুণ্যন্বরূপ, পাপনাশক, সুখ ভক্তি ও মুক্তিদায়ক, 
_ সারভূত, গোপনীয় ও খলব্যক্তির সমীপে অবক্তব্য 
ভক্তবৃন্দের লক্ষণ, তুমি প্রাণতুল্যা এবং পবিত্র! 
বলিয়াই তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। গুরু- 
মুখ-নির্গত বিমুমন্ত্র যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, বেদ ও 
বেদান্গ,__তাহাকেই নরশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র বলিয়া 
থাকেন। সেই-ব্যক্তির জন্মমাত্রেই তাহা হইতে 
পূর্বতন একশত পুকুষপর্থাস্ত পবিত্র হয় এবং সেই 
একশত পুরুষ স্বর্গস্থই হউক অথবা নরকস্থই 
হউক তৎক্ষণাৎ নিৰ্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। তাহার 
মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন যোনিতে জন্ম 
লাভ করুক না কেন, তাহারা জীবনুক্ত এবং 
"পবিত্র হইয়। কালক্রমে হরিদমীপে গমন করে। 
১১১--১১৬। যাহারা আমার ভক্তিযুক্ত, আমার 
পুজানির্ত, আমার গুণশ্লাঘানিরত, আমাতে নিবিষ্ট- 
চিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সানন্দ, পুলকিত ও 
ও সগদ্গদদচিত্ত, সাশ্রুনেত্র এবং আত্মবিম্ৃত হয়, 
তাহার! সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয়কেও বাথ! করে 
ন|। ব্রদ্ধত কি অমরত্ব কিছুই বাঞ না করিয়া, কেবল 


ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


আমার সেবাই তাহারা বাসা করে। তাহারা ইন্দতব 
মনুত, দুর্লভ দেবত্ব এবং স্বর্গ বাজ্যাদিভোগ ইহা 
স্বপ্নেও অভিলাষ করে ন|। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্ৰহ্মত 
প্রভৃতি সমস্ত যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তথাপি কিছুতেই 
মল ও ভক্তিযুক্ত আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। 
আমার ভক্ত মানবগণ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রম্ণ 


যাহাদের দর্শন ও স্পর্শে | করে, তাহার পর পৃথিবীকে পবিত্র করত আমার 


পবিত্র বৈকুঠবামে আগমন করে। পদ্বে। সকল 
বিষয় তোমাকে বলিলাম-__যাহা উচিত হয় কর; 
নারায়ণ এই কথ বলিলে, তাহার অনুমতিক্রমে লক্ষ্মী 
প্রভৃতি সকলে নিদ্দিষ্ট কার্য্য করিলেন, হরি স্বীয় 
আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১৭--১২৩। 


প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সপ্তম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, সরস্বতী গঙ্গাশাপে অংশ 
রূপে পুণ্যক্ষেত্র ভারতভুমে অবতীর্ণ হইলেন, 
কিন্তু স্বয়ং হরিদমীপেই অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। ভারতী ভারতভুমে গমন করত ব্রহ্মার 
প্রিয়তমা ব্ৰাহ্মী হইলেন এবং তিনিই বাগধি- 
্াত্রী বাণী বলিয়। কথিত হইলেন । সর্বববিশ্ব- 
ব্যাপী হরি বহুকাল সমুদ্রে শরান ছিলেন, বাণী তাহার 
পন্থী ; অতএব তাহার নাম সরম্বতী হইয়াছে। অতি 
পবিত্ৰা সেই সরম্তী আমার ইষ্টদ্বেবী; তিনি তীর্থ- 
রূপিনী এবং তিনি পাপরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিতে একমাত্র 
ভবলত্ত-অগ্িষ্বরূপ]। হে নারদ! পরে ভাগীরধী 
কলারূপে অবতীর্ণা হইলে, ভনীরথ মহীতলে আনয়ন 
করিলেন। তৎপরে বেগ ধারণে অদমর্থা হুইয়া 
পৃথিবী প্রার্থনা করিলে, শিব তাহাকে সেই দরে 
শিরোদেশে ধারণ করিলেন। পদ্মাও ভারতী-শাপে 
স্বীয় অংশে পদ্মাবতী ন্দীরূপে ভারতে অবতীর্ণ 
হইলেন এবং স্বয়ং হরি-দমীপেই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীর অপর অংশ ভারতে 
ধৰ্ম্মধ্বজরাজের তনয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়। তুলসীনামে 
বিখ্যাত! হইলেন। পদ্মা সরদ্বতী-শাপে এবং হরি" 
বাক্যে অংশরূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইলেন। তিনি 
কলির পঞ্চসহত্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া 
তংপরে নদীরূপ পরিত্যাগ করত হরির সমীপে গমন 
করিবেন। ১_-১০। কাশী এবং বৃন্দাবন ভিন্ন 
পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, হরির অঙ্ঞানুসারে 
তাহাদের সহিত 'বৈকুষ্ঠধামে গমন করিবেন। মা 
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প্রকৃতিখণ্ড। ৮৩ 


গ্রাম ও জগন্নাথ, ইহারা হরির মুর্তি; কলির দশ- ও পুণ্যহীন হইবে। লক্ষজনের মধ্যেও .একজন 
সহত্র বৎসর অতীত হইলে তীহারাও তারতছমি পরি- | পুণ্যবান্‌ থাকিবে না, পুরুষ স্ত্রী ও বালক, ইহার! 
ত্যাগ করত বৈকুণডে গমন করিবেন,এবং বৈষ্ণবগণ পুরাণ | কুংসিত ও কুৎসিতাকার-সম্পন্ন হইবে। লোকমুখে 
সকল, সমস্ত সাংখ্য ও শ্রাদ্ধত্পগাদি বেদোক্ত কার্য স্বব্া কবার্তা ও কুত্দিত শব্দাদি অবস্থান করিবে, 
সকল তাহারই সহিত গমন করিবে। হরিপূজ) হরির এবং কোন কোন গ্রাম ও নগর জনশৃন্ত হইবে। ২১ 
নাম, হরিনামকীর্ভন, তীহার গুণকী্্ন এবং বেদান্ | ৩০। কোন কোন গ্রামে অল্পসংখ্যক মনুষ্য 
প্রভৃতি শান্ত সকলও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে গমন | অল্পপরিমিত কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান 
করিবে। সত্বগুণ, সত্য, ধর্ম, বেদসমূহ, গ্রাম্য | করিবে। গ্রাম ও নগরাদি বহুঅরণ্যময়' হইবে। 
দেবতাগণ, ব্রত, তপন্তা, উপবাসাদি সমস্ত কাধ্যই | বনবামী মানব জনদমাজে করভার বহন করিতে না 
দৃপ্ত হইবে। তাহার পর মনুষ্য সকল কামাচারী | পারিয়া নিতান্ত পীড়িত হইবে, তড়াগ ও নদীর উপ- 
হইবে এবং মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ হইবে। | কুলেই শস্তাদি হইবে। কিন্তু ক্ষেত্রসকল শদ্হীন 
পতাদি তুলসীবর্জিত হইবে। সকল লোক একাদশী | হইবে, প্রকৃত ধনী সকল-_বল, দৰ্প ও ধনাদিশৃন্ত 
পরিত্যাগ করত ধর্মশূন্ত হুইবে,_হরি-কথায় | হইবে! কলিযুগের প্রতাপবশতঃ এইরূপ অনিষ্ট ঘটনা 
বিমুখ হইবে। তাহার পর সমস্ত লোক শঠ, | হইবে। উত্তম-বংশ-জাত মানবগণ হীন ভাব ধারণ 
কুটিল, দাভিক, মহা-অহস্কারযুক্ত এবং চৌর ও হিৎসা- | করিবে; যাহারা সত্যবাদী, তাহারাই মিথ্যাবাদী, ধূর্ত ও 
নিরত হইবে। স্ত্রীভেদ্র ও পুষভেদ এবং রাশি- | শঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এইরূপ পাপিগণ পুণ্য- 
নিণর,_বিবাছে এ সমস্ত কিছুই থাকিবে না এবং বস্তু | বান্‌ ব্যজিকে উপহাস ও নিন্দা করিবে। অশিষ্ট ব্যক্রি- 
সমুহের স্ব স্ব স্বামি ভেদ থাকিবে না। সমস্ত | গণ শিষ্ঠকে, লম্পটবর্গ' ভিতেন্নিয় ব্যক্তিকে, বেশ্ত।গণ 
লোক স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ | পতিব্রতাকে, পাতকিগণ তপস্থীদিগকে, বিষ্ণুদ্বেষিগণ 
বেস্তাবৃতি অবলম্বন করত স্বামীকে তর্জন ও ভৎ“মনা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে, চৌর এবং নরহত্যাকারি- 
বাক্যে নিরস্তর তাড়িত করিবে। ১১__২০। গৃহিণীই | গণ অহিংসক ও দয়াবান্‌ ব্যক্তিকে নির্ভর নিন্দা 
গৃহের ঈশ্বরী হইবেন, গৃহী ব্যক্তি ভৃত্য হইতেও | এবং উপহাসাদি বরিবে। ধূর্তগণ ভিম্কৃবেশ ধারণ 
অধম হইবে এবং বধূর নিকটে শ্বশ্রী ও শ্বশুর দাসী ও | করিয়া সকলকে নিন্দা ও উপহাস করিবে এবং তাহারা 
ভৃত্যের সমান পরিগণ্তি হইবে। কর্তা ব্যক্তি গৃহ | সুত প্রেতাদির সেব! করত জনসমাজের অমঙ্গল-জনক 
মধ্যেই বলবান্‌ হইবে; স্ত্রীও কন্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ | কার্য করিয়া বিচরণ করিবে; কিন্তু সেই জ্ঞানহীন 
ব্যতীত অন্ত কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহা- | ধূত্তমকল জগতে লোকের পুজনীয় হইবে। পুরুষ 
ধ্যায়ি গণের সহিত সম্তাষণাদিও থাকিবে না; পরিচয়ই | ও স্ত্রী সকল সর্বত্রই নিয়ত ব্যাধিযুক্ত ও খর্বাকুতি 
নাকের বান্ধবতামাত্র, অন্ত কোনরূপ উপকারাদি | হইবে। এইরূপ কলিযুগ্প্রভাবে লোকসকল যৌবন. 
থাকিবে না। স্ত্রীগণের অনুমতি ভিন্ন পুরুষ সকল কোন | বস্থায় ব্যাধিযুক্ত ও অল্লায়ু হইবে। ষোড়শব্ধ 
কার করিতে সক্ষম হইবে না। কলিতে ব্রাহ্মণ বয়ঃক্ৰমেই জরাযুক্ত হইয়া বিংশতি বৎসরেই মহাবুদ্ধ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি উত্তমকুল-সভুত ব্যক্তিগণ-স্বকীয় হইবে। সহস্রজনের মধ্যে দুই একটা স্ত্রী অষ্ট 
শাস্ত্র পরিত্যাগ করত গ্রচ্ছদিগ্ের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, | বৎসর বয়ংক্রমে বতুমতী ও গঞ্ভিনী হইবে এবং 
দের দাসত্ব করিবে এরং তাহারা পাচক, পত্রবাহক | প্রতিবৎসর প্রসব করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে জীরণতা 
ও বৃষবাহক হইয়! নিকৃষ্টভাব অবলম্বন করিবে; মনুষ্য প্রাপ্ত হইবে। ৩১_-৪০। নতুবা কলিযুগে স্ত্রীগণ 
সকল সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে, পৃথিবী শত্তহীনা সকলেই বন্ধ্যা হইবে এবং ব্রাহ্মণারি চারি বণেই 
হইবেন। তরল সকল ফলহীন হইবে। স্্ীগণ পুত্রহীন | কস্যাবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবে। মনুষ্যগণ 
হইবে। গাভী সকল দুখশুন্য হইবে এবং ছষ্ও স্ব. | প্রায়শঃ মাতা, পরী, পুত্রবধূ, ভগিনী, কন্যা, ইহাদের 
হীন হইবে। দম্পতীর পরম্পরে তাদৃশ শ্রীতি থাকিবে | ব্যভিচার-লন্ধ ধনারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। 

কলিযুগে হরিনাম সঙ্বীরত্তন করিয়া ধন গ্রহণ করত 


না, গৃহস্থ সকল হুধহীন হইবে। মহীপতিগণ 
প্রতাপ-শুন্ত হইবেন এবং প্রজা সকল করগ্রহণ-নিমিত্ত | হরিনামবিক্রেতৃগণ জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিবে এবং সক- 
লেই কীর্ভি-বর্ধনের নিমিত্ত ধনাদি দান করিবে; 


নিতান্ত পীড়িত হইবে। নদ, নদী, দীর্ঘকা ও কন্দরাদি 
J ন গা ৯ হইবে, অ্মাণারি বত ধন্মবীন hi 655 ধ্াওআন্দোলন করত তাহার 
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অন্তধাচরণ করিতে যত করিবেন মানবগণ, দেবতার 
বৃত্তি, ব্হ্মবৃত্তি এবং গুরুহুলের বৃত্তি, ্বদ্ই হউক 
অথবা অপরেই দান করিয়া থাকুক, তাহার অন্যথা 
করিতে চেষ্ট। করিবে। কেহ বন্যা গ্য়ন করিবে, 
কেহ ঝা শ্বশ্রা গমন করিবে, কোন ব্যক্তি পুত্রবৰূগমন 
করিবে; কেহ বা কন্যা, পুত্রবধূ আদি সকলেতেই 
গমন করিবে ; কেহ ভগিনী গমন ও কেহ বা বিমাত! 
গমন করিবে। কলিযুগে ভ্রাতৃদায়! গমন প্রভৃতি 
অগম্যাগমন-জনিত দোষ প্রতিগৃহেই ঘটিবে। কলিযুগে 
কেবল মাতুয়োনি পরিত্যাগ করত সকল স্ত্রীর সহিতই 
বিহার করিবে এবং পত্বীর নির্ণর থাকিবে না, পতির 
নিণয়ও থাকিবে না, প্রাজার এবং গ্রামের ও বস্তুর কে 
অধিকারী কাহার বা ভোগা, তাহা স্থির থাকিবে না। 
মানবগণ, সকলেই মিথ্যাবাদী শঠ ও লম্পট হুইবে। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠবংশীর মানবগণের পরস্পর 
হিংসা-প্রবৃত্তি বুদ্ধি হইবে, তাহারা নরহত্যাদি ঘোর 
গাতকজনিত কার্ধয করিয়া মৃহাপাগীর অগ্রগণ্য হইবে। 
৪১_-৫০ । তাহারা লাক্ষা, লৌহ, পারদ লবণ প্রভৃতির 
ব্যবমার করিবে এবং বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ শুদ্রের শবদাহ, 
শৃদ্রাম-ভোজন ও শুদ্র দার গমন প্রভৃতি নানাবিধ দুন্ধ্্ 
করিবে এবং পঞ্চপর্ধ প্রতিপালন না করিয়! অমাবস্তা 
রাত্রিতেও ভোজন করিবে । তাহারা যন্ঞহুত্র-বিহীন 
ও স্্যা-শৌচাদি ক্রিয়া-শুন্ত হইবে। বেশ্যা! রজন্বলা, 
বৃদ্ধা ও কুট্রিনী স্ত্রী, বিপ্রগ্ণণের রন্ধনশাল'য় পাচিকা 
হইবে; আহারাদির নির্ণয় এবং যোনি-বিচার কিছুই 
থাকিবে না ও আশ্রম. এবং জনমমাজের কোনরূপ 
- বিভেদ ন! থাকাতে কলিযুগে সকল লোক ম্লেচ্ছ 
হইবে। এইরূপে কলি প্রবৃত্ত'হইলে জগৎ ম্রেচ্ছময় 
হইবে এবং বৃক্ষ, হস্তপ্রমাণ ও মনুষা, অঙ্গুপ্রমাণ 
হুইবে। সেই সময়ে বলবান্দিগের অগ্রগণ্য ভগ্বান্‌ 
বস্কী নারায়ণের অংশে বিষ্ণুশানামক ব্রাহ্মণের 
পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অত্যুচ্চ ঘোটকে 
আরোহণ করিয়া দীর্ঘ করবালছারা ত্রিরাত্রমধ্যে 
পৃথিবী গ্লেচ্ছ-শুন্ত করিবেন এবং সেই শ্রচ্ছশূন্ঠ পৃথিবী 
হইতে স্বয়ং অস্তর্হিত হইবেন, তংপরে বনুধা অরাজক 
হুইয়! দশ্যুহত্তে পতিত হইবে। সেই সময়ে ছয় 
রাত্রি পর্যন্ত স্থুলপ্রমাণ মুযলধারে বৃষ্টি হওয়াতে 
পৃথিবী জনশুন্ত, বৃক্ষশুন্ত ও গৃহশুন্ত হইবে। হে 
মুনে! তাহার পর দ্বাদশ দিবাকর উদ্দিত হইয়! তেজঃ- 
প্রভাবে পৃথিবীকে মেই বর্ষণ-সমভূত জলরাশির সহিত 
শুদ্ধ করিবে ।৫১--৬১। এইরূপ দুর্দর্ষ কলিকাল 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


যুগ তপন্ত। ও সত্যযুক্ত হইয়া ধৰ্ম্মে পরিপূর্ণ হুইবে। 
জগতে ব্রাহ্মণগণ, তপস্বী ও ধর্শিষ্ঠ হইয়! বেদাঙ্গ 
প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং গ্রতিগৃহে 
স্ত্রীগণ, পতিব্রতা ও ধর্্বিষ্ঠা হইবেন। হে মহামুনে! 
বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিরগণ রাজা হইবেন, তাঁহারা অত্যন্ত 
প্ৰতাপশালী এবং ধার্মিক হইয়া পুণ্যকার্ধো মর্ক্দদ 
রত হইবেন। বৈশ্যগণ বাণিজ্য করিবে এবং বিপ্রভন্ধ 
হইয়া ধার্ন্মিকাগ্রগণয হইবেন, শূদ্রগণ, পুণ্যশীল 
ধর্থিষ্ঠ ও বিপ্র-সেবাপরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবংশীয় ব্যক্তিরা বিষুঃপরায়ণ, 
য্ঞানুষ্ঠানরত হইবেন এবং তাহারা সকলেই বিষুধনত্ 
ও বিষ্ণুভক্ত হুইয়া বৈষ্বকুলতিলক বলিয়! খ্যাত 
হইবেন। তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে 
অভিজ্ঞতা লাভ করত ধর্ম হইবেন; এবং খতুমতী 
ভার্যামমীপে গমন করিবেন? ধর্মপুর্ণ সত্যযুগে 
অধৰ্ম্মের লেশমাত্র থাকিবে না । ধর্ম ভ্রেতাবুগে ভিন- 
পাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে একপাদ থাকিবে ; কলি- 
শেৰে সমস্তই লোপ হইবে। হে বিপ্ৰ! সপ্তবার, 
প্রতিপদ্াি ষোড়শ তিথি, দ্বাদশ মাম, ছয় 
ধতু, দুই পক্ষ, অয়নদ্বয়, চারি প্রহরে দিবা, ও 
চারি প্রধূরে রাত্রি এবং তাহার ব্রিংশ২ দিনে 
মাম, দেই ছাদশমাসে বংসর। কাল এবং 
খ্যার বিধানক্রমে বৎসর পঞ্চবিধ, সেই বত্মর- 
পরিবর্তনে যুগ চতুষ্টয় হয়। ৬২--৭১। মনুষ্ের 
সম্পূর্ণ এক বৎসরে দেবতাদিগের দিবারাত্রি_এইরূপ 
নরগণের তিনশত যাট যুগ অতীত হইলে, দেবতাদিগের 
এক যুগ এইটা কাল সংখাবিদু পণ্ডিতগণের মত। 
দেবতাদিগের একসগুতিযুগে এক ম্থস্তর, সেই এক 
ম্বস্তর কাল এক ইন্দ্রের পরামায় বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। তদ্রপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্র পতন হইলে 
সেই কাল ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি ; সেই ব্রহ্মপরিখিতি 
অক্টোন্তর একশত ব্খ্সর অতীত হইলে, ব্রহ্মার 
পতন হুইয়া থাকে; সেইটা প্রকৃত প্রলয় কাল, 
তখন বহুন্ধরা অদৃষ্ঠাবস্থা৷ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও জগৎ 
জলপ্লাবিত হয়, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, 
খবিগণ ও জীবগণ, পরাৎ্পর শ্রীকৃষে লীন হন; 
এবং মেই সময়ে প্রকৃতি ও কৃষ্ণে লীনা হন 
এই বলিয়া মেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। 
৭২--৭৬। হে মুনে! এইরপ প্রকৃতি লয় হইলে, 
এবং ব্রহ্মার পতন হইলে, সেই পরমাত্মা শ্রীরুষের 
নিমেষমাত্রকাল। এইরূপ সকল প্রাণী ও অখিল 
জগৎ নাশ হইলে, কেবল পারিষদ্বর্ণের সহিত শ্রীরুষঃ 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


ও গোলোক এবং বৈকু্ ধাম বর্তমান থাকিবেন। 
যাহাতে বিশ্ব জলপাবিত হয়, দেরূপ প্রলয় কৃষ্ণের 
নিমেফ-কাল ; সেই নিমেষমাত্র কালের পরে 
পুনর্বার ক্রমশঃ স্থ্টি হইতে থাকে। এইরূপ কত 
স্থষ্টি কত প্রলয় এবং কতবার যাতায়াত হয়, তাহ! 
কোন্‌ ব্যক্তি সংখ্যা করিতে অক্ষম হয় ?। ৭৭_৮০। 
হে নারদ! এই ব্রহ্মাণ্ডে হুষ্ট-পদার্ঘ, ব্রঙ্গাণ্ড এবং 
্ধাদির সংখ্যা করিতে কোন্ব্যক্তি সক্ষম হইবে? 
ব্রক্মাণ্ডের ও সকলের অধিপতি দেই একমাত্র 
সকলের পরমাত্বাস্বরূপ প্রকৃতি হইতে অতীত 
শরীক) ; ব্ৰহ্মাদি তাঁহার অংশ, মহাবিরাট, ক্ষুদ্র বিরাট 
ও প্রকৃতি--দকলই তাহার অংশ ; সেই কৃষ্ণই ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বিডুজ ও চতুৰ্ভুজ হইয়াছেন, 
তাহার মধ্যে চতুভূর্জ বৈকুণে এবং দ্বিভুজর স্বয়ং 
গোলোকেই অবস্থান করিতেছেন। এই জগতে ব্রহ্মা 
অবধি তৃণ পর্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক, যে যে বন্ত 
প্রাক্ৃতিক--সুষ্ট, সে সকলই নশ্বর। নারদ! সত্য. 
স্বরূপ, নিত্য, সনাতন, স্বেচ্ছাময়, নির্লিপ্ত, নিগ্ুণ, 
সেই পরম ব্রহ্মই স্বষ্টির কারণ বলিয়া বিশেষরূপে 
ধারণা কর। তিনি নিরুপাধি, নিরাকার এবং 
ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে শরীর ধারণ 
করিয়ছেন। অতি মনোহর নব"নীরদসদৃশ তাঁহার 

শরীর-শোভা, তাহার হস্তে মুরলী, তিনি দ্বিভু জ ও 
কিশোর-গোপবেশ) তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের 
সেব্য, পরমাত্ম। এবং ঈশ্বর। যাহার জ্ঞান, 
বশতঃ এবং তপস্তাবলে ব্রহ্মা এই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃজন 
করিয়া থাকেন ও সর্ববতত্ববিদ্‌ মৃত্যুপ্জয় শিব সংহার 
করেন এবং তাহারই প্রনাদে সর্কেশ্বর শতু, তাঁহার 
তুল্য-রূপ হইয়া! মহা পব্ধাযুক্ত ও সর্বজ্ঞ হইয়া. 
ছেন। যাহার জ্ঞানবশতঃ বিষ্ণু সর্দব্যাগী সকলের 
রক্ত! সমস্ত সম্পদের অদ্বিতীয় দাতা, জর্নজ্ঞ 
এবং শোভা-সম্পন্ন হইয়াছেন। বাহার জ্ঞান, তপস্ত! 
ভক্তি ও দেবা-বলে মহামায়া প্রকৃতি সর্বশক্তি 

সম্পন্না ও ঈগরী-রূপে খ্যাত! হইয়াছেন; যাহার জ্ঞান 
এবং দেবা-প্রভাবে বেদ-মাতা সাবিত্রী বেদের অধি. 
্াত্রী দেবতা, দ্বিজগণের পুজনীয়া ও বেদ-জ্ঞান - 
শালিনী হইয়াছেন; বাহার সেবা তপস্ত| এবং জ্ঞানে 
সরস্বতী, সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বিদ্বান্‌- 
গণের পুজনীয়া হইয়াছেন; যাহার সেবা ও তপন্তা- 
বলে লক্ষ্মী সর্ববসম্পত্প্রদায়িনী ধন ও থান্তাদির 
অধীখ্বরী এবং সনাতনী মহালক্ষমী দেবী বলিয়া 
বিধাতা হইয়াছেন এবং যাহার দেবাও তপন্তাতে 


৮৫ 


সকলের দুর্গতিন/শিনী হুর্গা দেবী নিখিল গ্রামের 
অধীশ্বরী, সমস্ত সম্পত্তির প্রদান-কারিণী সকল 
বিশ্বে পুজিতা, সকলের ঈশ্বরী, নিখিল * জগতের 
বন্দনীয়া, সর্ববস্ততা ও সর্ববজ্ঞা হইয়া সতী মহাদেবকে 
পতি পাইয়াছেন। ৮১৯৩ । কৃ্-বামাংশ-সভ্ভূতা 
রাধিকাও সেই কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণ-প্রাণের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়। কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও 
অধিক হইয়াছেন, এবং সেবাবলে সর্ব্বাধিক রূপ, 
সৌভাগ্য, মান, গৌরব ও কৃষ্ণবক্ষঃস্থলরূপ স্থান 
প্রাপ্ত হইয়া তীহাকেই পতি পাইয়াছেন। পূর্বের 
রাধিকা শতশূঙ্গপর্র্বতে দৈবযুগ্নলহত পর্য্যন্ত কৃশাঙ্গী 
হইয়! তপন্তা করিয়াছিলেন । ৯৪__১০০। সেই 
সময়ে তাহাকে কৃশাঙ্গী নিখ্বাসরহিত ও ক্ষীণচন্ত্র- 
কলাসদৃশী দর্শন করিয়া প্রভু কৃষ্ণ স্বীয় বক্ষঃস্থলে 
ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল 
পরে শ্রী, তাহাকে সারভূত সকলের দুর্লভ এই 
বর প্রদান করিলেন “দেবি! তুমি আমার বক্ষেই 
সর্বদা অবস্থান কর এবং তোমার ভক্তি আমাতেই 
অচল! হউক, সৌভাগ্য, মান, প্রেম ও গৌরবে তুমিই 
আমার শ্রেষ্ঠা; অভিলধিতা) ক্্রীগণমধ্যে জ্যেষ্ঠা। 
হে প্রাণব্পভে ! তুমি গৌরবযুক্তা শ্রেষ্ঠা ও আমার 
স্তুতি এবং পুজার একমাত্র দেবী হইবে এবং নিরন্তর 
আমিও তোমার বশীভূত ও আরাধ্য হইব।” এই 
কথা বলিয়া জগন্নাথ, তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করত 
তাহাকে সপত্বীশৃন্য প্রাণবল্লভা করিলেন। যুনে! 
অন্যান্য যে যে দেবীগণ তাহার স্বোবলে জগতে 
পুজিতা হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাহার যেরূপ 
তপন্তা, তিনি দেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
দুর্গা দেবী, দৈব সহত্রবর্ষপর্ধ্যস্ত হিমালয়ে তগস্তা 
এবং তাঁহার পাদপণ্র ধ্যান করিয়া সকলের পুজনীয়া 
হইয়াছেন। স্রন্বতী গন্ধমাদনপর্ব্বতে দৈব্পরি- 
মাণে লক্ষ বশর তপন্তা কঃত জগতে পুজনীয়া 
হইয়াছেন। লক্ষ্মী পুদ্ধরতীর্থে শতযুগপর্ধ্স্ত তপস্যা 
করিয়া এবং তাহার সেবাবলে নিখিলসম্পদের প্রদান- 
কারিণী হইয়াছেন । সাবিত্রী মলয়পর্ব্বতে দিব্য 
ষন্টিমহত্র বতম্রপর্ঘ্ন্ত তপন্তাও তাঁহার পাদপদ্ব 
ধ্যান করত ধিজগণের পূজ্য! হইয়াছেন। ১০১-১১০ । 
পরব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শঙ্কর শতম্বস্তর তগস্তা 
করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মা তাহার তক্তিতে শতমস্তর 
তাঁহার উদ্দেশে তপস্তা করিয়াছেন। বিষ্ণু, শত, 
মন্বস্তর তাহার উদ্দেশে তপন্তা করত জগতের রক্ষা 
হইয়াছেন। শতমস্তর পর্যন্ত ধর্মী তাহার তপন্তা 
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৮৬ ব্রহ্ববৈবর্তপুরাণ। 


করিয়া জগৎপুজ্য হইয়াছেন। হে নারদ! অনস্তও 
ভক্তিসহকারে শতম্বস্তর পর্য্যন্ত তাঁহার তপ্ত! 
করিয়াছেন। এইরূপ চন্দ, সুর্ধয, ইন্দ্র ইহারাও মবস্তর- 
পর্ধ্যস্ত তপস্তা করিয়াছেন। বায়ু ভক্তিপুর্বর্বক দৈব 
শতযুগ তপস্তা করিয়া সকলের প্রাণস্বরূপ, সর্বপুজ্য 
ও সকলের আধার-ভূত হইয়াছেন। এইরূপ কৃষ্ণের 
তগশ্ত! করিয়া সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ, মানবগণ 
রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই জগতে পুজিত হুইয়া- 
ছেন। আমি পুরাণ ও আগমোক্ত সমস্ত বিষয় যেরূপ 
গুরুমুখে শ্রুত হইয়াছিলায, সেইরূপ তোমাকে বলি- 
লাম, পুনবর্বার তোমার কোন্‌ বিষয় শুনিতে অভিলাষ 
হয় বল। ১১১--১১৬। 


প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। 


অষ্টম অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, প্রভো! হরির নিমেষমাত্র 
কালে ব্রহ্মার পতন হয় এবং ব্রহ্মার পতন হইলে 
প্রাকৃতিক প্রলয় হয়__এইটী কথিত হইয়াছে; সেই 
প্রাকৃত প্রলয়ে বনুন্ধরা অদৃশ্য হইয়! থাকেন; সমস্ত 
জগৎ জল-প্লীবিত হয় এবং সকলই হরিতে লীন হয়, 
ইহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে -বহু্ধরা 
তিরোভুতা হইয়! কোন্‌ স্থানে অবস্থান করেন? এবং 
কিরূপেই বা সুষ্টিসময়ে পুনর্ববার আবির্ভূতা হইয়া 
থাকেন এবং কিরুপে তিনি ধন্ঠা মান্তা ও সকলের 
আশ্রয়ভূতা ও মঙ্গলকারণ হন? এই সব বৃত্তান্ত ও 
তাহার জন্বৃত্তান্ত সমস্তই বলুন। নারায়ণ বলিলেন, 
আদি স্ষ্টিতে সকলের জন্ম, কৃষ্ণ হইতে হয়, এইটী 
শ্রতিপ্রসিদ্ধ; কিন্ত প্রলয়ে তিরোভাব ও স্থষ্টিতে 
আবির্ভাব হইয়া থাকে মাত্র। নারদ! সমস্ত মন্্ল- 
কার্যেরও মঙ্গলজনক, বিদ্ববিনাশক, পাপরাশিবিনাশ- 
কারী পুণ্যব্দক বহধার অদ্ভুত জন্মবিবরণ শ্রবণ কর। 
কেহ বলিয়া থাকেন যে মধুকৈটভনামক অমুরের মেদ- 
রাশিতে এই পুথাশীলা বনুধার উৎপত্তি হইয়াছে; 
কিন্তু তাহাদের মতে বিশেষ দোষ আছে- শ্রবণ কর । 
পূর্বে মধুকৈটভ নামে অহুরদয় বিষুগহ যুদ্ধে এবং 
তাঁহার তেজে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়া- 
ছিল যে, _ঘেস্থানে পৃথিবী জলমগ্র] নহেন, সেই জল- 
“সত প্রদেশে আমাদিগকে বধ করুন। অতএব মধু- 
কৈটভের মৃত্যুর পূর্বেও যে পৃথিবী বর্তমান ছিলেন, 
ইহা দেখা যাইতেছে। তৎপরে তাহাদের বধ-সময়ে 
পৃথিবী প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিতা হইলেন এবং সেই 


অহুরদয়ের মৃত্যুর পরে বসুন্ধরা তাহাদের মেদরাশি 
দ্বারা পরিপুষ্ট-কলেবরা হইলেন মাত্র ; পূর্বে জলদারা 
ধৌত হইয়! কৃশাঙ্গী হইয়াছিলেন এখন নেই জল- 
ধোঁতা কৃশকলেবরা পৃথিবী মৈধুকৈটভের মেদদ্ধারা 
পরিপুষ্টা হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম মেদিনী হইল। 
১১০ । কিন্ত পূর্বে যাহা পুক্করতীর্থে ধর্মমুখে শ্রুত 
হইয়াছি, সেই মতটীই যথার্থ; সর্বসম্মত ও শ্রুতি. 
প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সেই জন্মবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। প্রথম মহাবিরাট বহুকাল জলমঞ্ন হইয়া থাকেন, 
তাহার পরে তাঁহার সর্ববাঙ্গে ব্যাপ্ত মলরাশি উৎপন্ন 
হয়, সেই মলরাশি বিরাট পুরুষের প্রতিলোমবিবরে 
প্রবিষ্ট হয়। হে মুনে! তাহার পর বহুকাল অতীত 
হইলে, সেই ম্লরাশি হইতে বহুধার উৎপত্তি হয়। 


“| বন্ুধা মহাবিরাটের লোমকৃপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থির- 


ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আব্ষতা ও 
তিরোভুতা হন এবং পুনঃপুনঃ জলমগ্র! হইয়া থাকেন। 
তিনি সুষ্টিকালে আবির্ভূতা হইয়া জলাত্যস্তর হইতে 
উন্নগ্ হইয়া প্রকাশিত হন এবং প্রলয়কালে তিরোভুতা 
হয়! জলমধ্যে প্রবিষ্ট! হইয়া অবস্থান করেন। বহুধা 
প্রত্যেক বিশ্বে পর্বতকাননাদিযুক্তা এবং সপ্তমাগর 
ও সপ্তদ্ীপ প্রভৃতি তাহাতে বর্তমান আছে। প্রতি 


পৃথিবীতে হিমালয় মেরু প্রভৃতি পর্বত ও চন্দ্-র্ধ্য 


প্রভৃতি গ্রহগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রঙ্গা 
বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও তাহাতে অবস্থান করিতে- 
ছেন। পৃথিবী সর্ব্বত্রই কাঞ্চনময়-ভুমিযুক্তা পুণ্য- 
তীর্থ সকলও পবিভ্র ভারতভূমিদ্বারা শোভাশালিনী। 
ওঁ সকল পৃথিবীতেই নানারূপ দুর্গ বর্তমান আছে। 
পৃথিবীর প্রত্যেকের অধোদেশে পাতাল এবং উর্দ্ধে 
ব্ৰহ্মলোক ; তাহাতেই প্রবলোক ও সকল বিশ্ব বিরাজ 
করিতেছে। এইরূপে সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীতে নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছে এবং তাহার উদ্ধদেশে সেই গোলোক ও 
বৈকু$ এই লোকদ্বয় বিশ্ব হইতে পৃথক এবং 
নিত্য। ১১২০। এতছিন্ন সমস্ত বিশ্ব কৃত্রিম 
এবং নশ্বর । হে ব্রহ্মন্‌ ! প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মার 
পতন হইলে, ভগবান্‌ কৃষ্ণ প্রথম সৃষ্টিসময়ে 
মহাবিরাট্‌কে সৃষ্টি করিলেন; মহাপ্রলয়ে দিক্‌ 
আকাশ এবং জীবাত্মাগণের সহিত একমাত্র 
কৃষ্ণই বৰ্তমান ছিলেন। বারাহকল্পে ক্ষিতির অধী- 
রী দেবী বহুধাকে সুব্বগণ, মনুগণ, মুনিগণ, বিপ্র 
ও গন্ধর্বগণ, সাদরে পুজা করিয়াছেন। শ্রুতিতে 
কথিত আছে--বননন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহ- 
ধ্মিণী ; তীহার পুত্র মঙ্গল এবং সেই িফুর $রসজাত 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


মঙ্গলের তনয়ের নাম ঘণ্টেশ। নারদ বলিলেন প্রভো! 
 "বারাহকলে হুরগণ কিরূপে মৃহীকে পুজ। করিয়াছেন? 
'এবং বনুধাই বা কিরূপে বরাহের সহিত মিলিত! হইয়া 
সকলের আশ্রিতা হইয়াছেন? তাহার পুজা-বিধান, 
অধোদেশ হইতে উদ্ধারের প্রণালী এবং মঙ্গলের মঙ্গল 
জনক জন্মবিবরণ সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। 
২১--২৬। নারায়ণ বলিলেন, পূর্বে বারাহকলে 
ব্রহ্মা, ব্রাহরূপী ভগবানকে স্তব করাতে, তিনি 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অনুর বধ করিয়া ধরাকে, রসাতল 
হইতে উদ্ধার করত অর্ণবে পন্মপত্রের স্তায় জলমধ্যে 
স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মা সেই অপরিমেয় বনুধা- 
তলে মনোহর অখিল বিশ্ব সুজন করিলেন। কোটি- 
হুর্য-সদৃশ প্রভাশালী বরাহরূপী ভগবান হরি 
পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সকাম! দর্শন করিয়া 
কাম-পীড়ায় উৎপীড়িত হইলেন; সেই সময়ে তিনি 
মনোহর মুর্তি ধারণ করিয়া নির্জনে সুরতোপযুক্ত 
শয্যা নিৰ্ম্মাণ করত দৈব একবংসর পর্য্যন্ত তাহার 
- সহিত দিবানিশি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৭--৩০। 
সুন্দরী বনুন্ধরা সেই হুখ-সম্োগ-স্পর্শে মুচ্ছিত। হই- 
লেন। বিদগ্ধ নায়িকার! বিদগ্ধনায়কসম্বমে বিশেষ 
অুখানুভব. করিয়া! থাকেন। বিষ্ণু পৃথিবীর অঙ্গ সংস্পর্শ 
করত নিরস্তর অবস্থান করিয়! দ্বিবারাত্রি-জ্ঞানশুন্ত 
হইলেন; তাহার পর দৈব এক বংসর অতীত হইলে 
কাম-পরায়ণ বিষ্ণু চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সকামা বহুধাকে 
পরিত্যাগ করত অবলীলাক্রমে পূর্বের বরাহরূপ পুন- 
বর্বার ধারণ করিলেন এবং ধ্যান করত সতী বহু- 
ন্ধরাকে ভক্তিপূর্ব্বক পুজা করিলেন। বরাহরূপী হরি 
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সিন্দুর, অনুলেপন,. বন্ত্র, বলি ও 
পুপ্পাদিদ্বারা পুজা করত বনুধাকে বলিলেন, শুভে 
বহধে! তুমি সকলের আধারভূতা হও এবং সকল 
মুনি, মনু, দেব সিদ্ধ ও মানবগণ__ তোমাকে সুখে 
পুজা করুন। দেবত৷ প্রভৃতি সকলেই অন্বুবাচী-ত্যাগ- 
দিবসে এবং গৃহারম্ত: গৃহপ্রবেশ, বাপী-তড়াগারন্ত, 
গৃহপ্রতিষ্ঠা ও কৃষিকার্ধে আমার বরপ্রভাবে তোমায় 
পুঁজ! করিবে ; আর যে মুডুগণ তোমার পূজায় বিরত 
থাকিবে, তাহার! নিশ্চয় নরকগামী হইবে। বন্ুধা 
বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে 
অনায়ামে সচরাচর বিশ্ব সমস্তই ধারণ করিব। 
কিন্তু ভগবন্‌। মুক্তা, শুক্তি, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, 
প্রদীপ, রত, মাণিক্য, হীরা, মণি, যজ্ঞহৃত্র, পুষ্প, 
পুস্তক, তুলপীদ্দন, জপমালা, পুঁপপমালা, কর্ুর, 
সুবর্ণ, গেরোচনা, চন্দন, শালগ্র।মন্চরণী মৃত সাক্ষাত" 


৮৭ 


সম্বন্ধে এই সমস্ত বহন করিতে আমার ক্লেশ হইবে, 
এই জন্য ও সকল বহন করিতে আমি সক্ষম নহি। 
৩১-_-৪১। ভগবান্‌ বলিলেন, সুন্দরি। যে" মুঢ়গণ, 
এই সমস্ত দ্রব্য তোমাতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা 
দিব্য শতবর্ষপর্ধত্ত কালহুত্র'নাম্ নরক্যাতনা 
ভোগ করিবে। হে নারদ! তগবান্‌ এই কথা বলিয়া 
বিরত হইলে, ধরার সেই গর্ভ হইতে তেভন্বী মঙ্গল 
গ্রহ উৎপন্ন হইলেন। দ্বেবগণ সকলেই হরির 
আজ্ঞানুসারে কাথুশাখোক্ত ধ্যানে দেবীর পুজা 
করিলেন, এবং সেই কাণথ্শাখোক্ত স্তবানুদারে 
দেবীর স্তব করিলেন। তাহারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ 
করত নৈবেদ্য প্রভৃতিও ‘নিবেদন করিলেন। এই- 
রূপে দেবী জগৎপুজ্যা ও স্তরতিযোগ্যা হইলেন। 
৪২--৪৬। নারদ বলিলেন, ভগবন্ ! পৃথিবী দেবীর 
ধ্যান কি? এবং স্তব কি? ও তাঁহার মূলমন্ত্রই বা 
কি? পুরাণে গৃঢুরূপে অবস্থিত সেই সমস্ত বিষয় 
আমাকে বলুন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত 
কৌতুহল হইতেছে। নারায়ণ বলিলেন, পূর্বের প্রথ- 
মৃতঃ পৃথিবী দেবীকে বরাহ্‌ পুজা! করেন, তাহার পরে 
ব্ৰহ্ম! পুজা করেন, তাহার পরে পৃথুরাজ পুজা করেন, 
তৎপরে সমস্ত মুনীন্দ্রবর্গ মনু ও মানবগণ তাঁহাকে 
পুজা করিয়াছেন। হে নারদ ! তাহার ধ্যান স্তব ও মন্ত্র 
বলিতেছি শ্রবণ কর ভ্ীং শ্রীং রলীং স্বাহ! মন্ত্রে পূর্বের 
বিষ্ণু, পৃথিবীর পুজা করিয়াছেন, শ্বেত চম্পকবর্ণসদৃশ 
শুভ্রা, শতন্দ্রমম-শোভাশালিনী, চন্দনচর্চিত-কলেবরা, 
বিবিধ ভূষণে- বিভূষিতা, রত্বনিকরের আধারম্বরূপা, 
রতুগর্ভা, ব্হুবিধ-রত্বাকরযুক্তা, বহিসদৃশবিশুদ্ববন্্র- 
পরিধানা, হাস্তব্দন! এবং জগৎপুজ) দেবী বনুধাকে 
আমি ভজন! করিতেছি_-এই ধ্যানের দ্বারা দেবী বন্ধু- 
ধাকে সকলেই পুজা করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ। 
এইক্ষণে তাহার কাগুশাখোক্ত স্তব বলিতেছি শ্রবণ 
কর। ৪৭--৫২। হে জয়শীলে ! তুমি জয়ের আধার- 
স্বরূপা, জয়প্রদানকারিণী,যজ্ঞবরাহের পত্বী এবং নিরস্তর 
জয় বহন করিয়া থাক ; অতএব আমাকে জয় প্রদান 
কর। হে মঙ্গলপ্রদে ! তুমি নিখিল মঙ্গলের আধার: 
ভূত, মঙ্গলই একমাত্র তোমার প্রয়োজন, তুমি 
মঙ্গলের অংশরূপিনী, অতএব জগতে আমাকে তুমি 
মঙ্গল প্রদান কর! দেবি! তুমি সকল বস্তুর আধার- : 
স্বরপা, তুমি সকলের বীজন্বরূপা ও সমস্তশজিযুক্তা ) 
তুমি সকলের অভীষ্ট প্রান কর, অতএব আমাকেও 
সমস্ত অভিলধিত বস্তু প্রদান কর। হে জীবগণের 
পুগন্বরপে ! তুমি পবিত্ররূপা ও সনাতনী, তুমি এ 
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জগতে পুগ্যের আশ্রয্নভুত! ; পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ, 
তোমাতেই নিয্নত বাণ করিয়া থ'কেন তুমিই পুণ্য- 
প্রদারিনা। হে রত্বের আধাররূপিণি ! তুমি রত্বগর্তা 
এবং বহুবিধরত্বাকরযুক্তা তুমি স্ত্রীগণমধ্যে রত্ব্বরূপ! 
রত্বরূপ-ধনশালিনী এবং এ জগতে রতুরূপ সারভূত বস্তু 
তুমিই প্রদান করিয়। থাক। তুমি শস্তসমূহের আধার- 
স্বরূপা সকল শঙ্তরূপ-সম্পর্ভিশালিনী ও সমস্ত শস্ত 
তুমিই প্রদান কর) তুমি সর্বশশ্তযুক্তা এবং এ জগতে 
কালক্রমে নিখিলশস্তাত্মিকা। হে ভূমে! তুমি ভূমিপাল- 
গণের নিখিল ধনম্বরূপা এবং বাঁজকুল-পরার়ণা, তুমি 
ভুগালগণের অহঙ্কাররূপিণী ; অতএব হে ভূমিপ্রদা" 
যিনি! তুমি আমাকে তুমি প্রদান কর। যে ব্যক্তি 
দেবী পৃথিবীকে পুজা করিয়া, এই মহাপবিত্র স্তব 
পাঠ করে, সে কোটি কোটি জন্মপর্যযস্ত পৃথিবীর 
অধীশ্বর হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই স্তব 
পাঠ করিলে মনুষ্যগণ ভূমিদ্বানের পুণ্য লাভ করিবে 
ভুমি হরণ করিলে, যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়, 
এই স্তব পাঠ করিলেই তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে, 
তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। হে মুনে! এই স্তোত্র- 
পাঠে অন্ধুবাচীদ্রিবসে ভূমি-খনন-জনিত পাপ হইতে 
এবং অন্ত কূপে কুণপ্রদান জনিত পাপ হইতে ও 
অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, 
তাহা হইতেও নিশ্চয় মুক্তিলাভ হয়। এই স্তবগাঠে 
ভূমিতে বীধ্যত্যাগ, দীপন্থাপন ইত্যাদি পাপ হইতে 
প্রান ব্যক্তি যুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাতে কোনরূপ 
সংশয় নাই এবং সেই ব্যক্তি শত অশ্বমেধ-সম ফলও 
লাভ করিবেন। ৫৩--৬৪। 


প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


নবম অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিং! ভূমি দান 
করিলে, যে পুণ্য হয়; ভূমি হরণ করিলে, যে 
পাপ হয়; অগ্তের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ব| তাহাতে 
কুপাদি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে, অন্থুবাচীতে 
মৃত্তিকাখনন কিম্বা ভূমিতে রেতঃপাত করিলে, 
অথবা ভূমির উপর দীপাদি স্থংস্থাপন করিলে, 
যে পাপ হয়, তাহা আমি জযত্বে শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা .করি;) এবং আমার প্রশ্নের অতিরিক্ত 
পৃধিবীজন্ত অন্যান্য যেদকল পাপ যমুভ্ুত হয় ও 
তাহার যেটা প্রতিকারের উপায়, তাহাও অনুগ্রহ. 
পুর্ণ আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, এই 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ভারতভূমে যে ব্যক্তি দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত ভূমি 
মন্ধ্যাপরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করে, সেই পৃণ্যাত্মা ব্যক্তি 
বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নানারপ 
শস্য উৎপন্ন হয়, এরূপ ভূমি ব্রাঙ্গণকে প্রদান করে 
সে নিশ্চয় ভূমির রজঃ-কণা-পরিমিত বৎসরপরয্ত 
বিস্ু-পদে অবস্থান করে। যে গ্রাম, ভূমি, ধান্ত 
ইত্যাদি দান করে, এবং যে গ্রহণ করে, তাহারা 
উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত 'বৈকুঠে 
নিয়ত বাস করে। যে সাধু ব্যক্তি ভূমিদ্বানে অনু- 
মোদন করেন, তিনি মিত্র ও বন্ধুগণসহ 'বৈকুরঠধামে 
গমন করেন। যে ব্যক্তি স্বত্ত অথবা! পরদত্ত ব্রগন্ 
হরণ করে, দে ব্যক্তি চন্দ-হুর্ধ্যের অবস্থান-কালপর্ঘস্ত 
কালহ্ৃত্র নামে নরকমধ্যে নিয়ত অবস্থান করে এবং 
তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সকলে ভুমিশুন্ত শ্রী 
পুত্রহীৰ ও দরিদ্র হইয়া অস্তে রৌরব নরকে গমন 
করে। যে ব্যক্তি গোসমুহের পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া 
শস্য প্রদান করে, সে দিব্য শতবৎসর পর্যস্ত 
কুস্তীনামক নরকে বাদ করে। ১--১০। যে ব্যক্তি 
গোষ্ঠ তড়াগ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া পথ ও শস্ত প্রদান 
করে, সে চতুর্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকালপর্য্যস্ত অমিপত্র- 
নামক নরকে অবস্থান করে। কোন মানব যদ্দি 
পরকীয় তড়াগের পঙ্ধোদ্ধার করত উৎসর্গ করে, 
সে রজঃ-কণ। পরিমিত বংসরপর্যন্ত ব্রহ্গলোকে 
বাস করে। যে মূঢ় মানব, ভূস্বামীকে পিণ্ড -প্রদান 
না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে, মে নিশ্চয় নরকগামী 
হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে প্রদীপ স্থাপন করে, সে 
সপ্তজন্সপর্য্যস্ত অন্ধ হয়, এবং যদি ভূমিতে শঙ্খ স্থাপন 
করে, তাহা হইলে জন্মান্তরে কুষ্ঠুরোগগ্রস্ত হয়। 
যে ব্যক্তি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা, সুবর্ণ ও মণি ইত্যাদি 
দ্রব্য ভূমিতে স্থাপন করে, সে সপ্তজন্সপধ্যন্ত দরিদ্র 
হয়। যে মানব শিবলিঙ্গ ও পূজনীয় শিলা ভূতলে 
স্থাপন করে, সে শতঈ্স্তর পর্যন্ত কৃমিভক্ষনামক 
নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি শৃক্তমন্ত্র শিলাতোয়, 
পুঙ্প ও তুলসীদল ভূমিতে অর্পণ করে, সে যুগ্রপরিমিত 
কালপর্ধাত্ত নরকে অবস্থান করে ৷ যে মূঢ় জপযালা, 
পুপমালা, করপুর এবং রোচনা ভূমিতে স্থাপন করে, 
সে পাপাত্মা নিশ্চয় নরকগামী হয়। হে মুনে! যে 
ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ কদ্রক্ম ও কুশমূল ভূমিতে স্থাপন 
করে, মে মধস্তরকালপর্ধযস্ত নরকে বাস করে। যে 
ব্যক্তি পুস্তক ও বজ্তহুত্র ভূমিতে স্থাপন করে, তাহার 
জন্গাস্তরে বিপ্রযোনিডে জন্ম হয় না এবং ইহলোকে 
বর্মহত্যাতুল্য পাপী হয়। গ্রিযুক্ত বজ্জহত্র ব্ৰাহ্মণ 
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ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের পুজনীয়। ১১--২১। যজ্ঞ 
করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে ক্ষীর সেচন না করে, সে সর্ব 
জন্মেই সস্তপ্ত হয় এবং তপ্ত নরকের উত্তপ্ত তরঙ্গমালায় 
বিলোড়িত হইয়া থাকে। ভূমিকম্প ও গ্রহণসময়ে, 
যে মানব ভূমি খনন করে, সে মহাপাপি-মধ্যে পরি- 
গণিত হয় এবং জল্মাত্তরে নিশ্চয় বিকলাঙ্গ হ্য়। 
যাহাতে জনসমূহের ভবন, তাহাই ভূমি বলিয়া কথিত 
এবং যিনি ধন ও বত্ব প্রদান করেন, তাহাকেই বনুধা 
ও বনুন্ধরা বলে। হরির উরুদেশ হইতে যাহার 
উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাকেই উব্বাঁ বলে। পৃথিবী 
জগতের সকল পদার্থ ধারণ করেন বলিয়া ধরা ধরিত্রী 
ও ধরণী নামে নির্দিষ্টা হইয়াছেন। ধরা, নানাবিধ 
যাগ কার্যের আধার, এই বলিয়া তাহার নাম ইজ্যা; 
খণ্ড প্রলয়ে ক্ষীণ! হইয়া থাকেন বলিয়া তাহার নাম 
ক্ষৌনী এবং মহাপ্রলয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহার 
নাম ক্ষিতি বলিয়] উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী, কণ্ঠপ- 
তনয়! এজন্য তাহার নাম কাশ্যপী ও নিশ্চলভাবে 
অবস্থান করাতে অচল! এবং তিনি বিশ্ব ধারণ 
করেন বলিয়া বিশ্বম্তর]1 ও অসংখ্য-রূপ-সম্পন্না এজন্ত 
অনস্তা বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন। তিনি পৃথুকন্তা ও 
বিস্তৃত৷ বলিয়া পৃথিবীনামে অভিহিতা হইয়া 
থাকেন। ২২-_২৮। 


প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 


পিসি 


দশম অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠব্দবিৎ! অতি মনোহর 
পৃথিবীর উপাখ্যান বিশেষরূণে শ্রুত হইলাম, এক্ষণে 
গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান বিশদরূপে বর্ণন করুন। বিষ্ণু- 
পদস্থিতা" স্বয়ং বিষুতস্বরূপা, সতী, সুরেশ্বরী গল্গা, সর. 
স্বতীর শাপ-প্রভাবে কোন্‌ যুগে কোন্‌ ব্যক্তিকর্তৃক 
-প্রেরিতা হইয়া! এবং কাহার প্রার্থনচুসারে কিজন্য 
ভারতে অবতীর্ণ! হইয়াছেন? সেই পুণ্যপ্রদ, পাপ- 
বিনাশক, শুভ আখ্যান শুনিতে অভিলাধী হইয়াছি, 
তাহা বৰ্ণন করত অভিলাষ পূর্ণ করুন। নারায়ণ বলি- 

. লেন, হুর্্যবংশ সম্ভূত রাজরাজেশ্বর শোভাশালী সগর- 
রাজের ছুই পত্নী; একটীর নাম বৈদর্ভা অপরচীর নাম 
সৈব্য।; তাঁহার! অত্যন্তমনে হারিণী ছিলেন। কাল- 
ক্রমে অত্যন্বরূপ, ত্যবিষয়াভিলাধী, সত্যবাদী, 
সত্যান্ুশীলন-তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, অমাত্য প্রভৃতি ষড়- 
ব্্গযুক্ত সত্যযুগৃমভূত এবং বিচারজ্ঞ রাজার সৈব্যা 
নামে পত্বী এক কুলবর্ধন মনোহর পুত্র প্রসব করি- 


৮০ 


লেন, তাহার নাম অসমঞ্জা। সগররাজের অপর পত্নী 
বৈদর্ভা, পুত্রকামনায় শঙ্করকে অরাধনা করিতে 
লাগিলেন, কালক্রমে শিব্বরে তাঁহার গর্ভনার 
হইল, তাহার পরে শতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে অতীত হইলে, 
বৈদভাঁ একটা মাংসপিগ প্রসব করিলেন এবং তাহা 
দর্শন করত শিবকে ধ্যান করিয়া পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে 

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শু, ব্রাহ্মণরূপ 

ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই 
মাংসপিও্ড বষ্টিসহত্র ভাগে ব্ভিক্ত করিলেন) 

তাহার প্রত্যেক ভাগ হইতে মহাবল ও ম্হাপরাক্রম- 

শালী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন হৃর্য্ের প্রায় প্রভা- 

সম্পন্ন এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইল । ১--১০ | 
তাহারা সকলেই কপিল মহধির কোপদৃষ্টিতে পতিত 
হইয়। অচিরাৎ ভম্মসাৎ হইল। রাজা! তাহা শ্রবণ 
করত বহু রোদন করিলেন এবং শোকবেগ সহ 
করিতে না৷ পারিয়! মৃত্যুগ্রামে পতিত হইলেন। 
তাহার পর রাজপুত্র অসমঞ্জা গঙ্গাকে ভূতলে আনয়- 
নের জন্য তপস্তা করিতে লাগিলেন, লক্ষ বৎসরে 
তপস্যা শেষ হইলে, তিনি কালক্রমে সৃত্যুমুখে পতিত 
হইলেন। অসমগ্তার পুত্র অংশুমান্‌; তিনিও গঙ্গা 
আনয়নজন্য লক্ষবর্ষ তপন্ত! করিয়া কালগ্রাসে পতিত 
হইলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপও ভূতলে গঙ্গা আনয়ন 
করিবার নিমিত্ত লক্ষবংসর তপস্তা করিয়া লোকান্তরে 
গমন করিলেন। দিশীপপুত্র মহাভাগ্যশাল বুদ্ধিমান 
বৈষ্ঝবাগ্রগণ্য বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গুণবান্‌ ও অজরামর 
ভগীরথ, গঙ্গানয়নজন্য লক্ষবৎসর তপন্ত! করিয়া কোটি 
তৃর্্যমদৃশ-প্রভাশালী, প্রফুল্লবদন প্রীকৃষ্ণকে দেখিতে 
পাইলেন। তাঁহার দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী এবং কিশোর 
গোঁপবেশ, তিনি পরমাত্মখবরপ ঈশ্বর এবং ভক্তের প্রতি 
অনুগ্রহের জন্যই তাহার শূরীর-ধায়ণ ৷ তিনি স্বেচ্ছাময় 
পরম ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপ এবং খ্তু ৷ তীহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
|শব ও মুনিগণ সকলেই স্তব করিয়া থাকেন । তিনি 
নিলিপ্ত সকলকার্যের সাক্ষিত্বরূপ নির্গ্ণ এবং প্রকৃতি 
হইতে পৃথক্‌, তাঁহার ব্দনমণ্ডল ঈষৎ হাল্তযুক্ত অতএব 
প্রসন্ন, তিনি ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া 
থাকেন। তাঁহার বহ্ির গ্যায় শুদ্ধবন্ত্র পরিধান ও তিনি 
রত্ময় ভূষণে ভূষিত) নৃপতি তাহার অনির্ধ্মচনীর 
রূপরাশি দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করত স্তব 
করিতে লাখিলেন। ১১-২০। তৎপরে ভনীবথ 
বংশ-নিস্তারহেতু বাস্থিত বর প্রাপ্ত হইলেন তখন 
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ম্মরণমাত্র গলাদ্েধী তথায় উপ- 
স্থিত হইয়| তাহাকে প্রণাম করত তাহার অগ্রভাগে 
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কৃতাগ্তনিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং 
পুলকার্চিত-গা্রে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। 
তখন ভগবান তীহার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া 
কহিলেন ;_হে নুরেশ্বরি! ভারতী-শাপে ভারতে 
গমন করিয়। আমার আতঙ্ঞনুসারে ষগরের পুত্রগণকে 
পবিত্র কর। তোমার স্পর্শে এবং জলকণবাহী বাস 
যোগে তাহার! পবিত্র হইয়া দিব্য মূর্তি ধারণ করত 
দিব্য র্ধারোহণে আমার মন্দিরে গমন করিবে এবং 
জন্ম জন্ম কৃতকর্ম্মজনিত ভোগাদি উল্পঘন করত চির- 
কাল নিরাময়রূপে পারিষদ্‌ হইয়া আমার সমীপে 
অবস্থান করিবে। শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি যে, মানব- 
গণের এই ভারতভূমে কোটি-জন্মার্জিত পাপরাশি, 
গ্গাম্পর্শে ও তাঁহার পবিত্র বাতস্পর্শে বিনষ্ট হয়, 
গঙ্গাদেবীর দর্শন ও স্পর্শনে পুণ্যচয় দশগুণ বন্ধিত 
হয়। যেদ্দিনকোনরূপ পবিত্র তিথ্যার্দি না থাকে, 
সেই দিনেও গঙ্গীপলিলে অবগাহন-ন্নান করিলে, 
মানবগণের শতকোটি জন্মার্জিত পাপরাশি এক 
সময়ে বিনষ্ট হয়, ইহাও শ্রাতিতে অবগত হইয়াছি, 
যেকোন পাপ এমন কি ব্রন্মহত্যাদিজনিত পাপচয়, 
যদি ইচ্ছানুসারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং অসংখা- 
জন্মার্জিতও হয়, তথাপি সে সমস্তই গর্গা-দলিলে 
অবগাহন-ন্নানে বিনষ্ট হয়। ২১--৩০। হে দেবি! 
তোমার সলিলে পবিত্র দিবে স্বান করিলে, যে পুণ্য 
রাশি উৎপন্ন হয়, বেদও তাহা বলিতে সক্ষম হন না, 
কেহ কেহ আগমানুসারে তাহার ফল সামান্তরূপে 
বৰ্ণন করিয়! থাকেন, ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও 
সকল বলিতে পারেন না। হে হুন্দরি! সামান্য দিবসে? 
ন্নান করিতে যে সঙ্কল্প করিতে হয়, তাহ! শ্ররণ কর। 
গঙ্গামলিলে মৌষল স্নান অর্থাৎ অবগাহন-ন্নানে, 
দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়, এবং সংক্রান্তিতে স্নান 
করিলে, তাহা হইতে ত্রিশগুণ পুণ্য হয়, অমাবন্তাতে 
নান করিলে সংক্রান্তি-সানের সমান ফল হয়, দক্ষিণা. 
য়ন সংক্রান্তিতে তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল হয় ও 
উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে স্থান করিলে, দক্ষিণীয়ন-ন্ান 
অপেক্ষা মানব্গণের দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়। 
চাতুন্ান্ত ব্রতে ও পুর্ণিমাতে স্থান করিলে অনন্ত 
ফল লাভ হয়, এবং অক্ষয়াতে সান করিলে যে অতুল্য 
ফল হয়, বেদেও তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত 
দিবসে স্নান ও দান করিলে অসংখ্য ফল ও পুণ্য- 
লাভ হয়। সামান্য দিনে স্থান ও দান করিলে 
শতগুণ ফল লাভ হয়। হে দেবকুলেশ্বরি! ম্স্তরা, 
যুগাদ্যা, মাধী সপ্তমী, তীগ্রাষ্টমী, অশোকাষ্টমী ও 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


রামনবমী প্রভৃতি তিথিতে গান ও দান করিলেও 
তদ্রপ ফললাভ হইয়া থাকে। নন্দাতে স্বান ও দাম 
করিলে, তাহা অপেক্ষা! দ্বিগুণ পুণ্য হয়, এবং ্শহ্রা 
দ্রশমীতে নন্দ! স্নানের সমান ফল হয়, এবং বারুণীতে 
স্নান ও দানাদি করিলেও নন্দার সমান ফল হয়, 
মহাবারুণীতে স্থান করিলে তাহা হইতে চতুর 
ফল হয়, এবং মহা! মহা বারুণীতে তাহ! হইতেও 
চতুর্তণ ফল লাভ হয়। সামান্ততঃ গঙ্গান্নানে 
যেরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়, চন্দ্রগ্রহণ-কালে স্নান 
করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হয়। 
হুরধ্যগ্রহণে তাহা অপেক্ষাও দশগুণ ফললাভ হয়। 
৩১--৪১। অর্দোদরযোগে গন্থান্গান করিলে হুর্ধ্য- 
গ্রহণে স্নান অপেক্ষা শতগুণ ফললভ হয়, গঙ্গান্নানে 
মকলেরই এক একটা সঙ্কল্প আছে; কিন্তু বৈষ্ণব. 
দিগের তাহার বিপরীত। বৈষ্বগণের ফলাকাজ্া 
নাই, তাহার] জীবনুক্ত, তাহারা সকল কার্ধেই আমার 
প্রীতি ও ভক্তি কামন। করিয়া থকে। গুরুমুখ হইতে 
বিষ্ণুমন্ত্র, যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, বেদ তাহাকে 
জীবন্মুক্ত এবং বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন। মানব- 
গণের বিষ্ণুমন্তর গ্রহণমাত্র পিতৃপক্ষীয় পুর্ব এত পুরুষ 
এবং মাতামহপক্ষীয় শতপুরুষ, মাতা, মাতাম্‌হী, 
ভগিনী, ভাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, শ্বশ্রু, শ্বশুর, গুরু- 
পত্নী, গুরুপুত্র, জ্ঞান্দা তা, গুরুসহচারী মিত্র ভৃত্য শিষ্য 
ও আশ্রম-নিকটবর্তী প্রজ। প্রভৃতি সকলেই নিজের 
সহিত উদ্ধার হয়, এবং বিকুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে মানব 
জীবুক্ত হয়। সেই বিষ্ণুমন্তরগ্রহণকারী মানবের স্পর্শে 
ভারতে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং স্বয়ং ভারতও 
পবিত্র হয়, তাহার পদরজঃ স্পর্শে বসুন্ধরা নিয়ত পবিত্র! 
হন। বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ-ব্যক্তির পাদোদক-সিক্ত স্থান 
তীর্থতুল্য হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য 
এবং জল মুব্রসদৃশি। নিবেদিত বস্তভোজী বৈষ্ণব- 
গণ তাহা ভক্ষণ করেন না। ৪১--৫৩। যে মানব 
বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন প্রতিদিন ভোজন করে, তাহার 
স্পর্শমীত্রেই সকল তীর্থ পবিত্র হয়। যে মানবগণ 
বিষ্ণুর পবিত্র পাদ্দোদক নিত্য ভক্ষণ করে, তাহাদের 
পাপরাশি, গরুড়ের সমীপ হইতে সর্পকুলের ন্যায় দূরে 
পলায়ন করে। তাহাদের দরশনিমাত্রে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, 
এবং বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে নিয়ত রক্ষা 
করেন। যে মানবগণ; আমার গুণ-শ্রবণে পুলকিত- 
কলেবর, সগদগদ ও সাশ্রনেত্র হয়, তাহারাই জগতে 
বৈষ্ববশ্রেষ্ট॥ যে ব্যক্তিগণের আমাতে পুত্র হইতেও 
অধিক সেহ হয়, এবং যাহার! গৃহাদি সকল বস্তুই 
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আমাতে অর্গণ করে, তাহারাই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ ব্ৰহ্মা অবধি স্তম্প্যাস্ত নিখিল চরাচর 
সকলই আমা হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, এবং আমি 
সকলেন আত্মার ঈশ্বরের স্বরূপ, ইহাই জ্ঞান করিয়া 
থাকে। অনংখ্যকোটি ব্রঙ্গা্ড এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব 
প্রভৃতি সকলেই প্রলয়কালে আমাতে পীন হন, ইহা 
যাহার! দৃঢ়রূপে বিখ্বা করে, তাহারই 'বৈষ্বশ্রেষ্ঠ। 
ভক্তানুগ্রহে তেজোময় দেহধারী ব্বেচ্ছাময় নির্গ্ডণ 
নিশ্চেষ্ট প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌, এবং প্রাকৃতিক সমস্তই 
আমা হইতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত হয়, 
ইহাই যাহারা বিশেষর্ূপে অবগত আছে, হে দেবি! 
তাহারাই বৈষ্বাগ্রগণ্য বলিয়া খাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ, 
গঙ্গ। ও তগীরথসমীপে এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, 
দেবী ভ্রিপথগামিনী ভক্তিবিনআ্রমস্তকে ভগবানকে 
বলিতে লাগিলেন, _নাথ! ভারতীশাসে এবং তোমার 
আজ্ঞানুসারে ও বাজকুলতিলক ভগীরথের তপস্তাতে 
যদি ভারতেই অবতরণ করিতে হয়, তাহা হইলে 
পাপিগণ যে কোনরূপ পাপ হউক না কেন, আমাতেই 
অর্পণ করিবে। কিন্তু তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি 
লাভ করিব? প্রভো! তাহাই আমাকে উপদেশ 
করুন। হে সর্বেশ! আমাকে কত কাল ভারতে 
অবস্থান করিতে হইবে? এবং কোন্‌ সময়ে 
পুনর্বার আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিব? 
হে সর্ব্ববিৎ! আপনি সর্বজ্ঞ এবং সকলের অস্তরাতু- 
স্বরূপ; অতএব আমার বাঞ্ছিত বিষয় সকল আপনি 
জানেন, প্রভো! এই সমস্ত বিষয় কীর্তন করুন। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুরেশ্বরি। গঙ্গে! তোমার্‌ বাঞ্ছিত 
বিষয় সকল আমি জানি, এই রুদ্রূপ লবসমুদর 
তোমার পতি হইবে। সেই লবণসমুদ্র আমার অংশ. 
স্বরূপ, তুমিও লক্্মীস্বরূপা; অতএব বিদগ্ধনায়কসহ 
বিদঞ্চ নায়িকা-সঙ্গম অতি গুণশালী হুইবে। ভারতে 
ভারতী প্রভৃতি যে সমস্ত নদী আছে, তাহাদের 
অপেক্ষা তোমার সহিত সঙ্গমে লব্ণসমুদ্রের অধিকতর 
প্রীতি হইবে। দেবেশি! ভারতীশাপে অদ্যাবধি 
কলির পঞ্চসহত বৎসর পর্যন্ত ভারত ভূমিতে 
তেমাকে অবস্থান করিতে হইবে। তুমি সমুদ্রসহ 
সুরত -ক্রীড়ায় নিয়ত রত থাকিবে, তুমি রমিকা অতএব 
সেই সুরদিক নাগর জমুদ্রসহ নিয়ত মিলিত! হইবে । 
ভারতবানী মানবগণ তোমাকে ভগীরথকৃত স্তবদ্ধারা 
স্তব করিবে ও ভক্তিপূর্ব্বক পুজা করিবে। ৫৪-_৭০। 
কৌধুমণাখোজধ্যানের দ্বারা তোমার ধ্যান করত যে 
ব্যক্তি নিয়ত পুজা স্তব ও প্রণামাদি করিবে, সেই 


৯১ 


মহাত্মার অশ্বমেধমদ্বশ ফললাভ হইবে তাহাতে 
অণুমাত্রও মন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তি যদি শত্যোজন 
দূরে অবস্থান করিয়া, গঙ্গা গঙ্গা এই কথা রলে, তাহা 
হইলে দে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করত 
বিফ্ুলোকে.গমনে করে। সহত্র নহত্র পাগীদিগের 
স্নানে তোমার থে পাপচয় সঞ্চিত হইবে, তাহা 
একমাত্র আমার ভক্তের দর্শনেই বিন৪ হইবে। 
সহস্র সহত্র পাপীদিগের শবম্পর্শে তোমার যে পাপ 
সঞ্চিত হইবে, আমার মন্ত্রোপামক ব্যক্তিগণের স্নানে 
সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। গঙ্গে! যেযে স্থানে 
আমার নাম ও গুণ কীর্তন হইবে, সেই স্থানেই তুমি 
পাপবিমোচনের নিমিত্ত সরস্বতী প্রহৃতি শ্রেষ্ঠ নদীগণ- 
সহ নিয়ত অবস্থান করিবে; যে স্থানে আমার গণ 
কীর্তন হইবে, নে স্থান সদ্য তীর্ঘরূপে পরিণত হইবে। 
সেই স্থানের রেণু স্পর্শ করত পাপিবণ পবিত্র হইয়া 
রেখুপরিমিত বর্ষ বৈকুঠধামে অবস্থান করিবে। যাহারা 
সঙ্ঞান-অবস্থায় ভক্তিপুর্বক আমার নাম স্মরণ করত 
তোমাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারা বৈকুঠে 
গমন করিয়া চিরকাল হরির পারিষদশ্রেষ্ঠ হইয়া অব- 
স্থান করিবে; এবং তাহারাই অসংখ্য প্রাক্কৃতিক লয় 
দর্শন করিবে। বছ পুণ্যবলে তাহার শবদেহ তোমাতে 
বিস্তস্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহার অস্থিচয় তোমার 
সলিলে থাকিবে, ততকাল সে বৈকুঃধামেই বাস 
করিবে, তৎ্পরে আমি কায়বহ করত তাহাকে 
্বকর্মমন্যায়ী ফলভোগ করাইয়! সারপ্য মুক্তি প্রদান 
করি এবং আমার পারিষ্দ করিয়া থাকি। ৭১--৮১। 
যদি কেহ অজ্ঞানেও তোমার সলিল স্পর্শ করত প্রাণ 
ত্যাগ করে, তাহাকেও সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিয়া 
আমার পারিষদরপে গ্রহণ করি। অথবা 
যাদ কেহ অন্তত্রও তোমান্ নাম স্মরণ করিয়া 
প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাকেও সারপ্য মুক্তি প্রদান করি 
এবং মে আমাতেই অসংখ্য প্রলয়কাল পর্য্যন্ত লীন 
থাকে। যদ্দি কোন ব্যক্তি গঙ্গা-ভিন্ন স্থানেও আমার 
নাম ম্মরণপুর্ধ্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ব্রহ্মার 
£কাল পধ্যস্ত সালোক্য মুক্তি প্রদান করি। আমার 
মন্ত্রোগাসক ও নৈবেদ্যভোজী বাক্তিগণের তীর্থ-মৃত্যু, 
বা তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত্ু,_-ইহাতে কোন বিশেষ নাই, 
তাহারা অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন পবিত্র করিতে পারে 
এবং রত্রেন্্সারভূত দিব্য রখারঢ হইয়া গোলোকে 
গ্রমন করিয়া থাকে। আমার ভক্তের যে সকল বান্ধব 
গণ, তাহ!র। অত্যন্ত পুণ্যবান্‌ ; অতএব তাহারাও বত্ু- | 
ময় যানে আহোরণ করিয়া হুল্ভ গোলোক ধামে গমন 
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করিয়া থাকে। সতি! আমার ভক্তসমীপে যে কোন 


স্থানে হউন না কেন, যাহার! সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে 


প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারা. পবিত্র হইয়া জীবমুক্ত হয় 
গঙ্গাকে এই বথা বলিয়া শ্রীহরি ভগীরথকে বলিলেন, 
গঙ্গাকে ভক্তিপুরব্বক স্তব কর, এবং সম্প্রতি বিধিক্রমে 
পুজার্দিও সম্পন্ন কর! ভগীরথ ভগবানের আজ্ঞানু- 
সারে কৌথুমশাখোক্ত ধ্যান ও স্তোত্রদ্বারা ভক্তি- 
পুর্ব্বক গঙ্গার পুজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার 
পর ভগীরথ ও গম্া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে 
পর কৃষ্ণ তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। ৮২-_৯১। 
নারদ বলিলেন, হে শ্রে্ঠবেদবিং! রাজা ভগীরথ কোন্‌ 
ধ্যান, স্তব ও পুজাবিধি-অনুসারে তীহার পুজাদি করি- 
লেন, তাহাই বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলি- 
লেন, মীনব্গণ স্বান করত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবে, 
তৎপরে ধৌতবন্ত্র পরিধান করিয়া সংযতভাঁবে ভক্তি- 
পূৰ্ব্বক গণেশাদি ছয় দেবতাকে পুজা! করিবে। গণেশ 
হ্যা, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় দেবতার পুজা 
করিলে প্রকৃত কার্যে অধিকারী হইবে। মানবগণ 
বিদ্বনাশের নিমিত্ত গণেশকে, পাপনাশের নিমিত্ত 
হৃধ্যকে, আত্মসুদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিকে এবং মুক্তির 
নিমিত্ত বিষ্ণুকে পুজা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
শিবকে জ্ঞানের নিমিত্ত ও শিঝাকে বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত 
পুজা করিয়া তাহা লাভ করে; কিন্তু তাহার অন্তথা 
করিলে বিপরীত ফললাভ হয়। হে নারদ! তুমি 
কৌথুমোক সর্ব-পাপ প্রণাশন সেই ধ্যান যথার্থরূপে 
শ্রবণ কর। ৯২--৯৭। দেবী গঙ্গা শ্বেত-চম্পক-বর্ণা, 
গাপনাশিনী, শ্রীরষ্ণের শরীর হইতে উদ্ভূতা এবং 
কৃষতুল্যা। তিনি পরমা সতী, তাঁহার বহ্ছির ন্যায় 
ওদ্ধ বস্তু পরিধান। তিনি রতুময় ভূষণে-ভূষিতা, শরৎ- 
কালীন শত পূর্ণচন্নের ন্যায় তাহার অঙ্গের জ্যোতিঃ। 
তাঁহার বদনমগুল ঈষৎ হাস্ত-যুক্ত এবং প্রসন্ন 
তিনি নিরস্তর স্থিরযৌবনা, নারায়ণের প্রিয়তমা, 
শাস্তস্বভাবাও সৌভাগ্যশালিনী। তিনি কবরীভারে 
এবং গলদেশে মালতীমাল1 ধারণ করিয়াছেন। তিনি 


চন্দনবিদ্দুর সহিত সিল্দুরবিন্দু ধারণ করত অতি | 


মনোহারিণী হইয়াছেন ; নান) চিত্রময় কতুরীপত্র 
তাহার গণ্ডদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার ওষ্পুট 
পরুবিম্ব-বিনিন্দিত, অতএব মনোহর । দৃত্তপড়িক্ত মুক্তা- 
শ্রেণীর স্তায় মনোহর শৌভাসম্পন্ন। তাহার সুচারু 
বক্র নয়নযুগ্ীল সকটাক্ষ এবং অতিমনোরম। স্তনদ্বয় 
কঠিন ভ্রীফলমদৃশ, তাহাতে বিচিত্র পত্রালি বিরচিত ; 
তাহার উক্লযুগুল সুগঠন এবং রস্তা-তরু-বিনিন্দিত - 


পদযুগল স্থলপদ্বের প্রভার স্তায় উৎকৃষ্ট শোভাশালী। 
মেই পদযুগল রতবময় পাদযুগল কুঙ্কুম ও অলক্ত দারা 
বিভূযিত ;- বোধ হয়, যেন তাহা ইন্দ্রের মস্তকস্থিত 
মন্দারকুহ্ছমের মকরন্দ-কণান্বার| অরুণ বর্ণ হইয়াছে। 
সুরসিদ্ধ ও মুনীন্্রগণের প্রদত্ত অর্থ্যযুক্ত, তপস্বিগণের 
মস্তকরূপ ভ্রমণ-শ্রেণীদ্বারা সুখোভিত, দেবীর 

পদযুগল মুমুক্ষুদ্িগের মুক্তি প্রদান করে এবং কারী. 
দিগের ব্বর্গভোগ প্রদান করে। দেবী স্বয়ং শ্রেষ্ঠা ও 
বর দান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের প্রতি অনুপ্রহ- 
বশতঃ দায়ার্্রচিত্তা। তিনি বিষ্ণুপদ প্রদান করেন ও 
স্বশং বিষ্ণুপাদোদ্তবা, অতএব তাহাকে আমি ভজন 
করি। ৯৮_-১০৮। হে ব্রহ্মন্‌ ! এই ধ্যানদ্বারা দেবী 
ত্রিপথগার ধ্যান করত যোড়শোপচার প্রদ্দাম করিয়া 
পুজা করিতে হয়! আসন, পাদ্য, অর্থ্য, স্নানীয়, অনু- 
লেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য তাম্ুল, শীতল জল, বসন 
ভুষণ, মাল্য, গন্ধ, আচমনীয় মনোহর শয্যা এই ষোড়শ 
উপচার দেবীকে প্রদান করিয়| ভক্তিপুর্বাক করযোড়ে 
প্রণাম করিবে; এইরূপ নিয়মান্ুসারে ভাগীর্থধীর 
পুজা করিলে, মানব্গণের অশ্বযেধ-সম ফল লাভ হয়। 
হে নারদ ! পাপপ্থ ও পুণ্যপ্রদ কৌথুমোক্ত গঙ্গাসস্তোত্র 
সম্বন্ধে ব্ৰহ্ম! ও বিষ্ণুর উক্তি-প্রত্যুক্তি যাহা হইয়াছে, 
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন, হে 
জগতপ্রভে৷ লক্ষ্মীকান্ত ! পাপবিনাশক পুন্যের কারণ- 
ভূত বিষ্ণুপদী গঙ্গার স্তব শুনিতে আমার বাসনা 
হইয়াছে, অতএব তাহা কীর্তন করুন। নারা- 
য়ণ. বলিলেন, শিব-সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হওয়ায়, 
শ্রীকৃষ্ণের এবং রাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হইয়াছিল; 
তাহা হইতে উদ্ভুত! গঙ্গাকে আমি করযোড়ে প্রণিপাত 
করিতেছি। স্থষ্টির আদিতে শিবসমীপে গোলোকে 
রাসমণ্ডলে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই গর্ধাকে আমি 
প্রণিপাত করি। গোপ-গোপীগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর 
রাধিকা-মহো্সবে কার্তিকী পূর্ণিমাতে যাহার 
আবির্ভাব হয়, আমি সেই গঙ্কাকে প্রণিপাত করি। 
যিনি কোটিযোজন বিস্তীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে তাহার লক্ষ- 
গুণ, এইবূপে গোলোকধ।ম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, 
আমি সেই গঙ্গাকে প্রণাম করি। যিনি যষ্টিলক্ষ 
যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্ভণ, এইরূগে 
বৈরুঠদ মকে বেষ্টিত করিয়। রহিয়াছেন, সেই গন্ধাকে 
আমি প্রণাম করি। যিনি বিংশতিলক্ষযৌজনবিসতীর্ণ 
ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্্ডণ, এইরপে ব্রঞ্গলোক বেটন 
করিয়! অবস্থান করিতেছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি 
প্রণাম করি। ১০৯--১২০। যাহার বিস্তার ত্রিংশৎ- 
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লক্ষযোজন, দৈর্ঘ্য তাহার পঞ্চগুণ, যাহার এইরূপ 
বিস্তারে শিবলোক বেষ্টিত; সেই গঙ্গাদেবীকে আমি 
প্রণাম করি। যাহার বিস্তার য়ডুযোজন পর্যন্ত ও 
দৈর্ঘ্য তাহার দশগুণ, যিনি এইরূপে ইন্দরলোকে 
মন্দাকিনী, সেই নুরোধুনী গঙ্গাদেবীকে আমি 
প্ৰণিপাত করি। যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে 
তাহার সপ্তগুণ, যাহার এই বিস্তীর্ঘতায় গ্রুবলোক 
আবৃত, মেই বিশ্বপাবনী দেবী গঞ্জাকে আমি প্রণাম 
করি। যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার 
ছয় গুণ, যাহার এই বিস্তারে চন্রলোক আবৃত, 
সেই গ্রন্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি 
বষ্টিসহত্রযোজনবিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশ- 
গুণ, ধাহার এই বিস্তীর্ণতায় ুধ্যলোক আবৃত, 
সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। ধাঁহার 
বিস্তার লক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার ছয়গুণ, যাহার 
এইরূপ বিস্তারে সত্যলোক আবৃত, সেই গঙ্গ! 
দেবীকে আমি প্রণাম রূরি। যিনি দশ লক্ষ যোজন 
বিস্তৃত ও দৈর্যে তাহার পঞ্চগুণ, যিনি এইরূপে 
তপোলোক আব্রণ কারয়া রহিয়াছেন, মেই গঙ্গা 
দেবীকে আমি নমঙ্কার করি। যিনি শতযোজন 
বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণ, এইরূপে যিনি জনলোক 
আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গন্ধ! দেবীকে আমি 
প্রণাম করি। যাহার বিস্তার সহঅযোজন ও দৈর্থ্য 
তাহার অপ্তগ্ুণ, যাহার এইরূপ বি্তীর্ঘতার কৈলাদ- 
পৰ্ব্বত আবৃত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্ৰণাম করি। 
১২১-০১৩০ । যিনি পাতালে ভোগবতী নামে বিখ্যাত 
এবং দশযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, 
আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণিপাত করি। যিনি 
পৃথিবীত:ল ক্রোশৈকমাত্র বিস্তীর্দা_কোন স্থানেই 
তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ নহেন এবং অলকনুন্দ। নামে 
বিখ্যাত, নেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণিপাত করি। 
যিনি স্ত্যযুশে ক্ীরবর্ণা, ভ্রেতাতে চঞ্জের স্তায় শুভ্রা, 
ঘাপরে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা সেই গঙ্গা দেবীকে 
আমি প্রণাম করি। যিনি কলিযুগে পৃথিবীতলে 
জল-প্রবাহ-ময়ী, অন্যত্র অন্তরূপা, স্বর্গে ক্ষারের ন্যায় 
আভাযুক্তা, নেই গঙ্গাদেবাকে আমি প্রণাম করি। 
পুরণ ও আতিতে যাহার অতুল-প্রভাব শ্রুত হইয়াছি 
এবং যিনি পাপহারিণী ও পুণ্যদায়িনী, দৈই গঙ্গা 
দেবীকে আমি প্রণিপাত করি। হে পিতামহ ! যাহার 
কণিকামাত্র জলম্পর্শেও পাপীদিগের ব্রহ্মহত্য! প্রভৃতি 
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই গঙ্গা 
দেবীকে আমি প্রণাম করি। হে ব্রহ্মন্‌! এব- 
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বিংশতিশ্লোকদ্বার! বর্ণিত গল্গা-স্তব তোমাকে বলিলাম; 
এই স্তব পুণ্যের বীজ্বরূপ এবং পাপপ্ন। যে ব্যক্তি 
প্রত্যহ ভক্তিপুর্বাক দেবীর অর্চন| করত এই স্তব পাঠ 
করে, সে নিত্য অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ করিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অপুত্র ব্যক্তির পুত্র- 
লাভ হয়, ভার্্যাশৃস্ঠ ব্যক্তি মনোরম! ভারা] প্রাপ্ত হয়, 
রোগী রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ও বন্ধ ব্যক্তি 
বন্ধন হইতে যুক্ত হয়, কীর্তিশৃন্য জনের জীর্তি-বিস্তার 
হয় এবং মূর্খ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করে। যে ব্যক্তি 
প্রাত্রুখান-সময়ে এই শুভজনক গঙ্গাস্তব পাঠ করে, 
তাহার হুংস্বপ্ন শুভ ফল প্রদান করে এবং গঙ্গান্নান- 
তুল্য ফললাভ হয়। ১৩১--১৪০। 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা স্তব সম্পুর্ণ । 

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ ! ভগীরথ, ভ্ততিঘার! 
গঙ্গাদেবীর স্তব করত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া যে স্থানে 
সগ্রমন্তানগণ- কগিল-শাপানলে ভম্মীভূত হইয়াছে, 
দেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সগর-সন্তানগণ 
গঙ্গার ঝাযুস্পর্শেই উদ্ধার হইয়| বৈকুঠধামে গমন 
করিল" দেবী ভ্রিপথগাকে ভগীরথ' পৃথিবীতলে 
আনয়ন করিয়াছেন, এন্ন্ত তাহার নাম ভাগীরথী 
হইয়াছে। পুণ্যপ্রদ্ এবং মোক্ষপ্রদ, এই গঙ্গো- 
পাখ্যান” সম্পূর্ণরূপে তোমাকে বলিলাম। পুনর্ব্বার 
কোন্‌ বিষয় শুনিতে তোমার ? নারদ 
বলিলেন, ভগবন্‌ ! যখন শিব-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ দ্রবীভূত হইলেন এবং তাহাতে দেবী 
রাধিকাও দ্রবীভূত! হইলেন, তথন কিরূপ হইয়াছিল, 
এবং যাহার! যাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন 
ভাহারাই বা তখন কি করিলেন। ইহার সমস্ত বিষয় 
সবিস্তারে আমাকে বলুন। ১৪১-১৪৫। নারায়ণ 
বলিলেন, কার্তকী পুর্ণিমাতে রাধা-মন্োৎ্সবে রাম- 
মণ্ডলে কৃষ্ণ স্বয়ং রাধিকাকে পু! করত সুখে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দেবীকে পূজা! করিলে 
ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি খধিগণ সকলেই হষ্টাস্তঃ- 
করণে তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে 
দেবী স্রন্বতী বীণাদ্ধারা হুমধুর-তানে, মূনোহর কুষ্ণ- 
গুণ গান করিতে লাগিলেন। তংপরে ব্রহ্মা গীত- 
শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বতেন্দ-সারনির্ষিত শিরঃস্থিত 
মণীন্রশ্রে্ঠ এবং নিখিল ভূমণ্ডলে দুর্লভ হার তীহাকে 
প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ সকল রত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ 
কৌস্তভ মণি প্রদান করিলেন, রাধিকা অমূল্যরত্র- 


নিৰ্ম্মিত হার প্রদান করিলেন এবং ভগবান্‌ নারায়ণ 


মনোহর বনমালা ও লক্ষ্মী অশুল্য রত্বনির্মিত মরা- 
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5g - ্রহ্মবৈবর্তপুরাণ | 


কৃতি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। ১৪৬--১৫১। নারায়ণী 
ঈশানী ভগবতী মুলপ্রকৃতি বিষ্ণুমায়াস্বরূপা দুর্গা 
সুহূ্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন! ধর্মমদ্েব ধর্ম, যশ 
ও বিপুল ধৰ্ম্মবুদ্ধি প্রদান করিলেন। অগ্নিদেব বহ্ির 
সায় শুদ্ধ বস্ত্র প্রদান করিলেন ও বায়ু মণি নূপুর 
প্রদান করিলেন । এই সময়ে শত ব্রহ্মার অনুরোধে 
রাসোলসযুক্ত মনোহর কৃষ্ণ-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। 
সেই সঙ্গীতশ্রবণে সুরগণ যুক্ছিতপ্রায় হইয়| চিত্রিত 
পুভণিকার স্ায় রহিলেন, ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ 


' করত কেবলমাত্র রাদমগুল দর্শন করিতে লাগিলেন। 


দেই রাসমগুল-স্থান জলাকীর্ণ ও রাধা-কৃষ্ণবিহীন। 
এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপ-গোগীগণ, 
সুরগণ ও দ্বিজগণ, সকলেই উচ্ছৈঃম্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন । তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে 
পারিলেন যে, কৃষ্ণ রাধিকাসহ দ্রবীভূত হইয়াছেন, 
এবং এই কার্য কৃষ্ণের অভিমত। * তাহার পর ব্ৰহ্মাদি 
দেবগণ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বলিতে 
লাগিলেন, প্রতো! আপনি আমাদের অভিমত স্বীয় 
মূর্তি দর্শন করান। তাহারা এই কথা বলিলে সে 
সময়ে একটা আকাপবাদী হইল ; দেই মধুর সুব্যক্ত 
বাক্য তাহার] সকলেই শুনিতে পাইলেন; হে 
দেবগণ! আমি সকলের পরমাত্মা-স্বরূপ এবং এই 
ভক্তান্ুগ্রহরূপিনী রাধিকা শব্তিত্বরূপিণী, অতএব 
আমাদের শরীরধারণে প্রয়োজন কি? মনু, মানব, 
মুনি ও বৈষ্ণব সকলেই আমার মন্ত্রে পবিত্র হইয়া 
আমার দর্শনের নিমিত্ত মদীয় স্থানে “গোলোকে" 
আগমন করিতে পারিবে ।১৫২__১৬১ হে হুরেশ্বরগণ! 
তোমরা যদি আমার মূর্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত 
ব্যগ্ৰ হইয়া থাক, তাহা হইলে শু আমার একটী 
বাক্য প্রতিপালন করুন। হে বর্মন! তুমি স্বয়ং 
বিধাতা, অতএব জগদৃগুরুকে শান্্রবিশেষ ও মনোহর 
বেদাঙ্গ প্রণয় করিতে অনুমতি কর) যেন মেই 
শাস্ত্র বিবিধ অভিলবিত বস্তু প্রদান কনে, এবং অপুর্ব 
মন্রাদিযুক্ত ও পূল্লাবিবি ক্রম স্তব ধ্যান ও কবচাি- 


_ যুক্ত হয়। আমার মন্ত্র কবচ.ও ধ্যান তুমি যত্ধপুর্বক 


রক্ষ। করিবে এবং যাহাতে আমার ভক্তবৃন্দ তাহা হইতে 
বিমুখ না হয়, তাহাই করিবে! শত কি সহস্র জনের 
মধ্যে একজন আমার মন্ত্রোপাদক হইবে সেই ভক্ত 
গণই আমার মন্ত্রলে পবিত্র হইয়া আমার সমীপে 
আগমন করিবে। তত্তিন্ন যদি সকলেই গোলোক- 
বাদী হয়, তহা হইলে ব্ৰহ্মার ্রঙ্গাণ্ডেই সমস্ত 
নিক্ষল হইবে [ এই সংসারে পাঁচপ্রকার লোকের 


বাস ; তাহার মধ্যে কেহ পৃ্থিবীতলে বাম করে 
কেহ বা স্বর্গে বাম করে, কেহ পাতালে এবং কেহ 
্রক্লোকে বাদ করে, কেহ বা বৈষ্ণব ও কেহ! 
মদীয় লোক গোলোকে বাদ করে। আবার নি 
কার্য বিধান করিবে কি না তাহাই এই বেবসভার 
প্রতিজ্ঞা কর--তাহা হইলেই আমার মুর্তি দেখিতে 
পাইবে। ১৬২--১৭০। ভগবানের এই আকশবাণী 
শ্রবণ করত জগৎপতি ব্রহ্মা হুষ্টাস্তঃকরণে শিবকে 
বলিলেন। জ্ঞানেশ্বর এবং জ্ঞানিশ্রে্ব শিব ব্রহ্মার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাবারি হস্তে করত তাহাই 
স্বীকার করিলেন যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতি 
পালনের নিমিত্ত বিষুবমারাধি এবং মন্তাদিযুক্ত বেদের 
সারভূত উত্তম শান্তর প্রণয়ন করিব। কোন ব্যক্তি 
গঞ্াসলিল স্পর্শ করিয়া যদি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ 
করে, তাহা হইলে ব্রহ্মার বয়ঃকালপরস্ত কালমথত্র 
নামে নরক ভোগ করে। হে ব্রহ্মন্‌ ! শঙ্কর খোলোকে 
হুরসভায় এই কথা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত 
আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ পুকুষোত্তমকে দর্শন 
করিয়া হষ্টান্তঃকরণে পরমানন্দে পুনর্্বার উৎসব 
আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে ভগবান্‌ শতু শাস্ত-্দীপ 
প্রকাশ করিলেন) এইরূপ সুগোপ্য দুর্লভ সমস্ত 
বিষয় বলিলাম। রাধাকৃষণের অনগসড়ূতা দ্রবরূপা 
গঙ্গাই গোলোক হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তিনি 
ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িমী। পরমাত্মা কৃষ্ণ তাহাকে 
স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ! 
ও ব্ৰহ্মাণ্ুপুজিতা। ১৭১৷১৭৯। 
প্রকৃতিথণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত। 


————————— 


একাদশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, কলির পঞ্চনহত বৎসর অতীত 
মহাভাগ্যশালিনী, সুরেশ্বরী গঙ্গা কোথায় 

গমন করিবেন, তাহাই আমাকে বিশদরূপে বলুন। 
নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা ইশ্বরের -ইচ্ছানুমারে এবং 
সরস্বতীশাপে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া, শাপাস্তে 
পুরর্বার সেই বৈকু$ ধামেই গমন করিবেন। হে 
নারদ! ভারতীও শাপাবদানে হরির ভবনে গমন 
করিবেন। গদ্মা ও পথা__ইহীরা উভয়েই শাপান্তে 
হরিধাম-বৈকুঠে গমন করিবেন। ছে ব্রহ্মন্‌! গঙ্গা, 
সরস্বতী ও লক্ষ্মী, হরির এই তিন ভার্ধ্যা) কিন্ত 
তুলসীও চতুর্থী ভাৰ্ঘ্য। বলিয়া ক্রতিতে উক্ত হইয়াছে। 


}) 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


নারদ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদেবী কিরপে 


প্রকৃতিখণ্ড। ন্৫ 


নারায়ণের ত্রিয়তম! পত্রী হইলেন, তাহাই আমাকে 
বিশেষরূপে বলুন ৷ নারায়ণ বলিলেন, গন্গা রাধাকুষেের 
অঙ্গদস্ভু ভ্রবরূপিণী। পূর্বে গোলোকে তাহার 
উদ্ভব হয়ঃ তিনি বাধাকৃষ্ণের অংশভূত! ; অতএব 
তাহাদের স্বরূপা। যিনি দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও 
[ভূতলে অনুপম-রূপশলিনী, ধিনি নবযৌবনমন্পন্না ও 
রত্ুময়ভূষণে বিভূষিতা, ধাহার শরৎকালীন মধ্যাহ- 
বিকসিত পদ্ধের ন্যায় বদনম্ণ্ডল, যিনি অতি মনো- 
হারিণী, যিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ও শতচন্দ্রের স্তায় 
প্রভাশালিনী, ধাহার প্রভা অতি স্গিগ্ধরূপা ও শুদ্ধসত্ব- 
স্বরূপা, বাহার উরুষুগল স্থূল অথচ কঠিন, নিতন্বত্বয় 
অতি মনোহর, যাহার স্তন্দ্রয় ঈষৎ স্থূল, উন্নত এবং 
কঠিন ও নুবর্ভূল, যাহার নেত্রযুগল মনোহর কটাক্ষ- 
যুক্ত অতএব কিছু বঙ্কিম । যিনি মালতী মাল্যযুক্ত 
বক্র কবরীভার ধারণ করিয়াছেন ও চন্দনবিন্দুর সহিত 
দিন্দ্রবিন্দু ধারণ করিয়াছেন; ধাহার গণুযুগ্ণল মনোহর 
কত্তুরী-পত্রযুক্ত এবং অধরোষ্ঠ বন্ধুককুহুমের স্তায় 
আরক্তিম, অতএব সুন্দর ;--ধাহার দস্তপত্তিক্ত পক 
দবাড়িম্ববীজের আভার ন্যায় সমুজ্বল, যিনি বহি 
ন্যায় শুদ্ধ ও নীবীযুক্ত বপ্তর ধারণ করিয়াছেন, সেই 
দেবী গঙ্গা সকাম! হইয়া বস্তুদ্বার! নি্গ-মুখ আচ্ছাদন 
ও স্বীয় নয়নযুগলে কৃষ্ণমুখ আচ্ছাদন করত তাহার 
বামপার্থ্ে সুখে" অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি 
নিমিমেষ নেত্রমুগলে কৃষ্ণবদন-সুধ! নিরস্তর পান 
করিতে লাগিলেন; তিনি নিরস্তর হাস্য করিতে 
লাগিলেন, তাঁহার ব্দনমগ্ডল প্রফুল্ল, অভিনব সঙ্গমা- 
ভিলাষে তাঁহার শপে অবস্থান হইল। তিনি প্রভুর 
রূপপ্রভাবে রোম-ঞ্তি-শরীরে মুচ্ছিতপ্রায় হই- 
লেন, এই অবকাশে রাধিক। সেই স্থানে উপ- 
স্থিত হইলেন; তাঁহার সন্ধে ত্রিংশৎকোট গোগ্ী, 
তিনি কোটিচন্দ্রসম প্রভাশালিনী। কোপে তাঁহার 
মুখমণ্ডল বক্তপদ্ধের ন্যায় হইল, নয়নযুগিল রক্ত- 
পঙ্কজসদৃশ অতি রক্তিমায় পরিপূর্ণ হইল। সেই 
শ্বেত-চম্পক-সদৃশ গৌরা্গী গজেন্দতুল্য মন্দগামিনী 
রাধিকা, অমূল্য রত্বনির্ম্িত নানাবিধ অলঙ্কারে বিভু- 
ধিতা হইয়া এবং অমূল্য বত্বখচিত বহ্ছিশুদ্ধ নীবীযুক্ত 
অমূল্য গীতবসনযুগ্ল পরিধান করত স্থলপদ্র- 
প্রভাহারী কোমল সুরঞ্জিত এবং কৃষ্তপ্রদত্ত অর্্যযুক্ত 
পদান্থুজ মৃহু বি্তাসপুরর্বক সারভূত বত্বনির্মিত বিমান 
হইতে অবরোহণ করিলেন। সখীগণ শ্বেতচামর 


ব্জন করত তাহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি 


সীমন্তের অধোভাগে_-উজ্জ্বল ললাটমধ্যে কন্তুরী- 


বিদুযুক্ত এবং প্রদীপ্ত দীগপ্রভার স্যায় উজ্জ্বন ও 
মনোহর সিন্দুরবিন্ু ধারণ করিয়াছিলেন, রোষভরে 
তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে পারিজাত কুনুমের মাল্যযুক্ত হুবস্থিম মনোহর 
কবরীভার ও মনোহর নাসিকানহ ওষ্ঠও কম্পিত 
হইতে লাগিল। ১_২৪। তিনি যাইয়া কৃষ্ণপার্থে 
সেই শ্রেষ্ঠ রতুদিংহাসনেই উপবেশন করিলেন, তাহার 
সথীকুল কৃষ্ণস্ভা পরিপূর্ণ করিল। কৃঞ্চ তাঁহাকে 
দর্শন করত আসন হইতে উঠিয়া সাদরে এবং অত্যন্ত 
সসম্তরমচিত্তে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন. গোপ- 
গণও ত্রস্ত হইয়া ন্তমস্তকে তীহাকে প্রণাম করত 
স্তব করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরও ভক্তিপূর্বক 
তাহার স্তব করিতে লাগিলেন; এবং গঙ্গাও 
ভীতা হুইয়া আসন হইতে উথ্থান করত তাহাকে 
সম্ভাষণ করিলেন ও বিনয়পূর্লক কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁহার কঠ ও তালু 
ওক হইল; তিনি অতি ত্রস্তভাবে ধ্যানযোগে 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্বে শরণাপন্না 'হইলেন। গঙ্গা ভীতা 
হইয়াছেন. জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ, দেবীর চিন্তাবশে 
তাহার হৃদয়ে অবস্থান করত তাহাকে অভয় প্রদান 
করিলেন; তাহার পর জগৎপ্রভুর বলে তিনি স্থির- 
চিন্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ২৫--৩০। ক্ষণ- 
কাল পরে গঙ্গাদেবী উর্দ্ধে দিংহামনে উপবিষ্টা ব্রঙ্গ- 
তেজে উজ্জ্বলিত রাধিকাকে দেখিলেন, তিনি 
সুসিগ্ধা ও সুখঘৃষ্ঠা। হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য ব্রহ্ম- 
সৃষ্টির আদিভূত৷ সনাতনী, তিনি ছাদশবর্ধায়া কন্তার . 
ন্যায় ্নী। দেবী রাধা এই নিথিল্‌ বিশ্বে 
রূপ ও গুণে অনুপমা, ' শাম্তস্বভাবা, কমনীয়া, অনস্ত- 
রূপিনী এবং আদি-অস্তরহিতা। তিনি মঙ্গলময়ী 
সুভদ্ৰা, ও সৌভাগ্যশালিনী এবং পতিস্থভগ!। 
তিনি সৌন্দর্যে হুন্দরীগণের মধ্যে প্রধান! সুন্দরী 
বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি কৃষ্ণের অর্ধান্গঘরূপিনী, তেজে 
বয়সে ও লাবগ্যে কৃষ্ণতুল্যা, তাহাকে মহালক্ষীশ্বর 
মহালক্মী বলিয়া পুজা করিয়াছেন। তিনি প্রভা 
শালিনী, অতএব তদীয় প্রভায় ভগবানের সভাস্থল 
যেন ব্যাপ্ত বলিয়| বোধ হইল। তিনি অন্যের হুস্প্রাপ্য 
সথীদত্ত তান্তুল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন। তিনি * 
নিত্যরপিণী ধন্য! মাননীয়া ও মানিনী। তিনি কৃষ্ণের 
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম! পত্রী 
লক্ষীস্বরূপা। সুরেশ্বরী গঞ্গা এইরূপ রামেশ্বরীকে দর্শন 
করত তৃপ্তি লাভ করিতে ন! পারিয়৷ যেন নিনিমেষ 
নেত্রযুগ্রলে তাহার রূপরাশি পান করিতে লাগিলেন 
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হে মুনে! এই সময়ে রাধা বিনীতভাবে মধুর 
বাঞ্টে--জগদীশকে বলিলেন, প্রাণেশ! তোমার 
মুখকমল সতত নিরীক্ষণ করত কামপরবশী হইয়া 
আরক্তলোচনে তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে 
এ কল্যাণী কে? তোমার রূপ দর্শন করত 
রোমাঞ্চিত-কলেবরে মুঙ্ছিতপ্রায় হইতেছে এবং 
বস্তুদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত তোমাকেই পুনঃ পুনঃ 
নিরীক্ষণ করিতেছে । ৩১৪১1 তুমিও ইহাকে 
দর্শন, করিয়া সকাম ও সন্মিত হইযাছ, কিন্ত 
আমি গোলোকে বিদ্যমান থাকিতেই তোমার ছূব্ততা 
হইয়াছে, তুমি বার বার এইরূপ দুর্বৃত্যাচরণ কর, কিন্ত 
আমি স্ত্রীজাতি আমার মন অতি সরল, অতএব প্রেমে 
সব ক্ষমা করি। লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভা্্য। লইয়া 
গোলোক হইতে দূর হও। ব্রজেশ্বর! তাহা না 
হইলে কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। আমি দেখি- 
যাছি-_চন্দনকাননে বিরজার সহিত মিলিত হইয়া- 
ছিলে, তাহাও সখীগণের বাক্যে ক্ষমা করিয়াছি; 
তখন তুমি আমার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র 
অন্তহিত হইয়াছিলে এবং বিরজাও স্বর্দেহ পরিত্যাগ 
করত নদীরপা হইয়াছিল ; সেই বিরজা কৌটি- 
যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুরওঁণ ; অদ্য 
পর্যন্তও তোমার সংকীর্তিত্বরূপা হইয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছে । বিরজা নদীরূপা হইলে, আমি গৃহে 
গমন করিলাম, তাহার পর তুমি তাহার সমীপে গমন 
করত “বিরজ! বিরজা? বলিয়া উচ্েযস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলে ; তখন সিদ্ধযোগিনী ব্রিজ অল- 
স্কারমণ্ডিত যুর্ভিধারণ করত জল হইতে উত্থিত 
হইয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছিল ; তৎপরে তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া তাহার গর্ভে বীরধ্যাধান করিয়া- 
ছিলে। তাহ! হইতেই সপ্ত সমুদ্রের উত্তব 
হয়। ৪২__৫০1 আমি ইহাও দেখিয়াছি ;_চম্পক- 
কাননে তুমি শোতানারী গোশিকার সঙ্গে মিলিত 
হইয়াছিলে ;_আামার আগম্ন-শন্বমাত্রেই তৎ- 
ক্ষণ সে স্থান হইতে অন্তহিত হইলে, শোভাও 
দেহত্যাগ করত চন্দ্রমগ্ুলে গমন করিল। তৎপরে 
তাহার শরীর স্গিপ্ধ তেজঃস্বরূপে পরিণত হইল, তখন 
তুমি দঞ্চচিত্তে সেই তেজ বিভাগ করত কিঞ্চিৎ রত 
কিছু স্র্ণে ও কিছু শ্রেষ্ঠ মণিতে প্রদান করিলে এবং 
মেই তেজ কিছু স্ত্রীগণের মুখপদ্বে; কিছু উৎকৃষ্ট 
স্তরে, কিছু রৌপ্যে, কিছু চন্দন-পন্ধে, কিছু জলসমূহে, 
কিছু প্ললবে, কিছু পুষ্পে, কিছু হুপরু ফলে ও শস্তে 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


করিয়াছ! আমি তোমাকে দেখিয়াছি, __বৃদ্দাবনের 
বনমধ্যে প্রভানায়ী গোপিকামহ মিলিত হইয়াছিলে 
তুমি আমার আগমন-শব্দমাত্রেই অন্তহিত হুইলে। 
প্রভা দেহ ত্যাগ করত স্থর্ধ্যমণ্ডুলে গমন করিল এবং 
তাহার শরীর তীক্ষ তেজরাপে প্ররিণত হইল, তখন 
তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার প্রেমে রোদন 
করত সেই তেন স্ববক্ষে ধারণ কবিয়াছিলে। তৎপরে 
আমার লজ্জা ও ভয়ে তাহ! পরিত্যাগ করিয়! বিভিন্ন, 
রূপে কিছু হুতাশনে, কিছু নৃপগণকে, কিছু পুকুষ- 
সমূহে, কিছু দেবতাদিগকে, কিছু দশ্যগণকে, কিছু 
নাগগণকে, কিছু ব্রাদ্ষণদিগকে, কিছু মুনিগণকে, কিছু 
তপস্বীদিগকে, কিছু সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীদিগ্কে এবং 
কিছু যশদ্বীদিগকে প্রদান করিয়াছ। এইরূপে তেজো- 
বিভাগ করিয়! প্রদান করত স্বয়ং রোদন করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলে। ৫১--৬২। তুমি বাদমণ্ডলে 
শান্তিনারী গোপিকাদহ হুখমিলনে মিলিত হইয়া- 
ছিলে ; বস্তকালে মনোহর মাল্যযুক্ত ও চন্দনচর্চিত 
কলেবরে পুণ্পণধ্যায় রত্বময়ভূষণে ভূষিত হইয়া, 
বিবিধ রতৃভূষণে বিভুষিতা মেই শাস্তিদহ রতুপ্রদীপ- 
যুক্ত রত্বমন্ৰিরে বিহার করিয়াছিলে। বিভো! সেই 
রমণীয় শান্তি তোমার প্রদত্ত তাম্বুল সাদরে ভক্ষণ 
করিয়াছিল এবং তুমি তৎপ্রদত্ত তাস্থল-বীটিকা 
সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিলে ; তখন তুমি আমার আগ- 
মন-শব্ শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ, অন্তহিত হইলে। 
শৃন্তিও দেহত্যাগ করত তোমাতেই লীনা হইল, 
খপরে তাহার শরীর শ্রেষ্ট-গুণরূপে পরিণত হইল। 
তখন তুমি রোদন করত তাহার প্রেণে আবদ্ধ হইয়া 
সেই গুণরাশি বিভিন্নরপে অনাসক্ত ব্যক্তিতে, সত্রূগ 
বিুকে, শুদ্ধসত্ররূপিণী লক্ষ্মীকে, তোমার মস্ত্রোপামক 
'বৈষ্বব্দিগকে, তপস্বীদিগকে, ধর্মে ও ধর্ম্মি্ঠ ব্যক্তি- 
দিগকে কিছু কিছু করিয়া প্রদান করিয়াছ। আমি 
পূর্বে দেখিয়াছি ;-_তুমি সুবেশ করত মাল্য গন্ধ 
চন্দনাদিদ্বার! ভূষিত হইয়া চন্দনযুক্ত পুষ্পময় শ্যাতে 
গন্ধচন্দনচর্িযিত| এবং রত্বময় ভূষণে ভুষিত! ক্ষমানামী 
গৌপিকামহ মিলিত হইয়া সুখে যুঙ্ছিত হইয়ছিলে 
এবং নবমঙ্গমনুখে নিদ্রিতা সেই ক্ষমাও তোমাকে 
আলিঙ্গন করিয়| নিদ্রা যাইতেছিল, তখন আমি 
তাহাকে এবং তোমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত 
করাইয়াছিলাম, একবার মনে করিয়া দেখ; 
তোমার গীতবসন, মনোহর মুরলী, বনমালা, 
কৌস্তভ মণি ও বত্বকুগুল সমস্তই গ্রহণ করিয়া" 
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প্রকৃতিথণ্ড। 


পুনরায় প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদদিগকে সেই 
অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জাতে কৃষ্ণ 
হইয়াছিলে, তাহা অদ্যপর্ধান্তও প্রতীয়মান হই- 
তেছে। ৬৩--৭৪। তৎপরে ক্ষম! লজ্জাবশতঃ দেহ 
ত্যাগ করিয়! পৃথিবীতে গমন করিলে তাহার শরীর_ 
শ্রে্গুণরূপে পরিণত হইল; তখন তুমি রোদন 
করত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়! সেই গুণরাশি বিভিন্নরপে 
কিছু বিষ্ণুতে, কিছু বৈষ্থবদিগকে, কিঞ্চিৎ ধার্মিক 
ব্যক্তিতে, কিছু ধৰ্ম্মে, কিঞ্চিৎ দুর্বলদিগকে, কিছু 
তপস্থিগণকে, কিছু দেবতাদিগকে ও কিঞ্চিৎ পণ্ডিত- 
দিগকে প্রদান করিয়াছ। হে প্রভো! তোমাকে 
সমস্তই বলিলাম, পুনর্ব্বার কি তোমার শুনিতে বাসন! 
হয়? তোমার আরও বহুতর গুণ আমি জানি) 
রক্তপদ্ধজলে।চনা রাধিকা কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া 
লজ্জানতমুখী গন্গাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্ত 
. দিদ্ধ যোগিনী গঙ্গা রাধিকার সেই ভাব যোগে জানিতে 
পারিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে তিরোহিতরূপে স্বীয় 
জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন; তখন নিদ্ধযোগিনী 
বাধিকাও যোগবলে তাহ! জানিতে পারিয়া সর্বব্যাপিনী 
গঙ্গ'কে গণুষে পান করিবার উদ্যম করিলেন। সেই 
রহস্ত সিদ্ধযোগিনী গঙ্গা যোগবলে জানিতে পারিয়া 
শ্রীকষের চরণকমলে প্রবেশ করত তাঁহার শরণা- 
পন্না হইলেন; তৎপরে রাধা গোলোক, বৈকুঠ, ব্রহ্ম- 
লোক প্রভৃতি সকল স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্ত 
গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন না। ৭৫-৮৪ । এই ভাবে 
সকল স্থান জলশৃন্ হওয়াতে গোলোকের পঙ্ক সকল 
গু হইতে লাগিল, জলজন্তুদমুহ মৃতপ্রায় হইল; 
তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনস্ত, ধর্ম, ইল, দিবাকর 
প্রভৃতি দ্েবগণ, মনুগণ, মানববর্গ ও সিদ্ধতাপসগণ 
সকলে জলাভাবে শুক্ষকণ্ঠে গোলোকে উপস্থিত হই- 
লেন। তৎপরে ভগবানের সমীপে গমন করিয়। সেই 
সর্কেশ্বর প্রকৃতি হইতে পৃথক পরমাত্ম! শ্রীকৃষ্ককে 


প্রণাম করিলেন। কৃষ বরেণ্য বরপ্রদ্দ ও বরের, 


কারণ। তিনি বরেশ্বর ব্রার্হ এবং সকলের শ্রেষ্ঠ 
প্রভু; তিনি নিশ্চেষ্ট নিরাকার নিলিপ্ত ও নিরাঅরয় ; 
তিনি নিৰ্গুণ, নিরুৎসাহ নির্বাহ ও নিরগ্রন। তিনি 
স্বেচ্ছাময় সাকার ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে বিগ্রহ- 
ধারী। তিনি সত্যন্বরূপ, সত্যেশ, সকলের সান্ষি- 
স্বরূপ ও সনাতন! তিনি পরম, পরমেশ, পরমাত্বা ও 
ঈশ্বর--তীহাকে তাঁহারা সকলেই. নতমস্তকে প্রণাম 
করত স্তব করিতে লাগিলেন। ৮৪--৯০। তাঁহার! 
সকলে সগদণাদ্দ সাশ্রনেত্র ও পুলকাঞ্চিত কলেবরে 


৯৭ 


মেই ভগবান্‌ সৰ্বেশ্বর হরিকে স্তব করত, দেবি- 
লেন)__জ্যোতি্য় পরব্রহ্ম সকল কারণের কারণ- 
ভূত অমূল্যরত্নির্ধ্মিত আদনে স্থিত গোপালগণের 
প্রদত্ত শ্বেতচামরবান্ব সেবন করিতেছেন এবং শত- 
কোটি গোপগণে বেষ্টিত হইয়! নিরন্তর গোপিকাদিগের 
মনোহর নৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার কলেবর 
চন্দনসিক্ত ও রত্ুময়ভুষণে ভূষিত। অঙ্গ-_নবীন- 
নীরদসদৃণ শ্যাম, কিশোর বয়ন ও গীতবস্ত্র পরিধান, 
তিনি গোপালরপী দ্বাদশবর্ধায় বালকের স্তায়; তাঁহার 
কলেবর কোটিচন্দরের ন্যায় প্রভাশীল ও শ্রীসম্পন্ন'; তিনি 
নিদ্র তেছঃপ্রভায় আবৃত, অতএব হুখদৃশ্ত ও মনোহর । 
তিনি কোর্টিকন্দর্পের পৌন্দর্ধ্যলীল! ও লাবণ্যের ধাম- 
স্বরূপ ; তাহাকে হান্তব্দনা গোপিকাগণ নিরন্তর দর্শন 
করিতেছে এবং তাহারা রতেন্্রসারনির্ম্িত ভূষণ দ্বার! 
বিভুষিত৷ হইয়! প্রভুর মুখচন্দ্র চক্ষু্থার! পান করি- 
তেছে; তিনি প্রাণাধিকা! প্রিয়তমা রাধিকার বক্ষে নিয়ত 
বাম করিতেছেন এবং তত্প্রদন্ত সুবাসিত তান্থুলও 
সাদরে ভক্ষণ করিতেছেন এনং তিনি পরিপুর্ণতর্ম। 
হুরগণ প্রভুর এই প্রকার রূপ রাসমগুলের সকল স্থানে 
দেখিলেন ; তৎপরে এরূপ দর্শনে মুনিগণ, মানবগণ, 
সিদ্ধ ও তাপদগণ এবং তপন্থিগণ প্রহ্থষ্টমনে অত্যন্ত 
বিম্ময়াপন হইলেন এবং তাহারা পরস্পরে সমালোচনা 
করত অভিপ্রেত বিষয় জগন্নাথকে জ্ঞাপন করিবার 
নিমিত্ত ভগবান্‌ চতুরাননকে বলিলেন। ব্রহ্মা তাহা- 
দের বাক্য শ্রবণ করিয়া কষ্সমীপে গমন করিলেন। 
তৎপরে প্রভু কঞ্চের দক্ষিণভাগে বিষ্ণু ও বাম্ভাগে 
বামদেব অবস্থান করিতেছেন দেখিলেন। তাহার পর 
সকলেই সেই রামমগ্ডল পরমানন্দযুক্ত পরমানন্বস্বরূপ 
রুষ*ময় দেখিতে লাগিলেন, সকলেই সমানবেশ ও তুল্য 
আদনে উপবিষ্ট । ৯১--১০৪। সকলেই দ্বিভুজ, হস্তে 
মুরলী ও বনমালায় বিভুষিত, ময়ুরপুচ্ছনির্্মিত চূড়া 
ও কৌস্থভমণিদ্বারা সকলেই বিরাজিত, সকলেরই 
কলেবর অতিকমনীয় ও শাস্তভাবসম্পন্ন। সকলেই 
গুণে, ভূষণে, রূপে, তেজে, বসে, কাস্তিতে, 
বস্তে, যশে, কার্যে, মূর্তিতে ও ভঙ্গিমায় জগং- 
প্রভুর সমতুল্য ; ঘকলেই পরিপূর্ণতম ও সকল 
খ্ঘ্যুক্ত। . তাহাদিগের কে সেবক কে সেব্য 
তাহা দেখিয়া বল! যায় না। কৃষ্ণ ক্ষণকাল 
তেজোময় এবং ক্ষণকাল রূপধারণ করত অবস্থান 
করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল নিরাকার-সাকার উভয় 
ভাবেই অবস্থান করিতে দেখিলেন। ক্ষণকাল এক 
কৃষ্ণ, এক রাধিকাসহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তৎপর. 
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৯৮ 


ক্ণেই প্রত্যেক আসনে প্রত্যেকচী কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন 
রাধিকাসহ' উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। কখন 
কৃষ্ণ, রাধারপ ধারণ করিতেছেন, কখন ব| রাধা, 
কৃষ্ণরূপিনী হইতেছেন ; এইরূপ দর্শন করিয়! বিধাতা 
ভগবানের স্ত্রীর, কি পুরুষরূপ, কিছুই স্থির করিতে 
সক্ষম হইলেন না। তৎপরে বিধাতা চিত্তকে ধ্যানস্থ 
করিয়া জৎপদ্স্থিত প্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপু্র্বক স্তব করিতে 
লাগিলেন এবং বহুবিধ স্বীয় ন্যুনতা জানাইলেন। 
তাহার পর, চতুরানন, তাঁহার আজ্ঞান্সারে চক্ষুরন্মী- 
লন করিয়া ! রাধা-বক্ষঃ্থল-স্থিত একমাত্র কৃষ্ণকেই 
দেখিতে পাইলেন। তিনি পারিষদর্গের মধ্যে গোগী- 
সমূহে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা 


দর্শন করত বিধাত| প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে 


তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং 
পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। তৎগরে সেই 
সর্বজ্ঞ সর্কাস্তরাত্ম। অর্বেশ্বর সর্কাঙবন সুরের, 
তীহাদদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া - তাহাদিগকে 
বলিলেন, হে কমলাপতে! হে ব্রহ্মন্‌! সুখে আগমন 
করিলে ত? মহাদেব! এইখানে আমার সমীপে 
আগমন কর) তোমার নিরন্তর কুশল হউক। এই 
মহাভাগগণ গঙ্গা আনয়নের নিমিত্ত এখানে আগমন 
করিয়াছেন; কিন্তু গঙ্গা ভব়বশতঃ আমার চরণ্পদ্বে 
শরণাগত|। রাধা ইহাকে গওুষে গান করিতে উদ্যতা 
_হইয়াছিলেন দেখিয়া, আমার সমীপে আগমন করিয়া- 
ছেন। আমি ইহাকে চরণপদ্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিতেছি কিন্তু তোমরা ইহাকে অভয় প্রদান কর। 
কমলোত্তব শ্রীকুষখ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্তবদনে 
সেই সর্ববারাধ্যা শ্রীকৃষ্ণ-পুজিত| রাধিকাকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। চতুর্কেদ-বিধাতা চতুরানন--ভক্তি-বিনজ্র- 
মস্তকে চতুর্মুখে তীহাকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, 
বাসমগ্ুলে যখন শঙ্কর-স্বরে আপনি ও প্রভু উভয়ে 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এই ভ্রবরূপিণী গঙ্গা 
আপনাদের শরীর হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। গঙ্গা 
কুষ্ণের অংশসন্ভূতা, ও আপনার অংশমভুত! ; অতএব 
আপনার কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা ; এজন্য ইনি আপনার 
মন্তরগ্রহণ করত পুজা করুন) তবেই বৈকুঠে চতুর্ভুজ 
বিষ্ণু ও ভূমিতে তাহার কলারূপে অবতীর্ণ লবণ-সমুদ্রও 
ইহ্থার পতি হইরেন। ১০৫-*১২২। হে দেবেশি। 
যে সর্ববব্যাপিনী রাধা গোলোকে অবস্থান করেন, 
আপনিই তংক্সরপা, অস্বিকা, তাহ! হইতেই উদ্ভুত! 
হইয়। আগনার আত্মা বলিয়া খ্যাতা হইয়াছেন। 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


অপরাধ ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলেন, তখন গা 
কৃষণপদদানষ্টখাগ্র হইতে বহির্গতা হইলেন। তৎপর 
শান্তস্বভাঝ৷ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোয় হইতে 
উখিত হইয়া, সেই সভাতে তাঁহাদের মধ্যে সংবৃতরাপে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই তোয়রাখি 
হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত কমগ্ুলুতে 
স্থাপন করিলেন এবং চন্রশেখর মস্তকস্থিত চক্্রার্দে 
কিঞ্চিৎ ধারণ করিলেন ৷ ১২৩_-১২৩। তাহার 
পর কমলোদ্তব গর্গাকে রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করত 
স্তোত্র, কবচ, পূজাবিধি, ধ্যান এই সমস্ত এবং 
সামবেধোক্ত পুর্রশ্চরণক্রম উপদেশ করিলেন; 
গঙ্গা রাধিকাকে পুজ। করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। 
হে মুনে! লক্ষ্মী সর্ধতী পতিতপাবনী গঙ্গ। ও তুলসী 
ইহার! চারিজনেই নারায়ণের পত্থী। অনন্তর কৃষ্ণ 
সহাস্তবদনে ব্রঙ্গাকে অপগ্ডিতদ্দিগের দুর্বোধ্য কালের 
বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌। 
হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! তোমরা সকলেই গঙ্কাকে 
গ্রহণকর এবং যে কাল অতীভ হইয়াছে, তাহার 
বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তোমর] এবং অন্তান্য দেব, মুনি, 


মনু, দিদ্ধ ও তাপসগণ যাহার! আমার সমীপে আগ- 


মন করিয়াছেন, তাঁহারা এই কাল-চক্র-বর্জিত 
গোলোকে আছেন, এই জন্যই জীবিত বহিয়াছেন। 
এখন কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব জলপ্লাবিত 
হইয়াছে, সেই বিশ্বস্থিত ব্ৰহ্মা প্রভৃতি সকলেই 
আমিয়া আমাতে লীন হইয়াছে। হে পদ্রনাভ। 
তুমি দেখ, বৈকু্ ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব জলময় হইয়াছে; 
অতএব গমন করত পুনর্ব্বার ব্রহ্মা ও ব্রহ্ধলোকাদি- 
যুক্ত বিশ্ব স্বজন কর ; তাহার পরে গঙ্গা যাইবেন। 
এইরূপ অন্তান্য বিশ্বেও ব্ৰহ্মাদি স্বজন করত পুনর্ধার 
টির অধ্তারণা করিব, তুমি সুরগণসহ শীঘ্র গমন 
কর। আমার চক্ষুর এক নিমেষে একটী ব্রহ্মার পতন, 
এইরূপ কত ব্রহ্মা গিয়াছে এবং কত ব্রহ্মা যাইতেছে, 
তাহার সংখ্যা নাই। ১২৭--১৩৭। হে মুনে! 
রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন 
এবং দেবগণও তথা হইতে গমন করত যতুপূর্ক্ক 


পুনর্বার স্থষ্টি করিতে লাগিলেন । গঙ্গােবী, গোলোকে 


বৈকুঠে শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন এবং যেে স্থানে পূর্বে প্রবাহিত! ছিলেন, 
সেই সেই স্থানে পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে গমন করি- 
লেন। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্র হইতে বহির্গত| হইয়াছেন 


বলিয়া, তীহার নাম বিষ্ণুপদী হইল।, সুখদ, মোক্ষপ্রদ . 


রাধিকা আদার বাক্য অন্ধের সাজ্বানে, ার.. সাও উগনগাধ্যান বিশেষে তোমাকে 


১০০০০ ৯ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


৯৭ 


বলিলাম ; পুনর্বাার কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা । না; কারণ, সকল পুরুষ প্রাকৃতিক এবং কামিনীগুণও 


কর ? ১৩৮--১৪১। 
প্রকৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, প্রভে|! লক্ষ্মী সরস্বতী লোক- 
পাবনী গঙ্গা ও তুলসী, ইহারা চারিজন নারায়ণের 
পত্নী ; ইহার! এবং গঙ্গা বৈকুঠধামে গমন করিলেন 
এই উভয় কথামাত্র শ্রুত হইয়াছি ; কিন্তু কিরূপে তিনি 
তাঁহার পত্বী হইলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। 
নারায়ণ বলিলেন, গঞ্গ। বৈকুঠধামে গমন করিলে, জগৎ. 
বিধাতা ব্রহ্ম৷ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত প্রণম্য 
জগদীশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, যে দেবী রাধাকৃষ্ণের 
অঙ্গ হইতে দ্রবন্ধপে উৎপন্না হইয়াছেন, ইনিই সেই 
' দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেব্তা এবং জগতে রূপে অনুপমা। 
ইনি নপ-যৌবন-সম্পন্না হুশীল! ও হুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠা, 
ইনি শুদ্ধসত্বরূপিনী ও ক্রোধ-অহঙ্কারাদিশুন্ত! ; ইনি 
বাহার অঙ্গ হইতে উদ্ভুত! হইয়াছেন, তাঁহাকে ব্যতীত 
অন্ত পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কিন্ত 
তাহাতে রাধা অত্যন্ত মানিনী ও মহা তেজবিনী, 
তিনি ইহাকে পান করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়া- 
ছিলেন; তখন ইনি ভীত হইয়া বুদ্ধিপুর্বক গ্রীকৃষ্ণ- 
পাদপন্ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি সকল জগং 
শুঘপ্রায় দেখিয়া, যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেই 
গোলোকধামে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত 
গমন করিলাম, তৎ্পরে সকলের অস্তরাত্ম।-স্বরূপ কৃষ্ণ 
আমাদের সকল অভিপ্রায় জানিতে পারিয়! পদাঙ্ৃ 
নখের অগ্রভাগ হইতে গঙ্গাকে বহিষ্কৃত করিলেন; 
তাহার পর হে বিভো!! আমি ইহাকে রাধিকামন্ত্র 
প্রদ'ন করত গোলোক পুর্ণ করিয়াছি, এবং রাধা. 
কাস্তকে প্রণাম করত ইহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; হে রদভাবন! আপনি 
সুরেশ্বর ও অত্যন্ত সুরপিক, অতএব এই রসিকা 
সুরেশ্বরীকে গান্ধর্ব*বিবাহক্রমে গ্রহণ করুন। আপনি 
পুরুষ ও দ্বেবতাদিগের মধ্যে রত্বস্থরপ ; ইনিও সতী 
স্্রীগণমধ্যে স্্রীরতবস্বরূপিণী ) বিদ্ধ! নায়িকা সহ বিদগ্ধ 
নায়কের মিলনই বিশেষ শ্রীতিকর। যে ব্যক্তি 
উপস্থিত কন্তাকে গর্কাবশতঃ পরিত্যাগ করে, মহালক্ষী 
তাহার প্রতি কষ্ট হইয়৷ তাহাকে পরিত্যাগ করত 
গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। 
যে বাকি পণ্ডিত হয়, সে প্রকৃতিকে অবম 
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প্রকৃতির কলা হইতে সমুডুত। আপনিই ভগবান, 
অনাদিভৃত, নিৰ্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক এবং 
অর্দান্গে দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও অর্দাঙ্গে চতুৰ্ভুজ । পুর্ব কৃষ্ণের 
বামাংশ হইতে রাধিকার উদ্ভব হইয়াছে। বামাংশ 
হইতে যেরূপ কমলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ 
ইনিও দক্ষিণাংশ হইতে উতৎপন্না হইয়াছেন। 
আপনার দেহ-সন্ভুতা বলিয়া ইনি আপনাকেই বরণ 
করিতে ইচ্ছা করেন; প্রকৃতি-পুরুষের হ’য় স্ত্রী-পুরুষের 
অঙ্গ অভিন্ন। ১-১৭ । এই কথা বলিয়া বিধাতা 
তাহাকে সম্পর্ণ করত গমন করিলেন। - তৎপরে 
শ্রীহরি তাঁহাকে গান্ধর্ব-বিধি মতে বিবাহ করিলেন; 
তাহার পর রমাপতি, রতিকরী চন্দনচর্চিতা শয্যা 
রচন| করত তাহাতে গঙ্গা-সহ আনন্দে ক্রীড়! করিতে 
লাগিলেন! গন্ধ! দেবী, পৃথিবীতে গমন করিয়া 
পুনর্ধার স্বস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং বিষুঃ 
পাদপন্ম হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া তাহার নাম 
জগতে বিষ্ণুপদী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । রদিকা 
গঙ্গ! সুখ-সম্তোগের নিমিত্ত রসিকেশ্বর.সহ মিলিত! 
হইয়া নব-সঙ্গমমাত্রেই মুচ্ছিতা হইলেন। তাহা 
দর্শন করিয়া বাণী অত্যন্ত দুঃখিত! হইলেন; কিন্ত 
পদ্ম! তাহাতে কোনরূপ ঈর্ষা ভাব প্রকাশ করিলেন 
না; বাণীই গঙ্গাকে নিয়ত ঈ্য] করেন, কিন্তু বানীকে 
গঙ্গা, কিছুমাত্রও ঈর্ষা! করেন না; প্রথমতঃ গঙ্গার 

[বহু হইলে, রমাপতির তিন ভারধ্য! হয়; তৎ্পরে 
তুলমী-সহ চারি ভারধ্যা হইল। ১৮--২৩। 


প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
নারদ বলিলেন, সাধ্বী তুলসী কিরূপে নারায়ণ, 
পত্নী হইলেন? পূর্ববজন্মে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ? এবং তিনি কে? এখনই বা কোন্‌ 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সেই তপস্বিনী কাহার 
কন্তা? কৌন্‌ তপন্তাবলেই বা প্ৰকৃতি হইতে পৃথক, 
নিৰ্বিকল্প, নিশ্চেষ্ট, সর্বনাক্ষী, পরমব্রহ্গ, পরমাত্মা, 
ঈশ্বর, মর্ববারাধ্য, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ, সর্ব্বকারণ, সর্ববাধার, 
সর্ববরূপ, সকলের পরিপালক নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন? কিরূপেই বা দেবী হইয়া এইরূপ তুলপী- 
বৃক্ষরপ! হইয়াছেন? কিরূপেই বা সেই তপস্বিনী 
অন্ুরগ্রস্তা হইয়াছিলেন? হে সর্বসন্দেহভঞ্জন 
মুন এই মুব বিষয় শুনিতে লোলুপ 


১০০ ৷ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্পুরাণ । 


হইয়। আমাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসার নিমিত্ত প্রেরণ 
করিতেছে ;_অতএব আপনি সেই সন্দেহ ভঞ্জন 
করুন। ১_৬। নারায়ণ বলিলেন, দক্ষসাবর্ণি নামে 
মনু, বিষ্ণুর অংশদভূত, যশস্বী, কীর্ভিশালী, পুণ্যবান্‌ 
ও মহাবৈষ্ণৰ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্মসাবণি ; 
তিনিও অত্যন্ত ধর্মিষ্ঠ ও বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মসাবর্ণির 
পুত্র বিষুংসাবর্ণি” তিনি অত্যন্ত বৈষ্ণব ও জিতের 
ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবসাবর্ণি নামে জন্মগ্রহণ 
করেন,_তিনিও অতি বিষুঃপরায়ণ ছিলেন। তৎপরে 
দেবসাবর্ণির পুত্র রাজমাবর্ণি জন্মগ্রহণ করেন,স-তিনিও 
উহ্বাদের মত মহাবিষুপরায়ণ ছিলেন এবং সেই 
রাজসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ-পরায়ণ বৃষধ্বজ। এই 
বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ং শু দৈবপরিমিত যুগত্রয় 
অবস্থান করিয়াছেন। সেই বুষধ্বজরাজার প্রতি 
শিবের-_পুত্র হইতে অধিকতর নেহ ছিল। বৃষধ্বজ- 
রাজ নারায়ণ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি কোন দেবতাকে 
মানিতেন না; তিনি সকল দেবতার পুজাই দৃরীভূত 
করিলেন,__ভান্রমাসে মহালক্মীপুজা, মাঘ মানে 
সরন্বতীপুজা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি 
বজ্ঞ ও বিষ্ণুপুজ! স্বয়ং না করিয়া, মহা নিন্দা করি- 
তেন। ৭_-১৩। কোন দেবতাও শিবভয়ে সেই 
ভূগতিকে শাপ দিতেন না। এক সময়ে দিবাকর 
তাহাকে "তুমি শ্রীভঞ্ট হও’ এই শাপ প্রদান করিয়া- 


- ছিলেন, কিন্তু তাহাতে মহাদেব শুল গ্রহণ করত 


ক্রোধে হুর্ধের পণ্চাঁৎ ধাবমান হইলেন। তৎপরে 
দিনেশ, পিতার সহিত, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। 
শিব ত্ৰিশূল হস্তে করিয়া! ক্রোধে ব্রঙ্গলোক পর্যন্তই 
গমন করিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মা সুর্ঘ্যকে 
অগ্রে করত ধৈকুণে গমন করিলেন) তথাপি শুল গ্রহণ 
করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। 
তাহাতে ব্ৰহ্ম কগ্ুপ ও সুৰ্ধ্য সকলেরই ভয়ে ক$- 
তালু গুদ্ধ হইল। তাঁহার! ভয়ে মর্কেেশ্বর নারায়ণের 
শরণাপন্ন হইলেন) তাঁহাকে প্রণাম করত পুনঃপুনঃ 
স্তব করিতে লাগিলেন এবং ঘকলেই হরি-সমীপে 


"ভয়ের কারণ নিবেদন করিলেন। তৎপরে নারায়ণ 


কুপাবশতঃ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন'-.. 
হে ভীত মহাত্বগণ! তোমরা স্থির হও, আমি জীবিত 
থাকিতে তোমাদের তয় কি? যাহারা যেখানে থাকিয়া 
ভীত চিত্তে আমাকে স্মরণ করে, আমি চক্র- 
হস্তে সেইখানে গমন করিয়া শীগ্র সেই বিপন্নদিগকে 
রক্ষা করি। হে দেবগণ | আমিই জগৎপালক ও 
জগতবর্তা এবং ত্রহ্গারপে হুজনবর্তী, শিবরূপে 


সংহারকর্ভা। আমই শিব ও আমিই এই ত্রিপ্তণাত্বক 
সু্যন্বরপ। আমি নানা রূপ ধারণ করিয়া হজন, 
পালনাি করিয়া থাকি। তোমাদের কোন ভয় নাই 
সুখে গমন কর; তোমাদের শুভ হইবে। ১৪__২৩। 
অদ্যাবধি আমার বরে শঙ্কর হইতে তোমাদের কৌন : 
ভয় নাই। সেই ভগবান শঙ্কর, সদ্যক্তিগণের 
গতিত্বরপ এবং আশুতোষ; তিনি ভক্তাধীন, ভক্তের 
ঈশ্বর, মহাত্মা, ভক্তবংসল। শিব এবং এই সুদর্শন 
চক্র, ইহারা উভয়েই আমার প্রাণাধিক প্রিয়; 
হে ব্ৰহ্মন্‌ ! ইহাদের অপেক্ষা তে্বী ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় 
নাই। মহাদেব, অবলীলাক্রমে কোটি সুর্ধ্য, কোটি 
ব্রহ্ম! স্বজন করিতে পারেন, শুলীর অসাধ্য কি আছে? 
কেবল আমাতে নিরন্তর ধ্যানাসক্তচিত্ত বলিয়া তিনি 
বাহ-জ্ঞান-শুন্ত । তিনি পঞ্চমুখে কেবল আমার 
নাম ও গুণ নিরস্তর গান করেন, আমিও এইরূপ 
দিবানিশি তাহার কুশল চিন্তা করি। আমাকে যে, 
যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ 
কৃপা করি। ভগবান্‌ মঙ্গলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, শিব- 
স্বরূপে আমার আরাধনা করিয়া শিব হইয়াছেন, এই 
জন্য তাহাকে পণ্ডিতগণ শিব বলেন। ২৪--২৯1 
ভগবান্‌ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃষারঢ়, 
রক্তপন্থজ-লোচন শঙ্কর মেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি বৃষ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করত ভক্তি-বিনত্র- 
মস্তকে সেই শান্ত পরাৎপর ফিংহাসনস্থ রত্বালঙ্কার- 
ভূষিত লক্ষ্মীকাস্তকে প্রণাম করিলেন। ৩০-__৩২। হে 
নারদ! যিনি কিরীটা, কুগুডলধারী, চক্রী, বনমালা- 
বিভূষিত এবং নবীননীরদের স্যার শ্যাম ; যিনি সুন্দর, 
চতুৰ্ভুজ ; শ্বেতচামর বীজন করত চতুৰ্ভুজ পার্ধদগণ 
যাহার সেবা করিতেছেন) যাহার চন্দনমিক্ত কলেবর 
পীতবাসে বিভূষিত ; যিনি লক্ষ্মী-প্রদত্ত তাম্বুল নিরন্তর 
ভোজন করেন; যিনি নিয়ত বিদ্যাধরীগণের নৃত্য-গীত 
শ্রবণে সতত আনন্দিত; ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহধারী সেই 
গরমাত্ম! ঈশ্বরকে মহাদেব অগ্রে প্রণাম করত ব্রদ্ধাকে 
প্রণাম কর্িলেন। ৃর্যও ভক্তিপুর্ব্বক ত্রস্তভাবে 
চন্্রশেখ্রকে প্রণাম করিলেন। তখন কশ্যপ মহ! 
ভক্তিপুরঃসর তাহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে 
লাগিলেন। শিব, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিয়া সুখে 
আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সুখাযনে উপবিষ্ট 
বিশ্রান্ত চন্্রশেখরকে বিষ্ণুর পারিষদবর্গ শ্ঁতচোমর 
বীজন কঃত সেবা করিতে লাগিল। শিব, গত্বগ্ুণ- 
সংসর্গে ক্রোধশুন্য হইয়া প্রসন্নভাব অবলম্বন করিলেন 
এবং পঞ্চমুখে প্রাৎপর প্রভু নারায়ণকে স্তব করিতে 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


লাগিলেন। তখন নারায়ণ অত্যন্ত প্রদন্ন হইয়৷ সেই 
হুরসতামধ্যে শঙ্করকে অমৃততুল্য মধুর ও মনোহর 
বাক্য বলিলেন/_মহাদেব! তুমি সর্বযঙ্গলময়, 
অতএব তোমাকে মঙ্গল-বিষয়ে প্রশ্ন করা উপহাস- 
মাত্র; তথাপি তোমাকে লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ে 
প্রশ্ন করিতেছি ; তুপস্তার ফলদাতা ও সর্ববসম্পৎপ্রদান 
কর্তীকে তপঃপ্রশ্ন ও সম্পত্তিবিষয়ক প্রশ্ন. করাও 
অযোগ্য ; তুমি স্বয়ং জ্ঞানের অধিদেবতা, অতএব 
তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাও বৃথা; তুমি 
নিরন্তর আপত-শুন্য, অতএব তোমা সদৃশ মৃত্যুপ্জয়কে 
“কোন বিপদ লাই ত?্‌" ইত্যাদি রূপে ধিপদৃবিষয়ে 
প্রশ্ন করা অমস্তব। তুমি আমার আশ্রমে আদিয়াছ, 
তোমাকে আগমনের কথাই বা আর কি জিজ্ঞাসা 
করিব ? তবে এরূপ ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কেন, ইহাই 
জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য; অতএব তাহারই কারণ 
আমাকে বল | ৩৩-_৪৫ | মহাদেব বলিলেন, 
ভগবন্‌ ! রাজা বৃষধ্বজ, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত ; 
তাহাকে হৃর্ধ্য শাপ দিয়াছেন, তাহাই আমার ব্যস্ত- 
আগমন ও কোপের কারণ। আমি পুত্রবাৎসলো, 
শাপদাতা হুধ্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, সুর্ধ্য 
বিধাতার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা সর্্যসহ 
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহারা বাক্য এবং 
ধ্যান দ্বারাও আপনার শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিরাপদ 
ও নিঃশঙ্ক হইয়া জরা-মৃত্যুকেও জয় করে। হে 
প্রভো! কিন্তু যাহারা সাক্ষাতে আপনার শরণাগত 
হয়, তাহাদের যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব! 
হরির স্মরণ অভয় ও সর্বমঙ্গল প্রদান করে। হে 
জগখপ্রতো! হুধ্য-শীপে হত. আমার এই মুঢ় 
ভক্তের গতি কি হইবে? তচ্জুবণে ভগবান্‌ বলিলেন, 
বৈহুষ্ঠের ঘটিকার্ঘ সময়ে দৈব একবিংশতি যুগ অতীত 
হইয়াছে ; তুমি শীগ্র নৃপভবনে গমন কর। বৃষধ্বজ 
ছুলিবা্্য সুদারুণ কালক্রমে মৃত হইয়াছে; তাহার 
হংসধ্বজ নামে পুত্র ছিল, সেও হত্্ী হইয়া কালক্রমে 
সৃত্যুগ্রামে পতিত হইয়াছে। তাহার পুত্র ধর্মধ্বজ 
ও কুশধ্বজ ; তাহারা পরম বৈষ্ণব, কিন্তু হুর্্য-শাপে 
তাহারাও হত৷ হইল। তাহারা রাজ্য ও জীভ 
হইয়া কমলার উপামনা করিতে লাগিলে, তাহাদের 
তপে তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী তাহাদের ভারয্যাদ্য়ের গর্ভে 
অংশে অবতীর্গা হইবেন; সেই সময়ে সেই নৃপতি 
সম্পদৃযুকত ও শ্রীযুক্ত হইবে। হে শত্তো! তুমি 
গমন কর, তোমার ভক্ত মৃত হইয়াছে। সুর্য! ব্রহ্মা! 
তোমরাও গমন কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্‌ 


১০১ 


লক্ষ্মীদহ সভা হইতে অন্তরে গমন করিলেন। দেবগণ 
হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন, মহাদেবও 
শীত্র তপস্তার নিমিত্ত পরিপূর্ণতম ধামে গমন 
করিলেন। ৪৬-_৫৭। 


প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্দশ অধ্যায়। 

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! রাজপুত্র ধর্মধ্বজ ও 
কুশধ্বজ, উগ্র তপস্তায় লক্ষমীকে আরাধন! করিয়া 
প্রত্যেকে ঈপ্সিত বর লাভ করিলেন এবং মহালক্ষমীর 
ব্রপ্রভাবে তাঁহারা ধনবান্‌, পুত্রবান্‌ ও পৃথিবীপতি 
হইলেন। তৎপরে কুশধ্বজ-পত্থী মালাবতী কামক্রুমে 
লক্ষমীর অংশ-রূপিণী এক কন্যা প্রসব করিলেন। 
সেই কন্তা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উত্তমজ্ঞানসম্পনন হইয়া 
হতিকাগৃহে স্পষ্ট বেদধ্বনি করত গাত্রোখান করি- 
লেন। সেই নবপ্রহ্ৃত] কন্যা জন্মমাত্রেই বেদধ্বনি 
করিয়াছেন, এজন্য মনীধিগণ তাঁহার নাম বেদবতী 
রাখিলেন। বালিক! জাতমাত্রেই স্নান করত তপস্তার 
নিমিত্ত বনে গমন করিলেন; তাঁহার সহিত অন্তের 
গমনে নিষেধ করিয়া একাকিনীই নারায়ণ-পরায়ণা 
হইয়া, বনে গমন করিলেন। তপস্বিনী এক মহত্তরকাল 
পুকধরতীর্থে' অবলীলাক্রমে উগ্র. তপস্তা করিলেন, 
কিন্তু তাহাতে ক্লেশমাত্রও হইল না; বরং নবযৌব্ল- 
সম্পন্না হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট হইল । তখন 
বেদবতী সহসা 'দৈববানী শুনিতে প্রাইলেন। সে 
দৈববাণী এই_-“হে সুন্দরি! তুমি জন্মাস্তরে হরিকে 
পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ 
করি! সুখে অবস্থান করিবে” এই কথা শ্রুত হইবা- 
মাত্র ক্রোধে পরিপুর্ণা হইয়া পুনর্ববার, অতি নির্জন 
স্থানে গন্ধমাদনে তপস্তা আরম্ভ করিলেন। কুশধ্বজ- 
কন্যা বেদবতী, গন্ধমাদন পর্বতে বহু কাল তপন্তা 
করত মেই স্থান বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার সন্মুখে দুর্নিবারণ 
রাবণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। 
তাহাকে দেখিয়া অভিথিজ্ঞানে পাদ্য.অরধ্য ছারা 
সৎকার করত সুস্বাহ্‌ ফল-মুল ও সুশীতল জল প্রদান 
করিলেন । পাপিষ্ঠ তাহা ভোজন করিয়া, তাহাকে 
সমীপে অবস্থান করত জিজ্ঞাসা করিল,_কল্যাণি! 
তুমি কে? কাহার কন্তা ? পাপিষ্ঠ রাবণ, সেই 
মনোহারিণী গীনোন্নতা পয়োধর1 শরৎকালীন পদ্বের 
তায প্রহুল্ল-বদন| সুহাসিনী ও .হুদর্শনা সেই বেদ, 
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১০২, 


বতীকে দর্শন করত কামবাণে পীড়িত হইয়া মুচ্চিত- 
প্রায় হইয়া তীহাকে আকর্ষণ করত বিহার করিতে 
উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী কোপময় দৃষ্টিতে 
তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন ৷ পামর, হস্ত পদ মুখ 
সমস্তই জড়ীভূত হওয়াতে তাহাকে আর কিছুই 
বলিতে সক্ষম হইল না) পাপিষ্ঠ সেই সময়ে "গ্বাংশ- 
সৃভুত! পদ্ম-লোচনাকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। 
দেবী তাহার স্তবে সস্ত্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার 
প্রকৃতিস্থ করত এই অভিশাপ করিলেন,_তুমি 
আমার জন্য স্বান্ধবে বিনষ্ট হইবে।” এই শাপ প্রদান 
করিয়া বলিলেন, তুমি আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, 
অতএব এ দেহ পরিত্যাগ করি, দর্শন কর। এই 
কথা বলিয়া সতী যোগবলে প্ৰাণত্যাগ করিলেন। 
রাবণ তাহাকে গন্গীজলে নিক্ষেপ করত, _“অহে|! কি 
অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম এবং আমি কি অন্তায় 
কাজ করিলাম” এই প্রকার নানারূপ চিন্ত। করিয়া 
বিলাপ করিতে করিতে নিজ মন্দিরে গমন করিল। 
১--২০। মেই সাধ্বী কালাস্তরে জনকাত্মজারপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া সীতা নামে বিখ্যাতা হইলেন; যাহার 
জন্য রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে। ডিনি জন্মান্তরীয় তগন্তা- 
বলে মহাতপস্বিনী হইয়! পরিপূর্ণতম হরি রামকে পতি 
লাভ করিলেন | লক্ষ্মীরূপিণী সীতা-_-তগস্তা ছারা 
আরাধ্য জগতপতি রামকে স্বামী পাইয়া তাহার সহিত 
চিরকাল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি জাতিম্মরা 
ছিলেন বলিয়া পূর্ববজন্মক্কৃত তপস্তার ভ্রম সকল 
তীহার স্মরণ হইতে লাগিল) কিন্তু সুখ ভোগেই 
সেই হুখ-ফলদায়ক তপোহুঃখ বিভ্তুতা হইলেন। 
জনক-তনয়া সেই নবযৌব্ন-সম্পন্ন সুকুমার রামকে 
স্বামী পাইয়া, নানারপ বিভব ভোগ করিতে 
লাগিলেন। রামচন্দ্র অত্যন্ত গুণবান্‌, রমিক, শাস্ত- 
স্বভাব, মনোহর-বেশ-সম্পন এবং স্ত্রীদিগের অতি 


মনোজ্ঞ। অতএব দেবীর অভিলহিত পতি-লাভই' 


হইয়াছিল। তাহার পর সত্যসন্ধ রঘুত্তম, গিতৃস্ত্য 
পালনের নিমিত্ত বহুকালের জন্য ব্নবামে গমন 
করিলেন। সমুদ্রনিকটে সীতা ও লক্ষণের সহিত 
অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময়ে রঘুনাথ, বিপ্ররূপ- 
ধারী হুতাশনকে দেখিতে পাইলেন। বহিঃ, রামকে 
দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত ছুঃধিত হইলেন। তখন 
সত্যপরায়ণ বহি, রামকে সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলিতে 
লাগিলেন। ২১-২৯। বহ্নি বলিলেন, ভগবন্‌! 
যাহ! কালক্রমে উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়ে কিছু 
__হলিতেছি শ্রবণ করুন; আপনার এই সীতা-হরণের 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


কাল উপস্থিত হইয়াছে; দৈব হুৰ্নিবাধ্য ; দৈববলের 
তুল্য বল নাই; অতএব আপনি 'আমার জননী 
সীতাকে আমার নিকটে অর্পণ করুন, নিজ সমীপে 
ছায়ারপিণী সীতাকে রাখুন। পুনর্ববার অগ্ি-পরীক্ষা- 
সময়ে আপনাকে সীত! প্রদান করিব, এই জন্য দেব. 
গণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণ নহি 
আমি স্বয়ং অনল ; দেব-প্রেরিত হইয়া আপনার 
নিকটে আগমন করিয়াছি । রাম তাঁহার বাব্য-শ্রবণ 
করত লক্ষ্মণকে কিছু না বলিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে তাহাই 
স্বীকার করিলেন। হে নারদ! তখন বহি যোগ: 
বলে সীতাতুল্য গুণশালিনী মায়া-দীত৷ সুজন করিয়া 
রামকে প্রদান করিলেন। তৎপরে বহি গোপনীয় 
বিষয় বলিতে নিষেধ করত সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন 
করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় অন্তের কথা কি, 
লক্ষ্মণ পর্য্স্তও বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে 
রাম একটা স্বর্ণমৃগ দেখিতে পাইলেন; সীতা মেই 
যুগের জন্য রামকে যত্রপুর্র্বক তাহার পণ্চাৎ গমন 
করিতে বলিলেন। তখন রাম, লক্ষণকে সেই গহন, 
বনে জানকীর রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া, স্বয়ং মেই 
মগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নিশিতশর-সন্ধানে 
তাহার প্রাণ নাশ করিলেন। মৃত্যু-সময়ে সেই মায়া- 
মৃগ “লক্ষ্মণ! লক্ষণ!” এই শব্দ করত অগ্রভাগে 
স্বয়ং হরিকে দর্শন করিয়া, তাহাকে স্মরণ করিতে 
করিতে সহসা প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই মায়াবী 
রাক্ষস, মৃগরূপ পরিত্যাগ করত দিব্যরূপ ধারণ করিয়া 
রত্বময় যানে বৈকুঠে গমন করিল। ৩০--৩৯। 
বৈকুণের দ্বারে জয় বিজয় নামে দুইজন দ্বারপাল ছিল; 
তাহাদের উভয়ের মধ্যে জয়-নামক কিছ্কর অতি 
বলবানৃ, সে-ই সর্বদা দ্বারে অবস্থান করিত। দ্বারপাল- 
শ্রেষ্ঠ জয় সনকাদির শাপে রাক্ষদযোনি প্রাপ্ত হইয়া 
দেহ ত্যাগ করত, পুনব্বার সেই দ্বারপালগণমধ্যে 
গমন করিল। অনন্তর সীতা, সেই মায়াবী রাক্ষসের 
“লক্ষ্মণ !? এইরূপ আর্ত্বর শ্রব্ণ করিয়া লক্মণকে 
রামের অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। লক্ষণ, 
রামনমীপে গমন করিলে, চুর্বিনীত রাবণ সীতাকে 
অপহরণ করত অবলীলাক্রমে লক্কাপুরে গমন করিল। 
রাম, লক্ষমণকে আনিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিষ হইলেন 
এবং শীস্র আশ্রমাভিমুখে আগমন করিয়া আশ্রমে 
সীতা দেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম, 
সীতার আদর্শনে পুনঃপুনঃ বিলাপ করত মুচ্ছিত 
হইলেন এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনেষণের 
নিমিত্ত সমস্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
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কালক্রমে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া জটাযুমুখে সীতার 
বার্তা শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানরগণ-সহায়ে সাগর বন্ধন 
করিলেন। রঘুশেষ্ঠ, তাহার পর লঙ্কায় গমন করত 
নিশিত বাণ দ্বারা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া 
ছুঃখিনী সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন। তাহাকে শীস্র অগ্নি 
দ্বারা পরীক্ষা করিতে উদ্যোগ করিলেন; তখন 
হুতাশন, রামকে প্রকৃত সীতা প্রদান করিলেন। 
তখন ছায়ারপিণী সীতা বিনীতা হইয়া, রাম এবং 
বুহ্থিকে বলিলেন, ভগ্ববন্! আমি এখন কি করিব? 
তাহার উপায় আমাকে বলুন। বহ্নি বলিলেন, দেবি! 
তুমি তপস্তার নিমিত্ত পুক্ধরতীর্থে গমন কর, সেই 
স্থানে তগস্তা করিয়া তুমি স্বর্গ-লক্ষ্মী হইতে 
পারিবে। ৪০--৫০। ছায়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া দিব্য তিনলক্ষ বৎসর পর্যন্ত পুক্ষরতীর্থে 
তপন্তা করিয়া স্বর্গ-লক্ষমীরূপিনী হইলেন। তিনিই 
কালক্রমে তপোবলে যক্তকুণ্ডে উদ্ভৃত। হইয়া পাণ্ডব- 
রমণী দ্রুপদাত্মজা দ্রৌগদীরূপে খ্যাত হইয়াছেন। 
তিনি সত্যযুগে কুশধ্বজ-কগ্তা বেদ্বতী ও ত্রেতাতে 
রামপত্রী জনকাত্মজ। জানকীরূপে অবতীর্ণ! হইয়াছেন 
এবং তীয় ছায়াই দ্বাপরে ত্রপদাত্মজা দ্রৌপদী 
হইয়া ভিন যুগেই বিব্যমানা রহিয়াছেন বলিয়া 
তাহাকে পণ্ডিতগণ ত্রিহায়ণী বলিয়া থাকেন। 
৫১--৫৪। নারদ বলিলেন, হে সন্দেহভগ্রন মুনিত্রেষ্ঠ ! 
সেই জ্রুপদাত্মজ৷ কিরূপে পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইলেন। 
এই বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। নারায়ণ 
বলিলেন, নারদ ! যখন প্রকৃত সীতা লঙ্কাতে রামকে 
প্রাপ্ত হইলেন, তখন নবযৌবন-সম্পন্না ছায়া চিন্তিত! 
হুইলেন। তৎপরে অগ্নি এবং রামের আজ্ঞানুসারে 
শৃঙ্করকে আরাধনা করত সেই কামাতুর! পতিব্যগ্রা 
ছায়া বরপ্রার্থিনী হইয়া «হে ব্রিলোচন! আমাকে 
পতি প্রদান কর, আমাকে পতি প্রদান কর, 
আমাকে পতি প্রদান কর,” এইবূপে পাঁচবার পতি- 
প্রার্থনা করিলেন। তখন রসিকেখর শিব, তাহার 
প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সহাস্তাত্তঃকরণে এই বর প্রদান 
করিলেন, “তুমি পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইবে * মেই 
বরপ্রভাবে ভ্রপদাতুজা পঞ্চপাগুবের প্রিয়পত্থী 
হইয়াছেন।-__এইরূপে সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিলাম, 
এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব শ্রবণ কর। ৫৫-_৬০। অনন্তর 
রাম যনোহরা সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে লঙ্কা 
দান করত পুন্র্বার অযোধধ্যায় গমন করিলেন ; তৎপরে 
ভিনি ভারতে একাদশসহত্র বৎসর রাজত্ব করিয়া, 
অবশেষে সবান্ধবে বৈকুঠে গমন করিলেন। কমলার 


১০৩ 


অংশরূপা বেদবতী কম্লাতেই লীনা হইলেন। 
নারদ! এই পুণ্যদ পাপনাশক পবিত্র আখ্যান 
তোমাকে বলিলাম। মূর্তিমান্‌ বেদচতুষ্টর' তাঁহার 
ভিহ্বাগ্রে সতত স্কুরিত হওয়ায়, তিনি বেদবতী বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন। কুশধ্বজতনয়ার কথা এইরূপ 
ক্ষেপে বলিলাম, এক্ষণে ধর্ম্মধ্বজতনয়ার কথা অব. 
গত হও । ৬১---৬৫। 
প্রকৃতিখ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 

নারায়ণ বলিলেন, ধর্ম্মধ্বজরাজের মাধবী নামে পত্নী 
ছিল; সেই মাধবী গন্ধমাদনপর্ববতে পুষ্পচন্দনযুক্ত রতি- 
করী শয্যা রচনা করত তাহাতে নৃপতিসহ নিয়ত সুরত- 
ক্রীড়া-রত হইয়া, কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
তাহার জর্বাঙ্গ চন্দনসিক্ত এবং পুষ্প-চন্দনবায়ু দ্বারা 
সদগন্ধযুক্ত ; তিনি স্ত্রী-রত্ব্বরূপা ; তাহার অঙ্গ অতি 
মনোহর এবং রত্বভৃষণে ভূষিত। সেই কামুকী রসিক- 
শ্রেষ্ঠা রপিকাদিগের যোগ্য আসনে উপবিষ্টা মাধবী 
ও ধর্মধ্ধজ ইহারা অত্যন্ত সুরতজ্ঞ ছিলেন। 
ইহাদের ক্রীড়া অবিরত চলিতে লাগিল। নিয়ত 
ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে দৈবপরিমিত শত বৎসর অতীত 
হইল; তথাপি তাহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। 
১--৪। তংপরে রাজার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে 
সুরত হইতে বিরত হইলেন; কিন্তু সেই কামুকীর 
কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। তখন সতী গর্ভবতী 
হইলেন এবং 'দৈব শত বংসর কাল গর্ভ ধারণ 
করিলেন। শ্তরীগর্ভা দেবী দিন দিন শোভাশালিনী 
হইতে লাগিলেন । তাহার পর ধর্মধ্বজ-পত্থী, 
শুভক্ষণে শুভ দিনে শুভযোগে শুভলগ্নে শুভাংশে 
মনোহর স্বামিগৃহে কার্তিকী পুর্ণমাতে শুক্রবারে 
লক্ষ্মীর অংশরূপিণী মনোহরা এক পদ্ধিনী কন্তা প্রসব 
করিলেন। তাহার পাদপছ্ে পদ্মচিহ্ন বিরাজিত ১ 
তাহার অঙ্কে রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীর ভঙ্কিম৷ প্রকাশ 
পাইতে লাগিল; তিনি বাজলক্ষমীর চিহযযুক্তা ও 
'রাজলস্মীর অধিষ্ঠাত্রী দবেবতা। তাহার মুখমণ্ডল 
শরৎকালীন চক্রের স্তায় মনোহর, লোচন শরৎকালীন 
বিজ্চ কম্লসদৃশ ; তীহার ওষ্ঠ পন্ধবিস্থোপম ; তিনি 
সম্মিতা হইয়া স্থৃতিকাগৃহ নিয়ত নিরীক্ষণ করিতে 
লানিলেন। তাঁহার হস্ত ও পদতল রক্তবর্ণ এবং 
নাভি নিয় ও না: তাহার উর্ধা ভাগে মনোহর 
ত্রিবলী শোভা পাইতেছে ; তাহার নিতম্বযুগুল বর্ভুল ১. 
তাঁহার অঙ্গ শীতকালে সুখকর উষ্ণ এবং টন 
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১০৪ 


সুখকর শীতল। তিনি “ন্তগ্রোধ-পরিমণ্ডলা” এবং 
তাহার. জ্যোতি মগ্ডলাকারে চারিদিকে পতিত 
হইয়াছে? শ্বেত চম্পকর্্ণা শ্যামা সুকেশী মনোহর 


সুন্দরীত্রেষ্ঠাকে দর্শন করিয়া, নরনারীগণ তাহার তুলনা 


দিতে অক্ষম হইল বলিয়া, পুরাবিদূগণ তাঁহাকে তুলসী 
নামে অভিহিত করিলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র 
ব্রহ্ম প্রেরিত প্রকৃতির ন্যায়, সকলের নিষেধ অবজ্ঞা 
করত বদরী তপোবনে তপস্তার নিমিত্ত গমন 
করিলেন। ৫--১৫। “নারায়ণ আমার স্বামী হউন” 
মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, দৈবপরিমাণে লক্ষ বৎসর 
সেই বদরীবনে তপস্তা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মে 
পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান এবং বর্ধাকালে শ্বশানস্থা 
হইয়া নিরিস্তর বৃষ্টিধারা সহ করত তপস্তা করিতে 
লাগিলেন। মেই তপস্বিনী বিংশতি-সহত্র বৎসর 
ফল-তোয় ভক্ষণে, ভ্রিংশং-সহত্র বংসর গলিতপত্র 
ভোজনে, চত্বারিংশৎ-সহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণে এবং 
দ্বশসহতর বৎসর নিরাহারে তপশ্চরণ করিলেন। 
তৎপরে কমলোত্তব, তাঁহাকে নির্নক্ষ ও একপদে 
অবস্থিত দেখিয়া, বর দান করিবার নিমিত্ত দেই 
বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তখন তপস্বিনী, হংস- 
বাহন চতুরাননকে সন্মুখে দর্শন করিয়া প্রণাম 
করিলেন | তৎপরে জগদৃবিধাতা তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন, তুলসি! তুমি বর প্রার্থনা কর ; হরিভক্তি, 
মুক্তি কিংবা অজরামরতা) ইহার যেটা তোমার অভি- 
লফিত হয়, সেইটা প্রদান করিব। তুলসী বলিলেন, 
তাত! আমার বাঞ্ছিত বিষয় আপনাকে বলিতেছি 
শ্রবণ করুন, আপনি সর্বজ্ঞ অতএব আপনার সমক্ষে 
আমার বলিতে লজ্জা কি? আমি তুলসী, আমি 
পুরের্ব গোলোকে গোপিকা ছিলাম) শ্রীকৃষ্ণের কিন্ধরী 


হইয়া, সৰ্ব্বদা তাহার সেবা করিতাম; আমি রাধার 


অংশদডূতা এবং প্রিয়তমা সখী ছিলাম, এক সময়ে 
আমি রাসমণ্ডলে গোবিদ্দ-সহ ক্রৌড়া-কৌতুক ভোগ 
করত মুঙ্ছিত হইয়া পতিতা হইয়াছিলাম ; সেই সময়ে 
* ব্বাসেশ্বরী রাধিকা হঠাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া, 
আমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন। হে পিতামহ! 
তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধ! হইয়া, গোবিন্দকে বহু 
ভংগনা করিলেন এবং আমাকে এই শাপ দিলেন, 
“পাপিষ্ঠে! তুই মনুষ্য-যোনিতে গমন কর্‌।” এইরূপ 
শাপ প্রদান করিলে, তখন গোবিন্দ আমান্ডে বলিলেন, 
গোপিকে ! তুমি ভারতে তপন্ত। করত ব্রহ্মার বরে 
আমার অংশম্বরূপ চতুভু'জকে লাভ করিবে।* এই 
কথ বলিয়া গোবিন্দ অস্তহিত হইলেন, আমিও 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্পুরাণ । 


দেবীর ভয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতে জনম গ্রহণ 
করিলাম। হে ভগবন্‌ ! অতএব আমি 

কমনীয়রূপ সুন্দর এবং শান্ত নারায়ণকে লাজ করিতে 
ইচ্ছা করি, সেই বর আমাকে প্রদান করুন।১৬-_২১। 
ব্রহ্ম! বলিলেন, সুন্দরি! কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সমুদ্ধুত এবং 
ভীঁহার অংশ্বরূপ ও অত্যন্ত তেজস্বী সুদামা নামে 
গোপ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সে সম্প্রতি 
রাধিকা-শাপে দৈত্যবংশে উদ্ভুত হইয়া! ব্রিভুবনে 
শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই সুদামা পূর্বে 
গোলোকে তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত কাম-গীড়িত 
হইয়াছিল, কিন্তু রাধিকার প্রভাবে ভীত হইয়া 
তোমাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। দেই 
জাতিম্মর শঙ্খচুড় তপস্তা করত আমার বরে তোমাকেই 
লাভ করিবে; অতএব সুন্দরি ! তুমিও জাভিম্মরা, 
সমস্তই জান; তাহা হইলে, তুমি তাহারই পত্রী হও। 
ভাবিনি! ইহার পরে নারায়ণকে পতি লাভ করিতে 
পারিবে। তুমি দৈবঝেগে নারায়ণ-শাপ-বশতঃ অংশ- 
রূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইবে ) তুমি জগতে সকল 
পুপ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে; 
তোমা ভিন্ন সকল দেবতার পুজাই বিফল হইবে। 
তুমি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনী নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান 
করিবে এবং তোমার পত্র দ্বারা গোপগোপিকাগণ 
মাধবকে পুজা করিবে। তুমি বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবীরপে 
আমার বরে নিরস্তর গোপ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
স্বচ্ছন্দে বিহার করিবে। এই কথা শ্রবণ করত 
তুলসী সম্মিতা হইয়া, হুষ্টাত্তঃকরণে ব্রহ্মাকে প্রণাম 


৷ করত বলিতে লাগিলেন,_হে তাত: আমার ঘ্িভুজ . 


শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃ্চই অভিলফিত, সেটী সত্যই বলিয়া- 
ছেন কিন্তু সেরূপ বানা চতুর্ভুজে নহে। ৩০__৪০। 
গোবিন্দদহ সুরতে আমার পরিতৃপ্তি না হওয়াতেই 
দৈবাৎ সুরত ভঙ্গ হইয়াছে, সেই গোবিন্দের বাক্যানু' 
সারেই আমি চতুর্ভূজকে প্রার্থনা করিতেছি ; যদি 
আপনার প্রসাদে সুদুর্লভ গোবিন্দকে পুনর্ববার লাভ 
করি, তাহা হইলে, অগ্রে আমার রাধা-ভয় 
নিবারণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, এই ষোড়শাক্ষর 
রাধিকামন্্র প্রধান করিতেছি, গ্রহণ কর ; আমার 
বরে তুমি রাধিকার প্রাণতুল্যা হইবে এবং 
তোমাদের গোপনীয় ক্রীড়ায় রাধাই স্বয়ং অনুমতি 
ক্রিবেন ও "তুমি গোবিন্দ-সমীপে রাধিকা সৃশী 
আদরণীয়া হইবে। এই কথা বলিয়৷ জগতকর্তা, 
দেবীর যোড়শাক্ষর মন্ত্র স্তোত্র, কবচ এবং 
সমস্ত পুজাবিধান ও পুরুশ্চরণক্রম সমস্ত তাঁহাকে 
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প্রকৃতিথণ্ড। 


উপদেশ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্ধান 
হইলেন। তৎপরে তুলসী ব্রহ্মার উপদেশক্রমে নেই 
পবিত্র বদদরিকাশ্রমে পূর্বরজন্মের অভীষ্টমন্ত্র জগ 
করিতে লাগিলেন; দ্বাদশবর্ষ পর্ধাস্ত জপ ও পুজা 
করত দিদ্ধা হইলে, তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল। 
তাহার তপস্তা ও মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, তিনি ঈপ্সিত বর 
প্রাপ্ত হইয়া, বশ্বহর্লভ মহাঁভাগ্য-ফল ভোগ করিতে 
লাগিলেন এবং তাঁহার তপাঃকর্লেশ দূরীভূত হওয়ায়, 
অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তা হইলেন) নরগণের ফলসিদ্ধির 
পর পূর্ব্বভুক্ত হুঃখও উত্তম হুখতুল্য হইয়া থাকে। 
তুলনী তৎপরে সুখে পান ও ভোজন করত মস্ত 
হইয়া পুগ্প-চন্দন-চচ্চিত মনোহারিনী শয্যায় 

করিলেন। ৪১-_৫১। " 

প্রকৃতিধণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষোড়শ অধ্যায়। 

নারায়ণ বলিলেন, নবযৌবন-সম্পন্না ব্রান্গনা 
তুলসী হুখাপহৃত-চিত্তে হুরতের নিমিত্ত কৃষ্ণকে 
অভিলাষ করত নিয়ত সন্তুষ্ট হইয়! অবস্থান করিতে 
লাগিলেন; সেই সময়ে কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চ বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুষ্প-চন্দন-চর্চিতা তুলসী 
পুগ্পবাণে জর্জরিত হইলেন; তাঁহার অঙ্ক পুল- 
কাঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া কম্পিত হইতে 
লাগিল ; তিনি ক্ষণে শুষ্কতা, ক্ষণে মুহা প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন এবং ক্ষণে উদ্বিগ্নতা, ক্ষণে নুখাবহ তন্দ্রা 
ক্ষণে দাহ, ক্ষণে মোহ, ক্ষণে চেতনা এবং ক্ষণে 
বিষণ্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কখন তিনি হুঃসহ 
যাতনায় শখ্যা হইতে উত্থান করিয়া, কিয়নুর গমন, 
কখনও ভ্রমণ, ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ উপবেশন এবং ক্ষণে 
উদ্বেগবশতঃ পুনর্ববার শয়ন করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে তাঁহার অনুস্থ অবস্থা দিন দিন বাড়িতে 
লাগিল। তাঁহার সম্বন্ধে পুষ্প-শয্যা কণ্টকতুল্য 
হইল, হুস্বাহু ফল জল প্রভৃতি ব্ষমাহাররূপে পরিণত 
হইল ৷ তিনি বাসস্থান শৃন্তময় দেখিতে লাগিলেন; 
তাঁহার হুঙ্ষাবন্ত্র হতাশনসদৃশ উষ্ণ হইল, লালাটন্থিত 
সিন্দুরবিন্দব্রণতুল্য কষ্টদায়ক হইল, তিনি ক্ষণকাল 
তন্দ্রা অবস্থাতেই সুবেশ-ধারী এক পুকুষাকৃতি 
দর্শন করিলেন) সেই পুরুষ অতি সুন্দর যুবা, 
সম্মিত ও রসিকাগ্রগণ্য ; তাঁহার কলেবর চন্দন- 
চর্চিত ও রত্বময় ভূষণে বিভুষিত। সেই "পুরুষ গলে 
মালা পরিধান করত আগমন করিয়া তাহার মুখকমল 
দর্শন করিতেছেন ও তাঁহার সহিত রতি কথা বলিতে 
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বলিতে মুখ ও অধর মুহ্র্ু চুম্বন করিতেছেন। সেই 
ঈদ্দিত পুরুষ মনোহর শয্যাতে তাঁহাকে উপভোগ 
করত নিয়ত আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই'* পুরুষ 
যেন গমন করিয়া আবার প্রত্যাগমন করিতেছেন 
এবং তিনি যেন এই কথা বলিতেছেন, _কান্ত ! 
প্রাণেশ! কোথায় যাও, ক্ষণকাল অবস্থান কর। 
তৎপরেই তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি পুনঃ 
পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তুলসী 
এইরূপ অবস্থায় তপোবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
১--১৩। এঁকে মহাযোগী শঙ্খচূড় কৃষ্ণমন্ত প্রাপ্ত 
হইয়! পুদ্ধরতীর্থে সেই মন্তরসিদ্ধ হইলে গলে 
সর্ববমন্গলমঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার সমীপে 
মনোবাস্থিত ব্র লাভ করত তাহার আজ্ঞাক্রমে 
ব্দরিকাশরমে গমন করিলেন। মুনে! তখন তুলসী 
সেই শঙ্খচুড়কে আগমন করিতে দেখিলেন।-_তিনি 
নবযৌবনমম্পন্ন কামদেবতুল্য প্রভাশীলী শ্বেতচম্পক- 
বর্ণের ন্যায় বূপসম্পন্ন এবং রত্বময় ভূষণে বিভূষিত ; 
তাঁহার ব্দনমগ্ডল শরংকালীন পুর্ণচন্দের স্যায় 
মনোহর, লোচন্দ্ধয় শরংকালে বিকশিত পদ্ধের স্তায় ; 
তিনি শ্রেষ্ঠরত্ববিনির্ম্মিত রখারঢ ছুইয়াছেন; তাঁহার 
গণ্ডস্থল বত্ুকুগ্ুলে বিরাজিত; তিনি পারিজাত- 
কুনুমের মাল্য ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গ 
কল্তুরী ও করুম ছারা বিলেপিত; তাহার সুগন্ধি- 
চন্দনযুক্ত মনোহর কলেবর। তাঁহাকে নিকটে দর্শন 
করিয়া তুলসী বস্তু ছার! মুখাচ্ছাদ্ন করিলেন এবং 
সম্মিতা হইয়া! কটাক্ষনেত্রে শঙ্খচুড়ের মুখমণ্ডল 
নিরন্তর নিরীক্ষণ করত নবসঙ্গমে লঙ্জিতা হইয়া নত- 
মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই কামুকী 
তুলদী কামবাণে পীড়িত! হইয়া, পুলকাঞ্চিত-শরীরে 
তাহার মুখ-কমল লোচনযুগলে যেন পান করিতে 
লাগিলেন। শঙ্খচুড়ও তপোবনে পুষ্প চন্দন বিরচিত 
মনোহর শয্যাতে অবস্থিত! ও বন্তরাবৃতা সেই কন্যাকে 
দেখিতে পাইলেন; সেই যুবতী অতি মনোহারিণী 
এবং তাহার মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। 
১৪-_২৪। তাহার নিতম্ব স্কুল অথচ কঠিন, পয়োধর- 
যুগল পীন এবং ঈষদুন্নত; তিনি মুক্তাপড়ুক্তির 
প্রভার স্তায় নির্মল শোভা-সম্পন্ন দস্ত-পঙ্ক্তি ধারণ 
করিয়াছেন; তাহার অধরোষ্ঠ পক বিস্ব সদৃশ । 
নাসিকা অতি মনোহর এবং শরীর-শোভা তণ্তকাঞ্চন 
বর্ণের স্তায়; তাঁহার শরীর-লাবণ্য শারদীয় চন্দ্রের 
ন্যায় ; তিনি স্বীয় তেজোমণ্ডলে পরিবৃতা মনোহারিণী 
এবং সুখদৃশ্ট।  সীমন্তের অধোভাগে কজ্ভরী বিন্দুর 
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সহিত চন্দনবিন্চু ও তাহার অধোভাগে সিনুরবি্ু | 


্ম্মবৈবর্ভপুরাণ। 


নিরস্তর মধুয়বাক্য প্রয়োগ করে বটে, কিন্ত তাহাদের 


ধারণ করাতে তীহার অত্যন্ত মনোহর শোভা প্রকাশ | তাহারা হৃদয় শাণিত-ক্ষুর-ধারার স্তায় ; 


গাইতেছে ; তাহার নাভি নিয় অতএব গত্তীর, তাহার 
অধোভাগে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে; করভল 
স্থলপন্বের স্তায় রক্ত ও হুচারুন্খচন্দ্র যুক্ত; তাঁহার 
পাদদগদা স্থলপদ্ব-সৃশ- প্রভাশালী, রক্তবর্ণ, মনোহর 
ও অলক্তক দ্বারা শোভিত; তাহার উৰ্দ্ধ পঞ্চনখে 
পদ্ম, অতএব তিনি পদ্বশ্রেণী দ্বারা বিরাজিতা ; তিনি 
শরদিন্দুবিনিন্দিত নখচন্দশ্রেণীতে অত্যন্ত শোভাশালিনী 
হইয়াছেন এবং তিনি অমূল্য রত্র-নির্ষিত পাশকাবলি 
ধারণ করিয়াছেন। ২৫-_৩১। সেই যুবতীন্রেষ্ঠ মণীন্- 
নির্মিত মুখর ভূষণে বিভূষিত! এবং মালতী-মাল্যবুক্ত 
কবরীভার ধারণ করিয়াছেন; তীঁহার গণ্ডস্থল অমূল্য 
বত্ব-নির্দ্ধিত মকরারুতি বিচিত্র কুণ্ডলবুগলে বিরা- 
জিত। রত্র্েষ্টবিনির্মিত হার-_স্তনবুগলমধে) বিন্যস্ত 
করায়, তাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে। তিনি 
রত্রময় ক্ষণ কেমুর এবং মনোহর শঙ্খ ধারণ করিয়া- 
ছেন। তাঁহার অঙ্গুলিশ্রেণী সুচারু রত্বাঙগুরীয়কে 
পরিশোভিত হুইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই সুশীল! মনো- 
হারিণী যুবতীকে দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন 
করত তাঁহাকে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন ১. 
ধন্যে! তুমি কে? কাহার কন্তা ? তুমি স্ত্রীগণেয় শ্রেষ্ঠা 
এবং সর্বকল্যাণদায়িনী হইয়া এই বনমধ্যে কি জন্ত 
আগমন করিয়াছ ? অয়ি মানিনি ! তুমি ব্বর্গভোগের 
সাররূপা, বিহারের হারম্বরূপা, এবং তুমি সংমারে 
রমণীগণের সারভূতা। তুমি জগতে বিলক্ষণ রূপশালিনী 
এবং হঠাৎ মুনিগণের মোহ জন্মাইতে পার। হে 
সুন্দরি ! যৌনাবলম্বন করিয়াছ কেন? কুপাবলোকনে 
এই কিঙ্করকে সম্ভাষণ কর.: এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বামলোচন| তুলমী সকাম! হইয়া নতমস্তকে কামোনুখ 
শঙচুড়কে বলিতে লাগিলেন। ৩২--৪০। তুলসী 
বলিলেন, আমি ধর্মরধ্বজতনয়া, তপস্তার নিমিত্ত তপন্বিনী 
হইয়া, এই তপবোনে অবস্থান করিতেছি। আপনি 
কে? যথা হচ্ছ! গমন করুন৷ সতকুলসম্ভূত ব্যক্তি সতী 
কুলকামিনীকে নির্জান স্থানে একাকিনী দেখিলে 
কোন কথ! জিজ্ঞাঘা করে ন|__এইরূপ শ্রুতিতে শ্রুত 
হইয়াছি ; যে ব্যক্তি ধর্মাশাস্ত্রে অঙ্ক লম্পট অসৎকুল- 
সম্ভুত এবং শ্রুতির অর্থ কোন কালেই শ্রবণ করে ন|, 
মেই নরাধম কামীই কামিনীকে অভিলাষ করে। 
কারণ, স্ত্রী জাতি প্রথমতঃ মধুর কিন্তু পরিশেষে পুরুষে 
অস্তকরূপিণী হয়; তাহাদের মুখে সর্বদা অমৃত 


স্বকাধ্য সাধনে তৎপর|। স্ত্রীজাতি বকার্থের 
নিমিত্ত স্বামি-ব্শবর্তিনী, কিন্তু তাহার অন্তর 
হইলেই অবশীভূতা হইয়া থাকে। তাহাদের বদন 
নয়ন প্রফুল্ল, কিন্তু অন্তর মর্কদ| মলিন; তাহাদের 
চরিত্র বেদ এবং পুরাণও নিরূপণ করিতে সক্ষম হ্য় 
নাই। কোন্‌ প্রাক ব্যক্তি সেই স্ত্রীগণের মধ্যে দুষ্টমতি 
রবি স্ত্রীকে বিশ্বাম করে? তাহাদের কেহই শব্রু 
কিংবা মিত্র নহে ; তাহারা নৃতন নৃতন পুরুষকে প্রার্থনা 
কয়ে। নারী, সুবেশ পুরুষ দেখিলে, হৃদয়ে তাহাকে 
ইচ্ছা করে, কিন্তু বাছে আত্মসতীত্ব জানায়। স্ত্রীজাতি 
স্বভাবতঃ নিরন্তর অভিলাধ্ণী ও কামচারিণী হয় এবং 
কামের আধারম্বরূপা ও মনোহারিণী হুইয়া থাকে। 
তাহারা, বাছিক কামলালমা ছলক্রমে গোপন করে; 
নারী প্রকাণ্তে অভি লজ্জামীলা, কিন্ত গোপনে কান্তকে 
পাইলে যেন গ্রাম করিতে উদ্যতা হয়। রমনী কৌপ- 
শীল! কলহের অন্ুরস্বরূপা ও মৈথুনাভাবে জর্দা 
মানিনী এবং বহু সম্ভোগে ভীত! ও অল্প সন্তোগেও 
অত্য্ত দুঃবিতা হয় । ৪১---৫১। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টা্ন ও 
হুশীভল জল অপেক্ষা সুন্দর সুরনিক গুণবান্‌ ও 
মনোহর যুব! পুরুষকে স্ব্বদ! মনে মনে ইচ্ছ| করে; 
তাহারা রতিদাতা পুরুষকে স্বীয় পুত্র হইতেও অধিক 
স্নেহ করে এবং সন্তেগপারদর্ণী পুরুষই তাহাদের 
প্রাণাধিক প্রির়তম। রমণী, বৃদ্ধ ও মৈথুনাক্ষম ব্যক্তিকে 
শক্রতুল্য দর্শন করে এবং কুপিভ! হইয়। তাহাদের 
সহিত সর্ধদ। কলহে প্রবৃন্তা হয়! গোরজঃপায়ী 
ককলাদের স্তায় বহুবিধ ছল-চর্চায় তাহাদের রক্ত ' 
শোষণ করে; স্ত্রীজাতি যুর্তিমান্‌ ছুঃসাহ্সম্বরূগ' 
সকল দোষের আকর এবং নিরিস্তর কপটর্লপিণী, 
অবীভূতা ও অধিশ্বামিনী ; তাহাদের রূপ অত্যন্ত 
মোহজনক, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিবপ্ৰভৃতি দেবগণও তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহার! নিরন্তর 
তপোষার্গের অর্গলম্বরূপা, মুক্তিদ্বারের কপাট সনবণী; 
হরিভক্তির বিদ্বুূপা, সর্ধ্মায়ার আধার ও সংসার 
সাগরে নিরন্তর শৃঙ্থলম্বরপা। জ্ত্ীজাতি__ইন্দরজাল- 
রূপিণী ও মিথ্যা রতিহ্বরূপ! ; তাহারা বাহিক মৌন্র্য 
ধারণ করে, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুংসিত নানারূপ 
বিষ্ঠা ও মূত্রের আধার মলযুক্ত দুর্গন্ধি দোষে দূষিত ও 
অসংস্কৃত রৃক্তমুক্ত। ৫২--৬০ ৷ রম্নীকে বিধাতা মায়” 
শীলদিগের মায়ারূপে হুষ্টি করিয়াছেন এবং মুমুন্ধু" 


বর্ণ হয়, কিন্তু অন্তর বিষপূর্ণকুজ্রের ন্যায়; তাহারা দিগের বিষরূপা, অন্ত ও অবাঞ্থনীয়| করিয়াছেন। 
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হে নারদ! তুলসী এই কথ! বলিয়া বিরতা হইলে 
শঙচুড় হাস্তপুর্বক বলিতে আরম্ত করিলেন, দেবি! 
তুমি যাহা বলিলে, তাহা সমস্ত অলীক নহে) উহার 
কিছু সত্য এবং কিয়দংশ অলীক, তাহার বিশেষ বিবরণ 
আমার নিকট শ্রবণ কর।- বিধাতা সর্বমোহম স্ত্রীরপ 
হুই প্রকার স্থষ্টি করিয়াছেন;-_বাস্তব ও কৃত্য; 
তাহার মধ্যে বাস্তব--প্র শংসনীয় ও কৃত্যা--নিন্দিতা। 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, হুর্গা, সাবিত্রী ও রাধিক! প্রভৃতি, আদি 
হৃষ্টিস্বরূপা হইলেও, ইহারা ভ্রক্মার সৃষ্টা নহেন, ইহী- 
দিগের অংশন্বরূণ যে স্ত্রীরূপ তাহাই বাস্তব বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। সেই বাস্তব স্ত্রীরপই প্রশংসনীয়, 
যশস্বী ও নিখিল মঙ্গলের কারণ। শতরূগা, দেব্ভৃতী, 
স্বধা, স্বাহা, দক্ষিণা, ছায়াবতী, রোহিণী, বরুণানী, 
শটী, কুবেরপন্থী, বাযুপত্বী, দিতি, অদ্দিতি, লোপামুদ্রা 
অনস্বয়া, কৈটভী, তুলসী, অহল্যা, অরুন্ধতী, মেনকা, 
তারা, মন্দোদরী, বেদবতী, গঙ্গা, মননা, পুষ্টি, তুষ্টি, 
স্মৃতি, মেধা, কালিক, বনুন্ধরা, ষষ্ট, সন্্রলচণ্ডী, ধর্ম্মপত্বী 
মূর্তি, স্বস্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, তুষ্টি, অপরা তুষ্টি ও কান্তি, 
নিদ্রা, ডন্্রা, ক্ষুধা, পিপানা, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবা, 
সম্পত্তি, বৃত্তি, কীর্তি, ক্রিয়া, শোভা, গ্রভা প্রভৃতি 
্্ীগণ__বাস্তব স্ত্রীরূপে বিখ্যাত! ; ইহারা যুগে যুগে 
উত্তম স্ত্রীরূপে উৎপন্না হইয়া থাকেন। ৬১__৭২। 
এই জগতে স্বর্ষেন্তা ও পুংশ্চলী প্রভৃতিই কত্যা 
্ত্ীরূপ ;_-তাহারা অপ্রশংসনীয়া। যেরূপ সত্তগুণ 

প্রধান, তাহাই জগতে স্বতাবতঃ শুদ্ধ ও উত্তম; সেই 
নারীই সাধ্বী বলিয়া প্রশংসিত, তাহাকে মনীষিগণ 
বাস্তব স্ত্রীরূপ বলিয়া থাকেন; কৃত্য| ছুই প্রকার 
রজোরূপ ও তযোরূপ। হে সুন্দরি! স্থানাভাব, 
সময়ের অভাব, প্রার্থী জনের অভাব, দ্েহ-ক্লেশ, রোগ, 
সাধুর সংসর্গ; বহুগোষ্ঠীতে বাস, রিপুভয় ও রাজভয় 
প্রভৃতি কারণেই রজোরূপ কৃত্য! স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা 
হইয়া থাকে; ইহাকে মনীষিগণ, মধ্যমরূপ বলিয়া উক্ত 
করিয়াছেন। দুনিবার্য্য তমোরূপকে তাঁহারা অধম 
বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। নির্জনেই হউক, অথবা 
অনির্নেই হউক, কিংবা! গুপ্ত স্থানেই হউক, সৎ- 
কুলোভ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি পরস্ত্রীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাস] 
করেনা; কিন্ত হে শোভাশাপিন! আমি ব্রহ্মার 
আজ্তানুমারেই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তোমাকে 
গন্ধর্বাবিহিত বিবাহত্রমে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 
করি। ৭৩--৮০ । আমিই দ্ুবংশোভ্ভব দেব 
বিদ্রোহী শঙ্খচূড়; আমি পূর্বে গোগোপী-পরিবৃত 
গোলোকে পারিষদ অষ্ট গোপের মধ্যে সুদাম 


নামে বিখ্যাত ছিলাম, বর্তমান সময়ে রাধিকা- 
শাপে আমি দানবেন্র হুইয়াছি; কৃষ্'মন্তপ্রভাবে 
আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আমি" 'জাতিম্মর 
হুইয়াছি; তুমিও তুলসী জাতিম্মরা; হরির সহিত 
সম্ভোগ করিয়া রাধিকা-শাপে ভারতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ। আমি গোলোকে তোমার সহিত সম্তোগের 
নিমিত্ত উৎকণ্ডিত হুইয়াছিলাম ; কিন্তু রাধার ভয়ে 
তাহা সফল হয় নাই। হে মুনে! ' এই কথা বলিয়া! 
সেই মহাত্মা বিরত হইলে, তুলদী সন্মিতা হইয়া 
হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে উপক্রম করিলেন, জগতে এরূপ 
পৃণ্ডিত ব্যক্তি পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রশংসিত ; কামিনী- 
গণ স্বভাবতঃ এইরূপ কান্তকেই সর্বাদ। অভিলাষ 
করিয়া থাকে। তুমি আমাকে সত্যই বিচারে পরায় 
করিয়াছ। যে পুরুষ স্ত্রী-পরাজিত। সেই নিন্দিত 
ও সর্বদা আগবিত্র। স্ত্রী প্রাজিত ব্যক্তিকে পিতৃগণ, 
দেবগণ ও ঝান্ধবগণ সকলেই নিন্দা করে ; পিতা 
ও ভাতা ইহারাও স্ত্রী-গরাজিত ব্যক্তিকে বাক্য এবং 
মনের দ্বারাও নিন্দ! করিয়া! থাকে। দ্বিজগণ জাতক 
কিংবা সৃতাশৌচে দশাহ অন্তেই শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় 
জাতি ঘাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শুদর 
একমাসে শুদ্ধ হয়। বর্ণ:সম্করের মাতৃতুল্য অশৌচাদি 
হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী-পরাজিত মানব সর্বদা 
অওচি থাকে ;যখন চিতানলে দেহ ভম্মীভূত হয়, 
তখন শুদ্ধ হুইয়া থাকে; পিতৃকুল, তৎ্প্রদত্ত পিণ্ড 
ও তর্পণ-জল গ্রহণ করেন না এবং দেব্গণও ইচ্ছা- 
পূর্বক তাহার পুণ্প-জলাদি গ্রহণ করেন না। স্ত্রীগণ 
যাহার মনোহরণ করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তির 
জ্ঞান তপস্তা জপ হোম পুজা বিদ্য! ও যশ এ সকলে 
প্রয়োজন কি? সকলই নিষ্বলমাত্র। তোমার বিদ্যা 
প্রভাব পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি পরীক্ষা 
করিলাম) কারণ, কুলকামিনী কান্তের পরীক্ষা করিয়াই 
তাহাকে বরণ করিবে। গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, 
দরিদ্র, মূর্খ, যোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রোধী, অতি 
রদ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মুক, করীবতুল্য 
ও পাপী; যে ব্যক্তি এইরূপ বরকে কন্যা! দান করে, 
যে ব্ৰহ্মহত্যাপাপে কলুমিত হয়, এবং যে ব্যক্তি 
শান্ত, গুণী, বৈষ্ণব ও পণ্ডিত যুবা. পুরুষকে বন্যা 
প্রদান করে সেই মহাত্মা দশ অশ্বমেধের ফল লাভ 
করে ।৮১--৯৭। যে ব্যক্তি কন্তা পালন করত 
বিপদে পতিত হইয়া অথবা ধনলোভে সেই বন্তা 
বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠ, নিয়ত কুস্তীপাকনরক 
ভোগ করে এবং সেই নরকে কন্যার বিষ্ঠামত্র ভক্ষণ 
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em আলাদা ০:7৩ +o ০শখ 


S০৮ ব্রক্ধবৈবর্তপুরাণ | 


করে। চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত কাল পর্যন্ত কাক 
ও কৃমি প্রভৃতি তাহাকে নিয়ত দংশন করে। তাহার 
পর মেই ' পাপিষ্ঠ, ব্যাধ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
নিয়ত মাংস-ভার বহন করত মেই মাংসখণ্ড বিক্রয় 
করে। এই কথা বলিয়া তুলসী বিরতা হইলে, ব্রহ্মা 
তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হে নারদ! 
তখন তুলমী ও শঙ্খচূড় পদ্মযোনিকে দর্শন করিয়া 
প্রনিপাত করিলেন; তংপরে ব্রহ্মা উপবেশন করিয়া 
তাহাদের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন ;__ 
শঙ্খচূড়! তুমি এই রমণীমহ কি কথোপকথন 
করিত্ছে? গান্ধর্ব-বিবাহক্রমে তুমি ইহার পাঁণিগ্রহণ 
কর। তুমি পুরুষদিগের মধ্যে রত্বন্বরূপ, তুলসীও স্তরী- 
গণের মধ্যে রত্বস্বরূপা । বিদগ্ধ'নায়কের সহিত বিদধা 
নায়িকার মিলন অত্যন্ত আনন্দকর হইয়া থাকে। 
হে রাজন! এই নির্বিবাদ দুর্লভ হুখ কে পরিত্যাগ 
করে? যে এই নির্ব্বিশেষ সুখ পরিত্যাগ করে, সে 
যে, পশুতুল্য তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই। ৯৮--১০৫। 
সৃতি! তুমি দেবার ও দানবদিগের বিমর্দনকারী ; 
ঈদৃশ গুণবান্‌ কাস্তকে কি পরীক্ষ! করিতেছ ? যেরূপ 
লক্ষমীপতিকে লক্ষ্মী, কৃষ্ণের সহিত রাধিকা, আমার 
সহিত সাবিত্রী, শঙ্করের সহিত ভবানী; যেরূপ বরাহের 
সহিত ধরা, হিমালয়ের সহিত মেনকা, অত্রির সহিত 
অনহয়া, নলের সহিত দময়ন্তী ; যেরূপ চক্রের 
সহিত রোহিণী, কামের সহিত রতি, কণ্ঠপের 
সহিত অদিতি, বশিঠের সহিত অরুন্ধতী; যেরূপ 
গৌতমের সহিত অহল্যা, কর্মের সহিত বেদহৃতি, 
বৃহস্পতির সহিত তার, মনুর সহিত শত- 
রূপা; যরূপ যজ্ঞের সহিত দক্ষিণা, হুতাশনের সহিত 
স্বাহা, ইন্দ্রের সহিত শচী, গ্রণপতির সহিত পুষ্টি 
কার্তিকের সহিত দেবসেনা ও ধর্মের সহিত মূর্তি 
প্রভৃতি হুখমিলনে আবদ্ধা হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও 
এই শঙ্খচুড়ের সহিত মিলিত হইয়া ইহার প্রিয়া ও 
সৌভাগ্যশালিনী হও। হুন্দরি! তুমি এই সুন্দর 
পুরুষের সহিত চিরকাল স্থানে স্থানে ন্বিন্তর যথেচ্ছ 
বিহার কর। পরে শঙ্খচূড় লোকাস্তর গমন করিলে 


. গোলোকে গোবিন্দকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইবে এবং 


& হুণ্ে চতুৰ্ভুজকেও প্রাপ্ত হইবে; এইরূপ আশীর্বাদ 
করিয় ব্রহ্ম। নিজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তৎ্পরে 
শঙ্খচূড়, তুলসীকে গন্ববর্ব-বিবাহ-ক্রমে গ্রহণ করিলেন। 
১০৬--১১৫। তখন স্বর্গে ছুন্দুভিধ্বনি ও পুণ্প- 
“বৃষ্টি হইতে লাগিল। শঙ্খচূড় রমণী সহ ক্রীড়াতে 

প্রবৃত্ত হইলেন ; সতী তুলদীও নব'সঙ্গম-বশে মুচ্ছিতা 


হইয়া সেই নির্জন প্রদেশে সম্ভোগসাগরে নিম 
হুইলেন। কামশাস্তরে চতুঃযষ্টি.কলা-পরিমিত রসিক. 
দ্বিগের ঈদ্দিত যে চতুঃষষ্টি প্রকার সুখ উত্ত: আছে 
রসিকেশ্বর শঙ্খচূড় সেই সমস্ত হুখ-_অনপ্রতা্গের 
সম্মিলনপূরববক স্ত্রীমনোহর সুখ-শূঙ্গারে রত হইয়া 
ভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে জনপ্রাণি 

রমণীয় প্রদেশে পুপ্পচন্দন-বায়ু দ্বার! সুগন্ধি পু্পচন্দন- 
রচিত শয্যাতে, কখনও বা নদীতীরে পুষ্পচন্দন 
চর্চিত পুপ্পোদ্যানে শঙ্খচূড় সেই পুষ্পচন্দন-চচ্চিত| 
বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা রসিকা তুলসীকে লইয়া নুখে 
সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সুরতনিপুণ! তুলসী ও 
শঙ্খুুড়ের সুরতে বিরতি রাহল না-_নিয়ত চলিতে 
লাগিল। তুলসী হুবুতপ্রসঙ্গে প্রাণপতির মনহরুণ 
করিলেন, রসভাববিৎ শঙ্ঘচুড়ও সেই রসিকার চেতন৷ 
হরণ করিলেন ; পরস্পর সংগ্লেষক্রমে তুলসী, পতির 
বাহুদ্বয়ের তিলক ও বৃক্ষের চন্দন গ্রহণ করিলেন, 
শঙ্খচুড়ও তুলমীর ললাটস্থিত সিন্দুরবিন্দু গ্রহণ 
করিলেন; শঙ্খচূড় প্রিয়তমার বক্ষোদেশে নখক্ষত 
করিলেন, তুলদীও মেই রসরাজের বামপার্থ্ে কর- 
ভূষণের চিহ্ন প্রদান করিলেন । ১১৬--১২৫| 
'দৈত্যরাজ, প্রিয়ার দৃত্তোষ্ঠপুটে দশন-দংশন করিলেন, 
তুলসীও তাহার গণ্ডযুগলে তাহার চতুর্তণ দংশন 
করিলেন। তথ্পরে তীহাদের সুরত অবসান 
হইল। তখন তাঁহারা শয্যা হইতে উত্থান করিয়া 
মনোবান্িত বেশবিষ্তাদ করিলেন। তুলসী, পতির 
রমণীয় সর্বান্গে গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়।, ললাটে 
কুঙ্কুমাক্ত চন্দনের দ্বারা তিলক রচনা করিলেন 
এবং সুবাসিত তাম্বুল, বহর স্তায় বিশুদ্ধ বস্- 
যুগল, নানাহ্‌ঃখবিনাশন পারিজাতকুনুম, অমূল্য- 
রত্বনি্মিত অঙ্ুরীয়ক এবং ত্রিলোক-হুর্লভ সুন্দর 
মণি, পতিকে প্রদান করিয়া, পুনঃপুনঃ বলিতে 
লাগিলেন, “নাথ! আমি আপনার দাসী” । এই বলিয়া! 
গুণশালী স্বামীকে পরম ভক্তির সহিত প্রণাম 
করত সম্মিতা হইয়া তাঁহার মুখকমল নিনিমেষ 
সকটাক্ষ লোচনযুগলে যেন পান করিতে লার্িলেন। 
১২৬--১৩২। তখন শঙ্খচুড় প্রিয়াকে বক্ষে ধারণ 
করত হাস্তমুখে প্রিয়ার বন্ত্রাচ্ছার্দত মুখকমল দশন 
কিয়া কঠিন গণুযুগলে ও বিশ্বতুল্য ও্টপুটে পুনর্ব্বীর 
চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বরুণ হইতে 
আহত বন্তযু্ল, স্বাহা হইতে আহত মঞ্জীরযুগল 
ছায়ার কেযুর্দ্বর, রোহিণীর কুণ্ডল, রতির রত্বময় 

অঙ্গুরীয়ক ও শ্রেষ্ঠ ভূষণ, বিশ্বকর্ম্ম'-প্রদ্ভ মনোহর 
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প্রকৃতিখণ্ড | 


শঙ্খ, বিচিত্র পাশকশ্রেণী, সুদুর্লভ শয্য। ও বিবিধ ভূষণ 
প্রভৃতি প্রদান করত, তীহার প্রীতিদম্পান করিলেন। 
তৎপঞে প্রিয়ার কবরীভার নির্মাণ করত তাহাতে মাল্য 
বিন্তাস করিলেন এবং তাঁহার গগুদেশে সুগন্ধি চন্দন 
দ্বার! তিনটী চন্দ্রলেখাযুক্ত সুচিত্রিত পত্রাবলী রচনা 
' করিলেন; তাহার চারিদিকে কুস্কুমবিন্দু বিন্যন্ত 
করিলেন; প্রিয়তমা তুলমীর ললাটদেশে প্রজ্বলিত 
প্রদীগ-কলিকার ন্যায় সিন্দুরবিন্দু প্রদান করিলেন ও 
তাহার স্থলপদ্মবিনিন্দিত পদযুগলে এবং নখরশ্রেমীতে 
চিত্র অলক্তকৃরাগ বিন্যাস করত সেই রঞ্জিত চরণ- 
যুগল স্ববক্ষে ধারণ করিলেন এবং “দেবি! আমি 
তোমার দাস” রাজা. পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করত বত্ুনির্্িত যানে সেই 
তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। 
কোন সময়ে মলয় পর্বতে, দেবনিলয়ে, শৈলে শৈলে, 
বনে বনে; কোন সময়ে অতি রমা স্থানে, নির্জন 
পুণ্পোদ্যানে ; প্রতি কন্দরে পিন্ধৃতীরে ও মনোহর 
বনে, কোন সময়ে জল-বায়ুমনোহর পুণ্প-ভদ্রা-. 
নদীতীরে প্রতি পুলিনে, প্রতি নদীতে ও নদে নদে; 
মধুমাসে মধুকরগণের মধুর ঝঙ্কারে মনোহর নির্বারযুক্ত 
সুরমন সুখমেব্য গন্ধমাদন পর্বতে; কোন সময়ে 
দেবোদ্যানে, দেববন-বিচিত্র নন্দনকাননে; কোন 
সময়ে চম্পকবনে কেতকীবনে ও মাধবীবনে এবং 
কুন্দ মালতী কুমুদ পদ্ম প্রস্ৃতি দ্বার! মনোহর কাননে ; 
কোন সময়ে প্রতি কল্প-বৃক্ষ-বনে ও প্রতি পারিজাত- 
বনে; কোন সময়ে নির্জন কাঞ্চনময় প্রদেশে, কাঞ্চন- 
পর্বতে, কাঞ্চী বনে এবং কাঞ্চনাকর কিঞ্চনক ও কঞ্চক- 
নামক প্রদেশে এবং কোলিলের কুহ্ধ্বনিমধুর রম্য 
প্রদেশে পুণ্পচন্দনরচিত শয্যায়, কামুক শঙ্খচূড় পুণ্প- 
চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া 'কামপরায়ণ! তুলগীর 
সহিত ক্রাড়া করিয়াও তুলদী ও শঙ্খচুড়_-উভয়েই 
তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাহাদের পর. 
স্পরের কামপ্রবৃত্তি-_ঘৃত-সংযুক্ত বহ্ছির স্যায় বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল; তৎপরে মহাপতাপশালী দানব 
শঙচূড়, ভার্য্যাসহ স্বীয় আশ্রমে আগমন করত রম্য 
ক্রীড়:ভবন নির্মাণ করিজেন। তাহাতে নিয়ত রমণী- 
সহ বিহারে রত থাকিয়া, রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। 
রাজরাজেখ্বর মহাবলশালী শঙ্খচুড়, এক মন্বন্তর কাল 
পর্যাস্ত এইরূপ দেব, দানব, অর, গন্ববর্ষ, কিন্নর, 
রাক্ষন প্রভৃতির শাসনকর্তা হইয়া, শামনপ্রণালী 
বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবগণ, স্বীয় 
অধিকারচুত হইয়। ভিনম্থুকের ন্যয় বিচরণ করিতে 
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লাগিলেন। শঙ্খচূড় তাহাদের পুজ| হোম বিষয় আশ্রয় 
অধিকার অস্ত্র ভূষণাদি সমন্তই বলপুরর্বক* হরণ 
করিলেন। ১৩৩--১৫৬। তাহার পর দেবগণ, চিত্র- 
পুত্তলিকার স্যায় নিকদ্যম হইয়া বিষচিত্তে ব্রহ্মার 
সমীপে গমন করত রোদনপূর্বাক সমস্ত বৃত্তান্ত বলি* 
লেন) ব্রহ্ম সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দেবগণ-দহ 
শিবভবনে ।গমন করিলেন। ত২পরে সমস্ত বিষ 
চন্্রশেধরকে বলিলে তিনি ও ত্রহ্গ! উভয়েই দেবগণমহ 
সুহূর্ণভ জরামৃত্যুশ্ন্য পরমধাগ বৈকুঠে গমন করিয়া, 
হরির আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইলেন) সেই স্থানে 
দ্বারপালগণ বূত্রমিংহাদনে উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে 
গাইলেন। তাহার! গীতবদনে শোভিত ও রত্রভূষ্ণে 
বিভূষিত। তাহাদের গলে বনমালা শোভা পাইতেছে ; 
শরীর শ্ঠামবর্ণ ও অতি তুন্দর। তাহারা শঙ্খ-চক্র- 
গদা-পদ্র-ধারী চতুর্ভুজ ; তাহার! সম্মিত পদ্মসদৃশ 
ব্দন ম্গুলে পরিশোভিত ও পদ্বের স্যার মনোহর 
নেত্রদ্য়-যুক্ত। ব্ৰহ্ম৷ তাহাদিগকে গমনের প্রয়োজন 
জানাইলেন। তৎপরে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে পুরে 
প্রবেশ করিলেন। কমলোপ্তব, এইরূপে দেই পুরের 
ষোড়শ দ্বার নিরীক্ষণ করিলেন; সেই দ্বার সকল 
অতিক্রম করির! দেবগণদহ হরির সভায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, সভা চতুৰ্ভুজ পারিষদগণে ও দেবধি- 
সমূহে পরিৰৃত। ১৫৭--১৬৭। সেই পারিষদগণ 
সকলেই চতুৰ্ভূজ, নারায়ণের তুল্য ও কৌস্তভ মণিতে 
বিভুষিত । সেই হরির সভা চতুর, পুর্ণচন্্রমগ্ডল- 
সদৃশ সুগোল, আরহৃত মণিঘাঝা নির্মিত, উৎকৃষ্ট- 
হীরক'শ্রেণী-খচিত, অমুল্য-রত্বরাজি-বিরাজিত; হরির 
ইচ্ছানুগারে দেই সঙ! রচিত হইয়াছে। সভামগ্ডলের 
কোন স্থান মাণিক্য-মাল!-শ্রেণীযুক্ত, কোন স্থল মুক্তা" 
পংক্তিবিরাজিত, কোন স্থানে মণ্ডলাকার কোটি দর্পণ 
শোভ। পাইতেছে; কোনও স্থানে বিবিধ মনোহর 
চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে । সভার শতসংখ্যক সোপান- 
শ্রেণী শ্ুমন্তক-মণি-নিন্মিত; তাহাতে পদ্রাগ-মণি- 
নিন্সিত কৃত্রিম পদ্ম-পৃংক্তি ছ্বারা সোপানের সালাদ 
শোভ। স্ভুত হইয়াছে) সভাগৃহের স্তম্ত সকল ইন্রর- 
নীলমণিনির্মিত ও পট্র-হুত্রের গ্রন্থিযুক্ত মনো- 


হর চন্দনপল্পবে পরিশোভিত; সেই স্তত্ত সকল 
সভার চারিদিকে সন্নিবেশিত হইয়া সভার 
অত্যন্ত শোভা বর্ধন করিতেছে । সভার কোন 


স্থানে জলপুর্ণ বহু রত্বকুস্ত নিবদ্ধ রহিয়াছে; 
কোনও প্রদ্দেশ _পারিজাতকুহুমের মালা"শ্রেণীতে 
শোভ! পাইতেছে) সভার অভ্যন্তর--বস্তরী- 
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১১০ ব্রল্ষবৈবর্তপুরাণ। 


কুম্ুমযুক্ত-সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি গরন্ধদ্রব্য দ্বার! হুসংস্কৃত 
হইয়াছে।. তাহাতে সুগন্ধি সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবা- 
ছিত হইয়া, মেই প্রদেশকে মনোহর গন্ধে আমোদিত 
করিতেছে। বিদ্যাধরীগণের মনোহর সঙ্গীতে সভা 
আরও মধুর শোভাসম্পন্ন হইয়াছে। ১৬৬--১৭৩। 
সভার আতন সহজ যোজন ; সমস্তই কিস্করগণে পরি- 
পূৰ্ণ । ব্ৰহ্মা দেবগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; 
-_জ্ীহরি তানকা-পরিবৃত শশধরের ন্যায় সেই সভার 
মধ্যস্থলে অমূল্যরত্রনিম্ম্িত-বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। তিনি কিরীট কুণ্ডল ও বনমালায় 
বিভূষিত, শঙ-চন্ত গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুন, ভীহার 
কলেষর নবীন নীরদের স্তায় শ্যাম ও মনোহর এবং 
অমূল্যরত্বনির্মিত বিবিধ ভূষণে ভূষিত, তাঁহার মর্বাহ 
তগন্ধিচন্দননিক্ত, তাহাতে ক্রীড়াপদ্ম ধারণ করিয়া- 


ছেন। তিনি পুরস্থিত গায়কাদির নৃত্য-গীত প্রভৃতি 


দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন; তাঁহার আকৃতি অতি 


প্রশান্ত। সেই সরহ্বতী-কান্তের চরণরুগল লক্ষ্মী 
সাদরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্‌ অতি 
আনন্দের সহিত ভক্ত-প্রদ্ত সুবাসিত তাম্বুল নিরন্তর 
ভক্ষণ করিতেছেন; গঙ্গাদেবী, পরম ভক্তি সহকারে 
শেতচামর দ্বার! তাহাকে বীঙ্গন করিতেছেন, এবং 


ভক্তবৃন্দ ভক্তিবিনতমন্তকে নিরন্তর তাঁহার স্তব- 


পাঠে নিরত আছেন। এইরূপ পরিপুর্ণতম পর- 
মেশবরকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের কলেবর 
ও নেত্র হইতে প্রেমাশ্র বর্ষণ হইতে 


পুলকাঞ্চিত 
লাগিল। তখন তীহার। গপরম্ভক্তিপুর্ববক অবনত 
মস্তকে তাহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। 
অনস্তর জগতের বিধানকর্ত। ব্রহ্মা কৃতাগ্রলি হইয়া 
সবিনয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত হরির নিকটে নিবেদন করি- 
লেন। ১৭৪--১৮৩। পরে সৰ্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাববিং হরি, 
ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্তপুর্র্বক তাঁহাকে মনোহর 
রহস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন, 
হে পরজ! শঙ্খচুড়ের বৃত্তান্ত আমি সমুদয় অবগত 
আছি ; সে আমার পরম ভক্ত এবং পুর্বরজন্মে সে 
“তত বী। ০7 হি । ক দেবগণ | তোমরা সকলে 
সেই পুরাতন গোলোকের ইতিহাস শ্রবণ কর; ইহা! 
পাপনাশক ও পুণ্যপ্রদ। সেই শঙ্চুড় পূর্ব্বে আমার 
. পাৰ্ধ্দ-শেষ্ঠ হামা নামে গোপ ছিল, রাধিকার দারুণ 

শাপে দানবী.যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। একদা আমি 


- গোলোকধামে প্রাণাধিকা মানিনী রাধিকাকে পরিত্যাগ. 


করিয়া নিজ গৃহ হইতে 
ছিলাম। ১৮৪-১৮৮ । 


রাসমগুলে গমন করিয়া- 
অনস্তর রাধিকা, দাসীমুখে 


আমাকে বিরজার সহিত ক্রীড়া করিতে শুনি ক্রোধ, . 


ভরে সেই স্থানে গমনপুক আমাকে দেখিতে গাই. 
লেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিরজাকে নদীরূপা এবং স্থামাকে 
তিরোহিত জানিয়! সক্রোধে সবীগণের সহিত পুনর্ধার 
গৃহে গমন করিলেন। পরে দেবী রাধিকা,মেই স্থানে 
মৌনীভূত ও সুস্থির আমাকে সুদামার মহিত অবস্থিত 
দেখিয়া, যথোচিত ভসনা করেন। সুদামা, তাহা 
সহ করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ 
করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হুইয়া আমার সমক্ষেই হুদ্বামাকে 
যথেষ্ট তিরস্থার করিলেন এবং নুদামাও সেইরূপ 
করিলে রাধিকা! তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধ করায়, 
তাহার লোচনদ্বয় তখন রক্ত পদ্বজের স্তায় শোভ! 
ধারণ করিল। তিনি, অতিশয় ব্যস্ত হুইয়া আমার সভা 
হইতে হুদামাকে বহিষ্কৃত করিতে আজ্ঞা করিলেন। 
আজ্ঞা করিবা মাত্র দুর্বার তেবিনী লক্ষ সখী 
গাত্রোখানপুর্বক বারংবার কটুভাষী সুদামাকে 
অতিশীগ্র বহিন্ধুত করিয়া দিল। সেই সময়ে রাধিকা 
নুদামার কটুক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়| ‘তুই দানবযোনি প্রাপ্ত 
হইবি? বলিয়া দারুণ অভিসম্পাত করিলেন। সুদামা 
এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সরোদনে আমাকে প্রণাম- 
পূৰ্ব্বক গমনোদ্যত হইলে, পুনরায় প্রীতা হুইয়া কৃগা- 


বশতঃ রোদন করিতে করিতে নিষেধ করিতে লানিলেন।- 


কহিলেন,--“বৎন ! কোথায় যাইবে যাইও না, এই 


স্থানেই থাক ;” পুনঃ পুনঃ এইরূপ কহিয়া শোকবিহ্বল* ' 


চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমনে উদ্যতা হইলেন। 
১৮৯--১৯৭। তখন তত্রত্য সমুদয় গোপীগণ অতি 
দুঃখিত হইয়! রোদন করিতে লাগিলেন পরে আমি-_ 
রাধিকা ও তাহাদিগকে নিবারণ করিলে, রাধিকা 
সুদামাকে কহিলেন, _“হুদামন্‌! তুমি ক্ষণার্দমধ্য 
আমার শাপ হইতে মুক্ত হইয়| পুনরায় এই স্থানে 
আগমন করিবে। কিন্তু হে রিধাতঃ! ইহা নিশয় 
আছে যে, গোলোকের ল্ণার্দকালে পৃথিবীর এক 
মনবস্তর হইয়া থাকে। এজন্ত সেই জর্বমায়বিশারদ 
মহাবলিষ্ঠ যোগীশ্বর শঙ্খচূড় পুনর্বার গোলোকধামেই 
গমন করিবে। এক্ষণে হে হুরগণ | তোমরা আমার 
শন গ্রহণ করিয়া শীস্র গমন কর ; মহাদেব এই শুলে 
সেই দানবকে সংহার করিবেন। সেই দানব) নিজ 
কণ্ঠে আমারই সর্ব মঙ্গল-মঙ্গগকবচ ধারণ করিয়া 
সংসার-বিজয়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্‌! সেই কবচ 
তাহার কণে থাকিতে কেহই তাহাকে হিংসা করিতে 
পারিবেন না, এজন্য আমিও ব্রাহ্মণরপ ধারণ করিয়া 


তাহা প্রার্থনা ক্রিয়া লইব? এবং তুমিও তাহাকে বর 
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রাঙা শা ৯৭» টীরবীদি ০. 


প্রকৃতিখণ্ড ! * 9৬ 


দান করিয়াছ যে, যখন তাঁহার_ পত্নীর সতীত্ব বিন 
হইবে ; তখনই তাহাকে মৃত্যু অধিকার করিতে 
পারেন৷ এজন্য নিশ্চয় আমি তাহার গত্বীর সতীর 
হানি করিব এবং অবগ্ঠই তখন তাহার মৃত্যু হইবে। 
পরে তাহার গনী দেহ ত্যাগপুর্দদক আমার প্রিয়া 
হইবে। জগন্নাথ এইরূপ কহিয়া মহাদেবকে শুল 
দান করিলেন। হরি শুল দান করিয়া সহর্ধে 
অভ্যন্তরে গমন করিলে ব্ৰহ্মাদি দেবগণও ভারতে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ১১৮-.২০৩। 
প্রক্তভিখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায় । 

নারায়ণ বলিলেন, হে মহামুনে! ব্রহ্ম! মহাদেবকে 
দ্বানবসংহারে নিয়োগ করিয়া অবিলন্বে স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। পরে মহাদেব, দেবগণের নিস্তার নিমিত্ত 
চন্্রভাগ। নদীর তীরবত্তী এক মনেহার বটবৃক্ষের যূল- 
দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গন্বর্কেশ্বর 
পুষ্পস্তকে মনোমত দূত করিয়া, অতি শীগ্র শঙ্ঘচুড়ের 
নিকটে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুষ্পদন্ত, শিবাজ্ঞায় 
শীঘ্র শঙ্খচুড়ের নগরে গমন করিলেন । নেই নগর 
মহেজ্্রভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কুবেরভবন 
হইতে অধিক সমৃদ্ধ। ও নগর প্রস্থে পঞ্চ যোজন ও 
দৈর্খ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ, তাহাতে অতি দুর্গম 
সাতটী পরিখা আছে। জলভ্তঅগ্লিসদৃশ কোটি 
কোটি রত্বে উহা প্রহ্থলিতের ন্যায় হইয়াছে। উহা 
চতুর্দিকে বণিক্গণের নান! প্রকার বস্তুতে বিরাজিত 
শতণত বীথিকা ছার! পরিপূর্ণ। ও বীধিকাসমূহে 
মণিনির্ন্দিত বের্িকা সকল শোভা পাইতেছে। 
দিন্দ্রবর্ণ মণিনির্ম্মিত, নানারপ কারুকার্ষ্যে খচিত ও 
রমণীয় বস্তসমূহে বিভুষিত দিব্য শতকোটি আশ্রমে 
উহার আর শোভার পরিমীমা নাই। গর্বর্বরাজ ও 
নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচুড়ের ভবন দেখিতে 
পাইলেন। ওঁ ভবন পূর্ণচন্জের স্তায় মণ্ডলাকার ; উহার 
চতুঃপার্থে জলন্ত-অগ্নিপিখা-বিশিষ্ট চারিটী পরিখা 
আছে এবং উহা অতি উচ্চ -গগনম্পর্শা প্রাচীরে 
বেষ্টিত ; উহাতে শত্ৰুগণ কোনরূপেই গমন করিতে 
পারেন না, কিন্তু অন্যান্তের পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই । 
১-১০। উহার রত্রপদ্রযুক্ত ও রত্ব্র্পণে ভূষিত 
দ্বাদশ দ্বারে দ্বারপাল সকল অবস্থান করিতেছে। ও 
সকল দ্বারে প্ৰদীপ্ত অথচ উত্তম্রত্বনির্্বিত চিত্রকাধ্য 
সকল বিরাজমান। চতুদ্দিকে দিব্যাস্তরধারী মহাবল 


রম 


পরাক্রান্ত সুন্দর সুবেশবিশি্ট ও নানালগ্কারে বিভ্ুষিত 
শতকোটি দানব ও ভবন রক্ষা করিভেছে। 'পুপ্প- 
দত্ত তাহাদিগকে দেখিয়া পরে প্রধান দ্বারে উপনীত 
হইয়া দেখিলেন, তথায় এক পুরুষ শুলহস্তে সহাস্ত 
বদনে দ্বার রক্ষা করিতেছে। ও ভীব্ণণূর্তি সিদ্নান্ত 
পুরুষের বর্ণ তাত্রভুল্য। পুণ্পদত্ত, তাহাকে বৃত্তান্ত 
অবগভ করাইয়া, তাহার আদেণ প্রাণে ক্রযে ন্বদ্ধার 
অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে গমন. করিলেন। তিনি 
সাংগ্রামিক দূত বলিয়া কেহই নিবারণ করিল লা 
তিনি অভ্যন্তরে গমন করিয়া রাজাকে রণবৃত্তাত্ত 
জানাইবার জন্য দ্বারপালকে কহিলেন। দ্বারপাল 
শঙ্চুড়কে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাহার আদে- 
শানুসারে দূত পুপ্পদত্ত অনুমোদন করিলে 
পুষ্পদ্বত গমনপূর্বাক সুমনোহর শঙ্খচুড়কে দর্শন 
করিলেন। সেই শঙ্খচূড় তৎকালে সভামণ্ডলের 
মধ্যভাগে রত্বসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এক 
ভৃত্য, তাঁহার মস্তকের উপর উৎকৃষ্ট মণিখচিত 
রহুদগুযুক্ত বত্রপুণ্পে শোভিত মনোহর ন্বর্ণচ্ছত্র ধারণ 
করিয়াছিল। ১১--২০। পার্ধদ সকল ব্যজন ও 
শ্বেতচামর দ্বারা সেই সুবেশধারী রত্বভুষণে ভুষিত 
সুন্দর শঙ্খচুড়ের সেবা করিতেছিল। হে মুনে! ও 
শঙ্খচুড়ের পরিধান হুচ্ বস্তু, সর্ববাঙ্গ মাল্য ও অনু" 
লেপনে শোভিত এবং চতুদ্দিকে সুবেশধারী ত্রিকোটি 
দ্বানবেন্্র সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও অন্থান্ত 
শস্্রধারী শতকোটা দানব চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। 
পুষ্পদত্ত, দানবরাঁজকৈ এইরূপ দেখিয়া! সবিম্ময়ে 
তাহাকে শঙ্করোক্ত রূণবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; 
হে রাজেন্দ্র! হে প্রভো! অমি শিবদূত, আমার নাম 
পুঙগদ্ত ; আমাকে শঙ্কর যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাই 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১২৬। হে রাজন্‌! 
দেবগণ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হরির শরণাপন্ন হইয়াছেন; 
অভএব এক্ষণে আপনি তাহাদিগের রাজ্য ও অধিকার 
প্রদান করুন| শ্তরীহরি, ভ্রিলোচন শিবকে নিজ ত্রিশুল- 
প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন” তিনি এক্ষণে চন্্র- 
ভাঁগা নদীর তীরবর্তী বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। 
আপনি এক্ষণে দ্বেবগণকে রাজ্য দান করুন অথবা 
যুদ্ধে কতোদৃযোগ হউন) আর আমি শুর নিকটে কি 
কহিব ব্যক্ত করুন। শঙচুড় শিবদূতের বাক্য প্রবণে 
উচ্চৈম্বরে হান করিয়া তাহাকে কহিলেন--যে, তুমি 
এক্ষণে গমন কর, আমি প্রভাতে সেই স্থানে গমন 
কারিব। ২১--২৯। অনন্তর পুপ্পদত্ত ত্বরায় গরম্ন- 
পুর্বাক সেই বটমূলস্থ মহাদেবকে শখচুড়ের বাক্য ও 
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১১২ 


পরিচ্ছদাদ্দির বিষয় কীর্তন করিলেন। এমন সময়ে 
কার্তিকেয়, বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, তুম্ভদ্র, বিশালাক্ষ, 
বাণ, পিশ্থলাক্ষ, বিকম্পন, বিরূপ, বিকৃতি, মণিভদ্র, 
বাফল, কপিলাক্ষ, দীর্ঘদং&, বিকট, তাঅলোচন, 
কালঙ্কট, বলীতদ্র, কালজিহব, কুটীচর, বলোন্মস্ত, রণ- 
শ্লাখী, দুৰ্জ্জয়, দুর্গম, ভয়ঙ্কর অষ্ট ভৈরব, একাদশ 
রুদ্র, অষ্ট বনু, ইন্দ্রাদি দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, 
চন্দ্র, বিশ্বকৰ্ম্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, যম, জয়ন্ত, 
নলকুবর, বায়ু, বরণ, বুধ, মঙ্গল, ধর্ম্ম, শনি ও বীর্ধ্যশালী 
কামদেব, আর উপ্রদংস্া, উগ্রচণ্ডা, কোটরী, কৈটভী 
এবং স্বয়ং শতভুজা ভয়ন্করী ভদ্রকালী দেবী, ইহারা 
সকলে শল্তুর নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। ৩০-৩৮ । 
ওঁ দেবী ভদ্রকালী উতকুষ্টরত্বনির্মিত বিমানের উপর 
অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধান, মাল্য ও 
অনুলেপনাদ্দি সমস্তই রক্তবর্ণ ; তিনি কখন নৃত্য, 
কখন হাস্ত ও কখন সানন্দে মধুর স্বরে গান করিতে- 
ছিলেন। সেই অভয়! ভক্তগ্রণকে অভয় ও রিপুগণকে 
ভয় দান করিয়া থাকেন। সেই ভ়ঙ্করীর সুলোল 
"বিকট রদনা এবং হস্তশ্থিত গভীর বার্ুলাকার খর্পর 
যোজনায়ত। তাঁহার হস্তসমুহে গমনম্পর্শা ত্রিশুল, 
যোজনায়ত শক্তি, শঙ্খ, চক্ৰ, গদা, পদ, শরসমূহ, 
ভয়ঙ্কর চাপ, মুদগর, মূষল, বজ্র, খড়গ, প্রদীপ্ত, ফলক, 
. বৈষ্ণবান্তু, বারুণান্ত্, নাগপাশ, আগ্েয়ানত্, নারায়ণান্ত্, 
গান গান্ধব্বাস্ত, গারড়ান্ত্, পার্জন্তাপ্ত; পাশুপতান্ত, 
ভৃম্তণান্তু, পার্ধতান্্র, মাহেস্বরান্ত্র, বায়ব্যাস্ত, দণ্ড, 
সম্মোহনাস্ত্র এবং অন্যান্য শত শত অব্যর্থ অস্ত্র ও শত 
শত দিব্যাস্ত মকল বিরাজ করিতেছে । সেই ভযুন্ধরী 
দেবী ত্রিকোটি যোগিনীগণ ও ত্রিকোটি বিকটাকৃতি 
ডাকিনীগণের সহিত শিবসন্িখনে উপস্থিত হইলেন। 
তখন কার্ডিকেয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুম্মাণ্ড ব্রহ্ম 
রাক্ষম, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষদ ও কিন্নরগণ এবং সেই 
সকল ডাকিনী-যোগিনীগণের সহিত পিতা চন্্রশেখরকে 
প্রণামপুরব্বক তাহার আজ্ঞায় তাহার পার্শ্বে উপবেশন 
করিলেন। এদিকে দূত গমন করিলে, প্রতাপবান্‌ 
"চড় অভ্যন্তরে গমন করিয়া পত্বী তুলসীকে যুদ্ধ 
বৃত্তান্ত জানাইলেন। রণবার্ত শরবণে সাধ্বী তুলসীর 
ক$ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ধ হইল। তখন হুঃখিত-হুদয়ে 
বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণনাথ ! হে বন্ধো! আমার 
বক্ষস্থলে ক্ষণকাল অবস্থান করুন, আপনি আমার 
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব ক্ষণকাল আমার 
জীবন রক্ষা করুন। নাথ! মনোবাস্থা পূর্ণ করিয়া 
ঃ ভঙ্গের সাফল্য করন, আমি চিরপিপাদিতনেত্রে 


* ব্রশ্মবৈবর্তপুরাণ। 


ক্ষণকাল আপনাকে দর্শন করি। জীবিতনাথ। আমার 
প্রাণ আন্দোলিত ও মন দগ্ধ হইতেছে অব্য রাত্রিশেষে 
ভয়ঙ্কর হু:স্বপ্ন দেখিয়াছি । প্রাজ্ঞ দানবেখর তুলমীর 
এই প্রকার বাক্য শ্রবণানস্তর পান-ভোজন সমাপন 
করিয়া তাহাকে সত্য ও হিতকর যথোচিত বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন ;--মহিষি! জীবগণের কর্ম 
ভোগের সময় উপস্থিত হইলেই শুভাগত, সুখ 
দু:খ, ভয়, শোক ও অমন্বলাদি সমস্তই ঘটিয়া থাকে। 
দেখ, বৃক্ষ সকল সময়ে, অন্কুরিত হইয়া সময়েই স্থন্ব- 
বিশিষ্ট হয় এবং কালেই তাহার পুষ্প ও কালেই ফল 
হইয়া থাকে। পরে সেই সকল ফলবান্‌ বৃক্ষই যথা. 
কালে কালপ্রাপ্ত হয়; এইরূপ সমস্ত ভূতগণ কালেই 
উৎপন্ন হুইয়া আবার কালেই বিলীন হয়। হে 
সুন্দরি! অধিক কি, সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও 
কালেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টা কালেই 
সৃষ্টি, পাতা কালেই পালন ও সংহর্তী কালেই সংহার 
করেন; এই প্রকার নিয়মেই স্বপ্ি-স্থিতি-প্রলয় হয়। 
অতএব যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিরও ঈশ্বর ও 
প্রকৃতি হইতে অতীত ; ধিনিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহৰ্তা 
সেই অনাদিনিধন শ্রীন্ক্ণকেই নিরন্তর ভজন! কর। 
সেই পরমেশ্বর প্রীকৃষ্ণই স্বীয় ইচ্ছায় প্রকৃতিকে সুজন 
করিয়! বিশ্বস্থ প্রাকৃত সমুদয় চরাচর স্থজন করিয়া- 
ছেন। আব্স্ম্বপর্ধ্যস্ত যাহা কিছু পদার্থ সমস্তই 
কৃত্রিম ও নশ্বর;__ইহারা কালে উৎপন্ন ও কালেই 
বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি সেই ত্রিগুণাতীত সত্য 
পর্ব্রহ্ম রাধাকাভ্ডকে ভজন! কর, তিনি সর্বেশ্বর 
সর্ব্বাস্তরাত্ম! ও সর্ধ-্বরপ। যিনি জলরূপে জলের 
সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই 
ভজন! কর। যাহার আজ্ঞায় বায়ুদেব শীগ্রগামী হইয়া 
নিরস্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং কৃষ্যদেব যাহারই 


আজ্জায় যথাসময়ে তাপপ্রদ হইয়া থাকেন, যাহার ' 


আদেশে যথাকালে ইন্দ্র বর্ষণ, মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ, 
অগ্নিদেব দহন, ও চন্দ্ৰ ভীতবং ভ্রমণ করিয়! থাকেন, 
সেই মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, যমের যম, অষ্টার 
অষ্টা, পাতার পাতা ও সংহত্তীর জংহর্তা পরাৎপর 
পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরেই শরণাপন্ন হও। প্রিয়ে ! কেহই 
কাহার বন্ধু নহে, কেবল তিনিই সকলের বন্ধ ;_ 
এজন্য তাহারই সেবা কর। ৩৯--৬৮। প্রিয়- 
তমে! আমিই ঝ| কে? আর তুমিই বা কে? 
কেবল নিজ কর্মবশতঃ বিধাতা আমাদিগকে মিলিত 
করিয়াছেন; আবার তিনিই বিয়োজিত করিবেন। 
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এজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিই শোক বা বিপত্তিতে কাতর, 


করিতে লাগিলেন। পরে শোকসাগরনিমগ্ন 


প্রকৃতিথণ্ড। ১১৩ 


হয়, পণ্ডিত কখনই েরূপ হন না; কারণ সুখ আর 
হুঃখ চক্রের স্তায় নিরস্তর ভ্রমণ করিতেছে। পরিয়ে! 
তুমি বদরিকাশ্রমে যাহার জন্য তপন্তা করিয়াছিলে, 
নিশ্চয় দেই সর্কেশ্বর .নারায়ণকে কান্তরপে প্রাপ্ত 
হইবে। হে কামিনি। আমি তপন্তা দ্বারা ব্রহ্মার 
নিকটে বর লাভ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; 
কিন্তু হরি উদ্দেশেই তুমি তপথিনী হইয়াছিলে, 
এন্ত হরিকেই লাভ করিবে। তুমি অতি শী 
গোলোকধামের বৃন্দাবনে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবে 
এবং আমিও দ্ানবদেহ ত্যাগ করিয়া মেই স্থানে গমন 
করিব। যেই স্থানে তুমি আমাকে__আমিও তোমাকে 
নিরস্তর দেখিতে পাইব ; রাধিকার শাপে আমি এই 
মুহুর্লভ ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছি, আবার সেই 
স্থানেই গমন করিব। অতএব প্রিয়ে! আমার 
নিমিত্ত আর শোক কি? এবং তুমিও এই দেহ ত্যাগ 
করিয়া দিব্যরূপ ধারণপুরর্বক আমার গমনসময়েই 
হরিকে প্রাপ্ত -হইবে।. অতএব হে কাস্তে! বৃথা 
কাতরা হইও না। শঙ্খচূড় প্রিয়াকে এইরূপে সান্তনা 
করিয়া, পরে রজনী উপস্থিত হইলে, রতপ্রদীপযুক্ত রত 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুষ্পচন্দনচচ্চিত মনোহর 
শয্যায় শয়নপুরর্বক সুন্দরী স্ত্রীর লাভে নান! 
প্রকার ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা সুখে যামিনী যাপন 


ক্ষণেক সচেতন হইয়া রসািত মনোহর দিব্য কথোপ- 
কথন, ক্ষণেক হান্ত, ক্ষণেক পরম্পরপ্রদত্ত «তাম্বুল 
ভোজন, ক্ষণেক পরস্পর গ্রীতিপুর্কাক শ্বেতচামর ব্যজন, 
ক্ষণেক পরমানন্দে শয়ন, ক্ষণেক উপবেশন, কখনও বা 
রগভাব-সমৃন্বিত' ক্রৌড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ফলতঃ 
উভয়েই সুরত বিষয়ে পশ্ডিত,_এজন্ত কেহই তাহ! 
হইতে বিরত হইতে বাসনা করিলেন না; ছুই 
জনেই নিরস্তর সুরতলীলায় জয়ী হইতে লাগিলেন, 
কেহ ক্ষণকালের জন্য পরাজিত হইলেন না। ৮২-১০ 
প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনন্তর কৃষ্ণপরায়ণ 
দানবেন্দ্র মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে চিত্ত! করিয়া, ব্রহ্ম- 
মুহুর্তে মনোহর কুহুমশয়ন হইতে গাত্রোখানপূর্ব্বক 
রাত্তিবাস ত্যাগ করিলেন। পরে মঙ্গলবারিতে স্নান 
করিয়া ধোতবস্তযুগ্জ পরিধান ও উজ্জ্বল তিলক রচনা- 
পূৰ্ব্বক অবশ্ঠাকর্তৃব্য আহ্নিক ও অভীষ্টদেবের বন্দনা 
করিলেন। দধি, বত, মধু, ও লাজ প্রভৃতি মঙ্গল বস্ত 
সমুদয় দর্শন করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি- 
পুর্ব্বক অন্যান্য দিবসের হ্যায় উৎকৃষ্ট রত, মণি, বস্তু, 
ও কাঞ্চন সকল দান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধযাত্রার 
মঙ্গল নিমিত্ত গুরুদেবকে যৎকিঞ্চিৎ অমূল্য বত, 
মুক্তা, মাণিক্য ও হীরক দান করিয়া পরিশেষে দরিদ্র 
্রাহ্মণকে গজশ্রেষ্ট, অশ্ব ও মনোহর ধেনু অর্পণ 
করিলেন। পরে বহু ত্রাহ্মণকে আনন্দের সহিত 
সহত্র ভাণ্ডার, ত্রিলক্ষ নগর ও সাতকোটি গ্রাম 
সমর্পণ করিলেন। তৎপরে পুত্র হচন্দ্রকে দানবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার উপর ভার্ধ্যা, রাজ্য, সমস্ত 
সম্পদ, প্রজা, অনুচরবর্গ, ভাণ্ডার ও ঝাহনাদির রক্ষার 
ভার দিয়া, স্বয়ং বন্ধন পরিধানপুর্ববক ধনু ধারণ করিলেন। 
নারদ! ক্রমে ভূত্যদ্বারা সৈন্য সংগ্রহপুর্ব্বক 
ত্রিলক্ষ অশ্ব, উৎকৃষ্ট লক্ষ হস্তী, অযুত রথ, ত্রিকোট 
ধনুর্ধারী, ত্রিকোটি চর্মধারী ও ত্রিকোটি শুলধারী 
পুরুষকে দৈত্যরাজ যুদ্ধার্থে স্থির করিয়া যুদ্রশাস্তর- 
বিশারদ কোন এক বীরকে সেনোপতি-পদে নিযুক্ত 
করিলেন। ১--১২। দীনবাধিপ সেই মহারধ নামে 
প্রমিদ্ধ রখিশ্রেষ্ঠকে ত্রিলক্ষ অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক 
করিয়া ত্রিংশং অক্ষৌহিণী সৈশ্তকে রণবাদ্য-বাদনে 
যুবতী কখন তত্দাযুক্ত ও কখন নুখমভ্োগ জন্য নিয়োগপুরর্বক মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত শিবির 
বিচেষ্টমান হইয়া শোভ| পাইতে লাগিলেন। হারা হইতে বহির্তি হইলেন। অনন্তর দৈত্যপতি, 
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কৃশোদরী তুলসীকে পুনরায় অতি দুঃখভরে রোদন 
করিতে দেখিয়া, নিজ বন্ধঃস্থলে ধারণপুর্র্বক জ্ঞানবিৎ 
দৈত্যরাজ, দিব্যজ্ঞান-বলে পুনরায় প্রবোধ দান 
করিলেন। ও উত্তম জ্ঞান পূর্বে শরীক ভাওীর- 
বনে ভাহাকে দান করেন; পরে শঙ্খচূড় সেই উৎকৃষ্ট 
সরর্বশোক-বিনাশন জ্ঞান, তুলমীকে অর্পণ করিলে, 
তাহার সেই জ্ঞন-লাভ-হেতু মুখমগুল ও নয়নযুগল 
প্রসন্ন হইল। ৬৯-৮১। তখন তিনি সমস্ত নশ্বর 
বিবেচনা! করিয়া, সানন্দে ক্রীড়া করিলেন। সেই 
দম্পতি সুখদাগরে নিমগ হওয়ায় উভয়েই ক্রীড়ায় 
পরিস্ান্ত হইয়াছিলেন। হে মুনে! তখন সেই 
রোমাঞ্চিতগাত্র প্রীতিযুক্ত সুরতোৎসুক দম্পতি 
ুচ্িতের স্তায় হইলেন; আর তাঁহাদিগের অন্বপ্রত্যন্ 
পরম্পর এরূপ সুযুক্ত ছিল যে, উভয়কে হরশৌরীসদশ 
একার বলিয়া! বোধ হয়। দেই সময় তুলসী পতিকে 
প্রাণাধিক ও দৈত্যরাজ পত্বীকে প্রাণাধিকা বলিয়া 
বিবেচনা করিলেন ; সেই সুবেশ সুন্দর হুখনুপ্ত যুবক. 


১১৪ বৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণ। 


উত্কৃষ্ট রত্ব-গঠিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গুরুবর্গকে | প্রসন্নচিত্তে তাহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। 
অগ্রদরু করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন । যে স্থানে | জগতের বিধানকারী ধর্ম্মের পিতা ধর্ম্মবিৎ 

পুষ্পভদ্ৰা নদীর তীরে গুভপ্রণ অক্ষয় বট বিরাজিত, | ধার্মিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মরীচি নামে এক পুন হয় 
মেই স্থানে দিদ্ধক্ষত্র নামে দিদ্ধগণের সিদ্ধাশ্রম | পরে ধার্দ্মিক-চুড়ামণি প্রজাপতি কশ্যপ, মরীচি হইতে 
বিদ্যমান আছে। তাহা ভারতে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া [উর হন। দক্ষ প্রজাপতি, প্রণতিমহকারে ভক্তি- 
বিখ্যাত ও কপিল মুনির তগস্তার স্থান। তাহার | পূর্বক সেই কণ্ঠপকে ত্রয়োদশ কন্যা! প্রদান করেন। 
পশ্চিমদীমা পশ্চিম সাগর ; পুর্ব সীম! মলয়পর্র্বত; | সেই ক্যাগণের মধ্যে দন্ত নামে এক সাধ্নী বন্যা 
দক্ষিণদীমা গ্রীশৈল ; উত্তরসীমা গন্বসাদন গর্বরত;-_ | পরমসৌভাগ্যশীলিনী ছিলেন। পরে দুর মহা 
সেই স্থানে প্ৰস্থে পঞ্চযোজন ও দৈর্ঘ্যে পঞ্চশৃতযোজন- | প্রতাপশালী চত্বারিংশৎ পুত্র হয়, তাঁহারাই দানব 
বিভতীর্ণা জলপূর্ণা শাশ্বতী পুগ্পভদ্রা নদী প্রবাহিতা। 
বিশুদ্ক্ষটিকবর্ণা গৌভাগ্যযুক্ত' ও নদী লবণসমুদ্রের | নামে পুত্রই মহাবলপরাক্রাত্ত জিতেন্নিয় বিষ্ণুতক্ত 
প্রিয়া ভার্ঘ্য, ভারতে পুণ্যদায়িনী। ও পুষ্পভদ্র, ! ধার্থিক। দম্ভ সেই বিপ্রচিত্তির আত্মজ। দন্ত 
হিমালয় হইতে নির্গত! এবং শরাবতীর সহিত মিলিত! 1 শু্রাচার্থাকে গুরুরূপে লাভ করিয়া পুক্ধরতীর্থে লক্ষ 
হইয়া, গোমান্‌ পর্বতকে বামভাগে রাখিয়া পশ্চিম । বংসর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্র জপ করিয়া 
সাগরে মিলিত! হইয়াছে। শঙ্খচূড় দেই স্থানে গমন ৷ ্রীকষ্ণের বরে কুষ্ণপরা়ণ তোমাকে তনয়রপে প্রাপ্ত 
করিয়া, বটমূলোপবিষ্ট কোটিমৃধ্য-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন | হইয়াছিলেন। পূর্বের তুমি অষ্ট গোপের মধ্যে ধার্মিক 
চন্্রশেধরকে দর্শন করিলেন। ১৩__২১। ব্রহ্মতেজে | ্রীকৃষ্ণের পার্ঘৰ গোপ ছিলে ; এক্ষণে এই ভারত- 
দীপ্তিমান্‌ আনন্দযুক্ত সন্মিত সেই চন্দ্রশেখর ! ক্ষেত্রে রাধিকার শাপে দানবেখর হইয়াছ, এবং তুমিও 
যোগাসনে উপবিষ্ট, তাহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্কটিকের ন্যায় | বৈষ্ণব; কিন্তু বৈষ্ণব ব্যক্তি আত্রহ্গ-সতম্বপর্্ত্ত 
শুরু; তাঁহার পরিধান ব্যাস্রচর্ম্ম, তিনি ত্রিশুল, | সমুদয়ই ভ্রমাত্মক বলিয়| জ্ঞান করেন। অধিক কি, 


কুঠার এবং তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাজাল ধারণ করিতে- | তাহাদিগকে কেবল হরিসেব| ভিন্ন হরির সালোক্য, . 


ছেন। দেই মৃত্যুগ্রয়ের পঞ্চমুখেই তিন তিন লোচন ; | সারি? সারপ্য, সামীপ্য ও অ্রব্যপর্ধ্যন্ত দান করিতে 
তিনি নাগযজ্ঞোপবীতী, মৃত্যুর মৃত্যু ও বিশ্বের মৃত্যুকর : প্রবৃত্ত হইলে গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের নিকটে 
এবং সকল অপেক্ষা! প্রধান। তাঁহার মূর্তি শান্ত ও ইন্্ত্ব কুব্রেত্বের কথা দূরে থাক্‌, ব্রহ্ম ত্ব অমরত্ব পর্যন্ত 
মনোহর; সেই গৌরীকাস্ত ভক্তগণের মৃত্যুনাশক, [ সামান্য তুচ্ছ পদার্থ রাজন! তবে কি কারণে পরম 
তপন্তার ফলদাতা ও সর্ববসম্পৎপ্রদানকারী। সেই | কৃষ্ণভক্ত তোমারও দেবতাদিগের ভ্রমাত্মকবিষয়ে এতা- 
ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ আশুতোষের' বদনমগ্ডল প্রসন্ন; তিনি | দৃশ আগ্রহ ? এক্ষণে তাহাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া 
বিশ্বের নাথ, বিশ্বরূপ. বিশ্বের কারণ, এবং বিশ্বজ ; | আমার গ্রীতি সম্পাদন কর। তুমি সুখে স্বরাজ্য 
তীহা হইতে সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট হয় এবং জীবগণ | পালন কর, দেবগণও ক্ষ স্ব পদে অধিষ্ঠান করুন; 
নরকার্ণৰ হইতে নিস্তার পাইয়! থাকে, তিনি বিশ্বস্তর, | তোমরা সকলেই কশ্তপের বংশ্জ ;--নুতরাং ভ্রাতার 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও কারণের কারণ। দানবনাথ, সেই ভ্রাতুবিরোধ কর্তব্য নহে । ২২--৪৩। দেখ 
জ্ঞানদাতা৷ জ্ঞানের কারণ ও জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সনাতন | ব্রদ্মহত্যার্দি যত কিছু পাপ আছে, কোন পাপই জ্ঞাতি- 
শিবকে দেখিবামাত্র বিমান হইতে অবরোহপপুর্র্বক | দ্রোহের যোড়শভাগের একভাগও নহে। রাজেন্র! 
ভক্তিসহকারে সমুদয় সৈল্তগণের. সহিত অবনত | যি ইহাতে সম্পদের কিঞ্চিৎ, হাঁনি বোধ কর, তবে 
মস্তকে প্রণাম করিয়া, পরে তাঁহার বামভাগস্থ ভদ্রকালী | ইহাও বিবেচনা কর! উচিত যে, সকল অবস্থা সমভাবে 
ও সম্মুধস্থ কার্ভিকেয়কে নমস্কার করিলেন। পরে | অতীত হয় না; দেখ প্রাকৃতিক লয়ে ব্রদ্ধারও 
ভদ্রকালী কার্ভিকেয় ও শঙ্কর তাঁহাকে আশীর্বাদ | তিরোভাব এবং পুনরায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবির্ভাব 
করিলেন) তখন নন্দীশ্বরাদি সমুদয় শিবানুচরগণ | হইয়া থাকে ; পরে তিনি জ্ঞানবলে ক্রমে সমুদয় 
দৈত্যরাজকে দেখিয়া গাত্রোখান করিলেন, এবং | করেন, কিন্তু জীবগণের জ্ঞান বুদ্ধি ও 

পরস্পর তৎকালোপযুক্ত কথোপকথন করিতে | নিশ্চয়ই পূর্ববকৃত তপস্তার অধীন হইয়া থাকে! 
লাগিলেন। দৈত্যরাজও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ আরও দেখ, সত্যাশ্রয় ধর্মী। সত্যযুগে সর্বদা পরি" 
করিয়া, শিবদমীপে উপবিষ্ট হইলে, তগবান্‌ মহাদেব, পূর্ণতম, ব্রেতায় সেই ধর্মই ত্রিভাগ, ঘাপরে দ্বিভাগ 
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নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহাদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তি. 
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প্রকতিখণ্ড। 


ও কলির পুর্বে একভাগ মাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। 
আবার ক্রমে তাহারও হাস হওয়ায় কলির শেষে 
অমাবস্ত্ার চন্দ্রের স্ায় তাহার কলামাত্র বিদ্যমান 
থাকে। আর হৃর্ধোর গ্রীষ্মকালে যেরূপ তেজ, শিশির 
কালে সেরূপ থাকে না, এবং মধ্যাহ্ছে যেপ্রকার 
সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট হীন 
হয়। সেই হুরধ্যদেৰ কালে উদ্দিত হইয়া কালক্রমে 
ঝালত! ও প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়া আবার কালেই 
অস্তমিত হন এবং তিনিই কালনিয়মে মেবান্ধকার- 
দিনে অদৃশ্য ও রাহুগ্রামে পতিত এবং পুনরায় 
কালক্রমে প্রমনন হইয়া থাকেন৷ চন্দ্র পূর্ণিমার 
দিনে যেরুপে পূর্ণাবয়ব হন, সেইরূপ নিত্য নহেন, কিন্ত 
প্রতিদিনই ক্ষয় প্রাপ্ত হন; আবার আমাবস্তা গত 
হইলে রূপ দিন দিন পুষ্ট হইয়া থাকেন 
তিনি নিরন্তর এই প্রকার শুক্লুপক্ষে সম্পদ্যুক্ত 
ও কৃষ্ণপক্ষে বক্ষারোগবলে ম্লান হইতেছেন; 
আবার জম্পংমময়েই কালবশতঃ বাহুগ্রাস ও 
মেঘান্বকার উপস্থিত হইলে ম্লান হন। এইরূপ 
স্রও কালে সম্পৎশালী ও কালভেদেই পুনর্্বার 
ভষ্ট্রী হইয়া থাকেন। আর বলিরাজ এক্ষণে শ্রীভষ্ট 
হইয়া হতলে বাস করিতেছেন, আবার তিনিই 
এককালে ইন্দ্র হইবেন। এইরূপ বন্ুন্ধরা পৃথিবীও 
কালে শশ্তপূর্ণা ও সকলের আধার, পুনরায় বিপদ্‌- 
বশতঃ জলনিমগ্রা ও তিরোভূতা হন। ফলতঃ সচরাচর 
সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও কালেই বিলীন হয়; 
কেবল পরমাত্মা আীকৃষ্ণরই সর্বদা সমান অবস্থা 
বিদ্যমান। ৪৪-_৫৮। যে ্রীকৃফের প্রদাদে আমি 
তীয় হইয়া অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিয়াছি 
ও বারংবার করিব, সেই নানারূপধারী তিনিই 
প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, তিনিই আত্ম ' ও তিনিই 
_ জীব। যে ব্যক্তি নিরন্তর তাহার নাম ও গুণ কীর্তন 
করেন, তিনি মৃত্যু, কাল, জন্ম, রোগ ও জরাভয় জয় 
করিয়া থাকেন; তিনিই ব্রহ্ধাকে অষ্ট, বিষ্ণুকে 
পালক ও আমাকে সংহর্ভা করায়' আমরা বিষয়ী 
হইয়াছি।- কিন্তু রাজন! আমি কালাগিরুদ্রকে 
লেই সংহারবিষয়ে নিযুক্ত করিয়া নিরস্তর তাহারই 
নামও গুণ কীর্তন করিয়া থাকি। দেই নিমিত্ত 
আমি জ্ঞানবলে সৃত্যুপ্রয় হইয়৷ নির্ভর হইয়াছি। 
অধিক কি গরুড়কে দেখিয়৷ উরগের ন্তায় মৃত্য 
আমাকে দেখিয়! পলায়ন করে। হে নারদ! সেই 
সর্বেশর সববজ্ঞ মর্াভাবন মহাদেব সভামধ্যে এইরূপ 
কহিয়া বিরত হুহলে, দান্বরাজ পুনঃপুনঃ তাহার 


১১৫ 


বাক্যের প্রশংসা করিয়া দেবাধিদেব মহাদেবকে 
বিনয়পূর্ববক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৫১-৬৫ 
নাথ! আপনি যাহা কহিলেন, সমুদয় সত্য, কিছুই 
মিথ্যা নহে, কিন্তু তথাপি আপনার নিকটে, আমি 
কিঞ্চিৎ যাথার্থ নিবেদন করিব, শ্রবণ করিতে হইবে। 
আপনি এইমাত্র কহিলেন যে, জ্ঞাতি-দ্রোহে 
মহাপাপ; ভাল,_যদি তাহাই হইবে, তবে কিভন্ত 
সৰ্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করা 

?।৬৬--৬৮। হে ঈশ্বর! নেই গদাধরও 
যাহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ, আমি সুতল হইতে 
সেই সমস্ত উত্তম এখবর্ধ্য বহুযত্বে উদ্ধার করিয়াছি। 
আর দেখুন দেখি, দেবগণ কি কারণে সভ্রাত্বক 
হিরণ্যাক্ষ, ও শুভ্তার্দি অন্ুরগণকে স্ংহার করিলেন। 
অধিক কি পূর্বে সমুদ্র-মস্থনসময়ে সুরগণ অমৃত 
ভোজন করিলেন, আর অমরা ফেবল ক্লেশের ভাগী 
হইলাম। দেব! এই বিশ্ব, পরমাত্ম| শ্রীকৃষ্ণের 
ক্রীড়াভা্ তিনি যে সময়ে যাহাকে যে প্রকার তরর্থ্ধ্য 
দান করেন, তিনি সেই সময়ে সেইরূপ ব্রহ্বর্ধের ভোগী 
হন। বারংবার দেব ও দানবগণের পরস্পর বিবাদ 
কাল বশতই হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই জয়-পরাজয় 
কালক্রমে ঘটিতেছে। যাহাই হউক, আমাদিগের 
এই বিরোধে আপনার আগমন নিস্ফল ; কারণ আপনি 
মহাত্ম! ঈশ্বর এবং আমার আত্মীয় ও বন্ধু। ইহাই 
আপনার প্রথমতঃ লজ্জার বিষ্য় যে আপনি এক্ষণে 
আমাদিগের সহিত স্পর্ধা করেন, অতএব সমরে পরাজয় 
ঘটিলে ইহাপেক্ষ। অধিক লজ্জা ও অবীর্তি হইবে। 
৬৯--৭৬। ত্ৰিলোচন শঙ্ঘচুড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া হাশ্পুরর্বক যথোচিত সুমধুর বাক্যে দানবে- 
শ্বরকে কহিলেন, রাজন্‌ ! ব্রহ্মবংশোধ্পন্ন তোমা- 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিলে আমার মহতী লজ্জাই বা 
কি? আর পরাজয় হইলে অকীত্তিই বা কি? দেখ, 
সর্বাগ্রে মধুকৈটভ ও পরে হিরণ্যকশিপুর সহিত 
প্রমাত্ম। হরিরও যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং পুনর্বার 
সেই গদাধরের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়, আর 
আমিও পূর্বে ত্রিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। 
আরও দেখ, পূর্ব্বে যিনি সকলের নশ্বরী ও সকলের 
মাত! সেই প্রকৃতিদেবীরও শুভ্তাদির সহিত অতি 
আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই সকল 
মংগ্রামে যাবতীয় দৈত্য নিহত হইয়াছে, তাহারা কেহই 
তোমার তুল্য নহে) কারণ; তুমি পরযাত্মা শ্ীকফ্রে 
পাধদগণ্রে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে রাজন! দেব্গণ 
শরণাপন্ন হওয়ায় আমি হরিকতূক প্রেরিত হইয়াছি, 
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১১৬ 


আমার তোমার স্যায় মহতের সহিত যুদ্ধ করিলে 
লজ্জা বা কি? আর দৈবাৎ পরাজয় হইলে 
অকীর্তিই বা কি? বড় আশ্চর্ঘ্যের বিষয় যে, লজ্জা ও 
অকীত্তির কথা কহিয়াছ। সে যাহাই হউক, এক্ষণে 
বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই, হয় দেবগণকে 
রাজ্য দাও আর না হয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও, ইহাই আমার স্থির বাক্য জানিও। হে নারদ! 
ভগ্গবান্‌ শঙ্কর এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে 
শঙচুড় অতিশীঘ্র অমাত্যগণের সহিত গত্রোরান 
করিলেন। ৭৭-৮৪ । 
প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


উনবিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, অনন্তর প্রতাপবান্‌ দানবরাজ, 
অবনতমস্তকে মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক শীঘ্র অমাত্য- 
গণের সহিত যানারোহণে গমন করিলেন। তখন শিব, 
সত্বর হইয়া নিজ সৈন্য ও দেবশণকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ 
করিলে দানবরাজ সসৈন্তে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। 
স্বয়ং দেবরাজ বৃষপর্ব্বার সহিত ও ভাস্কর বিপ্রচিত্তির 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্র দত্তের সহিত, কাল 
কালেশ্বরের সহিত, হুতাশন গোকর্ণের সহিত, কুবের 
কালকেয়ের সহিত, বিশ্বকর্মা ময়ের সহিত, মৃত্যু 
ভয়দ্করের সহিত, যম সংহারের সহিত, বরুণ কাল- 
কিঙ্করের সহিত, সমীরণ বলের সহিত, বুধ ঘ্ৃতপৃষ্ঠের 
সহিত এবং শনৈশ্চর রক্তাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। পরে জয়ন্ত রত্বসারের সহিত, বহুগণ 
বচ্গগণের সহিত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দীপ্তিমানের সহিত, 
নলকুবর ধূমের সহিত, ধৰ্ম্ম ধনুর্ঘরের সহিত, মঙ্গল 
মওুকাক্ষের সহিত, ঈশান শোভাকরের সহিত, মন্্থ 
গীঠরের সহিত এবং আদিত্যগণ উস্কামুখ, ধূত্র, খড়া, 
ধ্বজ, কাঞ্ধীমুখ, পিণ্ড, সহনন্দী, বিশ্ব, ও পলাশ- 
নামক দৈত্যের সহিত, আর একাদশ মহারুদ্র 
একাদশ ভয়ঙ্কর দানবের সহিত ভয়ঙ্কর সমর করিতে 
লানিলেন। ১--১০। সেই ভয়ুন্ধর প্রলয়তুল্য মহা- 
যুদ্ধে দেবী মহামারী উগ্রচগ্ডাদির সহিত ও নন্দীশ্বরাদি 
সকলে অন্যান্য দানবের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ 
করিলেন। তখন ভগবান্‌ শম্ভু কালিক!-দেবী ও পুত্র 
কার্তিকেয়ের সহিত বটমূলে অবস্থিত রহিলেন। হে 
মুনে! সেই সময় উভয়পক্ষীয় সৈন্তসমূহই নিরন্তর যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। তখন শঙ্খচূড় রত্রভৃষণে ভূষিত হইয়া! 
কোটিদানবগণের সহিত রমণীয় রত্বনিংহাসনে অব- 
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ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ । 


স্থিতি করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে 

সমস্ত যোধগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল ; দেবগণ সকলে 
ক্ষত-বিক্ষত্গ হইয়! সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
তখন স্বন্দ ক্রুদ্ধ হইয়| দেবগণকে অভয় দান করিলেন, 
এবং নিজতেজে স্বীয়গণের বল বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং 
অসংখ্য দানবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একাকী 
তাহাদ্বিগের শতঅক্ষৌহিণী সৈন্ত বিনষ্ট করিলেন; 


কমললোচন! কালিকাদেবী হস্তস্থিত খর্পর পাতিত 


করিয়া তাহাদারা দানবগণের রুধির পান করিতে 
লাগিলেন এবং অতি ক্রুদ্ধ৷ হইয়া অবলীলান্রমে এক 
হস্তদ্বারা শত খর্পর দশ লক্ষ বৃহৎ হস্তী ও শত লক্ষ 
অশ্ব আকর্ষণপুরববক আপনার মুখে নিক্ষেপ করিলেন। 
হে মুনিবর! তখন সহত্র কবন্ধ উঠিয়া সেই সমর. 
মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। ১১--১৯। অনন্তর 
দ্বন্দের শরজালে মহাবলপরাক্রান্ত দানব সকল ভীত 
হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে বৃষ. 
পর্বা, বিপ্রচিত্তি, দত্ত ও বিকন্কণ ইহারা সকলে যথা- 
ক্রমে কার্তিকেয়ের সহিত সমরে অব্তরণ করিলে, 
মহামারীও অপরাহ্থুখী হইয়া সমর করিতে লাগিলেন। 
তখন বৃষপর্ব্বদি দানবচতুষ্টয়, কুমারের শরাঘাতে 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ; তাহাদিগের সমক্ষেই 
সেই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে কুমারের মস্তকোপরি স্বর্গ 
হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। 
তৎপরে দানব্রাজ, প্রাকৃতিক .লয়ের স্তায় দানব- 
ক্ষয়কর কুমারের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া বিমানারোহণ- 
পূৰ্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লানিলেন। মেঘের জল- 
বর্ষণের ন্যায় ভূপতির শরবর্ষণে ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও অগ্নি 
উত্িত হইল । তখন সমুদয় দেবগণ ও নন্দীশ্বরাদি 
পলায়ন করিলে, কেবল একাকী কার্তিকেয়ই সমরক্ষেত্র 
অবস্থিত রহিলেন। দানবরাজও নিরন্তর দুর্কাহ ভয়ঙ্কর 
পর্বত, সর্প, শিল! ও বৃক্ষবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। 
দ্বানবরাজের শরবর্ধণে শিবনন্দন প্রচ্ছন্ন হইলে নিধিড় 
মেঘাবৃত দ্দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
শঙ্খচূড় কুমারের রথ ভগ্ন এবং দুর্ববহ ভয়ঙ্কর চাপ ও 
রথাশ্ব ছেদনপুর্ববক দবিব্যান্রঘ্বারা তাহার বাহন ময়ুরুকে 
জর্জরীভূত করিলেন এবং তীহার ব্নগস্থলে হৃর্যসশ 
প্রভাবিশিষ্ট এক দুনিবার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। 
২০-৩০। অনন্তর কুমার ক্ষণেক মুর্ছার গর 
চেতন! লাভ করিয়! বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন 
এবং উৎকৃষ্ট রতুগঠিত যানে আরোহণ করিয়া নানা 
প্রকার শশ্তান্ত্র গ্রহণপুর্ব্বক পুনরায় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম 
আরম্ভ করিলেন। তখন শিবাত্বজ ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যি 


প্রকৃতিখণ্ড। 


দ্বারা দানবনিক্ষিণ্ত সর্প, পর্বত, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি 
সমুদয় অস্ত্র ছেদন করিলেন। প্রতাপবান্‌ কুমার 
পার্জানতন্ত্রে বহি নির্ববাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে 
শঙ্খচুড়ের ধনু ও রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং 
রত্র-কিরীট-মুকুটোজ্ভবল বর্ম্ধধারী সারধিকে বিনষ্ট 
করিয়া দানবেজ্রের হৃদয়ে উদ্ধার স্তায় এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে দানবরাজ মুর্জ্ছিত হইলেন। 
পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ত্বরায় অন্য যানারোহণপূর্ববক 
অপর ধনু গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! সেই মায়া 
বিদগ্রগণ্য দৈত্যনাথ মায়াবলে শরজাল নির্মাণ করিয়া 


“তাহার ছার! সমরমধ্যে কুমারকে আচ্ছাদনপুর্বর্বক শত 
হর্যের স্তায় প্রভাবিশি্ অপর এক অব্যর্থ শক্তি 
গ্রহণ করিলেন, ও শক্তি বিষ্ণুতেজে ব্যাপ্ত থাকায় 
প্রলয়কালীন অথিশিখার তুল্য শোভা পাইতে লাগিল। 
দৈত্যরাজ, কোপভরে মহাবেগে সেই শক্তি নিক্ষেপ 
করিবামাত্র কুমারের গাত্রে উজ্জ্বল বহিরাশির ন্যায় 
পতিত হইল। তখন মহাবল কার্তিকেয় শক্তিপ্রভাবে 
ুগ্। প্রাপ্ত হইলে, কালিকাদেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে 
ধারণপুরর্বক শিবসমিধানে লইয়। গেলেন। ৩১-৪০ । 
মহাদেব তাঁহাকে জ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে জীবিত 
করিয়! অনন্ত বল দান করিলে, প্রতাপবান্‌ কার্তিক 
গাত্রোান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং কালী, সমরে 
গমন করিলেন এবং শিব কার্তিককে বক্ষা করিতে 
লাগিলেন। তখন নন্দীশ্বরাদি বীরগণ, সমুদয় দেবতা 
গন্ধ্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, শতকোটি ব্লাহক ও 
বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। দেবী 
সংগ্রামে গমনপুবর্বক সিংহনাদ করিলে, দানবগণ 
সকলে মুচ্ছিত হইল। কালিকাদেবী বারংবার 
অমঙ্গলকর অট্াটহান্তপু্্বক হৃ্টাস্তংকরণে সমরমধ্যে 
মাধবীক পান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
উগ্রচণ্ডা, উপ্রদংগ্া, কোট্টরী, ডাকিনী-যোগিনী-গণ ও 
সুব্রসমুহ সকলেই মধুপানে উন্মত্ত হইলেন। ৪১__৪৬ 
অনন্তর দবানবরাজ ভয়ঙ্করী কালীকে দর্শন করিয়া 
অতিশীদ্র সমরাবতরণপুরর্বক ভীত দানব্গণকে অভয় 
দান করিলেন। তখন কালী প্রলয়াগ্রি-শিখাতুল্য 
আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ রাজ! অবলীলা- 
ক্রমে তাহা পার্জন্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন; তদর্শনে 
- কালী, অদ্ভুত ভয়ানক উগ্র বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, 


দ্বানবরাজও অবলীলাক্রমে গরান্ধবর্ব অন্তরে তাহা ব্যর্থ 


করিলেন। পুনরায় কালী, অগ্নিশিখাদদৃশ মাহেশবরান্ত্র 
ত্যাগ করিলেন, রাজা তাহাও ত্বরায় অবলীলাক্রমে 
বৈষবাস্ত্রে বিনষ্ট করিলে, দেবী মন্্পুনুর্বক নারায়ণান্স 


১১৭ 


ত্যাগ করিলেন। দানবরাজ তদর্শনে রখ হইতে 
অবত্রণপুররক নত হইলে প্রলয়াগিশিখা-দম' সেই 
নারায়ণান্ত্র উর্ঘাগামী হইল) তখন শঙ্খচূড় ভক্তি- 
পূর্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; দেবীও 
যত্তপূরর্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
৪৭--৫২। পরে মহারাজ ব্রহ্মান্তবলে তাহ! নির্ব্বাণ 
করিলে, কালিকাদেবী মন্তরপুরর্বক দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ 
করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা দিব্যান্ত্রালে তাহাও 
নির্ববাণ করিলে, দেবী যত্বপূর্বাক যোজনায়ত এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাজাও তীক্ষু অন্ত্রজালে 
তাহা শত খণ্ড করিয়! ফেলিলে, দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া 
মন্ত্রপূ্ব্বক পাশুপতান্তর গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে 
দৈববাণী হইল,_দেবি! উহা নিক্ষেপ করিবেন না; 
কারণ মহাত্মা নৃপের পাণ্ডপতাস্ক্রে মৃত্যু হইবে না; 
যাবখকাল উহার কণ্ঠে হরি-কবচ বিদ্যমান থাকিবে 
এবং যত দিন এ নৃপপত্বীর সতীত্ব বিনষ্ট না হয়, 
তাবংকাল দানবেশ্বরের জরা বা মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মা 
এইরূপ বর দিয়াছেন। সতী ভদ্রকালী এইবূপ দৈব. 
বাণীশ্রবণে তাহা আর নিক্ষেপ করিলেন না। কিন্ত 
তখন ভরয়ঙ্করী কালী ক্রোধাদ্িতা হইয়া অবলীলাক্রমে 
শত লক্ষ দানবকে গ্রহণ করিয়া পরে শহ্থচুড়কে গ্রাস 
করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইলেন দ্বানবেশ্বরও হুতীক্ষ 
দিব্যান্ত্রে তাহাকে নিবারণ করিলে, দেবী গ্রীষ্মকালীন 
হুধ্যতুল্য খড়া নিক্ষেপ করিলেন। পরে দানবেন্্ 
তাহাও দিব্যান্সে শত খণ্ড করিলে পুনরায় মহাদেবী 
তাহাকে গ্রাম করিবার নিমিত্ত অতিবেগে প্রধাবিত হই- 
লেন। তখন সর্বসিদ্ধেখর শ্রীমান্‌ দানবরাজ অতিশয় 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, ভয়ন্বরী কালিকাও কোপাদ্িতা 
হইয়া অতিবেগে মুষ্টি প্রহারদ্বারা তাহার রথ ভগ্ন ও 
সারথিকে বিনষ্ট করিয়া প্রলয়ামিশিখোপম এক শূল 
নিক্ষেপ করিলেন। ৫৩--৬৩1 অনস্তর শঙ্খচূড় 
অবলীলাক্রমে তাহা বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে, দেবী 
মহাক্রোধভরে অতিবেগের সহিত তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত 
করিলেন। তখন প্রতাপবান্‌ দৈত্য আবাত-ব্যথায় 
উদ্ভ্রান্ত হইয়া ক্ষণেক মুচ্ছ/স্তে সংজ্ঞা লাভ করিয়া 
গাত্রোখান করিলেন। দৈত্যরাজ দেবীর সহিত বাহু- 
যুদ্ধ না কারয়া! তাহাকে প্রণামপুরধ্বক নিজবলে তাহার 
অস্ত্রমকল ছেদন ও গ্রহণ করিলেন এবং বৈষ্ণব শৃত্খ- 
চুড় মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিয়া তাহার উণর অন্তরক্ষেপ 
করিলেন না। পরে দেবী দানবরাজকে গ্রহণপুর্বক 
ভ্রামিত করিয়া কোপবশত৷ মৃহাবেগে উর্দ্ধে নিক্ষেপ 
করিলে, প্রতাপশানী শঙ্খচূড় বেগে উর্ হইতে পতিত 
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হইলেন। পতিত হইবামাত্র গাত্রোখানপূরব্বক ভদ্র- 
কালীকে "প্রণাম করিয়া সানন্দে উৎকৃষ্ট রত্রনির্মিত 
অপর মনোহর বিমানে আরোহণ করিলেন, সমর 
হইতে বিশ্রাম করিলেন না। তখন ভদ্রকালী ক্ষুধিতা 
হইয়া দ্বানবগণের বিপুল মাংস ভোজন ও রুধির পান 
করিয়া শিবদমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার 
নিকটে যথাক্রমে সমুদয় পুর্ব্বাপর বণবৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলেন। মহাদেব দানবগণের অদ্ভুত বিনাশ শ্রবণ 
করিয়া হাস্ত করিলে, দেবী পুনরায় কহিলেন, নাথ। 
এক্ষণে সমরক্ষেত্রে ভূপতির সহিত লক্ষমাত্র দানব 
অবশিষ্ট আছে, অপর সমস্ত ভোজন করিয়াছি। 
আমি সমরমধ্যে দানবনাথকে পাশুপতাস্ত্রে বিনষ্ট 
করিতে উদ্যত! হইলে, ‘রাজা তোমার বধ্য নহে, এই- 
রূপ দৈববাণী হওয়ায় তাহ! ত্যাগ করি নাই, কিন্ত 
দেখিলাম, রাজেন্দ মহাজ্ঞানী ও মহাবলপরাক্রম; 
সে আমার উপর অন্ত্রক্ষেপ না করিয়া কেবল আমার 
নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই ছেদন করিয়াছে । ৬৪--:৭৫। 
প্রকৃতিখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাগ্। 


বিংশ অধ্যায়। 


নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরে তন্তজ্ঞান- 
বিশারদ শিব সমরতত্ব অবগত হইয়া স্বগণের সহিত 
স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্খচূড় শব্বরকে 
“অবলোকনযাত্র বিমান হইতে অব্তরণপূর্ব্বক পরম 
ভক্তিসহকারে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন এবং প্রণাম করিয়াই. বেগে বিমানে আরোহণ 
করিয়া ত্বরায় যুদ্ধপরিচ্ছদ ও'দুর্বহ ধনু ধারণ করিলেন । 
হেত্রহ্গনূ! অনভ্তর পুর্ণ এক বৎসরকাল শিবদানবের 
যুদ্ধ হইল, তথাপি উভয়ের কাহারই জয় ব! পরাজর 
হুইল না! ভগবান শিব ও দানব উভয়েই 
স্তশস্ত্র এবং শঙ্খচূড় রথারোহী ও বৃষধ্বজ বৃষারঢ়। 
ই সেই মহারণে দানবগণের শত বীর মাত্র অবশিষ্ট 
রহিল; আর মহাদেব, দেবপক্ষীয় ধাহারাই প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন সকলকেই জীবিত করিলেন। 
অনন্তর বিষু, মহাময়াবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ- 
পুরু্বক রণস্থলে আগমন করিয়া দ্বানবেশ্বরকে কহিতে 
লাগিলেন 1 ১--৭। হেরাজেন্্র! আমি ব্রাহ্মণ), 
এক্ষণে আমাকে ভিক্ষা দিন, প্রার্থনা করিলে আপনি 
সমুদয় সম্পদ্‌ দান করিতেও কুষ্ঠিত নহেন, অতএব 
আমার মনোবাঞ্ পুর্ণ করুন। আমি একে বৃদ্ধ, 
তাহাতে আতুর এবং বহুকাল অনাহারী ও তৃষ্ণার্ত 


হস্ত ও প্ৰস্থে শত হস্তপরিমিত । 


্ষাবৈবর্তপরাণ | 


আছি। অগ্রে সত্য করিলে পরে ভিক্ষার কথ 
নিবেদন করিব। তখন রাজেন্দ্র, সরীতিপ্রফুল্পনয়নে 
অঙ্গীকার করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া 
আমি কবচপ্রার্থী--এই বলিলেন) পরে দানব 
প্রধান শঙচুড়, ও বাক্য শ্রবণমাত্র সেই উৎকৃষ্ট 
কবচ তাহাকে অর্পণ করিলেন ; হরিও দিব্য কবচ 
গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, ভগবান 


হরি মায়াবলে শঙখচুড়রূপে তুলসীর নিকটে গরমনপূর্বক: 


তাহার সতীত্ব অপহরণ করিলেন। এদিকে শল্ু সেই 
সময় দানবের সংহরার্থ হরিদত্ত শূল গ্রহণ করিলেন, 
ওঁ উজ্জ্বল শুল গ্রীগ্মমধ্যাহ্নকালীন শতমার্ডণ্ডের তুলা 
প্রভামম্পন্ন। তাহার অগ্রভাগে নারায়ণ, মধ্যভাগে 
ব্ৰহ্মা, মূলদেশে শিব ও ধারা-প্রদেশে কাল অধিষ্ঠান 
করিতেছেন। দেই শূল এই প্রকার কিরণীবলি- 
সম্পন্ন যে, দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখ! বলিয়া 
বোধ হয়, তাহা ছুনিবার, ভুদর্য, এবং অব্যর্থ রিপু- 
ঘাতক।  সর্বশস্তাস্ত্রর শ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর ওঁ শূল 
তেজোরাশিতে চক্রতুল্য শিব ও কেশব ভিন্ন কেহই 
তাহা বহন করিতে পারেন না। সেই নিত্য, অনি. 
বিত, ব্রহ্মস্বরূপ শুল-_-সজীব এবং দীর্ঘে চতুঃমহজর 
হে নারদ! যাহা: 
দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে সংহার করিতে পার 
যায়, মহাদেব সেই শুল ঘূর্ণন করত শঙ্খচুড়ের উপর 
নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানবরাজ নিজবুদ্ধিবলে 
ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপুর্বক যোগাসন করিয়া পরম 
ভক্তিমহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণান্ুজ ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। পরে মেই শূল ভ্রমণ করিতে করিতে 
শঙ্চুড়ের উপর পতিত হুইয়াই তাহাকে রথের সহিত 
অনায়াসে ভম্মদাৎ করিল। তৎক্ষণাৎ দানবরাজ, 
দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, রত্রভুষণে বিভূষিত, দিব্য কিশোর 
গোপবেশ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে আগত 
উৎকৃষ্ট রতুনির্মিতি কোটি গোপগণে নেষ্টিত যানে 
আরোহ্ণপুর্বক গোলোকপুরে গমন করিলেন। 
৮--২২। হে মুনে! দিব্যরপী শঙ্খচুড়, গোলোকে 
গমন করিয়! বৃন্দাবনবনে রাসমণ্ডল-মধ্যস্থিত রাধা" 
মাধবের চরণারবিদ্দে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, 
সুদামাকে দেখিয়া তাহাদের ব্দনমণ্ডল ও নরনযুগল 
প্রদন্ন হইল। তখন তাঁহারা উভয়ে প্রেমপরিধুত 
হইয! স্নেহভরে সুদামাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। 
এদিকে সেই শৃল শঙচুড়কে বিনাশ করিয়া শিব" 
করে প্রত্যাগত হইল। শঙ্কর সেই শূল লাভ করিয়াই 

পাণি নামে প্রসিদ্ধ; পরে শুলপাণি সেহহেতু 
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OEE 


প্রকৃভিথণ্ড । সি ১১৯ 


দেই শুলদ্ারা শঙখচুড়ের অস্থি-সমূহ লবণসমুদে 
নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শঙচুড়ের সেই অস্থি- 
সমূহ হইতেই দেবতার্চনে প্রশস্ত নানাপ্রকার শৃঙ্খ- 
জাতির উৎপত্তি হইল।. সেই শঙ্খের জল অতি 
প্রশস্ত ও দেবগণের প্রীতিজনক। শিবপূজা ভিন্ন ও 
শঙ্ঘের জল তীর্থবারিত্বরূপ ও পবিত্র। অধিক কি 
যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হইয়! থাকে, তথায় লক্ষ্মী সুস্থির- 
ভাবে অবস্থান করেন। আর যে ব্যক্তি, শঙ্খবারিতে 
স্নান করেন, তিনি সমুদয় তীর্থ-দ্বানের ফল লাভ 
করেন। শঙে হরি নিয়তই অধিষ্ঠিত; অধিক কি, 
যে স্থানে শঙ্খ, হরিও সেই স্থানে বিদ্যমান; লক্ষ্মীও 
নিরন্তর দেইস্থানে বাদ করেন এবং সেইস্থানে 
কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। - কিন্ত স্ত্রীলোক ও শৃদ্র- 
কৃত শঙ্খধ্বনি শ্ৰবণে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া সেই 
স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। এদিকে শিব 
দানবকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগণের সহিত 
বৃষভারোহণপুর্ধ্বক শিবলোকে গমন করিলেন। দেব- 
গরণও পরমানন্দে স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিলেন। 
তখন স্বর্গে ছুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ববর্ব ও 
কিন্নর সকল গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিব- 
মস্তকে নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনীন্দরাদি 
ও দেবগণ শুলপাণির প্রশংসা করিতে লাগি- 
লেন। ২৩--৩৪ । 


প্রকৃতিখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একবিংশ অধ্যায় | 


নারদ কহিলেন, ভগবন্! নারায়ণ তুলসীর গর্ভে 
কি প্রকারে বীর্ধ্যাধান করিলেন, তাহা আমার নিকটে 
বৰ্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, ভগবান হরি দেব- 
গণের কার্ধাসাধন নিমিত্ত শঙ্খচুড়ের রূপ ধারণ করিয়া 
তুলমীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ বিষ্ণু 
মায়ায় শঙ্খচুড়ের কবচ গ্রহণপূরবর্বক তাহার রূপ ধারণ 
করিয়া তুলমীর গৃহে গমন করিলেন । পরে তুলমীর 
দ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দুন্দুভি বাদনপূরব্ক 
“জয় মহারাজের জয়” চরদ্বারা এইরূপ রব করিয়াই 
তুলদীকে প্রবোধিত করিলেন। তখন সাধ্বী তুলসী 
ততশ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া গবাক্ষদ্থারা পরমা 
দরে রাজমার্গ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে 
্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া মঙ্গল কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
করাইতে লাগিলেন এবং বন্দী, ভিক্কুক ও আশীর্ব্বাদক 
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্রাঙ্গাণদিগকে বহুতর ধন বিতরণ কারিতভ- লাগিলেন। 
অনন্তর ভগবান্‌ হরি রথ হইতেখবল্শপূর্ধ্কক:অমূল্য 
রতুনির্ন্বিত মনোহর দ্েবীভবনে গমন করিলেন। ' 
তখন তুলনী সানন্দচিত্তে সন্মুখস্থিত শাস্তঘূর্তি 
কান্তকে অবলোকন করিয়া তাহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ববক 
তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে আরম্ভ 
করিলেন। পরে কামুকী তুলসী, রমণীর রত্বসিংহাদনে 
তাহাকে উপবেশন করাইয়া বপুর্বাদিন্বাসিত তাস্থুল 
প্রদানপূর্র্বক মনে মনে চিন্তা কঠিলেন,_-আজ আমার 
জন্ম সফল ও কার্ধ্য সকল সফল হইল) যে. হেতু 
প্রাণেশ্বরকে রণ হইতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত দেখি- 
লাম। তখন পুলকাঞ্চিতা সকাম! তুলসী, ঈষৎহাস্ত- 
সহকারে কটাক্ষপাতপূর্ববক মধুর বাক্যে কাস্তকে রণ- 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,_হে. কৃপাময় প্রভে1! 
যিনি অদংখ্য বিশ্বের সংহারকারী তাহার সহিত যুদ্ধে 
কি প্রকারে জয় লাভ হইল ? তাহা আমার নিকটে 
প্রকাশ করুন। তখন শঙ্খচূড়রগী কমলাপতি তুলমীর 
বাক্য অবণে হাস্য করিয়া মিথ্যা বাক্য বলিতে 
লাগিলেন, হে কামিনি! হে কাস্তে! পুর্ণ এক 
ব্সরকাল আমাদিগের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমুদয় 
দানবগণই বিনষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ব্ৰহ্মা সমরক্ষেত্রে 
আগমন করিয়া আমাদিগের উভয়ের প্রীতি সম্পাদন 
করেন, পরে তাঁহারই আজ্ঞা দেবগণের পূর্ব্বাধিকার 
প্রদান করিয়া আমি স্বভবনে উপস্থিত হইয়াছি, 
মহাদেবও শিবলোকে গমন করিয়াছেন, ; জগতের 
নাথ হরি এই বলিয়া শয়ন করিলেন। হে নারদ! 
পরে রমাপতি, সেই রামার সহিত রমণ করিলে সাধ্বী 
তুলসী নুখসভোগ ও আকর্ষণ ব্যতিক্রমহেতু সন্দেহা- 
দ্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন; হে মায়েশ! 
তুমি কে? বল, তুমি মায়াবলে আমাকে উপভোগ 
করিয়া আমার সতীত্ব নাশ করিয়াছ, অথবা যেই হও 
তোমাকে অভিসম্পাত করিব। ব্রহ্মন্‌ ! ভগবান 
হরি তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে সুমনোহর 
মূর্তি ধারণ করিলেন। তখন দেবী তুলদী সম্মুখে 
সেই নবীন-নীরদশ্তাম দেবংদব সনাতনকে দেখিতে 
লাগিলেন। দেখিলেন, তাহার নয়নদ্বয় শরংপঙ্কজের 
সদৃশ মনোহর, এবং বদন-মণ্ডলে ঈষৎ হাহ্বরেখা 
থাকায় প্রসন্ন ; তিনি রত্বভুষণে ভূষিত ও. গীতবসনে 
শোভিত ; তাঁহার লাবণ্য কোটি-কন্দর্পের তুল্য 
১--১২। সেই কামিনী মনোহরমূর্ত্তি হরিকে দর্শন 
করিবামাত্র কামাবেশে মুর্চ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন ; পরে 
চেতন লাভ করিয়া হরিকে কহিতে লাগিলেন, হে. 


১২০ 


নাথ! আপনার দয়া নাই, আপমি পাষাণহৃদয়, 
আপনি  ছলপূর্ববক ধর্ম নষ্ট করিয়া আনার স্বামীকে 
নিহত করিলেন। হে প্রভো! যে হেতু আপনি 
পাষাণ-মদ্বশ দয়াহীন, সেই কারণে দেব! এক্ষণে 
আপনি সংসারমধ্যে পাষাণরূপী হইবেন। যাহারা 
আপনাকে দয়াসিদ্থু বলিয়। থাকেন, তাহারা নিশ্চয় 
ভ্রান্ত ; বলুন দেখি, কি কারণে নিরপরাধী ভক্তকে 
পরের জন্য বিনষ্ট করিলেন। আপনি সর্বাত্বা ও 
সর্বজ্ঞ হইয়া পরের দুঃখ জানিতেছেন না,_এই 
কারণে আপনি এক জন্মে আত্ম-বিস্বৃত হইবেন। 
সেই মহাসাংবী তুলসী এই বলিয়া হরির চরণে পতিত 
হইলেন এবং শোকার্তা হইয়া অতিশয় রোদন ও 
বারংবার বিলাপ করিতে লাঁগিলেন। তখন করুণা- 
সাগর কমলাপতি, তুলসীর সকরুণ বিলাপশ্রবণে 
নীতি-বাক্য-দ্বার! সাত্তনার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, 
হে সাধ্বি! তুমি আমার জন্য বহুকাল ভারতে 
তপ্ত! করিয়াছিলে। কামী শঙ্খচুড়ও তোমার নিমিত্ত 
বহুকাল তপ্ত! করিয়। তাহার ফলে তোমাকে কামিনী- 
রূপে লাভ করিয়া বদ্িন বিহার করিয়াছে। এক্ষণে 
আমারও তোমাকে তপস্তার ফল দান করা কর্তৃব্য। 
২৩--৩১। তুমি এই শরীর ত্যাগ করিয়| দিব্যদেহ 
ধারণপূর্ববক রমার সদৃশী হইয়া রামে আমার সহিত 
বিহার কর; এবং তোমার এই শরীর ভারতে 
গণ্ডকী নামে প্রদিদ্ধ। মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রদা পবিত্রা 
নদীরপে পরিণত হউক। তোমার কেশকলাপ, 
তুলমীর কেশদভুত বলিয়া তুলমী নামে বিখ্যাত 
পবিত্র বৃক্ষর ধারণ করুক। বরাননে! ও তুলসীই 
যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হইতে দেবপুজায় প্রশস্ত 
হইবে। হে সুন্দরি! স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, বৈকুঠ 
ও আমার সমিধানে তুলসীবৃক্ষসমুদয় পুষ্প হইতে 
শ্রেষ্ঠ হইবে। ও পুণাপ্রদ তুলসী বৃক্ষ, গোলোকের 
বিরজাতীরে, রাসমগুলস্থলে,  বৃন্দাবন-ভূমিতে, 
ভাণ্ডীরবনে, রমণীয় চম্পকবনে, চন্দনকাননে, 
মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মল্লিকা, ও মালতীবনে এবং 
অন্তান্ত যাবতীয় পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হইবে। পুণ্যপ্রদ 
তুলমী-তরুমূলে সমুদয় তীর্থের অধিষ্ঠান থাকিবে। 
৩২--৩৯। বরাননে! সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ 
পতিত তুলসীপত্রের প্রত্যাশায় অধিষ্ঠান করিবেন। 
যে ব্যক্তি তুলমীপত্র-জলে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি 
সমুদয় তীৰ্থে গান ও সর্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ 
করিবেন। সুধাপূর্ণ সহঅ ঘটদানে হরির যে প্রীতি 
না হয়, মানবগণ, এক তুলমীপত্র দান করিয়া সেই | 


বরক্মবৈবর্তপুরাণ । 


প্রীতি সম্পাদন করিবে। হে সতি! মহযা, অযুত গো 
দান করিয়া যে ফল লাভ করেন, এক তুলমীপত্র দান 
করিয়া সেই ফলের অধিকারী হইবেন। যিনি তু 
সময়ে তুলমীপত্রের জল প্রাপ্ত হইবেন, তিনি সমস্ত 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। 
যে মানব, নিত্য তুলসীপত্রের জল পান করিবেন, 
তিনি জীবনুক্ত ও গর্গান্মানের ফলভাগী হইবেন। 
যে মানব প্রত্যহ তুলমীপত্র দ্বারা আমাকে 

করিবেন, নিশ্চয় তাহার লক্ষ অশ্মেধের পুণ্য হইবে। 
মনুষ্যগণ হস্ত ও দেহে তুলসী ধারণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ 
করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে নর, তুলমী- 
কাষ্ট-নির্মিত মালা ধারণ করিবেন, নিশ্চয় তীহার 
পদে পদে অশ্বমেধের ফল হইবে। যে ব্যক্তি হস্তে 
তুলসী ধারণ করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা না করিবে, চন্দ্র 
হু্্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার কাণত্থত্র হইতে 
নিষ্কৃতি হইবে না। যে মানব তুলমী স্পর্শ করিয়া 
মিথ্যা শপথ করিবে, সে চতুর্দশ ইন্তরপত্য্ত কুত্তী- 
পাক নরকে বাম করিবে। অধিক কি, যে ব্যক্তি 
মৃত্যুকালে তুলদীজলের কণামাত্র লাভ করিবেন, 
তিনি রত্বযানে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণগামী হইবেন। 
যাহার, পূর্ণিমা, অমাবন্তা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিদিবমে, 
আর তৈলাভ্যক্ত হইয়া স্বান করিবার সময়ে, এবং 
মধ্যাহ্ন, রাত্রি, ও উভয় সন্ধ্যাকালে, অথবা অশৌচ 
ও বাত্রিবামযুক্ত হইয়া তুলসী চয়ন করিবেন, 
তাঁহারা হরির শিরশ্ছেদন করিবেন। ৪০_৫৩। 


হে সতি! তুলসীপত্র ত্রিরাত্র পর্যুষিত হইলেও 


তাহা শ্র দ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেবপুজাদি অন্যান্ত 
সমস্ত কার্যেই শুদ্ধ হইবে। সতি! বিষ্ণু উদ্দেশে 
প্রদত্ত তুলসীপত্র মৃত্তিকা বা জলে পতিত হইলেও 
প্রক্ষালন করিলে তাহা অন্তকার্ধ্যে শুদ্ধ হইবে। 


যিনি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন, তিনি নিরাময় . 


গোলোকধামে নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যক্রীড়া 
করিবেন। আর যিনি ভারতে পুণ্য প্রা নদীর অধি- 
্টাত্রী দেবী, তিনিও মদ্ংশসভূত লবণসমুদ্রের 
পন্থী হইবেন। আর মহাসাধবী স্বয়ং তুমি, বৈকুঠ- 
ধামে আমার সমিধানে রামক্রীড়ায় নিশ্চয় লক্ষ্মীর 
সমান হইবে । আমিও তোমার শাপহেতু ভারত- 
ক্ষেত্রে গণ্ডকীনদীর তীর-নিকটে শৈলরূপী হুইয়া 
অধিষ্ঠান করিব। নেই স্থানে বজ্রতুল্য দত্ত ব্রকীট 
সকল, সেই শিলার অভ্যন্তরে আমার চক্র রচনা 
করিবে। যে শিলার একছ্বারে চক্রচতুষ্টয় ও যাহা 
বনমাল৷-বিভূষিত এবং নূতনমেঘতুল্য শ্যামব্ণ_ 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


তাহা লক্ষ্মী নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। বনমালা- 
শুন্য নবীননীরদোপম যে শিলার একদারে চত্র- 
চতুষ্টয় থাকিবে,_-তাহার নাম লক্ষ্মীজনার্দন। আর 
যাহার বনমালা-শৃন্ত দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোগ্পদ- 
চিহ্ন থাকিবে__তাহার নাম রঘুনাথ হইবে। নবীন- 
জলদতুল্য ও ঘিচক্রবিশিষ্ট গৃহীদিগের নুখব, সেই 
শিলার নাম দধিবামন। ওঁরূপ অতি ক্ষুদ্র ও দ্বিচক্র- 
বিশিষ্ট শিলা বনমালা-বিভূষিত হইলে ্রীধর নামে 
বিখ্যাত হইবে ; তাহা গৃহীগণের গ্রপ্রদ । বনমালা 
বিবর্জিত, অথচ স্থূল ও বর্ভুলাকার যে শিলার ছুইচক্র 
অত্যন্ত পরিস্ফুট, তাহার নাম দামোদর। যাহ! মধ্যম 
বর্ডুলাকার, বাণবিক্ষত, শরতুণ সমন্বিত, আর ছুইটী 
চক্রবিশিষ্ট, তাহা রণরাম নামে অভিহিত। যে শিলা 
মধ্যমাকার অপ্তচক্রবিশিষ্ট এবং ছত্রতুণ-চিহিত, 
তাহাই ধাজরাজেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ ও মনুষাগণের 
রাজ্যসম্পত্প্রানকারী। যে শিলা স্থল অথচ নবীন- 
জলদের হ্যায় প্রভাদম্পন্ন এবং চতুর্দশচত্রযুক্ত, তাহা 
অনন্ত আখ্যায় বিখ্যাত, তাহার সেবায় চতুর্বর্গ ফল 
লাভ হইবে। ৫৪--৬৯। যে শিলার প্রভ জলদ- 
তুল্য ও যাহাতে দুইটী চক্র, যাহ! শ্রীযুক্ত চক্রাকার 
গোস্পদচিহ্নিত ও মধ্যম, তিনি মধুহদন নাম ধারণ 
করিবেন। যে শিলার; সুদর্শনচিহ্কের সহিত এক চক্র 
ও গুপ্ত চক্র থাকিবে, তাহার নাম গদ্াধর আর যাহা 
ছুইচক্রবিশিষ্ট ও হয়বক্রাভ; তিনি হয়গ্রীব বলিয়া 
- বিখ্যাত হইবেন। সতি! যে শিলার আস্তদ্দেশ বিস্তৃত 
দ্বিচক্রবিশিষ্ট ও দেখিতে বিকটমুর্তি, তিনি মনুষ্যের 
বৈরাগ্যজনক ল্রসিংহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন) 
এবং বনমালাযুক্ত বিস্তৃতান্ত দ্বিচক্র শিল! গৃহীদিগের 
সুখকর লক্ষ্মীনৃসিংহ নাম প্রাপ্ত হইবেন। যাহার 
ছবারদেশে দুইটা চক্র পরিস্ফুট সম ও সপ্রীক, তিনি 
সর্ববকামফলপ্রদ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। 
নবীননীরদপ্রভ যে শিলার হুক্্ম চক্র ও দ্বারদেশে 
বহুল ছিদ্র থাকিবে, তাহার নাম প্রচ্যুয়) সেই 
খিলার্চনে মনুষ্যগণ সুখলাভে সমর্থ হয়। যে শিলাতে 
পরস্পর সংলগ্ন দুই চক্র ও যাহার পৃষ্ঠদেশ পুক্ধল, 
তিনি গৃহিগণের ্বখজনক সন্বর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হুই- 
বেন। দেখিতে হুন্দর বর্ভুলাকৃতি গীতবর্ণ শিলা 
গৃহস্থের সুখপ্রদ ;_-মনীষিগণ তাহাকে অনিরুদ্ধ নামে 
কীর্তন করিবেন। সুন্দরি! এই শালগ্রাম-শিলা যে 
স্থানে থাকিবে, হরি ও সমুদয় তীর্থের সহিত লক্ষ্মী দে 
স্থানে বাস করিবেন। অধিক কি, জগতে ব্রহ্মহত্যাদি 


১২১ 


বিনষ্ট হইবে। ওঁ শালগ্রামশিলা ছত্রাকার হইলে 
রাজ্য, বর্ডুল হইলে অসীম ব্য, শকটাকার,হইলে 
হুঃখ এবং শুলাগ্রসদ্বশ হইলে, তাহার সেবায় নিশ্চয় 
মরণ হইবে। আর বিকুতান্ত হইলে দারিদ্র, 
পিন্ধলবর্ণ হইলে সুখের হানি এবং লগ্নচক্র 
হইলে ব্যাধি ও বিদীর্ঘ হইলে নিশ্চয় মরণ 
হইবে। উক্ত শালগ্রামণিলার অধিষ্ঠানে ব্রত, 
দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ ও দেবপুজার্দি সমুদয় কার্য্য 
সুসম্পন্ন হইবে। যিনি শালগ্রাম-শিলার জল- 
দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সমুদয় যজ্ঞে দীক্ষার 
ফলভোগী হইবেন। সমুদয় দান, পৃথিবী-প্রদক্ষিণ, 
সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে গমন ও অন. 
শনাদি-ব্রত'সম্পাদনে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলাজলে 
অভিষিক্ত ব্যক্তির সেই ফল লাভ হইবে । অধিক কি 
নিখিল তীর্থই তাহার স্পর্শ বাদনা করিবেন এবং 
তিনিও জীবনুক্ত ও মহাপবিত্র হইবেন, তাহার সংশয় 
নাই। চারিব্দেপাঠ ও তপঃদাধনে যে ফল জন্মে, 
এক শালগ্রামশিলার্চনেই মেই ফল হইবে । 
৭০--৮৬| যে মানব__নিত্য, জন্ম-মৃত্যু জরা নাশন 
স্রবাঙ্কিত শালগ্রামশিলাজল পান করিবেন, নিখিল 
তীর্থই সেই জীবনুক্ত মহাপৃতব্যক্তির স্পর্শ প্রার্থনা 
করিবেন এবং স্বয়ং অস্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইবেন। 
সেই পুণ্যাত্মা, গোলোকধামে হরির দাস্তে নিযুক্ত 
হইয়! তাহার সহিত অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন 


'করিবেন। ব্রহ্ম-হত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, 


গরুড়কে দর্শন করিয়া উরগগণের স্তায় সেই সমস্ত 
পাপই সেই ভক্তকে দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়ন 
করিবে। বনুন্ধরা দেবীও সেই হরিভক্তের পাদরজঃ- 
স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিবেন, তাঁহার জন্মমাত্রেই 
লক্ষ পিতৃপুরুষ নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন। যে জন, 
মৃত্যুকালে শালগ্রাম-শিলার জল পান করিবেন, তিনি 
সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া! বিষ্ণুলোকে গমন 
করিবেন। বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মভোগ হইতে মুক্ত হইয়া 
নির্ববাণ-মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুপাদে নিঃসংশয় বিলীন 
হইবেন। যিনি শালগ্রাম-শিলা ধারণপুরব্বক মিথ্যা 
কহিবেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ূপর্ধ্যস্ত কর্মদং& নরকে 
বাস করিবেন এবং শালগ্রাম স্পর্শ করিয়! যিনি স্বীকৃত 
পালন না করিবেন, তাহাকে অসিপত্র-নরকে লক্ষ 
মন্স্তরাধিক কাল বাস করিতে হইবে। হে কাস্তে! 
যিনি শালগ্রাম হইতে তুলসীপত্র বিচ্ছিন্ন করিবেন, 
জন্ম-জন্মান্তরে তাহাকে স্ত্রী-বিচ্ছে্দ-যন্ত্রণা ভোগ 


যে কিছু পপ আছে, সময়ই শালগ্রাম-শিলার্চনে | করিতে হইবে। ধিনি শখকে€ < তুলসী হইতে বিযুক্ 
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১২২, 


করিবেন, তিনি সপ্তজন্ম ভার্ষ্যাহীন ও রোগী হইবেন। 
যে মহাজ্ঞানী পুরুষ, শালগ্রাম, তুলসী ও শঙ্খকে এক 
স্থানে রক্ষা করিবেন, তিনি শ্রীহরির প্রিয় হইবেন। 
ফলতঃ একবার ঘিনি ধাহাকে উপভোগ করিয়াছেন, 
অবশ্যই তাঁহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিলে দুঃখ 
হইয়া থাকে। তাহাতে তুমি, এক ম্ৰস্তরকাল পর্য্যন্ত 
শঙ্খচুড়ের প্রিয়া হুইয়াছিলে; সুতরাং তাহার 
সহিত বিচ্ছেদ, তোমার কেবল দুঃখেরই কারণ 
হইয়াছে। ৮৭-_১০০। প্রীহরি তুলসীকে সাদরে 
এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে তুলসীও দেহত্যাগপূর্ব্বক 
দিবা-রূপধারিনী হইয়া বৈকুঠধামে গমন করিলেন। 
তুলসী কমলার স্তায় হরির বক্ষস্থলে বাস করিতে 
লাগিলেন। নারদ! সেই সময়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গন্ধ 
ও তুলদী এই চাঁরিজনই পরমেশ্বর হরির প্রিয়া 
হইলেন। এদিকে তুলসী দেহত্যাগ করিলে, তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহার সেই দেহ গণ্ডকীনদীরপে প্রবাহিত 
হইল, এবং তাহার তীরে হরির অংশে মনুষ্যগণের 
পুণ্যজনক এক পর্ব্বত উৎপন্ন হইল। মুনিবর ! সেই 
পর্ববতে মেই অবধি কীটস্কল বহুপ্রকার শিলা! প্রস্তুত 
করিতেছে। তাহার মধ্যে যে সকল শিলা পতিত 
হয়, নিশ্চয় সেই সমুদয় শিলা মেঘের ন্যায় প্রভাযুক্ত 
হয়; আর স্থলস্থিত শিলাসকল হৃর্ধের উত্তাপ হেতু 
পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে? এই আমি তোমার নিকটে 
সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় তোমার কি শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ কর। ১০১---১০৬। 


প্রকৃতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বাধিংশ অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন, ভগবন্‌ ! তুলসী যেরূপে নারা- 
য়ণের প্রিয়া অতি পবিত্র! ও জগৎ-পুজ্যা হইলেন, 
তাহা জানিলাম; কিন্তু তাহার পুজাবিধান বা স্তোত্র 
শ্রবণ করি নাই। মুনে! পূর্ববকালে প্রথমে কে 
তাহার পূজা! ও স্তব করিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা 
তিনি ভবপুজ্যা হইলেন, এই সমুদয় আমার নিকটে 
প্রকাশ করুন |১--২। সুত কহিলেন, নারায়ণ, 
মুনিপু্গব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্তপুর্ববক 
পুণ্যজনিকা! পুরাতনী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, 
রর তুলসীকে পাইয়া রমার সহিত না 

[লেন, এবং তুলসীকেও রমার স্তায় সৌভাগ্য- 
 শালিনী ও গৌরবাথিতা করিলেন! তখন গঙ্গা ও 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুৱাণ ৷ 


লক্ষ্মী, তুলসীর নবগঙ্গম সহ করিলেও সরদ্থতী কোপ 
বশতঃ তাহার সৌভাগ্য-গৌরব সহ করিতে পারলেন 
না। একদা মানিনী সরস্বতী হরিঘমক্ষে জলমীর 
সহিত বৃখা কলহ করিয়া তাহাকে আঘাত করিলে 
তুলসী লজ্জা ও অপমানহেতু অন্তর্হিতা হইলেন। 
তখন সেই সর্ব্বসিন্ধেশ্রী জ্ঞানশাণিনী সিদ্ধযেগিনী 
তুলসীদেবী, ক্রোধহেতু সর্বত্র হরিরও অনৃষ্ঠা 
হইলেন। পরে হরি তুলসীর অবর্শনে সরম্বতীকে 
সা্বনাপুর্ব্বক তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তুলসীবনে 
গমন করিলেন। দেই স্থানে গমনপূর্বক স্নানান্তে 
তুলমীর দ্বারা তুলদীকে ধ্যানপূর্বাক পুজা করিয়া 
লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজও বাণীবীজাদি দশাক্ষর 
মন্ত্রে ভক্তিসহকারে স্তব করিলেন ।৩-_১০। হে 
নারদ! হরিপ্রণীত উক্ত বীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রের 
বীজশেষ চতুর্থ্যস্ত বৃন্দাবনী-শব্দ ও সর্বশেষে স্বাহা 
বিন্তন্ত আছে। এই কল্পতরুস্বরূস মন্ত্ররাজ পাঠ 
করত ম্বৃপ্রদীপ, ধূপ, দিন্দুর, চন্দন্‌, পুষ্প, নৈবেদ্য 
ও অন্যান্য উপহারদ্বারা যে মানব যথাবিধি তুলদীর 
পুজা করিবেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন। পরে 
তুলসী, হরিস্তোত্রে সস্ত্টা হইয়া বৃক্ষ হইতে আব্ষিতা 
হইলেন এবং অতি কাতরা হইয়া হরিপাদপদ্ধে শরণী. 
পন্না হইলেন। হরি তাঁহাকে, “তুমি জগৎপুজ্যা হও” 
বলিয়! বর প্রদান করিলেন। আর বলিলেন, প্রিয়ে! 
আমি তোমাকে মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিব, সমুদয় 


'দেবগণও এইজন্য তৌমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন! 


ভগবান্‌ হরি এই কথা বলিয়া তুলসী গ্রহণপূর্বাক 
ত্বালয়ে গমন করিলেন। ১১-_-১৬। নারদ কহি- 
লেন, হে মহাভাগ! তুলসীর ধ্যান, স্তব কি 
প্রকার? এবং পুজাবিধিক্রমই বা কিরূপ? তাহা 
আমার নিকটে বিশেষরপে বর্ণন করুন। নারায়ণ 
কহিলেন, নারদ! তুলসী অন্তহিতা হইলে, হরি 
বিরহাতুর হইয়া তুলসীবনে গমনপুর্বক পুজা সমাপ- 
নান্তে পুনরায়- এইরূপে স্তব করিলেন; _-একস্থানে 
বহুবৃক্ষরপে উৎপন্না হন বলিয়া পণ্ডিতগণ ধাহাকে 
বৃন্দা বলিয়া! থাকেন এবং যিনি আমার প্রিয়া, আমি 
সেই বৃন্দাকে ভজনা করি। পুর্বর্কালে যিনি প্রথমেই 
বৃন্দাবনের বনে বৃক্ষরূপে উৎপন্না হইয়! বৃন্দাবনীনামে 
বিখ্যাত হইয়াছেন এবং যিনি দৌভাগ্যশালিনী, আমি 
তাহাকে ভজনা করি ১৭__২০। যিনি অসংখ্য 
বিশ্বে নিরস্তর পুজিত৷ হইয়া বিশ্বপুজিতা নাম ধারণ 
করিয়াছেন, আমি মেই জগৎপুজ্যাকে ভজনা করি। 
যিনি সর্বদা অসংখ্য বিশ্বকে পবিত্র করিয়া বিশ্বপাবন 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
১ 
| 
3 
FF 


প্রকৃতিখণ্ড। 


আখ্যা লাভ করিয়াছেন, আমি স্মরাতুর হইয়া তাঁহাকে 
স্মরণ করিতেছি। যে তুলসীব্যতীত দেবগণ প্রচুর 
পুষ্পলাভেও সন্তষ্ট নহেন, আমি সেই শুদ্ধাপুষ্পসারা 
দেবীকে শোকসন্ত প্ত-হৃদয়ে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশ্ব- 
সংসারে ধাহাকে লাভ করিলে, অবশ্যই ভক্তি ও আন. 
ন্দের উদ্রেক হয় বলিয়া, যিনি নন্দিনী নামে বিধ্যাতা, 
সেই দেবী আমার প্রতি শ্রীতা হউন। সমুদয় বিশব- 
মধ্যে তুলন! নাই বলিয়া যিনি তুলসী নামে বিখ্যাতা 
হইয়াছেন, আমি সেই প্রিয়ার শরণাগত হইলাম। 
আর যে সতী কৃষ্ণের জীবন-স্বরূপ প্রিয়তমা বলিয়া 
কুষ্ণজীবনী নাম ধারণ করিয়াছেন, তিনি আমার জীবন 
রক্ষা করুন। রমাপতি এইরূপ স্তব করিয়। সেইস্থানে 
অবস্থান করত নিজ পাদ্পদ্ে প্রণত' সতী তুলসীকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। অনন্তর হরি মানপুজিতা 
মানিনী তুলমীকে অভিমানভরে রোদন করিতে 
দেখিয়৷ তৎক্ষণাৎ, স্ববক্ষে ধারণ করিলেন। পরে 
সঃন্বতীর অনুমতি লইয়া স্বভবনে গমনপূর্ববক সত্বর 
সরস্বতীর সহিত তুলসীর প্রণয় করাইয়া দিলেন। 
হরি-_তুলমীকে বর দান করিলেন যে, তুমি বিশ্বপুজ্যা 
হইয়া সকলের শিরোধাধ্যা হইবে, আর আমারও বন্ধ্যা 
এবং মাস্তা হইবে। ২১--৩০। দেবী তুলসী, বিষ্ণু- 
বরে পরিতুষ্টা হইলে, সরস্বতী তাঁহাকে আলিঙবনপূর্বরক 
স্বসমিধানে উপবেশন করাইলেন। নারদ! পরে 
লক্ষ্মী ও গঙ্গা, সতী তুলসীকে সহাস্তমুখে আলিঙ্গন 
করিয়! সবিনয়ে গৃহে লইয়া! গেলেন। যিনি তুলমীকে 
পুজা করিয়া বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপুজিতা, 
পুগ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী ও কৃষ্ণজীবনী এই অর্থযুক্ত 
নামাষ্টকরূপ স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি অশ্বমেধের 
ফলভাগী হইবেন। কার্তিকী পুর্ণিমাতে জগতের 
মঙ্গলকর তুলসীর জন্ম হয়, এজন্য সেইদিনে হরি 
তাহার পুজা বিধান করিয়াছেন। যিনি সেইদিনে 
ভক্তিপুর্ব্বক বিশ্বপাবনী তুলমীর পুজা করিবেন, তিনি 
অনায়াসে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন 
করিতে পারিবেন। কার্তিক মাসে বিষ্ণু-উদ্দেশে তুলমী- 
পত্র দান করিলে, অযুত গোঁদানের ফল হয়। অধিক 
কি,তুলদী স্তোত্ৰ স্মরণমাত্রে পুত্রহীন পুত্র, প্রিয়া- 
হীন প্রিয় ও বন্ধুবিহীন ব্যক্তি বন্ধু লাভ 'করেন এবং 
রোগী রোগ হইতে, বন্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে 
ও পাতকী পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩১--৩৯। নারদ! 
এই আমি তুলমীর স্তোত্র কীর্তন কয়িলাম, এক্ষণে ধ্যান 
ও পূজাবিধি শ্রবণ কর। কাণুশাখোক যে ধ্যান কীর্তন 
করিব, তুমিও তাহা বিদিত আছ; আবাহনব্যতিরেকে 


১২৩ 


ভক্তিপুর্র্বক ধ্যান করিয়া যোড়শোপচারে পুজা করিবে, 
এক্ষণে তুলমীর পাঁপনাশন ধ্যান শ্রবণ কর,-"সতী 
তুলসী, পুপ্পসারা পুজ্যা ও মনোহর! ; তিনি প্রহ্থলিত 
অগ্নিশিখার স্তায় সমস্ত পাপরূপ কাষ্ঠের দাহনকারণী। 
মুনে! সমস্ত দেবীগণের মধ্যে যিনি পবিভ্ররূপা এবং 
ধাহার তুলনা নাই, তিনি তুলদী নামে কীর্তিতা হন। 
যিনি সকলের প্রার্থনীয়া ও শিরোধার্ধ্যা এবং যিনি 
বিশ্বপাধনী নামে প্রসিদ্ধা, সেই মুক্তি ও হরিভক্তি- 
দারিনী জীবনুক্তা তুলমীকে ভজন! করি।” বুধগণ এই- 
রূপ ধ্যান করিয়া পুজাসমাগান্তে স্ততিপাঠ ও প্রণাম 
করিবেন ৷ এই ত তুলসীর উপাখ্যান উক্ত হইল, 
পুনরায় কি বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! হয়? ৪০-_৪৫। 


প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


ত্রয়োবিৎশ অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন, হে প্রভো! আপনার প্রসাদে 
সুধাসম তুলসীর উপাধ্যান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে 
সাবিত্রীর উপাখ্যান আমার নিকটে কীর্তন করুন। 
পূর্বে বেদমাতা সাবিত্রী যেরূপে সমুভ্ূতা হইয়াছেন 


তাহা শ্রবণ করিয়াছি; মেই দেবীকে পূর্বে কোন্‌ ব্যক্তি 


ও পরেই বা কাহার! পুজা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই 
প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! সেই 
বেদজননী, প্রথমে ত্রহ্মাকতৃক, পরে দেবগণকর্তৃক ও 
তাহার পর জ্ঞানিগণকর্তৃক পূজিতা হইয়াছেন। ভারতে 
বাজা অশ্বপতিই অগ্রে তাঁহার পুজা করেন) পরে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বর্ণ ই তাহাকে 
পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইল । নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! 
মেই অশ্বপতি কে? কিরূপেই বা তিনি সেই সর্বব- 
পূজ্য! সাবিত্রীকে পুজা করিয়াছেন, তাহা! বীর্তন 
করুন। নারায়ণ বলিলেন, মুনিবর ! মদ্রদেশে বৈরি- 
গণের বলহর্ভা ও শিত্রগণের হুঃখ-নিবারক অশ্বপতি 
নামে এক রাজা ছিলেন। সেই অশ্বপতির, নারা়ণের 
লক্ষ্মীর ন্যায় মালতী নামে বিখ্যাতা মহারাজ্জী ধর্ম্ম- 
চারিণী এক মহিষী ছিলেন। হে নারদ! সেই রাজ্জী 
মহাবনধযা বলিয়া বশিষ্ঠের উপদেশামুক্রেমে ভর্তিপুরর্বক 
সাবিত্রীর আরাধনা! করেন। পরে মালতী সাবিত্রীর 
দর্শন বা কোনরূপ প্রত্যাদেশ না পাইয়া হুঃখিতাত্তঃ, 
করণে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ১--৯। তখন রাজা 
তাহাকে দুঃখিত! দেখিয়া নীতিবাক্যে সাস্নাপুরর্বক 
স্বয়ং ভক্তিসহকারে সাবিত্রী-আরাধনার নিমিত্ত পুক্ষর. . 
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করেন। অশ্বপতি মত্যত হইয়! শত বংসর 

টি তপস্তা করিয়াও সাবিত্রীকে দর্শন করিতে 
পাইলেন ন! ; কিন্তু প্রত্যাদেশ হইল_-“দশলক্ষ গায়ত্রী 
জগ কর” হে নারদ! বৃপেন্দ তখন এইরূপ অশরীরিণী 
আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। এমত সময়ে সহসা 
সেই স্থানে মুনিবর পরাশর আগমন করিলেন। ভূগতি 
তাহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলে, মুনিবর তাহাকে 
কহিলেন, রাজন্‌! গাঁয়ত্রীজপ একবার করিলে দিনকৃত 
পাপ, দশবার করিলে দিন-রাত্রিকত পাপসমূহ বিনষ্ট 
হয়। শতবার গায়ত্রীজপে মাসার্জিত পাপ ও সহঅজপে 
বংস্রার্জিত পাপপুঞ্জ ধ্বংস হইয়াথাকে। লক্ষবার 
গাঁয়ত্রীজপে আব্গন্নক্ুত পাঁপ, দশলক্ষ জপে ত্রিজন্মা- 
র্জিত পাপ, শতলক্ষ জপে সর্ববজন্মকৃত পাপনিচয় 
বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দশশত লক্ষ গায়ত্রী জপ 
করিলে বিপ্রগণের মুক্তিপর্্স্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ, 
করকে উ্দমুদ্রিত সর্দফণাকার করিয়! ঈষদবনতমস্তকে 
নিশ্চলভাবে প্রামুখ হইয়া জপ করিবেন এবং ওঁ 
করের অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া 
অধোদেশ দিয়া বামাবর্তে তর্জনীর মূলপর্যস্ত অঙ্গুলী 
ভমণই জপের ক্রেম। রাজন্‌!, অথবা স্বেতপদ্ধের 
বীজের বা ক্ষর্টকের মালা সংস্কৃত করিয়া তীর্থস্থানে 
বা দেবালযে তাহাদ্বারা জপ করিবে। হৃসংঘত হইয়া 
সপ্ত অশ্থথপত্রের উপর স্থাপনপরর্বক মালাকে গোরো- 
চনাক্ত করিয়া গায়ত্রীদ্বারা স্বান করাইবে) পরে 
তাহাতে শতবার যথাবিধি গায়ত্রী জপ করিলেই মালার 
সংস্কার করা হয়। ১০--২১। অথবা পঞ্চগব্যদ্বারা| 
স্নান করাইলে মাল! সংস্কৃত! হয়, কিংবা গঙ্গোদকে 
স্বাতা হইলেও সুসংস্কৃত| হইয়া থাকে। রার্ষে! এই 
নিয়মে দশলক্ষ গায়ত্রী জগ করিলে তিন জন্মের পাতক 
বিনষ্ট হইবে) পরে সাক্ষাৎ সাবিত্রীর দর্শন পাইবে। 
রাজন্‌ ! তুমি সর্বদা শুচি হইয়া প্রাজকাল, মধ্যাহন- 
কাল ও মায়া্ছকাল এই কালত্রয়ে নিত্য নিত্য সন্ধ্যা 
ত্রয়ের উপাঁসনা করিও। দেখ, নিত্যন্ধ্য/বিহীন 
অশুচি ব্যক্তি__সকলকার্যের অনধিকারী ; তিনি 
দিবসে যে সমস্ত কার্য করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হন 
না; অধিক কি, যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার 
সি বি তাঁহাকে 
জকাৰ্ধ্য বহিন্ধৃত করাই কর্তব্য। আর যিনি 
যাবজ্জীবন ভব করিয়া থাকেন, সেই বিপ্র সর্বদা 
তেজ ও তপক্তায় হৃত্যতুল্য হইয়া থাকেন। যে দ্বিজ 
মধ্যাপুত, তেজন্বী, তিনি জীবন্ত, অধিক কি, বহুন্ধরা 
তাহার পাদপন্ধের রজঃস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা 


শুদের ন্যায় সমুদয় 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


লাভ করেন। সন্ধ্যাপুত ব্রাহ্মণের ম্পর্শমাত্রে তীর্থ - 
সকল পবিত্র হয় এবং গরুড়ের নিকট হইতে সর্পগণ্রে 
ন্যায় তীহারও নিকট হইতে পাপসকল পলায়ন করে। 
আর ইচ্ছাপুর্র্বক সন্ধ্যাবিহীন দ্বিজাতির পুজা-_দেবগণ 
এবং পিণ্ড ও তর্পণজগ-_পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। 
২২__৩০। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্র ও একাদশীবিহীন,' 
যিনি হরির অনিবেদ্বিত বস্তু ভোজন করেন, যে ব্রাহ্মণ 
দৌত্য বা রজকের কার্য করেন, যে ব্রাহ্মণ বৃষবাহক, 
শুদ্রাভোজী, শৃদ্রের শবদাহী, অথবা শৃদ্রা ব| অনুঢ়া 
রজস্বলার পতি ; যে ব্রাহ্মণ শুদ্রের সুপকারক, শুর 
প্রতিগ্রহকারী, কিম্বা শুদ্রযাজী ; যে ব্রাহ্মণ অসি- 
জীবী, মমীজীবী অথবা অবীরা বা খতুন্নাতার অন্ন 
ভোজনকারী ; যে ব্রাহ্মণ ভগজীবী, বুদ্ধিজীবী, অথব| 
কন্যা বা হরিনাম কিন্ব। দুন্ধের বিক্রেতা, যে দ্বিজ 
দিবসে দুইবার ভোজন করেন, বা যিনি মহস্তাহারী 
অথব! শালগ্রামাদির পুজায় বিমুখ__তীহার! বিষবিহীন 
সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রহ্মণ্যহীন হইয়া থাকেন। 
৩১-_৩৭। মুনিবর এই কথা বলিয়৷ অশ্বপতিকে 
সাবিত্রীর পুজার নিয়ম ও অভীপ্সিত ধ্যানাদি কহি- 
লেন। অনভ্তর মুনিবর নৃপেন্দ্রকে সমুদয় বিষয়ে 
শিক্ষা দান করিয়া স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে ভূগতিও 
তহৃক্ত নিয়মানুসারে সাবিত্রীকে পূজা করিয়া তাঁহার 
দর্শন ও তীহা হইতে বর লাভ করিলেন। নারদ 
কহিলেন মহাভাগ! মুনিবর পরাশর নৃপতিকে সাবি" 
ত্রীর কিরূপ ধ্যান, পুজাবিধি, স্তোত্র ও মন্ত্র দান করিয়া 
গমন করিয়াছিলেন? নৃপ অশ্বপতিই বা কোন্‌ 
বিধি অনুসারে পুজা করিয়া! বেদমাত1 হইতে কিরূপ 
বর লাভ করিয়াছিলেন? এই সমুদয় কীর্তন করুন। 
নারায়ণ বলিলেন, নারদ ! তিনি যাহাঁ বলিয়াছিলেন 
তাহা শ্রবণ কর। শুদ্ধকালে ভ্যৈষ্টমাসের কৃষ্ণা ত্রয়ো- 
দশীতে সংযত থাকিয়া চতুরদশীদিবসে ব্রতী ভক্তিপূর্ব্ক 
সাবিত্রীর ব্রত আচরণ করিবেন। এই ব্রত চতুর্দশ 
বংদরে নিষ্পাদ্য; ইহাতে চতুর্দশ ফল, চতুর্দশখানি 
নৈবেদ্য, তদনুরূপ পুষ্পধূপাদি, বনু, যজ্জোপবীত এবং 
ভোজ্য সামগ্রী দান করা বিধেয়। ফলশাখাযুক্ত মঙ্গল 
ঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে !আঁবাহনপুর্ব্বক গণেশ, 
হৃথ্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, ও ইষ্টদেবতার পুজা 
করিতে হইবে। এক্ষণে মাধ্যন্দিনশাখোক্ত সাবিত্রীর 
ধ্যান স্তোত্ৰ পূজাবিধি ও সর্ববকামপ্রদ মন্ত্র শ্রবণ কর। 
--যাহার বর্ণপ্রভা তপ্তকাঞ্চনতুল্য, যিনি ব্রহ্গাতেজে 
প্রজ্থলিতা, ধাহাকে দেখিলে ত্রীম্মকালীন-মধ্যাহু.মহঅ- 
হয বলিয়া বোধ হয়, যিনি ভক্তের অনুগ্রহকারিবী ও 
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প্রকৃতিখণ্ড। ৃ ১২৫ 


বতুভূষণে বিভূষিতা) ধাহার পরিধানবন্তর বহর ন্যায় 
বিশুদ্ধ এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হান্তযুক্ত হওয়ায় সুপ্রসন্ন, 
যিনি জগতের বিধানকন্রা ব্রহ্মার কান্তা, বাহার মূর্তি 
শীস্ত, যিনি নুখ ও মুক্তি দান করেন, যিনি সর্ববসম্পৎ 
প্রদাত্রী ও সর্বসম্পৎস্বরূপা, যিনি বে্দশস্ত্ম্বরূপিণী 
ও বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বেদবীজন্বরূপা বেদ- 
মাতা সাবিত্রীকে আমি ভজন! করি। ব্রতী ব্যক্তি, 
সাবিত্রীকে এইরূপ ধ্যান করিয়| স্বমস্তকে পুষ্প দান- 
পূর্বক পুনর্ববার ধ্যানান্তে ভক্তিপূরব্বক দেবীকে ঘটে 
আবাহন করিবেন। পরে বেদোক্ত মন্ত্রে যোড়শোপ- 
চারে পুজা! করির। স্ততিপাঠপুর্ব্বক দেবীকে যথাবিধি 
প্রণাম করিবেন। আসন, পাদ্য, অর্থ্য, স্নানীয়, 
অনুলেপনদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তান্বূল, শীতল 
জল, রম্তীয় বদন*ভুষণ, গন্ধ, আচমনীয় জল ও 
মনোহর শয্য।__এই ষোড়শ উপচার দান করা বিধেয়। 
ওঁ সকল উপচার দানের মন্ত্র শ্রবণ কর;--হে দেবি! 
বৃক্ষনারোংপন্ন, অথব! মুবর্ণাদি-নির্থিত, এই পুণ্য প্র 
দেবাধীর উপবেশনার্থ আপনাকে নিবেদন করিলাম। 
তীর্থোদ্করূপ পুজার অঙ্গ পুণ্য ও প্রীতিজনক শুদ্ধ 
পাদ্য ভক্তিপুর্বক আপনাকে নিব্দেন করিলাম। দুর্ববা 
পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত এবং শঙ্খজল-সমন্বিত, পুণ্যপ্রদ 
পবিত্র অর্ধ্য আপনার উদ্দেশে নিবেদিত হইল। 
দেহের সৌন্দরধ্যকারক সুগন্ধি ধাত্রী-তৈলরূপ স্গানীয় 
আমি ভক্তিপুর্্বক নিবেদন করিলাম, আপনি, গ্রহণ 
করন। দেহের শোভাবৃদ্ধিকর সুখপ্রদ সুগন্বযুক্ত 
চন্দনান্ুলেপন আমি আপনার উদ্দেশে নিবেদন 
করিলাম। ৩৮--৫৯। গন্ধদ্রব্য হইতে উৎপন্ন দিব 
গন্ধ ও গ্রীতিপ্রদ্ব এই ধূগ__ আপনাকে ভক্তিপুর্ণ 
হৃদয়ে নিবেদন করিলাম, আপনি প্রতিগ্রহ করুন। 
জগতের দর্শনীয় ও দীপ্তিকারক এবং অন্ধকার-ধ্বংমের 
কারণ এই দীপ, ক্ষুধানিবৃত্তিকর ও তুষঠিপুষ্টিপরদ প্রীতি- 
জন্ক পুণ্যপ্রদ এই সুস্বাদু নৈব্দ্যে এবং উৎকৃষ্ট 
কপ্ূর্বাদি-ন্বাসিত তুষিপুষ্টিপ্রদ এই রম্ণীয় তাম্বুল 
ভক্তিপুর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম, আপনি এই 
সকল গ্রহণ করুন। দেবি! জগতের বীজন্বরূপ 
পিপাসাশাস্তিকারক সুবাসিত ও সুশীতল এই মন্নি- 
বেদিত জল আপনি প্রতিগ্রহ করুন। মাতঃ! সভা- 
স্থানে শে|ভাবর্ধক শরীর-শোঁভা-সম্পাদক মন্নিবেদিত 


'কার্পাসজ ও কৃষিজাত বন্ত্র আপনি গ্রহণ করুন। 


দেবি! কাঞ্চনাদি-নির্ন্মিত, শ্রীযুক্ত, শ্রীগ্রদ, এবং 
সখদম্পা্ক পবিত্র এই ভূষণ, আর পুষ্প চন্দনসংযুক্ত 


- মানাপুষ্প-বিনি্্মিত গরীতিপুণ্যপ্রদ মদপিত এই মাল্য 


এবং উৎকৃষ্ট সর্ববমঙ্গলকর অথচ সমুদয় মঙ্গলম্বরূপ, 
গন্বযুক্ত, পুণ্যপ্রদ এই গন্ধ আপনি গ্রহণ, করুন। 
দেবি! মহাপ্রীতিকর, বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধদ্দিগের শুদ্ধি- 
প্রধ রম্য আচমনীয়-__আপনাকে দান করিলাম, 
আপনি গ্রহণ করুন। আর আপনার শয়নার্থ মম্নিবে- 
দিত উৎকৃষ্ট রত্বাদিনির্ন্মিত পুষ্পচন্নাদ্বিত পুণ্যদ ও 
সুখমম্পাদক এই সু-ত্স আপনি প্রতিগ্রহ করুন। 
বহুবিধ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন নানা প্রকাররূপযুক্ত ফল- 
প্রদ ও ফলন্বরপ এই সমস্ত ফল আপনাকে দান 
করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন ৬০-_৭১। দেবি! 
যাহা ললাটের শোভাকর ও ভূষণদমুহের পুর্ণতা-সম্পা- 
দক, সেই রমণীয় উৎকৃষ্ট সিন্দুর আপনাকে নিবেদন 
করিলাম গ্রহণ করুন এবং পবিত্র সুত্রদ্থার! নির্মিত 
ও বিশুদ্ধ গ্রস্থিযুক্ত বেদমন্ত্র পবিত্র এই যন্ত্র কৃপা 
করিয়া গ্রহণ করুন। সুধী ব্রতী, মূলমন্ত্র দ্বারা এই 
সমস্ত বস্তুর দানাস্তে স্তোত্র পাঠ করিবেন, পরে সাবিত্রী 
দেবীকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্গণকে দক্ষিণা দান করি- 
বেন। লক্ষ্মীবী মায়াবীজ ও কামবীজাদি বহিজায়াস্ত 
চতুর্থাস্ত সাবিত্রী অর্থাৎ “এ হী" কী’ সাবিত্ৈ স্বাহা’ 
এই অষ্টাক্ষরই সাবিত্রীর মূলমন্ত্র । নারদ! এক্ষণে 
সমুদয় বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিপ্রগণের জীবনন্বরূপ, 
মাধ্যন্দিনোক্ত সাবিত্রীর যে স্তোত্র, তাহাও তোমার 
নিকটে কীর্তন করিতেছি-_শ্রবণ কর। ৭২--৭৬। 
হে নারদ! পূর্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সাবিভ্রীকে 
ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেও তিনি ব্রহ্মার সহিত 
ব্রহ্গলোকে গমন না করায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানু- 
সারে বেদমাতাকে ভক্তিপুর্ববক স্তব করেন) পরে 
সতী সাবিত্রী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ 
করেন। ৭৭।৭৮। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে সুন্দরি! 
তুমি সনাতনী এবং নারায়ণ হইতে সমুভ্ূতা অথচ 
নারায়ণন্বরূপা॥ অতএব হে নীরায়ণি! আমার প্রতি 
প্রস্না হও। হে সুন্দরি! তুমি সকলের উৎকৃষ্টা এবং 
তুমিই ঘিজাতিদ্িগের তেজ, পরম আনন্দ ও জাতি, 
স্বরূপ; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি 
সুন্দরি! তুমি নিত্যা, নিত্যপ্রিয়া, তুমি নিত্যানন্দ- 
স্বরূপা ও তুমিই সর্ব্বমন্গলরূপা, তুমি প্রসন্না 
হও। হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের সর্বস্ব রূপ! 
তুমি মন্ত্রের সার ও পরাৎপর এবং জীবমকল 
তোমা হইতেই সুখ ও মোক্ষ লাভ করিয়। থাকে, 
অতএব সুন্দরি ! তুমি আমার প্রতি শ্রীতিযুক্তা হও । 
হে সুন্দরি | তুমি প্রজ্বলিত অগ্িশিখার তুল্য বিপ্রগণের 
পাঁপরপ কাণ্ডের দাহকত্রী এবং তুমিই ব্রহ্মতেজ দান 
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করিয়া থাক, অতএব ছে দেৰি! আমার প্রতি প্রীতা 
হও। অধিক কি, দ্বিজগণ কায়মনোবাক্যে যে সমস্ত 
পাপ করেন, নেই সমুদয় গাপই তোমার ন্মরপমাত্র 
ভম্ম হইয়া থাকে। জগতের খিধানকারী ব্রহ্মা, 
সাবিত্রীকে এইরূপ স্তব করিয়া, সেই সভামধ্যে অবস্থান 
করিলেন। পরে সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে 
গমন করিয়াছিলেন। ভূপাল অশ্বপতিও এই স্তোত্ররাজ 
দারা স্তব করিয়া সাবিত্রীর দর্শন ও মনোমত বর প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এই পবিত্র সতবরাজ, ত্রিদন্ধ্যা 
করিলে, নিশ্চয় চারিবেদপাঠের ফল লাভ 

থাকে। ৭৯--৮৭। 


প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সরা জি 


চতুবিংশ অধ্যায়। 


নারায়ণ কহিলেন, এই রাজ! অশ্বপতি এইরূপে 
বিধিপূর্বাক পূজ| ও স্তব পাঠ করিয়া সেই সহ 
সুর্ঘ্যের সমান প্রভাশালিনী সাবিত্রীদেবীকে দর্শন 
করিলেন। সেই সতী সাবিত্রী প্রসম্া হইয়া দেহপ্রভায় 
দিযগুল উত্ভাপিত করত সম্মিত-ব্দনে পুত্রকে মাতার 
টায় রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি মনে মনে 
যে অভিলাষ করিয়াছেন এবং আপনার পত্নীর যাহা 
বাহিত, আমি তাহা বিদিত আছি, নিশ্চয় সকল 
অভিলাষই পূর্ণ করিব। তোমার সাধ্বী কামিনী 
একটী কন্তা কামনা করে, এবং তুমি পুত্র প্রার্থনা 
করিতেছ; অতএব ত্রমে ক্রমে উভয়ের অভিলাষই 
পূর্ণ হইবে! নেই মহাদেবী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া 
ব্রহ্লোকে গমন করিলেন, বাজাও ন্বগৃহে প্রত্যাগত 
হইলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে অগ্রে তাঁহার এক কন্যা! 
হয়, কমলাংশ-সভূতা মেই কন্তার সাবিত্রী-আরাধন!- 
ফলে জন্ম হয় বলিয়! নরপাল অশ্বপতি তাঁহার সাবিত্রী 
এই নাম রাখিলেন। সেই সাবিত্রী, গুকুপক্ষীয় চন্্রকলার 
্ায় দিন দিন পরিবর্ধিত হইয়। কালক্রমে রূপযৌবন- 
সম্পন| হইলেন। তখন সাবিত্রী, সর্ববগ্তণালক্ষত ছ্যুমূৎ- 
সেম রজার পুত্র, সত্য-পরায়ণ সত্যবান্কে মনে মনে 
গতিরূপে বরণ করিলেন। পরে অশ্বগতি, রন্ুভূষ্ণ- 
ভূষিতা াবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে অর্পণ করিলে, 
সত্যবান্‌ কৌতুকের সহিত সাবিত্রীকে গ্রহণপূর্বাক 
স্বগৃহে গমন করিলেন। অনস্তর একবৎসর কাল 
অতীত হইলে, সত্যবিক্রম সত্যবান্‌ পিতার আদেশে 
ফল-কাষ্টাহরণ মিমিতত সহে গৃহ হইতে গমন করি- 


লেন। দৈবযোগে সাধ্বী সাবিত্রীও সেই দিবসে তাঁহার 


পশ্চাং গমন করেন, পরে দৈব দুর্ঘটনায় সত্যবান্‌ বৃক্ষ 
হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ১-১১। 
হে মুনে! তখন যমরাজ সত্যবানের বৃদ্ধান্থুৎপরিমিত 


জীবপুরুষকে গ্রহণপূর্র্ণক গমন করিতে আরম্ভ 
করিলে সতী সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন। তখন অতিমহান্‌ সাধুদিগের অগ্রগণ্য 
সত্যমনী-পতি যম, নেই সাধ্বী সুন্দরীকে পশ্চান্তাগে 


পাঠ | অবলোকন করিয়া মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
হুইয়া | সাবিত্রি! অতি আশ্চর্যের বিধয়! তুমি এই মনুষ্য- 
দেহে কোথায় যাইবে? যদি পতির সহগমনে বামন! 
হয়, তবে এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, 
মনুষ্যগণ পার্চভৌতিক নশ্বর দেহ ধারণপুরর্বক কখনই 
যমলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে সতি! > 
আর দেখ, তোমার পতির ভারতের ভোগকাল পূর্ণ 
হইয়াছে, এক্ষণে সত্যবান্‌, স্বীয় কর্মের ফল ভোগার্থ 
মন্তবনে গমন করিতেছে। সমুদয় প্রাণীরই এইরূপ . 
কৰ্ম্ম হইতেই জন্ম ও বিলয় হুইয়া থাকে; এবং সুখ, 
দুঃখ, ভয় ও শোকাদি সমস্তই নিজ কর্মানুসারে 


ঘটিতেছে। জীবগণ' কর্মবলেই ইন্দ্র ও কর্্মবলেই 


্রঙ্গার পুত্র এবং কর্ম্মবলেই জন্মাদি-রহিত হরি-দাঁস 


হইয়া থাকে। নিজ কর্ম্মপ্রভাবেই নিশ্চয় সর্ব- 
প্রকার নিদ্ধি, অম্রত্ব এবং বিষ্ণুর সালোক্যাছি মুক্তি- 
চতুষটয়পধ্যন্ত লাভ করিতে গার! যায়। মনুয্যগণ 
কন্মদ্ধারাই অগ্রে ব্রাহ্মণত্ব ও পরে মুক্তিপধ্যস্ত লাভ 
করিতে পারেন এবং দেবত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্তরত্‌, কর্মৃ- 
বলেই হইয়া থাকে। ১২--২০। প্রাণী সকল 
্বকর্মানুসারেই মুনীন্ত্, তপস্থিত্ব, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
ৃদ্রত, অভ্যজত্ব এবং য্রেচ্ছত্বও প্রাপ্ত হয়_ইহাতে 
সংশয় নাই। স্থাবরত্ব, জঙ্গমত্ব, শৈলত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, 
পক্ষিত্ব, কুদ্রজন্ত্ব, কৃমিত্ব, স্পত্ব, গন্ধর্বত্ব, রাক্ষমত্‌, 
কিন্নরত্ব, যক্ষত্ব, কুস্মাণুত্, প্রেতত্ব, বেতালত্ব, পিশাচ, 
ডাকিনীত্ব, দৈত্যত্ব, দানবত্ব, ও অনুরত্ব এসকলই 
কর্মবদ্বার হইয়া থাকে; জীবগণ নিজকর্ম্মবশেই 
পুণ্যবান্‌ ও মহাপাপী হইতেছে। ২১--২৮। বর্মন 
যোগেই সকলে সুন্দর ও অরোগী এবং কর্ম্মবলে 
মূহারোগী হীনাঙ্গ ও বধির হইতেছে। জীবগণ 
স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই স্বর্গ বা নরকে গমন করে এবং 
কৰ্ম্মশক্তিতেই ইন্দলোক, শৃধ্যলোক। চন্রলোক, বহি 
লোক, বায়ুলোক ও বরঃণলোকে গমন করিয়া ধাকে। 
মনুয্যগণ, জন্মান্তরীণ-কর্ম্মপ্রভাবেই কুবেরলোক, 
শিবলোক, প্রুবলোক, নক্ষত্রলোক, সত্যলোক, জন- 
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লোক, তপোলোক, ম্হর্লোক, পাতাললোক, ব্রহ্দা- 
লোক প্রাথনীয়-প্রবর পুণ্যভূষি ভারতবর্ষ, বৈকু ও 
নিরাময়লোকেও গমন করিয়া থাকে। আর কর্ম 
হেতুই কেহ চিরজীবী, কেহ ক্ষীণায়, কেহ কোটি- 
কল্গায়, কেহ ক্ষণায়, আর কেহ বা জীবসঞ্চারমাত্রাযু, 
হইয়া থাকে এবং কেহ ব! কর্মানিবন্ধন গর্ভস্থ হইয়াই 
কালগ্রাসে পতিত হয়। সুন্দরি! এই আমি তোমার 
নিকটে সমস্ত মহাতত্ব কীর্তন করিলাম। বসে! 
অভিলষিত স্থানে গমন কর; কারণ তোমার ভর্তা, 
এক্ষণে নিজ কর্ম্মানুমারেই কলেবর ত্যাগ করিয়া- 
ছেন।২৯---৩৭। 


প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্কিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, মনম্বিনী পতিব্রতা সাবিত্রী, 
যমের এইরূপ বাক্যশ্রবণে পরম ভক্তিসহকারে স্তব 
করিয়া তাহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মনুষ্যগণের 
কোন্‌ কৰ্ম্মই বা গুভজনক, আর কোন্‌ কর্ম্ুই বা 
অশুভকর ? সাধুজন কি প্রকারেই বা কর্ম্মের 
উচ্ছেদ করিয়া থাকেন? কর্মের বীজ কি? আর 
কোন্‌ জন কর্মের ফল দান করিয়া থাকেন? 
কৰ্ম্মই বা কি? কিরপেই ব| কর্ম উৎপন্ন হয় ও 
তাহার হেতুই বাকে? কে ব| কর্মের ফলভোক্তা? 
আর কেই বা কর্মে লিপ্ত নহেন? আর দেহীই 
বাকে? দেহই বা কি? এই দেহে কৰ্ম্ম ন্পপা- 
দকই বা কে? বিজ্ঞান, মন ও বুদ্ধিই বা কি? 
শরীরীদ্দিগের প্রাণই বা কি? প্রাণিগণের ইন্নিয় 
কি? তাহারই বা লক্ষণ কি? তাহার দেব্তাই ব৷ 
কে? আর কে ভোজনকর্ত1? ও কেই বা ভোজন 
করাইয়৷ থাকেন? ভোগ কিরূপ ও তাহা হইতে 
নিষ্কৃতিই ঝা কি প্রকার? জীবই বা কে? আর 
গরমাত্মাই বা কে ? এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করুন। 
১_৬। যম বলিলেন, বংমে! বেদবিহিত কর্ম্মই 
মন্লকর, আর অবৈদিক কার্য্যই অণুভজনক। 
সাধুগণের অঙ্ল্শূ/ অনৈমিত্তিকী বিষ্ণু-সেবাই কর্ম- 


. নির্মূলকারিকা ও হরিভক্তিদায়িনী। হরিভক্ত মানবই 


জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়বর্জিত এবং মুক্ত 
হইতে পারেন_ইহাই শান্প্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি! 
সর্বসম্মত শাস্তোক্ত ও খুকি ছুই প্রকার ; এক মুক্তি 
মনুয্যগ্রণকে নির্ববাণ পদ দান করেন ও অন্ত মুক্তি 


হরিজিদারিনী ; তাহার মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরিওক্তিরপ 
মুক্তিকেই প্রার্থনা করেন। আর অন্যান্য সাধু সকল, 
নির্নণর্লপ যুক্তির অভিলাধী। প্রকৃতি' হইতে 
অভীত ভগবান্‌ গ্রীকুষ্ই কর্শের বীজ, কর্মের ফল- 
দ্রাতা ও কর্মন্বরূপ। হে নতি! প্রীকৃষ্ণই কর্শের 
হেতু, হা হইতে কৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়; জীব কর্ম" 
ফল ভোগ করে, আর আত্মাই নির্লিপ্ত । বসে! 
সেই আত্মার প্রতিবিস্ব যে জীব, সেই দেহী 
বলিয়া গণ্য ; দেহ পঞ্চভুতময় ও নশ্বর । পরমেশ্বর 
হরির স্থ্িসময়ে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায় ও 
আকাশ, ইহারাই ভূতরূপ; জীবরূপ দেহী কর্ম্মের 
কর্তা ও ভোক্তা ; পরমত্মাই ভোজয়িত| ; এঁশ্বধ্য- 
ভেদই ভোগ জ্ঞান নান! প্রকার; ও জ্ঞান 
স্দসতেদর ও বিষয়বিভাগে ভেদের বীজব্বরূপ। হে 
সাধ্বি! বিবেচনাই বুদ্ধি, নেই বুদ্ধিই জ্ঞানের জননী: 
বলিয়া প্রসিদ্ধ; দেহীদ্গের ব্লম্বরূপ বায়ু- 
বিশেষই প্রাণ। ঈশ্বরাংশসমূহ মন, ইন্সিয়গণের 
শ্রেষ্ঠ এবং দেহীদিগের কর্মের দুনিবার্য্য প্রেরক ; সেই 
মন অনিরপ্য, অদৃশ্য ও জ্ঞানবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
অঙ্গা্দিগের অঙ্গস্বরূপ ও সর্ববকর্থের প্রেরক চক্ষু, 
কর্ণ, নামিকা, ত্বক, ও রসনা-__ইহারাই ইন্জিয়। 
৭__২১। ত ইন্নিয়গণই শত্ৰু ও মিত্ৰন্বরপ সুখ 
ও হুঃখদায়ক ; এবং সূর্য্য, বায়, পৃথিবী ও বাণী 
প্রভৃতিই তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবত|। যিনি 
প্রাণ ও দেহাদির পোষণকর্ততা, তিনি জীব বলিয়া! 
কীর্তিত, প্রকৃতি হইতে অতীত নির্ওঁণ পর- 
্র্ধই পরমাত্মা। স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণই কেবল 


কারণের কারণ। এই আমি তোমার নিকটে জ্ঞানী- : 


দিগের জ্ঞানস্বরপ জিজ্ঞাসিত সমুদয় বিষয় কীর্তন 
করিলাম । এক্ষণে হে বসে! যথাস্থানে গমন কর। 
২২-২৬ সাবিত্রী কহিলেন, দেব! আমি কান্তকে ও 
জ্ঞানসাগর পণ্ডিত__আপনাকেই ঝ! ত্যাগ করিয়া 
কোথায় যাইব ? এক্ষণে কৃপা করিয়া! যাহ! প্রশ্ন করি- 
তেছি, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। হে পিতঃ যম! 
জীবগণ কোন্‌ কোন্‌ কর্ম্মদ্বার কোন্‌ কোন্‌ যোনি 


প্রাপ্ত হন ? কোন্‌ কর্মেই ঝ| স্বর্গ ও কোন্‌. 


কর্মেই বা নরক হইয়াথাকে? দেব! কোন্‌ 
কৰ্ম্ম করিলে মুক্তি? কোন্‌ কর্মে হরিভক্তি ? 
কোন্‌ কর্মে রোগী ? আর অরোগীই বা কোন্‌ কর্মে 
হইয়াথাকে ? দীর্ঘজীবী, অল্লায়ু, সুখী বা দুখী 
কোন্‌ কোন্‌ কর্মে হইয়া থাকে? আর প্রাণী সকল 
কোন্‌ কোন্‌ বর্মান্মারে অন্মহীন, বধির, কাণ, অন্ধ, 
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কৃপণ, প্রমত, ক্ষিপ্ত, লু, বা নরধাতক হয়? কোন্‌ 
কোন্‌ কার্্যবলেই বা দিদ্ধি ও সালোক্যাদি মুজি- 
চতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর কোন্‌ কোন্‌ কর্ম্ম- 
প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব তপথ্িত্ব এবং হর্গভোগার্দি করা যায়? 
কোন্‌ কর্ম্মেই বা বৈকুণে গমন হইয়াথাকে? হে 
ব্ৰহ্মন্‌ ! কিরূপ কার্থা করিলেই বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় 
গোলোকে গমন করাযায় ? নরকই বা কত প্রকার? 
তাহাদের সংখ্যাই বা কত? নামই বাকি ? দেব! 
কোন্‌ জনই বা কোন্‌ নরকে গমনপূর্ববক কতকাল 
তাহাতে অবস্থান করে? এবং পাপীদিগের কোন্‌ 
কোন্‌ কার্ধো কোন্‌ কোন্‌ ব্যাধি উৎপন্ন হয় ? পিতঃ ! 
আমি যাহা যাহা জিজ্ঞান| করিতেছি, নেই 
সমস্ত বিষয়ই আমার নিকটে কৃপা করিয়! প্রকাশ 
করুন ! ২৭৮৩৫ । 
প্রকৃতিখ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড় বিংশ অধ্যায়। 

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! ধর্ননরাজ যম সাবিত্রীর 
বাক্যশ্রবণে বিম্ময়াপন্ন হুইয়া হাস্তপুর্ব্বক জীবগণের 
কর্মাবিপাক বলিতে আরম্ভ করিলেন, বথসে! তুমি 
এক্ষণে ছাদশবধীয়। কন্যা; কিন্ত তোমার জ্ঞান 
প্রাচীন জ্ঞানী ও যোগীদিগেরও অধিক দেখিতেছি। 
হে শুভে! রাজা অশ্বপতি, পূর্বে তপস্তা করিয়া 
সাবিত্রীর বরদানপ্রভাবে তাঁহারই সমান তীহার অংশ- 
সমতা সতীশ্রেষ্টা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে 
বসে! যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শ্রী, ভবের বন্ধঃস্থলে 


ভবানী, শ্রীকৃষ*-বক্ষে রাধিকা, ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে সাবিত্রী, 


ধর্মের বক্ষে মুর্তি, মনুতে শতরূপা) যেরপ দেবুতি 
কর্দমে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠে, অদিতি কণ্তপে, অহল্যা 
গৌতমে ; যেরূপ শচী মহেন্রে, রোহিণী চন্দ্র, রতি 
কামদেবে, স্বাহ! হুতাশনে ) যেমন স্বধা পিতৃগণে, সংজ্ঞা 
দিবাকরে, বরুণানী বরুণে, দক্ষিণ! যন্তে ; যেরূপ ধরা 
বরাহে এবং দেবসেনা কর্তিকে, সেইরূপ তুমিও 
প্রিয় ,সত্যবানে ঘৌভাগ্যশালিনী ও সুপ্রিয় হইয়া 
বিরাজ করিবে, আমি তোমাকে এই বর দান 
করিলাম। হে দেবি মহাভাগে! এক্ষণে আর যাহা 
অভিলাষ থাকে প্রার্থনা কর, সমুদয় দান করিব, সন্দেহ 
নাই। যমের বাক্যশ্রবণে সাবিত্রী কহিলেন, হে 
মহাভাগ ! এই সত্যবানের ওরসে আমার শতপুত্ 
হইবে এই বর আমার প্রার্থনীয়। আর যেন আমার 
পিতার শত পুত্র ও শ্বপ্তরের চক্ষু এবং রাজ্য লাভ হয়, 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। . 


এই বরও আমার অভীন্সিত। হে জগতপ্রভো। 
আমাকে এই বর দান করুন, আমি যেন লক্ষবর্ধ অতীত 
হইলে, দেহাস্তে সত্যবানের সহিত হরিভংনে গমন 
করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিশ্ববিস্তার বীজ 
জীবগণের কর্মাবিপাক শ্রবণ করিতে কে 

হইয়াছে, অতএব তাহ! প্রকাশ করুন | ১-_১০। 
যম বলিলেন, হে মহাসাধ্বি! তোমার সমুদ্রয় মানসিক 
অভিলাষ পূর্ণ হইবে ; এক্ষণে জীবগণের কর্ণ্মুহিপাক 
বলিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ শুভ এবং অগ্ুভ 
কর্ম্ধারা ভারতে জন্ম লাভ করে, কিন্তু সমুদয় পুণ্য 
বিনষ্ট হইলে, অন্তত্র জন্মলাভে সক্ষম নহে। হে সতি! 
দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্য প্রভৃতি 
সকলেই কর্্মাধীন ; কেহই ইচ্ছানুষারে জীবনধারণে 
সমর্থ নহে। বিশিষ্ট জীবগণই সকল যোনিতে কর্ম 
ভোগ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ মানব সকল, সর্বব- 
যোনিতে ভ্রমণ করে। ফলতঃ সকলেই পূর্ব্বজন্মার্জিত 
শুভাশুভ কর্ম ভোগ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে 
জীবগণ ওুভকর্ম্ফলে স্বর্গে ও অশুভকর্ম্মে নরকে 
গমন করে এবং সেই কর্মভোগ নির্মূল হইলেই মুক্তি 
হইয়া থাকে। সেই মুক্তি দুই প্রকার ; এক নির্ববাণরপা, 
অপর! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের. সেবারূপা। ১১--১৯। 


৷ জীবগণ কুকর্মফলেই রোগী এবং  শুভকর্মীবলেই 


অরোগী হইয়। থাকে । কর্ম্বদ্বরাই দীর্ঘজীবী, 
্সীণাু সুখী, দুঃখী ও অন্ধাদি অঙ্গ-হীন হইতে হয়, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। সুন্দরি! সর্বোৎকৃষ্ট কার্ধ্েই 
সিদ্ধি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই আমি আমান্ত- 
রূপে সমুদয় কহিলাম ;_এক্ষণে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে 
যাহা নুহূর্লভ ও সুগোপ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে, তাহা 
বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। বসে! 
ভারতে সমুদয় জন্ম হইতে মানবজন্মই দুর্লত) তাহার 
মধ্যে আবার ব্রাঙ্গণই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ সকলকর্থে 
ব্ৰাহ্মণই প্রশস্ত ; এবং সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত 
্রাঙ্গণই গরীয়ান। হে অতি! সেই বৈষ্ণব আবার 
সকাম ও নিষ্ষামভেদে ছুই প্রকার। মেই উভয়ব্ধি 
ভক্তের মধ্যে নিঙ্কাম ভক্তই প্রধান। কারণ, সকাম 
ভক্ত ব্দ্ুভোগী_ও নিন্ধামভক্ত, নিরুপদ্রষ হইয়া 
থাকেন । হে সৃতি! নিষ্কাম ভক্তগণের আর পুনরায় 
সংসারে আমিতে হয় না) তাহার! দেহাস্তে নিরাময় 
বিষুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা পরমাত্মা 
ঈশ্বর দ্বিভুজ প্রীকফের সেবা করেন, সেই ভক্তগণ, 
দিব্যরূপ ধারণপূর্ববক গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। 
যে সকল ভক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণকে সেবা! করেন, 


0009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৬০০০ aaah maa ia পিপি ভিডি ১ 


mon এসপি 


প্রকৃতিথণড। ১২৯ 


তাহার! দিব্যরপী হইয়! বৈকুষঠবাদী হুন। সকাম 
‘বৈষ্ণব্গাণ, বৈকুণ্ঠে গমনপুর্ব্বক পুনরায় ভারতে ব্রাহ্মণ- 
জাতি হইয়! জম্ম গ্রহণ করেন এবং 

কালক্রমে নিন্ধাম হইলে, সেই হরিভক্তিই তীহাদি- 
গৃকে নিশ্চয় নির্মল বুদ্ধি দান করিয়া থাকে । ২০--৩১। 
যে সকল ব্রাহ্মণ সকাম ও বিষুদ্ভক্তিবজ্জিত, তাহারা 
সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করে এবং তাহাদিগের বুদ্ধি কখনই 
নিৰ্ম্মল হয় না। হে সতি! যেদকল ব্ৰাহ্মণ তীর্থ- 
বাসী ও তপন্তা-নিরত, তাহার! ব্র্ধালোকে গমন করিয়া 
পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা তীর্থবাসী 
নহেন, অথচ স্ব-ধর্ম্ম-নিরৃত, তাহারা মত্যলোঝে গমন- 
পূৰ্ব্বক পুনবর্বার ভারতে জন্ম লাভ করেন। আর যে 
সকল স্বধৰ্ম্মরত ব্রাহ্মণ সুর্ধ্যের উপাসক, তাহাদিগের 
প্রথমে হৃর্ধলোকে গমন, পরে ভারতে জন্ম হয়। 
স্বধন্ধাশ্রিত দ্বিজ--শৈব, শাক্ত বা গণেশোপাসক 
হইলে শিবলোকে গমন করিয়! পুনরায় ভারতে আগ. 
মন করেন। হে সতি! যেবিপ্র স্বধর্ম্মনিরত, অথচ 
অন্ত দেবের উপাসক, তাঁহারা ইন্দ্রলোকে গমনপুর্ব্বক 
পুনর্ব্বার ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মনিরত নিকাম 
হরিভক্ত দ্বিজগণ ক্রমে -ভক্তিবলে হরিধামে গমন 
করেন। আর স্বধর্ম্মরহিত বিপ্রগণ অন্যদেবের উপা- 
সক ও ভ্রষ্টাচার হইলে, নরকগামী হন) ইহাতে 
সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণীদি চারি বর্ণ ই স্বধর্মন- 
নিরত হইলে, শুভকর্মের ফলভাগী ও স্বধৰ্ম্ম রহিত 
হইলে, নিশ্চয় নরকগামী হন এবং ভারতক্ষেত্রেই 
তাহারা সকলে কর্ম্মল ভোগ করেন। ৩২--৪১। 
হেসাধ্বি! স্বধর্ম্মুসিরিত বিপ্র স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রকে কন্যা 
দান করিলে চন্্রলোকে গমনপুর্ব্বক চতুর্দশ ইন্দরপর্ধ্যস্ত 
সেই স্থানে বাদ করেন; ও কন্যাকে অলঙ্কৃত 
করিয়া দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। সকাম হইয়া 
উক্ত কাৰ্য্য করিলেই চন্দ্রলোকে গমন হয়, কিন্তু ফল- 
সন্ধান-বর্ভিত নিক্ধাম বৈষ্ণবগণ, বিষ্ণুলোকে গমন 
করিয়া থাকেন। যাহার ব্রাহ্ষণকে গব্য, রজত, ভাধ্যা, 
বন্ধ, শস্ত, ফল ও জল দান করেন, তীহারাও বিষ্ণু- 
লোকে গমন করেন। হে সতি! তাঁহারা মেই স্থানে 
এক মন্বন্তরপর্য্যস্ত বাস করিয়া থাকেন। সতি! 
যাহার! পবিত্র ত্রঙ্গণকে সুবর্ণ, গো ও তাআ্াদি দান 
করেন, তাঁহারা আধিব্যাধিশৃন্ঠ হইয়া অযুতবর্ধ 
বিপুল হৃধ্যলোকে বাম করেন। ৪২-_৪৮। হে সৃতি! 


- যিনি বিপ্রগণকে ভূমি ও বিপুল ধান্য দান করেন, 


সেই পুণ্যবান্, চন্দ্র-হূর্য্যের অবস্থানকাল পর্যন্ত 
মনোহর বিষ্ণুধাম শ্বেতদ্বীপে, বাদ করিতে সমর্থ হন। 


হে সতি! যাহার! ্রাঙ্গণকে ভক্তিপূর্ববক গৃহ দান করেন 
তাঁহারা বহুলোকে গমনপুরর্বক বহুকাল সেই স্থানে বাস 
করিতে পারেন। আবার ও দান পুণ্যদিনে সম্পন্ন 
হইলে গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর বিপুল বন্ধামে 
বাস করেন। যে মনুষ্য, দেবতার উদ্দেশ্যে গৃহ দান 
করেন, তিনি সেই গৃহের রেণুপরিমিত বসর.দেই 
দেবলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্ম! বলিয়াছেন, গৃহ 
অপেক্ষা সৌধদানে চতুর্ণ, ও পুর্তদানে শতগুণ এবং 
প্রকৃষ্ট জলাশয় দান করিলে, তাহা হইতেও অষ্গুণ 
ফল লাভ হইয়া থাকে । হে সতি! ষে মানব, ভারতে 
ভড়াগ দান করেন, তিনি অধুতবর্ষ জনলোকে বাস 
করিতে পারেন। বাপী দান করিলে তদপেক্ষ। শতগুণ 
ফল লাভ হয়। সেতু বশর দান করিলে তড়াগের . 
তুল্য ফল লাভ হইয়| থাকে। যে জলাশয়, দীৰ্ঘে 
চতুঃ-সহস-ধনু-পরিমিত, এবং প্রস্থে তত্সদুশ বা 
কিঞিন্যুন তাহার নাম বাপী। কুল্যা ও দশবাপীর 
সমান; দেই বাগী অলঙ্কৃতা করিয়া পাত্রে অর্পণ 


করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। হে সাধ্বি! ত্ড়াগ 


দান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহার পক্কোদ্ধার করি- 
লেও সেই ফল হয়, এইরূপ বাগীদান ও তাহার 
পঞ্কোদ্ধারে তুল্য ফল। যিনি অশ্বখ বৃক্ষ রোপণপুরব্বক 
প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি অযুতবর্ধ তপোলোকবাসী হন। 
৪৯_৬০। জাবিত্রি! যিনি সর্বভূতের উপকারার্থ 
পুপ্পোদ্যান প্রদান করেন, তিনি অযুত বর্ষ ধ্রবলোকে 
বাঁদ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। হে সতি! ভারতে 
বিষ্ণু-উদ্দেশে যিনি বিমান দান করেন, তিনিও মন্বস্তর= 
কালপর্যযস্ত বিযুঃলোকে বাস করিয়া থাকেন! ও 
বিমান বৃহৎ ও কাকুকার্ধ্য যুক্ত হইলে দ্বিগ্তণ ফল ও 
শিবিকাদানে রখদানের অর্ধ ফল লাভ হয় সংশয় 
নাই। যিনি ভক্তিপূর্বাক হরি-উদ্দেশ্তে দোল-মন্দির 
দান করেন, তিনিও মন্বন্তরপর্য্যস্ত বিষ্ণুলোকবাসী 
হন। হেপতিব্রতে। যে ব্যক্তি রাজপথ ঘৌধযুক্ত 
করেন, তিনি অযুতবর্ধ ইন্সলোকে সুখ ভোগ করিতে 
পাবেন। সাধিব! ব্রাহ্মণ ও দেবোদ্দেশে দান__তুল্য 
ফল জনক। যাহ! প্রদত্ত হয়, পরে তাহাই লাভ করা 
যায়, অপ্রদত্ত বস্তুর কখনই লাভ হয় না। পুণ্যবান্‌ 
ব্যক্তি, ব্বর্গাদি সুখ ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে ক্রমে 
উত্তমাদদি বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করেন। পুণ্যবান্‌ বিপ্র, 
্বর্গাদি-ভোগান্তে পুনরায় ভারতে বিপ্রের এবং 
ক্ত্রিয়াদিও পরে স্ব ত্রিয়াদির কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ক্ষত্রিয় ব! বৈশ্য, শতকোটি কল্প তপস্। করিয়াও ব্রাহ্মণ 
লাভ করিতে পারেন না। ইহা বেদে কথিত আছে। 
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্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


১৩5 


্বধর্মানিরত বিপ্রগণ, নানাযোনে গমন করিলেও পুন" 
বায় কর্মভোগান্তে বিপ্রধোনি প্রাপ্ত হন। শতকো 


কল্পেও অভুক্ত কর্মের ক্ষয় হয় না, অবশ্যই গুভাণ্ডভ 


এই আমি তোমাকে সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় 
কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ? ৬১--৭২। 
প্রকৃতিথণ্ডে যড়ুবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


——_ পিজা 


অপ্তবিংশ অধ্যায় । 


সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পুণ্যবান্‌ মান্বগণ 
অন্তান্ত যে কৰ্ম্মফলে স্বর্গ ও অন্যান্য স্থানে গমন করেন, 
তাহা আমার নিকটে কীর্তন করুন। যম বলিলেন, 
সাধিব ! ভারতক্ষেত্রে ধিনি ব্রাহ্মণকে অন দান করিয়া 
থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করেন। অন্নদান 
হইতে উংকৃষ্ট কাৰ্য্য আর কখন হয় নাই ও হইবে না; 
কারণ ইহাতে পাত্র কি কালের কিছুই নিয়ম নাই। 
দেবতা ত্রাঙ্মণকে আসন দান করিলে, নিয় অযুত- 
বর্ধ বহিলোকে সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। যিনি 
ব্রাহ্মণকে দিব্য পর়দ্থিনী ধেনু দান করেন, তিনি তাহার 
লোমপরিমিত বৎসর 'বৈকুষ্ঠে বাস করিতে পারেন। 
ও দ্বান পুণ্য দিনে হইলে চতুর্তণ, তীর্থে শতগুণ ও 
নারায়ণক্ষেত্রে কোটিগুণ ফলজনক হয়। ধিনি ভারতে 
ভ্তিপূর্ব'ক ব্রাহ্মণকে গো-দান করিবেন, তিনি অযুত 
বর্ধকাল চক্্রলোকবাঁসী হইবেন। আর যিনি ব্রাহ্মণকে 
অর্ধপ্রনৃতা গোদান করেন, তিনি তাহার লোম- 
পরিমিত বৎসর বৈকুষ্ঠবাসী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে 
সবন্ত্র শালগ্রাম দান করিয়া থাকেন, তিনি চন্ত্র-সূর্ধ্যের 
অবস্থিতিপর্ধ্যস্ত বৈকুঠধামে অবস্থান করেন। যিনি 
মনোহর ছত্র ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি অযুত 
বর্ষ বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করিতে পান। ১--১০। 
হে সতি! ভারতে যিনি ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগ্ম প্রদান 
করেন, তিনি অযুত বৎসর বায়ুলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে 
অবস্থান করেন। যিনি ব্রাহ্মণকে দ্বিব্য মনোহর শয্যা 
দান করেন, তাহার চন্ত্র-হুর্ধ্যের অবস্থিতিকাল পর্যাস্ত 
চন্রনোকে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যিনি দেবত] 
ঝাত্রাঙ্গণকে দীপ দান করেন, তিনি একমবস্তরকাল 
ব্রহ্দলোকে বাম করিয়া থাকেন। হে নুন্দরি! তিনি 
পরে মান্বজন্ম লাভ করিয়া! চক্ষুপ্মান্‌ হন, এবং সেই 
পুণ্যে তাহার আর যমলোকে গমন হয় না। যে মানব 
গর্তে ত্রাঙ্গণকে গজ দান করেন, তি 


গরমায়ুপর্থাত্ত তাহার অর্ধীসনভাগী হন। ভারতে 
যিনি ব্রাঙ্গণকে অশ্ব দান করিয়া থাকেন, চতুর্দশ ইন্্- 
গর্ধ্যস্ত তিনি বরুণলোকে আনন্দ লাভ করেন। হে 
সতি! যিনি ব্ৰাহ্মণকে উত্তম শিবিকা দান করেন, 
তিনি এক ম্বস্তর কাল বিষ্ণুলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস 
করেন। যিনি ব্জন ও শ্বেতচামর বিগ্রুকে প্রদান 
করেন, তিনি নিশ্চয় অযুতবর্ষ বায়ুলোকে আনন্দ লাভ 


করিতে পারেন। যে ব্যক্তি, ভারতক্ষেত্রে ব্রাঙ্মণকে 
ধান্ঠাচল দান করেন,' তিনি ধান্তপরিম্তি বর 
বিষ্ণুলোকে শরমনুখে কাল যাপন করেন। পরে 
স্থযোনি লাভ করিয়! চিরজীবী ও সুখী হন এবং ওঁ 
ধান্তাচলের দাত। ও গ্রহীতা উভয়েই বৈকুঠগামী হন 
ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১--২০। ভারতে যে নর, 


নিরন্তর হরিনাম জপ করেন, তিনি চিরজীবী,_ 
তাহার দর্শনে মৃত্যু পলায়ন করে। আর যে মানব, 
ভারতে পূর্ণিমারজনীর শেষে শ্রীহরির দোলোৎসব 
করেন, তিনি জীবনুক্ত হন এবং ইহকালে সুখ ভোগ- 
পূর্বক অন্তে বিষুঃভবনে গমন করিয়। শতমন্বস্তর 
অবধি সেই স্থানে বাস করেন ইহার সন্দেহ নাই। 
আর উক্ত দৌলন-কারধ্য উত্তর-ফন্তনীনক্ষত্রে হইলে 
দিগ্রণ-ফল.ভোগী ও কল্গাস্ত-জীবী হইয়া! থাকেন, এই 
কথা স্বয়ং ব্ৰহ্ম বলিয়াছেন। যিনি ভারতবর্ষে 


ব্রাহ্মাণকে তিল দান করেন, তিনিও তিলপরিমিত 
বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে আনন্দে কালক্ষেপ বরেন) পরে 


স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবী ও সুখী হন) ত্র 
তিল তাত্্পাত্রস্থ করিয়। দান করিলে, দ্বিগুণ ফল 
হুয়। ধিনি ভারতে ত্রঙ্গণকে সবক্পা অল্কতা গতিব্রতা 
সুন্দরী ভোগ্য! ভার্ঘ্যা দান করেন, তিনি চতুর্দশ ইন্্র 
পর্যন্ত চন্্রলোকে বাম করিয়া দিবানিশি স্বর্গবেষ্তার 
সহিত আনন্দে কাল যাপন করেন। হে মতি! পরে 
তিনি গন্ধর্বলোকে অযুতবর্ধ দিবারাত্র সকৌতুকে 
উর্কশীকে লইয়া আনন্দ ভোগ করেন, তাহার প্র 
সহস্র জন্ম দৌতাগ্যশালিনী সতা সুন্দরী কোমলাঙ্গী 
প্রিয়বাদিনী প্রিয়ালাভে সমর্থ হন । ২১-৩০ | 
যে মানব," ত্রাহ্মণকে সফল বৃক্ষ দান ক্রেন, তিনি 
ফলপরিমিত বর্ষ ইন্দলোকে সুখভোগপূর্বক পুনরায় 
স্থযোনি প্রাথ হইয়া উত্তম পুত্র লাভ করেন। ইহা 
অপেক্ষা সহ ফলবান্‌ বৃক্ষ দান অতি প্রশংমিত। 
যিনি ব্রাঙ্মণকে কেবল ফল দান করেন, তিনি বহুকাল 


্বর্গবামান্তে ভারতে জন্ম লাভ করেন। যে ব্যক্তি 
ভারতবর্ষে নানাপ্রকার দ্রব্য ও শস্ত-যুক্ত বিপুল গৃহ, 


০০০. Vasishlha মিনি রা অপূর্ণ করেন, তিনি মন্বস্তর অবধি কুবের" 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


লোকে বাদ করিয়া স্বধোনিপ্রান্তির পর মহান্‌ ধনবান্‌ 
হইয়াথাকেন। যে বাক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভক্তি- 
পুর্বক ব্রাহ্মাকে শঙ্যুক্ত উৎকৃষ্ট ভূমি দান কয়েন, 
হে সতি! তিনিও অবশ্যই শতমন্বর পর্য্যন্ত বৈকুঠে 
আনন্দ ভোগ করিয়া পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া 
মহান্‌ ধনবান্‌ হন ; ভূমি, শতজন্ম আর তাঁহাকে 
ত্যাগ করেন না। তিনি অ্রীমান্‌, ধনবান্‌, পুত্রবান্‌ ও 
প্রজেশ্বর হইয়া সুখে কালক্ষেপ করেন। প্রজার 
সহিত উৎকুষ্ট গ্রাম দ্বিজ/তিকে মমর্পণ করিলে, লক্ষ 
মন্বন্তর অবধি বৈকুঠধামে সুখে বাম হয়, পুনরায় 
স্বযোনিপ্রাপ্তির পর লক্ষ গ্রাম লাভ হইয়। থাকে; 
পৃথিবী লক্ষ জন্ম পর্যন্ত তাহাকে ত্যাগ করেন না 
ইহতে সংশয় নাই ।৩১-:৪১। যে ব্যক্তি ভারত- 
ভূমিতে পঞ্চশম্ভ, নান! পুক্ধরিণী, বৃক্ষ ও ভোগ্যফল 
সমপ্নিত নগর, ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন; তিমি দ্রশ- 
লক্ষ ইন্্পর্য্যন্ত বৈকুঠে নুখ ভোগ করিয়া পুনরায় 
ভাৱতে স্ব যোনিপ্ৰাপ্ত হইয়। বাজেন্্র হইয়াথাকেন 
এবং দৃশনহত্র নগর লাভ করেন; অধিক কি পৃথিবী 
দশম্‌হঅ জন্ম তাহাকে পরিত্যাগ বরেন না। তিনি 
মহীতলে পরম অরখ্বধযযুক্ত হইয়া থাকেন। যে মানব, 
বাগী, তড়াগ, নানাবৃক্ষ ও প্রজাযুক্ত অত্যুতকৃষ্ট শত 
নগর বা দেশ__ভক্তিপুর্র্বক দ্বিদাতিকে দান করেন, 
তিনি কোটি মন্বস্তর অবধি বৈকুঠে পরম.সুখে অবস্থান 
করেন এবং পরে পুনরায় পৃথিবীতে স্বযোনিপ্রাপ্ত 
হইয়া ইন্ততুল্য পরম-রশর্ধ্যযুক্ত জনুদ্বীপাধিপতি হন। 
পৃথিবা তাঁহাকে কোটি জন্ম ত্যাগ করেন ন! ; তিনি 
বল্সান্তজীবী ও মহান্‌ বাজরাজেশ্বর হইয়াথাকেন। 
৪২--৪৮। যে ব্যক্তি আপনার সমগ্র অধিকার 
থিজাতি-করে সমর্পণ করেন, তাহার নিশ্চয় পূর্বোক্ত 
ফলের চতুর্তুণ ফল হয়। হে পতিব্রতে! যিনি 
ব্রাহ্মণকে জন্বদ্বাপ দান করেন, তাঁহার নিশ্চয় নিজাধি- 
কার-দান.কন্তা হইতে শতগুণ ফল হইয়াথাকে। 
হে সাধ্বি! যিনি অপ্তদ্বীপ। পৃথিবী-দান, সর্তবতীর্থের 
সেব!, সমুদয় তপঃসাধন, সর্বপ্রকার উপবাসাচরণ 
ও সর্বপ্রকার দান করিয়াথাকেন এবং সর্ববসিদ্ধি- 
লাভে সমর্থ হন, তাহাকেও পুনরায় সংসারে আগমন 
করিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে হরি- 
ভক্তকে আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। 
হে সতি! বৈষ্ণব্গণ, হরির স্থান গোলোক বা বৈকুণে 
নান করিয়া অমংখ্য ব্রহ্গারও পতন দর্শন করিয়া 
থাকেন। বিষ্ণুসন্ত্োপ!মূক বৈষ্ণবগণ, মানবদেহ 
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বিষ্ণুর দারপ্য লাভ ও বিষ্ণুদেবা করিয়াথাকেন এবং 
গোলোকে অবস্থান করিয়াই অসংখ্য প্রাকৃত লগ দর্শন 
করেন। সময়ে দেবগণ ও দিদ্ধগণও নিখিল বিশ্ব 
দর্শন করিয়াথাকেন, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু্জরাশূপ্য বৈষ্ণব- 
গণ তাহা কখনই দর্শন করেন না। যিনি কার্তিক 
মাসে হরি-উদ্দেশে তুলমী-পত্র দান করেন, তাঁহার 
সেই পত্রপরিমিত যুগ্ন, হরিমন্দিরে অবস্থানপুরব্বক 
আনন্দলাভ হইয়। থাকে; পরে তিনি ভারত. 
ভূমিতে সধোনিপ্রাপ্ত হইয়া হরিওক্তি লাভ করেন 
এবং তিনি চিরজীবী ও সুধী হন। যিনি কার্তিক 
মাসে হরির উদ্দেশে দ্বৃতপ্রদীপ দান করেন, তিনি 
সেই দীপ প্রজলনকালের পলপরিমিত বৎসর হরি- 
মন্দিরে সুখে অবস্থান করেন; এবং পুনরায় তিনি 
পুর্বজাতিতে জন্মলাভপুর্র্বক হরিভক্তি লাভ করেন 
এবং মহাধনাড; চক্ষুল্রান্‌ ও প্রতাপখালী হন ; তাহার 
সন্দেহ নাই। ৪৯--৬০। যিনি মাঘমাপের অরুণো- 
দয়কালে গঙ্গাক্সান করেন, তিনি যষ্টিঘহত্র যুগ 
হরিমন্ৰিরে অবস্থানপুর্বক পুনরার ভারতভুমিতে 
পুর্বযে নি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন 
এবং তিনি জিতেক্দির়গণের শ্রেষ্ঠ হইয়াখাকেন। 
যে মানব, মাথমামে অকুণোদয়কালে প্রয়াগতীথে 
গম্গান্নান করেন, তিনিও লক্ষ মন্বস্তর অবধি বৈকুঠে 
সুখে অ্বস্থানপুর্বক নিশ্চয় পুনরায় ব্বযোনিপ্রাপ্ডে 
বিক্ণুমন্র লাভ করিয়া মনুষ্যদেহ-ত্যাগান্তে হরিপদ 
প্রান্ত হইয়া থাকেন। তিনি হরির সারপ্য লাভ, 
পূর্বক তাহার দ্বাস্তকার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহাকে 
আর বৈ্ু$ হইতে মহীতলে আগম্ন করিতে হয় না। 
খিনি নিত্য গঞ্জান্বান করেন, পৃথিবীতলে তিনি হুর্ণ্যের 
ন্যায় পবিত্রতা লাভ করেন, আর গম্গান্ান করিতে 
যাইবার সময় নিশ্চয় তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্থমেধের 
ফল লাগ হয়। তাহার পদরজন্পর্শে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ 
পবিত্র হন, তিনি যত দিন চন্দ্রু্য থাকিবেন, তত 
দিন সানন্দে বৈকুষ্ঠে অবস্থান করিয়। পুনর্ববার পুর্ব" 
যোনিপ্রাপ্তে তপথিশ্রে্ট, শ্বধন্মননির্ত, শুদ্ধ) বিদ্বান ও 
সুজিতেক্রিয় হইয়াথাকেন। দিবাকর যখন জগৎ 
সন্তাপিত করেন, সেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আযাঢুমামে 
যে বাক্তি ভারতে জীবগণকে সুবাসিত জল দান 
করিবেন, তিনি চতুর্দশ ইন্দপর্ধ্যস্ত বৈহুষ্ঠধামে সুখে 
অবস্থান করিয়া পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তে সুখী ও নিজ্ধ- 
পট হইবেন । ৬২--৭০। যিনি বৈশীখমামে ভক্তি, 
পূর্বক হরিকে চন্দন দান করিবেন, তিনি ষা্টমূহসু 


আগ করিয়| জন্ম-মৃত্যু-জর[শুহ্য দিবা ধারক বিয়া 300 করিবেন! পরে পুন পূ 


5৩২, 


প্রাপ্ত হয়া রূপবান ও সুখী হইবেন যর 
নি ও এই পুণ্য লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। 


'বৈশাখমাসে ঘিনি ব্রাহ্মণকে শু দান করেন, তিনি 


শত্ধু-রেণুংপরিমিত ব্থসর বিফ্ণুমন্দিরে সানন্দে 
কাল যাপন করেন। যিনি ভারতে শ্রীকৃষের জন্মা 


নী ব্রত করেন, তিনি নিঃদন্দেহ শতজনমরত পাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে চতুর্দশ ইন্পরয্্ত 
'বৈরুঠে অবসথ-পুর্্বক পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া 
কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন ইহাতে আর সংশয় নাই। 
ধিনি এই ভারতবর্ষে শিব্রাত্রি-ব্রত করেন, তিনি 
সপ্ত ময্বন্তরপর্ধান্ত শিবলোকে বাম করেন। আর 
ঘিনি শিবরাত্রিতে শিবউদ্দেশে বিশ্বপত্র দান করেন 
তিনি ওঁ বিন্বপত্রপরিমিত যুগ শিবমদ্দিরে হুখে 
অবস্থান করেন; তিনি পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়] 
নিশ্চয় শিবভক্তি লাভ করেন এবং বিদ্যাবান্‌ পুত্রবান্‌ 
প্রজাবান্‌ ও ভূমিমান্‌ হন। যিনি চৈত্র অথবা মাঘ 
মাসে ব্রতী হইয়! শক্ধরের অর্চনা করেন, এবং 
সমস্ত মাস অথবা অর্ধমাস বা দশদিন কিন্ত সপ্ত 
দিন বেত্রপাণি হইয়া দিবারাত্র ভক্তিপূর্ব্বক মৃত্য 
করেন তাঁহার শিবার্চনদিনপরিমিত যুগ্ন শিবলোকে 
বান হয়। যে মানব ভারতে শ্রীরামনবসীব্রত 
পালন করেন, তিনি সপ্তমন্স্তরপর্থ্স্ত বিষ্ণুলোকে 
বাস করিয়া পুনরায় যোনি প্রাপ্ত হইয়| নিশ্চয় 
ধাম্ভক্তি লাভ করেন, এবং জিতেশ্সিয়ের শ্রেষ্ঠ ও 
মহান্‌ ধার্মিক হন।. যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ক্যক নানা- 
বিধি সুগন্ধি পুষ্প উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ও বূপ্দীপাদি উপ- 
হারছারা প্রকৃতি ভগবতীর শারদীয়! মহাপুজ! করেন 
এবং তদুপলক্ষে নৃত্য গীত বাদ্য ও মঙ্গলজনক 
কৌতুককার্ধোর অনুষ্ঠান করেন, তিনি সপ্তযন্ত্তর 
অ শিবলোকে বাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্বাযোনি 
প্রাপ্ত হইয়া নির্মল বুদ্ধি লাভ করিয়/খাকেন ; এবং 
পুত্রপৌন্রাদিব্ধিনী অচল! লক্ষ্মী লাভ করেন ও 
গজবাজি-সমধিত মহীপ্রভাবযুক্ত বাজরাজেগ্রর 
হন, তাহার সংশয় নাই। আর যিনি ভাদ্রম/মের 
তুক্লাইমী অবধি একপক্ষপর্ধ্যন্ত প্রত্যহ ভক্তি- 
পুর্কাক উৎকৃষ্ট যোড়ণ উপচার দান করিয়। পুণ্যক্ষেত্র 
ভারতে মৃহাগক্মীর পুজ! করেন, তিনি চন্্র-হুর্যের 
অবস্থিতিপর্ধ/স্ত বৈকুষ্ঠে পরমন্ুখে বাগ করেন, 
গরে পুনরায় স্ববোনি লাভ করিয়া রাজরাজেখর হইয়া 
গীবেন। ৭১--৮৯। যিনি ভারতবর্ষে কার্ত্তিকী- 
পুর্ণিমার দিবস রামমণ্ডল এবং শত গোপ ও শত 
নৌপিক| নিৰ্ম্মাণ করিয়া শিলাতে অথবা গ্রতিমাতে 


5009. Vasishtha Tripathi Colle 


রন্মবৈবর্তপুরাণ 


ঘোড়শোপচার দানপূর্ববক রাধিকার সহিত শ্রীকৃফকে 
পুজা করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ু পর্যন্ত গোজোকে 
বাস করত পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া নিশ্চয় 
হ্রিভক্তি লাভ করেন; পরে ক্রমে সুদৃঢ় ভক্তি ও 
হরিমন্ত্র লাভ করিয়া দেহান্তে পুনরায় গোলোকে 
গমনপূর্বাক শ্রীকৃষ্ণের সারপ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার 
জন্-মৃতু-রহিত মহান্‌ পার্ধদ হইয়া থাকেন) সেই 
ভক্তের আর পুনর্ববার পতন হয় না। যিনি শুরু! 
অথব! কৃষ্ণা একাঁদশীব্রত করেন, তিনি ব্রহ্মার পর. 
মায়ুপধ্যস্ত বৈকুঠে বাম করিয়া পুনরায় ভারতে 
আগমনপুর্দ্দক নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন; এবং 
পুনর্ব্বার দেহান্তে বৈকুঠে গমন করিয়া থাকেন, 
তাঁহার আর পতন হয় না। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের 
শুরা ছ্বাদশীতে ইন্দ্রের পুজা করেন, তিনি যষ্টিসহত্র 
বর্ষ ইন্্রলোকে বান করেন যে মানধ ভারতবর্ষে 
শুরূপক্ষীয় সপ্তমীতিথিযুক্ত রবিবারাশ্রিত সর্ধা- 
সংক্লান্তির দিবন__হুবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ববক হৃর্ধ্ের 
আরাধনা! করেন, তাঁহার চক্ু-হূর্যের অবস্থিতিকাল- 
পর্যস্তহূর্ঃলোকে বাম হয় এবং তিনি পুনর্ববার ভারতে 
আগমনপুর্বক অরোগী ও শ্রীযুক্ত হন! যেমনুয্য 
'জ্যঠমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে সাবিত্রীর পুজা করেন, 
তিনি. অপ্তমন্তর ব্রক্মলোকে বাম করিয়! পুনরায় 
পৃথিবীতে আগমনপুর্ববক শ্রীমান অতুল বিক্ৰমশালী 
চিরজীবী, জ্ঞানবান্‌ ও সমুদয়সম্পদ্যুক্ত হইয়া- 
থাকেন। ৯০--১০১1 মাঘমাসে শুরূপঞ্চমীতে 
যিনি সংযত হইয়! ভক্তিপূর্বক ষোড়শোপচার দ্বারা 
সরস্বতীর “পূজা করেন, তিনি ব্র্গার এক 
দিবারাত্র বৈকু্ঠে বাস করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম লাভ" 
পূর্বক কবি ও পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যে মানব, 
ভারতে ভক্তিপুর্ববক আজীবন প্রত্যহ ত্রা্গাণদিগকে 
ুবর্ণাদি-ভুষিত গো.দান করেন, তিনি সেই গা-লোম- 
পরিমিত বৎসরের দ্বিগুণ কাল বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর 
মহিত ভ্রীড়াকৌতুকে কাল-যাপন করিয়া পুনরায় 
ভারতে আগমনপুর্বক রাজরাজেশ্বর, গোমান্‌ পুত্রবান, 
বিদ্যাবান, জ্ঞানবান্‌ ও সর্কপ্রকারে হুখী হইয়। 
থাকেন। যিনি তারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে মিষান 
ভোজন করান, তিনি ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত বব 
বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থানপুর্নক পুনরায় ভারতে আগমন 
ধরিয়। নিশ্চয় বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন; নারায়ণ" 


ক্ষেত্রে ও কাৰ্য্য করিলে কোটিগুণ দল. লাভ হইয়া : 
থাকে। যে ব্যক্তি, নারায়ণক্ষেত্রে কোটি হরিনাম 
জগ বনি, ভিন, নিট সরধপাপ-মুক হইয় 


প্রকৃতিখণ্ড । 


জীবনুক্ত হন, তিনি দেহান্তে বিষ্ণুর সারপ্য লাভ 
করিয়া বৈহ্ুঠে অবস্থান করেন, তাঁহার আর পতন 
হয় না। যিনি এই ভারতে প্রত্যহ পার্থিব শিবলিঙ্গ 
নির্মাণ করিয়া আজীবন পুজা করেন, তিনি সেই 
মৃত্তিকারেণুপরিমিত বৎসর শিবলোকে পরমনুখে 
বাদ করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্বাক রাজেন্দ্র 
হইয়া থাকেন। ১০২-১১২ । যে মানব, প্রত্যহ 
শালগ্রামশিল! পুজা ও তাহার চরণামূত পান করেন, 
তিনি শত ব্রহ্মার পরমাযুপর্যস্ত বৈকুণ্ঠে বাম করিয়া 
পুনরায় জন্মলাভপুরর্বক তুহ্র্লভ হরিভক্তিলাভের 
পর দেহান্তে পুনর্ববার বিষ্ণুলোকে গমন করেন, 
তাহার আর পতন হয় না। আর সমুদয় তপস্ত। ও 
নিখিল ব্রত আচরণ করিলে, চতুর্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত 
বৈকুণ্ঠে অবস্থানপুর্র্বক পুনরায় জন্ম লাভ করিয়া 
রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন, পরে দেহাস্তে মুক্ত হন, তাহার 
আর জন্ম হয় না। যিনি পৃথিবীপ্রদক্ষিণপূর্ব্ক 
সমুদয় তীৰ্থে স্থান করেন, তিনি নির্ববাণমুক্তি লাভ 
করিয়া থাকেন; তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতে যে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, 
তিনি সেই অশ্বের লোমপরিমিত বৎসর ইন্দ্রের 
অপ্ধাসন-ভাগী হন। মনুষ্যগণ, রাজহুয়যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিলে অশ্বমেধের চতুর্তুণ ফল লাভ করেন, 
আর নরমেধ ও গোমেধ্যজ্ঞে অশ্বমেধের অর্থ ফল 
হইয়া থাকে। পুর্তযজ্ঞে গোমেধের অর্ধথফল ও 
তুৎপুত্র লাভ হয়। লাঙ্গলষজ্ঞ করিলে গোমেধের 
ফল লাভ হইয়া থাকে। বিপ্র-যন্ঞ ও বৃদ্ধি- 
যোগেও খোমেধের সদৃশ ফল। মানব্গণ পদ্ব-যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে গোমেধের অর্থ ফল লাভ করেন। বিশোক- 
যজ্ঞ করিলে শোক বিনষ্ট হয় এবং পদ্মযজ্ঞে যাদৃশ 
দবর্গভোম হয়, তাহার অর্দকাল স্বর্গ ভোগ হইয়া 
থাকে। রাজা, বিজয়যজ্ঞানুষ্ঠানে বিজয়ী হন ও 
পর্রঘজ্ঞের সমান স্বর্গ ভোগ করেম। ১১৩--১২২। 
আর প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নৃপতিগণের 
প্র্ধা লাভ ও ভূমি বৃদ্ধি হইয়। থাকে এবং ইহকাঁলে 
রাজগণের প্রিয় হইয়! দেহান্তে পদ্মযজ্ঞে যাদৃশ স্বর্গ- 
ভোগ হয়, তাহার অরদ্ধকাল স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। 
থদ্ধিযাগে মহৎ অঁখ্র্্য ও পদ্মযাগে যে প্রকার 
স্বর্গভোগ হয়, ইহাতেও সেইরূপ হইয়| থাকে। 
হে সুন্দরি! বিষ্ণুযন্ত্র, সমুদয় যন্ত্রে প্রধান ; 
পূৰ্ব্বে ব্রহ্মা মহাসমারোহে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
'. করেন। হে সতি! এই যজ্ঞেই দক্ষ ও শঙ্করের 
পরস্পর কলহ হইয়াছিল। বিপ্রগণ, নন্দীকে অভি- 


১৩৩ 
সম্পাত করিলে, নন্দাও কোপ-ভরে তাহাদিগকে 
শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণে পূরে দক্ষ 
প্রজাপতি, বিষ্ণুযন্তের অনুষ্ঠান করিলে, চন্দ্রশেধর 
সেই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করেন। এই বিষ্ণুযজ্ঞ, সহত্র রাজ- 
হয় যজ্ঞের তুল্য ; এজন্য ধর্ম, কশ্যপ, অনস্ত, কর্দম, . 
স্বায়ভুব মন্ত, তাহার পুত্র প্রিয়ব্রত, শিব, সনৎকুমার, 
কপিল ও ঞ্রব মহাশয় এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
সহজ রাজহুয়যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছেন ইহাতে 
সংশয় নাই। ফলতঃ বিষ্ণুযজ্ঞ অপেক্ষা! ফলজনক যন্ত্র 
আর বেদে উক্ত নাই। এই বঙ্তানুষ্ঠানে নিশ্চয় বহু- 
কল্সান্তজীবী জীবনুক্ত এবং জ্ঞান ও তগন্তায় বিষ্ণুর 
সমান হইতে পারা যায়। ১২৩--১৩১। দেবগণের মধ্যে 
বিষ্ণু, বৈষ্ণবের মধ্যে শিব, শাস্মের মধ্যে বেদ, আশ্র- 
মীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, পবিত্রের মধ্যে 
বৈষ্ণব, ব্রতের মধ্যে একাদশী, পুণ্পের মধ্যে তুলসী, 
নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, স্ত্রীর মধ্যে 
প্রকৃতি, আধারের মধ্যে বনুন্ধরা, শীছ্গামী চঞ্চল 
ইল্জিয়গণের মধ্যে মন, প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, 
প্রজেখরের মধ্যে প্রঙ্গাপতি, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, বর্ষের 
মধ্যে ভারত, শ্রীসল্পনদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, পণ্ডিতের 
মধ্যে সর্বতী এবং পতিব্রতাদ্িগের মধ্যে হুর্গা ও 
সৌভাগ্যশালিনীদ্দিগের মধ্যে বাঁধিকা_-যে প্রকার 
প্রধানরূপে পরিগণিত, হে বৎসে ! এই বিষুরষজ্ঞও 
সেইরূপ যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। আর শতঅশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিলে ইন্দরত্ব লাভ ও স্হআঅস্বমেধ্যজ্ঞের ফলে 
দেহান্তে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্ববতীর্থে স্নান, 
সর্বযজ্জে দীক্ষা, সমুদয় ব্রত ও তপস্তার আচরণ, 
চারিবেদপাঠ এবং পৃথিবীপ্রদক্ষিণ এই সমস্তই 
পগুভফলের কারণ, কিন্ত এক কৃষ্ণসেঝায় মুক্তিপধ্যন্ত 
প্রাপ্ত হওয়া যায়; _এজন্ত সমুদয় পুরাণ, বেদ ও ইতি- 
হাসে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ব-সেবাই সকল কার্যের 
মারভূত বলিয়া নিরপিত আছে। হে সতি! প্রত্যহ 
ভ্রীকষের রূপবর্ণন, তাহার ধ্যানও নাম-গুণের কীর্তন 
তাহার স্োত্রপাঠ, স্মরণ, বন্দন, জপ ও তাহার পাদো- 
দক এবং নৈবেদ্য. ভোজনই সর্বসম্মত ও সকলের 
প্রার্থনীয়। অতএব হে বৎসে! তুমি সেই প্রকৃতি 
হইতে অতীত নিৰ্গুণ পরম শ্রীকৃষকেই ভজনা 
করিও, এক্ষণে স্বামীকে গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে গম্ন 
কর। এই আমি তোমার নিকটে মনুষ্যগণের ত্বপ্রদ, 
সর্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয় সমুদয় কর্ম্মবিপাক 
কীর্তন করিলাম । ১৩২--১৪৫। 
প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সম্প্ত। 
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৯৩৪ 


অষ্টাবিৎশ অধ্যায়! 


নারায়ণ কহিলেন, সাবিত্রী যমরাজের মুখে শ্রীহরির 
প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সঙ্গল-নয়নে পুলকাঙ্কিত গাত্রে 
পুনরায় যমরাজ্কে কহিলেন, দেব! জানিলাম হরিনাম 
. কীর্তন অপেক্ষা ধৰ্ম্ম আর নাই; ইহাতে স্বকীয় কুলের 
উদ্ধাব সাধন এবং শ্রোতা ও বক্তাগণের জশ্ম, 
ডা, জরা-_অপনীত হয়। হরিগুন-কীর্তন ও হ্‌রি- 
সেবাই, সমুদয় দান, ব্রত, দিদ্ধি, তগন্তা, যোগ ও 
বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কারণ মুক্তিই বলুন, অমরতবই 
বলুন, আর সমুদয় সিদ্ধিই বলুন, কেহই শ্রীকৃষ্ণের 
সেবার যোড়শভাগের একভাগ হইতে পারে না। 
হে পিতঃ! আপনি বেদজ্প্রধান, এক্ষণে মূঢ়া 
'অবলাকে উপদেশ দ্িন,_কোন্‌ বিধি অনুসারে সেই 
প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণকে ভজন! করিব? 
আর আপনার প্রদাদে মানবগণের শুভ কর্মের মনো- 
হর পরিণীম আমি ।শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে অশুভ 
_ কর্ুবিপাক আমার নিকটে কীর্তন করুন। হে ব্রহ্মন্‌ ! 
মেই স্তী সাবিত্রী এই বলিয়! ভক্তি-বিনতমস্তকে 
বেদোক্ত স্তোত্রে ধর্মরাজকে স্তব করিতে লাগিলেন; 
পূৰ্ব্বে পুদ্ধরতীর্থে সূর্ধ্যদেব . তপন্তাদ্বারা ধর্ম্মের 
আরাধনা করিয়া ধর্মের অংশদভুত যে পুত্র লাভ 
করিয়াছিলেন, আমি সেই ধর্মরাজকে নমস্কার করি। 
সর্বভূতে সমদর্শনহেতু যে সর্ব্বসাক্ষীর নাম শমন 
হইয়াছে, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি, বিশ্ব- 
সংসারে সমস্ত প্রাণিগণের বর্ম্মানুরূপ কালে. অন্ত 
করিয়া থাকেন, আমি সেই কৃতাস্তকে নমস্কার করি। 
১--১০। যিনি, সমস্ত কর্মের শাস্তা এবং যিনি 
পানীদিগের শুদ্ধিনিমিত্ত দণ্ড বিধান করিবার জন্ত 
দণ্ড ধারন করিয়াছেন, আমি নেই দণগডধরকে প্রণাম 
করি! যিনি নিরন্তর বিশ্বমধো সকলের আয়ু ক্ষয় 
করেন, আমি দেই অতিশয় দুন্বার্ধ্য কালকে প্রণাম 
করি। যিনি পরম বৈষ্ণব, তপস্বা, ধর্মশীল, জিতে- 
ন্রিয় এবং সংযমী, আমি সেই জীবগণের কর্মফল 
দাতা যমকে প্রণাম করি। যিনি স্বাত্মারাম ও সর্বজ্ঞ 
এবং যিনি পুণ্যবানৃদিশের মিত্র ও পাপিগণের র্লেশ- 
প্র) আমি. সেই পুণ্যমিত্রকে নমস্কার করি। 
ব্রহ্ধাবংণে যাহার জন্ম, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্রলিত ও 
নিরন্তর পরবরঙ্গের ধ্যানপরায়ণ, আমি সেই ব্রহ্গবধশ 
যমকে প্রণাম করি। হে মুনে! নেই সাবিত্রী এইরূপ 
হিয়া যমরাজকে প্রনাম করিলে, যম তাঁহাকে বিয়ু- 
ভজন ও কর্মীবিপাক কহিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে 


ব্ৰন্ধবৈবৰ্তপুরাণ । 


গাত্রোখানপূর্বাক এই যমাষ্টক পাঠ করেন, তিনি 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, এবং তাঁহার আর যম 
হইতে ভয়ের সম্তাবন! থাকে না। হে নারদ! মহা- 
পাগীও যদি ভক্তিপুর্বক প্রত্যহ ইহা পাঠ করে, 
নিশ্চয় যমরাজ তাহাকে বর্দেহধারণের পর পবিত্র 
করিয়। থাকেন। ১১--১৮। 

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


উনত্রিৎশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর হূর্ধ্যকুমার যম, সাবি- 
্রীকে বিধিপুরব্ষক বিষ্ণুমন্র দান করিয়া অশুভ কর্মের 
পরিণাম ফল বলিতে আরম্ত করিলেন;__হে সৃতি! 
শুঁতকর্ষের বিপাক শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে অশুভ 
কর্দ্মবিপাক বলিতেছি শ্রবণ কর। জীবগণ, শুভ 
কর্ধবলে নানাবিধ স্বর্গে গমন করে এবং অণুভবর্মে 
নানাপ্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে। হে সাধ্বি! 
ন্রবকুণ্ড নানাবিধ ;__পুরাণভেদে তাহাদিগের 
নাম্‌ভেদ কথিত হইয়াছে। হে বসে! অ সমস্ত 
ন্রককুণ্ডই বিস্তৃত, গভীর, ভয়ঙ্কর, জীবগণের র্লেশ- 
দায়ক ও অতিশয় কুখমিত। হে সতি! বেদপ্রসিদ্ধ 
ষড়শীতি নরককুণ্ডের নাম বলিতেছি অব্ণ কর। 
১ ৬। বহিকুণড, তপ্তকুণ্ড, ভয়ানক ক্ষারকুণ্ড, বিট্কুণ্ড, 
মূত্ৰকুণ্ড, দুঃসহ গ্লেম্ম কুণ্ড, গরকুণ্ড, দৃষিকাকুণ্ড, বসা- 
কুণ্ড, শুক্ৰকুণ্ড, অন্থকৃকুণ্ড, কুৎনিত অশ্রুকুণ্ড, গাত্র- 
মলকুণ্ড, কর্ণবিট্‌কুণ্ড, মজ্জাকুণ্ড, মাংসকুণ্ড, দুস্তর 
নখকুণ্ড, লোমকুণ্ড, কেশকুণ্ড, ছুঃদশ্‌ অস্থিকুণ্ড, মহা- 
ক্লেশকর প্রতপ্ত তাত্রকুণ্ড, লৌহকুণ্ড, তীক্ষকণ্টক- 
কুণ্ড, বিদ্বপ্রদ বিষকুণ্ড, বর্মকুণ্ড, তপ্তমুরাকুণ্ড, প্রত্ত- 
তৈলকুণ্ড, দুর্বাহদস্তকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, পুয়কুণ্ড, দুরত্ত- 
সর্পকুণ্ড, মশককুণ্ড, দংশকুণ্ড, ভয়ঙ্কর লবণকুণ্ড, বর্জ্র- 
দংুকুণড, বৃণ্চিককুণ্ড, শরকুণ্ড, শূলকুণ্ড, ভীষণ খড়া- 
কুণ্ড, গোলকুণ্ড, নক্ৰকুণ্ড, শোককর কাককুণ্ড, 
সঞ্চানকুণ্ড, বাজকুণ্ড, নুহুত্তর বভ্রকুণ্ড, তপ্তপাষাণকুণ্ড, 
তীক্ষপাষাণকুণ্, লালাকুণ্ড, মসীকুণড, সুদারুণ চুরণকুণ্ড, 
চক্রকুণ্ড, ব্কুণ্ড, কুর্্মকুণ্ড, জ্ালাকুণ্ড, ভন্মকুণ্ড, 
পুতিকুণ্ড, তপ্তু্ম্মি, অদীপত্র, স্ষুরধার, হুচীমুখ, 
গোধামুখ, নক্রমুখ, গজদংশ, গোমুখ, কুভ্তীপাক, কাল- 
হত্র, অবটোদ, অকুন্তদ, পা শুভোজ, পাশবেষ্ট, শুল- 
প্রোত, প্রকম্পন, উদ্কা মুখ, অন্ধকূপ, বেধন, দণ্ডতাড়ন, 
আলবন্ধ, দেহচুর্ণ, দলন্‌, শোষণ, কষ, সর্পমুখ, আঁলা- 
মুখ, ভিন্ত, ধূমান্ধ এবং নাগবেষ্টন,_হে সাবিত! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৩৫ 


গাপিগণ এই সকল নরককুণ্ডে ক্লেশ ভোগ করিয়া 
থাকে। এই সকল কুণ্ড আমার নিযুক্ত কিছ্করগণ নিরন্তর 
রক্ষা করিতেছে | ৭_-২১। এ সমস্ত কিন্করগণের 
মধ্যে কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে শুল, কাহার 
হস্তে পাশ, কাহার হস্তে শক্তি ও কাহার হস্তে গদা 
বিদ্যমান আছে এবং তাহারা সকলেই দেখিতে দারুণ 
তয়দ্কর। সকলেই মদমত্ত, তমোধুক্ত, দয়াহীন, সর্ব 
প্রকারে দুশিবার্ষা, তেজন্বী ও নিঃশঙ্ক, তাহাদের লোচন 
তাঁত্রবৎ পিঙ্গলবর্ণ; সকলেই যোগবিশিষ্ট, সিদ্ধযোগ 'এবং 
নানারূপ ধারণে সমর্থ। ও সকল কির্ধরকে আসন্ন- 
মৃত্যু পাপাত্ম! সমুদয় প্রাণীই দর্শন করিয়া থাকে । এ 
সকল পুরুষকে স্বধর্ম্ম-নিরত শব, শাক্ত, মৌর ও 
গাণপত্য প্রভৃতি ও সিদ্ধযোগবিশিষ্ট পুণ্যাত্মাগণের 
দর্শন করিতে হয় ন। স্বধর্ম্মনিরিত অথবা কর্ম হইতে 
বিরত স্বতন্ত্র, বলব/ন্‌, নিঃশঙ্ক বৈষ্ববগণ স্বপ্নেও কখন 
তাহাদের আকার দর্শন করেন না। হে সাধিব! এই 
আমি তোমার নিকটে নরককুণ্ডের সংখ্যা কহিলাম ; 
এক্ষণে ধেপাগীর যাহাতে বাস করিতে হয়, তাহা 
ঝলিতেছি শ্রবণ কর । ২২--২৭। 
প্রকুতিখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


কৃমি হইয়া কালক্ষেপ করে। যে মানব, পরকীয় 
তড়াগে স্বয়ং ওড়াগ প্রস্তুত করিয়া দৈবদোবে তাহ! 
উৎসর্গ করে, তাহাকে তড়াগের রেণুপর্িমিত বৎসর 
ুত্রকুণ্ডে মুত্রতোজী হইয়া অবস্থানপুরর্বক পুনরার 
ভারতে দণ্তজন্ম গোধিকা হইতে হয়। ১--১১। যে 
ব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহাকে গ্রেম্ধ- 
কুণ্ডে গমন করিয়া পূর্ণশতবর্ষ গ্রেষ্ম। ভোজনপুর্ক 
অবস্থান করিতে হয়, পরে সে ভারতে পরিপূর্ণ শঙ 
বৎসর প্রেত হইয়া শ্রেন্ম! মুত্র গর ও পুয় ভোজন- 
পূর্বক পরে শুচি হয়। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্ধ্য, 
পুত্র, কন্যা ও অনাথ জনকে যে ভরণপোষণ না করে, 
তাহাকে গরকুণ্ডে গমনপুর্বক পুর্ণ সহত্রবর্ধ গর (বিষ) 
ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। পরে সে, শত 
বদর ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। 
যে মানব, অতিথি দর্শন করিলে চক্ষু বক্রু করে, 
দেবতা ও পিতৃগণ সেই পাপিষ্ঠের জল গ্রহণ করেন 
নাএরং ইহলোকেই তাহাকে ব্রঙ্মহত্যাদি যাবতীয় 
পাপের ভাগী হইয়! দৃষিকাকুণ্ডে গম্নপুর্ব্ক পুরণ শত 
বদর দূবিকা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয় । 
পরে সে পৃথিবীতে ষপ্তজন্ম মনুষ্য হইয়া দারিদ্রযন্ত্রণা 
ভোগ করে। কোন দ্রব্য পুরে ব্রাঙ্গণকে দান 
করিয়া পরে তাহাই আবার অন্তকে অর্পন করিলে, 
ব্সাকুণ্ডে শতবর্ষ বসা ভোজন করিয়। অবস্থান করিতে 
হয়, পরে তাহাকে ভারতে ত্রিজন্ম চণ্ডাল ও সপ্তজন্ম 
কৃকলাম হইয়। পবিত্রতা লাভ হইলে দরিদ্র অথচ 
অল্লায়ু মনুষ্য হইতে হয়। যদ্দি কোন কামিনী কোন 
পুরুষের অথবা কৌন পুরুষ কোন কামিনীর শুক্র পাত 
করায়, তবে তাহাকে পুর্ণশত ব্সর শুক্রকুণ্ডে গমন 
করিয়। শুত্রভোজনপুর্ধক অবস্থিতি করিতে হয়, এবং 
পরে ভূতলে শতবর্ধ কৃমি হইয়া পবিত্র হইতে হয়। 
যে ব্যক্তি আঘাত করিয়া! গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্তপাত 
করায়, সে অস্যকৃকুণ্ডে শতবৎস্র অস্থক্‌ ভোজনপুর্বব- 
অবস্থান করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম ব্যাধ হইয়া! ক্রু 
পবিত্রতীলাভে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব, 
সগ্দগদন্বরে সাশ্রনেত্রে জ্রীকৃষ্ণের গুণদঙ্গীতকারী 
ভক্তকে দেখিয়! হাস্ত করে, সে অশ্রুকুণ্ডে অশ্রভোজন. 
পূৰ্ব্বক শতবৎসর অবস্থান করিয়া পরে জন্মত্রয় চণ্ডাল 
হইয়। শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে | ১২__২৬। যে কল- 
ধিতচিন্ত মনুষ্য বারংবার খলতা করে, তাহাকে দহ 
বৎসর গাত্রমলকুণ্ডে বাসপুর্কক পরে ত্রিজন্ম গর্দত- 


ত্রিংশ অধ্যায়। 


যম নলিলেন, হে তি ! হরিসেবা-পরায়ণ, বিশুদ্ধ- 
চিন্ত, যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী এবং যতি 
সকল নরকে গমন করেন না। যে মানব স্বয়ং 
বলবান্‌ বলিয়া খনতা৷ করিয়! বান্ধবগণকে কট্বাক্য 
দ্বারা দগ্ধ করে, তাহাকে বহ্নিকুণ্ড নরকে গমন 
করিতে হয়, এবং তথান্ন সেই হুতাশনম্ধ্যে 
গাত্রলৌঘ-পরিমিত বংসর অবস্থানপুর্র্বক পুনরায় 
জন্মত্রয় পশুযোনি প্রাপ্ডে রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয়। 
যে মূঢ়, গৃহাগত তৃষিত, লুব্ধ-ও সম্তপ্ত ব্রাঙ্গণকে 
ভোজন ন! করায়, সে তপ্তকুণ্ডে গমন করে এবং সেই 
বহ্নিতুল্য তণ্তস্থলে অতি ছুঃখে লোমপরিমিত বর্ষ 
অবস্থান করিয়া পরে সপ্তজন্ম পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। 
যে মানব, রবিবার রবিসংক্রান্তি, অমাবস্ত| বা শ্রাদ্ধ- 
দিনে বন্ধে ক্ষার সংযোগ করে, তাহাকে সেই বন্তের 
হুত্রপরিমিত বর্ষ ক্ষারকুণ্ডে অবস্থানপূর্রবক পরে 
সপ্তজন্ম ভারতে রজকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়, 
যে ব্যক্তি, স্বদ্বন্তা অথবা প্রদত্ত! ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ | 
করে, সে ষষ্টিপহত বর্ষ বিট্কুণ্ডে বি্ঠাভোজী হইয়! | যোনি ও ত্রিজন্ম শৃগালযোনি প্রাপ্ডে শুদ্ধ হইতে হয়: 
অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ববার ভূমগুলে হষ্টিসহতরবর্ধ বিষ্ঠার | যে মান্ব, অভিমান্বশৃতঃ বধিরকে দেখিয়! হাস্ত বা 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


১৩৬ 


৷ মে শঁতবৎসর কর্ণ! বিট্কুণ্ডেকর্ণমল ভৌজন- 
5 করে, পরে সপ্তজন্ম বধির ও দরিদ্র এবং 
' পুনরায় সপ্তজন্ম অঙ্সহীন হইয়া ওদ্ধি লাভ করে। 
লোভপ্যুক্ত আত্মপোষণনিমিত্ত যে ব্যক্তি অন্ত 
প্রাণীকে বিনষ্ট.করে, তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে মজ্জা ভোজন 
ক লক্ষ বৰ্ষ বাস করিতে হয়, পরে সপ্ত জন্ম ন্জি 
কর্মহেতু শশক মীন ও মৃগাদি হইয়া নিশ্চয় শুদ্ধি 
লাভ করিতে হয়। যে মহামুঢ় মানব, স্বীয় কন্যাকে 
পালন করিয়! অর্থলোভে বিক্রয় করে, সে মাংসকুণ্ডে 
মাংল ভোজনপুর্ব্বক কন্যার লোম্গরিমিত বৎসর বাস 
করে এবং আমার কিন্করগণ তাঁহাকে সেই স্থানে দণ্ড 
প্রহার করিয়। থাকে, আর তাহার মাংসভার মস্তকে 
লইয়া ক্ষুধার সময় রক্তধারা গান করিতে-হয়। পরে 
মেই পালী ভারতে বস্তার বিষ্টায় যষ্টিমহজবর্ধ কৃমি 
হয়! পরে সপ্ত জন্ম ব্যাধ-_ত্রিজন্ম বরাহ__সপ্ত জন্ম 
কুকুর- সপ্ত জন্ম মণুক_ সপ্ত জন্ম জলৌকা ও সপ্ত 
জন্ম কাকযোনিগ্রাপ্তে পরে নিশ্চয় ওদ্ধি লাভ করে। 
যে ব্যক্তি, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধের সধ্যমদিনে 
ক্ষৌরকার্য ন! করে, দে সকল কর্মেই অপবিত্র। হে 
ুন্দরি! মে সেই দ্রিনপরিমিত বর্ষ নখাদিকুণ্ডে বাঁস 
করিয়া খাদি ভোজনপূর্বক দগ্ডাহত হইয়া থাকে। 
তারতে কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিম্ের পুঁজ! করিলে, 
শিবকোণে সেই লিঙ্গের রেগুপরিমিত বর্ষ কেশকুণ্ডে 
বাদ করিতে হয়, অন্তর যবন হুইয়। শতবৎসরাস্তে 
পবিত্রতা লাভ করিয়| স্বকুলে জন্ম গ্রহণ করে। 
২৭৪১1 যে মানব, পিতৃ-উদ্দেশে বিষুপদে 
পিণ্ডদান না করে, সে নিজ লোম-পরিমিত বংসর 
ভয়ঙ্কর অস্থিকুণ্ডে বাম করিয় পরে স্বযোনি প্রাপ্ত 
হইয়। সপ্ত জন্ম খণ্ড ও দরিদ্র হয়, অনন্তর এইরূপ 
দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়| থাকে। যে মহামূঢ়, নিজ 
গভিগী কারিনীতে উপগত হয়, তাহার শতবর্ষ প্রতপ্ত 
তাত্রকুণ্ডে বাস হইয়া থাকে। অবীরার বা খতুন্গাতা 
কামিনীর অম ভোজন করিলে, শতাব তপ্তলৌহকুণ্ডে 
বাস হয়; অনন্তর সপ্ত জন্ম রক ও কর্মীরযোনিতে 
জন্ম লাভ করিয়া মহাব্রণী ও দরিদ্র হইতে হয়) পরে 
সেই মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত- 
হস্তে দেঁবদবয স্পর্শ করে, তাহার শতবর্ষ ঘর্মকুণ্ডে 
বাম হয়। যে দ্বিজ, শুদ্রের অনুক্ঞায় শুদ্রান্ন ভোজন 
করে, সে শতবৎসর তণ্তস্ররাকুণ্ডে বাস করিয়া 
নিশ্চয় শদ্রযাতী ও ব্রাহ্মণ হইয়া সপ্ত 
জন্ম গৃত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে কটুভাষিণী 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুরাণ। 


সে তীন্ক-কণ্টককুণ্ডে তীক্ম কণ্টক ভোজনপূর্কক 
যমদূতকর্ভৃক দণ্ডাহত হইয়া চারি যুগ অবস্থান.করিয়া 
থাকে, পরিণামে সগ্তজন্ম বধিরপ্রায় হুইয়া পরে শি 
লাভ করে। যে নির্দয় পামর বিষদ্ারা জীবহিংসা 
করে তাহার সহস্র বৎসর বিষকুণ্ডে বিষ ভোজন করিয়া 
বাস করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, সণ্তুজনম 
নরঘাতী ও ব্রণী হইয়া পুনরায় সণ্তজন্ম কুষ্ঠরোগা- 
্রান্ত হইয়া থাকে, পরে শুদ্ধি লাভ করে। ৪২--৫৩। 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যে বৃষবাহক, স্বয়ং হউক বা 
ভূত্যদ্বার] হউক বৃষকে দ্রগুদ্বারা প্রহার কবে, সে চারি 
বুগকাল প্রতপ্ততৈলকুণ্ডে অবস্থান করিয়| পরে গো- 
গণের লোম্পরিমিত বৎসর বৃষ হইয়া থাকে। হে 
সতি! যে ব্যক্তি, দণ্ড, লৌহ বা বড়িশদ্বারা জীব 
হিংসা করে, তাহার অধুতবর্ধ দত্তকুণ্ডে বাস হয়, 
পরে স্ব-যোনি প্রাপ্ত হইয়া উদর রোগে এক জন্ম ক্লেশ 
ভোগান্তে শুদ্ধ হয়। যে মতম্তভোজী ব্রাহ্মণ, বৃথা 
মাংস ও হরির অনিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে, 
সে কৃমিকুণ্ডে গমন করিয়া নিজ লোমপরিমিত বর্ধ 
কৃমি ভোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করে; অনন্তর 
জন্মত্রয় য্লেচ্ছ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করে। 


. যে ব্রাহ্মণ, শুদ্রযাজী, বা শৃত্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন অথবা 


শুদ্রের শব দাহ করে ; তাহাকে নিশ্চয় পুয়কুণ্ডে গমন 
করিতে হয় এবং হে সুব্রতে! যজমানগণের লোম- 
পরিমিত বৎসর যমদৃতকর্তৃক তাড়িত হইয়া সেই 
পুয় ভোজনপূর্ববক সেই স্থানে বাম করিতে হয়। 
অনন্তর ভারতে সপ্তজন্ম শুদ্র-যোনি প্রাপ্ত হইয়| মহা 
শুলরোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইতে হয়) পরে সে পবিত্র 
হইয়! পূর্বববৎ ব্ৰাহ্মণ হইয়া থাকে। যাহার 
মস্তকে কৃষ্ণের পাঁদচিহ আছে, যে মানব সেই সর্গকে 
হিংসা! করে, তাহার নিজ লোমপরিমিত বৎসর সর্প- 
কুণ্ডে সর্ণগণকর্তৃক ভক্ষিত ও যমুদতবর্তৃক তাড়িত 
হইয়। সর্পবিষ্ঠা ভোজনপূর্র্বক বাস করিতে হয়; পরে 
মে নিশ্চয় সর্পদেহাত্তে অল্লায়ু দক্ররোগাত্রান্ত মনুষ্য- 
দেহ ধারণ করিয়া সর্পদংশনে অতির্লেশে দেহ ত্যাগ 
করে। ৫৪_-৬৫। যে ব্যক্তি সাধারণকে ক্ষুদ্র-জত্ত 
বিনাশের উপায় দেখাইয়৷ এবং স্বয়ং আহার দান 


করিয়া ক্ষুদ্র জন্তদিগকে বিনষ্ট করে, তাহাকে সেই 


সকল জন্তপরিমিত বৎসর দৎশমশককুণ্ডে বাম 
করিতে হয়, এবং মে মেই নরকে দিবানিশি অনাহারে 
সেই সকল ক্ষুদ্র জস্তুকর্ভৃক ভক্ষিত হইয়া কেবল 
ক্রেশহুচক শব্দ করে ও আমার দৃতগণ হস্তপদাদি 
বন্ধনপূর্বক তাহাকে ভাড়ন করিয়া থাকে ; পরে 
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কৃতি 


যাবতীয় ক্ষুদ্রজন্ত হুইয়! পুনরার অঙ্গহীন মানবদেহ 
লাভের পর নিষ্পাপ হয়। যে মানব মধু মক্ষিকা- 
দিগকে বিনাশ করিয়া মধু গ্রহণ করে, সেই মূঢ়, 
বিনষ্-জীব্গণ-পগিমিত বংস্র গরলকুণ্ডে বান করিয়া 
গরল ভোজনপুর্ব্বক যমদূতকর্ভৃক তাড়িত ও গরলে 
দগ্ধ হইয়| পরে মক্ষিকা জাতিতে জন্নগ্রহণাস্তে শুদ্ধি 
লাভ করিয়! পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ভূগতি অর্থলোভে 
প্রজার দণ্ড করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় সেই প্রজার লোম 
পরিমিতবর্ষ বৃশ্চিককুণ্ডে বাদ করিতে হয়, পরে নে 
সপ্ত জন্ম বৃশ্চিকজাতি হইয়া পুনরায় ভারতে রোগ- 
গ্রস্ত অর্থহীন মনুষ্য হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ, 
শস্্রধুরণপু্বক অন্তের দূত এবং সন্ধ্যা ও হরিভক্তি- 
গৃ্ হয় ; সেই মুঢ় নিজ-লোম-পরিম্তিবৎসর 
শরার্দিকুণ্ডে অবস্থান করিয়া বারংবার শরাদিবিদ্ধ 
হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, পরে পবিত্র হইয়া 
পুনরায় মনুষ্য হয়। ৬৬--৭৪। যে নৃপতি প্রমত্ত 
হইয়া অল্পদোষে প্রজাগণকে অন্ধকারযুক্ত কারাগৃহে, 
নিবদ্ধ করে, মে সপঙ্ক তগ্ততোয়াক্ত অন্ধকারযুক্ত 
এবং তীক্ষদং্র কীটগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর গোলকুণ্ড 
নরকে প্রজাগণের লোমপরিমিত বৎসর বাদ করিয়া 
প্রজাগণের দাম হয়, পরে পব্ত্রতালাভে পৃথিবীতে 
মানব হয়। হে সতি! যে ব্যক্তি, সরোবর হইতে 
উত্থিত নক্লার্দিকে বিনষ্ট করে, সে নক্রার্দির কণ্টক- 
পরিমিত বর্ষ নক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরে নিশ্চয় 
নদ্যাদিতে নক্রাদিজাতি'হুইয়! জন্ম লাভ করে; অনন্তর 
এইরূপ দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়! পুনরায় মানব হইয়া 
থাকে। যে ব্যক্তি কামাধীন হইয়া! পুণ্য ভূমি ভারতে 
পরস্ত্রীর বক্ষ, শ্রেনী, স্তন ও মুখ নিরীক্ষণ করে, সেই 
কানুক, স্বীয় লোমপরিমিত বৎসর কাককুণ্ডে কাকগণ 
কর্তৃক ক্ুগ্ললোচন হইয়া বাম করিয়া থাকে। পরে 
জনুত্রয় অন্ধ হইয়া! জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব, 
ভারতে দেবত| ঝ ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে সেই 
মূঢ় নিশ্চয় স্বলোম-পরিম্ত বসর সঞ্চানকুণ্ডে যম- 
দূতকর্তৃক তাড়িত ও সঞ্চানগণকর্তৃক স্মু্ঘলোচন হইয়। 
গঞ্চানগণ্র বিষ্ঠা ভোজনপুর্ব্বক বাস করিয়৷ জন্মত্রয় 
অন্ধ হইয়! থাকে এবং পরে ত্র মহাক্রুর পাতকী, 


ভারতে সপ্তজন্ম দরিদ্র স্বর্ণকার ও তাহার পর স্বর্ণ 


বণিকৃরূপে জন্মগ্রহণ করে। ৭৫--৮৪। হে সুন্দরি! 
যে ব্যক্তি ভারতে তাআ্রবা লৌহ অপহরণ করে, সে 
স্বীয় লোম-পরিমিত বংসর বাজকুণ্ডে বাজগণের 
বিষ্টাভোজী ও ঝাজগণকর্তৃক ক্ষুপ্লোচন এবং যমদূত- 


১৩৭ 
মানব হয়।. ভারতে যে ব্যক্তি দেবমুর্তি ও দেবতার 


দ্রব্যাদি অপহরণ করে, নিশ্চর দে স্বলোমপ্রিমিত 
বৰ্ষ হুতুদ্ধর ব্রকুণ্ডে বাম করে, এবং নেই স্থানে তাহার 


দেহ সেই সকল বস্তে দগ্ধ হইতে থাকে ও অনাহারে 
নিরন্তর যমদৃতকর্তৃক ভাঁড়িত হইয়া ক্রেশনুচক 
আর্তনাদ করে, অনন্তর শুদ্ধ হইয়া পুনরায় মনুষ্য 
হয়। যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের 
অপহরণ করে, তাহাকে নিশ্চয় ত্ব-লোৌমপরিমিত 
বংসর তপ্তপাষাণকুণ্ডে বাস করিতে হয়। অনস্তর 
ত্রিজন্ম বক, ত্রিজন্ম শ্বেতহংস, একজন্স শঙ্খচিল ও 
ব্হজন্ম বহুবিধ শ্বেতপক্ষী হইয়া পরে সপ্তজন্ম রক্ত- 
বিকার ও শূলরোগগ্রস্ত অল্পায়ু মনুষ্য হইয়া শুদ্ধি লাভ 
করে। দেবতা ব্রাহ্মণের পিতুল বা কাংস্তাদি নির্মিত 
পাত্র হরণ করিলে স্বলোমপরিমিত বৎসর নিশ্চয় 
তীক্ষু পাষাণকুণ্ডে বাস করে, পরে ভারতে সগ্তজম্ম 
অশ্ব হয়, পরে অধিকাঙ্গ এবং পাদরোগী হইয়া শুচি 
হয়। যে ব্যক্তি পুংশ্চলীর অন্নভোজী অথবা পুংশ্চ- 
লীর অর্থে জীবিক। নির্ববাহকারী তাহার নিশ্চয় 
স্ব-লোৌমপরিমিত বর্ষ লালাকুণ্ডে বাম হয় এবং সে 
সেইস্থানে লালাভোজী ও যমদূতকর্তৃক তাড়িত হইয়া- 
থাকে, পরে চক্ষুঃশুলরোগী হইয়া ত্রমে শুদ্ধ হয়। 
৮৫--৯৫। হে সতি! যে বিপ্ৰ ভারত-ভূমিতে 
ম্নেচ্ছসেবী বা মসীজীবি হয়, সে নিশ্চয় স্ব-লোম- 
পরিমিত বৎসর তপ্তমসীকুণ্ডে অবস্থানপুর্ব্বক মসী- 
ভোজী ও যমদূতকর্তৃক তাড়িত হয়, পরে সেই ব্যক্তি 
ভারতে জন্মত্রয় কৃষ্কবর্ণ পণ্ড হইয়া পুনর্ববার তালবৃক্ষ 
হইবার পর পবিত্র হইয়!" মনুষ্য হয়! যে ব্যক্তি 


রৌপ্য, গব্য ও বস্ত্র 


দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধান্তাদি শন্ভ, তান্ুল আসন ও 


শয্যা অপহরণ করে, তাহাকে শতবর্ষ পর্যন্ত 
চুর্ণকুণ্ডনরকে যমদৃতকর্তৃক তাড়িত হইয়া অবস্থান 
করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, ত্রিজন্ম মেষ 


ও ত্রিজন্ম বুকুটদ্েহ ধারণের পর পৃথিবীতে কাস- 
রোগগ্রস্ত খর্কা শর বংশহীন অল্লায়ু দরিদ্র হইয়া 


পরিণামে শুচি হইয়। থাকে। যে মানব ব্রাহ্মণের 
দ্রব্য হর্ণপুর্ব্বক ভোগ করে, মে শতবর্ষপধ্যস্ত দণ্ড- 
তাড়িত হইয়| চক্রকুণ্ডে বাম করিয়া থাকে এবং 
পরিণামে জন্মত্রয় নানারোগাক্রান্ত বংশহীন তৈলকার 
হইয়! শেষে শুদ্ধি লাভ করে। যে মনুষ্য, বান্ধব ও 
ব্রাহ্মণগণের প্রতি কুটিলতা করে, হে সতি। গে 
একযুগ বক্রকুণ্ডে বাম করিয়া! পরিশেষে অপ্তজন্ম 
বন্রাঙ্গ, হীনান্গ, দরিদ্র, বংশহীন ও ভাধ্যাহীন 


কর্তৃক তাড়িত হুইয়া বাম করে, পরে পবিভ্রতালাভে হুইয়! পরিণামে পবিত্র হয়। ৯৬--১০৫। যে ব্রাহ্মণ 
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দু ৃ ্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণ। 


হরিশয়নে বৃর্মমাংদ ভোজন করে, মে শতবর্ষ 
র্কুণড বাস করিয়া কুর্তগণকর্তৃক ভক্ষিত হয় এবং 
বর কষ ভি কর, ব্রি বিড়াল ও 
্রিজন্ মুর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, দেবতা বা ব্রাঙ্গ- 
ণের সত তৈলাদি হরণ করে, সেই পাতকী শতবৎসর 
আালাকুণ্ড ও তন্মকুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরে সগ্ুজন্ম 
তৈল-পায়িকা, মংস্তরন্গ,ও যুযিক হইয়া শেষে ও 
হয়। যে ব্যক্তি, পুণ্যবর্ষ ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের 
হুগন্ধি তৈল আমলকী কিংবা অন্ত সুগন্ধি দ্ৰব্য হরণ 
করে, সেই পাপী স্ব-লোম-পরিমিত বর্ষ হুগর্ঘকুণ্ডে 
অবস্থানপুর্বাক দ্রিবানিণি দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া থাকে 
এবং পরিণামে সপ্তজন্ম দুর্গান্ধিকা, জনসত্রয় কন্ভুরীযৃগ 
৪ সপ্তজন্ম সুগন্ধি প্রাণী হইয়! পরে মানবদেহ প্রাপ্ত 
হয়। হে সতি! বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বলদারা অথবা 
খুলতা নিবন্ধন ব| হিংসাহেতু ভারতহুমিতে অপরের 
পৈতৃক ভূমি হরণ .করিলে, তপ্তশু'্মী-নামক নরকে 
বাস করিয়। দিবানিশি সন্তপ্ত হইয়া থাকে। তণ্ত- 
'তৈলের স্তায় সেই স্থানে জীবগণ নিরন্তর দ্ধ হইয়াও 
ভম্মমাৎ হয় না, কারণ ভোগদেহের বিনাশ নাই। 
নেই পাপী, এ নরকে সপ্তমন্বন্তর কালপর্স্ত 
অবস্থান করিয়া থাকে এবং অনাহারী ও যমদূতকর্তৃক 
তাড়িত হইয়া কেবল চীৎকার করে, পরে ভারতে ষষ্টি- 
শহত্র বর্ম বিষ্ঠার কৃমি হয় ; পরিশেষে ভূমিহীন দরিদ্র 
হইয়া! শুদ্ধিলাতান্তে স্ব-যোনি লাভ করিয়া শুভকর্ম্মা- 
স্বিত হইয়| থাকে । ১০৬-১১৭ । যে নিদারুণ ব্যক্তি 
নয়াহীন হইয়া খড়াদ্ধারা জীবগণকে ছেদন করে 
এবং নরঘাতী অর্থলোভে পুণ্যভূমি ভারতে নরহত্যা 
করিয়া থাকে, সেই পাপাসত্মা চতুর্দশ ইন্তরপর্্স্ত অসি- 
পত্র নরকে বাস করে। ব্রাহ্গাণহত্যা করিলে শতমন্বস্তর 
পর্যন্ত এ নরকে অবস্থিত থাকে এবং সেইস্থানে ওঁ 
গাপী খড়াঁধারে ছিন্াঙ্গ অনাহারী ও যমদূতকর্তৃক 
তাড়িত হইয়! নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে। অনন্তর 
(তঙ্রন্ম গঞ্চান, শতজন্ম শুকর, সপ্তজন্ম কুকুর, সপ্ত- 
জন্ম শুগাল, সপ্তন্স ব্যাস্ত, ত্রিজন্ম বুক, সপ্তজন্স গণ্ডক 
ও ত্রিজন্ম মহিষ, হয়। হে সতি! যেব্যক্তি গ্রাম 
বা নগর দঞ্ধ করে, তাহাকে তিন যুগ ক্ষুরধার নরকে 
ছিনা্গ হইয়া বান করিতে হয়, পরিশেষে সেই পাপী 
বহ্িত্র প্রেত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করে, পরে সপ্ত 
জন্ম অমেধ্যভোজী৷ প্রাণী ও সপ্তজন্ম খদ্যোত হইয়া 
শেষে মানবদেহ ধারণ করিয়া সপ্তজন্ম মহাশুলরোগী ও 
মণ্ড্ম গলংকুষঠী হইয়| পরিণামে শুদ্ধি লাভ করে। 
যে মানব, অপরের বর্ণে মুখ স্থাপন করিয়া অপরের 


নিন্দ। করে) এবং যে ব্যক্তি দেব-ব্রাহ্মণের নিন্দা বা 
পরদোষে শ্লাঘা করে, সেই পাপী, যুগত্রয় হুচীনুখ 
নরকে সুচীবিন্ধ হইয়া অবস্থানপুরব্বক সপ্তজন্স বৃশ্চিক, 
সপ্তজন্ম সর্প ও সপ্তজন্ম বজ্রকীটদেহ ধারণ করিয়া 
পুন্্বার তম্মকীট হইয়া পরিশেষে মহারোগগ্রস্ত 
মানবযোনিপ্রাপ্ডে পরিণামে পবিত্র হয়। ১১৮--১২৮। 
গৃহীদিগের গৃহ ভেদ করিয়। যে বাক্তি কোন বস্তু চৌধ্য 
বা গে! ছাগ, মেঘ, অপহরণ করে, তাহার গৌধামুখ- 
নরকে বাস হয়, পরে সে সপ্তজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত গে জাতি, 
ত্রিজন্ম মেষজাতি, ত্রিজন্ম ছাগজাতি হইয়া পরিশেষে 
নিত্যরোনী দরিদ্র, ভার্ধযা ও বন্ধুবিহীন এবং নানা- 
ক্লেশে সন্তাপিত মানবদেহ-লাভের পর পবিত্র হয়। 
সামান্তদ্রব্যাপহারী বক্তি একযুগ নক্রমুখ-ন্রকে 
বাস-করিয়! 'মহারোগী মানবদেহগ্রহণের পর শুদ্ধ 
হয়। যে ব্যক্তি, গো, গজ ব| তুরগগণকে হনন করে, 
সেই মহাপাপী, আমার দৃূতগণকর্তৃক গজদস্তদারা 
নিরন্তর তাড়িত হইয়া গজদংশ-নরকে তিনযুগ অবস্থান 
করে; অনন্তর  স্মত্রয় গজজাতি, তুর্গজাতি, 
গোজাতি ও শ্লেচ্ছজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধিলাভ করে। 
যে নর, তৃষিত গোকে জলপানকালে নিবারণ করে 
এবং গেগণের শুশ্রীষা-বিহীন হয়, সে কৃষি ও 
তপ্তোদকে পরিপূর্ণ গোমুখাকার গোমুখনরকে এক 
ম্বস্তরকাল অতিক্লেশে অবস্থান করে, পরে অণ্তজন্ম 
গোহীন মৃহাপোনী দরিদ্র হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ন 
অস্ত্যজযোনিতে জন্মগ্রহণের পর শুদ্ধ হইয়৷ থাকে। 
১২৯__১৩৭। যে ব্যক্তি ভারতে আরোপিত গোহতা। 
ব। আরোপিত ব্রহ্মহত্য। করে এবং খে মানব, অগম্যা- 
গামী, সন্ধ্যাবিহীন, অদীক্ষিত, সর্বতীর্থে- প্রতিগ্রাহী, 
গ্রাম্যাজী, দেবল, শুদ্রের হুপকার, প্রমন্ত, বৃষ্লীপতি 
হয়, কিস্বা৷ গোহত্যা, ব্ৰহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভিন্ষুহত্যা, 
বা ভণহত্যা করে, সেই মহাপাগী চতুর্দশ ইন্দ্পর্য্ন্ত 
কুস্তীপাক-নরকে অবস্থান করিয় নিরন্তর আমার দূত- 
গণের তাঁড়নায় ঘৃণ্যমান ইইয়া থাকে এবং ক্ষণেক 
বহ্নিতে, ক্ষণেক কণ্টকে, ক্ষণেক তগুতৈলে, ক্ষণেক 
তগ্ততোয়ে, ক্ষণেক তপ্তপাষাণে, ক্ষণেক বা তগুলৌহে 
পতিত হয়; অবশেষে কোটিসহত্র জন্ম গৃধ, শত জন্ম 
শুকর, সপ্জন্ম কাক, সপ্তজন্ম সর্প ও হষ্টিসহতরবর্ 
কমি হইয়! পুনরায় গলৎবুষ্ঠী, দরিদ্র, যক্মারোগাক্রান্ত 
বংশ ও ভার্ধ্যাবিহীন শুদ্রজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধ 
হয়। ১৩৮_-১৪৫। সাবিত্ৰী কহিলেন দেব! আরোপিত 
রহ্মহত্য] ও গোহত্য। কি প্রকার ? কোন স্ত্রী মানবের 
অগম্যা ? কে সন্ধ্যাবিহীন? আর অদীক্ষিত ও তীর্থে 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


প্রতিগ্রাহীই বা কে? কোন্‌ ব্রাহ্মণ গ্রাম্যাজী ? কোন্‌ 
বিপ্রই বা দেবলপ্বাচ্য ? কাহাকেই ঝ| শুদ্রের 
হকার, প্রমন্ত ও বৃষলীপতি বল! যায়? হে বেদজ্ঞ- 
প্রধান! ইহাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করুন । যম 
বলিলেন, হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি, শ্রীকৃঝেে এবং 
শ্রীকৃষ্ণের পুজাধার মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ও শিবে আর 
শিবলিঙ্গে, হৃর্য্যে ও হূর্ধ্যমণিতে এবং গণেশ ও তাঁহার 
গ্রতিমাতে ও এইরূপ অন্তদ্বেব-বিষ্য়েও ভেদজ্ঞান করে, 
তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর স্বীয় গুরু, 
স্বীয় ইষ্টদেব, জন্মদাতা ও জননীতে ভেদ জ্ঞান 
করিলে, ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে 
মুড, বৈষ্ণব ও অন্তভক্তে, ব্ৰাহ্মণ ও অপর 
জাতিতে, বিষুুনৈবেদ্যে ও অন্তনৈবেদ্যে, হরির পাদো- 
দকে ও অন্যদেবতার পাদোদকে, সমতা জ্ঞান করে, 
তাহাকেও ব্ৰহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর 
যিনি সকলের ঈশ্বর, সমুদয় কারণের কারণ ও সকলের 
আদি, ধাহাকে সমস্ত দেবতাগণ সেব! করেন, যিনি 
সকলের আত্মা এবং যিনি এক হইয়াও মায়াবলে 
অসংখ্য রূপ ধারণ করিতেছেন, সেই নির্ভন পর- 
মেশ্বরের সহিত অন্তদ্দেবের নমত করিলে, সমুদয় 
বেদবিহিত দেবতা পিতৃগণের পুজার নিষেধ করিলে, 


যাবতীয় পবিত্রের মধ্যে পবিত্র হ্থযীকেশ ও আহার 


মন্ত্রোপাসককে নিন্দা করিলে, আর হে সতি! যিনি 
বিষ্ণুভক্তি দান করেন, যিনি সকলের শক্তি-্বরূপ ও 
সকলের মাতা, সকলেই ধাহাকে বন্দনা করেন, ধিনি 
সর্বদেবী-স্বরপা ও সকলের আদি এবং যিনিই সকলের 
কারণ, সেই বিঝুংমায়া প্রকৃতিকে নিন্দা করিলেও 
্রহ্মহত্যার পাতক হইয়! থাকে। ১৪৬--১৫৯। বে 
সকল ব্যক্তি, পুণাদায়ক জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিব- 
রাত্রি, একাদশী, রবিবার এবং পঞ্চ পর্ধ্ঘদিনের কর্তব্য 
পালন না করে, চণ্ডালাপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই 
মানবগণও ব্রহ্মহত্যা-পাতক লাভ করিয়া থাকে। হে 
বংখদে! ভারতে যে ম'নব, অন্বুবাচীতে মৃত্তিকা-খনন 
ও সাধারণ দিনে জলে মূত্রাদি ত্যাগ করে, গুরু, মাতা, 
পিতা) সাধ্বী ভার্ধ্যা এবং পুত্রকন্যাকে পোষণ ন! 
করে, তাহারও ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যে ব্যক্তি 
অবিবাহিত ও পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত এবং যে মানব, 
হরিভক্তিবিহীন, আর যে মনুষ্য প্রত্যহ বিষ্ণু ও 
পার্থিব শিবলিঙ্গের পুজা বিমুখ এবং বিষ্ণুর অনিবে- 
দিত বস্তু ভোজন করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ 
সঞ্চয় করিতে হয়। আর গেকে আহার বা পান- 
মময়ে নিবারণ করিলে ও গোত্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন 


১৯৩৯ 


করিলে, গো-হত্যার পাপ হয়। যে বিপ্র বৃ্বাহক 
হুইয়া দগুদ্বারা গোগণকে তাড়ন করে, সেই মুঢ় 
প্রতিদিন গো-হত্যা-পাপে লিপ্ত হয় সন্দেহ নাই। . 
যে ব্যক্তি, গোগণকে উচ্ছিষ্ট দান করে, বা বৃষ" 
ঝাহকছারা যাজন-কার্ধ্য নির্বাহ করে অথবা বৃষ্বাহ- 
কের অন্ন সকলকে ভোজন করায়, তাহাকে নিশ্চয় গো 
হত্যার ভাগী হইতে হয়৷ যে মানব, বৃষলীপতিদ্বার! 
যা'জন করায় অথবা তাহার অন্ন ভোজন করে, সে শত 
গোহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই 
অগ্নিতে পদক্ষেপ ও পাদদ্বারা গো ভাড়ন, অর 
্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেও 
গো-বধের ভাগী হয়। যে ব্যক্তি অপ্রক্ষালিত পাদে 
ভোজন বা অক্ষালিত পাদে শয়ন অথবা একনুর্ধ্ে 
দুইবার ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার গোহত্যার 
পাতক হইয়া থাকে। ১৬*_-৯৭১। যে ব্ৰাহ্মণ, 
বেনিজীবী, অবীরান্নভোজী বা ত্রিসন্ধ্যা-বিহীন, নিশ্চয় 
তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর যে ব্যক্তি, পর্বব- 
কালে পিতৃগণের, তিথিকালে দেধতাগণের ও যথামমষে 
অতিথিগণের সেবা না করে, সে নিশ্র গোহত্যার 
পাপভাগী হয়। যে রমণী, শ্রীকষে ও নি 
স্বামীতে ভেদবুদ্ধি করে ও কটুবাক্যে স্বামীকে ক্লেশ 
দেয়, সে নিশ্চয় গোহত্যার পাপ গ্রহণ করে। গোমার্গ 
খনন করিয়া তাহাতে অথবা ভড়াগে বা তাহার উপরি- 
ভাগে শম্ত বপন করিলেও নিশ্চয় গো-হত্যার পাপ 
হয়! যে ব্যক্তি, অর্থলোভে বা অজ্ঞানতা*নিবন্ধন 
গোবধপ্রায়শ্চিত্রের ব্যতিক্রম করে, নিশ্চয় তাহাকেও 
গোহত্যাপাপে পাগী হইতে হয়! যে গোস্বামী, 
রাজকীয় বা দৈব উপদ্রব হইতে গোকে রক্ষা ন! করে 
এবং তাহাদিগকে দুঃখ দান করে, সেই মুঢ়ও গে". 
বধের ভাগী হয়। কোন প্রাণী, দেবপ্রতিমা, অগ্নি, 
জল, নৈবেদ্য, পুষ্প, বা অন্ন লঙ্ঘন করিলেও গো. 


-হত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তি, বারংবার নাস্তি এই 


ব'ক্য প্রয়োগ করে, অথবা যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ঝ) 
প্রতারক, কিংবা দেবত| ও গুরুর ছেষকীরী,__সেও 
গোহত্যাপাপ লাভ করে । হে সৃতি ! যে ব্যক্তি, দেবত - 
প্রতিমা, গুরু বা ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া সসন্রমে প্রণাম 
না করে, যে দ্বিজ কোপব্শতঃ প্রণতকে আশীর্বাদ ন! 
করে এবং বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিতে বিমুখ হয়, 
তাহারও গোবধের পাপ হয় ষংশয় নাই। এই আমি 
তোমার নিকটে আতিদেশিক অর্থাৎ আরোপিত গো" 
হত্যা ও ব্ৰগ্মহত্যার বিষয়, যাহ! হৃধ্যদেবের মুখে শ্রংণ 
করিয়াছিলাম, সযুদয় কীর্তন করিলাম; এক্ষণে কোন্‌ 
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১৪০ 


বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ কর। 
১৭২__২৮২। সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পাপপুধ্য- 
সম্বন্ধে বাস্তব ও অতিদেশে অর্থাৎ আরোপিতে কি 
প্রতেদ, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। যম 
বলিলেন, হে সতি! কোন স্থলে বাস্তব শ্রেষ্ঠ আর 
আতিদেণিক নুন, আর কোন স্থলে বা আতিদেশিক 
শ্রেষ্ঠ ও বাস্তব ন্যুন হইয়া থাকে। হে সাধ্বি! আর 
কোন স্থলে বা বেদপ্রমাণানুমারে বাস্তব ও আতি- 
দেশিক__উভয়ই সমান, যে ব্যক্তির সেই বেদপ্রমাণে 
আস্থা না থাকে, তাহার গুরুহতার পাপ হয়। পুর্বব- 
পরিচিত ব্রাহ্মণ, বিদ্যা বা! মন্তপ্রদানজন্ত গুরু হইলে, 
তাহাতে যে পিতৃত্বের আরোপ তাহা বাস্তব হইতেও 
শ্রেঠ। কারণ মাতা, পিতা হুইতে শতগুণে পুজ্যা 
এবং সেই মাতা হইতেও বিদ্যা ব! মন্ত্রদাতা গুরু শত 
গুণে পুজ্য, ইহা বেদসন্মত। যেমন ইষ্টদেব অপেক্ষা 
ইঞইদেপের পরী গরীয়মী, সেইরূপ গুরু হইতেও গুরু- 
পত্নী অধিক গৌরবাধিতা। আর “এই বিপ্র শিবতুলা’ 
ও ‘এই রাজ! বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী" এ স্থলে আতি- 
দেশিক হইতে বাস্তব লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ; এবং ‘চন্দ 
হূর্ধের গ্রহণসময়ে সমুদ্রয় জল গঙ্গাজলের সমান ও 
সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাসের তুল্য? এস্থলে উভয়ের সমতা 
বোধ হইয়াছে | ১৮৩--১৯০। হে সাধ্বি! আরো- 
পিত হত্যা অপেক্ষা বাস্তবহত্যা চতুৰ অধিক, ইহা 
সৰ্ব্মবেদ-দম্মত ; এই কথ! ব্রহ্মা বলিয়াছেন। হে সতি! 
এই আমি বাস্তব ও আতিদেশিক হত্যার ভেদ কহি- 
ল/ম। এক্ষণে মনুধাগণের যে যে স্ত্রী অগম্য। তাহ! 
বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়! থাকেন 
যে, আপনার স্ত্রীই গম্য! ও অন্তান্ত যাবতীয় স্ত্রীই 
অগম্যা,ইহা বেদে নিরূপিত আছে। হে সুন্দরি! 
সামান্তাকারে এই সমুদয্ন কথিত হইয়াছে ;__এক্ষণে 
বিশেষ শ্রবণ কর;_-তাহার মধ্যে থে যে স্ত্রী 
অতিশয় অগম্য| তাহাই বলিতেছি। হে পতিব্রতে ! 
শৃদ্রগণের ব্রাহ্মবপত্থী ও ব্রাহ্ধণগণের শূদ্রপত্বী, 
অতিশয় অগম্যা এবং লোকে ও বেদে নিন্বনীয়া। 
শুদ্, ব্রাহ্মদীগমন করিলে শতব্রঙ্গহত্যার পাপভাগী 
হয় এবং ওঁ ব্রাদ্দণীও ওঁরূপ পাপলিপ্তা হইয়া 
উভয়েই নিশ্চয়ই কুস্তীপাক নরকে গমন করে। 
আর ব্রাহ্মণ, শৃদ্রপত্বীতে উপগত হইলে বৃষলীপতি 
বলিয়া! অভিহিত হয় এবং সে ব্রাহ্মণজাতি হইতে 
ভষ্ট হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষ| অধম হয়। হে সতি। 
পাপিষ্টের প্রদত্ত পিণ্ড ও জল পিতৃগণের পক্ষে বিঠা 
ও ধত্রের সমান হইয়। থাকে। এইরূপ দেবতাগণের 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুরাণ । 


পূজায় তংপ্রদৃত্ত সমস্ত বন্ত বিষ্ঠা ও জল মৃত্রতুল্য 
হয়। অধিক কি, শুদ্রার উপভোগে ব্রাহ্মণের কোটি- 
জন্মকৃত সন্ধ্যা, দেবপুজা ও তপস্তাদ্বার! 'পার্জিত 
পুণাও বিনষ্ট হইয়া থাকে । ব্ৰাহ্মণ, সুরাপায়ী, বিষ. 
ভোজী, বৃধলীপতি ও একাদশীতে ভো জনকারী হইলে 
নিশ্চয় কুত্তীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে। 
১৯১--২০০। হে সতি! ব্ৰহ্ম বলিয়াছেন, গুরু 
পত্নী রাজপত্বী, বিমাতা, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, স্ব, 
সগর্তা স্ত্রী, ভগিনী , মোদরভ্রাত্পত্রী, মাতুলানী, 
পিতামহী, মাতামহী মাতৃভগিনী, ভ্রাতৃকন্তা, শিষ্যা, 
শিষ্যপত্রী, ভাগিনেয়-পত্বী এবং ভ্রাতুপ্পুত্র-পড়ী মনুষ্য- 
গণের ‘অতিশয় অগম্য|) যে মানবাধম ইহাদিগের 
মধ্যে এক কামিনী বা অনেক কামিনীতে উপগত হয়, 
সে মাতৃগামী হইয়া শতব্রক্মহত্যার পাপ্ভাগী হয়। 
যে দ্বিজ, অশুদ্ধ সন্ধ্য1 করে বা সন্ধা! বাদ করে, অথবা 


্রিসন্ধ্যাবর্জিত হয়, তাহাকে জন্ধ্যাহীন বলা যায়। 


যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ বিষু-বিষয়ক, শিব বিষয়ক, 
শ্ত-বিষয়ক, তৃর্য-বিষয়ক বা গণপতি-ব্ষিয়ক মন্ত্র 
গ্রহণে বিমুখ হয়, সেই অদীক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
গঙ্গার প্রবাহমধ্যে হস্তচতুষ্টয় পধ্যস্ত স্থানের স্বামী 
নারায়ণ ; সেই নারায়ণস্বামিক উৎকৃষ্ট গঙ্গার গর্ভমধ্যে 
কুরুক্ষেত্রে, পুরুযোত্তমে, বারাণসীতে, ব্দরিকাশ্রমে, 
গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে, পুক্ষরে, ভাক্কর-লেত্রে, প্রভাসে, 
রাসমগুলে, হরিদ্বারে, কেদারে, মোমতীর্থে, বদর. 
পাঁচনে, সরম্বতীনদী তীরে, পবিত্র বৃন্দাবনে, গোদাবরী 
ও কৌনিকীনদীর তীরে, ত্রিবেণীতে, বা হিমালয়ে যে 
ব্যক্তি ইচ্ছাপুর্র্বক দান গ্রহণ করে,__তাহাকে তীর্থ- 
প্রতিগ্রাহী বলা যায় এবং সেই তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুস্তী- 
পাক নরকে গমন করিয়া থাকে। ২০১--২১১। 
শুদ্রাতিরিক্ত বর্ণত্রয়ের যাজনকারী, গ্রামযাজী বলিয়া 
কীর্তিত; দেবতার দ্রব্যোপজীবী ব্যক্তিই দেবল 
বলিয়! প্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি! শূদ্রের পাককাধ্যই 
যাহার জীবিকা, তাহাকেই শুদ্রের সুপকার বলে; আর 
সন্ধ্যা ও দেবপৃজাবিহীন পতিত. ব্যক্তিই প্রমত্ত বলিয়া 
বিখাত। বৃষ্লীপতির লক্ষণ পূর্ববপ্রকরণে উক্ত 
হইয়াছে। এই সকল মহাঁপাতকিগণ, কুভ্তীপাক- 
নরকে গমন করে। এক্ষণে যাহারা অন্যান্ত নরককুণ্ডে 
গমন করে, তাহাদ্দিগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ 
করা | ২১২--২১৫। 


প্রকৃতিখণ্ডে ভ্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 
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প্রকৃতিখগ্ড। 


একব্রিংশ অধ্যায় । 


যম বলিলেন, হে সাধ্বি! হরিসেব! ভিন্ন শুভাশুভ 
কর্মের কিছুতেই খণ্ডন হয় ন|; দেখ জীবগণের শুভ- 
কৰ্ম্ম স্বর্গের কারণ ও কুকর্ম্মের ফলে নরকপ্রাপ্তি হইয়া 
, থাকে। হে পতিব্রতে। যে দ্বিজ, পুংস্চলী বা বেশ্যার 
অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কালম্ত্রনরকে শতবর্ষ 
অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় রোগগ্রস্ত শৃদ্র হইয়া! জন্ম 
গ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় দ্বিজ হইতে হয়। 
যেস্ত্রী একপতিরই সেব! করে, তাহাকে পতিব্রতা 
এবং দ্বিতীয় পুরুষসেবিনীকে কুলটা, তৃতীয় পুরুষ. 
সেবিনীকে ধর্ষিনী, চতুর্থপুরুষসেবিনীকে পুংশ্চলী, 
পঞ্চম বা! ষষ্ঠ পুরুষসেবিনীকে বেগ্ঠা এবং সপ্তম বা 
অষ্টম পুরুষসেবিনীকে যুগ্মী ও এতদতিরিক্ত পুরুষ- 
সংসর্ণিণীকে মহাবেশ্যা বলে। ওঁ মহাবেস্তা সর্ব 
জাতির অন্পৃশ্তা। যে দ্বিজ, কুলট!, ধর্ধিনী, পুংশ্চলী, 
ুন্ধী, বেশ বা মহাবেগ্তাতে উপগত হয়, সে অবটোদ 
নরকে গমন করে। কিন্তু কুলটাগামী শতবর্ষ, ধধিণী- 
গামী তদপেক্ষ। চতুর্তণকাল, পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা 
যড়ুগ্ুণকাল, বেগ্তাগামী তাহা হইতে অইগুণকাল, 
ুগ্মীগামী দশগুণকাল ও মহাবেশ্গ্রামী যুগ্মীগামী 
অপেক্ষা শতগুণকাল সেই নরকে বাস করে; 
কুলটাদি সমুদয় গমনেও মহাবেস্তাগামীর তুল্যকাল 
নরকভোগ হয়,-_স্বয়ং ব্রহ্ম এইরূপ বলিয়াছেন। 
ত্র সকণ পাপাত্মাগণ ও নরকে আমার দৃতগণ্কর্তৃক 
তাড়িত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। 
১-৯। অননভর কুলটাগামী--তিভ্তিরি, ধর্ষিণীগামী-_ 
কাক, পুৎ*চলীগামী-_-কোকিল, বেগ্যাগামী_-বক, 
ুগ্মীগামী-_-শৃকর, মহাবেস্তাগামী_ শ্শানের শান্গলী 
বৃক্ষ সপ্তজন্মে হইয়! থাকে। যে ব্যক্তি, জ্ঞানশৃষ্য 
হইয়া চন্দ্র-হূর্ধ্ের গ্রহণ-সময়ে ভোজন করে, চন্জের 
স্থিতিকালপর্যান্ত অরুন্ত্-নরকে তাহার বাস হয়, 
পরে নে উদরী ও গুস্মরোগগ্রস্ত এবং কাণ ও দস্তহীন 
মনুষ্য হইয়া দেহান্তে শুদ্ধি লাভ করে। বাত 
কন্যাকে অন্যের হস্তে অর্পণ করিলে, শতবসর পাংশু- 
ভোজ নরকে পাংশু ভোজনপুর্ববক অবস্থান করিতে 
হয়। হে সাধ্বি! যে ব্যক্তি দৃত্তাপহারী হয়, তাহাকে 
শতবর্ষ পাশবেষ্ট নরকে আমার দূতগণকর্তৃক তাড়িত 
হুইয়| শরশযায় বান করিতে হয় এবং যে মানব ভক্তি- 
পূৰ্ব্বক পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা ন! করে, মে শিব- 
কোপে সুদাকুগ শৃলপ্রোত নরকে শতবর্ষ বাস করিয়া 
শেখে সপ্তম শ্বাপদজন্স গ্রহণান্তে পুনরায় সপ্তজন্ম 


১৪১ 


দেবল ব্রাহ্মণ হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়! যে ব্যক্তি, 
ব্রাঙ্ণের দণ্ড করে, অথব| যাহার ভয়ে ব্রাঙ্ধণগণ 
কম্পিত হন, সেই পাপাত্ম! ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত 
বর্-প্রকম্পন-নরকে বাম করে। যে রমণী, কোপ- 
ভরে বিকৃতমুখী হই স্বামীকে দর্শন বা তাহার প্রতি 
কটুবাক্য প্রয়োগ করে, সেই নারী স্বামীর লোগ্‌- 
পরিমিত বংসর উন্ধামুখ নরকে অবস্থান করে, সেই 
সময় আমার কিন্ধরগণ, তাহার মুখে উল্ধ। প্রদান ও 
মস্তকে দণ্ডাঘাত করিতে থাকে। পরে মে যণ্ডদন্ম 
রোগগ্রস্তা বিধবা মানবী হইয়া ব্ধব্যদুঃখ-ভোগান্তে 
শুদ্ধি লাভ করে। ১০__২১। ব্ৰাহ্মণী, শৃদ্রের ভোগা! 
হইলে, চতুর্দশ ইন্পর্ত্ত তপ্তশৌচোদকপূর্ণ গাঢ় 


অন্ধকারযুক্ত অন্ধকূপ নরকে নিম হুইয়া দিবানিশি 
অনাহারে শৌচোদক পান ও আমার কিছ্করগণের 
তাড়না সহ্করিয়! থাকে। পরে স্হত্রজন্ম কাকী, শত- 
জন্ম শুকরী, শতজন্ম কুক্ধুরী, সপ্তদন্ম শৃগালী, সপ্তম 
পারাবতী ও সপ্তজন্ম বানরী হইয়া পরিশেষে ভারতে 
সর্ববভোগ্য। চাগুলীদেহ-খারণান্তে পুনরায় যক্মারোগ- 
গ্রস্তা পুংশ্চলী, রজকী ও কুষ্যুক্তা তৈলকারী হইয়। 
পরিণামে শুদ্ধা হয়। বেশ্যা, _ব্ধেন নরকে, যুযী,_ 
দও্ড-তাড়ন নরকে, মহাবেশ্য,_জালবন্ধ নরকে, 
কুলটা,_ দেহচূর্ণক নরকে, পুংস্লী,_দলন*নামক 
নরকে ও ধর্বিণী শোষক নরকে বাম করিয়। আমীর - 
দ্ূতগণের তাড়না! ও অশেষ খন্তরণা ভোগ করিয়া থাকে। 
হে সতি! সেই সেই স্থানে মবস্তর পর্যন্ত ঝিষঠ-মুতর 
ভোজন করিয়া পরে লক্ষবর্ বিষ্ঠার কৃমি হইয়। ভোগা- 
বসানে শুচি হয়। আর ক্রাঙ্মণ ত্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় 
কষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈষ্যাতে ও শুদ্র শুদ্রাতে গমন 
করিলে, মেই সব্ণ-পরদার-গমনকারী বাহ্মণীদি, 
ব্রাহ্মণ্যাদি পরদারের সহিত দ্বাদশ বমর কষনামক 
নরকে বান করিয় তপ্ত কষায়োদক পান করিয়! থাকে ; 
পরে সেই ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি এবং সেই সকল যোফিদ্‌- 
গুণও শুদ্ধি লাভ করে) এই কথা ব্রহ্ম! বলিয়াছেন। 
২২--৩২। হে পতিব্রতে! ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, ্রাঙ্গনী- 
গমন করিলে মাতৃশীমী হুইয়। শুলনরকে গমন করে; 


এবং তথায় সেই ব্রাহ্মণীর সহিত শুর্ণাকার কৃমিগণ" 
কর্তৃক ভক্ষিত ও আমার দ্বতগপকর্তৃক তাড়িত হয় 
ও প্রতপ্ত মুত্র ভোজনপুর্বক চতুর্দশ ইন্দ্রপর্তত্ত 
যাতনা ভোগ করিয়া! পরে সপ্তজন্ম বরাহ ও সপ্তম 
ছাগযোনি-প্রাপ্তির পর পবিত্র হয়। যে বাক্তি, হস্তে 
তুলসী গ্রহণ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা! পালন না 
করে, অথবা মিথ্যা শপথ করে, সে জালামুখ নরকে 
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১৪২ 


গমন করিয়া থাকে। গন্থাজল, শালগ্রামশিলা বা 
দেবতা প্রতিমা স্পর্শ করিয়া গ্রতিজ্ঞাত হইয়া তাহার 
পালন না করিলে, আর মিত্র্রোহী, কৃত, বিশ্বাস 
্বাতক বা! মিথযাসাকষ্যপ্রদ হইলে চতুর্দশ ইন্দপর্ধান্ত 
জালামুখ নরকে আমার দৃতগণকর্তৃক শাড়িত ও 
অঙ্গাররশিতে দগ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে হয়! হে 
হুন্দরি! পরে তুলসীম্পরশপুর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী 
সগ্তজন্ন চণ্ডাল, গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবারী 
পঞ্চজন্ম শ্রেচ্ছ) শিলাস্পর্শপূর্বাক প্রতিজ্ঞাকারী 
সপ্তজন্ম বিঠার কৃমি, দেবপ্রতিমাল্পর্শপূর্বাক প্রতিজ্ঞা 
কারীঃগণ্ডজন্ম ব্রণ-কৃমি হুইয়! পরিণামে শুদ্ধ হয়। 
দক্ষিণ হত্তঘারা প্রহারকারী ব্যক্তি, সপ্তজন্ম সর্প 
হইয়া পরে হস্তহীন মানবদেহ ধারণান্তে পবিত্র হয়। 
৩৩-:৪২। ধে ব্যক্তি দেবগৃহে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ 
করে, মে সপ্তজন্ম দেবল ও যেব্যক্তি বিপ্রাদি স্পর্শ 
করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, সে সপ্তজন্ম নিশ্চয় অগ্রদানী 
ব্রাহ্মণ হয়; পরে জন্মত্রয় ভাধ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, মুক ও 
বধির হইয়া শেষে শুচি হইয়! থাকে ৷ মিত্রদ্রোহী__ 
সপ্তজন্ম নকুল, কৃতগ্ব-_গণ্ডক, বিশ্বীসঘাতী- ব্যাস্ত, 
এবং] মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানকারী-_সপ্তজন্ম ভারতে ভল্লুক 
হইয় জন্ম গ্রহণ করে এবং ্রমিথ্যাসাক্ষ্যদাতা। আপ- 
নার উদ্ধতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করিয়। 
থাকে। যে দ্বিজ, জড়তানিবন্ধন নিত্যক্রিয়া-বিহীন 
হয়, যে ব্যক্তি বেদবাক্যে অনাস্থা বা তত্শ্রধণে ঈষৎ 
হান্ত করিয়া থাকে, যে জন ব্রতোপবাসবিহীন ও যে 
মানব অসঘাক্যও পরের নিন্দা করে, সেই কুটিলব্যক্তি 
হিমোদকপূর্ণ জিদ্-নামক নরকে শতবৎসর বাস করে। 
পরে শতঙন্স ক্রমে জলজস্ত হইয়া শেষে নানা প্রকার 
মৎস্তজন্মলাভের পর শুদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি, 


-দেব্তা বা ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, যে আপনার 


পূর্বাপর দশ পুরুষকে পাতিত করিয়া স্বয়ং ধূম ও গাঢ- 
অন্ধকারযুক্ত ধুমান্ধনামক নরকে চতুধুগপর্ধ্যন্ত ধূম- 
ভৌজনপুর্ব্বক ধূমহেতু: অতিরেশে বাস করে। পরে 
ভারতে শত্রন্ম মুধিকজাতি হইয়া শেষে নানাবিধ 
গঙ্গিজাতি, কুমিজাতি হইবার পর ভার্্যাহীন বংশহীন 
ব্াধিযুক্ত শবরজাতি হয়। অনস্তর স্বর্ণকার, তৎপরে 
সুবর্ণবণিক্‌, তাহার পর যবনসেবী ব্রাহ্মণ ও প্ররিণামে 
গণক ব্রাহ্মণ হইয়া! থাকে। যে ব্রাহ্মণের দৈবজ্ঞবৃততি 
বা বৈদযবুতি উপজীবিকা! এবং যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লৌহ 


ও বাদিবিক্রয়কারী, সে নাগবেষ্টনামক নরকে নাগগণ- 
কর্তৃক বেষ্টিত৪ দংশিত হইয়া নিজলোমপরিমিত বৎসর 


বাম বরে। অনন্তর সপ্তজন্স গণক ও বৈদ্য হইয়া পরে 


বন্ষবৈবর্তপুরাণ। 


পৰ্য্যায়ক্ৰমে গোপ, কর্মকার এবং শঙ্খকারজাতি 
হইবার পর শুদ্ধ হয়। হে পতিব্রতে! সমুদয় প্রসিদ্ধ 
নরবকুণ্ডের বিষয় প্রকাশ করিলাম, এতডিম্ 
অন্তান্ত যে সকল ক্ষুদ্র স্ুদ্র নরবকুণ্ড আছে, তাহা. 
তেণ্ট পাতকিগণ অবস্থানপুর্বক স্বকর্ম্মের ফল ভোগ 
করিয়া থাকে এবং পরে তাহারাও নানাযোনি ভ্রমণ 
করে। এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় 
বল। ৪৩--৫৯। 


প্রকৃতিথণ্ডে এব ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বাভিংশ অধ্যায় । 


সাবিত্রী বলিলেন, হে মহাভাগ ধর্ম্মরাজ ! আপনি 
বেদ ব্দাঙ্গের পারদর্শী এবং নানাবিধ পুরাণ ইতিহাস 
ও পঞ্ষরাত্রাদি গ্রন্থে বিশেষ অভিজ্ঞ ; এজন্য আপনাকে 
জিজ্ঞাস! করিতেছি যে, যে কর্ম, সকলের শ্রেষ্ঠ, সক- 
লের প্রার্থনীয় ও সর্ব্বমন্মত ; যাহ! কর্ম্মচ্ছেদের বীজ- 
স্বরূপ, অতি প্রশংসনীয় ও মানবগণের সুখপ্রদ ; যাহা 
সমুদয় মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং যশ ও ধর্ম্মদায়ক ; যাহার 
বলে জীব্গণের যমপুরী গমন ও ভব্যন্ত্রণা সহা করিতে 
হয় না এবং যাহা দ্বারা নরককুণ্ড দর্শন, তাহাতে পতন 
ও জন্মাদিযন্ত্রণা বিদুরিত হয় ;_হে সুব্রত! তাহাই 
মার নিকটে কীর্তন ককুন। দেব। কুণ্ড সকলের 
আকার কি প্রকার? তাহাদিগের পরিমাণই বা কি? 
এবং পাপিগণ, কিরূপে সেই সকল কুণ্ডে অবস্থান 
করে? আর নিজ দেহ ভম্মীভূত হইলে, মানবগণ কি 
প্রকার দেহে লোকান্তরে গম্নপুর্কৃক শুভাগুভ কর্ম 
ভোগ করিয়া থাকে? হুচিরকাল ক্রেশভোগেই 
বা মেই দেহ কি জন্য বিনষ্ট না হয়? ও দেহই বাকি 
প্রকার ₹_-এই সমুদয় আমার নিকটে বীর্ভুন করুন। 
১-৭। হে নারদ ! ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীর বাক্য এবণে হরিকে 
স্মরণ ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ 
করিলেন, হে বৎসে সুত্রতে। ব্দেচতুষ্টয়, সমুদয় 
ধর্মুমংহিতা, পুরাণ, ইতিহাগ, পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ এবং 
অন্যান্য যাবতীয় শান্তর ও হ্দোঙ্গ-মধ্যে এক কৃষ্ণ- 
গেবাই সকলের প্রার্থনীয়, সর্কশ্রে্ঠ ও মঙ্গলদায়ক 
বলিয়| অভিহিত হইয়াছে। উহ! দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, 
জরা, রোগ, শোক ও মনস্তাপ সকল দূর হয়; এ 


কুফ্ণসেব! সমুদয় মঙ্গলস্বরপ ও পরম আনন্দের - 


নিদান। শ্রীকৃকের সেবনে সমুদয় সিদ্ধি ও নরকার্ণব 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কৃষ্ণগেব| হইতেই 
ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর ও বর্মুরূপ হৃঙ্ষের ছেদন হইয়া 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


থাকে। হে শুভে! এর অবিনাশিপদপ্র্দ হরি- 
সেবাই গোলোকমার্গের মোপান এবং সালোক্য, 
সানি; মারূপ্য ও সামীপাাদি মুক্তির প্রদানবর্তা। 
হে মতি! শ্রীকষ্ের কিছ্করগণ, স্বপ্নেও কখন নরক- 
কুণ্ড, যম, বমদূত, বা যমকিছ্করগণকে দেখিয়া থাকেন 
না। যে সক কর্ম্মুভোগী গৃহিগণ, হরিব্রত, হরি- 
তীৰ্থে স্নান, হরিবাদরে অনশন, নিত্য হরিকে প্রণাম 
ও হরিপ্রতিমার পুজা করিয়া থাকেন, তীহাদিগের 
এবং ত্রিসন্ধযাপুত, শুদ্ধাচারযুক্ত, শান্ত, স্বধর্ম্মনিরিত 
বিপ্রগণকেও ভয়ঙ্কর যম্পুরীতে গমন করিতে হয় 
না। তাহার! নিরন্তর স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন, 
কিন্তু বিশুদ্ধ অন্ত দেবোপানকগণকে স্বর্গে ও মর্ত্ত্য 
গ্রমনাগমন করিতে হয়; ফলত মানবগণ, শ্রীকৃষ্ণের 
দেবা ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারে 
ন|। দেই কৃষেগপাপকগন স্বধন্মানিরতই হউন বা 
স্বধর্ম্ম-বিরতই হউন, আমার দুর্দর্য কিন্বরণণ, মত্ত্য- 
লোকে গমনপুরর্বক গরুড় দর্শনে উরগগণের ন্যায় 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়! থাকে। আমিও 
নিজ কিছ্করগণকে পাশহস্তে গমন করিতে দেখিয়া 
বলিয়া থাকি, দূতগণ! হরিভক্তের আশ্রম ভিন্ন 
আর সমুদয় স্থানে গমন করিও । চিত্রগ্ুপ্তও ভীতবং 
নখরাগ্জলী ছারা কৃষ্মন্ত্রেপাসকগণের নাম কর্তন 
করিয়া দিয়া থাকে। অধিক কি, ব্ৰহ্মলোক 'লজ্ঘন. 
পুর্রবক গোলোকধামে গম্নোদ্যত কৃষ্ণোপামকগণের 
নিমিত্ত ব্ৰহ্মাও মবুপর্কাঘদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন। 
প্রজলিত হুতাশনে ওফ তৃণরাশির শ্যায় তাহাদিগের 
স্পর্শমাত্রে যাবতীয় ছুরিতরাশি বিনষ্ট হয়। হে 
সতি। মেই হরিদেবকদিগের দর্শনে স্বয়ং মোহও 
ভীতবৎ মোহপ্রাপ্ত হয়। কাম, অন্ত কামী পুরুষকে 
অবলঘ্বন করে। লোভ, ক্রোধ, মৃত্যু, রোগ, জরা, 
শোক, ভয়, কাল, শুভাশুভ কৰ্ম্ম এবং হর্ষও পলায়ন 
করিয়। থাকে। হে মতি! এই আমি ধাহাদিগকে 
যম্পুরীতে গমন করিতে হয় না, ভাঁহাদিগের বিষয় 
কীর্তন করিলাম) এক্ষণে শাস্ত্রন্মত দেহের বিবরণ 
বলিতেছি শ্রবণ কর। বিধাতার স্থষ্টিবিবর়ে পৃথিবী, 
বায়, আকাশ, তে ও জল-_এই পঞ্চভুতই দেহী- 
দিগের দেহের প্রধান কারণ বলিয়া প্রকাশ আছে; 
এই জগতে পৃথিব্যাদি এ পঞ্চহুত দ্বারা যে 
দেহ নিশ্সিত হইয়াছে তাহাই কৃত্রিম ও তাহাই নশ্বর 
এবং তাহাই ভম্মীভূত বয়" জীবগণ, দেহের অভ্য- 
স্তরগ্থিত বৃদ্ধাঙ্ুঠপরিমিত পুকুষাকৃতি ,যে দেহকে 
ধারণ করে, তাহাই ভোগ্দেহ। এ 
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আলয়ে, প্রজ্বলিত অনল, জল, অন্ত, শস্ত, সুতীক্ষু 
কণ্টক, তপ্তদ্ব্য, তগ্তলৌহ, তপ্তপাষাণ, -'প্রতপ্ত 
লৌহাঢি প্রতিমার আলিঙ্গন ও অতি উচ্চ স্থান হইতে 
পতন-__-এই সকল দ্বারাও বিন? হইবার নহে। হে 
দেবি! এই আমি যথাশাস্ত দেহের বিবরণ ও কারণ 
বলিলাম । এক্ষণে নরককুণ্ডের লক্ষণ সকল বলি- 
তেছি শ্রবণ কর ৮-৩৪ ! 


প্রকৃতিধ্ণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সম'প। 


্রয়ন্ত্রিৎশ অধ্যায় । 


যম বলিলেন, হে সতি! সমুদয় নরককুণ্ড, পূর্ণ 
চন্দ্রের স্তায় মণ্ডলাকার বর্তুল, অতিশয় নিয় ও প্রস্তর- 
বিশেষে রচিত। পাপীদিগের র্লেশপ্রদ নানারূপ সেই 
সকল কুণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্মিত এবং অবিনশ্বর ৷ 
সেই সকলের মধ্যে বহিকুণ্ডনরক, জলস্তঅন্গারবৎ 
প্রদীপ্ত এবং উর্ধে শৃতহস্ত চতুর্দিকে ক্রোশপরিমিত। 
সেই বহ্নিকুণ্ড, চীৎকারকারী পাগিগণে পরিপূর্ণ এবং 
পাপীদিগের' আঘাতকারী আমার দূতগণকর্তৃক নিরস্তর 
রক্ষিত হইতেছে। তপ্তোদক নরবকুণ্ড, প্রতপ্ত 
উদক, হিংস্র জন্ত ও ভয়ন্ধর অন্ধকারে পরিপূর্ণ; 
মে স্থানে পাপিগণ, আমার দূতগণের তাড়নায় ঘুর্ণিত 
হইয়| নিরন্তর বিকৃত শব্দ কারতেছে। সেই কুণ্ড 
অর্দুক্রোশপরিমিত ও আমার দৃতগণকর্তৃক রক্ষিত। 
ক্ষারকুণ্ু-নরক__অতি ভয়ঙ্কর; তাহার পরিমাণ 
একক্রোশ; সেই কুণ্ড তপ্তক্ষার*জলে পরিপূর্ণ ও 
বুস্তীরগণে পরিবোষ্টত। সেই স্থানে, অনাহারে, শুদ্ব- 
কঠ্ঠোষ্ট তালু পাপী সকল, আমার দূতগণকতৃক তাড়িত 
হইয়া নিরন্তর ‘ত্রাহি ত্রাহি? বলিয়া চীৎকার করি- 
তেছে। ক্রোশপরিমিত কুস্তি বিট্‌কুণ্ড-নাম্‌ক 
নরক, _বিষঠায় পরিপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ও পাপিগণে ব্যাপ্ত; 
ত্র নরকে অনাহারী উপত্রত ও আমার দৃতদমূহ 
কর্তৃক তাড়িত পাপী সকল 'রক্ষ রক্ষণ বলিয়া শব্দ 
করিয়| থাকে এবং বিষ্ঠার কীটগন তাহাদিগকে নিরস্তুর 
দংশন করে। ১-১০! মৃত্রকুণ্ড নরক তপ্তমুত্রে 
পরিপূর্ণ, মুত্রকীটে পরিব্যাপ্ত, এবং গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, 
তাহার পরিমাণ ছুই ক্রোশ ; সেই নরকে ঘোর পাপী 
সকল, আমার দুতগণের তাড়নায় ও মুত্রকীটগণ্রে 
দংশনে শুক্ষ-বগ্ঠোষ্ট-তালু হইয়। নিরস্তর চীংকার 
করিয়া থাকে। ক্রোশ-পরিম্ত শ্রেম্মকুণ্ড নরকে, 
শে্েম্মার কীট স্কল পরমানন্দে শ্রেম্মা। ভোজনপুর্বক। 
শ্লেম্মভোদী পাপীর্দিমকে নিরন্তর দংশন করিতেছে 


এ দেহে আমার । শ্রেমুতে 
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গরকুণ্ড নরকের পরিমাণ অর্দ-ক্রোশ ; তথায় গর 
কীটগণ গর ভোজনপুর্বাক বিচরণ করিতেছে ; গর- 
ভোলজী পাপী সকল, সেই বজ্র সর্পাক্ৃতি কীটগণের 
দৃংশনে ও আমার দৃতগণের সুদারুণ তাড়নে শুহ্ধ-কঠে 
চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্ছপরিমিতি কীট- 
অন্তুল- নেত্রমলপুর্ণ নেত্রমলকুণ্ড নরক কীট ভক্ষিত- 
চীৎকারকারী পাপী ঘকলে পরিব্যাপ্। সুদুঃনহ বসাপুর্ণ 
বমাকুণ্ড নরক্রে পরিমাণ চারি ক্রোশ ; মদীয় দূত" 
গণকর্তৃক তাড়িত পাপী সকল সেই স্থানে বদা'ভোজন 
পূর্বক অবস্থান করে। ক্রোণ-চতু্টয়পরিমিত গুক্র- 
পুর্ণ শন্রকুণ্ড নরকে, পাপিগণ শুক্রকীটকর্তৃক 
দংশিত হইয়| ভর়-ব্যাডুল চিত্তে নিরস্তর রোদন 
করিতেছে। বক্তপূর্ণ বাগীপরিম্তি দুর্গন্ধ রক্তকুণ্ড 
নরক, মতি গভীর এবং কীটণ্ভক্ষিত বক্ততোজী 
পাপিগণে পরিবাপ্ত। নেত্রজলকুণ্ড নরক মনুষ্যের 
নেত্রজনে পরিপুণ ; তত্তোজি-কীটভক্ষিত পাগী সকল, 
মদীয় দূততড়নে মেই স্থানে অশেৰ যন্ত্রণা ভোগ 
করে; মেই স্থান অর্দবাগীপরিমিত। ১১:২০। 

গাত্রমলকুণ্ড মনুষ্যগণের গাত্রমলে পরিপূর্ণ; সেই 
স্থানে গাপিগণ মদীয় দূতগণকর্তৃক তাড়িত ও কীট- 
তক্ষিত হইয়া ব্যগ্রচিত্তে ক্ষুধার সমর সেই মল ভোজন 
_ করিয়া থাকে। কর্ণবিষপূর্ণ কর্ণবিট্কুণ্ড নরকের 
পরিমাণ বাগীচতু্টয় ; সেই স্থানে পাপী সকল কীট- 
দংশনে ভীত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া নিরন্তর ভয়া- 
নক শবে রোদন করিয়া থাকে। এইরূপ নখ, অস্থি, 
কেশ ও লোমপুর্ণ নরককুণ্ডেরও পরিমাণ বাপীচতু 
ষ্টয় সেই সকল স্থান মদীয় দূত-তাড়িত পাপিগণে 
গরিব্যাপ্ত। ক্রোশদ্বয়পরিমিত, বিস্তীর্ণ তাত্র-উন্ন,ব- 
যুক্ত প্রতগ্তাঅকুণ্ড নরকে প্রতপ্ত লক্ষ তাঅগ্রতিমা 
বিরাজ করিতেছে) পাপিগণ আমার দূতসমূহ কর্তৃক 
তাড়িত হইয়া নিরন্তর সেই প্রতিমা! সকলের আলি- 
সনে চীৎকার করিয়া থাকে। প্রতপ্ত লৌহ্ধার ও 
্রজ্রলিত-অন্াযুক্ত লৌহকুণ্ড, প্রতপ্ত লক্ষ লৌহ- 
প্রতিমায় আবৃত; সেই স্থানে পাপী সকল মদীয় 
দূততাড়নভয়ে বিচলিত হইয়া! প্রত্যেক প্রতিমার 
. আলিঙ্বন্যাতনায় নিরস্তন রক্ষ রক্ষ বলিয়া চীংকার 
করিয়া থাকে। এ লৌহকুণ্ড অতিতয়ানক এবং 
গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। 
মহাপাতকিগণই ও স্থানে গমন করিয়া থাকে। 
অর্বাগীপরিমিত বর্মকুওড ও তণ্হরাকুণ্ড মদীয 
_ দৃত্তাড়িত তন্তোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ২১২৯ 
দীর্ঘে লক্ষপুরুষ ও প্রন্থে ক্রোশ-পরিমিত তীক্ষ- 


ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণ । 


কণ্টককুণ্ড শাল্সলিবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত এবং 
অতিশয় ছুঃখদায়ক। ও কুণ্ড চারিহস্তপরিসিত 


' তীক্ককপ্টকমমূহে সমাকীর্ণ; মহাপাতকিগণ মদীয় 


দুত-তাড়নায় ওঁ বৃক্ষের অগ্রে হইতে নিপতিত হুইবা- 
মাত্র প্রত্যেকে এক একটী কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া! থাকে 
এবং ভদ্ধতালু হইয়া ‘জল দাও? বলিয়া টাৎকার 
করিলে তৎক্ষণাৎ আমার দৃত্গণ দণ্ডাঘাতে তাহা- 
দিগের মস্তক ভগ করিয়া ফেলে; তখন তাহার! 
তপ্ত তৈলে পতিত জীবগণের ন্যায় হহাভঞ্জে প্রচলিত 
ও ব্যগ্র হয়। ক্রোশপরিমিত ব্ষকুণ্ড তক্ষকাদি 
সর্পদণের বিষে পরিপূর্ণ। পাপিগণ দেই নরকে মীরু 
দৃততাঁড়নে সেই বিষ ভোজন করিয়া থাকে। প্রতপ্ত- 
'তৈলপূর্ণ নরক কীটা্দিবিবর্জ্জিত ; অ স্থান দগ্ধগাত্র 
বিচেষ্টমান পাপিগণে পরিপূর্ণ; এ সকল মহাপাতকী 
ক্ষুধার সময় তপ্ত তৈল ভোজন করিবামাত্র আমার 
দুতগণকর্তৃক তাড়িত ও প্রচলিত হইয়া চীৎকার করিয়া 
থাকে৷ উহার পরিমাণ চারি ক্রোশ। ক্রাশপরিমিত 


ভয়ানক শন্্রকুণ্ড গাটাদ্ধকারে সমাচ্ছনন এবং শুলম্দৃশ- . 


সুতীক্াগ্র-লৌহনিম্ম্িত শস্ত্রসমুহে বেষিত। চারি- 
ক্রোশ পরিমিত শস্ত্রখ্য।স্বরূপ ফুত্তকু্ড কুস্তাস্বিদ্ 
বিচেষ্টমান পাতকিসমূহে বেিত; ম্দ্ীয় দূত-তাড়- 
নায় ও পাপিগণের নিরন্তর ক ওঠ ও তালু শুদ্ধ হইয়া 
থাকে। শকুন এবং সর্গাকৃতি ভয়ঙ্কর "ট সকল 


তাহাদিগকে দংশন করে।. হে মতি! অন্ধকারাচ্ছন্ন 


দণ্ডকুণ্ড, বিকৃত তীক্ষ দণ্ডসমূহে পরিব্যাপ্ত ; কীট- 
ভক্ষিত ভীত মহাঁপাতকিগণ ওঁ স্থানে আমার দূতগণ 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর রোদন করিয়। থাকে) 
উহার পরিমাণ এক ক্রোশ। ৩০__৪০। পুয়কুণ্ড 
নরক পুয়পূর্ণ ও অতিশয় হুগন্ধিযুক্ত, তাহার পরিমাণ 
অর্ধ ক্রোশ। পাপী সকল এ স্থানে মদীয় দূতগণের 
তাড়নায় পুয় ভোজনপুর্ব্বক অবস্থান করে। চারি- 
ক্রোশপরিম্তি হিমতোয়পুর্ণ হিমকুণ্ড নরক, তালবৃক্ষ- 
প্রমাণ কোটি কোটি সর্পসমূহে আবৃত. গর্পবেষ্টিত 
পাপিগণ এ স্থানে মর্প-দংশনে ও মদীয় দূত-তাড়নে 
চীংকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্দপরিমিত মশকাদি- 
কুগুত্রয় নিরন্তর মশকাদিদার! পরিপূর্ণ ;__হস্ত পদাদি- 
বদ্ধ মহাপাতকিগণ ওঁ স্থানে পতিত হইয়া! ক্ষত" 
বিক্ষতান্ ও শোণিতাক্ত-কলেবরে নিরন্তর হাহাকার 
করিয়া থাকে ও বিচঞিত হয়। বজ্রকীট ও বৃশ্চিকে 
পরিপূর্ণ ব্জবৃশ্চিবকুণ্ড, অর্দ্ববাপীপরিমিত ও ওঁ কীট 
সকল কতৃক দষ্ট পাপিমমুহে সমন্বিত । শরাদিকুণুত্রয় 
শরাদিপরিপুরিত এবং অর্দবাপীপরিমিত; ও স্থানে 
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.গাপী সকল শরাদিবিদ্ধ হইয়! শোণিতাক্ত-কলেবরে 
অবস্থান করে। গাঢান্ধকার-সমাচ্ছম গোলকুণ্ড নরক, 
তপ্ত পক্ষোদকে পরিপূর্ণ; চারিশত হস্ত তাহার পরি- 
মাণ। সে স্থানে পাপিগণ শতকোটি বিকুতাকার কাক 
কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেম্বা ভোজনপূর্ববক 
অবস্থিতি করিয়া থাকে । সঞ্চানপক্ষিপরিপুর্ণ সঞ্চান- 
কুণ্ড এবং বাজপক্গি-পরিপুর্ণ, বাঁজকুণ্ডে পাপিগণ, 
নিরস্তর ও উভয়বিধ পক্ষীর দংশনে টীংকার করি- 
তেছে। ৪১--৫০। বজ্রকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারি- 
শত হস্ত ; গাঢ় অন্ধকারষয়,_-ও স্থানে পাপিগণ 
নিরন্তর বজ্রদংই্ কীটগণের দংশন্যন্ত্রণায় চীৎকার 
করিয়া থাকে। বাপীছয়পরিমিত তপ্তপাষাণকুণ্ড তণ্ত- 
প্রস্তরবিনির্দ্মিত এবং প্রজ্থলিত অঙ্গারমম উজ্জ্বল; 
উহাতে পাপী সকল অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে। 
তীক্ষপাষাণকুণ্ড, ক্ষুরসদৃশ ঘারবিশিষ্ট তীক্ষপাযাণ- 
খণ্ডে নির্মিত; ওঁ স্থানে পাপিগণ ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও 
রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অবস্থান করে। লালাকুণ্ড 
নরক দুর্গন্ধ লালায় পরিপূর্ণ ও অতিশয় গৃভীর ; উহার 
পরিম!ণ একক্রোশ ; উহাতে পাগী সকল মদীয় দৃত- 
গণের তাড়নায় ও লালা ভোজনপু্ব্বক অবস্থান করে। 
মসীকুণ্ড নরক, অগ্চনাকার তগ্ততোয়ে পরিপূর্ণ ; তাহার 
পরিমাণ চারিশত হস্ত ; তথায় পাপিগণ মদীয় দূত- 
গণ কর্তৃক তাড়িত ও বিচলিত হইয়া অবস্থান করে। 
কুলালচক্রাকার চক্রকুণ্ড নিরস্তর বুর্থমান সুতীন্ক 
ষোড়শার দণ্ডে সম্বদ্ধ; তত্রত্য পাপী সকলও দুর্ণিত 
হইয়া থাকে। কন্দরাকারে নির্দ্দিত বক্রকুণ্ড, অতি 
বক্ৰ ও নিয়; তাহার পরিমাণ চারিক্রোশ ; তাহা তপ্ত 
উদক ও জলজন্গ্ণণে পরিপূর্ণ; আর গাঢ় অন্ধকারে 
জমাচ্ছন্ন থাকায় অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। 
মহাপাতকিগণ মে স্থানে জলন্ত কর্তৃক ভক্ষিত ও বিচ- 
লিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে । কৃর্মাকুণ্ড, বিকৃতা- 
কার সুদারুণ জলস্থ কোটি কোটি কচ্ছগগণে পরিবৃত ; 
তত্রত্য পাপিগণ, সেই কচ্ছপসমূহ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া 
যন্ত্র ভোগ করে। কৃমি ও চীৎকারকারী পাপিগণে 
পরিবৃত, ক্রোশ-পরিমিত জালাকুণ্ড নরক জ'লামমুহ- 
বিশিষ্তেজঃপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। তপ্তভম্মান্বিত ক্রোশ- 
পরিমিত গৃভীর ভম্মকুণ্ড নরকে পাগিগণ, নিরস্তর 
বিচলিত হইয়া.সেই তপ্ত ভম্ম ভোজনপুর্বর্বক অবস্থান 
করে। ৫১--৬১। দগ্ধকুণ্ড নরক তগ্তপাষাণ-লোষ্ট্- 
সমুহে পরিপুরিত; উহ! অতিশয় গভীর ও অন্ধকার- 
ময়; এ স্থানে পাঁপিগণ, আমার দারুণ দৃতগণ 
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করে; ওঁ নরক ক্রোশপরিমিত বলিয়া! প্রসিদ্ধ। 
উত্তপ্ত উর্মিকুণ্ড নরক অতি ভয়ানক বলিয়া প্রসিদ্ধ; 
ওঁ কুণ্ড, উত্তালতরন্বযুক্ত প্রতপ্তক্ষার-বারিপরিপুর্ণ 
এ অতিগভীর ও অন্ধকারময়; উহার পরিমাণ 
চারিক্রোশ। ও স্থানে নানা প্রকার বিকট জল- 
জন্তগণ বিচরণ করিয়া থাকে; এবং পাপী সকল, 
সেই জন্তপমুহের দংশনে বিচলিত হইয়া সরোদনে 
ফ্ষারবারি পান করত অবস্থান করে; তাহার! পর- 
স্পরকে দর্শন করিতে অনমর্থ। অসিপত্রনামক 
নরককুণ্ড অতিভগ্নক গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন, অতি গভীর 
এবং রক্তপায়ী কীটগণে সন্কুল ; এ কুণ্ড, অসির 
ন্যায় ধারবিশিষ্ট পত্রসমূহে পরিপুর্ণ, তালবৃক্ষের অধো- 
ভাগে অবস্থিত ; উহার পরিমাণ অর্ধক্রোশ | ও নরক, 
উক্ত তালবৃক্ষের গলিত পত্রে এবং বৃক্ষাগ্র হইতে 
পতিত 'পরিত্রাহি? বলিয়া চীৎকারকারী পাঁপিগণের 
শোণিতে পরিপুর্ণ। ভয়ানক ক্ষুরধার নরক ক্ষুরস্দৃশ 
অস্ত্রসমূহে সন্কুল, ও পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ; 

উহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। সুচীমুখ' নরক, 

দ্বিশত-হস্ত-পরিমিত, ক্লেশপ্রদ এবং হুচীরাশি- 

রূপ অগ্ুসমূহে ও পাগীদিগের রক্তপুগ্তে পরি- 

পুর্ণ। ৬২_-৭১। গোধামুখ নরকের আকার গোধা- 

নামক জন্তবিশেষের মুখতুল্য ) ওঁ নরক, কৃপ- 

সদৃশ গভীর ও অশীতিহস্তপরিমিত। চতুঃষষ্টি- 

হস্তপরিমিত নক্রমুখ-নামক নরবকুণ্ড, কূপের স্তায় 
গভীর ; উহার আকার নক্রের মুখতুল্য ; ওঁ কুণ্ড, 
নিরন্তর কীটগণ কর্তৃক ভক্ষিত বিনতবদন মহাপাপি- 
গণের মহাকর্লশকর। গজদংশ-নামক নরবকুণ্ড১ চারি- 
শৃতহস্তপরিমিত, গজেন্্রসমূহে পরিব্যাপ্ত, কুগ্ডাকৃতি 
এবং ওঁ গ্রজগণের দস্ততাড়িত কীটভক্ষিত আর্তঁ- 
নাদকারী পাগিগণের রক্তে পরিপুর্ণ। পাগীদিগের 
ছুঃখদায়ক গোমুখাকৃতি গ্বোমুখ-নামক নরককুণ্ডের 
পরিমাণ বিংশত্যধিক শত হস্ত বলিয়৷ কীর্তিত 
আছে! হেগতিব্রতে ! কুস্তীপাক নরকের আকার 
কুস্তের তুল্য এবং পরিমাণ চারিক্রোশ ; উহা! অতি- 

শয় ভয়ানক ও গাঢ়ান্ধককারে সমাচ্ছন্ন) ও নরক 
নিরস্তর কালচন্রে ভ্রমিত হইতেছে। উহা! এরূপ 
গভীর ও বিস্তৃত যে, এককালে উহাতে লক্ষ পুরুষ 
অবস্থান করিতে পারে । ওঁ নরকের কোন স্থানে 
তগ্ততৈলকুণ্ড, কোন স্থানে তগুলোহার্দিকুণ্ড ও 
কোন স্থানে তপ্ততাত্রাদিকুণ্ড অবস্থিত আছে। 
'পাপিগণের মধ্যে ম্হাপাতকিগরণই এ নরকে 
সকল পরম্পর 
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দর্শন করিতে অশক্ত ; তাহারা আমার দূতগণের 
দণ্ড: ও মুহগাধাতে নিরস্তর চীৎকার করিয়া 
থাকে এবং কথন ঘূর্মামান কখন পতিত ও কখন 
সুরঃ মুচ্ছিত- হয়। কোন সময়ে তাহার্দিগকে 
মদীয় দূতগণ অতি উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করে। 
হে সুন্দরি ! সমুদয় নরককুণ্ডে যত পাগী আছে, 
এক হুদ্ধর ওঁ কুস্তীপাক নরকে তাহার চতুর্তণ পাপী 
ভোগদেহ ধারণপুর্বক সুচিরকাল অবস্থান করিয়া 
থাকে; ফলতঃ কুম্তীপাক নরক সমুদয় নরককুণ্ড 
অপেক্ষ প্রধান বলিয়া কীর্তিত আছে। ৭২--৮৪। 
কালনুত্রনরক, উষ্যোদকে পরিপূর্ণ; ও নরকে পাপী 
সকল, কালনির্মিত হৃত্রে নিবদ্ধ থাকে। পাপিগণ 
আমার দৃতগণকর্তৃক ক্ষণকাল উত্থাপিত ও ক্ষণকাল 
ওঁ কুণ্ডের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া বহুকাল নিশ্বাস- 
বন্ধ-হেতু দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াও জীবিত থাকে ; 
কারণ ভোগদেহের ক্ষয় নাই ; আবার তাহার উপর 
আমার দৃতগণ, নেই ক্লিষ্ট পাতকিগণকে দণ্ডাঘাত 
ও মুষলাঘাত করিয়! থাকে। অবটোদ-নামক নরক- 
কুণ্ড কূপবিশেবের ন্যায়; উহাতে অতিশয় উষ্ণ জল 
নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, উহার পরিমাণ অশীতি 
হস্ত এবং প্র নরক মদীয় দূতগণ-তাড়িত দর্ধগাত্র 
পাতকিগণে সতত পরিব্যাপ্ত। পতিত হইবামাত্র যে 
নরকের জলম্পর্শে পাপিগণের সমুদয় রোগ অকস্মাৎ 
উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগের মর্ম্মভেদ্র করায় এবং পাপি- 
গণ নিরভ্তর হাহাকার করে; মেই নরককেই সকলে 
অরুত্তদ বলিয়া থাকে। পাংশুভোজ নরক, দঞ্চ 
দ্রব্য ও প্রজ্মলিত পাংশুরাশিতে সমাবীর্ণ। পাঁপি- 
গণ' সেই কুণ্ডে পাংশু ভোজনপুর্ববক অবস্থান করে। 
পাশবেই্টন-নামক নরককুণ্ড, ক্রোশপরিমিত। পাপি- 
গণ, সেই স্থানে পতিত -হইবামাত্র পাশ দ্বারা বেষ্টিত 
হইয়া থাকে। আর পাপী সকল যে নরকে পতিত 
হইয়াই শৃলগ্রথিত হয় এবং যাহার পরিমাণ অশীতি 
. হস্ত, মেই নরকের নাম্‌ শুলপ্রোত। হিমতোয়-পূর্ণ 
যে নরকে পতিত হইয়া পাপিগণ কম্পিত হয়, আর 
ক্রোশার্ধ যাহার পরিমাণ, সেই নরকের নাম প্রকম্পন 
৮৫--৯৫। উল্কামুখ নরক, অশীতিহস্তপরিমিত ও 
উদ্ধামমূহে পরিপূর্ণ; আমার দৃতগণ, ও নরকস্থ 
গাগীদিগের মুখে উদ্ধা প্রদান করিয়! থাকে । অন্ধ- 
কুপ নরক লক্ষপুক্ুষপরিমিত এবং চারিশত হস্ত 
গভীর ও নানা প্রকার ভয়ানক কীটগণে পরিপূর্ণ। ওঁ 
নরকের আকার কুপদম বর্তুল ; উহা! অতিশয় অন্ধ" 
কারে পরিব্যাপ্ত। তন্রত্য পাপিগণ সেই গাঢ়অন্ধক'র- 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুরাণ । 


প্রভাবে কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, তপ্তো- 
দকে দর্ধগাত্র ও কীটগণের দংশনে বিচলিত হইয়া 
থাকে। যে নরকে পাপী সকল নান। প্রকার শস্তু- 
সমূহে বিদ্ধ হয় ও যাহার পরিমাণ অশীতি হস্ত, মেই 
নরক বেধন বলিয়া কীর্তিত আছে। যে নরককুণ্ডে 
পাঁপিগণ আমার দৃতগণকৃর্তৃক দণ্ডদ্বারা তাড়িত হয় 
ও যাঁহার পরিমাণ চতুঃষষ্টি হস্ত, সেই কুণ্ড দণ্ড 
ভাড়ন নামে প্রমিদ্ধ। জালবন্ধ নরক, বিংশতযধিক- 
শতহস্তপরিমিত। এ স্থানে পাপিগণ মীনসমূহের 
মহাজালে জড়িত হইয়৷ অবস্থান করে। দেহচুণ 
নরক অন্ধকারময় ; উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত 
এবং গভীরতা ফোটিপুরুষপরিমিত। এ কুণ্ডে পতিত 
হুইবামাত্র পাপিগণের দেহ লৌহবেদীতে নিবদ্ধ হও. 
য়ায় চূর্ণ হইয়া থ কে ; তখন তাহারা মুর্চ্ছিত ও জড়প্রায় 


হয়। ৯৬-১০৪ । যে নৱুককুণ্ডে পাপিগণ, মদ্বীয় 


দুতগণকর্তৃক সর্দদ! মুষল দ্বার! দলিত হইয়া থাকে, 
মেই নরক দলন নামে প্রসিদ্ধ, উহার পরিমাণ চতুঃ 
ষষ্টি হস্ত । যে নরকের আয়ংন বিংশত্যধিক শৃতহস্ত 
ও গভীরতা শতপুরুষপরিমিত, যাহা গাঢ় অন্ধকারে 
সমাচ্ছন, জলশুন্ত ও প্রতগ্তবালুকাময়, যাহাতে 
পতিত হইবামাত্র পাপিগণের কঠ ওষ্ঠ ও তালু শুল্ক 
হয়, সেই নরক শোষক নামে কীন্তিত হইয়! থাকে। . 


কষ-নামক নরককুণ্ড নানাপ্রকার চর্ন্মের কষায় জলে ও : 


বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ; পাপী সকল দুর্গন্ধযুক্ত নরকে এ : 
িষামুত্র ভোজনপূর্বরক অবস্থান করে। সর্ণমুখ নরক- 

কুণ্ড, তপ্তলৌহবালুকায় পরিপূর্ণ; ওঁ কুণ্ড, অষ্ট : 
চত্বারিংশংহস্তপরিমিত ও নিরস্তর পাতকীযুক্ত। : 
হে সুন্দরি! অশীতিহস্তপরিমিত যে কুণ্ডের মুখদেশ, 

অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখার জ্রালাদমূহে পরিব্যাপ্ত এবং . 
যাহাতে পাপিগণ, ও জালালমুহে দর্ধগাত্র হইয়া : 
নিরন্তর অতিশয় ক্লেশ ভোগ করে, সেই কুণ্ড জালা . 
মুখ নামে প্রমিদ্ধ। জিদ্ষকুণ্ডের পরিমাণ বাগীর । 
অর্থাংশ ; উহার অভ্যন্তরে তপ্ত ইষ্টকমমূহ অবস্থিত 
আছে। পাপিগণ উহাতে পতিত হইয়াই মূৰ্ছিত ও ৷ 
জিদ্ষিত অর্থাৎ বক্রীভূত হইয়া থাকে । যে নরক" : 
কুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত, যাহা নিরস্তর ধূমাদ্ধি 
কারযুক্ত এবং পাপাত্মাগণ শ্বাসবদ্ধ ও ধূমান্ধ হইয়া 
যাহাতে অবস্থান বরে, মেই নরক ধূমান্ধ নামে পরি" 
বীর্তিত হইয়াছে। নাগবেষ্টন-নামক  নরককুও। 
নাগগণে পরিপূর্ণ ; তাহার পরিমাণ চারিশত হন্ত! 
ও কুণ্ডে পাপাস্মাগণ পতিত হইবামাত্র নাগগণে 
বেষ্টিত হয়। হেসাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


ষড়শীতি কুণ্ড ও তাহাদিগের লক্ষমণসমূদয় কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে পুনর্বার কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে 
হচ্ছ! কর ?। ১০৫--১১৫। 

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রযন্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুস্ত্িৎশ অধ্যায়। 


সাবিত্রী কহিলেন দেব! আমি আপনার প্রসাদে 
সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি ও সমস্তই লাভ করিয়াছি, 
আমার অবশিষ্ট প্রার্থনীয় বর আর কিছুই নাই; 
এক্ষণে কেবল সুহুর্লভ সর্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি আমাকে 
প্রদান করুন। হে বিভো! যাহা লক্ষ পুরুষের 
উদ্ধারের কারণ, যাহাদ্ধারা নরকার্ণৰ হইতে নিস্কৃতি 
লাভ হয় ও কর্মুবৃক্ষের ফলভোগী হইতে হয় লা, যাহা! 
সমুদয় অণ্ডভের নিবারক ও সঞ্চিত পাপ-পুঞ্জের 
বিনাশকারী এবং মুক্তিরপ সারবস্তর কারণ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তনরূপ ধর্ম কিঞ্চিৎ 
আমার নিকটে কীর্তন করুন। যুক্তি কয় প্রকার ? 
তাহাদের লক্ষণই ব কি ? হরিভক্তি ও মুক্তিতে প্রভেদ 
কি? নিষেকের কি লক্ষণ ? হে বেদজ্ঞপ্রধান! বিধাতা 
স্ত্রীজাতিকে তত্বজ্ঞান-বিহীন করিয়াছেন, কিন্তু সেই 
সারভূত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকার ? তাহা প্রকাশ করুন। 
দেখুন, সমুদয় দান, অনশন, তীৰ্থস্নান, ব্রত ও তপনস্তা 
ইহার! কেহই, অজ্ঞানীকে জ্ঞানদানের যোড়শভাগের 
এক ভাগেরও যোগা নহে। হে প্রভো! এজন্য যে 
মাতা, পিতা অপেক্ষাও শতগ্ুণে গৌরবান্বিতা, সেই 
মাতা অপেক্ষাও জ্ঞানদাত৷ গুরু শতগুণে পূজ্য হইয়া! 
থাকেন। ১৭! যম কহিলেন, হে বংসে! আমি 
পূর্বে তোমাকে তোমার অভিলধিত সমস্ত বরই দান 
করিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি আমার বরে তোমার 
হরিভক্তি হউক। হে কল্যাণি! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের 
গুণ-বীর্তন শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহা 
বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতার কুলের উদ্ধারহেতুত্বরূপ! 
উহা, অনস্তদেব সহত্রবদনে, মৃত্যুপ্রয় পঞ্চমুখে এবং 
চতুর্ব্দপ্রণেতা জগতের বিধানকর্তা ব্রহ্মা 
এবং সর্বজ্ঞ বিষ্ণু নিজমুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। 
কার্তিকেয় ছয়মুখেও নিশ্চয় এতদ্বরণনে অক্ষম। অধিক 
কি, যোগীন্দরগণের গুরুর গুরু গণেশও গ্রীকৃষ্ণগ্তণ- 
কীৰ্ত্তনে অসমর্থ। সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান চারিবেদ ও 
বুধগণ যে শুণদমূহের কলামাত্রও বিদিত নহেন, 
সরস্বতী যত্রব্তী হইয়াও যে গুণকীর্তনে অমমর্থা, 
অধিক কি সন্ৎকুমার, ধর্ম 


১৪৭ 


হুধ্দেব ও অন্যান্য ব্রহ্মার পুত্রগণ ইহার! বিচক্ষণ 
হইয়াও যাহা! প্রকাশ করিতে অদমর্থ, অন্য জঁড়বুদধি 
ব্যক্তিরা যে তাহা প্রকাশ করিবে, ইহা কিরূপে সম্ত- 
বিতে পারে ? অন্ত ব্যক্তি বা আমাদিগের কথা কি,_ 
সিদ্ধ মুনীন্দ্র ও যোগিগণও যে ভগবানের গুণবর্ণনে 


"অক্ষম, ভ্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেব্গণ নিরস্তর যাহার 


চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়াথাকেন, সেই ভগবানের 
গুণোৎবীর্তন তাহার ভক্তগণেরই সাধ্য, অন্যের 
অসাধ্য । অপর কোন মাহাত্মা, যেরূপ তাহার কিঞ্চিৎ, 
গুণোৎকীর্তন বিদ্বিত আছেন, বেদজ্ঞপ্রধান ব্রহ্মা, তাহ! 
অপেক্ষা কিঞ্চিং অধিক জ্ঞাত আছেন এবং জ্ঞানি- 
গণের গুরু গণেশ তাহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত জানেন ; 
কিন্ত সর্বজ্ঞ শু সর্ববাপেক্ষা অধিক বিদ্বিত আছেন। 
পূৰ্ব্বে গোলোকধামের অতি নির্জন রয্নীয় রাসমণ্ডলে 
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়া 
পরে কিঞ্চিৎ স্বগুণোৎকীর্তন করিয়াছিলেন, অন্তর 
স্বয়ং শিব শিবলোকে ধর্মের নিকটে তাহা প্রকাশ 
করেন। ৮--২১ 1 হে সতি! পরে পুষ্ষরতীর্থে 
ধর্মদেব, আমার পিতা ভাস্করের নিকটে কৃষ্ণের গুণ- 
মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি তপস্তাত্বার সেই 
শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া আমাকে লাভ করেন। 
হেসুব্রতে! যখন আমি কোনপ্রকারে এই নিজা- 
ধিকার গ্রহণ না করিয়া বৈরাগ্যবশতঃ তপন্তার্থ গমনে 
উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন পিতা যে প্রকারে সেই 
শ্রীকৃষ্ণের অতি দুজ্ঞেয় গুণ আমার নিকটে কীর্তন 
করিয়াছিলেন, আমি তাহ! অবিকল কহিতেছি শ্রব্ণ' 
কর। ২২-__২৫। হে বরাননে! অপরের কথা কি 
বলিব, আকাশ যেমন আপনার অস্ত আপনি জানে না, 
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজগুণের সীম! বিদিত 
নহেন। সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অস্তরাত্মা, 
সকলের কারণের কারণ, সকলের ঈশ্বর সকলের 
আদি, সর্বজ্ঞ ও সর্বরূপধারী। সেই নিত্যানন্দ 
নিত্যরগী আরকৃষ্ণ, নিরাকৃতি অথচ নিত্যদেহী ; তিনি 
নিরঙ্কুশ, নিঃশ, নির্ওণ ও নিরাশ্রয়। নিলিপ্ত পরাৎ- 
পর শ্রীকৃষ্ণ) সকলের আধার ও সকলের সাক্ষী। প্রকৃতি 
তীহারই বিকার এবং প্রাকৃত যাবতীয় পদার্থই সেই 
প্রকৃতির বিকার ৷ তিনি স্বয়ং পুরুষ স্বয়ং প্রকৃতি এবং 
স্বয়ং প্রকৃতি হইতে অতীত ; তিনি অরূপ হইয়াও ভক্ত 
গণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ রূপ ধারণ করিতেছেন। 
ওঁ রূপ অতিশয় কমনীয় সুন্দর ও সুমনোহর ; তিনি 
কিশোরবয়স্ক গোপবেশধারী ; তাহার বর্ণ নূতন জল- 


বর্ণ, সনক, সনাতন স্ব ,। ধর সায়া 9 সেই মনোহর রূপ 


১৪৮ 


কোটি কন্দর্পের লাবপ্যলীলার আশ্রয়; তাহার 
লোচনদ্বয়, শরৎকালীন মধ্যাহৃপদ্বের শৌতাকেও 
পয়াজয় করিয়াছে। তাঁহার ।মুখকমল- শারদীয় 
কোটি পূর্ণ শশধরের শোভাকেও শোভাহীন করি- 
য়াছে। তিনি অমুল্যরত্রনির্ন্মিত ভূষণমমূহে বিভু- 
বিত। সেই ব্ৰহ্মতেজে প্র্জলিত পরব্রহ্মরূপ 
শ্রীকফের মুখ-মণ্ডলে ঈষৎ হান্ত ও অঙ্গে অমূল্য 
গীতবন্ত থাকায়_-তিনি পরম শোভিত হইয়াছেন। 
তাহার মুর্তি শান্ত ও সুখদৃশ্ত ; কেহই সেই রাধা- 
কাস্তের অন্ত পান নাই। চতুর্দিকে দণ্ডায়মান সম্মিত 
গোপিকাগণ নিরস্তর তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছেন। 
তিঃন ব্রাদমণ্ডলের মধ্যবর্তী রত্বসিংহাসনে, সমা- 
সীন। সেই বিশুদ্ধ বনমালা-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ, 
নিরস্তর বংশী বাদন করিতেছেন; তাহার বক্ষঃস্থল 
কৌস্তভ মণিতে সমধিক উজ্জ্বল এবং সমস্ত শরীর 
কুক্ুম, আবীর, কভূরী, ও চন্দনে চর্চিত। সেই 
বন্ধিমচূড়া-বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সুচারু চম্পক পদ্ম ও 
মাল টী-মালায় স্থুশৌভিত। তাঁহার ভক্তগণ ভক্তি- 
পূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন।__ 
যাহার ভয়ে জগতের বিধাতা! স্থষ্টি বিধানপূর্ববক সমু 
দয় কম্মী জীবগণের ফল লিখিয়া থাকেন এবং যাহার 
আজ্ঞায় সমুদয় কর্ম ও তপন্তার ফল দান করেন, 
যাহার ভয়ে ভীত হইয়া! বিষ্ণু সকলের পালন ও 
কালাগিরুদ্র সমস্ত বিশ্বের সংহারকার্ধ্যে নিযুক্ত 
আছেন, যাহার নিকট জ্ঞান লাভ. করিয়া স্বয়ং শিব 
মৃত্যুগ্রয় ও জ্ঞানীদিগের গুরুরও গুরু, সিদ্ধেখবর, যোগী- 
শ্বর, নিরন্তর পরমানন্বসম্পন্ন ভক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত 
হইয়াছেন; হাহারই প্রপাদে পবনদেব শীঘ্রগামী- 
দিগের শ্রেষ্ঠ হইয়া নিরন্তর গমন করিতেছেন ;_হে 
সতি! যাহার ভয়ে তপনদেব নিরস্তর জগতে তাপ 
দান করিতেছেন,_-এবং যাহার আজ্জায় ইন্দ্র সময়ে 
বর্ষণ ও মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ করিয়াথাকে, আর 
যাহার আজ্ঞায় বহি দাহিকা শক্তি ও জলের শৈত্য 
হইয়াছে ; ধাহারই আজ্ঞায় ভীত হইয়! দ্িকপালগণ 
দিক্‌ সকল রক্ষা করিতেছেন; যে পরমেশ্বরের ভয়ে 
রাশিচক্র ও গ্রহগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে এবং 
বৃক্ষ নকল ফলবস্তু ও পুপ্পবস্ত হইতেছে; যাহার ভয়ে 
ফল পরু ও তরু সকল ফলহীন হয়। যাহার আজ্ঞায় 
স্থলচর জলে ও জলচর স্থলে জীবনধারণে অসমর্থ; 
"আমিও বাহার ভয়ে ধূ্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়াছি ; যে 
জগীশ্বরের আজ্ঞায় 'কাল নিরস্তর সঞ্চরণপূর্ব্ক 


বরহ্ষবৈবর্তপুরাণ । 


ও মৃত্যু কাহাকেই অকালে আক্রমণ করিতে 

না, অধিক কি, জীবগণ প্রজ্লিত অনলে পতিত, গভীর 
সাগরে বিমন, বৃক্ষের অগ্র হইতে বিচ্যুত এবং তীক্ষ 
খড়গাধারে ব! সর্পাদির মুখে পতিত, বিষম রণ্হুলে 
শ্পান্্বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু ধাহার ভয়ে তাহার্দিগকে 
অকালে আক্রমণ কহিতে অসমর্থ, কিন্তু যাহার ভয়ে 


'বনুব্গকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সচন্দন পুষ্পশয্যায় 


তন্তমন্ত্রাসুসারে শয়ান হইলেও কালপ্রাপ্ত জীবগণকে 
যাহার ভয়ে সেই কাল হরণ করিয়াথাকে। ৩১--৫০। 
যাহার আজ্ঞায় বায়ু তোঁররাশিকে, তোয় কুর্ম্কে, কৃর্ম 
অনস্তকে, অনস্ত পৃথিবীকে ও পৃথিবী_ সপ্ত সমুদ্র সপ্ত 
কুলপর্ব্বতের সহিত যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ও 
নান। প্রকার রত্বমূহ ধারণ করিতেছেন ; ধাহা হইতে 
সমুদয় ভূতগণ আবির্ভূত হইয়। আবার অন্তে 
তাহাতেই লীন হইয়া থাকে: দেবপরিমিত এক- 
সপ্তুতি যুগ ইন্দ্রের পঃামায়ু এইরূপ. অষ্টাধিংশৃতি 
ইন্দ্রের পতন হইলে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। 
সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ, নিরূপণ করিয়াছেন, ম্নুষোর 
অষ্টাধিক পঞ্চশত ও পঞ্চবিংশতিসহঅ যুগ ইন্তের 
পরামায়ু ; পূর্বোক্ত এরূপ ত্রিংশদ্দিনে ব্রহ্মার এক- 
মাস) ও প্রকার ছুইমামে এক খতু ও ছয় ঝতুতে 
এক বৎসর ; এইরূপ শতবৎসর ব্রহ্মার পরামায়ু। 
এবং ব্রহ্মার আম্মুর শেষ হইলে সেই সর্বময় হরিরও 
একবার নেত্রপলক পতিত হয় তাহার চক্ষুর 
নিমীলনেই প্রাকৃতিক লয় হইয়! থাকে। ৫১৫৭ । 
ও প্রলয়সময়ে দেবাদি চরাচর সমুদয় প্রাকৃত পদার্থই, 
বিধাতায় লীন হইয়া থাকে, বিধাতাও কৃষ্ণের নাভি- 
পঙ্কজে বিলীন হন। তখন, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও 
বৈকুঠবাসী চতুৰ্ভুজ কমলাপতি পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের 
বাম্‌গার্শ্মে বিলীন থাকেন। আর রুদ্র ও ভৈরব 
প্রভৃতি শিবের যাবতীয় অনুচরগণ, মঞ্লাধার জ্ঞানা- 
নন্দময় সনাতন শিবে বিলীন হইয়া থাকেন।. সেই 
জ্ঞানাধিষ্ঠাত৷ মহাদেব, পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানে লীন 
হন। এই সমুদয় ব্যাপারে হরির ক্ষণকাল হয়। সেই 
সময়ে বিষ্ণুমায়া ভগবতী দুর্গাতে ' সমুদয় শক্তির বিলয় 
হয় এবং দেই বুদ্ধির অধিষ্াত্রী দেবতা হূ্া শীষের 
বুদ্ধিতে লীন। হইয়া থাকেন। নান্রায়ণাংশ কার্তিক 
তাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং দেবগণের অধীশ্বর গণেশ 
বাহুতে লীন খাকেন। হে সুব্রতে! তথৎকালে 
লক্ষ্মীর অংশগভূত সমুদয় সত্রীগণ, লক্ষ্মীতে এবং মেই 
লক্ষ্মী, গোপিকাগণ ও সমস্ত দেব্বালা রাধিকাতে লীন 


সকলের সংহারে নিযুক্ত আছেন; যাহার ভয়ে কাল | থাকেন। মেই সময় কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


দেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে, সাবিত্রী দেবী, বেদ- 
শাস্ত মকল--সরম্বতী দেবীতে, আর স্রস্বতী দেবী 
পরধাত্মা শ্রীরুষ্ণ্র. জিহ্বায় অবস্থান করেন। 
গোলোকের গোপগণ, তাহার লোমসমূহমধ্যে বিলীন 
হইয়! থাকেন। সকলের প্রাণবায়ু তাহার প্রাণে, 
হুতাশন জঠরাগ্সিতে, জল রসনাগ্রে বিলীন হয়। 
বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দের সহিত ভক্তি-রদ-রূগ পীযূষ 
পান করত তাহার চরণপদ্মে অবস্থান করেন। ৫৮ 
৬৮। তখন ক্ষুদ্র বিরাট্‌ মূর্তি, সেই মহান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
লীন হন, নিখিল বিশ্ব তাহার লোমকৃপ সকলের মধ্যে 
অবস্থিত; তাঁহার চক্ুর্নিমেষে মহাপ্রলয় ও চক্ষুর 

পুনরায় স্থাষ্ট হইয়া থাকে; পরমাত্মা 
শ্রীকৃষ্ণের যাবৎ সময় নিমেষকাল, উন্নীলনেও সেই 
সময়; সেই উন্নীলন কালই ব্রহ্মার পরমায় ; এবং 
সেই শতাব্দমধ্যেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ও পুনর্ষার 
লয় হয়। হে সুত্রতে। যেরূপ ধুলিরাশির 
সংখ্যা করা যায় না, তদ্রপ ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয়ের 
সংখ্যা নাই; অতএব হে সাধ্বি। যে সর্ব্বাস্তরাত্মা 
হরির ইচ্ছা ক্রমে চক্ষুর নিমেষে প্রলয় ও উদ্মীলনে 
পুনর্ববার সৃষ্টি হইয়! থাকে, তাহার গুণ বর্ণন করিতে 
কোন্‌ ব্যক্তি সক্ষম হইতে পারে? হে বসে! আমি 
পিতার মুখে যে প্রকার হরি-মাহাত্থ্য শ্রবণ করিয়া- 
ছিলাম, তাহাই কীর্তন করিলাম । আর যুক্তি, চারি 
প্রকার বলিয়া চারিবেদে কথিত হইয়াছে; কিন্তু সেই 
সমুদয় যুক্তি অপেক্ষা এক হরিভক্তিই প্রধান ও 
সর্ববাংশে গরীয়মী। ও চতুর্কিধ মুক্তির মধ্যে এক 
মুক্তিতে হরির সালোক্য, অপর মুক্তিতে হরির সারূপ্য, 
অন্ত মুক্তিতে সামীপ্য এবং অপর এক মুক্তিতে নির্বাণ 
লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার ভক্তগণ এই চারি 
প্রকার যুক্তিই প্রার্থনা করেন না; তাঁহারা কেবল 
হরির সেবাদিই যাঞ্রা। করেন। ভক্তগণের মিদ্ধত্‌, 
অমরত্ব ও ব্রহ্মত্ব অবহেলায় লাভ হইতে পারে। 
তাহাদের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় এবং শোকাদি 
সমুদয় বিনষ্ট হয়, তাহারা সেই সেবাবলে অনায়াসে 
দিব্যকূপ ধারণ টি মুক্তি পর্যস্ত লাভ করিতে 
পারেন। বসে! এই চতুর্িধ মুক্তিই দেবারহিত; 
কিন্তু ভ্তি__সেবা-বিবর্দিনী; ইহাই ভক্তি ও মুজির 
প্রতেদ। এক্ষণে নিষেকের লক্ষণ শ্রবণ কর। 
৬৯--৭৮। বুধগণ, কৃতকর্মের ভোগকেই নিষেক- 
শবে নির্দেশ করিয়াছেন; কেবল এক শুভদ হ্‌রি- 
সেবাতেই তাহার খণ্ডন হয়। হেসাধ্বি! এই 
হরি-মেবনে আসক্তিই প্রকৃত 
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লৌকিক ও বৈদিক কার্ধের মধ্যে সার পার্থ; 
আমি তোমার নিকটে বিদ্বনাশক ও শভপ্রদ 
হরি-মাহাত্য কীর্তন করিলাম। হে বৎমে! এক্ষণে 
তুমি সুখে গমন কর। সুর্ধ্যকুমার ধর্ম্মরাজ এইরূপ 
কহিয়! সাবিত্রীর পাতির প্রাণদানপূর্বাক সাবিত্রীকে 
শুভাশীর্ববাদ করিয়! গমন করিতে উদ্যত হইলেন। 
তখন সাবিত্রী, যমকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে 
প্রণামপুরর্বক তাঁহার বিচ্ছেদ হুঃসহ জ্ঞানে চরণ ধারণ 
করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! - 
সাবিত্রীর রোদন দর্শনে কুপানিধি যম, তাহার প্রতি 
সত্ত্ট হইয়া তাহাকে এইরূপ কহিলেন এবং স্বয়ংও 
নেত্রজল সন্বরণ করিতে পারিলেন না। যম বলিলেন, 
হে গুভে! তুমি পুণ্যহুমি ভারতে লক্ষবর্ষ সুখ 
ভোগ করিয়া পরিণামে গোলোকধামে গমন- করিবে। 
হে ভদ্রে! এক্ষণে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক সাবিত্রীব্রত 
আচরণ কর। নারীগণ চতুর্দশবর্ষ পর্যন্ত এই ব্রতের 
অনুষ্ঠানে মোক্ষ লাভ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা 
চতুর্দশীতে শুভকর সাবিত্রীব্রত ও ভাদ্রমাসের শুরলা- 
ষ্টমীতে মহ'লক্ষীত্রত করিতে হয়। যে রমণী, যৌড়শ- 
বর্ষ গর্ধ্যন্ত প্রতিবৎসর ও শুক্লাষ্টমী হইতে পক্ষান্ত- 
পর্যন্ত পরমভক্তি-সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান 
করেন, তিনি বৈকুণে গমন করেন। যে রমনী, ধন, 
ও সন্তান-কামনায় প্রতি মঙ্গলবারে দেবী মঙ্গল- 
চণ্ডিকাকে এবং প্রতি মাসের শুরা ফ্ঠীতে মক্রল- 
দায়িকা ষষ্ঠীকে, আযাঢ় সংক্রান্তিতে সর্বসিদ্ধিদা 
মনমা দেবীকে, কার্ত্তিক মাসের বাসের দিবসে কৃষ্ণের 
প্রাণাধিকা প্রিয়া রাধিকাকে, উপবাসপুর্বাক প্রতি 
মাসের গুরলাষ্টমীতে দুর্গতিনাশিনী বরপ্রদ| বিষ্ণুমায়া 
প্রকৃতি জগদস্বা ভগবতী দুৰ্গাকে পতিপুত্রব্তী পতিব্রতা 
শুদ্ধ! রমণীর উপরে বা প্রতিমাতে "অথবা যন্ত্রে ভক্তি- 
পূর্বক পুজা করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখ 
উপভোগ করিয়া পরে শ্রীহরির স্থানে গমন করিতে 
পারেন। ৭৯--৯২। হে নারদ! ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীকে 
এই কথা বলিয়া স্বভবনে গমন করিলে সাধিত্রীও 
স্বামীর সহিত নিজালয়ে গম্নপুর্ববক সমস্ত ঘটনা 
তীহাকে আনুপুর্ব্বিক কহিয়! পরে অন্তান্ত বান্ধবগণ্কে 
বিদ্বিত করিলেন। অনন্তর, ক্রমে সাবিত্রীর পিতা 
বরশ্রভাবে অভিলধিত পুত্র এবং তাহার শ্বশুর 
চক্ষু ও রাজ্য আর আপনিও শত পুত্র লাভ 
করিলেন। সেই পতিব্রতা সাবিত্রী, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে 
শতবর্ষ সুখ ভোগ করিয়। অস্তে স্বামীর সহিত 
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, সুৰ্ঘ্যের ও মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) 
রি SS সাবিত্রী অর্থাৎ প্রসবকর্রী বলিয়া সাবিত্রী 
নামে প্রমিদ্ধা। হে বৎস! এই আমি তোমার 
নিকটে সাবিত্রী দেবীর উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও জীবগণের 
কর্মবিপাক কীর্তন করিলাম) পুনরায় কি গুনিতে 
ইচ্ছা কর ?। ৯৩__৯৮। 


প্রহৃতিখণ্ডে চতুন্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন, ঈশ্বর! সাবিত্রী-যম-সংবাদ- 
প্রসঙ্গে আপনার মুখে নিরওডণ নিরাকার পরমাত্ম। 
শ্রীকৃষ্ণের সুনিৰ্ম্মল যশ ও মঙ্গলকর সত্য গুণকীর্তন 
শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে লক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রবণে 
সমুৎনুক হইয়াছি। হে বেদজ্ঞপ্রধান! সেই লক্ষ্মী 
দেবী কি প্রকার? কোন্‌ ব্যক্তিই বা অগ্রে তাহার 
পুঁজ! করেন? আর কেই বা তাহার গুণ কীর্তন 
করিয়াছেন?- প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে 
ব্ৰহ্মন্‌ ! পূর্বে স্থষ্টির অগ্রে রাসমগুলস্থ পরমাত্মা 
শরীফের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্ন হন, 
তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তত্তকাঞ্চন-সবর্ণা) তাঁহার 
অঙ্গ সকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ ও গ্রীন্মে সুখকর 
শীতল ; তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব 
অতি বিশাল; সেই স্থির-যৌবনাকে দর্শন করিলে 
থাদশবাঁয়। বলিয়। বোধ হয়। মেই হুখদৃণ্ত। মনোহর 
কামিনীর বর্ণের আভা! শ্বেতচম্পকতুল্য ; তাঁহার 
মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পুর্ণচন্রের প্রভাকেও লজ্জা 
দেয়। তাহার লোচনঘয়, শরৎকালীন সধ্যাহেনের 
হবিকসিত পদ্রকে তিরস্কার করে।-_সেই দেবী 
উৎপন্ন হইয়াই সহমা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুইরূপে 
বিভক্তা হন। সেই উভয় মূর্তিই, রূপে, বর্ণে, তেজে, 
বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্তে, আকারে, ভূষণে, গুণে, 
হান্তে, দর্শনে, বাক্যে, গমনে, মধুর স্বরে, নীতিতে 
এবং অনুনয়ে_-ঠিক সমান। তাঁহার বামাংশসনুতা 
মুর্তি লক্ষ্মী; দক্ষিণাংশ-জাতা রাধিকা। রাধিকা 
উৎপনা! হইয়াই অগ্রে সেই দ্বিভুজ পরাংপরকে কামনা 
করেন, পরে মহালক্মীও দেই কমনীয় কৃষ্ণকে প্রার্থনা 
করিলে শীকৃষ্ণও তাহাদিগের অভিলাষ পুরণারথে 
ছুই কর্ণ ধারণ করিলেন। ১_১১। শরীরের 
দকষিাংশজ মূর্তি দিভুজ ও বামাংশজ ধূর্ত 


চতুৰ্ভুজ হইল; ৃ 
চতুর্ভুজ হই তখন ঘি চতদনাাযপকে 


বরন্মবৈবর্তপুরাণ। 


সেই মহালক্ষ্মী দান করেন। মহালক্ষ্মী দেবী, সি 
দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ লক্ষ্য করেন, এবং তিনি দেবীগণের 
মধ্যে মহতী ;-এইজন্য মহালক্ষ্মী নামে প্রনিদ্ধা 
হন। এই প্রকারে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকান্ত ও 
চতুর্ূ্জ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ- 
সত্বন্বরূপ গোপ-গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকেই 
অবস্থান করিলেন, আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত 
বৈকুণে গমন করিলেন। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ উভয়েই 
সর্ব্বাংশে তুল্য । অনন্তর, ম্হালক্ষ্মী যোগবলে নানা- 
রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু বৈকুঠধামে পরিপুর্ণতম 
মৃহালক্ষীর. অধিষ্ঠান রহিল। তিনি, শুদ্ধসত্বম্বরূপ! 
ও সর্ব-মৌভাগ্য-শালিনী; তিনি প্রেমে নারায়ণকে 
আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। 
সেই দেবী স্বর্গে__ইন্দের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্মীরূপে 
পাতালে ও মর্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্মীরূপে, 
সেই সর্বমজল-ম্গলাই গৃহিগ্ণণের গৃহে গৃহলক্ষমীরূপে, 
কলাংশদ্বারা গৃহিণীও সম্পদূরূপে, গোগণের প্রন্থতি 
হুর্ভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের 
কন্তারপে, পদ্নীতে শ্রীরূপে এবং চন্র্র-হুর্যমগ্ডলে বিভু- 
ষণে, রত্বে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্থীতে, দিব্য স্ত্ীতে, 
গৃহে, সমস্ত শম্তে, বন্ধে, পরিস্কৃত স্থানে, দেব্প্রতিমাতে, 
মন্গলঘটে, মাণিক্যে, মুক্তাতে, মাল্যে, মণ্িশ্রেষ্ঠ, 


হীরকে, ক্ষীরে চন্দনে, রম্ণীয় বৃক্ষ-শাখার ও নূতন - 


মেঘে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। ১২-_২৪। 
প্রথমে বৈকুঠধামে নারায়ণ, দ্বিতীয়বারে ভক্তিপুরব্ক 
ব্ৰহ্মা, তৃতীয়বারে শঙ্করকর্তৃক সেই দেবী পূজিত! হন। 
হে মুনে! পরে ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ভুব 
মনু, মানবেন্রগণ, ঝীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিগ্ণ, 
ানধরবাদি সকলে এবং পাতালে নাগগণ যথাক্রমে 
তাঁহার পূজা করেন। হে নারদ! পূর্বে ব্রহ্মা, 
ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত' পক্ষ ভক্তিপুর্ববক 
তাঁহার পুজা করেন, সেই অবধি ভ্রিলোকমধ্যে তাহাই 
প্রচলিত আছে। চৈত্র পৌষ ও ভাদ্ৰমাসে, শুদ্ধ 
মঙ্গলজনক দিনে, বিষু-_তাহার পুজ! নির্মাণ করেন, 
পরে ত্রিলোকবাসী দেইরূপ পুজা করিয়া থাকে। 
মনু, বর্ষান্তে পৌষমামের সংক্রান্তি দিনে প্রান্গবমধ্যে 


৷ আবাহনপুর্ব্বক সেই দেবীর পূজা করেন, তাহা ভুবন- 


ত্রয়ে 'প্রচলিত হইয়াছে। 
কেদার, মহাবীর ব্লদেব, সুবল, উত্তীনপাদত্নয় ধ্রুব, 
ইন্দ্র, বলিরাজ, কণ্ঠ, দক্ষ, মনু, সুর্য, প্রিয়বরত, চন্দ, 
কুবের, বায়ু, যম, বহি ও বরুণ তাঁহাকে পুজা করেন 


Res by সর্কট্ামহরধ্ণী সকল শব্ধ 
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প্রকৃতিখণ্ড। ১৫১ 


অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, সর্বদা সর্বত্র সর্ববজনকর্তৃক 


কৈলাদ-পিখরে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন । সেই 
বন্দিতা ও পুজিতা হইতেছেন। ২৫--৩৪। 


প্রভুর গ্রী্মকালীন সহত্র মধ্যাহ্‌মার্তণ্ডের গ্যায় দেহ- 


প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । প্রভা; তিনি, প্রতপ্তবর্ণপ্দুশ জটাতভারে সুশোভিত 
এবং শুরুব্ণ যঙ্জোপবীত, চীর, দণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি 
চন্দ্রাকার তিলক ধারণ করিয়াছেন ; বেদবেদ'- 

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়। টা 


পারগ লক্ষ শিষ্য তাঁহার সমভিব্যাহারে "গমন 
করিতেছে ;_তখন পুরন্দর তাঁহাকে দেধিবামাত্র 
সসম্্রমে অবন্ত মস্তকে প্রণাম করিয়! তাহার শিষ্য- 
বর্গকে সানন্দে ভক্তিপূর্বাক স্তব করিলে, মুনিবর পিষ্য- 
গণের সহিত তাহাকে শভাশীর্বাদ করিলেন এবং 
বিষুদত্ত সুমনোহর পারিজাতপুষ্প তাহাকে অর্পণ . 
করিলেন, ও পুপ্প,_জরা-মৃত্যু-রোগ শোক-নিবারক ; 
অধিক কি উহাতে মোক্ষপর্যযস্তও লাভ হইয়াথাকে। 
১২২২1 রাজসম্পদে প্রমন্ত ইন্দ্র, সেই পুষ্প গ্রহণ 
করিয়া অনব্ধান্তাবশতঃ হস্তীর মন্তকোপরি স্থাপন 
করিলেন। সেই হস্তী, তাহার স্পর্শযাত্রে রূপ, পপ, 
তেজ, বয়ঃক্রম ও কান্তিতে, বিষ্ণুর তুল্য হইল। 
হে মুনে! তখন সেই গ্রজেন্্র, নিঃশঙ্ক হইয়া 
ঘোরকাননমধ্যে প্রবেশ করিল; মহেন্দ্র, কোন 
প্রকারেই তাহাকে নিজ সামর্থে রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইলেন না। এদিকে মুনিবর দুর্ব্বাসা, 
ইন্জ্রকে সেই পুষ্প ত্যাগ করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন) অভিসম্পাত করি, 
লেন, অরে ! তুই শরী্র্য-প্রম্ত হইয়া অহঙ্ক'রে মদ্দত্ত 
পুষ্প হস্তীর মস্তকে অর্পণপূর্ববক কিজন্ত আমার 
অবমানন৷ করিলি ? বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প, নৈবেদ্য, 
ফল বা জল প্রপ্তিমাত্রে ভোজন কর! কর্তব্য; যে 
ব্যক্তি, তাহা আগ করে সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়া 
থাকে। যে ব্যক্তি ভাগাবলে উপস্থিত শুভজনক 
বিষ্ণুনৈবেদ্য ত্যাগ করে, সে শ্রীভষ্ট, বুদ্ধিভরষ্ট ও জ্ঞান. 
ভ্ষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বিস্ুনিবেদিত বন্ত 
ভক্তিপুর্ব্বক, ভোজন, করিয়া থাকে, সে শতপুরুষকে 
উদ্ধার করিয়া স্বয়ং জীবন্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, প্রত্যহ 
বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, বা তাহাকে প্রণাম 
অথবা গক্তিপূর্ববক তীহার পুজা কিংবা স্তব পাঠ করে, 
সেও বিষ্ণুর সদৃশ হইয়া! থাকে। ২৩-৩১ । মৃঢ়! 
অধিক কি, তাহার গাত্রীয় বায়ুস্পর্শে তীর্থ সকলও 
সদ্য শুদ্ধি লাভ করে ও পদরজঃস্পর্শে বনুন্ধরাও 
তৎক্ষণাৎ পুত| হন। পুংশ্চলীর অন্ন, অবীরার অন্ন, 


নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ ! বৈকুষ্ঠের অধি- 
্াত্রী দেবী বৈকুঠবাদিনী সনাতনী নারায়ণপ্রিয়া সেই 
মহালক্মী দেবী, পৃথিবীতে সিন্ধুকন্তারূপে কিপ্রকারে 
উৎপন্না হন? তাহার ধ্যান কবচ পৃজাবিধিই বা কিরূপ 
এবং কোন্‌ ব্যক্তি অগ্রে তাহার স্তব করেন? এই 
সমস্ত আমার নিকটে বীর্তন করুন। নারায়ণ কহি- 
লেন, হে নারদ! পূর্বে দুর্ববাসামুনির অভিসম্পাতে 
দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্যবাদী সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে 
লক্ষমীদেবী রুষ্টা হইয়া পরমহুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি 
পরিত্যাগণুরর্ঘক বৈকুঠধামে গমন করিয়া মহালক্মীতে 
লীন! হন। তখন দুঃখিত দেবগণ, শোকমন্তপহৃদয়ে 
ব্ৰহ্ম-দভায় গমনপূর্ববক ব্ৰহ্মাকে অগ্রসর করত বৈকুষঠ- 
ধামে গমন করিয়া পরাংপর নারায়ণের শরণাপন্ন হই- 
লেন; নেই সময় অতিশয় কাতরতানিবন্ধন তীহাদিগের 
ক ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছিল। তখন ইন্দ্রের 
সম্পহন্বরূপিনী লক্ষ্মী, নারায়ণের আজ্জায় নিজাংশদ্বারা 
নিন্ধুকন্যারূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে দেবগণ, দৈত্য- 
গণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিয়! সেই দেবীর 
সন্দর্শনলাভ ও উহা হইতে বরলাভ করেন। তিনি 
সন্ত হইয়া প্রসন্নবদ্দনে দেবগণপ্রভৃতিকে বর দান- 
পূর্বক ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে অপর বর দান করেন। 
দেবগণও তাহাকে পুজা ও স্তব করিয়া তাহার বরে 
অস্থরগ্রস্ত রাজ্য পুনর্ববার প্রাপ্ত হইলেন। ১__১১। 
নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্ষান্! পূর্ব মুনি্রেষ্ঠ ব্রহ্মাবিৎ 
ুর্বাপা, ব্রহ্ধতেজঃ সম্পন্ন পুরন্দরকে কিদোষে অভি- 
সম্পাত করিয়াছিলেন? দেবগণ প্রভৃতি কিপ্রকারেই 
বা সমুদ্র মন্থন করেন? কি প্রকার স্তবে, সেই লক্ষ্মী 
দেবী ইন্দকে দর্শন্দান করিয়াছিলেন ? হে প্রভো! আর 
তাহ'দের পরম্পরই ব| কিপ্রক্কার কথোপকথন হইয়া- 
ছিল? প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! 
একদা! ভ্রৈলোক্য।বিপতি ইন্দৰ, মধুপানে প্ৰমত্ত ও 
কামার্ত হইয় নির্জনপ্রদেশে রম্তার সহিত ক্রীড়া 
করেন, পরে তাহার সহিত ক্রীড়ান্তে কামুকী হত্তা- 
কর্তৃক বিমোহিত হইয়া কামোন্মধিতচিত্তে মহারণ্য- | শুকরের শ্রাদ্ধান, হরির অনিবেদিত বন্ত, অভক্ষ্য বৃথা" 
মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ইজ, | মাংস, শিবলিম্োদেশে প্রদান, শুদ্রজাতির অন্ন, 
রগ প্রজবলিত ৰিপু নৰৰ যাকে বৈরুত মিরিতপাে রানি ০। বলাম, বস্তাবিক্রয়কারীর 


১৫২ 


অন্ন, যোনিঞ্জীবীর অন্ন, অনুষ্ান, পর্যুষিতাম, ভক্ষ্য|- 
বশিষ্ট' যে কোন বন্ত, শুদ্রাপতি ব্রাহ্মণের অন, বৃষ- 
'বাহক দ্বিজের অন্ন, অদীক্ষিত দ্বিজের অন, শবদাহীর 
অন্ন, অগম্যাগামী দ্বিজগণের অন্ন, মিত্রদ্রোহী, কৃতদ্ব 
ও বিশ্বীসঘাতীর অন্ন এবং সিথ্যাসাক্ষ্দাতা ব্রাহ্মণের 
মম ভোজনে যে পাপ হয়, এক বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন 

করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বিষ্ণু 
' সেৰী ব্যক্তি, স্ববংশের কোটিপুরুষকে উদ্ধার করিয়া 

থাকে; আর হরিভজি-বিহীন ব্রাহ্মণ আপনাকেও 

রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। যদি কেহ, অজ্ঞানেও 

বিষ্ণুনিরদ্মাল্য গ্রহণ করে, সেও সপ্তজন্মার্জিত পাপ 

হইতে মুক্ত হইয়া খাকে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় 
. নাই। জ্ঞানপূৰ্কক ভক্তিসহকারে বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ 
করিলে ত নিঃসন্দেহ কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়া! থাকে। যেহেতু তুমি গর্ব্বব্শতঃ 
মদদত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে স্থাপিত করিয়াছ, সেই হেতু 
লক্ষ্মী তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন 
করিবেন। আমি নারায়ণের ভক্ত, আমি মহেখ্বর, 
বিধাতা, কাল, মৃত্যু ও জরাকেও ভয় করি না; অন্ত 
আর কে আমার নিকটে গণনীয় হইতে পারে ? তোমার 
পিতা প্রজাপতি কশ্যপ ও তোমার গুরু বৃহস্পতিই 
বা আমার কি করিতে পারেন? আমি হরির কৃপায় 
নিঃশঙন্ধ। ৩২--৪৪। আরও আমি বলিতেছি, ও 
পুষ্প যাহার মস্তকে স্তস্ত হইয়াছে, তাহারই সর্বাগ্রে 
পুজা হওয়া! কর্তব্য ; এজন্য শিবের শিশু সন্তানের 
মস্তক ছিন্ন হইলে ওঁ হস্তীর মস্তক তাহাতে যোজিত 
হুইবে। মহেন্দ্র এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্ত 
ও ভয়ব্যাকুলচিত্তে তাহার চরণদ্বয় ধারণপুর্বক 
উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন। ৪৫--৭৮। হে প্রভো। আমি যেরূপ 
প্রমন্তের কার্য করিয়াছি, আপনিও তাহার সমুচিত 
শাপ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রার্থনা, 
আপনি যখন আমার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিলেন, 
তখন আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করুন। প্রভো। 
এবর্যাই__বিপদের নিদান, জ্ঞানের আবরণ, মুক্তি- 
মার্গের অর্গল, দৃঢ় হরিভক্তির বিদ্বকারক এবং জন্ম, 
মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও ভয়ের অন্কুরন্বরূপ। 
যে ব্যক্তি, সম্পত্তিক্প তিমির দ্বারা অন্ধ, মে কখনই 
যুক্তিমাৰ্গ দর্শন করিতে পারে না। হে মুনে! বরং 
সুরামত্তের চেতনা থাকে, কিন্তু সম্পত্তিতে মত্ত হইলে 
অতি মুঢ় হইয়া পড়ে; দেখুন - সম্পত্তিমদে মত্ত ব্যক্তি, 
বান্ধবগণের সহবামী হুইলেও তাহাদিগের দ্রেষক 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৱাণ । 


হইয়া থাকে। সম্প্তিমদে প্ৰমত্ত, বিবয়ান্ধ, বিহ্বল 
মহাকামী ব্যক্তি--রজোগুণের আধার; সে কখন 
সত্মার্গ দর্শন করিতে পায় ন!। অ বিষয়াদ্ধ ব্যক্তি 
আবার রাজন ও তামস তেদে ছুই প্রকার ; যে ব্যক্তি 
শাস্তজ্ঞানশুন্ত মে তামস ও যে শান্ত্রজ্ঞ সে রাজম। 
হে মুনিপুন্নব! শাস্তেরও দুইপ্রকার পথ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, এক পথ প্রবৃত্তিকারণ ; অপর পথ নিবৃত্তি- 
কারণ। জীবগণ, প্রথমেই দুঃখের হেতুভূত প্রবৃত্তি- 
মার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, ও পথ প্রথমে স্বচ্ছন্দতা- 
ময় প্রসন্নতাময় ও বিরোধশুন্য বলিয়া বোধ হয়; 
তাহারা আপাততঃ মধুলোভে অশেষ-ক্রেশ-সময়েও 
আপনাকে সুখী জ্ঞান করে কিন্তু উহা যে পরিণামে 
নাশের কারণ ও জন্মমৃত্যুজরাদি দুঃখের আকর-. 
তাহা বিবেচনা করিতে পারে না। জীবগণ, অনেক 
জন্ম পর্য্যন্ত স্বকর্মমবিহিত নান! যোনিতে সানন্দে ভরম্ণ 
করিয়া পরে শতপহত্রের মধ্যে একজন ঝা শ্রীকৃষ্ণের 
অনুগ্রহে ভবমিন্ধু পারের কারণ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়৷ 
থাকে । ৪৯-__৫৭। যখন সাধুসন্নরূপ দীপশিখায় মুক্তি- 


মার্গ দেখিতে পায়, তখনই সেই জীব, বন্ধন মোচনার্থ 


যত্ববান্‌ হইয়া! থাকে। পরে অনেক জন্ম_-যোগ, তগন্তা 
ও অনশনাদি করিয়! বিদ্বশুন্ত উৎকৃষ্ট সুখ প্রদ মুক্তি 
মাৰ্গ লাভ করে। হে প্রভো৷ ! আমি অন্যান্য কথার 
প্রসঙ্গাবসরে গুরুমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্ত 
নানা জঞগ্তীলজালে জড়িত বলিয়া অন্ত কাহাকেই এ 
বিষয় জিজ্ঞামা করিতে পারি নাই। ভগবন্‌ ! এক্ষণে 
বিধাতা! অ'মাকে বিপত্তিকালে জ্ঞানসাগরকে সমীপে 
দান করিয়াছেন! আমার এই বিপদ, নিস্তারকারিণী 
সম্পদ বলিয়া বোধ হইতেছে। হে জ্ঞানপিক্বো! হে 
দ্বীনবন্ধে!! হে দয়ানিধে! আমি অতি দীন; মল্প্রতি 
ভবনিস্তারকারক কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞান আমাকে দান 
করুন। জ্ঞানীদিগ্ের গুরু, সনাতন দুর্বাসা, ইন্দ্রের 


বাক্য শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া হাস্তপূ্্বক জ্ঞানমার্গ 


কহিতে লাগিলেন, মহেন্্র! অতি আনন্দের বিষয় যে, 
তুমি মঙ্গলজনক ইষ্টমার্গ দর্শন করিতে ইচ্ছা! করিতেছ, 
উহা আপাততঃ দুঃখের কারণ হইলেও পরিণামে সুখ! 
বহ। ও পথ অবলম্বন করিলে গর্ভযন্ত্রণা বা পীড়ার রেশ 
ভোগ করিতে হয় না এবং অনায়াসে ছুপ্পার অসার 
দুবণার সংসাররূপ গাঁরাবার হইতে নিস্তার লাভ করা 
যায়। উহা, কর্মরূগ বৃক্ষের অঙ্কুরচ্ছেদ্ের কারণ ও 
সমুদয় অশুভ হইতে নিস্তারকারী। সমস্ত মার্গের শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞানমার্গ হইতেই সন্তোষসন্ততি লাভ হইয়াখাকে। 
দান, তপন্তা বা অনশ্নাদিবতরূপ যাবতীয় কর্মে জীব- 
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গণের স্বর্গভোগাদি সুখ লাভ হয়। কিন্তু সে সুখ 
অনিত্য বলিয়। জ্ঞানিগণ, যত্পুর্ববক পূর্ববকাম্যকর্শের 
মুলোচ্ছেদন করিয়া প্রকৃত সুখের জন্য জ্ঞানমার্গ অব- 


' লম্বন করেন। এক্ষণে আমি যে এই মোক্ষের কারণ 


জ্ঞানমার্গ বলিতেছি, সম্ধল্লাভাবই তাহার প্রাপক। 
জীৱ সকল, অসম্কলিত যে সাত্বিক কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
করে, সেই সমস্ত শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া পরব্রন্ধ 
লীন হইয়াথাকে।  সংসারিগণের ইহাই নির্ববাণ- 
মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু বৈষ্ণবগণ, 
নিৰ্ব্বাণ মোক্ষে কৃষ্ণ-সেবা-বিরহে কাতর হইয়া তাহ! 
ইচ্ছা করেন ন! ৷ ৫৮-:৭০। তাহারা উত্তম দিব্য 
রূপ ধারণপুরর্বক গোলোকে বা! উবকুঠে সেই পরমাত্মা 
শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা! করেন। হে শত্রু! স্কুলের 
উদ্ধারকারী জীবনুক্ত বৈষ্ণবগণ, কেবল হরিসেবাদিরূপ 
মুক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হরির স্মরণ, কীর্তন, 
অর্চন, পাদসেবন, বন্দন, স্তবপাঠ, ভক্তিপূর্বক নিত্য 
তদীয় 'নৈবেদ্য ভোজন, চরণোদক পান, ও উৎকৃষ্ট 
তদীয় মন্ত্রজপ-_ইহাই সকলের ঈপ্িত ও নিস্তার- 
কারণ। স্বয়ং মৃত্গ্রয় আমাকে এই মৃত্যুরয় জ্ঞান দান 
করিয়াছেন, আমি তাঁহার শিষ্য এবং তীহারই প্রসাদে 
সর্বত্র শঙ্কাহীন। যে ব্যক্তি, ত্রিলোক-হুর্লভ হরি- 
ভক্তি দান করেন, তিনিই জন্মদাতা, তিনিই গুরু, 
তিনিই বন্ধু এবং তিনিই সাধুগ্নণের শ্রেষ্ঠ। আর 
যিনি, কৃষ্ণপেবো ভিন্ন অন্য পথ দর্শন করান, তিনি 
নিশ্চয় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার বধের ভাগী হইয়৷ 
থাকেন। যাহারা নিরন্তর মঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণের নাম 


জপ করেন, তহাদিগের নিত্যই মঙ্গল বৃদ্ধি হয় এবং 


আমু ক্ষয় হয় না। গরুড় দর্শনে উরগগণের ন্যায় 
তাহাদের দর্শনে কাল, মৃত্যু, রোগ, সম্তাপ ও শোক 
দূরে পলায়ন করে। কৃষ্চমন্তোপাসক--ত্রাহ্মণ বা 
চণ্ডাল হইলেও ব্ৰহ্মলোক উল্লভ্যন কিয় উত্তম 
গোলোকধামে গমন করিয়াথাকেন। দেই প্রমানন্দ- 
ময় শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, ব্রহ্মাকর্তৃক মধুপর্কাদিদ্বারা 
পুজিত ও দেবগণ সিদ্ধগণকর্তৃক স্তত হুইয়াথাকেন। 
৭১-৮১। মহাদেব, এই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবাকেই 
জ্ঞানশ্রেষ্ট, তপযশ্রে্ঠ ব্হ্জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, যোগশ্রেষ্ঠ ও পরম- 
মঙ্গলজনক বলিয়া আমার নিকটে কীর্তন করিয়াছেন। 
ব্ৰহ্মা হইতে তৃণ পধ্যস্ত সমস্ত পদাৰ্থই স্বপ্নবৎ মিথ্যা; 
কেবল সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরব্রহ্ম রাধাকান্তই 
সত্য; তুমি তাহাকে ভজন! কর। তিনি, সকলের 
সার। তিনিই নিরতিশয় সুখ, ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি 


দিদ্ধ বল, যতি বল, বাঁ তপস্বীই বল--সকলকেই কর্ম 
ভোগ করিতে হয়, কেবল নারায়ণ*সেবককে তাহা 
করিতে হয় ন!। প্রঙ্গলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শুদকাষ্ঠের 
ন্যায় হরিসেবকের স্পর্শমাত্রে সমস্ত পাপ ভম্মীভূত 
হইয়াথাকে। তাহার দর্শনমাত্রে দূর হইতে যমদূত 
সকল, যেমন ভয়কম্পিত কলেবরে পলায়ন করে, 
মেইরূপ সমুদয় রোগ পাপ এবং ভয়ও পলায়ন করিয়া 
থারে। জীব, যাবংকাল গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্তর প্রাপ্ত 
না হয়, তাবৎকালই বিধাতার কারাগারম্বরূপ সংসারে 
নিবদ্ধ থাকে। হে পুরন্দর! কৃষ্ণমন্ত, কৃতকর্থের 
ভোগরূপ শৃঙ্খণের উচ্ছেদের হেতু, মায়াজাল ও 
মায়াপাশের ছেদনকারী, গ্োোলোকমার্মের সোপান ও 
নিস্তারের মুল কারণ। উহা ভক্তির অন্কুরস্বরূপ 
এবং উহাই নিত্য উন্নতিশীল ও অবিনশ্বর উহা 
যে.সমুদ্রয় তপস্তা, যোগ, নিদ্ধি, বেদপাঠ, ব্রতাদি, 
দ্বান, তীর্থনান, যজ্ঞাদি এবং পুজা ও উপবাসের 
সার তাহার আর সংশয় নাই, এই কথ! স্বয়ং ব্রহ্মা 
বলিয়ছেন। ৮২-৯২ । হরি-পরায়ণ ব্যক্তি, নিজ 
ভক্তিবলে কৃষ্ণমন্ত গ্রহণ মাত্রে পিতৃকুলের উর্ধতন ও 
অধস্তন লক্ষ পুরুষ, মাতামহকুলের এরূপ শত পুরুষ 
এবং পিতা, মাতা, গুরু, সহোদর, স্ত্রী, বন্ধু, শিষ্য, 
ভৃত্য, শ্বশুর, শবঙ্র, বন্যা, দৌহিত্র, সতীর্থ, গুরুপত্বী, 
গুরুপুত্র ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অধিক 
কি মানবগণ, কৃষ্ণমন্ত গ্রহণ মাত্রে জীঃুক্ত হইয়া 
থাকে; তাহার স্পর্শে তীর্থসমূহ ও বনুন্ধরা পুতা 
হন। মানব, পুণ্য শেষ হইলে অনেক জন্ম পর্য্যন্ত 
দীক্ষাহীন হইয়া ভ্রমণ করত পরিশেষে অন্য দেবতার 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়া! থাকে। পরে সপ্তজন্ম স্বকম্মবশতঃ 
উপদেব্তার সেবা করিয়! শেষে সমুদয় কর্মের সাক্ষী 
হূ্ধ্যদেবের মন্ত্র লাভ করে। অনস্তত্র জন্মত্রয় ভাস্ক* 
রের সেবায় শুচি হইয়। সর্ব্ববিদ্রনিবারক গণেশ-মন্তর 
লাভ করিয়া থাকে। ওঁ মানব জন্মত্রয় গণেশের 
সেবায় বিদ্বখৃন্ত হয় এবং বিদ্বেখ্বর গণেশের প্রমাদে 
দিব্য জ্ঞান লাভ করে. তখন মেই মহামতি মানব 
জ্ঞানময় প্রদীপে অজ্ঞানরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশ 
করিয়া সম্যক আলোচনাপুর্র্বক মহামায়াকে ভজন! 
করিয়া থাকে। ৯৩--১০১। সেই বিষ্ুমায়া প্রকৃতি 
ুর্গতিনাশিনী ছুর্যা, দিদ্ধিদ! দিদ্ধিরূপা, পরমা ও 
দিদ্ধযোগিনী; রি বানীরূপ! ; তিনিই পদ, তিনিই 
ভদ্ৰা, তিনিই কৃষ্ণপ্রিয়াত্মিক! ; সেই নানারূপা! ভগ- 
ব্তীকে শতজন্ম মেঝ! করিয়। তীহার প্রসাদ জ্ঞানী 

[নন্দ লাভ করিয়! থাকে। অনন্তর যিনি, 
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যোগ ও সমুদয় সম্পদের্‌ প্রদান কর্ত! 


১৫৪ 


প্রীকৃষ্ণের জ্ঞানাধিদেব, মহাজ্ঞানস্বরপ ও সনাতন; 
যিনি মঙ্গলব্বরপ মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলের কারণ এবং 
পরম আনন্দহ্রূপ ; যাহা হইতে সমুদয় সম্পত্তি সুখ 
ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করা যার ; অধিক কি যিনি 
অবলীলাক্রমে দীর্ঘায়ু অমরত্ব, ইন্জত্ব, মনুত্ব ও 
বাজে দান করিতে শক্ত ;_সেই, জ্ঞান ও হরি- 
তক্তিপ্রদণ আশুতোষকে জন্মত্রয় আরাধন! করিয়া 
তাঁহার প্রামাদে ও তাঁহার বরে নির্মূল জ্ঞান লাভ 
করিয়া থাকে । তখন সেই তত্ববিং মানব, সুপ্রদীপ্ত 
নির্মল জ্ঞানময়দীপ-প্রভায় ব্ৰহ্মাদি তৃণ পধ্যস্ত সমস্ত 
পদার্থই মিথ্যা! বলিয়া! জানিতে পারে! ১০২--১০৯। 
তখন নেই তত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ, নিশ্চয় দয়ানিধি 
মহাত্মা বরপ্রদ শঙ্করের প্রসাদে ও বরে হরিভক্তি 
লাভ করিয়া সারাৎমার পরাৎপর নির্কৃতি প্রাপ্ত হুইয়া- 
থাকেন এবং ভারতে যে দেহে হরিমন্ত্র লাভ করেন, 
মেই দেহ অবধি পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া 
"দিব্য রূপ ধারণপূর্বাক হরিস্থান গোলোকে বা বৈকুঠে 
হরির দান্ত করিয়া থাকেন। ইন্দ্র! তখন তিনি 
মোহাদিশুন্ত ও পরমানন্দযুক্ত হইয়া থাকেন; 
তাঁহাকে আর পুনর্বধার জন্সগ্রহণপূর্কক মাতার 
্ন্ত দুগ্ধ পান করিতে হয় না। কারণ, স্বধর্ম্মা- 
শ্রিত বিষুমমন্ত্রোপামক, গঙ্গাদ্দিতীর্থসেবী ও 
সন্যাসীদিগের পুনর্বার জন্ম নাই। তীর্থে সমস্ত পাপ- 
কাৰ্য্য পরিত্যাগপূর্্বক নিত্য হরিভজনাই তীর্থসেবী- 
দিগের ব্যধর্ম্ম বলিয়। বিধাতা! নিরূপণ করিয়াছেন। 
প্রত্যহ হরির নাম ও মন্ত্রের জপ, তাঁহার সেবাদি- 
কাৰ্য্যে তৎপরতা, তছুদ্দেশে ব্রতাচন্রণ এবং উপবাসা- 
দিতে অভিরুচি ইহাই বিষ্ণুসেবীদিগের স্বধর্ম্ম। উত্তম 
অন্নে, কুৎমিত অন্নে এবং লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে যাহার 
অমান জ্ঞান, তিনিই সন্াসী বলিয়া কীর্তিত হন। 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি, দণ্ড কমগুলু ও রক্তবন্ত্র ধারণপুর্ব্বক 
এক স্থানে অবস্থিতি ন! করিয়! নিত্য প্রবাম করিবেন। 
যিনি লোভাদ্ি-পরিবর্তি্জিত হইয়া গুদ্ধাচারযুক্ত ব্রাহ্ম 
পের অন্ন ভোজন ও কাহার নিকটে কিছুমাত্র যাচ্ছ 
না করেন তাহাকে সন্যাসী বলাধায়। যিনি মৌনী, 
্রক্ষচ্ধ্যসম্পন্ন ও সম্ভাষণ-মালাপার্দি-বর্জিত, যিনি 
সমন্তই ব্ৰহ্মময় জ্ঞান করেন, তিনি সন্যাসী । ১১০ 
১২০। মন্ন্যানী ব্যক্তি সর্বত্র সমানবুদ্ধি হইবেন; তাহার 
হিংসা, মায়া, ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ বরা 
কর্তব্য। সন্ন্যাসী ব্যাপারী বা আশ্রমী হইবেন না; 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


অমিষ্টই হউক-_অপ্রার্থনীয় উপস্থিত বস্তই ভোজন 
করেন, ও ভোজনার্থ কাহারও নিকটে প্রার্থনা করেন 
না, তীহাকে সন্যাসী বলা যায়। যিনি স্ত্রীলোকের 
মুখ দর্শন বা তাহাদের সমীপে অবস্থান করেন না, 
অধিক কি যিনি কাষ্টময়ী ্রীমূর্তিও স্পর্শ করেন না. 
তিনিই সন্যাসী ;_ স্বয়ং ব্ৰহ্মা সম্যাসীদিগের এইরূপ 
ধর্ম বলিয়াছেন। ইহার অন্তথা করিলে জন্ম মৃত্যু ও 
যম্ভয় উপস্থিত হইয়! থাকে ; মেই জন্মহুঃখ ও যম- 
যন্ত্রণা জীবগণের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর। হে ইন্স ! 
প্রাণিগণ, দেবযোনি বাঁ শুকরযেনিই প্রাপ্ত হউন, 
গর্ভবামে সকলকেই সমান দুঃখ ভোগ করিতে হয়; 
এইরূপ ক্ষুদ্র জন্ত ব| পশ্বাদি-যোনিতেও সমান ছুঃখ। 
প্রাণী সকল বিষ্ণুমায়ায় গর্ভবাস-ময়ে সমুদয় কর্তৃব্যা- 
কর্তব্য স্মরণ করিতে পারে, পরে গর্ভ হইতে নির্গত 
হুইয়! পুনরায় বিষ্ণুমায়ায় সকল বিস্মৃত হইয়া, কি 
দেবতা কি কীট সকলেই “ঘা তুদেহরক্ষণে যত্ববান্‌ হয়। 
যোনিমধ্যে পুরুষের শুক্র পতিত হইবামাত্র গুক্র- 
শোণিতে মিলন হয়; শোণিত অধিক হইলে মাতৃ- 
আকার ও শুক্র অধিক হইলে উৎপন্ন জীব পিতার 
আকার প্রাপ্ত হয়। যুগ্মদিন ও রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি- 
বারে গুক্রশোণিতের যোগ হইলে পুত্র আর অধুগ্ন- 
দিনে বা অন্ান্ত বারে হইলে কন্তা হইয়! থাকে। 
১২৯--১৩০। যাহার প্রথম প্রহরে জন্ম হয়, সে 
অল্লায়, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে মধ্যায়ু, তৃতীয় প্রহরে 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, আর চতুর্থ প্রহরে যাহার জন্ম, 
সে লক্ষণানুরূপ সম্পূর্ণ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে; আর 
সকলেই পূর্ববকর্মানুসারে সুখী বা দুঃখী হয়। যাদুশ 
ক্ষণে জন্ম, প্রসবও তাদৃশক্ষণে হইয়া থাকে, এজন্য 
বিচক্ষণগণ, প্রদবক্ষণের বিচার করেন। এক রাত্রিতে 
গুক্রশোণিত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পরে দিন দিন 
পরিবন্ধিত হয় ও সপ্তম দিনে ব্দরাকার এবং এক 
মাসে গওুতুল্য হইয়া থাকে। অনন্তর তৃতীয় মাসে 
হস্তপদাদিশৃন্য মাংসপিণ্ডের সমান হইয়! পঞ্চম মাসে 
উহা সর্বাববযুক্ত দেহী হয়। তৎপরে ষষ্ঠ মামে সেই 
দেহে জীবসঞ্চার হইলে, সেই দেহী তখন সমস্ত তত্ব 
জানিতে পারে এবং পিণ্ররবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অল্প স্থানে 
স্থিতিনিবন্ধন অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। 
১৩১--১৩৬। জীবগণ মাতৃগর্ভমধ্য অতি অপবিত্র 
স্থানে অবস্থান করত মাতৃভুক্ত অন্নজলাদির অবশিষ্ট 
অংশ ভোজন করে এবং কঠোরজননী-জঠর নিবাস- 


তিনি সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর নারায়- ! জন্য যাতনায় হাহাকাপ্রশব্ধে পরাৎপর পরমেশ্বর 
পির ধানেই মিরত থাকিবেন । যিনি মিট হউক আৱু হরিকে চিক কুর/০এইনদা চারিমাস পর্স্ত বিষম 


প্রকৃতিখণ্ড | 


যন্ত্রণা অনুভব করত প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, প্রসব- 
বাযুদ্বারা প্রেরিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এই 
প্রকারে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চক্রী ভগবানের মায়াচক্রে 
জন্মান্তরীয়ভাব বিস্মরণ হেতু দিক্‌, দেশ, কালাদি 
‘দৈহিক ধর্মে অনভিজ্ঞ হইয়! মল-ুত্রাদিযুক্ত অঙ্গে 
‘শৈশব অতিবাহিত করে। সেই শৈশবকালে অসামর্থ্- 

শৌঁণিতভোজী মশকাদি নিবারণে অক্ষম, পরাধীন 
জীব-_কীটাদিঘবারা দষ্ট হইয়া দুঃখে বারংবার রোদন 
করে। জীব, স্বীয় পাপের ফলম্বরূপ বারংবার জন্ম 
গ্রহণ করিয়া স্তন্ত দুগ্ধমাত্রে পরিপালিত হইয়া! অগা. 
মর্থযহেতু পৌগণ্ড কালপর্য্স্ত অভিলধিত বস্তুর প্রতি 
ইচ্ছা জানাইতে পারে না । ১৩৭_-১৭১। বহুকষ্টে 
পৌগগুকাল অতিবাহিত করিয়। যৌবনাবস্থা লাভ 
করে। যৌবনকালে ঈশ্বরমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া! মাতৃগর্ভ 
বাসকালীন অনুভূত কষ্টের পরাকাষ্ঠা একবারও স্মরণ 
করে না। যৌবনকালে আহার এবং 'মৈথুনাদিতে 
আসক্ত ও নান/প্রকারে মৌহিত জীবগণ-_পুত্র, কলত্র, 
ভৃত্যাদির পরিপা'লনের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। এই প্রকারে 
ধতদিনপর্যযস্ত সোগার্ডিিত ধনদ্বারা কুটুম্ববর্গকে পালন 
করে, উক্ত পরিবারবর্গেবাও তত দিন আদরে তাহার 
মনোমত কার্য করে। তদ্রনস্তর উক্ত জীব যেকালে 
বার্ঘক্যহেতু উপার্জ্দনে অক্ষম হয়, সেই সময়ে পরি- 
বারগণ বৃদ্ধ বৃষের ন্যায় তাহার অনাদর করে। জীব 
যেকালে প্রবল বার্দ্ধক্যের বলে জড়ীভূত হইয়া! কর্ণাদি 
ইন্জিয়দ্বার নিরপিত শব্দাদি-বিষয় গ্রহণ করিতে 
পারে না এবং কাসশ্বাসাদিদ্বার কঠরোধহেতু অজ্ঞ 
জনের ন্যায় পরাবীন হয়, সেই কালে স্বক্ৃত পাপকর্ম্ম 
স্মরণ করত বলে,__আমি অনিত্য সুখে আসক্ত হইয়| 
প্রমারাধ্য হরির আরাধনা করিলাম ন! এবং পবিত্র 
তীর্থ সকল পর্ধ্যটন করত হরিপরায়ণ সাধুদর্শনে কৃতার্থ 
হইলাম ন!। হায়! আমার কি হুর্দৈব! পুনর্ব্বার 
যদ্যপি এই ভারতভূম্তে আগমন করত মনুষ্যজন্ম 
লাভ করি, তাহা হইলে তীর্থ পর্ধ্টটন করিব এবং 
সর্ববতীর্থময় কৃষ্ণের উপাসনা করিব। ১৪২_-১৪৭। 
হে দেব! এই প্রকারে পুর্র্বকৃত দুহধ্ম্ব স্মরণপুর্ব্বক 
আত্মনিন্দা করিতে করিতে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত 
হয়। দেই সময়ে ভয়ঙ্কর যমদূত আগমন করত 
তাহাকে গ্রহণ করে। সেই জীব, পাশহস্ত, যমদগুধারী 
অতিশয় ক্রোধবশতঃ রক্তচক্ষু, বিরূপ এবং অতি ভয়া- 
নক যমদূত্গণকে দর্শন করে। উপায়দ্বারা অনিবার্য, 
বলবান্‌, তয়ন্ধর এবং সর্বজ্ঞ যমদূতগণ অন্যের অলক্ষ- 
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দণ্ডায়মান হয়। মুমূতু জীব, ভয়ঙ্কর যমকিছরগণের 
দর্শনমাত্রেই অতিশয় ভীত হইয়! মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ 
করে এবং প্রাণের সহিত পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত- 
নিৰ্ম্মিত দেহ ত্যাগ করে। যমদূতগণ, সৃতব্যক্তির অন্ুষ্ঠ- 
মাত্র লিঙ্গদেহ গ্রহণ করত সেই লিঙ্গদেহী জীবকে 
ভোগদেহে নিখানপুর্ব্বক যমালয়ে নির্দিঈ স্থানে শীঘ্র 
স্থাপন করে। জীব যমালয়ে গমন করত সর্বধর্মুবেতা, 
রতুনির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মিতব্দন এবং 
অতিশয় স্থির প্রেতপতিকে দর্শন করে। ধর্ম্ম এবং 
অধর্থের বিচারক, সর্বজ্ঞ, সকল জগতের এ্রকাধি- 
পত্যশালী এবং বিধাতাকর্তৃক বহুকাল হইতে পরি- 
পালিত যমরাজের মুখ চতুদ্দিকের লোক দর্শন করি- 
তেছে। তিনি বহিশুদ্ধ বস্তু এবং 'বহুনুল্য নানা- 
প্রকার রত্বভুষণে বিভুষিত হইয়া পার্ধদ এবং তিন 
কোটি দূতের মধ্যে শোভা পাইতেছেন। শুদ্ধ" 
স্ফাটিকমালাযোগে শ্রীকুষ্ণনাম জপপূর্ববক তাঁহার 
চরণ-সরোরুহ চিন্তা করিতে করিতে সাত্বিক ভাবের 
উদয়ে সর্বাঙ্ে রোমাঞ্চিত হইতেছেন। সেই অতি- 
শয় কমনীয়কাস্তি সকল কালেই স্থিরযৌবন এবং 
সমদশী যমরাজ, কুষ্ধধ্যান করত গ্গ্দভাবে নয়ন- . 
জলে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ১৪৮--১৫৫। শরৎ" 
কাণীন পূর্ণিমাচন্দের স্তায় রমণীয়মূর্তি, সুদৃশ্য, বিজ্ঞ- 
বর যম--স্বকীয় তেজঃপুঞ্জে জাজল্যমান হইয়! চিত্র- 
গুপ্তের সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছেন। দেহিগণ, 
পুণ্যাত্মাগণের স্মক্ষে শাস্তরূপ এবং পাপাত্মাগণের 
সমক্ষে ভয়ক্কররূপ যমকে দর্শন করত অতিশয় ভীত 
হইয়া প্রণামপুরর্বক দণ্ডায়মান হয়। দিনকরকুমার 
চিত্ৰগুপ্তের দ্বারা জীবগণের উচিত বিচার করিয়া 
উচিতপাত্রে শুভ এবং অশুভ ফল প্রদান করেন। 
জীবগণ এইরূপে বারংবার জনণী-জঠরে এবং 
যমালয়ে গমনাগম্ন্জন্ত নিরস্তর কেশ ভোগ করে। 
শ্রীকৃষ্ণের এক চরণীরবিন্দমাত্র_সংসারপথে বিচরণে 
অতীব পরিশ্রান্ত জীব পথিকগণের সুশীতল বিএ্রাম- 
স্থান। বম! তোমার নিকটে এইসকল কীর্তন 
করিলাম। তোমাকে আমীর অদেয় বস্ত 

মাই। অতএব অভিলধিত বর প্রার্থনা কর, 
তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব। ১৫৬-১৬১! দেবরাজ, 
বাসা মুনির এইরূপ সন্তোষজনক বাক্য অবণে 
আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,__ম্হামুনে ! ভ্রিলোক্বন্দিত 
পরমানন্মজনক মহেন্দপদে রঞ্চিত ব্যক্তির. 
তুচ্ছ অর্থে কি প্রয়োজন? হে বজবৃক্ষ- সদৃশ 


ভাবে মাত্র মুত ব্ভিরিতদটিগোনী.হবয়ু। মধ দয়, ১, আমার প্রর্তি আপনার হল 
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্রক্মবৈবর্ভপুরাণ। 


হয়, তাহা হইলে আমাকে পরমপদ মোক প্রদান মনয্যের বিবেক না জন্মিলে সম্পত্তি লাভ 


করুন। ১৬২-১৬৩। মুনীন্্র হুর্বাস! দেবেন্রের 
এইক্লপ বাক্য শ্রবণ করত, ঈষৎহাস্তরপূর্বাক বেদোক্ত 


সত্যভূত সারবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, যুগ্মদ্বিধ |' 


বিষয়াকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রলয়ান্তেও পরম 
পদ্র্থরূপ মুক্তিপদ লাভ কর! দুক্ধর। থে প্রকার 
জীবগণ নিদ্রা এবং জাগরণরূপ অবস্থাদ্ধয়কে পর্ধ্যায়- 
ক্রমে অনুভব করে, সেইরূপ জীবগণের স্থষ্টিকালে 
উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে বিনাশ হইয়! থাকে। 
যানাদিস্থিত চক্রের প্রাস্তভাগ যে প্রকার একবার নত 
ও একবার উন্নত হইয়া ভ্রমণ করে এবং. কাল যে 
প্রকার দিবা রাত্ররূপে নিরন্তর ভ্রমণ করে, সেই প্রকার 
জীবগণও ঈশ্বরেচ্ছায় সর্বদা! ভ্রমণকরিতেছে। জ্যোতি: 
বি পত্ডিতগণ, সময়নিরপণ উপক্রমে যষ্টিসংখ্যক 
বিপলে একপল, যষ্টিপলে একদণ্ড, দুইদণ্ডে এক মুহূর্ত, 
ত্রিংশৎমূহূর্তে দিবা-রাত্তি, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক 
পক্ষ, গুরু এবং কৃষ্ণরূপপক্ষদ্বয়ে একমাস, দুইমাসে 
এক খতু হয়_এই প্রকার কীর্তন করিয়াছেন। তিন 
খতু-পরিমিতকালে এক অয়ন এবং সেই অয়নদবয়ে 
একবখমর হ্য়। মুনুষ্য-পরিমাণে বিংশতিদহত্া- 
ধিকত্রিচত্বারিংশল্লক্ষ বৎসরে এক একটি যুগ হয়, 
সেই যুগ সত্য, ত্রেতা, ঘাপর এবং কলি এই চারি- 
ভাগে বিভক্ত । মুনহুষ্যগ্রণের পঞ্চশতধষ্ট্যধিক পঞ্চ- 
বিংশতি সহঅযুয পর্য্যন্ত এক ইন্দ্রের আধিপত্য । 
দশলক্ষ ইন্দ্রের আধিপত্যকালপত্যস্ত এক মনন্তর 
অষ্টমহস্র মন্স্তরকালে ব্রহ্মার পতন হয়। বস! 
সেই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলাযায়। পরমা! 
বৃষ্ণের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে একবার চক্ষুর্নিমেষন্ষেপ 
হয় এবং নেত্র উন্মীলন হইলে পুনর্ব্বার পূর্বববৎ, সৃষ্টি 
হয়। শ্রুতিবাক্যে শ্রবণ করিয়াছি, সেই প্রকারে 
কত ব্রহ্মার স্থষ্টি এবং লয় হইতেছে, তাহার সীমা 
হয় না। ১৬৪--১৭৫। দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া- 
ছেন, যে প্রকার পার্থিব রেণু সকল পৃথিবী 
হইতে মুক্ত হয় না, তদ্রপ জাবগণও মোক্ষপদ 
লাভ করিতে পারে না। সৃষ্টির হুত্রদরূণ 
ধাহাদদের আয়ুদ্ধাল কীর্তন করিলাম, ইহারাও 
মুক্তিভাগী নহে; অতএব তুমি মুক্তি ভিন্ন 
অন্ত বর প্রার্থনা কর। দেবেন্দ্র, মুনীন দুর্দ্ঘসার 
ধাক্য শ্রবণ করত বিশ্মিতান্তঃকরণে স্বকীয় 


ইন্দ্ৰপদ প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা তাহাই স্বীকার 


ফরিয়| স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রও হূর্ববাস। 
মুনি হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন'। বিপছ্‌-হেতু 


হয় ন|। ১৭৬---১৭৯। 
প্রকৃতিখণ্ডে যটুত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 

নারদ জিজ্ঞাস! করিলেন, পুরদ্দর হরিগুণ-শ্রবণে 
জ্ঞান লাভ করত গৃহে গমন করিয়া কি বাধ্য কঁরি- 
লেন,_সেই বিষয় বিশদরূপে আমার নিকট কীর্তন 
করুন। নারদের প্রশ্নে ভগবান্‌ বলিলেন, দেবর্ষে! 
দেবেন্দ্র, কৃষ্গুণ-শ্াবণে অকৃ-চন্দনাদি বিবিধ ভোগ্য- 
বিষয়ে নিম্পৃহ হইলেন) এবং প্রতিদিন তাহার 
বিপুল বৈরাগ্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেবেন 
মুনিগৃহ হইতে গমন করত 'দৈত্য-দানবমন্তুল ভয়ঙ্কর 
অমরাব্তীর কোন স্থানে বিষ্ণভাবে উপবিষ্ট বান্ধব- 
গণকে এবং কোন স্থানকে আত্মীয় বন্ধুহীন পিতামাতা" 
রহিত ছূর্জয়-শক্রগলণকর্তৃক অধিকৃত দর্শন করিয়া! 
সুরগুরু বৃহস্পতির উদ্দেশে গমন করিলেন। দেখি- 
লেন, বৃহস্পতি স্বর্গ-ন্দী মন্দাকিনী তীরে গঙ্গাজলের 
উপরি সুর্ধ্যাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পুর্ববমুখে অনস্তমুখ 
পরম্ত্রদ্দ হরির ধ্যানে সাত্বিক ভাব উদয়হেতু কখনও 
প্রেমজলে পরিপূর্ণনয়নে রোমাঞ্চিতাঙ্ হইতেছেন, কখন 
বা তদ্ৰৰ্শনাহ্নাদে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।মান্ত- 
শ্রেষ্ঠ, গুরুতর, ইঞ্টসেবিগণের মধ্যে ধার্ন্মিক, -বন্ধুর্গের 
প্রিয়তম, জ্ঞানিগণের জ্যেষ্ঠ, মহোদরমমূহের মধ্যে 
প্রধান, অন্ুরগণের অনিষ্টকারক ধ্যানপরায়ণ গুরুকে 
এইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করত সেই স্থানে দণ্ডায়মান 
হইয়া রহিলেন। একপ্রহর পরে পুরু উত্থান করিলে, 
প্রণাম করিলেন। ১--৯। স্বরেন্ত্র, গুরুদেবের চরণ- 
পঙ্কজে প্রণাম করত উচ্চৈঃখরে বারংবার রোদন 
করিয়। ছুর্বসা মুনির শাপাস্তে দুর্লভ জ্ঞানোপদেশ এবং 
অমুরগণকর্তৃক অমরাব্তী আক্রান্ত হওয়ায় স্বকীয় 
সুরমাআজ্য নাশ প্রভৃতি হুঃখ-কারণ বলিতে আরম্ভ 
করিলেন। সুবুদ্ধিপ্রধান বৃহস্পতি, শিষ্য-দেবেন্সের 
করুণ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়! 
বলিতে লাগিলেন, বৎস! দেবেন্দ্র! আমি সকল 
কথাই শুনিলাম, তুমি আর রোদন করিও না, আমার 
বাক্য শ্রবণ কর। নীতিশাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান্‌ পণ্ডিতগণ, 
বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হন না। 
সম্পদ কিংবা বিপদ্‌-_উভযই স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর 
ুবকুত কৰ্ম্মফলে এই উভয়ই হয়, অতএব দ্েহিগণই 
স্বকীয় কৰ্ম্মফলে সম্পদ এবং বিপদৃ-ভোগের কর্তৃত্ব 
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পা 


প্রকৃতিখণ্ড। 


লাভ করে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তদেশ যেরূপ 
একবার উন্নত এবং একবার অবনত হয়, সে প্রকার 
জীবগণও জন্মে জন্মে নিরন্তর সম্পদূ এবং বিপদ অনুভব 
করে, মে বিষয়ে অনুতাপ কর! নির্ব্বোধের কর্ম্ম । জীব 
যে স্থানেই অবস্থান করুক, তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা 
অশুভ কর্মের ফল সেই স্থানেই থাকিয়! অনুভব 
করিতে হইবে; যেহেতু পুরুষগণ নিজকুত কর্ম্মের 
ফল ভোগী হয়, জীব নিঞ্জকৃত কর্থের ফল ভোগ ন! 
করিলে শতকোটি কল্পেও সেই ফল ক্ষয় হয় না। 
কোন না কোন সময়ে তাহাকে নিজকুত শুভ কিংবা 
অশুভের ফল ভোগ করিতে হইবেই। পরা 

পরমাত্ব! পদ্মনাভ কৃষ্ণ পদ্মযোন্কে সম্বোধন করিয়া 
নিজ মুখে এই বার্তা সামবেদের কৌথুম শাখায় বর্ণন 
করিয়াছেন। জন্মান্তর-কৃত কর্ম্মমকলের ভোগদ্বার! 
শেষ হইলে তদনভ্তর কৃতকর্ম-ফলে জীবগণ জন্ম 
গ্রহণ করে, ইহা! অন্যথা হইবার নহে। জীব, স্বকৃত 
কৰ্ম্মফলে ব্ৰহ্ম-শাপগ্রস্ত হয় এবং ম্বকৃত পুণ্যকম্মফলে 
বিপ্রগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করে। কর্ম্মুফলেই 
জীব অধীম সম্পত্তিদমূহের স্বামী হয় এনং সেই 
কর্মৃফলেই স্বীর উদ্রপুরণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। 
১০_২০। দেবেন্দ্র! ছায়া যে প্রকার ম্নুষ্যের সঙ্গ 
ত্যাগ করে না, সেইরূপ কোটিভন্মার্জিত কর্্মফলও 
ভোগদ্বার! ক্ষয় না হইলে, জীবকে তদ্রপ পরিত্যাগ 
করে না। সকল্পপ্রকার কর্ম্মই কাল, দেশ এবং 
পাত্রভেদে ফলের ন্যুনতা এবং আধিক্য উৎপাদন 
করে। সমান দিনে দান সমান ফল জন্মায়। শুভ 
নকষত্রাদিযুক্ত পুণ্য দিনে দান করিলে সমান দিনের দান 
অপেক্ষা কোটি গুণ হইতে অধিক ফল হয়। সমানদেশে 
দান করিলে, সমান ফল হয়। তীর্থাদি পুণ্যস্থানে দান 
করিলে সমান দেশের দান অপেক্ষা কোটি গুণ হইতে 
অধিক ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমান পাত্রে দান 
করিলে দাতা বন্তদানের সমান ফল লাভ করে। নির্ধন 
ব্হকুটুন্থ বেদজ্ঞাদি দানার্হ পাত্রে সম্প্রদান করিলে, 
শতমহঅগুণ ফললাভ হয়। যেরূপ কৃষকগণের 
নিপুণতায় এবং উর্বর ক্ষেত্র্ুণে অধিক শল্ত উৎ- 
পন্ন হয়। পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ কৃষকের দোষে এবং 
উর ভূমিতে শস্য অল্প হয়, মেইরূপ গাত্রভেদে 
সম্প্রদানে ফলভেদ জন্মে। শুভ তিথ্যাদিযোগশূনঠ 
সামান্ত দিনে ব্রাহ্গণকে দান করিলে সমান ফল হয়, 
অমাবন্তা কিংবা সুর্ঘ্যমংক্রমণ-দিনে ব্রা্গণাদিকে দান 
করিলে, শতগুণ অপেক্ষ। অধিক ফল হয়। চাঁতুর্্মাস্ত 
ভ্রতমময়ে এবং পৌর্ণমামীতে দান করিলে অসংখ্য 


১৫৭ 


ফললাভ হয়.। চন্দরগ্রহ্ণ-কালে দান করিলে, কোটি 
গুণ ফল হয় এবং ভুর্যোপরাগ-নময়ে দান, চন্ত্রগ্রহণ- 
কালীন দান অপেক্ষা দশগুণ ফল জন্মায়। অক্ষর 
তৃতীয়ায় দান ঝারিলে অক্ষয় অসংখ্য ফললাভ হয়।_ 
এইরূপ অন্যান্য পুণ্যদিনে দান করিলে, ওঁ দান 
ফলাধিক্য উৎপাদন করে। ইন্দ্র! দানের স্তাঁয় স্সান- 
জপাদি পুণ্যকৰ্ম্মও পুণ্যদিনে অনুষ্ঠিত হইলে, সকলের 
পক্ষেই অধিক কল উৎপন্ন করে। ২১--৩০| সামান্য 
দেশে দান করিলে সমান ফল হয় এবং প্রয়াগ দেব- 
গৃহ ও তীর্থাদিতে দান করিলে, শতসহত্রগ্তণ ফল 
হয়। গঙ্গাতীরে দানে কোটিগুণ, নারায়ণক্ষেত্রে দানে 
অব্যয়, কুরুক্ষেত্র ব্দরিকাশ্রম এবং কাশী প্রভৃতি 
স্থানে দান করিলে কোটিগুণ ফল হয়! এইরূপ বিষ্ণু- 
মন্দিরে দানে পুর্ববব২ কোটিগুণ ফল জন্মে | কেদার- 
তীৰ্থে এবং হরিদ্বারে দান করিলে লক্ষগুণ ফল হয়। 
পুদ্ধর এবং ভাঙ্করতীর্থে দান করিলে, দশলক্ষগুণ ফল 
হয়। এই প্রকার তীর্থভেদে দানে ফলাধিক্য হয় 
বুঝিবে। সামান্ত ব্ৰাহ্মণে দান সমান ফল উৎপাদন 
করে। সব্যোপামক পণ্ডিত জিতেন্দ্িয় ব্রাঙ্গণে দান 
করিলে লক্ষগুণ ফল জন্মে! বিষ্ুমন্ত্রেপাসক পণ্ডিত 
্রা্মণে দানে কোটিগুণ ফল জন্মে। এই প্রকার 
পাত্রভেদে দান ফলাধিক্য উৎপাদন করে বুঝিযে। 
যাহার আজ্ঞার় কুম্ভকার যেরূপ দণ্ড, সুত্র, শরাব, 
জল, চক্র, মৃত্তিকা, প্রভৃতিদ্ধারা কুম্ভ নির্মাণ করে, 
মেইরূপ স্থষ্টিবিষয়ে বিধাতাও কর্ম্মরপনৃত্রদ্বারা 
যাহার অন্তরে ফল বিধান করিতেছেন ; সেই নারায়ণ্রে 
উপামনা কর। তিনিই বিধাতা, অষ্টা, জগন্রয়পাল- 
কের পাঁলক,.অষ্টার জনফ্রিতা, সংহর্ভীর বিনাশক 
এবং তিনিই কালম্বরূপ। ম্হাদ্দেব বলিয়াছেন, যে 
ব্যক্তি মহাবিপদৃগ্স্ত হইয়া মধুনুদূনকে স্মরণ করে 
তাহার মেই বিপদৃক্ষেত্রেই সম্পৎ্সমুহের উৎপত্তি 
হয়। নারদ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ বাক্য বলিয়া 
দেবেন্দকে আলিঙ্গন করত শুভাশীর্ববাদ করিয়া 
হিতোপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন । ৩১--৪১। 
প্রকৃতিধণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টত্রিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ ! মহেন্দ্র হরিকে 
স্মরণ করত সুরগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া 
দেব্গণ্রে সহিত ব্রহ্মমভায় যাত্রা! করিলেন। হে 
নারদ | শীগ্র ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হুইয়| দেবগণ 
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CEA ব্ৰন্মাবৈবৰ্ পুরাণ । 


এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, পঁ্বাদনোপবিষ্ট পদ্ধ- 
যোনিকে প্রণাম করিলেন। সুরাচাধ্য, ব্রহ্মার 
নিকটে সকল বৃত্তান্ত বলায়, পিতামহ কিঞ্চিৎ 
হান্ত করত ইন্রকে বলিলেন, বস! তুমি 
আমাৰ বংশ-মডুত_আমার প্রপৌত্র, বৃহস্পতির 
বিচক্ষণ শিষ্য এবং স্বয়ং দেবগণের অধিপতি । দক্ষ- 
প্রজাপতি তোমার মাতামহ এবং তুমি স্বয়ং বিক্রম- 
শালী এবং বিষ্ণুক্ত ; তোমার - কুলত্রয়ই শুদ্ধ; 
তোমার অহঙ্কারের কোন কারণ নাই। যাহারা 
নিকৃষ্ট কুলে জে, তাহার! অহস্কারাধিন্দ হয়। যাহার 
মাত! সাধ্বী পতিব্ৰতা, পিতা শুদ্ধ এবং জিতেন্নিয়, 
মাতামহ এবং মাঁতুল মেই প্রকার গুণবান্_নে কি 
নিমিত্ত অহঙ্কারে মত্ত হইবে ? জীব পিতৃদোবে, মাতা- 
মহের দোষে, গুরুর দোষে এবং শিক্ষাদদোষে পরমারাধ্য 
ইবির বিদ্বেষী হয়। সকলজীবের অস্তঃকরণে 
বর্তমান এবং সর্বব্যাপী হরি যাহার দেহ হইতে 
বাবহিত হন, তাহার দেহ সেই ক্ষণেই শবসদৃশ 
অপবিত্র হয়। ইন্জ্রিয়মূহের অধিষ্ঠাত৷ আমি মম- 
রূপে দর্নবজীবে অধিষ্ঠান করি এবং শঙ্কর জ্ঞান্রূপে, 
বিষ্ণু -প্রাণরূপে, সতী ভগব্তী প্রকৃতি-_বুদ্ধিকূপে 
সর্ব্ীবে অধিষ্ঠান করেন। নিদ্রা্দি শক্তিসমূহ সেই 
প্রকৃতির এক এক কলা, ভোগদেহস্থিত জীব পরমাত্মা 
হরির প্রতিবিম্বত্ঘরূপ।১--১*। যে প্রকার নরদেব 
ন্গরপথে গমন করিলে অনুচরগণ তাহার অনুগমন 
করে, সেইরূপ আত্ম্বরূপ পরমাত্ম। হরি, দেহ হইতে 
বহির্গত হইলে দেহস্থ অন্য সকলেও বেগে তাঁহার 
সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। আমি, শিব) অনস্ত, বিষ্ণু 
মহান্‌ বিরাট এবং ধর্ম প্রভৃতি সকলে যাহার 
ভক্ত, তুমি তাঁহার নির্মাল্য-পুপ্পে অনাদর 
করিয়াছ। মহেশ্বর যে পুণ্পদ্বারা সেই পরাং- 
পর পরমাত্বা হরির চরণকমূল পূজা! কারয়াছিলেন, 
হুরিনিবেঘিত সেই পুষ্প মহামুনি ছূর্বাসা, তোমাকে 
দ্বান করিয়াছিলেন ৷ হে দেবরাজ | তুমি দৈববশতঃ 
নেই পুপ্পের অনাদর করিয়াছ। শীকষেঃর চরণযুখল- 
গৃতিত পুষ্প যাহার উত্তমান্সে পতিত হয়, সকলদেবের 
অগ্রে তাহারই পুজ! হওয়া উচিত। 'দৈববশতঃ তুমি 
দুর্লভ সেই হরিচরণে নিবেদিত পুগ্প পাইয়াও বঞ্চিত 
হইয়াছ ; অতএব দেখা যাইতেছে__দৈব সৰ্বাপেক্ষা 
বলবান্‌ ; দুর্ভাগ্য অজ্ঞ জনকে কোন্‌ ব্যক্তি রক্ষা 
করিতে পারে? ব্রিলোকবন্দিত কমলানাথ শ্রীকৃষ্ককে 
যে ব্যক্তি অবমাননা করে, তাহাকে তাহার প্রেরসী 
মহালক্ষ্মী ত্যাগ করিয়। গমন করেন। পূর্বে তুমি 


যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া শত যজ্ঞ অন্যষ্ঠান করত যে 
সম্পদ লাভ করিয়াছিলে, মেই লক্ষ্মী কৃষ্ণনির্ম্বাল্যসুষ্প- 
বর্জনকোপে তোমাকে ত্যাগ করিরাছেন। এক্ষণে 
গুরু এবং আম!র সহিত বৈকুঠধামে গমন করিঝা স্তব- 
স্তুতিতে শ্রীনাথকে সন্তুষ্ট করত তাহার অনুগ্রহে পুর্ব- 
প্রীকে লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা--লক্ষমা- 
নারায়ণবিরাজিত বৈকু$খামে দেবগণ ও দেবেন্দ্র সমভি- 
ব্যাহারে শীগ্র গমন করিলেন । ১১_-১৯। সেইস্থানে 
গমন করিয়! স্বীয় তেজরাশিদ্বার! দেদীপ্যমান, গ্রী্- 
ঝতুর মধ্যাহ্নকালীন শতকোটি হৃর্যের ষমীনকান্তি 
শান্তযুর্তি, আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত, চতুর্ভু্ 
পার্ধদগণ এবং সরম্ব তীকর্তৃক সেবিত, ভক্তি- 
দেবী বেদচতুষ্য় এবং' গঙ্কাদেবীকর্তৃক আরাধিত 
অনন্ত্বরূপ সতাতন তেজন্বী ভগবান্‌ পরমব্রদ্ধ লক্ষ্মী- 
কান্তকে দর্শন করত ব্ৰহ্মাদি দেবগণ নতমস্তকে প্রণাম 
করিলেন এবং ভাক্তর উদয়হেতু প্রেমজলে পরিপূর্ণ 
নেত্র হইয়া পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। ব্রহ্গা 
কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মণ্দেবকে দেবগণের হুঃখ-বৃত্তাস্ত 
বলিলেন এবং দেবগণ স্ব স্ব অধিকারনাশহেতু দুঃখ 
জানাইয়৷ রোদন করিতে লাণিলেন। ভক্তভয়হারী 
ভগবান্‌ বিপদগ্রস্ত এবং ভয়চকিত দেবগণকে বসন- 
ভূষণ এবং, বাহনশুন্য শোভা হীন হতশ্রী কাতর প্রতিভা- 
হীন দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,-_হে ব্রহ্মন্‌! হে 
দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি বর্তমান 
থাকিতে তোমাদের অগুযাত্রও ভয়ের আশঙ্কা নাই; 
তোম!দিগকে পরমৈষ্ধ্যশালিনী অচলা শ্রী দান করিব। 
কিন্ত আমি সময়োচিত কতকগুলি বাক্য বলিতেছি 
শরণ কর। হিতজনক সত্য সারভূত সেই বাক্য 
পরিণামে ুখ্দায়ক হইবে, যে প্রকার পৃথিবীস্থ 
অপরিমিত জনদমূহে আমার বশীভূত, আমিও সেই 
প্রকার স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও মদগতচিত্ত ভক্তগণের এক- 
মাত্র অধীন। ন্বচ্ছন্দচারী আনন্দপর আমার ভক্তবৃন্দ 
_যেষে ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট, ভক্তাধীন আমিও নিজ 
প্ৰেয়সী কমলার সহিত ভক্তবিরোধী সেই সেই 
মনুষ্ের গৃহে অধিষ্ঠান করি না। তোমার প্রতি 
মহাদেবের অংশ মৎপরায়ণ পরম বৈষ্ণব দুর্ববাস! মুনির 
শীপহেতু আমি নিজ জায় লক্ষ্মীর সহিত তোমার 
গৃহ ত্যাগ করিয়াছি । ২০_:৩১। যে স্থানে শঙ্খা- 
দির বাদ্য, তুলপীপত্রতারা শালগ্রাম শিলার 
অর্চনা, এবং ভূদেব ব্রাঙ্মণগণণের ভোজন না হয়, সেই 
স্থানে লক্ষমীদেবী অবস্থিতি করেন ন।। হে দেবগণ! 
যেস্থানে আমার ভক্তগঞ্জের কিংধা৷ আমার নিন্দা হয়, 
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প্রকৃতিখণ্ড “ ১৫৯ 


লক্্মীদেবী আত্মপরাভব মানিয়া পরমক্রোধে সেইস্থান 
হইতে প্রস্থান করেন। যে মূর্খ, আমার প্রতি অভক্তি- 
পূর্বক হবিবা দর একাদশীতিথিতে এবং আমার জন্স- 
দিনে ভোজন বরে, তাহার গৃহ হইতে মহালক্মী পলা- 
য়ন করেন। যে ব্যক্তি পণ গ্রহণপুর্ধক আমার নাম 
বিক্রয় করে, পণগ্রহণ করত কন্যা! বিক্রয় করে এবং 
যথাসময়ে উপস্থিত অতিথিকে যথাসাধ্য সম্মান না কৃরে, 
আমার প্রিয়তম! তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যেব্যক্তি 
অর্থলোভে পাপাত্মাগণের গৃছে গমন করে এবং শুদ্র- 
গৃহে কুংনিত অন্ন ভোজন করে, কমলালয়া মহাক্রোধে 
তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ 
হইয়! দরিদ্রতাপ্রযুক্ত শুদ্রশব দাহন করে, কমলালয়া 
ক্রোধপুর্্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ হইয়া 
শৃদ্রগণের হৃপকারকার্ধ্যে নিযুক্ত হয় এবং হল চালনা 
করে, তাহার জলগান-ভয়েই লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ 
করেন। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ হইয়া যবনের সেবা করে, 
কিংবা দেবমূর্তির পূজাদি বরিয়া অর্থ উপার্জন করে 
অথবা শৃদ্রগণের পৌরোহিত্য কার্য করে, তাহার জল 
স্পর্শ ভয়েই লক্ষ্মী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে 
ব্রাহ্মণ বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহা, নরঘাতী, কৃতঘ্ব বা 
অগম্যা-গমন-কারী, পরম বৈষ্ণবী আমার পত্নী 
তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। ৩২--৪০। যে ব্যক্তি 
অশুদ্ধন্থদয়, ত্রুর, হিৎসাপর বা সাধুনিন্দক কিংবা 
্রাঙ্গণীর গর্ভে শৃত্রের.ওরমে যাহার জন্ম হয়, আমার 
কান্তা সেই পাপীর গৃহ ত্যাগ করেন। মহাপাতকীর 
ওরসে বেশ্যার গর্ভে যাহার উৎপত্তি হয়, পতিপুত্র- 
হীনা নারীর অন্ন প্রতারণ। করিয়! যে ভোজন করে, 
জগজ্জননী ম্দৃগৃহিণী লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ 
করেন। যেব্যক্তি নখাগ্রদ্ধারা তৃণ ছেদন করে, 
তৃণদ্বারা পৃথিবী লিখন করে এবং কুক্ষ-অঙ্গ ও মলিন 
বস্ত্র ধারণ করেঃ লক্ষ্মী দেবী তাহার গৃহ ত্যাগ 
করেন। যে ব্রাহ্মণ এক স্ৃর্ধ্যে হুইবার ভোজন করে 
এবং দিবসে শয়ন, মৈথুন প্রভৃতি কুৎসিত কাধ্য 
করে, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন।  সদ্বাচার- 
রহিত যে ব্রাহ্মণ, শৃদ্রের দান গ্রহণ করে এবং যে 
মুর্থ ই্টমন্তরে দীক্ষিত না হয়, মৎপ্রিয়া চঞ্চল! হইয়া 
তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ | দ্রেবগণকর্তৃক অভিবন্দিত৷ এবং পুজিত| হইয়া! ত্রহ্ম- 
আর্দর্পাদে ব! বন্তরহীন হইয়া শয়ন করে এরং নির- | শাপ মোচনের নিমিত্ত দেবগণের গৃহে দৃষ্টিপাত 
স্তর অসন্বন্ধ প্রলাপ এবং হাস্ত করে, লক্ষমীদেবী করিলেন। হে নারদ ৷ মহালক্ষমী অনুগ্রহপূর্ববক 
তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্নানন্তে | দেবগণের প্রতি বর প্রদান করিলে, তাঁহারা দুরন্ত 
ুন্বার তৈল লেপন এবং সরব! অনবদ্য করে, | দৈতাগপবর্তক অধিকৃত নিজ লক্ষী পরার প্রা 
রমা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ ব্রত : হইলেন। হে নারদ! তোমার নিকট সুখদায়ক 
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উপবাস সন্ধাদি বিহিত কাৰ্য্য পরিত্যাগপুর্বাক অশুচি- 
অবস্থায় অবস্থান করে এবং হরিভক্তিধিহীন হয়, 
হরিপ্রয়া তাহার গৃহ ত্যাগ কয়েন। যে ব্যক্তি 
ব্রা্মণগণের নিন্দা এবং দ্বেষ করত নির্দরূভাবে জীব 

হিংসা করে তাহার প্রতি লক্ষ্মী দেবী নির্দয় হইয়! 
তীয় গৃহ ত্যাগ করেন। যে যে স্থানে হরির আরা- 
ধনা এবং তদৃগুণকীর্তন হয়, সর্বমহ্গলদারিনী লক্ষ্মী 
দেবী নেই সেই স্থানে সর্ব] বিবাজমানা হন। 
৪১--৫০। লোকপিতামহ! ব্ৰহ্মন্‌! যে স্থানে 
পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাহার ভক্তগণের প্রশংদ! 
হয়, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা দেবী, সর্বদা সেই স্থানেই 
অধিষ্ঠান করেন। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি, শালগ্রাম-শিল। 
তুলসীদল এবং জগৎপতি শ্রীহরি, মেব! বন্দন এবং 

ধ্যান দ্বারা পূজিত হন, মেই স্থানে লক্ষ্মী দেবী বিরাজ 

করেন। যে স্থানে শিবলিঙ্গের পুজা, শুভকর শিবনাম 
কীর্তন, দুর্গার আরাধনা এবং গুণগান হয়, সেই স্থানে 
কমলালয়া নিবাস করেন। যে স্থানে ব্রাহ্ধণগণের 

অর্চনা, ভোজন এবং সকল দেবগণের পুজ! হয়, সেই 
স্থানে লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করেন। রমাপতি আশ্রিত 

দেব্গণকে এই কথা বলিয়া! নিজপ্রিয়। কমলাকে এক 
অংশে ক্ষীরোদার্ণবে জন্মগ্রহণের আদেশ করিলেন। 
৫১__৫৫। ভগবান লক্ষমীদেবীকে এই আদেশ 
করিয়া পুনর্বার ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! পদ্ধযোনি ! 
ক্ষীরোদার্ণব মথন করিয়া দেবগণকে পূর্বলক্ষ্মী প্রদান 
কর। মুনে! কমলাপতি এই বাক্য বলিয়! অস্তঃপুরে 

প্রবিষ্ট হইলেন। দেবগণ ও দীর্ঘকালে ক্ষীরোদার্ণব- 
তীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণ মন্দরাচলকে 
মন্থন দণ্ড, কুর্ণ্মুদেবকে পাত্র এবং অনস্তনাগ্‌কে মন্থন 

রজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে 
মুনে! দেবগণ, মন্দরাদিঘারা ক্ষীরসমুদ্র মনস্থন- 
করিলে, ধ্বস্তরি, সুধা, উচ্চৈশ্রব| অশ্ব, এরাবত হস্তী 
প্রভৃতি অভিলধিত বতবাদদির সহিত সুদর্শন চক্র এবং 
ক্ষীরোদাত্মজ। কমলার উদ্ভব হইল। মুনে! 
বিষ্ণু-প্রিয়া পতি পরায়ণী ক্ষীরোদাত্মজ! ক্ষীরোদ- 
শায়ী সর্ব্বেশ্বর মনোহরাকৃতি ভগবানের কষে 
বনমাল! প্রদান করিলেন । লক্ষ্মী, ব্রহ্ম! শিব প্রভৃতি 


১৬০ 


সারভূত উত্তম লক্ষ্মীচরিত্র বর্ন করিলাম । অন্ত 
যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। ৫৬-৬৬ I 
প্রকৃতিথণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


উনচত্বারিংশ অধ্যায় । 


প্লীহরির বাক্য শ্রবণ করত নারদ বলিলেন, হে 
পুকুযোতরম] ঈশ্বর-জ্ঞানমূলক মঙ্গলজনক অতি 
উত্কৃষ্ট লক্ষীদেবীর উপাধ্যাননহ অভীদ্দিত হরি- 
গুণকীৰ্ত্তন শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি পন্তীব ধ্যান এবং 
স্তব বলুন। পূর্বে ব্রহ্ধাদি দেবগণ এবং রাজার 
দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র কোন্‌ ধ্যানে তীহার 
পুজা করিয়া কোন্‌ উপায়ে কোন্‌ স্তবে তাহাকে তুষ্টা 
করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। 
প্রীনারায়ণ দেব বলিলেন, বংস। পূর্বে শত্রু তীর্থন্নান- 
পূৰ্ব্বক ধৌত বন্তরয় পরিধান করিয়া! ক্ষীরোদার্ণবতীরে 
ঘট সংস্থাপন করত গণপতি, দিনপতি, বহ্নি, বিষ্ণু, 
শিব এবং পার্ব্বতী-_এই ছয়জন দেবতাকে ভক্তি 
সহকারে পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা পুজা করিয়া ব্রহ্মাকে 
পুরোহিত করত সেই স্থানে পরমৈশ্বর্ধ্য-স্বরূপিণী 
মহালক্ষমীকে আবাহনাদদিপুর্ববক পুজা করিয়াছিলেন । 
হে নারদ মুনে! দেবেন্দ,--মুনিগণ, পুরোহিত, 
বৃহস্পতি, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ এবং দেবদেব পরমজ্ঞানী 
মহাদেবের অগ্রে সচন্দন পারিজাতপুপ্প গ্রহণ করত 
ধ্যান উচ্চারণপুরবর্বক মহাদেবী লক্ষ্মীর পুজা -করিতে 
লাগিলেন। পুর্বে হরি, সামবেদেক্ত যে ধ্যান 
ব্ৰহ্মাকে দান করিয়াছিলেন, সেই ধ্যানেই ইন্দ্রদেব 
লক্ষ্মীর পুজা করিয়াছিলেন। সেই ধ্যান আমি 
বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। ১--১। সহত্রদদল 
পর্বের কর্ণিকার উপরে উপবিষ্টা, শরৎকালীন পূর্ণিমার 
চন্দ্র হইতে মনোরম হস্তযুগলশোভিতা, সর্ববশ্রেষ্ঠা, 
নিজতেজঃপুঞ্জে জাজল্যমানা, সুদৃগ্া, মনোহারিনী, 
অগ্লিশোধিত-ুবর্ণা, মূর্তিমতী, কাস্তি স্বরূপা, রত্ব- 
নির্শিতভূষণে বিভূষিতা, গীতাম্বর-শোভিতা) ঈযদ্ধান্তে 
প্রস্বদনা, সর্বদা স্থিরযৌবনা, সর্ব-সম্পৎ-প্রদা- 
ফ্িনী ও পরমেশ্বরী লক্ষমীকে আমি ভজন! করি। 
দেবেন্দ্র এই ধ্যানে ধ্যান করত লানা উগহারে ব্রহ্ম- 
নির্দিষ্ট মন্ত্রে প্রশংসনীয়, প্রফুল্ল, দূর্লভ এবং উৎকৃষ্ট 
যোড়শ উপচারে ভক্তিপুর্ব্বক তাঁহার পূজা! করিতে 
আরম্ত করিলেন। ১০---১৪। হে ম্হালস্ম্ি! বিশ্ব- 
কর্মকর্ৃক প্রম তে মহামূল্য রত্বসারদার! নির্মিত 
প্রন এই আদন গ্রহণ করুন। হে কমলবামিনি। 


জীবগণের প্রাণরক্ষার মূলীভুত কারণ ও 


বরন্ষবৈবর্তপুরাণ। 


সর্ববজনকর্তৃক বন্দিত এবং বাঞ্ছিত পাপরপকাষ্ঠরাশির 
জাজল্যমান অগরি স্বরূপ এই পবিত্র গঙ্গা-সলিল গ্রহণ 
করুন। হে পদ্মবাসিনি! পুষ্প, চন্দন এবং দৃর্ববাদি- 
যুক্ত নির্মল শৃঙ্খমধ্যস্থিত শুদ্ধ গঙ্গাজল স্বীকার করুন। 
হে প্রীহরিপ্রিয়ে! দেহের সৌন্দর্য্যজনক সুগন্ধি বিষ্ণু 
তৈল এবং আম্‌্লকফল-সনুবামিত জল গ্রহণ করুন। 
হে শ্রীকৃষ্ণকান্তে! বৃক্ষের নির্ধানস্বরূপ গন্ধদ্রব্যদ্বারা 
অতি সুগন্ধি পবিত্র ধূপ গ্রহণ করুন। হে দেবি! 
মূলয়াচল-সমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ কলের সারাংশতৃত 
সুখদায়ক সুগন্ধি চন্দন গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি ! 
জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, ঘোর রাত্রিতে পথভাস্ত মনুষ্য- 
গণের প্রাণরক্ষার কারণ, শুন্বন্বরূপ, প্রদীপ-_ গ্রহণ 
করুন। নানাপ্রকার বন্তপূর্ণ, মিষ্টাদি নান! রস-মমঘ্িত 
অতি স্বাহু নৈবেদ্য_ গ্রহণ করুন। ব্রহ্ম-স্বরূপ, 
পুষ্টিকর 
সন্তোষজনক অন্ন-_-গ্রহণ করুন । পত্মনিলয়ে! তণুল 
_শর্করাঁদুক্ধঁঘত প্রভৃতিদ্বারা সুন্দররূপে প্ধ, 
অতি সুম্বাহু পরমান্ন-_ গ্রহণ করুন! শর্করা, হু, 
দবৃতাদিদ্বারা মনোহর স্বাহৃকর স্বস্তিক ভক্তিপুর্ব্বক 
অর্পণ করিতেছি_হে লক্ষি! গ্রহণ করুন! হে 
কমলে! মিষ্টরসে পরিপূর্ণ অতি সুম্বাহু ননাপ্রকার 
মনোহর সুপক্ক ফল প্রদান করিতেছি,_ গ্রহণ করুন। 
হে অচ্যুতপ্রিয়ে! দেবগবী-সূরভীস্তন-জাত মর্ত্যগণের 
অমৃতন্বরূপ সুস্বাহ মনোহর দুগ্ধ গ্রহণ করুন। হে 
দেবি! মিষ্টরসযুক্ত, ইন্সু-বৃক্ষস্জীত, অগ্নিপক 
অথবা অপর গুড়-রস গ্রহণ করুন। হে দেবি! 
যব গোধূম প্রভৃতি শস্তের চুর্ণযূক্ত, হুন্ররূপে 
গরু, গুড়-মিশ্রিত মিষ্টান্__গ্রহণ করুন। হে দেবি! 
শঙ্গাদির চূর্ণজাত শ্বস্তিকযুক্ত মদর্পিত গিষ্টক 
গ্রহণ করুন। পৃথিবী-সমুংপন্ন সকল প্রকার মিষ্রামা- 
দির কারণ, সুস্বাহু মিষ্টরসপুর্ণ ইক্ষু গ্রহণ করুন। 
হে কমলে! সুশীতল বায়ুবাহক এবং সস্তপ্ত ব্যক্তির 
সুখদায়ক শ্বেতচামর ব্যজন গ্রহণ করুন। হে দেবি! 
অতি রমণীয়, কর্পুবাদিনবাসিত, জিহ্বার জড়তানাশক 
তাশ্বুল- গ্রথ করুন। হে দেবি! সুবাসিত, শীতল, 
পিপামানাশক, জগতের জীবনম্বরূপ, ম্দর্পিত নির্মল, 
জল- গ্রহণ করুন। হেদেবি! দেহের সৌন্দর্ধয- 
জনক সর্বদা শোভাকর কার্সাম এবং কৃষিজ ( পট ) 
বস্তু গ্রহণ করুন। নানা প্রকার রত্ব এবং সুবর্ণ-নির্দ্মিত, 
দেহ-শৌভীবর্ধক, ক ভুষণ গ্রহণ কৃরুন। 
দেবি! নানা-প্রকার-কুহুম-নিম্ম্িত, দেহের 

শোভামম্পাদক, দেবগণ এবং নৃপগণের প্রিয় শুদ্ধ 
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মঙ্গলদায়িনি মহালক্ষি! আপনাকে নমস্কার করি। 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৬১ 


মাল্য গ্রহণ করুন। হে দেবি! যত প্রকার মঙ্গলক্র 
বস্তু আছে, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুদধিপ্রদ, শুদ্বন্বরূপ, 
সুগন্ধিদ্রব্য-সমুখ্পন্ন, মনোহর গন্ধ গ্রহণ করুন 
হে কৃষ্ণকান্তে! পবিত্র তীর্থনমূহ হইতে সঞ্চিত, 
নির্মল, সর্বদা পবিত্রতাজনক, মনোরম আচমনীয় 
জল--গ্রহণ করুন। ম্হামূল্য রত্রদমূহে নির্মিত, 
পুণ্প-চন্দনাদিরুক্ত, রত্ব-ভূষণে বিভূষিত সুন্দর শব্য1_- 
গ্রহণ করুন। হে দেবি! যে যে অপুর দ্রব্য পৃথিবীতে 
অতি দুর্লভ, দেবেন্দ্র এবং নরেন্্বাঞ্থিত মত্প্রদন্ত সেই 


. মই দ্রব্য গ্রহণ করুন। ১৫-_-৪১। দেবেন্দ্র সুমন্ত 


উচ্চারণপুর্বরক এই সকল দ্রব্য প্রদান করত ভ্তি- 
পূৰ্ব্বক যথাবিধি মুল মন্ত্র দশলক্ষবার জপ করিয়া- 
ছিলেন। দশলক্ষবার জপে মন্ত্সিদ্ধি হইল) 


. এবং কল্পবৃক্ষস্বরূপ ব্ৰহ্মদত্ত মন্ত্র অভিলধিত সকল 


বস্তু প্রদানে সমর্থ হইল। “ওঁ গ্রী'হ্রী'রী' কমলবাসিন্ঠৈ 
্বাহা” বেদোক্ত দ্বাদশাক্ষর এই মন্ত্রই মন্ত্রমমূহের 
মধ্যে প্রধান। বাজরাজেশ্বর কুবের উক্ত মন্ত্রবলে 
রশব্ধ্যপমূহের স্বামী হন এবং দক্ষ-সাবর্ণি__মন্ নামে 
প্রসিদ্ধ হন। মঙ্গল উক্ত মন্ত্রলে অপ্ততবীপ| পৃথিবীর 
অধিপতি এবং প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, কেদার প্রভৃতি 
ক্ষত্রিয়গণ ও মন্ত্রবলে নৃপনায়ে বিখ্যাত হন। হে 
নারদ! উক্ত রাজগণ ও মন্তবলে সিদ্ধ হইয়াছেন। 
মহেন্দ্রের মন্তর-সিদ্ধি হইলে, মহালক্মী উপস্থিত 
হইয়। দেবরাজকে দর্শন দিলেন। লক্ষ্মী দেবী 
মূল্যবান্‌ বত্রাশি-নির্মিত বিমানশ্রেষ্ঠে আরোহণ 
করত স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সপ্তদ্ধীপা পৃথিবীকে আবৃত 
করিয়া বরপ্রদানার্থে ইন্ত্রসমীপে উপনীতা হইলেন। 
পুরন্দর খ্েতবর্ণচম্পকসদৃশ উজ্জ্বলাহগী রতব-নির্ম্মিত 
ভূষণে বিভূষিতা, মৃতু মৃহু হাস্তহেতু প্রফুল্পবদনা, ভক্ত- 
জনের প্রতি অনুগ্রহতংপরা, রত্বমালাধারিনী, কোটি 
চন্দের ন্যায় কান্তিশালিনী, শাস্তমুত্তি, জগজ্জননী লক্ষ্মী 
দেবীকে দর্শন -করত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন! 
৪২_৫০। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রোমাঞ্চহেতু 
পুলকিত অঙ্গে সৃজলনয়নে গুদ্ধচিতে ত্চ্গাদত্ড বেদোক্ত 
সর্নঘসিক্ধিবিধায়ী স্তবরাজ পাঠ করিলেন। মাতঃ! 


কমলবাসিনী নারায়নী কষ্ণপ্রিয়া সারা শ্রেষ্ঠ পদ্মা 
দেবীকে আমি নমস্কার করি। যাহার নয়নযুখীল প্রফুল- 
কমলফিশলয়ের স্যায় শোভিত হইতেছে, সেই কমল- 
মুখী কমলাকে নমস্কার করি। পদ্মামনে উপবিষ্টা বিষ্ণু 
প্রিয়া পদ্মাকে নমস্কার করি। হে সর্কব-সম্পত্পপ্রদীয়িনি! 
হে সর্বসম্পৎ স্বরূপে! হে হুখদায়িনি! দিদধিদায়িনি! 


আপনি মোক্ষপধ্যন্ত দান করিতে পারেন; হে 
হরিভক্তিপ্রদায়িনি! হে আনন্দদারিনি! হে পুরী 
কাক্ষবক্ষশািনী ! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনাকে 
নমস্কার করি। হে চন্দ্রশোভাম্বরূপে ! হে রহাকর* 
সভ্ভেত! হেশোভনে! হেপদ্বে! হেদেবি! হে 
মহাদেবি! হে সর্ববদম্পদের অধিষ্ঠাত্রি! আপনাকে 
নমস্কার করি। হে শঙ্গাধিষ্ঠাত্রি! হে শগ্তহ্বরপে ৷ 
হে বুদ্ধিদারিনি ! হে বুদ্ধি্বরূপে ! আপনা”ক নমন্ধার 
করি। যিনি বৈকুঠধামে মহালক্ষী, ক্ষীরোদা বে লক্মমা 
এবং ইন্্রগৃহে স্বর্গ-লক্ষীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, 
যিনি রাজগৃহে রাজলক্ষ্ী, গৃহস্থগণের গৃহে গৃহলক্্মী 
এবং গৃহদেধতা, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণা) যিনি গোমাতা! 
হ্ুররভি, আমি তাঁহাকে নমস্কার. করি। হে কম্লালয়ে ! 
আপনি দেবমাতা আদ্দিতিম্বরূপা; আপনি দেবগণের 
উদ্দেশে হবির্দানে,_ন্বাহা ; পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য- 
দানে, স্বখ। ; হে বিষ্ণুস্রূপিণি ! আপনিই জগন্ধাত্রী 
ধরিত্রী্থরূপা। হে নারায়ণ-পরায়ণে! আপনি শুদ্ধসত্- 
স্বরূপা। হে বরদে! হে শুভাননে! আপনাতে 


ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করিতে 
পারেনা। হে পরমার্থপ্রদায়িনি। অধিক কি, আপনি 
দুর্লভ হরিদাস্ত দান করিতে পারেন ; আপনার অভাবে 
এই অসার সংসার ভম্মরাশিদূশ এবং আপনি 
ব্যতিরেকে শবতুল্য এই বিশ্ব জীবিত হইয়াও মৃত- 
প্রায়। হে সকল জীবের প্রধান জননি! হে সকলের 
সুহৃদ্থরূপে ! 
সুহ্ছদূগণ সর্বদা সাদরে সম্ভাষণ করেন না। আপনি 
যাহার প্রতি নির্দয়া হন, সে ব্যক্তি বন্ধুবিহীন এবং 


আপনার অভাবে ুহৃদৃগণ_চির- 


আপনি যাহার প্রতি স্দয় হন সে-ই সুহৃংসমূহ- 
সমদ্বিত। আপনিই ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূণ 
চতুর্বর্গের কারণ। বিশ্বসমুদয়ে শৈশবহালে স্তনান্ধ 
শিশুগণের মাতা যেরূপ হিতকারিণী হন, সেই 
প্রকার আপনিও সকলজীবের বাল্যাদ্দি সকল- 
কালেই মাতন্বরূপিণী। মাতৃহীন স্তনান্ধ বালক 
যদিও কোন্প্রকারে দৈব্বলে জীব্তি থাকে, কিন্ত 
আপনি যাহার প্রতি নির্দয়। হন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই 
কোন প্রকারে স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকে না। হে 
মাতঃ! হে নুপ্রসন্নরূপে! আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন। হে সনাতনি! দুর্জয়দৈত্য-বশীভূত 
হর্গরাজ্যে আমাকে পুনরায় অধিকার প্রদান করুন। 
হেহরিপ্রিয়ে! আপনি যে অবধি আমাদের প্রতি 
নিয় হইয়াছেন, দেই কাল হইতেই আমরা বন্ধু- 


বিহীন ভিক্ষোপজীবী এবং সর্ব-সম্পততিশুন্ত হই- 
- ৬ 
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১৬৫ 


্ন্মাবৈবর্তপুরাগ। 


রাছি। হে সুরেশ্বরি ! পুর্ববং স্বর্গরাজ্য দান করুন। | করেন নাই। তদনত্তর দেবেন যে কালে পুজা করেন, 


শোভা, বল, কীৰ্ত্তি, ধন এবং যশ আমাকে প্রদান 
করুন। হে হরিপ্রিয়ে! কাম, মতি, ভোগ, জ্ঞান, 
ধৰ্ম্ম, সর্ববসৌভাগা, প্রভাব, প্রতাপ, সর্ব্বাধিকার, জয়, 
যুদ্ধে পরাক্রম, পরমৈথ্র্যয প্রভৃতি প্রার্ধিত বস্তু প্রদান 
করুনা ৫১-=৭২। দেবরাজ এই প্রকার বলিয়া 
সকল দেবগণের সহিত নয়নজলে পরিপূর্ণ হইয়া নত- 
মৃস্তকে বারংবার প্রণাম করিতে আরন্ত করিলেন। 
ব্ৰহ্মা, শঙ্কর, অনস্ত, ধর্ম্ম, কেশবপ্রভৃতি দেবসমূহ-_ 
ইন্দাদ্ির অপরাধ মার্জনার নিমিত্ত অনুমোদন 
করিলেন। লক্ষমীদেবী, ইইন্দ্রাদির প্রতি সস্তষ্ট 
হইয়া ধর প্রদান করিলেন এবং কেশবের কণ্ঠে মনো- 
হারিণী কুহুমমালা অর্পণ করিলেন। হে নারদ! 
দেব্গণ লক্ষ্মীর বরে সস্তষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 
করিলেন। ক্ষীরোদ তনয়া আনন্দে ক্ষীরোদশায়ীর ক্রোড়ে 
উপবিষ্ট! হইলেন। হে নারদ! ব্রহ্মা! ও মহাদেব, নিজ 
নিজ স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারাও সম্ভোষপূর্ববক 
দেবগণকে বর দান করিলেন । যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক 
এই স্তব ত্রিসন্্য| পাঠ করে, সেই ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর 
কুবেরের স্ভায় অতুল ত্রশ্র্ধোর ঈশ্বর হয়। যেব্যক্তি 
এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়! কল্পতরুর 
হ্যায় ইচ্ছানুরূপ কার্ধ্য করিতে পারে। মনুষ্যগণ পঞ্চ 
লক্ষবার পাঠ করিলেই এই স্তোত্র সিদ্ধ হয়। হে নারদ! 
সিদ্ধ স্তোত্র এক মাস নিয়মে পাঠ করিলে নিশ্চয় 
অতুল শরশ্বর্ধ্ের অধিপতি ভূপতি হয়। ৭৩--৮০। 
প্রকৃতিধণ্ডে মহালক্ষমীর স্তব সম্পূর্ণ। 

নারদ বলিলেন, হে প্রভো! আপনি বলিয়াছেন 
দুর্ব্বমাদত্ত হরিচরনপতিত পুষ্প, যাহার মস্তকে অব- 
স্থিত হইয়াছে, সর্বদেবের অগ্রে তাঁহার পুজা হয়। 
সেই পুণ্প গঞ্জরাজ এঁরাবতের মস্তকে স্থাপিত হয়; 
কিন্তু সে বনে প্রস্থান করে ; তাহ! হইলে কি প্রকারে 
গণেশের জন্ম হইল? শনির দৃষ্টিতে গণপতির মস্তক 


তখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল । হে নারদ! দেবগণ 
বিপ্রশাপে বহুকাল ছুঃখ অনুভব করত ভ্রমণ করিয়া 
শ্রীহরির বরে পুনর্ববার পূর্বলক্মী লাভ করি- 
লেন। ৮৪-_৮৭। 

প্রকৃতিধণ্ডে উন্চত্বারিংশ আধ্যায় সমাপ্ত 


চত্বারিংশ অধ্যায় । 
নারদ বলিলেন, হে মহাত্মন্‌ নারায়ণ! আপনি রূপ, 


| গুণ, বশ, তেজ, কান্তি সর্ধাংশেই নারায়ণের সমান। 


হে জ্ঞানিশ্রে্ঠ! আপনিই সিদ্ধ এবং যোগিগণের মধ্যে 


| প্রধান । আপনার অনুগ্রহে মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান 


শ্রুত হইলাম। হে তপস্বিবর ! আপনিই মুনিগণ 
এবং বেদরজ্ঞনমূহের প্রধান; অতএব সম্প্রতি অতিশয় 
গোপনীয় সকল প্রকারে শরণার্হ পুরাণে অপ্রকাশিত 
বেদ-বিহিত ধৰ্ম্বযুক্ত নিগুঢ় কোন একটি উপাখ্যান 
বলুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন, হে দ্বিজ । পুরাণদমূহে 
অপ্রকাশিত, সুদুর্লভ বেদে গুপ্তভাবে নানাপ্রকার 
উপাখ্যান আছে। তাহার জারভূত যে উপাখ্যান 
তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছ, আমার নিকটে 
বল, আমি তোমার নিকটে সেই উপাখ্যান বর্ণন 
করিব। নারদ বলিলেন, হে বেদবিদ্বর! সকল 
কর্দ্মেই হবিদ্দানবিবয়ে স্বাহার প্রাধান্য এবং পিতৃগণেতর 
দানবিষয়ে স্বধা প্রশস্ত । অন্যান্য কর্মে দক্িণাই 
প্রধান। ইহাদের চরিত্র, জন্ম, ফল এবং প্রাধান্ত-কারণ 
আপনার মুখে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি। ১-৮ । 
দৌতি বলিলেন, মুনিবর নারায়ণ, নারদবাক্য শব 
করত ঈষদ্ধান্তপূর্ববক পুরাণোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ 
করিলেন।-_পূর্ব্বে দেবগ্ণ সৃষ্টির পুরব্বসময়ে অগম্য 
মনোহর ব্রঙ্গলোকে চতুরানন-সভায় আহারার্থে গমন 
করিলেন। দেব্গণ বলিলেন, বিধাতঃ! আমাদের 


শুন্ত হইলে, শ্রীহরি স্বয়ং হস্তিমন্তক গণেশের | আহাধ্য বন্র স্থির করিয়া দিতে হইবে। ব্রহ্ম! দেব- 


দেহে যুক্ত করেন। অথচ আপনিই সম্প্রতি বলি- 
লেন, দেবরাজ গণেশাদি ছয় জন দেবের আরা- 
ধন! করত ক্ষীরোদার্ণবতীরে দেবগণের সহিত লক্ষমী- 
দেবীর পুজা করিলেন। কি আশ্চর্য! পুরাণবক্তা- 
গণের বাক্য মনুষ্যের পক্ষে অতীব ছূর্ব্বোধ ; অতএব 
হে দেবজ্ঞবর ! এই প্রবন্ধের স্থিরসিদধান্ত স্পষ্ট করিয়া 
আমাকে বলুন। নারদের বাক্য শ্রবণ করত প্রীনারায়ণ 
দেব বলিলেন, মুনিবর দুর্ব্বাম! যে কালে দ্েবরাজকে 
শাপ প্রদান করেন, সেই কালে গণেশ জন্ম গ্রহণ 


গণের নিকটে অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণ সেবা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্‌ হরি, ব্রহ্মার 
প্রার্থনানুসারে অংশের সহিত যক্জররপ ধারণ করিলেন! 
ব্ৰহ্মা, যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবি-_-দেবগণের আার্ধ্য 
করিয়া দিলেন। মুনে! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞে 
দেবোদ্দেশে হবি প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেব 
গণ যাজ্তিকদ্ত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করেন ন]। দেবগণ্ 
আহার অলাতে বিষ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পিতা- 
মহের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং ॥অনাহার 
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উস ৩ hme 


প্রকৃতিখণ্ড। 


জন্য ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য 
শ্রবণ করত পুনর্ব্বার ধ্যান দ্বারা হরির আরাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্র- 
তির পুজা আরম্ভ করিলেন। সর্ধশক্তিত্বরূপিণী 
প্রকৃতি দেবী, দাহিকাশকিরূপে অগ্নিভার্ধা! স্বাহা 
নামে বিখ্যাত হইলেন। গ্রীন্মধতুর মধ্যাহ্কালীন 
প্রচণ্ড মার্ভড অপেক্ষা অধিক কাস্তিশলিনী, সুন্দরী, 
অতিশয় রমণীয়া, মনোহারিণী, ভন্তানুগ্রহ-ভৎপরা, 
প্রকৃতি দেবা ঈষৎ হান্ত করিতে করিতে প্রপন্নবদ্নে 
বলিলেন, পদ্থযোনে! ব্রক্মন্‌ ! অভিলধিত বর 
প্রার্থনা কক্ুুন ; বিধি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
সসন্ত্রমে তাহাকে বলিলেন ৯--১৯। শক্তি-দেবি। 
তুমি অগ্নিদেবের দ।হিকাশক্তি এবং প্রিয়! স্বাহা। 

অধিদেব সর্ব্মভুহ্ধ হইলে তোমার সাহায্য ভিন্ন 

কোন বন্ত ভম্ম করিতে পারেন ন!। “যে ব্যক্তি মন্ত্রের 
অস্তে তোমার নাম উচ্চারণপুরর্ষক দেবগণের উদ্দেশে 

হবি দান করিবে, তন্দন্ত হবি লাভ করত দেববৃন্দ 

পরমানন্দিত হইবেন’ এই বর আমাকে প্রদান করুন। 

হে অস্বিকে! তুমি অগ্নির সম্পং এবং সৌন্দরস্বরূপা 

গৃহিণী ; দ্বেবগণ এবং মনুজগণ তোমার পুজ। করুন। 

স্বাহা দেবী ব্রহ্মার বাক্যে বিষণ হইয়া স্বয়ভুকে 

স্বাভিপ্রায় প্রকাশপুর্বক বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্‌! 

আমি তপস্ক! দ্বারা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধন| 

করিব। এই মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক কার্ধান্তরকে 

ভ্রান্তিপূর্ণ স্বপনের ন্যায় তুচ্ছ বিবেচনা করি। আপনি 
যাহার অনুগ্রহেত্রিদৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, মহাদেব যাহার 
কৃপার* অজেয় মৃত্যুকে জয় করিয়া মত্যুগ্রয় নাম লাভ 
করিয়াছেন, ধাহার প্রসাদে অনস্তদেব বিশ্ব ধারণ করিতে 
ছেন এবং ধর্ম, জনসমূহের-পুণ্য পাপাদি কর্ম্মসমূহের 
সাক্ষী হইরাছেন, ধাহার প্রনাদে গণপতি দেবসমূহের 

অগ্রে পুজা লাভ করিতেছেন এবং সর্বপ্রমাধিনী 
প্রক্কতিও পুজিতা হইতেছেন, খধিগণ এবং দেবগণ 
. যাহার পুজা করত পুজ্যপন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
হে পদ্মযোনে! মেই গরাৎপর পরমাত্মা ভ্রীকুষের 
চরণ-পন্ম আমিও একচিত্তে চিন্তা করিব। শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপন্র-সন্ুতা পদ্ববদন! স্বাহাদেবী পরযোনিকে এই 
বাক্য বলিয়। তগস্তা দ্বার! পদ্মনাভের সস্তোষমানষে 
তথ হইতে গমন করিলেন। স্থাহ! দেবী, একপাদে 
পৃথিবী অব্লম্বনপূর্বক লক্ষ বংন্র কাল পর্য্যন্ত 
তগন্তা করিয়। প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ পরমাত্মা গুণাতীত 


শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইলেন না। পরে হুন্দরী খাহা | হুদল্পন্ন হয়। 
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দর্শন করত কামুকী হইয়া কন্দরপ্বশে মুগ্ছিতা 
হইলেন। ২০_-৩০। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ, বহুকাল 
তপঃকেশে কৃশাঙ্গী অনগ্গবশীভূতা স্বাহার অভিপ্রায় 
জানিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করত বলিতে আরম্ত 
করিলেন, পরিয়ে! দ্বাপরযুগে নিজ অংশে নগ্িৎ 
মৃপতির কন্যা নাগ্রজিতী নামে বিখ্যাত হইয়।. আমাকে 
পৃতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হে ভাবিনি! সম্প্রতি 
কিছু দিনের নিমিত্ত মনুগ্রহে পবিত্র হইয়া মন্ত্রের 
অঙ্বশ্বরূপ। অগ্রিদেবের পত্রী হও। বহিদেবও ভক্তি- 
ভাবে তোমার পুজা করত গৃহলস্মী রমণীর রম্ণীরপা 
তোমার সহিত রমণ করিবেন। হে নারদ! দেবাদি- 
দেব ভগঝান্‌ স্বাহা দেবীকে এই প্রকার বাক্যে সান্তনা 
পূর্বক অস্তহিত হইলেন। বহিদেব ব্রহ্মার আদেশাহু- 
সারে ভয়যুক্ত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন 
এবং সামবেদোক্ত ধ্যানদ্বার৷ তাহার ধ্যান ও পুঞ্জ] 
করিয়া স্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তবান্তে 
মন তরপুর্বক স্বাহা! দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অগ্নি" 
দেব সেই কালে সর্ববদ। বিহারের উপযুক্ত সুখকর রম্য 
নির্জন স্থানে দৈবগরিমাণে শত বংদর কাল পধ্যস্ত 
রমনীয়া স্বাহাদেবীর সহিত রমন করিয়াছিলেন। 
তদনস্তর তেজন্বী অগ্নিদেবের তেজে স্বাহ! দেবী 
অন্তঃদন্তা হইলেন এবং দ্বাদশ বংমরকাল মেই 
গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনস্তর স্বাহা দেবী, পরম 
সুন্দর মনোহর দক্ষিণ গার্হপত্য এবং আহবনীয়- 
নামক, যথাক্রমে তিনটা পুত্র প্রসব করিলেন। মুনি 
খাি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণলমূহ বৈদিক 
মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ উচ্চারণপুর্্বক প্রতিদিন 
হবি দান করিতে লাগিলেন। ৩১--৪০1 হে 
দ্বিজব্র ! যে ব্যক্তি প্রশস্ত স্বাহাশব্দ শেষে সংযোজ্ন- 
পূর্ববক মন্ত্র উচ্চারণ করে, উচ্চারণমাত্রে সেই ব্যক্তির 
সকল অভিলাষ হুষম্পন্ন হয়। ব্যিহীন। সর্ণ যে প্রকার 
গৌরবহীন হয়, বেদ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং 
পৃতি-ফেবাপরাহুখী স্ত্রীজাতিও যেরূপ নিন্দনীয় 
হয়, মূর্থ মনুষ্য এবং ফল শাখা! পল্লব প্রভৃতি 
রহিত শুষ্ক বৃক্ষ যে প্রকার বহুমানের আল্পদ হয় 
না, মেই প্রকার সকল মন্্রই মন্তরপ্রতিপাদ্যস্থ শ্বাহা- 
শুন্য হইলে, কোন ফলই প্রদ্ধান করিতে সমথ হয় 
ন|। মন্ত্রের অন্তরে স্বাহাশব উচ্চারণ করিলে ছিজ- 
গণ সন্তষ্ট হন, দেবগনও যাজ্ঞিবদন্ত নিজ নিজ 
আছতি লাভ করেন এবং অভিলষিত কর্ম্মমমৃহও 
ইহলোকে সুখদায়ক পরলোকে 


দেবী অতিগয্ন কমনাযু-কান্তি কন্দর্প'মোহন আ্রীকৃষ্ণঝে 1 মোক্ষদায়ক, সারহুত উৎকৃষ্ট এই সাহার উপাখ্যান 
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বৰ্ণন করিলাম। অনন্তর যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, 
তাহা আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মুনীর নারায়ণ! বহিত্দেব যাহাদ্বার! 
স্বাহা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, হে পরতো! 
্বাহার সেই পুজাবিধি ধ্যান এবং স্তব আমার নিকটে 
বর্ণনকরুন। ৪১--৪৬। নারদের প্রশ্নে নারায়ণ 
বলিলেন, হে ত্রহ্মনন্দন! "মামবেদোক্ত ধ্যান পুজা- 
বিধি এবং স্তবাদি বর্ণন করিতেছি সাবধান হইয়া 
শ্রবণ কর। ফলপ্রার্থিগণ সকল যজ্ঞের আরম 
কালে শালগ্রামণিলায় অথবা ঘটে, স্বাহার সম্পূর্ণ 
রূপে আবাহন করত যজ্ঞ আরম্ভ করে; মন্ত্রাঙ্গভূতা 
মন্ত্রসিদ্ধি-স্বরূপিনী সিদ্ধা এবং মনুষ্যগণের প্রারী- 
দিত কর্মসমূুহের দিদ্ধিদায়িনী স্বাহ! দেবীকে 
উপাসনা করি। মনুষ্য এই প্রকারে ধ্যান করত 
মুলমন্ত্র্ঘারা পাদ্যাদি প্রদানপুর্ববক স্তব করিয়! 
সর্ববমিদ্ধি লাভ করে। মূলমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ 
কর। “ওঁ স্রী গ্রী' বহিতায়াযৈ স্বাহাণ এই মূলমন্ত্র যে 
ব্যক্তি স্বাহার সমর্চনা করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব 
অভিলাষ সম্পন্ন হয়। ৪৭--৫০1 বহ্নি বলি- 
লেন, শ্বাহী আদ্যাপ্রকৃতির অংশব্রূপা, মন্ত্র 
এবং তন্ত্রের অঙ্গরূপা, মন্্রসমূহের ফলদায়িনী, জগ- 
দ্ধাত্রী, সতী, সিদ্ধিস্বরূপা, পিন্ধা, সর্বদা মনুষ্যগণের 
সিদ্ধিদারিনী, সর্বব-দ্রহন বহ্নির দাহিকাশক্তি, বহি 
প্রাণাধিক, সংসার-সাররূপা, ঘোরসংসারতারিণী, 
দেবগণের জীবনস্বরূপা এবং দেবপালনকারিণী ) যে 
ব্যক্তি ভক্তিপুরব্বক স্বাহার এই শোড়ষ নাম পাঠ 
করে, তাহার ইহলোক ও পরলোকে কোন 
বর্মই অঙ্গহীন হয় না এবং তাহার শোভাদ্বিত 
সকল কৰ্ম্ম সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। অপুত্রক ব্যক্তি 
পুত্র, ভাধ্যাহীন ব্যক্তি মনোরমা ভাধ্যা লাভ 
করে। ৫১_-৫৬। 


প্রকৃতিথণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একচত্বারিংশ অধ্যায় | 


নারায়ণ বলিলেন,__হে নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তি- 
কর শ্রাদ্ধসমুহের ফলবর্দক এবং “উত্তম, স্বধার 
উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। জগত্জষ্টা সৃষ্টির 
পূৰ্ব্বে মুর্তিমান্‌ পিতৃচতুষ্টয় এবং তেজঃম্বরূগী পিতৃ- 
্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই নাত জন সিদ্ধরূপ 
“মনোহর পিতৃগণকে সৃষ্টি বরিয়। আদ্ধ-উপল্ক্ষে প্রদত্ত 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


বস্তু এবং তর্পণ, তীঁহাদের আহাধ্য নির্ণয় করিলেন। 
হে নারদ! শ্রুতিবাক্যে শ্রুত আছি, যে পর্যন্ত তর্পণ 
শেষ না হয়, সৈইকালপর্ধ্ন্ত স্নানজন্য ফল লাভ 
হয় ন|। যে পৰ্ধ্যন্ত দেবপুজায় শ্রদ্ধ! না জন্মে, তত 
ক্ষণপধ্যস্ত দেব-পুজার ফল লাভ হয় না এবং 
্রাহ্মণগণের ত্রিসন্ধ্যা শেষ না হইলে আহ্নিকের ফল- 
প্রাপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রতিদিন 
রিসনধ্যা, শ্রাদ্ধ, তৰ্পণ, দেবপুজা এবং বেদপাঠ না 
করে, সে ব্যক্তি বিষহীন সর্পের ন্যায় লঘু হইয় থাকে। 
যে ব্যক্তি এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করত পরমারাধ্য 
হরির আরাধনা ন! করে এবং হরির অনিবেদ্বিত কদন্ন 
ভক্ষণদ্বার৷ বাদনার তৃপ্তি সাধন করে, বিহিতকর্মের 
অনুপযোগী তদীয় দেহ প্রসবকালীন অশৌচেই 
অশুচি থাকে। পিতামহ ব্রহ্মা, পিতৃগণের উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধাদি বিধান করত স্বস্থানে গমন করিলেন । ব্রাহ্মণীদি 
বর্ণ সকলেও - পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করেন 
না। পিতৃগণ, সকলে ক্ষুধার্ত হইয়া বিষয-ভাবে 
ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং জগতঅষ্টার 
নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত . জানাইলেন। ১--৮। ব্ৰন্ধা 
পিতৃগণের ছুঃখ শ্রবণ করত মনোহারিণী এক কন্যাকে 
মন হইতে সৃষ্টি করিলেন। রূপযৌবনসম্পন্না, শত- 
চন্দ্র-সদৃশ-কাস্তিশলিনী, বিদুষী, রূপ-গুণ-বুদ্ধিমতী, 
পত্তিত্রিত৷ সেই কন্যার বর্ণ শ্বেতচম্পক্সদৃশ, তাঁহার 
অঙ্গ রত্বালঙ্কারে বিভূষিত ; বিশুদ্ধ প্রকৃতির অংশরূপা 
ব্রদা নুন্দরীর মুখে ঈষৎ হাঁস্ক বিরাজ করিতেছে। 
সুদতী সেই স্বধাদেবী লক্ষ্মীর লক্ষণসমূছে উপলক্ষিতা। 
তাহার পাদপদ্ম শতদল পদ্মের উপরিভাগে সংস্থাপিত। 
ব্ৰহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের পত্রী পদ্মবদন! পদ্ম-নয়না 
পদ্মজাকে পিতৃগণকে সম্প্ৰদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণ- 
গণকে গোপনে উপদেশ করিলেন, হে ত্রাহ্মণগণ! 
মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব উচ্চারণপুর্ব্বক পিতৃদান প্রদান 
কর। তীহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে 
গিতৃদান প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে 
দানবিষয়ে স্বাহা মন্ত্র প্রশস্ত , পিতৃগণের উদ্দেশে 
দানে স্বধা মন্তরই প্রশস্ত ; দক্ষিণা সকল কার্যেই 
প্রশস্ত । দক্ধিণাশৃন্ত সকল কৰ্ম্মই নিস্ষল। পিতৃ, 
দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি, মন্ত্য্যগণ প্রভৃতি সকলেই শাস্ত- 
মূর্তি স্বধীর সমর্চনা করত পরমাদরে স্তব করিতে 
লাগিলেন। স্বধার্দেবীর বরে দেবগণ এবং ব্রাহ্মণ- 
গণের মনোরথ পূর্ণ হইল এবং সকলেই পরমাহলািত 
হইলেন। সকলের সন্তোষজনক অতি উত্তম স্বধার 
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প্রকৃতিখণ্ড । 


উপাখ্যান এইরূপে বর্ণন করিলাম। অনন্তর যাহ! 
শ্রবণেচ্ছা হষ, আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ 
জিজ্ঞানা করিলেন, হে বেদবিদগ্রগণ্য! মৃহামুনে ! 
নারায়ণ! স্বধার পূজাবিধি এবং স্তব শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি, যত্বপুর্ববক আমার নিকটে তাহা বর্ণন করুন। 
নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মতনয়! তুমি স্বয়ং স্বধার 
এবং সর্ববসন্্ত, বেদোক্ত স্তব প্রভৃতি সকলই 

ন; যদি বিশেষরপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 
হা প্রশ্ন করিয়া থাক, তাহ! হইলে বলিতেছি 
শ্রবণ কর। ৯_-২০। শরৎকালীন কৃষ্ণপক্ষে মধা- 
নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতিধিতে শ্রাদ্ধদিনে যত্বপুর্ব্বক 
স্ববার পুজ। করিয়া শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। যে অহঙ্কার- 
পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ স্বধার অর্চনা ন! করিয়! শ্রাদ্ধাদি 
করিবে, মে নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের ফলভাগী 
হইবে না। ব্রহ্মার মানসী কন্ঠা, নির্ভর স্থির-যৌবনা, 
পিতৃগণ এবং দেবগণের পুজনীয়া, আরাদ্ধাদির বুলদায়িনী, 
স্বধাদেবীর উপাসন। কত্রি। এই মনে স্বধার ধ্যান 
করিয়া শালগ্রামরূনী বিষ্ণুতে অথবা পন্দর সঙ্কল্পিত 
ঘটে মূল মন্তে পাদ্যাদি প্রদান করিবে, _এইর্ূপ 
বেদবাক্যে শ্রুত হইয়াছি। স্বধাদেবীর মূলমন্জ বলি- 
তেছি শ্রবণ কর, “ওঁ সরা শ্রী রী স্বধাদেব্য স্বাহা” 
এই ম্হামন্ত্র উচ্চারণপুব্ধক ভক্তিমহকারে পুজ। করিয়া 
স্তব করিবে এবং স্তবান্তে বথাবিধি-প্রণ'যার্দি করিবে। 
বিজ্ঞবর মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রক্মনন্দন! পুর্ববকালে ব্রহ্ম 
সর্ববসিদ্ধিদায়িনী স্বধার যে স্তব রঙন। করিয়াছেন, 
সেই স্তব বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রঙ্গ! বলিয়াছিলেন, 
মনুষ্য স্ব! এই অক্ররছুয় উচ্চারণ করিলে, তীর্থন্নান- 
‘জন্য ফল লাভ করিবে এবং সর্ব পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। যদ্ধি কেহ 
তিনবার শ্বধা স্বধা স্বধা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে 
শ্রাদ্ধ এবং পুজাদির সম্যক ফল লাভ করিবে। যে 
ব্যক্তি শ্রান্ধকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বধার স্তব শ্রবণ 
করে, সে নিশ্চয় শতশ্রাদ্বজন্ত পুণ্য সঞ্চয় করে। 


স্বধা স্বধা বা এই লামত্রয় ত্রিদন্ধা। মে ব্যক্তি পাঠ। 


করে,সে ব্যক্তি পতিপ্রণ। বিনীতা পত্নী এবং বহু- 
গুণান্বিত পুত্র লাভ করে। ২১--৩০। হে পিতৃগণের 
প্রাণময়ি! হে দ্বিজগণের জীবরূপিণি | হে শ্রান্ধাধি- 
ষ্টাতুদেবি! হে শ্রাদ্ধমমূহের ফলদায়িনি। পিতৃগণের 
রীতির নিমিত্ত আমার চিত্ত হইতে বহির্গমন করুন। 
দ্বিজগণের সম্তোষ এবং নির্বোধ গৃহী ব্যক্তির বিশ্বাস 
উৎপাদন করুন। হে সুব্রতে! হে নিত্যস্বরূপিণি। 
হে গুণময়ি! তোমার বিনাশ নাই; .স্থষ্টির পুর্বে 


১৬৫ 


আবির্ভাব এবং মহাপ্রলয়ে তিরোভাব হয় এইমাত্র । 
হে দেবি! তুমি "ও, স্বস্তি, নমঃ, স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা” 
এই ছয় নামে চতুর্নোদে বিখ্যাত হইয়া সকল কর্ম্মে 
শুভ সাধন কর। পুর্বে তুমি গোলোকধামে রাধিকার 
সী স্বধানায়ী গোপী ছিলে এবং স্বীয় আত্মার স্বরূপ 
পরমা! শ্রীরুষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়। স্বধানামে 
বিখ্যাত! হইয়াছ। রমণীয় বৃন্দাবনের নিকুগ্নবনে প্রাণ- 
বল্লভ শ্রীকৃষ্ককে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ- 

প্রাণেশ্বরী রাধিকা তোমাকে শাপ প্রদান করিয়া- 

ছিলেন, তাহাতেই তুমি সর্ববলোকাতীত গোলোকথাম 

হইতে এই ভুমণ্ডলে আগমন করিয়াছ। হে পবিত্রী- 

কৃতপিতৃবংশে! পরমাত্মা মদনমোহন অরকৃষ্ণের 

আলিঙ্গনপুণো আমার মন হইতে উৎপন্ন! হইয়াছ ; 

এবং রাধিকারমণের সুরতরসে সন্তোষ না পাওয়ায় 

চতুর্বর্ণের প্রিয়া! হইলে। পূর্বে স্বাহা শ্রীরাধিকার 

সখী গোপিকা ছিলেন এবং স্বপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে 

রমণের নিমিত্ত বলায় স্বাহ! নামে খ্যাত! হইয়াছেন। 

তিনি খতুরাজ বসন্তের সমাগমে মালতীমণ্ডিত 

স্রীরাদমগ্ডলে রাসবিহারী এীকৃষ্ণের সহিত -বমণ 

করত রতিরদে মত্ত হইয়াছিলেন। রাসেশ্বরী স্বাহাকে 

শ্রীকৃষ্ধকর্তৃক আলিঙ্কিতা দর্শন করিয়া শাপ প্রদান 

করিয়াছিলেন। স্বাহা তাঁহার শাপে গোলোক হইতে 

ভূমগ্ডলে আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে 

বহিদেবের ভাধ্য। হইয়াছেন। ৩১-_৪০। 

পরম পবিত্রবূপিনী, দেবগণ এবং মনুষ্যগণ্র বন্দনীয়!। 

তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রে মানবগণ মহাপাতকরাশি 

হইতে মুক্তি লাভ করে। শুশীলানায়ী শ্রীমতীর 

পুর্ববকালীন সখী শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীরাধামোহনের 

দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন; সুশীলা, 
কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী শ্রীরাধিকার শাপে গোলোক হইতে 

ভুলোকে আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে 

দক্ষিণারূপে বিখ্যাতা হইলেন। প্রিয়তম! রতিবিষয়ে 
দৃক্ষা সকল কর্মে প্রশস্ত নুশীলা,__প্রাণনাখ রাধিকা” 
নাথের দক্ষিণ অঙ্গে উপবেশনহেতু দৃক্ষিণানামে 
বিখ্যাত হইলেন। শ্রীকৃষ্প্রিয়। গোপী শ্রীমতী শাপের 
পূর্বের ভর্তার ইচ্ছাহেতু বর্মিগণের কর্মপুরণীর্থে স্বধা 
শ্বাহ! এবং দক্ষিণীরূপে বিখ্যাত! হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা 
এই প্রকার বলিয়া নিজ সভায় অবস্থিত হইলেন। 
তখন সেই স্থানে স্বধাদেবী আবির্ভূত হইলেন। 
তদনস্তর পিতামহ পিতৃগণকে কম্লবদনা সেই কু 
সম্প্ৰদান করিলেন। তাঁহারাও স্বধাকে লাভ করত 
আনন্দিতচিত্ে স্বস্তানে প্রস্থান করিলেন। যে বাকি 
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শুদ্ধ হইয়া একচিত্তে স্বধার এই স্তব শ্রবণ করে, 
তাহার সর্ব্বতীর্থনান এবং. সর্ব্ববেদগাঠের ফল লা 
হ্য়। ৪১---৪৮। 

প্রকৃতিখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। » 


ঘিচত্বারিংশ অধ্যায় । 


মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! স্বাহা এবং" 


হ্বধার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি গোলোকে 
শ্রীহরির প্রিয়তম! সুশীলা গোপীর উপাখ্যান বলি- 
তেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ধন্তা, মান্যা, মনোহারিণী, 
ততিশয় হুন্দরী, রামা, সুন্দরদন্তপংক্তি-শোভিতা, 
সাধ্বী, বিদ্যাগুণরূপবতী, নানা প্রকার রতি-কল|- 
. ভিজ্ঞা, কোমলাঙ্গী, কমনীয়, কমলনয়ন|, সুন্দর- 
নিতম্ববিরাজিতা) সুস্তনী, শ্যামা, স্গ্রোধপরিমগ্ডলা 
প্রদন্নমুখী, রত্রভুষণে বিভূষিতা, শ্বেতবর্ণ চম্পকের 
ন্যায় গুবর্ণা, মৃগলোচনা, কামশাস্ত্রে হুনিপুণা, কামিনী, 
_হৎসগামিনী, কৃষ্ণভাবে অনুরক্তা, কৃষ্ণভাবাভিজ্ঞা, 


রাদেশবরের রাসলীলা-রমাভিজ্ঞা, রূসিকা, শ্রীরাধার প্রধান 


সহচরী পক্ধবিস্বো্ঠী, সুশীলা গোপী পূর্বে শ্রীরাধি- 
কার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন কগ্যি!- 
ছিলেন। তখন ভবভয়বারণ ভগবান রাধার ভয়ে 
নতমুখ হইলেন; এবং ভগবান্‌ গোগীগণের মধ্যে 
উত্তমা, সর্ব্বোত্তমা, মানিনী, ক্রোধরক্তব্দনা, রক্ত- 
কমলের স্যার রক্তবর্ণনয়না কোপকম্পিতাঙ্গী প্রীরাধি- 
কাকে ক্রোধে নিষ্টুর বাক্য বলিবার জন্য বেগে আগমন 
করিতে দর্শন করিয়া, তীহার অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিলেন এবং বিরোধ্ভয়ে অন্তহিত হইলেন। 
সুশীলা! গোপী: শান্তমূর্তি সত্তবনিলয় সুন্দরাকৃতি ভগ- 
ঝান্‌কে ভে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া ভয়ে 
কম্পমানা হইয়া অন্তৰ্ধান করিলেন। ১-১১ । 
লক্ষকোটি গোপী শ্রীমতীর ক্রোধে সঙ্কট বিবে- 
চনায় ভক্তিভয়-মহকারে কৃতাগ্রলি হইয়া ভক্তিনত্র- 
মস্তকে “হে দেবি! রক্ষা করুন রক্ষা করুন” এই 
প্রকার বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে তাহার চরণ 
পঙ্কজে শরণ গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! প্ীদামাদি 
তিনলক্ষকোটি গোপও ভয়ে তাঁহার চরণপন্জ 
আশ্রয় করিলেন। পরমেশ্বরী রাধা জগংকান্ত নিজ. 
কান্তের পলায়ন জানিয়া সহচরী সুলীলাকে শাপ 
দিলেন।--অদ্য হইতে সুশীলা গোপী যদি গোলোকে 
আগমন করে, তাহা হইলে আগমনমাত্রেই ভন্মমাৎ 
হইবে। এই প্রকার সুশীলাকে শাপ প্রদান করিয়া 
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রাসেশ্বরী রামমগ্ডলেই রাঁসবিহারীকে ক্রোধে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন। ১২_-১৭। তখন সুব্রত! রাধা 
এই প্রকারে আহ্বান করিয়াও তাঁহার দর্শন না 
পাওয়ায় অদর্শন-বিরহে কিঞ্চিৎ কালকেও কোটি 
যুগ বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, _হে কৃষ্ণ 
হে প্রাণনাথ! এস) হে প্রাণ হইতে শতগুণ 
প্রিয়তম! হে প্রাণের অধিষ্ঠাত্দেব ! তোমার বিরহে 
প্রাণ যায়। পতির সমৃদ্ধি হেতু স্ত্রীজাতির প্রতিদিন 
গর্ব বদ্ধিত হয় ; সাধবী স্ত্রীগণ, বিভবের মুলম্বরূপ সেই 
স্বামীরই সর্বদা মেঝ! করে, কুলকামিনীগণের পতিই 
গরমবদ্ধু এবং দেবতাস্বরূপ ; অধিক কি পত্তিত্রিতা- 
গণের পতি ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ই নাই। পরম 
সম্পত্তি-প্ূর্প পতিই গতিদাতা মূর্তিমান্‌ দেব্তা। 
ধর্ম, সুখ, সৰ্ব্বদা প্রীতি, নিরন্তর শান্তি, সম্মান এবং 
মানদ্বাত। পতিই নারীগণের মান্য ও প্রণয়কোপের 
শীন্তিকারক। সংসারে যে কিছু সারবন্ত আছে, 
তাহার মধ্যে বন্ধুণণের 'সৌহার্দবর্দক গতিই সার; 
রমনীগণের-_বন্ুবর্গের মধ্যে ভর্তা অপেক্ষা অন্ত বন্ধু 
আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি-_-কামিনীগণের ভরণ- 
হেতু-_ভর্তা, পালনহেতু-_পতি, শরীরের ঈশ্বর 
বলিয়া স্বামী, অভিলাষসাধক বলিয়। কান্ত, সুখ বর্ধন 
করেন এই নিমিত্ত বন্ধু; গ্রীতি-প্রদান হেতু পরমপ্রিয়, 
ব্য দান হেতু ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর এই নিমিত্ত 
প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ 
হন; পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই। এই 
প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হেতু পুত্রও প্রিয় 
হয়। পতি, কুলকামিনীগণের সর্বদাই শতপুত্র 
অপেক্ষাও প্রিয়তম হন। অসংকুলপ্রন্থুত। নারী 
কাস্তকে না জানিয়া অসং্পথ অবলম্বন করে। 
সর্বতীর্ঘে স্নান, সর্বব্যজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, 
সকল প্রকার তপস্ত।, নকল প্রকার ব্রত, সকল প্রকার 
মহাদান বিশ্বমগ্ডলে পুণ্য দিনে উপবাসাদি, গুরু বিপ্র 
এবং দেব-সেবা প্রভৃতি যত প্রকার কৃদ্ছুসাধ্য পুণ্য 
কর্ম আছে, সেই সকল কৰ্ম্মই স্বামি-সেবার ষোড়শ 
কলার এক কলারও সমান নহে । ১৮--:৩০। মনুষ্য 
গণের যে প্রকার সকল গুরু অপেক্ষা বিব্যাদাতা গুরু 
পুজ্য, সেই প্রকার কুলস্ত্রীগণেরও গুরু, বিপ্র এবং 
ইঞ্টদেব প্রভৃতি সকল অপেক্ষা পতিই গুরুতর । আমি 
বাহার অনুগ্রহে গোপী হইয়া তিনলক্ষকৌটি গোপের, 


অসংখ্যব্র্গাণ্স্থিত অমংখ্য জীবগণের এবং গোলোক ' 


পধ্যস্তেরও অধীশ্বর হুইয়াছি, তাঁহাকেই চিনিতে 
পারিলাম না। অহো| স্ত্রীন্ঘভাব কি ছুর্জেয়!! 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


শ্রীরাধিকাদেবী কুষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া, এইরূপে খেদ 
করিতে করিতে ভক্তি-পু্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং সেই ধ্যানে তাহার দর্শন লাভ 
করিয়া, সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণ বিলাস করিতে লাণি- 
লেন। ৩১--৩৪। হে মুনে! অনন্তর হুশীলাদেবী 
গোলোক হইতে পতিত হইয়া, বহুকাল তগন্তান্তে 
লক্ষ্মীর দেহে প্রবেশ করিলেন। অনভ্তর দেবগণ 
কৃদ্কুসাধ্য যজ্ঞ করিয়াও তাহার ফল না পাওয়ায়, 
বিষ্ণভাবে ব্রহ্মার লিক্কটে উপস্থিত হইলেন; বিধি 
দেঝদির অভিপ্রায় জানিয়া জগংপতি হরিকে চিন্তা- 
পূর্বক ধ্যান করিলেন ; তাঁহার অনুগ্রহ হইল । 
ভগ্গবান্‌ নারায়ণ' মহালক্মীর দেহ হইতে মনুব্যগণের 
লক্ষীশ্বরূপিণী দক্ষিণাকে নিক্রম করাইয়া, ত্রহ্মাকে 
দান করিলেন। ব্রহ্মা সংকর্মসমূহের সম্পূর্ণতার 
জন্য দক্ষিণাকে যজ্ঞের হস্তে সম্প্রদ!ন করিলেন। যজ্ঞও 
বিধিবৎ দক্ষিণার পুজা করিয়া, আনন্দপূর্ব্বক লক্ষ্মী- 
স্বরূপিণী দক্ষিণার স্তব করিয়াছিলেন ।. দক্ষিণাব বর্ণ 
শুদ্ধ স্বর্ণের সমান, কোটিকলানিধির স্তর অন্গকাস্তি। 
তুন্দরী অতিশয় কমনীয়, সেই মনোহারিণীর বদন 
প্রকুল্ল কমলমদৃশ । কমলাদেবীর অন্নসভ্ভূতা পণ্ম'- 
যোনির পুক্ধনীয়া৷ কমলবিশালনয়না সেই দেবীর অঙ্গ 
অতিশয় কোমল, তিনি বহ্িতশ্তদ্ধ বস্ত্র পরিধান 
করিয়া আছেন। সেই মতীর সুপক্ক বিশ্বফলমদৃশ- 
ওষ্ঠ-শোভিত মুখে সুন্দর দত্তপংক্তি শোভা পাইতেছে। 
তিনি মালতীমালা-মপ্ডিত কবরীপাশ মস্তকে ধারণ 
করিয়াছেন। প্রসনবদনে ঈষৎ হাম্ত করিতেছেন; 
রত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত! হইয়া নুন্দরবশে সুন্দর জলে স্নান 
করত নিয়তচিত্ত মুনিগণের মন মোহিত করিতেছেন। 
কজুরী-বিন্দুর সহিত সুগন্ধ চন্দন তাঁহার অঙ্গে 
বিলেপিত। তাঁহার অলকাগুচ্ছের অধঃপ্রদেশ সিন্দুর- 
বিন্দু্ধারা৷ অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে । বৃহৎ শ্রোণি 
এবং পয়োধরের ভারে প্রশস্ত নিতম্থদেশ নত হইয়াছে; 
কামদেবের আধারম্বরূপিণী কামবাণে ব্যথিত দৃক্ষিণাকে 
দর্শন করত যজ্ঞ যুচ্ছিত হইলেন। ব্রহ্মা তাহাকে 
প্রবোধিত করিলে, তিনি দক্ষিণার পাণি গ্রহণ 
করিলেন ।৩৫-_৪৬। যজ্ঞ, নির্জন কাননে নেই 
রমণীয়া রামার সহিত দৈব পরিমাণে শত বৎসর পরমা- 
নন্দে রমণ করিলেন। তদনস্তর দক্ষিণা যজ্ঞের বীধ্যে 
দ্বাদশ বৎসর কাল পর্ধ্যস্ত গর্ভ ধারণ করিলেন; তদ- 
নম্তর কর্ম্মদমুহের ফলরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। 
দক্ষিণা সংকর্ম্মশমুহের ফলদায়িনী এবং কর্ম্মু পরিপূর্ণ 
হইলে, তাঁহার পুত্র ফলদায়ক হন। বেদজ্ঞগণ 
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বলেন, কৰ্ম্মী সকল, যজ্ঞ, দক্িণা এবং তৎপুত্র--ফল 
দ্বারা, প্রারীপ্দিত কর্ম্মসযূহের ফল লাভ করে! হে 
নারদ! যজ্ঞ, এবং দক্ষিণা ফলরূপী পুত্র লাভ করত 
কর্ম সকলের ফল প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই 
কালে দেবগণ পরিপুর্ণমনোরথ হইয়া আনন্দিতচিত্তে 
স্বস্থানে গমন করিলেন। হে নারদ! ধর্মের মুখে 
এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ৪৭--৫২। মুনে!- 
বেদে কথিত আছে, কর্তী কর্ম করিয়া তংক্ষণেই 
দক্ষিণা দান করিবে এবং শীঘ্র দক্ষিণা দান করিলে, 
সেই কালেই কৰ্ম্মফল লাভ করিবে। কর্ম্মী ব্যক্তি, 
যদি কৰ্ম্ম পুর্ণ হইলে, দৈববশতই হউক অধবা ভ্রমেই 
হউক, ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণা প্রদান না করে, তবে 
মহুর্তকাল অতীত হইলে, নির্দিষ্ট দক্ষিণা হইতে দিগুণ 
দান করিতে হয়। এক রাত্রি অতীত হইসে, চতুর্তণ, 
তরিরাত্র অতীত হইলে, দশগুণ, সপ্তাহ অতীত হইলে, 
বিংশতিগুণ অধিক দক্ষিণা দান করিতে হয়। এক- 
মাম অতীত হইলে লক্ষগুণ এবং সংবৎসর অতীত 
হইলে তিনকোটিগুণ অধিক দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান 
করিতে হয়; নতুবা যঞ্মানের অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম 
সমূহ নিস্ফল হয়। মেই ব্যক্তি ব্রহ্ন্-অপহ্রণকারী, 
অশুচি হইয়া থাকে এবং কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার 
থাকে ন|। সেই ব্যক্তি উক্ত পাপে পাতকী দরিদ্র 
এবং ব্যাধিযুক্ত হয় । লক্ষ্মীদ্েবী তাহাকে দারুণ শাপ 
দিয়া তাহার গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পিতৃগণ 
তদ্দত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি গ্রহণ করেন লা। দেবগণ, 
তাহার পুজা এবং অগ্নিদেব, তাহার আহুতি গ্রহণ 
করেন না। দ্বাত| সেই ব্যক্তিকে দান করে না। 
ভিক্ষুক তাহার নিকট প্রার্থনা! করে না। ব্রহ্ষববহারী 
এবং দক্ষিণাবঞ্চক এই উভয় ব্যক্তিই চ্ছিন্নরজ্জু ঘটের 
ন্যায় অধোগামী হয়ঃ যাজক দক্ষিণীপ্রার্থা করিলেও 
যজমান, যদি দান না করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি 
রহ্মষহরণ জন্য পাপের ফলভোগী হইয়া, নিশ্চয় কুস্তী- 
পাক নরকে গমন করে। সেই স্থানে যমদৃতগণের 
বিষম প্রহারে ব্যথিত হইয়া লক্ষ বৎসর নিবাস করে 
তদমন্তর ব্যাধিযুক্ত দরিদ্র হইয়া চণ্ডাল জাতিতে জন্ম- 
লাভ করে। সে পূর্বের সপ্তজন্মের সপ্ত সপ্ত পুরুষকে 
অধপাতিত করে। এই তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর 
প্রদান করিলাম। অনস্তর কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছ। হয় ? নারদ কহিলেন, যে সকল কর্মের দক্ষিণ। 
প্রদত্ত না হয়, সেই কৰ্ম্ম সকলের ফল কাহার ভোগ্য 
হয় এবং যজ্ঞ কোন্‌ বিধিতে দঙ্গিণার পুজা করিয়া. 
ছিলেন) _এই বিষয় বিশদ্রূপে আমার. নিকটে বর্ণন. 
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১৬৮ 


৫৩--৬৪। নারায়ণ বলিলেন,_ব্রহ্মতনয় ! 
৭ কর্মের ফল অপ্রসিদধ, দক্ষিণাযুক্ত কর্ণের 
ফলই কর্ন্িগণ অনুভব করে। বামনবেব, দক্ষিণাশুন্ত 
কৰ্ম্ম সকলের সামগ্রীদমুহ বলিরাঙ্জের ভোৌগ্যদ্ৰব্যরূপে 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । আশ্রোত্রিয়-অ 

অনাদবপুর্বরক দান, শৃদ্রাণী- 
শ্রাদ্ধের দ্রব্যগমূহ 
+ সঙ্গমকারী ব্রাহ্মণের পুজা দ্রব্য এবং গুরুত্যাগীর কর্ম 
প্রভৃতিরও ফল দৈত্যরাজ বলি ভোগ করেন। কাথ- 
শীখোক্ত দক্ষিণার ধ্যান স্তব এবং পূজাবিধি প্রভৃতি 
বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। পূর্বে যজ্ঞ, কর্মকাণ্ডে 
প্রশস্ত দক্ষিণাকে লাভ করত তাহার অ সৌন্দর্যে 
মন্মোহিত হইয়া, স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;_হে 
' প্ৰিয়ে! তুমি পুর্বে গোগীগণের মধ্যে প্রধান! বব 
প্রধান শ্রীরাধর সখী এবং গোলোকমধ্যে রাধার ্তায় 
্রীককের প্রিয়তমা ছিলে । কার্তিকমাসের পূর্ণিমা 
তিথিতে রাসেখরী শ্রীমতী রাসমহোৎসবে পুুরী- 
কাক্ষের দর্গিণ অঙ্গ হইতে তোমার উৎপত্তি হওয়ায়, 
দক্ষিণা নাম লাভ করিয়াছ। পূর্বের সুন্দর স্বভাবহেতু 
তোমারনাম সুশীল! ছিল) শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ অঙ্গে 
উপবেশনহেতু সাপত্ম্যরোষে রুষ্ট শ্রীরাধার শাপে 
দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। হে প্রিয়তমে ! 
গোলোক হইতে গুভাদৃ্ক্রমে আমার নিকটে উপস্থিত 
হইয়াছ। অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমাকে 
স্বামির্বপে স্বীকার কর! দেবি! কর্মী ব্যক্তিগণের 
প্রারীন্সিত কর্ণ্মসমূহের তুমিই ফলদায়িনী। তোমা” 
ভিন্ন সকল কৰ্ম্মই বিফল। যেমন পৃথিবীমণ্ডলে বৃক্ষ 
সকল, ফল-শাখা-বিহীন হইলে শৌভাশৃন্ত হয়; সেই 
প্রকার কশ্মি-মমূহেরও কর্ম সকল তোমা ভিন্ন শোভা 
পীয় না! অধিক কি, ব্ৰহ্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর এবং 
ইল্জাদি দিকৃপালগণও তোমাভিনন কর্মমসমূহের ফলদানে 
সমর্থ হন না। ব্রহ্মা কর্মরূগী, মহাদেব ফলরগী 
এবং আমি যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ যজ্ঞ; তুমি ইহাদের সার- 
্বরূপিণী। পরমবরক্গ নির্থণ প্রকৃতি হইতে পৃথক 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তোমা! ব্যতিরেকে ফলদানে 
 মর্থনহেন। হে প্রিয়ে বরাননে! জন্মে জন্মে তুমিই 
আমার শক্তি; তোমার সহিত আমি অনুষ্ঠিত 
হইয়া, সকল কৰ্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পাঁরি। যজ্ঞের 


অধিষ্ঠাতৃদেব এই প্রকার বাক্য বলিয়া দক্ষিণার সন্মুখে |. 


অবস্থিত হইলেন। কমলার কলাম্বরূপিণী দক্গিণাদেবী 
তাঁহার প্রতি সন্তষ্ট। হইয়াছিলেন। উক্ত দক্ষিণাস্তব 
যে ব্যক্তি বজ্রকালে পাঠ করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব- 
যন্রের ফল লাভ হয়। রাঁজহুয়, বাজপেয়, গোমেধ, 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ । 


নরমেধ, অশ্বমেধ, লাঙ্গলযজ্ঞ, যশস্কর বিষ্ণুযজ্ঞ, ধনদান- 
প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ভূমিদানপ্রতিপাদ্য যজ্ঞ, যন্ত্র, 
পুত্রে্টি, গজমেধ, লৌহযজ্ঞ,সবর্যজ্র,পাটলিব্যাধিখগুন- 
যজ্ঞ, শিবযজ্ঞ, রুদ্রযন্ঞ, শ্রুযন্ঞ, বন্ধুযজ্ঞ, ই্টিযাগ, 


নুষ্ঠিত | বরুণযাগ, কন্দুকযাগ, বৈরিমর্দন যাগ, শুচি যাগ, ধর্ম 


যাগ, রেচন্যাগ, পাপমোচন যাগ, বন্ধন যাগ, কর্ম্যাগ, 
মনিযাগ, সুভদ্রযাগ প্রভৃতি সকল প্রকার যজ্ঞের প্রার্ত 
সময়ে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সেই 
আরব কর্ম, অঙ্গের সহিত নিশ্চয় নির্ববি্ে সমাপ্ত 
হয়। ৬৫--৮৮! 
প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণাস্ত্োত্র সমাপ্ত । 

হে নারদ! সুবুদ্ধি ব্যক্তি পূজাবিধি ধ্যান এবং 
উক্ত স্তোত্রদ্বারা শালগ্রামশিলায় কিংব! ঘটে দক্ষিণার 
পূজা করিবে। লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ-অন্গ-সমুৎপন্না এবং 
তাহার অংশম্বরূপা সকল কর্মে প্রশস্তা সকল কর্ম্মের 
ফলদারিনী বিষ্ণুর শক্তিন্বরূপিণী শুভদায়িনী সুশীলা 
দক্ষিণাদ্েবীর উপাসনা করি। তুবুদ্ধিব্যক্তি এই মন্ত্রে 
ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক পুজা করিবে। 
নারদ! পণ্তিতগণ “ও হী" রী" হী" দর্দিণায়ে স্বাহা' 
বেদোক্ত এই মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করত সর্ববপুজিত 
দেবীকে বিধিপুর্ক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। 
এই প্রকার দক্ষিণার উপাখ্যান সকল বর্ণন 
করিলাম; থে ব্যক্তি যেকোন কর্ম্মেই হউক সুখকর 


সন্তোষজনক সকল কর্মের ফলদায়ক এই দক্ষিণো- " 


পাখ্যান সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করে, ভুলোকে সেই 
ব্যক্তির সেই কর্ম্ম অঙ্গহীন হয় না। অপুত্রক ব্যক্তি 
শ্রবণ করিলে নিশ্চয় গুণবান্‌ পুত্র ল।ভ করে। ভার্ধ্যা- 
হীন ব্যক্তি, শ্রবণ করিলে সুশীলা পরমা-সুন্দরী 
বরারোহ! পুত্রব্তী বিনয়যুক্তা প্রিয়বাদিনী পতিব্ৰতা 
সুরত! শুদ্ধা এবং উত্তমকুতপ্রস্থুত পত্রী লাভ করে 
এবং মূর্ধব্যক্তি-_বিদ্যা, দরিদ্রব্যক্তি, ধন, ভূমিহীন 
মনুষ্য__সর্বভূমির আধিপত্য এবং প্রজাহীন ব্যক্তি, 
প্রজা লাভ করে। সঙ্কট, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিপদ্ব এবং 
বন্ধনগ্রস্ত ব্যক্তি একমাদকাল পধ্যন্ত দক্ষিণার উপা- 
খ্যান শ্রব্1 করিলে ঘোর বিপদূ হইতে নিশ্চয় মুক্তি 
লাভ করে। ৮৯--৯৯। 

প্রকৃতিথণ্ডে ছিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


ত্রিচত্বারিৎশ অধ্যায় | 


নারদ বলিলেন। হে বেদবিদ্বর! অনেক দেবী- 
গণের উত্তম উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। সম্প্রতি 
এতদ্তিন অন্য দেবীর চরিত্র বর্ণন করুন। নারায়ণ 
বলিলেন, হে দেবর্ষে! সকল দেবাগণের চরিত্র বেদে 
পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে 
তোমার প্রশ্নানুসারে পূর্বোক্ত কয় জনের চরিত্র 
কহিয়াছি, অনন্তর ধাহার চিত্রশ্রবণে ইচ্ছা হয়, 
তাহা আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ বলিলেন, ষষ্ঠী 
মঙ্লচণ্ডী এবং মনসা! প্রভৃতি প্রকৃতির কলা! দেবীগণের 
নামের অর্থ এবং চরিত্র বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি। নারায়ণ বলিলেন, বালকগণের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বালকদায়িনী বিষ্ণুমায়া প্রকৃতির ষষ্ঠ- 
কলা, এই জন্য ষষ্ঠী নামে বীর্তিতা হইয়াছেন। 
কার্তিকের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্বী স্ুব্রতা এবং 
পতিব্রতা ষটীদেবী-_ষোড়শমাতৃকার মধ্যে দেবনেন। 
নামে বিখ্যাত! হইয়াছেন, ষষ্ঠীদেবী মাতার স্তায় সর্বদা 
বালকগণের পরমাযুবর্ধনে যত্ববতী। যোগে সিদ্ধিন্বরূপা 
সেই দেবী নিরন্তর শিওসকলের সমীপে অবস্থান 
করেন। হে ব্রঙ্গতনয় ! তীহার পুজাবিধির প্রসঙ্গে 
এক ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। সুখদায়ক পুত্রপ্রদ 
এই ইতিহাম ধৰ্ম্মমুখে শ্রত হইয়াছি। ১-৮। 
: স্বায়সুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতনামক রাজা ছিলেন। 
সর্বদা তপস্তাপরায়ণ যোগী প্রিয় ব্রত ভূপতি, প্রথমতঃ 
দারপরিগ্রহ করেন নাই। মুনে! পরে তিনি ব্রহ্মার 
আজ্ঞায় পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু বিবাহের বহুদিন 
অতীত হইলেও পুত্রসম্পদ্‌ লাভ করিলেন না। 
কশ্যপ মুনি, প্রিয়ব্রত রাজাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে রজস্বল! রাজমহিষীকে 
চু প্রদান করিয়াছিলেন। চকু ভোজনমাত্রেই গর্ভ 
উৎপন্ন হইল, রাজমহিষী দ্বৈবপরিমাণে দ্বাদশ 
বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্‌ ! তদ্নস্তর 
রাজম্‌হিষী কনককান্তি সর্কসল্লক্ষণ-সম্পন্ন মৃত পুত্র 
প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নয়ন হইতে তার 
বহির্গত হইয়াছে, তজ্জন্ত বন্ধুবান্ধব পত্তী প্রভৃতি স্তৰ 
সকলেই দেই বালককে দর্শন করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। স্ুত্রতা রাজমহিষী পুত্রের 
সেই অবস্থা দর্শন করিয়া শোকে মুর্চছাপন্না 
হুইলেন। মুনে! রাঁজা পুত্রকে গ্রহণ করিয়। শ্মশানে 
গিমন করিলেন এবং পুত্রকে বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া 
গ্রহন বনে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা মৃত 


১৬৯ 


পুত্রকে কোন প্রকারে ত্যাগ না করিয়া মরণের উপায় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দারুণ পুত্র-শোরে দিব্য 
জ্ঞান বিস্মৃত হইলেন। ইতিমধ্যে দেই গ্রহন কাননে 
শুভ্রন্ষটিকবর্ণ বহুমুল্যরত্বর'জিবিরাজিত, তেজঃ- 
পুঞজে সর্বদা জাজল্যমান শুরুবন্তরে শোভিত নান! 
প্রকার চিত্রে বিচিত্রিত এবং পুপ্পমালাদ্বারা অলগ্কুত 


এক রথ দর্শন করিলেন। রাজা সেই রথমধ্যে কমনীয়! 


মনোহারাণী শ্বেতচম্পকের স্যায় শুত্রবর্ণা, নিরন্তর 
স্থিরযৌবনা, মন্দ মন্দ হাগহেতু প্রদন্নবদনীরবিন্দা, 
রত্বভুষণে বিভূষিতা, দয়াময়ী তক্তানুগ্রহ-পরায়ণা, 
দেবীকে দর্শনপু্্বক সুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরমা- 
দ্বরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বালককে 
ভূমিতে রাখিয়া তাঁহার পুজা করিলেন। হে নারদ! 
রাজা মেই গ্রীষ্মকালীন মার্তগুসদৃশ প্রচণ্ডকান্তি 
তেজোরাশিসমুক্বল স্বন্দপ্রিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে বরারোহে! আপনি কি নিমিত্ত এ 
স্থানে উপস্থিত| হইয়াছেন? হে স্থব্রতে! সুশোভনে 
আপনি কাহার কামিনী এবং স্ত্রীগণের মধ্যে ধন্য! 
মান্তা-_আপনি কাহার ওরসজাতা কন্যা? ৯__২২। 
জগতের মন্গলদায়িনী দেবগণের রক্ষাবিধায়িনী সেই 
দেবসেনা (উক্ত দেবী বিপুল দৈত্যগণের বাহুবলে 
লীড়িত দেবগণের সেন। হইয়া! তীহাদিগের বিজয়- 
সাধন করায় দেবসেনা নামে বিখ্যাত! হইয়াছেন) 
ন্রদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়। বলিলেন ; 
_হে পৃথিবীগতে! আমি বরহ্গার মন হইতে উৎপন্ন 
ঈশ্বররূপিণী দেবস্ন1। বিধাতা আমাকে মন হইতে 
সৃষ্টি করিয়! কার্তিককে সংপ্রদান করিয়াছেন! আমি 
যোড়শমাতৃকামধ্যে স্থন্দপত্বী সুব্রতা দেবসেনা নামে 
এক মাতৃক! । জগতে যা বলিয়। আমার একটা নামা 
স্তর আছে। আমি পুত্রহীন মনুষ্যকে পুত্র প্রদান করি, 
প্রিয়বিহীন ব্যক্তিকে প্রিয় দান করি, দরিদ্রকে ধন 
এবং কর্মহীন ব্যক্তিকে শুভ কর্ম্ম দান করি। কর্ম 
বশে জীবগণ__ুখ দুঃখ ভয় শোক হর্ধ মল সম্পদ 
বিপদ্‌ প্রভৃতি অনুভব করে। কর্মবশে কন্দর্গবৎ 
কান্তিশালিনী কামিনীগণের কান্তও ভার্যাহীন হয়। 
বর্ধদোষে গুণবান্‌ পুত্রগণের পিতাও বংশহীন হয়। 
কর্মমবশে অতুল অঁহ্ঘ্যের ঈশ্বরও নিঃস্ব হয়। স্বীয় 
বর্মবশে অতিশয় রূপবান্ও কুরূপ হয়। কন্মবশে 
সৃতপুত্র এবং বর্ম্মবশে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। 
কর্ম্মবশে গুণবান্‌ পুত্ৰলাভ করে এবং বন্ধ দোষে অঙ্গ- 
হীন পুত্রও লাভ করে। হে নৃপব্র ! অতএব সকল 
বেদে কর্মের প্রীধান্তই বর্ণিত হইয়াছে--শ্রুত হই. 
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৯৭৩ ব্ক্মবৈবর্তপুরাণ | 


য়াহি। ভগবান হরিও কর্নবরূগী এবং কর্মানুদারে করিয়া ষষ্ঠীদেৰীর পুজা করিবে। প্রকুতির ষষ্ঠাংশরূপিনী, 
ফল প্রদান করেন। ২৩-:৩২। হে নারদ! দেবী | পবিত্র! প্রতিষ্ঠা, সুত্রত!, জপুত্রদায়িনী, শুভদািনী, 
দেবদেনা এই প্রকার বাক্য বলিয়া বালককে গ্রহণ দয়াময়ী, জগজ্জননী, শ্বেতচম্পকবর্ণা, রত্বভূষণে ব্ভি- 
করত মহাজ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে শীঘ্রই জীবিত | ধিতা এবং পরমপবিত্রা দেবসেনার উপাসনা করি। 
করিলেন। রাজা আকাশপথে নিনিমেষ-নয়নে | বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে ধ্যান করিয়! নিজ মস্তকে 
দেঁখিলেন, কনককান্তি সেই কুমার মন্দ মন্দ হাস্ত | পুপ্ত প্রদান করিবে, এবং পুনবরবার ধ্যান করিয়| মূল 
করিতেছে। দেবী বালক গ্রহণ করত গগনপথে | মন্ত্রউচ্চারণ পুর্ব্বক পাদ্য, অর্ধ্,, আচমনীয়, গন্ধ, 
গমনের উদ্যম করিলেন । তখন ভয়ে রাজার ওষ্ঠ ও ক$ | পুষ্প, দীপ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য এবং সুম্বাহু ফল- 
শুদ্ধ হইল; তিনি পুনর্ববার স্তব করিতে লাগিলেন। | দ্বারা ষষ্ঠী দেবার পুজা করিবে। মনুষ্য, "ও হ্রীং 
নারদ! দেবী দেবসেনা রাজার সবে সন্ত হইলেন: ষ্ঠীদেন্যে স্বাহা” এই অষ্টাক্ষর মহামন্তর মূলমন্ত্র যথা- 
এাং বেদোক্ত কর্মকাণ্ড তীঁহার নিকটে বর্ণন করিতে | শক্তি জপ করিবে । তদনভ্তর ধন, পুত্র এবং সর্ব- 
আরম্ত করিলেন ;__হে স্বায়্ুবমনূপুত্র! রাজন্‌ ! | সিঞ্ধিদায়ী সামবেদোক্ত স্তোত্রে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্বাক 
ত্রিলোকে তোমার আধিপত্য ; অতএব স্বয়ং আমার | স্তব করিবে। হে মুনে! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই 
পুজা করত স্বীয় সামাজ্যে ইহা প্রচার করিবে। | মন্ত্র প্রধান অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র_যে ব্যক্তি লক্ষধার জপ 
তদনস্তর এই ুব্রতনামক কুমার তোমার কুলকমল- | করে, নিয় সে সর্ববপুণান্থিত পুত্রের পিতা হয়। হে: 
স্বরণ মনোহর গুণবান ও পণ্ডিত হইবে। এই পুত্র | নারদ! হে মুনিবর! সকল ব্যক্তিরই শুভকর, 
জাতিম্বর, যোগিগণের প্রধান, নারায়ণ-পরায়ণ, ব্রতা- | সকলের বাঞাপুরক বেদেও গুপ্ত স্তব শ্রবণ কর! প্রিয়- 
বলম্বী এবং শত যজ্ঞ করিয়া কত্রিয়গণের বন্বনীয় | ব্রত রাজাও এই স্তোত্রে স্তব করিয়াছিলেন।৪৯--৫৭। 
হইবেন। ম্গলাধার মর্হাবলশীলী সুব্রত, একাই | হে মহাদেবি! দেবদেবি। ষঠীদেবি! তুমি সকল 
লক্ষ মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করিবেন। মঙ্গলময় | কার্ধোর সিদ্ধিবিধায়িনী শাত্তিস্বরূপিণী তোমাকে 
ধনুর্ধারী, গুণবান্‌, পবিত্র, পণ্ডিতগণের প্রিয়পাত্র, | নমস্কার করি। তুমি সর্ববশ্ততদাফ়িনী, তোমার বরে 
যোগী, জ্ঞানী, পিদ্বস্বকূপ, তপস্বী এবং যশস্বী এই | অপুত্রক ব্যক্তিও গুণবান্‌ পুত্র লাভ করে এবং তোমার 
পুত্র, দান করিয়া সকল সম্পত্তি শেষ করিবেন। এট | অনুগ্রহে ধন, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। হে ষটীদেবি! 
বাক্য বলিয়া দেবী রাজাকে সেই পুত্র প্রদান করি- | অতএব তোমাকে প্রণাম করি। যঠীদেবি! তুমি 
লেন। রাজাও তাঁহার পুজাপ্রচারের. অঙ্গীকার | প্রকৃতির ষষ্টাংশ-স্বরূপিনী হে সিদ্ধে! তুমি নিজ 
করিলেন। দেবী দেবসেনা তাঁহাকে শুভ বর | মায়াবলে সকলের কার্য সাধন কর, হেযোগিনি! 
প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা ৷ তোমাকে নমস্কার। হে সর্বকর্মসাধিকে! তুমি 
আনন্দিতচিত্তে নিজপুরে াগমন করত পুত্রের বৃত্তান্ত | জগতের সারহ্বরূপিণী হইয়া সার বন্ত প্রদান কর। 
বনি করিলেন এবং পুজা করিয়া ত্াণগণকে প্রচুর | অতএব হে যণঠীরেবি! তোমাকে নমস্কার করি। হে 
পরিমাণে ধন দান করিলেন। রাজাও গ্রতিমাসের | কল্যাণদাযিনি! তুমি কল্যাণকর কর্মমমূহের কল- 
শুক্ুপদ্দীয় যষ্ঠীতিথিতে মহামহোত্সবে সকল নগরে | দার়িনী। হে ফঠীদেবি! তুমি বালকগণের বি্ন বিনাশ 
যঠীদেবীর পুজায় যত করিতে আরম্ভ করিলেন। | কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে কার্ভিককান্তে ! 
ভূমিষ্ঠ বালকগণের কলঠাণ-কামনায় ষষ্ঠ এবং এক- ই পুজনীয়া। হে ষ্ঠীদেবি! 


তুমি কন্মিগণের সকল কর্মে 
বিংশতি দিনে যুপূর্কাক ষঠীদেবীর পুজা . করিতে | তোমার উপাসকগণ তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত 
আদেশ করিলেন। বালকগণের শুকর কার্ধে | পবিত্রতা! লাভ করে, তোমাকে ন্মস্কার। হে শুদ্ধ" 
_গুভ অন্সপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে সর্বত্র ষষ্ঠী, ! সত্বপ্বরূপিণি! তুমি দেবগণকে সর্বদা রক্ষা কর। 
পুজার আদেশ করিলেন এবং স্বয়ংও করিতে লাগি. | হে ষঠী-দেবি! মনুষ্যগণ তোমার বন্দনা বরে। 
লেন। হে সুব্রত নারদ! যে কৌতুমোক্ত প্রবন্ধ | আমিও তকতিপুর্র্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে 
ধৰ্মুমুখে শ্রুত হইয়াছি- তদনুসারে ধ্যান পুডাবিধি | দেবদেবি যষ্ঠাদেবি! হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি কুংসিং 
এবং স্তর বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩-:৪৮। | ধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার চরণে 
হে মুনে! বিজ্ঞ ব্যক্তি শালগ্রামশিলায় ঘটে অথবা | ভকতিপুর্বক প্রণত হইতেছি। আমাকে ধন, প্রিয়া, 
বৃক্ষের মুলে কিংবা ভিত্তিতে পুত্তলিক! চিত্রিত পুত্র, ধর্ম, যশ, দান কর। হে ষষ্ঠী-দেবি! তোমাকে 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


১৭১ 


নমস্কার করিতেছি। হে পুজ্যে! আমাকে রাজ্য প্রকটিত হন এবং মহাঁদেবকে সন্বোধনপুর্বক 
প্রজা এবং বিদ্যা প্রদান কর। হে ষঠীদেবি! | বলিলেন। হে প্রভো ! আপনার ভয় "নাই! 
আমাকে কল্যাণ এবং জয় দান করুন, আপনাকে | মহাদেবও তংক্ষণে বৃষতবাহন প্রাপ্ত হইলেন । 


নমঙ্কার করি। প্রিরব্রত়াজ এই প্রকারে যঠীদেবীর 
স্তব করিয়! তাহার অনুগ্রহে যশবী এবং ভূপতিকুল- 


তিলক পুত্র লাভ করিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র ! অপুত্রক 
ব্যক্তি, যদ্যপি এই স্তব সংবৎসর কাল শ্রবণ করে, 


শ্রবণ করে, তাহাহইলে সর্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ 
করত অপুর্্দ পুর প্রসব করে। কাকবন্ধা] নারী যদি 
'এক বংস্রকাল এই স্তব শ্রবণ করে এবং মৃতপুত্রা 
নারী যদি উক্ত নিয়ে এই স্তব শ্রবণ করে,তাহ! হইলে 
নে যষ্টীদেৰীর অনুগ্রহে বীরবর, গুণবান, বিদ্বান, বশঙ্থী 
এবং সুদীর্ঘজীবী পুত্র প্রসব করে। বালক ব্যাধিগ্রস্ত 
হইলে পিন-মাঁতা যদ্যপি একমাম এই স্তব অবণ 
বর, তাহ! হইলে বঠীদেবীর অনুগ্রহে পুত্র ব্যাখি 
হইতে মুক্তি লাভ করে। ৫৮-_৭৩। 


প্রকৃতিখণ্ডে ব্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সি শশী 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্গতনয়! শাস্তানুসারে ষষ্ঠীর 
উপাখ্যান বর্ন করিলাম। মন্সলচণ্ডী দেবীর উপা- 
খ্যান শ্রবণ কর। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পুজাদি যে বিষয়ে 
ধৰ্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি, বেদবিহিত, সকল বিদ্বান্গণের 
অভিলযিত,। মেই বিষয় বৰ্ণন করিতেছি। 
দক্ষা-অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল) 
মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়। তিনি মঙ্গলচণ্ডী 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পুজ্যাগণের মধ্যে পরি- 
গণিত হওয়ায় চণ্ডী এবং মহীপুত্র মঙ্গলের আরাধ্য। 
এই হেতুই বা মঙ্বলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ! হন । 
সপ্তদ্বীপ৷ পৃথিবীর পতি মনুষ্যরাজ মঙ্গলের অভীষ্ট- 
দায়িনী এবং আরাধ্যা এই হেতু মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া 
প্রসিদ্ধা হন। কৃপারূপিণী দুর্গা দেবীর মুর্তিভেদ 
মুলপ্রকৃতি ঈশ্বরী মঙ্গলচণ্ডী, রমণীগণের প্রত্যক্ষ 
হুইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। পূর্বে পরমেশ্বর 
বিষ্বকর্তৃক প্রেরিত মহাদেব ত্রিপুর-বধের নিমিত্ত 
তাহার পূজা করিয়াছিলেন। হে ব্রঙ্গকুমার! পূর্বের 
অনুর-সমরে আকাশ হইতে বাহন নিগাতিত হইলে 


মঙ্গলচণ্ডী তখন আবার বলিলেন, হে বৃষ্ভবাহন ! 
আমি আপনার আদেশানুষারে শত্তিত্বরূপিণী হইব 
এবং পরমাত্মা বিষ্ণুও আপনার সাহায্য করিব্ন। 


! আমাদের আনুকুল্যে দেব্গণের অধিকারনাশক শত্রুকে 
সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী গুণবান্‌ পুত্র লাভ করে? | 


জন্সবঞ্ধয৷ নারী যদি নিয়মপূর্ব্বক এক বৎমরকাল এই স্তব' 


হনন করুন। দেবী এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান 
হইতে অন্তহিত| হইলেন এবং শক্তিরপে শুর 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। হে মুনে! মহাদেবও 
বিষ্ণুদত্ত অস্ত্রধারা সেই অনুরকে ব্ধ করিলেন! 
সেই অহ্থন্ন নিহত হইলে সকল দেবগণ এবং মহধিগণ 
ভক্তিপুর্বক নঅমস্তকে মহাদেবের স্তব করিতে 
লাগিলেন এবং সদ্যই মহাদেবের মন্তকে পুপ্পবৃষ্ট 
হইল। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু অন্তষ্ট হইয়া মহাদেবকে 
ওুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহাদেবও ব্র্মা 
এবং বিষ্ণুর উপদেশে স্বানদ্বারা শুদ্ধ হইয়া গাদ্য, 


| অর্থ্য, আচমনীয়, নানাপ্রকার পুজোপহার, পুষ্প, 


চন্দন, ভক্তিপুব্বক দত্ত নানাপ্রকার নেবেদ্য, ছাগ, 
মেষ, মহ্ষিগণ প্রভৃতি পশু বলি, বস্তু, অলঙ্কার, মাল্য, | 
পায়ম, পিষ্টক, মধু, সুধা, নানাপ্রকার সুপক্ক ফল, 
সংকীর্তন, বাদ্য, আনন্দপুর্ববক কৃষ্ণনামবীর্তন প্রভৃতি 
দ্বারা মঙ্গল্‌চণ্ডী দেবীর পুজা করিয়াছিলেন এবং 
ম্ধান্দিনেক্ত মন্তদ্বারা ভক্তিপুর্ববক ধ্যান করিয়াছিলেন। 
১১--১৯। হে নারদ! মহাদেব মুলমন্ত্র উচ্চারণপুর্ন্নক 
ড্রবাসমুহ প্রদান করিয়াছিলেন। “ওহী পরী কী 
সর্বপুজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডি ও" ভ্রু ফ্‌ স্বাহা” এই 
একবিংশাক্ষর মন্ত্র কল্সবৃক্ষের ন্যায় উপাসকদিগকে 
অভিলষিত ফল দান করে, মনুষ্যগণ দশ লক্ষবার 
জপ করিলেই সিদ্ধ-মন্তর হয়। যে ব্যক্তির মন্ত-গিদ্ধি 
হয়, সে সন্ব্ববাপ্ছাসাধক বিষ্ণুরপ হয়। হে নারদ! 
সর্বব্দ-সম্মত তদদীয় ধ্যান শ্রবণ কর । ২০--২২। 
যে দেবী অর্ববদ| যোড়শব্ষায়া, স্থিরযৌবনা, এবং সকল 
গুণের নিলয়ম্বরূপা ) যাহার অঙ্গ অতিশয় কোমল, 
মনোহর, শ্বেতবর্ণচম্পকসদ্ৃশ ; যাহার অঙ্গকান্তি 
কোটি কোটি পু্ণচন্্রকে মলিন করে) যিনি বহিশুদ্ধ 
বস্তু এবং বহুমূল্য রত্বভৃষণে বিভূষিতা হইয়াছেন ; যিনি 
মলিকামালামপ্ডিত কেশপাশ পুষ্টদেশে ধারণ করিয়াছেন, 
যাহার শরদিনদুমদূশ বদনে বি্বফলমদৃশ ওষ্ঠ এবং শুদ্ধ 
দত্তরাজি বিরাজমান) বাহার ঈষৎ হাস্তযুক্ত মুখমগ্ুলে 


ছুঃখিতচিত্ত মহাদেব বিষ্ণুর আদেশে দুর্গার স্তব | নীলোংপলসদৃশ নয়নযুগুল শোভা পাইতেছে এবং যে 
করিয়াছিলেন। দুর্গ দেবী সেইকালে মন্্রলচণ্ডীরপে জগদ্ধাত্রী জগজ্জনকে সকল সম্পঢ্‌ প্রদান করিতে- 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৱাঁণ। 


ছেন_ভয্নানক মংনাররপ সাগরতরণের ভেল। খধির মন হইতে উৎপন্ন এবং মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া 


স্বরূপিনী সেই পরমেশ্বরীর উপাসন| কার । ২৩-২৭ । 
হে মুনে! মঙ্লচণ্ডীর ধ্যান ‘বৰ্ণন করিলাম, সম্প্রতি 
স্তব শ্রবণ কর 1 মহাদেব শঙ্কটে পতিত হইয়া এই 
স্তবে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধন| করিয়াছিলেন। হে 
জগজ্ননি! বিপদ্ারিনি | হর্ষ-মন্লদায়িনি! দেবি! 
মন্লচণ্তিকে! কাতরকে রক্ষা কর, সঙ্কটগ্রস্তকে বক্ষা 
কর) তুমি হর্ষ এবং মঙ্গল দান কর এই নিমিত্ত 
তুমি হৰ্ষ-মঙ্গল-চণ্ডী বলিয়া বিখ্যাতা; শুভ এবং মন্গল- 
বিষয়ে নিপুণা বলিয়া শুভ-মঙ্গল-চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছ। হে মঙ্গলে ! মন্গলার্হে। সর্ধব-মন্গল-ম্গলে ! 
সাধুগণের মর্লদায়িনি! হে দেবি! তুমি সকলের 
মঙ্গল দান কর। হে মর্থলপদের অভীষ্টদেবি! 
মক্লবারেই তোমার পুজ] বিধেয় এবং মনুবংশাবতংম 
মঙ্গলরাজা নিরন্তর তোমার অষ্চনা করেন। হে 
মন্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি! পৃথিবীতে যত প্রকার মঙ্গলকর 
বস্তু আছে, তুমি সেই সকলের স্বরূপা। সংসার- 


ম্গলমাধিকে! তুমি মন্গলশ্রে্ঠ মোক্ষ দান করিতে: 


পার। হে মন্বলজনয়িত্রি ! হে সারস্বরূপিণি! তুমি 
কর্মের অগোচর এবং প্রতি মঙ্গলবারে পূজিত! হইয়া 
যুঁদল প্রদান কর। ২৮__৩৪। মহাদেব এই স্তবে 
মন্ধলচণ্ডীর সস্তোষ্মাধনের নিমিত্ত প্রতিমন্গলবারে 
পুজ!করিতেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া মঙ্গল- 
চণ্ডীদেবীর স্তব শ্রবন করে, তাহার নিরন্তর মঙ্গল 
হয় এবং অমঙ্গলসম্ভাবন। থাকে না। মহাদেব 
প্রথমতঃ মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরাধনা করেন, তদনস্তর 
দেবী ম্গলগ্রহকর্তৃক পূজিত] হন,. তৃতীয়বার মন্গলরাজা 
কর্তৃক পূজিত হন এবং চতুর্থবার মঙ্গলবারে রমণীগণ 
মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পুজা করেন। বিশ্বেশ্বর মহাদেব- 
কর্তৃক পূজিত! মঙ্গলচণ্ডীদেবী গঞ্চমবারে মঙ্গলাকাভিস- 
মনুন্যগণক্তক পুজিত| হন। হে মুনে! তদনস্তর 
মন্গলচণ্ডীদেবী ত্রিলোকে দেব, মুনি, মনু এবং মানব 
প্রভৃতির পুজিত। হইয়াছেন। যে ব্যক্তি, একা গ্রচিন্তে 
মগ্রলচণ্ডী দেবীর মঙ্গল স্তব শ্রবণ কর তাহার পুত্র- 
পৌত্রাদিত্রমে প্রতিদিন মঙ্গল বৃদ্ধি হয় । ৩৫-৪১ । 
প্ররুতিখণ্ডে চতুশচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়। 


হে নারদৃ ! ষষ্ঠী এবং মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণন 
করিলাম। সম্প্রতি ধর্ম্মমুখে শ্রুত মনমার উপাধ্যান 
বর্ণ করিতেছি_শ্রবণ কর। মন্দ! দেবী কশ্যপ 


করেন; এই জন্তই সেই ভগবতী মনসা নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। কিংবা তিনি মনে পরমেশ্বর পরমাত্মা 


হরির আরাধনা করিরা মনমা নাম লাভ করিয়াছেন। 


যোগবলে মনে হরিধ্যান করিয়। মনসা নামে খাত 


হইয়াছেন। আত্মারামা বৈষ্ণবী মনসা দেবী তিনযুগ 
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্তাদ্বারা যোগবলে নিদ্ধা হইয়া 


ছিলেন। পরমেশ্বর, গোপীনাথ জরৎকারু মুনির 


দেহ ক্ষীণ দর্শন করত মনসার নাম জরৎকারী সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন ; কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ববক 
তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তীহার পুজা 
করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও করিয়াছিলেন। স্বর্গ মর্ত্য 
পাতাল এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকে মনোহারিণী 
সুন্দরী এবং গৌরী এই নিমিত্ত মনসা জগংগৌরী 
নামে বিখ্যাতা হুইয়া পূজা লাভ করিতেছেন। মনা 


দেবী শিবশিষ্যা, অতএব শৈবী নামে খ্যাতা হ্‌ইয়া- 


ছেন। ১-৮। হে নারদ! তিনি অতিশয় বিষ্ণু- 
পরায়ণা, অতএব বৈষ্ণবী নামে কীর্ত্তিত| হন। 
জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে সহোদর নাগগণের জীবন 
রক্ষা করায় নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। 
বিষ হরণ করিতে সমর্থ। বলিয়া বিষহরী নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। মহাদেবের নিকটে সিদ্ধিযোগ লাভ 
করায় মিদ্ধযোগিনী নামে প্রসিদ্ধ! হইয়াছেন। তাহার 
উংকুষ্ট জ্ঞান অতিশয় গোপ্য এবং তিনি মৃত মনুষ্য 
সত্রীবিত করিতে পারেন, এই নিমিত্ত মনস্বিগণ 
তাঁহাকে মহাজ্ঞানযুক্ত' বলেন। পরম তন্বী আস্তিক 
মুনির জননী, এই নিমিত্ত জগতে আন্তিকমাতা বলিয়া 
প্রতিষ্িত। হইয়াছেন। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ জগৎ-পুজ্য 
মহাত্মা! যোগিবর জরৎকারুর পত্রী এই নিমিত্ত জরৎ- 
কাকুপ্রিয়| বলিয়! প্রমিদ্ধা। জরৎকারী, জগদেশীরী, 
মনম!, মিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, 
নাগেখরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিক'মাতা, বিষহরী 
এবং মহাজ্ঞানযুক্তা__বিশ্পুজ্যা মনপা দেবীর পুজা- 
কালে এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার 
এবং তত্বংশীয়ের সর্প হইতে তয় হয় ন|। সর্পভয়- 
যুক্ত শয্যাতে, সর্পসেবিত মন্দিরে, সর্পদংশনে, বা 
সৰ্প কর্তৃক শরীর বেষ্টিত হইলে যদ্যপি এই স্তব পাঠ 
করে, তাহা হইলে সে উক্ত জঙ্গটসমূহ হইতে মুক্তি 
লাভ করে। এই স্তব যে নিত্য আবৃত্তি করে, তাহার 
দর্শনমাত্রেই সর্গসমূহ পলায়ন করে। এই স্তোত্র 
দ্রশলক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়; পিদ্ধ- 
সতোত্র ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিতে'পারে। মনুষ্য স্তোত্রের 
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_ মধ্যে অতিশয় সৰ্পভয় উপস্থিত হয়, যাহাকে একবার 


প্রকৃতিখণ্ড ৷ ১৭৩ 


মহাসিদ্ধিবলে নাগগমুহে ভুষিত হইয়। নাগঝাহনে 
আরোহণ, নাগ।সনে উপবেশন এবং নাগশয্যায় শয়ন 
করিতে সমর্থ হয়। ৯-_২০। 


প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


——_—_—— 


বট্চত্ব(রিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর! মনসাদেবীর 
পুজাবিধি, সামবেদোক্ত ধ্যান প্রভৃতি পুজার উপযোগী 
বিষয় শ্রবণ কর। যাহার বর্ণ শ্বেতচন্পকমদশ শুভ্র, 
অঙ্গে নানা প্রকার বহমূল্য নুবর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে, 
পরিধানে বহিশুদ্ধ বন্তু ; যিনি নাগরূপ যজ্ঞোপবীত 
ধারণ করিয়াছেন; যিনি মহাজ্ঞানমুক্তা এবং জ্ঞানি- 
গণের প্রধান, পতিব্রতা, সিদ্ধগণের অধিষ্ঠাতৃ- 
দেবী, সিদ্ধিবূপিণী এবং নিদ্ধিদায়িনী; তাঁহার' 
উপ|দণা করি। উক্তমন্ত্রে ধ্যান করত মুলমন্তে নানা- 
প্রকার নৈবেদ্য ধূপ দীপ পুষ্প এবং অনুলেপনাদিদ্ারা 
পুজা করিবে। হেমুনে! ভক্তগণের অভীষ্টসাধক 
বেদোক্ত হুণিদ্ধ ছাদশাঞ্র মূলমন্ত্র কল্প তরু নামে প্রসিদ্ধ। 
ও হী শ্রী ক্রী' (কী) এং মনসাদেব্যৈ স্বাহা’ এই 
মন্ত মনুষ্যগণ পাঁচ লক্ষবার জপ করিলেই মন্তরপিদ্ধি 
হুইবে। যাহার মন্ত্দিদ্ধি হয়, ধন্তরিসদৃশ সেই 
ব্যক্তির পক্ষে হলাহল বিষ সুধাসদৃশ সুখকর হয়। 
হে মুনে! আষাঢ়ীয় সংক্রান্তির দিন যে ব্যক্তি কহী- 
বৃক্ষে দেবীর আবাহন করত ভক্তিপুর্ব্বক পুঁজ! করে 
এবং মনদা-পঞ্চমী দিনে যে ব্যক্তি নানা উপহারে 
দেবীর অর্চন! করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ধন পুত্র প্রভৃতি 
লাভ করে ১৯। হে মহাভাগ! পুজাবিধি বর্ণন 
করিলাম, সম্প্রতি তাহার আখ্যান ধর্ম্মমুখে যে প্রক্কার 
শ্রত হইয়াছি, তাহা বৰ্ণন করিতেছি । পূর্বে পৃথিবী- 


সর্পে দংশন করে, সে তৎক্ষণাৎ কালকবলে পতিত 
হয়। কশ্ঠপমুনি ভীত হইয়া প্রজাহিতের নিমিত্ত 
প্রজাপতি ব্ৰক্মার আদেশ বোদোক্ত বীজঅনুসারে মন্ত 
সৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনম৷ 
ধ্যানকালে কশ্যপ মুনির মন হইতে উৎপন্ন! হওয়ায় 
মনস! নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। কুমারী মনস| দেবী 
উৎপনা হইয়। মহদেবের সমীপে গমন করিলেন এবং 
কৈলাসপর্বতে ভক্তিপুর্বক আরাধনা করত স্তব 
করিলেন। মুনিতিনয়! মন্স! দেবী দৈবপরিমাণে সহস্র 
বৎসর কাল পধ্যস্ত দেবাদিদেৰ মহাদেবের আরাধন৷ 


করিষেন। নেই স্তৰে আন্ততোধ মহাদেব. তাহার 
প্রতি তুষ্ট হইলেন। হে মুনে! তাহাকে দিব্য 
জ্ঞান প্রদানপুরর্বক বেদ অধ্যয়ন কইলেন এবং কল্পতরু- 
স্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন । এবং এ হী" 
কী" কষ সবাহ!’ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ব্রেলোক্যরষ্গীল- 
নামক কবচ এবং পুঙ্াক্তমে শ্রবণ করাইলেন। 
১০_-১৭। পরতিব্রতা সতী মনমা দেবী, সর্বপজ্য 
স্তব, ভুবনপাবন ধ্যান, বেদোক্ত-সর্ব্ব সম্মত পুরশ্চর্ধ্যাক্রম 
ও মৃত্যুপ্রয়-জ্ঞান--সৃত্যুগ্রয়ের নিকট হইতে লাভ 
করত তাঁহার আজ্ঞায় তপগ্তার নিমিত্ত পু্করতীর্ঘে গমন 
করিলেন; সেই স্থানে পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশে তিন যুগ ধ্যান করত সিদ্ধ হইলেন এবং 
আরাধ্য জগং-প্রভুকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন। 
কৃপানিধি হরি, কৃশাঙ্গী বালাকে অবলোকন করত 
কৃপাপুর্ববক স্বয়ং পুজা করিলেন এবং অন্য সকলের 
দ্বারা পুজা করাইলেন। পরমেশ্বর হরি “তুমি 
ত্রিঙ্গতে পুঁজা। হও” এই বর প্রদান করিয়া শীঘ্র 
অন্তহিত হইলেন! পরমাত্মা কৃষ্ণ, প্রথমে মনদা 
দেবীর পুজ|করেন। তদনভ্তর মহাদেব এবং কশ্যপ 
তাহার পুজা করেন। দেব, মনু, মুনি, নাগ এবং 
মানব প্রভৃতি ত্রিলেকঝামী লোকসমূহ তাঁহার পুজা 
করিতে লাগিল । পূর্বে কগ্ঠপঞ্ষি, জরৎকারু 
মুনিকে মেই কন্যা সম্প্রদান করেন) মুনি প্রার্থনায় 
উপস্থিত কন্ারত্ব গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার আদেশ 
মুন্বির বিবাহ করিয়া তাপসাশ্রমে, পুক্ষরতীর্ঘে, বট- 
বৃক্ষমূলে, দেবীর উকদেশে মস্তক সংস্থাপনপুনর্ঘক 
নিদ্ৰিত হইয়াছিলেন। মুনি, নিদ্রায় ঈশ্বর পুরমেশ্বরকে 
স্মরণপুর্বক নিদ্রাভিভূত হইলেন। দ্বিনকর, ক্রমশঃ 
অস্থাচলনর্ীপস্থ হইলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল; 
পতিপ্রায়ণ মন্দা দেবী ধর্মানাশতয়ে চিন্তা পূর্ববক 
মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমার পতি 
দ্বিগণের নিত্যক্কত্য শেষদন্ধ্যা যদি উপাসনা না 
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যাদি পাগভাগী 
হইবেন। যে পূর্ব এবং পশ্চিম। সন্ধ্যা উপাদন। না 
করে, সে সর্বদা অশুচি এবং ব্রহ্গহত্যাদিগাপে 
পাতকী হয়। ১৮-_-৩০। ম্নঘাদেবী, এই প্রকারে 
বেদবিহিত পথ চিন্তা, করত পতিকে জাগরিত করি- 
লেন। তেঙ্রম্বী মুনিবর জাগরিত হইয়া, তীহার প্রতি 
অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হে 
সুত্রতে ! পতিব্রতা হইয়াও কি নিমিত্ত অনভিপ্রীয়- 
মতে নিদ্রিতি আমাকে জাগরিত করিলে? যে 
রী গতির অনিষ্ট চেষ্টা, করে, তাহার সকল ব্রতই 
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১৭৪ | ত্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ । 


বর্থ। পৃতির অপ্রিয়কারিণী কামিনীর তপস্কা, উপ- | গণই পুনর্ব্বার সেই জগ নিমিষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে 
বাস, ব্রত এবং দানাদি সকল প্রকার পুণ্য কর্মই | পারেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তেজধী দ্বিতীয় নাই। 
নিক্ষল। যেস্্র গতিপুজা করে, তাহা কর্তৃক জগত" | ব্রহ্মার বংশদভূত ব্রঙ্গণ্যতেজে জাজল্যমান ব্রাহ্মণ, 
পতি কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ পুজিত হন। পতিব্রতাগণের | নিত্য ব্রহ্ম জ্যোতির্ঁয় এবং সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে 
ব্রতম্বরূপ পতিই স্বয়ং হরি। সকল প্রকার দান, সকল | নিরন্তর ভাবন! করেন। জরৎকারু মুনি, হৃর্যের 
প্রকার যজ্ঞ, সকল প্রকার তীর্থের সেবা, সকল প্রকার | বিনয় বচন শ্রবণে সন্তষ্ট হইলেন। কুরধ্যও ব্রাহ্মণালী- 
তপস্তা, সকল প্রকার উপবাস, সকল ধর্ম, সত্য এবং | বরবাদ গ্রহণ করত ্বস্থানে প্রস্থিত হুইলেন। দ্বিজবর, 
সর্্বদেবের পুজাজগ্য অগণ্য পুণ্যরাশি পতিসেবার | প্রতিজ্ঞ! পালনের নিমিত্ত মনদাকে পরিত্যাগ করি- 
যোড়শ অংশের এক অংশে তুলিত হয় না। যে নারী, | লেন) মনদাও বিষ্পযানসে শোকে রোদন, করিতে 
পুণ্যক্ষেত্ৰ ভারতভুমিতে আগমনপুর্ব্বক পতির সেবা | লাগিলেন। জরৎকারু পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে 
করে, সেই পতিব্রতা গতির সহিত শতব্রহ্ধার অধি- | মনসা দেবী গুরু মহাদেব, ইঞ্টদেক, ব্রহ্মা এবং জনক 
কারকাল পর্য্যন্ত বৈকুঠধামে নিবাস করে। পতিব্রতে! | কশ্ঠপকে বিপদগ্রস্ত হইয়া স্মরণ করিলেন। মনস! 
যেস্ত্রী গতির প্রতি অপ্রিয় আচরণ এবং অপ্রিয় বচন | দেবী, চিন্তা করিবামাত্রেই ভগবান গোপীনাথ, 
প্রয়োগ করে, অমৎকুলজাতা সেই নারীর কর্মফল | মহাদেব, ব্রদ্দা এবং কশ্যপ সেই স্থানে উপস্থিত হই- 
শ্রবণ কর। ৩১--৩৮। যত দিন গর্ত চ্্র এবং সূর্য্য | লেন। মহামুনি জরৎকারু নির্ভণ প্রকৃতি হইতে 
স্ব স্ব কাৰ্য্যে আধিপত্য অনুষ্ঠান করেন, ততদিন মেই | পৃথক অীষ্টদেবের আগমন দর্শন করত পরমভক্তি- 
নারী, কু্তীপাক-নরকের যনত্রা অনুভব করে। তদনন্তর, | মহকারে প্রণামপূর্কাক স্তব করিলেন। পৃথক্‌ পৃথক্‌- 
দে পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ | রূপে মহাদেব ব্রহ্মা এবং বশ্ঠপকে প্রণাম করত 
করে। এই বাক্য বলিতে বলিতে মুনিবরের ক্রোধপুর্বক | জিজ্ঞাস করিলেন,_হে অমরবর্গ! আপনারা কি 
শাপবাক্য বলিবার নিমিত্ত অধর স্পন্দিত হইতে | নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন %। ৪৫--৫৫। ব্রহ্মা মুনির 
লাগিল, মনসা দেবী ভয়ে কম্পিতা হইয়া বলিলেন, | বাক্য শ্রব্ণ করত পরীক্ষক নমন্কারপুর্ধ্বক সযয়োচিত 
হে সুব্রত! মহাতুন্! সন্ধ্যালোপভয়ে আমি আপ- ] বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে ধার্খ্িকবর! তোমার যদি 
নার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি; এই অপরাধিনীর প্রতি | পতিত্রিতা ধর্মপন্থীর পরিতাগই নিশ্চয় হয়, তাহা 
শাগান্ত করুন। যে ব্যক্তি আহার বিহার এবং নিদ্রার | হইলে নিজধর্মমরক্ষার্থে ইহাতে পুত্রোংপাদ্ন কর। 
প্রতিবন্ধক হয়, তাহাকে অনস্তকাল কালহুত্র-নামক | হে মুনে! যে কাল পথ্যন্ত পরীর গর্ভে পুতোংপাদন- 
নরকের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ গতি্রত| | দ্বারা পিতৃণ্ণণশোধ লা হয়, তদবধি যতি, ব্র্চারী, 
নারীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। মনসা দেবী, এই প্রকার | ভিক্ষু অথব| বনচারী পূর্বোক্ত ধর্মাবলম্বী হুইবে না। 
বলিয়া ভক্তিসহকারে স্বামীর চরণপদ্ধে পতিতা হই- | যে ব্যক্তি, অভিমত পনথীতে পুত্রোৎগাদন দার! পিতৃ 
লেন এবং অতিশয় ভাতা হইয়া রোদন করিতে লাগি- | খণ শোধ না করে, চালনীতে জল যে প্রকারে কিন্টিং- 
লেন। হে নারদ! মুনি, হৃর্ধযদেবের প্রতি অভিশাপ । ক্ষণও অবস্থান করে না, তদ্রগ তাহার নিকট হইতে 
প্রদানের নিমিত্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলে, দিনকর সন্ধ্যার | পুণ্যসমূহও পলায়ন করে। জরংকারু খুন্বির, ব্রহ্মার 
সহিত মুনিমমীপে উপস্থিত হইলেন ।৩২_-৪৪। | এই প্রকার ঝাক্য শ্রবণ করত মন্ত্রলে যোগে মনসার 
হরধাদের সন্ধ্যার সহিত ভীত হইয়া! বিনয়পূর্কক মুনি- | নাভি স্পর্ম করিলেন; দেবগণও জরৎকারু মুনিকে 
বরকে যথোচিত বাক্যে সান্তনাপুর্ধক বলিতে | শুভহুচক আশীর্বাদে সন্তষ্ট করিয়। প্রস্থান করিলেন। 
লাগিলেন) হে মুনিবর! ধর্মভীরু আপনার পত্ী | মনস! দেবী সন্ত হইলেন এবং মুনিও সন্তোষ লাভ 
বৈদ্বিকধৰ্ম্মলোপভয়ে আমি অন্তমিত হইয়াছি-_ | করিলেন ।৫₹-_৬১। হে নারদ! জরৎকার মুনির 
আশঙ্কায় আপনাকে প্রবেধিত করিয়াছেন, কিন্তু দে | করম্পর্শে মন! দেবীর শীগ্রই গর্ভ হইল। মুনিবর 
কালে অন্তগত হই নাই। হে ব্ৰহ্মন্‌! ক্ষান্ত হউন ; | তাঁহাকে বলিলেন, মনসে | তোমার এই গর্ভে বৈষ্ণব 
আমার প্রতি ক্রোধ কর! আপনার অনুচিত; কু্চুড়ামণি জিতেক্জিয় থার্থিকশ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন 
শান্তদ্ষভাব মুনিগণের চিত্ত নবনীত হইতেও হুকো- | হইবে; সেই পুত্রতেজম্বী, তপস্বী, যশস্বী এবং 
মল: ব্ৰাহ্মণসত্তম ! ব্রাহ্মণের! ক্রোধ করিলে, ক্ষণ মৰ্বব-সদৃপুণ-সং্পন্ন হইবে। আমার পুত্র, জ্ঞানী, 
কালের মধ্যে ত্রিজগং, ভম্বীভূত হয় এবং ব্রাহ্মণ- যোগী এবং বেদবিদৃগণের মধ্যেও প্রধান বলিয়া পরি- 
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প্রকৃতিখণ্ড। 


গণিত হুইবেন। বিষ্ণুপরায়ণ থার্মিক সেই পুত্র 
আমার বংশের অবতংস হুইয়| কুল উদ্ধার করিবে 
এবং পুত্রের জন্মমাত্রে পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিবেন। 
পতিব্ৰতা, সংশ্বভাব!, মিষ্টভাষিণী, ধার্মিক পুত্রের 
প্রহৃতি, সংকুলজাতা এবং .কুল-ধর্ম্ম'রক্ষাকারিণী 
প্রিয়াই প্রশস্ত পত্বীশব্দের অভিধেয়। নেই ব্যক্তিই 
প্রকৃত বন্ধু, যাহা হইতে হবিভক্তি লাভ হয়; সেই 
ইষ্ট, যে সুখ দান করে; তিনিই প্রকৃত পিতৃপদের 
বাচ্য, যিনি হরিপ্রাপ্তির পথ দর্শন করাইয়৷ অসার 
এই সংসারবদ্ধন ছেদন করেন; তিনিই গর্ভধারিণী, 
যিনি দারুণ গর্ভবানজন্ত দুঃখ নাশ করেন এবং তিনিই 
ইষ্টদেব, যিনি বিষুঃন্ত্র দানপুর্ত্রক বিফ্ণুভক্তি উপদেশ 
করেন। ব্রহ্ম অবধি স্তম্বপর্যাত্ত চরাচরাত্মক জগং- 
সমূহ ধাহা হইতে আবির্ভূত এবং যাহাতে লীন হই- 
তেছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই 
পরম জান, তাহা অপেক্ষা অন্য জ্ঞান আর কি আছে? 
মেই জ্ঞানের উপদেষ্টাই গুরুপদের বাচ্য। বেদ এবং 
যোগ-নিদিষ্ট যে কিছু বিষয় আছে, তন্মধ্যে সকলের 
সার হরিসেবা। ৬২--৭০1| তত্বজ্ঞাননযুহের সার 
প্রতিপাদ্যই হরি। ততিন্ন সকলই বিড়ম্বন । তোমাকে 
আমি নিৰ্ম্মল জ্ঞান অর্পণ করিলাম। তিনিই স্বামী 
যিনি স্ত্রীকে নিৰ্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করেন। জ্ঞান্দ্বারা 
জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই বন্ধন- 
কর কার্যে নিযুক্ত করে, তদপেক্ষা অন্য শত্রু নাই; 
যিনি বিষুভক্তিজনক জ্ঞান উপদেশ করেন, 
তিনিই গুরু। সেই ব্যক্তি বিষম বৈরী এবং শিষ্য- 
খাতী, যাহা হইতে ভূববন্ধনমোচনের উপদেশ ন! 
গাওয়া যায় ; যেহেতু, সেই অন্ছৃগুরুর অসাধু উপদেশে 
বারংবার জননীর জঠরনিবাস জন্য এবং যমদ্ৃতগণের 
বিষম প্রহারজাত দুঃখ জীবগণ অনুভব করে। তাৃশ 
অসছুপদেষ গুরু এবং পিত! কি প্রকারে বন্ধু হইবে? 
যে ব্যক্তি, পরম আনন্দজনক অনশ্বর ' কৃষ্ণপ্রাপ্তির 
উপায় উপদেশ না করে, সে কি প্রকারে মনুষ্যগণের 
বন্ধু হইবে? হে পতিব্রতে! পঁতির উপদেশে পরম 
ব্ৰহ্ম নির্শণ অচ্যুতত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা কর। তাঁহার 
মেবাদ্বারা পুরাকৃত কর্ম্মমমূহ বিনষ্ট হইবে। হে 
দেবি! আমনি ছলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, 
বাস্তবিক তুমি দৌবশুন্তা আমাকে ক্ষমা কর। 
ক্ষমানীলা গতিব্রতাগণ সত্তববলে ক্রোধকে মনেও স্থান 
প্রদান করেন না। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের চরণধ্যান 
বিচ্ছেদে আমি কাতর হইয়া ধ্যানদ্বার! পরমারাধ্য হরির 
আরাধনার্থ তর্থে প্রস্থান করিতেছি। তুমি ইচ্ছানু- 
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রূপ স্থানে প্রস্থান কর। বিশেষতঃ স্রা-দাতির 
মোক্কাদি অপেক্ষ। অর্থকে আবশ্যক বিবেচনা “করে ; 
অতএব প্রবৃত্তিমার্গের অনুনরণ কর | ভোগাভিলাষ- 
শুন্য ব্যক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্চচরণ-সরোরুহে মন নিমগন 
হুয়। ৭১--৭৮:। জরংকারুর বাক্য শ্রবণ করত 
মনসা শোক-সংলগ্রচিত্ত| হইয়। সজল-নয়লে বিনয়- 
পূর্বক প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণবন্ধে| ! 
নিদ্রাভঙ্গ-অপ্রাধে আপনাকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলায় ; 
কিন্তু আমি যে স্থানে আপনাকে স্মরণ করিব তৎক্ষণাৎ 
আমাকে দর্শন দিতে হইবে। প্রাণিগণের পক্ষে বন্ধু 
বিচ্ছেদ ক্লেশকর হয়, পুত্র-বিয়োগ তাহ! অপেক্ষা 
অধিক ক্লেশকর হয়; কিন্তু প্রাণেশ্বর পতির বিরহ 
অতিশ্রিয়-প্রাণবিষোগ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদাঁরক 
হয়। স্ত্রীগণের শতপুত্রের প্রতি যে প্রকার প্রীতি 
হয়, শতপুত্রের প্রত্যেক প্রত্যেকরূপে অবস্থিত গ্রীতি- 
সমূহ হইতে স্থার্মীতে অধিক গ্রীতি হয় । পতি, 
সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হওয়ায় পণ্ডিতগণ 
পতিকে প্রিয়শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। যাহার এক 
পুত্র তাহার যে প্রকার সেই পুত্র, বৈষ্দবগণেব যেরূপ 
হরিব্ প্রতি, একচস্ু ব্যক্তিদের যে প্রকার সেই চক্ষুর 
প্রতি, তৃষিত ব্যক্তির যেরূপ জলের প্রতি, বৃভুঙ্গিত 
ব্যক্তির যে প্রকার অম্নে, কামুকগণের যেরূপ নারীতে, 
চৌরগণের যে প্রকার পরধনে, কুলটাগণের যেরূপ 
উপপতির প্রতি, বিছ্বান্‌ ব্যক্তির যেরূপ বিদ্যায় এবং 
বণিকৃগণের যে প্রকার বাণিজ্য কর্ম্মের প্রতি সর্বদাই 
মন আসক্ত থাকে, তদ্রপ পতিত্রতাগণেরেও মন্‌ নিরন্তর 
পতির অনুসরণ করে। এই কথ৷ বলিয়া মনসা দেবী, 
মুনিবরের চরণে পতিত! হইলেন। কৃপানিধি মুনি, 
কৃপাপুর্নক কিঞ্চিৎ কাল প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে করি- 
লেন। জরৎকারু, নয়নজলে প্রিয়তমাকে সিক্ত করি- 
লেন। মনমাদেবীও প্রিয়বিরহে কাতর! হইয়া নিজ 
নয়ননীরে প্রাণনাথকে স্নান করাইলেন। তবনম্তর, 
মুনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্চিস্তাদ্বারা উৎপন্ন 
জ্ঞানবলে শোক সম্বরণ করিলেন । মৃহামুনি জরৎকারু, 
নিজ পত্বীকে নানা প্রকার প্রবোধবঝাক্যে সান্তনা করিয়া 
তগশ্তার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। ম্নসাও ইষ্টদেব 


"মহাদেবের ধাম কৈলামশিখরে গমন করিলেন | 


পার্কতীদেবী প্রবোধবচনে মনসার শোক নিবারণ 
করিতে লাগিলেন ।. মন্বলনিলয় ম্হাদেবও ম্নলকর 
জ্ঞানোপদেশদ্বারা তাহার শোক দূর করিলেন। ৭৯ 
৯০। পতিব্রতা মনসাদেবী, প্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে 
নারায়ণের অংশহ্বরূপ জ্ঞানী এবং যোগিগন্র গুরু 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


১৭৬ 


পুত্রকে প্রসব করিলেন। সেই পুত্র মাতৃগর্ভে নিবাস- 


কালে পঞ্চাননের পঞ্চমুখোচ্চারিত মহাজ্ঞান শ্রবণ 
করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি যোগীন্দ্র যোগী এবং 
জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। মহাদেব, তাঁহার 
মঙ্গল বাচনপুর্্বক জাতকাদি কাধ্য সমস্ত সম্পন্ন করাই- 
লেন এবং মন্্লের নিমিত্ত সেই শিশুকে বেদাধ্যয়ন 
করাইলেন। মহাদেব, ব্রাহ্মণগণকে তিনলক্ষকোটি 
রত্ন প্রদান করিলেন এবং পার্ন্বতীও এক লক্ষ গো এবং 
বহুতর রত্ব দান করিলেন। মহাদেব অঙ্গের সহিত 
চতুর্বেবদ এবং প্রধান মৃত্যুপীয়জ্ঞান বালককে বন্ধে 
অধ্যয়ন কর্নাইলেন। নিজপতি, অতীষ্টদেব, হরি এবং 
গুরুতে মনসাদেবীর ভক্তি থাকায় তিনি অস্তি নামে 
প্রদিদ্ধা হন, সুতরাং তাহার পুত্র আস্তিক নামে অভি- 
হিত হইলেন। আস্তিক, মহাদেবের আজ্ঞায় হরির 
আরাধন!-নিষিত্ত পুক্রতীর্থে গমন করিলেন । মহামন্ত 

২ পরমাত্মা হরির তপস্তাক্রম প্রাপ্ত হইয়া মহাযোগী 
মৃহাতপন্বী আস্তিক দৈবপরিমাণে তিন্লক্ষ বৎসর 
তপন্ত। করত মহাদেবকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তীহার 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। মনন দেবী মহাদেবকে 
নমস্কার করত বালককে সঙ্গে লইয়া জনক কশ্ঠপ- 
মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। হে নারদ! কশ্যপ 
ঝষি সপুত্ৰ ছুহিতাকে লাভ করত পরমানন্বে শত 
লক্ষ বত্ব ব্রাহ্মণকে দান করিলেন এবং বালকের 
ইচ্ছানুষারে অপরিমিত ব্রাহ্মণগণকে উপাদেয় বস্ত 
ভোজন করাইলেন। দিতি এবং অদিতি প্রভৃতি বণ্তপ- 
পত্থীগণও অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। মনসা দেবী 
পুত্রের সহিত পিতৃভবনে বহুকাল বাস করিলেন। 
সম্প্রতি মনসা-পুত্র আস্তিকের উপাধ্যান বর্ণন 
করি শ্রবণ কর | ১১-১০২ । হে সুনে! 
অভিমন্যুপুত্ৰ পরীক্ষিত দৈবদৌষে ব্রাহ্মণ- 
শাপগ্রস্ত হইলেন। হঠাৎ মহাতেজা শৃঙ্গী মুনি 
কৌশিকী নদীর জল স্পর্শপুর্বক “সপ্তাহকাল 
মধ্যে তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে” এই দারুণ 
অভিশাপ প্রদান করেন। মহারাজ পরীক্ষিত, মুনির 
বাক্য শ্রবণ করিয়া গন্গাতীরে গমন করিলেন এবং 
সেই স্থানে সপ্তাহ নিবাস করত ধর্মুংহিত। শ্রবণ 
করিলেন। সপ্তাহমধ্যে ধর্বস্তরি তক্ষককে পরীক্ষিৎ- 
দংশনের নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইতে ,দেখিলেন। 
তাহাদের পরস্পরের আলাপ হওয়ায় উভয়েই 
আনন্দিত হইলেন। তক্ষক ধর্বস্তরির সস্তোষ-সাধনের 
নিমিত্ত স্বঘুং মহামুল্য মণি প্রদান করিল। ধ্যস্তরি 


মাঁণলাভে আনন্দিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


65009. Vasishtha Tripathi Collection. 


্রন্মাবৈবর্তপুরাণ । 


তক্ষকও মঞ্চোপরি উপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে দংশন 
করিল। মহারাজ! পরীক্ষিৎ, তক্ষক-দংশনে জগদৃণ্রু 
কুলগুরু হরিকে ম্মরণপুর্ববক বৈকুঠধামে গমন করি- 
লেন। তাহার পুত্র জনমেজয়, পিতৃশোকে আকুল 
হইয়া পিতার সংস্কারাদি ওর্ধাদেছিবী ক্রিয়া সম্পাদন 
করাইলেন। হে নারদ! জনমেজয় পিতৃমারণের 
প্রতীকার-সাধনেচ্ছায় সর্পঘজ্ঞ আরস্ত করিলেন; 
যজ্ঞবলে সর্প সকল জাজল্যমান যাজ্ঞিক-অনলে প্রাণ- 
ত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ পরীগিতের দংশন- 
কারী তক্ষক প্রাণ-ভয়ে দেবেন্দ্রের শরণাগত হইল। 
বিপ্রগণ ইন্নের সহিত তক্ষকের বধার্থ উদ্যোগ করি- 
লেন। ১০৩--১১২। অনভ্তর দ্বেবগণ এবং মুনিগণ 
মনদার সমীপে উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রের ভয়ে কাতর 
হইয়া ব্যাকুলভাবে মনসার স্তব করিলেন। ত্দস্তর 
মুনিকুমার আস্তিক, জননীর আজ্ঞায় জনমেজয়ের 
যক্তস্থানে আগমন করত বাজার নিকটে ইন্দ্র এবং 
তক্ষবগণের প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা করিলেন। নৃপশ্রেষ্ 
জনমেজয়, ব্রাঙ্গণগণের আদেশানুসারে মুনির প্রার্থনা 
পুর্ণ করিলেন এবং যজ্ঞ সমাপনপূর্বক আনন্দে ব্রাঙ্গণ- 


| গণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, মুনি এবং 


দেবগণ, মনসার সমীপে গমন করত তাহার পুজা 
করিলেন এবং পৃথক পৃথক্‌রূপে স্তব করিলেন। 
নিরন্তর পবিত্র ইন্দদেব, নানা উপহারে মনদাদেবীর 
পুজ| করত ভক্তিপুর্ববক স্তব করিলেন। ষোড়শ 
উপচারে ইন্দদেব মনসা দেবীর পুজা করত ব্রহ্মা 
এবং বিষু'র আজ্ঞায় প্রিয়তর স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব 
করিলেন ৷ তাহার। এই প্রকারে মনসা দেবীর 
পুজা করত নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই 
মূনসার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম । অনন্তর 
কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিবে ? | ১১৩---১১৮। 
নারদ বলিলেন, দেবেন্দ্র যে স্তবে মনমা দেবার 
স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুজা করিয়াছিলেন, 
সেই বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলি- 
লেন, ইন্দরদেব, শুদ্বরূপে স্বানান্তে শুদ্ধ বস্তুদ্ধয় পরিধান 
করত ভক্তিমহকারে আচমনপুর্ব্বক বত্ুসিংহাসনে 
দেবীকে উপবেশন করাইলেন। ইন্ত্রদেব, বেদমন্ত 
উচ্চারণপূর্ববক বহু কলসপুর্ণ নির্মূল গঙ্গাজল দ্বারা 
মনসা দেবীকে স্নান বরাইলেন। বহিশুদ্ধ মনোহর 
বন্তদ্ধয় পরিধান করাইয়া সৰ্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা 
লেপন করিলেন এবং পাদ্য-অর্থ্য দ্বারা গণেশ, 
হৃরধ্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ক্বতীকে তত্তিপুর্র্বক 
জা.করিয়! তদ্‌নভ্তর ম্নসাদেবীর পুজা করিলেন । 


igitized by eGangotri 


প্রক্ৃতিথণ্ড। 


“ও হ্রী' এ’ যনসাদেব্যৈ স্বাহা’ এই দশাক্ষর মন্ত্র 
উচ্চারণপুর্র্বক সকল বস্তু তাঁহার উদ্দেশে অর্পণ 
করিলেন। ইন্দ্র দুর্লভ ষোড়শ উপচার ভক্তিপূর্ববক 
অর্পণ করত ব্রহ্মার আদেশে আনন্দপুর্বাক পুজা 
করিলেন। নানাপ্রকার বাদ্যের শব্দে দশদিক্‌ ব্যাপ্ত 
হইল এবং মনস! দেবীর উপরি স্বর্গ হইতে কুনুমবৃষ্ট 
পতিত হইল। দেব, বিপ্র, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের 
আদেশে ইন্্র সজলনয়নে পুলকিত শরীরে স্তব করিতে 
লাগিলেন । ১১৯--১২৭। হে পতিব্রতাপ্রধানে! 
সর্বশেষ্ঠে! মনসাদেবি! আমি আপনার স্তব করিতে 
ইচ্ছা করি। কিন্তু পরাপর-রূপিবী প্রমেশ্বরীস্বরপা 
তোমার স্তব করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। বেদে 
স্তোত্ৰ শব্দের অর্থ স্বরূপকথন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
হে সুব্রতে! - আপনার অসীম গুণ বর্ণন করা আমার 
অসাধ্য। হে শুদ্ধ-সত্ৃত্বরূপিণি! আপনার শরীরে 
হিংসা এবং ক্রোধ_লেশ মাত্রও নাই। যেহেতু 
মুনিবর জরংকারু, নিরপরাধ! আপনাকে ত্যাগ করি- 
লেও পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রচার করিবার 
নিমিত্ত আপনি তাঁহাকে শাপ দান করেন নাই। হে 
দেবি! হে পতিব্রতে! আপনাকে দেবজননী মাতা 
অদ্দিতির স্তায় পূজা! করিয়ছি। আপনিও মাতার 
ন্যায় আমার প্রতি ক্ষমাপ্রকটনপূর্ব্বক ভগিনীব স্তায় 
সদয় হইয়াছেন। হে দেবদেবি! আপনি আমার 
প্রাণ, পুত্র এবং কলত্রাদি সকল রক্ষা করিয়াছেন। 
আমিও আপনার পুজা করত প্রীতি লাভ করিলাম। 
হে জগজ্জননি! আপনি জগজ্জনকর্তৃক প্রতিদিন 
পৃজ্যা হইলেও আমি জর্ধ্বতোভাবে বিশেষরূপে আপ- 
নার পুজা বদ্ধিত করিব! হে দেবি! যে ব্যক্তি 
আযাঢ়ীয় সংক্রান্তি এবং মনদাপঞ্চমী হইতে আশ্বিন 
মাম পর্যন্ত আপনার আরাধন! করিবে, সে যশ, কীর্তি, 
বিদ্যা এবং গুণবান্‌ হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অতুল 
শ্বধ্যের আধিপত্য লাভ করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ষে 
সকল ব্যক্তি আপনার পুঞ্জ৷ করিবে না, অথচ নিন্দ! 
করিবে, তাহাদের সর্ব্বদ! সর্পভয় হইবে এবং লক্ষ্মী- 
দেবী, তাহাদিগের গৃহ হইতে গমন করিবেন। আপনি 
স্বর্গে স্বর্গলস্মী, বৈহুণ্ঠে কমল! দেবীর কলাম্বরূপিণী; 
নারারণদেবের অংশ জরৎকারুমুনি আপনার পতি। 
পিত। কণ্তপথষি স্বীয় তপস্থার তেজে আমাদের রক্ষার্থে 
মন হইতে আপনার সৃষ্টি করায় আপনি মনসা নামে 
খ্যাতা হইয়াছেন। -আত্মবলে মিদ্ধযোগিনী আপনি, 
মনে ক্রীড়া করেন বলিরা ত্রিজগতে মনস! নামে 


১৭৭ 


ভক্তিপুর্বাক সনে মনে পুজা করেন, সেই নিমিত্ত 
পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ দেব-পুজ্যা আপনাকে মনসা] নামে 
কীর্তন করেন। আপনি নিরস্তর সত্বপুরুষের সেবা 
করত সত্বন্বরূপিণী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি যে বন্ধ 
নিরন্তর ভাবনা কবে, মে ব্যক্তি তহসদৃশ হইয়া সেই 
বস্তু লাভ করে। ১২৮_:১৪১। ইন্ত্রদেব এইপ্রকারে 
ভগিনী মনমা দেবীর স্তব করত নানাপ্রকার ভূষণে 
তাহাকে বিভূষিত করিয়৷ তাহার সহিত নিজ ভবনে 
গমন করিলেন। মনদাদেবী ভ্রাতৃগণকর্তৃক নিরন্তর 
মান্তা এবং বন্দনীয়া হইয়! পিতার গৃহে পুত্রের সহিত 
বহুকাল বাস করিলেন। হে মুনে! গোলোক হইতে 
সুরভি আগমন করত পুজিতা মনসা দেবীকে নিজ 
দুগ্ধে স্নান করাইয়া আদরপূর্ব্বক পুজা করিলেন। 
গো-মাতা সুরভি, মনসার নিকটে অতি দুর্লভ জ্ঞান 
বৰ্ণন করিলেন; মনসাদেবী ও নুরভি ও দেবগণ 
কর্তৃক পুজিতা হইয়া পুনর্ববার স্বর্গে গমন করিলেন। 
যে ব্যক্তি মননা দেবীর পুজাস্তে পুণ্যজনক এই স্তব 
পাঠ করে, তাহার সর্প এবং সর্পবংশীয় হইতে ভয় হয় 
না; মনযা দেবীর সিদ্ধস্তবপাঠকের পক্ষে বিষও সুধা- 
সদৃশ হয়। মনুষ্যগণ পঞ্চলক্ষবার পাঠে স্তোত্রসিদ্ধি 
লাভ করে। তাহা হইলে ব্যক্তিগণ নির্ভয়ে সর্পের 
উপরি শয়ন এবং সর্পামনে উপবেশন করিতে 
পারে। ১৪২--১৪৮। 
প্রকৃতিখণ্ডে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়। 

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুন্বর! গোলোক 
হইতে আগতা সুরভি দেবী কে? তাঁহার জন্ম এবং 
চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, বর্ণন করুন। 
নারায়ণ বলিলেন, গোগণের অধিষ্ঠাত্র। দেবী আদ্যা 
জননী এবং প্রধান! সুরভি গোলোকে উৎপন্না হইয়া- 
ছিলেন। যাবতীয় পদার্থের স্থষ্টির পূর্বের বৃন্দাবনের 
রম্য বনে সুরভির উৎপত্তি হইয়াছিল। একদিন 
রাধানাথ, গোপীগণ-পরিবৃত। রাধিকার সহিত বৃন্দা- 
বনের পুণ্য বনে গমন করিলেন। পরে রমণীয় বৃন্দাবনে 
গোগীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে দুগ্ধ-পানের 
ইচ্ছা! করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলা দ্বারা বাম পার্শ্ব 
হইতে দুগ্ধবতী মনোহারিণী সবৎসা সুরভি ধেনুকে 
সৃষ্টি করিলেন। কৃঝ্মখা সুদ্রামা, সবংসা হুগ্ধবতী 
ধেনুকে দর্শন করত বত্বভাণ্ডে জন্মমৃত্যুহর সুধা 
অপেক্ষা সুস্বাহ হুদ্ধ দোহন করিলেন। গোপীনাথ 


বিখ্যাতা। আপনাকে দেবগণ নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে | ঈষদুষ সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিলেন। কৃষ্ণগীতাবশিষ্ট 
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১৭৮ 


ভাগুপতিত দুষ্ধ দারা সরোবর উৎপন্ন হইল দীর্ঘে 
এবং প্রস্থে শতযোজনপরিমিত দেই সরোবর, 
গৌলোকধামে হুপ্ধদরোবর নামে প্রসিদ্ধ আছে। সেই 
সরোবর রাধিকা এবং তাঁহার সখীগণের জলক্রীড়ার 
স্থান হইল! জগদী্র শ্রীরুফের ইচ্ছাক্রমে সেই 
সরোবরের চতুঃদীমা রত খচিত হইল। তৎক্ষণাৎ 
সুরভির লোমকুপ হইতে লক্ষকোটি কামধেহ্‌ এক 
এক বসের সহিত উৎপন্ন হইল। সুরভি হইতে 
উৎপন্ন ধেনুমমূহের অসংখ্য পরিমাণে পুত্র এবং 
পৌত্র উৎপন্ন হইল। জগৎ, সুরভি হইতে ধেনুপূর্ণ 
হইল। আমি তোমার নিকটে গোস্ষ্টি বর্ণন করিলাম। 
হে মুনে! ভগবান্‌ স্বয়ং হুরভির পুজা করিয়াছিলেন, 
এই নিমিত্তই হুরতিপুজা ত্রিলোক-বাসিগণের কর্তব্য 
কর্ম্ম। দীপাহিতা অমাবন্তার পরদিনে শ্ীকষ্ণের* 
আদেশানুমারে সংসারে তুরভিপূজা হইয়াছিল; 
ধর্ম-মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ধ্যান, 
পুজাবিধি স্তব মূলমন্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয় 
বেদে বর্ণিত আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, হে 
মহামতে! তাহা শ্রবণ কর। “ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ” 
এই ষড়ক্ষর সুরভিমন্ত্র ক্ষবার জপদ্বারা সিদ্ধ হইলে 
ভক্তগণের পক্ষে কল্পবুক্ষ হন। যভুর্ববেদোক্ত ধ্যান 
এবং তাঁহার সর্বসম্মত পুজান্রম প্রসিদ্ধ। যে 
সমৃদ্িদািনীর প্রসাদে বৃদ্ধি লাভ হয়, যে সর্ববকাম- 
সাধিকা মুক্তি পর্যন্ত দানে সক্ষমা, যিনি লক্ষমীরূপিণী 
রাধার সহচরী, পরমেশ্বরী, গো-গণের অধিষ্টাতৃদেবী 
আদ্যা এবং জননী; যিনি পবিভ্ররূপা জগৎপুজ্যা) 
যিনি ভক্তগণের কামূন পুর্ণ করেন এবং যাহা 'দ্বার! 
এই বিশ্বমগ্ডল পবিত্র হইয়াছে, দেই সুরভি দেবীকে 
উপামনা করি। ব্রাহ্মণ, ঘট, গোগণের মস্তক, 
বস্তত্ত ( গৌজ ), শালগ্রামশিলা, জল কিংবা! অগ্নিতে 
সুরভির পুজা করিবে। দীপাদ্বিতার পরদিনে পূর্ববাছ়ে 
ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সুরভির পুজা করিবে সে জগতের 
পুজ্য হইবে। বরাহকল্পে একদিন বিষ্ণুমায়াবলে 
ত্রিলোকস্থিত দুগ্ধ হৃত হইল। দ্েবগণ তাহাতে 
অতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবগণ চিন্তিত হইয়া 
ব্রহ্মলোকে গমন করত চতুরাননের স্তব করিতে 
লাগিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে সুরতির স্তব 
করিতে আরম্ভ করিল্নে।-হে মহান্দেবি! সুরভি 
দেবি! আপনি দেবীস্বরূপিণী ; আপনাকে নমস্কার। 
হে জগদহ্িকে। আপনি ধেনুসমুহের কারণ- 
স্বরূপিনী। হে রাধিকা-প্রিয়মথি! আপনি লক্ষমী- 
্বরূপিণী ; আপনাকে নমস্কার করি। হে কষ্ণপ্রিয়ে! 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


আপনি গোগণের জননী; আপনাকে প্রণাম করি। 
আপনি বঙ্বৃক্ষবরূপিণী হইয়া যাচকের মনোরথ 'পুর্ণ 
করেন। হে সম্পদ্বায়িন! আপনি ধন ও সত্য 
প্রদান করেন; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে 
গোংপ্রদারিনী ! আপমি প্রদন্ন হুইয়া সকল শুভ দবাস 
করেন। হে যশোদ্ায়িনি! আপনি কীর্তি এবং ধর্ম 
দান করেন, আপনাকে প্রণাম জগজ্জননী সুরভি 
দেহী, স্তব অবণে সন্ত হইয়া সেই ব্রহ্মলোকেই 
আবির্ভূত! হইলেন এবং দেবেন্বকে অতি দুর্লভ 
প্রার্থিত বর প্রদান করত গোলোকে গমন করিলেন। 
দেবগণণ্ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে 
নারদ! ত্রিজগৎ দুগ্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইল । দুগ্ধ হইতে 
সত উৎপন্ন হইলে সেই স্বৃতে যজ্ঞ হয়, 
যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি 
মহাপুণ্যনক এই স্তব ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে, 
সে--গো-ধন, পুণ্য এবং কীর্তি সকল লাভ করে, 
সর্ব্ব-তীর্থ-স্বানজন্ত পুণ্য লাভ করে, সকল যজ্ঞে 
দীক্ষিত হয় এবং ন্বচ্ছন্দে সংসারঘাত্র! নির্বাহ 
করত কুষ্ণমন্দির প্রাপ্ত হয়। হে নারদ! মে ব্যক্তি 
বৈকগধামে বান করত কৃষ্ণসেবা। করে; তাহার 
পুনর্জন্ম লাভ হয় না। ১-৩৩ ৷ 
প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পল 


অষ্টচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, হে নারায়ণ-পরায়ণ! নারায়ণের 
অংশরূপিন্! মহাত্মন্‌। ভগবন্! মুনে! নারায়ণ! 
নারায়ণগুণ গান করুন! অতি মনোহর, অন্তান্ত 
পুরাণাদিতে দুর্লভ, সুগোপ্য গণ্তিতগণকর্তৃক 
প্রশংসনীয়, সুরভির উপাধ্যান আপনার নি 
শ্রুত হইলাম। সর্বোত্তম শ্রীরাধিকার উপাখ্যান 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বর্ণন করুন। মহ 
নারায়ণ বলিলেন, পূর্বে কৈলাস পর্বতে, ভগবান্‌ 
ননাতন মিদ্ধে্বর সিদ্ধিপ্রদদ সর্বস্বরপী সর্কপ্রধান 
সম্মিত প্রফুল্লবদন সদানন্দ, মুনিগণ কর্তৃক বন্দিত 
মৃহাদ্বেব কাত্তিকেয়ের নিকটে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের 
রাস্মণ্ডলে রাধিকাদির সহিত রামলীলা বর্ণন করিয়া: 
ছিলেন। সেই কালে দুর্গ। দেবী মহাদেবের প্রস্তাবর্ণন 
শেষে আনন্দে ঈষৎ হান্তপুর্বরক প্রাণেখরকে জিজ্ঞাসা 
করিলে, মহাদেব দেবদেবী দুর্গাকে পুরাণা্দিদুর্লভ 
অপুর্ব রাধিকার উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন।১_৮। 
পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! নানাপ্রকার 
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প্রকৃতিথণ্ড। 


উত্তম উত্তম আগম এবং যোগিগণের যোগযুক্ত-পঞ্চ- 
রাত্রাদি নীতি-শান্তর আমার নিকটে বর্ণন করিয়াছেন। 
মিন্ধগনের সিদ্ধিসাধক নানা প্রকার অন্তরশান্ত্র এবং ভক্ত- 
গণের কৃষ্ণ-ভক্তিবর্ধক সুন্দর ভক্তি-শাস্থও আপনা- 
কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ; এবং আপনার মুখকমল হইতে 
দেবীগণের চরিত্র শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি দেবদেবী 
শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করি। বেদবাক্যে আপনার মুখে জংক্ষেপরূপে 
শ্রীরাধিকার প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আপনি স্বয়ং 
আগমবর্ণন-কালে শ্রীরাধিকার বিবরণ বিশেষরূপে 
বৰ্ণন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর-বাক্য 
কখনও অন্যথা হয় না। হে ভক্তবংসল! আগি 
আপনার ভক্ত, অতএব আমার নিকট শ্রীরাধার 
উৎপত্তি, নাম, নিরুক্তি, ধ্যান, মাহাত্মা, পূজাবিধি, 
চরিত্র, স্তোত্র, কবচ, আরাধনা-ক্রম এবং পুজাপদ্ধতি 
প্রভৃতি সমপ্রতি বৰ্ণন করুন ।৯--১৫। আগম্বর্ণনকালে 
শ্রীরাধিকাসম্বন্ধে কোন কথ! কীর্তন করেন নাই। 
মহাদেব পার্বতীর বাক্য শ্রবণ করত নতমুখ হইলেন। 
পঞ্চাননের ওষ্ঠ এবং তালুক শু্ধ হইল। তিনি স্বকীয় 
 মত্য-ভঙ্গ-তয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
এবং অভীষ্টদেব কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিলেন। 
ধ্যানে তাহার আজ্ঞা লাভ করত নিজ দেহের অর্দ্ধভাগ- 
স্বরূপিণী পার্বতীর নিকট এীরাধার উপাখ্যান বর্ণন 
করিতে লাগিলেন হে মহেশ্বরি! আমি আগম- 
বর্ণনকালে শ্রীরাধার প্রদঙ্গ কীর্তনে উদ্যত হইয়! পর- 
মাত্মা গ্রীকৃষ্ণক্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম। হে দেবি! 
সম্প্রতি আমার অর্দাঙ্গসবরূপিণী তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণ 
ভ্রীরাধার গুণবর্ণনের আদেশ প্রদান করিলেন। 
হে সতি! দুর্গে! আমার ইষ্টদেবের প্রিয়! শ্রীরাধার 
কৃষ্ণ'ভক্তি-প্রদ সুখদায়ক অতিগোপনীয় চরিত্র 
আমি পূর্ব্বাপরক্রমে জানি। আমি যে প্রকার 
জানি, তাহ! ব্রহ্ম, অনন্ত, সনৎকুমার, সনাতন, 
ধর্ম, দেবেন্দ্র, মুনীন্র, মিদ্ধেন্র এবং সিদ্ধপুল্নবগণও 
বিদিত নহেন। হে অুরেশ্বরি! তুমি আমার 
অপেক্ষাও পুজ্যা ; বিশেষতঃ প্রাণত্যাগে উদ্যতা হইয়াছ 
অতএব গোপনীয় কথাও বর্ণন করিতেছি। হে দুর্গে 
পরম বিম্ময়জনক দুর্লভ পৃণ্যপ্রদ গোপ্য এবং দুর্লভ 
শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণন করিতেছি। পুর্ব্বে গোলোকে 
বৃন্দাবনের রম্য বন, শতশৃক্গপর্ব্বতের শঙ্গজাত 
মালতী মল্লিকা-হুবাসিত হইলে রষণীয় রি 
সনে উপবেশন করত ইচ্ছাময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ 
রমণের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার রমণ করিতে ইচ্ছ। 


১৭৯ 


হইবামাত্রই দ্েবদেবী শ্রীরাধা উৎপরা হইলেন। 
যেহেতু ইচ্ছাময় শ্রীকুণের ইচ্ছামাত্রেই সকল কার্ধ্য 
হয়। হে দুর্গে! এইকালে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ দুই রূপে 
প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ গ্রীরুষণমুর্তি এবং 
বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরম 
রমণীয়া রাধিকা দেবী রা'সমগ্ডলে রাদবিহারীর সহিত 
বমণ করিতে উতুকা হইলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য 
রত্বালঙ্কারে বিভুষিত! রাধিকা রত্বনিংহ'সনে আপীন! 
ছিলেন। তিনি পূর্ণ কোটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গে 
বহ্িশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত তপ্তকার্চনসদৃশ উজ্জল 
নিজ কান্তিপুঞ্জে জাজল্যমানা । তাঁহার শরচ্চন্্রসদৃশ 
বদনে মন্দ মন্দ ছাম্যএরং শুদ্ধদস্তপুংক্তি শোভা পাইতে- 
ছিল। মালতীমালামণ্ডিত কেশপাশ্‌ মস্তকে শোভিত 
ছিল। তিনি গ্রীষ্মকালীন সৃরধ্যসদৃশ কাস্তিপুর্ণ রতুমালা! 
ধারণ করত গঙ্গাপ্রবাহ-শুভ্র সেই মালাদ্বারা শোভা! 
পাইতেছিলেন। পরস্পর মিলিত বর্তুল, উন্নত, সুমের- 
শিখ্রমদবশ কঠিন সুদৃশ্য কতুরীপত্রচিত্রিত মঙ্গলকর 
স্তনযুগ্ূল ধারণ করিতেছিলেন। রসিকপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ 
দেই নবযৌবলসম্পন্ন। গুরুতর-নিতম্বশ্রোণি-ভারাক্রান্তা 
কামাতুরা প্রিয়াকে দর্শন করত রম্ণোতসুক হইলেন। 
হে পার্কতি! হরিপ্রিয়া নিজ পতিকে কামাতুর দর্শন 
করত ধাবমান! হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ 
তাহাকে রাধা নামে কীর্তন করেন। প্শ্রীরাধ! ভ্রীকুষ্কে 
এবং স্রীকুষ্ণ প্রীরাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই 
সমান” সাধুগণ এই কথা বলেন এবং কৃষ্ণভক্তগণ রাস- 
মণ্ডলে রাধিক্য এবং শ্রীকুষ্ণের আলিম্বনের নিমিত্ত 
ধাবমানা হইতেছেন, শরীফের সন্কেতে শ্রীরাধা 
অভিসার করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করত তন্তাবাপন্ন- 
হইয়া বাক্য প্রয়োগ করে এবং রাধাভাবাপন্ন হইয়া 
জগংপতিকে নিজ পতিরূপে আচরণ করে। দুর্গে! 
ভক্তগণ বা” শব্দ উচ্চারণমাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় 
এবং অস্ত্যবর্ণ ধা” শব্দ উচ্চারণমাত্রেই হরির পদে 
ধাবমান হয়। অনঙ্গমোহন্রে বামাঙ্গ হইতে রাসেশ্বরী 
গ্রীরাধা উৎপন্ন হন। অন্তান্য দেব্গণের স্ত্রীগণ তাঁহা- 
রই অংশে উৎপন্না হইয়াছেন। ৩০-৪১ । প্রীরাধার 
লোমকুপ হইতে গোপিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ 
হইতে গোপগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ 
মহালক্ষ্মী দেবী শ্রীরাধার বামভাগ হইতে উৎপন্ন। হন 
এবং তিনি চতুর্ভূজ নারায়ণের প্রিয়তমা) বৈকুঠে 
তাহার ঝাস। মৃহালক্মীর অংশম্বরূপিণী বাজলক্্মী, 
রাজগণের সম্পদূরৃদ্ধি করেন। বাজলক্মীর অংশ. 
শ্বরূপিণী মত্লক্ষী, প্রতি মনুষ্যের গৃহে বাম করেন। 
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১৮০ 


বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরস্তর অবস্থান 
করেন'এবং তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সকলের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী । হে পাৰ্বতি! ব্রহ্মা অবধি স্তন্ব 
পর্য্যন্ত চরাচর জগৎ সকলই মিথ্যা) এক সত্যন্বরূপ 
গুণাতীত ত্রন্স্বরূপ শ্রীরাধাকান্তের চরণ সেবা কর, 
কেবল তাহাই সার। কেবল পরমাত্বা পরম প্রধান 
পরমেশ্বর সর্বাদি সর্কপুজ্য চেষ্টাশুন্ত মায়াতীত 
ইচ্ছাময় শ্রীত্ষই ভক্তগণের তৃতপ্তিসাধনের নিমিত্ত 
নিত্যরূপ ধারণ করেন। তন্তিম্ন অন্য দেব্গণের রূপ 
প্রাকৃত। 5১--৫০। সেই অপ্রাকৃতপুরুষ্তীকৃষ-কাস্ত। 
বহুসৌভাগ্যশালিনী শ্রীরাধিকা তীহার প্রাণ হইতে 
অধিক! প্রেয়মী। মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী শ্রীরাধা 
মহাবিষ্ণুর জননী) সদাশয় সাধুগণ নিরস্তর শ্রীরাধার 
রহ্াদিহ্র্লভ £মবকগণের সুলভ শ্রীচরণ সেবা করেন। 
গোপগণ কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে 
পারেন না। সর্বদা কৃষ্ণক্রোড়-স্থায়িনী আরীরাধাকে 
গতিপরায়ণ কাস্তার ছায়ারূপে বিলোকন করিয়াছিলেন। 
সেই রায়াণ দ্বাদশ গোপের প্রধান। হে প্রিয়ে! রায়াণ 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং ততসদৃশ পরাক্রমশালী । 
শ্রীরাধিকা হুদ্দাম-গোপের শাপে গোলোক হইতে 
ভূর্লোকে অবতীর্ণ! হন, এবং বৃষ্তানুরাজার কন্ারূপে 
কলাবতীর গর্ভে জম গ্রহণ করেন। ৫১--৫৫। 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


ম্বত্তর-পরিমিতকাল তীহাদের সুখসম্ভোগে অতীত 
হইল। চারি জন দৃতী সেই বিষয় বিদিত হইয়। 
গ্রীরাধাকে জানাইলেন। শ্রীরাধাও দৃতীমুখে দেই 
বিষয় শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কণস্থিত হার 
দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ১--৯। সধীগণকর্তৃক 
প্রবোধিতা হইলেও কোপে আরক্ত যুখলোচনা হইয়া 


দেহ হইতে বত্বালক্কার সকল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 
বিশুদ্ধ বস্ত্র, অমূল্য রত্বনির্মিত ক্রীড়াপদ্মও দূরীকৃত 


করিলেন এবং বিচিত্র পত্রাবলি-রচন! ও সিন্দুরাদি 
ব্াঞ্চল্ারা মুছিয়া ফেলিলেন। অঞ্চলিপুর্ণ জলে 
মুখরাগ এবং অরক্তাদি প্রক্ষালিত করিলেন। আলু: 
লায়িতকেশে কবরী সকলকে মুক্ত করিয়! ক্রোধে 
কম্পমানা হইলেন বদনভূষণাদি-বিহীন৷ হইয়| 
গুরু বসন পরিধানপূর্বক যানারোহণেচ্ছায় ধাবমানা 
হুইলেন। প্রিয়নবীগণ ..শ্রীরাধিকাকে সেই অবস্থা 
হইতে নিবারিত করিলেন। রাধা ক্রোধে ওষ্ঠ ও 
অধর কম্পন করত সখীদমূহকে আহ্বান করি- 
লেন। ক্রোধে কম্পমানা শ্ীরাধাকে সবীগণ 
চতুৰ্দ্দিকে পরিবৃত করিলেন। গ্রীরাধার ক্রোধ 
দর্শনে কাতর! ভক্তিনত্র সবীণণকর্তৃক সংস্কত হইয়| 


উৎকৃষ্ট বহুমূল্য-বত্ব নির্ন্ছিত মণিময় দর্পণযুক্ত, সহঅ- 


চক্রবিশিষ্ট, নান! প্রতিমুত্তিশোভিত্‌, নানা প্রকার শুভ্র" 


প্রকৃতিধণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। বর্ণ বিচিত্রবমন-বেষ্টিত, বহুমূল্য মণি এবং পু্পমালা- 
=== শোভিত, সুন্দর রত্বুকলসযুক্ত এবং মনোহর কোটি 

টু কোটি গৃহযুক্ত রথে এককোটি তিনলক্ষ প্রিয়বযন্া 
উনপঞ্ষাশ অধ্যায়। গোগীগণের সহিত আরোহণ করিলেন। হে প্রিয়ে! 

পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,_সুদাম কি নিমিত্ত | গ্রীরাধা, মন অপেক্ষা ক্রুতগামী সেই রথে আরোহণ 
রীরাধিকাকে শাপ দিলেন? এবং শিষ্য হইয়া শ্রীদামের | পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচর 


নিজ শাসক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার প্রতি শাপদানের কারণ 
কি? মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! সর্ববপুরাণে 
সুগোপ্য মঙ্গল ভক্তি এবং মুক্তিপ্রদ পরমাডুত রহস্ত 
শ্রবণ কর। একদিন রাধানাখ গোলোকে বৃন্দাবন স্থিত 
শতশৃঙ্গপর্বতের একদেশে সৌভাগ্যে রাধিকাসদৃশী 
বিরজ। নায়ী গোগীর সহিত নানাভূষণে বিভূষিত হইয়! 
ক্রীড়া করিতেছিলেন; রুত্রনির্ম্িত সেই রাপমগ্ডলের 
চতুর্দিকে রত্বপ্রদীপ জ্লিতেছিল। তাঁহার! উভয়ে বহু- 
মুল্য- রতনির্মিত-চম্পক-পুষ্প-শোভি কুতরী কুন্ণুমাদি- 
দ্বারা বিলেপিত সুগন্ধি চন্দনচচ্চিত সুগন্ধ মালতী পুষ্প- 
মালাপভ্িক্ত পরিবেষ্টিত সুখশয্যায় অবস্থিত হইলেন। 
তথন তাঁহাদের অবিশ্রাম রমণ হইতে লাগিল । রতি- 
পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ এবং বিরজা পরস্পর সুখসম্তোগ 


সুদাম শ্রীরাধার আগমনকোলাহল শ্রবণ করত 
শ্রীকুষ্কে সাবধান করিয়া গোপগণের সহিত পলায়ন 
করিলেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমভন্গভয়ে ভীত হইয়৷ 
পতিতৰ! বিরজাকে পরিত্যাগপূর্বক অন্তত হই 
লেন। বিরজাও সময় জানিয়! শ্রীরাধার ভয়ে ক্রোধে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে পর্ববতনশ্দিনি! বিরজার 
সখীগণ ভয়ে বিহ্বল! এবং কাতর! হইয়৷ তৎক্ষণাৎ 
বিরজার শরণ গ্রহণ কব্ধিলেন। বিরজা গৌলোকধাখে 
ন্দীরূপে প্রবাহিতা হইলেন। শতকোটিযোজন দীর্ঘ 
এবং কোটি যোজন বিস্তৃত সেই নদী পরিখার ্তায় 
গোলোক বেষ্টন করিল । ১০--২৩। হে সুন্দরি! 
সেইকালে বিরজার সখীগণ ক্ষুদ্র সুজ নদীরপে ঈশ্বরীর 
অনুগামিনী হইলেন। পৃথিবীস্থ অন্তান্ত নাও তাহার 
অংশোৎপন্না এবং সপ্তসাগরও বিরজা হইতে জাত। 
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অনুভব করিলেন। জন্মমুত্যুন্য গোলোকবাসি 


প্রকৃতিখণ্ড। 


জ্রীরাধ! সেই রানমগ্ডলে উপস্থিত বইয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বিরজার দর্শন ন! পাওয়ায় স্বস্থানে প্রতিনিবৃন্ত হইলেন । 
শ্রীুঞ্ণও অষ্ট সধার সহিত শ্রীরাধার সমীপে উপস্থিত 
হইলেন। ছারপালিকা৷ গোপিকাগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ 
বারংবার নিবারিত হইলেন। রাসেশ্বরী, প্রীক্ুষ্ণকে 
দর্শন করত বহুতর তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণসখা সুদাম 
সখার নিন্দা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া শ্রীরাধিকাকে ভন 
করিলেন। শ্রীরাধিক! হুদামবাক্যে অধিক কুদ্ধ1 হইয়। 
“ক্রুরমতে! শীঘ্রই জ্রুরতর অনুরযোনিকে লাভ কর” 
এই শাপ প্রদান করিলেন। সুদ্বামও “গোলোক হইতে 
ভূর্লোকে গমন করত গোপের গৃহে গোপকন্যারূপে জন্ম- 
গ্রহণ করত অসহ্য কৃষ্ণবিরহ দুঃখ শতবৎসর অনুভব 
করিবে ; ভগবান্‌ ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া 
তোমার সহিত মিলিত হইবেন" এই অভিশাপ প্রদান 
করত শ্রীরাধা কৃষ্ণের চরণে প্রণত হইয়া সজলনয়নে 
গমনে উদ্যত হইলেন। শ্তরীরাধা পুত্রবিচ্ছেদশোকে 
অভিভূতা হইয়৷ “বম! কোথায় যাইতেছ” এই বাক্য 
বলিতে বলিতে নয়নজলে দিক্ত হইয়া তাঁহার অনু- 
গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়ী রাধিকাকে 
"শীগ্রই নিজ পুত্রকে প্রাপ্ত হইবে রোদন করিও না 
ইত্যাদি বাক্যে প্রবোধিত করিলেন। ২৪--৩৪। হে 
পারবতি! সুদাম মাতৃশাপে অহ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া 
শঙ্খচূড় নামে প্রমিদ্ধ হইবেন এবং কালপূর্ণ হইলে 
আমার শুলদ্বারা বিদারিত হইয়! গোলোকে গমন করি- 
বেন। রাধাবরাহকল্পে গোকুলনগরে বৈশ্যবর বৃষভানুর 
কন্তারূপে অবতীর্ণ হইবেন। বৃষভানু-কাস্ত! কলাবতী 
বাযুগর্ভ ধারণ করিবেন। কালে রাজপত্রী, বায় 
প্রসব করিলে মেই বায়ু হইতে অযোনিসন্তবা 
ভ্রীরাধা উৎপন্ন! হন। দ্বাদশ বর অতীত 
হইলে, বৃষভাহু, রায়াণ-বৈশ্যের সহিত নবযৌবন| 
নিজ-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করে। আ্রীরাধা, বৃষভানু- 
সুতায় নিজ চ্ছায়া সংস্থাপন করত অন্তহিতা হয়। 
ছায়ার সহিত বায়াণের বিবাহ হয়) চতুর্দশ বৎসর 
অতীত হইলে, ভগবান কংশ ভর়চ্ছলে বালক. 
রূপে গোকুলে গমন করেন। রায়াণ, কুষ্জননী- 
যশোদার সহোদর এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ- 
স্বরূপ ; রায়াণ তাঁহার সম্বন্ধে মাতুল। জগত্অষ্টা, 
পুণ্যতম শ্রীবৃন্দাবনের বনে, ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার- 
ঘটন| করেন। গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীরাধার রূপ দর্শন 
করিতে পান ন!। প্রীরাধা স্বয়ং কৃষ্ণের ক্রোড়ে 
বাস করিতেন এবং রায়াণ-গৃহে ছায়ারপে অবস্থান 
করিতেন। ব্রহ্মা শ্রীরাধার চরণদর্শম-আকাজ্জায় 


১৮১ 


ষষ্টি মহত্রবৎসর পুন্ধরতীর্থে কঠোর তগন্তা করেন, 
পরে ভগবান্‌ ভূভারহরণের নিমিত্ত ভারতে নন্দ- 
গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা তপঃফলে রাধার 
চরণ-পদ্ম দর্শন পান।৩৫--৪৫। গোলোকনাথ 
রীকৃ্ণও পুণ্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত ক্ষণকাল 
বিলাম করিয়াছিলেন। অনস্তর অনুদামশাপে প্রীরাধা- 
কৃষ্ণের পরস্পর বিচ্ছেদ হয়। সেই কালে ভগবান 
ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন। বৃষ্ভানু, নন্দ 
এবং গোলোক হইতে সমাগত অন্তান্য গোপ-গোপী 
সকলেই পুনর্ব্বার গোলোক-ধামে গমন করেন। হে 
পার্কতি! ছায়াস্বরূপ গোপ এবং গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
সমীপে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সহবাস-সুখ 
অন্থতব করেন। ফট্ত্রিংশংলক্ষ কোটি গোপী এবং 
উক্ত সংখ্যক গোপগণও মুক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
সহিত গোলোকধামে গমন করেন। পূর্বে্ব নন্দরাজ 
_ দ্রোণ-প্রজাপতি নামে এবং যশোদা- ড্রোণপত্তী ধরা 
নামে আখ্যাতা ছিলেন, তপস্তা বলে পরমাত্মাকে পুত্র- 
রূপে লাভ করেন। দেবপিতা কশ্ঠপ এবং দেবমাত। 
অর্দিতি__জন্মে জন্মে বহুদেব এবং দেবকী প্রভৃতি রূপ 
ধারণ করেন। পিতৃগণের মন হইতে উৎপন্ন কন্তা, 
কলাবতী নামে আখ্যাতা হইয়া গোলোক হইতে 
আগত শ্রীদামন্বরূপ বৃষভানুর পত্রী হন। হে দুর্গে! 
সম্পদবর্দক পাপনাশক এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে 
বংশবর্ধক অতি উত্তম, শ্রীরাধার উপাখ্যান এইরূপে 
তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভূজ ও 
দ্বিভুজ--দুইক্পে বিভক্ত হন। 'বৈকুঠে চতুৰ্ভুজৰ এবং 
গোলোকে দ্বিভুজরূপে বিরাজ করেন। চতুর্ভুজ ভগ- 
বানের মহালক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা এবং তুলমী দেবী প্রিয়- 
তমা। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের দেহার্দস্বরূপিধী রূপ গুণ এবং 
যৌবনদ্বারা তেজখবিনী অর্কোত্তমা রাধাই প্রেয়সী। 
পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করত পশ্চাৎ 
কৃষ্ণ নাম উচ্চাচ্চণ করিবে। অন্যথা অগ্রে কৃষ্ণ পশ্চাৎ 
রাধা-উচ্চারণে ব্রহ্মহত্যারপাপভামী হইবে। ৪৬__৫৭। 
হরি, কার্তিকী পূর্ণিমায় বামোৎসব-উপ্লক্ষে গোলোকে 
রাসমগ্ডলে রাসেশ্বরীর পুজা! করত শুদ্ধরত্র-নির্িত 
গুটিকায় গোপগণের সহিত রাঁধাকবচ-__কঠএবং বাছ- 
দেশে ধারণ করেন। মধুহৃদন, স্বয়ং শীরাধিকার ধ্যান 
এবং স্তব করত তাহার চর্ষিত তাম্বূল ভোজন করি- 
লেন। প্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার পুজ! করেন এবং বাঁধি. 
কাও নিজপতি জগৎ্পতির অর্চনা! করেন; পরস্পরের 
অভীষ্ট দেব শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে যে ভিন্ন জ্ঞান করে, 
সে অস্তে অনস্ত নরক ভোগ করিবে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ, 
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১৮২, 


শ্রীরাধিকার পুজা করিলে, দ্বিতীয়বার ব্রহ্মার আদেশে, 
ধৰ্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, চন্দ, সুর্ঘ্য, সুরেন্দ্র, মুনীন্র এবং 
ব্রাহ্মণ সকলে তীহার পুজা করিলেন; অনন্তর তৃতীয় 
বারে ভারতবর্ষে সপ্তদ্বীপেশর রাজা ভ্যজ্ঞ, পাত্র- 
সিত্রগণের সহিত পরমানন্দে শ্রীরাধিকার পুজা করেন। 
রাজা লুষজ্ঞ, দৈবদোষে ব্রাহ্মণশাপে ব্যাধিগ্রস্ত ও 
পরম দুঃখিত এবং কষ্টাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মদত্ত স্তবদ্বারা 
গরমেশ্রী শ্রীরাধিকার স্তব করত পরহস্তগত রাজ্য- 
লক্ষ্মী লাভ করিলেন এবং অভেদ্য রাধা-কবচ কণ্ঠ ও 
বাহদেশে ধারণ করত পুষ্ষরতীর্থে নিয়মানুমারে শত 
বৎসরকাল তাহার ধ্যান এবং পুজা আচরণ করেন। 
 মেই পৃথিবীপাল রত্রযানে আরোহণ করিয়া অস্তে 
অনস্ত গোলোকধামে গমন করিলেন। এইরূপে 
তোমার প্রশ্নসরুলের উত্তর দিগাম। অনন্তর কি 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল ? ! ৫৮-_৬৯। 
প্রকৃতিখণ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


শপ পাস 


পঞ্চাশ অধ্যায় । 


পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! আপনি যে 
সুযজ্ঞ রাজার কথা উল্লেখ করিলেন, ইনি কে ? কোন্‌ 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন? কি নিমিত্তই বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত 
হইয়া শ্রীরাধার অর্চনা করেন? পরমেশ্বরী রাধা 
সর্ধাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা এবং তাহারও পুজনীয়া; 
মলমূত্র'যোগে অপবিত্র মানব-দেহধারী সুযজ্ঞ রাজা কি 
প্রকারে তাহার আরাধন! করিয়াছিলেন? জগংঅষ্টা 
্রহ্মাও যাহার চরণপদ্ধের ধূলি প্রাপ্তিকামনায় পুক্ষর* 
. তীৰ্থে বগ্টিসহত্রব্মর কাল তপস্ত। করেন; রাজা কি 
প্রকারে সেই মহাজক্মী পরমেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শন 
গাইলেন? বিশেষতঃ তবাদৃশ যোগীন্্রগণেরও অদৃশ্য 
শ্রীরাধিকা, কি নিমিত্ত মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইলেন? 
জগত্তষ্টা ব্রহ্ধাই বাকি নিমিত্ত নরপতিকে রাধিকা 
কবচ প্রদান করিলেন ? এই সকল বিষয় বিশেষরূপে 
বৰ্ণন করুন। মৃহাদেব বলিলেন, হে দেবি! শতরূপার 
স্বামী ব্রহ্ধাতনয় পন্থী স্বায়ভুব মনু, মনুগণের প্রধান: 
হে পর্ববতনন্দিনি! স্বায়ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ এবং 


তাহার পুত্র ত্রিলোকবিধ্যাত প্রুব। নারায়ণ-পরায়ণ . 


গ্রব-পুত্র উৎকল। উৎকল পুদ্ষরতীর্থে সহত্র রাজহুয়- 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। রাজা যজ্ঞার্তে মহানন্দে যজ্ঞীয় 
রতুপাত্র সকল এবং উজ্জ্বল মহামূল্য বত্বরাণি ব্রাহ্মণ 
গণকে প্রদান করিলেন। হে সর্ধবমঙ্গলে ! ব্রহ্মা উৎ- 
রর যজ্ঞ দর্শন করত নুন: 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ৷ 


আরম্ত করাইলেন এবং দেবগণও তথায় উপস্থিত হই- 
লেন। ১--১০। মনুবংশীয় সুযজ্ঞরাজা অন্ন, রত্ব এবং 
সর্ববসম্প্‌ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন এবং পরমানন্দে ' 
বত্ববদ্ধ শৃঙ্গ দশলক্ষ ধেনু* প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে দান 
করিলেন। দ্শলক্ষ গো পরমানন্দে ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন 
দক্ষিণার সহিত অর্পণ করিলেন। প্রতিদিন সুপ” 
মাংসদ্বারা ছয়কোটি ব্রহ্ষণের ভোজন: সম্পন্ন করাই- 
তেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ভোজন হইলে, চর্বর্য 
চূষ্য লেহ ও পেয়রূপ তৃপ্তিকর ভোজ্যে এক লক্ষ 
হৃপুকারকে ভোজন করাইতেন। সুপযুক্ত, পু, 
মাংসশুন্ত পবিত্র অন্ন ভোজন করত ব্রাহ্মণগণ মন্তু- 
বংশজাত নুষজ্ঞ বাজার কোন প্রশংসা করেন নাই) 
কিন্তু তাহার পিতৃপিতামহাদ্দির যথেচ্ছাক্রমে প্রশৎস! 
করিলেন। যজ্ঞশেষদিনে সুযনজ্ঞ ছত্রিশকোটি ত্রাহ্মণকে 
সুতৃপ্তরূপে ভোজন করাইলেন এবং ভোজনাস্তে 
রাশি রাশি স্বর্ণ দক্ষিণ! দান করিলেন। হে পার্ববতি। 
ব্রাহ্মণগণ গুরুতর রত্বরাশি-বহনে অক্ষম হইয়। কিয়দংশ 
শৃদ্রকে দান করিলেন এবং কিয়দংশ পথে নিক্ষেপ 
করিলেন। বাজাও ব্রাহ্মণগণ্রে ভোজনান্তে শুদ্র- 
দিগকে ভোজন করাইয়। তুষ্ট করিলেন। ১১-_২৯। 
বছ মনুষ্য ভোজন করিলেও সহ সহস্র অন্নরাশি 
উদ্বৃত্ত হইল। রাজা যজ্ঞান্তে মহামুল্য রতুশ্রেষঠ- 
নির্মিত কোটি ছত্রে আবৃত হইয়| মনোহর সংস্কৃত, 
চন্দনরসে সংমুষ্ট, চন্দ্রাতপযুক্ত, চন্দন পল্লবশাখা- 
সংযুক্ত, পুর্ণকম্তবিশিক্ট-রস্তা বৃক্ষশোহিত চন্দন_অগুরু 
_ বন্তুরী ফল_লসিনদুরযুক্ত,_অষ্টবনথ ইন্দ্র চন্দ্র রুদ্- 
আদিত্য মুনি মনু মানব ব্ৰহ্মা বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি 
কর্তৃক পরিশোভিত সভাস্থ রত্বসিংহাসনে উপবেশন 
করিলেন। এই সময়ে রাজসভায় রুক্ষ-মলিন-বসন, 
শুফ-ক$) শুকোষ্ঠ, শুদ্ধতালু এক ব্ৰাহ্মণ উপস্থিত 
হইলেন। তিনি রত্বসিংহাসনোপবিষ্ট মাল্য-চন্নাদি- 
চচ্চিত রাজাকে ব্দ্াগ্তলি হইয়! ঈষদ্াস্তপুর্র্বক আশী- 
বাদ করিলেন। রাজাও সেই ব্রাহ্মণকে আসন হইতে 
গাত্রোখান না করিয়াই প্রণাম করিলেন। সভাসদ্‌- 
গণও উানাদিদবার! ব্রাহ্মণের সম্মাননা "ন! করিয়া 
কিঞ্চিৎ হান্ত করিলেন। ব্রাহ্মণও বেদ এবং দেবগণকে 
নমস্কার করত উগ্রভাবে রাজাকে অভিশাপ দান 
করিলেন “রে পামর! নির্বোধ! এই রাজ্য হইতে 
আর্ট হইয়া দুরদেশে গমন করত হতশ্রী। এবং কুষ্ঠরোগ- 
গ্রস্ত হও" এই প্রকারে রাজার প্রতি অভিশাপ দিয়া 
ক্রোধে কম্পমান হইয়া সভামদূগণকে শাপ প্রদানে 


রজার মি উদ ত হইলেন চলি isd ব্যক্তি হাত করিয়া" 


প্রক্ৃতিধ ৷ 


ছিল, তাহার! উত্থানপুনর্বক বিনয় প্রকাশ করিলে, মুনি 


১৮৩ 


সদৃশ সুকোমল ব্রাহ্মণগণের চিত্ত নির্মল, 


ক্রোধশুন্য হইলেন। ২০-৩০ । রাজা, মুনির সমীপে | তপোবলে মার্জিত এবং অতিশয় শুদ্ধ। হে দ্বিজবর ! 


সমাগত হইয়| ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং 
হুঃখিত-চিত্তে সভা হইতে নির্গত হইলেন । গৃঢ়রপী 
্রহ্মণ্যতেত্দে জাজলামান মুনিও গমন করিলেন। 
অন্তান্ঠ মুনিগণ তাঁহাকে সন্বোধনপুর্ববক “হে ব্রহ্মন্‌ ! 


গমন করিও না'এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌- 


গামী হইলেন। পুলহ, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, অঙ্গিরা, 
মরীচি, কশ্যপ, বশিষ্ট, ক্রতু, শুক্র, বৃহস্পতি, হুর্ববামা, 
লোমশ, গৌতম, কণার, কথ, কাত্যায়ন, কঠ, পানিনি, 
জাজলি, খ্যশৃঙ্ক, বিভাণ্ডক, আপিশলি, তৈতিলি, 
মাৰ্কণ্ডেয়, মহাতপা সনক, সনন্দ, বোঢ়,, সনাতন, 
পৈল, ষনৎকুমার, ভগবান্‌ নর-নারায়ণ, পরাশর, জরু, 
জরৎকারু, মন্বর্্ত, করথ, ওর, চ্যবন, ভরদ্বাজ, 
বাল্মীকি, অত্ৰি, উতথ্য, সন্বর্ত আস্তীক, আহুরি, 
শিলালি, লাঙ্গলি, শাকলা, শাকটায়ন, গর্গ, বাৎস্ত, 
জাম্দগ্য, পঞ্চশিখ, দেবল, জৈশীষব্য, বামদ্েব, 
বালিখিল্য, শক্তি, দক্ষ, কর্দম, প্রস্থ, কপিল, বিশ্ব- 
মিত্র, কৌৎম, খচীক এবং অমর্ষণ প্রভৃতি মুনিগণ ; 
পিতৃগণ ; দ্িকৃপালগণ এবং হৃবিঃপ্রিয় 'দ্বেবগণ, 
ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ গমন করত তাহাকে জ্ঞান দিবার 
জন্য সেই স্থানে উপবেশন করাইলেন। প্রত্যেকে 
নীতিশাস্তদ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণকে সান্তনা করিবার 
ষত্ব করিলেন । ৩১--৪৩। 
প্রকৃতিথণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একপঞ্চাশ অধ্যায় । 


পার্বতী পশুপতির নিকট প্রশ্ন করিলেন; 
নাথ! নীতিশাস্তরবিৎ ব্রহ্গতনয় ব্ৰাহ্মণগণ সেই 
ব্রাহ্মণের নিকট কোন্‌ নীতি উপদেশ করেন, তাহ] 
আমার হ্লিকট বৰ্ণন করুন। শিব বলিলেন ;_- 
চক্দ্রবদনে! মুনিগণ বিনয়সহকারে ব্রাহ্মণের স্তব 
করত ক্রমশঃ একে একে নীতিদঙ্কত বাক্য বলিতে 
আরম্ত করিলেন। প্রথমতঃ সনৎকুমার বলিলেন, 
হে দ্বিজ! তুষি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করত 
রাজমভা হইতে নির্গত হইবামাত্র তোমার পশ্চাতে 


পশ্চাতে রাজলক্্মী, কীর্তি, যশ, হুম্বভাব, মহৈশখবর্য্য 


অধিক কি, নিত্য তর্পণীয় পিতৃগণ, ও দেবগণও 
রাজাকে পরিত্যাগপুর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে গমন 


_ *৯ করিয়াছেন। অতএব তুমি রাজার প্রতি সস্ত্ট হও, 


যেহেতু ব্রাহ্মণগণ__-আশুতোষ। হে মুনে! নবনীত- 


শূহ 


রাজার অপরাধ ক্ষম/পুর্ব্বক রাঁজুভবনে গমন করত 
নৃপান্্রণ পবিত্র কর। বৃহস্পতি বলিলেন, হে ব্রাঙ্গাণ- 
শ্রেষ্ঠ! যেব্যক্তির গৃহ হইতে অতিথি ভগ্মমনোরথ 
হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথি-অবহেলাভন্ত পাপে 
তাহার গৃহ হইতে পিতৃগণ, দেধগণ এবং সর্বব্যাপী 
বহ্নিদেব নির্গমন করেন, অতএব হে দ্বিজ! ক্ষান্ত 
হও-_পাদার্পণে রাজভবন শুদ্ধ কর, যে ব্যক্তি গৃহা- 
গত অতিথি-সৎকার না করে, স্ত্রাহত্যা, গোহত্যা, 
ব্ৰহ্মহত্যা, কৃতদ্বত৷ এবং গুরুপত্রীহরণ প্রভৃতি পাপের 
অন্যান পাপ-_দেই ব্যক্তিতে অবস্থান করে। ১-৯! 
পুলস্ত্য বলিলেন__যে ব্যক্তি অতিথির প্রতি অনাদর- 
পূর্বক কুটিলদর্শনে তাহাকে নিরীক্ষণ করে, আগত 
অতিথি, সেই ব্যক্তিকে স্বীয় পাপ অর্পণ করত পুরা- 
কৃত তীয় পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক গমন করে। হে বত! 
নিজগুণে রাজার অপরাধ ক্ষমা কর। রাজ! তোমাকে 
আগত দেখিয়াও নিজ কর্মদেষে উত্থানাদি-দ্বারা 
সম্মান করে নাই; না করুক-_পুনর্ব্বার রাজগৃহে 
গমন কর। পুলহ বলিলেন, _যে ব্যক্তি রাজ্য এবং 
'বিদ্যাদির দর্পে ব্রাহ্মণের অবমান করে, সে ব্রাহ্মণ 
হইলে ত্রিগন্ধ্যাকৰ্তৃক এবং ক্ষত্রিয় হইলে লক্ষ্মীদেবী 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রতশ্রেষ্ঠ একাদশী ও দেব- 
দুর্লভ হরিনৈবেদ্য লাভ করিতে পারে না। হে 
দিজবর! রাজার দোষ ক্ষমা করত সীহার গৃহ 
পদার্পণদ্বারা পবিত্র কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়” বৈশ্য 
এবং শুদ্র এই চতুরর্ণের মধ্যে যে বর্ণ গুরু ব্রাহ্ধণকে 
অবমান করে, সে ব্যক্তি দীক্ষাবিহীন হয় এবং 
নিশ্চয়ই ধন পুত্র এবং পত্বীদ্বারা বঞ্চিত হইয়া 
থাকে। হে বত্স! রাজার দোষ ক্ষমা করত 
তাঁহার ভবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত গমন কর। 
অঙ্গিরা বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান্‌ হইয়াও জগৎ- 
পূজ্য ব্রাহ্মণকে অবমান করে, তাহাকে অপ্তজন্ম বৃষ- 
স্বরূপ হইয়৷ দুর্বহ ভার নিরন্তর বহন করিতে হয়। 
মরীচি বলিলেন, যে ব্যক্তি, পবিত্র ভারত ভূমিতে 
আগমন করত, দেব, ব্রাহ্মণ, কিংবা গুরুর নিন্দা 
করে, মে ব্যক্তি মানবজন্মের সার্থকতা-সম্পার্দক 
বিষ্ণুভক্তিদ্বার। পরিত্যক্ত হয়! কশ্তপ বলিলেন/_- 
যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্ৰাহ্মণকে দর্শন করত উপহাস এবং 
অবহেল! করে সেই পাপী বিষ্ণু-ভক্তিহীন এবং 
লোজপুজ্য-বিষুপুজা"বিহীন হয়। প্রচেতা বলিলেন, 
যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়াও উত্থানারি 
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না করে, তাহার ভারতভূমিতে পরমপুজনীয় পিতৃমাতৃ- 
তক্তি.বিদুরিত হয় এবং সেই স্বকীয় অহঙ্কারিতা- 
দোষে সপ্তজন্ম মত্তমাতঙ্গযোনি লাভ হয়। হে দ্বিজবর ! 
অতএব শীঘ্র গমন করত রাজাকে আশীর্বাদ কর। 
ছর্াম] বলিলেন, _গুকন, ব্রাহ্মণ কিংবা! দেবসুর্ভি-_ 
দর্শন করত যে ব্যক্তি মস্তক নত না করে, সেই ব্যক্তি 
সেই মহাপাতকে পৃথিবীমধ্যে শৃকরযোনি প্রাপ্ত হয় 
এবং মিধ্যামান্ষ্য ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ঘোরপাপে 
নিমগ্ন হয়; অতএব আমাদের সর্ব্বদোষ মার্জনা পুর্ব 
রাজগৃহে অতিথ্য স্বীকার কর। রাজা বলিললেন”_ 
হে মুনিবরগন! আপনার! ছলে ধর্ম বর্ণন করিলেন। 
আমি অতি অজ্ঞান ; অতএব স্ত্ীহস্তা, গোহস্তা, কৃত, 
গুরূপত্বীগামী এবং ব্রহ্মহত্যাকারক ব্যক্তিকে কি পাপ 
ভোগ করিতে হয়,সেইবিষয় আমার নিকটে বিস্তাররূপে 
বৰ্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন্‌ ! ইচ্ছাপুর্র্বক 
যদ্যপি কেহ গ্রোহত্যা করে, তাহা-হইলে সেই গো- 
দঘ্বাতক, শত বদর তীর্থে নিবাস করত যাবক ভোজন 
এবং করপাত্রে জল পান করিবে। তদন্স্তর দক্ষিণার 
সহিত ব্রাঙ্মণগণকে শত ধেনু দান এবং শত ত্রহ্মাণকে 
ভোজন করাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে। উক্ত প্রায়- 
শ্চিত্তদ্বার| মুক্তি লাভ করে না, অবশিষ্ট পাপে চণ্ডীল- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করত ছুঃখ অনুভব করে। মানব 
'দৈববশতঃ যদ্যপি গোহত্যা-পাপগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে 
ইচ্ছাকৃত বধে যে পাপ হয়, তাহার অর্ধেক পাপ ও 
ব্যক্তির হইয়া থাকে। এ সমস্ত পাঁপও প্রায়শ্চিত্তাদি- 
দ্বারা গুন হয় না। শুক্র বলিলেন, স্তরীহস্তাকে 
. গোহত্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ ভোগ করিতে হয়। 
তাহাকে ষষ্টিসহত্র বৎসর যমদণ্ড অনুভব করিতে হয়। 
তদনস্তর সপ্তজন্ম শৃকরযোনি এবং সপ্তজন্ম সর্প যোনি- 
জন্গ্রহণান্তে শুচি হইতে হয়। বৃহস্পতি বলিলেন, 
স্ত্ীহত্য! অপেক্ষা দ্িগ্রণ পাপ ব্রাহ্মণহস্তার পক্ষে 
নির্দিষ্ট আছে। ব্রহ্গবাতী লক্ষ বংসর ভয়ঙ্কর কু্তী- 
পাক নরকে নিবাম করে। তদনভ্তর বিষাতে শত 
বৎসর কাল কৃমিরূপে বাস করত সপ্তজন্ম সর্প- 
যোনিতে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। ১০_-৩২। গৌতম 
বলিলেন হে রাজন! কৃতন্র ব্যক্তি ব্রহ্ম ত্যা অপেক্ষা 
চতুর পাপ ভোগ করে। কৃতত্বগণের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত বেদাদিতে নির্দিষ্ট হয় নাই। রাজ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন। হে ব্দেবিতগণ! কৃতগ্গণের লক্ষণ বলুন 
এবং কৃতন্ন কত প্রকার? কোন্‌ কৃতত্বতা দোষে কি 
কি পাপ হইয়া থাকে? খথ্যশৃঙ্গ বলিলেন; 
পাপ, সামবেদে ষোড়শ প্রকার বর্ণিত আছে। 


্রক্মবৈবর্তূপুরাণ। 


প্রত্যেক ব্যক্তি পাপভেদে ফলভেদ অনুভব করে। 
সত্য, পুণ্য, স্বধৰ্ম্ম, তপস্যা, মর্যাদা, প্রতিজ্ঞা, দান, 
পোষ্যগণের পালন, গুরুকৃত্য, দেবকৃত্য, কামত, 
দ্বিজসেবা, নিত্যকৃত্য, বিশ্বাস, পর-দান ধর্ম এবং 
প্রদান এই যোড়খটী কুতপদের বাচ্য। এই সকলকে 
যে হনন করে, দেই পাপিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই কৃতগ্ব। 
কৃতপ্গণ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করে। নৃপমণে ! পাঁপানুমারে কৃতদ্গণ, যে 
যে নরকে নিবাস করে, সেই দেই নরক সকল যমপুরে 
পৃথক পৃথক্রূপে সংস্থিত হইয়াছে। ৩৩--৩১। 
রাজা সুযনজ্ঞ বলিলেন, হে মুনিগণ ! কৃতদ্ুগণ কোন্‌ 
পাপে কোন্‌ নরকে নিবাল করে, তাহা! ভিন্ন ভিন্নরূপে 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আমার নিকট বর্ণন করুন। 
কাত্যায়ন বলিলেন, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপুর্ব্বক প্রতিশ্রুত 
বিষয়ে সত্য পালন না করে, তাহাকে কৃতঘ্ব বলে। 
সে কালন্বত্র নামক নরকে চতুর্ধুগ অবস্থান করে। 
তদনন্তর সপ্তজন্ম নিকৃষ্ট কাকযোনি, সপ্তজন্ম পেচক- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করত সপ্তজন্ম মহাব্যািপ্রস্ত শুন" 
যোনিতে জন্মগ্রহণীস্তে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। 
সনন্দ বলিলেন, যে ব্যক্তি, পুণ্য কর্ম করত প্রশংসা 
লাভের নিমিত্ত জনসমাজে স্বয়ং তাহা কীর্তন করে, 
এতাদবশ কৃতদ্ব শুন্মানামক নরকে তিন যুগ বা 
করত পাঁচজন্ম ভেক এবং তিনষুগ্ন ককটযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া তদনভ্তর নরযোনিতে মুর্খ, দরিদ্র 
এবং ব্যাধিযুক্ত শুদ্র হইয়া জন্মগ্রহণাস্তে শুচি হয়। 
সনাতন বলিলেন, যে ব্যক্তি ত্রিমন্ধ্যা করে না, স্বধর্ম্ 
পালন করে না, তর্পণাদ্িদ্বার।৷ পিতৃগণকে তৃপ্ত করে 
না) বিষু-নিবেদিত বস্তু ভোজন করে না, বিষুপুজা-- 
হীন, বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, একাদশী, শিবরাত্রি, কৃষ্জন্ম- 
দিনে এবং রামনবমীদিনে ভোজন করে; আর 
পরিতৃকৃত্য এবং দেবকৃত্যে অদ্ধাহীন হয়, এই সকল . 
কৃতয্ ব্যক্তি যেকালপর্ধ্যন্ত চন্দ্র এবং হৃর্ধ্যের উদয়াস্ত 
থাকে; ততকাল কুন্তীপাক নরকে নিবাস করে। 
তদনস্তর সপ্তজন্ম চণ্ডাল, সপ্তজন্ম গৃধ, সপ্তজন্ম শুকর 
হইয়| পরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করত 
কুৎসিত শুদ্রের পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হয়। তদ্নস্তর 
সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণ হইয়াও শুদ্রগণের- বৃষবাহক এবং 
সপ্তজন্ম শৃদ্রগণের শবদাহ আচরণ করে। ৪০--৫০। 
তদনস্তর, ব্রাহ্মণ হইয়! শুদ্রাণীস্বামিরূপে সপ্তজন্ম 
অতিবাহিত করত এই জন্মে আপাততঃ সুখকর ভোগ 
অনুভব করিয়া অস্তে অনস্ত রৌরবনরকে নিবাস করে। 

নরক ও পাপযোনিতে বারংবার ভ্রমণ করত 
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পাঁচজন গর্দভ এবং মার্জারযোনিতে ও পঞ্চজন্ম 
মণ্ডকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। সুযজ্ঞ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, শুদ্রগণের পাঁচকতা, শু্রগণের শব- 
দাহন, শৃদ্রগণের অনভোজন, বুষবাহন এবং শৃদ্- 
স্বীগমনে ব্রাহ্মণগণের কি দোষ হয়? এই সকল 
বিষয় সমালোচনপুর্রবক বিশেষরপে আঁমার নিকটে 
বৰ্ণন করুন। পরাশর বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক 
শৃদ্রগণের পাচক হয়, সেই ব্রাহ্মণাধম, একসগতি- 
যুগকাল অমীপত্রনামক নরকে নিবাদ করে। তদনস্তর 
সপ্তজন্ম গর্দভ এবং মুধিকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; 
তদনস্তর সপ্তজন্ম তৈলপায়ীরপে জন্মগ্রহণাস্তে শুদ্ধ 
হয়। জরংকারু বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ. স্বয়ং অথবা 
ভৃত্যদ্বারা বৃষ-বাহন করে, হে নৃগপতে ! সেই ব্যক্তি 
কৃতঘ্ব বলিয়া ভারতে বিখ্যাত হয়। বৃষবাহক প্রতিদিন 
দণ্ড দ্বারা বৃষ্তাড়নহেতু ব্রহ্গহত্যার সমান পাপ লাভ 
করে এবং বৃষপৃষ্ঠে ভারদানে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ 
লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রখর হৃর্্যতাপে ক্ষুধিত এবং 
তৃষিত বৃষদ্বারা হলচালনা করে, নে নিশ্চয়ই শত 
ব্রন্মাহত্যার পপভাজন হয়। ৫১--৬০। হে রাছন্‌! 
বৃষবাহক ব্যক্তির অন্ন, বিষ্ঠা-সদৃশ এবং জল, মুত্র- 
সদৃশ। সেই পাপী, পিতৃ-দেবার্চন! প্রভৃতি কর্ধে 
অনধিকারী। সে লালাকুগুন/মক নরকে অন্নবিনিময়ে 
বিষ্ঠা এবং জলবিনিময়ে মূত্র পান করত চন্তর-হুর্যের 
অধিকারকাল পর্যন্ত নিশম করে। যমকিন্করগণ 
শুলছারা! ত্রিপন্ধ্যা সেই কৃতদ্বকে তাড়ন করে এবং 
তাহার মুখে প্রজলিত অঙ্গার প্রদানপুরর্বক সুচিছ্বারা 
বিদ্ধ করে। তখনন্তর সেই পাপী যষ্টিসহত্ বৎসর 
বিষ্ঠামধ্যে নিবাস করত পাঁচজন্ম কাক এবং বকরূপে 
জন্ম গ্রহণ করে। পরে পাঁচজন্স গৃপ্র এবং সপ্তজন্স 
শৃগালরূপে জন্ম গ্রহণ করে ; তদনত্তর দরিদ্র শুদ্র ও 
মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। 
ভরদ্বাজ বলিলেন, নৃপ ! যে ব্যক্তি শুদ্দরগণের শব্দাহন 
করে, সে ব্রাহ্মণও কৃতদ্ব ৷ শবপরিমাণে ব্রহ্মহত্যার পাপ 
লাভ করে। দাহিত শুভ্র যত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছে 
এবং যত প্রকার নরক ভোগ করিয়াছে, তত যোনি- 
ভ্রমণ এবং তত নরকভোগে সেই কৃত্ন শুদ্ধ হয়। 
ব্রাহ্মণগণ শুদ্রশব দাহন করত যে পাপ লাভ করে, 
শৃদ্রগণের শ্রাদ্ধীয় অন্নভোজনেও সেই পাপ। 
বিভাণ্ডক বলিলেন, যে ব্যক্তি শুদ্রগণের শ্রান্ধে ভোজন 
করে, সে পিতৃ-দেবার্চনের অনধিকারী হইয়। সুরাপান 
ও ব্রহ্গহত্যা-পাপে পাতকী হয় । ৬১-৬৯ । মাৰ্কণ্ডেয় 
বলিলেন, হে রাজন! ব্রাহ্মণগণের__স্গমে যে দোষ 
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তাহা বৰ্ণন করিতেছি,--সাবধানে শ্রবণ কর। যে 
ব্রাহ্মণ, শুন্র-স্্ীগমন করে, সকল প্রকার কৃতগ্ন হইতে 
গুরুতর পাপী সেই কৃতদ্_শত শত ইন্ত্রের আধি- 
পত্য কাল কৃমিদংষ নরকে নিবাস করে এবং যম- 
কিছ্করগণের তাড়নায় এবং কৃমিদংশনে বিহ্বল হইয়া! 
যমদূতগণকর্তৃক জাজ্বল্যমান লৌহপ্রতিমার দ্বারা 
আশ্লেষিত হয়। তদদনস্তর বেশ্যার যোনিতে কীটরপে 
সহত্র বংসর বাস করত শুদ্রযোনিতে জন্মে। পরে 
শুদ্ধ হয়। সুযজ্ঞ বলিলেন, অন্য কৃতন্থগণের পরিণাম 
বৰ্ণন করুন। হে মুনে! ব্রহ্গশাপও আমার পক্ষে 
শ্রেরস্কর হইল; বিপদ ভিন্ন সম্পদ লাভ হয় না! 
আমি ধন্য, আমার কার্ধ্য সকল সম্পূর্ণ হইল, আমার 
জন্ম সার্থক ;__বেহেতু মুক্ত পুরুষ, দেব এবং মুনি. 
আপনার! আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। ৭০-_-৭৫। 


প্রকৃতিখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 
পার্বতী জিজ্ঞাপা করিলেন, গ্রভো! বেদ্ববিৎ 


মুনিগণ সুযন্ঞ-রাজার নিকটে অন্য কৃতঘ্প কলের চরিত্র 
বিরূপে বর্ণন করিলেন? মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! 


নৃপবর সুযজ্ঞ প্রশ্ন করিলে, মুনিগণের মধ্য হইতে 
নারায়ণ বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্‌! যেবক্তি 
স্বত্ত কিংব! পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে, সে কুতদ্ব 
পদ-বাচ্য ; তাহার ফল শ্রবণ কর। বৃত্তিহরণজন্য 
সর্বদা দুঃখিত ব্রাহ্মণের নয়ন হইতে পতিত জলদ্বারা 
যতগুলি রেণু সিক্ত হয়, ততসহস্র বংর-পরিমাণে 
সেই পাপী শুলপ্রোত নরকে নিবাম করে। যম- 
কিছ্বরগণ, বিষম প্রহারে তাহাকে তপ্ত অঙ্গার ভোজন, 
তপ্ত মুত্রপান এবং তপ্ত অঙ্গারে শয়ন করায়। 
তদন্তর দৈবপরিমাণে ষষ্টিমহস্র বংসর বিষ্টামধ্যে 
মহাপাপ-ফলে কৃমিরূপে বাম করে। পরে ভূমিহীন, 
মানহীন, দরিদ্র, কৃপণ, রোগী, নিন্দিত, শৃদ্র হইবার 
পর শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আত্মীয় কিংবা পরকীয় 
বীর্তির-ব্যাঘাত রুরে, সেই কৃতদ্বের ফল শ্রবণ কর। 
সেই ব্যক্তি চতুর্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল অন্ধকৃপ- 
নামক নরকে নিবাস করে। হে নৃপ! তাহাকে নকুল- 
সদৃশ কীটগণ নিরস্তর দংশন করে। ১--৯। সে নিত্য 
অত্যুষ্ণ ক্ষারজল পান করে; তদনস্তর সপ্তজন্ম সর্প 
এবং পঞ্চজন্ম কাকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। 
দ্বেবল বলিলেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ গুরু কিংব| দেব্তার 
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ধন হরণ করে, নেই মহাঁপাগী, ভারতে কৃতদ্ন বলিয়া 


প্রসিদ্ধ 'হয়। এবং দেই পাপী চতুর্দশ ইন্দ্রের আধি- 
পত্যকাল অবটোদনামক নরকে নিব'স করে। তদর- 
নস্তর শৃদ্ররূপে সুরাপায়ী হইয়! গুদ্ধি লাভ করে। 
এবং পিতাকে 
ভক্তিপূর্্যক পালন ন! করে, এবং যে কুলটা, স্বামীকে 
কটু বাক্যঘার! ব্যথিত করে, সেই নর এবং নারী 


জৈগীষব্য বলিলেন, যে ব্যক্তি মাতা 


পৃথিবীস্থ পাপিগণের প্রধান কৃতদ্থ বলিয়া বিখ্যাত ? 
তাহার! বহিকুণ্ডনামক নরকে গমন করিয়া যত দিন 
পর্য্যন্ত চন্দ এবং সূর্য্য গগনে উদ্দিত হন, ততকাল 
বাস করে। তদনস্তর সপ্তজন্ম জলৌকারূণে জন্ম- 
গ্রহণাস্তে শুদ্ধ হয়। বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্‌ ! 
ৃক্ষত্ব যে প্রকার সকলবৃক্ষেই নিশ্চয়ভাবে থাকে, 
হে মহীপাল { তদ্রপ সকলপাপেই কৃতদ্বতা অবস্থান 
করে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ কিন্বা! ভরহেতু মিথ্যা 
সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সভামধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে 
এক পক্ষের পৃষ্ঠ পোষকত| করে গেও কৃতদ্ব। যে 
ব্যক্তি যে কোনরূপে হউক পুণ্য বিনাশ করে, তাঁহার! 
পুণ্যনাশক বলিয়া কৃতদ্ব । ১০--১৮। হে রাজন্‌! 
যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অথবা সভামধ্যে পক্ষ- 
পাতিতা আচরণ করে, সেই পাপী সহজ ইল্ের 
আধিপত্য কাল সৰ্পকুণ্ডনামক নরকে নিবাস করে, 
নিরন্তর সর্পপমূহ তাহার সর্বাঙ্গ বেষ্টনপূর্বক দংশন 
করে। যমদৃতগণ, ভাড়নাদারা সর্পের বিষ্ঠা ও মুত্র 
তাহাকে ভোজন করায় | তদনস্তর ভারতে সপ্তজন্ম কৃক- 
লাম এবং পিত্রাদি সপ্তম পুরুষের সহিত সগুজন্৷ মণুক- 
রূপ ধারণ করে। পরে গহনকাননে মহান্‌ শাল্মলিবৃক্ষ- 
রূপে উৎপন্ন হয়। তদনন্তর মন্যাযোনিতে মুক হইয়া 
জন্মে ) অনন্তর শৃদ্ররূপে জন্মান্তে শুদ্ধ হয় আস্তিক 
বলিলেন, নরগ্ণ গুরুপত্বী-হরণে মাতৃ-গমন-পাপে 
সংলিগ্ত হয় এবং মাতৃগমন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, 
হে রাজন্‌! মাতৃ-গমন:করিলে যাদৃশ পাপ উৎপন্ন হয়। 
শুদ্রগণের ব্রাহ্মণীগমনেও সেই পাপ হয়। কন্তা, পুত্র- 
বধু, শ্বশ্র, গর্ভবতী, ভ্রাতৃব্ধ্‌ এবং ভগিনীর সহিত 
সঙ্গমে যে প্রকার পাপ উৎপন্ন হয়, শৃদ্রগণ ব্রাহ্মণী- 
গমনেও তাদ্বশ পাপভাগী হইয়া থাকে। এই সকল 
অগম্যা-গমনে ব্রহ্ম যে দোষ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা 
বৰ্ণন করিতেছি--এই সকল অগম্যাদিগের সহিত যে 
সঙ্গম করে, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ এবং 
চণ্ডালও তাহাকে ম্পর্শ করিতে সঙভুচিত হয়, মে দিবা 

১ কর'করম্পর্শেও অনধিকারী হয়। শীলগ্রাম-চরণামৃত, 
তুলদীদল জল, সর্ববতীর্ঘজল এরং বিপ্র 


প্র স্পর্শ কর? এবং তাহার 
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ব্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


করিতে তাহার অধিকার হয় না, সেই পাতকী নর- 
বিষ্ঠাসদৃশ হয়। প্রণামযোগ্য দেব্তা গুরু এবং 
্রাহ্গব্দিগকে প্রণাম করিতে তাহার অধিকার হয় না। 
তাহার স্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ এবং জল মুত্রসমান। 
তাহার কোন বন্তই দেবগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণ 
গ্রহণ. করেন না। তাহার শরীরের বারুষ্পর্শে তীর্থ 
সমূহও শবদাহনের অর্গারসদৃশ অপবিত্র হয়। 
১৯--৩১। ব্ৰাহ্মণ কিংবা দেবকতৃঁক সেই মহাপাতকী 
যদ্যপি দৈবক্ৰমে স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহাদিকে 
সপ্তরাত্র উপবাস করিতে হয়। অধিক কি, বিশবস্তরাও 
তাহার ভার বহনে অক্ষমা হন। কন্যা-বিক্রয়ীর পাপে 
যে প্রকার দেশ অবসন্ন হয়, সেই প্রকার তাহার 
স্পর্শে দেশ নষ্ট হয়। তাহার স্পর্শ, তাহার সহিত 
বাক্যালাপ এবং একত্রে শয়ন অথবা ভোজনকারী 
মনুষ্যও ভাহার সদৃশ পাপে লিপ্ত হয়। সেই পাতকী 
শত ব্রহ্মার আধিপত্য কাল কুস্তীপাক নরকে নিবাম 
করে এবং বুস্তীপাক নরকে চক্রের ন্যায় নিরস্তর ভ্রমণ 
করে। তথায় যমদৃতগণের বিষম প্রহারে এবং অগ্নি" 
শিখার তাপে যৎপরনাস্তি ক্লেশ অনুভব করে। এই 
প্রকারে সেই মহাপাপী কুম্ভীপাক নরকে প্রতিদিন 
অসম্থ যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্ত নারকীদিগের আহার্ধ্ 
বস্তু নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু এ নারকীর আহাধ্য বন্ত 
কিছুই প্রাপ্তি হয় না। তদনভ্তর বিষম প্রাকৃতিক 
মহাপ্রলয় অতীত হইলে, পুনর্ধবার ৃষ্িপ্রীরম্তকালে 
তাহার নিবাস নির্দিষ্ট হয়। যষ্িসহত্র বৎসর বেশ্যা- 
যোনিতে কৃমি-রূপে বাসান্তে যষ্টিসহস্র বৎসরকাল 
বিঠামধ্যে কৃমিরপে নিবাস করত তদন্স্তর ভার্ধ্যাহীন 
নপুংস্ক চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সপ্তজন্ম গলৎ- 
কু্ঠ-ব্যাধি-গ্রস্ত, চণ্ডালের অল্পৃশ্ঠ শৃদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া সগ্তজন্ম উক্ত মহাব্যাধিগ্রস্ত নপুংসক শুদ্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করে। তদনস্তর সপ্তজন্ম তীর্ঘস্থানে ক্ষুধিত 
কাকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্তজন্ম ভার্ধ্া-হীন 
নপুংসক সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তদনস্তর 
কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অন্ধ নপুংসক ব্ৰাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ 
করে। সেই মহাপাপী এইক্লপে সাতজন্ম ভ্রমণীস্তে 
শুদ্ধ হয় । ৩২--৪১। মুনিগণ বলিলেন, হে রাজনৃ। 
এইরূপে শাস্্রানুসারে পাপিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলাম। অতিথিকে বিমুখ করিলে যে পাপ হয়, 
তাহাও পূর্বোক্ত পাপের সদৃশ ব্রাহ্মণকে ভক্তি- 
পূর্বক প্রণাম করত গৃহে লইয়া যাও, ব্রাঙ্মণকে 
নপরধ্বক পুজা করত, শীস্ বনে গমন করিয়া তগন্তা 
কর আধীর্বাদে ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত 


প্রকৃতিথণ্ড । 


হইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে আগমন করিবে। হে 
পার্ববতি | মুনিগণ এই বাক্য বলিয়া নিজ নিজ স্থানে 
প্রস্থান করিলেন এবং দেব্গণ, বন্ধুবর্গ ও রাজগণ 
স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৪২-_৪৬। 


প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


শপ 


ত্রিপঞ্ধাশ অধ্যায়। 


পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! মুনিসমুহ 
নিজ নিজ স্থানে গ্রমন করিলে, নৃপনর কর্মফল 
অব্ণান্তে ব্রহ্মণাপে ব্যাকুল হইয়া কি করিলেন? 
অতিথিবর, মুনিগণের আদেশে বাজগৃছে গমন করি- 
লেন কিনা? মেই বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করুন। 
মহাদেব বলিলেন, ব্রাহ্ষণগণ গমন করিলে, রাজ! 
নিন্দিত কৰ্ম্মে লজ্জিত হুইয়া ধার্ন্মিকবর পুরোহিত 
বশিষ্ঠ মুনির আদেশে ব্রাহ্মণের চরণমমীপে ভূতলে 
দণ্ডবৎ, পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণও ক্রোধ পরিত্যাগ- 
পূর্বক রাজাকে শুভাশীর্ববাদ প্রদান করিলেন। 
নৃপবর ক্রোধতাগহেতু কৃপালু ত্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ 
হাম্ত করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্লিপুটে সজলনয়নে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, হে প্রভে!! আপনি কোন্‌ বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনার এবং আপনার 
পিতার নাম কি? বাসদ্বারা কোন্‌ নগরকে শোভিত 
করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা এ স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছেন? সর্ধাত্মা ভগবান কি আপনার এই 
্রচ্ছন বিপ্ররূপে এস্থানে আগত হইয়াছেন? অথবা 
তে্ংপুগ্কে জাজপ্যমান হুতাশনদেব যুর্তিমান্‌ হইয়া 
এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এই 
ভূমগুলমধ্যে আপনার ইঞ্টদেব কে? গুরু কে? 
অথবা পুর্ণজ্ঞান কি আপনার বেশে সম্প্রতি এখানে 
আগত হইয়াছেন ? হে মুনিবর! আপনার অলৌকিক 
মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমার রাজ্য অরশর্্য ধন 
সকলই গ্রহণ করুন। আমি পুত্রের সহিত আপনার 
দাস এবং মহিবী আপনার দামী; সপ্ত-সাগর- 
শোভিতা, সপ্ত মহাদ্বীপ, অষ্টাদশ উপদ্বীপ এবং শৈল, 
বন প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এই ভারতভুমি শামনে__ 
একাস্তানুগত আমাকে নিয়োগ করত স্বয়ং মহামূল্য- 
রত্ররাশিনির্মিতি বাজসিংহাসনে উপবেশন করুন। 
মুনিবর রাজার বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ হান্তপুর্বর্বক 
মুক্ত অতি হুর্শভ গরমতন্ত্ উপদেশ করিতে লাগিল্টে। 


_জগৎ্জষ্টার পুত্র মরীচি মরীচির পুত্র স্বয়ং কাপ। | বাধানাথ 


রর রর 

১৮৭ 
কশ্যপ প্রজাপতির পুত্র সকল, ইচ্ছানুরূপ দেবত্ব লাভ 
করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাজ্ঞানী তৃষ্টা দৈব- 
পরিমাণে সহস্র বৎস্রকাল পুক্রতীর্ঘে হুদ্ধর তপস্তা 
করিয়াছিলেন। তবষ্টা ব্রাহ্মণগণের হিতাকাজ্জায় 
তেজন্বিবর ব্রাঙ্গাণ পুত্রলাভেচ্ছার় দেবদেব পরমেখর 
হরির তপন্তা করত তাঁহার অনুগ্রহে অভীদ্দিত 
বর লাভ করিলেন। তদনস্তর তৃষ্টার পুত্র মহ! 
তেজা তপোধন, বিশ্বরপ নামে পদিদ্ধ হইলেন 
এবং সুরগুরু ক্রোধপূর্বক ইন্দ্রের পৌরহিত্য ত্যাগ 
করিলে, তিনিই ইন্দ্রের পুরোহিত হইলেন। ইন্র- 
দেব_বিশ্বরূপ, নিজ মাতামহ 'দৈত্যগণকে দ্বতাহুতি 
প্রদান করিলে মাতার আদেশে ব্রাহ্মণের মস্তক 
ছেদন করিলেন। হে রাজন্‌ ! বিশ্বরূপতনয় বিরূপ 
আমার পিতা। তাহার ওঁরসে কশপকুলে আমার 
জন্ম। আমীর নাম সুতপা। আমি বিষয় হইতে বিরত 
হইয়াছি। মহাদেবই আমার বিদ্যাদাতা জ্ঞানদাতা 
এবং মন্ত্রদাতা গুরু। প্রকৃতির অতীত - পরমাত্মা 
শরীক আমার ইঞ্টদেব। আমি নিরভ্তর পরমানন্দ- 
স্বরূপ সেই শ্রীকুষের চরণ চিন্তা করি। তুচ্ছ সম্পদে 
আমার অণুমাত্র আসক্তি নাই। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, 
আমাকে সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য এবং সারপ্য 
প্রদান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার শুভকর চরণ চিন্তা 
ভিন্ন সেসকল গ্রহণ করি নাই এবং ত্রহ্মত্ব কিংবা! 


 দেবতৃও জলবিম্ববৎ অনিত্য বিবেচনা! করি। হে 


নরপতে! মিথ্যা ভ্মপূর্ণ অগিরস্থায়ী তক্তিগন্ধ-শূহ্য 
ইন্ত্ব ুত্ব কিংব| সুর্ধ্যত্ব প্রভৃতি পদকে জলরেখার 
হায় “নশ্বর বিবেচনা! করি। রাজ্যপদ্দে আমার 
প্রয়োজন কি? আমি একমাত্র বিষ্ণুভক্তিলাভে 
লোলুপ হইয়৷ তোমার যক্তে মহাত্মা যুনিগণের আগম্‌ন 
শ্রবণ করত এই স্থানে উপস্থিত হঈয়াছি। আমার 
শাপ তোমার পক্ষে অনুগ্রহ হইল। ১__২৪ | 
তুমি মহাঘোর ভবার্দবে পতিত হইয়াছিলে, আমার 
শাপ তোমার ভব্বন্ধন ছেদন করিল। জলাতুক 
তীর্থ, মৃখশিলামন্ধ দেবগণ, বহুকালে পবিত্র করেন। 
কিন্তু কৃষ্তক্তগণের দর্শন মাত্রেই মহাপাপ হইতে 
মুক্ত হওয়া ষায়। হে রাজন! পুত্রের প্রতি 
রাজ্যভার সমর্পণ করত বনে গমন কর। হে 
ভুমিপাল ! পতিব্রতা নিজ পত্বীকে পুত্রের নিকটে 
রাখিয়া অধ্লিন্বে গমন কর। ব্রহ্ম অবধি স্তন্থ 
পর্যন্ত সকল জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ধা-মহাদেব-প্রভৃতি 
দেব্গণের তগস্তাদ্বারা হুরারাধ্য পৰুঘাত্বা ত্রিলোকনাথ 
কে ভজন! কর! তিনি প্রকৃত 
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নির্মায়িক হইলেও তাঁহার মায়াতে ব্রহ্ধা-_অষ্টা, 
হরি-_পালক, হর, -সংহর্তী। যাহার মায়ায় দিকৃ- 
পাল দেবগণ দশদিকে ভ্রমণ করিতেছেন, যাহার 
আজ্জায় পবন সর্বদা সৰ্ব্বলোকে সঞ্চরণ এবং দ্িনকর 
প্রতিদিন উদয় হইতেছেন, যাহার আজ্ঞায় চন্দ্রদেব 
রাত্রিকালে আনন্দকর নিজ করনিকরে শস্তসমূহকে 
সুস্নিগ্ধ করেন, মৃত্যুও যাহার ভয়ে ভীত হইয়া কালে 
মনুষ্যের প্রতি আধিপত্য প্রকাশ করে, ইন্দ্দেবও 
যথাকালে জল বর্ষণ এবং হুতাশন সময়ানুমারে দহন 
করেন, যম বিশ্বশীসক হইয়াও যাহার ভয়ে প্রজা 
সকলকে স্বাধিকারে আনয়ন করেন, কালও যাহার 
আজ্ঞায় কালানুসারে স্ষ্টি স্থিতি লয় করেন, সমুদ্র 
পৃথিবী পর্বত স্বৰ্গ পাতাল প্রভৃতি বাহার বশবর্তাঁ; 
হেনৃপবর! সপ স্বর্গলোক, সপ্তদ্বীপা গিরিবারিধি- 
শালিনী পৃথিবী, সপ্তপাতালবিশিষ্ট ত্ৰিলোক বাহার 
পক্ষে ডিন্বদৃশ জলমগ্ন হইয়া আছে, ধাহার অনন্ত- 
কোটি ব্রঙ্গাণ্ডে এইরূপ ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
শিব, সুর, নর, নাগ, গন্ধবর্ব এবং রাক্ষস প্রভৃতি 
বর্তমান আছেন, পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকপধ্যন্ত 
ডিম্বাকারে প্রতিবিন্মিত হইয়াছে, সেই এই সকল 
ব্ৰহক্মাণগ্ুই পরব্রহ্ধ -শ্রীকুষের কার্য হইতে উৎ্পন্ন। 
বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু, .যে কালে ক্ষুদ্রাকারে জলমধ্যে 
. শয়ন করেন, সেই কালে যে প্রকার পদ্ের 
কর্ণিকারমধ্যে বীঙ্গসকল অবস্থিত থাকে, তদ্রপ 
তাহারও নাতিপদ্দে ব্রহ্ধাগুসমূহ অখগুভাবে অবস্থান 
করে। এইরূপে মহাযোগী বিষ্ণু, প্রাকৃতবৎ কালভীত 
হইয়া বিস্তৃত জলশয্যায় শয়ন করত প্রকৃতির অতীত 
কালনাথ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন। মহা- 
বিষ্ণুর লোমকুপে, বিরাট বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের সহিত 
শরীকৃজ্ঞ বাস করেন। বিষ্ণুর প্রত্যেক লোমকৃপে 
ব্ৰহ্মাণ্ডসমূহ বাস করে। হে পৃথিবীপতে ! মহাবিষ্ণুর 
অন্বস্থিত লোম এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটীর সংখ্যা করিতে 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অক্ষম ; অন্তের অতি অসাধ্য । মহা- 
বিষ্ণু প্রাকৃতিক পুরুষ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন; শ্রীকৃষ্ণের 
ইচ্ছায় মৃহাবিষ্ণুপ্রস্থতি ডিম্ব-প্রকৃতির গর্ভ হইতে 
উৎপন্ন হয় । জগত_ব্ৰহ্মাণ্ডের আধারম্বরূপ; 
মহাবিষ্ণু কালভয়ে শঙ্কিত হইয়৷ কালেশ্বর পরমাত্ম! 
গ্রীকৃষ্ণকে নিরস্তর চিন্তা করেন। এইরূপে ব্রহ্মা, 
বিষণ, শিব প্রভৃতি দেবগণ ; মহাবিরাট্‌ এবং ক্ষুদ্র 
বিরাট বরহ্মাণ্ডমণ্ডলে প্রাকৃতরূপে অবস্থান করিতেছেন। 
২৫--৪৪। সকল বস্তুর কারণ-শ্বরূপিণী মূল প্রকৃতি 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাঁণ । 


আশ্রয় করেন এবং সর্বদা চিন্তা করিতেছেন। এই 
প্রকারে প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাদি প্রাকৃত পরমেশ্বর 
পুরুষগণ, পরাংপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে 
যথাকালে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করেন। 
অভীষ্টদেব মহাদেবের মুখ হইতে আকর্ণিত এই সকল 
ব্ষিয় তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। হে রাজন! 
অনন্তর কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয় ?। ৪৫-_:৪৭। 


প্রকৃতিখণ্ডে ব্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়। 


সুযজ্ঞ রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুনিবর! 
জগদাধার মহাবিষ্ণুর আধার কে ? কালভীত-_সীহার 
পরমায়ুকাল কত? ক্ষুদ্রবিয়াট্‌, বিরাট্‌, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, 
প্রকৃতি, মনু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্তান্য প্রাকৃত- 
জনের পরমায়ুকাল বেদে কি প্রকার নির্দিষ্ট আছে? 
হে বেদবিদূবর ! সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে আমার 
নিকটে বর্ণন করুন! বিশ্বমগুলের উদ্দ্ধভাগে কোন্‌ 
লোক অবস্থিত? হে মহাত্মন্‌ { তাহাও আমার 
সংশয়ছেদনার্থে বর্ণন করুন। মুনি বলিলেন, হে 
রাজন! সকল বিশ্বমণ্ডল অপেক্ষা সর্বব্যাপী আকাশের 
ন্যায় গোলোকধামই বিস্তৃত ; এবং জগৎকর্তা শ্রীকৃষ্ণের 
ইচ্ছায় ডিম্বরূপে বিরাজমান। আদিস্থগ্রিসময়ে 
প্রকৃতির সহিত স্ষ্টিক্রীড়ায় কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত 
শ্রীকষ্ণের মুখকমল হইতে পতিত ঘর্ণ্মুবিন্দুদ্বারা 
অন্যাপিও গোলোকধাম জলমগ্নবৎ দৃষ্ট হইতেছে। 
সেই গোলোকধামই প্রকৃতির গর্ভজাত ডিম্ব হইতে 
উৎপন্ন, জগদাধার মহাবিষ্ণুর আধার। হে রাজন! 
মহাবিরাটু বিস্তৃত জলাশয়ে শয়ন করিয়া! থাকেন। 
জগন্নাথ শ্রীরাধানাথের অংশম্বরূপ, দৃর্ব্বাদল্যামল 
সম্মিতবদন, চতুর্ভুজ, বনমালাধারী, শ্রীমান্, 
আত্মাকাশমম, গীতবসন-পরিধান, গ্রীনারায়ণ উ্ঘা- 
লোকস্থিত, চন্্রবৎং বর্ডুল, ইশ্বরেচ্ছা“সমুড়ূত, 
অমূল্যরত্বনির্ঘিত, নির্লক্ষ্য, নিরাশ্রয়, আকাশবৎ 
বিস্তৃত, বৈকুগধামে নিত্য অবস্থিত। সর্ব্েশ্বর 
নারায়ণ দেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গন্গ। এবং তুলসীর স্বামী 
এবং সুনন্দ, নন্দ, কুমদ্দ প্রভৃতি পার্ধদগ্ণণকর্তৃক 
বেষ্টিত। সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান সর্ব্েশ্বর ভক্তানু- 
গ্রাহক শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই হুইরূপে 
প্রকটিত হন। ১--১৪। বৈকুঠনাথ চতুর্ভুরূপে 


প্রমিদ্ধা প্রমেখ্বরীও ব্ধাকাতো,ও ১) 0 ০াব্রুধেিতএর) হিরা? ন্ত্যি গোলোবধামে অবস্থান 


Pca EES 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৮৯ 


করিতেছেন। সর্বলোকোত্তম বৈৰুষ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ- 
কোটিযোজন উর্ধে স্থিত, বহমূল্যরত্বরাজিবিনির্মিত 
মন্দিরসমূহে বিভূষিত, চিত্রবিচিত্র উৎকৃষ্ট রত্বসমূহ- 
দ্বারা নার স্তম্ভ সোপান ও মহাযূল্য মনিদর্পণ- 
রচিত কবাটপকলঘ্বারা উজ্জ্বল, নানাপ্রকার চিত্রে 
সুশোভিত, কোটিযেজন বিস্তীর্ণ, শতকোটযোজন 
দীর্ঘ, বিরজানামী নদী এবং শতশৃঙ্ননামক পর্বত 
শোভিত গোলোকধাম দীর্ঘ এবং প্রস্থে অর্দমানে 
বৃন্দাবনদ্বার অতিশয় রম্ণীয় হইয়াছিল! সেই 
বৃন্দাবনের অর্ধীপরিমাণ রাসমণ্ডল এবং রম্য গলোক- 
ধামের চতুদ্দিক্‌ নদীপর্ববতবনদি দ্বারা বেষ্টিত। যে 
প্রকার পদের মধ্যে কর্ণিকার আশ্চর্য্য শোভাশালী হয়, 
সেই প্রকার শ্রীরুষ্ণও রাস্মগ্ডলে গোপগোগীগণ- 
কর্তৃক সুশোভিত। রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা,_দ্বিভুজ, 
মুরলীধর, গোপবালকবেণী শ্রীকষ্ণকে সর্বদা সেবা! 
করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ বন্তিশুদ্ধ পীতবসন ও 
রত্বভূষণে বিভূষিত, চন্দনদ্বারা সিক্ত এবং বত্র- 
মালা-শোভিত । ১৫_-২৩ । শ্ৰীকৃষ্ণ, রতুস্ছত্র- 
বিরাজিত বহুমিংহাসনে উপবেশন করত প্রিয়তম 
গোপাল-বালকগণকর্তৃক শ্বেতচামরে উপবীজ্যমান 
হুইতেছেন। সুবেশা সেবাপরায়ণ| গোপীগণ আীকুষ্ণের 
প্রতি ঈষৎ হাস্তপুন্বক কটাক্ষনিক্ষেপ করত মাল্যচন্দ- 
নাদ্দিঘারা সেবা করিতেছেন। হে ম্হারাজ! শ্রীকৃষ্ণ 
কথা-প্রসঙ্ে সংক্ষেপরূণে শাস্তানুমারে লোকটির 
কথা বৰ্ণন করিলাম। সম্প্রতি দেবাদির পরমায়ু যাহা 
মহাদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই বর্ণন করিতেছি 
শ্রবণ কর। চতুরস্থূল, গভীর ছয়গলপরিমিত একটি 
পাত্র নির্মাণ করত একমাধাপরিমিত চতুরস্থুল স্বর্ণ 
শলাকায় উক্ত পাত্রাটতে ছিদ্র করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ 
করিবে ; ও পাত্রটি যতকালে জলমগ্র হয়, ও কাল 
একদণ্ড । ছুইধণ্ডে এক মুহূর্ত, চারি মুহূর্তে একপ্রহর, 
অষ্টপ্রহরে এক দিবারাত্র এবং উক্ত পঞ্চদশ দিবারাত্রে 
একপক্ষ হয়। হুইপক্ষে একমাস, ছাদণমাসে এক 
বৎসর, মনুষ্যগণের একমাসে পিতৃগণের অহোরাত্র হয়। 
মনুব্যগণের  কৃষ্ণপক্ষ-_পিতৃগণের দিন এবং 
শুরুপক্ষ__রাত্র বলিয়| কীর্তি হইয়াছে। মসুষাগণের 
একবনর দেবগণের অহোরাত্র। উত্তরায়ণ দিন এবং 
দৃক্ষিণারল রাত্রি। হে রাজম্‌ ! মনুষ্যগণের যুগ এবং 
বন্ধ অনুসারে বয়ংক্রম বিভিন্ন হয়। সম্প্রতি প্রকৃতি 
এবং প্রারুত ব্রহ্মাদ্ির পরমামু শ্রবণ কর। মৃত্য 
ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ প্রসিদ্ধ। 
২৪--৩৩। হে রাজন্‌ ! সাবধান হইয়| শ্রবণ কর। দৈব- 


পরিমিত ছ্া্দশসহত্র বৎসরে মনুষ্যগণের সত্য ত্রেতা 
দ্বাপর এবং কলি এই যুগচতুষ্টর এবং ইহাদের নব্য, 
ও সন্ধ্যাংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ দৈব পরিমাণে 
চারিসহত্র ব্থসরে সত্য, তিন সহত্র বধ্সরে ত্রেতা, 
হুই সহস্র বংসরে দ্বাপর, একসহস্র বৎদরে কলি, 
এবং অপর দুই সহস্র বহংসরে, সন্ধ্যা এবং তদ! 
মনুষ্যপরিমাণে উক্ত. চতুর্ুগ ত্রিচত্বারিংশৎলক্ষ 
বিংশতিসহ্ত্র বৎস্র নিদ্দিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে 


মনুষ্যপরিমাণে সপ্তদশলক্ষ  অষ্টাবিংশসহত্র 
বৎসরে সত্য, ছাদশলক্ষ ষ্দবতিসহ্ত্র বং্সরে 
ত্ৰেতা, অষ্টলক্ষ চতুঃয্রিদহত বৎসরে দাপর 


এবং চতুর্লক্ষ ছবাত্রিংশৎসহত্র বৎসরে কলি- 
যুগ্ন; এইরূপ কালবিৎ পণ্ডিতগণ কীর্তন করেন, 
যে প্রকার সপ্ত বার, ষোড়শ তিথি, দিবা, রাত্রিও শুরু- 
কৃষ্ণপক্ষনির্দ্মিত মাস এবং বৎসর নিরন্তর ভ্রমণ 
করিতেছে, সেই প্রকার চতুর্ুগও যথাক্রমে সঞ্চরণ 
করিতেছে। নৃপবর। যে প্রকার যুগ সকল ভ্রমণ 
করিতেছে, তদ্রুপ মন্বস্তরও নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে । 
দেব্গরিমিত একসপ্ততি যুগে এক এক মবস্তর। 
এইরূপ চতুর্দশ মন্ত, নিজ নিজ মন্বস্তরে ক্রমশঃ 
ভ্রমণ করিতেছেন। ৩৪-_৪২। মুনুষ্যগণের পথ. 
বিংশতিসহত্র পাঁচশত যষ্টি যুগে এক মন্বস্তর হয়। 
হে নরপতে ! মহাদেবের মুখে যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, 
ধাৰ্ম্মিক মন্ুর সেই চরিত্র বর্ন করিতেছি শ্রবণ 
কর। ধর্ম্মি্গণের মধ্যে শ্রেষ্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ মন্থগণের 
মধ্যে প্রধান, বিষুপরায়ণ শিবশিষ্য, জীবুক্ত মৃহা- 
জ্ঞানী তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মপুত্র শতরূপাগতি 
বায়ভূব মনুই প্রথম। স্বায়ভুব মন্গু, নর্মদা নদী- 
তীরে যথাবিধি স্হত্র রাজমুয়, তিন লক্ষ অস্থমেধ, 
ত্রিলক্ষ নরমেধ এবং চারি লক্ষ গো মেধ 
প্রভৃতি অতিশয় অদ্ভূত যজ্ত করিয়াছিলেন। 
তিনি প্রতিদিন তিনকোটি ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার 
ভোজাদ্বারা ভোজন করাইতেন। দ্বতদ্বার! সুন্দররূপে 
পরু এবং সংস্কৃত পঞ্চলক্ষ-গোমাধম এবং চর্ধ্য চুষ্য 
লেহু পেয় প্রভৃতি সুমিষ্ট ভোদ্যদ্বার| ত্রাহ্মণগণ সুতৃপ্ত 
হইতেন এবং মহাদেবের আদেশে বিষ্ণু-সস্তোষের 
নিমিত্ত প্রতিদিন অমুল্য লক্ষলক্ষ রত, দশকৌটি সুবর্ণ, 
স্বর্ণশৃ্বিশিষ্ট পূজনীয় লক্ষ ধেনু, বহিশুদ্ধ বন্প, 
উৎকৃষ্ট মণি, সর্ববশস্ত-মম্পন্ন। ভুমি, এক লক্ষ উত্তম 
হস্তী, সুব্ণ-নির্ম্মিত তিন্লক্ষ অশ্ব, উত্তম রখ, মহস্র- 
লক্ষ শিবিকা, বর্পুরাদিদ্বারা সুগন্ধ জলপুর্ণ তিন্লক্ষ- 
কোটি শর্ণপাত্র, অন্পুর্ণ তিন্লক্ষকোটি স্ব্ণপাত্র, 
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১৯০ ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ | 


বিশ্বকৰ্ম্মা কর্তৃক মহামূল্যমণিনির্ত্সিত স্বর্ণপাত্রপূর্ণ তান্ূল দীর্ঘজীবী মুনিগণ, ইন্ক্রাজা, অকুপার, কচ্ছপ, 
এবং বহিশ্ুদ্ধ বস্তু ও মুক্তামাল! ত্রাহ্মণকে দান করি- | নাড়ীজভ্ঘ এবং বক মেই সময়ে বিনষ্ট হন। সেই 
তেন। ৪৩_৫৫। রাজা মহাদেব হইতে মহাজ্ঞান- | সময়ে ব্হ্মলে!কের অধঃস্থিত নাগলোকাদি এবং ব্রহ্ম. : 
স্বরূপ প্ীকুমন্ত্রলাতে তীহার দাস হইয়। গোলোকধামে | পুত্র সকল ব্রদ্ধলোকে গমন. করেল ‘দৈনন্দিন প্রলয় 
গমন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, নিজপুত্রকে সংসার- | অতীত হইলে, ব্ৰহ্মা পুনর্ধ্বার স্থষ্টি করিতে আর্ত 
মুক্ত দর্শন করত সানন্দচিত্তে মহাদেবের স্তব করিতে | করেন। হে রাজন্‌ ! এই পরিমাণে শতবংসর কাল 
লাগিলেন এবং অন্ত মন্তুর স্থষ্টি করিলেন। প্রথম | ব্রহ্মা জীবিত থাকেন। ব্রহ্মার নাশ হইলে, মহাকল্ 
মনু যয ব্রহ্মার পুত্র হেতু স্বায়ভুব নামে প্রসিদ্ধ | হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত প্রলয়কে মহারাত্রি বলিয়া 
হন। দ্বিতীয় মনু-_অগ্নিদেরের পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ | নির্দেশ করেন। এইরূপে ত্রহ্মমমূহের নাশ হইলে 
নামে বিখ্যাত হইলেন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিয, | তরহ্মাুদসূহও চতুর্দিকে জলমগ হয়। বেদমাতা 
প্রজাপালক এবং স্বায়ভুবদদৃশ ধার্ল্সিক ও দাতা | সাবিত্রী, বেদধর্ম এবং মৃত্যুও উক্ত প্রলয়ে বিনষ্ট হন। 
ছিলেন। ধার্ক্সিক-প্রধান বিষ্ণুভক্ত তাপদত্রেষ্ঠ কৃষ্ণ- | কিন্তু মূল প্রকৃতি ও মহাদেবের উক্ত প্রলয়েও বিনাশ 
ভক্তি-প্রায়ণ মহাদেব-শিষ্য  প্রিয়ব্রত-তনয়দ্য় | নাই। ৭১--৮০। সেই সময়ে বিশ্ববাসি-বৈফবগণ 
তৃতীয় এবং চতুর্থ মনু । পঞ্চম মনু রৈধতক | অবিনগ্বর বিষ্ণুর দেহে লীন হন এবং কালাগ্ি রুত্র 
ধার্সিকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বিষ্ণু | রুদ্রগণের সহিত সংহার-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। সত্বতবরূপ 
ভক্তবর চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু | হৃধ্যতনয় কৃ্ণভক্ত শ্রাদধ- | মৃত্যুয় মহাদেবের অঙ্গে তমোগুণ লীন হয়; এবং 
নেব সপ্তম মনু ।  হুধ্যতনয় শ্রীকৃষ্পরায়ণ সাবর্ণি | ব্রহ্মার বিনাশকালে প্রকৃতির এক নিমেষক্ষেপ হয়। 
অষ্টম মনু ৷ বিষুবরতপরায়ণ দক্ষসাবর্ণি নবম মন্তু। | হে রাজন্‌ ! মহাবিষ্ণু নারায়ণ এবং মহাদেবের নিমেষ- 
ব্ৰহ্মঞ্ঞানবিশারদ্র ব্রহ্মদাবর্ণি দশম ‘মন্ত, ধর্মসাবর্ণি | নিক্ষেপান্তে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুনরায় স্ষ্টি হয়। 
একাদশ মনু । 'বৈষ্ণবব্রতাবলন্বী ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং | প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌, নি, শ্রীকৃষ্ণ, নিমেষ-রহিত ; 
জ্ঞানী রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্মাত্ব। | সপ্তণ ঈশ্বরেরাই নিমেষকাল-সংখ্যক ব্রংক্রম প্রভৃতি 
দেবদাবর্ণি ত্রয়োদশ মন্থু এবং মহাজ্ঞানী চন্দ্রদাব্ণ | ধর্মাক্রান্ত, কিন্তু নির্শুণ নিত্য এবং আদ্যন্ত-রহিত 
চতুৰ্দশ মনু । এক এক মনু এক এক ইন্দ্রের আধিপত্য ্রীকৃষ উত্তধরথাক্রাস্ত নহেন। উক্ত প্রকার সহজ 
কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। চতুর্দশ ইন্দ্র বিনষ্ট | নিমেষকালে প্রকৃতির এক দণ্ড। অরূপ বষ্টি 
হইলে ব্রহ্মার এক দিন। বাত্রিও অরূপ চতুর্দশ | দণ্ডে প্রকৃতির এক দিন হয়। ত্রিংশৎদিবারাত্রে 
ইন্নের আধিপত্যকাল। তাহাকে ব্রাহ্ম রাত্রি বলে। | এক মাদ এবং দ্বাদশ মাসে এক বহদর। এইরূপ 
হে রাজন ! বেদে তাহাকে কালরাত্রি বলিয়া নির্দেশ | একশত বংসরে শ্রীকৃষ্ণের 'অঙ্গে প্রকৃতি লীনা 
করিয়াছেন। ব্রহ্মার দিবস ক্ষুদ্রকলপরপে বিখ্যাত হয়। | হন। এইরূপে অনঙ্গমোহনের অঙ্গে প্রকৃতি 
এইরূপ মার্কগ্ডেয় মুনি অপ্তুকল্প জীবিত থাকেন। | লীনা হইলে, প্রাকৃত লয় উপস্থিত হয়। মহা- 
ও কল্পে নুহ্ধলোকের অধ্যস্থিত সকল লোকই | বিষ্ণুর প্রসবকারিণী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সকলকে সংহার 
সন্কর্ষণদেবের মুখ হইতে শীঘ্রগাত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়। | করত শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লীনা হন। শক্তিমন্ত্রের উপা- 
চন্দ্র কুরধ্য এবং ব্রহ্মপুত্রগণ সেইসময়ে ব্রদ্ধলোকে | সকগণ, যিনি সনাতনী বিধুঃমায়া-স্বরপিণী সর্বশভি- 
গমন করেন। রাত্রি অবগত হইলে ব্রহ্ম! পুনর্ববার | মী প্রেমদারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক! এবং বুদ্ধির 
সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মরাত্রিতে ক্ষুদরপ্রলয় সম্পন্ন | অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তাঁহাকে নির্ওডণাত্মিক! দুর্গা বলে। 
হয়। ৫৬_:৭০1 সেই ক্ষু্্কল্পে দেব মনু এবং মনু- | ইহার মায়ায় মায়াতীত ত্র্মা, বিষ্ণু এবং মহেষ্বরও 
য্যাদি সকলেই দগ্ধ হয়। এইরূপ: ব্রিংশৎদিন এবং] মোহিত হন। ঝিঞুমনত্রউপাসকেরা তাহাকে পরমা 
রাত্রিতে ব্রহ্মার এক মাস হয়। এইরপে ব্রহ্মার পঞ্চ- |. ম্হালক্ষী-স্বরূপিণী রাধা বলেন। নির্ণাত্মক নারায়ণ- 
দশবর্ষ অতীত হইলে যে প্রলয় হয়, তাহ! বেদে দৈন- | দেবের প্রাণাধিকপ্রিয়তমা, প্রেমবলে প্রাণাধিকা) 
নিন প্রলয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাতন বেদদবিৎ | প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রেষ্ঠা, প্রেমময়ী শক্তি-স্যরূপিণী 
পশ্ডিতগণ মেই রাত্রিকে মোহরাত্রি বলেন তদনত্তর | মহালক্ষ্মী তাহার অর্দা্গ-সমুতপন্নী। ৮১-_-৯২। নারা' 
চন, হা, দিকপাল, আদিত্য, বহু, রুদ্র, যুদীন্র, মানব, যুগ এবং শু নিজ নিজ বহু স্বগণকে সংহার করত 
খিল, গর মা বাছা মা তত, দি উর অন অববরগে দল হা 
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. হইলে পুনর্ববার স্থষ্টি হয়। 


প্রকৃতিথণ্ড। ১৯১ 


হে নরপতে! গোপ গোপী গো এবং সুরভি প্রকৃতিতে 
লীন হন। প্রকৃতিও প্রকৃতীশ্বর গ্রীকুষ্ণের অঙ্গে 
লীন! হন। মহাবিফ্ণুতে ক্ষুদ্র বিষ্ণুগণ লীন হন, এবং 
মৃহাবিষু প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি প্রমাত্ম। এীকুষে লীন! 
হুন। প্রকৃতি এবং যোগনিদ্রা--শ্রীবৃষ্ণের নয়নদয়ে 
ঈশ্বরমায়া এবং ইচ্ছায় অধিষ্ঠান করেন। যেপরিমাণ- 
কালে প্রকৃতির দিন প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাবৎকালু 


পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিদ্রা যান। শ্রীকৃষ্ণের. 


শব্যা, পর্বঃ নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন ও রহিশুদ্ধ 
বন্ত্র্ধার আবৃত এবং : গন্ধ চন্দন ও মাল্যাদির 
সুগন্ধি সমীরণে ুবাসিত। শ্রীকষ্ণ : জাগরিত 
এইরূপে নিপুণ 
শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই প্রাকৃত। আমি মৃত্যুপ্জয় মহা- 
দেবের মুখে যে প্রকার মহাপাতকন/শক শ্রীকৃষ্ণের 
বন্দন, চিন্তন, ধ্যান, অর্চন এবং গুণবীর্তন শ্রব্ণ 
করিয়াছি, হে রাজ্জন্‌! শাস্ত্ানুমারে সেই সকল বিষয় 
বিশেষরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। অতঃপর 
কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বলুন। ৯৩-_-১০১। 
সুযজ্ঞ জিজ্ামা করিলেন, হে মুনিবর! বিশ্বমংহর্ভা 
তমোগুণাত্বক কালাগ্নি রুদ্র, ব্রহ্মার নাশান্তে সত্ব- 
স্বরূপ মৃত্যু্জয় মহাদেবে লীন হন এবং আপনার গুরু 
দেবাদিদেব মহাদেবও প্রাকৃতপ্রলয়ে যদ্যপি শ্রীকৃষে 
লীন হন, তাহ! হইলে, তাহাকে লোকে মৃত্যুধয় 
নামে কি নিথিত্ত আখ্যান করে ? এবং যাহার লোম- 
কৃপে অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড-মণ্ডল অবস্থান করে, যুলপ্রকৃতি 
কি প্রকারে সেই মহাবিষ্ণুর জননী হইলেন? নুৃতপ! 
বলিলেন, হে মহারাজ! ব্ৰহ্মাদি সর্ববলোকসংহারিণী 
ৃত্যুকন্তা ব্রহ্মার অন্তে জলবিম্বের ন্যায় স্বয়ং নষ্টা 
হন। কোটি ব্রহ্মার লয় হইলে, মৃত্যুকন্ত। সকলেরও 
লয় হয়। তদনস্তর সত্তবরূগী মহাদেব, কালে পরমাত্ম। 
শ্রীকৃষে লীন হন। আমার অভীইদেব মহাদেব মৃত্যু- 
কন্ধ। সকলকে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুদ্ধারা তিনি 
জিত হন নাই-_এইরূপ বেদে বর্ণিত আছে। হে 
ন্রপাল! নিত্যন্বরূপ মহাদেব নারায়ণ এবং প্রকৃতি 
নিত্য শ্ৰীকৃষ্ণে তাহার মায়! বলেই লীন হন, কিন্ত 
বাস্তবিক তাঁহাদের লয় নাই। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
কালে স্বয়ং নির্ডণ হইয়াও সগুণ হন এক, স্বয়ং- 
নারায়ণ, শড়ু এবং প্রকৃতিরূপে কালে প্রকটিত হুন। 
বহ্ছির ক্কুলিঙ্গ যেপ্রকার বাহ্নমদৃশ হয়, তদ্রপ 
শ্রীকৃষ্ণের অংশসমূহও তাঁহার স্বরূপ ব্রহ্মা, যে 
সকল রুদ্র এবং আদিত্যাদির স্থপ্রি করিয়াছেন, তাহারা 
কলে কল্পে মৃত্যুকর্ভুক জিত হইয়াছেন; কিন্তু মৃত্য 


মহাদেব কখনও মৃত্যুদ্বারা জিত হন না| সত্য নিত্য 
সনাতন শিব ব্ৰক্মাকৰ্তৃক স্ষ্ট হন নাই ১০২--১১১। 
হে নরনাথ! সেই মহাদেবের নিমেষকালে কত ব্রহ্মার 
পতন হন। অনন্তর জগদৃণ্তরু শ্রীকৃষ্ণ, আদিহষ্টি- 
কালে পুণ্য বুন্দাবনের বনে প্রকৃতির গর্ভে বীর্ধ্যাধান 
করিয়াছিলেন। পুর্বে প্রকৃতির বামাংশ হইতে 
রাসমগুলে রাষেশ্বরী প্রীরাধা উৎপন্না হন। শ্রীরাধা, 
এক ব্রহ্মার পরমায়ুকালপর্য্ন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। 
তদনন্তর গ্রীরাধ! গোলোকধামে বাপমগুলে ডিন্ব প্রসব 
করিলেন। তিনি, প্রহৃত ভিম্ব দর্শনে অতিশয় বুদ্ধ! 
হইয়া হুঃধিত চিত্তে অধঃস্থিত গোলোকে সেই ডিন 
প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীরাধিকা সেই ডিম্বকে নিক্ষেপ 
করত বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
মৃহাযোগ উপদেশপুর্বক তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন। 
মেই ডিম্ব হইতেই সর্ববাধার মহাবিরাটু মহাবিযুঃ 
উৎপন্ন হইলেন। হ্যন্ক বলিলেন, অদ্য আমার 


"জন্ম সফল এবং অদ্য আমার মনুষ্য-জীবন-__সার্থক। 


আমার পক্ষে ভক্তিজনক ব্রহ্মশাপও বরম্বরূপ হইল । 
সকল প্রকার .মঞ্জলের মঙ্গলম্বরূপ শ্রীহরি-ভক্তি 
অতিশয় সুদুর্লভ৷ ৷ বেদনির্দিষ্ট গাঁ প্রকার মুক্তি, 
তাহার এক অংশেরও সমান নয়। হে মুনিবর! 
পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকারে আমার সুহুর্লভা 
ভক্তি জন্মে, সেই অনুগ্রহ আমার প্রতি প্রকাশ _ 
করুন। জলময় তীর্থ এবং মৃত্তিকা ও শিলাময় 
দেবতা সকল - বহুকাল উপামনায় পবিত্র করেন। 
কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের ' দর্শনমাত্রেই শুদ্ধি লাভ 
হয়। ১১২_-১২১1 সকল প্রকার জাতির মধ্যে 
্রাঙ্মণজাতিই উৎকৃষ্ট । বিশেষতঃ ভারতভূমিতে স্বধর্ম্ধ- 
পরায়ণ ব্রঙ্গনই সর্বাপেক্ষা অেষ্ঠ এবং কৃষ্ণমন্তোপামক 
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধ এবং প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য- 
ভোছী ব্ৰাহ্মণই স্বধৰ্ম্মনিরত ব্রাহ্মণদমুহের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ॥। আপনি মহাজ্ঞানের সমুদ্র, পরম বৈষ্ণব, 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শিবভক্ত ; আপনার দুর্লভ সন্দর্শন লাভ 
করিয়াও অন্ত আর কাহার শরণাগত হইব? হে 
মহামুনে! আমি সম্প্রতিই আপনার শাপে গলংকুষ্ঠ- 
গ্রস্ত হওয়াতে অপবিত্র হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণতপষ্তায় 
অনধিকারী হইয়াছি। নুুতপা বলিলেন, সনাতনী 
বিষ্ণুমায়াই হরি-ভক্তি'প্রদায়িনী। তাহার যাহাদের 
প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহারাই বিষ্ণুভক্তি লাভ করে। 
যাহারা বিষ্ণুযায়ায় মুগ্ধ হয়, তাহারা ভক্তি লাভ 
করিতে পারে না। তাহার! নশ্বর ধনছারা বিষ্ণুযায়া 
কর্তৃক বঞ্চিত হয়। শ্রীরুষের প্রেমময়ী প্রাণাধিক। 
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সর্বসম্পদ্দায়নী শক্তিস্বরপিনী নির্ভণা রাধিকার 
উপাসনা কর। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হইলে, 
গোলোকধামে গমন করিবে। অধিক কি, জগৎপুজ্য 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুজা করিয়াছেন। ভক্তগণ, ধ্যানমাধ্য 
এবং ছুরারাধ্য নির্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আরা- 
ধন! করত ব্হজন্মে বহুকালে গোলোকধামে গমন 
করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার উপাসনায় 
ভক্ত অচিরকালেই গোলোকধাম প্রাপ্ত হন। সর্বব- 
সম্পত্ঘ্বরূপিণী শ্রীরাধাই মহাবিষ্ণুর গ্রসবকারিণী। 
১২২-_২৩১।- রাজন্! নিয়মপুর্বক এক বৎসর- 
কাল বিপ্রপাদোদক পান কর; রোগহীন হইয়! 
কন্দর্পের ন্যায় কন্তিশালী হইবে। যাহার গৃহে যত 
কাল বিপ্রপাদোদক দ্বারা পৃথিবী সিক্তা থাকে, তত 
কাল তাহার পিতৃগণ পুক্করপাত্রে জল পান করেন। 
পৃথিবীস্থ যত প্রকার তীর্থ আছে, এক সাগরে সেই 
তীর্ঘসমূহ বাম করেন, সাগরস্থিত.তীর্ঘসমূহ ব্রাহ্মণের 
দক্ষিণ পাদে অবস্থান করে। সকল প্রকার ব্যাধি 
এবং পাতবনাশক, সর্ব্বতীর্থজলসঢৃশ  শুভকর, 
বিপ্রপাদোদুকপানে ভক্তি এবং মুক্তি লাভ হয়। 
দেবদেব জনার্দন মানবরপে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন; 
ব্রাহ্মণার্পিত সমস্ত বন্তই দেবগণ ভোজন করেন। 
্রা্মণবর সুতপা রাজাকে এইরূপ উপদেশ দান করত 
গ্বৎসরাস্তে তোমার সমীপে আগমন করিব” এইবাক্য 
বলিয়! নিজগৃহে গমন করিলেন। হে শিব-প্রিয়তমে! 
রাজা, ভক্তিপুর্ব্ক বিপ্রপাদোদক পান করিতে 
লাগিলেন! এবং সংবসরকাল ব্রাহ্মণকে নান! 
উপহারে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সংবৎসরাস্তে 
রাজা ব্যধি হইতে মুক্তি লাভ করিলে, কণ্ঠপকুল- 
চূড়ামণি, সুতপা মুনি তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন 
এবং অনুগ্রহপূ্ব্বক রাজাকে শ্রীরাধার করচ, পূজাবিধি 
স্তব, মূলমন্ত্র এবং সমবেদোক্ত ধ্যান প্রদান করিলেন। 
১৩২--১৪০ | “হে রাজন্! শীঘ্রই তগন্তার্থে বনে 
গমন কর” মুনি এই বাক্য বলিয়! নিজগৃহে গমন করি- 
লেন।. হে দুর্গে! রাজাও মুনিবাক্যে তৎক্ষণাৎ বনে 
গমন করিলেনন রাজা .বনে গমন করিলে, বান্ধব্গণ 
শোকে যুচ্ছিত হইয়া তিন দিন (রাঁদন করিলেন। 
পতিব্ৰতা বাজ্মহিষীগণ পতিবিরহে প্রাণত্যাগ করি- 
লেন। সুযজ্ঞ-তনয় পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। 
সুযন্ত রাজা, পুক্ধরতীর্থে গমন করত অতীব দুক্কর 
তপস্তা আরম্ভ করিলেন ;__দৈবপরিমাণে সহত্র 
বৎসর কাল মহমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সেই 


্রন্মবৈবর্ভপুরাণ। 


শ্ীরাধার দর্শন পাইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই 
রাজার শরীর হইতে অবশিষ্ট কন্মবরাশি দৃীভূত 
হুইল ;-_রাজা ততক্ষণে মানুষদেহ ত্যাগপূর্্বক 
দিব্য মুর্তি ধারণ করিলেন। শ্রীরাধিকা বহুমূল্য রতব- 
নির্খিভ রথে রাজাকে আরোহণ করাইয়া! গোলোকে 
গমন করিলেন। রাজাও রথে আরোহণ করত 
শ্রীরাধাকে স্তবদ্থার! তুষ্ট করিলেন। রাজা দূর হইতে 
বিরজানদী এবং শৃতশৃঙ্গপর্বভদ্বারা বেষ্টিত, শরীবৃদ্দা- 
বন এবং রানমণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত, শে/ভাশালী গো- 
গোপ-গোপী-সমূহকর্তৃক শোভিত, নানাপ্রকার চিত্র- 
বিচিত্র এবং বহুমুল্যরত্বরাজিত, মনোহর মন্দির- 
সমূহে সুশোভিত, কল্পবৃক্ষ এবং পারিজাত- 
বিশিষ্ট, সপ্তবিংশতিসংখ্যক উদ্যানযুক্ত, কামধেনুদ্বার। 
অলঙ্কৃত, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, চন্দ্রবিন্বসদৃশ 
গোলাকার, বৈকুঠ অপেক্ষা পঞ্চাশথকোটি যোজন 
উৰ্দ্ধে অবস্থিত, আধার-রহিত, ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে নিত্য- 
স্বরূপ এবং শুগ্ঘদেশে বর্তমান গোলোকধাম 
দর্শন করিলেন। অধিক কি, আত্মাকাশসদৃশ 
গোলোকধাম-_স্বতন্ত্রপুরুষ আমাদেরও সুহুর্ণভ। 
আমি, নারায়ণ, অনন্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্‌ 
মৃহাবিষ্ণু, ধর্ম, ক্ষুদ্রবিরাট, সমূহ, গল্গা, লক্ষ্মী, স্রম্বতী, 
তুমি, বিষ্ণুমায়া, সাবিত্রী, তুলসী, গণেশ, সনতকুমার, 
ছন্দ, খমিবর নর-নারায়ণ, দক্ষিণী, যজ্ঞ, ব্রহ্মতনয় 
যোগিগণ, পবন, বরুণ, চন্দ্র, সুর্ধ্য, অগ্নি এবং 
ভাঁরতবাসী কৃষ্ণমন্তোপাসক বৈষ্ণবগণমাত্র গোলোকধাম 
দর্শন করিয়াছেন। এতন্তিম অন্ত আর কেহই 
গোলোকধাম দর্শন করে নাই। নিপ্পাপ সেই 
গোলোকধামে রতুসিংহাসনে উপবিষ্ট, নির্মীল বহিতশুদ্ধ 
গীতবসন পরিহিত, চন্দনার! সিজ-সর্ধার্জ, গোপরগী 
কিশোরবেশ, নব-জলধরশ্তামূল, শ্বেতপদ্সদূশনয়ন, 

কালীন পুরণচন্্রসদৃশ মুখচন্দ্রবিশিষ্ট, ঈষৎ, হান্তে 
অতি রমণীয়, দ্বিভুজ, মুরলীধর, ভক্তগণের এতি 
অনুগ্রহতৎপর, ইচ্ছাময়, অপ্রাকৃত, নির্ভর, প্রম্ব্র্ম- 
স্বরূপ, আমাদেরও ধ্যানদ্বারা দুরারাধ্য, দুর্লভ, 
প্রিয়তম, ছাদশগোপালকর্তৃক খ্বেতচামর্দার! সেব্য- 
মান, অতিমনোহর কন্দর্পবাণে কাতর, নিরস্তর 
স্থিরযৌবন, বহ্িশুদ্ধবন্তরে শোভিত, নানীপ্রকার 
ভূষণে ভূষিত এবং রাস-মগুল-মধ্যস্থিত পরাপর 
ভ্রীকৃষ্কে, শ্রীরাধা রাজার, প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। 
১৪১-১৬২৩ | খকৃপ্রভৃতি বেদচতুষ্টয় মূর্তিমান 
হইয়া! তাঁহার স্তব. করিতেছেন। হে পারবতি ; তিনি 


কালে রাজা গগনমগুরে হিম পরমেধরীত (ীনাগীনীর বহুত নিহত শবের সহিত ঁ সন্মিলিত 


পরক্কতিখণ্ড 


এবং বরাগরাগিণীদ্বার অতিমনেহর সঙ্গীত শ্রবণ |. 


করিতেছেন। তোমার স্বরূপিণী সৃত্য| নিত্যা সনাতনী 
প্রকৃতি, নিরস্তর কতুরীকুদ্ধমযুক্ত সুগন্ধচন্দন-চর্চিত 
তুলসীদল এবং দর্বা। অক্ষত পারিজাত পুষ্প ও 
নির্মল বিরজার জলদ্বার! সম্পাদিত অর্থ্যপ্রভৃতিদ্বার| 
তাহার পূজা করিতেছেন। রাজা; প্রসন্ন, স্বতন্ত 
সকল কারণসমূহেরও কারণ, সর্ব্বস্বরূপী, সকলের 

অস্তরাত্মা, সব্বেবশ্বর, সর্ন্নজীবন, সর্ববনিঝাস, পরম- 

পুজ্য, সনাতন ব্রন্মস্বরূপী, সর্ব্বসম্পদ্রগী, সর্ব্বসম্প- 

দত', সর্দ্মন্ধলরূপী, সকলমন্গলের কারণ, সর্ব্- 

ম্গলদঘতা, এবং সর্নমঙ্গলমঙ্গল ত্রীকুষ্ণকে দর্শন করত 

শঙ্ছিতচিন্তে রখ হইতে অবতরণ করত সজলনয়নে | 
প্রেমে পুলকিত হইয়া নতমন্তকে প্রণাম করিলেন। 

পরমাত্মা শরীক, রাজাকে শুভাশী্র্বাদ করত নিজদান্ত 

এবং আমাদেরও দুর্গত নিত্য] নিজভক্তি প্রদান 

করিলেন! শ্রীরারিকা রথ হইতে অবতরণ করত 

ভ্ীীকুষ-ক্রোড়দেশে অবস্থান করিলেন) প্রিয়মধীগণ 

শ্বেতগম্রব্যপ্ধনাদি্ারা তাহার সেবা করিতে 

লাগিল। শ্রী; শ্রীরাধিকাকে কিঞ্চিৎ হাস্তপূর্ধ্বক 
সম্ভাষণ করত সগন্্রমে ভক্তিদহকারে পুজা করি- 

লেন। ১৬৪-__-১৭৪। অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ 

করত তদনভ্তর কৃষ্ণ কিংবা মাধব নাম উচ্চারণ 

করিবে। বেদ ও পুরাবিংগণ এই প্রকার নির্দেশ 

করিয়াছেন। যে ইহার বিপরী তরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণরাধা 

এইরূপ উচ্চারণ করিবে, কিংবা প্রীক্প্রাণাধিকা 

শক্তিন্বরূপিণী প্রেমময়ী জগজ্জননী এ্রীরাধিকার মে 

নিন্দ! করিবে, তাহারা যে কাল পধ্যস্ত চন্দ এবং সু্ধ্য 

উদ্বয়াি করিবেন, তত কাল কালমহুত্রনরকে অবস্থান 

করিবে এবং সপ্ত জন্ম পুত্রবিহীন ও রোগগ্রস্ত হইবে। | 
ডে দুর্গে! তোমার নিকটে ম্চোতম আ্রীরাধার 

উপাখ্যান উক্ত প্রকারে বর্দন করিলাম। তুমি স্বয়ং 

ভগবতী, সনাতনী, বৈষ্ণবী, ঘুলপ্রক্কতি; তুমি 

নারায়ণী পর্ম্খেরী, সর্দন্বরূপিণী ; তুমি সর্বজ্ঞ! 

হইয়াও মায়াতে আমাকে জিজ্ঞাস! করিতেছ। পরমা 

জাতিম্মর-স্বরূপিণী তুমি স্ত্রীজাতির অধিদেবতা । 

তোমার নিকটে রাধিকার উত্তম উপাধ্যান বর্ণন 
করিলাম | অনস্তর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কর $1১৭৫---১৮০। 


পরুতিথণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


= 


পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় । 


পার্বতী জিজ্ঞানা করিলেন, হে নাথ! আপনাদের 
ও অভীষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র থাকিতে, বৈষ্ণব রাজা, 
কি নিমিত্ত রাধা-মন্তর গ্রহণ করিলেন? এবং মুনিবর 
রাজাকে শ্রীরাধার কোন্‌ পূজাবিধি ধ্যান শুব কবচ 
এবং মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহ! বর্ণন করুন। . 
মহাদেব বলিলেন, হে বিপ্রবর ! আমি কাহার আরা" 
ধন| করিব এবং কাহার আরাধন! করিলে অচিরে 
গোলোকথাম প্রাপ্ত হইব?” রাজ! এই প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন। মুনিবর মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তর 
করিতে লাগিলেন।--হে রাজন্! কৃষ্ণ দেবাদ্বারা 
ব্ছজন্মে কৃষণলোক প্রাপ্ত হইবে। অতএব সাহার 
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধার আরাধনা কর। 
যেহেতু, পরাৎপর। কৃপামরী শ্রীরাধার অনুগ্রহে শীদ্ই 
কৃষ্ণের সমীপ্য লাভ করিবে । এইরূপ হিত- 
উপদেশপুর্বক মুনি রাজাকে “ও রাধায়ৈ স্বাহা ” 
এই যড়ক্ষর মন্ত্র দান করিয়াছিলেন এবং সকলের 
দুর্লভ প্রাণায়াম, ভূতণ্ডদ্ধি-মন্ত, অন্তন্াস, স্তোত্র, কবচ, 
এবং করন্তাস প্রভৃতি স্তাদ সকল ভক্তিসহকারে শিক্ষা 
করাইয়াছিলেন। বাজাও মুনির আদেশ অনুসারে 
মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের যে ধ্যানে 
শ্রীরাধিকার পুজা করিয়াছিলেন, সকল মঙ্গলের মঙ্গল- 
স্বরূপ সামবেদোজ সেই ধ্যানে বাজাও পুজা করিয়া- 
ছিলেন। ১--৯। যাহার অঙ্গকাস্তি শ্বেতব্ণচম্পক- 
সদৃশ, যিনি কোটিচন্দের ন্যায় কাস্তিশালিনী, যাহার 
শরংকালীন পুর্ণিমাচন্রসদৃশ সুন্দর বদনে শরহ- 
কালীন পদ্রসদৃশ নেত্রযুগল শোভা পাইতেছে, মিনি 
সুন্দর নিতম্ব এবং শ্রোণিদ্বার! শোভিত! হইয়াছেন, 
যাহার সুন্দর সুপরুবিস্বফলসদৃশ অধর এবং মুক্ত।- 
গঙ্ক্তি ইইতে মনোহর দস্তপঙুক্তি-বিশিষ্ট মুখে ভক্ত- 
গণের প্রতি অনুগ্রহ হুচনপুরর্বক মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজ 
করিতেছে, ধাহার অঙ্গ বহ্নিওডদ্ধ বন্ত্র এবং বত্বমাল। 
দ্বারা বিভুষিত হইয়াছে, সুর্ধ্য অপেক্ষা তেজস্বী যাহার 
গণ্ডস্থল অতিশয় তেজ প্রকাশ করিতেছে, মহামূল 
রতনিশ্মিত কুণ্ডলদ্থার! কর্ণযুগল এবং উৎকৃষ্ট রত্বরাজি- 
ধিনিস্মিত মুকুট ও কিরীটদ্বারা যিনি উজ্বল কান্তি 
ধারণ করিয়াছেন, ররান্থুরীয় এবং রত্বনির্ল্মিত পাশক- 
দ্বারা যিনি অতিশয় সুশোভিত হইয়াছেন,যিনি মালতী- 
মালাশোভিত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন, যিনি 
রত্ব-নির্থ্িত কেয়র এবং মধ্ীরদ্ধানা সুরঞ্জিত হইয়া. 
ছেন, মনোহর র্-কেমুরযুশুল, যাহার হস্ততবয়ে 
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১৯৪ 


শোভা পাইতেছে ; যিনি গজেন্্রসদৃশ মন্দগামিনী, 


কূপাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রিয়তমা গোপীগণকর্তৃক শ্বেতচাম- 


রা্দিঘারা সেবিতা হন; ধাহার কেশকলাপ কত্তুরী 


বিদ্ুযুক্ত চন্দন এবং সিন্দুরবিদ্দ্ধারা সুশোভিত হই- 


রাছে, পরমাত্মা গ্রীকৃঞ্ণও ভক্তিপুর্র্বক ধাহাকে পুজ1 


করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এবং পরমা 
প্রাণাধিকা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, নির্ভণন্বরূপিণী ; যিনি 
পরাৎপর মহাবিফ্ণুর জননী ও সর্ব্বদল্পৎ-প্রদায়িনী ; 
যে মূলপ্রকৃন্ি পরমে্থরী শীস্তা বৈষ্ণবী বিষুমায়া কৃষ্ণ- 
প্রেমম্রী সুন্দরী হইতে কৃষ্ণভক্তিলাভ হয়, ধিনি রাস. 
মণ্ডলের মধ্যে রত্বমিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন 


এবং রাঁসমগুলে রাসবিহারী হরির সহিত বিলাস করেন, 


সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে উপাসনা করি। ১০--২২। 
কৃষ্ণনিৰ্ণ্দিত এই ধ্যানে জগজ্জননী শ্রীরাধিকাকে ধ্যান 
করিয়া! মস্তকে পুষ্প প্রদান করত পুনর্ব্বার ধ্যানপুর্ববক 
পুষ্প প্রদান করিলেন ; ষোড়শ উপচার,_আসমন, 
বন, পাদ্য, অর্থ্য, গদ্ধ, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, পুষ্প, 
স্নানীয় জল, রত্বভুষণ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য, তাম্বুল 
সুবানিত জল, মধুপর্ক এবং রত্বশয্যা এই যোড়শ 
উপচার বেদোক্ত মন্ত্রে রাজ! ভক্তিপূর্ববক প্রদান করি 
লেন। হে দুর্গে! বেদোক্ত সর্বসম্মত সেই মন্ত্রসমূহ 
বলিতেছি শ্রবণ কর ।২৩-_২৫। হে রাধে! বিশ্ব- 
কর্মাকর্তৃক বহুমুল্য রতুদ্বারা নির্দ্মিত সিংহাসন পুজায় 
গ্রহণ করুন। হে দেবি! মহামূল্যরত্বখচিত অমূল্য 
হুদ্ষ নির্মাণ এবং বহ্িশুদ্ধ বস্ত্র গ্রহণ করুন। 
হে বাধিকে! শুভর, নানাপ্রকার, তীর্থ হইতে 
আহত, উৎকৃষ্ট রত্রপাত্রস্থিত পাদ্য_-পাদপ্রক্ষাল- 
নার্থে স্বীকার করুন ৷ হে বাধে! দক্ষিণাবর্ত- 
শঙন্থিত দূর্বা-চন্দন*পুগ্প-বিশিষ্ট তীর্থজলঘারা পবিত্র 
অর্ধ্য গ্রহণ করুন | হে রাধে ! পার্থিব দ্রব্য দ্বারা! 
অতিশয় সুঃন্ধীকৃত, মঙ্গলজনক, পবিত্র মদর্পিত গন্ধ 
গ্রহণ করুন। হে দেবেহ্বরি! বন্তুগী-কুদ্তুম-ুক্ত 
সুগন্ধি হু্গিগ্ধ শ্রীধগ্ুচূর্ণ অনুলেপন গ্রহণ করুন। 
২৬--৩২। হে দেবি! পবিত্র বৃক্ষসমূহের নির্যাসময় 


পার্থিক্রব্য-বিশিষ্ট জাজল্যমান অগ্নিশিখায় পবিত্রীকৃত 


মদর্পিত ধুপ গ্রহণ করুন। হে পরমেস্থারি! অন্ধকার- 
ভয়নিবারক, শোভাশ।লী, রত্বনির্িত, অমুল্যরত্ব- 
প্রদীপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! গন্ধচন্দন 
অতি সুগন্ধি রমণীয় পারিজাতপুষ্প ভক্তিপূর্ববক 
প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপুর্্বক গ্রহণ করুন। 
সুগন্ধ আম্লকীফলযুক্ত নুঙগিঞ্ধ অতিশয় মনোহর 
বঙ্ধুতৈলবিশিষ্ট গানীয় জল স্বীকার করুন! হে 


হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, 


ব্রজ্পবৈবর্তপুরাঁণ। 


রাধে! আমি অমূল্যরত্বনির্শিত কেযুর বলয় এবং 
সুশোভিত শঙ্ঘার্দি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। 
হে দেবি! দেশ কাল অনুসারে অতিশয় সুপক ফল 
লুক, পরমার, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান 
করিতেছি, স্বীকার করুন। হে দেবি ! অতিশয় 
রম্ণীয়, কর্পুরাদি-সুবাসিত, সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু 
অপেক্ষা অধিক স্বাহ, উৎকৃষ্ট তান্বল_-অঙ্গীকার 
করুন। হে পরমেশ্বরি! সুথাহ্‌ সুমনোহর রত্বপাত্রস্থিত 
মধু ভক্তিপূর্বাক প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপুর্ববক 
গ্রহণ করুন। হে দেবি! বহুমূল্য বত্বনির্মিত, 
বহিতশুদ্ধবস্তরধারা আবৃত এবং পুপ্পচন্দনাদিদ্বার! 
চচ্চিত পর্ধ্যস্ক__শয়নার্থ স্বীকার করুন। এই 
প্রকারে শ্রীরাধিকার পুজা করত পুণ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিলেন । ব্রতাবলন্বী রাজা যত্রপূর্বক অষ্ট- 
নায়িকার পুজাও করিলেন । ৩৩--৪২ । হে 
প্রিয়ে ! দগ্গিণাবর্ত হইতে পুর্ন্নাদিকোপক্রমে 
শ্রীরাধিকার প্রিয় পরিচারিকাগণকে ভক্তিপূর্বক 
পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পুর্ব্বকোণে মালাবতী, 
অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণর্দিকে বত্ুমালা, নৈর্ধত* ' 
কোণে সুশীলা, পশ্চিমদিকে শশিকলা, বাযুকোণে 
গারিজাতা, উত্তরদিকে পদ্মাবতী এবং ঈশানে 
সুন্দরীর পুজা করিবে। শ্রীরাধাব্রতাবলম্থী ব্যক্তি ব্রত- 
বিষয়ে যুথিকা মালতী এবং পদ্মমাল! প্রদান করত 
ক্ষমা! প্রার্থনা করিবে। হে দেবি! আপনি জগ- 
জ্ঞননী সনতনী বিষুংমায়ান্বরূপিনী ; হে প্রীকৃষ্ণ- 
প্রাণাধিকে! আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
হে কৃষ্ণসৌভাগ্যন্বরূপিণি। আপনি কৃষ্ণপ্রেমময়ী 
শক্তি; হে কৃষ্তভক্তিপ্রদায়িনি! হে মঙ্গলদায়ান 
রাধে! আপনাকে নমস্কার করি। অদ্য আমার জন্ম 
সফল এবং জীবন সার্থক ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের পৃজ্যা 
শ্রীরাধিকা অদ্য আমাকর্তৃক পুজিতা হইলেন। যিনি 
শ্রীকৃষবক্ষ-স্থলে সর্ববসৌভা গ্যযুক্ত! রাধা, গানমগ্ুলে 
রাসেশ্বরী, বৃন্দাবনের রম্যবনে শ্রীরাধা, গোলোকধামে 
গ্রীকৃ্ণকান্তা, তুলমীবনে অতুল! তুলসী, শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত চম্পককাননে ক্রীড়ায় চন্পাবতী, চক্রবনে চন্দ্রা" 
বলী, উত্রু্ট শতশৃঙ্গে সতী, বিএজাতটকাননে 
ব্রিজারর্পহস্তরী, পদ্মবনে প্রা, কৃষ্ণসরোবরে কৃষ্ণ, 


যুক্ত | কুণ্জকুটীরে ভদ্র, কাম্যবনে রম্য, বৈকুঠে মহালক্ষ্মী, 


নারায়ণবক্ষঃস্থলে বাণী, ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা, মর্ত্যে 
স্বর্গমমূহে দ্বেবহুঃখবিনাশিনী 
স্বর্গলক্ষ্মী, শিববক্ষ-স্থলে বিসুঃমায়া সনাতনী হুর্গা 
এবং বলারপে শ্রীকুষ্ণবন্ষঃস্থলে বেদমাতা সাবিত্রী" 
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প্রকৃতিখও | 


রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন ; সেই আপনি 
কলাতে নর ও নারায়ণজননা ধর্ম্মপত্বরী । ৪৩-৫৬ । 
আপনার কলা হইতে তুলপী এবং ভুবনপাবনী 
গঙ্গ। উৎপন্না হইয়াছেন; এবং আপনার লোম- 
কূপ হইতে গোপীগণ ও রোহিণী, রতি প্রভৃতি 
কলার অংশ হইতে উদ্ভুতা হইয়াছেন। শত্রূপা 
শচী, দিতি এবং দেবমাতা| অদিতি প্রভৃতি হরি- 
প্রিয়গন আপনার কলাকলার অংশস্বরূপিণী। হে 
শুভকরি দেবি! মুনিপত্বীগণ আপনার কলার অংশ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে কৃষ্ণপুজ্যে ! আমাকে 
কষ্ণভক্তি প্রদান করুন। এই প্রকার পরিহার স্তব 
করত ত্তবান্তে কবচ পাঠ করিবে; ভক্তি এবং দ্বাস্ত- 
প্র শুভকর এই স্তবে শ্রীকৃষ পূর্বে স্তব করিয়া- 
ছিলেন। ভারতমধো যে ব্যক্তি এইরূপে প্রতিদিন 
পুজ। করে, মে বিষ্ণুতুল্য হয়, জীবযুক্ত হইয়া 
নিশ্চয়ই গোলোকধামে গমন করে। হে পারবতি! 
প্রতিবৎ্সর কার্তিকী পুর্ণিগায় যে ব্যক্তি এইরূপে 
শ্রীর'ধার পুজ। করে, তাহার ঝাজহুয়যন্দের ফল লাভ 
হয়। সেই পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি, মনুয্যলোকে অতুল 
শ্ব্টের ঈশ্বর হইয়া এন্তে সর্নপাপ হইতে মুক্তি 
লাভ করত বিষুমন্দিরে গমন করে। হে সতি! 
পূর্বের প্রথমেই শ্রীকৃঞ্ণ বৃন্দাবনের দ্ম্য বনে এইরূপে 
স্তব এবং পুজা ছারা শ্রীরাধাকে তুষ্টা করেন। তন্তর 
দ্বিতীয়ে ব্রহ্মা পুর্বোক্ক্রমে শ্রীরাধার পুজা! করত 
তাঁহার বরে ব্দেমাতা সাবিত্রীকে লাভ করেন। নারায়ণ 
তাহার পৃজ। করত মহালক্ষ্মী সরস্বতী, ভুবনপাবনী গঙ্গা 
এবং সৰ্ব্বোত্তম তুলসীদ্বেবীকে লাভ করিয়াছিলেন। 
৫৭__৬৬। ক্ষীরোদশাযী বিষ্ণু, ধাহার বরে জীরোদ- 
তনয়াকে এবং আমি, দক্ষতনয়া প্রাণত্যাগ করিলে 
পু্ধরতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাহার আরাধনা করত 
ছুর্গারূপিণী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহার 
আরাধন! করত কশ্তপকে অদিতি, চন্দ্রকে রোহিণী, 
কন্দর্পকে রতি এবং ধর্ম্মকে পতিব্রতা মুর্তি পতিরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ এবং মুনিগণ যে পতিব্রিতার 
আরাধনা করত যাহার প্রদত্ত বরে ধর্ম্ম অর্থ কাম 
এবং মোক্ষাত্মবক চতুর্ধর্গ লাভ করিয়াছেন, সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্প্রেরসী শ্রীরাধার পূজাবিধি বর্ণন 
করিলাম, সম্প্রতি তীহার স্তব শ্রবণ কর। এক 
দিন তুলদীবনে তুলদী-গোপীর সহিত শ্রীকৃষ ক্রীড়া. 
সক্ত হইলে প্রীরাধিকা মানিনী হইয়| প্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অন্তহিতা হইলেন ; 
লীলাক্রমে নিগরমুর্তি ও কা শ্রীরাধা সংহার 


১৯৫ 


করিলে ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিবপ্রভৃতি দেবগণ ন্টৈখবর্ধ্য গ্রীশুন্ত, 
ভার্ধাহীন এবং রোগাদিারা পীড়িত হইলেন। 
তখন সকলে সমালোচন করত শ্রীকক্ের শরণাগত 
হইলেন। সর্ববেশ্বর পরমাত। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের 
প্রতি সন্ত হইয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া শ্রীরাধার 
পুজা করত স্তব করিতে লাগিলেন। হে বরাননে 
আমি তোমার প্রিয়া; আমাতে তোমার অলৌকিক 
প্রেম এই সকল পূর্বোক্ত কথ। অদ্য তোমার কর্শ্মে 
স্পষ্টরূপে অলীকতা সুচনা করিতেছে।-“হে প্রাণাধিক 
শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার প্রাণ জীবন এবং আত্ম।” 
এই বাক্য পূর্বে নিরন্তর বলিতে, সম্প্রতি সে 
বাক্যের উচিত কর্ম কি করিত্ছে? হে জগ- 
দৃশ্বিকে! ইহ। দ্বার! প্রতীতি হইতেছে যে, সে সকল 
বাক্য তোমার মিথ্যা। বিশেষতঃ ভ্্রীজাতির হৃদয় 
ক্ষুরধারের ন্যায় সুতীন্কর । ৬৭--৭৭। আমাদের বাক্য 
সত্য, অতএব স্ত্যন্বরাপ বলিতেছি,-তুমি আমার 
পঞ্চপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণাধিক1; একমাত্র 
তোমার অনুগত হইয়াও তোমাকে রক্ষ। করিতে সক্ষম 
হইলাম না। তোমা ব্যতিরেকে প্রাণ যায়। স্ব স্ব 
অধিষঠাতুদবী ভিন্ন কে কোথায় অবস্থান করে? মুল- 
প্র্ণতি পরমেশ্বরী তুমি_-মহাবিষ্ণু-জনয়িত্রী ; তুমি 
স্ব, নির্ভণা হইয়াও কলারূপে সগ্ডণা হইয়াছ। 
জ্যোতিত্ররী নিরাকাররূপিণী হইয়াও ভতক্তগণের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশার্থে বিগ্রহ ধারণ কর এবং ভক্তগণের 
উপানানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশমানা হও । 
বৈকুঠে মহালস্মী, পুণ্য ভারতক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যজননী 
ভারতী, সতী পার্বতী, পুণ্যরূপিণী লক্ষ্মী এবং ভুবন- 
পাবনী গঙ্গা, ব্ৰহ্মলোকে সাবিত্রী কলারূপে বনুন্ধরা 
এবং গোলোকে সকল গোপালের ঈশ্বরী শ্রীরাধিকারূপে 
অধিষ্ঠান কর। তোমা ভিন্ন জীবন শৃন্যবৎ হইয়াছে, 
আমি সকল কৰ্ম্মে অসমর্থ হইয়াছি। শক্তিস্বরপিনী 
তোমার বলে শিব শক্তিযুক্ত এবং তোমাব্যতিরেকে 
তিনি শবাকার। বে্দমাঅন্বরূপিণি! তোমার বলে 
ব্ৰহ্ম ব্দেজনক। জগৎপতি নারায়ণ দেব, লক্ষ্মী, 
স্বরূপিণী তোমার বলে জগপালক। 'যৃজ্ঞদের, 
দৃক্ষিণান্বরূপিণী তোমার বলে ফলদাতা। ধরাধর 
অনস্তদেব স্গ্িত্বরূপিনী তোমাকে মস্তকে ধারণ করিতে" 
ছেন। 'গৃঙ্গাধর শিব গঙ্গাম্বরূপিণী তোমাকে শিরে 
ধারণ করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ তোমা দ্বার! চলৎ- 
শক্তিমম্পন্ন ; তোমা ভিন্ন শবপ্রায় হইয়া থাকে। : 
বাণীস্বরূপিণী তোমায় বলে সকলেই বাধদূক এবং 
তোমা'ভিম মুক হুইয়৷ থাকে! ৭৮--৮৮। কুস্তকার্‌ 
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যে প্রকীর যৃত্তিকাঘারা ঘটনির্ম্মাণে সমর্থ হয়, তদ্রপ 


আমিও প্রকৃতি এবং তোমার বলে স্থট্টি করিতে সক্ষম 
হই? তোম! ভিন্ন আমি জড়ব হই সকল 
বিষিয়ে শক্তি থাকে না। সর্ব্শকি-স্বরূপিণী তুমি 
আমার নিকটে উপস্থিতা হও। তুমি বহিতে দাহিকা 
শক্তি; তোমা ব্যতিরেকে বহ্নির দাহিকা শক্তি 
থাকে না; এবং তুমি চন্দ্রে শোতারূপে অধিষ্ঠান 
কর, তোমা ভিন্ন চন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিমীণেও সৌন্দধ্য 
থাকে না। তুমি সুর্ধ্যমণ্ডলে প্রভারণে বাম কর, 
তোমা ভিন্ন সুৰ্য্য হীনপ্রভ হন। হে প্রিয়ে! তুমি 
রতিম্বরূপিণী; কাম তোমার সাহ।য্যেই কামিনীগণের 
বন্ধু। এই প্রকারে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, স্তব করিলে 
প্রীরাধা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দেবগণও 
এ এবং শক্তি-সম্পন্ন হইলেন। হে পর্বতনন্দিনি! 
সেই কালে সকল জগৎ পত্নীযুক্ত হইল এবং শ্রীরাধার 
অনুগ্রহে গৌলোকধামও গোপীময় হইল। সুযজ্ঞ 
রাজা এইরূপে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করত 
গোলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ক্ুৃত এই রাধাস্তব, 


যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে নিশ্চয় কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণদাস্ত 
প্রাপ্ত হয়। সত্রীবিচ্ছেদে যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া নিয়মপূর্র্বক 


এক মাস এই স্তব শ্রবণ করে, সে শত শত বিদ্ব দূর 
করত শীস্্র গুণব্তী পত্রী লাভ করে। যে ব্যক্তি 
ভার্য্য৷ এবং সৌভাগ্যহীন হইয়া এক বংসর এই স্তব 
শ্রবণ করে, শীস্রই তাহার সুশীলা পত্ত্রিত! সুন্দরী স্তর 
লাভ হয়।৮৯--১৮ ৷ হে পার্বতি ! দক্ষকন্তা 
প্ৰাণত্যাগ করিলে, পূর্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে 
উক্ত স্তব দ্বার! তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই স্তব 
বহ্মাও পাঠ করত সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
পূর্বে দুর্ববাসার শাপে দেবগণ শ্রীহীন হইয়া এই স্তব 
দ্বারা সুূর্লভ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। পুত্রপ্ার্ধী 
ব্যক্তি এক বহ্ণর এই স্বব শ্রবণ করত পুত্র প্রাপ্ত হয় 
এবং মহাব্যাধিত্রস্ত ব্যক্তি এই স্তবযাহাত্ম্যে মহাব্যাধি 
হইতে মুক্ত হয়। কার্তিকী পূর্ণিম| দিবসে রাসেগ্বরী 


রাধার পুজা করত উক্ত স্তব পাঠে অচলা লক্ষ্মী এবং 
ব্লাজহুয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্ত্রীজাতি এই স্তব 
শ্রবণ করিলে স্বমি-সৌভাগা প্রাপ্ত হয়; ভক্তি- 
পূর্বক যে ব্যক্তি, শ্রবণ করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত 


হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীরাধিকার পুজা করত 
ভক্তিপুরব্বক এই স্তর পাঠ করে, সে ভববন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া গোলোকে গমন করে। ৯৯-_১০৪। 

প্রকৃতিধণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


্রন্ধবৈবর্তপুরাণ। 


ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়। 


পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! শ্রীরাধার 
অভুত পূজাবিধি এবং স্ব শ্রবণ করিলাম। অন্ত 
কবচ বলুন ; আপনার অনুগ্রহে শ্রবণ করিব। ম্হা. 
দেব বলিলেন, হে হুর্গে! পূর্বে পরমাস্তা শ্রীকৃষ্ণ, 


গোলোকধামে আমার নিকটে যাহ! বর্ণন করিয়াছিলেন, 


পরমাছুত সেই কবচ শ্রবণ কর। লোকতষ্টা ব্রহ্মা, অতি 


গোপ্য পরমতত্ত্ এবং সর্ব্মন্ত্রক্বরূপ যে কবচ ধারণ এবং 
পাঠ দ্বারা দেবমাতা সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি 
যে কবচের ধারণ হেতু জগন্ধাত্রী তোমার স্বামী হইয়াছি, 
প্রসিদ্ধ নারায়ণদেব, যাহ! ধারণ করিয়া মহালক্মীকে 


প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরমানন্দ কৃষ্ণও যাহা ধারণ 
করত নির্ণ এবং অপ্রাকৃত হইয়া, জগৎ-স্ৃষ্টি-বিষয়ে 
সমর্থ হইয়াছেন, বিষ্ণু যে কবচ ধারণ করত সমুদ্র- 
কন্ঠাকে লাভ করত জগৎ পালন করিতেছেন, যাহার 
ধারণে অনন্ত ব্রহ্গাগুসমুহকে সর্ষপসদ্বশ বিবেচনায় 
মস্তকে ধারণ করিতেছেন, ম্হাবিরাট্‌, যাহার ধারণে 
লোমকুপে ব্রদ্ধাগুসমূহ ধারণ করিয়া সর্ব্াধাররূপে 
প্রসিদ্ধ হইতেছেন, যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া ধর্ম, 
সর্বত্র সাক্ষিরূপে বিচরণ করিতেছেন, কুবের যাহা ধারণ 
করিয়া ভারতে ধনাধ্যক্ষ বলিয়। বিখ্যাত, যাহা ধারণ 
এবং পাঠ করিয়া ইন্দ্র দেবেন্দ্র এবং মনু, যাবতীয় 
মানবগণের ঈশ্বর হইয়াছেন, চন্দ্র যাহার ধারণে হুশো- 
ভিত হইয়া রাঁজহুয় যজ্ঞ করিয়াছেন, হুধ্যদেব যাহা 
পাঠ এবং ধারণ হেতু ত্রিলোকের অধিপতি হইয়াছেন, 
অগ্নিদে যাহা ধারণ এবং পাঠ করত ত্রিজগংকে নিজ 
মহিমায় পবিত্র করিতেছেন, সদাগতি বায়ুও যাহ! ধারণ 
এবং পাঠ করিয়া সর্বদা বহন করত ত্রিজগং শুদ্ধ করি- 
তেছেন, মৃত্যুও যাহার ধারণ হেতু স্বতন্ত্র হইয়া সর্ব" 
লোকে আধিপত্য প্রকটন করিতেছেন, ম্হাতপা জম- 
দগ্নিপূত্র পরশুরাম, যাহা ধারণ করত একবিংশতিবার' 
পৃথিবীকে পৃথিবীপতি-বংশ-বিহীন করিয়াছিলেন, কুস্ত- 
সম্ভব অগস্ত্য মুনি যাহার ধারণ এবং পাঠবলে অগাধ 
জলনিধিকে অবলীলাক্রমে পান করিয়াছেন, যাহার 
ধারণে সনংকুমার জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য এবং খষি নর- 
নারায়ণ জীবনুক্ত সিদ্ধ, ব্রহ্মতনয় বশিষ্ঠ খধি যাহা 
ধারণে সিন্ধ এবং কপিল মুনি সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান, 
দক্ষও যাহার বলে প্রজাপতি, যাহার যলে ভৃগ্ড আমার 
বিদ্বেষী এবং কুৰ্ম্ম ধরাধর অনস্তকে ধারণ করিতেছেন, 
বায়ু যাহার বলে সকলের আধার, যাহার বলে বরুণ, 
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পাৰ্বতি! যাহার বলে কাল ও কালাগিরুদ্র জগৎকে 
সংহার করেন, যাহার ধারণে গৌতম সিদ্ধ এবং কন্ঠপ 
প্রদ্রাপতি, বহুদেব-কন্/র এক অংশ স্বরপিণী কলা 
লাভ করেন। পুর্বে (মুনিশ্রেষ্ঠ ) দুর্স্বাস! মুনি পত্রী- 
বিয়োগ হইলে পত্রী এবং রাম লঙ্কেশ্বরক্তৃক অপহৃতা 
পূর্ণ লক্ষী সীতাদেবীকে যাহার পাঠে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
পূৰ্ব্বে পুণ্যনোক নলরাদ্গা পুণ্যবতী দময়ন্তীকে যাহার 
বলে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহাবীর শঙ্খচূড় যাহা হইতে 
দৈত্যগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে দুর্গে! 
যাহার বলে আমাকে বৃষ এবং হরিকে গরুড় বহন করি- 
তেছে, দিন্ধপ্রধান মুনিগণও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা 
ধারণ করত মহালক্ষমী সর্ধবসং্পত্প্রদানে সমর্থ হই- 
য়াছে ন; সরস্বতী সাধুগণের মান্তা ও রতিক্রীড়াপরায়ণা 
হইয়াছেন, সাবিত্রী বেদমাতা যাহার ধারণে সিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছেন, মত্ত্যলক্ষ্মী ক্ষীরোদতনয়! যাহার বলে 
বিষ্ণুকে পতিরপে প্রাপ্ত হুইয়াছেন। যাহার ধারণে 
মনদা দেবী সিদ্ধা হইয়া জগংম্গুলে পুজা! প্রাপ্ত হন, 
ব্দেমাত| অদিতি, বামনরূপী বিষ্ণুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত 
হন, যাহা ধারণে লোপামুদ্রা এবং অরুন্ধতী, পতি- 
ব্রতার মধ্যে প্রশংসা এবং দেবহুতি সিদ্ধপ্রধান কপি- 
লকে পুত্র লাভ করেন, শতরূপা যাহার বলে পৃথিবীশ্বর 
্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদকে পুত্ররূপে এবং তোমার 
‘জননী তোমাকে কন্ারূপে লাভ করেন, এক্ষণে সেই 
কবচের বিষয় বলিতেছি। এইরূপ সকল সিদ্ধগণ সেই 
কবচের প্রমাদে সিদ্ধ এশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শোভা- 
শালী জগন্মগুলের মঙ্গলদায়ক উক্ত কবচের প্রজাপতি 
খষি, গায়ত্রী ছন্দ, স্বয়ং রাসেশ্বরী দেবী এবং ্রীকৃষ- 
ভক্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ এইরূপ কীর্ত্তিত 
হইয়াছে। উক্ত কবচ-_শিষ্য কৃষ্ভক্ত ব্রাহ্মণের 
নিকটেই প্রকাশ করিবে। শঠ এবং পরশিষ্যের নিকটে 
গোপ্যতম; এই বিষয় তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিলে, 
মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ১-_৩০। রাজ্য--অধিক 
কি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে) কিন্তু উক্ত কবচ 
দান করিবে না। পরমাত্মা রী ভক্তিপূর্ব্বক ইহা 
কণে ধারণ করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু 
সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি-__গোলোক ধামে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
“ওঁ রাধার শ্বাহা” এই মন্ত্র উপাসনা করিয়াছেন। 
“ওঁ হী’ শ্রী রাধিকায়ে স্বাহ৷" কল্পবৃক্ষদশ উক্ত 
মন্ত্র আমার মন্তককে রক্ষ। করুন। ওঁ রী হর!" শ্রীরাধি- 
কায়ৈ স্বাহা” এই মন্ত্র আমার কপালদেশ নেত্র ও 
শ্রোত্রযুগলকে রক্ষা করুন। “৷ রাধায়ৈ স্বাহা* মন্ত্র 
প্রধান এই মন্ত্র আমার মস্তক এবং কেশবৃন্বকে রক্ষা 
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করুন। “কী ভী" কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ” সর্বদিদ্ধিদায়ক 
উক্ত মন্ত মুখ নাদিকা কপোল এবং কঠদেশকে রক্ষ। 
করুন। “ও রঁ1 রাসেশখর্্ৈ নমঃ” উক্ত মন্ত স্বন্ধ এবং 
“ও রাসবিলাসিন্তৈ নমঃ” উক্ত মন্ত্র পৃষ্ঠদেশকে সর্বদা 
রক্ষা করুন। প্বুন্দাবনবিলামিগ্তৈ স্বাহ।” এই মন্ত 
আমার বক্ষদেশকে সর্ব! রক্ষ/ করুন। ও তুলপা- 
ব্নঝমিস্তৈ স্বাহা" এই মন্ত্র নিতন্বদেশকে সর্বদা বক্ষ] 
করুন। «ও কৃষ্ংপ্রাণ।ধিকা বৈ খ্বাহা” এই মন্ত্র পাদদ্বর 
এবং অন্যান্য অঙ্গ সকলকে সর্ব্বতোতাবে সর্বদা রক 
করুন। পুর্রবদিকে রাধা, বহিকোণে কৃষ্ণপ্রিয়া, দঙ্গিণ- 
দিকে রাষেশ্বরী, নৈধধ তকোণে গোপীশ্বরী, পশ্চিমদিকে 
নির্ভণা, বাযুকোণে কৃষ্ণপুজিতা, উত্তরদিকে মূলপ্রকৃতি 
ঈশ্বরী এবং ঈশানকোণে সর্ববপুজ্যা সর্বেশ্বরী সর্বদা 
আমাকে রক্ষা করুন। জল স্থল আকাশ-- সকল স্থানে 
স্বপ্ন জাগরণ প্রভৃতি সকল অবস্থায় মহাবিষ্ণুর জননী 
আমাকে রক্ষা করুন। হে দুর্গে! তোমার নিকটে 
জগন্মঙ্গলকর কবচ বর্ণন করিলাম অতি সুগোশনীয় 
উক্তকব্চ সাধারণের নিকটে প্রকাশনীয় নহে। তোমার 
শ্নেহপরতন্ত্রতায় আমি ইহ! বর্মন করিলাম; সাধারণের 
নিকটে প্রকাশ করিও ন|। ৩১-:৪৪। যথাবিধি বন্তু 
অলঙ্কার এবং চন্দনা দ্বার! গুরুর অর্চনা করত কণে 
কিংব। দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করিলে, বিষ্ণু- 
সদৃশ মান্য হয়। শতলক্ষবার জপ দ্বারা কবচ সিদ্ধ হয়। 
যাহার কবচ-দিদ্ধি হয়, সে অগ্নি দ্বারাও দগ্ধ 
হয় না। এই কবচ ধারণ হেতু পূর্বে দুর্ধ্োধন রাজা 
জলপ্তম্ত এবং অগ্নিস্তম্তে নিশ্চয়রূপে বিশারদ হইয়া- 
ছিলেন। আমি পূর্বে পুক্করতীর্ঘে ষনৎকুমারকে এই 
কবচ প্রদান করি। সনৎকুমারও সুর্ঘগ্রহণকালে 
সুমেরু.পর্ববতে সান্দীপনি মুনিকে ইহা প্রদান করেন। 
সান্দীপনি মুনি ব্লরামকে প্রদান করেন। তিনিও 
প্রিয়শিষ্য হূর্য্যোধনকে দাম করিয়।ছিলেন। কবচের 
প্রসাে মনুষ্য জীবনুক্ত হয়। শ্রীরাধামন্ত্রোপাষক যে 
ব্যক্তি, প্রতিদিন এই কবচ পাঠ করে, সে বিষ্ণুসদ্শ 
পুজ্য হইয়া ;রাজনুয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। সকল 
প্রকার তীর্থে স্নান, সকল প্রকার দান, সকল প্রকার 
উপবাম, সমস্ত পৃথিবীর প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার যজ্ঞে 
দীক্ষা, প্রতিদিন প্রতিজ্ঞাপরিপালন, প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণ" 
সেব। ও তাহার নৈবেদ্য-ভোজন এবং চতুর্বেদপাঠগ্বারা 
যে ফল লাভ করে, বাধাকবচ পাঠে তাদৃশ ফল নিশ্চয় 
প্রাপ্ত হয়। রাজদ্বার, শ্বশান, সিংহ-বান্রাদি-সহকীর্ণ বন, 
দাবাগি, সঙ্কট, দ্য চৌরাদি জনিত ভয়, কারাগার 
বিগ্দ্‌ এবং ঘোর দৃঢ় বন্ধন, প্রভৃতি ও ব্যাধিগ্রৎ 
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১৯৮ 


হইয়া, কবচ ধারণ করিলেই ও সকল ব্যাধি হইতে 

মুক্তি লাভ করে। হে মহেশ্বরী ! এইরূপে তোমার 
প্রশ্নসমুহের উত্তর প্রদান করিলাম, তুমিই সর্ববস্বরূপিনী 
মায়া, মায়াপুর্বাক আমার নিকটে প্রশ্ন করিতেছ। 
৪৬_:৫৬। নারায়ণ বলিলেন, মহাদেব এইরূপ 
রাধার উপাখ্যান বর্ণন করত বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে 
স্মরণপুরর্বক লোমাঞ্িতান্গ এবং সজলনয়ন হইতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ অপেক্ষা মান্য দেব, গন্গাসদৃশ 
পুণ্যা নদী, পুণ্ধরসদৃশ তীর্থ, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
উচ্চতর আশ্রম, পরমাণু অপেক্ষা সুক্ষ, মহাবিষ্ণু 
অপেক্ষা মহান্‌ এবং আকাশ হইতে যে প্রকার 
বিস্তৃত বসন্ত নাই, সেই প্রকার যোগীন্্র বৈষ্ণব- 
প্রধান মহাদেব হইতে অন্ত কেহ জ্ঞানী নাই। হে 
নারদ! তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মোহকে জয় 
করিয়াছেন। মহাদেব স্বপ্ন এবং জাগরণ প্রভৃতি সকল 
অবস্থাতেই নিরস্তর শ্রীকৃষ্ধ্যানে রত। যিনি কৃষ্ণ তিনি 
শড়ু, ইহারা অভিন্ন। হে বৎস! মহাদেব যে প্রকার 
'বৈষ্ণবের মধ্যে প্রধান এবং মাধব যে প্রকার দেবগণের 
মধ্যে প্রধান, সেইরূপ এই কবচও কবচসমুহের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ। শিব এই শব্ষটী মঙ্গলমাধক। মানবগণকে 
যিনি সকল মঙ্গল প্রদান করেন, তিনি শিব নামে খ্যাত 
হন। যিনি নিরস্ত্র বিশ্ববাসী নরগণের কল্যাণ এবং 
মুক্তিমাধন করেন, তিনিই শঙ্কর বলিয়া বিখ্যাত হন। 
তিনি ব্ৰহ্মাদি দেব, বেদবিদ্‌ মুনিগণ এবং প্রসিদ্ধ 
মহদৃগণের দেব' এই নিমিত্ত মহাদেব নামে বিখ্যাত 
হন। তিনি বিশ্বপুজ্যা মহতী সুলপ্রকৃতির ঈশ্বর এবং 
পুজ্য-__এই নিমিত্ত মহাদেব নামে বিখ্যাত হন। বিশ্ব- 
বামী মহাত্বাগণের ইনি স্বয়ং ঈশ্বর, এই নিমিত্ত 
মনধিগণ ইহাকে মহেশ্বর বলিয়া আখ্যান করেন। 
হে ত্রহ্ষকুমার! তুমি ধন্য! শ্রীকু্তক্তিদাতা মহেশ্বর 
তোমার গুরু! তুমি আমার নিকটে পুনর্ববার কি 
জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ৷ ৫৭-_-৬৮। 


| প্রকৃতিখণ্ডে ফ্পধাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


অপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়। 


নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন ;__হে ব্রহ্ম! অতিশয় 
বিস্ময়কর সকল দেবীর উপাধ্যান আপনার মুখে শ্রুত 
হইলাম ৷ সম্প্রতি অতি উত্তম শ্রীহুর্গার উপাখ্যান 
বরন করুন। দুর্গা নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, 


সতী, নিত্যা, অত্যা, ভগবতী, সর্ববাণী, সর্ববমঙ্গলা, | অন্থা: 
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অষ্বিকা, বৈষ্ণৰী, গৌৱী,পাৰ্ব্বতী এবং সনাতনী,কৌথুয- 
বেদোক্ত সর্ববশুভকর এই যোড়শ নামের সকলের 
ঈপ্সিত অর্থ-__যাহা বেদে সর্বসম্মত ভাবে নির্দিষ্ট হই 
য়াছে, হে বেদবিদ্বর! সেই বিষয় বিশেষরূপে আমার 
সমীপে বর্ন করুন। দুর্গা দেবী প্রথমে কাহার দ্বারা 
পূজিতা হন ? দ্বিতীয়ে কে তাহার পুজা করে ? এবং 
তৃতীয়ে চতুথে কাহার ছার! পুজিতা হইয়া সর্বত্র পূজা 
লাভ করেন? নারায়ণ বলিলেন ;--ছূর্গার ষোড়শ 
নামের বিষ্ণুকর্ভৃক বেদে বর্ণিত অর্থ তুমি বিদিত হইয়াও 
জিজ্ঞাসা করিতেছ। অতএব আমি শাস্ত্ানুসারে বর্ণন 
করিতেছি। দৈত্য, মহাবিদ্ব, কম্মববশে ভববন্ধ, শৌক, 
দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, বারংবার জন্মঃ মহাভয় এবং 
অতি রোগ, দুর্গ শব্দের অর্থ এবং আ-শব্দ হননার্থক ; 
অতএব ইহাদ্রিগকে যিনি হনন করেন, তিনিই হুর্গা- 
শব্দের অভিধেয়। যশ, তেজ, রূপ গুণ দ্বারা অয়নের 
সৃশী. এবং নারায়ণের শক্তি, এই নিমিত্ত নারায়ণী 
নামে বিখ্যাতা হন। ঈশান শব্দ সর্ববমিদ্ধিবাচক ; 
এবং আ-শব্দ দ্াতৃবাচক অতএব ঘিনি সর্বস্ব ধন 
প্রদান করেন, তিনিই ঈশানা; পরমাত্বা বিষুঃ 
পূর্ব সুষ্টিকালে মায়ার স্থষ্টি করিয়া তাহা দ্বার! বিশ্ব 
মোহিত করেন, এই নিমিত্ত দুর্গ! বি্ণুমায়া বলিয়! 
বর্ণিত হন। ১_-১১। শিব-শব্দের অর্থ কল্যাণ 
আ-শব দাতু ও প্রিয় অর্থে অভিহিত, অতএব শিবদ! 
এবং শিবপ্রিয় দুর্গ! শিবা নামে অভিহিতা হন। যে 
পতিব্রতা এবং সুশীলা যুগে যুগে সম্যক জ্ঞানের অধি- 
ষ্ঠাত্রীরূপে বর্তমান! হন, পণ্ডিতের! তাঁহাতেই সতী 
নামে কীর্তন করেন। পরমাত্মা ভগ্বান্‌ যে প্রকার 
নিত্য, দেই প্রকার ভগব্তীও নিত্যা। পরমেশ্বর, 
প্রাকৃত প্রলয়কালে নিপ্ মায়াবলে, তিরোহিত হইলে 
ব্ৰহ্মা অবধি স্তন্ব পর্য্যন্ত কৃত্রিম সকল জ্গৎ মিথ্যা 
স্বরূপ হয়, ভগবানের স্তায় মূল প্রকৃতি হুর্গামাত্র সত্য- 
রূপে বর্তমান! হন। সিদ্ধ্যাদি এখর্য্য সকল যুগে যুগে 
যাহাতে অধিষ্ঠান করে--ভগশব্দের অর্থ সিদ্ধি-_-এই 
জন্য তিনি ভগব্তী নামে কথিতা হন। বিশ্ববাী চরা- 
চর প্রানিসমূহকে জন্ম মৃত্যু এবং জরা হইতে মুক্তি 
প্রদান করেন, এই নিমিত্ত সর্ব্বাণী নামে শব্দিতা হন। 
মঙ্গল শব্দে মোক্ষ অর্থ বোধ হেতু এবং আশব্দে দাতৃ 
অর্থ বোধ হওয়ায়, যিনি সর্ববম্ন্লল দান করেন, তিনিই 
সর্ধবমঙ্গল! নামে নির্দিষ্ট হন। হর্ষ সম্পদ এবং 
কল্যাণ অর্থে মঙ্গল শব্দ অভিহিত হয়। ও সকলকে 
যিনি প্রদান করেন, তিনিই মর্ববমন্্লা নামে কথিত হন। 
এবং পুঙ্জন অর্থবোধক, অতএব 


শব্দ মাতৃ,বন্দন 
lection. মং by eGangotri 


প্রকৃতিখণ্ড। 


যিনি জগতের মাতা পূজ্য। এবং বন্দনীয়া তিনিই 
গজদন্বা নামে বীর্তিতা হন। ১২__২০। যিনি বিষ্ণু- 
ভক্তা, বিজ্ুরূপা এবং বিষ্ণুর শক্তিম্বরূপিণী, বিষ্ণুকর্তৃক 
ুষ্টিকাঁলে সুষ্ট! হন, তিনিই বৈষ্ণৰী নামে আতা হন। 
সীত অনাসক্ত এবং নির্মল পর্রন্ম গৌর-শব্দের অর্থ; 
দেই পরমাস্মার শক্তিই গৌরীশব্দে কথিত! হন। শঙ্গু 
সকলের গুরু ; তাঁহার পতিব্রতা প্রিয়তমা শক্তি এবং 
জগদৃগুরু শ্রীকৃষ্ণের মায়া এ নিমিত্ত গৌরীনামে 
অধ্যাতা হন। তিথি ভেদে, কল্প ভেদে এবং 
পর্ব্বভেদ্দে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উক্ত সকলে যিনি বিখ্যাতা 
হন, তিনিই পার্বতী নামে কথিতা। পর্বশবে 
মহোৎসবের অবশেষ বোধ করায়, তাহার যিনি 
অধিষ্ঠাতৃদ্দেবী তিনিও পার্বতী নামে কীর্তিতা হন। 
তিনি পর্ববতনন্দিনী, পর্বতে আবির্ভূতা হন এবং 
পর্ব্বতের অধিঠঠাত্রী দেবী এ নিমিত্ত পার্বতী নামে 
আহ্তা হন৷ সনা শব্দে সৰ্বকাল এবং তনী শব্দে 
বিদ্যমান অর্থ বোধ হয়, অতএব যিনি সর্ববকালে 
বিদ্যমান! তিনি সনাতনী নামে প্রসিদ্ধা হন। হে 
মৃহামুনে! ষোড়শ নামের অর্থ শাস্তানুসারে কীর্তন 
করিলাম ; সম্প্রতি তাঁহার উপাধ্যান শ্রবণ কর। 
পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে স্ষ্টির পূর্বে গোলোকে 
বৃন্দাবনের রাসমগুলে তীহার পূজা করেন। দিতীয় 
বারে ব্রহ্মা মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহার পূজা 
করেন৷ তৃতীয় বারে ত্রিপুরদহনাকাজ্জায় ত্রিপুরারি, 
দুর্গার আরাধনা! করেন। ২১--৩০। চতুর্থে মহাযুনি 
দুর্ব্বাসার শাপে অধিকারভ্র্ট মহেন্দ্র, ভক্তিপুর্বক 
ভগবতীর আরাধনা করেন। তদনম্তর মুনীন্দর, দেবেন, 
সিদেন্দ্র এবং মুনিব্রগণকর্তৃক সকল বিশ্বের সকল 
স্থানে পুজিত৷ হইলেন । মুনে! হুর্গা পূর্বের দেবগণের 
তেজে আবির্ভতা হন; দেবগণও তাঁহাকে অস্ত্র 
এবং ভূষণ অর্পণ করেন) দুর্গ। দেবী ুর্গপ্রভৃতি প্রবল 
পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে পরাজয় করত দেবগণকে স্ব স্ব 
আধিপত্য এবং অভিলধিত বর প্রদান করেন। দুর্গা, 
কল্পান্তরে মহাত্মা মেধস-শিষ্য সুরথকর্তৃক ন্দীতীরে 
মুন্সী প্রতিমাতে পুজিতা হন, উক্ত রাজা, মেষ, 
মহিষ, কৃষ্ণসার,গণ্ডক, ছাগ, কুস্মাণ্ড এবং পক্ষী প্রভৃতি 
বলি প্রদান করেন; তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক বেদোক্ত 
ষোড়শ উপচার অর্পণ করত ধ্যান করিয়া যথাবিধি 
পুজান্তে কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। রাজ। প রহার 
করত অভিলধ্ত বর প্রার্থন। করিয়াছিলেন; বৈশ্ঠও 
নদীতীরে পুজা করত মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৈশ্য 
এবং রাজা স্তব করত যথাস্থানে প্রস্থান করেন। 


১৯৯ 


বৈশ্য পুক্ধরতীর্থে দুর তপস্তা করত প্রাণত্যাগান্তে 
দুর্গার বরে গোলোকে গমন করিলেন। মৃহাবল 
রাজাও নিন্ধণ্টক নিজরাজ্যে গমন করিলেন । ৩১--৪০ 
রাজা য্টিসহত্র বংসর বিপুল এরশবর্ধ্য ভোগ করত 
পুত্রের প্রতি রাজ্যভার বিন্যামপূর্বাক ভার্ধযার সহিত 
যথাকালে তপন্তা করিলেন এবং তদনস্তর সাবর্ণি 
মনুরূপে বিখ্যাত হইলেন। হে বস! এই প্রকারে 
শান্তানুদারে সংক্ষেপে তোমার নিকট দুর্গার উপা- 
খ্যান বর্ন করিলাম। অনস্তর কি শুনিতে ইচ্ছা 
কর? | ৪১---৪৩। 


সপ্তপঞ্কাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অক্টপঞ্ধাশ অধ্যায় । 


নারদ জিজ্ঞাদা করিলেন, ধার্ম্মিকবর সুরথ রাজা 
কাহার বংশ হইতে সমুৎপন্ন হন? এবং কি প্রকারে 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মেধদ হইতে জ্ঞান লাভ করেন? মুন্বির 
মেধমই বা কাহার বংশ হইতে জন্মেন? কোন্‌ 
স্থানে মুনির সহিত নৃপতির মিলন হইয়া কথোপ- 
কথন হয় ? হে মুনিবর! কোন্‌ স্থানেই বা 
রাজার সহিত বৈশ্যের সাক্ষাৎ হয়? এই সকল 
বিষয় বিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে 
বেদবিদ্ধর! অনুগ্রহপূর্ববক বর্ণন করুন। নারায়ণ 
বলিলেন, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি; তাহার পুত্র নিশাকর 
চন্দ্র, বাজহুয় যজ্ঞ করত ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে প্রধান 
হইয়াছিলেন। চন্দ্রের ওঁরসে গুরুপরী তারার গর্তে 
বুধ-নামক বালক হয়; বুধের পুত্র চৈত্র, চৈত্রতনয় 
সুর্থ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ম্হামুনে! 
গুরুপত্বী তারার গর্তে চন্দ্রের ওরসে কি প্রকারে পুত্র 
হইল৭ অহো কি বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম! আমার স্ংশয়- 
চ্ছেদন করুন। নারায়ণ বলিলেন, সম্পন্মত্ত মহাকামী 
চন্দ্র, জাহবীতীরে সুরগ্ডরুর পত্রী, ধর্থিষ্ঠা; পতিব্রতা, 
কৃতন্গানা, সুন্দরী, রমণীয়া, পীনোম্নতপয়োধরা, জন্দর- 
শ্রোণি এবং নিতশ্ব ছারা হুশোভিতা, জীণমধ্যা, 
মনোহারিণী, নুন্দরদস্তশালিনী, কোমলাঙ্গী, নবযৌবন- 
যুক্তা, হকবস্তাবৃতা, রত্বভূষণে বিভুষিত, _কল্তরীবিনু- 
সমুজ্ূল ললাটের অধঃপ্রদেশে চন্দন-বিন্দুর সহিত 
সিন্দুর-বিন্দুধারিণী, বায়ুগলিতবসনা, সকামা, বক্র 
লোচন1, শরদি দুমদৃশনুন্দরব্দনা, পরবিম্বফলমদৃশ- 
অধরা বশিষ্ট। অত্যুত্তম| মন্দ মন্দ হাস্তকারিনী তারাকে 
আত্মদর্শনে লঙ্জাবতনতমুহী হইয়া! আনন্দে গজেন্তর- 
গমনে গৃহের দিকে গমন করিতে দর্শন করত বন্দর্প- 
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২০০ 


বশীভূত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন এবং হে মুনে! 
রোমাঞ্চিতিগাত্র হইয়া, কন্দর্পবেগে বলিতে লাগিলেন। 
১--১৩। হে রমনীপ্রধানে ! তুমি রগিকাগণের মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠা, কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কর। হে সুবিদঞ্ধ প্রধানে! 
তুমি নিরন্তর আমার চিত্তকে হরণ করিত্ছে। 
বৃহস্পতি সহস্রবংসরকামনা সাগরে প্রক্কতি-উদ্দেশে 
তপন্তা করত তপন্তার ফলম্বরূপিণী বৃহতশ্রোণিবিশিষ্টা 
তোমাকে লাভ করিয়াছেন। হে সর্ববোভমে! তুমি 
রূদবতী রমণীগণের মধ্যে প্রধানা। অহে!! বিধাতার 
কি অকৌশল! নিরন্তর কামবাণে গীড়িতা তোমার 
তপন্থীর সহিত নঙঈ্গম-সজ্ঘটন করিয়াছেন । বিজ্ঞ ব্যক্তির 
অন্ত্রের সহিত সঙ্গমে কোন্‌ সুখ সমূৎপন্ন হয়? কিন্ত 
বিদঞ্ধার তাদৃশ বিদগ্ধ বরের সহিত সঙ্গমে সুখ্‌সাগ্র 
উচ্ছলিত হয়। হে ঈশ্বরি ! হে কামিনি ! তুমি বৃথা কি 
নিমিত্ত কর্ণ্মদোষেই হউক কিংবা আত্মদোষেই হউক 
কাম দ্বারা দগ্ধা হইতেছ ? অথবা স্ত্রীগণের চিত্ত কে 
বুঝিতে পারে? তুমি নবধুবতী, বৃদ্ধস্বামী দ্বার! তোমার 
দুর্লভ নবযৌবন দিন দিন বুধ! অতীত হইতেছে । সেই 
বৃহস্পতি নিরন্তর তপস্তাপর হইয়া স্বপ্ন কিংবা জাগ- 
রণে নিরস্ত্র পরমাত্মা আীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন। তুমি 
সকল কামকলায় অভিজ্ঞ! কামুকী নিরস্তর অভিলাষানু- 
রূপ যুবকের সহিত আপনার অতিশয় শৃঙ্গার কামনা 
অভিলাষ কর। হে কাস্তে! তোমার মনের কামনা এক 
প্রকার এবং তোমার ভর্ত্তার অভিলাষ অন্ত প্রকার ; 
ভিন্নভিন্নরচি নায়ক নায়িকাদ্বয়ের সঙ্গমে কি প্রকারে 
প্রীতি হইবে? উপস্থিত অতিমনোরম বসস্তকালে 
মাঁধবীবনে গন্ধচন্দনাদি দ্বার! চর্চিত, বসস্তকালীন 
পুপ্পসমৃদ্ধি দ্বারা রচিত শয্যায় আমার সহিত সুখ 
অনুভব কর! সুগন্ধ পুষ্পসমূহে আকীর্ণ জনশৃন্ত সেই 
চন্দনধনে__ছে ভাগ্যবতি যুবতীপ্রধানে ! তুমি আমার 
সহিত রমণ কর। সুশীতল চল্পকবায়ু দ্বারা রমণীয় 
চম্পকবনে চল্পকশব্যায় আমার সহিত ক্রীড়া কর। 
হে রামে! রমণীয় মলয়াচলের দ্রোণীতে মন্দ মন্দ 
 চন্দনবৃক্ষমম্প্কীয় বায়ু দ্বারা রম্য অতীব নির্জন বনে 
আমার সহিত রমণ কর। হে সুন্দরি! দেবগণের 
প্রার্থনীয় নর্ম্মদাতীরস্থ স্বর্ণরেখাতটবনে আমার 
সহিত রমণ কর। ১৪--২৭। কন্দর্প অপেক্ষা অতি 
সুন্দর মন্দবুদ্ধি চক্র এই প্রকার বলিয়া কামবশ হইয়া 
মন্দাকিনীতীরে গুরুপত্ীর পদতলে পতিত হইল। 
চত্রকরভ্ক গথরোধ হওয়ায়, তারকার ক ওষ্ঠ এবং 
তালু শুফ হইল; তিনি ক্রোধে নয়ন-পদ্দকে বক্তবর্ণ 
করিয়! নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, রে পরক্্ীলম্পট ! 


বৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


শঠ! তোকে ধিক্‌! তুই নিন্দনীয় এবং তোকে তু. 
সদৃশ হীন বিবেচনা করি। অত্রির অভাগ্যক্রমে তোর 
মত কুলাঙ্গার পুত্র জন্মিয়াছে! তোর জীবন ব্যর্থ । 
অরে! মূর্থ ! তুই রাজহুয় যজ্ঞ করিয়া আপনাকে 
বলবান্‌ বিবেচনা করিতেছিস্‌। অদ্য তোর বিপ্র. 
পত্নীর প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায়, সেই পুণ্য তোর ব্যর্থ 
হইল। যাহার চিত্ত পরক্ত্রীর প্রতি সংযুক্ত হয়, সে 
সকল কর্ম্েই অশুচি এবং কর্মের ফল লাভ করে 
নাও ত্ৰিভুবনে নিন্দার ভাজন হয় । তোর দ্বারা যদি 
আমার অমূল্য সতীতৃধন বিন হয়, তাহ! হইলে 
যক্মরোগগ্রস্ত হইবে। বেদে বর্ণিত আছে, 

ব্যক্তিও নিপতিত হয়। দুষ্টগণের দর্পহস্তা প্রীকুষ্ট 
তোর দর্প হনন করিবেন। বৎস! আমি তোমার 
মাতৃসদৃশী, আমার প্রতি অত্যাচার পরিত্যাগ কর। 
তোমার মঙ্গল হইবে। পতিব্রতা তারক! এই প্রকার 
বাক্য বলিয়৷ বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। 
এবং ধর্ম, হুধ্য, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা, পরমাত্মা, "শ্রীকৃষ্ণ, 
আকাশ, পৃথিবী, দিনরাত্রি, সন্ধ্যা এবং দেবগণকে 
সাক্ষিরপে নিণ্য় করিলেন! চন্দ্র তারকার বাক্য 
স্মরণ করত ভীত হইলেন ন; কিন্তু ত্ুদ্ধ হইয়া 
তাহার হস্ত ধারণ করত রথে সংস্থাপন করিলেন 
এবং মনের ন্যায় বেগবান্‌ মনোহর রথকে মনোযোগে 
চালন করত মনোহাবিনী তারকার সহিত রমণ করিতে 
লাগিলেন। ২৮--৩৮। চন্দ্র তাহার সহিত কখন স্তন্দ- 
নোপরি, কখন নন্দনবনে, কখন পুষ্পভদ্রুকবনে, 
কখন পুন্ধরতীর্থে, কখন নদীতীরে, কখন পুষ্পিত 
পুপ্পকাননে, কখন পুষ্প এবং চন্দনবায়ু দ্বার! সুগন্ধ 
শয্যায়, কখন হুন্িগ্ধ চন্দন-চচ্চিত নির্জন মলয়- 
ছোণিতে, কখন পর্বতে পর্বতে, কখন নদীতে নদীতে 
শৃঙ্গার করিয়া, শতবংসর আনন্দে যুহূর্তকালের ন্যায় 
গণনা করিলেন। . অনন্তর চন্দ্র ভীত হইয়া, দৈত্য- 
গণের গুরু মহাতেজা শুক্রের শরণাপন্ন হইলেন। 
দৈত্যগুর শুক্র, বিপক্ষ সুরুগুরু বৃহস্পতির প্রতি 
উপহাস করত চন্দরকে -অভয় বর প্রদান করিলেন। 
দ্রিতিপুত্রগণ আনন্দে সভামধ্যে হাম্ত করত কলম্কী 
এবং ভীত চন্দ্রকে অভয় প্রধান করিল। 
পতিব্রতা তারার পাতি্রত্যনাশ হেতু উৎপন্ন পাপ- 
সমূহ নিষ্ষলঙ্ক চন্্মণ্ডলে মলময় শশরূপী কলঙ্ক 
হইল। বেদবিদ্বর শুক্র অতিশয় ভীত চন্দ্রকে হিত 
সত্য বেদবিহিত পরিণাম-মুখজনক বাক্য বলিতে 
লাগিলেন;_-কি আশ্চর্য্য ! তুমি ব্রহ্মার পৌত্র এবং 
ভগবান্‌ অত্রির পুত্র। বৎস! নীচের ম্তায় এতাদবশ 
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নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করিয়! অযশস্কর হইয়াছ। রাজহুয় 
যজ্ঞের ফলস্বরূপ নির্মল কীর্ভিমগুলবিশষ্ট সুধা- 
রাশিতে সুরাবিন্দু সদৃশ কলঙ্ক উপার্জন করিলে! 
দেবগুরু ধর্মিষ্ট-ত্রেষ্ঠ দ্বিজবর বৃহস্পতির সাধ্বী পত্নী 
তোমার মাহ্‌-সদশী ; ইহাকে পরিত্যাগ কর; শত 
এবং দেবগণের ঈশ্বর, আমার গুরুপুত্র, ব্রাহ্গণোত্তম 
অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, নিরস্তর ব্রহ্মণ্যতেজে জাজল্য- 
মান। সদংশপ্রহত সাধুগণ গুণবান্‌ শক্রুরও গুণ 
কীর্তন এবং দোষী গুরুরও দোষ কীর্তন করিয়া 
থাকেন, যেহেতু তাঁহাদির স্বভাবই এই প্রকার। 
নুরগুরু বৃহস্পতির সদৃশ অন্ত কেহই আমার বিশ্ব- 
মণ্ডলে শত্রু নাই । হে চন্দ্র! তথাপি ধর্মমত স্বরূপা- 
ধ্যানে তাহার গুণ বর্ণন করিলাম। যে স্থানে ধার্থিক 
ব্যক্তিরা বাম করেন, মেই স্থানেই সনাতন ধর্মের 
অধিষ্ঠান। যে স্থানে ধর্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণ, যে স্থানে 
কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়। গে! একটা, ব্যাপী পাঁচটা 
এবং সিংহী মাতটা শাবক প্রসব করে। কিন্তু হিংস্র 
সকলে শীঘ্রই নষ্ট হয়। ধান্মিক গোশাবক ধৰ্ম্মকতৃক 
রক্ষিত হয়। দেবগুরু এবং বিপ্রাদি যদিও সামধথ্য- 
হেতু সকলকে রক্ষা করিতে সক্ষম হন; তথাপি 
ধর্মনাশক মহাপাপীকে স্বেচ্ছাক্রমে রক্ষা করেন না। 
দেব এবং ত্রা্গণগণ কুলট! বিপ্রপত্ধীতে গমন করিলে, 
ষোড়শ অংশ ব্ৰহ্মহত্যাপাপের এক অংশের ভাঙন 
হয়; কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত কুলট। ব্ৰাহ্মনীতে গমন 
করিলে, উক্ত একঅংশ "পাপের চতুর্থ অংশের এক- 
অংশী হয়। উপস্থিতা রমণেচ্ছু কুলটার ত্যাগে ধর্ম, 
কিন্তু পাপ মাত্র নাহ, কমলযোনি এই প্রকার বলিয়া 
ছেন। বেদ বলিতেছেন, পতিব্রতা বিপ্রপত্বীগণের 
বলাৎকারে,__পাতিব্রত্যহরণে শত ব্রাহ্গণবধের পাপ 
উৎপন্ন হয় : ৩০--৫৮। হে মহ!ভাগ ! সম্প্রতি 
ধৰ্ম্ম আচরণপূুর্বক ব্রাক্ষণীকে ত্যাগ কর। পাপ 
অনুষ্ঠানানস্তর অনুতাপপুর্ব্কক উক্ত পাপ হইতে নিবৃত্ত 

ল, মৃহাফল জন্মে। আমার শরণগত এবং ভীত 
দেবরূপী তোমার পাগকে ধর্ম্মবিহিত উপায় দ্বারা 
দূরীভূত করিব যে ব্যক্তি ধার্মিক হইয়াও শন্তরহীন, 
ভীত, দীন এবং শরণাগত জীবকে রক্ষা না সরে, সে 
একুগপরিমিত কাল কুভ্তীপ!কে নিবাদ করে) যে 
ব্যক্তি উক্ত জীবগণকে রক্ষা করে, সে শতরাজহুয় 
যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ধর্ম্মবলে ইহুলোকে পরমৈ- 
শরধ্যসম্পন্ন হয়। দৈত্যগুরু. এইরূপ বাক্য বালয়। 
স্বগাঁয় মন্বাকিনীতটে উপনীত হইয়া স্বয়ং স্নান করত 
চন্দকে স্নান করাইয়! বিষুপুজা করিলেন । পবিত্র 


২০১, 


বিষ্ণুপাদোদক শভকর বিফ্ণুনেবেদ্য এবং পুণ্যজনক 
গঙ্গাজল চন্্রকে ভোজন এবং পান করাইলেন। 
৫৯--৬৩। শুক্রাচাধ্য পাপকর্ম্মে লজ্জিত ও ভীত 
চন্্রক ক্রোড়ে করিয়া ঈষৎ হান্তপুব্বক কহিলেন, 
যদ আজি আমার ৩প:ফল সত্য, হরিপুজা- 
ফল সত্য, ব্রতফল সত্য, তীর্ঘন্নানফল সত, 
দানফল সত্য ও উপবাসফল সত্য হয়; তবে 
তুমি পাপ হইতে মুক্ত হও। ব্রিগন্ধ্যাবর্জিত, হরি- 
সেঝ[বিহীন, সেই ব্রাহ্মণকে, এই সুদারুণ অতি ভয়া- 
নক চন্দ্রের পাপ আশ্রয় লউক। যেব্যক্তি নিজ 
পত্বীকে বুধন। করিয়া পরস্ত্রীতে গমন করে, সেই 
পাপিষ্ঠ_চন্্রপাপে লিপ্ত হইয়। ঘোর নরকে গমন 
করুক। যে দুশ্চরিত্রা দুর্ম্মুখ। নারী, গতির প্রতি বাকৃ- 
তাড়না করে, সে চন্দ্রপাপে-পাপিনা এক যুগ লালামুখ 
নরকে নিশ্চিত অবস্থান করুক। যে ব্রাহ্মণ 
হরির অনিবেদিত বৃখান ভোজন করে, সে চন্দ্রপাপে 
চারি যুগ্ন কালনুত্র নরকে গমন করুক। যে ন্রাধম, 
অন্বুবাচাদবসে মৃত্তিকা! খনন করে, সে চন্দ্রপাপে 
শতযুগ-_কালহুত্র নরকে গমন করুক। যে নারী 
স্বপতিকে বঞ্চন। কারয়া পরপুকুষে গমন করে সে, চত্ত্র- 
পাপে চারিষুগ বাহৃকুণ্ড নরকে গমন করুক ।৬৪-_৭%: 
যে ব্যক্ত রজোগুণা।ধক্যবশতঃ পরকীত্তি বিলোপ 
করিয়া নিপকীত্তি খ্যাপন করে, সে চন্দ্রপাপে একযুগ 
কুভ্তীপাকে গমন করুক । যে পাপিষ্ঠ, নিজ পিত!, 
মাতা, ভাধ্যা ও গুরুকে পালন ন! *রে, সে নিশ্চয়ই 
চন্দরপাপে চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হউক। যে, বেশ্যা, পতিপুত্র- 
বিহীনার অন ও ঝতুন্ন।তার অন্ন ভোজন করে, চন্দ্রপাপ 
সেই পাপীকে নিশ্চিত আশ্রয় করুক। নেই পাতকী, 
সেই পাপে, চারিযুগ্ন কুস্তাপাকে গমন করুক ও তাহা 
হইতে, উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। যে 
মহাপাপী, দিবসে মৈথুন করে, অথবা কামী হইয়! 
স্বেচ্ছায় গভিণী বা রজন্বলা নারীতে গমন করে, এই 
মহাথোর চন্দ্রপাপ সেই পাগীতে গমন করুক। নেই 
পাপে, মে চারিষুগ কালহত্র নরকে গমন করুক। যে 
ব্যক্তি কামপীড়িত হইয়া ইচ্ছাপুর্বক পরন্তীর মুখ, 
নিতম্ব ও স্তন দেখে, সে চক্রপাপে চারিযুগ লালাভক্ষ 
নরকে গমন করুক; তাহা হইতে উত্তীর্ণ হহয়া, অন্ধ, 
ও র্লীব চণ্ডাল হউক । যে ব্যক্তি, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, 
সংক্রান্তি, চতুর্দশী, অষ্টমী ও রবিবারাদ্বসে, মা, 
মুর ব। লকুচ ভোজন করে, অথবা মৈথুন করে, চন্র্র- 
পাপ তাহাকে আশ্রয় করুক ; ও মেই পাপে চারিযুগ 
কালহৃত্রনরকে গমন করুক। সেই পাপী তাহা 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


২০২ 


হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডা লযোনি প্রাপ্ত হউক ও সপ্ত- 
জন্ম মহারোগী, দরিদ্র ও কুষ্ঠী হউক। ৭৩--৮২। যে 
মহাপাগী একাদশী কুষ্ণজন্মষ্টমী ও শিবরাত্রি-দ্বিনে 
ভোজন করে, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক ৷ চতুর্দশ 
ইন্দের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে কুস্তীপাকে গমন করুক। 
সেইপাপে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। যে ব্রাহ্মণ 
তত্রপাত্রস্থ দুগ্ধ, মধু ও উচ্ছিষটপাত্রে স্বত, কাংশ্তপাত্রে 
নারিকেল জল, লবণযুক্ত দুধ, গীতাবশিষ্ট জল, ভোজ- 
নাবশিষ্ট অন্ন ; এই সকল ও দিনের মধ্যে বা রাত্রির 
মধ্যে একাধিকবার অন্ন ভোজন করে; এই ভয়ানক 
ছুনিবার চন্্রপাপ তাহাতে গমম করুক) সে সেই 
পাপে চারিযুগ অন্ধকূপনরকে গমন করুক। যে বিপ্র 
নিজ-কন্তা-বিক্রয়ী, দেবল, বৃষবাহক, শুদ্রের শবদাহী 
ঝ|তাহাদিগের পাচক, অশ্বশখবৃক্ষচ্ছেদী, বিষুংনিন্দক ব। 
বৈষ্ণবনিন্দক ; সেই গাগীকে এই দারুণ চন্দ্রপাপ 
দুতররূপে আশ্রয় করুক | নেই পাতকী 
নেই পাপে তণ্তশম্মা নরকে গমন করিয়া চতুর্দশ 
ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নিয়ত দগ্ধ হউক । ওঁ পাপী 
তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। 
মে সপ্তজন্স চণ্ডাল, পঞ্চজন্ম বৃক্ষ ; শতদন্ম গর্দভ, শত- 
জন্ম শুকর, সপ্তজন্স তীর্ঘকাক, পঞ্চজন্ম বিষ্ঠার কৃমি, 
শতজন্ম কিঞুলুক হইয়া পরে শুদ্ধ হউক। ৮৩--৯৩। 
যে মহাপাগী, বৃথামাংন, বা নিজ ভোজনার্থ পর 
অনুৎস্থষ্ট অন্ন ভোজন করে, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন 
করুক ও ও পাপে সে চাঁরিযুগ অসিপত্র নরকে বাগ 
করুক) পরে সপ্তজন্ম, সর্প হইয়| শুদ্ধ হউক। যে 
ব্রাহ্মণ, কুমীদ্জীবী, যোনিজীবী, চিকিৎসক, হরিনাম- 
বিক্রেতা, বেদবিভ্রয়ী, নিজধর্ম্ম-প্রকাশক, আত্ম- 
প্রশংদাকারী, মনীীবী; দূত, বাঁ বেশ্যাপোষ্য হয়, 
চন্্রপাপ তাহাতে গমন করুক! চন্দ্র নিষ্পাপ হউক। 
সের পাপে দারুণ শৃলপ্রোত নরকে গমন করুক। 
তথায় চতুর্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকালপর্ধ্যন্ত শৃলবিদ্ধ হউক; 
পরে দরিদ্র, রোগী, অদীক্ষিত নরপণ্ড হউক। যে 
ত্রা্মণ,_লাক্ষা, মাংস, পারদ, তিন, লবণ, অথ বা 
লৌহ বিুয় করে; যে নরঘাতী, চৌর ও নটের 
কার্যকারী, তাহাতে চন্দ্রপাপ গমন করুক) সে সেই 
পাপে দুঃসহ, ক্ষুরধার নরকে গমন করুক ; তথায় 
সহত্র ইন্দ্রের স্থিতিকালপর্যযন্ত ছিন্নদেহ হউক, তাহা 
হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়! সপ্তজন্ম শৃগাল, অপ্তগৃন্ম ভন্তুক, 
সপ্তন্স কুকুর, শতজন্ম মত্ত, সপ্তজন্ম গওক, সপ্তজন্ম 
মণ্ডুক হউক। পরে দেই নরাধম, কর্ম্মকার, রজ্জক, 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


কুস্তকার ও লৌহ কার হইয়া পরে ক্ষত্রিয়, তৎপরে 
ব্রাহ্মণ হইবে) হে দ্বিদ ! এইরূপে শুক্র চন্দকে 
শুদ্ধ করিয়া তারাকে কহিলেন ; হে মহাসাধ্বি! তুমি 
চন্্রকে পরিত্যাগ করিয়া! স্বপতির নিকটে গমন কর) 
তুমি পব্ত্রিহৃদয়া, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীতও শুদ্ধ হইলে; 
অকামা নারী বলিষ্ঠ উপপতিকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, 
দূষিত! হয় না। শুক্রাচাধ্যঃ সহান্তবদন চন্দ্ৰ ও 
হাম্তমুখী তারাকে এই প্রকার কহিয়া কল্যাণ আশীর্বাদ 
করিলেন। ৯৩--১০৮। 


প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টশঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


উনযষ্টিতম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, _চন্দ্রকর্ত্ক তারা অপন্থত 
হইলে পর বৃহস্পতি কি করিয়াছিলেন) কিরূপেই ব| 
সেই সাধ্বীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তাহ! আমাকে 
বিশেষরূপে বলুন। নারায়ণ কহিলেন ;-_বৃহস্পতি 
তারার স্নানে বিলম্ব দেখিয়া তাহার অন্বেবণার্থ নিজে 
মন্দাকিনীতীরে শিষ্য পাঠাইলেন ৷ হে নারদ! 
শিষ্য মন্দাকিনীতীরে গমন করত লোকমুখে তারা- 
হুরণ-বৃত্ান্ত অবগত হইয়া রোদন করিতে করিতে 
গুক্লদমীপে কহিল; বৃহস্পতি, স্বীয়পত্রী চন্র্রকর্তৃক 
হৃত| হইয়াছে, এই বার্তা শ্রবণ করত মুহূর্তকাল 
মুর্চছিত হইলেন; পরে চেতনা পাইলেন। তখন 
সুশিষ্য বৃহস্পতি হুঃখিতহৃদয়ে উচ্ৈক্ধরে রোদন এবং 
লজ্জা ও শোকবশতঃ বারংবার বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। পরে ওঁ শোকার্ত বৃহস্পতি, স্জলনয়নে, 
শোকমন্তপ্ত অশ্রপুর্ণনয়ন শিষ্যদ্িগকে সম্বোধন 
করিয়া বেদানুমারী ইতিহাসবাক্য কহিলেন )_বংস- 
গণ! আমি কোন্‌ ব্যক্তিকর্তৃক অভিশপ্ত ; ও তাহার 
কারণই ব। কি; কিছুই জানিতেছি না। যে ব্যক্তি 
অধার্থ্িক, মেই নিশ্চিত ছুঃখ পায়। যাহার গৃহে 
প্রিয়বাদিনী সাধ্বী ভাৰ্য্যা নাই, তাহার বনে গমন কর! 
কর্তব্য ; তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য । 
যাহার চিত্তানুকুলা ভার! শত্রুকর্তৃক' অপহ্থতা হয়, 
তাহার বনে গমন করা কর্তব্য; তৎপক্ষে অরণ্য ও গৃহ 
ছুই তুল্য। যাহার গৃহ হইতে সুশীল! সুন্দরী ভাধ্যা 
গমন করে; তাহার বনে গমন করা৷ উচিত ; তৎপক্ষে 
বন ও গৃহ উভয়ই সমান৷ ১--১০। যাহার গৃহে 
জননী ও চারুহাসিনী সহধর্মিণী নাই, তাহার অরণ্যে 


তৈলকার, বর্দকী, নাবিক, শ্র্তীবী,, রাখ খৰি পষ্ন87/কর্তরা,১ রন গৃহ উভয়ই তৎপক্ষে তুল্য। 


যাহার গৃহ, ধন ও বন্ধুগণে পূর্ণ হইয়ও প্রিয়াবিহীন, 
তাহার অরণ্যে গমন কর। কর্তব্য; বন ও গৃহ তৎপন্ষে 
তুল্য। ভাণাশুস্ত গৃহ বলতুল্য; ভাৰ্্যাযুক্ত গৃহই 
গৃহ; কেননা গৃহিণীকেই গৃহ কহে; গৃহকে গৃহ কহে 
না। স্ত্রীবিহীন বাক্তি দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মে অপবিত্র; 
সে ওঁ কর্ম করিলে তাহার ফলভাগী হয় না। যেমন 
দাহিকা-শক্তিবিহীন অগ্নি প্রভাহীন হৃর্ধা, শেভাহীন 
চন্দ্র, বলহীন জন্ত কর্মের অযোগ্য; শরীর ব্যতীত 
আত্মা, আধার ব্যতীত আধেয়, প্রকৃতি ব্যতীত ঈশ্বর ও 
প্রধান সামগ্রী কলদারিনী দক্ষিণ! বাতীত যন ধেমন 
কর্মের ফলদানে অশক্ত ও যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণ বাতীত 
স্বকার্ধাসাধনে অদম্্থ,__হে দ্বিজগণ! কুম্তকার যেমন 
মৃত্তিকা ব্যতীত স্বকারধ্য সাধনে অসমর্থ; সেইরূপ 
গৃহস্থ ভাৰ্য্যা বাতীত সৰ্ব্বদা সকল কাৰ্য্যে অনধিকারী। 
সকল কার্ধেরই মূল ভার্য্যা ; সেইরূপ গৃহেরও মূল 
ভাধ্যা। গৃহস্থদিগের গৃহে সর্বদা সকল সুখ, নিয়ত 
আনন্দ ও মঙ্গলের মূল ভার্ধ্যা। সংসার ও গৌরবের 
ভার্্যাই মূল। বধীদিগের রথের মত গৃহীদিগের 
ভাধ্যাই মূল। সকল রঙের প্রধান স্ত্রীর, অধম কুল 
হুইতেও গৃহস্থ গ্রহণ করিবে ; ইহা! পদ্ধযোনি কহিয়া- 
ছেন। ঘেমন পদ্ম ভিন্ন জলের শোভা ও জল ভিন্ন 
পছোর শ্রী হয় না; সেই মত গৃহিগণের গৃহিণী ব্যতীত 
কিছু মাত্র গৃহে সুখ নাই। এইরূপে সেই বৃহস্পতি 
বিলাপ করিয়! বারংবার গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন 
ও শোকার্ত হইয়া পুনঃপুনঃ বহির্গত হইতে লাগিলেন। 
আর তিনি ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ্1 ও চেতনা পাইতে লাগি- 
লেন ও খিয়াগুণ, স্মরণ করত পুনঃপুনঃ উচ্ৈঃন্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। অনস্তর মহাজ্ঞানী বৃহ- 
স্পতি, সাধু শিষ্য ও অন্ঠান্ত জ্ঞানী মুনিগণকর্তৃক 
প্রবোধিত হইয়া ইন্দ্রতবনে গমন করিলেন। বৃহস্পতি 
অতিথিসৎকার-কুশল ইক্দ্রকর্তৃক পূজিত হইয়া 
তাঁহাকে হুদগত শল্যের মত নিজ অপ্রিয় বৃত্তান্ত 
কহিলেন। ইন্দ্র, বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
ক্রোধে কম্পিতাধর ও লোহিতলোচন হইয়! তাহাকে 
কহিলেন ;_দৌত্যকার্ধে অতি-নিপুণ ও দক্ষ সহত্র 
দূত, তাহার অন্বেষণের জন্য গমন করুক। যেখানে 
ওঁ পাপিষ্ঠ চন্দ্র, আমার মাতা তারার সহিত আছে, 
সেইখানে সজ্জিত হইয়া সকল দেবগণের সহিত গমন 
করিতেছি। হে. মহাভাগ! চিত্ত! ত্যাগ করুন, 
সকলই মঙ্গল হইবে। এই দুদ্ধর অস্তভ, শুভেরই 
কারণ! বিপদ না হইল কাহার সম্পদ হয়? হে ন'রদ, 
ইন্দ্র এইরূপ কহিয়া অেবণকার্ডে কুশল সহস্র দূত 


ঃ প্রকৃতিখণ্ড। 


হ.০৩ 


শীঘ্র পাঠাইলেন। মেই সকল দূতের! জগতের অনতি- 
ক্রমণীয় ও নির্জন স্থান সমুদয় শত বৎসর ভ্রমণ 
করিয়া শুক্রাচার্যাগৃহে গমন করিল । শুক্রুভবনে তাহার 
শরণাপন্ন সুস্থ ভীত চন্দ্রকে তারামহ অবস্থিত দেখিয়া, 
সেই বৃত্তান্ত ইন্কে কহিল । শোকপন্তপ্ত ইন্দ্র, ইহ! 
শ্রবণ করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে অধোবদন বৃহস্পরতিকে 
কহিলেন ;_হে নাথ! আমি পরিণাম-সুখকর বাক্য 
কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! 
ভয় ত্যাগ করুন, সকলই মঙ্গল হইবে। আপনি 
শুক্রকে জয় করেন নাই; আমা কর্তৃকও দৈত্যগণ 
পরাজিত হয় নাই; এই বিবেচনা করিয়! চন্দ 
শুত্রকে আশ্রয় লইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগের 
সহিত ব্রঙ্গলোকে গমন করুন, ব্রহ্মার সহিত আমর! 
'কৈলাষে দেব-দেব মহাদেবের নিকটে গমন করিব। 
সন্তপ্ত মহেন্দ্র এইরূপ করিয়া, বৃহস্পতির সহিত 
কল্যাণপ্রদ মনোহর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় 
ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া বৃহস্পতির সহিত প্রণাম 
করিলেন ও দেব-দেবকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। 


.কমলযেনি, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হান্ত করিলেন 


ও বিনীত ইন্দ্রকে হিতজনক নীতিগর্ত সত্যবাক্য 
কহিলেন;_যে সর্বপ্রাকারে পরকে ছুঃখ. দেয় 
তাহাকে দেই সর্বশাস্তা সন৷তন কুষ্ণ হুংখ দেন! 
আমি সকলের অষ্ট! ; সন।তন বিষ্ণু ও সুষ্টির রক্ষক ; 
রুদ্র ত্র সকলের সংহারকর্ত্ত। ও শিব সর্ব্মতোভাবে 
উহার বিধান করেন; ধর্ম্ম সর্বদা মর্ববমাক্ষী ও সক- 
লের কারণ ; ব্বিয়াদক্ত সকল দেব্গণ শ্রীকৃষ্ণের আরা 
পালন করিতেছেন । অস্গিরার ,ব্দণেদান্তপারদর্শী বৃহ- 
স্পতি, উতথা ও জিতেন্দিয় সন্বর্তত ; এই তিন পুত্র 
৷ ২৩--৪৫। বৃহস্পতি কনিষ্ঠ সৃহোদর শিষ্য সন্বর্ভকে 
কিছুই পৈতৃক ধন দেন নাই ; সে কারণে তিনি তপস্বী 
হইয়! পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। গর্ভিনী 
সাধ্বী অকামুকী ভ্রাতৃজায়া, উত্যথ্যের ভাৰ্য্যাকে 
ও বৃহস্পতি স্বেচ্ছায় হরণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি 
ভাতৃজায়। হরণ করে, সে চন্দরহূর্ধ্যের স্থিতিকীলপধ্যস্ত 
কুম্তীপাক নরকে গমন ও সহঅব্রহ্গহত্যাজনিত পাপ 
লাভ করে এবং মাতৃগমনের তুল্য পাপী হয় ; ইহাতে 
সংশয় নাই। হে ইন্দ্র! ্রপাগী তাহা হইতে উত্তীৰ্ণ 
হইয়া, বিষ্ঠাকৃমি হইয়া জন্মায়। তথায় ও পাপিষ্ঠ 
সহত্রকোটি বংমর অবস্থান করিয়া, সহত্রকেটি 
বদর পুহশ্চলীযোনিতে কৃষি হইবে। ভ্রাতৃজায়া-হরণ- 
পাপে ও পাপী সহত্রকোটিজন্ম গৃধ, শতজন্স কুকুর 
ও শতনরন্ম শুকর হইবে। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্বল 
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জ্ঞাতিকে তাহার পৈতৃক ধন না দেয় ; সে চন্ত্রহুধ্যের 

স্থিতিকাল পর্ধ্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। কর্মের 
ভোগ ন| হইলে, শতকোটি' কলেও ক্ষয় হয় না) 

অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে 
হয়। বৃহস্পতি জগদৃগ্তরু শিব্রেও গুরুপুত্র, এ 

কারণে এই বৃত্তান্ত বলিত্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে জ্ঞাত করান; 

সকল দেবগণ সবাহনে সজ্জিত হইয়| নর্মাদাতটে 
অবস্থান করুন ও মুনিগণও মধ্যস্থ হইয়! থাকুন। 

৪৬_:৫৫। শিবের এই পূজনীয় গুরুপুত্র শীঘ্র 

'কৈলানে গমন করুন, আমি পবিত্র নরমদাতটে যাই- 
তেছি। ইন্দ্র কহিলেন ;-_এই বৃহস্পতি_কিরূপে 
ব্দেপ্রণেতা, দিদ্ধ ও যোখিগণের গুরু, মৃত্যু শিবের 
গুরুপুত্র হইলেন ? অঙ্গিরা আপনার পুত্র, তাহার পুত্র 
বৃহস্পতি ; মহাদেব, আপনা অপেক্ষাও জ্ঞানী, কিরূপে 
ওঁ বৃহস্পতির পিতার শিষ্য হইলেন ? ব্রহ্মা কহিলেন ; 
হে ইন্দৰ! এই কথা পুরাণে অতিগোপনে কথিত 
আছে; এই পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর ;_ 
পুর্বে অঙ্গিরার ভার্ধ্য। কর্ম্মদোষে মৃতবৎসা হইলে, 
আমার কথানুদারে পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের ব্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। তিনি পুংনবন-নামক কৃষ্ণ-ব্রত করি- 
লেন।* ত্র ব্রত সনৎকুমার তাহাকে করাইয়াছিলেন; 

তৎকালে দয়াময়, ভক্তের প্রতি কুপাবশতঃ দেহধারী, 
ম্বেচ্ছাময়, উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃম্বরূপ, পরমাত্ম গোলোক 
হইতে আসিয়া কৃপাময় সনৎকুমারকর্তৃক স্তত হইলেন 
ও অনশন-ক্লেশক্ষীণ। ব্রতধারিণী সব।প্পনয়ন! বিনীত 
প্রণামনিরত| অঙ্গিরাপত্বীকে কহিলেন ;_-তোমার 
ব্রতের ফলম্বরূপ, মদীয় তেজোবিনিষ্ট এই ফল ভোজন 
কর; ইহাতে আমার অংশে আমার বরপুত্ররূপে 
তোমার পুত্র জন্মিবে। ৫৬-_৬৪। হে সাধ্বি! আমার 
বরে সকল দেবগণের প্রভু গুরুত্রেষ্ট, জ্ঞানিগণেরও 
অগ্রগণ্য বৃহস্পতি নামে তোমার পুত্র হইবে। যে 
আমার বরে জন্ম লাভ করে, সে আমারই বরপুত্র হইয়| 
থাকে ; তোমার গর্ভে আমার যে পুত্র হইবে, সে চির- 
জীবী হইবে। বরজ, বীর্যজ, ক্ষেত্রজ, পাল্য, বিদ্যাজ, 
মন্ত্র, দত্তক, এই সপ্ত প্রকার পুত্র হইয়া! থাকে । সেই 

রাধিকানাথ এইরূপ কহিয়! গোলোকে গমন করিলেন। 

সে কারণে বুহস্পতি__কৃষণের পুত্র ; জ্ঞানী ও দেবগণের 
গুরু হইয়াছেন। পূর্বে মহাদেব, দিব্যমানের ত্রিলক্ষ 
বৎসর তপস্তা করেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে মৃত্যু- 
রয়াত্মক মৃহদৃজ্ঞান, স্থীয় অখিল জ্ঞান, উৎকৃষ্ট আত্ম- 
তেজ, বিষ্ণুমায়াত্মিকা আত্মশক্তি, নিজাংশভূত বাহন 
বৃষ, ব্রিশূল, কবচ ও ছাদ অন্ত ওপ্রদান!করিয়া 


ব্রক্মবৈব ভপুরাণ। 


ছিলেন ;--তখন দয়াময় পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ, তৎকর্তৃক 
বহতর স্তত হইয়াছিলেন। মেই বিষ্ণুমায়(, শিবলোকে. 
শিবপ্রিয়া শিবানামে কথিত! হন; ইহা নারারণের 
শক্তি, একারণে তাহাকে নারায়ণী কহে। সেই সনাতনী 
শক্তি, সকল দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া অনুর- 
কুলনিধন ও দেবগণকে স্ব দগ পদ প্রদান করিয়াছিলেন । 
সেই আদি প্রকৃতি, সাধ্বী গিদ্ধযোগিনী বিষুংমায়া, 
বল্লান্তে দক্ষতনয় সতীরূপিণী হইয়! পিতা দক্ষের যন্তে 
স্বামিনিন্দ। শ্রব্ণ করায় তন্ুত্যাগ করিয়া, পর্ববততনয়া- 
রূপে আবির্ূতা হুইয়া, বকাল কঠোর তপন্তা আচরণ- 
পূৰ্ব্বক ওঁ শঙ্করী পতি শঙ্করকে পাইয়াছিলেন। 
৬৪--৭৫। পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের 
গুরু, আর এই বৃহস্পতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বরপুত্র ; এই 
কারণে বৃহস্পতি দেবগণের গুরু ও শিবের গুরুপুত্র ; 
এই আমি অতি গুছ পুরাতন বৃত্তান্ত করিলাম। এই 
প্রধান সম্বন্ধ, যেরূপ আমি শুনিয়াছি ; ও উভয়ের অন্ত 
এক পরস্পর সম্বন্ধ কছিতেছি শ্রবণ কর ; প্রতাপশালী 
দুর্বাদা ও গরুড় উভয়ই শঙ্রের অংশজাত। এই 
দুই জনই অঙ্গিরার শিষ্য, দেই হেতুও বৃহস্পতি 
শিবের গুরুপুত্র ৷ প্রাণাধিক! সতী, দক্ষশাপে প্রাণত্যাগ 
করিলে ভগবান্‌ মহাদেব নিজ জ্ঞান মোহবশতঃ বিস্মৃত 
হইয়াছিলেন। তখন অঙ্গির! শ্রীকৃষ্কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া মহাদেবকে তদীয় জ্ঞান স্মরণ করাইয়াছিলেন; 
এই কারণেও আমার পুত্র অঙ্গিরা মহাদেবের গুরু। 
বৃহস্পতি, শীস্র কৈলাসে গমন করুন। হে পুত্র! 
তুমি এক্ষণে সকল দেবগণ্র সহিত সজ্জিত হইয়! 
নর্ম্মদাতটে গমন কর। হে নারদ! জ্গত্অষ্টা ব্রহ্মা 
এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। বৃহস্পতি কৈলাসে ও 
ইন্দ্র নৰ্স্বদাতটে গমন করিলেন। ৭৬--৮৩। 


প্রকৃতিখণ্ডে উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


“ যষ্টিতম অধ্যায় ৷ 


নারদ কহিলেন, হে বেদ-বেদান-পারদর্ণিন্‌. 
মহাত্মন নারায়ণ! আজি আমি আপনার মুখচন্দ্র- 
বিনিঃস্থত অমৃততুল্য বাক্যসকল পান করিলাম। 
এক্ষণে বৃহস্পতি কৈলাদে গমন করিয়া! জর্ববসিদ্ধিপ্রদ 
মহাদেবকে কি বলিয়াছিলেন ; তাহা শ্রবণ করিতে 
অভিলাষী হইয়াছি। নেই জগৎবর্তী শিবই বাকি 
প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ? হে বেদজ্ঞশরে্ঠ! এই সকল 
কথ! আপনি বিস্তারপুর্ববক বলুন। নারায়ণ কহিলেন; 
০০ লও মলিননুখ৩'শোভাহীন বৃহস্পতি, শীঘ্র 


প্রাকুতিখ৪্। | oh 


কেলানে গমন করিয়!, মহাদেবকে প্রণাম করত অগ্রে 
অবস্থান করিলেন মৃহাদেব, গুরুপুত্রকে অবলোকন- 
মাত্রে কুশামন হইতে উদিত হইলেন ও তাহাকে 
শীক্্ আলিঙ্গন ও মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন 
মহাদেব, ভীত ও লজ্জিত বৃহস্পতিকে আসনে বসাইয়া 
কুশল বাক্য ছিজ্ঞামা করিলেন ও সুমধুর বাক্যে 
কহিলেন-_-কেন আজি তুমি এ গ্রক্কার দুঃখিত ; 
মলিন বাঞ্পাকুল-নর়ন, ভীত ও লক্জিত) আহার কারণ 
বল। হে সুনে! তোমার তগস্গায় কি কোনরূপ 
ব্যাঘাত হইয়াছে? সন্ধ্যা, কিংবা শ্রীকষসেবায় 
কি, দৈংদোষে ব্যাঘাত হইয়াছে? কি গুরুদেবে কিংবা 
অভীষ্টদেব হরিতে ভক্তিহীন হইয়াছ ? কিংবা! সমাগত 
শরণাপন্ন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পার নাই? অথবা 
তোমার অতিথি বিমুখ হইয়াছে? তোমার অবশ্ু- 
পোষ্য সকল কি বুভুক্ষায় পীড়িত ? তোমার সেই স্ত্রী 
কি স্বাধীন হইয়াছে ? কিংবা তোমার পুত্র কটুবাদী বা 
তোমার শিষ্য সুশাসিত হয় নাই? ভৃত্য সকল কি 
উত্তর প্রদান করে না? কিংবা তোমার লক্ষ্মী বিমুখী 
বা তোমার গুরুদেব কুপিত হইয়াছেন? । ১--১১। 
তোমার গুক্লদেব, বশিষ্ঠ গৌরবাদিত, মহান, সর্বদা 
সন্ত্টচিন্ত এবং সাধুগণের অগ্রণী ; তাঁহার ত কোপ 
সম্তবে ন।' অভীষ্ট দেব হরি কি কুপিত হইয়াছেন? 
বিপ্রগণ বা বৈষ্ণবগণ তোমার প্রতি কি জুদ্ধ হইয়া- 
ছেন? তোমার কি শত্রু প্রবল হইয়াছে? কিংবা 
তোমার বন্ুবিচ্ছেদ বা বলবানের সহিত বিরোধ হুই- 
য়াছে? কিংবা তোমার পদ, বন্ধু, ধন পরকর্তৃক 
অপহৃত হইয়াছে? হে বৃহস্পতে! কোন ক্রুরবা 
পাপী ব্যক্তি কি তোমার নিন্দা করিয়াছে? অথবা! 
কোন প্রিয়তম বন্ধুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ? তুমি কি 
'বৈরাগ্য ঝ ক্রোধবশতঃ কোন বন্ধুকে পরিত্যাগ করি- 
য়াছ ? তীৰ্থে স্নান ব৷ পুণ্যদিনে কি দান কর নাই? 
খলের মুখ হইতে কি গুরুনিন্দ। বা বন্ুনিন্দ! শ্রব্ণ 
করিয়াছ? সাধুগণের গুরুনিন্দ! শ্রবণ মরণ হইতেও 
অতিরিক্ত কষ্টকর নীচকুলোস্তব অসাধু নারকী 
খলগণের, পুনঃপুনঃ সাধুদিগের নিন্দা করাই হুঃস্বভাব। 
আর পর-প্রশংসাকারী পুণ্যবান্‌ সাধুগ্রণ, ভারতে 
নির়ত-কল্যাণ-ভাজন হইয়া সর্বদা সুস্থচিত্তে বাস 
করেন। পুত্র, যশ, জল, সম্পত্তি, বল, ত্র, 
প্রতাপ প্রজা, ভূমি, ধন, বাক্য, উন্নতি, পবিত্র স্বভাব 
ও আচার-ব্যবহার, এই সকল বিষয় ছার! মনুষ্যের 
হৃদয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ১২_-২১। যাহাদিগের 
যেরূপ অন্তর, তাহাদিগের সেইরূপ কল্যাণ হয়, ও 


রি 


যাহাবিগের যের্লপ পুর্ধব পুণ্য সঞ্চর থাকে, তাহাদিগের 
মেই মত অন্তর হয়। মহাদেব, দেই স্থলে এইরূপ 
কহিয়া বিরত হইলেন; তখন বাগিবর বৃহস্পতি স্বয়ং 
তাঁহাকে কহিলেন ;--হে ঈশ্বর! যাহা হইয়াছে, 
তাহা অবথ্য, কি আর কহিব৮_লোক পূর্ববানুষ্ঠি 
কর্মেরই অধীন। ভীব, জন্মে জন্মে নিজ নি কর্ণের 
ফল ভোগ বরে, এই ভারতে কলভোগব্যতীত কর্ষের 
ক্ষয় নাই। হে প্রভে! এ ভারতে মন্তব্যের হুশ, 
দুঃখ, ভয়, শোক, স্বকৃত কৰ্ম্মনশতই হয়, ইহা! কেছ 
কেহ্‌ কহেন) আর কেহ কেহ কহেন, দৈবহশতঃ 
অন্ত কেহ কহেন, স্বভাবেতে করিয়! ও সকল হয়। 
হে বেদবেদা্গপারগ ! বেদে এই তিন প্রকার মতই 
উক্ত আছে। জীব, স্বয়ং কর্মের জনক, দেই কর্ম 
দৈবসাপেক্ষ; স্বভাবও মনুষ্যের আপনার পুরব্বকৃত 
কর্মানুরূপ হয়। সকল জীবেরই প্রতিজন্মে নিজ 
প্রাক্তন-কর্ম্মবশৃতঃ সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক আপনার . 
সহিত জন্মে । জীব, সপ্তণ ; সর্বদা নিজ কৰ্ম্মফল 
ভোগ করে; আত্মা, গুণশুন্য প্রকৃতি হইতে পুথক্‌ 
সাক্ষী থাকিয়া কর্মফল ভোগ করান। সেই সকল- 
ফল-দ্বাত৷ আত্মাই সকলের সেব্য, তিনিই দৈব, 
স্বভাব ও কর্ম স্বজন করেন। ২২-৩১ । কর্মবশতই 
নরের লজ্জা, প্রশংদা ও প্রফুল্পত৷ হয়; এক্ষণে আমার 
এই ব্যাপার অতি লজ্জাকর ; তথাপি আপনার নিকটে 
কহিতেছি। হে নারদ! বৃহস্পতি ইহা কহিয়া সকল 
বৃত্তান্ত তাহাকে কহিলেন। লঙ্জানাথ মহাদেব উহা 
শুনিয়! লজ্জায় অধোব্দন হইলেন। হে নারদ! তখন 
কুপিত শুলীর কর হুইতে হঠাং জপমাল| নিপতিত 
হইল; তিনি স্বয়ং কম্পিতকলেবর ও আরক্তলোচন 
হুইলেন। যিনি সংহারকারী রুদ্রের ঈশ্বর, পালক 
বিষ্ণুর সখা, লষ্ট! ব্রহ্মার স্ততিপাত্র ও মান্ত, গুণাতীত, 
প্রধান পুরুষ, পরমাত্ব। শ্রীকৃষ্ণের মাত্মা, মেই শিব 
ক্রোধে শুক্ষ-কঠতালু হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহ- 
লোকে বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের মঙ্গল হউক ও বিষ্ণুভ্জি- 
বিহীন অসাধুদিগের পদে পদে অমঙ্গল হউক। যে 
দুর্দান্ত ব্যক্তি বৈষ্যবদিগ্রকেও দুঃখ দেয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
সংহারক ; পদে পদে তাহার বিদ্ব হয়। অবৈষব- 
দিগের হৃদয় পবিত্র নহে--দর্বদা কলুধিত। কারণ, 
বিষ্ণু-মন্ত্ের ম্মরণই মনের নির্শ্মলতার কারণ। মহুষ্যের 
বিষ্ণুমন্তের উপাসনায় হুদযগ্রথি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় 
ছিন্ন হয়, ও নিজ ছুম্কতেরও ক্ষয় হয়। ৩২--৪০ | 
অহো। শ্রীকৃষ্ভক্তদিগের কি নির্মল স্বভাব যে অমার্স- 
গ্রামী ভার্্যাপহারী শক্ত চন্দ্রকে বৃহস্পতি শাপ দেন 
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নাই। আর বৃহস্পতির গুরু, কোপশৃন্ত, ধার্মিক, 
যুনি-বশিষ্ঠদেব স্বীয় শত-পুত্র-হস্তা! শত্রুকেও শাপ 
দেন নাই! আমার ভ্রাতা সুরগুরু বৃহস্পতির নিশাসেও 
নিমেধ্মধ্যে শত চন্দ্র ভম্মীভূত হইতে পারে, তথাপি 
কেবল ধর্মভঙ্গভয়ে তাহাকে শাপ দেন নাই। শাপদাতা 


কুপিত তপস্বী জনের তগস্তা নষ্ট হয়। কি আশ্চর্য! 


ব্রহ্মার তনয় ধা্মিক বিষু-পরায়ণ তপোনিষ্ঠ অত্রির 
এমত গরনারীলোভী বঞ্চক অবার্থিক পুত্র হইয়াছে! 
্রঙ্গার পুপ্রগণ ধার্মিক বিষ্ণুপরায়ণ ব্রহ্মণ্যতেজসম্পন্ন । 
তন্মধ্যে কেহ দেব, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ দৈত্য ; পৌত্র- 
গণও এইরূপ । বাহার! সত্ৃগুণাবলম্বী, তাহারা ব্রাহ্মণ, 
রূজোগুণাবলম্বী দেবগণ, আর দৈত্যগণ_ _তমোগুণাব- 
লম্বী, বলিষ্ঠ, উগ্রন্বভাব ও সর্বদা উদ্ধত। ব্রাহ্মণ 
্বধন্্ীচুরুক্ত এ নারায়ণোপাসক, দেব্গণ শিব ও শক্তির 
উপাসক, আর অন্ুরগণ পুজ্গাবিবর্জিত। ৪১-৪৮: 
ত্রাহ্মণগণ, মুমুন্কু ও বিষ্ণুসেবক হইয়া! বিষ দান্ত লাভ 
করিতে ইচ্ছ! করে, দেবগণ শ্রশব্ধ্য অভিলাষ করে ও 
তামসিক অনুরগণও ত্ররূপ। নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণের 
গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পূৃথক্‌ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের 
গুণার্চনাই স্বধৰ্ম্ম । যে ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুভক্ত, তাহার 
স্বচ্ছন্দে পরম্পদ লাভ করে, আর যাহার! অন্যের 
উপামক, তাহার! অন্তের সহিত প্রাকৃতিক লয় প্রাপ্ত 
হয়। দ্বিজগণ__সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ 
ও সাধু হইবে; বিষ্ণুভক্তিবর্জিত ব্রা্গণ অপেক্ষা 
চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ । সাধু বৈষ্ণবগণ, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী 
হউন, তীহার্দিগকে বিষ্ণুর চক্ত,_ সুদর্শন নিয়ত বক্ষা 
করে। যেমন অগ্নিতে শুদ্ধতৃণ ভম্মীভূত হয়, সেই মত 
অগ্নির তুল্য তেজন্বী বিস্ভক্তগণেরও পাপ সকল ভম্ম 
হয়। যাহার বর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুনন্ত্র প্রবেশ করে; 
পণ্ডিতগণ সেই বৈষ্ণবকে অতি পবিত্র বলিয়! থাকেন। 
বিষ্ণুভক্তগণ, পিতৃপক্ষীয় শত পুরুষ, মাতামহকুলের 
শতপুরুষ, নিজ সহোদরগণ ও জননীকে উদ্ধার করে। 
গয়'ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পিগুদাতাগণ কেবল পিণ্ড- 
ভোজীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ শত শত 
পুরুষকে উদ্ধার করেন। মনুষ্য, বিষ্ণুমন্তর গ্রহণমাত্রেই 
জীবনুক্ত হয়; গরুড়সমীপে সর্পের মত সেই বেষ্ণব- 
সমীপে যম অতিশয় ভীত হন । হে বাকৃপতে! এই 
ভারতে গঙ্গাদ্দিতীর্থ সকলের মৃত কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকগণ 
স্পর্শমাত্রেই লোক সকলকে পবিত্র করেন। তীর্থে; 
পাপিগণম্পর্শে যে কিছু পাপ উৎপন্ন হয়, তীর্থের ও 
সকল পাপ বৈষণবগণের স্পর্শমাত্রেই কয় প্রাপ্ত হয়। 
বিষ্ণুমন্নোপামকগণের _ পাদপদ্রের 


ত্ৰন্মাবৈবৰ্তপুরাণ । 


" 
পৃথ্বী, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিভ্রা ও 
অনিন্দিতা হন। বায়, পবন, অগ্নি, হূ্ধ্-_ইহারা 
সকলকে পবিত্র করেন। ইহারাও বৈষ্ণবল্পর্শমাত্রেই 
অবলীলাক্রমে পবিত্র হন; আমি, রুদ্র, অনন্ত, ও ধর্মু 
আমরা সকলে কর্ম্মের সা্গিত্বরূপ; আমরাও 
সানন্দে বৈষ্ণবনমাগম বাঞ্থা করি। ভারতে সকলের 
কর্মানুরূপ ফল হুইয়া থাকে। সিদ্ধ ধান্তে 'যেরূপ 
অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রপ কৈষ্ণব্গণের ওর 
কর্ম্মানুরপ ফল হয় না। ৫৭--৬৪। কৃপাময়, ভক্ত- 
বংসল শ্রীকৃষ্ণ, সেই তক্তগণের পূর্ব দুন্তের নাশ 
করেন ও ক্লপাবশত-তাহাদিগকে স্ব স্ব পদ প্রদান 
করেন। নেই দুর্বল চক্র ভীত হইয় তেজন্বিশ্রেষ্ঠ 
বিষ্ণু-পরায়ণ ভূগুতনয় শুক্রের শরণাগত হইয়াছে। হে 
বৃহল্পতে! তুমি সুদৰ্শন হইতেও বলিষ্ঠ শুক্রাচার্ধাকে 
জয় করিতে সমর্থ নহ ; তথাপি মন্ত্রণ। দ্বারা তোমার 
পরী তারাকে উদ্ধার করিব। এখন স্ত্যাশ্র় ঈশ্বর 
পরত্রহ্গ পরমাত্মা। কৃষ্ণকে ভজন! কর, ভগবান্‌ প্রন 
হইলে, অনায়াসে পত্বী লাভ করিবে। ভাতঃ! কোটি 
জন্মের পাপনাশক, সর্বমঙ্গলজনক, শ্রেষ্ঠ, কৃঙ্গের 
কল্সতরু মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি সেই 
পরমা! ঈশ্বর গোবিন্দের শরণাপন্ন হও; নর যে 
পৰ্য্যন্ত এই পৃথিবীতে গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত না পার, 
সে পর্যন্ত সংসারবানন!, ভোগবাসনা, স্ত্রীঘভোগ- 
বাসনা অন্ুত্ণ থাকে ; আর মনুষ্য ও দুর্লভ কৃষ্ণমন্ 
পাইয়। বাসনাশুন্য হয় । ৫৯--৭১ । বৈষ্ঃবগণ, 
হরির দাসত্ব ও তাহার প্রতি ভক্তি ভিন্ন, ইন্ত, দেবত্‌ 
এমন কি মুক্তিপদও বাসনা করেন না। ভক্ত ব্যক্তি, 
কখন ভক্তি ত্যাগ করে না; ভক্তি ভিন্ন অন্ত জ্ঞান 
ব| মৃত্যুপ্য়ত্ব কি সর্বসিদ্বত্ব তহাদিগের ঈপ্সিত 
নহে। ভক্তগণের বাকৃসিদ্বত্ব, কি ত্রদ্ধত্ব অভি- 
লধিত নহে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ 
করিয়া বিষয় বাসনা করে, মে বিষ্ণুমায়ায় বঞ্চিত 
হওয়ায়, অমৃত ত্যাগ করিয়] বিষ পান করে। আমি, : 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ধৰ্ম্ম, অনন্ত, কশ্যপ, কপিল, কার্তিক, নর- 
নারায়ণ, স্বায়ভুব মনু, প্রহ্নাদ, পরাশর, ভৃগু, ওরে, 
দুর্ববাস!, বশিষ্ঠ, ক্রুতু, অঙ্গিরা, বলি, ঝালিথিল্য 
মুনিগণ, বরুণ, অগ্নি, রাহ, সুর্য, গরুড়, দক্ষ, গণেশ__ 
এই আমরা! সকলে প্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত ; 
যাহারা বাহার অংশজাত হয়, তাহারা'তাহার ভক্ত 
হয়। মহাদেব এইরূপ কহিয়া বৃহস্পতিকে কল্পতরু-মন্্র . 
প্রদান করিলেন। হে নারদ ! বৃহস্পতি, তখন 
মুন্দাকিনীতটে জুন মহাদেব হইতে, লক্ষ্মী, মায়া, 
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টি ১০৬০৭ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২০৭ 


কামবীজ ও চতুর্থীর একবচনান্ত কৃষ্পদ, শ্রী হী' 


কী' কৃষ্ণায়, এই মন্ত্র, কৃষ্ণের পুজা-বিধান, স্তব, কবচ, 
পুরৃশ্চরণ-বিধি এবং ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বাসনা- 
শুন্য হইলেন ও মহাদেবক্ষে কহিলেন_হে জগদীশ্বর ! 
আপনি আজ্ঞ| করুন, আমি শ্রীকৃষ্উদ্দেশে তপন্তা 
করিতে গমন করি; তারা, মেই স্থানেই থাকুক, 
তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ! আমি 
সকল বিষয় ব্ষত্ুল্য-ও নশ্বর দেখিতেছি ; সত্য, 
গুণাতীত, সনাতন প্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই ।৭২-_-৮৩। 
মহাদেব বলিলেন ;__হে মুনে! পরাপহ্থত! পত্বীকে 
উপেক্ষা করিয়। তপশ্চরণ-- প্রশংসার কাধ্য নহে। 
আর মানী ব্যক্তির এরূপ আচরণ, মরণ হইতেও 
ক্লেশকর। মহাভাগ! এক্ষণে অগ্রে তুমি সেই 
নর্ম্মুদাতটে গমন কর) যেখানে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ 
অবস্থান করিতেছেন, সেই নর্ম্বদ্াতটে আমি 
শীঘ্র গমন করিতেছি। নুরগুক্র বৃহস্পতি শিবের 
এরূপ বাক্য শ্রবণ করিরা, স্বয়ং নর্ম্মদাতীরে গমন 
করিলেন; ভগবান্‌ শঙ্করও তথায় আগমন করিলেন। 
তখন তথায় দেবগণ, মন্ত ও মুনিগণ স্বস্বগণের 
সহিত প্রহুল্-বদন শঙ্করকে দেখিয়া প্রণাম করি- 
লেন। মহাদেব স্বয়ং বিষ্ণু ও ব্রদ্ধাকে প্রণাম করি- 
লেন ও উহার! দুইজনে মহার্দেবকে প্রেম আলিঙ্গন 
ও আশীর্বাদ প্রদান করিলেন! এই অবকাশে 
তথায় বৃহস্পতি আগমন করিলেন ও মহাদেব, বিষ্ণু, 
ব্ৰহ্মা, হুর, ধর্ম, অনন্ত, নর, আমি, মুনীজুগণ ন্বগুয, 
পিতা__আমাদিগকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করত 
সেই সভায় উপবেশন করিলেন। দেই সভায় ভগ- 
বান্‌ বিষ্ণু স্বয়ং মনে মনে যুক্তি চিন্তা করিয়| শিব ও 
্রন্জাকে কহিলেন, তোমরা দুইজন ও মুনিগণ শীগ্র 
সমুদ্রতীরে গমন কর; শুক্র-সমীপে একজন মধ্যস্থ 
বাক্তি পাঠান উচিত হইতেছে। ৮৪-__-৯৩। বিগ্রহ 
উপস্থিত হইলে, বিপত্তি ঘটিবে, তাহাতে সংশয় 
নাই! তবে আমার আশীর্বাদে বৃহস্পতি তারাকে 
নিশ্চয়ই পাইবে। শুক্রাচা্য দেবগণকর্তৃক স্তত 
হইলে সন্তুষ্ট হইলেন। দেবগণ শুক্রকে জয় করিতে 
পারিবেন ন|। কারণ সুদর্শন তাঁহাকে রক্ষা করিতে 
ছেন। বলঝান্‌ শত্রু স্তবের বশীভূত হয় ; এই প্রকার 
বেদে কথিত আছে। এই সকল কহিয়া জগন্নাথ 
কৃষ্ণ সেখানে প্রগত ব্ৰহ্মাদি দেবগণকর্তক স্তত ও 
পূজিত হইয়া! অন্তহিত হইলেন। হে নারদ! উগ- 
ন্নাথ শ্বেতৰীপে গমন করিলে, হুরগণ চিন্তিত ও বিষণ- 
মন! হইলেন। পরে তথায় ব্রহ্মা মহাদেবকর্তৃক অনু- 


জ্ঞাত হইলে, মুনিগণ ও দেবগণকে সন্বোধন করিয়া 
নীতিগর্ভ বাক্য কহিলেন ;_হে বসগণ। " আমি 
শড়ু ও সর্ব্সাক্ষী ধর্ম এই আমাদিগের দেব ও 
অন্ুরে সমান স্সেহ। চন্দ, অনুরগণের গুরু 
শুক্রের শরণাপন্ন হইয়াছে; ওঁ শুরু দেবগণকর্তৃক 
জিত হন নাই; কিন্তু দৈত্যগণকর্ৃক পুজিত হইয়া 
থাকেন। দেব্গণ! আমি তাহার ভন্য শুক্রভবনে 
গমন করিতেছি, তোমরা! সকলে বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে 
সমুদ্র-পুলিনে গমন কর। হে নারদ! জগতের রী 
এইরূপ কহিয়া, শুক্রদর্মীপে গমন করিলেন। দেবগণ 
ও ব্রাঙ্গণ্গণ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। ৯৪--১০৩। 


প্রক্কতিখণ্ডে ষণ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ ! 


এক্ষষ্টিতম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, ভগবন্! তাহার পর দেব ও 
অনুরগণের কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল? আমার পরম 
কৌতুক হুইতেছে; গুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। 
নারায়ণ কহিলেন_-তখন ব্রহ্মা বহু দৈত্যগণে সমা- 
বার্ণ, রত্বগৃহ-সুশোভিত পঞ্চাশখকৌটি বেদোচ্চারি- 
শিষ্যগণে পরিব্যাপ্ত অপ্তপরিখা-বেষ্টিত-ুর্গলম্পন্ন শত- 
কোটি সংখ্যক রক্ষক অনুরগণের রক্ষিত-পদ্বরাগ* 


নির্ষিত প্রাচীর-শোভিত মহাত্মা শুক্রের ভবনে 


গ্রমন করিলেন! জগন্থিধাত! তথায় গিয়া দ্বেখিলেন, 
সভামধ্যে রত্ব-সিংহাসনে উপবিষ্ট দৈত্য ও মুন্গণ- 
কর্তৃক স্তত, ব্রহ্গতেজে সর্বদা দীপ্যমান, শত, 
সুর্ধ্যসম তেজস্বী ভূগুতনয় পর্রদ্ধ প্রমাত্মা ঈশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। নারদ! তখন 
আনন্দিতচিত্ত ব্ৰহ্মা নিজ পৌত্রকে কৃতাৰ্থ ও 
প্রভাশালী দেখিয়া, আপনাকে, নিজ পুত্রকে ও 
পৌন্রকে কৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন; শুক্রা- ' 
চার্য জগততষ্ট! পিতামহ ঈশ্বরকে সহস! অবলোকন 
করত ভীত হইয়া উত্থানপুর্ববক কৃতাগ্জলিপুটে প্রণাম 
করিলেন ও আসনার্দি ষোড়শ উপচার দিয়! পুজ! 
করিলেন। তখন ভক্তি সহকারে সন্রমপূর্ববক সেই 
বিদ্যাাতা ও মন্তরপ্রদাত| সর্বসম্পদ্ধাত৷ জীবের স্বস্থ 
কর্মফলপ্রদ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে যথাবিধি স্তব করি- 
লেন, জগৎপতিও শুক্রের স্তবে পরম সন্ত হইলেন। 
১--১১। ব্ৰহ্ম! শীভ্ৰ রধ হইতে অবতরণ করিয়া 
সেই মায় শুক্রবর্তৃক নিল মস্তক দ্বারা আনীত 
বিশ্ব-কম্মনির্খিত রমণীয় ভান্বর জেষ্ঠ রহুসিংহ।সনে 
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্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


উপবেশন করিলেন। নারদ! শুক্রাচার্ডও কৃতা- | এক্ষণে আমি বিশ্বদংহারক শিব ও দেবগ্ণকর্তুক 
গুলি হইয়া, ব্ৰহ্মা, সনৎকুমার, সনক, ক্রতু, বশিষ্ঠ, | প্রেরিত হইয়া! যে কারণে আমিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। 
মরীচি, সনন্দ, সনাতন, ইহীদিগকে প্রণাম করিয়! | ২৩--৩১। চনত, শিবের গুরুপুত্র__বৃহস্পতির সাধ্নী 
পঞ্চশিখ, কপিল, বোঢ়, অঙ্গিরা ধর্ম, নর, ও আমাকে | ভার্্যা তারাকে অপহরণ করিয়া তোমার শরণাপন্ন 
ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, ও প্রত্যেককে সমাদরে | হইয়াছে। এখন শিব, ধর্ম সূর্য্য, ইন্দ্র, অনন্ত, মদীয় 
যথাযোগ্য পুজ| করিলেন। ধার্মিক শুক্র সকলকে | পুত্রগণ, অবহু, দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, দিকৃপালগণ, 
রত্বসিংহাসনে বসাইলেন। অসথরগণও হস্ত মুখে | দিকৃপতিগণ, তিকোটি দেবতা, কুস্মাগু, ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ, 
সকলকে প্রণাম ও যথাবিধি ব্রহ্মা ও খধিগণকে স্তব | ব্যাধগণ ও গন্ধর্কগণ-_ইছারা সদুদ্রতীরে যুদ্ধারথ 
করিল। অশ্রপুর্ণলোচন রোমাঞ্চিত তনু, মেই শুক্র | সজ্জিত হইয়া অবস্থিত । এই তার!-নিমিত্তক যুদ্ধে 
কৃতাঞ্জলিপুটে সকলকে স্তব করিয়া কহিতে লাগি- | আমি, অত্রি প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মধ্যস্থ হুইয়াছি ; 
লেন, আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক হইল; | তুমি তারাকে প্রত্যর্পণ কর, কিংবা যুদ্ধ কর, কিংব| 
যেহেতু নিজগৃহে স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ | কামুক চন্দ্রকে পরিত্যাগ কর। শুক্র কহিলেন, রণম্ত্ত 


২০৮ 


দেখিলায়; পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি 
তুষ্ট হইয়াছেন, যে হেতু আজি আমি ব্রহ্মার তনয় 
ওর সনাতন পুরষ্গণকে প্রত্যক্ষ দেখিল!ম। হে 
প্রভুগণ। আপনারা ব্রহ্মানন্দভোগী ; আপনাদিগের 
প্রতি কুশল প্রশ্ন করা বিড্বনামাত্র! আমি শিশু, 
আমাকে কৃতার্থ করিতে আপনার] আদিয়াছেন? 
আমাকে পবিত্র করাই আপনাদিগের আগমনের 
কারণ, কি আপনাদিগের আগমনের অন্য কারণ 
আছে, তাহা বলুন এবং .আমি কি করিন, 
তাহা! আমাকে আদেশ করুন। ১২--২২। ব্রঙ্গা 
কহিলেন, তুমি আমার পৌত্র চির আদর্শনে উদ্বিগ্ন 
হইয়া তোমাকে দেখিতে আদিয়াছি ; কারণ পুত্র 
ও পৌত্রগণের বিচ্ছেদ মরণ হইতেও অধিক ক্রেশ- 
কর। হে মুনিবর! 
এবং পত্নীর কুশল ত? তোমার সশ্বধর্ম্ম ও কাম্য তপ 
স্তার কুশল ত? তোমার অভিলধিত শ্রীরুষ্*পৃজা 
প্রতিদিন সম্পন্ন হইতেছে ত? তোমার নিত্য শ্বগুর- 
দেব! ধারাবাহিক হইতেছে ত? গুরু ও ইষ্টদেবের 
পু! সকল মঙ্গলজনক, পাঁপ-রোগ-শোক নাশক পুণ্য 
ও আনন্দজনক। মনুষ্যেয় গুরুদেব তুষ্ট থাকিলে, 
অতীষ্টদেব তুষ্ট থাকেন ; ইষ্টদেব তুষ্ট থাকিলে সকল 
দেবতা তাঁহার প্রতি সন্তষ্ট থাকেন। এই জগতে, 
গাণিষ্টগণের প্রতি, গুরুদেব ব্রাহ্মণ ও দেবতা কুপিত 
হন। তাহাদের মঙ্গল হয় না ও পদে পদে বিদ্ব হয়। 
হে বৎস! প্রকৃতি-নিযন্তা গুণাতীত সর্বাস্তরাতা 
ভগবান শরীক তোমার ভক্তিপুণে নিয়ত সন্ত 
আছেন। জগদ্বিধাত। আমি তোমার গুরু, আমি 
তোমার প্রতি মন্তষ্ট আছি। আমি তুষ্ট থাকায়, 
ইষ্টদেব হরি তোমার প্রতি তুষ্ট ও তিনি তুষ্ট 
থাকায়, সকল দেবতা তোমার প্রতি তুষ্ট ত 


তোমার নিজের ও পুত্রদ্বয়ের . 


সকল দেব্গণ সজ্জিত হইয়া আগমন করুক। সেই 
শ্রেষ্ঠ, সর্ববগুরু মহাদেব ভিন্ন সকলের সহিত যুদ্ধ 
করিব। অন্গরগণ কহিল, হে পিতামহ! উতর 
পক্ষের গুরু, এক!রণে মান্ত-_পুজ্য. মহাদেব আপনি 
ও ধৰ্ম্ম আপনার! সকল বিষয়ের সাঙ্গিরপে আছেন। 
হে জগদৃগুরো! আমরা অন্ত সকলকে তৃণতুল্যও 
বিবেচন| করি ন।; আপনি গমন কিয় বলুন, তাহারা 
আগমন করুক; আমরা যুদ্ধ করিব। যদি মহেশ্বর 
স্বয়ং গুরুপুত্রের প্রতি কৃপাবশত্ যুদ্ধে আগমন করেন; 
হে প্রভে! প্রথমে তাহার প্রতি অন্ত ত্যাগ করিব 
না; তবে তাহার প্রেরিত অন্তর ব্যর্থ করিব । ৩২--৪০৷ 
ব্রহ্ম কহিলেন, হে বত্সগণ! মৃহা প্রবল ঝহ্র মত 
উ রুদ্র বিশ্বমংহারক ও বলীদিগের অগ্রগণ্য ; কোন্‌ 
ব্যক্তি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? তাহাতে আবার 
জগন্মাত| ভদ্রকালী খড়া ও খগপরধারিণী হইয়া 
রহিয়াছেন। সেই ছুর্দাস্তা কালীর সহিতই ঝ কে 
যুদ্ধ করিবে? ও দেবী সহত্র হস্ত ও মুগণ্ডমালায় 
ভূষিতা এবং উহার বদন যোজনবিস্তৃত;-_নিজেও 
দশজোজনবিস্তৃতা। দেবীর দৃত্তদকল সপ্ত তালের 
মত দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর , জিহ্ব! ক্রোশপরিমিতা অতি 
লোলা, __ভয়ঙ্করী। অতি ভয়ঙ্কর আরক্তমুর্তি শিব- 
কিস্করগণ ও ভয়ানক ভৈরবগণ এবং যুদ্ধকুশল নন্দী ও 
মহাবলপরাক্রাস্ত শিবের পার্শ্বচরগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত 
রহিয়াছে। 'সহত্রমস্তক অনস্তের ফণৈকদেশে স্থিত 
বিশ্বসংসার_-ধাহার পঙ্গে অর্ধপতুল্য জ্ঞান হয়, 
এতাদৃশ রডের তুল্য যোদ্ধা কে আছে ? প্রলয়-বহ্ছির 
মত সংহারকর্তা এ রুদ্র যে শুর কিঙ্কর, সেই ব্রহ্ধ- 
তেজে শোভমান, ত্রিপুরথাতী শুলী শত্তুর সমান যোদ্ধা 
কে? বংসগণ ! যাহার দুর্নিবার্য্য পাণ্ডপতাস্ত্রে বিগ 
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ছেন। সংসার ভিত হ ও যাহার শুলঘারা প্রতাপশালী 


প্ররুতিখণ্ড। 


শঙচুড়রূপ উৎপম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্চর 
সুদাম, বিন হইয়াছে, তাঁহার নিকটে সামান্য অনুর- 
গণের কথা ত সামান্য । এখন ত্রিকোটি হুর্যের মৃত 
তেী অভ্যাশ্্যা-দেহ সকল দৈত্যগণের প্রভু রাধিকা- 
কবচ-কণ্ঠ মধু, কৈটভ ও হিরণাকশিপুর বিনাশক, সেই 
ভগবান্‌ বিষ্ণু শ্বেতী হইতে আগমন করিতেছেন। 


৪১--৫১। মেই সভায় জগদ্বিধাতা এইরূপ কহিয় 


বিরত হইলেন। দান্বরাজ প্রহ্াদ হাস্য করিয়া 
কহিলেন, হে শগত্নর্জক! হে সকলের পূর্বতন 
ঈশ্বর! সকলের পূজ্য ! হে নাথ! আপনাকে নমস্কার 
করি? আপনার সন্মুখে আমি আর কি কহিব? যিনি 
হিরণ্যকশিপু, মধু ও কৈটভের বিনাশক, তিনি দেই 
পর্ণব্র্ধ। সকলের অন্তরাত্মা শ্রীবুফের অংশদন্ভুত 
অনিবাধ্য সুদর্শন চক্র আমাদিগকে ও অসম্মদীয় 
লোকসমুদয়কে নিয়ত বক্ষ! করিণ্ছে। হে ব্ধাতঃ! 
সেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষ। শু বলবান্‌ নহেন, পাও্তগাতান্ত 
ব্লবান্‌ নহে, কালী তাঁহার তুল্য! নহেন, নন্তদেবও 
তুল্য বলী নহেন এবং রুদ্রাদি দেবগণও তাঁহার তুল্য 
বলা নহেন। হে জ্গখপতে! যিনি সর্ব্বাধার, দ্থল 
হইতেও স্ুলতর, যে ঈশ্বরের লোমে লোমে নিখিল 
বিশ্বংমার অবস্থিতি করিতেছে; সেই মহাবিরাট্‌ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ ; অনন্ত, তদপেন্ষ! স্থুল 
নহেন,_কালাও বৃহতী নহেন। সম্প্রতি সমস্ত দেবতা 
আমিয়৷ যুদ্ধ করুন, আমি অন্য শর ও পাশুপতান্্ 
হইতেও ভীত হই না । ৫৯। হে প্রজানাথ! আমি 
দেই মঙ্গলরগী ভগবান্‌ শিবকে নমস্কার করি ও অনস্ত- 
মুর্তি কৃষ্ণ ও সাধু বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করি। হে 
ব্ৰহ্মন্‌ ! আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই অঙ্গেয় ও নীরোগী 
হইয়াছি ; আমার নিজের কিছুই বল নাই,_সেই 
প্রভুর বলই আমার বল। আমার পিতা, বিষ্ণুনিন্দারূপ 
নিজপাপে নষ্ট হইয়াছেন; আর শঙ্খচূড়, দৈবযোগে, 
মধুকৈটভ নিজ অহস্কারে বিন হইয়াছে । ৫২--৬২। 
ত্রিপুরাস্ুর আমাদিণের ভৃত্য, তাহাকে আমরা বীর- 
মধ্যে গণনা করি. ন|; তথাপি এ ত্রিপুরকে রখস্থ 
মহেশ্বর অনেক দুর হটাইয়! দিয়াছিল। মেই সভায় 
দানবপতি প্রহ্মাদ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। 
বরহ্জা কহিলেন,_হে বৎস! দেব-দানব এই 
উভয়ের যুদ্ধ কেবল বিনাশের কারণ; উত্তম 
আচরণ মকল মঙ্গলের নিদান ; অতএব আমি ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণ ; আমাকে এক্ষণে তারা ভিক্ক। দাও ; ভিক্ষুক 


৮ 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ; নিজ কীর্তি রক্ষ। বর। ' বাহার নিকটে 
জগৎপাতা ব্ৰহ্ম ভিক্ষুক, তাঁহার কীর্তির কথ! আর 
কি কহিব? সনাতন কহিলেন,__বিষুভক্ত পবিত্র 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি শ্রীকুষের হুদশন দ্বার! রক্ষিত ; তিনি 
ব্ৰহ্ম শিব প্রভৃতি দেবগণকর্তৃক জিত হন না। সনন্দ 
কহিলেন,_ প্রকৃতি হইতে পথক সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 
যাহার ইষ্টদের ও বিযুুপরায়ণ শুক্র নাহার আচার্য্য, কে 
মেই মহাত্মাকে জয় করিতে পারে। ৬৩_৬৯। সনক 
কহিলেন, পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিকে কেহ জয় করিতে 
পরে না। পাপী নিজ পাপেই পরাজিত হয়, অসাধু 
গণরূপ বায়যোগেও সাধুরূপ পুণ্যদীপ নির্বাণ হয় না। 
ঝষিগণ কহিলেন ;_হে মহাভাগ ! আপনি বিধা- 
তাকে প্রাণাধিক চন্দ্র ও তার! প্রদান করুন ; চির- 
কালের ভগ স্বকীর্ত্তি রক্ষ। করুন; এই আমর পুনঃ- 
পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি। প্রহ্নাদ কহিলেন 
আমার প্রভু উপস্থিত থাকিতে ভূত্য-_আয়ি কোন 
কাৰ্য্যই করিতে পারি না; এক্ষণে সাধুশ্রেষ্ঠ মদী- 
শ্বর সর্ধরকর্ত1 গুরুদেব শুক্রকেই জিজ্ঞাসা করুন। 
সংশিষ্ের আধিপত্যে গুরুই প্রভূ; এ কারণ আমি 
মুনিবর গুরুদেব শুক্রে সর্বৈর্র্ধ্য সমর্পণ করিয়াছি) 
আমরা গুরুদেব শুক্রের ভৃত্য, পাল্য, পরিচারক- 
মাত্র) যাহারা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে, সেই 
শিষ্যেরাই কল্যাগভাজন হইয়া থাকে । হেনারদ। 
ব্ৰহ্ম গ্রহ্নাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুক্রসমীপে 
প্রার্থনা করিলেন। শুক্রও দেই তারা ও মলিন 
চন্দরকে ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেন। তখন 
প্রথত শুক্র, তারা ও চল্দুকে দিয়! ব্রহ্মার চরণে 
প্রণাম করিলেন ও যুনিগণকে প্রণাম করিয়। স্বগৃহে 
গমন করিলেন নারদ! তখন ব্রহ্মার স্বচরণে 
প্রণতা লজ্জায় অব্নতমুখী চন্ত্রদহবাসে গর্ভিনী সেই 
সাধ্বী তারাকে দেখিলেন। কৃপাময় ব্রহ্মা প্রণতা 
চন্রকে মায়াবশে ক্রোড়ে লইয়া) মলিনা কাতর! 
তারাকে কহিলেন ;_মাতঃ তারে! তুমি ভয় ত্যাগ 
কর, আমি থাঞ্জিতে তোমার ভয় কি? আমার বরে 
তুমি নিজ পতির প্রেয়নী হইবে। অনভিলাষিযী 
দুর্বল! নারী ব্লবান্‌ পুরুষকন্ৃক গৃহীতা হইলে, 
পতিতা হয় না) সে স্ত্রী তদীয় সংসর্গে দূষিতা হয় না 
ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে । ৭০--৮৭। যে স্ত্রী 
কামুকী হইয়া নিজ রুখবালনায় স্বেচ্ছাক্রমে উপপতি- 
ভজনা করে,সে প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি লাভ করিতে না 


বিমুখ হইলে, গৃহস্থ সকল পাপের ভাগী হয়। নং" | পারায়, স্বামি-কর্তৃক পরিত্যক্ত! হয়। শে স্ত্রী চন্দ্র 
কুমার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি দেব ও দানবের সুরের স্থিতিকালপর্স্ত কুন্তীপাক নরকে বাম করে। 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


২১০ 


প্র পাপিষ্ঠার অন্ন বিষঠাতুলা,;_জল মূত্ততুল্য, উহার 
স্পর্শ সর্বপাপপ্রদ ; এ কারণে উহ। সাধুগণকর্তৃক 
পরিত্যক্ত । হে শুতে! কাহার গর্ভ ধারণ করিতেছ__ 
বল) বসে! তুমি বৃহস্পতিভবনে গমন কর; মহা- 
ভাগে! লঙ্জা ত্যাগ কর। সকলই অনৃষ্টবশে হইয়। 
থাকে। তখন সতী তার! ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিতে লাগিলেন,_হে প্রজাগতে! ‘আমি দৈব" 
যোগে চন্দ্রের শর্ভ ধারণ করিতেছি; আমি অবলা, 
আমার সকলেই সাক্ষী আছেন ;_তখন নির্দয় দুর্ম্মৃতি 
চন্দ্র আমাকে বলে গ্রহণ করিয়াছে। দেবী তারা 
এই বলিয়া হ্থবর্ণ:প্রভ ব্রহ্গতেজে দীপ্যমান সুন্দর 
কুমার প্রসব করিলেন। চন্দ্র দেই সুপুত্রকে লইয়া 
ঈশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। 
্রন্ধাও দিন্ধুতণ্ট যাইয়া, গুরু বৃহস্পতিকে সাধ্বী তার! 
__ও দেবগণকে অভয় দান করিলেন। বিধাতা, শম্ভু ও 
ধর্মকে আশীৰ্ব্বাদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; 
দেবগণ স্ব স্ব ভবনে ও বৃহস্পতি-ভাবানুরক্তা বনি- 
তাঁকে পুনরায় পাইয়া, আহ্লাদিত মনে স্বগৃহে গমন 
করিলেন। হে নারদ! ও তেজন্বী, মহান্‌, সদ্গ্রহ 
বুধ স্বয়ং (সই তারাগর্তজাত, চ্দ্রপুত্র। ও বুধ, 
কুবেরের ওঁরসে দৃতাচীর গর্ভে উৎপন্ন চিত্রানায়ী 
নারীকে নন্দনঙনে নির্জনে পাইয়াছিলেন। তখন 
চন্দ্রতনয়, কমলনয়ন। সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া ্াদশবধ- 
বয়স্কা অতি যুবতী সেই নারীকে গন্বর্্ববিঝাহে গ্রহণ 
করিলেন। বুধ সেই চিত্রায় অতি নির্জনে বীর্যপাত 
করিলেন।৮১--৯৩৷ সেই চিত্রার গর্ভে সপ্তদ্বীপাধিপতি 
পৃথিবীশামক বলবান্‌ ধার্মিক চৈত্র নামে রাজা উৎপন্ন 
হন। ওঁ চৈত্র, শত ঘত-নদী শত দধি-নদী, শত হুদ্ধনদী, 
যোড়শ মধু নদী, দশ তৈল-নদী, লক্ষ শর্করারাশি, লক্ষ 
মিষ্টান্ন ও স্বস্তিকরাশি এবং পিষ্টক ও অন্ন সহিত পাঁচ 
কোটি-গোমাংস নিয়ত প্রস্তুত রাধিতেন। হে নারদ! ও 
সকল দ্রবোর নদী ও রাশি, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করি- 
তেন। রাজা লক্ষ গাভী ও রত, লক্ষ মণি, কোট সুবর্ণ, 
লক্ষ লুক্ষবন্ত্। অতি সুন্দর রত্বালন্ধার ও রত্বপাত্র 
আজীবন ব্রাঙ্গণগণকে নিত্য দান করিতেন। সেই 
চৈত্রের তনয় রাজ। অধিরথ ; অধিরথ-তনয় মহাজ্ঞানী 
সমু সুরথ। ইনি মুনিবর মেধসসমীপে প্রকৃষ্ট জ্ঞান 
লাভ করিয়া, পবিত্রস্থান ভারতে বিষ্ণুমায়ার উপাসনা 
করিয়াছিলেন। হে নারদ ! জ্ঞানী সমাধিনামক বৈশ্তের 
সহিত সেই মহান্‌ সুরথ, শরৎকালে নদীতটে দেবীর 
মৃহাঁপুজা করিয়াছিলেন। বিরাধ নামে এক বৈশ্যপতি 


 ্রক্গবৈবর্ভপুরাণ। 


দ্রমিণ । প্রধান যোগী বুদ্ধিমান বিষ্ণুভক্ত জ্রমিণ-. 
পুদ্ধরতীর্থে ছুক্ধর তপস্ত। করিয়া, জ্ঞানী ও বৈষ্বচড়া. 
মণি সমাধি-নামক পুত্র লাভ করেন। অতি হুর্দান্ত- 
নিজন্তীপুত্রকর্তৃক ধনলোভে পরিত্যক্ত হইয়া সমাধি ওর 
সুরথরাজার সঙ্গী হন। প্র সমাধি প্রত্যহ কোটি 
সুবর্ণ দান করিয়া, জল পান করিতেন। নারদ! সমাধি 
সনাতনী বিষ্ঃমায়ার আরাধনা করিয়া যুক্ত লাভ 
করেন ও রাজা সুরথ রূপে নিষণ্টক রাজ্য ও অষ্টাদশ 
মনুর অন্তর্গত মনুত্ব লাভ করেন। ভ্রিজগতের ঈশ্র 
ব্ৰহ্মা এই মধুর কথা কহিয়াছেন। ৯5-১০৭ 


প্রকৃতিখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় মমাপ্ত। 


সস শপ আপ 


দ্বিষষ্টিতম্‌ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, হে মুনিবর ! রাজা সুরথ খেরপ 
উৎকৃষ্ট আধিপত্য ও সমাধি বৈশ্য মুক্তি গাইলেন, 
তাহা আমার নিকটে কীর্তন করুন। শ্রীনারায়ণ কহি- 
লেন ;-_স্বায়ভুব মনুর বংশজাত, ঞ্রবের পৌত্র, উৎ- 
কলের পুত্র, সত্যবাদী জিতেন্দিয় নন্দিনামে রাজা, শত 
অন্সোহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, মহামতি হুরথের 
কোলানগরী আক্রমণ করেন। হে নারদ ! এক ব২সর 
পরিপূর্ণকাল নিরত পরম্পর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে 
সেই বিষ্ণুপরায়ণ, বহকাল-জীবা রাজ! নন্দি, সুরথকে 
জয় করিলেন। তখন ভীত সুরথ নন্দিকর্তৃক রাজ্য 
হইতে তাড়িত হইয়, একাকী রজনীযোগে অধে 
আরোহণ. করিয়া, ঘোর বনে গমন করিলেন। হে 
নারদ! তথায় পুণ্পভদ্রানদী-তারে সমাধি বৈশ্ঠকে 
দেখিলেন ও পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়৷ প্রীত হুইলেন। 
রাজ। সুরথ, এই ভারতে সাধুগ্নণের পবিত্র স্থান কষ্ট- 
প্রাপ্য পুক্ষরতীর্থে, ম্ধম্‌ মুনির আশ্রমে বৈশ্তের সহিত 
গমন করিলেন। তথায় রাজ! শিষ্যগণকে অতি দুর্লভ 
্রঙ্গতত্ব উপদেশ দিতেছিলেন, এমন! সময়ে অতি- 
তেজন্বী সেই মুনিকে দেখিলেন। রাজা ও বেশ 

ভয়ে মন্তক নত করিয়া মুনিবরকে প্রণাম করিলেন। 
মুনি তাহাদিগকে যথোচিত আদর করিয়া, শুভ 
আশীর্বাদ প্রদান এবং তীহাদিগের দুইজনের জাতি ও 
নাম পৃথক্‌ পৃথক্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাও সেই 
মুনিবরকে যথাক্রমে সকল উত্তর দিলেন। ১-১০! 
নুরুথ কহিলেন, হে ব্রক্মন্‌ ! আমি চৈত্রবংশজাত স্থরথ 
নামক রাজা); এক্ষণে বলবান্‌ রাজ! নন্দিকর্তৃক নিজ 


কমিজের ঝাজ। ছিলে) যার TFL রানা টে ক মাছি। হে মহাভাগ! কোর 


প্রকৃতিখণ্ড। 


উপায় করিব; কিরূপে আমার রাজ্য হইবে; আপনি 
তাহা বলুন, আপনার নিকটে শরণ।গত হইয়ছি। এই 
ধার্ন্মিক সমাধি-নাষক বৈগ্যও নিগর স্তীপুত্রকর্ভৃক ধন- 
লোভে নি গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন । স্ত্রী, পুত্র 
ও বাদ্ধবগণকর্তৃক নিধিধ্যমান হইলেও, ইনি প্রত্যহ 
্রাহ্মণগণকে কোটি রত্ব দান করিতেন; এই হেতু 
ক্রোধে উহারা ইহাকে তাড়াইয়। দিয়াছে। পুনরায় 
শোকবশতঃ তাহার! অন্বেষণ করিলেও, এই জ্ঞানী 
শুদ্ধন্বভাব বৈশ্য সংসারে বিরক্ত হইয়া গৃহে গমন 
করেন নাই। ইহার পুত্রগণ ও পিতৃশোকে মর্বকর্ে 


২১১ 


দাসত্ব করে। যে নরশ্রে্ঠ কৃৰ্ণভক্তের নিকট হইতে 
কৃষমন্তর গ্রহণ করে, সে নিন্দে সহশ্র পিতৃপুরুষ উদ্ধার 
করে ও মাতামহকুলের সহত্র পুরুষ, নিজ মাতা ও 
ভৃতাদ্বিগকেও উদ্ধার করিয়া গোলোকে গমন করে। 
এই অতি ভয়ানক ভবদমুদ্ডে দুর্গা দেবী নাবিকরূপিনী 
হইয়া, জীবের কৃষ্ণভক্তিরপ নৌকা দ্বারা সেই কৃষ্ণ- 
ভক্ত জীবদকলকে পার করেন। বেঞ্চবী দুর্গা বৈষ্ণব 

দিগের কর্মবন্ধন ছেদন করিতে পরমাত্ম! শ্রীরুষ্ণের- 
তীন্ষঅন্্রূপিনী হইয়াছেন। রাজন! শক্তিরপা 
দুর্গা বিবেচনা ও আবরণী, এই দুই প্রকারে প্রকাশমানা 


বিরক্ত হইয়া, ধনসকল ব্রাহ্মণগণে দান করিয়া গৃহ- : আছেন। তিনি পরমভক্তগ্ণকে বিবেচনা-শক্তি ও 
পরিত্যাগপুনর্ঘক বনে গমন করিয়াছেন। এই বৈশ্যের | অভক্তদিগকে আবরণী ৫ম|হকারিণী শক্তি দেন। ভগ- 
অতি দুৰ্লভ বিক্ণুদান্তই বাঞ্থনীয় ; এই নিদ্ধাম ১৯১, বান্‌ শ্রীকৃষ্ণ_মত্যপরূপ ; তত্তিন্ন সকলই বিনখর ; 
কির্ূপে তাহা পাইবে, আপনি কীর্তন করুন। | সাধু-বৈষ্ণবদিগের এইরূপ বুদ্ধিই বিবেচেনাশক্তি ও 
১১--১৭। মেধদ কহিলেন ;__অবিনাপিনী সত্রজ- | অবৈষ্ণব কর্ম-কল-ভোগী অসাধুদিগের_ আমার এই 


স্তমোময়ী দেবী বিষুঃমায়। গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের আদেশে 
বিশ্বংমার মায়ায় আচ্ছন্ন করিতেছেন। দেই কুপা- 
মী যে ধার্ন্মিকগণের প্রতি কৃপা করেন, সেই লোক 
সকলই অতি দুর্লভ! বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত হয়। রাজন্‌ । 
ওঁ মায়া যে মকল কপটী ব্যক্তির প্রতি দয়া! না করেন, 
তাহাদিগকে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া মায়ায় আবদ্ধ 
করেন। বর্্মরগণ, ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা 
ত্যাগ করিয়! নগর ক্ষণস্থায়ী সংসারকে নিতা বলিয়া 
বোধ করে। মেই ব্যক্তিরা লোভবশতঃ মনে মনে 
কোন মিথ্য। বিষয় উদ্ভাবন করিয়া, অন্ত দেবের 
উপাসনা করে ও তন্ত্র জপ করে। হরির অংশভূত ! 
দেব্গণকে যপ্তজন্ম সেব| করিলে, দেবী প্রকৃতির 
অনুগ্রহে ও দেবীকে তখন সেবা করিতে পারে। 
সপ্তম সেই কুপাময়ী বিষুঃমায়াকে উপাদন! করিলে, 
তাহারা নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় শিবের প্রতি ভক্তি 
লাভ করিতে পারে। প্র জ্ঞানের অধিষ্ঠাত| দেব 
শঙ্করকে মেবা করিলে, অচিরকালমধ্যে শঙ্কর হইতে | 
বিষ্ণুভক্তি পায় । মানবগন সর্বদা বিষয়রত সগুণ ! 
বিষ্ণুকে সেব! করে ও উহাতে তাহাদিগের সধ্বপ্তণ ' 
হয়। ওঁ গুণের আবির্ভাবে নিৰ্ম্মল জ্ঞান দর্শন করে। : 
সাত্বিক বিষ্ণু.ভক্ত নরগণ অগ্তণ বিষ্ণুর সেবা করিয়া ' 
গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ শ্রীকুষে ভক্তি লাভ 
করে। সাধুগণ, শ্রীরুষে কল্যাণকর মন্ত্র গ্রহণ: 


সম্পত্তি__স্থায়িনী, এই প্রকার বুদ্ধিই আবরণীশক্তি। 
রাজন! আমি প্রচেতার পুত্র ও ব্রহ্মার পোৌন্র ; 
আমি শঙ্কর হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্ম! 
জীফের ভজন! করিতেছি ।২৯-_৩৭ । রাজন্‌ ! এখন 
নদীতীরে গমন কর; সেই সনাতনী দুর্গার ভজনা কর! 
ওঁ দেবী, সম্পদভিলাধী তোমাকে আব্রণী বুদ্ধি 
প্রদান করিবেন। আর এই নিকাম্‌ বিষ্ণুভক্ত বৈশ্যুকে 
সেই কৃপাময়ী বৈষ্ণবী শক্তি, পরিশুদ্ধ! বিবেচনাবুদ্ধি 
প্রদান করিবেন। কৃপাময় মুনিবর মেধস, সুরধ ও 
বৈগকে এইরূপ কহিয়! দুর্গার পুজা, ধ্যান, স্তব, কবচ 
ও মন্ত প্রদান করিলেন। বৈশ্য মেই কৃপাময়ীকে আরা- 
ধন করিয়া মুক্তি লাভ করিল। 'আর বাজ! নুর্থ, 
অভীষ্ট রাজা, মনুত্ব ও পরমৈশ্র্ধ্য পাইলেন। এই 
হুখ ও মোক্ষপ্রদ, উত্তম, সারভূত দুর্গার উপাখ্যান 
কহিলাম; অন্য আর কি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কর) তাহ! বল । ৩৮--৪১। 
প্রক্ৃতিখণ্ডে দ্বিষষ্িতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, হে বেদবিদদ্ধে্ঠ মহাভাগ 
নারাঃণ! কি প্রকারে রাজা হুরথ সেই পরমা! প্রকৃতি 
দুর্গাকে উপাসন! করিলেন; ওঁ সমাধি-নামক বৈশ্তুইধা 


করেন ও সেই গুণাতীত দেবের সেবা করিয়া, | কি প্রকারে প্রকৃতি দেবীর উপদেশে নিঙ্কাম-গুণাতীত 
নিজেরাও গুণাতীত হইয়া, তন্ত্র জপ করেন। | ঈশ্বরকে ভজন! করিলেন; মুনিবর মেধ, রাজাকে 
১৮-২৮। মেই বৈষ্ণবগণ অসংখ্য ব্রহ্মার পতন | কিরূপ পুজা-বিধান, ধ্যান, মন্ত্র ও স্তব, কবচ দিয়া 
দেখিতে পায় ও নিত্য নিরাময় গোলোকধামে বিষ্ণুর | ছিলেন: প্রক্ুতি দেবীই ব| সেই বৈশ্রকে কিবূপ 
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উৎকৃষ্ট জ্ঞান দিয়াছিলেন; কিরূপেই বা, প্রক্ুতি, 
তীহাদিগের সহসা প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন; বৈশ্ঠ, 
জ্ঞান লাভ করিয়া কি দুর্লভপদ পাইলেন, রাজারই বা 
কিরূপ গতি হইয়াছিল ;-_তাহা আমি শ্রবণ করিব__ 
আপনি বলুন। নারায়ণ কহিলেন,_রাজা ও বৈশ্য 
উভয়ে মেধ্য মুনি হইতে দেবীর মন্ত্র, স্তব, কবচ, ধ্যান, 
এবং পুরশ্চরণ লাভ বলেন ও পুন্করতীর্ণে সংবংসর 
ত্রিকালে স্নান’ করিয়া, ওঁ পরম মন্গ জপ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে রাজ! ও বৈশ্য পিদ্ধ হইলেন। 
আদি প্রকৃতি ঈশ্বরী তথায় উভয়ের প্রত্যক্ষীভূতা 
হইলেন। তিনি রাজাকে রাজ্য, মনুত্ব ও বাস্ছিতমুখ 
বর দিলেন) বৈশ্টাকে অতি দুর্গভ নিগুঢ় জ্ঞান প্রদান 
করিলেন;__এই জ্ঞান পূর্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহা- 
দেবকে দিয়াহিলেন। কপামর়ী হুর্গা বৈশ্তকে শ্বাস- 
রহিত, চেষ্টাহীন, আহারব্জ্জিত এবং অতি ক্লেশযুক্ত 
দর্শন করিয়া, ক্রোড়ে করত রোদন করিতে লাগিলেন। 
‘ৰংস! সচেতন হও? ইহ! বারংবার কহিয়া সেই 
'চৈতগ্তরূপিণী দুর্গা, স্বয়ং তাহাকে চৈতন্য প্রদান 
করিলেন। বৈশ্য চেতনা পাইয়! প্রকৃতির সম্মুখে 
রোদন করিতে লাগিল। তখন অতি কৃপাময়ী দেবী 
তাহার প্রতি কৃপাবশতঃ প্রমন্না হইয়া কহিলেন। 
১--১১। বধ্স! ব্ৰহ্মত্ব, ব৷ দেবত্ব, কি তাহা 
হইতেও অতি দুর্লভ পদ, কি ইন্দত্ব, মনুত্ব ব। সর্বব- 
মিদ্ধত্_-যাহ! তোম র মনে আছে, মেই বর গ্রহণ 
কর; আমি তোমাকে তুচ্ছ বালপ্রতারণ বিনগ্বর ব্র 
দিবনা। বৈগ্ত কহিল, মাত! ক্র্মাত্ব ব| অমরত্ব 
আমার বাঞ্ছিত নহে ;.তাহা হইতেও অতি-দুর্ণভ কি, 
তাহ। আমি জানি না। এক্ষণে তোমার শরণা- 
পন্ন হইয়াছি; যাহা তোমার বাঞ্ছিত হয়, তাহা 
দাও; আমাকে অবিনশ্বর সর্কৃশ্রেষ্ঠ বর দান কর। 
প্রকৃতি কহিলেন, তোমাকে আমার অদ্েয় কিছুই 
' নাই; আমার অভীষ্ট বর দিতেছি, যাহাতে তুমি 
অতি দুর্লভ গোলোক-ধামে গমন করিবে। সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, দেবর্ধিদিগের অতি দুর্লভ; হে 
মহাভাগ! সেই জ্ঞান গ্রহণ কর। বংস! বিষুংপদে 
গমন কর। . বিষ্ণুর ম্মরণ, বন্দন, ধ্যান, অর্চনা, 
গুণকীর্তন, শ্রবণ, ভাবনা, স্ব ও কৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ 
এই নয় প্রকার, বৈষ্বদিগের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ; 
ইহাতে জন্ম, মৃত্যু, বার্দক্য, রোগ ও যম্যাতনার নিবারণ 
'হুয়। সৰ্ধ্যদেব, ও নয় প্রকার বিমুত্ভক্তিবিহীন, 
অনাধু, পাপিমমুহের ; আয়ু নিরভ্বর হরণ করেন। 
তাহাতে সম[সক্তচিত্ত, ভূক বৈঞ্ণবগণ চির্জীবী। হয় 


্রহ্ষাবৈবর্তপুরাণ। 


এবং জন্ুমৃত্যুবিধর্জিত হইয়া! নিষ্পাপ ও জীবমুকত 
হয়। ১২--২২। শিব, অস্ত, ধর্ম, ভহ্মা, বিষ্ণু, মহা. 
বিরাট্‌, সনৎকুমার, কপিল, জনক, সনন্দন, বোড়, 
পঞ্চশিখ. দক্ষ, নারদ, সনাতন, ভূগু, মরীচি, দুর্কামা, 
কণ্ঠপ, পুলহ, অঙ্গিরা, মেধস, লোমশ, শুক্র, বশ্ঠি, 
ক্রুতু, বৃহস্পতি, কর্দম, শক্তি, অত্রি,পরাশর, মার্কণ্ডেয়, 
বলি, প্ৰহ্লাদ, গণেশ, যম, হুর্ধা, বরণ, বায়, চল, 
অগ্নি, অপার, উক, লাড়ীজগ্ম, বায়ুজ, নর, লারা- . 
রণ, কুৰ্ম্ম, ইলছায়, বিভীদ্ণ-_-এই ধারক মহাত, 
গণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নবপ্রকার ভক্তিযুক্ত 
ও কৃষ্ণ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ । হে বৈশ্তরাজ! যাহারা 
সেই কৃষ্ণের ভক্ত, তাহারা তদংশ-জাত। এই 
সকল জীবনুক্তগণ সর্ব! পৃথিবীস্থ তীর্থ সকলের 
পাপ হরণ করেন। উদ্ধভাগে সপ্ত স্বর্গ, মধ্যে 
এই সপ্তত্বীপা পৃথিবী, ও অধোভাগে সপ্ত পাতাল, ' 
ইহ। ব্ৰক্মাণুরূপে কথিত। বৎস! এইরূপ বিশ্ব- 
সংসারের সংখ্যা নাই; প্রত্যেক ব্রক্মাণ্ডে ব্রহ্মা, 
হ্ষ্ণু, শিবাদি দেবগণ ও দেবযিগণ, মনু ও সর্বাশ্রম- 
বামী মানবগণ সর্ববস্থানে ভগবন্মায়ায় বদ্ধ হইন্া 
রহিয়াছেন। যে মহাবিষ্ণুর লোমকুপে ওঁ অসংখ 
ভ্ৰহ্মাণ্ড রহিয়াছে, সেই ভগবান্‌ মহাবিরাটু-_পরমাত্বা 
শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ অংশের এক অংশ বলিয়া কথিত 
৷ ২৩--৩৩। তুমি সেই প্ররন্কৃতি হইতে পৃথক্‌ 
গুণাতীত, অবিনাশী, নিত্যসত্যন্বরূপ, অভীষ্ট, ঈশ্বর, 
পরব্রহ্গ, পরমাত্মা, নিরীহ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিষ্কাম, ' 
নির্কিরোধ, নিত্যানন্দ, সনাতন, স্বেচ্ছাময়, সর্বরূপ, 
ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ শরীরী, পরমতেজঃম্বরূপ, 
সর্ববসম্পত্ভিদাতা, শিবাদি যোগিগণেরও ধ্যানে হুল্পরাপ্য, 
দুরারাধ্য, সর্বশ্বর, সর্ববপুজ্য, সর্ববকামদাতা, সর্ব্বাধার, 
সর্বজ্ঞ, সর্ব্বানন্দকর, পর, সর্বধর্মমপ্রদ, সর্ব, সর্বজ্ঞ, 
প্রাণরপী, সর্বধর্মন্বরূপ, সর্বকারণকারণ, সুখদ, 
মোক্ষদ, সার ও পাররূপ, ভক্তিদ, সাধুগ্রণের দান্ত 
ধৰ্ম্ম ও সর্বসিদ্ধিদাতা) পরাৎপর শ্রীকৃষকে ভজন! 
কর; ঈশ্বর ভিন্ন সকলই নখবর ও কৃত্রিম জানিবে। 
হে বম! পরাৎপর, পরিপুর্ণতম, কল্যাণময়, শুদ্ধ 
ভগবান্‌ পরীকৃষ্ণকে সুখে আরাধনা কর। শ্রীকৃষে'র 
দাস্তপ্রদ, ‘কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কর ও 
ছুক্ধর পুক্ধরতীর্থে এই মন্ত্র দশলক্ষধার জপ কর) 
দশলক্ষবার জগেই তোমার মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে। 
ভগবতী এইরূপ কহিয়া, তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। 
হে নারদ! ওঁ বৈশ্য ভক্তিপুর্ববক তাহাকে নমস্কার 
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করিয়া, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণককে পাইল ও ভগ্বতীপ্রমাদে | গজমুক্ত! বিরাজ করিতেছে; নাহার দত্তপহক্তি, মুক্ত।- 


সে শ্রীকৃষ্ণের দাম হইল। 
একাতিখণ্ডে ব্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুঃযষ্টিতম অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, হে মহাভাগ! রাজা সুরথ, 

যে বিধানে সেই পরাপ্রক্কতি দেবীকে আরাধন। করিয়া - 

ছিলেন, মেই বেদবিহিত বিধান শ্রবণ কর। মহারাজ 
স্সানান্তে আচমনপূর্বক করান ও অঙ্গমন্ত্রের তিন 
প্রকার শ্যাম করিয়া, ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ও স্বীয় 
অঙ্গের শোধন করত দেবীকে ধ্যান করিয়া মুন্ময়ী 
প্রতিমাতে আবাহন করিলেন। হে নারদ! পুণরায় 
তক্তিপুর্্বক ধ্যান করিয়! ভক্তিযোগে পুজা করিলেন। 
পরম ধার্মিক হরথ, দেবীর দৃক্ষিণভাগে লক্ষ্মা স্থাপন 

করত, ভক্তিভাবে পুজা করিয়া, দেবীর পুরোবত্তী 

ঘটে, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় 

দেবতাকে যথাবিধি আবাহন করিয়া, ভক্তিযোগে পুজা 

করিলেন: বিবেচক রাজা এই ছয় দেবতাকে পুজা- 

পুর্ব নমস্কার করিয়া ভক্তিযোগে এই ধ্যানে, সেই 

মহাদেবাকে ধন করিলেন। হে নারদ! এই পরম 
কল্পতরু ধান সামবেদে উক্ত আছে। ইহার ছারা 

মূলপ্রঞ্ৃতি ঈশ্বর্ী মহাদেবীকে নিত্য ধ্যান করিবে। 
১--৮। যিনি ব্ৰহ্ম শিব প্রভৃতির পুজ্যা বন্দ- 
নীয়া, সন৷তনী, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়। বৈষ্ণবী ও 
বিষ্ণুভক্তিদাত্রী ; যিনি সর্বন্বরূপা, সর্বশ্রেষ্ঠা, 
সব্বাধার।, পরাৎ্পরা, সর্বববিদ্যা এবং সকল 
মন্ত্রও সকল শক্তিথরূপা; যিনি সগুণা গুণাতীতা, 
সত্যঘরপা, শ্রেষঠা, হ্বেচ্ছাম্য়ী, সতী, মহাবিগুর জননী 
ও শ্ীরুঝেনর অর্দান্গমন্তব। ) যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষণশক্তি, 
কষবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণন্ততা, কৃষ্ণপুজ্যা, 
কৃষ্ধবন্্য। ও কুপামরী ; বাহার বর্ণ অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের 
তায়, ধাহার প্রভা কোটা হৃর্ধ্ের ্তায়; যিনি ঈষৎ 
হাশ্তযোগে প্রসন্নবদনা, ভক্তের প্রতি কুপাবশে 
আদ্র চিত্ত! ; যিনি 'মহদ্বিপদ্ধিনাশিনী, শতভুজা, দেবী 
র্গা; যিনি শিবের প্রাণতুল্যা, সাধ্বী, ত্রিগুণময়ী, 
তরি, শিবপ্রিয়া  ধাহার মস্তকের ভূষণ অর্দচন্তর; 
ধিনি মালতীপুণ্পের মালায় শোভিত ও মহার্দেবের 
স্থদয়ের আনন্দপ্রদ্দ কুর্চিত কেশপাশ ধারণ করিতে. 
ছেন; যাহার গণ্ডস্থলে রত্বের কুগুলযুগ্মা শোভা পাই- 
ছে; ধাহাব নাসিকার দক্ষিণভাগে ও কর্ণের উপর 


জাল প্রাভব করিয়া শোভা পাইতেছে; পক্বিষ্বের " 
ন্যায় ধাহার অধরোষ্ঠ ; যিনি সুপ্রসন্ন_-মঙ্লাদ্বায়িনী 3. 
ধাহার গণ্ডস্থলে হুন্বর পত্ররচন| বিরাজ করিতেছে ; 
রত্বকন্ধণ ও পাশ হাহার ভূষা ; যাহার অন্কুলিসমূহে 
অন্ভুরীয়কসমূহ শোভা পাইতেছে; বাহার চরণনখে 
'ঘলক্তকরেখ। শোভা গাইতেছে ; অগ্নির সমান পবিত্র 
বসন বাহার পরিধান ; .যিনি গন্ধচন্দনলিন্তা ; বাহার 
স্তনযুগলে  কন্তুরিকাচির শোভা ' পাইভেছে ; 
যিনি রূপ ও গুণ সকলের আধার) গজেজের মৃত 
মন্থরগামিনী;_-অতি কমনীয়, শামা ও যোগ- 
দিদ্ধির পারগামিনী ; যিনি বিধাতারও বিধানক্রা, 
সর্ববিধাত্রী, শঙ্করী, শারদচন্দ্রবদনা, অতি সুন্দরী ; 
ধাহার ললাটের মধ্যে ও অধোদেশে কণ্ভুরিকাবিন্নু, 
চন্দনবিন্দু ওদিন্দুরবিন্দ শোভা পাইতেছে ; যাহার নয়ন 
মধ্যাহ্ৃকালীন সরোজের শোভাকে পরাভর করিতেছে; 
ধাহার দেহশোভ! কোটিকাম্‌সৌন্দর্যাকে তিরিস্কার 
করিতেছে ; যিনি অষ্টার স্ুষ্ঠিবিষয়ে শিক্পস্বরূপা, 
পালনকার্যে দয়ারূপিনী, সংহারকর্তার সংহারসময়ে 
পরমা-সংহারকূপিণী ; যিনি শুভ্তনিশুত্তঘাতিনী, 
মহিষাহুরমদ্দিনী,_পুর্বে ত্রিপুরযুদ্ধকালে মহাদেব- 
কর্তৃক সস্ভুতা, মধুকৈটভের যুদ্ধকালে বিষ্ণুর শক্তি- 
রূপিনী, নিথিলানুরবিনাশিনী, রক্তবীজন[শিনী) যিনি 
হিরণ্যকশিপুর বিনাশকালে নুসিংহের- শক্তিন্বরূপা) 
হিরণ্যাক্ষবধকালে মহাবরধাহের বারাহীশক্তিরপিনী ; সেই ' 
রত্রমিংহামনে উপবিষ্টা, রত্মুকুটভূষিতা, স্বয়ং পরর্রদ্ধ- 
'্বরূপিনী, সর্বশক্তি, দেবী ছুর্গাকে আমি নিত্য ভজন! 
করি। ৯--৩১। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপ দুর্গার ধ্যান 
করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করত, পুনরায় ধ্যান 
করিয়া আবাহন করিবে। দেবীর প্রতিমা ধারণপুর্বক 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে; পরে যতুসহ্‌কারে বক্ষ্যমার্ণ - 
মন্ত্রধারা জীবন্যাপ করিবে। : 
সুরেশ্বরি ! ভগবতি ৷ দুর্গে! অপুনি. শিবলোক হইতে - - 
এই স্থানে আগমন করুন ও আমার এইশারদীয়া পুজা! 
গ্রহণ করুন। হে মা জগৎপুজ্যে | মৃহেশ্বরি ! এখানে 
আগমন করুন ও অবস্থিতি করন । হে অদ্বিকে! এই 
পুজায় ল্গিকদ্ধা হন: হে অচ্যুতে ! এই তোমার প্রাণ- 
সকল আগমন করুক ও প্রাণের সহিত তোমার শক্তি - 
সমুদায় শীপ্র আগমন করুক “ওহী জ্রী-রী 
দুর্গা স্বাহ৷” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, হে স্দাশিবে। 
তোমার প্রাণ সমুদয় এই প্রতিমার বক্ষচস্থলে অধিষ্ঠিত 
হউক । হে চণ্ডিকে! তোমার ইন্জিয়ের অধিষ্ঠাত. . 
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. হে মা, যনাতনি! ' - 
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দেবগণ এই প্রতিমায় আগমন করুন ও তোমার শক্তি- 
"সকল এই প্রতিমায় আগমন করুক ও স্বয়ং ঈশ্বর 
এখানে আহুন। হে নারদ! এইরূপে মহাদেবীকে 
আরাধনা! করিয়। যে, মন্ত্রের দ্বারা পরীহার করিবে, 
তাহা শ্রবণ কর। হেমা ভগবতি! শিবপ্রিয়ে 
শিবলৌক হইতে আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? 
হে ভদ্রে ভদ্রকালি ! অনুগ্রহ করুন, আপনাকে নমস্কার 
করি। হে মহেশ্বরি ! দুর্গে! আমি ধন্য ও কৃতকার্য 
হইলাম ও আমার জীবন সার্থক হইল; যে 'হেতু 
আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ৩২--৪১। 
আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক হইল; যে 
হেতু পুণ্যক্ষেত্রে ভারতভুমে দুর্গাদ্বেবীকে পুজা 
. করিতেছি। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, পূজনীয়! হুর্গাকে পুজা 
করে, সে সমস্তে সেই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করে ও 
ইহলোকে পরমৈর্ধ্যবান্‌ হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তি বৈষ্ণবীর 
পূজ! করিয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করেন ও মাহেশ্বরীর 
পুজ! করিয়া শিবলোকে. গমন করেন। ভগবতী 
সার, সাত্বিবী, রাজনী, তামসী, এই তিন প্রকার 
উত্তম! মধ্যমা অধম! পুজ! কথিত! আছে । এই ভ্রিবিধ 
পুজার মধ্যে বৈষ্ঃবদিগের সাত্বিকী পুজা ও শাক্তদিগের 
রাজমী, আর অদীক্ষিত পণুতুল্য অসাধুগণের পুজা 
তামসী বলিয়া কধিতা.। জীবহিংসা-রহিতা শেষ্ঠপুজা 
বৈষ্ণবী ; বিষ্ণুপাসকগণ বৈষ্ণবীর বরদানে গোলোক- 
থামে গমন করে। আর বলিদ্বান-সমন্বিত| মাহেশ্বরীর 
পুজা রাজসী, শাক্ত প্রভৃতি রাজন ব্যক্তিগণ মেই 
রাজী পুজায় কৈলাসধামে গমন করে। কিরাতগণ 
' তামনী পুজায় নরকে গমন করে। হে মা! তুমিই এই: 
জগতের ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম এই চতুবর্গের ফলদায়িনী 
ও পরমাস্থা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিস্বরপা ৷ তুমি জন্ম, মৃত্যু, 
বাৰ্ধক্য ও ব্যাধিবিনাশিনী) পরাৎপরা, সুখদা, 
মোক্ষদা, ভদ্রা, সর্কদা ও শ্রীববষ্ণের প্রতি ভক্তি- 
দবারিনী। হে মহাভাগে! নারায়ণি ! বিপদৃবিনাশিনি ! 
তুমি--তুৰ্গা’ এই নাম ম্মরণমাত্রেই মানবগণের দুর্গতি 
বিনাশ কর। সাধক বাজি এ প্রকারে দেবীর নিকটে 
আপরাধ মার্জন। করিয়া, বাম ভাগে ত্রিপদীর উপর 
শঙ্খ স্থাপন করিবে। মানব, সেই শঙ্খে জল, ছুর্ববা, 
পুষ্প, চন্দন প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বার| ধারণ- 
পুরর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪১--৫৪। শঙ্খ! 
তুমি পুরবর্বকলে শঙখচুড়ের অস্থি হইতে উৎপন্ন, অতএব 
পবিত্র ও মঙ্গলময়, পবিত্র শঙ্খনমুহের মধ্যে মঙ্গল: 
জনক। পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অর্ধ্যপাত্র 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ । 


ধার্মিক ব্যক্তি, সজলকুশঘারা ত্রিকোণবৃত্তমণ্ডল রচনা- 
পূর্বক তথায় কর্ম, শেষ, ও ধরিত্রীকে পুজা করিয়া, 
ত্রিপদী স্থাপন করিবে ; ওঁ ত্রিপদীতে শঙ্খন্থাপন 
করিবে; শঙ্গে ত্রিভাগ জল দান করিয়া নেই জলে 
পুজা করিবে। হে গন্দে! যমুনে! গ্োদাবরি! 
সরস্বতি ! নর্মদে! নিন্ধু! কাবেরি! আপনারা 
এই জলে সমিধান করুন; হে স্বর্ণরেখে ! কনখলে! 
পারিভদ্রে! গৃণ্ডকি! শ্বেতগঙ্গে! চন্দ্ররেখে 
পল্পে! চন্পে! গ্োমতি! পদ্মাবতি! পর্ণতাশে! 
বিপামে! শুভে! বিরজে! শতহৃদে ! মন্দীকিনি! 
আপনারা এই জলে সঙ্গিধান করুন। সেই জলে 
তুলমী ও চন্দনের দ্বারা বহি, হর্ঘ্য, বিষ্ণু, গণেশ, 
বরুণ, শিব, ইহাদিগকে পুজা, করিবে। নৈবেদ্যাদি 
সকল পুজোপচার সেই জলের ছারা প্রেক্ষিত করিবে। 
পরে যথাক্রমে ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে; আসন, 


বস্ত্র, পাদ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, মধুপর্ক, গন্ধ, অর্থ্য, 


পুষ্প, অভিলধিত নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বুল, 
রত্বালঙ্কার, দূপ, দীপ, শয্যা, এই বোড়শ প্রকার 
পুজার দ্রব্য । ৫৫--৬৪। হে শঙ্ধরপ্রিয়ে। অমুল্য 
রত্বনির্দ্বিত, নানাচিত্রালন্কৃত, শ্রেষ্ঠ, এই উৎকৃষ্ট-সিংহা- 
সন গ্রহণ করুন। হে শিবে! অননস্তসুত্রোংপনন, 
ঈশ্ববেচ্ছায় নির্মিত, প্রদীপ্তবহ্দিতে পরিশুদ্ধ এই বস্তু 
গ্রহণ করুন। হেছুর্গে! এই অমূল্য রত্বপাত্রস্থিত, 
পাদ্য-_নির্মল জাহ্ুবীর জল, পাদপ্রক্গালনার্থ গ্রহণ 
করুন। হে পরমেশ্বরি! সুগন্ধি আমলকীদ্বারা 
সুন্নি্ধ, দৰব পদার্থ, অতি দুর্লভ এই সুপক্ক বিষ্ণুতৈল 
গ্রহণ করুন। হে জগন্নাতঃ! কন্তুরি ও কুক্ণুমাক্ত, 
সুবাসিত, অনুলেপন সুগন্ধি, চন্দন গ্রহণ করুন। হে 
মহাদবে! এই বত্বপাত্রস্থিত, মধুমিশ্রিত পবিত্র 
মঙ্গলজনক, মধুপর্ক শ্রীতিসহকারে গ্রহণ করুন। হে 
দেবি। বৃক্ষবিশেষের মূলচূ্ণ, গন্ধদবযযুক্ত, মঙ্গল হ, 
অতিপবিত্র, এই গন্ধ আমার নিকটে গ্রহণ করুন৷ 
হে চণ্ডি। এই পবিভ্রশঙখপাত্রস্থিত, দুর্ব্বা, পুষ্প ও 
আতপত গুলযুক্ত স্বর্গগঙ্গাজলের অর্ঘ্য আমার নিকটে 
আপনি গ্রহণ করুন। হে জগদম্বিকে! সুগন্ধি 
পুগ্পযুক্ত ও পারিজাতপুষ্পমিশ্রিত, এই পুণ্পের মাল! 
গ্রহণ করুন। হে শিবে! এই দিবা সিদধান্ন, আমান, 
পিষ্টক ওপায়স প্রভৃতি মিষ্টান, লড্ডুক, ফল ও 
নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। ৬৫_:৭৪1 হে পর্ন্বত- 
কন্তে ! এই কর্ুরাদিযুক্ত আমাকর্তৃক ভক্তিসহকারে 
নিবেদিত, সুবাসিত, শীতল জল গ্রহণ করুন। 


স্থাপনপর্ববক দেবীকে বোড়গউপচাে। পিজা রুরিতে$।এ০হে দেবি 1০০৫ এ্রইওগুবাকুণ্পত্রচর্ণ-মিশিত, কপুরাদি- 


প্রকৃতিখণ্ড। 


দ্বারা হুগন্ধীকুত, সর্বভোগের শ্রেষ্ঠ, রমূণীয় তুল 
গহণ করুন। দেবি! এই বৃক্ষরনচূরণ-মিশ্রিত গন্ধব্য- 
যুক্ত অগ্িশিখায় পবিত্র এই ধূপ গ্রহণ করুন। হে 
পরমেশ্বরি ! এই দিব্য রত্রবিশেষ, খোরান্ধকারনিবারক, 
পবিত্র দীপ গ্রহণ করুন । হে দেবি | শ্রেষ্ঠ র্বনির্দিত, 
হৃক্ষ-বস্ত্রাবৃত, এই উত্তম দিবা শষ্য! গ্রহণ করুন। 
হে নারদ ! এইরূপে বেবী দুর্গাকে ঘোড়ণ উপচারদানে 
পুজা করিয়া, পুণ্পাগ্রলি দান করিবে ও যত্রপুর্ননক 
দেবীর অষ্টনায়িকার পুজ। করিবে। অষ্টদলপন্ধে, পুর্ব্ব- 
দিক্‌ হইতে যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড- 
নায়িকা, অতি5গা, চামুণ্ডা, চণ্ড! এবং চগুব্তী, এই 
সকলকে পঞ্চেপচারে পুজা করিয়া, তাহার ম্ধাদেশে, 
প্রথমে মহাভৈরব, পরে সংহার-ভৈরব, অনিতাঙ্গ- 
ভৈরব, কুরু-ভৈরব, কাল-ভৈরব, ক্রোধ-ভৈরব, ও 
শেষে, তাঅচুড়, ও চল্্চুড় এই ভৈরবন্ব্কে পুজ] 
করিয়| মধ্যে ন্বশক্তি পুজা করিবে ; সেই অষ্দলপদ্দে 
মধ্যদেশে,ভক্তি-পূর্ব্বক বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, রৌদ্রী, এনী, 
মাহেশ্বরী, নারসিংহী বারাহী,কার্তিকী এবং সর্্বশক্তি- 
স্বরূপ! প্রধান! দেবী সর্বমন্গলা_এই নব্ণক্তিকে 
পুজ। করিয়া, সেই ঘটে শঙ্গর, কার্তিকেষ, সুর্ধ্য, সোম, 
হুতাশন, বায়ু, বরুণ,__এই দেবগণকে দেবীর চেটা 
ও বুকে পুজা করিবে । ৭৫-৮৮ । পণ্ডিত বাক্তি, 
যথাবিধি চতুঃৰষ্টি যোগিনীকে পুজা করিয়া, বলিদান 
করত যথাশক্তি দেবীর স্তব করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্র 
দেবীর কবচ গলংদশে বদ্ধ করিয়া ভক্তিপুর্্বক পাঠ 
করত পরে পরীহ।র করিয়া নমস্কার করিবে। হে 
মুনিবর ! এক্ষণে বলিঘ।ন-বিধান শ্রবণ কর ;__হুলক্ষণ 
নর, মহিষ, ছাগল ও মেষাদি বলিদান করিবে । হে 
নারদ! দেবীুর্গা; ন্রবলিঘানে সহত্র বংসর, মহিষ- 
দানে শতবর্ষ ও ছাগলদানে দশবর্ষ, মেষ, কুম্মাণ্ড, 
পক্ষী ও হরিণ ব্লিপ্রদানে এক বদর, কুষ্ণনার 
বলিদানে দশবং্সর, গগুকদানে সহত্রবর্ধ, পিষ্টক- 
নির্মিত কৃত্রিম পণ্ড বলি দানে যাম, ও অক্ষত 
সুকামার্দি ফল দিলে, একমানকাল দাতার প্রতি 
প্রন! থাকেন। ব্যাধিশুন্ত, শৃঙ্গযুক্ত, সুলক্ষণ, বিশুদ্ধ, 
অবিকৃতান্ন, উত্তমবর্ণ, পুষ্টশরীর, যুবক পশুকেই বলি 
দিবে। বালক পশু বলি দিলে চণ্ডিক্কা,_ দাতার পুত্র 
ও বৃদ্ধপশ্ড বলি দিলে গুরুজন, কৃশ বলি দিলে বন্ধুজন, 
অধিকার্ণ পণ্ড বলি দিলে ধন, হীনা পশুদানে প্রজা, 
শৃঙ্গহীন পণ্ড দিলে কামিনী, নেত্রহীন পশু দিলে 
রীতা বিনাশ করেন। ঘণ্টিকপণ্ড বলি দিলে, দাতার 
যা, চিত্ৰমন্তকু বলিদানে বিপ্ন হয়, তাঅপুঠ পশু 


২১৫ 


বলিদানে মিত্র বিন? ও পুষ্রিহীন পশু বলি দিলে 
প্রীত হয়। হে মুনিবর ! অথর্দ্রবেদে নরবলি 
যেরূপ কথিত আছে, তাহ। কহিতেছি। শ্রবণ কর; 
ইহার ব্যতিক্রমে কলহানি হয়। ৮৯-৪৯! পিত- 
মাতৃহীন, যুবা, নীরোগ, বিবাহিত, দীক্ষিত, পরৃন্থা- 
পরাখুখ, অজারজাত, বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, আত্মীয়দিগকে 
ধন দিয়া অতিরিক্ত মূলো ক্রীত সংশুদ্রকে, ধার্ল্মিক 
ব্যক্তি স্নান করাইয়া বন্ধ, চন্দন, মাল্য, ধূপ, সিন্দুর, 
দধি, গে'রোচন। প্রভৃতি দ্রব্যে দ্বার। পুঁজ! করিয়া ও 
স্বচার দ্বারা সংবংমর তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া, বর্ধান্তে 
উৎসর্গ করিয়া, দেবী দুর্গাকে নিবেদন করিবে। অষ্টমী 
ও নবমীর সন্ধিকালে ও নরকে বলি দিবে। এই 
বলিদানপ্রগঙ্গে আমি সকলি কহিলাম। পণ্ডিত 
ব্যক্তি, এইরূপে বলিদান, স্তব, কবচ ধারণ করিয়া 
দণ্ডবং, ভূমিতে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ! 
দিবে। ১০০-১০৫ | 


প্রকৃতিখণ্ডে চতুঃষগ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


. পঞ্চবষ্ঠিতম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন )_-হে মহাভাগ! আমি অমৃতরস 
হইতেও উৎকৃষ্ট সকল ব্বিষ় শ্রবণ করিলাম । . হে 
প্রভে!! একে আপনি দেবীর স্তব, কবচ, পুজা ও 
উহার ফল ও পুজাদ্ির সময় বলুন। নারায়ণ কহি- 
লেন) _মার্রা-নক্ষত্রে দেবীকে বোধন করিবে ও খুলা- 
নক্ষত্রে গৃহপ্রবেশ করাইবে, উত্তরবন্তনী নক্ষত্রে পুজা 
করিয়া শ্রবণ! নক্ত্রে বিনর্জান করিবে। মানব, 
আর্্রান্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করিয়া 
দেবীর শতবাধিকী পুজার ফল প্রাপ্ত হয়। মুলা 
নক্ষত্রে প্রবেশ করাইলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ 
করে ও উত্তরফন্তুনী নক্ষত্রে পুজা করিলে বাজপের 
যজ্জের ফল লাভ করে। মানব, শ্রবণা-নক্ষত্রে দেবীর 
বিসর্জন করিলে, পুত্র পৌত্রক্রমে লক্ষ্মী লাভ করে; 
ইহাতে সন্দেহ নাই । মানব, ওঁ নক্ষত্রহীন তিঁথতেও 
দেবীর পুজ! করিলে, পৃথিবীপ্রদক্ষিণের তুল্য পুণ্য 
লাভ করে। নর, নবমীতে বোধন করিয়! এক পক্ষ 
পৃজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া, 
দ্শমীদিনে বিসৰ্জ্জন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি, 
মপ্তমীতে পু করিয়া! বলি দিবে; অষ্টমীতে বলিদান- 
রহিত পুজাই প্রশস্ত। অষ্টমীতে বলিদান করিলে, 
মান্বগণের বিপত্তি হয়। বিচঙ্গণ ব্যক্তি, নবমী 
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২১৬ 


তিথিতে ভ্তিপুর্র্বক যথাবিধি বলি দিঝে॥ হে 
দ্বিজবর ! বলিদান করিলে, মান্বদিগের প্রতি দুর্গার 
প্রীতি জন্মায়; কিন্তু বলিতে হিংসা জন্য পাপ লাভ 
হয়) ইহাতে সন্দেহ নাই। উতসর্গকর্তা, দাতা, 
ছেত্তা, পোষ্টা, রক্ষক ও অগ্রপশ্চান্নিবন্ধা এই সাতজন 
বধ জন্য পাপের ভাবী হয়। যে, যাহাকে হনন করে, 
পুনরায় তাহাকে সে হনন করে, ইহা! বেদে উক্ত 
আছে ; সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবী পুজা করিয়া 
থাকে। বাজ! সুরথ, এইরূপে পুর্ণ সংবৎসর ভক্তি- 
পুরর্বক পুজ| করিয়া গলদেশে কবচ খারণপূর্ব্বক 
পরহ্রমখ্বরীকে স্তব করিলেন । ১-:১৩। সেই দেবী, 
স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া, তাহার প্রত্যক্ষা হইলেন। তখন 
'সুরথ গ্রীষ্মকালীন সুর্ধ্যের সমান প্রভাশালিনী দেবীকে 
সম্মুখভাগে দেখিলেন। তেজঃন্বরূপা, পরমা, সপ্তণা, 
গুণাতীতা) উৎরুষ্টা, কমনীয়, সেই দেবীকে তেজো- 
মণ্ডলমধ্যে দর্শন করিয়া, ভক্তিযোগে নতশিরা রাজের, 
ভক্তগণের প্রতি দয়াবিস্ত/রে মমুৎসুকা, কুপারূপা, 
স্বেচ্ছাময়ী দেবীকে স্তব করিলেন। সেই জগন্মাতা, 
রাজার ভক্তিযুক্ত স্তবে পরিতুষ্ট। হইয়া হান্তপুর্বক 
কপাবশতঃ রাজেন্রকে জত্যবাক্য কহিলেন; হে 


"রাজন! তুমি আমাকে সাক্ষাৎ পাই শ্রর্্্য 


প্রাপ্তিরপ বর প্রার্থনা করিতেছ,_এক্ষণে বাঞ্ছিত 
রশ্ধযলাভরূপ বর তোমাকে দিতেছি। হে মহারাজ! 
তুমি সকল শত্রু জয় করিয়া, নিক্কণ্টকে রাজ্য লাভ 
কর, পরে তুমি সাবর্ণিনামক অষ্টম মন্তু হইবে। 
রাজন্‌! পরিণামে তোমাকে জ্ঞান ও পরম পদার্থ 
পরমাত্মা শ্রীরুষেঃ ভক্তি ও তাহার দাসত্ব দিব। যে 
মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, আমাকে সাক্ষাৎ পাইয়া এধবর্যপ্রাপ্তি- 
রূপ বর প্রার্থনা করে, সে মায়ায় প্রতারিত হইয়া 
বিষবোধে অমূত ত্যাগ করে। ব্রহ্ম। আদি করিয়া 
স্তন্ব পর্যন্ত সকলই নশ্বর ; কেবল গুণাতীত, সত্য, 
গরব্রদ্ধ, অবিনশ্বর শ্রীকৃষ্ণই নিত্য ; আমি ব্রহ্ম! 
বিষ্ণু শিবাদিরও আদি, পরাৎপরা, সপ্তণা, গুণাতীত, 
শ্রেষ্ঠা, সর্বদা ইচ্ছাময়ী; আমি নিত্যা হইলেও 
অনিত্য, স্বরূপা, সকল কারণেরও কারণ, ও 
সকলের বীজরূপা, মুল প্রকৃতি, ঈখ্বরী। ১৪--২৪। 
রমণীয়, পবিত্র বৃন্দাবনে রাসমগুলে ও গোলোকধামে 
আমিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাধা; আমিই দুর্গা ও 
বুদ্ধির অধিষ্টাতৃ দেবতা বিষ্ণুমায়া, আমিই বৈকুঠ্ঠে লক্ষ্মী 
ও দেবী সরস্বতী । আমি বেদমাতা সাবিত্রী, 
্রহ্ধলোকে ব্ৰহ্মাণী ; আমিই গঙ্গা, তুলসী ও সর্ব্বাধারা 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ । 


সমস্ত নারীরূপে বিরাজ করিতেছি। হে রনাক্জন। 
দেই আমি-_শ্রীকুষঃ কর্তৃক ভভঙ্গবিলাসে হ্ষ্ট 
হইয়াছি! ধাহার লোমকুপে নিয়ত নিখিল বিশ 
অবস্থান করিতেছে; নেই মহাবিরার, যে পুকুষকভূক 
ভ্রভঙ্গবিলাসে সৃষ্ট হইয়াছেন, সকল লোক সেই 
মায়ারচিত অনিত্য বিশ্বে নিত্যজান করিয়। খাকে। 
সপ্তসাগরপরিবৃতা, সপ্তদ্বীপ। ; পৃথিবী ; তাহার নিযে 
সপ্ত পাতাল; তৎপরে সপ্তলোক) এইরূপ নির্ম্বাণই 
বিশ, ব্রহ্মাকর্ডুক রচিত ব্ৰহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত; 
প্রত্যেক ব্ৰহ্মাণ্ডেই ব্ৰহ্মা বিয়ঃ শিবাদি দেবগণ আছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ, সকলের ঈশ্বর ; ইহাই পরম জ্ঞান ; বেদ, 
ব্রত, তপস্তা, তীর্থ, দেবতা, পুণ্য, এই মক'লরই সার 
শ্রীকৃষ্ণ ;__এইরূগ কথিত হইয়াছে ; যে শুট, কুষ্ভক্তি- 
বিহীন, সে জীবন্মৃত। ২৫-_৩3। তীর্থনকলও কৃষ্ণ 
ভক্তগণের স্পৃ্টবায়ুমংস্পর্শে পনিত্র হয় ও কুষ্ম্্ো 
পাঁদক ব্যক্তি জীবনুক্ত হয়, ইহা কথিত আছে। 
মানব, কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ-মাত্রেই তগস্তা, জপ, তীর্থ ও 
পুজা ব্যতিরেকেও নারায়ণতুল্য হয় । সে পুরুষ 
মাতামহকুলের শত পুরুষ ও পিতৃকুলের সহস্র পুরুষ 
উদ্ধার করিয়া, গোলোকধামে গমন করে। হে রান! 
তোমাকে এই সারভূত জ্ঞান কহিলাম, মন্বন্তরাস্তে 
তোমরে ভোগাবগানে হরিভক্তি প্রদান করিব । অনুষ্ঠিত 
কর্মের ভোগ না হইলে, শতকোটি বঙ্গেও ক্ষয় হয় না। 
কৃত শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয়। 
আমি যাহার প্রতি কপ! করি, তাহাকে পরমা! 
শ্ৰীকৃষ্ণে নির্মূল নিশ্চল! দৃঢ়া ভক্তি প্রধান করি। 
আর যে যে ব্যক্তিকে প্রতারণা করি, তাহা- 
দিগকে স্বপ্রতুল্যা মিথ্যা ভ্রমরূপিণী সম্পদ প্রদান 
করি। হে বংশ! এই তোমার নিকটে জ্ঞানধিধ্য 
কীর্তন করিলাম, এক্ষণে যথাহুখে গমন কর। ইহা 
কহিয়া মহাদেবী তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। রাডাও 
রাজ্য লাভ করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, গৃহে 
গমন করিলেন। হে নারদ ! এই উত্তম হুর্গার 
উপাখ্যান তোমার নিকটে কহিলাম ! ৩৫-5৩ | 
প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চয্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষট্যষ্টিতম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন ;_-হে মুনিশ্রে্ঠ! সকলই শুনিলাম 
নিশ্চিত, কিছুই অবশিষ্ট নাই ; এক্ষণে আমাকে হুর্গার 
স্তোত্র ও কবচ বলুন। নারায়ণ কহিলেন; পুর্বে 


পৃথিবী। এই নানাবিধাত-ািজীযারন করা, গোলোগানে।রামঞলে বৈশাখ মাসে আনন্দিত 


প্ররুতিখ ৪ । 


পরাস্ত ই ্তীকুদ্ধ-কতৃক মেই ছূর্ঘ! প্রথম স্তত! হন) 

দ্বিতীয়বার মধুকৈটভযুদ্ধে বিসুঃকর্তৃক সংস্তত| হন, 
তৃতীয়বার সেই সময়েই প্রাণদঙ্কট উপস্থিত হইলে, 

ব্ৰক্গাকর্তৃক সততা হন। হে নারদ! পূর্বে মহাঘোরতর 
্রিপূর-সুদ্ধকালে এ দেবী, চতুর্থবার মহাদ্বেবকর্তৃক 
ভক্তিপুর্বক সংস্ততা হন ও পঞ্চমবারে বৃত্রান্থ্রবধকালে 
ঘোর গ্রাণমন্কট উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ও সকল দেবতা- 

গণকত্বুক সংস্কতা হন। পরে প্রতি মুনীন্ত্ৰগণ, 

মনু ও নুৱধাঁদি মান্বগণকর্তৃক দেই প্রাংপরা 

সংস্কতা ও পুজিতা হন। হে ব্রহ্মন! সর্বাবিদ্ব- 

বিনাশন ভবসাগ্র পারের কারণ সুখ ও মোক্ষপ্রদ 
স্থোত্র শ্রবণ কর। ১-_৭। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন;_ 
তুমিই সর্বজননী, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী ; তুমি স্থি- 

বিষয়ে আদ্য; স্বেচ্ছান্রমে সত্ভু-রঙ্জস্তমোম্য়ী ) 

বাস্তবিক তুমি স্বয়ং গুণাতীতা . হইলেও, কার্ধ্যার্থে 
সপ্তণ! হও; তুমি পরমব্রহ্গ্বরূপা, সত্যা, নিত্যা, ও 
সনাতনী ; তুমি তেজংম্বরূপা, পরমা; ভক্তজনের প্রতি 
দ্য়াপ্রকাশে শরীগিণী, সর্ধবন্বরূপা, সর্বেশা, সর্ব্বাধারা, 
ও পরাপরা; তুমি সন্্ববীজ্রধরূপ।, সর্ববপুজ্যা, আত্রয়- 

রহিত, সর্ধবজ্ঞা, সর্কতোভদ্র।; তুমি সর্ব্যমঙ্গল মন্্লা, 
সর্ববুদ্ধিতবরূপা, সর্ব্শক্তিত্বরূপিণী, সর্ববজ্ঞান প্রদাত্রী, 
সর্বভাবিনী ; তুমি দেবোদেশে. দানকালে স্বাহা; 
পিতৃ-উদ্দেশে দানকালে স্বধারূপিনী ও সকল দানকালে 
তুমি সর্ধণক্তিম্বরূপিণী দক্ষিণ! ; তুমি আমার আত্মার 
নিদ্রা; তুমি তৃষ্ণ ) তুমি দয়া, ক্ষুধা, ক্ষান্তি ; তুমি 
ঈধরী, শান্তি, কান্তি ও নিত্য) তুমি অদ্ধা, পুষ্টি, 

তন্ত্র], লজ্জা, শেভ, দয়া, সাধুগণের মম্পংস্বরূপা ও 
অগাধুগণের বিপন্তিরূপা; তুমি পুণাবান্‌ ব্যক্তিদিগের 
শ্রীতিষ্বরূপা, পাপিগরণের কলহস্বরূপা ও সর্ববপ্রাণি- 
গণের সর্নদা মায়াময়ী শক্তি; তুমি কৃপাময়ী 
দেবগণকে স্ব স্ব অধিকার দান কর ও বিধাতারও 
হষ্টিকারিণী এবং সকল দেবগণের হিতার্থ 

অন্রদমূৃহঘাতিনী; তুমি যোগনিদ্রা, যৌগম্বরূপ,৩ 
যোগধাত্রী ও যোগিনী; * তুমি দিদ্ধগণের সিদ্ধি" 
রূপা, সিদ্ধিদা ও নিদ্ধযোগিনী 3 তুমি মাহেশ্বরী, ব্রঙ্গাণী, 
বিষুংমায়া, বৈষ্ণবী, ভদ্রদা, ভদ্রকালী, সর্ব্বলোকভয়্করী, 
তুমি প্রতিগ্রামে গ্রাম্দেবী ও প্রতিগৃহে গৃহদেবী) 
তুমি সাধুগণের কীর্তি ও প্রতিঠারূপিনী এবং অদাধু- 
দিগের নিয়ত নিন্দারূপিণী; তুমি মহাযুদ্ধে মহা- 
মারী, তুষ্টবিনাখকারিণী, শিষ্টগণের রক্ষারপিণী ও 
জননীর ন্যায় হিতকারিনী; তুমি ব্রহ্ধ! প্রভৃতিরও 
নন্্যা, পুদ্যা, স্তত্য, ব্রাঙ্মবদিগের ব্রহ্মণ্যরপা, তপস্থী- 
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দিগের তপস্ত! ৷ ৮--২২। তুমি বিদ্বান্দিগের বিদ্যা, 
বুদ্ধিমান সাধুদিগের বুদ্ধি, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের 
মেধা! ও স্থমৃতিরিপিণী প্রতিভ!; তুমি রাজাদিগের 
প্রতাপরূপা, বৈশ্যুদিগের বাণিজারপিণী, স্থষ্টিবিষয়ে 
সট্রিরপিনী ও পালনে রক্ষারূপিণী ; হে হিশ্বপুজিতে! 
তুমি বিশ্বের বিনাশস্ময়ে মহামারীপ্রূপ! ; তুমি কাল- 
রাত্রি, মহারাত্রী, মোহরাত্রি ও মোহিনীশক্তি ; তুমি 
আমার অনতিক্রমণীয়! মায়া)_-বে মায়ায় 'এই জগত মুগ্ধ 
রহিয়াছে, বিদ্বান ব্যক্তিও ত্র মায়ায় মুগ্ধ হইয়। মোক্ষের 
উপায় দেখিতেছেন। পরমাত্মকর্তৃক কৃত এই 
বিপদ্ধিনাশক দুর্গার স্তব যে ব্যক্তি পুজার সময়ে 
পাঠ করে, তাহার অভীষ্ট নিদ্ধ হয়। বন্ধ্যা, 
কাকবন্ধ্/া অথব| মুতবহঘ!, দুর্ভগ! নাবী এক 
বংসর এই স্তব শুনিলে, নিশ্চয়ই উত্তম পুত্র 
লাভ করে। যে ব্যক্তি কারাগারে বা অতি এ. 
বন্ধনে বদ্ধ, সেও এই স্তব একমাগ শুনিলে নিশ্চয়ই 
বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যক্ষ- "রোগগ্রস্ত, গলংকু্ঠী, 
মহাশুলী, ব। মহাজরী ব্যক্তি এই স্তব এক বংসর 
পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ রোগ হইতে মুক্ত হয়। 
পুত্ৰবিচ্ছেদ, প্রজাবিচ্ছেদ্ ও প্থীবিচ্ছেদরূপ দুর্দশাপন্ন 
ব্যক্তি এই স্তব একমাগ শুনিলে, পুনরায় ও সকল 
ইষ্ট লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই! ব্লাজদ্বারে, 
শ্বশান্, ম্হারণ্যে ও হিংত্রজস্ধসমীপে এই স্তব 
শুনিলে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়। গৃহদাহ উপস্থিত 
হইলে, দ্বাবাগিতে এবং দন ও শক্ত কতৃক আক্রান্ত 
হইলে, এই স্তৰ শ্রবমাত্র তাহ! হইতে উদ্ধার লাভ 
করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। গে মহাদরিদ্র ও মূর্খ 
মানব এই স্তব পাঠ করে, সে বিন্ান্‌ ও ধনী হয়, 
ইহাতে সংশয় নাই । 

প্রক্কতিখণ্ডে হুর্গোপা ধ্যানে দুর্গাস্তোত্র মন্পূর্ণ। 

নারদ কহিলেন ;-হে মন্ধর্ম্মজ্র । সর্ন্মভ্ঞান- 
বিশারদ! ভগবান! আপনি ব্রহ্গাগুমোহন-নামক) : 
প্রক্কতির কবচ বলুন। ২৩--৩৫। নারায়ণ কহিলেন; 
_হে বন! সেই হুর্লভ কবচ কহিতেছি শ্রবণ 
কর। মে কবচ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কপাবশত্ ব্রহ্মাকে 
কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও গঙ্গাতীরে যমুদরয় কবচ ধর্ম্মকে 
কহিয়াছিলেন; ধর্মও কৃপাবশতঃ পুর্বে 'পুক্ষরতীর্ঘে 
আমাকে দিয়াছিলেন। মহাদেব এই কবচ ধারণ 
করিয়া, পুর্বে ত্রিপুরান্ুরকে বিনাশ করিয়াছেন ও 
ভদ্্রকালী ইহা! ধারণ করিয়া, রক্তবী্ সংহার করিয়া- 
ছেন। ইন্জ এই কবচ ধারণ করিয়া, লক্ষ্মী লাভ 
করিয়াছেন। মহাকাল ইহ! ধারণ করিয়।৷ চিরজীবী 
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ও ধার্মিক হইয়াছেন। নন্দী এই কব্চ আনন্দে 
বারণ করিয়া ম জ্ঞানী হইয়াছেন ও বাণরাজা ইহ! 
ধারণ করিয়া মহাখেছ্ধা ও শ্রগণের ভয়ঙ্কর হইয়।- 


ছিলেন। জ্ঞানিবর ছুর্্মামা ইহ| ধরণ করিয়া শিব- 


তুল্য হইয়াছেন। ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্ৰ আমার 
মস্তক রক্ষা করুক । এই যড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তগণের কঁজ- 
রক্ষতরূপ। হে নারদ! এই মন্তগ্রহণবিষয়ে বেদেও 
কিছুমাত্র বিতর্ক নাই। এই মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই মানব 
বিষ্ণুহুল্য হয়। আর নমোহস্ত ওঁ দুর্গায়ৈ, এই মন্ত 
আমার মুখ রক্ষা করুন। ও দুর্গে রক্ষ, এই মন্ত 
সর্বদা আমার কঠদেশ রক্ষা করুন। ওহী" শ্রী, 
এই মন নিরন্তর আমার স্বন্ধদেশ রক্ষা করুন। শ্রী 
ভী' ক্লী' এই মন্ত্র সর্বদা আমার পৃষ্ঠের সকল স্থান 
বঙ্গ বকুন। ভ্রী, এই মন্ত আমার ব্ষংস্থল ও শ্রী 
এই মন্ত সবর হস্থকে রক্ষা করন। ঠা ভ্ী শ্রী 
এই মন্ত্র আগার মকল অর্গ ) স্বপ্ন ও ছাগব্রণ অবস্থায় 


রক্ষা করুন। পূর্ব্ধ দিকে প্রকৃতি আমাকে রক্ষা! | 


করুন। অগ্নিককোণে চণ্ডী আমাকে রক্ষা করুন। 
দক্ষিণ দিকে ভদ্রকালী, নৈর্ধতকোণে মাহেশ্বরী, 
পশ্চিম দিকে বারাহী, বায়ুকোণে সর্বমন্লা আমাকে 
রক্ষা করুন। ৩৬-:৪৭। উত্তর দিকে বৈষ্ণবী ও 
ঈণানকোণে শিবপ্রিয়া আমাকে রক্ষা করুন; জগ- 
দন্বিকা, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আমাকে রক্ষা 
করুন। হে বম! এই অতি দুর্লভ কবচ তোমাকে 


্রক্মবৈবর্ভূপুরাঁণ | 


কহিলাম) যে কোন ব্যক্তিকে ইহা দিবে ন! ও কাহা- 
কে ঃ কহিবে না। যে ব্যক্তি বন্ম অলঙ্কার চন্দনাদি 
দ্বারা গুরুদেবকে যথাবিধি অর্চচন। করিয়া কবচ ধারণ 
করিবে, দে বিষ্ণুতুল্য হইবে ; তাহাতে সংশএ নাই। 
নারদ! সকল তীথে স্নান ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিলে, লোক যে ফল লাভ করে, সেই ফল এই 
কবচ ধারণে হইবে। এই কবচ পঞ্চলক্ষবার জগ 
করিলে, নিণ্য়ই সিদ্ধ হয়; সিদ্ধকবচ পুরুষ সঙ্কটে 
অন্ত্রবিদ্ধও হয় না। জল, অগ্নি ও বিষ, ইহাতে 
তাহার নিশ্চতই মৃত্যু হয় না। সেই পুরুষ জীবনুক্ত 
ও সর্ধ-দিদ্ধেশ্বর হয়। যদি পুরুষ এই কবচে সিদ্ধ 
হয়; মে নিশ্চয়ই বিষুতুল্য হয়। হে নারদ! অমৃত 
খণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট এই প্রকৃতিধণ্ড কহিলাম। দুর্গ 
মল প্রক্লৃতি ; ইহার পুত্র গণেশ; হুর্গা কৃষ্ণের ব্রত 
করিয়া, গণেশকে পূত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ভগবান 
কুষ্ণ্রপে নিজ অংশে গণেশর্ূপে উৎপন্ন হন। মানব 
এই শ্রতিমধুর অমৃততুল্য প্রকুতিখণ্ড শ্রবণ করি 
দধ্যন্নভোজন করাইয়া বক্তাকে সুবর্ণ দ্বিবে ও রমা 
সবংসা ধেনু ভক্তিপুরব্বক দিবে। দেবীর অনুগ্রহে 
তাহার পুত্রপৌত্রাদির বৃদ্ধি হয়। তাঁহার গৃহে লক্ষী 
অচলা হইয়! থাকেন এবং অন্তকালে তাহার গোলোক 
ধাম প্রাপ্তি হয়। ৪৮-৫৭ । 


প্রকৃতিখণ্ডে য্ট্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


গ্রকৃতিখণ্ড সম্পূর্ণ। 
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ব্েক্মবৈবর্তপুরাণ। 


লতলিশশম শুভ £ 


প্রথম অধ্যায়। 


নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম 
করিয়া, পুরাণ কীর্তন করিবে । নারদ কহিলেন, 


হে প্রভো! উত্তম সুধাসিন্ধুসম সর্ববোংকৃষ্ট সকলের, 


অভিলহিত মুঢ়গণের জ্ঞান-বর্ধন প্রকৃতিথণ্ড শুনিলাম। 
এক্ষণে গণেশখণ্ড অবণে বাসন| হইতেছে; কারণ 
গণেশের জন্মবৃত্তান্ত মান্বগণের অশেষকল্যাণনিদান। 
দেবাগ্রগণ্য গণেশ. পার্বতীর জঠর ব্যতীত কি প্রকারে 
উৎপন্ন হইলেন? দেবীই বা কিরূপে তাদৃশ পুক্র-রত্ব- 
লাভ করিলেন? তিনি কোন্‌ দেবের অংশ? তিনি 
কেনই ব| জন্মক্লেশ স্বীকার করিলেন? তিনি কি 
অযোনি-মভুত ; 3! যোনি-সমভৃত? জগতের হুষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিদ্যমান 
থাঁকিতে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সর্বাগ্রে তাহার পুজা হইবার 
কারণ কি? পুরাণে তাহার নিগুঢ় জন্মবৃতান্তমাত্র 
বর্ণিত আছে; তিনি লম্বোদর একদন্ত গজানন হই. 
লেন কেন? হে মহাভাগ ! এই সমস্ত শুনিতে আমি 
উৎসুক হইয়াছি; আপনি অতি মনোহর তৎসমস্ত 
বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে বিবৃত করুন। ১--৮। 
নারায়ণ কহিলেন,_হে নারদ! সর্ব্ববিদ্ব-বিনাশন, 
পাপ-মন্তাপ-হ্র, সর্ধ-মন্্লদায়ক, সারভূত, সকলের 
শ্রবণ-নুখকর, নুখপ্রদ, মোক্ষের বীজ-স্বরূপ, কর্ম্মবন্ধ- 
চ্ছেদী, পরমানুত গুঢ় বিষয় কীর্তন করিতেছি__তুমি 
শ্রবণ কর । ৯। ১০। নারায়ণ বলিলেন ;-_হে নারদ! 
আমি সমুদয় বিদ্বের ক্ষয়কারী পাপ এবং সম্ভাপের 
অপহারক, পরম আশ্চর্য একটি রহস্ত উপাধ্যানের 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা! (শ্রোতৃবর্গকে) 


সকল প্রকার মঙ্গল প্রদান করে, উহা (সকল উপা* 
খ্যানের)-সারভূত, সকল প্রকার শ্রোতারই কর্ণহুখকর, 
শুভপ্রদ, মোক্ষের বীজন্বরূপ এবং কর্ম্মবন্ধচ্ছেদকারী। 
দৈত্যগণকতৃক নিপীড়িত দেবতাদিগের তেজোরাশি 
হইতে উৎপন্ন দেবী সমুদয় দৈত্যগণকে বিনাশ 


করিয়া, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা! হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া" 


ছিলেন। তৎকালে তিনি সতী নামে প্রসিদ্ধ! হন। 
পূৰ্ব্বকালে সেই সতী দেবী, পতির নিন্দায় যোগবলে 
শরীর ত্যাগ করিয়া, শৈলরাজ হিমালয়ের প্রিয়পত্বী 
মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্বতরাজ 
হিমালয় অতিশয় আনন্দসহকারে শঙ্করকে নিজ কন্যা 
পার্বতী দান করিলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সেই 
পার্ধতীকে গ্রহণ করিয়া নির্জনে গমন করিলেন। শঙ্কর 
নদীর তীরস্থিত কোন পুপ্পোদ্যানে পুগ্প ও চন্দনে 
চর্চিত রতি উদ্দীপক একটা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, সেই 
পার্ববতীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। হে নারদ! 
তাহাদিগের উভয়ের দৈবমানে সহআ বৎসর পর্যন্ত 


“বিপরীতাদিত্রমে নানাবিধ শৃঙ্গার হুইয়াছিল। পার্বতীর 


অন্থম্পর্শমাত্রেই মহাদেব কর্দর্পকর্তৃক বিমোহিত 
হইয়াছিলেন এবং দেই পার্বতীও শিবম্পর্শে এইরূপ 
বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তীহাদিগের দিন-রাত্রের 
প্রভেদ বোধ হয় নাই। হংস ও কারগুব প্রভৃতি 
জলচর পক্ষিগমূহে সমাকীর্ণ; পুধস্কোকিলের কল- 
ধ্বনিতে নিনাদিত; নানাবিধ প্রকুল্ল-কুহমে সুশোভিত, 
ভ্রম্রগুঞনে সুরঞ্জিত, সুগদ্ধিকুহ্মসংহ বায়ার! 
সুরভীকৃত, অত্যন্ত গুভপ্রদ এবং সর্বপ্রকার জস্ত- 
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২২০ 


রহিত অর্থাৎ অতিশয় নির্জন সেই রমণীর স্থানে, 
মেই দম্পতীর তাদুশ হরতোহমব অবলোকন করিয়া, 
দ্েবতাদিগের যংপরোনাপ্তি চিন্তা হইয়াছিল এবং 
হার ব্রক্মাকে অগ্রনর করিয়া, নারায়ণের নিকটে 
গমন করিয়াছিলেন । ১১-১৯! বঙ্গ! নারায়ণকে 
নমধার করিয়া আপনার অভাগ্সিত বৃণডান্ত ব্যক্ত করি- 
পেন এবং দেবতানকল চিত্রিত পুস্তলিকার ন্যায় 
নিশ্ছনভাবে দাড়াইয়া রছিলেন। ২২। ২৩। ব্রহ্মা 
বলিলেন )-_মহাযোদী শঙ্কর দৈবমানে সহত্র বংসর 
পর্যন্ত হুরতো্ণবে রত হইয়া অন্ত বিষয়ে নিশ্চেষ্ট 
হইয়াছেন; তিনি এখন পর্ধ্যস্ত বিরত হন নাই। 
হে জগদীশ্বর! মেই দম্পতীর নুরোত্সৰ নিবৃত্ত 
হইলে, কিরূপ সম্ভান উৎপন্ন হইবে; তাহা আমা- 
দিগের নিকটে ব্যক্ত করুন। ২১। ২২। নারায়ণ 
বলিলেন, হে বিধাতঃ! কোন চিন্তা নাই, সকলই 
শুভ হইবে। হে বিধে! যাহারা আমার শরণাপন্ন, 
তাহাদের কি দুঃখ হয় ? যে উপরে তাঁহার (শিবের ) 
বীর্য নিশ্চয় ভূমিতে পতিত হয়, দেবগণের সহিত 
য্্পুরর্বক সেই উপায় অবলম্বন কর; যদি শঙ্তুর 
বার্ধ্য কোনমতে পার্কতীর উদরে পতিত হয়) তাহা 
হইলে সুর এবং অন্ুরগণের বিমর্দক একটি সন্তান 
উৎপন্ন হইবে। তাহার পর ইন্তপ্রভৃতি সমুদয় 
দেব্গণ, নারায়ণের আজ্ঞান্রমে নর্দরদান্দীতীরে গমন 
করিলেন, এবং ব্র্ছ। আপনার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। 
সমুদয় দেবগণ, ভয়ে কাতর হুইয়া, অতিশয় বিষণ্বদনে 
মেই স্থানে, পর্ব্বত-গুহার বহির্ভাগে অবস্থান - করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র কুবেরকে, কুবের 
বরুণকে, বরুণ বায়ুকে, বায় যমকে, যম বরুণকে, অগ্নি 
যমকে, সুরধ্য অগ্নিকে, চন্ত হুর্্যকে ঈশান চন্্রকে__ 
এইরূপে দেবগণ ( মহাদেবের ) রতিভন্বের নিমিত্ত 
পরস্পরকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মুখে পরস্পর 
পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন ; তুমি গিয়া মহা দেবের 
রতিভঙ্দ কর। অতঃপর ইন্দ্র দ্বারদেশে গিয়া, মুখ 
কিরাইয়া, ম্হাদেবকে। সম্বোধন করিয়। বলিতে 
লাগিলেন )--হে ধোগীখবর ! মহাদেব কি করিতে- 
ছেন? আপনি জগতের ঈশ্বর, হগতের বীজ অর্থাৎ 
মুল কারণ এবং ভক্তের ভয়ভগ্তীন ; আপনাকে নমস্কার 
করি। এই কথা বলিয়া হীন্দ্র সরিয়া গেলেন এবং 
হয মেই স্থানে আগমন করিলেন। সুর্য, ছারদেশে 
দাড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে আড়চোখে চাহিতে চাহিতে বলিতে 
লাগিলেন ;_-হে জগংপালক ! মহাদেব! আপনি 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৱাণ | 


আপনাকে নমঙ্কার করি। এই কথা বলিয়াই নূধ্ 
দেব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিলেন এবং সেই 
স্থানে চন্্র আসিয়া সেইভাবে মুখ কিরাইয়া বলিতে 
লাগিলেন ;__হে ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিলোচন। 
আপনি কি করিতেছেন? আপনি সর্বদা আত্ম 
অনুশীলনেই আনন্দ অনুভব করেন, আপনি যাহা 
অভিলাষ করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়; আপনার 
নাম কীর্তনে কর্ণ পবিত্র হয়; আমি আপনাকে 
নমস্কার করি। নিশাপতি চন্দ্র ভয়ে ভয়ে কয়টি কথা 
কহিয়াই বিরত হইলেন। তাহার পর বায়ু দ্বারদেশে 
আসিয়া ( বক্ৰুভাবে ) দর্শন করত বলিতে লাগিলেন, 
হে জগন্নাথ ! জগং-বন্ধো! আপনি কি করিতেছেন? 
আপনি ধৰ্ম্ম, অর্থ. কাম ও মোক্ষ,_এই চতুরর্গের 
মূল এবং সনাতন; আপনাকে নমস্কার করি। 
২৩__৩৮। যোগজ্ঞানে সুপণ্ডিত মহেশ্বর এইরূপ স্তব 
শুনিয়া রতিক্রীড়। পরিত্যাগ করিতে অভিলাধী হইয়াও 
১পার্বতীর ভয়ে উহ! পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। 
(তখন) দেবগণকে ভয়পীড়িত এবং পুনর্ব্বার স্তব 
করিতে উদ্যত দ্রেখিয়া সুখসস্তোগে বিরত হইলেন 
এবং কণঠলগ্না পার্কৃতীকেও্ পরিত্যাগ করিলেন । তখন 
লজ্জায় ত্রস্তভাবে উত্থানকারী মহাদেবের বীধ্য ভূমিতে 
পতিত হইল; এবং তাহ! হইতে স্বন্দ কার্তিকের 
উৎপন্ন হইলেন। পরে স্বন্দজন্মপ্রস্তাবে এই অতি 
মনোহর কথার বিস্তর বর্ন করিব। সম্প্রতি 
তোমার অভিলধিত বথা শ্রবণ কর। ২৯--৪৩। 
গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, মহাদেব রতি ত্যাগ করিয়া, 
সম্মুখে দেবতাদিগ্রকে দেখিতে পাইয়াই পার্বতী 
ভয়ে দয়াপরবশ হইয়।, তাহাদিগকে “পলাও, গপলাও' 
বলিয়া পলাইতে আদেশ করিলেন। দেবগণ, পার্ক" 
তীর শাপভয়ে ভীত হইয়! তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন 
এবং অখিল ব্রগ্মণ্ডের মংহারকারী মহাদেবও 
পার্বতীর ভয়ে কাপিতে 'লাগিলেন। ( তখন ). 
সেই দেবী দুৰ্গা, শন্যা হইতে উত্থান করিয়া, সন্মুখে 
দেবগণকে দেখিতে না পাইয়া, আপনার দেহ হইতে 
সমুখিত কোগান্লকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। 
সেই দেবী পার্বতী অতিশয় 'রোষ-গরধশ হইলেন 
এবং «আজ হইতে সমুদয় দেবগণের বীর্য নিক্বল 


কি করিতেছেন? হে কুত্তি, উরে পুনে অমর হইবে এই বলিয়া 


গণেশখত্ড। 


দেবতাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন। তাহার পর 
দেবদেব মহেশ্বর মেই দেবী পার্কতীকে ক্রোধে আরক্ত- 
নয়ন" রোরুদামানা, দুঃখিত। এবং অবনতমুখে ধরণী- 
তলখননারিণী দর্শন করিয়া, তাহাকে হস্তে ধরিয়া 
উঠাইয়া, আপনার বন্ধঃস্থলে বসাইলেন এবং অতীব 
ভীত হইয়া! মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন। ১-৭। 
হে গিরিরাজকনে! কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ! হইয়াছ ? তুমি 
ধন্যা, মনোহব্ররূপব্তী, আমার মোভাগ্যস্বর্নপ! এবং 
প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ; হে জগদন্বে ! তোমার কি 
অভীষ্ট আমি সম্পাদন করিব, তাহ! আমাকে ব্ল। 
এই অধিলব্রদ্ধাগুমমূহে আমাদের দুজনের কি অসাধ্য 
আছে? হে সুন্দরি! আমি নিরপরাধ, আনার উপর 
প্রসন্ন হও। যদ্দি দৈবাং অভ্ঞাতভাবে আমার কোন | 
দোষ হইয়া থাকে, আহা তোমার ক্রম! কর! উচিত। 


৮ 
দিনদিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন, নেইরূপ পতিবিচ্ছেদে 
সতরীলোকেরা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষাণক।ন্তি হইতে থাকে। 
চিন্তাই মনুষ্যদিগের জর অর্থাৎ, ক্রয়ের কারণ। এইরূপ 
বন্ধের রৌদ্র, পতিব্রভার পতিবিচ্ছেদ এবং অগের মৈথুন 
জর অর্থাৎ শুদতার হেতু । প্রথমে রতিভঙ্গইত দুঃখ, 
তাহার উপর গর্ভ না হইয়| অন্থত্র বীর্ঘ্পতন একটি 
দ্বিতীয় ছুখ। এই সকল দুঃখের উপর তৃতীয় দুঃখ 
এই যে, সন্তান না হওর।। ভ্রীলোকের মধ্যে কমনীন্ন 
তুমি আমার পতি; কিন্তু তোমা হইতে পুত্র লভ 
হইল না! পুত্রহীন। রমণীর জীবন নিক্ষল। তগন্তা 
এবং দান হইতে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল 
পরজন্মেই (পরলোকে ) সুখ প্রদান করে, কিন্তু সৎ 
অর্থাৎ বিশুদ্ধবংশজাত পুত্র, ইহ ও পর, এই উভয় 
জন্মেই (লোকে) সুখের কারণ হয়। সুপুত্র স্বামীর 


কারণ তোমার মংযোগেই আমি শিব অর্থাৎ জগতের | অংশ, (সুতরাং) স্বামীর স্তায়ই সুখপ্রদ হয়। কুপুত্র 


মঙ্গলদ।তআ (হই)। যদিও আমি ঈশ্বর; কিন্ত 
তোমার সংযোগ ব্যতীত সর্দদ শবতুল্য এবং অশিব 
হইয়া থাকি। তুমি প্রকৃতি, বুদ্ধি, ক্ষম! এবং দয়া; 


কুলাঙ্গার অর্থাৎ কুলের দৃহনকারী- উহা কেবল মন- 
স্তাপের জন্তই (জন্ম গ্রহণ করে) । স্বামী নিজ 
ভাধ্যার গর্ভে আপনার অংশরূপে জন্মগ্রহণ করে। 


হে সুরেশ্বরি ! তুমি তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তি ; | পতিব্রতা রমণী, মাতার ন্যায় সর্বদা হিতনাধন করে। 
তুমি! ক্ষুধা, ছয় নিদ্রা, তন্ত্র এবং শ্রদ্ধা ; তুমি | 'অমাধবী পরী, শত্রুর ন্যায় সর্বদা! দুঃখদায়িনী (হয় )। 
সকলের আধার এবং বীজ অর্থাৎ মূল কারণস্বরূপ|। | কটুভাষিনী এবং ব্যাভিচারিণী, এই উভয়বিধ ভার্যযাই 


হে শিবে! ঈষৎ হাস্ত করত সরম বাক্যে ইহা 
আমাকে বল! আমি তোমার কোপরূপ বিষের 
জালায় দগ্ধ হইয়! মৃতপ্রায় হইয়া বহিয়াছি; অতএব 


অপাধ্বী বলিয়! নিদ্দিষ্টা হইয়াছে। হে যোগীশ্বরের 
ঈশ্বর! আগি ( পুত্রলাভবিষয়ে ) কি উপায় অবলম্বন 
করিব, তাহা উপদেশ করুন। আপনি উপায়ের সমুদ্র 


আমাকে জীবিত কর । কোপযুক্ত! পান্ধতী মহেশের | এবং সকল প্রকার তগন্তার কলদাতা। এই কথা 


বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ের ছুঃখ হৃদয়ে রাখিয়া, 
মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৮--১৫। পার্বতী 
বলিলেন, আপনি মর্ন্ঘজ্র, সর্বরূপী, আত্মারাম, 
পুর্ণকাম (যাহ! ইচ্ছা! করেন, তাহাই মিদ্ধ হয়) এবং 
সকলের দেহেই অবস্থিত ;( আপনাকে) আমি কি 
বলিব? রমণীগণ অন্দর ম্বামীকেই আপনার মনোগত 
অভিলধিত অর্থ কহিয়। থাকে; কিন্তু আপনি যখন 
সকলের অন্তর্ধামী এবং হৃদয়বাসী, তখন আপনাকে 
আমি কি বলিব? সমুদয় নারীই আপনার লজ্জাকর 
কারণকে অতি যক্ুপুর্বক গোপন করিয়া থাকে। 
নারীগণের নিজমুখে অকথ্য হইলেও, আমি আপনার 
নিকটে বলিব। হে সুরেশ্বর! স্ত্রীগণের সমুদয় নুখ 
ও বিগবের মৃধ্যে নির্জনস্থানে সংপুরুষের সহিত 
সম্ভোগ একটি পরম সুখ। সেই সন্তোগ শেষ 
হইবার পূর্বে ভঙ্গ হইলে যে হুঃখ হয়, স্ত্রীলোকের 
তাহার মত দুঃখ আর নাই। স্ত্রীদ্িগের পতিবিচ্ছেদে 
যে দুঃখ হয়, তাহা অতি অসহ্‌। কৃষ্ণপক্ষে চক্র যেমন 


৷ বলিয়া দেবী পার্বতী মুখ অবনত করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। দেবশ্রে্ঠ শঙ্কর একটু হাস্ত 
করিয়।, তাঁহাকে (পার্বতীকে) বুঝাইতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। (তিনি) সংপুত্রলাভের উপায়হুচক 
সুখকর, সন্তাপহারী, পরিমিত, মনোহর এবং রুচিকর 
বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।.১৬__-৩১। 
গণেশখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


ভূতীয় অধ্যায় । 


মহাদেব বলিলেন ;__“হ পার্ধতি! আমি বলি- 
তেছি, তুমি শ্রবণ কর ; তোমার মঙ্গল হইবে৷ এই 
ত্ৰিজগতে উপায় হইতেই কার্যের দিদ্ধি হইয়! থাকে! 
সকল প্রকার কাধ্যমিদ্ধির মুলম্বরূপ কল্যাণকর এৰং 
মনের গ্রীতিজনক উপায়, আমি তোমার নিকটে কীর্তন 
করিতেছি। হে বরাননে! শ্রীহরির আরাধনা করিয়া 
ব্রতের অনুষ্ঠান'কর। এওঁ ব্রতের নাম পুণ্যক ; এক 
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বৎসর মাত্র উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অঁ ব্রত 
অতিকঠের হইলেও, অভীগ্দিত ফলদানে কল্পতরূ- 
তুল্য। উহা সুখ, পুণ্যজনক, সার অর্থাৎ সকল 
ব্রতের শ্রেষ্ঠ, পুত্রপ্রদ্ব এবং সমুদয় সম্পদের প্রদাতা। 
১--৪ | নদীদিগের মধ্যে গঙ্গা যেমন, 'দেবতাদিগের 
মধ্যে হরি যেমন, বৈঝ্ঃবদ্দিগের মধ্যে আমি যেমন, 
হে প্রিয়ে ! সমুদয় দেবীর মধ্যে তুমি যেমন, বর্ণপমুহের 
মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তীর্থনমূহের মধ্যে যেমন পুদ্ধর, 
পুষ্পদমূহের মধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রসমুহের 
মধ্যে যেমন তুলসী যেমন পুণাপ্রদ, তিথির মধ্যে 
একাদশী, বারের মধ্যে রবিবার যেমন পুণ্যপ্রদ, যেমন 
দ্বাদশমাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ছয় তুর মধ্যে বসন্ত, 
যেমন বংসরসমুহের মধ্যে সংবংসর, যুগচতুষ্টরের 
মধ্যে সত্যযুগ, পুঁজাগবনের মধ্যে বিদ্যাদতা, শুক্র 
মধ্যে জননী, আপ্তজনের মধ্যে সাধ্বী পত্নী, বিশ্বস্ত- 
দিগের মধ্যে মন, ধনের মধ্যে বহু, প্রিয়ের মধ্যে 
পতি, বন্ধগণের মধ্যে পুত্র, বৃক্ষদিগের মধ্যে 
কল্লবৃক্ষ, ফলনের মধ্যে আমর, বর্ঘগমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ 
বনের মধ্যে বৃন্দাবন, রমণীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরীর 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ 


পর্কর্তা গর মধ্যে হিমালয়, গোরুদিগের মধ্যে সুরভি 
বেদের ১: 7 সামবেদ, তৃণের মধ্যে কুশ, জুখগ্রদদিগের 
মধ্য লক্ষ: শীগ্রগামীদিগের মধ্যে মন, অক্ষরের মধ্যে 
অকার, ।তৈষীদিগের মধ্যে মাতা, যন্ত্রের মধ্য শাল. 
গ্রাম, পশুর অস্থির মধ্যে বিষ্ণু-পপ্র, চতুদ্পদের 
মধ্যে সিংহ, প্রানীদিগের মধ্যে মনুষ্য ইন্দিয়দিগের 
মধ্যে অন্তঃকরণ১ রোগের মধ্যে মন্দাগ্সি, বল অর্থাৎ 
ক্রিয়াসম্পাৰনের উপায়ের মধ্যে শক্তি, শক্তিমান্দিগের 
মধ্যে বলশালী, স্থুলদিগের মধ্যে বিরাট্পুকুষ, হুক্ষ, 
দিগের মধ্যে পরমাণু, দেবতাদিগ্রের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্য. 
দিগের মধ্যে বলি, সাধুদিগের মধ্যে প্রহ্ন।দ, দাতা- 
দিগের মধ্যে দধীচি, অস্তের মধ্যে তঙ্গান্ত, চক্রের মধ্যে 
সুদর্শন, নৃপদিগের মধ্যে রাম, ধনুর্দারীর মধ্যে যেমন 
লক্ষ্মণ ) শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের আধার, সকলের দেবা, 
সকল স্ষ্ট বস্তুর মূল কারণ নকল অভীষ্টের প্রদাত। 
এবং সকল বস্তর সারন্বরূপ, ্রতনমূহের মৃধ্যে পুণ্যক- 
ব্রতও দেইরূপ 1৫--৩৭৷ অগ়ি মহাভাগে ! পাৰ্বতি 
এই ব্রিলোক-ছুর্ণীভ ব্রতের অনুষ্ঠান কর, এই ব্রত 
হইতেই তোমার সকলের সারভুত পুত্র উৎপন্ন হইবে। 


মধ্যে কাণী, তেজহ্বীদিগের মধ্যে হৃর্ধ, আহ্লাদক- | ধাহার দেঝ। দ্বারা মনুব্য কোটি কোটি পিতৃ-পুককষের 
দিগের মধ্যে চ্র, হুন্দূরদিগের মধ্যে বন্দর্প, শাস্ত্রের | সহিত মুক্তি লাভ করে, মকলের বাঞ্থিতকলদাত! দেই 
মধ্যে যেমন বেন, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল, বানরের ! শ্রীকৃষং, এই ব্রতের আরাধ্য । এই ভারতবর্ষে বে 
মধ্যে যেমন হুমান্, ক্ষেত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখ, | ব্যক্তি হরি-মন্ত গ্রহণ করিয়া হরি-মেবা করে, দেই 
বীর্তি-হেতুদিগ্নের মধ্যে যেমন মনোহর কাব্যনির্্মাণ- | ব্যক্তিই আপনার জন্ম মকল করে এবং কোটি পুরুষকে 


> ৬ + ৯ 
বিদ্যা, ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, অঙ্গের মধ্যে লোচন, | উদ্ধার করিয়! নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে গৃষন করে: আর মেই 
বিতবের মধ্যে হরিকথা, সুখের মধ্যে হরিচিস্তা, স্পর্শের | স্থানে শ্রীকষ্ণের পার্থচর হইয়া গরন সুখ লাভ করে! 


মধ্যে পুত্রম্পর্শ, হিৎস্রের মধ্যে খল,পাপের মধ্যে মিথ্যা, 
পাপিনীদিগের মধ্যে বেশ্যা, পুণোর মধ্যে সত্য, তপস্তার 
মধ্যে হরিসেবা, গব্যের মধ্যে ঘৃত, তপন্থীৰ মধ্যে ব্রহ্ম, 
ভক্ষ্য বস্তুর যধ্যে অমৃত, শঙ্তের মধ্যে ধান্য, পবিত্রকারী 
বস্তুর মধ্য জল, শুদ্ধ বস্তুর মধ্যে অগ্নি, তৈজসের মধ্যে 
সুবর্ণ, মিষ্টের মধ্যে প্রিযভষণ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, 
হস্তীর মধ্যে এঁরাবত, যোগীদিগের মধ্যে কার্তিকের, 
দেবধিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, 
বুদ্ধিযান্দিখের মধ্যে বৃহস্পতি, সুকবিদিগের মধ্যে 
শুক্রাচাধ্য, কাব্যের মধ্যে পুরাণ, শ্রোতন্বানৃদিগের মধ্যে 
সমুদ্র, ক্ষমাশালীদিগের মধ্যে পৃথিবী, ইষ্ট অর্গাৎ অভি- 
লবিত বন্তমমূহের মধ্যে মুক্তি, সম্পদের মধ্যে হরিভক্তি, 
পবিভ্রদিগের মধ্যে বৈক্ণব, বর্ণের মধ্যে প্রণব, মন্ত্রে 
মধ্যে বিশুমন্ত্র, বীর অর্থাৎ আদি কারণের মধ্যে 
প্রকৃতি, বিছ্বান্দিগের মধ্যে সরস্বতী, ছন্দের মধ্যে 


হরিভক্ত মনুষ্য আপনার সহোদর, ভৃত্য, বন্ধু, সহচর 
এই স্ত্রী ইহাদ্রিগকে উদ্ধার করিয়া আপনি হবিগৰে 
লীন হয়। অতএব হে পর্কত-পুতি ! তুমি অতি 
দুর্লভ হরি-মন্ত্ গ্রহণ কর এবং দেই তে পিড়গণের 
মুক্তির কারণ উ হরি-মন্তের জপ কর। হে মুনিবর! 
দেবাদিদেব শঙগর গিরিজার সহিত শীল জাহুবীর তীরে 
গমন করিয়া, তাহাকে শ্লীতিপুর্কৃক মনোহর হরির মন্ত, 
স্তবও কবচ দান করিলেন এবং পুানুষ্ঠানের নিয়ম- 
গুলিও বলিয়া দিলেন ৩১--৩৮ | 
গণেশখণ্ডে ততীয় অধ্যায় মৃমাপ্ত। 


চতুর্থ অধ্যায় । 
নারায়ণ বলিলেন; পার্বতী, ব্রতের কথ! শুনিয়া 
অতিশয় আনন্দিত! হইলেন এবং ব্রতের যাবতীয় নিয়ম 
ভিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্বতী বরি- 


গায়ত্রী বিগের মরে? SARACEN. ৬6318 আপনি সর্ববজ্তপ্রধান, করুণার 


গণেশখণ্। 


সাগর, দীনজনের সাশ্রয় এবং পরাংপর অর্থাত সর্ব. 
শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে ব্রতের নিয়মগুলি বলি”1 দিউন। 
হে প্রভো! কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য এবং কি কি ফল ব্রতের 
উপযুক্ত ? ব্রতের কাল নিয়ম, আহার," অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতি ও ফল এই সকল বিষয়ই আমাকে ব্যক্ত 
করিয়া বলুন। হে দেব! 
্রার্থন; করিতেছি,_আমাকে একটি উত্তম পুরো- 
হিত, পুষ্পচয়নকারী ব্রাহ্মণ এবং দ্রব্য-আহ- 
রণকারী ভৃত্য সকল নিযুক্ত করিয়। দিউন এবং 
আরও অন্যান্য বিষয় যাহ! আমার জ্ঞাত নহে, 
তত্মমুদায়েরও আয়োজন করিয়া দিউন। কারণ 
স্বামীই স্্ীদিগের সর্ববতোভাবে প্রভু। স্ত্ীদিগের তিন 
অবস্থা,_কৌমার, মধ্য এবং শেষ অর্থাৎ শৈশব যৌবন 
এবং বার্ধক্য, তাহার মধ্যে পিতা কৌমার কালে সর্ব 
প্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, স্বামী মধ্য নময়ে এবং 
পুত্র শেষ সময়ে । পিত! প্রাণতুল্য ছুহিতাকে মৎ- 
স্বামীর হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। স্বামী 
আপনার প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকে পুত্রের হস্তে স্যান্ত করিয়া 
পরম সুখ লাভ করেন। যেস্ত্রী যথাক্রমে পূর্বোক্ত 
বধুত্রয়কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, সে-ই সম্পুর্ণ ভাগ্যবতী । 
যাহার উহাদের মধ্যে, কোন এক বন্ধুর অভাব হয়, 
তাহাকে মাঝামাঝি ভাগ্যবতী বলা যায়; আর যাহার 
একেবারে সকল বন্ধুর. অভাব হয়, এইভুমণ্ডলে সে-ই 
অধম! অর্থাং হুর্ভাগ্যবতী। যে স্ত্রী, এই বন্ধুরিগের 
মধীনে কাল হরণ করিতে জক্ষমা হয়, ত্রিজগতে 
তাহারই প্রশংস! হয় এবং যে স্ত্রী, ইহাদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহাকে 
লোকে নিন্দা করে, এই সকল কথাই বেদে আছে। 
হে ভগবন্‌! আপনি সকলের সাক্ষী এবং সকল তত্ব 
জানেন ; আমাকে আত্ম-নির্ব্বতির কারণ পুত্ররূপ বর 
দান করুন। হে মহাত্মন্। নিজের বোধানুরূপ অনুমান 
অনুমারে এ নিয় আপনার নিকটে নিবেদিত হইল, 
আপনি সকলের আন্তরিক অভিপ্রায় এবং বোধ 
পরিজ্ঞাত আছেন, আপনাকে আর কি বুঝাইয়! বলিব । 
পার্কাতী প্রীতিপুর্ধবক এই কথা বলিয়া স্বামীর চরণে 
পতিত হইলেন) তখন কৃপাসিন্ধু মহাদেব বলিতে 
আরম্ত করিলেন। ১--১২। হেদেবি। আমি সেই 
ব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, নিয়ম, ফল এবং তাহার 
উপযোগী দ্রব্য ও ফলের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
এই ব্রতের জন্য ফল এবং পুষ্প চয়ন করিবার 
নিমিত্ত এক শত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ; দ্রব্য আহরণের 
- জন্য এক শত ভৃত্য ও একশতলক্ষ দাসী 


আমি বিনীতভাবে 


২২৩ 


এবং বেদবেদো্পারগ, সমুদয় ব্রতের অনুষ্ঠানে 
নিপুণ, হরিভক্তদিগের অগ্রগণ্য, সর্ব্বভর জ্ঞানি- 
শ্রেষ্ঠ ও সর্্বাংশে আমার তুল্য ই 
পুরোহিতরূপে নিযুক্ত কর ৷ অয়ি প্রিয়তমে। দেবি। 
শুদ্কালে মাঘ মাসের শুরু ত্রয়োদশীতে নিয়মপুর্র্বক 
ব্রতারম্ত অতি শুভদায়ী। পুর্ব দিবস মন্তকের 
সংস্কার করিয়া সর্ববাঙ্গ নিৰ্ম্মূল করিবে, উপবাস করিবে, 
এবং যতরপূর্ববক বন্ধু প্রক্ষালন করিয়া রাখিবে । সুত্রতী 
অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি পর দিন অরুণো- 
দয়-বেলায় শয্য। হইতে উত্থান করিয়া মুখ-প্রক্ষালন- 
পূর্বক নিৰ্ম্মল জলে স্নান করিবে। অন্তর হরি ম্মরণ- 
পূৰ্ব্বক আচমন করিয়া শরীরশোধক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
পবিত্র হইবে। তাহার পর ভক্তিমহকারে হরিকে 
অর্থা প্রদান করিয়া, সত্বর গৃহে আগমন করিবে। 
পুরে ধৌত বন্রুগা পরিধানপুনর্ঘক শুদ্ধ আমনে উপনি্ 
হইয়! পুনর্ব্বার আচমন ও তিলক করিয়! আপনার 
আহ্তিককার্ধ্য নির্ব্বাহ করিবে। প্রথমে যন্পুর্ব্বক 
পুরোহিতের ররণ, পরে স্বস্তিবাচনপূর্ববক টস্থাপন ও 
সঙ্কল্প করিয়া, এই বেদবিহিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। 
ব্রতের দ্রব্য সকল এক কালে নির্ধারিত মাছে। হে 
দেবেশি। পরমাত্মা বিষ্ণুকে প্রত্যহ ষোড়শ উপচার 
দান করিবে। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ধ্য, আচমনীয় 
মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুণ্প, ধূপ, দীপ, 
নৈবেদ্য, বন্দন, বজ্ঞহ্ত্র ও কৰ্পুরাদি সুবামিত তান্থুল-_ 
হে সুন্দ রী ! এই দকল দ্রব্য পুজার অঙ্গ । ১৩-২৬ 
হে দেবি। ডহাদিগের মধ্যে কোন বস্তুর অভাব হইলে 
অঙ্বহীল হয়; অন্গহীন কৰ্ম্ম, অঙ্গহীন মনুষ্যের মত। 
কাৰ্য্য অন্গহীন হইলে তাহাতে ফলেরও হানি হয়। 
হে দুর্গে! নিজের রূপের জন্য অষ্টোত্তর শত পারিজাত 
পুষ্প প্রতিদিন বিষ্ণুকে প্রদান করিবে। ব্রতী, স্বীয় 
বর্ণের সৌন্দধ্যলাভার্থ ভগবান্‌ হরিকে ভক্তিপুর্ব্ক 
একলক্ষ মনোহর এবং অক্ষত শ্বেত চম্পক পুষ্প দান 
করিবে। মুখের সৌন্দর্ধ্যলাভার্থ সহতদল পর্বের 
একলক্ষ অক্ষত. পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে প্রদান 
করিবে; নেত্রয়ের দীপ্তিবৃদ্ধ্যর্থ ভগবান নারায়ণকে 
অমূল্যরত্বরচিত সহঅ দর্পণ দান করিবে। হে 
দেবেশি! চক্ষুর রূপের নিমিত্ত ভক্তিপুর্বক শ্রীকৃষ্ণকে 
লক্ষ নীলোৎপল দান করিবে। কেশের সৌন্দর্য্যের জ্য, 
হিমালয়পর্্বতোডভুত একলক্ষ মনোহর শ্বেত চামর 
কেশবকে প্রদান করিবে। নামিকার শৌন্দর্ধ্যলাভার্থ 
ভগবান গোপীশ্বরকে অযুল্যরত্বরচিত সহস্র 
পুটক প্রদ্ধান করিবে। ওষ্ঠ এবং অধরে অধিক 
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২২৪ 
সৌন্দ্ঘালাভার্থ রাধানাথকে লক্ষ বন্ধুকপুপ্প দান 
করিবে। হে শৈলজে!: দত্তের মৌন্দরধ্যলাভার্থ 


গোলোকেশ্বরকে ভক্তিপুর্র্বক একলক্ষ মুক্তাফল দান 
করিবে। হে শৈলেন্সকন্তে! গণ্ডস্থলের সৌন্দ্য্য- 
লাভার্থ ব্রতানুঠানদময়ে পরমেশ্বরকে একলক্ষ রর 
গণ্ডক দান: করিবে! ২৭--৩৭। হে প্রাণেশি! 
ওঠাধরের গৌশ্দর্য্যলাভার্থ ব্রতকালে ব্রঙ্গে্বরকে এক 
লক্ষ বত্বপাশক দান করিবে। কর্ণের সৌনদর্ধারৃধির 
নিযিত্ত মর্ক্েশরকে রহসারনির্ষিত একলক্ষ কর্ণ-ভূষণ 
দান করিবে। স্বরের সৌন্দর্ধ্যলাভার্থ বিশ্বেশ্বরকে 
রহুনির্ক্সিত একলক্ষ মাধ্বীক কলম দান করিরে। হে 
দেবেশি! বাক্যের সৌন্দর্ধযলাভার্থ শ্রীরুদ্কে রত 
নির্মিত এক সহস্র সুধাপূর্ণ কুণ্ড প্রদান করিবে। 
দৃষ্টির দৌলর্ঘালাভার্থ গোপবেশধারী কিশোরবেশ 
কৃষককে একলক্ষ রত্র-প্রদীপ দান করিবে। গলদেশের 
সৌন্্যলাভার্থ গোরক্ষকে খুতুর কুহুমাকার সহস্র 
রত্রপাত্র দান করিবে । বাহুর মৌন্দধ্যের ভন্য সতত্র- 
সার-রচিত সহস্র পদ্মনাল চণ্ড-কপালকে দান করিবে। 
হেনারায়নি! সেই হরির প্রীতিকর ব্রতানুষ্ঠান-সময়ে, 
করের সৌন্দরধ্যলাভার্থ লক্ষ রক্তপদ্ম গৌপাঙ্গনাদিগের 
অধিপতিকে দান করিবে। অঙ্গুলীগমূহের সৌন্দর্ধয- 
হেতু, রত্বসারনির্মিত একলক্ষ অঙ্গুরীয়ক দেবেখ্বরকে 
দান করিবে। নখের সৌন্দর্য হেতু একলক্ষ শ্বতবর্ণ 
মনোহর সর্ন্োৎকৃষ্ট মণি মুনীন্দ্রনাথকে দান করিবে। 
বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট বত্রসারময় অতি 
মনোহর একলক্ষ হার মদনমোহন শ্রীৃষণকে সমর্পণ 
করিবে। ৩৮-:৪৮। স্তনের সৌন্দর্্যলাভার্থ নুপরু 
মনোহর বিশ্বফল-_সিদ্ধেন্জনাথকে সমর্পণ করিবে। 
দেহের রূপরু্ধির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট বদ্বনির্মিত খনোহর 
একলক্ষ বর্তুলাকার পাত্র পদ্মালয়ার ঈশ শ্রীকৃষ্ণকে 
দান করিবে। নাভির পৌন্দর্্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট বত্বনার- 
রচিত সহস্রনাভী পদ্মনাভকে সমর্পণ করিবে। 
নিতম্বদেশের সৌন্দর্ধাবৃদধযর্থ উৎকৃষ্ট বন্থসাররচিত সহস্র 
নখচন্দ্র চক্রপাণিকে সমর্পণ করিবে! শ্রোণির 
সৌন্দর্্যলাভার্থ ুবর্ণনির্ষিত একলক্ষ মনোহর কদলী- 
স্তন শ্রীনিবাসকে অর্পণ করিবে। চরণদ্য়ের সৌন্দর্্া- 
লাভার্থ একলক্ষ অক্ষত এবং অল্নান শতদল স্থলপদ্ধ 
গর্ননেত্রকে প্রদান করিবে। গমনের উৎকর্ধলাভার্থ 
সুনর্ণনির্ন্মিত এক সহত্র খগ্ন লক্ষীশ্বরকে সমর্পণ 
করিবে। গতিলাভের নিমিত্ত সুবর্ণনির্দ্িত সহত্র 
রাজহংস ও গজেন্দ__হুরিকে সমর্পণ করিবে। মস্ত- 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


. নির্মিত একলক্ষ ছত্র নারায়ণকে দান করিবে। হে 
ঈশ্বরি! হাস্তের সৌন্দর্ধ্যলাভার্থ একলক্ষ অক্ষত 
মালতী কুন্ুম বৃদ্দাবনেশ্বরকে সমর্পণ করিবে। 
৩১--৫৮। স্বভাবের সৌন্দধ্যলাভার্থ এবং 
ব্রতেত্ পুরণার্থ দেই শোভন ব্রতের অনুষ্ঠানের 
স্ময়ে অমূল্য লক্ষ রতু ভগবান্‌ নারায়ণকে সমর্পণ 
করিবে । মনোহর সৌন্দর্যের জন্য স্কটিকসম্কাশ 
একলক্ষ শ্রেষ্ঠ মণি মুনীন্্নাথকে সমর্পণ করিবে। 
প্রিয়জনের অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্ত, প্রবালগারের মত 
দীপ্রিমান সহআ শ্রেষ্ঠ মণি, ভক্তিসহকারে 
শ্রীকুষকে সমর্পণ করিবে। কৌটিজন্ম পর্যন্ত 
স্বামিমৌভাগ্যলাভার্থ, যত্রপূর্বাক এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ 
মাণিক্য শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পন করিবে। পুত্রলাভার্ 
প্রীহরিকে কুম্মাণ্ড, নারিকেল, জন্মীর এবং প্রীফল, এই 
কয়টি ফল প্রদান করিবে। অসংখ্য জন্ম পর্যন্ত 
স্বামীর ধন-বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্ীকুষ্ণকে যত্পূ্্ক 
একলক্ষ উৎকুষ্ট বৃতুসার অর্পণ করিবে। ব্রতানুষ্ঠানকারী, 
সম্পত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান সময়ে শ্রীকু্কে 
নানাবিধ বাদ্য, কাংস্ত ও করতালাদি বাদ্য শ্রবণ 
করাইবে। স্বামীর ভোগের বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীহরিকে 
ভক্তিপুর্বর্বক স্বত এবং শর্করাযুক্ত মনোহর পায়স ও 
পিষ্টক দান করিবে। হরি-ভক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত 
্রীহরিকে ভক্তিপুর্বক একলক্ষ মনোহর অক্ষত সুগন্ধি" 
পুপ্পমালা৷ অর্পন করিবে। হে দুর্গে! শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীতি-প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ স্বাহু ও মধুর নৈবেদ্য 
প্রদান করিবে। হে সুত্রতে! ' ব্রতানুষ্ঠানসময়ে 
গ্রীরষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ববক তুলনীনংযুক্ত 
নানাবিধ পুষ্প প্রদান করিবে। ত্রতানুষ্ঠানকালে 
ব্রতী, জন্ম জন্ম আপনার শস্কবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতাহ 
সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইনে । ৫৯--৭০। ছে 
দেবি! ভক্তিবৃক্ধির নিমিত্ত পূজানময়ে একশত পূর্ণ- 
পৃষ্পা্জলি দান করিবে এবং শতবার প্রণাম করিবে। 
হে সুব্রতে ! ব্রতানুষ্ঠাননময়ে ছয়মাম হবিয্যান, 
পাঁচমান ফলাদি, একপনক্ষ কেবল দ্থৃত এবং একপক্ষ 
কেবল জল ভক্ষণ করিবে। ব্রগান্ুষ্ঠানমময়ে ব্রতী 
দিবারাত্র শৃতরতুপ্রদীপ ও বহিঃ প্রজলিত রাখিবে 
এবং রাত্রে কুশামনে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণ করিবে। 
ক্রীড়ার উৎকর্ষলাভার্থ ব্রতানুষ্ঠানসময়ে স্মরণ, কীর্তন, 
কেলি, শ্রবণ, গুহাভাষণ) সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া- 
নিষ্পত্তি, এই আট প্রকার মৈথন পরিত্যাগ করিবে। 
এইরূপে ব্রত সম্পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। বর, 


কের দৌনদধালাভার্থ উঠত নখ দ্র নীড় উহাবয মনোহর তিন শত 


গণেশখণ্ড 


যাটখানি ভাল! উৎসর্গ করিবে! এক সহত্র তিন শত 
ষাট জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং এক হান্গার 
তিল্শ ষাট বার তিল হোম করিবে। ব্রতপমাপ্তির 
নিমিত্ত বিধানামুমারে এক হাজার তিন শত যাট 
সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে। হে দেবি! সমাপ্তিদিবসে 
আরও অন্য দক্ষিণার কথ! বলিব। হরিতে দৃঢ়তর 

এই ব্রতের ফল। এই ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিলে, হরিসদৃশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত পুত্র লাভ হয়; 
সৌন্দর্য, হ্বামি-সৌভাগ্য, পর্ব এবং বিপুল ধনেরও 
অধিগম হয়; জন্মে জন্মে সমুদয় বাঞ্ছিতসিদ্ধির বীজ 
পাওয়া যাঁয়। হে দেবি! তোমাকে ব্রতমন্বন্ধে সকল 
কথাই বলিলাম, হে মহেশ্বরি ! এক্ষণে ব্রতের অনুষ্ঠান 
কর। হে সাধ্বি! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই 
কথা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। ৭১--৮১। 


গণেশখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাণ্ড। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, দুর্গা ব্রতানুষ্ঠানের বিধান শ্রব্ণ 
করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃংকরণে পুনর্ববার আপনার স্বামীর 
নিকটে মর্গলপ্রদ বিচিত্র ব্রতকথা জিজ্ঞাসা করিলেন; 
হে নাথ! কি আশ্চর্য ব্রতান্ু্ঠান এবং তাহার ফল 
শ্রবণ করিলাম ;-_হে কান্ত ! এক্ষণে ব্রতের কথা বলুন 
এবং প্রথমে এ ব্রতের কে অনুষ্ঠান করে, তাহাও ব্যক্ত 
করুন। মহাদেব বলিজেন ;_মনুর পত্রী শতরূপা 
পুত্রাভাবহেতু দুঃখে দুঃখিত! হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন 
করিয়া, ব্রাহ্মাকে বলিলেন ;-_হে ব্রহ্মন্‌! আপনি 
জগদ্ধাতা এবং সমুদয় স্থষ্টি-কারণের কারণ; অতএব 
আমাকে বলিয়া দ্িউন, কি উপায়ে বন্ধ্যার পুত্র উৎপন্ন 
হয়। হে ব্ৰহ্মন্‌! আমার জন্ম, ত্রশ্বধ্য এবং ধন 
সকলই নিক্কল। পুত্র ব্যতীত এখৰ্ধ্যশালীদিগের গৃহে 
কিছুই শোভিত হয় না। তগন্তা এবং দান হইতে 
যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা অন্মাস্তরে হুখগ্রদ হয়। 
পুত্র, পুত্রবান্দিগকে সুখ, মোক্ষ এবং প্রীতি প্রদান 
করে, পুত্রবান্‌ পুত্রের মুখ দেখিয়া নিশ্চয়ই শত অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফল এবং ‘পুৎ’ নামক নরক হইতে পরিত্রাণের 
উপায় প্রাপ্ত হয়। হে বিধাতঃ! যদি এই তাগাত্রান্ত 
আমাকে পুত্রলাভের উপায় বলেন, তা হইলেই 
মঙ্গল ; নতুবা আর্মি স্বামীর সহিত অরণ্যে গমন 
করিব। আমাদের রাজ্য, এশ, ধন, এবং প্রজাপূর্ণ 
পুথিবী আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করুন। হে 
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তাত! অ'যর! পুত্রহীন,__পুত্র বিনা আমাদের এ 
সকল কি হইবে? বিদ্বান ব্যক্তি, পুত্রহীন ব্যক্তির 
অমন্গলকর মুখ দর্শন করিতে উৎসাহী হন না; 
অপুত্ৰক ব্যক্তি আপনার মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ 
করে। আমি বিষ ভোজন করিব বা অগ্নিতে প্রবেশ 
করিব। আপনি আপনার স্ত্ীপুত্রহীন 'অমঙ্্রলাম্প্ন 
পুত্রকে লইয়া থাকুন। শত্রূপা এইরূপ বলিয়া 
ব্ৰহ্মার সম্মুখে রোদন করিতে লাগিলেন! কৃপানিধি 
ব্ৰহ্মা, তাহাকে তদ্ববস্থা দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
১--১২। হে বসে! আমি সমুদয় এশর্্ের বীজ, 
সমুদয় অভিলফিতপ্রদ, শুভ ও সুখাবহ পুত্রলাভের 
উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্রতের লাম 
সুপুণ্যক; ইহা শুদ্ধ কালে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়ো- 
দশীতে অনুষ্ঠেয়; ইহাতে সর্ধবদ শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য । 
এই সর্বববিদ্ববিনাশন ব্রত এক বৎসর ব্যাপিয়! 
অনুষ্ঠেয়। হে স্ুব্রতে! ইহাতে বেদকথিত দ্রব্য 
সকল দেয়। হে শুভে! এইকাণশাখোক্ সর্বববাদ্থিত 
সিদ্ধিপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম- 
শালী পুত্র লাভ কর। শতরপা ব্রহ্মার এইবাক্য 
শবণ করিয়া, সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, প্রিয়- 
ব্রত এবং উত্তানপাদ নামে ছুইটি মনোহর পুত্র লাভ 
করিয়াছিলেন। দেবন্ৃতি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, 
মিদ্ধদিগের ঈশ্বর পুণ্যপ্রদ্দ পবিত্র, মঙ্গলাস্পদ, নারা- 
য়ণের অংশ কপিল নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। 
শুভলক্ষণা অরুন্ধতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, শক্তি 
নামে পুত্রলাভ করেন। শক্তির পত্রী এই ব্রতের 
পরাশর নামে পুত্র লাভ করেন। 
এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অদ্দিতি বামন 
নামে পুত্র লাভ"করেন। ইন্্রপত্বী শচী এই ব্রত 
করিয়া জয়ন্ত নামে পুত্র লাভ করিয়াছেন। উত্তানপাদ 
রাজার পত্রী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া করব নামে. 
পুত্র প্রাপ্ত হন এবং কুবেরের পত্রী এই ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিয়া নলকুবর নামে পুত্র প্রাপ্ত হন। 
ধের পত্রী, এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মনু 
নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। অত্রি খধির পত্রী 
এই-ব্রতের অনুষ্ঠান দারা চন্ত্রকে আপনার পুত্ররপে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। অঙ্গিরা খষির পত্রী এই ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিয়া ইহার প্রভাবে হুরগুরু বৃহস্পতিকে 
আপনার পুত্ররপে প্রাপ্ত হন। তৃত্তর ভার্চা এই 
ব্রভের অনুষ্ঠান করিয়া! নারায়ণের অংশ, সকল 
তেদরস্বীর শ্রেষ্ঠ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে আপনার 
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! এই 
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সমুদয় ব্রতের শেষ্ঠ ব্রতের বিষয় কীর্তন করি- 
লাম। অগ্নি শুতে | হিমালয়পুতি ! কল্যাণি! তুমিও 
এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। এই সুখাবহ ত্রত রাজেন্দ- 
পরী ও দেবীদিগেরই সাধ্য । হে মহাঁসাধ্বি! এই 
ব্রত সাংবীদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। এই ব্রতের 
প্রভাবে গৌপাক্গনাদিগের স্বামী সর্ব্বদেবেখর নারায়ণ 
স্বয়ং তোমার পুত্র হইবেন। হে নারদ! শঙ্কর এইকথা 
বলিয়া বিরত হইলেন, এবং দেবী পার্বতী শঙ্করের 
আজ্ঞায় গ্রহষ্টান্তঃকরণে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিলেন। সুখদ, মোক্ষৰ এবং সংসারের সাবৃভূত 
গণেশের জন্মের কারণ সবিস্তরে কথিত হইল। 
এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ?1 ১৩--২৯। 
গণেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 


স্লিপ 


ষষ্ঠ অধ্যায় | 


শৌনক বলিলেন ;_হে সাধু তপোধন! নারায়ণের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ প্রহষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার কি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্তন 
বরুন। সুত বলিলেন ;__নারায়ণের বাক্য শ্রবণে নারদ 
প্রহষ্টাত্তঃকরণে ব্রতারভেের বিধান জিজ্ঞাসা করিতে 
আরন্ত করিলেন। নারদ বলিলেন ;-হে মুনিত্রেষ্ঠ ! 
পার্বতী স্বামীর আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারে এই শুভাবহ 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা! আমাকে বলুন। 
হে ত্রহ্গন্! মেই সুব্রত পার্বতী ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিলে পর গোগীশ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারেই ব! তাঁহার 
উদ্দরে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকটে 
কীর্তন করুন। ১--৪। নারায়ণ বলিলেন ;__-মহাদেব 
ব্রতের অপুর্ব কথা ও বিধান বলিয়া স্বয়ং তপস্তার 
ফলদাতা হইয়াও তপন্তাচরণ করিতে গমন করিলেন। 
সেই হুরিমূর্তিভেদধারী, পরমানন্দপূর্ণ, জ্ঞানানন্দ, 
সনাতন মহাদেব, হরির আরাধনে ব্যগ্র, হরির সেবন 
ও হরিধ্যানপরায়ণ হইয়া, অন্তরে ও বাহিরে হরি 
স্মরণ করত দিবারাত্রির ভেদ জানিতে পারেন নাই। 
এদিকে দেবী পার্বতী, প্রহৃষ্টান্তঃংকরণে স্বামীর 
আজ্ঞায় কিন্কর ও ব্রাহ্মণগণকে ব্রতের নিমিত্ত নিযুক্ত 
করিলেন; সেই শুভ ব্রতের উপযোগী সমুদয় দ্রব্য 
আহরণ করিয়া শুভক্ষণে ব্রত আরম্ভ করিলেন। 
্রন্ধার পুত্র বহ্মতেজে জাজল্যমান মূর্তি মান তেজোরাশি 
ভগ্‌রান্‌ সনংকুমার স্বয়ং আগমন করিলেন। বঙ্গ 
অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভার্ধ্//র সহিত ব্রহ্গলোক 
হইতে আগমন করিলেন। ভগবান্‌ মহেশ্বর, অতি ত্স্ত 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হে নারদ! সকল 
জগতের পালন, শাসন ও ভরণকর্তা, বনমালাধারী 
বতভূষণভূষিত, চতুর্ূ্জ স্টামবর্ণ ভগবান জীবোদশায়ী 
বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং পারিষদগণের সহিত বিপুল দ্রব্যভার 
লইয়া বতযানে আরোহণপূর্বক দেই স্থানে আগয্ন 
করিলেন। ৫--১৩। সনক, সনন্দ, কপিল, সনাতন 
আল্ুরি, ক্রতু, হৎসী, বোঢু, পঞ্চশিখ অক্ুণি, যতি 
সুমতি, অন্ুচরবর্গের সহিত বশিষ্ঠ, পুলহ, পুত, নু 
অত্রি, ভৃগু, অর্দিরা, অগস্ত্য, প্রচেতা, ছুর্বাসা চ্যবন' 
মরীচি, কশ্যপ, কথ, জরুৎকারু, গৌতম, বৃহস্পতি 
উতথ্য, সংবর্ভ, সৌভরি, জাবাল, জমদগ্সি, জৈরী- 
যব্য, দেবল, লোকামুখ, চক্ররথ, পারিভদ্র, পরাশঃ, 
বিশ্বামিত্র, বামদেব, খষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, মাৰ্কণ্ডেয়, 
মৃকওু, পুর, লোমশ, কৌংস, বৎস, দক্ষ, কালা 
অঘমর্ষণ, কাত্যায়ন, কণা, সালিন্দি, শাকটায়ন, শন 
আপিশলি, শাকল্য, শঙ্খ এতত্তিম আরও অন্তান্ত 
সশিষ্য মুনিগণ এবং ধর্মপুত্র আমর! দুজন, নর ও 
নারায়ণ, দিকৃপালমকল, দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধক্গণ, 
কিন্নরগণ এবং নিজ নিজ গণের সহিত পর্বত সকল 
সেই পার্কতীর ব্রতে আগমন করিয়াছিলেন। 
১৪--২২। অনন্ত রত্বের গ্রভব শৈলরাজ হিমালয়, 
কৌতুহলাবি্ট হইয়া অপত্য, ভার্ধ্যা, শ্বগণ এবং 
অনুচরবর্গের সহিত রত্রুভূষণে ভূষিত হইয়া, ভারে 
ভারে নানাবিধ দ্রব্য, ব্রতের উপযোগী মণিমাণিক্য, 
রত্ব-অগতের দুর্লভ নান! প্রকার বন্ত, একলক্ষ শ্রেঠ 
হস্তী, তিন লক্ষ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, দশ লক্ষ উত্তম গোরু, 
শত লক্ষ সুবর্ণ এই পরিমিত রুচক, হীরক, স্পর্শমণি, 
চতুর্লক মুক্তা, সহস্র কৌস্তভ এবং সুস্বাদু মিষ্ট দব্যের 
লক্ষ ভার সম্ভিব্যাহারে লইয়। দুহিতার ব্রতে আগমন 
করিলেন। ২৩--২৭। নেই পার্ধতীর ব্রত ব্রাহ্মণ, 
মনু, সিদ্ধ, অনেক বিদ্যাধর, যতি, ভিক্ষুক এবং বন্দি- 
গণ আগমন করিয়াছিলেন । সেই সময় মহাদেবের 
গৃহে বিদ্যাধরী, নর্তকী, নর্তক, অপ্দর। সকল এবং 
নানাবিধ বাদ্যকর আগমন করিয়াছিল । কৈলা- 
পুরীর পঞ্ছরাগমণি দ্বারা নির্মিত রা্রমার্গ সকল 
চন্দনবাসিত জলের দ্বারা অভিষিক্ত ; আত্রপল্লবমালা 
ও কদলাত্তম্তে সুশোভিত এবং দুর্ক্দা, ধান্য, পর্ণ, 
শাজ ও ফণপুষ্পে বিভুষিত দেখিয়া, সমাগত ব্যক্তিরা 
অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে 
কৈলামস্থিত সমুদয় ব্যক্তি ভগবান্‌ শঙ্করকর্তৃক পুজিত 
হইয়া, পরমানন্দে উচ্চপিংহাসনে উপবেশন করিয়া- 
ছিলেন। ও ব্রতে হীন্ত দানাধ্যক্ষ, কুবের কোষাধ্যক্ষ, 
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হুর্ধাদেব কর্তবাকর্তব্যের আদেই। এবং বরুণ পরিবেষ্ট। 
হুইয়াছিলেন। নেই পার্কতীর ব্রতে সহত্র সহস্র 
দধির নদী, সহত্র সহস্র দুঞ্ধের নদী, সহশ্র সহত্র 
স্বতের নদী, শত শত গুড়ের নদী, সহস্র সহজ মাধবী- 
কের নদী, শত শত তৈলের নদী ও লফ্ষ লক্ষ তক্রের 
নদী নির্মিত হইয়াছিল । হে নারদ! নেই ব্রতে 
শত লক্ষ অমৃতকুণ্ড এবং মিষ্টান্ন ও শর্ববার লক্ষ 
লক্ষ রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। ২৮--৩৬। হে 
নারদ! দ্বতাক্ত যব ও গোধূমচুর্ণের শ্বস্তিক ও অপু 
পের চতুর্ণক্ষ রাশি এবং গুড়সংস্কত লাজের কোটি 
কোটি রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। শালি-ধান্ত এবং 
চিপিটকের দশ কোটি রাণি হইয়াছিল। হে মুনে। 
তগুলের যে কত রাশি হইয়াছিল, তাহার সংখ্য! 
নাই। হে যুনিশ্রেষ্! সেই পার্বতীর ব্রতে কৈলাম- 
পুরীতে স্বর্ণ রৌপ্য, প্রবাল এবং মণির পর্বত সকল 
. নির্মিত হইয়ছিল। লক্ষ্মী নিজে পায়স)পিষ্টক)মনোহর 
শ'লিধান্তের অন্ন এবং ঘ্বৃতসংস্ৃত ব্যপ্তন সকল পাক 
করিতে লাগিলেন। দেবর্ধিগণের সহিত নারায়ণ স্বয়ং 
ভোজন করিতে বসিলেন এবং একলক্ষ ব্রাহ্মণ তাঁহা- 
দিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল। নেই সুদক্ষ লক্ষ 
ব্রাহ্মণের! ভোজনকারীদিগকে কর্পুরাদিন্থববাসিত 
তান্ুল এবং বিশ্রামার্থ রত্বণিংহান সকল দান করিতে 
লাগিল। ভোজন|স্তে ক্ষীরোদশাযী বিষ্ণু শ্মিতমুখে 
পার্ধদগণকর্তৃক শ্বেত চামর দ্বারা সেব্যমান এবং খষি, 
সিদ্ধ ও দেবগণকর্তৃক সমান হইয়া রত্রসিংহাদনে 
উপবেশনপুরর্বক একটু একটু হাস্ত করিতে করিতে 
সানন্দান্তঃকরণে বিদ্যাধরীদিগের নৃত্য দেখিতেছেন 
' এবং গন্বরর্বদিগের মনেহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন; 
এমন সময়ে মহাদেব সেই দেবধিগণপূর্ণ সভাতে 
ত্ৰহ্মবৰ্তৃক প্রেরিত হইয়া, কৃতাগ্রলিপুটে ভক্তিমহকারে 
সেই ব্রন্দেশ বিষ্ণুকে কর্তব্য এবং অভীপ্সিত ব্রতের 
যুক্তিযুক্ততার বিষয় জিজ্ঞাদা করিলেন। ৩৭--৪৬। 
হে নাথ ! শ্রীনিবাস! আমার প্রার্থনা শ্রবণ 
কর্ন। হে প্রভো! আপনি তপস্তার স্বরূপ * এবং 
তপন্তা ও অন্ান্ত কর্মের ফলদাতা। আপনি ব্রত, 
জপ, যজ্ঞ এবং পুজার সর্বাগ্রে পুজিত হন। হে 
হরে! আপনি সকলের বীজ এবং বাস্থাকক্সতরু। 
হে ব্ৰক্মম্‌! হুঃখিভহ্দয়। শোকসন্তপ্তা পার্বতী, 
পুত্রার্থিনী হইয়! সুপুণ্যক নামে ব্রত করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন। দেবগণ রতিভঙ্ক করিলে বীধ্য নিক্ষল 
হইল বলিয়া, তিনি অত্যন্ত শোক-গীড়িত৷ হইয়া- 
ছিলেন, তাহাতে আমি নানাবিধ বচনামৃত প্রয়োগ 
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করিয়া এই সাধ্বাকে প্রবোর্ধিত করি। এই হুব 
পার্বতী ব্রতে সংপুত্র এবং স্বামিমৌভাগ্য প্রার্থনা 
করিতেছেন। এই ছুই ব্যতীত ইনি কখনই সম্থষ্ট 
হইবেন ন|; এমন কি আপনার প্র।ণ অবধি পরিত্যাগ 
করিতে উদ্যতা হইয়াছেন। পূর্বে এই ভাবিনী আনার 
নিন্দা শ্রবণ করিয়া, পিতৃযজ্ঞে নিজের দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া, পুনর্ার শৈলগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
আপনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন। আপনি 
সৰ্ব্বজ্ঞ, আপনাকে আর কি বলিব? হে তন্বজ্ঞ! এ 
বিষয়ে আপনার কি আজ্ঞ! হয়? পরিণামণ্ভপ্রদ 
আজ্ঞা ব্যক্ত করুন। চঞ্চল স্তরীন্বভাবকে কেহ নিবারণ 
করিতে পারে না; রম্পীরপরাশি মোহের কারণ; 
জিতেন্তিয় জিতক্রোধ অম্মাদৃশ সিদ্ধযোগী এবং তপস্থি- 
গণের পক্ষেও উহা দুস্ত্যজ ; উহ! সকল মায়ায় করগুক 
এবং সমুদয় বন্ধনের কারণ; স্ত্রীর রূপ কামদেবের 
জগত্জয়কারক দুর্তেদ্য ব্রহ্মাস্ত্ন্বরপ ; উহা! বিধাতার 
পূর্ববজাত এবং বিধাতৃকর্তৃক অনি্্মিত। ৪৭--৫৩। 
স্ত্রীর রূপ মোক্ষঘারের কবাটন্বরূপ, হরিভক্তির 
নিরোধক এবং সংসাররূপ বন্ধনস্তস্তের অচ্ছেদ্য রজ্ভ- 
স্বরূপ; উহ! বৈধাগ্য-নাশের বীজ, নিয়ত রাগের 
বিব্র্ধক, সাহসের পত্তন এবং সর্ব্বদ! দোষের আলয় ; 
উহা অপ্রত্যয়ের ছে এ, সাক্ষাৎ মুর্তিমান কপট, অহ- 
স্কারের আশ্রম এবং মুখে হুগ্ধ-দ্বার৷ আচ্ছন্ন বিষকুত্ত- 
তুল্য; উহা সকলের অসাধ্য, সর্বদা দুরারাধ্য, 
স্বকাধ্যের সাধ্য, আরাধ্য এবং কলহাঙ্কুরের কারণ। 
হেনাথ! আমি সকল: কথা আপনাকে নিবেদন 
করিলাম; এক্ষণে পরিণাম-সুখাবহ সমুদয় কর্তব্য, 
কার্ধ্য এবং পরামর্শ উপনেশ করুন। ৫৭-_৬১। 
নারায়ণ বলিলেন ;-_-ভগবান্‌ মহাদেব এই কথা বলিয়া 
ব্রহ্মার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্ভামধ্যে 
কমলাপতির স্তব করিয়৷ বিরত হইলেন। অনন্তর 
জগদীশ্বর শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করত 
হিত এবং মিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
তোমার পত্নী সতী, অন্তানহেতু যে পুণ্যক ব্রত 
করিতে সন্ধল্প করিয়াছেন, উহ! সকল ব্রতের সার 
এবং স্বামি-মৌভাগ্যের বীজ । ৬২--৬৪। হে পার্বরতী- 
শ্বর! ও ব্রত সকলের আরাধ্য, ভুরারাধ্য, সকল কাম- 
ফলপ্রদ, সুখপ্রদ, মোক্ষের সার এবং মোক্ষপ্রদ। 
আত্মা--যাক্ধিস্বরূপ, জ্যোতীরপ, সনাতন, নিরাশ্রয়, 
নিলিপ্ত, ন্রিপাধি, নিরাময়, ভক্তের প্রাণ, ভক্তের 
ঈশ্বর, ভক্তের অনুগ্রহকারী, দুরারাধ্য, অপর ভক্ত- 
দিগের সাধ্য, ভক্তের অধীন যর্কদিন্ধ এবং নিরব 
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অর্থাৎ জরারহিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই 
পুরুষেরই অংশ । মহাবিরাট্‌ তাহারই অংশ। তিনি 
নিলিপ্ত এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অব্যগ্র 
গ্রহরহিত উগ্র এবং ভক্তদ্িগকে অনুগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত মুর্তি ধারণ করেন। তিনি গ্রহদিগের গ্রহ- 
স্বরূপ, গ্রহগণেরও গ্রহনিবারক, ভ্রিকোটিজন্মসাধ্য ; 
তোমার কৃপাব্যতীত তাঁহার সাধনা হয় না। 
ভারতবর্ষে জসুগ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম-স্ুদ্র সুদ্র দেবতা- 
দ্বিগের সেবা করিয়া মনুষ্য হরিভক্তি লভ করে। 
তখন সে কেবল তোমার আশীর্ব্বা দই হৃর্ধ্য-মন্ত্র প্রাপ্ত 
হয়। তাহার পর এই ভারতবর্ষে হৃত্যমন্ত্রেরে আরাধনা 
করিয়া মনুষ্য অতিশয় আনন্দসহকারে শিবমন্ত প্রাপ্ত 
হয়। তাহার পর সপ্ত জন্ম সাতিশয় ভক্তিসহকারে 
তোমাকে সেবা করিয়া তোমার পদপদ্ের অনুগ্রহে 
মায়ামন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর শত জন্ম শ্রেষ্ঠ 
নারায়ণী মায়াকে আরাধনা! করিয়া মনুষ্য সর্বসেব্য 
নারায়ণী কল! প্রাপ্ত হয়। সুূর্লভ পুণ্যক্ষেত্র ভারত- 
বর্ষে সেই কলার সেবা করিয়া, ভক্তসংসর্গকারিণী 
কৃষ্ণতক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে অপক্ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
ভারতবর্ষে বারংবার ভ্রমণ করে, পরে ভক্তগণের সেবা 
করিয়! পরিপক্ক ভক্তি প্রাপ্ত হয়। হে শিব! তাহার 
পর ভক্তগণের প্রসদে এবং দেবগণের আশীর্কাদে 
নির্ব্বাণফলপ্রদ গ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ৬৫__৭৭| 
কৃষ্ণব্রত, কৃষ্ণমন্ত, সকল কাম-ফল প্রদান করে। 
চিরকাল কৃষ্ণের সেবা করিয়| ভক্ত কৃষ্ণের তুল্য হয়। 
মহাপ্রলয়কালে সকলের পাত হুইবে, ইহা সকলেই 
নিশ্চিত জানেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ অবিনাশী, 
মহাপ্রলয়েও তাহাদের নাশ হয় না। হে শিব! 
বৃষ্ণের কিন্বপেরা অক্ষয় গোলোকে কেবল আনন্দ 
অন্থভব করে৷ তাহার! নিশ্চিন্ত হইয়! ব্রহ্মাদি 
দেবতাদিগকে উপহাস করে। হে মহেশ্বর! তুমি 
কলের সংহার কর, কিন্তু আমার ভক্তদ্দিগের সংহার 
করিতে পার না। মায়া সকলকে মোহিত করে, কিন্ত 
আমার অনুগ্রহে ভক্তদ্দিগকে মোহিত করিতে পারে 
না। মায়া নারায়ণী মাতা, সকলকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান 
করেন; মায়াসেবা ব্যতীত কেহই কৃষ্ণভক্তি 
প্রাপ্ত হয় না। সেই মায়ামাতা নারার়ণী মুল 
প্রকৃতি ঈশ্বরী। তিনি কৃষ্ণের প্রিয়া কৃষ্ণভক্ত ; 
এবং কুষ্ণসদৃশ অবিনাশিনী। সেই মায়া, তেজঃ- 
্রাপা এবংআপনার ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করেন। 
তিনি, অনুরনিগ্রহকালে দেবতাদিগের তেজে 
আব্ডিত| হইয়াছিলেন। 'দৈত্যসমূহ বিনাশ করিয়া 


ধর্াধৈবর্তপুরাণ। 


তিনি দক্ষের অনেক জন্মাস্তরীণ তপস্তার বলে ভারত. 
বর্ষে দক্ষপত্থীর উদরে “জন্ম লাভ করেন। সেই সতী 
সনাতনী কৃষ্ণশক্তি মায়াদেবী পিতৃযজ্ঞে তোমাব নিন্দা, 
শ্রবণে দেহ ত্যাগ করিয়া, মেই গোলোকে গমন 
করিয়াছিলেন। হেহ্র! তুমি সেই সতীর গুণ- 
রূপাশ্রয় সুন্দর শরীর গ্রহণ করিয়া, ভারতের নানাস্থান 
ভ্রমণ করিয়া বিষ হইয়াছিলে। শ্রীশৈলে নদীতারে 
আমি তোমাকে প্রবোধিত করি এবং সতী অচির 
কালের মধ্যে হিমালয় পত্থীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন 
। ৭৮--৮৮। সাধ্বী হুত্রতা শিব, পুণ্যক নামে 
শোভন ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। হে শঙ্কর! এই 
পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠানে সহত্র রাজহুয়ের পুণ্য হয়। 
হে ত্ৰিলোচন! যে ব্রতে রাজনুয়-নহত্র-তুল্য ধনব্যয়, 
সে ব্রত সকল সাধ্বীর সাধ্য নহে। পুণ্যক ব্রতের 
প্রভাবে স্বয়ং গোলোকনাথ পার্ব্বতীর গর্ভে তোমার 


পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। দেই কৃপানিধি : 


স্বয়ং দেবগণের ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর; এই নিমিত্ত তিনি 
জগন্রয়ে গণেশ এই নামে বিখ্যাত হইবেন। তাঁহার 
স্মরণমাত্রে নিশ্চয় জগতের সমুদ্বয় বিদ্বের নাশ হয়! 
এই জন্য দেই নিভু বিশ্বুহস্তা নামে বিখ্যাত হইবেন। 
যেহেতু পুণ্যক ত্রতে নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হইবে এবং 
এবং উহা ভোজন করিয়া লোকের উদর লম্বমান 
হইবে) এই হেতু তাঁহার একটি নাম লম্বোদর 
শনির দৃষ্টিতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া গজের মুখ- 
দ্বার! যোজিত হইবে, সেই জন্য মেই শিশু গজানন 
নামে অভিহিত হইবেন। 'দৈববল কে নিবারণ 
করে? পরশুরামের পরশু দ্বার! যেহেতু তাঁহার এক- 
দত্ত খণ্ডিত হইবে; এইন্দন্য সেই শিশু দৈববশে 
একদন্ত নামে অভিহিত হইবেন। সেই জগতের 
বিভু সমুদয় দেবগণের এবং আমাদের পুজ্য; 
আমার বরে তাঁহার পুজা সকলের অগ্রে হইবে। 
মনুষ্য পুজার সময় সকল দেবতার অগ্রে 


গণেশকে পূজা! করিয়৷ নির্ধ্িদ্বে পুজার . ফল প্রাপ্ত | 


হইবে; অন্যথা তাহার পুজা বৃথা হইবে । ৮৯__ 
৯৮। গণেশ, মুর্য্য, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, এবং 
দুর্গার পুজা করিয়া, অপর দেবতার পুজা করিবে। 
গিণেশপুজায় জগতের সমুদয় বিদ্বের নাশ হয় ; 
হুধধ্যপুজায় আরোগ্য লাভ হয়) বিষ্ণুপুদায় 
পবিত্ৰতা, মোক্ষ, পাপনাশ, যশ এবং এঁশবর্যয-বদ্ধি হয়! 
শিবপুজ্জ| তত্ত্বজ্ঞান এবং সমুদয় তত্তের বীজ । মঙ্গল- 
কর চূর্গাপুজন-_ুবুদধি, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম ভুমি, 
সংপ্রঞ্জ। ও বন্ধু লাভের কারণ এবং উহা হইতে হাঁ? 
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গণেশখণ্ড । 


ভক্তির উৎপত্তি হয়। হে শঙ্কর! অগ্নিসেবায় মনুষ্য 
দাতা ভোক্তা হয় এবং অস্তিম সময়ে সংস্কৃতাগ্সি ও 
জ্ঞান-মৃত্যু লাভ করে। ইহীদিগের পুজা ব্যতীত 
ত্ৰিজগতে বৈপরীত্য ঘটে , হে মহাদেব! প্রতিকলে 
নিশ্চয়ই এইরূপ ক্রম জানিবে। ইহার! সর্বদা বিদ্য- 
মান নিত্য এবং স্থষ্টি-কার্যে তৎপর। কেবল 
পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইই!দিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
ঘটিয়া থাকে। শ্রীহরি সভাস্থল এইরূপ বলিয়া বিরত 
হইলেন। ইহা শুনিয়! সমুদয় দেবগণ এবং পার্যবরতীর 
সহিত শঙ্কর প্রস্থ হইলেন। ৮৯-১০৬ 


গণেশখণ্ডে ষ্ঠ অধ্যায় নমাপ্ত। 


=—————- 


সপ্তম অধ্যায়। 


নারায়ণ কহিলেন ;--হরির আজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া 
মহাদেব প্রহ্নষ্টযানসে স্রীতিপুর্বক পার্ব্বতীকে হরি- 
কথার শুভ ফলের বিষয় বলিলেন। অনন্তর - মহা- 
দেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভগবতী, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে 
সেই মঙ্গলকর ত্রতে মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে বলিলেন। 
তদনস্তর সুদতী পার্বতী, উত্তমরূপে সান করিয়া, "শুদ্ধ 
হইয়া, ধৌত যুগ্নবন্ত্র পরিধানপুরর্বক শুরু ধান্তের 
উপরিস্থিত, আস্রপল্লব*সংযুক্ত, ফল ও অক্ষতশোভিত, 
চন্দন, অগুরু, কভুরী এবং কু্ধুম্ধারা বিভূষিত রত 
ময় ঘট স্থাপন করিলেন। তাহার পর মেই রৃত্বোদর- 
সুত| সতী, নানাবিধ রত্বে বিভূষিত হইয়! রত্রময় 
আসনে উপবেশনপুরধ্বক রত্থপিংহাসনস্থিত মুনিত্রেষ্ঠ- 
দিগকে পুজা করিলেন; পরে রত্বভুষণে ভূষিত 
পুরোহিত সম্যক্‌ পুজা করিয়া, রত্বভুষিত দিকৃপাল- 
দিগকে ভক্তিপুর্বক অগ্রে সংস্থাপিত করিলেন এবং 
মমাগত অপরাপর দেব্গণের মথাবিধি অচ্চনা করিয়া, 
ছে মুনে! বহ্ছিদ্বারা বিশুদ্ধ উজ্জ্বল বস্তু, শ্রেষ্ঠ 
বত্বনির্ম্মিত ভুষণ ও বহুবিধ পুজান্ছ দ্রব দ্বারা পুজিত, 
চন্দন, অগ্ুক্ল, কম্ভুরী ও কুঞ্মদ্বার! বিরাজিত, ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু ও মহেখরকে সাতিশয় ভক্তিসহকারে সেই 
পুণ্যক ব্রতে পুজ! করিলেন। তদ্রনস্তর দেবী পার্বতী 
্ত্তিবাচনপুরর্বক ব্রত আরম্ভ করিলেন। ১১। 
মঙ্গলঘটে অতীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া 
ভক্তিপুর্বক যথাক্রমে ষোড়শ উপচার দান করিলেন। 
যে নকল বস্তু ব্রতে বিধেয় এবং দেয়, সেই নানা- 
প্রকার ফলপ্রদ্দ বন্য সকল এক এক করিয়া দান 
করিতে লাগিলেন। সুত্রত| " সতী সেই সুব্রত 


২২৯ 


ত্রিভুবন-হূর্লভ ব্রতোক্ত উপহারদকল ভ্জিপুরর্বক দান 
করিলেন।. সতী পার্বতী, বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদয় 
দ্রব্য দান করিয়া তিল-মিশ্রিত স্বৃতদ্বারা তিনলক্ষ হোম 
করাইলেন এবং পূজিত দেব, অতিথি ও ত্রাঙ্গণগণকে 
ভোজন করাইলেন। সুব্রতা সতী, সেই করণীয় 
সুব্রতে একবৎসর যাবৎ প্রতিদিন সমুদয় কর্তব্য কর্ম ' 
সাবধান হইয়া করিতে লাগিলেন। সমাপ্তিদিবসে 
পুরোহিত ব্রাহ্মণ পার্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলি- 
লেন,_হে সুব্রতে! এই মঙ্গলজনক ব্রতে নিজ. 
গতিকে আমায় দক্ষিণা-ন্বরূপ দান কর। মহামায়া 
পার্বতী দেবসভায় পুরোহিতের এই দারুণ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া মায়ামোহিত চিত্তে বিলাপ করত মূৰ্ছা প্রাপ্ত 
হইলেন। হে নারদ! সেই সকল মুনিশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা 


এবং বিষ্ণু তাহাকে মুচ্ছিতা দেখিয়া, একটু হাস্তসহ- 


কারে মহাদেবকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। হে 
মুনে! ব্দতাম্বর মহাদেব শিবাকে প্রবোধিত করাইবার 
নিমিত্ত প্রেরিত হইয়! বলিতে আরম্ভ করিলেন; 
হে ভদ্রে! উঠ, তোমার মঙ্গল্র হইবে; সে 
বিবয়ে সংশয় নাই; সম্প্রতি চৈতন্য লাভ করিয়া 
আগার বাক্য শ্রবণ কর । ১০--১৯। মহাদেব 
শুৰ-কঠ্ঠেষ্ঠতালুকা সেই শিবাকে এই কথা 
বলিয়া, নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, মচৈতন্ত 
করিলেন। তাহার পর হিত, সত্য, মিত, পরিণাম- 
সুখবহ বশস্কর এবং ফলপ্রদ বাক্য বলিতে আর্ত 
করিলেন। হে দেবি! যাহা বেদে নিরপিত, 
সকলের সম্মত এবং ইষ্ট এই ধর্ম্মমভায় আমি 
সেই ধৰ্ম্মা্থ বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। হে 
ধর্ণ্মিঠে দেবি! দক্ষিণা সকলের কর্মের সারভূত 
এবং ধর্ম্মুকর্ম্মে নিত্য যশ ও ফলপ্রদ। হে প্রিয়ে 
দৈব, পৈতৃক, নিত্য ব| নৈমিত্তিক যেরূপ কৰ্ম্মই 
হউক দক্ষিণাহীন হইলে উহা! নিষ্ষল হয় এবং 
মেই কর্মে কর্মকর্তা নিশ্চই কালুত্র প্রাপ্ত হয়। 
যদি কর্মুমমপ্তিকালে ব্রা্গণকে' উদ্দেশ করিয়| 
দক্ষিণা দেওয়া ন| হয়, তাহা হইলে কর্মকর্তা ইহ- 
লোকেই শক্রবর্তৃক পীড়িত ও দৈম্গ্রস্ত হয়। 
কর্ম্মদমাপ্তির পর এক মুহূর্ত অতীত হইলে, 
দক্ষিণা দ্বিগুণ হয়, একদিন অতীত হইলে চতুর্তণ, 
একপক্ষ অতীত হইলে শতগুণ, এক মাম অতীত 
হইলে পঞ্চশতগ্ুণ, ছয়মাদ অতীত হইলে, তাহার 
চতুর্ুণ এবং সংবংমর অতীত হইলে, সে কর্ম্ম 
একেবারে নিস্থল হয়। বর্ম নিস্কল হইলে মেই 
পাপে কর্মকর্তা সহশ্রবর্ধ নরক ভোগ করে, তাহার 
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পুত্র, পৌত্র, খন, প্রগধা ; এ সমুদয় ক্ষয় প্রাণ হয় 
এবং তাহার ধর্ম নষ্ট হয়। ১৯--২৮। বিষ্ণু বলি- 
লেন, অগ্নি ধর্থিঠে ! ধর্মজ্ঞে! পার্ববতি! ধর্মকর্ম 
স্বধৰ্ম্ম রক্ষা কর। নিজ ধর্ম রক্ষা! করিলে সকলেরই 
রক্ষা করা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন 
কারণবশতঃ ধর্ম প্রতিপালন ন! করে-_হে ধর্মুন্তে। 
ধর্ম নষ্ট হওয়াতে তাহার অধৰ্ম্ম হয়। ধর্ম্ম বলিলেন, 
ছে সাধ্বি! পাতকে দক্ষিণা দিয়! আমাকে যত্্- 
পূর্বক রক্ষা কর। হে সাধ্বি! আমার স্থিতিতে 
সমুদয় শুভ হইবে। দেবগণ বলিলেন, হে মহাসাধ্বি 
সতি! ধৰ্ম্ম রক্ষা কর, ব্রত পুর্ণ কর। তোমার ব্রত 
পূর্ণ হইলে আমরা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। 
মুনিগণ বলিলেন, হে সাধ্বি! পূর্ণ হোম করিয়া 
্রাঙ্মণকে দক্ষিণ দাও; আমর! সকলে থাকিতে কি 
কোনরূপ অমঙ্গল হইতে পারে? সনতকুমার 
বলিলেন, হে শিবে! এই ব্রতে দক্ষিণান্বরূপ 
আমাকে শিব দান কর। যদি তাহা ন! কর, তবে 
আমাকে ব্রতের ফল এবং সুচিরদঞ্চিত আপনার 
তপস্তার ফল প্রদান কর। হে সাধ্বি ! এই যাগ- 
কর্ম্মের দক্ষিণ| দান ন! করিলে, আমি যজমানের 
সম্পূর্ণ কর্মুফল প্রাপ্ত হইব | ২৯--৩৫। পার্বতী 
বলিলেন, দেবগণ! যে কর্মে স্বামী দক্ষিণে 
কর্মে পুত্রে বা ধর্মে কি প্রয়োজন? যদি আমি 
ভুমি ত্যাগ করি, অথবা দৈবক্রমে বৃক্ষ ত্যাগ করি; 
তাহা হইলে শস্ত বা কল কিরূপে হইবে? কারণ 
বিনষ্ট হইলে কি প্রকারে কার্য্য হইতে পারে? যি 
আপনার ইচ্ছাক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ কর! হয়, তাহা 
হইলে দেহেতে কি প্রয়োজন? যাহার দৃষ্টিশক্তি 
নাই, এরূপ চক্ষে কি প্রয়োজন? হে হুরেশ্বরগণ! 
স্বামী সাধ্বীদিগের একশত পুত্রের মমান। যদি 
ত্রতে মেই স্বামীকেই দান করিতে হয়, তবে সে 
ব্রতেই বাকি প্রয়োজন এবং তাহার ফলন্ধপ পুত্রেই 
বা কি প্রয়োজন? স্বামীর বংশ ও পুত্র এ উভয়ের 
মূল কেবল স্বামী । যাহাতে মূলধন নষ্ট হয়, এরূপ 
বাণিজ্য নিষ্ষল। বিষুঃ বলিলেন ;_ স্বামী পুত্র 
হইতে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্ত ধর্ম স্বামী হইতেও শ্রেষ্ঠ । 
হে ধর্শিষ্ে! ধর্ম ন্ট হইলে স্বামী বা পুত্রে কি 
প্রয়োজন? ব্রক্মা বলিলেন ;-_হে সুব্রতে। স্বামী 
হইতে ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ; 
অতএব তুমি সন্কপ্সিত সত্য ধর্মকে ভ্রষ্ট করিও না। 
গার্্বতী_ বলিলেন ;__বেদেতে “স্ব? শব্দ ধনবাচক 
বলিয। নিরূপিত হইয়াছে, মেই ধন যাহার আছে, 


্ৰশ্নবৈবৰ্তপুরাণ । 


তিনিই প্রামী। হে বেদন্ত! আমার বাক্য অহণ 
কর। স্বামীই ধনের দাতা ; ধন কখন স্বামীর দাত 
হয় না। আপনারা বেদজ্ঞ; আপনাদের কি ভশ্চর্্য 
ব্যবস্থা এবং কি আশ্চয্য অজ্ঞানতা! ধৰ্ম্ম বলিলেন; 
_হে সাধ্বি! পত্নী ব্যতীত অন্ত ধন, আপনার 
স্বামীকে দান করিতে অক্ষম। দম্পতী উভয়ে 
সিলিত হইয়া এক অঙ্গ; অতএব উভয়ই উভরের 
দানে সমান প্রভু। পার্বতী বলিলেন;_-পিতা 
জামাতাকে আপনার কন্যা দান করেন এবং জামাতা 
সেই কন্তা গ্রহণ করেন) হে শ্রুতিপরায়ণ্গণ | 
বেদে এই কথাই শুনা যায়; ইহার বিপরীত কথা 
কখন শুনা যায় না ! ৩৬--৪৬। দেবগণ বলিলেন, 
হে দুর্গে! আপনি বুদ্ধিন্বরূপ! ; আমর! আপনা 
হইতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি । হে বেদজে। 
বেদবাদে আপনাকে পরাজয় করিতে কে সমর্থ? 
পুণ্যক ব্রতে স্বামীই দক্ষিণারূপে নিরূপিত হইরাছেন। 
বেদে যাহা শুনা যায় তাহাই ধৰ্ম্ম এবং তাহার বিপরীত 
অধৰ্ম্ম। পার্বতী বলিলেন ;_কেবল বেদকে আশ্রয় 
করিয়া কে নির্ণয় করে? বেদ হইতে লৌকিক 
ব্লবান্; লোকাচার কে পরিত্যাগ করিতে পারে? 
বেদে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পুরুষই নিশ্চয়ই 
গরীয়ান্। হে দেবগণ! আপনার] সকলেই জানেন, 
আমি বুদ্ধিতে স্ত্রীলোক আমি আপনাদিগকে কি 
বলিব? বৃহস্পতি বলিলেন; হে সাধ্বি! পুরুষ 
ব্যতীত স্থষ্টি হয় না, প্রকৃতি ব্যতীতও সৃষ্টি হয় না। 


শ্রীরুষণ প্রকৃতি পুরুষ, এই ছুয়েরই অ্টা; অতএব 


প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই মমান। ৪৭__৫১। পার্ক্মতী 
বলিলেন ;_যে কুষ্ণ সকলের শ্রষ্টা, তিনি অংশদ্বারা 
সপ্তগ পুরুষরূপে অবশথীর্ণ হন। পুরু গ্রকৃতি হইতে 
গরীয়ান্‌3 কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ হইতে গরীয়মী নহে। 
এইরূপ বাদান্বাদ চলিতেছে, এমন সময়ে মেই 
মভাস্থিত দেব্গণ ও মুনিগণ আকাশপথে, শ্রেষ্ঠ 
রদ্রমার ছারা নিৰ্ম্মিত শ্টামবর্ণ বনমালাধারী রত 
ভূষণ-ভুষিত চতুরুজ- পার্ধদগণসমূদায়ে পরিবৃত এক- 
খানি রথ দেখিতে পাইলেন। তখন নারায়ণ আনন্দ- 
সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সভাতলে আগমন 
করিলেন। তখন তত্রস্থ দেবেন্ত্রগণ, সেই বৈকু- 
বাদী শখচক্র.গদাপনরধর চতুর্ভূুজ পরমেশ্বর দেবকে 
স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর 
স্বামী ; শান্ত, মনোহর; সুখদৃশ্য হইলেও অভত্ত- 
দিগের কোটি জন্মে অদৃশ্য, কোটকন্দরপর্তুল্য রূণ- 
বান, খ্ামবর্ণ, কোচটি-চন্দ্রসম-প্রভ, অমূল্যরত্বরচিত 
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সুচারু ভূষণে ভূষিত, ব্রদ্মা্ি দেবগণের সেব্য, সর্ব! 
সেবকজনকর্তৃক সংস্তত এবং তাঁহার নিজের শরীর- 
কাস্তিদ্বাৰ! আচ্ছন্ন দেবধিগণকর্তৃক পরিবৃত। সভাস্থ 
সকলে শ্রেষ্ঠ রত্বদিংহাসনে তাঁহাকে বরণ 
করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সমুদয় 
শ্রেষ্ঠ দেবগণ পুলকিতাঙ্গস, আনন্দাশ্র-পূর্ণ-নেত্র 
এবং বদ্ধাপ্লি হইয়া মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে 
প্রণান করিয়াছিলেন। তখন 'তিনি সম্মিতবদনে, 
মধুর বাক্যে, সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং সেই সুবোধসম্পন্ন নারায়ণ সমুদয় তত্ব অবগত 
হইর! বলিতে আরম্ভ করিলেন ;_হে দেবগণ! 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা তুল্যবুদ্ধিশালী জনকর্তৃক উপরিষ্ট 
হইতে পারে না। এই বিশ্বমণ্ুলে নিখিল জীব 
শক্তিদ্বারা শক্তিমান্। নিশ্চয় বলিতেছি ;--ব্রহ্মা 
হইতে তৃণ পর্ধ্যস্ত সমুদয় জগৎ প্রকৃতি হইতে উৎগন্ন। 
আমা ব্যতীতও সেই মায়:-শক্তি আপনিই প্রকাশিত। 
তবে সেই মায়ারপিনী দেবী, স্ৃষ্টিকালে আমার 
ইস্ছাতেই আমা হইতে আবির্ভূতা হন, এবং পরিশেষে 
সৃষ্টির সংহারের সময়ে আমাতেই, লীনা হন। প্রকৃতি 
সৃষ্টিকত্রা, সকলের একমাত্র জননী। তিনি আমার 
মায়া এবং আমার তুল্য ; এই নিমিত্ত তাহাকে নারায়ণী 
বলে। মহাদেব আমাকে চিন্তা করত অনেককাল 
তপঙ্কা করেন; এই নিমিত্ত আমি তাহাকে তপস্তার 
ফল-ম্বরূপ মার] দান করি। ইনি বে ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, তাহ! কেবল লোকশিক্ষার্থ ; ইহাতে ইহার 
কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। কারণ তিনি স্বয়ং জগল্রয়ে 
তপস্তার ফলদাত্রী। এই মায়া দ্বারা সকলেই মোহিত, 
ইহার প্রকৃত ব্রত কি আছে? ইনি কল্পে কল্পে 
বারংবার আবির্ভূত হইয়া কেবল ব্রতের বাহতঃ অহু- 
ঠান করেন মাত্র। স্বরেশ্বর ; রঙ্গ, বিষ্ণু, মহেশ্বর, 
সাক্ষাৎ আমার অংশ। অন্ান্ত দেবগণ ও জীবগণ) 
কেহ আমার অংশ, অংশের অংশ ও তাহারও অংশ- 
স্বরূপ । কুলাল যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট করিতে 
অক্ষম; স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল করিতে 
অক্ষম) সেইরূপ শক্তি ব্যতীত আমিও সৃষ্টি করিতে 
অক্ষম। স্থষ্টিকার্ধ্যে শক্তিই প্রধান, ইহা সমুদয় 
দর্শনশান্্রের মত। আমি আত্মা, নিলিপ্ড, অদৃশ্ঠ 
এবং দেহীদিগের সাক্ষী । দেহমাত্রেই প্রাকৃতিক, 
নশ্বর এবং পার্চভৌতিক। আমি নিত্য, দেহের 
অধিষ্ঠাতা এবং ভক্তের উপর অনুগ্রহ করিয়া শরীর 
ধারণ করি। এই ত্রিজগতে প্রকৃতি সকলের আধার 
এবং আমি সকলের আত্মা। আমি আত্মা) ব্রহ্মা মন, 
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মহেশ্বর জ্ঞানহ্বরূপ, বিষ্ণু স্বয়ং পঞ্চপ্রাণ এবং ঈশ্বরী 
প্রকৃতি বুদ্ধিস্বরূপ!। মেধা, নিদ্রা প্রভৃতি এ সকলই 
প্রকৃতির অংশ। সেই প্রক্ৃতিই পর্ধ্বতরাজের কন্তা- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বেদে নিরূপিত 
হইয়াছে । আমি গোলোকনাথ, বৈকুষ্ঠের অধীর 
এবং সনাতন। আমি সেইস্থানে দ্বিভুজা-মুর্তিতে 
গোপী এবং গোপগণে পরিবুত হইয়া থাকি। আর 
এই বৈকুষ্ঠে আমি পার্ধদগণ-পরিবূত, দেবশ্রেষ্ঠ লক্ষমী- 
পতি চতুর্ভুজরূপে বিরাজমান। বৈকুণের পঞ্চাশৎ- 
কোটি যোজন উর্ধে গোলোকে আমি গোগীনাথরূপে 
অবস্থিত। দ্বিভূভমুর্তিই ব্রতের আরাধা ; ভদ্রপেই 
আমি তাহার ফল দান করি। যে যেরূপ চিন্তা করে, ' 
তাহাকে মেইরূপই ফল প্রদান করি। হে শিবে! 
শিবকে দক্ষিণা দান করিয়া ব্রত পুর্ণ কর। পুনর্ব্বার 
সমুচিত মূল্য দাশ করিয়া গ্রহণ কর। গরু সকল 
যেমন বিষ্ণুর দেহ, শিবও সেইরূপ বিষ্ণুর দেহ, অতএব 
ব্রাহ্গণকে গোমূল্য দান করিয়া, আপনার স্বামীকে 
পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যেরূপ স্বামী, সর্বদাই যজ্ঞে 
পত্নী দান করিতে সমর্থ সেইরূপ স্ত্রীও স্বামীকে দান 
করিতে সক্ষম, ইহ! শ্রুতির মত। এই বথা বলিয়া 
সেই বৈকুঠাধিপতি সভামধ্যে অন্তর্থিত হইলেন। 
তাহারা সকলে হৃষ্ট হইলেন এবং পার্বতীও হুষটাত্তঃ- 
করণে দক্ষিণা দান করিতে উদ্যতা হইলেন। তখন 
শিবা পূর্ণ হোম করিয়া শিবকে দক্ষিণা দিলেন এবং 
সেই দেব্তাসভায় সনৎকুমার স্বস্তি বলিয়া তাঁহাকে 
গ্রহণ করিলেন। দুর্গার কঠ ওঠ ও তালুকা শুদ্ধ 
হইল! তিনি সংত্রস্তভাবে, হুঃখিতহৃদয়ে কৃতাগ্তলি- 
পুটে ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ৬২--৮৪। গরুর মূল্য 
এবং আমার পতির মূল্য একই ; ইহা বেদে নিরূপিত 
হইয়াছে। হে দ্বিজ ! আমি লক্ষ গে! দান করিতেছি; 
মামার পতি আমাকে প্রত্যর্পণ কর, তাহা হইলে 
আমি ব্রাঙ্গণদিগকে নানা প্রকার দান করিব। আত্ম- 
হীন দেহ কোন্‌ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়? অনতকুমার 
বলিলেন, হে দেবি! আমি ব্রাহ্মণ, লক্ষ গরু লইয়া 
কি করিব? কোন্‌ ব্যক্তি কতকগুলি গরু লইয়া অমূল্য 
তব প্রত্যর্পণ করে? এই ত্রিজগতে সকল ব্যক্তিই 
আপনার আপনার উপর কর্তী॥ কর্তা যে কর্ম ইচ্ছা 
করেন, তাহাই হয়; পরের ইচ্ছায় কি হইয়া থাকে? 
আমি বালক ও বালকাদগের হাস্তের কারণ দ্িগম্বরকে 
সম্মুখে লইয়া ত্ৰিজগতে ভ্রমণ করিব। সেই তেজস্থী 
ব্রহ্মার পুত্র এই কথা বলিয়া, শস্করকে গ্রহণ করিয়া 
সেই দবেবসভায় আপনার ন্কিটে বমাইয়া! বাঁখিলেন। 
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মছাদেরকে সনংকুমারকর্তৃক গৃহীত দেখিয়া পার্ব্তীর 
ক, ওঠ ও তালু শুদ্ধ হইল। তখন সেই সাধবী, 
না অভীষ্টিদেবের দর্শন হইল, ন! ব্রতের ফল লাভ 
হইল, এইরূপ দুর্গতির বিষয় মনে মনে চিন্ত। করিয়া 
প্ৰাণত্যাগ করিতে উদ্যত! হইলেন। রি রা 
পার্কতীর সহিত দেবগণ তৎক্ষণাৎ আকাশে স 

একটি বান দর্শন করিলেন। উর্দগামী, কোটি- 
সুর্ঘ্যদমপ্রভ, ই তেজ দশদিক প্রজ্ঞলিত এবং দেব- 
গণযুক্ত কৈলাস পর্ব্রতকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। সেই 
তেজোরাশি মণ্ডলাকৃতি অতি বিস্তীর্ণ এবং যাবৎ 
বসকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। ভগবানের সেই তেজ 
দেখিয়া দেবত|। সকলে একে একে স্তব করিতে 
লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, ধীহায় লোমবিবরে সমুদয় 
ব্ৰহ্মাণ্ড, সেই মহাবিরাট বাহার যোড়শাংশ তাঁহার 
নিকটে আমর কে ৫ ব্রহ্মা বলিলেন, যে উপযুক্ত দৃশ্তকে 
বেদই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সক্ষম ; আমি তাঁহার 
স্তব করিতে বা বর্ণন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? 
আর সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুর স্তবই বা কিরূপে করিব? 
মহাদেব বলিলেন ;_আমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; 
যাহা জ্ঞান হইতে পর, সকলের অনির্ববচনীয় এবং 
খেচ্ছাময়, সেই বিভুকে কিরূপে স্তব করিব? ধর্ম 
বলিলেন--যাহ| স্বাভাবিক অদৃশ্য এবং অবতার 
অবস্থায় কেবল সকল অন্তর দৃশ্য, সেই তোজোরূপ 
ভক্তানুগ্রহে দেহধারীর আমি কি প্রকারে স্তব করিব? 
দেবগণ বলিলেন, আমরা কে? তোমার অংশের 
অংশমাত্র, আমর! তোমার কিরূপে স্তব করিব? কারণ 
বেও তোমার স্তব করিতে শক্ত নহে এবং স্বয়ং 
সরম্বতীও তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন। মুনিগণ 
বলিলেন ;_আমর! বেদ অধ্যয়ন করিয়াই বিদ্বান 
হইয়াছি; অতএব বেদের কারণ এবং বাক্য 
ও মনের অগোচর তোমাকে আমর! কিরূপে স্তব 
করিতে সমর্থ হইব? আমাদের বাক্যুই বা কিরূপে 
তোমার স্তবে পর্যাপ্ত হইবে। ৯৬-_-১০১। সরস্বতী 
বলিলেন,_ব্দেবাদী পণ্ডিতগণ আমাকে বাক্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়| নির্দেশ করেন। তুমি বাক্য 
ও মন্‌ হইতেও পর ; অতএব তোমাকে আমি কিরূপে 
স্তব করিতে সমর্থ হইব? সাবিত্রী বলিলেন ;_-হে 
নাথ! আমি বেদ প্রসব করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি 
পূৰ্ব্বে নিম অংশদ্বারা আমাকে স্বজন করিয়াছেন। 
আপনি সমুদয় কারণের কারণ; আমি স্ত্রীলোক, 
আপনার কিরূপে স্তব করিব? লক্ষ্মী বলিলেন; 
আমি তোমার অংশমভূত বিষ্ণুর প্রিয়া; জগতের 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তঁপুরাণ । 


পোষণকারিনী ; আমি আপনার অংশারা সৃষ্টা, আপনি 
জগতের মূল কারণ; আমি আপনার কি স্তব করিব? 
হিমালয় বলিলেন ;__হে নাথ! আমি কর্ম্মবশে সম্পর্ণ 
স্থাবর হইয়াছি, অতিশয় ক্ষুদ্র, আমাকে আপনার 
স্তব করিতে উদ্যত দেখিয়া পণ্ডিত লোক উপহাম 
করিতেছেন। আমি আপনার স্তব করিতে অক্ষম. 
কিরপে আপনার স্তব করিব? হে মুনে! এইরূপ 
একে একে সকল দেবগণ ও মুনিগণ স্তব করিয়া বিরত 
হইলেন। তাহার পর ব্রতের নিমিত্ত ধৌত বস্তু এবং 
জটাভারধারিণী, জলম্তদীপ-শিখারূপা ও মুত্তিম্তী 
তেজঃস্বরপা তপস্তার ফলদ্বাত্রী জগন্সাতা সতী, 
মহাদেবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, সেই সর্দা-কারণ ব্রত" 
রাধ্য পরত্মমাকে স্তব করিতে উদ্যত! হইলেন । ১০২-_ 
১০৮। পার্বতী বলিলেন ;-হে কৃষ্ণ । আপনি 
আমাকে জানেন, আমি আপনাকে জানিতে অসমর্থ] । 
অথবা বেদজ্ঞ, বেদ বা বেদকারক, কে আপনাকে 


জানিতে পারে? যাহারা সাক্ষাৎ তোমার অংশস্বরূপ, 


তাহারাও তোমাকে জানিতে পারে না। যাহার! 
তোমার কণা অর্থাৎ অংশের অংশ তাহার! তোমাকে 
কিরূপে জানিবে? তোমার তত্ব তুমিই জান, অন্তে 
তাহা কিরূপে জানিতে ষমর্থ হইবে? কারণ তুমি 
হুমম হইতেও হুক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও মহত স্থুল এবং 
তুমি বিশ্ব, বিশ্বরপ, বিশ্বের বীজ এবং সনাতন) তুমি 
কার্ধ্য,তুমি কারণ এবং তুমি কারণেরও কারণ,তুমি ভগ- 
বান্‌ তেজ্জঃস্বরূপ নিরা হার এবং নিরাশ্রয়; তুমি নির্লিপ্ত 
নিৰ্গুণ, সাক্ষী, আত্মারাম এবং পরাৎপর ; তুমি প্র 
তির ঈশ্বর, বিরাট্বীজ এবং তুমি ওঁ বিরাটরূপ; 
সৃষ্টির নিমিত্ত তুমি আপনার কলা দ্বার! সপ্তণ এবং 
প্রাকৃতিকও হইয়৷ থাক ; প্রকৃতি তুমি, পুরুষ তুমি; এই 
সংসারে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই ; তুমি জীব, 
সাক্ষী, ভোগী এবং আপনার প্রতিবিস্বও তুমি; কর্ম 
তুমি, কর্ম্মের বীজ তুমি, কর্ম্মের ফলদাতাও তুমি ; 
যোগ্সিগণ, তোমার অমূর্ত তেজেরই ধ্যান করিয়া 
থাকেন; আর কেহ কেহ ঝা চতুর্ভূজ শান্ত মনোহর 
লক্ষমীকান্তরূপও চিন্তা করিয়া! থাকেন। বৈষ্বেরা 
তোমাকে সাকার কমনীয় মনোহর শৃঙ্খচক্রগদ্াপদ্ধধর 
গীতাম্বররূপে চিন্তা করেন। দ্বিভ্ুজ, কমনীয়, 
কিশোর, স্যামনুন্দর, শান্ত, গোপান্নাকাম্ত, রতুভুষণে 
ভূষিত অথচ তেজস্বিরপ আপনাকে ভক্তগণ আনন্দ- 
সহকারে সর্বদা সেবা করেন। তেজস্বী না হইলে 
যোগিগণ আপনাকে চিন্তা করিবেন কেন? আমি 
পূৰ্ব্বকালে অনুরদিগের বধের নিমিত্ত ব্রঙ্মাবর্তৃক স্তত 
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গণেশখণ্ড। 


হইয়া তোমার সেই তেজোধারী দেবগণের তেজে 
আবির্ভূত হইয়াছিলাম। আমি নিত্য, তোমার 
তেজ্জঃস্বরূপ! .হইয়াও মনোহর স্ত্রীরপ ধারণ করিয়া 
আবির্তা হইয়াছিলাম। আমি তোমার মায়াস্বরূপা, 
মায়া দ্বারা দেই সকল অনুরগণকে মোহিত করিয়া! 
তাহাদিগের ব্ধ করিয়। হিমালয় পর্বতে গমন করি। 
১০৯--১২০। তাহার পর তারকাক্ষগীড়িত দেবগণ- 
কর্তৃক সংন্তত হইয়৷ দক্ষজায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি 
এবং মে জন্মেও মহাদেবের পত্রী হই। পরে দক্ষের 
যজ্ঞ শিবনিন্দা শ্রব্ণপুরর্বক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বীয়- 
কর্ম্মবশে হিলালয়ের পত্থীর উদরে জন্ম লাভ করি। এ 
জন্মেও অনেক তপস্তা করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হই। 
মহাযোগী বিভু শিব, ব্ৰহ্মাকৰ্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমার 
পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু দেবতাদিগের মায়ায় আমি 
মহাদেবের শৃঙ্গারজনিত বীর্য লাভ করিতে অক্ষমা হই। 
এই নিমিত্ত হে দেবেশ! আমি পুত্রাভাবজন্য হুঃখে 
হুঃখিতা! হইয়া আপনার স্তব করিতেছি। সম্প্রতি এই 
ব্রতে আপনার সণ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। 
হে দেবেশ! সাঙ্গ বেদে এই ব্রতে নিজ স্বামী দক্ষিণা. 
রূপে বিহিত হুইয়াছে। হে কৃপাসিন্ধো! এই সকল 
শুনিয়া আমাকে কৃপা করুন। হে নারদ! পার্বতী 
এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। যে ব্যক্তি 
এই ভারতে নুত্যত হইয়া পার্ববতীকৃত এই স্তব শ্রবণ 
করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিষ্ণুহুল্য পরাক্রমশালী 
সংপুত্র লাভ করে। এক বংদর কাল হবিষ্যাণী 
হইয়া ভক্তিপুরব্বক শ্রীহরির অর্চনা করিলে, পুণ্যক 
ব্রতের ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। হে 
রন্ধন! এই বিুস্তোত্র সকলমন্পত্তিবর্দনকারী, 
নখ, মোক্ষদ, সাররূপ, স্বামি -সৌভাগ্য-বর্ধন, সর্বা- 
প্রকার সৌন্দর্যের বীজ, যশোরাশির বর্ধক। ইহা 
হরিভক্তিপ্রদ, তত্বজ্বান এবং বুদ্ধির বর্দন- 
কারী। ২২১--১৩১। 
গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টম অধ্যায় । 


নারায়ণ, বলিলেন, পার্ধতীর স্তব শুনিয়া ভগ- 
বান্‌ করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ সকলের অদ্য হুহূর্লভ নিজ 
রূপ পার্ববতীকে দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি একাগ্র- 
চিতা দেবী পার্বতী ধাননিমগ্রা হইয়া সেই তেজো- 
রাশির মধ্যে সংসারের বিমোহনরপ- শ্রেষ্ঠ রতুঘার- 
. নির্মিত হীরকখচিত মাণিক্যমালাযুক্ত রত্বময় রথের 


~ 


২৩ 


উপর দর্শন করিয়াছিলেন । দে মুর্তি বহিদংশুদ্ধ- 
গীতান্বরধর, বংশীধারী, গলদেশে বনমালাবিশিষ্ট, 
শ্যামবৰ্ণ এবং রত্বভুষণে ভুষিত। তাঁহার কিশোর 
বয়ন, বিচিত্র বেশ, শরীর চন্দনাঙ্কিত, মুখে মনোহর. 
মন্দমন্দ হান্ত ; আর সেই মুখ শরৎকালীন চন্দ্রের 
বিনিন্দক। তাঁহার মস্তকে মালতীমালাদংযুক্ত মযুর- 
পুচ্ছের চূড়া; উহা গোপাঙ্গনায় পরিবৃত এবং রাধার 
বচ্ষস্থলের উল্ভ্বলকারী : কোর্টিকন্দর্পের লাবণ্যের 
লীলাধাম,মনোহর,অতিশয় হুষ্ট,সকলের ইষ্ট এবং ভক্ত- 
জনের অন্ুগ্রহকারী। রূপবতী পার্বতী সেই রূপ দেখিয়া 
মনে মনে তদনুরূপ পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। তিনি 
ততক্ষণ সেই বর প্রাপ্ত হইলৈন। সেই সর্ধেশ্বর 
বিষ্ণু সমুদ্রয় মনোভিলধিত বর দান করিয়া এবং 
'দেবতাদিশকে -নাপনার আপনার অভীষ্ট দান করিয়া, 
সেই তেজোময় রূপ অন্তর্হিত করিলেন। অনন্তর 
দেবগণ, সনৎকুমারকে বুঝাইয়। সানন্দচিত্তে প্রহৃষ্ট। 
পার্বতী দেবীকে নিরুপম দিগম্বরকে প্রত্যর্পণ করি 


‘লেন। ১--১০। তখন সেই বিশ্ববন্দিত! দুর্গা ভিক্ষু, 


বন্দী ও ব্রাঙ্গণদিগকে নানাবিধ রহ্ব ও সুবর্ণ দান 
করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, দেব্গণ এবং পর্ন্দতগণকে 
ভোজন করাইলেন ; সর্কোন্তম উপহার ছার! 
শঙ্করের পুজ! করিলেন) ছুন্দুভি বাজাইতে বলিলেন, 
মঙ্গলকার্য করাইলেন এবং মনোহর হরিনাম সঙ্গীত 
করাইলেন। হূর্গা ব্রত সমাপ্ত করিয়া, সম্মিত বদনে 
বহু দান করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং 
স্বামীর সহিত ভোজন করিলেন। সকলকে একে 
একে করুর্বাদিন্বামিত মনোহর তন্থুল দান করিয়া 
স্বামীর সহিত স্বয়ুধ* তাম্থল ভোজন করিলেন। 
অনন্তর সেই পরমেশ্বর দুর্গা, পুষ্পচন্দন্ংযুক্ত, 
ক্তুরীকুক্মািত, সদ্র্নির্থিত, দুঞ্চফেননিভ রমণীয় 
শয্যায় স্বামীর সহিত শয়ন করিলেন। সেই সুরসিক! 
অন্বিকা_ নুগদ্ধিকুহবমাক্ত 'বাযুদ্বারা হুরভীকৃত, ভ্রমর" 
ধ্বনিসংযুক্ত, পুংস্কোকিলশব্দে নিনাদিত, কৈলাস 
পর্বতের একদেশে সুরম্য চন্দন-কাননে স্বামীর সহিত 
বিহার করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ বিহারের পর 
বেতঃপতনদময়ে বিসুধনিজমায়ায় ব্রাহ্মণমূর্তি ধারণ করিয়া 
সেই কেলিগৃহে আগমন করিলেন। হে মুনে! সে মুর্তি 
যেন দারিদ্র্যবশতঃ অতিশয় কুৎসিত ; তৈল ব্যতীত 
তাহার কেশসকল রক্ষ, সে ফুংসিতবস্তরযুক্ত, ভিক্ষুকাকার, 
দ্াতগুলি অত্যন্ত গরু, তৃষণয় কাতর, শরীর অত্যন্ত 
কৃশ,ললাটে একটি উজ্জ্বল তিলক ; সে দীনভাবাপক্ন 
এবং কাকুত্বরমুক্ত। সেই অতি দুর্কল অতিবৃদ্ধ, অঙ্গের 
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২৩৪ 


প্রার্থক হইয়া রতিগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডাবলম্বন করিয়া! 
মহাদেষকে আহ্বান করিতে লাগিল। ১১--২২। 
ব্রাহ্মণ বলিল, হে মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? 
আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। সপ্ত রাত্রি 
আমি উপবাস ব্রত করিয়া আছি, এক্ষণে ক্ষুধায় 
পীড়িত হইয়া পারণ প্রার্থনা! করিতেছি। হে করুণা- 
নিধে! পিতঃ! মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? 
এই জরাগ্রস্ত, তৃষণপীড়িত বৃদ্ধের দিকে একবার 
দৃষ্টিপাত করুন। হে অনন্তরত্বোভবনন্বিনি ! মাতছুর্গে! 
একবার উঠুন, আমাকে অন্্ এবং সুবামিত জল দান 
করুন। আমি শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। 
মাতছুর্গে! আপনি জগতের মাতা) আমি কিছু জগৎ 
ছাড়ানহি। তবে কেন নিছের মা থাকিতে আমি 
ভূব্ণয় অবসন্ন হইতেছি। এইরূপ কাকুক্ধর শ্রবণ 


। হইয়াছে যে, ব্যাথিযুক্ত, 


্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ। 


এই ভুমিতলে সমুদয় মহাদান কৃত হয়। বেদে যে 
সকল নানাবিধ কর্ম্মের বিধান হইয়াছে, সে সমুদয় কর্ম্ম 
অভিথিমেবার বোড়শ কলার এক কলাও প্রাপ্ত হইবার 
যোগ্য নয়। অতিথি অপুজিত হইয়া যাহার গৃহ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহার গৃহ হইতে পিতৃগণ 
এবং স্থরগণ অপুজিত হইয়। গমন করেন। ব্রহ্মহত্যা 
প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ আছে, ঈঈপ্দিত অতিথির 
পুঁজ! ন! করিলে মনুষ্য সেই সকল পাপ লাভ করে। 
৩৩--৪০। ক্রাঙ্গণ বলিলেন, হে ব্দেজ্রে! আপান 


৷ বেদ জানেন, বেদোক্ত পুঁজ! করুন। হে মাতঃ! আমি 


স্কুধ! এবং তৃষ্ণা গীড়িত। বেদে এই বাক্য কথিত 
নিরাহার এবং অভুক্তত্রতী, 
এই সকল মনুষ্য আপনার ইচ্ছান্সকূপ আহার করিতে 
অভিলাষ করে। পার্বতী বলিলেন, 


হে বিপ্র। : 


বরিয়! শিব যেমন গাত্রোতথান করিবেন, অমনি তাহার | ত্ৰৈলোক্যে হুলভ এমন কোন্‌ বস্ত ভোজন করিতে 
বীর্ধ্য পার্বতীর যোনিতে পতিত না হইয়৷ শয্যায় ইন্ছা করিতেছেন, আপনি আদার সাক্ষাতে উহা 
পতিত হইল। পার্কতী ত্রস্তভাবে হুক বস্ত্র পরিধান | ভোজন করিয়া আমার জন্ম সবল করুন ৪১-৪৩ ॥ 
করিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাত্রোখান করিলেন; তখন । ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে হুত্রতে! আপনি ব্রতকালে 
শঙ্কর পান্বতীর সহিত রতিগৃহের দ্বারদেশে ; সর্বপ্রকার উপহার প্রস্তুত করিয়াছেন, আমি তাহা 
আগমন করিলেন। ২৩--২৮। তাঁহার! বাহিরে | শুনিয়া বহুবিধ অভীন্সিত মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে 
আসিয়া লুলিত-গাত্র, দণ্ডধারী, আনত, বার্দক্যে গরি- | আগ্রমন করিয়াছি। হে সুব্রতে! আমি তোমার পুত্র; 
পীড়িত, তপস্বী, অশান্ত, শুহ্-কঠ্োষ্ঠতামুবিশি্ | অগ্রে আমার ত্ৰৈলোবোর দুর্লভ মিষ্ট বস্তু দান করিয়া 


এবং পরম ভক্তিমহকারে তাহাদের দুজনের স্তব | 
করিতে নিরত, দীনভাবাপন্ন বৃদ্ধ ত্রাঙ্মণকে দেখিলেন। 
নীলকঠ মহাদেব তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন 
হইয়া, একটু হাস্ত করিয়া, পরমন্্রীতিসহকারে তাহাকে 
ুধাসদৃশ মি বাক্যে বলিলেন, হে বেদবিদগণের 
শ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ধে! তোমার গৃহ কোথায়? তোমার নাম 
কি? সম্প্রতি শীপ্র আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি 
৷ ২৯--৩২। পার্বতী বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি 
কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি আমার ভাগ্য- 
ক্রমেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ 
আমার জন্ম সফল) যে হেতু ব্রাহ্মণ অতিথি। যে 
ব্যক্তি অতিথির পুজা! করে, সেই ব্যক্তি ত্রিজগতের 
পুজা করে; কারণ হে দ্বিজ । মেই অতিথিতেই দেব, 
ব্রাহ্মণ এবং গুরুগণ অধিষ্ঠান করিয়া! থাকেন। অতিথির 
চরণে নিশ্চয় তীর্থ কল অবস্থান করে। গৃহী ব্যক্তি 
অতিথির চরণধৌতজলে মিশ্রিত সমুদ্র তীর্থ লাভ 
করে। যে ব্যক্তি আপনার শক্তি অহ্ারে অতিথির 
যথোচিত পুজা করে, নে নিখিলতীর্থন্নানের এবং 
সময় যজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি, এই 
ভারতবর্ষে ভক্তিপুরব্বক অতিথি পুজা করে, তৎকর্তৃক 


পুজা কর! হে সাধ্বি! বেদবাদিগণ পঞ্চবিধ পিতা, 
নানাপ্রকার মাতা এবং পঞ্চপ্রকার পুত্রের নির্দেশ 
করিয়াছেন। বিদ্যাদাতা, আন্নদাতা, বিপদ হইতে 
ত্রাণকর্তী, জন্মদাতা এবং কণ্তাদাত| অর্থাৎ শ্বশুর, 
বেদে মনুষ্যদিগের এই পাঁচ প্রকার পিতা নিদিষ্ট 
হইয়াছে গুরুপত্বী, গর্ডধাত্রী, স্তন্তদাত্রী, গিতৃসা, 
মাতৃম্বসা, বিমাত।, পুত্রের ভার্ধ্যা এবং অন্নদানকত্রী, 
ইহার! মাতা বলিয়া! নির্দিষ্ট। হইয়াছেন । ভৃত্য, 
শিষ্য, পোষ্য, ওঁরন এবং শরণাগত . এই পাঁচ 
প্রকার পুত্র। হে সতি! ইহাদের মধ্যে ভৃত্য 
প্রভৃতি চারটি ধর্ম্মপুত্র মাত্র; কেবল ওরমই ধনাধি- 
কারী। হে মাতঃ! আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত, 
বৃদ্ধ এবং শরণাগত। আপনি বন্ধ্যা, এই নিমিত্ত 
আমি আপনার একাটি অনাথ পুত্র। পিষ্টক, পরমান, 
নপক ফল, কাল এবং দেশোভব নানাবিধ মিষ্দ্ব্, 
পকান, স্বস্তিক, ক্ষীর, ইক্ষু, ইক্ষুর বিকার হইতে 
উৎপন্ন দ্রব্য, স্থত, দধি, শালি-অন, স্বৃতপক ব্যপ্তন, 
ভাজা তিলের গুড়মিশ্রিত লড্ড়ুক, সুধা, যাবক, হে 
ঈশ্বরি! আমি এই সকল বস্তু তোমার আছে জানি। 


কর্পু রাদিবাসিত রম্য শ্রেষ্ঠ তাম্বুল, সুবাসিত, মুনির্ঘুল . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


শণেশখণ্ড । 


স্বাহুজল, এই সকল অনেক প্রকার উত্তম উত্তম 
দ্র আছে। হে অনন্ত-বত্বোতুব্তনয়ে! আমাকে 
ওঁ সকল দ্রব্য এত পরিমাণে দান কর, যাহাতে 
আমার উদর লম্বমান হয়। আপনার স্বামী 
ত্রিজগতের কর্তা এবং সকল সম্পদের দাতা; 
আপনি মহালক্ষীত্বরপা এবং সমুদয় প্রগর্ধ্ে 
দানকত্রী। রত্রসিংহাসন, অমূল্য রত্বভূষণ, সুতুর্লভ 
এবং বহ্ছিতুদ্ধ সুচারু বন্ধ এ সকল আমাকে দান 
করুন। হেসতি! আপনি আমাকে ুছূর্ণভ হরি- 
মন্ত্র এবং সুদৃঢ় হরিভক্তিও দান করিবেন। আপনি 
সদ! সর্ববদ|রিনী হরিপ্রিয়। এবং হরির শক্তিস্বরূপা। 
9৪--৫৮। হে মাতঃ! মৃত্যুপ্তয়নম্ক জ্ঞান, সুখ- 
প্রদ! দাতৃশক্তি এবং সর্বব্ষিদ্িণী সিদ্ধি; এ সকল 
আমাকে দান করুন, নিজের পুত্রে অদেয় কি আছে? 
হে অর্বশ্রেষ্ঠে দেবি! আমার মনকে সুনিল এবং 
সর্বদা ধৰ্ম্ম ও তগস্তায় নিরত করিবেন? কিন্তু জন্ম- 
হেতু কামে আসক্ত রুরিবেন না! স্বীয় কাম হইতে 
লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্ম হইতেই ভোগ 
হয়। ভোগ দুই প্রকার-_শুভ এবং অশুভ। তাহাই 
সুখ ও দুঃখের হেতু! হে জগদম্থিকে! অকম্মাৎ 
দুঃখ উপস্থিত হয় না, সুখও অকস্মাৎ উপস্থিত হয় 
না। সুখ-দুঃখ, এ উভয়ের মূল স্বকর্ম্ম এই জন্য 
পণ্ডিতগণ স্বকর্ম্মব হইতে বিরত হন। পণ্ডিতগণ 
অতিশয় আনন্দসহকারে কর্ম্মকে নির্মিত করেন, 
এবং তপষ্ত| দ্বারা হরি-চিভ্তন মানসে হরি-ভক্তের 
সহিত সর্বদা মিলিত হন। ইন্লিয়ের গোচরীভূত- 
দ্রব্যমংযোগে যে সুখ হয়, তাহা যে পর্যন্ত ও দ্রব্যের 

ংস না হয়, সেই পর্ধ্য্তই থাকে; কিন্তু হরি-কথা 
কীর্তন জন্য যে নুখ হয়, তাহা সর্বদাই বর্তমান । 
হে সতি! যাহারা সৰ্ব্বদা হরি স্মরণ করে, তাহাদের 
আয়ঃক্ষয় হয় না। তাহাদের উপর কাল বা মৃত্যপ্নর 
কেহই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। 
যাহারা হরিভক্ত, তাহার! চিরজীবী হইয়| চিরকাল 
বর্তমান থাকে এবং সর্বপ্রকার সিদ্ধি বিজ্ঞাত হইয়া 
বচ্ছন্দে সর্বত্র গমন করিতে সক্ষম হয়। হরিভক্ত- 
গণ, জাতিম্মর হয় এবং কোটি জন্মের কথা জানিতে 
পারে ও কোটি জন্মের কথা বলিতে পারে; 
তাহারা আনন্বসহকারে আপনার ইচ্ছানুক্রমে জন্ম 
গ্রহণ করে। ৫৯-_-৬৭। তাহার! স্বয়ং পুত এবং 
আপনার সঞ্চার ছারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করে। 
বৈষ্ঃবদিগের প্দস্পর্শে বনুন্ধর! তৎক্ষণাৎ, পবিত্রা হয়। 
তাহারা গোর্দোহনমাত্রকাল যেখানে অবস্থান করেন, 
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তাহাই তীর্থ হয়। যাহার কর্ণে গুরুর মুখ হইতে 
বিষ্ণুমন্ত গ্রবেশ করে, পুরাবিদ্গণ তাহাকে তীর্ঘপুত 
বলিয়া নির্দেশ করেন। সে ব্যক্তি আপনার ভক্তি- 
বলে অবনীলাক্রমে আপনার পূর্ববর্তী . শত এবং 
পরবন্তাঁ শত পুরুষ সোদরগণ ও মাতাকে উদ্ধার 
করে। মাতাম্হকুলে দশ পূর্বব পুরুষ, দশ পরপুরুবকে 
এবং মাতার মাতাকে কঠোর বম-যন্ত্রণ! হইতে উদ্ধার 
করে। বে কোন মনুষ্য ভক্তদর্শন-সন্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, 
তাহাদের সর্ধতীর্ঘে গমন এবং সর্ববযজের দীক্ষিত 
হওয়ার ফল হয়। যেরূপ অগ্নি সকল প্রকার দ্রব্য 
ভক্ষণ করিয়াও অপবিত্র হন লা, যেরূপ বানু সবল 
দ্রব্য স্পর্শ করিয়াও অপবিত্র হয় না, দেহরূপ বে 
সকল ভক্তের মন সর্বদা হরিচিন্তায় নিরত, তাঁহার! 
কোন পাতকে লিপ্ত হন না। জীব ভ্রিকোটি জন্মের 
পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। কোটি মনুয্যজন্মের 
পর মনুষ্য, ভক্তমঙ্গ লাভ করে। হে সতি! জীব" 
গণের ভক্তের সঙ্গে ভক্তির অন্ণুর উৎপন্ন হয়। অভভ্ত 
দর্শনমাত্রেই মেই অস্কুর শুদ্ধতা৷ প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ঞব- 
দিগের সহিত আলাপমাত্রেই দেই অক্ণুর আবার 
রনুল্প হয় এবং গেই অঙ্কুর অবিনানী হইয়! প্রতি- 
জন্মে বন্ধিত হয়। হে সতি! সেই বৃক্ষ ক্রমশঃ 
বৰ্দ্ধমান হইলে তাহাতে হরির দাস্তরূপ ফল হয়। 
শেষে সেই ভক্তি পরিণত হইলে হরির পার্যদভাব- 
প্রাপ্তি হয়। ৬৮-__৭৮। মহাপ্রলয়ে সমুদয় হৃষ্টবন্তর 
সংহারে, ত্রহ্ছলোকের এমন কি ব্রহ্মার নাশ হইলে 
তাহার নাশ হয় না) ইহা নিশ্চিত। হে নারারণা- 
শ্বিকে! আমাকে নারায়ণে ভক্তি দান কর। হে 
বিষুমায়ে! তোমার কৃপা ব্যতীত কখনই বিষ্ণুভক্তি 
হয় না। তোমার ব্রত কেবল লোকশিক্ষার্থ; এইরূপ 
তোমার তগস্তা ও তোমার পুজাও লোকদিগকে শিক্ষ 
দ্ানার্থমাত্র। তুমি সকল কর্মের ফলদায়িনী, নিত্য- 
রূপা এবং সনাতনী । কলসে কল্পে শ্রীকৃষ্ণ গণেশরূপে 
তোমার আত্ম হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; এবং এও 
রূপে শীগ্ুই তোমার ক্রোড়ে আমিতেছেন) এই কথা 
বলিয়| মেই ব্ৰাহ্মণ অন্তহিত হইলেন। ঈশ্বর অস্ত- 
হিত হইয়াই বালকরূপ ধারণপুর্বাক গৃহের অত্যন্তর- 
স্থিত পার্কতীর শয্যায় গমন করিলেন। তিনি অল্প- 
তলস্থিত শিব্বীধ্যে মিত্রিত হুইয়| সম্যঃ প্রহ্ৃত 
বালকের মৃত গৃহের উপর দিকে দেখিতে লাগ্রিলেন। 
সেই বালকের বর্ণ বিশুদ্ধচম্পকমদৃশ; প্রভা কোটি- 
চন্দ্রের মৃত সুখ-দৃশ্য এবং চক্ষুর জ্যোতিবদ্ধনকারী ॥ 
বালকের শরীর অতি সুন্দর ; এমন কি কীমদেবেরও 
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মোহনকারী। তাঁহার মুখ নিরুপম এবং শরৎকালীন 
চন্েরও বিনিন্দক। ৭৯--৮৬। তাঁহার লোচনদ্বয় 
অতিশয় সুন্দর, সুচারু পদ্মও ত'হার নিকটে লজ্জিত 
হয়; ওষ্ঠাধর পরুবিস্ব অপেক্ষাও অধিক শোভ- 
মান। তাঁহার কপাল ও কপোল অতিশয় মনোহর ; 
নাসার অগ্রভাগ গরুড়ের চঞ্চু অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ৷ 
, তাহার সকল অবয়বই অতিমুন্দর__ত্রেলোক্যে 

 উপমারহিত। বালক সেই শয্যায় শয়ন করিয়! হস্ত- 
পাদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ৮৭--৭৯। 


গণ্শেখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 


নবম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! হরি অন্তহিত হইলে 
দুর্গা এবং শঙ্কর ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করত পুরের 
চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পার্বতী বলিলেন 
হেবিপ্রেন্স! আপনি অতি বৃদ্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া 
কোথায় গমন করিলেন ?হে তাত! হে বিভো! 
একবার দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। হে 
শিব! আপনি শীস্র উঠুন, ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করুন। 
আমরা একটু অন্যমনস্ক হইলেই আমাদের সম্মুখেই 
তিনি অন্তহিত হইয়াছেন। অতিথি ঈশ্বরন্বর্ূপ। সেই 
কষধার্ত অতিথি যদি গৃহীর গৃহ হইতে পুজা গ্রহণ ন! 
করিয়া গমন করেন, তবে সে গৃহস্থের জীবনই বৃথা । 
" পিতৃলোক, তাহার পিণ্ড দান এবং তর্পণ গ্রহণ করেন 
না; অগ্নি, তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না এবং 
দেবলোক তাহার পুষ্প ও জল গ্রহণ করেন না। 
অশুচি ব্যক্তির হুব্য, পুষ্প, জল এবং দ্রব্য সকল 
মদের তুল্য। তাহার দত্ত পিণ্ড অমেধ্য এবং তাহার 
স্পর্শ পুণ্যনাশক। ইত্যবসরে সেই স্থানে আকাশবাণী 
হইল। বৈরব্যুক্তা শোকাতুরা হুর্গা সেই আকাশবাণী 
শ্রবণ করিলেন, সেই আকাশবাণী এইরূপ হইল, 
“হে জগন্মাতঃ! শান্তা হউন। যে নিত্য তেজোময় 
পুরুষকে যোগিগণ সর্বদা আনন্দসহকারে ধ্যান 
করেন, আপনার গৃহে সেই পরিপুর্ণতম পরাৎপর 
সনাতন গোলোকনাথ শ্রীকৃষণকে পুণ্যক ব্রতের ফলের 
স্বরূপ নিজ পুত্ররূপে দর্শন করুন। ধাহাকে বৈষ্ণবগণ 
এবং ব্রহ্মা, বিশু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ) সর্বদা 
ধ্যান করেন এবং প্রতিকল্পে যাহার পুজা সকলের 
অগ্রে হইয়া থাকে, যাহার ম্মরণমাত্রে সমুদয় বিদ্ধ 
বিনষ্ট হয়, সেই পুণ্যরাশি-স্বরূপকে গৃহে গিয়া আপ. 


্রলাবৈবর্পুরাণ । 


নার পুত্ররূণে দর্শন করুন। আপনি প্রতিকল্পে যে 
সনাতন জ্যোতিঃম্বরূপের ধ্যান করেন, মেই ভজ- 
জনের অনুগ্রহের নিমিত্ত শরীরধারী মুক্তিদাতা 
পুরুষকে আপনার পুত্ররূপে দর্শন করুন। আপনার 
বা্থাপুর্ভির বীজ, তপঃকল্পতরুর ফুলম্বরূপ, কোটি- 
কন্দর্পের দর্পহারী সুন্দর নিজ পুত্র দর্শন করুন। 
১--১৩। তিনি ক্ষুধার্ত ব্ৰাহ্মণ নহেন, সাক্ষাৎ জনার্দন 
্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে দুর্গে! কেন 
বিলাপ করিতেছেন? সেই বৃদ্ধই বা কোথায় ? আর 
অতিথিই বা কোথায় ??” হে নারদ! আকাশ-সরম্বতী 
এই কথাগুলি বলিয়াই নিস্তন্ধা হইলেন। সতী 
আকাখঝাণী শ্রব্ণমাত্র ত্রস্তভাবে আপনার আলয়ে 
গমন করিয়া আনন্দসহকারে পর্যদ্ধে শয়ান বালককে 
দর্শন করিলেন। মেই বালকের দৃষ্টি গৃহের উদ্দাভাগে, 
প্রভা শতচন্দ্রসদৃশ ; নে নিজ শরীর প্রভাজালদ্বারা 
মহীতলকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। দেখিলেন, সে 
বালক শধ্যাতলে শুইয়! শুইয়াই ঘুরিতেছে আনন্দে 
পাপনার ইচ্ছানুসারে মিট মিট করিয়া চাহিতেছে এবং 
স্তনপানা্থা হইয়া যেন উমা উমা শব্দ করিয়। কীদি- 
তেছে। সর্বমঙ্গল! পার্বতী, সেই অদ্ভুত রূপ দর্শন 
করিয়া, ত্রস্তভাবে এঘ্ধরের নিকটে গমন করিয়া 
সেই প্রাণেশ্বরকে মঙ্গলসংবাদ প্রদান করিলেন। 
১৪-_-১৮। পার্বতী বলিলেন, প্রাণেশ্বর ! একবার 
গৃহে আনুন, তপশ্ক।র. ফলদাতা বলিয়া কলে কল্পে 
ধাহার চিন্তা করেন, গৃহে আগিয়া তাহাকে দর্শন 
করুন। পুৎ নামক নরকের ত্রাণকারণ, সংসারতারণ 
পুণ্যবীজ মহোৎসবরূপ পুত্রের ঘুখ শীঘ্র দর্শন করুন। 
সর্বতীর্ঘে স্নান এবং নিখিল যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া, এই 
উভয়ই পুত্রদর্শনের যোড়শ কলার তুল্য নয়। সকল 
প্রকার দানদ্বারা যে পুণ্য উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবী 
দক্ষিণ! দান করিলে যে পুণ্য হয়, এই উভন্ব- পুত্র- 
দর্শনজন্য পুণ্যের যৌড়শকলার তুল্য নয়। সকল 
প্রকার তপষ্তান্বারা যে পুণ্য হয়, অনশন ব্রত গ্রহণ 
করিলে যে পুণ্য-_-এ উভয়ও সৎপুত্র-উৎপত্তিজনিত 
পুণের যোড়শকলার তুল্য নয়। পার্ববতীর বাক্য 
শুনিয়া মহাদেব প্রহষ্টমানমে শীঘ্র নিজ কাস্তার 
সহিত আপন ভবনে আগমন করিলেন; তথায় তল্প- 
তলে তপ্তকাঞ্চনমন্নিভ নিজপুত্রকে দর্শন করিলেন! 
যে রূপ সর্ব! তাহার হৃদয়ে বিরাজ করে, পুত্রের 
রূপও সেইরূপ মনোহর। দুর্গা তল্পতল হইতে মেই 
পুত্রকে গ্রহণপুর্র্বক আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া, 
আনন্দসাগরে নিমগ্লা হইয়া, তাঁহাকে চুম্বন করিতে 
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গণেশখণ্ড। ২৩৭ 


করিতে এই বথ| বলিলেন, বৎস! সহসা শ্রেষ্ঠ ধন 
লাভ করিয়! দরিদ্রজনের অন্তঃকরণ যেমন আনন্দে 
পূর্ণ হয়, সেইরূপ অমূল্য রত্ুবরূপ তোমাকে প্রাপ্ত 
হইয়| আমার মনও আনন্দপুর্ণ হইয়াছে। ১৯-২৭। 
প্রোষিতভর্তা, বহুদিনের পর আগমন করিলে স্ত্রীর 


মন যেমন হর্ষে পরিপূর্ণ হয়, পুত্র লাভ করিয়| আমার ' 


মনও নেই্প হইয়াছে। বহুদিন বিদেশগত পুত্রকে 
ফিরিয়া আসিতে দেখিয়! অমুখিনী একপুত্র যেরূপ 
সত্তা হয়, সম্প্রতি আমিও সেইরূপ সন্থষ্টা “ হইয়াছি 
মনুষ্য, অনেক দিনের হারান রত্ব পুনর্ধার লাভ 


" করিয়া যেমন সুখী হয়, অনাবৃষ্িকালে নুবৃষ্টি পাইয়া 


যেরূপ সুখী হয়, পুত্র লাভ করিয়া আমি সেইরূপ 
সুখী হইয়াছি। অনেক দিন অবধি নিরাশ্রয়ে 
স্থিত অন্ধের স্ুনির্ম্বূল চন্কুলাভ, হইলে মন যেরূপ 
পুর্ণ হয়, আমার মনও আজ সেইরূপ পুর্ণ হইয়াছে। 
দুস্তর ঘোরসম্কটে পূর্ণসাগর পতিত ব্যক্তির 
মন, নাবিকের সহিত নৌকা লাভ করিয়া 
যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরপ পূর্ণ হইয়াছে। 
সুশীতল এবং সুবাসিত জল লাভ করিয়া তৃষ্ণায় সুচির- 
শু₹ক ব্যক্তির মন'যেরূপ পুর্ণ হয়, আমার মনও 
সেইরূপ হইয়াছে। দাবাগিমধ্যে পতিত এবং 
নিরাশ্রয়ে স্থিত ব্যক্তির মন, অগ্নিশৃন্ত আশ্রর লাভ 
করিয়া যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ 
হইয়াছে। সমুখে শোভন অন্ন দেখিয়। চিরবুভূক্ষিত 
ব্রতোপবাপকারীর মন যেরূপ পুর্ণ হয়, আমার মনও 
সেইরূপ হইয়াছে। পার্বতী এইরূপ নানা কথা 
বলিয়। আপনার বালককে কোলে লইয়া পরম পরি- 
তুষ্টমানদে স্তন দান করিলেন। ভগবান্‌ শঙ্করও 
প্রনৃষ্টমনে বালককে ক্রোড়ে করিলেন এবং তাহার 
গণ্ডস্থল চুম্বন করিয়! বেদোক্ত আশীর্বাদ প্রয়োগ 
করিলেন। ২৭-৩৭ । 


গণ্শেখ্ণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দশম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, গেই দম্পতী বাহিরে আগমন 
করিয়া পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত আনন্দিতচিত্তে 
নানাবিধ রত্ব ত্রাঙ্গণদিগকে দান করিলেন। শর বন্দী 
এবং ভিক্কুকগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন এবং 
নানাবিধ বাদ্য বাজাইলেন। হিমালয় ব্রাহ্মণগণ্কে 
লক্ষ রত, মহঅ শ্রেষ্ঠ হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, দুশলক্ষ 


গাভী, পঞ্চলক্ষ সুবণ, শ্রেষ্ঠ মুক্তা মাণিক্য এবং মণি 
অন্যান্য দ্রব্য, বস্ত্র, ভূষণ এবং ক্ষীরে'দসভুত সর্ব" 
প্রকার রত্ব দান করিলেন। বিষ্ণু কৌতুকযুক্ত হইয়া 
্াহ্মণদিগকে কৌস্তভ মণি দান করিলেন। ব্রহ্মা 
সানন্দচিত্তে ব্রাহ্মণগণের বাঞ্ছিত, স্থ্টির মধ্যে দুর্লভ, 
বিশিষ্ট বন্তমকল ব্রাঙ্গণদিগকে দান করিলেন। ধর্ম, 
হু্ধা, শত্রু, দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধবর্বগণ, পর্ব্বতগণ এবং 
দেবীগণ ক্রমে ক্রমে দ্বান করিলেন। হে ব্রহ্মন্‌ ! 
ক্ষীরোদকগ্য|! লক্ষ্মী সানন্দচিত্তে সহত্র সহভ্র পরশ, 
শত শত রুচক, শত শত কৌস্তভ, শত শত হীরক, 
সহস্র সহত্র মাণিক্য, শত শত বত্ব,-সহত্র সহত্র হরিদর্ণ 
মণি, লক্ষ লক্ষ গোরত্ব, সহত্র গজরত্র, অযুত শ্বেতবর্ণ 
অশ্বরত্র, শতলক্ষ সুবর্ণ এবং বহ্িশুদ্ধ বন্ধ সকল 
ব্রাহ্মণিগকে দান করিলেন। ১--১১। দেবী সরস্বতী 
ত্রিলোকে দুর্লভ অতিশয় নিৰ্ম্মল, সা'রভূত, হৃর্ধ্যকিরণ 
অপেক্ষাও উজ্জ্বল, পরিস্কৃত, মাণিক্য এবং হীরকে 
বিরাজিত এবং মধ্যস্থলে কৌন্তভদ্বার। শোভিত রমনীয় 
হার দান করিলেন। সাবিত্রী আনন্দসহকারে শ্রেষ্ঠ - 
রত্বসারছ্বার! নির্মিত ত্রেলোক্যের সারভুত হার এবং 
সর্বপ্রকার আভরণ দান করিলেন। কুবের, সানন্দ- 
চিত্তে লক্ষ সুবর্ণলোষ্ নানাবিধ ধন এবং শত অমূল্য 
রত্ব দান করিলেন। হে মুনে ! তাঁহারা সকলে 
শিবের পুত্রোৎসবে ব্রাঙ্গণদিগকে নানাপ্রকার দান 
হা পরম আনন্দযুক্ত হইয়! বালককে দেখিয়া- 

ন। ব্ৰাহ্মণ এবং বন্দিগণ ভার বহন করিতে 
অশক্ত হইয়া, অতিশয় কাতরভাবে পথে থাকিয়া 
থাকিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ 
ভিক্ষুকগণ বিশ্রান্তির সময় পূর্বব পুর্ব দাতার কথা 
বলিতে লাগিলেন এবং যুব্ণ শুনিতে লাগিল। হে. 
নারদ! তখন, বিষ্ণু প্রমুদিত হইয়া দুন্দুভি বাজাইতে 
বলিলেন সঙ্গীত ও নর্তন করাইলেন, বেদ ও পুরাণের 
পাঠ করাইলেন, মুনীন্্রগণকে আনাইয়া আনন্দসহ- 
কারে তীহাদিগের পুজা করাইলেন, তাহাদিগের দ্বারা 
মঙ্গল কার্ধ্য করাইলেন, তাহাদিগকে আশীর্বাদ ব রিতে 
বলিলেন এবং স্বয়ং দেব ও দেবীগণের সহিত 
সেই বালককে পভ আশীর্বাদ দান করিলেন। 
১২--২০। বিষ্ণু বলিলেন, হে বালক! তোমার 
শিবতুল্য জ্ঞান ও পরমায় হউক, আশার তুল্য পরাক্রম 
হউক এবং তুমি সকল সিদ্ধির ঈশ্বর হও। ত্রহ্গা 
বলিলেন, তোমার যশদ্বারা জগৎ পুর্ণ হইবে; তুমি. 
অচিরে সর্ব্পুজ্য হও, সকলের অগ্রে তোমার দুর্লভ 
পুজ। হইবে। ধৰ্ম্ম বলিলেন, আমার তুল্য ধরি, 
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২৩৮ 


্ৰহ্মাবৈবৰ্পুরাণ । 


সর্বজ্ঞ, দয়াযুক্ত, হরিভক্ত এবং হরিতুলা হও! যে ব্যবক্তি যাত্রাকালে বা পুণ্যাহে সমাহিতচিত্তে 
মহাদেব বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ ! তুমি আমার তুল্য | এই অধ্যায় শ্রবণ করে, গণেশের প্রসাদে সে সকল 
দাতা, হরিভক্ত, বুদ্ধিযান্‌, বিদ্যাবান্‌, পুণ্যবান্‌, শান্ত | অভীষ্ট লাভ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
এবং দান্ত হও! লক্ষ্মী বলিলেন, ভোমার গৃহে এবং নাই । ৩১---৪০। 


দেহে নিত্য আমার স্থিতি হউক এবং আমার মত 

মনোহরা, শান্তম্বভাবা এবং পতিব্রতা কাস্তালাভ 

হউক। সরস্বতী বলিলেন, হে পুত্র! আমার স্ায় 
সৃকবিত্ব, ধারণীশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং অতিশয় 

বিবেচনাশক্তি হউক। সাবিত্রী বলিলেন, হে বম! 

আমি ব্দেজননী, তুমি অচিরকালের মধ্যে বেদজ্ঞাতা, 
আমার মন্ত্রষপে নিরত এবং বে্দেবাদীদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ হও। হিমালয় বলিলেন, নিত্য তোমার আীকৃষ্ণে 
মতি এবং তোমার শাশ্বতী কৃষ্ণতক্তি হউক এবং তুমি 
কৃষ্ণতুল্য এরশ্র্য্যশালী ও কৃষ্ণপরায়ণ হও। মেনকা 
বলিলেন, তুমি সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, কামতুল্য রূপবান, 
শ্রীপতিতুল্য শ্রীযুক্ত এবং ধৰ্ম্মে সাক্ষাৎ্ধর্শের মত 
হও! পৃথিবী বলিলেন, তুমি আমার তুল্য ক্ষমাশীল, 
সকলের আশ্রয় এবং সমুদয় রতুখালী হও। হে 
বন] তুমি বিশ্বশন্ত, বিদ্ববিনাশক এবং সকল শুভের 
আশ্রয় হও। ২১--৩০। পার্বতী বলিলেন, তুমি 
তোমার পিতার মৃত মহাযোগী, সিদ্ধ, নিদ্ধিপ্রদ, শুভ, 
মৃত্যুপ্য়, ্্যশীলী এবং সর্বশান্তে পণ্ডিত হও। 
নারায়ণ বলিলেন, এইরূপ খধিগ্ণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ 5 
ইহারা সকলে আশীর্ববাদ করিলেন । ব্রাহ্মণ এবং 
বন্দিগণ মঙ্গল প্রয়োগ করিলেন। হে বৎস! সকল 
মঙ্গলের মঙ্গল, সর্ববিদ্ববিনাশন গণেশের জন্ম 

সম্বন্ধে সকল কথাই তোমার নিকট কীর্তন করিলাঃ। 
যে ব্যক্তি সুসংযত হইয়া এই মন্দলকর অধ্যায় শ্রবণ 
করে, সে সকল মঙ্গলসংযুক্ত এবং সকল মঙ্গলের 

আলয় হয়; অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করে; নির্ধন 

ব্যক্তি ধন লাভ করে; কৃপণ অর্থাৎ হুর্ক্ল ব্যক্তি 

সম্পদৃবর্ধক স্থায়ী স্ব লাভ করে? ভাধ্যার্থা ভার্ধ্যা 
লাভ করে ; প্রদা্থী প্রজা লাভ করে ) রোগী আরোগ্য 
লাভ করে এবং দুর্ভগা সৌভাগ্য লাভ করে। এই 
অধ্যায় শ্রবণ করিলে ভর পুত্র, নষ্ট ধন এবং প্রোধিত 
ভর্তার লাভ হয়; এবং শোকাবিষ্ট সদানন্দ লাভ 

করে; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গণেশের 
সম্পুণ আখ্যান শ্রবণ করিয়! মনুষ্য যে পুণ্য লাভ করে 
_হে মুনে ! এই অধ্যায়মাত্র শ্রবণ করিয়া! সেই ফল 
লাভ করে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই 
মঙ্গলকর অধ্যায়, যাহার গৃহে রক্ষিত হয়, সে মনুষ্য 


গণেশখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একাদশ অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, ভগবান্‌ হরি তাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়া সেই সভাস্থলে দেব ও মুনিগণের সহিত শ্রেষ্ঠ 
রত্রসিংহামনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ 
ভাগে শঙ্কর, বাম্ভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং সম্মুখে 
জগতের সাক্ষী ধর্মিষ্ঠি ধর্ম উপবেসন করিলেন। 
হে ব্ৰহ্মন্‌! ধর্মের সমীপে আমরা ছুই জন (নর 
ও নারায়ণ) এবং হৃর্ধ্, ইন্দ্র, চন্দ্র দেবগণ 
এবং মুনিগণ সকলে সুখকর আসনে উপবেশন 
করিলেন। নর্ভকগণ নাচিতে লাগিল ; গন্ববর্ব ও 
কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল, এবং বেদগণ শ্রুতির 
সারভূত হরিকে শ্রুতিনুথ বচনদ্বার! স্তব করিতে 
লাগিলেন। এমন সময়ে শহ্করের পুত্রকে দেখিবার 
নিমিত্ত মহাযোগী হৃর্ধ্যপুত্র শনৈশ্চর সেই স্থানে 
আগমন করিলেন। তাঁহার বদন অতিশয় নম্র, চক্ষু, 
ইযমুদ্রিত, মন কৃষ্ণেতে যোৌজিত এবং তিনি অন্তর 
ও বাহিরে কৃষ্ম্মরণে নিরত। তিনি তপঃফলভোগী, 
তেজব্বী, প্রজলিত অগ্নিশিখাতুল্য অতীব সুন্দর, 
শ্যামবৰ্ণ এবং গীতবস্ত্রধারী। শনৈশ্চর- বিষ্ণু, বন্ধা, 
শিব, ধর্ম, রবি, দেবগণ ও মুলিগণকে প্রণাম করিয়! 
বালক দেখিতে গমন করিলেন। তিনি প্রধান ছারে 
গিয়া! শিবতুল্যপরাক্রম শুলধারী দ্বারবান্‌ বিশালাক্ষকে 
বলিলেন, হে শঙ্করকিদ্কর! আমি শিবের আজ্ঞায় 
এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণের অহুরোধে 
বালককে দেখিতে যাইতেছি। ১--১০। হে বুধ! 
সেই স্থানে গমন করিয়া, ইশ্বরী পার্কতীর পুজা করিব 
এবং তাঁহার সমীপে বাঁলকীকে দেখিয়া গৃহে গমন 
করিব; আমার চিত্ত বিষয়ে অরক্ত অর্থাং আমি 
কোন বন্ত যাঙ্রা করিবার নিমিত্ত এখানে আসি নাই। 
বিশালাক্ষ বলিল, আমি দেবতাদিগের আজ্ঞাকারী 
নহি এবং মহাদেবেরও বিস্কর নহি। আমি নিজ 
মাতার আজ্ঞাব্যতীত দ্বার ছাড়িতে অসমর্থ । 
কৃথ| বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগব্তীর 
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গণেশখণ্ড | 


প্রবেশ করিতে বলিল । শনি অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়! মস্তক অবনত করিয়া আনন্দচিত্তে বত্ব- 
সিংহাসনস্থিত পার্কতীদেবীকে নমস্কার করিলেন। 
তখন পার্বতীদেবীকে পাঁচ জন সখী অনবরত শ্বেত 
চামরঘার! সেব| করিতেছিল এবং তিনি সবীদত্ত 
সুবাদিত তাম্বুল চক্্বণ করিতেছিলেন। তিনি রত্বভুষণে 
ভুষিতা হইয়া বঙ্ছিশুদ্ধ বন্ত পরিধান করিয়াছিলেন এবং 
পুত্রকে বক্ষংস্থলে করিয়! নর্তকীদিগের নৃত্য দেখিতে 
ছিলেন। শুভলক্ষণা দুর্গ সেই সুর্ধ্যপুত্রকে দেখিয়া 
তাহাকে সাদর সম্তাবণপূর্বাক মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাস। 
করিলেন ও তাহাকে আশীর্বাদ দান করিলেন। 
১০--১৭। পাৰ্ব্বতী বলিলেন, হে গ্রহেশ্বর ! 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার মুখ নত কেন? হে 
সাধো! কেনই ব। তুমি আমাকে ও বালককে 
তাকাইয় দেখিতেছ না। শনি বলিলেন, হে সাধ্বি। 
সকলে নিজ কর্মাবশে তগন্তার ফল ভোগ করে। 
কোটিকলেও শুভ বা অশুভ বর্ষের ফল লুপ্ত হয় 
না। কর্মবশেই মনুযা- ত্রঙ্গা, ইন্ত্র এবং সুর্ধ্যের 
গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্মবশেই মনুষ্যগৃহে জন্ম 
হয়, আর কর্ম্মবশেই লোকে পশু আদির যোনিতে 
উৎপন্ন হয়! কর্ম্মবশেই লোক নরকে এবং কর্মুশেই 
্বর্গে গমন করে। কেহ কর্ম্মবশে রাজ-রাজেন্স 
হইতেছে, কেহ বা কন্মুবশে তাহার ভূত্য হইতেছে। 
কর্মমবশেই লোক অুন্দর এবং নিয়ত ব্যাধিযুক্ত হয়। 
কর্মম-হেতুই লোক বিষয়াসক্ত হয় এবং কর্ণ্ম-হেতুই 
লোক নিলিপ্ত অর্থাৎ বিরাগী হ্য়। কৰ্ম্মপ্রভাবেই 
কেহ কেহ অতুলধনের অধিপতি হইতেছে, 
কেহ কেহ বা মহাদরিদ্র হুইতেছে। শুভ 
কর্ম্বদ্বার লোক সৎ কুটুম্ব প্রাপ্ত হয়; আর কর্ম্ম- 
দ্বারাই অসৎ কুটুম্ব লাভ করে। আত্মকর্মান্ুসারেই 
ভাৰ্য্যা ও" সুপুত্র-সুখলাভ হয়, আর কর্ম্বদ্বারাই 
লোকে পুত্রহীন হয়; কুৎসিত স্ত্রী লাভ করে, অথবা 
একেবারে স্তরীশুন্য হয়। হে শঙ্করবল্লভে। এবিষয়ের 
একটী গোপনীয় ইতিহাস আছে, উহা লজ্জাকর এবং 
জননীর নিকট অকথ্য হইলেও আমি কীর্তন করি- 
তেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ১৮--২৫। আমি বাল্য 
হইতেই কুষ্ণভক্ত আমার মন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে 
একাগ্র। আমি অনবরত তপস্তায় নিরত এবং বিষয়ে 
অনামক্ত। পিতা চিত্ররথের কন্যার সহিত আমার 
বিবাহ দেন। আমার পত্নী পতিব্রতা, অতি তেজস্সিনী 
এবং সব্বদ! তগন্তায় নিরতা ছিল। কোন সমদে 
সেই মুনিমানস-মোহিনী চঞ্চল-নয়না, থতুন্নান করিয়া 


২৩৯ 


আপনার বেশভূষ| বিধান করিয়া, রত্র-অলঙ্কারে ভূষিত! 
হইয়া, আমার নিকট আগমনপুরর্বক স্মিতমুখে 
আমাকে হরিপদে ধ্যাননিরত দেখিয়া, আপনার 
মনোভাব প্রকাশ করে। তাহার দিকে অনিরীক্ষণ- 
কারী, বাহজ্ঞানশুন্য এবং ধ্যানৈকতানচিত্ত আমাকে 
দ্বেখিয়! খতু নিষ্ফল হইল বিবেচনা করিয়া, স্ত্রী 
শাপ দান করিল। হে মুঢ়! যেহেতু আমাকে 
দেখিলে না এবং আমার খতু রক্ষা করিলে না; এই 
নিমিত্ত আমি বলিতেছি ; তুমি যে চতুর্দিকে দৃষ্টি 
করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে। হে সৃতি! পরে আমি 
ধ্যান হইতে বিরত হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিলাম। 
কিন্তু সে শাপ মোচন করিতে সক্ষম হইল ন! ; কিন্ত 
মনে মনে অনুতাপ করিল। এই জন্য হে মাতঃ ! 
আমি নিজের চক্ষুদ্বারা কোন বন্য দেখি না এবং 
সেই দিন অবধি আমি প্রাণিহিংসাভয়ে মুখ নত 
করিয়া থাকি। হে মুনে! শনৈশ্চরের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া পার্কতী হান্ত করিলেন, সকল নর্তক ও 
মর্ত্তকীগণ উচ্চ হাস্য করিল। ২৬--৩৪। 


গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


নারায়ণ খলিলেন, দুর্গা, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ঈশ্বর হরিকে স্মরণ করিলেন; এবং বলিলেন, এই 
সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত। সেই পার্বতী, 
দৈবের বশীভূত হইয়া কৌতুকবশতঃ শনৈশ্চরকে 
বলিলেন, আমাকে এবং আমার পুত্রকে দেখ, দেব- 
নিয়োগকে কে বারণ করে! পার্ববতীর বাক্য শুনিয় 
শনি মনে মনে বিব্চেন। করিতে লাগিলেন, পার্বতীর 
পুত্রকে দেখিব কি না দেখির। যদি আমি বালককে 
দেখি, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই বিদ্ব হইবে। এই 
কথ! বিবেচনা করিয়া শনি, ধর্মকে সাক্ষী করিয়! 
বালককে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, বালকের মাতাকে 
দেখিতে ইচ্ছা করিলেন না। বালককে দেখিবার 
পূর্বেই তাহার মন বিষণ হইল, ক, ওষ্ঠ এবং তালু 
শুক হইল) তিনি বামনেত্রের এক কোণদ্বার! 
শিশুর মুখ দর্শন করিলেন | শনির দৃষ্টিমাত্রেই 
বালকের মস্তক ছিন্ন হইল। শনি তৎক্ষণাৎ 
চক্ষু ফিরাইয়। আনতমুখে অবস্থান করিতে 
লাগলেন। সেই মস্তক-শৃন্ত সুলোহিত সৰ্ব্বান 
পার্বতীর ক্রোড়ে প্রবেশ কারুল এবং শেহ মস্তক 
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অভীদ্দিত গোলোকে নিয়া ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। 
১-৭ । ইহ! অবলোকন করিয়া দেবী পার্বতী 
বালককে বক্ষের উপর স্থাপনপুব্বক বারংবার বিলাপ 
করিয়া পৃথিবীতে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দেবগণ, 
শৈলগণ, গন্ববর্ষগণ, মহাদেব এবং কৈলামবামী সকলে 
বিস্মিত হইয়া চিত্রপুঙুলিকার গ্ভায় নিশ্চেষ্ট হইয়া 
রহিলেন। তাঁহাদের সকলকে মুগ্ছিত দেখিয়া 
হরি গরুড়ের উপর আরোহ্ণপুরর্বক উত্তরদিকে স্থিত 
পুষ্পভদ্র| নদীতে গমন করিলেন। পুগ্পভদ্রা 
নদীর তারে বন্মধ্যে শয়ান হস্তিনীর সহিত গজেন্দ্রকে 
দেখিতে পাইলেন। সেই হস্তী আপনার শাবক- 
গুলিকে চারিদিকে করিয়া, মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া 
পরমানন্দচিত্তে সুরতশ্রমে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। 
বিষ্ণু সুদর্শনদ্বারা তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ, ছিন্ন 
করিয়া সানন্দচিত্তে, সেই রুধিরাক্ত মনোহর মস্তক 
গরুড়ের উপর স্থাপিত করিলেন। গজের ছিন্ন অন্ 
ধড়ফড় করিয়! হস্তিনীর উপর পড়াতে হস্তিনী প্রবোধ 
প্রাপ্ত হইয়া, সেই অশুভ সংবাদ ব্যক্ত করিয়া, 
শাবকদিগকে প্রবোধিত করিল এবং শোকে আতুর 
হইয়! নানাবিধ বিলাপ করত, শাবকদিগের সহিত 
রোদন করিতে লাগিল।৮-:১৪। তখন সেই 
দৈববল খণ্ডন করিতে সক্ষম, স্বয়ং দৈবঘটনার জনক, 
নুদর্শনভ্রকণকারী, দৈবভোগদাতা ও দৈবভোগ 
হইতে নিস্তারকারী কমলাকান্ত হরিকে হস্তিনী 
স্তব করিতে লাগিল। হে বিপ্র! প্রভু নারায়ণ 
তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই হস্তিনীকে বর দান 
করিলেন; এবং সানন্দচিত্তে মেই ছিন্ন মুণ্ড হইতে 
আর একটা মস্তক আকর্ষণ করিয়া সেই হস্তাতে 
যোগ করিলেন। ব্রহ্মন্ নারায়ণ সেই গজের 
সর্ববাঙ্গে চরণ বিন্যাস করিয়া ব্রন্মজ্ঞানদ্বারা সেই 
হস্তীকে জীবিত করিলেন; এবং সেই হৃস্তীকে ‘হে 
গদ! তুমি .আকল্পপ্ধ্যস্ত পরিবারগণের সহিত 
জীবিত থাক” এই কথা বলিয়া ভগবান্‌ হরি মনোবেগে 
কৈলাসপর্বতে আগমন করিলেন। তাহার পর 
পার্বতীর নিকট আসিয়া সেই বালককে আপনার 
বক্ষের উপর রাখিয়া সেই হস্তীর মুণ্ড হইতে রক্ত 
বাহির করিয়া বালকে যোগ করিয়া দিলেন। ব্রহ্ম- 
স্বরূপ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রহ্মন্ানপ্রভাবে হুষ্কার উচ্চারণ 
করিয়া গণেশকে জীবিত করিলেন; পার্ববতীকে 
প্রবোধিত করিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে সেই শিশু সন্তানকে 
অর্গণ করিয়া, আধ্যাত্মিক প্রবোধবচনে তাঁহাকে 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


শিবে! ব্ৰহ্মাদি কীটপর্যযস্ত নিখিল জগৎ স্ব স্ব কৰ্ম্ম 
ফল ভোগ করে; তুমি স্বয়ং বুদ্ধিস্বরপা ; তোমার 
অবিদিত কি আছে? শতকোটি কল্পপত্যন্ত জীব. 
দিগের স্বীয় কর্ম্মকলের ভোগ হয় এবং প্রভিজন্মেই 
শুভাগুভ কর্মফল জীবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে 
সতি! ইন্দ্রও স্বীয় কর্মে কীটযোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন এবং কীটও পুর্ব্ব কর্ম্মকলে ইন্দ্র 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পুর্র্বতন কর্ম্মেরেফল ব্যতীত 
সিংহও মক্ষিকাকে হনন করিতে অক্ষম হুয়। ওদিকে 
স্বীয় প্রাক্তন-কর্ম্মবলে মণকও হস্তীকে হনন করিতে 
সক্ষম হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ও আনন্দ--এ 
সকল কর্মের ফল ; সৎকর্ম্ম হইতে সুখ ও হর্ষ হয়, 
তন্তির সকলই পাপকর্মের ফল। শুভ ও অণ্ভবূপ 
কর্ম্বভোগ, ইহ এবং পর, এই উভয় কালেই ঘাটয়া 
থাকে এবং ভারতবর্ষই কর্ম-উপার্জনের যোগ্য পুণ্য- 
ক্ষেত্র। স্বয়ং পূর্ণতম গোলোকনাথ শ্ৰীকৃষ্ণই করের 
ফলদাতা, বিধাতারও বিধাতা, মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, 
দৈবেরও দৈব, সংহারকারীরও সংহর্তী এবং পালন- 
কারীরও রক্ষাকর্ভা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মৃহেশ্বর এই 
আমরা তিনজন, যে পুরুষের কলাস্বরূপ, এবং যাহার 
প্রতিলোমকুপে এক একটি জগৎ বর্তমান, সেই মহা- 
বিরাট্‌ তাহার অংশম্বরূপ। হে দুর্গে! এই চরাচর সমু: 
দয় জগতের মধ্যে কেহ কেহ তাহার কলার অংশ, আর 
কেহ কেহ বা কলার অংশের অংশ। এইজন্য তিনি 
বিনায়ক নামে বিখ্যাত! শ্রীবিষ্কর বচন শুনিয়া 
পার্বতী পরিতুষ্টা হইয়া সেই গদাধর দেব শ্রীকৃষকে 
প্রণাম করিয়া বালককে স্তন দান করিলেন। পরিতুষ্টা 
পার্বতী, শক্করকর্তৃক প্রেরিত! হইয়া সেই কমলাপতি 
বিষ্ণুকে কৃতাগ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলেন। 
বিষ্ণু, শিশু এবং শিশুর মাতাকে আশীর্বাদ দান 
করিয়। বালকের গলদেশে নিজ ভূষণ কৌস্তভ দান 
করিলেন। ব্রহ্মা, নিজের মুকুট এবং ধর্ম, রত্ব-ভুষণ 
দান করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল দেবীগণও যথোচিত 
রত্ন দান করিলেন। মহাদেব, দেবগণ, মুনিগণ, 
শৈলগণ, গন্ধর্বগণ, আর সমুদয় যোষিদগণ অত্যন্ত 
হষ্টচিত্ত হইয়! বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন। হে নারদ! 
শিব এবং শিবা, মৃত বালককে পুনজাঁবিত দেখিয়া 
ব্রাহ্মণগণকে কোটি কোটি রত্ব দান করিলেন। মৃত- 
বালকের জীবনের নিমিত্ত বন্দীদিগকে সহত্র সহজ 
অশ্ব এবং শত শত গজ দান করিলেন। হিমালয়, 
দ্েবগণ ও সকল ঘোষযিদগণ হষটচিত্তে ব্রাহ্মণ এবং 


সান্তুন! করিলেন। bE Vass AAG on BUS, নলবি বৃত্ত দান করিলেন। ২২-৩৯ 


গণেশখও। 


তখন রমাপতি, ব্রাহ্মণ-ভোজন, মঙ্গলকার্ধ্য সকল 
এবং বেদ ও পুরাণ পাঠ করাইলেন। তখন সভা- 
মধ্যে শনিকে লজ্জিত দেখিয়া, পাৰ্ব্বতী কোপ করিয়া, 
“তুমি অন্তহীন হও”, এই বলিয়া শাপ দিলেন। 
শনিকে শপ্ত দেখিয়া হুধ্য, কণ্ঠপ এবং যম; ইহারা 
অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাদেবের গৃহ হইতে গমন করিতে 
ইচ্ছা করিয়া উঠিয়া দঁড়াইলেন।- ক্রোধে তাঁহাদের 
মুগ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; অধর কীপিতে লাগিল। 
তাঁহারা ধৰ্ম্ম এবং বিষ্ণুকে সাক্ষী করিয়া পার্স্বতীকে 
শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দ্বেবগণ- 
কর্তৃক প্রেরিত হুইয়া তাঁহাদিগকে এবং ক্রোধে 
আরক্তমুখী প্রন্কুরিতাধরা পার্বতীকে সাস্তুনা করি- 
লেন। সেই সকল ভীরু দেবগণ, মুনিগণ ও পর্বত- 
গণ ব্রহ্মাকে সেই সময়োচিত বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন । 
কশ্তপ বলিলেন, এই শনৈশ্চর প্রাক্তন পত্বীশাপে 
খর-দৃষ্টি হইয়াছেন) ইনি বালকের মাতার আজ্ঞা" 
ক্রমেই বালককে দেখিয়াছেন। সুৰ্য্য বলিলেন, 
বালকের মাতার আজ্ঞায় ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া, আমার 
পুত্র, সাবধানে পার্ববতীর পুত্রকে দেখিয়াছেন। যেহেতু 
নিরপরাধে পার্বতী, আমার পুত্রকে শাপ দিয়াছেন, 
সেই জন্য নিশ্চয় তাঁহার পুত্রের অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। যম 
বলিলেন, আপুনি দেখিতে আজ্ঞা দিয়া, আপনি শাপ 
দিলেন কেন? আমরাও তোমাকে শাপ দিব। জিঘাংনু 
ব্যক্তির হিংসায় আর অধৰ্ম্ম কি?। ৪০-_৪৯। ব্রহ্ম! 
বলিলেন, পার্বতী, স্তরী-স্বভাব-সুূলভ চাপল্যহেতুই 
ক্রোধবশে শাপ দান করিয়াছেন, অতএব হে সাধুগণ ! 
সকলের সাধ্য-সাধমায় আপনার! তাহাকে ক্ষমা করুন। 
হে দুর্গে! তুমি পুত্রদর্শনের জন্ত স্বয়ং অনুজ্ঞা প্রদান 
করিয়া, তোমার গৃহে আগত, নির্দোষ অতিথিকে কেন 
শাপ দিয়াছ ? এই বথা বলিয়া শনিকে লইয়া, 
পার্কতীকে বুঝাইয়, শাপমোচনের নিমিত্ত তাঁহার 
হাতে শনিকে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার বাক্যে 
পার্বতী পরিতুষ্টা হইলেন এবং সেই সুর্ধ্য, যম ও 
কণুপ ইহারাও শাস্ত হইলেন। পার্বতী, পিবকর্তুক 
প্রসাদিতা ও ব্রহ্মাকর্তৃক সান্তা. হইয়া সন্তষ্টমানসে 
শনৈশ্চরকে বলিলেন, হে হরিপ্রিয়, শনৈশ্চর ! আমার 
বরে তুমি গ্রহণের রাজা, চিরজীবী, যোগীন্দর হও; 
হরিভক্তের আবার বিপদ কি? আজ অবধি নির্কিদ্বে 
তোমার দৃঢ় হরিভক্তি হউক । আমার শাপ অমোঘ, 
এইহেতু তুমি কিঞ্চিৎ খঞ্জ হইবে। এই বথা 


২৪১ 


করিয়া, যোষিদগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। 
৫০--৫৭| শনি প্রহ্থট্মানসে দেই জগদস্থিক] 
অন্বিকাকে ভক্তিপূর্ববক প্রণাম করিয়া, দেবগণের 
নিকটে গমন করিলেন। ৫৮। 


গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । ঠ 


অনস্তর বিষ্ণু, শুভ সময়ে দেব ও মুনিগণের সহিত 
সেই বালককে সৰ্ব্বোত্তম উপহারদ্বারা পূজ। করিলেন 
এবং তাহাকে বলিলেন, হে বস! তুমি যোগীন্দ্র এবং 
দেবাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি তোমাকে সকলের 
অগ্রে পূজা করিলাম, অতএব তুমি সকলের পুজ্য 
হও। এই কথা বলিয়া তাহাকে বনমালা এবং 
মুক্তিপ্রদ ব্ৰহ্মজ্ঞান দান করিলেন। অনন্ত তাহাকে 
সকল প্রকার দিদ্ধি দান করিয়া আপনার তুল্য 
করিলেন; মনোহর দ্রব্য এবং ষোড়শপ্রকার উপচার 
দান করিলেন এবং দ্বেব ও মুন্গিণের সহিত তাঁহার 
নামকরণ করিলেন। বিশ্লেশ, গণেশ, হেরম্ব, 
গজানন, লম্বোদর, একদন্ত, শূর্পকর্ণ এবং বিনায়ক-_ 
সনাতন বিষ্ণু, গণেশের এই আটটা নাম করিলেন 
এবং সকল মুনিগণকে আনাইয়! আশীর্বাদ দেওয়া- 
ইলেন। ধর্ম তাহাকে দিদ্ধাপন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু এবং 
শঙ্কর যোগপট্ট ও সুদুর্লভ তত্বজ্ঞান দান করিলেন। 
ইন্দ্র রত্রসিংহাসন, হৃষ্য মণিনির্্মিত কুগুলছয়, চন্দ 
মাণিক্যমালা এবং কুবের বিরীট দান করিলেন। অগ্নি 
তাহাকে বহিশুদ্ধ বস্ত্র দান করিলেন। বরুণ রতুছত্র 
এবং বায়ু রত্বাঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। হে মুনে! পদ্মা" 
লয়! লক্ষ্মী, তাহাকে ক্ষীরে!দসমুদ্রজাত শ্্রেষ্টরত্বনিম্দিত 
বলয়, নৃপুর এবং কেমুর দান করিলেন। সাবিত্রী কঠভুষা 
এবং ভারতী উজ্জ্বল হার দান করিলেন। এইরূপ 
ক্রমে ক্রমে সমুদয় দেব ও দেবীগণ তাঁহাকে যৌতুক 
দান করিলেন.। মুনিগণ এবং পর্ববতগণ, তাঁহাকে 
নানাবিধ রত্ন দান করিলেন এবং বসুন্ধরা, তাঁহাকে 
বাহন করিবার নিমিত্ত একটি ইন্দুর দান করিলেন। 
ক্রমে ক্রমে দেবীগণ, মুনিগণ, পর্ববতগণ, গন্ধর্বগণ, 
কিমরগণ, যক্ষগণ, মন্তুগণ ও মানবগণ তাঁহাকে 
নানাবিধ স্বাহ ও মধুর ভ্রব্য দান করিয়া সকলে 
ভক্তিপুর্ববক পূজ| করিলেন। হে নারদ! তখন জগৎ- 


বলিয়া পার্ধ্তী পরিতুষ্ট মানসে বালককে বঙ্ষ-্থলে | মাত৷ পার্বতী, ঈষৎ হান্ত করত পুত্রকে রত্র-মিংহামনে 


স্থাপিত করিয়া এবং শনৈশ্চরকে শুভ আশীর্বাদ প্রদ্ধান 


বসাইলেন। তাহার পর সর্বপ্রকার তীর্থোদকপূর্ণ এক 
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শত কলসদ্ধারা মুনিগণের সহিত বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া 
তাহাকে স্বান করাইলেন এবং অথিশুদ্ধ যুগল বস্তু 
তাহাকে পরিধান করিবার নিমিত্ত দান করিলেন। 
১--১৬। অনন্তর পার্বতী, গোদাবরী নদীর 
জল দ্বারা তাঁহার পাদ্য; গঙ্গা জল, দূর্ধবা, 
আতপ তগুল, পুষ্প এবং চন্দনমিশ্রিত করিয়া 
উহার অর্থ্য ; পুদ্ধরতীর্থ হইতে জল আনাইয়া 
আচমন ; বত্বনির্দিত পাত্রে শর্করা ও আদব মিলাইয়| 
মধুপৰ্ক স্বর্গ বৈদ্য অর্খিনীকুমারকর্তৃক প্রস্তুত স্মানীয় 
ৰিষ্ণু তৈল, অমূল্য রতুদ্বারা নির্মিত মনোহর 
ভূষণসকল; পারিজাতপুপ্পদ্ধারা রচিত শত শত 
মাল্য, মালতী ও চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ কুম্ুম, 
তুলদী ভিন্ন পুজার যোগ্য পত্র সকল, চন্দন, অগ্ুরু, 
কন্তুরী ও কুঙ্কুম, রত্প্রদীপদমূহ এবং ধূপ--তীহার 
' চারিদিকে স্থাপন করিয়া প্রদান করিলেন। তাহার 
প্রিয় নৈবেদ্য, পৰ্ব্বতাকার তিলের লডডুক (নাড়ু), 
সুস্বাহু শর্করাধুক্ত পর্ববতাকার স্বত্তিক, গুড়াক্ত ল'জ 
( যুড়কি ), এবং চিপিটকপর্ব্বত, ব্যঞ্রনসমূহের মহিত 
শালিধান্তের অন্ন ও পিষ্টকের পর্বত এবং লক্ষ লক্ষ 
দুঞ্ধের কলস, আনন্দ সহকারে দান করিলেন। 
হে নারদ! সেই সারদা, সুন্দরী পার্বতী দিপুর্ণ 
লক্ষ লক্ষ কলদ, তিনলক্ষ মধুর কলস, 
পঞ্চ ক্ষল ঘ্বতের কলন এবং নানাবিধ অসংখ্য 
দাড়িম, শ্রীফল, খর্জর, করগ, জাম, আতর, 
পন, কদলী এবং নারিকেল আনন্দচিত্তে দান 
করিলেন। মহামায়া পার্বতী, অন্থান্ত প্রকার মেই 
সময়জাত ও বিবিধ দেশোততব নানাবিধ স্বাহু ও মধুর 
. পরিপক্ক ফল সকল তাহাকে প্রদান করিলেন। 
1১৭--২৯। পান এবং আচমনার্থ কপুরাদিবাসিত 
সুশীতল নির্দূল গম্গাজল দান করিলেন। একশত 
সুবর্ণ পাত্র পূর্ণ করিয়া কপূরার্দিবাদিত রমণীয় উত্তম 
উত্তম তাম্বূল দান করিলেন । 'শৈলেশ্বরী, শৈলরাজ, 
, শৈলকন্॥ শৈলরাজের পুত্র এবং শৈলরাজের প্রিয় 

,*.  অমাত্যগণ শৈলজার পুত্র গণপতিকে পুজা করিলেন 
. এবং অপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতা 
"সকল ওত্রী' ভীতী ব্রন্বরূপ, সর্বাসিদ্ধির আশ্রয় 


. *  বিদ্বেশ গণেশকে বারংবার নমস্কার করি-_এই মন্ত্র 
২১২ উচ্চারণ করিয়া, ভক্তিপুর্ব্মক দ্রব্য সকল "দান করিয়া 
'. * "আনন্দিত হইলেন । এই বত্রিশজক্ষরাত্মক মন্ত্র সকল 
-*.* প্রকার অভীষ্ট ধর্ম,অর্থ,কাম এবং মোক্ষফল ও সর্ব্ববিধ 


দিদধিদায়ক' এই মন্ত্রের পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে মন্ত 
অর্থাৎ সাধকের, মন্সসিদ্ধি হয়। যাহার মন্তরমিদ্ধি হয়, 


ব্ৰন্মবৈবৰ্ততপুরাণ | 


এ ভারতে তিনি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হন। তাঁহার 
নাম স্মরণ করিলে বিশ্নদকল দূরে পলায়ন করে এবং 
সেই মনুষ্য অতিশয় বাগ্মী, মহা-দিদ্ধ এবং সকল 
প্রকার সিদ্ধিযুক্ত হন। তাঁহার সাক্ষাতে বৃহস্পতি 
নিশ্চয়ই জড়তা প্রাপ্ত হন; এবং সেই মহাত্মা মহা. 


কৰীন্দ্ৰ, গুণবান্‌, পণ্ডিতগ্রগণ্য ও বুহস্পতিরও গুরু ' 


অর্থাৎ তীহাদের সকলের অপেক্ষ। জ্ঞানবান্‌ হন। দেব- 
গণ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, গণেশের পুজা করিলেন এবং 
আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া, সেই উৎসবে নানাবিধ বাদ্য 
বাঁজাইলেন। তাঁহারা ব্রাঙ্গণভোজন এবং ত্রাহ্মণদ্বিগের 
দ্বারা উৎসব করাইয়া ব্রাঙ্গণদিগকে বিশেষ করিয়া 
বন্দীদিগকে অনেক প্রকার দান করিলেন। ৩০--৪০। 
নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর বিষ্ণু সভামধ্যে গণেশ্বরের 
পুজা করিয়া পরমভক্কিসহকারে সেই সর্বর-বিদব- 


বিনাশন গণপতির স্তব করিলেন। শ্তরীবিষুঃ বলিলেন, - 


হেঈশ! আমি তোমার অতর্কণীয় স্বরূপ নিরূপণ 
করিতে অসমর্থ হইয়া সনাতন ত্রহ্গজ্যোতিঃস্বরূপ 
তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা! করিতেছি। তুমি সকল 
দেব ও দিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ, যোশীদিগের গুরু) তুমি 
সর্বন্বরূপ, সকলের ঈশ্বর এবং জ্ঞানরাশিশ্বরপ। 
তুমি অব্যক্ত, অক্ষর, নিত্য, সত্য এবং আত্মন্বরগ ; 
তুমি বায়ুতুল্য নির্পিপ্ত, অক্ষত এবং সর্বসাক্ষী। 
সংারসাগরের পারব্ষিয়ে তুমি মায়ারপ পোতা- 
রোহী জীবগণের দুর্লভ কর্ণধার-ম্বরূপ এবং ভক্ত" 
গণের প্রতি অনুগ্রহকারী। তুমি ধ্যানাতিরিক্ত ; 
ধ্যানদ্বারা ছুজ্ৰেন অথচ ধ্যেয়। তুমি ধার্মিক, ধর্ম 
স্বরূপ, ধর্ম এবং ধর্ম ও অধর্ম্মের কলদাতা। তুমি 
সংসার-বৃক্ষের বীজ এবং তদাশ্রিত অন্ুর। তুমি 
স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকের স্বরূপ এবং অতীন্রিয়। 
তুমি সকলের আদিতে অবস্থিত, অগ্রে পুজনীয়, 
সকলের পুজনীয় এবং গুণের সাগর। তুমি 
আপনার ইচ্ছানুসারে কখন সগ্তণ এবং কখন নির্তণ 
ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান কর। ৪১--৪৮। তুমি প্রকৃতির 
ন্যায় সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, 
অথচ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; অনস্ত, সহঅবদন 
দ্বারাও তোমাকে স্তব করিতে অক্ষম; তোমার 
স্তব করিতে পঞ্চমুখ মহাদেব, চতুরানন ব্রহ্মা 
এবং সাক্ষাৎ সরম্বতী দেবীও অক্ষম; আমি ত 
কোথায় আছি। চারি ব্দে তোমার ত্তব করিতে 
অক্ষম ;_বেদবাদীদিগের ত কথাই নাই। হুরশ্রে্ 
রমাপতি, সেই দেবসভায় দেবগণের সহিত সেই 
হুরেখর গণপৃতির এইরূপে স্তব করিয়া! বিরত হই: 
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গণেশখও্ড। 


লেন। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে বিষ্ণুত গণপতির 
এই স্তব সায়ং, প্রাঃ এবং মধ্যাহ কালে ভক্তিপূর্কাক 
পাঠ করে, হে মুনে! বিদ্েশ্বর সর্ববদাতা কল্যাণ- 
দাতা গণেশ, তাহার সকল প্রকার কল্যাণ বর্ধন ও 
বিদ্রদমুহের বিনাশ করেন। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে 
ভক্তিপুর্র্বক এই স্তব পাঠ করিয়! গমন করে, তাহার 
সকল প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি হয়; সে বিষয়ে কোন 
সংশয় নাই। ছুচ্ষপ দর্শন করিয়া এই স্তব পাঠ 
করিলে সুশ্বপ্ন হয় এবং এই স্তবপাঠকারীর কদ্বাচ 
ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়৷ হয় না। এই স্তব পাঠ করিলে 
শত্রুর বিনাশ হর; বন্ধুবর্গের বর্ধন হয়; নিত্য 
বিদ্বের বিনাশ হয় এবং নিত্য সম্পদ্দের বর্ধন হয়, 
তাহার গৃহে পুত্রপৌত্রানুক্রমে লক্ষ্মী স্থির! হন এবং সে 
হহলোকে সকল প্রকার এশবরধ্য লাভ করিয়া মরণাস্তে 
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই শ্রীগণেশের 
প্রমাদে সকল প্রাকার তীর্থের, সকল প্রকার যজ্ঞের 
এবং সকল প্রকার মহাদানের ফল প্রাপ্ত 
হয়। ৪৯--৬০। হু 
গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃত গণেশের স্তব সমাপ্ত। 

নারদ বলিলেন, আমি গণেশের স্তব এবং মনোহর 
পুজার নিয়ম শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সংসারত্রাণকারক 
কবচের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। নারায়ণ বলিলেন, 
গণেশপৃজা সুসম্পন্ন হইলে,সভামধ্যে শনৈশ্চর কিঞ্চিৎ 
ভীত হইয়া মকল জগতের গুরু বিষ্ণুকে বলিলেন, হে 
বেদজ্প্রধান বিষে ! সকলপ্রকার দুঃখের বিনাশ 
এবং শাস্তির নিমিত্ত বিদ্বহর গণেশের কবচ কিরূপ, 
তাহা কীর্তন করুন। পূর্বে মহামায়া শক্তির সহিত 
এই সকল দেবগণের বিবাদ হইয়াছিল,তহাতে আমার 
উদ্বেগ হয়; সেই উদ্বেগ-শাত্তির নিমিত্ত আমি কবচ 
ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। জ্রীবিষ্ণু বলিলেন, বিনায়- 
কের কবচ তিনলোকে দুর্লভ, পুরাণসযূহে অতি 
গোপনীয় ভাবে অবস্থিত এবং আগমনিচয়েও দুৰ্লভ । 
বিশ্লনাথ গণপতির সর্বববিদ্ববিনাশক মনোহর শ্রে্ঠ কৃবচ 
সামবেদের কৌথুমশাখায় উক্ত হইয়াছে। হে হৃর্্যপুত্ 
রাজ্য দিতে পার! যায়,মস্তক দিতে পারা যায়,প্রাণ অবধি 
দিতে পার! যায়) কিন্তু প্রাণের সঙ্কট উপস্থিত হইলেও 
এল্পপ কবচ দিতে পারা যায় না। হে বৎস! এই একদস্ত 
গণেশ নিত্য ; ইনি আপন ইচ্ছ! অনুসারে মায়াছারা 
আবির্ভূত এবং তিরোভূত হন মাত্র। ইহার কবচও 
সেইরূপ। ইহার পুজা! এবং স্তোত্র নিত্য, প্রতি 
কল্পেই উহা সর্বদা বর্তমান থাকে । উহার এই জন্মের 
পর্বেও মুনিগণ উহার পুজা করিতেন। আমার 


২৪৩ 


যেমন অব্তারে অবতারে জন্ম এবং শরীরধারণ হয়, 
সেইরূপ গণেশেরও শৈলনুতার গর্ভে জম্ম জানিবে। 
এই কবচ ধারণ করিয়া এই ভারতবর্ষে মুনিগণ জীবন্মুক্ত 
হইয়াছেন এবং সমুদয় দেবগণ ভীতিশৃন্ত হইয়! শত্র- 
পক্ষের ক্ষয় করিয়াছেন। মৃত্যু ভীত হইয়া এই কবচ- 
ধারীদ্দিগের নিকটে গমন করে না; কবচধারীদিগের 
আয়ুক্ষয়, অমঙ্গল এবং ব্রহ্মাগুমধ্যে কখন পরাজয় 
হয় না। ৬১--৭২। দশ লক্ষ জপ করিলে এই কবচ 


সিদ্ধ হয়। যাহার কবচ সিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মৃত্যু 


জয় করিতে সক্ষম । যাহার কবচ সিদ্ধ হয় নাই, 
এইরূপ ব্যক্তিও কবচ গ্রহণমাত্রেই এই মহীতলে বাগ্মী 
চিরজীবী সর্বত্র বিজয়ী এবং পুজ্য হয়। এই পবিত্র 
কবচ মালামন্ত্র দ্বারা নির্থিত। ইহা! ধারণ করিলে 
সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। ভুত, প্রেত, পিশ।চ, কুম্যাগুগণ, ব্রদ্ধরাক্ষদ- 
সমূহ, ডাকিনীগণ, যোগীনীগণ, বেতাল প্রভৃতি অপ- 
দেবতা, বালকদিগের পীড়াদায়ক গ্রহ এবং ক্ষেত্রপাল 


প্রভৃতি সকলেই কবচধারীদিগের সাড়া পাইলেই ভয়ে 


ভয়ে পলাইয়! যায়। যেমন গরুড়ের নিকটে জর্গগণ 
আগমন করে না, সেইরূপ আধি, ব্যাধি, মোহ এবং 
ভয়াবহ শোক সকল কব্চধারীদিগের নিকটে বেমিতে 
পারে না। এই কবচ সরলম্বভাব-সম্পন্ন,/ নজের ভক্ত 
শিষ্ের নিকটেই প্রকাশ করিবে। যদি কেহ খলম্বভাব 
বা পরশিষ্যকে এই কবচ প্রদান করে, তাহা হইলে মে 
মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সংসারমোহন এই কবচের খাষি 
প্রজাপতি, ছন্দ বৃহতী এবং স্বয়ং লম্বোদর দেবতা। 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষবিষয়ে ইহার নিয়োগ হইয়৷ 
থাকে। হেমুনে! এই কবচ সকল কবচের জার. 
ভূত ওগো সঁ শ্রীগণেশায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার 
মস্তক রক্ষা করুন। পূর্বোক্ত দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক 
মন্ত্র সর্ব! আমার ললাট রক্ষা করুন। ও ভ্রী' কী 
এ, এই মন্ত্র সর্বদা আমার লোচনকে রক্ষা করুন। 
বিদ্বেশ স্বয়ং ধরণীতলে সর্বদা আমার তালুদেশ রক্ষা 
করুন। ওহী শ্রীরী'স এই মন্ত্র সর্বদা আমার 
নাসিকা রক্ষা করুন। ওঁ গৌ সঁ শুর্কর্ণায় স্বাহ। 
এই মন্ত্র আমার অধর রক্ষা করুন। ৭৩-_৮৪। 


'যোড়শাক্ষর মন্ত আমার দত্ত, তালু এবং জিহ্বার রক্ষা 


বিধান করুন। গর্ল লম্বোদরায় স্বাহা এই মন্ত্র 
সর্বদা আমার গগুদেশকে রক্ষা করুন। ও শ্রী 
সঁগজাননায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্বদা আমার স্থন্ধদেশ 
রক্ষ। করুন। ওঁ হী' কলী বিনায়কায় স্বাহা, এই মন্ত্র 
অর্্দা আমার পৃষ্ঠদেশের রক্ষা বিধান করুন। ওঁ 
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২৪৪ ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


কলী হ্রী' এই মন্ত্র আমার কঙ্কাল রক্ষা করুন। সঁ | নাই। ব্রহ্মা এবং তোমাকর্তৃক প্রেরিত দেবগণ 
এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। বিদ্ুধ্বংদ- | রতিভঙ্ন করিলে সেই বীর্ঘ্য ভূমিতে নিপতিত হইলে 
কারী আমার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় এবং সর্ববাঙ্গকে রক্ষা | কোন্‌ ব্যক্তি উহা অপহরণ করিয়াছে? এক্ষণে 
করুন। পূর্বদিকে লম্বোদর, অগ্নিকোণে বিদ্র- | সকল দেবগণই আপনার সম্মুখে রহিয়াছেন, আপনি 
নাশক, দক্ষিণে বিদ্বেশ এবং নৈর্ধতকোণে গজানন, | ইহার তদন্ত করুন, আপনি রাজা থাকিতে অরাজক 
আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্র, বায়ু | হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। জগদীশ্বর বিষ্ণু পার্কতীর 
কোণে শঙ্করাত্ম এ. উত্তরে পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের | এই বাক্য শ্রবণে একটু হাস্য করিয়া সভাস্থিত দেব 
অংশ আমাকে রক্ষা! করুন। ঈশানকোণে একদন্ত, | ও মুনিগণের সম্মুখে বলিলেন, হে দেবগণ! পার্বতীর 
উৰ্দ্ধদ্বিকে হেরম্ব অধোদ্িকে গৃণাধিপতি এবং চারি- | বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ 
দিকে সর্বপুজ্য আমাকে রক্ষা করুন। স্বপ্ন এবং | কর; শিবের সেই অমোঘ বীর্য কে অপহরণ 
জাগ্রং অবস্থায় যোগীদিগের গুরু আমার রক্ষা বিধান | করিয়াছে? তাহাকে শীঘ্র সভাস্থলে আনয়ন কর; 
করুন। হে বস! সকল প্রকার মন্ত্রমূহে গঠিত | নতুবা দে উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সে কি রাজা? 
সংসার-মোহননামক অতি অদ্ভুত কবচ তোমার নিকটে | যে সম্যক্‌ শাসন না করে এবং প্রজার বাধ্য হইয়া 
প্রকাশ করিলাম। হে দিনকরাতু্! পুর্ব গোলোক- | এক পক্ষ সমর্থন করে? বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ 
স্থিত বৃন্দাবনে রাসমগ্ুলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে | করিয়া দেবগণ পরস্পর সমালোচন করিয়া বিষ্ণুর 
বিনীত দেখিয়া ইহা দান করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে | সম্মুখে ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্রমে ক্রমে বলিতে আরম্ভ 
আমি তোমাকে দান করিগাম। তুমি ইহা যে | করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি নে বীর্য্য গোপন 
কোন ব্যক্তিকে দান করিও না। ইহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ | করিয়াছে, এই পুণ্যভুমি ভারতবর্ষে পুণ্যদিবনে 
সর্বপুজ্য এবং সকলপ্রকার সঙ্কটের ত্রাণকারক। | পুণ্যকার্ধ্য হইতে নে বঞ্চিত হউক। ১__১০। মহা- 
যেব্যক্তি যথাবিধি গুরুপুজ1 করিয়া এই কবচ কণ্ঠে | দেব বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার বীর্য গোপন করিয়া 
ব' দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, সে বিষ্ণুর সহিত | রাধিয়াছে, দে এই পুণ্যভুমি ভারতবর্ষে তোমার 
অভিন্ন ; সেবিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে গ্রহেশ্বর! | পুভায় বঞ্চিত হউক। যম বলিলেন, যে ব্যক্তি দে 
সহস্র সহ অহমেধ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞ | বীর্ধ্য গোপন করিয়াছে, সনে ইহলোকে শরণাগত-রক্ষা 
এই কবচের ষোল কলার এক কলার যোগ্যও নয়। | এবং একাদশীব্রতে বঞ্চিত হউক। ইন্দ্র বলিলেন, 
এই কবচ ন! জানিয়া যে ব্যক্তি গণেশের ভঙনা | হে পাপমোচন! যে ব্যক্তি বীর্য গোপন করিয়াছে, 
করে,সে শতলক্ষবার মন্ত্রের জপ করিলেও তাহার | তাহার সংসারে পূণ্যকর্ম্ম.জনিত যশ বিলুপ্ত হউক! 
সে মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। সর্্দেশ্বর বিষ্ণু, সুর্য্যপুত্রকে | বরুণ বলিলেন, যে ব্যক্তি সেই মহা'দবের বীর্য হরণ 
এই কবচ প্রদান করিয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন। | করিয়াছে, তাহার কলিকালে ভারতবর্ম ভিন্ন অন্বৰে 
তখন দেবগণ সানন্দচিত্তে তাহার সমীপে উপবেশন | অথবা শৃত্যাজকপত্থীর গর্ভে ভন্ম হউক। কুবের 


করিলেন। ৮৫-__-৯৮। বলিলেন, সেই বীধ্য যে হরণ করিয়াছে, দে গচ্ছিত 


e——e———e 


গণেণখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। বন্তর অপহারক, বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহভ্তা, জনাশক 
এবং কৃতদ্ব হউক ৷ ইশান বলিলেন, যে ব্যক্তি সেই 

বীর্ষ্য গোপন করিয়াছে, সে এই ভারতবর্ষে পরভ্রব্য- 

চতুর্দশ অধ্যায়। হারী, নবঘাতী এবং গুরুদ্রোহী হইয়া! জন্মগ্রহণ 


নারায়ণ বলিলেন, সেই সভার দেবগণ, গন্ধর্ব্- | করুক। রুভ্রগণ বলিলেন, যাহারা বীর্ধ্য হরণ করি- 
গণ ও মুনিগণ--বিষ্ণুর মহোৎসব দেখিয়া প্রহষ্ট | য়াছে, তাহারা এই ভারতবর্ষে মিথ্যাবাদী, পরস্ত্রীহারী 
চিত্ত হইয়াছিলেন। এই অবসরে ভগবত দুর্গা | এবং সর্বদা গুরুনিন্দক হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক। 
ঈষৎ হাম্ত করিতে করিতে দেই দেব-সভায় প্রণত | কামদেব বলিলেন, যে বীধ্য অপহরণ করিয়াছে, পূর্বে 
হইয়া দেবগণের ঈশ্বর বিষ্ণুকে বলিলেন। পার্বতী | প্রতিজ্ঞ! করিয়। তাহ! পালন না করিলে যে পাপ 
বলিয়াছিলেন, হে নাথ! তুমি সকলজগতের রক্ষা- | হয়, সে দেই পাপের ভাজন হউক। স্বর্গ-বৈদ্য 
কর্তা ;_আমি জগৎ ছাড়া নই। হে প্রভো! কেন | অখ্থিনীকুমার়্ বলিলেন, যাহারা ও বীর্য হরণ 


আমার স্বামীর অমোঘ বীধ্য আপনি রক্ষা করেন করিয়াছে, তাহার মাতা, পিতা, গুরু, হী ও পুত্রদিগের 
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গণেশখণ্ড । 


পোষণে বঞ্চিত হউক। সকল দেবগণ বলিলেন, 
যাহারা বীর্ধ্য হরণ করিয়াছে, তাহারা এই ভারতবর্ষে 
মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, পুত্রহীন এবং দরিদ্র হউক। দেব- 
পত্থীগণ বলিলেন, যদি কোন স্ত্রী ও বীর্ধা হরণ করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে সে স্ত্রী আপনার ভর্তার নিন্দা- 
কারিণী পরপুরুষগামিনী এবং বন্ধুহীনা হউক। 
হে মুনে! তখন দেব ও দেবীগণের বাক্য অব 
করিয়া ত্রিদগতের শর্ট, পাতা এবং শাস্তা স্বয়ং 
ভগবান্‌ হরি কর্ম্মসমূহের সাক্ষী, ধর্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, 
হুতাশন, পবন, পৃথিবী, জল সন্ব্যান্বয় রাত্রি এবং 
দিনকে সম্বোধন করিয়া -বলিলেন। ১১-২৩ । 
শরীবিষ্ু বলিলেন, ভগবান্‌ জগদৃগুরু মহাদেবের সেই 
অমোঘ বীর্য যদি দেবগণ অপহরণ ন! করিয়া! থাকেন, 
তবে কে অপহরণ করিয়াছে? এই বিশ্বমগুলে 
তোমরা সর্বদা সকল কর্মের সাক্ষী,_উহা৷ কি 
তোমরা অপহরণ করিয়াছ বা উহা আর কিছু 
হইয়াছে ? তাহা তোমাদিগের প্রকাশ করা কর্তব্য 
জগনীশ্বর বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া সেই সকল দেবতা 
সভামধ্যে কলম্পিতকলেবরে পরস্পর আলোচনা 
করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ক্রমশঃ বলিতে লাগি- 
লেন। ধর্ম বলিলেন, শঙ্কর কোপাদ্িত হইয়! যখন 
রতিক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া উত্থান করেন, তখন 
তাহার বীর্য যে পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, 
ইহা আমি জানি। পৃথিবী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! 
আমি অবলা, সেই গুরুভার বীধ্য ধারণ করিতে 
অশক্ত হইয়া, উহা আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলাম, আমাত্র এ অপরাধ ক্ষমা! করুন। অগ্নি 
বলিলেন, হে জগন্নাথ! আমি নেই বীর্য বহন 
করিতে অন্ত হইয়া উহা শরবণে নিক্ষেপ করিয়াছি। 
দুর্বল ব্যক্তির আর যশঃ ও পুরুষাকাঁর কি হইতে 
পারে ? বানু বলিলেন, হে বিষ্ণো! ন্বর্ণরেখা 
নদীর তটে দেই বীধ্য শরবণে পতিত" হইয়াই 
তংক্ষণাৎ একটি অতি হুন্দর বালকরূপে পরিণত 
হইয়াছে। হৃষ্য বলিলেন, আমি সেই বালককে 
রোদন করিতে দেধিয়াই অস্তাচলে গমন করিয়া 
ছিলাম; কারণ আমি কালচক্রের বশীভূত ; রাত্রি 
কালে অবস্থান করিতে অক্ষমূ। চন্দ্র বলিলেন, হে 
বিষ্ণো! সেই সময় কৃত্তিকার দল সেই পথ দিয়া 
যাইতেছিল, তাহারা মেই 'ঝালককে রোক্ুদ্যমান 
দেখিরা, তাহাকে বদরিকাশ্রম হইতে আপনাদের গৃহে 
লইয়! গিয়ছে। জল বলিলেন, সূর্য্য অপেক্ষা উজ্বল 
প্রতাশালী ঈশ্বরের রোক্ুদ্যমান বালক পুত্রকে আনয়ন 


২৪৫ 


করিয়া, কৃত্তিকাগণ স্তন্ধদুগ্ধদ্বারা বর্দিত করিয়াছে। 
সন্ধ্যায় বলিলেন, এক্ষণে সেই বালক ছয় জন কৃত্তি- 
কার পোষা পুত্র হইয়াছে এবং এইজন্য তাহার! ন্নেহ- 
বশতঃ আমোদ করিয়া তাহার লাম কার্তিক রাধিরাছে। 
২৪_-৩৪। রাত্রি বলিলেন, কৃত্তিকারা এক্ষণে সেই 
বালককে চোখের আড়ালে রাখে না। সেই ঝলক 
এক্ষণে তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পাত্র হইয়াছে। 
যাহাকে যে পোষণ করে, সে তাহারই পুত্র হয়। দিন 
বলিলেন, এই 'ত্রেলোক্যমধ্যে যে সকল বন্ত দুৰ্লভ, 
স্বাহ্‌ এবং প্রশংসিত তাহারা সেই সকল বন্ত 
আনাইয়া৷ তাহাকে ভোজন করাইতেছে। তাহারা 
সভামধ্যে হৃষ্টচিত্তে হরিকে এই কথা বলিলে, 
মধুহুদন হরি তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া সস্ত্ট হই- 
লেন। পার্ব্বতী পুত্রের সংবাদ পাইয়! প্রন্থইান্তঃকরণে 
ব্রাহ্মণদিগ্‌কে কোটি রত্ব ও অসংখ্য ধন দান করিলেন। 
তিনি ব্রাহ্মণদ্িগকে নানাবিধ বস্ত্রসকলও দান করিলেন। 
তদনন্তর লক্ষ্মী, সরম্বতী, মেনকা, সাবিত্রী আর আর 
সকল যোধিদগণ এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণ- 
দিগকে ধন দান করিলেন। ৩৫-_-৪০। 


গণেশখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! ভগবান্‌ শঙ্কর, 
পার্বতীর সহিত পুত্রের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিষণ, 
দেবগণ, মুনিগণ এবং পর্ববতগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, 
মহাবল-পরাক্রম দূত সকল প্রেরণ করিলেন। মেই 
দূতদিগের নাম,_বীরভদ্র, বিশালাক্ষ, শন্থুকর্ণ, কব- 
দ্ধক, নন্দীশ্বর, মহাকাল, ব্রদত্ত, ভনন্দন, গ্োকামুখ, 
দধিমুখ ;_ইহার। সকলে অলস্ত অগ্সিশিখার ন্যায় 
দেদীপ্যমান। শিব ইহাদের সঙ্গে একলক্ষ ক্ষেত্র- 
পাল, তিনললক্ষ ভূত, চারিলক্ষ বেতাল, পাঁচলক্ষ 
যক্ষ, চারিলক্ষ কুম্মা্, তিন্লক্ষ ব্রহ্মরাহক্ষণ, লক্ষ 
লক্ষ ডাকিনী, তিন্লক্ষ যোগিনী, কুদ্রগণ, শিবতুল্য 
পরাক্রমশালী ভৈরব্গণকে প্রেরণ করিলেন; হে 
নারদ! এতন্তিন্ন আরও অসংখ্য বিকুতাকার পুরুষ- 
দিগকেও প্রেরণ করিলেন। মেই সকল শিবদূত নানা- 
বিধি অন্ত্রশন্্র হস্তে ধারণ করত উন্মত্তভাবে গমন করিয়া 
কৃত্তিকাদিগের বাসভবনের চারিদিকে বেষ্টন করিল। 
তাহাদিগকে দেখিয়! কৃত্তিকাগণ, ভয়ে বিহ্বল-চিন্ত 
হইয়া ব্ৰহ্মতেজে জাজন্যমান সেই কার্তিকেয়কে বলিল, 
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২৪৬ 


হে বৎস কার্তিক! কাহার অসংখ্য ৈন্য আমিয়। 
আমাদের গৃহ বেষ্টন করিয়াছে) এক্ষণে কি করিব, তাহা 
আমরা জানি না। কার্তিকেয় বলিলেন, হে কল্যাণী- 
গণ! ভয় ত্যাগ করুন, আমি থাকিতে আপনাদের ভয় 
কি? হে মাতৃগণ! দৈবনিয়োগ দুৰ্নিবাৰ, তাহা কে 
নিবারণ করিতে পারে? এই অবসরে সৈন্তাধ্যক্ষ 
নন্দিকেশ্বর কৃত্তিকাগণের এবং কার্তিকের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে মাতৃগণ! হে ভ্রাতঃ! 
কার্তিকেয়! লোকসংহর্তা দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর আমাকে 
পাঠাইয়াছেন, তাহার শুভময় বার্তা শ্রবণ কর। 
১--১২। কৈলাসপর্বতে গণেশ-জন্ম-মহ্গলোৎসব- 
উপলক্ষে ব্রহ্ম, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবগণ সভা 
করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। ওঁ মভায় শৈলরাজ- 
পুত্রী জগতের পালক বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া তোমার 
অন্বেষণের নিমিত্ত অভিযোগ করিলেন। 'তাহাতে 
বিষ্ণু তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত সমুদয় দেবগণকে ক্রমে 
ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণও প্রত্যেকে যথোচিত 
প্রত্যুত্তর দান করিলেন। হে ঈশ্বর! তুমি কৃত্তিকা- 
দিগের আলয়ে বাম করিতে ; ইহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্বের 
সাক্ষী ধর্ম আদি দেবগণ, বিষ্ণুর নিকট বলিলেন। 
পূর্বে পার্বতী ও মহাদেবের নির্জনে রতিক্রীড়া 
হইয়াছিল, ওঁ সময় দেবগণ, মহাদেবকে দর্শন করায় 
তাহার বীর্ধ্য ভূমিতে নিপতিত হয়। ভূমি সেই বীর্ধ্য 
বহিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বহি আবার উহ! 
শরবণে নিক্ষেপ করেন, সেই শরবণ হইতে কৃত্তিকারা 
তোমাকে লাভ করিয়াছে ; এক্ষণে তুমি আমাদের 
সঙ্গে আইস ৷ বিষ্ণু সকল দেবতার সহিত, 
তোমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিবেন। তুমি 
তারকনামক অহ্রকে বধ করিবে এবং সকল প্রকার 
. দৈব অস্ত্ৰ লাভ করিবে। তুমি বিশ্বসংহারকারী মহা 
দেবের পুত্র; এই কৃত্তিকাগণ তোমাকে কিরূপে 
. গোপন করিবে? শুষ্ক বৃক্ষ কি কখন আপনার কোটর- 
মধ্যে অগ্নিকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে? এই 
বিশ্বমগুলে তুমি সর্বাপেক্ষা দীপ্তিমান্‌ ; তুমি কি 
ইহাদের ঘরে থাকিবার যোগ্য? মহাকৃপমধ্যে প্রতি- 
বিশ্বিত চন্দ্রের কি শোভা হয়? তুমি আপনার দেহ- 
প্রভাতেই জগৎ আলোকিত করিতেছ, অন্তের অঙ্গের 
তেজ কি তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে? সূর্ধ্য কি 
কখন মন্তুয্যের হত্তঘ্বারা আচ্ছন্ন হন । ১৩--২২। হে 
শতুপুত্র! তুমি জগদ্ধযাগী বিষ্ণু ; তুমি ইহাদের ব্যাপ্য 
হইয়া! খাকিবার যোগ্য নয়; আকাশ কাহারও ব্যাপ্য 
_ নয়, উহ! নিজেই সৰ্ব্বব্যাপক । আত্মা যেমন 
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জীব বর্ধন করিয়াছেন। 


Le) 


ব্হ্মবৈবর্তপুরাগ। 


গণের কর্মুভোগে লিপ্ত হন না, সেইরূপ তুমিও 
যোগীন্দ ;_-তোমার মায়ার বশীভূত হওয়া উচিত হয় 
না। তুমি জগতের ঈশ্বর এবং বিশ্বের আধার; 
যেমন সকল নদীর আশ্রয় সমুদ্রের একাট নদীর 
মধ্যে অবস্থান অসভব, সেইরূপ তোমারও এই 
সামান্ত স্থানে থাকা সম্ভবপর নহে। যেমন চড়ুই 
পক্ষীর স্ুদ্র উদ্বরমধ্যে গরুড়ের থাক! অসম্ভব, সেই- . 
রূপ এই সামান্ত কৃত্তিকার আলয়ে সকলের ঈশ্বর 
তুমিও থাকিবার গোগ্য নহ। যেমন অযোগী ব্যক্তি 
জ্ঞানম্বরূপ পরমাত্বাকে জানিতে অক্ষম, সেইরূপ ' 
ভক্তদিণের উপর অনুগ্রহ করিয়া শরীরধারণকারী 
সর্বপ্রকার গুণ ও সমুদয় তেজের রাশিস্বরূপ তোমাকে 
জানিতে পারেন না। যেমন ভক্তিহীন সুডুচিত্তগণ 
হরির উৎকৃষ্ট ভক্তিকে বুঝিতে পারে না, চেইরূপ 
অনির্ধবচনীয়ন্বরূপ তোমাকে এই কৃত্তিকাগণ কিরূপে 
জানিবে? হে ভ্রাতঃ! যাহারা যাহার মৃহিম! জানে 
না, তাহারা তাহার আদরও জানে না; দেখ ডেকগণ 
পদ্মের সহিত একত্র বাস করিয়াও পদ্বোর সম্মান রক্ষা 
করিতে পারে ন|। কার্তিক বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! 
আমি সকলই জানি, আমার জ্ঞান ত্রৈকালিক,_ 
ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানবিষয়ক। তুমি জ্ঞানী 
এবং মৃত্যুগ্রয়ের আশ্রিত, তোমার প্রশংসা আর কি 
করিব? হে ভ্রাতঃ! কর্্মবশে যাহাদের যে যে যোনিতে 
জন্ম হয়, তাহারা সেই মেই যোনিতে সর্বদা! পরম 
নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত হউক আর মুর্খ ই হউক, 
যাহারা কর্ম্মভোগ-অনুসারে যেখানে বাস করে, 
তাহার! বিষ্ুমায়ায় মোহিত হইয়া! সেই স্থানকেই 
শ্রেষ্ঠ বিবেচন| করে। সম্প্রতি সনাতনী সর্বাদ্যা 
বিষ্ণুমায়া জগৎজননী সর্বদায়িনী বিষুমন্্লা এই 
ভারতবর্ষে শৈলরাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং সুদারুণ তপস্তা করিয়া শঙ্ধরকে পতিরূপে লাভ 
করিয়াছেন। ২৩--৩৩। ব্রহ্মা আদি তৃণপর্য্যন্ত সকল 
কত্রিন অর্থাৎ সৃষ্ট বন্ত মিথ্যা, সকলই কৃষ্ণ হইতে 
উৎপন্ন এবং কালে কেবল সেই কুষ্ণেতেই লীন 
হয়। কল্পে কল্পে প্রতিজন্মেই জগন্সাতা আমার 
জননী, তাহার মায়াপ্রভাবেই আমি নিত্য স্থগ্রি.বিধিতে 
আবদ্ধ রহিয়াছি। ব্রিজগতে স্্ীমাত্রেই প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্না; কেহ কেহ তাঁহার অংশ, কেহ কেহ তাঁহার 
কলা এবং কেহ কেহ বা অংশাংশের অংশস্বরূপ। এই 
জ্ঞানবতী যোগরতা৷ কৃত্তিকাগণ সাক্ষাৎ প্রকৃতির কলা; 
ইহারা সর্ব] স্ন্তদানরূপ উপকার করিয়া আমাকে 
সেই কত্তিকাগণের আমি পোষ্য 


গণেশখণ্ড। 


পুত্র। ইহারা আমাকে পোষণ করিয়াছেন ; এই 
নিমিত্ত ইহারা আমার মাতা এবং সেই প্রকৃতিত্বরূপা 
জগদন্বর স্বামীর বীর্ধ্য হইতে আমার জন্ম হইয়াছে, 
এইজন্য আমি তাহারও পুত্র। হে নন্দিকেশ্বর ! 
আমি শৌলেন্দ্কন্তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি নাই। 
এই কৃত্তিকাগণ যেমন আমার ধর্ম্মমাতা, তিনিও সেই. 
রূপ আমার ধর্মমাতামাত্র ;_ইহাই সর্বশান্ত্রম্মত। 
স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী, ভোজনদাত্রী ; গুরুপত্ী, ইষ্টদ্রেবের 
পত্নী, পিতার পত্রী, কন্তা, সহোদ্ররবন্তা, ভগিনী, পুক্তাধূ, 
পত্রী, মাতা, মাতার জননী, পিতার জননী সহোদরের 
পত্নী, মাতৃঘমা, পিতৃঘা এবং মাতুলানী; বেদে যনুষ্য- 
মাত্রেই এই যোল প্রকার মাতা নিদিষ্ট হইয়াছে। 
এই কৃত্তি চাগণ, “দর্বদিদ্ধিজ্ঞ। পরম এখর্য্য সম্পন্না, 
ত্রিলোকের পুজনীরা এবং ব্রহ্মার কন্যা ; ইহারা 
সামান্তা নয়। বিষ্ণু তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন 
তুমি নিজেও অতি মহান্‌ এবং মৃহাদেবের পুত্র- 
সদৃশ! আচ্ছা চল) তোমার সহিত যাইয়া! দেবতা- 
সকলকে দর্শন করি । ৩৪--৪৪। 
গণেশধণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় মমাপ্ত। 


যোড়শ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, তখন সেই শঙ্বরাত্মজ কার্তিক 
নন্দিকেশ্বরকে এইরূপ বলিয়া- তৎক্ষণাৎ কৃত্তিকা- 
দিগকে সম্বোধন করিয়। নীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন; 
হে মাতৃগণ! আমি শঙ্করের আলয়ে গমন করিব এবং 

. মেই স্থানে সমস্ত দেবগণ, মাতা ও বন্ধুবর্গকে দেখিব, 
আমাকে বিদায় দিউন। এই সমুদয় জগৎ, শুভাবহ 
কর্ম, জন্ম, সংযোগ এবং বিয়োগ সকলই দৈবাধীন ; 
‘দৈব অপেক্ষা বলবান্‌ আর কিছুই নাই। সেই 
দৈব আবার কৃষ্ণের অধীন, কৃষ্ণই দৈবশক্তির বাহিরে 
অবস্থিত; এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ সর্বদা! সেই জগদী- 
শ্বর পরমাত্মা কৃষ্ণের ভজনা করেন। মেই কৃষ্ণই 
অবলীলান্রমে দৈবের বল বৃদ্ধি করিতে ব! ক্ষয় 
করিতে সমর্থ। তাঁহার ভক্তও দৈবের দ্বার! বদ্ধ 
হয় না; সুতরাং তাঁহার বিনাশও নাই, ইহাই শাস্ত্রে 
শিদ্ধান্ত। অতএব আপনার! সেই সুখদ, মোবা, 
সারভূত। জন্ম ও মৃত্যুভয়াপহারী গেবিন্দের 
ভজনা করুন; আর এই দুঃখপ্রদ মোহকে পরি 
ত্যাগ করুন। দেই মোহজালের ছেদ্বকারী পরম 
আনন্দের জনক শীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম মৃহেশ্বর প্রভৃতি 
সকলেই সর্ব্ঘ। দেবা করেন। এ 


La) 


আমি তোমাদের কে? তোমরাই বা আমার কে? 
সমুদ্রের ফেন যেমন জলের বেগে একত্র হয়, সেই- 


রূপ কর্ম্বভ্রোতে আমরাও একত্র হইরাছি মাত্র! 


পরস্পরের সংযোগ বা বিয়োগ সকলই ঈশ্বরের 
ইচ্ছানুসারে ঘটিয়া থাকে । পণ্ডিতগণ এই ব্রাঙ্গাগ্ডকে 
ঈশ্বরের অধীন এবং অন্বতন্ত্রবলিয়া জ্ঞান করেন। 
এই সমুদয় জগল্রয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য ; 
মুঢ়চিত্তেরা মায়াপ্রভাবেই এই অনিত্য বস্তুতে মমতা 
করে মাত্র। যাহাদের চিত্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত, 
সেই পণ্ডিতগণ এই সংসারে বারুর মত নির্লেপ হইয়! 


অবস্থান করেন; অতএব হে মাতৃগণ! মোহ পরি- 


ত্যাগ করিয়া আমাকে বিদায় দিউন। এই কথা বলিয়া 

তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া, ভগবান্‌ কার্তিকের মনে 

মনে শ্রীহরির স্মরণ করিয়া, শিবের পার্যদ্গণের সহিত 

যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি সেই স্থানে বিশ্ব- 

কর্ম-নির্মিত, হীরকদ্বারা পরিস্কৃত, শ্রেষ্টরত্রসমূহের 
সারভাগদ্বারা রচিত, মাণিক্য দ্বারা বিরাজিত, পারি- 

জাতপুপ্পের মালাসমুহে সুশোভিত, মণিময় "দর্পণ 

এবং শ্বেত চামরঘারা অলঙ্কৃত, নানাবিধ রমণীয় চিত্রিত 

ত্রীড়ার্থ কক্ষসমূহে উপশোভিত, শতচক্রুবিশিষ্ট, সুবি- 
স্তীর্ণ মনের মত গমনগীল, মনোহর, শিবের শ্রেষ্ঠ পার্নদ- 

গণে বেষ্টিত, পার্ববতীকর্তৃক প্রেরিত একখানি উত্তম রথ 

দেখিতে পাইলেন। সেই রথে কার্তিকেয়কে আরোহণ 

করিতে দেখিয়া দেই কৃত্তিকাগণ একেবারে মনের হুঃখে 
মূৰ্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া 
কাত্তিকেয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাহার৷ শোরাকুল! 
হুইয়া, আলুলায়িত কেশে শোকবেগে কিছুকাল স্তম্ভিত 
থাকিয়৷ উন্মত্তের মৃত ভয়ে ভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। 
১--১৯। আমর! এক্ষণে কি. করি, কোথায় যাই, হে 
বস! তুমিই আমাদের আশ্রয়, আমাদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া এক্ষণে তুমি কোথায় যাইতেছে? 
ইহ! তোমার ধর্ম্মামুগত কাধ্য : হইতেছে না। 


.আমরা - সন্দেহে তোমাকে জালন্পালন করিয়াছি, 


ধর্মানুসারে তুমি আমাদের পুত্র! উপযুক্ত পুত্রের 
মাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মসন্মত কার্য নয়। 
কৃত্তিকাগণ এইরূপ বিলাপ করিয়া, কার্তিকেয়কে বক্ষে 
ধারণ করত, দারুণ পুক্রবিচ্ছেদে অভিভূত হইয়া 


১৪৭ ' 


‘a 


পুনর্ববার মুর্ছা প্রাপ্ত হইল। হে মুনে! 'অনন্তর 


কার্তিকেষষ আধ্যাত্মিক বচনদ্বারা তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই পার্যদগণের সহিত 


রথে গমন করিলেন। হে মুনে! কার্তিক, যাত্রা- 
ভব-সমুদ্রমখে কালে মন্মুখে পুতি বরন, বেগ, শুরু ধান্ত, জা টা 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoti. 


ৃ 
্‌ 
| 


২৪৮ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


দধি,.ঘত, মধু, লাজ, পুষ্প, দুৰ্ব্বী, শ্বেত অক্ষত, বৃষ, 
গজেন্্, অশ্ব, জলন্ত অগ্নি, সুবর্ণ, পান, নানাবিধ 
পরিপক্ক ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, তা 
ক্তা, পুষ্পমালা, সদ্যোহত পশুর মাংস, চন্দন, এ 
উন বস্তু দর্শন করিলেন। বাম পার্শ্বে 
শৃগাল, নেউল, পূর্ণ কুস্ত এবং এই সকল শুভাবহ বন্ত 
ও দৃক্ষিণপার্থে রানহংস, মধুর, খঞ্জন, শুক, 
কোকিল, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, 
সুরভি, চমরী, শ্বেতচামর, বহ্মযুক্ত ধেনু এবং পতাকা 
এই সব মঙ্গলকর দ্রব্যও দর্শন করিলেন। এতচ্তিনন 
নানীবিধ বাদ্য, মঙ্গলব্বনি হরিনামসন্ধীর্তন এবং শঙ্খ 
ও ব্ব্টার শব্দ শ্রবণ করিলেন। এইরূপ মঙ্গল দর্শন ও 
শ্রবণ করিয়া এবং উৎসব-আনন্দ-যুক্ত হইয়া সেই 
মনোময় রখে আরোহণ করিয়া, পিতৃভবনে গমন 
করিলেন। ২০--৩২। অনন্তর কুমার কৈলাস 
পর্তে গমন করিয়া অক্ষয় স্তাগ্রোধবৃক্ষের মূলে 
পূর্বোক্ত কৃত্তিকা এবং পার্ধদূগণের সহিত ক্ষণকাল 
অবস্থিতি করিলেন। পান্ন্ঘতী, পুরীর চারিদিকে 
মনোহর রাজমার্কে পদ্বরাগ ও ইন্্রনীলমণি 
দ্বার! সংস্কৃত, পট্রমুত্র-প্রবদ্ধিত অখণ্ড পল্লবমালাস্্ 
অলঙ্কৃত, বস্তাস্তত্ত দংযুক্ত, পূর্ণকুত্তদ্বারা সুশোভিত, 
পুর্ণপাত্র ও ফলদ্বারা ব্যাপ্ত, চন্দন-জলে অভিষিক্ত, 
অদংখ্য রত্বপ্রদীপ ও মণিসমূহে বিরাজিত, নিরন্তর 
নট, নর্তক ও বেশ্যা সমূহের উৎসবে সঙ্কুল এবং বন্দী 
ও দুর্াপুষ্পহস্ত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সংযুক্ত করিয়া স্বয়ং 
পুত্রব্তী সাধ্বী যোষিদ্বর্গের সহিত লক্ষ্মী, সরম্বতী, 
গঙ্গ!, সাবিত্রী, তুলমী, রতি, অরুন্ধতী, অহল্যা, দিতি, 
তারা, মনোরমা, অদ্দিতি, শৃত্রূপা, শচী, সন্ধ্যা 
রোহিণী, অনন্যা, স্বাহা, সংজ্ঞা, বরুণপত্থী, আকুতি, 
প্রহ্থতি, দেবহৃতি, মেনকা, একপাটলা, একপর্ণা, মৈনাক 
পত্রী, বনুন্ধরা, এবং মনসা ইহীদিগকে অগ্রে করিয়া 
আগমন করিলেন। হে বিপ্রেন্্র! বস্তা, তিলোত্তমা, 
মেনা, স্থতাচি, মোহিনী, উর্বশী, বত্বমালা, সুশীলা, 
ললিতা, কলা, কদম্বমালা, সুরমা, বনমালা, হুন্দরী 
ইত্যাদি করিয়া অদ্দরাগণ সকলে মনোহর বেশ বিন্যাস 
করিয়া সহাস্তমুখে হস্ততালের সহিত নৃত্যগীত করিতে 
করিতে আনন্দপুর্বক সেই স্থানে গমন করিল। দেবগণ, 
মুনিগণ, পর্ববতগণ, গন্ধর্বগণ এবং কিন্নরগণ সকলে 
সানন্দচিত্তে কুমারের অভ্যর্থনার নিমিত্ত গমন করি- 
লেন। ৩৩--৪৫। মহেশ্বর নিজে বাদকদ্বার! নানাবিধ 
বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে' রুদ্র, পার্ধদ, ভৈরব ও 
ক্ষেত্রপালগণের সহিত গমূন করিলেন। অন্ত 
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ধর কার্তিকেয়, নিকটে পার্ববতীকে দেখিয়া গ্রহন 
করণে রথ হইতে ভাড়াতাড়ি নামিয়া, মন্তকদারা 
পৃথিবী স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। পার্কতী 
সমাদরে লক প্রভৃতি দেবীগণের, মুনিপত্বাগণের 
এবং সাতিশয় ভক্তিসহকারে শিব প্রভৃতি সমুদয় 
দেবগণের অনুমতি লইয়া, কার্তিকেয়ের মুখ দর্শন 
করিয়া ও তীহাকে ক্রোড়ে করিয়। চুম্বন করিলেন। 
শঙ্কর প্রভৃতি দেব্গণ, পার্বতী প্রভৃতি দেবীগণ, 
মুনিগণ, পর্ববতগণ এবং পর্ববতপত্বীগণ, কার্তিকেয়কে 
শুভ আশীর্বাদ দান করিলেন। অনন্তর, কার্তিকের 
মহাদেদ্রে গণের সহিত মহাদেবের ভবনে আগমন 
করিয়া সভামধ্যে ক্ষীরোদশায়ী, রত্ুদিংহাসনস্থিত, রত 
ভূষণে ভুষিত, ধর্ম ব্ৰহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্ধ্য বহ্নি এবং 
বায়ু প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত, ঈষৎহাস্তযুক্ত, প্রমননুখ, 
ভক্তানুগ্রহকারী, মুনীন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণকর্তৃক সংস্তত 
এবং শ্বেতচামরদ্বারা সেবিত বিষ্ণুকে দর্শন করিলেন। 
মেই জগন্নাথ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার 
বন্ধন হইল এবং সৰ্ব্বাঙ্গে পুলকোদগম হইল। 
তিনি ভূমিলুষ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। 
তাহার পর ব্রহ্মা, ধর্ম এবং হর্ষান্বিত অন্যান্য দেবগণ ও 
মুনিগণকে একে একে নমস্কার করিয়া তাহাদের শুভ 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং সভাস্থিত সকলের 
সহিত একে একে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া সুবর্ণ নির্মিত 
সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। নেই সময়ে মহাদেব 
পার্বতীর সহিত মিলিত হইয়া ত্রাহ্মণ্দিগকে প্রচুর 
ধন দান করিলেন। ৪৬--৫৬। 
গণেশখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, অনস্তর জগৎপতি বিষ্ণু প্রহৃষ্টা- 
£করণে শুভক্ষণ দেখিয়। সুরম্য রতুমিংহাসনে 
কার্তিকেয়কে বসাইলেন। নেই সময়ে কৌতুকপূর্্ক 
কাংস্ত করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য এবং নানাবিধ 
যন্ত্র বাজাইতে বলিলেন; এবং আনন্বসহকারে 
_বেদমন্ত্র উচ্চারণপুরব্বক দকল তীর্থজলে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ট 
রত্বনির্খিত শত শত কুভ্তদ্বারা তাঁহাক সমান করাই- 
লেন। শ্রেষ্টরত্বের সারভাগদ্বার রচিত কিরীট, 
মুকুট, অঙ্গদ, অমূল্য বত্ব-রচিত নানাবিধ ভূষণ, দিব্য 
বহিতুদ্ধ ব্যুগ্, ক্ষীরোদসমুদ্রসভূত কৌস্তভমণি 
বনমালা এবং চক্র সানন্দচিত্তে তাঁহাকে দান 


রশি করিনি! ১ বুজ,্াহত্র, বেদমাতা সাবিত্রী বো 


গণেশখণ্ড। 


মন্ধ্যামন্তর, কৃষ্ণন্তর ভাবির স্তোত্র ও কবচ, কমণ্ডলু, 
্রহ্ান্্ এবং শত্রুসংহারিণী বিদ্যা দান করিলেন। 
আর ধর্ম, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতি এবং সর্ববজীবের উপর 
দুয়া দান করিলেন। মহাদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৃত্যুপ্তয়- 
জ্ঞান, সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, নিত্যমুখ-প্রদ মনোহর 
তত্বজ্ঞান, যোগতত্ব, সিদ্ধিতত্ব, সুহূর্লভ ব্ৰহ্মজ্ঞান, শুল, 
পিণাক, পরশু, শক্তি, পাশুপতধনূ, সংহারকারক 
অস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার দান করিলেন। জলেম্বর 
বরুণ তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্র ও বত্মালা, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হস্তী 
এবং নুধানিধি চন্দ্র তাহাকে সুধাকুস্ত দান করিলেন। 
সুধ্য মনোযায়ী রথ ও মনোহর কবচ, যম যম্দণ্ড 
এবং অগ্নি মহাশক্তি দান করিলেন। এইরূপে 
দেবগণ আনন্দসহকারে নানাবিধ অস্থি দান করিলেন 
কামদেব সানন্দচিন্তে তাঁহাকে কাম্শান্স দান 
করিলেন | ক্ীরোদসমুদ্র অমূল্য রত্ব এবং 
সর্বশ্রেষ্ঠ বত্বনূপুর দান করিলেন । ১১৩ । 
প্রম্হৃষ্টা পার্বতী, সম্মিতমুখে এবং সানন্দাস্ত- 
করণে মহাবিদ্যা, সুশীল! বিদ্যা, মেধা, দয়া, স্মৃতি, 
নির্মলা বুদ্ধি) শাস্তি, তুষ্ট, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি, সুদৃঢা 
হুরিভক্তি এবং হরির দান্ত দান করিলেন। হে 
নারদ! পণ্ডিতের! যাহাকে শিশুপালিক! মৃহাযষ্ঠী 
বলিয়৷ থাকে, সেই সুশীলা, সুবিনীতা মনোহাৰিণী 
সুন্দরী দেবসেনাকে রতুভূষণে ভূষিত! করিয়া ব্রহ্ম] 
ব্দেমন্ত্র পাঠপুর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দ্িলেন। 
সকল দেবগণ মুনিগণ ও গন্বব্বগণ কার্তিকেয়ের অভি- 
যেক সম্পাদন করিয়া জগতের ঈশ্বর শিব প্রভৃতিকে 
প্রণাম করিয়! নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। হে 
নারদ! অনন্তর মহাদেব, নারায়ণ ব্রহ্মা এবং 
ধর্মকে স্তব করিলেন। ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া পিতৃ- 
তুল্য ভগ্গবান্‌ হরিকে প্রণাম করিলেন। শৈলেন্দ্র 
হিমালয় মহাদেব কর্তৃক অচ্চিত হইয়া আপনার গণের 
সহিত প্রীত মনে গৃহে গমন করিলেন এবং যিনি যে 
স্থান হইতে আমিয়াছিলেন, তাহার! মকলে আনন্দিত 
চিত্তে সেই স্থানে গমন করিলেন। মহেশ্বর দেবীর 
সহিত আনন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ধ্বার 
সেই সকল দেবগরণ ও মুনি প্রভৃতিকে আপনার গৃহে 
আনয়ন করাইয়! পুষ্ঠির সহিত মহাত্ম। গণেশের মহা 
সমারোহে বিবাহ দিলেন। এইরূপে পার্বতী, পরম 
হুষ্টচিত্তে পুত্রথয় ও পরিবারগণের সহিত ভগবানের 
সর্বকামপ্রদ্দ চরণদ্বয় সেব| করত কাল যাপন করিতে 
লাগিলেন। এই কার্তিকেয়ের অভিষেক, বিবাহ 
এবং পূ ও গণেশের বিধাহ সকলই কথিত হইল। 


২৪৯ 


পার্ববতীর পুত্রলাভ এবং দেবতাগণের সম্মিলনও 
বল! হইল; এক্ষণে তোমার মনে কি ইচ্ছা আছে 
এবং আর কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা 
ব্ল। ১৪---২৮। 


গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। , 


অষ্টাদশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ বেদ-বেদান্গ- 
পারগ ঈশ্বর নারায়ণ! আমর একটি অতি 
সন্দেহ আছে, তাহা আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি। হে প্রভো! গণেশ দেবগণ্র অধিপতি 
মহাত্মা শঙ্বরের পুত্র, স্বয়ং বিদ্বিনাশন এবং ঈশ্বরা- 
বতার , তাহার বিল্প হইল কেন? পরিপূর্ণতম 
পরাৎ্পর পরমাত্থা এীমান্‌ গোলোকনাথ আপনার 
অংশে পার্বতীর পুত্রক্ূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
হে বিভো! সেই সাক্ষাৎ ভগবানের শনির দৃষ্টিমাত্রে 
যে মস্তকচ্ছে্বন হইল, ইহার প্রতি কারণ কি 3 তাহা 
আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে 
ব্ৰহ্মন্‌ নারদ! বিদ্বেশ্বর গণেশের যে কারণে বিপ্প 
হইল, সেই পুরাতন ইতিহাস সাবধান হইয়া অব্ণ 
কর। কোন সময় হৃর্য,_মালী এবং সুমালীনামক ছুই 
জন ভক্তকে হনন করিতে উদ্যত হওয়ায় ভক্তব্ৎসল 
মহাদেব অতিশয় ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে শুলের দ্বারা 
আঘাত করেন। সর্ধ্যদেব শিবতুল্য তেজস্বান্‌ অব্যর্থ 
শুলছ্বারা আহত হুইয়। বিচেতন হইলেন এবং রথ 
হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। সৃষ্যের পিতা 
কণ্তণ আপনার পুত্র হুর্ধ্যকে উত্তানলোচন.এবং মৃতকল্প 
দেখিয়া তাহাকে বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া, শোকবশে 
মুহুৰণ্মুহঃ অতিশয় বিলাপ করিয়াছিলেন। দেবগণ সকলে 
ভীত হইয়! হাহাকারধ্বনি করিয়া উচ্চঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন; এবং সকল জগৎ অন্ধকারে 
আবৃত হইয়া একবারে অন্ধের মত হইল । ব্রহ্ম- 
তেজে দেদীপ্যমান ব্রহ্মার পৌত্র তপস্বী কশ্যপ, 
আপনার পুত্রকে নিস্প্রভ দেখিয়া শিবকে শাপ প্রদান 
করিলেন,_হে অন! তুমি যেমন শুলদ্বারা আমার 
পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছ, সেইরূপ তোমার 
পুত্রেরও মন্তকছেদন হইবে। ১--১১। আশুতোষ 
মহাদেব ক্ষণকালের মধ্যে ক্রোধশুন্ত হইয়। বরহ্মজঞান- 
দ্বারা তৎক্ষণাৎ, হৃুর্ধ্যকে জীবিত করিলেন। ব্রহ্মা, 
বিষ ও মহেশ্বরের অংশ ত্রিগুণাত্থক হৃধ্য তৎক্ষণাৎ 
চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সম্মুখে গাত্রোখান বরি- 
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২৫০ 


লেন। হৃর্ধয আপনার পিতাকে এবং ভক্তবৎ্স্ল 
শন্বরকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাদেবের 
প্রতি কশ্ঠপের শাপ শুনিয়! তিনি কণশ্ঠপের 
ক্রোধে 
এইরূপ বলিলেন, আমি বিষয়নুখ গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা 'করি না; উহা পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বর 
ন্্ীরুষ্ের ভজনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বর ভিন্ন আর 
সমস্তই তুচ্ছ এবং অনিত্য ; বিদ্বান পুরুষ মন্গলময় 
সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিত্যান করিয়া অমঙ্গলপূর্ণ 


উপর ক্রোধ করিলেন | স্ূর্ধ্য 


এই বিষয়হুখের অভিলাষী হয় না। ৃর্ধ্যকে 
এইরূপ কোপাদ্িত দেখিয়া! প্রভু ব্রহ্মা, দেবগণকর্তৃক 


প্রেরিত হইয়া, সসম্মে হৃর্যের নিকটে আগমন 
* করিয়া, তাহাকে সান্তনা করত পুনর্ববার বিষয়াসক্ত 


করিলেন। অনন্তর শিব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপ হৃধ্যদেবকে 


আশীর্বাদ করিয়া সানন্দচিত্তে আপনার আপনার গৃহে 


গমন করিলেন এবং হৃধ্যও আপনার রাশিতে গমন 


করিলেন। অনন্তর মালী এবং সুমালী শ্থিত্ররোগগ্রস্ত 


হইয়া গলিতদর্বা্গ, শক্তিহীন এবং প্রভাশুন্য হইল। 


রহ! স্বয়ং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা! দুইজনে 
হ্যের কোপে এইরূপ গলিত এবং হত হইয়াছ; 
অতএব তোমরা হুর্ঘযকে ভজনা কর। সনাতন ব্রহ্মা, 
তাহাদিগের নিকটে হৃর্য্ের কবচ স্তোত্র এবং সমুদয় 
পুজাবিধি বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে 


মুনে! অন্তর তাহারা পুক্করতীর্থে গমন করি 
_ত্রিকালে স্নান এবং ভক্তিপুর্ববক সুর্ধ্যমন্ত্র জপ করত 
সর্য্যের আনাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর হৃর্যের 
- নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার আপনাদিগের 
স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইল। তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলে, সে সকলের উত্তর করিলাম ; এক্ষণে আর কি 
শুনিতে ইচ্ছা কর। ১২-_২৩। 


গণেশখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


উনবিংশ অধ্যাঁয়। 


নারদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌ ! দয়ালু ব্রহ্ম! পুর্ব্বকালে ' 


সেই দানবন্ধয়কে পরমাত্মা হুর্ধের কিরূপ স্তোত্র- এবং 
কবচ দান করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ ! তাঁহার পুজা- 
বিধানই বা-কিরপ এবং সেই ব্যাধিনাশন মন্ত্রই বা 

ই কিরূপ ? আপনি এই সকল আমাকে বলিয়া দিউন। 
₹ সত বলিলেন, করুণানিধি ভগবান্‌ নারায়ণ নারদের 
বাক্য অবণ করিয়া স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র এবং পুজার ক্র 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


বলিতে আরম্ভ করিলে। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ | 
সুকল প্রকার পাপ ও ব্যাধিমৌচন, শ্রহ্যদেবের 
পুজাক্রম, স্তব এবং কবচ বলিতেছি; শ্রবণ কর। 
মালী এবং সুমালীনামক দৈত্য ব্যাধিগ্রস্ত হই 
শিবমন্ত্রের প্রসাদক ব্রহ্গাকে স্মরণ করিল। ব্ৰহ্ম - 
বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া কমলাপতি নারায়ণ হরির সমীপে 
উপবিষ্ট মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মালী এবং 
হ্যালীনামক দৈতাদয ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। হে বর! 
তাহাদের দুজনের ব্যাধিনাশের উপায় কি; তাহা 
বলিতে আজ্ঞ৷ করুন। বিষ্ণু বলিলেন, পুস্ধরে এক 
বর কাল আমার অংশ, ব্যাধিসকলের নিহস্তা, সুর্ধ- 
দেবের সেবা করিলে তাহারা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে। 
শঙ্কর বলিলেন, হে জগৎপতে ব্রহ্মন্‌! তুমি সেই হুই 
জনকে ব্যাধিনাশক মহাত্মা হুর্ধের কল্তরূত্বরূপ বাস্থিত- 
ফলপ্রদ সর্বোৎকৃষ্ট স্তোত্র, কবচ এবং মন্ত্র দান কর । 
হে বিথে! সুৰ্ধ্য এবং হরি, ইহারা দুইজনেই লোকের 
অচিরে সম্পত্প্রদাতা; স্বয়ং হরি সকল ' অভিলব্তি 
দান করেন এবং দিনকর হুধ্য ব্যাধিবিনাশ করেন, 
যাহার যে বিষয়, তিনি তাহাই করেন। ১-:১০। 
অনন্তর ব্রহ্মা৮_নারায়ণ এবং শঙ্করের অনুমতি গ্রহণ 
করিয়া সেই দৈত্যদ্য়ের গৃহে গমন করিলেন। তাহারা 
তাহাকে প্রণাম, ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বসিতে আমন 
দিল। দয়ানিধি ব্রহ্মা তাহাদিগকে গলিত, স্তব্ধ অর্থাং 
অসাড় আহারমৃন্ত এবং পুয ও দুর্গন্ধযুক্ত দেখিয় 
আপনিই বলিলেন, হে বতমদ্বয়! তোমরা কবচ, 
স্তোত্র, মন্ত্র এবং পুজাবিধির নিয়ম সংগ্রহ করিয়া, 
পুক্ষরে গিয়া, ন্রভাবে সুর্ধ্যের উপাননা কর। তাহারা 
বলিল, হে বিধাতঃ! কিরূপ বিধানে কোন্‌ মন্্রঘারা 
সূর্ধ্যদ্েবের উপামনা করিব ; তাহার স্তোত্র ও কবচই 
বা কিরূপ; আমাদিগকে উহা প্রদান করুন। ব্রহ্মা 
বলিলেন, ত্রিসন্ধ্যা স্থান করিয়! বক্ষামাণ মন্্ারা 
ভক্তিপুর্র্বক ভাস্বরের সেবা করিলে তোমর! নীরোগ 
হইবে। “ওঁ হীৎ নমো। ভগ্নবতে হৃরধ্যায় পরমাত্বনে 
স্বাহা", এই মন্ত্র পাঠ করিয়। অতি সাবধানে ভগবান্‌ 
হর্য্যকে যোড়শেপচারে একবৎসর কাল পুজা করিলে 
নিশ্চয়ই তোমরা রোগ হইতে মুক্ত হইবে। সেই 
হু্যের অপুর্ব কবচ আমি তোমাদিগকে প্রদান 
করিতেছি। পূর্বে্ব অহল্যাহরণ জন্য পাপে, গৌতমের 
শাপপ্রভাবে, ইন্দ্রের অঙ্গে সহস্র ভগ্রচিহত নির্গত হইলে . 
সেই সঙ্কটের সময় বৃহস্পতি প্রীত হইয়া ইঞ্জকে এই 
কবচ দান করেন।-১১--১৯।- বৃহস্পতি বলিলেন, 


ম্‌ হে হুল! যে কবচ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে মুনিগ: 
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গণেশখণ্ড। 


পরম পবিত্র -॥ভ করণ জীবমুক্ত হইয়াছেন, আমি 
সেই পরম অদ্ভুত কবচ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। যেষন গরুড়কে দেখিয়! সর্গগণ ভয়ে পলায়ন 
করে, সেইরূপ এই কব্চধারীর নিকটে ব্যাধিগণ 
ভয়ে গমন করে না। এই কবচ বিশ্তদ্বস্বভাব গুরু- 
ভক্ত আপন শিষ্যের নিকটেই প্রকাশ করিবে। 
খলঘ্বভাব অপরের শিষ্যকে এই কবচ দান করিলে 
দাতার মৃত্যু হইবে। জগথিলক্ষণ-নামক এই কবচের 
ঝি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী এবং স্বয়ং "হুর দেবতা ; 
সকল প্রকার ব্যাধির বিনাশ এবং সৌন্দরধ্যলাভার্থ 
ইহার প্রয়োগ হয়। এই কবচ ধারণ করিবামাত্র 
পবিত্রতা লাভ হয়; ইহা সকলের সারত্বরূপ এবং সকল 
প্রকার পাপের বিনাশক। “ও ক্লী'হী' ত্রী' প্রা 
হ্যায় স্বাহা” এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। 
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্বদা আমার কপাল রক্ষা করুন। 
“ও হবী' হী' শ্রী" ্রীহুর্ধায় স্বাহা,” এই মন্ত্র আমার 
নাসিক! রক্ষা করুন। হুধ্য আমার চক্ষু রক্ষা 
করুন। বিবর্তন আমার চক্ষের তারা রক্ষা করুন। 
ভাঙ্কর আমার অধর রক্ষা করুন। দিনকর সর্বদা 
আমার দত্ত বক্ষ! করুন। প্রচণ্ড আমার গণ্ড এবং 
মার্ভগ্ড আমার কর্ণ রক্ষ। করুন। মিহির সর্বদা স্ব, 
পুষণ জজ্ঘাদ্বয়, রবি বক্ষঃস্থল ও সুর্ধ্য স্বয়ং সর্ব! নাভি 
রক্ষা করুন। সর্ববদেবনমন্থৃত-_সর্ববদা আমার কঙ্কাল, 
ব্রধ-_কর-দয় এবং প্রভাকর পাদঘয় রক্ষা করুন। 
ঈশ্বর বিভাকর, সর্বদা আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। 
হে বম! এই অতি মনোহর জগদ্বিলক্ষণনামক 
ত্ৰিজগতে দুৰ্লভ কবচ তোমাকে বলিলাম। পুর্ববকালে 
পুক্ধর্তীর্থে পুলস্ত্য সানন্দচিত্তে মন্তুকে এই কবচ দান 
করেন। আমি আবার ইহ! তোমাকে দ্বান করিলাম; 
তুমি ইহা যাহাকে তাহাকে দিওনা ৷ এই কবচের 
্রসাদে তুমি ব্যাধি হইতে মুক্ত, নীরোগ এবং শ্রীমান্‌ 
হইবে ; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য লক্ষ 
বর্ষ হবিষ্য করিয়া যে- ফল প্রাপ্ত হয়, এই ববচের 
ধারণমাত্রে সেই ফল প্রাপ্ত হয়; স বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। যে মুড, এই কবচ ন! জানিয় সুরধ্য- 
উপাসনা করে, দশলক্ষবার জপ করিলেও তাহার 
মন্ত্র, গিদ্ধিপ্রদ্ হয় না। ২০-৩৫ । 
গণেশখণ্ডে সুর্ধ্যকব্চ সমাপ্ত । 

ব্ৰহ্ম! বলিলেন, হে বৎসদ্বয়! এই কবচ ধারণ 
এবং বর্ধ্যদেবের স্তব করিয়া তোমরা উভয়ে নিশ্চয়ই 
ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবে। কুর্য্যের স্তব সামবেদে 
উক্ত হইয়াছে । উহ! ব্যাধি হইতে মোচনকারী, 


২৫১ 


সর্বব-পাপহারক, সারভুত, সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রীতি ও 
আরোগ্যকর। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সেই পরমধামে 
বরহ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন এবং ভক্তানুগ্রহকারী ; 


"তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ত্রৈলোক্যের 


লোচন, লোকনাথ, পাপমোচনকারী, তপস্কার ফল- 
দাতা এবং সর্বদা পাপিদিগের ভুঃখদাতা। তুমি 
লোককে কর্মের অনুরূপ ফল প্রদান কর? তুমি কর্ম্মের 
বীজ এবং দয়ার আধার; আবার তুশিই কর্ম ও 
ক্রিয়ন্বরূপ। তুমি লোককে ব্যাধিযুক্ত কর এবং 
ব্যাধি হইতে বিমুক্তও কর ; তুমি শোক, মোহ এবং - 
ভয়ের অপহার ক. তুমি সুখ, মোক্ষ, ভক্তি এবং 
সর্বপ্রকার অভীষ্ট দান কর; তুমি সারভুত ; তুমি 
সকলের ঈশ্বর, সর্ব স্বরূপ এবং সকল কর্থের সাক্ষী । 
তুমি সকল লোকের প্রত্যক্ষ অথচ !অতীস্দ্িয় এবং 
অতকঁণীয়। তুমি নিত্যরসকারী, রসদায়ী সর্ববসিদ্ধি- 
প্রদাতা, সিদ্ধিষরূপ, নির্লেপ এবং সিদ্ধদিগের 
পরম গুরু। এই গুহ হইতে গুহতর স্তবরাজ কথিত 
হইল ; যে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করে, সে 
সকলপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। বিশ্বেশ্বর 
গ্রীহূর্ধ্যের কৃপায় তাহার অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, 
শোক, ভয় এবং কলহ ; এই সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট 
হয়। ৩৬_-৪৫। মহাকুষ্টী, গলিতান্গ, চক্ষুহীন, মহা- 
্রণী, যঙ্ষমাক্রাত্ত, মহাশুল-রোগাক্রাস্ত এবং নানাবিধ- 
ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য, একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া 
যদি এই স্তব শ্রবণ করে; তাহা হইলে মে রোগ 
হইতে নিশ্চয়ই যুক্ত হয় এবং ফর্ববতীর্ঘন্নানের ফল 
লাভ করে; সেব্ষিয়ে কোন সংশয় 'নাই। হে 
পুত্র্ধয! 'তোমরা শীস্র পুক্ধরে গমন কর এবং মেই 
স্থানে ভান্করের উপাসনা কর। বিধাতা এইরূপ 
উপদেশ দান করিয়া সানন্দচিত্তে আপনার গৃহে গমন 
করিলেন । মেই দৈত্যদঘয়ও উক্তরপে হৃর্ধের উপাসনা 
করিয়া নীরোগ হইল। হে বস নারদ! তুমি যাহা 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, বিদ্বেশের বিদ্বের কারণ কি; 
তাহা বলিলাম এবং সর্ব্ববিদ্বহর হৃত্যস্তব ও ক্বচার্দি 
বলিলাম; আর কি শুমিতে ইচ্ছা কর ? ৪৬-_৫০। 
গণেশখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


বিংশ অধ্যায়। 
নারদ বলিলেন, আপনি হয়ির অংশ হইতে 
উৎপন্ন ; বুদ্ধি, তেজ এবং বিক্রমে হরির তুল্য) 
অতএব আমার প্রশ্ন শ্রবণ করুন। বিদ্বহর 
গণেশের যে নিমিত বিশ্ব হইয়াছিল; মেই 
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২৫২, 


পরম অহুত কথা এবং দেই বিস্বের কারণ 
বিবকারণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম। এর্সণে 
আমি আর একটী সন্দেহ ভগ্রনের নিমিত্ত এই কথাটি 
শুনিতে ইচ্ছা করি;_হে জীবজনক! ত্রৈলোক্য- 
নাথের পুত্রে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ জীবের নানাবিধ সুরূপ 
বর্তমান থাকিতে হস্তীর মুখ যোজিত হইল কেন! 
শ্রীনারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! গজমুখ*যোজনার 
কারণ শ্রবণ কর। ইহা সকলপুরাণে অতি গোপ্য- 
ভাবে অবস্থিত, বেদেও দুর্লভ, সকলহুঃখের তারণ, 
সকলসম্পদের কারণ, সকলবিপদের নিবারণ, পাপ- 
মোচন একটী গোপনীয় বৃত্তান্ত ; সকলমঙ্গলের 
মঙ্গল, সুখপ্রদ, মোক্ষপ্রদ্ এবং চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ মহা- 
লক্ষীচরিতও ও বৃত্তান্তের অস্তনিবিষ্ট। হে বৎস! 
শ্রবণ কর, আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি ; উহা 
পাদ্র-কলের রহন্য ; আমি উহা পিতার মুখে শ্রবণ 
করিয়াছি । একদা! মহাসন্পজ্জনিত মদে উন্মত্ত ইন্দ 
কামপরবশ হইয়া নিজ রাজলক্মীর অনুরূপ বেশভূষা 
করিয়া, পুপ্পভদ্রান্দীতীরে গমন করিয়াছিলেন। 
তাহার তীরে সকল প্রকার জীবন্ত দুর্গম অরণ্যের 
মধ্যে অতি নির্জন মনোহর পুপ্পোদ্যান ছিল। ভরম- 
রের গুন্‌ গুন্‌ শব্দে ও পুংস্কোকিলের মনোহর শব্দে 
নিনাদিত এবং সুগন্ধিপুপ্পসংস্পর্শী বারুদ্ারা সুরভী- 
কৃত সেই উদ্যানে ইন্দ্র, চক্রলোক হইতে সমাগত 
হুরতশ্রম-বিশ্ামাভিলাধিণী এবং কামদেবের উপর 
অনুরাগিণী রস্তাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ওঁ রন্তা 
তৎকালে অনন্যমূনে মনে মনে নানাবিধ সুরতক্রীড়ার 
. বিষয় কল্পন| করিতে করিতে কামদেবের উপর একাগ্র- 
চিত্ত হইয়া, একাকিনী কামদেবের গৃহাভিমুখে গমন 
করিতেছিল। ১--১৩1 সেই রন্তা শ্যামা অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ যৌবনবতী ছিল, তাহার শ্রোণিদেশ সুগঠিত, 
দাতগুলি মুক্তার মত, অধর সুপ বিশ্বকলের টায় 
মনে|হর, নিতম্ব অতি বৃহৎ, গজেনের গায় মন্থর গমন, 
মুখ শরচন্দের মত, তাহাতে আধার ইযংহান্ত ও 
কটাক্ষ বিরাঞ্ধিত, মস্তকে নুরম্য কবরী এবং গলদেশে 
যালতীপুপ্পের মালা শোভিত। পরিধানে বহ্রিশ্ুদ্ধ 
বস্তরযুগল, সৰ্ব্বাঙ্গে রতুময় ভূষণ, কপালে একটি ক্ষুদ্র 
সিন্ুরের চিপ, তাহার নীচে আবার খয়েরের টিপের 
মত কুষবর্ণ কন্তুরীর টিপ! চক্ষদ্বয় নীলোৎপলের 
মৃত, তাহা আবার উজ্জ্বল কজ্লদ্বারা রঞ্জিত; গণ্ডস্থলে 
মণিময় কুণ্ডল আসিয়া পড়িয়াছে। স্তনদ্বয় অতি উন্নত 
' সঈকঠিন, সুতরাৎ রসিকদিগের সুখপ্রদ, তাহাতে 
আবার অতি নৈপুণ্যের সহিত পত্রাবঙ্গী অন্িত। 


ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ। 


বেশবিত্তাস সর্বপ্রকার শোভাকর পরিচ্ছদাদিঘারা 
রচিত। রস্তা স্বয়ং অতি সুভগা, দেব্তাদিগের প্রাণ 
হইতেও অধিক প্রিয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অগ্দনাদিগের 
মধ্যে প্রধানা, রমনীয়া, স্থির-যৌবনা, শান্তা, শর 
সৌন্দর্য ও সর্ক্বোত্তম গুণশালিনী মুনিগণের মনো. 
মোহিনী এইবূপ বেশতুষায় ভূষিত রস্তাকে সুরত 
ভিলাধে সবচ্ছন্দগামিনী দেখিয়া এবং তাহার কটান্ধে 
গীড়িত হইয়া, ইন্দ্র ইন্জিয়গণের অত্যধিক চপলত| 
রোধ করিতে না পারিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন 
হে বরারোহে তুমি কোথায় গমন করিতেছে? 
কোথা হইতেই বা তোমার আগমন হইল? 
অনেক দিনের পর আমি তোমাকে দেখিলাম, 
আজকাল কে তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে। ১৪__২২। 
আমি দূতদিগের মুখে শুনিয়া এই স্থানে তোমার 
অন্বেষণে আপিয়াছি। তুমি জান যে, আমি সর্বদাই 
তোমাতে অনুরক্ত, তোমা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীর চিন্তা 
করি না। সুবাসিতজলাভিলাধী কখন পঞ্থিল জল 
পান করে ন!; চন্দনার্থী কখন পঞ্চ গ্রহণ করে না এবং 
পদ্মাভিলাবী ব্যক্তি কখনও কহ্লারপুণ্পের আদর 
করে ন! ; অমৃতাভিলাষী, সুরায় তথ হয় না; হুধ্াধী 
আবিল জল পান করেন না; সুগন্ধি পুণ্পের শয্যায় 
যে শয়ন করে, সে কি অস্ত্রশয্যায় শয়ন করিতে 
পারে? স্বর্গবাপী কখন নরক চাহে না। যে উত্তম 
উত্তম খাদ্যবস্ত ভোজন করে, সে কদাপি কুংপিত ড্ব্য 
ভোজন করিতে পারে না) আর যে চিরকাল পণ্ডিত 
গণের সহ্বাদ করে,সে কখনও মূর্খদিগের সহিত 
সঙ্গতি ইচ্ছা করে ন!। বল দেখি_রতনির্সিত 
আভরণ পরিত্যাগ করি, কোন্‌ মূঢ় লৌহময় ভূষণ 
পরিধান করিতে ইচ্ছ। করে ? এই ত্রিজগতে এমন 
কে মূঢ় আছে যে, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া 


অপর স্ত্রীতে গমন করিতে ইচ্ছা করে? কোন্‌ বিজ্ঞ. 


গঙ্গানদীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর নদীতে স্নান 
করিবার অভিলাষ .করিয়া থাকে ? যাহার ইহ জীবন 
সুখে কাঁটাইতে ইচ্ছা করে, তাহার! ইন্দরিয়-সেবায় 
বর্ধমান ইন্নিয়নুখন্বরূপ বরই প্রার্থন! করে। হে নারদ! 
মঘবানূ ইন্দ্র এইরূপ বাক্য বলিয়া, এ্ীরাবত হইতে 
অবরোহণ করিয়া, অনুরাগরে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়- 
মান হইলেন। সেই অতিশয় ুরত-প্রিযা রম্তা, ইল্রের 
এই মকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিত গাত্রে মুখ হেঁট 
করিয়া, একটু হাস্য করিল। ঈষৎ হান্তের সহিত 
কটাক্ষ বিক্ষেপ, স্তন ও উক্যুলের প্রদর্শন এবং 
কামাগ্সির উদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইন্দের চৈতন্য 
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হরণ করিল। অনস্তর সে অল্প অথচ জারবান্‌ মধুর, 
নগিগ্ধ, কোমল, প্রিয় এবং পুরুষব্শীকরণের বীজহ্বরূপ 
বাক্য বলিতে আরম্ত করিল। ২৩--৩৪। বস্তা 
বলিল, আমার যেখানে অভিলাষ, সেই স্থানেই গমন 
করিতেছি,তোমার তাহা জিজ্ঞাসায় ফল কি? আমি 
মিথ্যা কথায় লোককে সন্ত করি না। ধূর্তাদিগেরই 
কেবল যতক্ষণ চোখোঁচখি, ততক্ষণই মিত্রতা থাকে। 
যেমন মধুকর লোভে সকল পুণ্পেরই রস গ্রহণ করে 
এবং যেখানে স্বাদ পায়, সেইখানেই সে সর্বদা 
অবস্থান করে ; সেই ভ্রমরবরের স্তায় লম্পট পুরুষ 
সৰ্ব্বদা ভ্রমণ করে। বায়ু যেমন এক স্থানে আবদ্ধ 
হয় না, লম্পটও সেইরূপ কোন স্থানে আবদ্ধ হয় ন; 
যে স্থানে রস পায়, সেই স্থান রম আহরণ 
করে। বৃক্ষের অঙ্গ যেমন শাখা, সুপুরুষেরাও সেই- 
রূপ রমণীগণের অঙ্গ ; কিন্তু কাক যেমন বৃক্ষের পাক! 
ফলটি' ভক্ষণ করিয়া উড়িয়া যায়; আর কোন সম্বন্ধ 
রাখে না, লম্পট পুরুষেরাও স্ত্রীদিগের সহিত সেই- 
রূপ ব্যবহার করে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের কার্ধ্য 
উদ্ধার ন! হয়, তাবৎকাল অবধিই তাহারা সহবাদ 
করে। অগ্নি যেমন কা্ঠে আপনার কার্য শেষ অবধি 
অবস্থান করে, লম্পটগণও সেইরূপ আত্মকার্চের 
অগ্থরোধেই অবস্থান করে। যে পর্য্যন্ত সরোবরে 
জল থাকে, সেই পধ্যস্তই জল-জন্তগণ সেই স্থানে 
অবস্থান করে; আর যখন সেই জল শুকাইতে 
আরম্ভ হয়, তখন তাহারাও স্থানান্তরে গমন 
করে ; লম্পট পুকুষদিগের ব্যবহারও সেইরূপ । তুমি 
দ্বেবতাদিগের অধিপতি) রমণীদিগের পরম বাঞ্ছিত 
বন্ত। কারণ, রসিক! স্্রীগণ সর্বদা রসিক পুরুষেরই 
অভিলাষ করে ; কামিনী-_যুবা, রপিক, শান্ত, সুবেশ, 
সুন্দর, প্রিয়, গুণী, ধনী এবং পরিফার পরিচ্ছন্ন কাস্ত 
লাভ করিতে ইচ্ছা করে। ৩৫--৪০। নারীগণ 
ছুশীল, রোগমুক্ত, বৃদ্ধ, রতি-শক্তিরহিত, অদাতা 
এবং বিবেচনাশূন্য পুরুষকে কখনই ইচ্ছা করে না! 
তুমি গুণের সাগর, কোন্‌ মূঢ়া স্ত্রী, তোমাকে ইচ্ছা না 
করে? এক্ষণে আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী দাসী, 
আমকে যথানুখে গ্রহণ কর। কামাগ্িদগ্ধা নির্লজ্জ! 
বস্তা হাস্তপুর্ববক এই কথা বলিয়া তাঁহার সমীপে 
অবস্থান করত কুটিলনয়নে যেন তাহাকে পান করিতে 
লাগিল। কামশান্্বিশারদ, দেবরাজ, মদনগীড়িত। 
বস্তার অভিপ্রায় অবগত হুইয়া, পুষ্পশধ্যায় তাহাকে 
গ্রহণ করত, তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন! 

নির্জনে হঠাৎ রস্তা, দেবরাকে চুম্বন করিলে, দেবরাজ 


৫৩ 


সেই প্রৌঢ়া, বস্ত্শুন্তা, সুভগ!, শ্রেষ্ঠা এবং পরুবিষ্ব- 
ধরোষ্ঠী রস্তাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! 
কামী ইন্দ্র, যেন সাক্ষাৎ মুর্তিমান্‌ শৃঙ্গাররূপী হইয়! 
নানা প্রকার বিপরীত প্রভৃতি শৃঙ্গার করিতে লাগি- 
লেন। তখন উভয়ে কামমোহিতচিত্তে নিরন্তর, 
পরস্পর, পরম্পরকে চিন্তা করত জ্ঞানবর্জিত এবং 
কামার্ত হইয়া! দিব'-রাত্রি কিছুই জানিতে পারি- 
লেন না। স্ুরেশ্বর রম্তার সহিত এইরূপ স্থলে 
ক্রীড়া করত জলবিহারের নিমিত্ত পুষ্পভদ্রা নদীর 
জলে গমন করিলেন। - দেবরাপ্জ, সহর্ষে কিছুকাল 
রম্তার সহিত জলক্রীড়া করিয়া বারংবার জল 
হইতে স্থলে, স্থল হইতে জলে বিহার করিতে লাগি- 
লেন। এই সময়ে, মুনিশ্রেষ্ঠ হূর্বাসা__সশিষ্যে 
বৈকুগ্ধাম হইতে মেই পথ দিয়া শঙ্করাণয়ে গমন 
করিতেছিলেন। ৪১-_৫০। দেবেন্দ্র, মুনীল্রকে দর্শন 
করত জ্ঞানশুন্ত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ আগমনপুর্র্বক 
প্রণাম করিলে, নেই খধি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 
ভগবান্‌ নারায়ণ, যে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়া 
ছিলেন, মহাত্মা মুনীন্দ্র, মহেন্রকে সেই পারি- 
জাত পুষ্প প্রদান করিলেন। ভাগ্যবান কৃপানিধি 
যুনিদত্তম মহাভাগ মুনিবর, তাঁহাকে সেই পুষ্প 
প্রদান করিয়া, তাহার যতকিঞ্চিং অপুর্ব মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিতে লাগিলেন ;-_এই পুষ্প সমস্ত বিদ্ধ 
নষ্ট করে; ইহা নারায়ণকে নিবেদন কর! হ্ইয়াছে। 
ধাহার মস্তকে এই পুণ্প থাকে, তিনি সকল স্থানেই 
জয়লাভ করেন; এবং তিনি সমস্ত দেবতাগণের 
অগ্রগণ্য হইয়া অগ্রে পুজা! প্রাপ্ত হইবেন। মহালক্ষ্মী, 
তাহার ছায়ার স্তায় হইয়া কখনই তাহাকে ত্যাগ 
করেন না। তিনি জ্ঞানে তেজে, বুদ্ধিতে, বলে সকল 
দেবত। হইতে শ্রেষ্ঠ ; এবং তিমি শ্রীমান্‌ হরির তুল্য 
পরাক্রমশালী হন। যে পামর, অহঙ্কার ভকতিপূর্ব্বক 
এই হরির নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ না করে, মে 
স্বগণের সৃহিত গ্রীভষ্ট হয়। মহাদেবের অংশস্ভুত 
ঝধি, এইরূপ কহিয়। শঙ্করালয়ে গমন করিলে 
ইন্দ্র বস্তার নিকটে উররাব্ত হস্তীর মস্তকে সেই 
পুষ্প স্থাপন করিলেন। অসতী স্ত্রী, অতিশয় অংমা 
এবং চঞ্চলা, উপযুক্ত পুরুষকেই ইচ্ছা! করে; অত- 
এব বস্তা তখন দেবরাজকে শ্রীত্রষ্ট দেখিয়৷ স্বর্গে 
গমন করিল। মহাবল গ্রজরাজ তেজে স্বদেহ হইতে 
ইন্দ্রকে নিক্ষেপ করত পরিত্যাগ করিয়া ম্হারণ্যে 
প্রবেশ করিল। পরে মেই হস্তী মত্ত হইয়া, ও মহা- 
রণ্যে এক করিণীকে বলপুর্র্বক উপভোগ করিতে 
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লাগিল। স্ত্রীজাতি, স্বাভাবিক হুখর্থিনী ; এন্ত সেই 
করিনীও তাহার বশতাপন্ন। হইল। সেই কাননে 


তাহাদিগের বহতর সন্তান উৎপন্ন হইল। এই সময়ে 


হরি, দিগৃহস্তীর মন্তক ছেদন করত, তাহাদ্বার! 
বালকের স্বন্ধে মৃন্তকযৌজনা করিলেন। হে বস! 
এই গজান্ত যোজনার কারণ তোমার নিকটে কহিলাম, 
ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট হয়। পুনর্ব্বার কি শ্রধণ করিতে 
ইচ্ছা! করিতেছ, ব্যক্ত কর। ৫১--৬২। 


গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


০পশিস্পপিি সিল 


একবিংশ অধ্যায়। 


নারদ কালেন, হে প্রভো! সেই দেবতারা কেন 
ব্ৰহ্মণাপে শ্রীভূ্ট হইলেন? কি প্রকারেই বা সেই 
জগংপ্রদবকারিণী কমলাকে প্রাপ্ত হইলেন? তখন 
মহেন্্ই ব| কি করিলেন? এই সমস্ত. হুতুর্লভ 
গৌপনীয় রহস্ত আপনি প্রকাশ করিয়। বলুন। 
নারায়ণ কহিলেন, মন্দবুদ্ধি ইন্্র, শ্রীত্্ট হওয়াতে 
গ্রজে্দ এবং রস্তাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দীন- 
ভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন। হে মুনে! 
সেই নিরানন্দ ইন্দ্র, অমরাবতীতে গমন করিয়া 
দেধিলেন। অমরাবতী পুরী নিরানন্দময়, শত্রসমুহে 
পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববর্জিত। পরে 
দূতমুখ হইতে জমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুর 
মন্দিরে গমন করত, গুরু এবং দেবগণ্রে সহিত 
ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ 
ইন্ন; দেধগণের সহি ও ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া গুরুর 
ন্যায় ব্রহ্ধাকে প্রণাম করত ভক্তিযোগে বেদবিহিত স্তব 
করিতে লাণিলেন। পরে বৃহম্পতি প্রজাপতির 
নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদন করিলে, ব্রহ্মা অবণ 
করিয়। মুখ নত করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
দেবের! হে রাজন! তুমি আমার প্রপৌত্র, নিরন্তর 
গ্রীর আশ্রয়ে তুমি উল্ভ্বলা দীপ্তি ধারণ করিয়াছ। 
তুমি লক্ষীসদূশী শচীর ভর্তা) এরূপ হইয়াও সর্বদা 
প্রস্তরীতে লোভ করিয়া থাক। পূর্বে তুমি গৌতমের 
অভিশাপে সুরসমাজে ভগা হইয়াছিল, পুনর্ব্বার 
' তুমি, লজ্জাবিহীন হইয়! পরস্ত্রীরমণে লোভ করিয়াছ। 
যে পর্্ী রমণ করে, তাহার, এবং যশ নষ্ট হয়; 
গাঁপযুক্ত সেই ব্যক্তি নিরন্তর সকল সভাতে নিন্দ- 


্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


রম্ত। তোমার চিত্ত আকর্ষণ করাতে তুমি সেই 
পারিজাত পুষ্প অ্ররাবতের মৃণ্তকে নিক্ষেপ 
করিয়াছিণে। এক্ষণে সেই সাধারণজনের ভোগ্যা, 
বস্তা কোখায়? হতত্র৷ তুমিই ঝ| কোথায়? যে 
কারণে ক্ষণকালমধ্যে লক্ষ্মী তোমাকে ত্যাগ করিযা- 
ছেন, কারণে রম্তাও তোমার নিকট 
হইতে গমন করিয়াছে । বেশ্যা, ধনবান্‌ পুরুষকে 
ইচ্ছা! করে, নিধ্নকে কখনই ইচ্ছা করে না এবং 
পুরাতনকে নিন্দা করিয়া নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা 
করে। হে বস! যাহা হইবার হইয়াছে, অদৃষ্ট 
কখনই খণ্ডন হয় না; এক্ষণে লক্ষমীকে পাইবার 
নিমিত্ত ভক্তিপুরর্বক নারায়ণকে ভজন। কর। নারা- 
য়ণ-পরায়ণ ব্রহ্মা এই কথ! বলিয়। ইজ্রকে জগত 
নারায়ণের স্তব, কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিলেন। 
দেবরান্ধ ইন্দ্র, গুরু এবং দেবগণের সহিত অভিলধিত 
মন্ত ও কবচ গ্রহণপূর্ব্বক পুক্ধরতীর্ঘে গমন করির৷ 
হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, মন্বল- 
জনক এবং পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ধমধ্যে একবর্ষকাল 
অনাহারে কমলা-প্রাপ্তির নিমিত্ত কম্লাকাস্তকে সেবা 
করিলে, ভগবান্‌ হরি আবির্ভূত হইয়া! ইঞ্জকে বাঞ্ছিত 
বর প্রদান করত অঁশর্ঘ্যবৃদ্ধিকর লক্ষ্মীর স্তব, কবচ 
এবং মন্ত্র প্রদান করিয়া বৈকুণুধামে গমন করিলেন। 
হে মুনে! দেবরাজ, ক্ষীরোদসমূদ্রে গমন করত কবচ 
গরহণপূর্ব্বক স্তব করিয়া পদ্মালয়াকে প্রান্ত হইলেন; 
এবং সমস্ত শত্রু জয় করিয়া অমরাবতী পুরী লাভ 
করিলেন। সমস্ত দেবতাগণ প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় 
বাঞ্থিত আলয় প্রাপ্ত হইলেন। ১৯--১৯। 


গণেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় স্মাপ্ত। 


দ্বাবিৎশ অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন, হে তপোধন! লক্ষ্মীপতি হরি 
আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ম্‌হালক্ষ্মীর স্তব- 
কবচ প্রদান করিলেন, তাহা আমার নিকটে ব্ণন 
করুন। নারায়ণ কহিলেন, সুরেশ্বর ইন্দ্র, পুঞ্ধরতীর্থে 
তগন্ত| করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই 
স্থানে স্বয়ং হরি হৃষীকেশ, তাঁহাকে ক্লিট দেখিয় 
আবিষ্ূত হইয়া কহিলেন, তুমি যথাভিলফিত বর 
প্রার্থনা কর। সুরেশ্বর লক্ষমীরূপ বর প্রার্থনা করিলে, 


নীর হয়। ১_১০। দুর্কাদা খধি, তোমাকে শ্রীহরির | ঈশ্বর হর্ষাত্বিত হইয়। তীহাকে সেই বর প্রদান করি- 
নিবেদিত, গারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন); লেন। হৃষীকেশ, বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে হিতজনক . 
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গণেশখণ্ড । 


সত্য, সারযুক্ত, এবং পরিণাম-সুখজনক বাক্য কহি- 
লেন। হে ইন্দ্র ! সমস্ত ঢুঃখনাশক, পরমৈশ্ব্াজনক 
সকল শক্ক-বিমৰ্দ্নকারী এই কবচ গ্রহণ কর। পূর্ব 
কালে সংসার, জলপ্লাবিত হইলে, ব্রহ্মাকে ইহা প্রদত্ত 
হইয়াছিল; ইহা ধারণ করিয়া বিধাতা জগতের শ্রেষ্ঠ 
এবং সমস্তরখর্ধ্যযুক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই 
মুনি সকল সমস্তরশবধযুক্ত হইয়াছেন। হে হুর! 
সর্ব প্রদ এই কবচের ঝি বিধাতা, পংক্তি ছন্দ, 
দ্বয়, পদ্মালয়া দেবতা, সিদ্ধি, তরশ্বধ্য এবং জয়ের 
[নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। এই কবচ 
ধারণ করিয়া লোক সকল, সকল স্থানে বিজয় লাভ 
করে; তুমি এই কবচ গ্রহণ কর। পদ্মা, আমার 
মস্তক, হুরিপ্রিয়া আমার কণ্ঠ লক্ষ্মী আমার নাসিক 
এবং কমলা আমার লোচন রক্ষা করুন। কেশব- 
কাস্তা আমার কেশ, কমলালয়! আমার কপাল, জগৎ- 
প্রসবিনী আমার গণ্ডদ্বয় এবং সম্পতপ্রদ! আমার স্বন্ধ 
সর্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রী ক্রী' কম্লবাসিন্তৈ 
স্বাহা, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ, ওঁ রী" পদ্রালয়ায়ৈ 
স্বাহা, এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল সর্বদা রক্ষা করুন। 
শ্রী আমর কঙ্কাল, শ্রী' নযঃ, এই মন্ত্র আমার বাহুঘয়, 
এবং গ্রী' ক্রী' লক্ষ্যে নমঃ, এই মন্ত্র আমার পাদ- 
যুগল, নিরন্তর চিরক'ল রক্ষা করুন। ওঁহ্রী' ক্রী' 
শ্রী নমঃ পদ্বায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র অ'মার নিতম্বস্থল, 
এবং ও প্রীং মহালক্ষ্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার 
সৰ্ব্বাঙ্গ সর্বদা রক্ষা করুন। ওঁ ভ্রীং ক্রীং শ্রীং কীং 
মহালক্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমাকে সকল স্থানেই 
রক্ষা করুন। হে বৎস! তোমার নিকটে এই সর্ব্ব- 
সম্পৎকর, শ্রেষ্ট, সর্বৈর্ধাপ্রদ-নামক পরমাতুত 
কবচ কহিলাম। যে ব্যক্তি গুরুপুজাপুর্র্বক, কঠদেশে 
অথবা দক্ষিণ বাহুতে যথাবিধি এই কবচ ধারণ করে, 
তাহার সকলস্থানে জয়লাভ হয়। মহালক্ষ্মী, তাহার 
গৃহ কখন পরিত্যাগ করেন না এবং জন্ম জম্ম নিরস্তর 
তাহার ছায়ার স্তায় থাকেন। যে মন্দবুদ্ধি এই কবচ 
না জানিয়া লগ্মীকে ভজনা করে, শতলক্ষ বার লক্ষ্মী- 
মন্ত্র জপ করিলেও তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না ' 
গণেশখণ্ডে লক্ষমী-কবচ সম্পূর্ণ । 

নারায়ণ কহিলেন, হে মহামুনে! জগৎপতি সন্তুষ্ট 
হইয়া সেই ইন্দ্রকে জগতের হিতকর কবচ প্রদান- 
পূর্বক কৃপা করিয়া ও হ্রী' ত্রী' শ্রী রী নমো 
মহালক্ষ্যৈ হরিপ্রিয়ায়ৈ স্বাহা, . এই মন্ত্র প্রদান 
করিলেন । ১--১৯। গোপনীয়, সুহূর্লভ, সিদ্ধ 
মুনীরদিগের ছুপ্রাপ্য, নিশ্চিত সিদ্বিপ্রদ, এবং 
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মন্গলজমক, ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। শ্বেত 
চম্পকের তুল্য তাঁহার বর্ণ; শতচজ্রের সদৃশ 
তাহার প্রভা; তিনি অগ্নিপরিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান 
করিয়াছেন। তিনি রত্বালঙ্কারে ভুষিত! ; ঈষৎ হাস্ত- 
দ্বারা তাহার মুখ প্রসন্ন থাকে; তিনি ভক্তদিগকে 
অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ; কন্তুরীমধাস্থিত সিন্দুরবিন্দ 
তাহার ভূষণ ; তিনি অমূল্য রত রচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল 
দ্বার! ভুষিত! ; তিনি মালতীমাল্যশে'ভিত কবরীভার 
ধারণ করিতেছেন; তিনি সহঅদ্লপদ্বের উপরি- 
ভাগে হুখাসীন।; সেই মনোমোহিনী শাস্তিগুণাব- 
লম্িনী শ্রীহরিকাস্তা জগতের  প্রদবকর্তী 
লক্ষমীকে ভজন! করিবে। হে দেবেন্দ্র! মনোহারিণী 
লক্ষমীকে ভক্তিপুর্র্বক এইরূপে ধ্যান করিয়া এই 
যোড়শোপচার প্রদান করিবে। হে বাপব! এই 
ব্ষ্যমাণ স্তবদ্ধারা স্তব করিয়া নমঙ্কারপূর্বাক বর গ্রহণ 
করিয়া সুখ লাভ করিবে। নারায়ণ কহিলেন, হে 
দেবেন্দ্র! ভ্রিলোকের দুর্লভ গোপনীয়, এবং সুখপ্রদ, 
মহাক্ষমীর স্তব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে 
দেবি! তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা করি ; কিন্তু করিতে 
অক্ষম। তুমি ঈশ্বরী, বুদ্ধির অগোচরা সুন্ষ্মা তেজঃ- 
স্বরপা নিত্যা এবং অতিশয় অনির্বচনীগ্ ; তোমাকে 
নির্বাচন করিতে কোন্‌ ব্যক্তি ॥সক্ষম হয়? হে 
জগদন্বিকে! আপনি স্বেচ্ছাময়ী, আকাররহিতা, $ 
ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই কেবল দেহ ধারণ 
করিয়া থাকেন, আপনি বাক্য এবং মনের অগোচর ; 
আমি আপনাকে কি স্তব করিব? আপনি বেদচতুষটয়ের 
পারবর্তিনী, সংসার-সাগরের পারবিষয়ে কারণরূপিশী, 
সর্ববশস্তের অধী্বরী এবং সকল সম্পদেরও অধীশ্বরী। 
২*--৩০। আপনি যোগীদিগ্রের, যোগসমূহের, জ্ঞান 
ও জ্ঞানীদিগের, সমস্ত বেদের এবং বেদজ্ঞদিগের 
জননী; আপনার কি বর্ণনা করিব? যেরূপ জননী 
ব্যতিরেকে স্তনপায়ী বালকদিগের সমস্ত বস্তু অবস্ত 
এবং তাহার যোগে সমস্ত বস্তু বস্তু বলিয়া বোধ হয়, 
সেইরূপ আপনা ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ, অবস্ত এবং 
আপনার যোগে সমত্তই বন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে 
জগন্াতঃ ! আমি বিপন্ন হইয়া আপনার চরণ-সরোজে 
শরণাগত হইলাম; আপনি প্রসন্না হইয়া আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। আপনি শজিম্বরূপা, জগতের মাতা, 
জ্ঞানদা, বুদ্ধিদায়িনী এবং সর্ববন্তদা'যুনী ; আপনাকে . 
নমস্কার করি। আপনি হরিভক্তি-প্রদারিনী, মুজিদান- 
কতা, সর্বজ্ঞদিগকে সকল-বন্ত-দানকারিষী মহালক্ষমী ; 
আপনাকে নমস্কার করি। কোন স্থানে কুপুত্র হইয়া 
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থাকে বটে; কিন্তু কুমীতা কোন স্থানেই হয় না। ৷ 


পুত্রের দোষ দর্শন করিয়া কোন্‌ স্থানে মাতা নির্গমন 
করিয়া থাকেন? হে মাতঃ! কুপাসিন্ধুপ্রিয়ে ! হে 
. ভক্তবংগলে! স্তনপায়ী বালকসদৃশ আমাদিগকে 
দর্শন দাও এবং কৃপা কর। হে বত্স! শুভজনক, 
সুখমোক্ষদ, সারযুক্ত এবং সম্পত্প্রদ এই লক্ষ্মীর 
স্তোত্র কথিত হইল। যে ব্যক্তি এই মহাপুণ্যজনক 
স্তোত্ৰ পুজাক'লে পাঠ করে, মহালক্ষমী তাহার গৃহ 
কখনই পরিত্যাগ করেন না। প্রীহরি তাহাকে এইরূপ 
হিয়া সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন, এবং দেবরাজ 
তাঁহার আজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমূদ্রে 
গমন করিলেন। ৩১-৪০। 


গণেশখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পেস শি জল 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, ইন্দ্র হষ্ান্তঃকরণে উত্তমবতু- 
গুটিকাযুক্ত সেই কবচ গলদেশে বদ্ধ করিয়া সেই 
মনোহর স্তব পনঃপুনঃ মনে মনে স্মরণ করিতে 
করিতে গুরু এবং দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে 
. জন্ম্মীকে পাইবার নিমিত্ত গমন করিলেন। দেই 
সকল দেবতার! সজলনয়নে অতিশয় দীনভাবে ভক্তি- 
ভাবে আপনার স্বন্ধদেশ নত করিয়া এবং' ভক্তিযুক্ত 
হইয়া কমলালয়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে 
মুনে! শতচলের তুল্য ধীহার প্রভা, যে জগন্মাতার 
প্রভার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত; মেই জগদ্ধাত্রী মহা- 
লক্ষমী তীহাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মুখে 
উপস্থিত হইস্া, তীহাদিগ্কে যথোচিত সারযুক্ত 
এবং হিতজনক বাক্য কহিতে লাগিলেন,--হে বৎস! 
তোমরা ব্রহ্মণাপে শ্রীভর্ট ; তোমাদিগের গৃহে গমন 
করিতে ইচ্ছা করি ন! এবং এক্ষণে গমন করিতে 
ক্ষমতাও নাই, কারণ আমি ব্রহ্মণাপ হইতে ভীত 
থাকি। ব্ৰাহ্মণদকল আমার প্রাণ এবং পুত্র হইতে 
অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণ যে কিছু বস্তু দান করেন, তাহাই 
আমাদিসের জীবনোপায়। ব্রাহ্মণের! সন্তুষ্ট হইয়া, 
আমাকে বলুন। আমি তীহাদিগের আজ্ঞাক্রমে গমন 
করিব। সেই তপস্বী ব্রাহ্গণেরা নিশ্চয়ই আমাকে 
অপুজ্যা করিতেও পারেন। যাহাদিগের দৈবক্রমে 
দুরদৃষ্ট উপস্থিত হয়, তাহারাই গুরু, ব্রাহ্মণ, দেবতা, 
ভিক্কু এবং 'বৈষবকর্তৃক নিরন্তর অভিশপ্ত হইয়! 
থাকে। সকলের কারণ, সর্বেশ্বর, সনাতন, ভগবান, 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


নারায়ণও ব্ৰহ্মশাপ হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
হে রঙ্গনা! এমন সময়ে ব্রঙ্গতেজঘারা উজ্জ্বল 
্রাহ্মণসকল হষ্টান্তঃকরণে সহাস্তবদনে আগমন 
করিলেন। ১--১০। অঙ্গিবা, প্রচেত» ত্রুতু ভূগ্ত, 
পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি, অত্রি, সনক, সনন্দ, 
সনাতন, সনতকুমার, সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ তগ- 
বান্‌ কপিল, আমুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দুর্বাসা, 
কন্যুণ, অগস্ত্য, গৌতম এবং কর্ণ, আমরা দুই ভাই 
নরনারায়ণ, কাত্যায়ন, কণাদ, পাণিনি, মার্কণ্ডেয়, 
লোমশ, স্বয়ং ভগবান্‌ বশিষ্ঠ এবং ব্রাঙ্গণগণ, নানা- 
প্রকার দব্যদ্বার! সুরেশ্বযীকে পুজ। করিতে লাগিলেন; 
দেবতাগণ ও ক্ষমাপ্রার্থনাপুর্ববক ভক্তিযোগে বনের 
ফলমূলদ্ার! পুজা করিতে লাগিলেন। মুনীন্রগণ 
ভক্তিপূর্বাক তাহাকে স্তব করিয়া হষ্টান্তংকরণে আরা- 
ধনাপুর্বক কহিলেন, হে জগদম্থিকে! আপনি 
দেবতার্দিগের গৃহে এবং মর্ত্যলোকে আগমন 
করুন। জগজ্জননী, মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের 
অনুমতিক্ৰমে সস্তোধপুর্ববক নির্ভয়ে তোমাদিগের গৃহে 
গমন করিব; কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ ! ভারতমধ্যে আমি 
যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহা কহিতেছি 
শ্রবণ কর। পুণ্যবান্‌ জুনীতিজ্র গৃহস্থদিগকে এবং 
রাজাদিগের গৃহে স্থিরভাবে থাকিয়া! তাহাদিগকে পুত্রের 
হ্যায় প্রতিপালন করিব। ১১--১৯। গুরু, দেবতা, 
মাতা, পিতা, বান্ধক, অতিথি এবং 'পৃত্বলোক, 
যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, তাহাদিগের গৃহে গমন 
করিব না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে ব্যক্তি নিরন্তর 
শ্বর নাই’ এরূপ কথা বলে, যাহাদিগের সত্বপ্তণ 
নাই এবং যে ব্যক্তি দুঃশীল, তাহাদিগের গৃহে গমন 
করিব না। যাহার সত্য বাক্য নাই, যে ব্যক্তি 
গচ্ছিত ধন অপহরণ করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য 
প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিশ্বাগৰাতক এবং যে কৃতগ্ন, 
তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা! 
করে, যে সর্বদা ভীত, যাহার অনেক শক্ৰ, যে অতি 
পাতকী, যে খণগ্রস্ত, বা অতিশয় কৃপণ, সেই সকল 
পাপিষ্ঠের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা 
গ্রহণ করে নাই, যে সর্বদা শোকগীড়িত, মন্দবুদ্ধি, 
খে সর্বদা স্ত্রীর বশীভূত, যাহার স্ত্রী বেশ্যা, এবং যাহার 
মাতা বেশ্যা তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে 
ব্যক্তি কটুভাষী, নিরন্তর কলহ করে, যাহার গৃহে 
নিরস্তর কলহ হয়, যাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান) 
তাহার গৃহে গমন করিব ন|। যে ব্যক্তি হরির পুজ। ও 
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হরির গুণকীর্ভন করে না; এবং যাহার হরির প্রশংসা 
করিতে ইচ্ছা! নাই ; তাহার গৃহে গমন করিব না। 
যে ব্যক্তি কন্তাবিব্রয়, আত্মবিক্রয়, বেদবিক্রয় করে; 
যে নরহত্যা করে; যে হিংসক ; তাহাদিগের গৃহ নরক- 
তুল্য, তাহাতে গমন করিব না। হে মুনীশ্বর! যে 
ব্যক্তি কার্পণ্যদোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, 
ভার্ধ্যা, গুরুপত্বী, গুরুপুত্র, অনাথা ভগিনী, কন্তা 
এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ ন! করিয়া 
সর্বদা ধন সঞ্চয় করে, তাহাদিগেন গৃহ নরকতুল্য 
সে গৃহে কখনই গমন করি? না। ২০-_২৯। যে 
. ব্যক্তির দন্ত অপরিজ্ঞত, বন্প মলিন, মস্তক রুক্ষ, 
গ্রাম এবং হান্ত বিকৃত, তাহার গৃহে গমন করিব না। 
যে মন্দ-বুদধি মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূত্রাদি 
ত্যাগকর্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি আর্র্পদ হইয়া 
শয়ন করে, তাহাদের গৃহে গমন করিব না। যে 
ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়! শয়ন করে, যে ব্যক্তি 
বন্ত্হীন হইয়া নিদ্রা যায়, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে শয়ন 
করে, এবং যে ব্যক্তি দিঝাতে শয়ন করে; তাহাদিগের 
গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল 
প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্ত অঙ্গকে স্পর্শ করে কিংবা 
পরে গাত্রে তৈল প্রদ্ান করে, তাহার গৃহে গমন 
করিব না। যে ব্যক্তি মস্তকে এবং গাত্রে- তৈল 
প্রদান করিয়! বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করে বা প্রণাম ও 
পুষ্প চয়ন করে, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। 
যে ব্যক্তি ন্ধদ্বারা তৃণচ্ছেদন এবং ভূমি খনন করে, 
যাহার গাত্রে ও পাদে মলা থাকে, তাহাদিগের গৃহে 
গষন করিব ন|। ৩০--৩৫। যে ব্যক্তি, জ্ঞানপূর্ববক 
আত্মদত্ত কিংবা পরঘন্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার 
বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে 
মন্দবুদ্ধি শঠ, দক্ষিণাহীন কৰ্ম্ম করে, যে ব্যক্তি পাপী 
এবং পুণ্যহীন, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। 
- যে ব্যক্তি মন্ত্র এবং বিদ্যা ঘার! জীবিক! নির্বাহ করে, 
যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক এবং দেবল, 
তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি ক্রোধ- 
বশতঃ বিবাহকর্ম্ম কিংবা অন্ত ধর্ম্মকার্ধ্যের ব্যাঘাত 
করে, যে ব্যক্তি দিবাতে মৈথুন করে; তাহাদিগের 
গৃহে গমন করিব না। হে নারদ! মহালক্ষ্মী এইরূপ 
কহিয়া অন্তহিতা হইলেন এবং দেব্তাদিগের গৃহেও 
মত্তুলোকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে মুনে! সমস্ত 
দেবগণ ও মুনিগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া সহর্ধে 

এবং সুহৃদ্যুক্ত গৃহে গমন করিলেন। স্বর্গে 
নি এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
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লাগিল। দেবতা সকল স্বকীয় স্বকীয় রাজ্য এবং 
অচল! কমলাকে প্রাপ্ত হইলেন। হে বৎস! মুখ, 
মোক্ষদ, সারযুক্ত, উত্তম লক্ষমীরিত্র--এইরূপে কহি- 
লাম। ইহার পর অন্ত কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কর ?। ৩৬৮৪৩ | 


গণেশখণ্ডে ত্রযোবিংশ অধ্]ার সমাপ্ত 
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নাঃদ কহিলেন, হে মহাভাগ! হে হরির ব্মংশ- 
সমুস্তব নারায়ণ! আপনার প্রসাদে সমস্ত মঙ্গলজনক 
গণেশ-চরিত্র শ্রবণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্‌ ! পুর্ববকালে 
ভগবান্‌ বিষ্ণু বালকের স্বন্ধে দন্তদ্বয়যুক্ত "জবাব 
যোগ করিয়াছিলেন; কিকারণে ও শিশু একদন্ত 
হইলেন, অন্ত দম্তইবা কোন্‌ স্থানে গমন করিল? 
আপনি সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ ভক্তবংসল কৃপা করিয়। এই 
সকল ব্যক্ত করুন। হৃত কহিলেন, ভগবান্‌ নারদের 
বাক্য শ্রবণ করিয়! ঈষৎ _হান্তপুর্র্বক একদস্তের বিষয় 
ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নারদ! সমস্ত 
মঙ্গলের মঙ্গল পুরাতন ইতিহারূপ একদন্ত 
হইবার বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে। 
এক সময় কার্ভবীধ্য মৃগয়ায় গমন করিয়া বহুতর মৃগ 
হনন করত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। অনস্তর 
রাজ! স্ধ্যাময়ে সেই বনে জমদ্ির আশ্রমনিকটে 
সলৈন্যে উপঝাস করিয়া থাকিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে 
রাজা সরোবরে স্মানপুর্ববক শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়। 
ভক্তিপূর্ববক দত্াত্রেয়দত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। 
জমদগ্নি মুনি, রাজাকে শুফ-কঠ এবং শুক্ষতালু দেখিয়! 
প্রীতিপুর্রবক সম্ভাষণ করত কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। মহারাজ কার্ভবীধ্য সমস্ত্রমে হূর্যের হার 
প্রভাবসন্পন্ন মুনিকে প্রণাম করিলে, মুনি প্রীতিপূর্বাক 
প্রণত'স্ই রাজাকে শুভজনক আশীর্বাদ করিলেন। 
পরে রাজা আপনার অনশন প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত 
আবেদন করিলে, মুনি সসম্রমে রাজাকে তৎক্ষণাত 
নিমন্ত্রণ করিলেন। ১--১১। সুনিশ্রেঠ জমদনি 
রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপুর্বক আপনার গৃহে 
গমন করিয় সহর্ষে লক্ষমীসদৃশ মাত! কামধেনুকে সেই 
বৃত্তান্ত কহিলেন। পরে কামধেনু কহিলেন, হে 
মুনে! আমি বর্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? 
আমি সমস্ত জগৎ যৌজনা করিতে পারি, কেবল 
রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তাহাতে তয় কি? তুমি 
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রাজাদের ভোজনের উপযুক্ত যে যে দ্রব্য যাঞ্রা 
করিবে,সে সকল বন্ত ত্রিলোকের দুর্লভ হইলেও 
তোমাকে প্রদান করিব। মেই কামধেনু সুবণমিয় 
রজতময় নানাগ্রকার পাত্র, সুস্বাহ দ্রব্াপরিপূর্ণ পাত্র, 
অসংখ্য ভোজনযোগ্য পাত্র এবং পাকথাত্র প্রধান করি- 
লেন। হে নারদ! নানাপ্রকার স্বাছু সুপৰ আতর, পনস, 
নারিকেল, বিশ্ন এবং রাণীকুত অমংখ্য হুম্বাছু লডডুক, 
যব গোধমনূণ পিষ্টক পঞ্ধানের পর্স্মত, গহ্বর পরিমিত 
পরমার, দুখ, হত, দি এই মকলের নী প্রদান করি- 
লেন) এবং শর্বররাশি মোদকেয় পর্বত চিপিটক 
এবং উত্তম তঙুলের পর্বত কপুরাদিদ্বার! সুবামিত 
তাম্বুল রাজাদিগের উপযুক্ত কৌতুককর ব্য সুন্দর বন 
এবং ভুষণ প্রদান করিলেন। ১২-২০। জমদগি 
সমস্ত বন্ত আহরণ হইলে অবলীলাক্রমে গৈন্তের 
সহিত রাজাকে ভোজন করাইলেন। পরে মহারাজ 
কার্ততবীর্ঘ্য যে যে বন্ত ছূর্দভ, তংগমুদয় পরিপূর্ণ দেখিয়া 
বিম্ময়পূর্ববক সচিবকে কহিলেন, হে অমাত্য! এই 
সকল বস্তু অতি দুর্লভ, আমার অপ্রাপ্য এবং অক্রুত্, 
সহসা কোন্‌ স্থান হইতে আমিল, তুমি অবলোকন 
কর। অমাত্য মহারাজের আন্ঞাক্রমে মুনির আলয়ে 
সমস্ত অবলোকনপুর্র্বক রাজাকে অতি আশ্চর্য বৃত্তান্ত 
কহিলেন; হে মহারাজ! মুনির গৃহে যে সমন্ত দর্শন 
করিলাম, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। মুনির গৃহ 
অগ্িকৃণড, যঙ্গকা্ট, কুশ, পুষ্প, ফল, কৃষ্ণগার.চ্মম 
বহত্র আকু, করব এবং শিষ্যমমূহে ব্যাপ্ত । তুবর্ণাদি- 
পাত্র, শম্ভ বা ধনাদি কিছুই নাই। তাঁহার স্ত্রী সকল 
ভূধণাদিশূন্য, কেবল বৃক্ষের ছাল পরিধান করিতেছেন 
এবং পুত্রগণ বৃক্ষচর্ম্ম পরিধান ও জটা ধারণ করিতে. 
ছেন। তাঁহার গৃহের এক পার্থে, মনোহারিনী, 
সুন্দরাহ্গী, চন্ত্রসবর্ণ, রভ্ত-কমলনয়না, নিজ তেজঃ- 
সমুজ্ছলাঙ্গীপুর্ণচন্্রসমপ্রভা, সমস্ত সম্পদ এবং গুণের 
আধাররূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কগিল। 
আছে। মন্ত্রী রাজাকে এইরূপ কহিলে, মূঢ়মতি 
কালপাশনিব্ধ রাজ! সচিবের অভিপ্রায়ানুলারে মুনির 
নিকট মেই কপিলা খেকে যাজ্ঞা করিলেন। 
২১০০০! ছে দা কি পু কি বদ, বল 
হইতে অভ বলবান্‌; যেহেতু পবা এবং 
বুদ্ধিমান্‌ এই রাজেন্দ ব্রাহ্মণের নিকট ধেনু প্রার্থনা 
করিলেন। ভারতবর্ঘে পূর্বপুণ্য হইতে সৎ এবং পবিত্র 
কৰ্ম্ম, পা হইতে তয়জনক পাপস্বরূপ কর্ম উৎ না 
হয়। মনুযা সকল, পুণ্যবলে স্বর্গভোগের পর পবিত্র 

স্থানে জন্ম গ্রহণ এবং পাপবলে নরকভোগের পর 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


কুৎগিত কুলে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ণ বর্তনান থ|কিতে 
জীবের নিষ্কৃতি নাই, এই জন্ত পণ্ডিতের| সক বন 
ক্ষয়ে যত করেন। যে বিদ্যা, যে তপস্ত যে জ্ঞান, রি 
গুরু, যে বন্ধুবান্ধব, যে মাত, যে পিত| এবং যে পুত্ৰ 
জীবের কর্ণক্ষয় করাইয়া থাকেন, তাহাই বিদ্যা, তহাই 
তপস্তা, তাহাই জ্ঞান তিনি গুরু, তিনি বন্ধ, তিনি 
মাতা এবং তিনি পিতা, দেই-ই পুত্র। জীবদিগের 
শুভাশুভ কর্ম্মভোগন্বরূপ দারুণ রোগ উৎপন্ন হয়: 
পরে বিষ্ণুভক্ত বৈদ্য, কষ্চভক্তিরূপ গওুনবদ্বার| 
রোগকে নষ্ট করিয়া থাকেন। যে জীব জন্মে জনে 
বুদ্ধিদায়িনী, জগদ্ধাত্রী পরমা মায়াকে সেব| করিয়া 
থাকে, তাহার প্রতি নেই মহামায়া সন্ষ্ট হইয়া নেই 
গরম ভক্ত জীবকে মোহনিমিত্ত মায়া দান ন! কিয়, 
বিবেক দানপূর্র্বক পরম প্রকুতিত্বরূপা মেই বিষ্ণুতক্তি 
প্রদান করেন। মায়ামোহিত রাজা যত্বপূর্ীক 
মুনিকে আনয়ন করির। ভক্তিপুন্ধক কুতাগ্রলিপুটে 
বিনবপুরর্বক কহিলেন,_হে ভক্তেশ! আপনি, 
কল্সবৃক্ষস্বরূপ, সর্ব! ভক্তকে তনুগ্রহ করি 
থাকেন, আমি আপনার ভক্ত, আমাকে কাম. 
দায়িনী কামধেনুকে ভিক্ষা প্রদান করুন। ৩১--৪০। 
হে মুনে! আপনার তুল্য দাতাদিগের জগতে কিছুই 
অদ্য লাই, পুর্বে শুনিরাছি, দধীচি মুনি দেবতাদিগকে 
আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন। হে তপোধন! 
আপনি তগোরাশিষ্বরূপ; ভ্রভঙ্গ করিলে জগতে 
অনেক কামধেন্ু স্বজন কঠতে পারেন। মুনি কহি- 
লেন, হে শঠ। হে বঞ্চক! হে নৃপাধম! তুমি বিগ- 
রীত কহিতেছ, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়কে দান 
করিব। পরমাত্মা কৃষ্ণ গোলোকধামে ব্রচ্মাকে এই 
কামধেনু দান করিয়াছিলেন। হে ভুমিপ! ব্রহ্ম! 
প্রিয় পুত্র ভৃগুকে ইহা দান করেন, ভৃগু আমাকে 
এই কগিলা প্রদান করিয়াছে । এই কামধেনু আমার 
পৈতৃক সম্পত্তি প্রাণ হইতে প্রিয়, ইহাকে কখন দান 
করিতে পারিব না। রে মূঢ়! আমি চাষা নহি, তুমি 
কখনই আমার মোহ উৎপাদন করিতে পারিবে না। 
আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, অতিথি না হইলে তোমাকে 
এই ক্ষণেই ভম্ম করিতাম। রে পামর! তোমার দৈব 
প্রতিকূল হুইয়ছে, অতএব গৃহে গমন কর, আমার 
ক্রোধ উৎপাদন করিও না, আপুনার স্ত্রীপুত্রাদি দর্শন 
কর। মহারাজ মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষে 
ুরদৃষ্টত্রমে মুনিকে প্রণাম করিয়া সৈন্তের মধ্যস্থলে 
গমন করিলেন। মহারাজ কার্তৃবীর্ধ সৈন্যমধ্যে গমন 
করত রাগে আপন মুখমণ্ডল কম্পিত করিয়া বলপুর্ক 
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গণেশখণ্ড। 


কমধেনুকে আনয়ন করিতে কিন্র প্রেরণ করিলেন। 
পরে মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি, কপিলার নিকটে গমন করত 
শোকে নষ্টচৈতন্য হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, 
সাক্ষাৎ লক্ষমী্বরূপা ভক্তানুগ্রহ-কাতর। কপিলা; 
ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। 
৪১--৫১। ইন্দ্র অথব| সুদ ব্যক্তি সকলেই নিরন্তর 
আপনার বন্ত দান করিতে সক্ষম; কারণ স্বকীয় স্বকীয় 
বস্তুর দানে, পালনে এবং শাসনে সকলেরই কর্তৃত্ব 
আছে। হে তপোধন! যদি তুমি আপন ইচ্ছায় 
নৃপেন্্রকে আমায় দান কর, তাহা হইলে তোমার 
আজ্ঞানুসারে রাজার সহিত স্বকীয়েচ্ছায় গমন করিব। 
আর যদি তুমি দান =! কর, তাহা হইলে তোমার গৃহ 
হইতে গমন করিব ন।। তুমি আমার দন্ত সৈন্যদ্বারা 
রাজাকে দুরীভূত কর। হে মুনে! তুমি সর্বজ্ঞ, 
কিকারণে মায়ায় মুগ্ধ হইয়! রোদন করিতেছ। 
সংযোগ এবং বিচ্ছেদ কালবশতঃ হইয়| থাকে, 
তাহাতে আপনার কোন ক্ষমত| নাই। তুমিই বা 
আমার কে? আমিই তোমার কে? পরম্পরের 
সম্বন্ধ কেবল কালই যোজনা করিয়াছেন। যে পর্যাস্ত 
পরস্পরের সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্যন্তই পরস্পরের 


মমতা থাকে। মনই কেবল- এই বসন্ত আপনার. 


এইরূপ জানেন; অতএব যে পর্য্যন্ত সেই বস্তুতে স্বত্ব 
থাকে, তাবৎকাল দেই বন্তর বিচ্ছেদ হইতে মানসিক 
দুঃখ উৎপন্ন হয়। কামধেনু এইরূপ কহিয়া সুর্য্যের ন্যায় 
প্রভাশালী নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং ৈন্তসযূহ প্রসব 
করিতে লাগিলেন। কপিলার মুখ হইতে তিনকোটি 
খড়াধারী পুরুষ, নাসিক! হইতে পাঁচকোটি শুলধারী 
পুরুষ, লোচনদ্বয় হইতে শতকোটি ধৰনুদ্ধারী 
পুরুষ, কপাল হইতে তিনকোটি দণ্ডধারী বীর, 
ব্ষ-স্থল হহতে তিনকোটি শক্তি-অন্ত্রধারী পুরুষ 
এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে গদা-হস্ত শতকেটি 
পুরুষ নির্গত হইল। ৫২--৬২। লেই কামধেনুর 
পাদতল হইতে সহস্র সহত্র বাদ্যভাণ্ড বিনির্গত হইল 
এবং তাহার জজ্ঘ! হইতে তিনকোট রাজপুত্র, গুহ- 
দেশ হইতে তিনকোটী শরেচ্ছ জাতি নির্গত হইল। 
কপিলা এই সমস্ত প্রসব করিয়া মুনিকে সৈগ্ত দান- 
পুর্বক অভয় প্রদান করিয়। কহিলেন,__মমস্ত 
মৈন্ত যুক্ করুক তুমি গমন করিও না। জম্দয়ি 
মুনিমভুত সম্ভার পাইয়া অতিশয় হর্যযুক্ত হইলেন। 
পরে রাজ-প্রেরিত ভৃত্য রাজার নিকট উপস্থিত 
হইয়! কগিলাসৈসত-নত্াত্ত এবং আপনাদিগের পরাজয় 
নিবেদন করিলেন। নৃগশ্রেষ্ঠ কারতব্যবীর্য কাতর. 


২৫৯ 


হৃদয়ে সঙ্থরে খ্বদ্বেশ হইতে দুতদ্বারা বহতর সৈন্য 
আহরণ করিলেন। ৬৩-৬৬ । 


থণেশখণ্ডে চতুর্বংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 


নারয়ণ কহিলেন, মহারাজ কার্ভবীর্্য উতপ্তধ্দয়ে 
হরি স্মরণপূর্বাক  সক্রোধে মুনির নিকটে দূত প্রেরণ 
করিলেন) দৃত, মুনির নিকটে গমন করিয়া কহিল, 
আমার প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, 
হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার ভৃত্য, বিশেষতঃ 
অতিথি; আমাকে আমার অভিলমিত কামধেনু 
প্রদান করুন, ন। হয় আমার সহিত যুদ্ধ করুন; 
যেরূপ হয়, বিচারপুরর্বক আমাকে কহিবেন। মুনি- 
শ্রেষ্ঠ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া হান্রপুর্বক দুতকে 
হিতজনক ; সত্য এবং নীতিযুক্ত বাক্য কহিলেন) 
আমি রাজাকে অনাহারে র্লিষ্ট দেখিয়া আপনার 
গৃহে আনয়নপুর্্বক তাহাকে যথাশক্তি যথোচিত 
ভোজন করাইয়াছি; কিন্তু সেই রাজা বলপূর্র্বক 
আমার প্রাণ হইতে অধিক কপিল! যা্তা 
করিতেছেন ; অতএব আমি তাহা দিতে অক্ষম, নিশ্চয় 
যুদ্ধ করিব। দূত, মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
সভামধ্যে বর্ম্মধারী রাজাকে মুনি যাহা যাহা বলিয়া. 
ছিলেন, সভয়ে তংসমস্ত কহিল। এ দিকে মুনি, 
কগিলাকে কহিলেন, এক্ষণে আমি কি করিব, যেরূপ 
কর্ণধার ব্যতিরেকে নৌক! সেইরূপ আমা ব্যতিরেকে 
সমস্ত ফৈন্য রহিয়াছে। কপিলা মুনির এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া মুনিকে না'নাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপুর্ব্বক 
ুদ্শাস্ত্ের উপদেশ এবং যুদ্ধের উপযোগী স্ধানসমূহ 
প্রদান করিয়া কহিলেন; হে বিপ্র! তোমার জয় 
হউক; তুমি নিশ্চয় যুদ্ধে জয় লাভ করিবে, অমোঘ 
অস্ত্র ব্যতিরেকে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে না; কিন্ত 
সেই রাজা দতাত্রের শিষ্য, অমোব অন্ত্ধারী; ; তুমি 
ব্রাহ্মণ, তাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করা অনুচিত! হে 
্র্নন্! মনঘ্িনী কপিল! এই কথ! বলিয়া মৌনাবলম্বন 
করিলেন। ১-১০। তখন মহাত্মা! মুনি সমস্ত সৈন্য 
সজ্জীকৃত করিয়া তৎ্সমভিব্যাহরে রণস্থলে গমন 
করিলেন। রাজ! মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণামপুরব্বক যুদ্ধ্থলে 
গমন করিলেন। উভয় সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে 
লাগিল। তৎপরে কপিলামৈন্য ব্পুর্ব্বক রাজসৈম্কে 
যুদ্ধে জয় করত অবলীলাক্রমে রাজার বিচিত্র রখ ভগ্ন 
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': ' পলায়ন করিল। হে মুনে! কৃপানিধি মুনীন্র, অতিথি 


২৬০. 


করিল। কপিলা-দেনা, রাজার ধনু এবং বর্ম সমস্ত 
ছেদন করিল রাজ! কপিলাদেনাকে জয় করিতে মক্ষম 
হইলেন না। কপিলা-সৈম্তগণ শরবর্ধণে রাজাকে 
অন্ত্ৃ্ত করিল। পরে রাজা শরবর্ষণে এবং শন্তবর্ষণে 
কাতর হইয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। রাজা মুচ্ছিত 
. হইলে, তাহার কতক সৈন্ত মরিল ও “কতকগুলি দৈন্য 


নূপেন্তকে মৃচ্ছিত দেখিয়া করপার্ঙদয়ে €সই সমস্ত 
লৈ বিসর্জন করিলে, কগিলার কৃত্রিম মৈন্তগণ 
কপিলার দেহে বিলীন হইল। তখন মুনি দয়ার্দ্র চিত্তে 
রাজাকে চয়ণধ্লী প্রদানপূরব্বক আশীর্বাদ করত 
তোমার জয় হউক, এই কথ! বলিয়া কমগুলুজল' 
প্রদানে উহার চৈতন্ত করাইলেন। পরে রাজা, চৈতন্য 
প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গণে গাত্রোখানপুর্র্বক ভক্তিযোগে 
কৃতঞ্রলিপুটে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। 
মহারাজ, প্রণাম করিলে, মুনি তাহাকে শুভাশীর্ববাদ 
প্রদানপুরর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং যন্পূ্্বক পুন- 
বার তাঁহাকে স্বান করাইয়া ভৌজন করাইলেন। 
রাহ্মণের দয় সর্বদা! কঠিন, ক্ষুর-ধারের স্যায় তীক্ষ 
__ এবং অন্তের অসাধ্য । . অতএব সেই মৃপাধিপ, মুনির 
' গৃহে গমন করত তীহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! 
আমার অভিলষিত ধেনু প্রদান করুন। কিংব| আমার 
. সহিত যুদ্ধ করুন। ১১--২২। 
গণেশখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড় বিৎশ অধ্যায়। 
নারায়ণ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ জম্দধি, বাজার বাক্য 


: - শ্রবণ করিয়া হরি স্মরণ করত হিতজনক সত্য এবং 


. শীতিপুর্ণ বাক্য তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্‌! হে 


মহাভাগ | তুমি গৃহে গমন করিয়া সনাতন ধর্ম রক্ষা 


কর। যে ব্যক্তির সতত ধর্ম স্থির থাকে, তাহার 
২. নিশ্চয়ই সমস্ত সম্পত্তি স্থিরভীবে অবস্থিতি করে। 

" আমি তোমাকে অনাহারে কাতর দেখিয়া! আপনার 
গৃহে আনয়ন করত যথাশক্তি এবং যথাবিধি পুজা 
করিয়াছি, এইক্ষণেও তোমাকে মুচ্ছিত দেখিয়া পাদ. 


{রেণু প্রদানপু্ক শুভাশীর্কাদ প্রদান করিরাছি। 


. এক্ষণে চৈত্ন্বপ্রাপ্ত হইয়া তোমার এরলপ বাক্য প্রয়োগ 


/ : করা অনুচিত। রাজ! মহধির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 


মুনিশ্রেষঠঁকে প্রণাম করত অন্য রথে আরোহণপূর্বাক 


১ আপনি বুদ্ধ করুন, এই বাকা কহিলেন। মুনিবর 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


যুদ্ধ আরম্ভ করিলে পর, রাজাও কোপথারা হতচৈতন্ত 
হইয়! জম্দমি-মুনির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
কপিলাদত্ত অস্দ্ারা মুনিবর রাঙ্ছাকে নিরন্তর করিলেন ; 
বাজাও কপিলাদত্ত শক্তি-অস্মের প্রভাবে মুচ্ছাপনন 
হইলেন। কমললোচন রাজা কার্ভবীরধ্য, চৈতন্ত প্রাপ্ত 


হইয়া কোপাবিষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার মুনির সহিত যুদ্ধ 
করিলেন। রাজা সমরক্ষেত্রে মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়| 
আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে পর, মুনিসর বন্নাসত্ সা 
করিয়া অনায়াসে আগেয়াস্ত্রের শক্তি নির্মাণ করিলেন। 


নৃপবর, মুনিকে লক্ষ্য করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বরুণান্্র প্রয়োগ 

করিলে পর, মুনিবর বায়ব্যান্্দ্ধারা অব্লীলাক্রমে 
বরুণাস্ত্র উপশম করিলেন। ১--১০। নৃপবর সমরা- 
হণে ঝায়ব্যান্ত্র নিঃক্ষেপ করিলে পর মুনিবর তখনই 
গান্ধর্ব বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহ! শান্ত করিলেন। 
নৃপবর যুদ্ধক্ষেত্রে নাগপাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর, 
মুনিবর তংক্ষণাৎ গকুড়ান্তস্থারা নাগপাশ ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন।. হে নারদ! ভূপতিশ্রেষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বহু. 
হুর্য-নম-প্রভাশালী অস্ত্রপ্রধান শৈব অস্ত্র দশদিক 
প্রদীপ্ত করিয়া নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর বহ্যত- 
সহকারে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবনব্যাপী বৈষ্ণব 
অন্তরার! তাহা নিবারণ করিলেন। তদনস্তর মুনিবর, 
মন্্রোচ্চারণপুর্ব্বক নারয়ণাপ্প প্রয়োগ করিলে, নৃপতি 
অন্ত্রবর দর্শন করত নমস্কার করিয়া ও তন্ত্রের শরণাপন্ন 
হইলেন। রাজ! শরণাপন্ন হইলে পর, ওঁ নারায়ণাস্ত 
কিয়কাল আকাশমণ্ডলে বিচরণ বরিয়৷ দিকৃসকল 
প্রদীপ্ত করত, যেরূপ গ্রলয়কালীন অগ্নি স্বয়ং নির্ববা- 
পিত হয়, তদ্রুপ নিজেই অস্তহিত হইলেন । নারায়- 
শান্তর বিফল হইল দেখিয়! মুনিবর সমরক্ষেত্রে ভৃত্তণান্ত 
নিকেপ করিলে পর, শ্রী অক্ত্প্রভাবে নরপতি, মৃত 
ব্যক্তির ন্যায় রণক্ষেত্রমধ্যে নিশ্চলভাবে পতিত রহি- 

লেন। মুনি নৃপতিকে নিদ্রগত দেখিয়া! সেই সময়েই 
অর্ধচন্দ্র বাণঘারা রাজার সারথি, ধনু, বাগ, মন্তকের 
মুকুট, কষুরপ্র অস্্রঘারা ছত্র,কবচ এবং অন্তান্ত অস্তদ্বার! 
রাজার যাব্দীয় অস্ত্র, তুণীর ও ঘোটববর্গ ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। মুনিবর নাগপাশঘারা অনায়াসে 
রাজার অমাত্যবর্গকে বন্ধন করত সানন্দচিত্তে রণ* 
ভূমিতে পাতিত করিয়া রাখিলেন। ১১--২০ | তদনস্তর 
মুনিবর স্বীয় মন প্রভাবে নৃপতিকে অনায়াদে সচৈতন্ 
করিয়া তাহার মন্ত্রিবর্গ যে বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে, 
তাহা দেখাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বন্ধন- 
মোচন করিয়া নৃপবরকে আশীর্বাদ করত বলিলেন, 


২. পি ফা খর বহি তান মি. ল8 কাত রই গমন কর। কজিললাও 


্ he 


গণেশখণ্ড। 


রাজা রণভূমি হইতে উখ্থিত হইয়। কোপাকুলিতচিত্তে 
বত্র-সহকারে শুলাস্ত্র উদ্যত করত মুনিবর-উদ্দেশে 
নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর তৎক্ষণাৎ শক্তি-অন্তরথারা 
রাজাকে আঘাত করিলেন। সেই সময় ভগবান্‌ ব্রহ্মা 
যোগবলে কার্ততবীর্যার্জ্জন ও জমদগ্নি-মুনির যুদ্ধ বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনপুর্ববক নানাপ্রকার 
নীতিগর্ভ বাক্য প্রয়োগদ্বার| রাজা ও মুনিবরের পর. 
স্পর প্রণয় সংঘটন করিয়। দিলেন। মুনিবর কমল- 
যোনির পাদপদ্দে প্রণাম করিয়া স্তুতি পাঠ করিলেন, 
রাজাও পিতামহ ব্রহ্মাকে ও মুনিবরকে নমস্কার করিয়া 
স্বতবনাভিসুখে যাত্রা করিলেন। মুনিবর স্বীয় আশ্রম- 
কুটারে গমন করিলেন এবং বিধাতাও উভয়ের যুদ্ধ ক্ষান্ত 
করিয়া স্বধামে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন, 
হে নারদ! তোমার নিকটে জমদগিমুনি ও কার্তবীরধ্যা- 
জ্ঞুন রাজার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে অন্ত 
কি বৰ্ণন করিব, তাহ! প্রকাশ কর। ২১--২৭। 
শাণেশখণ্ডে ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


অপ্তবিংশ অধ্যায়। 


নারায়ণ কহিলেন, মহারাজ কার্ত্তধীর্য্য গৃহে গমন 
করিয়া! ঝষিবীধ্য স্মরণ করত বিশ্মিতচিত্তে কিয়ৎকাল 
অবস্থিতি করিলেন বটে, কিন্তু পরাভবসভূত অব. 
মানলা সহ করিতে অসহিযু হইয়া, হরি স্মরণ করত 
জমদগি মুনির আশ্রমে গমনোদ্দেশে পুনরায় যাত্রা 
করিলেন। চারিলক্ষ রথ, দৃশলক্ষ রথী, অসংখ্য উত্তম 
উত্তম ঘোটক, প্রধান প্রধান বিখ্যাত গজ, পদাতি সৈন্ত 
এবং সহস্র সহঅ উৎকৃষ্ট বলবী্ধ্যশালী ভূপতিকে 
সংগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন জয়ে সামর্থলাভে সানন্দচিত্তে 
মহা আড়ম্বরের সহিত জমদগ্িমুনির আশ্রমভ্ি বেষ্টিত 
করিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্য কবচ ধারণ করিয়! রথা- 
রোহণপূর্ব্বক স্বয়ং আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন। 
দৈম্তগণের কোলাহলশবে এবং ভেরী প্রভৃতি রুণ- 
বাদ্যসমূহের ভয়ানক শব্দদ্বারা ভীত হইয়া জমদগ্নি 
মুনির আশ্রমস্থিত জনগণ মোহিত হইল। কুবুদ্ধি 
লোকের আশ্রয় স্বয়ং হুর্ববুদ্ধি এবং বলিষ্ঠ রাজা কার্তত- 
বীর্ধ্য, হঠাৎ আশ্রম-কুটারে উপস্থিত হইয়া মুনিবরের 
আশ্রমস্থিত শুভলক্ষণা কপিলানারী ধেনুকে হরণ করত 
গৃহে গমনে উদ্যত হইলেন। মুনিবর রাজার আগমন- 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হরি স্মরণপূর্বক দত্তাত্রেয় মুনিকে 
প্রণাম করত বশ্ম-ধারণ না করিয়া ধনুর্ববাণ গ্রহণপূর্ব্বক 
একাকী যুদ্ধবাসনায় উত্িত হইলেন। যযত়দ্বারা আশ্রম. 


২৬১ 


স্থিত ভীতজনগণকে আখ্াস প্রদান করত স্বয়ং 
নির্ভাঁকচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হই- 
লেন। যেরূপ মনুষ্যগণ নিজকৃত কর্মঘারা আবৃত হয়, 
সেইরূপ মুনিবর মন্ত্র উচ্চারণপুরর্বক শরনিকর নিক্ষেপ 
করিয়া স্বীয় আশ্রমভূমি আচ্ছাদিত করিলেন। তদনস্তর 
মুনিবর অন্যান্য অন্ত্রনিবহ নিক্ষেপ করিয়। ক্রমে ক্রমে 
মৈন্তবৰ্গকে পরাভূত করিলেন। যেরূপ পিগ্তরমধ্যে 
পক্ষিগণ আবদ্ধ থকে, সেইরূপ মুনিকর্তৃক সৈন্যগণ 

শরনিকরদ্বার৷ আবদ্ধ থাকিল। রাজ। সৈম্তবর্গকে 
আবদ্ধ দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপুর্ব্বক ভূপতিগণের 
সহিত করযোড় করত ভক্তিভাবে মুনিবরকে নমস্কার: 
করিলেন। নরপতি মুনির নিকটে আশীর্ববাদ পাইয়া 
তাহাকে নমস্কার করত হ্ৃষ্টচিন্তে স্বীয় রথোপরি 
আরোহণ করিলেন । অনুযায়ী ভূপতিগণও স্বীয় স্বীয় 
রথে আরোহণ করিলেন। রাজ! মুনির আশীর্ব্বাদ 
গ্রহণানস্তর রাজনণের সহিত মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া! 

খড়া, বাণ, গদ! এবং শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ 

করিতে লাখিলেন। মুনিবরও অবলীলাক্রমে রাজ- 
নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমুহ ছেদন করিয়া নিজ দিব্য অস্ত্রসমূহ 
নিক্ষেপ করিলেন। ভূপতিও অনায়াদে মুনিনিক্ষিণ্ত 

দিব্য অন্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। ১--১৫। 

ত্দনস্তর রাজা, শুলান্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর মুনিবর 

তংকালে অহাও ছেদন করিয়া নিও অন্যান্য 

শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। অনিবার্ধ্য শরসমূহহ্ারা, 
নৃপগণের গাত্র খণ্ড খণ্ড. হইল, কিন্তু তাহার! শরসমুহ 


দ্বার! আবদ্ধ হওয়!তে যুদ্ধক্ষেত্ৰ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 


করিতে সমর্থ হইলেন না। তদনত্তর মুনি-নিক্ষিপ্ত 
ভুত্তণ-অন্তরারা সেই সকল রাজগণ ও রাজ! কার্ত- 
বীধ্যার্জুন মুক্ডিত হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রখ এবং 
পদাতিগণের সহিত সকল সৈল্তগণকে ও নৃপতিকে 
নিদ্ৰিত দেখিয়া মুনিবর আর আঘাত করিলেন না। 


রোরদ্যমানা শোককাতর! কপিল! গাভীকে সান্তনা - 


বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে অগ্রগামী করত 
হষ্টান্তঃকরণে আশ্রমগমনে উদ্যত হইলেন। হে. 


দেবর্ধি নারদ |. এই সময়ে রাজ! চৈভন্ত:লাত করিয়া : * '. 


“ধনুব্বাণ গ্রহণপুর্র্বক মুনিবরকে আশ্রমগমনে বাধা 
দিলেন। কপিলা গাভী ভীতা হইয়া রণস্থল হইতে 
স্বীয় গোষ্ঠে গমন করিলেন) মুনিবরও তংকালে 
ধনুৰ্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব'ক্‌ নি্ভাঁকচিত্ে সেইস্থানেই অবৃস্থিতি. 
করিতে লাগিলেন। দেই কালে নর্পত্, মুনিবরকে 


লক্ষ্য করিয়। র্গান্ত্ নিক্ষেপ করিলেন) মুনিবরের ' 
রক্াপ্রথার। নৃপতির ব্রহ্ধান্ত্র তৎক্ষণাৎ বিফল-হইয়|। -- 
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গেল। মুনিবর দ্দিব্যা্নদ্বারা নৃপতির ধনু, বাণ, রথ, 
সারথি, এবং হুর্বহ কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তদনস্তর নরপতি, ক্রোধে পরিপূর্ণ হুইয়া দত্তাত্রেয়- 
নামক মুনিবরদ্ত একপুরুষনাশিনী শক্তিনামক অস্ত 
বরকে নিজ সমীপে দেখিতে পাইলেন। রাজা 
মেই দৱাত্রেয় মুলিকে প্রণাম করিয়া উৎসুকচিত্তে 
শত শত সুৰ্ধ্যতুল্য দীণ্ডিশালী মেই শক্তি গ্রহণ করিয়! 
ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। ' নারায়ণ কহিলেন, হে 
নারদ! মেই যোগী রাজা, মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক, 
দতাত্রেয়দ্রভতশক্তি-অস্ত্রমধ্যে-_মকল দেব্গণ, শিব, 
ব্রহ্মা এবং বিষুগাগ্ার মে তেজ, তাহা আবাহন 
করিশেন এবং সেই তেদ দ্বার আকাণমগুল ও 
দিক্‌মমুহ আলোকিত করিনেন। সমরদর্শনার্ 
র্গ হইতে সমাগত আকাশস্থিত দেবগণ, দেই 
শক্তি নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়, ছুঃখিতান্তঃকরণে 
হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। রাজা কার্তঁ- 
বর্ধন স্বয়ং ঘূর্ণিত করিয়া দেই শক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন। উহ। তংক্ষণ৷ং প্র্ছলিত হইয়| যুনিবরের 
হৃদর-ক্ষেত্রে পতিত হইল। তদনন্তর সেই শক্তি, 
মুনিপুন্ধবের হুদয় ক্ষেত্র ভেদ করিয়া বিধুসমীপে 
উপস্থিত হইল। পুরাকালে স্বয়ং ভগবান্‌ বিষ্ণু 
দত্াত্রেয়নামক মুনিবরকে ওঁ শক্তি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। দত্তাত্রেয় মুনি) উক্ত বিষুদত্ত শক্তি কার্ত- 
বীর্ঘাজ্জুন রাজাকে প্রদান করেন। তদনস্তর সেই 
মুনিবর, শক্তির আঘাতে মোহিত হইয়া জীবন 
বিসর্জন করিলেন; তাহার দেহস্থিত তজোরাশি 
গগনমণ্ডলে, ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মধামে গমন করিল। 
১৬-_৩০। যুদ্ধক্ষেত্রে মুনিবরকে নিহত দর্শন করিয়া! 
কপিল! গাভী-ছে তাত! কোথায় গমন করিলে, 
এইরূপ করণন্ধরে বারংবার রোদন করত গোলোক- 
ধামে উপস্থিত হইলেন। মেই কপিলা গোলোকধামে 
উপস্থিত হইয়া গোপধৃন্দ ও গোপীগণে সমাবৃত, রব 
সিংহামনোপরি বিরাজিত জগদীশ্বর সনাতন বিষুংর 
নিঃটে জমদগ্নি ঝষির মৃত্যুমংবাদ প্রকাশ করিলেন। 
হে ব্ৰহ্মন্‌ ! পুরাকালে ভগবান বি, এ কপিলা 
গ/ভীটি ব্ৰহ্মাক দান করেন ব্রহ্ম! ভূগুমুনিকে দান 
করেন) মহবি ভৃগু, পু্করতীর্থে কপিলাকে প্রীত 
করিয়া জমদৃগ্নি ঝষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। 
কালে মেই কপিলা অন্য কামধেলুদমূহকে নমস্কার 
করিরা শোক!ভিচুতচিত্তে অশ্রুবিদর্জজন করিতে করিতে 
গোলোকধাযে গমন করেন, 


লিত্রজলদ্বার। মর্্যলোকে রত্রমূহের হৃষ্ঠি হয়। 


রহ্বাবৈবর্ভপুরাণ। 


তদনস্তর রাজা কার্তবীরধ্যার্জুন, সেই যুনিকে সমরে 
নিহত করিষা নিজ সৈম্যবর্গকে জাগরিত করত ব্রহ্ম 
হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ববাহ্‌ করিয়া, হস্টা্তঃ, 
করণে নিজরাজধানীতে গমন করিলেন। পতিব্রতা 
খধিপত্থী রেণুকা, লোকমুখে প্রাণের পতির মৃত্যু- 
সংবাদ শ্রবণ করিয়! মুনির মৃতদেহ বন্ষস্থলে স্থাপন 
করত ক্ষণকাল মোহ “প্ত হইলেন। তদনভ্তর সেই 
পতিব্রতা রেণুকা, চৈতন্তল|ভের পর রোদন করিতে 
ক্ষান্ত হইলেন। কেবল নিজপুত্র পরশুরামকে সম্বোধন 
করত এএস্থানে আগমন কর’ এই বলিয়া বারংবার 
ডাকিতে লাগিলেন। পু্করতীর্থ হইতে যোগিবর 
ভার্গৰ পরশুরাম, ততক্ষণাৎ অতিশীপ্র মানদগতি- 
অবলম্বনে মাতৃমমীপে আগত হুইয়| ভক্তিপূর্ব্বক 
জননীকে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম পিতাকে মৃত 
এবং পতিত্রতা মাতাকে শোককাতর৷ দেখিয়া মাতার 
নিকটে কার্তবীর্যের সহিত যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং যুনি- 
শোকে কপিল! কামধেনুর গোলোকধমে গমন ইত্যাদি 
সমস্ত শ্রবণ করিয়া, হে পিতঃ! হে মাতঃ! এইরূপ 
শব্ধ করত অতিশয় বিলাপ করিলেন এবং চন্দনকাষ্ঠ- 
সমূহে ঘুতরাশিদ্ধারা, দেই যোগিশ্রেষ্ঠ রাম চিত 
প্রস্তুত করিলেন । রেণুকা সতী, পরশুরামকে লইয়া 
শীঘ্র হুদয়োপরি ধারণ করত গণ্ডরেশে ও মস্তকোপরি 
চুম্বন করিতে করিতে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় 
রোদন করিতে লাগিলেন। “হে মহাবাহু রাম! এইরূপ 
বহুবার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বম ! তোমাকে 
ছাড়িয়া কোথায় যাইব? বারংবার এইরূপ শব্দ 
করিয়া সেই রেণুকা সতী বহু বিলাপ করিলেন। 
৩১-_৪২। রেণুকা সতী দেহত্যাগে কৃতদন্কল্পা হইয়া 
বলিলেন, হে বস! তুমি আমার প্রাণাধিক, অত- 
এব আমার বাক্য শ্রবণ কর ;তোমার পিতার ও 
আমার ওদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়! "পুত্র রে! 
তুমি আর কচ যুদ্ধার্থ গমন করিও না। হে বস। 
তুমি হুখে গৃহে থাক এবং চিরস্থায়ী তপস্তাকার্ধ্যে 
অভিরত হুইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কর; দুর্বৃত্ত 
ক্ষত্রিয়ণণের সহিত কদাচ অমুখপ্রদ রণকার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইও না।» মেই ভৃগ্ুকুলোস্তব পরশুরাম, মাতার 
নিষেধ্াক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিজ্ঞা করির়! বলিলেন, 
আমি নিশ্চয়ই এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্তিয়- 
বিরহিত করিব। হে মাতঃ! পূনর্কার বলিতেছি, 
মেই ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল কার্তবীয্যার্জুল রাজাকে 


খকালে ওঁ গভীর! অনায়াসে বিনাশ করিব। আরও বলিতেছি, ক্ষত্রিগ্ 


গণের রুধিরদ্বারা পিতুলোকের তর্পণ করিব। পরগু- 
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রাম, মাতার সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রকাশ 
করিয়া ভুয়োভুয়ঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং 
জননীকে নানাপ্রকার নীতিগর্ত, সত্য অথচ হিতকারী 
বাক্য প্রয়োগ করত তাহার জান সম্পাদন করিলেন। 
যে সকল পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করে 
, এবং পিতৃমাতৃঘাতকের মস্তক ছেদন ন: করে, মেই 
মুর্খ পুত্র দেহান্তে নিশ্চয়ই রৌরবনা মক নরক ভোগ 
করে। যে ব্যক্তি গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে, অন্নাদি 
ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ দান করে, হত্যা করিবার নিমিত্ত 
অস্ত্র ধারণ করে, সর্বস্ব হরণ করে, জীবনোপার়ের 
একমাত্র স্থল ভূমি হরণ করে, সাধ্বীর সতীত্ব বিন 
করে, পিতার কিংব৷ মাতার হত্য! করে, বন্ধুগণের 
অনিষ্ট করে, অনবরত অনিষ্ট চিত্ত! করে, পরোক্ষে 
নিন্দা করিয়া জীবিকার হানি করে, কিংবা কট্বাক্য- 
প্রয়োগ করিয়। লোকের নিকটে অবমাননা করে ; এই 
সকল একাদশ প্রকার অনিষ্টক্কারী ব্যক্তিগণ অতিশয় 
পাগী। ইহাদিগকে বধ করিতে বেদশান্ত্রে বিবি 
আছে। হে সাধিবি মাতঃ! ব্রাঙ্গণেরাও যদি এ 
সকল কার্ধেয লিপ্ত হন, তীহাদ্দিগকেও ধন ভাড়িয়া 
লইয়া মন্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক নির্বাধিত করা উচিত, 
পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্যবস্থ! করিরাছেন। ৪৩__৫০ | 
পরগরাম জননীকে এইরূগ বুঝাইতেছেন, ইত্যব- 
সরে প্রশগুচেতা, মুমিবর ভৃগু হুঃখিতচিত্তে অতিশয় 
ভীত হইয়া আপনিই মে স্থানে উপস্থিত হুইলেন। 
রেণুকা এবং পরশুরাম -উভয়ে মেই ভূৃগুমুনিকে 
দর্শলানস্তর প্রণামাদি বিনাতভাব প্রদর্শন করিলেন। 
ভূগ্ুমুনি সেই রেণুকা ও পরশুরামের নিকটে পর- 
লোকের হিতজনক বেদবিহিত বাক্যনমূহ নির্দেশ 
করিয়। বলিলেন, ওহে পুত্র! তুমি আমার বংশে জন্ম 
গ্রহণ কযিয়াছ ; নিজে তুমি জ্ঞানী হইয়া কি নিমিত্ত 
অনর্থক বিলাপ করিতেছে? এই সংসারমধ্যে স্থাবর 
এবং অস্থাবর যাহ! দেখিতেহ, সকলই জলবুদৃবুদের 
তায় ক্ষণস্থায়ী ; কিঞ্চিংকাল পরে সমস্তই বিনষ্ট হইবে 
হে পুত্র! যথার্থ চিরস্থায়ী সত্যবস্তর নিদানস্বরূপ 
সেই সনাতন বিষ্ণুকে চিন্তা কর। যাহা গিয়াছে, তাহা 
আর ফিরিবে না; যাহা একবার গমন করে, 
তাহ! পুনর্ববার প্রত্যাগত হয় না) অতএব তাহার 
নিমিত্ত চিন্তা করিও না। এ সংসারে যাহা বর্তমান. 
সময়ে হইতেছে, তাহা এ সময়ে কেহ নিবারণ করিতে 
সমর্থ নহে এবং যাহা ভবিষ্যংকালে হইবে, তাহারও 
তবিষ্যৎকালে কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না 
অহা অবশ্যই ঘটবে; জীবগণের 'অদৃষ্টদডুত যে 


কল কাধ্য তাহ! সত্য, তাহা কেহই নিবারণ করিতে 
সমর্থ হয় না| ৫১--৫৬। হে বৎস] ভূত, 
ভবিষৎ এবং বর্তমান যে সকল কার্য জগদীশ্বর- 
কর্তৃক নির্দীরিত হইয়াছে, এ নিরূপিত কাধ্যসমূহ 
কেহই খণ্ডন করি:ত সমর্থ নহে। অজ্ঞানিগণের 
এই ক্রিত্যাদিপঞ্চপার্থনভুত শরীর-_জগদীশ্বরের 
মায়৷ হইতে উৎপন্ন ( অর্থ! অনিত্য ); ঘটপটাদি নাম 
সাঞ্ষেতিকমাত্র; উহ্বাপ্রাতঃকালীন স্বপ্রের স্তায় অলীক 
জানিবে। দেহস্থিত সুধা, নিদ্রা, দয়া, শাস্তি, ক্ষমা, 
কান্তি, প্রাণ মন এবং জ্ঞান ; ইহারা দেহস্থিত পর- 
মাত্মা অপস্থত হইলে অপহৃত হয়। ভূত্যবর্গ যেরূপ 
ভুগতির অনুগমন করে, তদ্রপ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা 
প্রভৃতি সকল পদার্থই দেহস্থিত পরযাত্মার অনুগমন 
করে; অতএব তুমি পরমাত্বরূপী ভগবান্‌ শ্রীকুব্রে 
উপাসন। কর। ৫৭--৬০। হে পুত্র! এ জগতে 
কোন ব্যক্তিই কাহার জনক নহে এবং কোন ব্যক্তিই 
কাহার সন্তান নহে, জম্যাত্র জানিবে; জীবগণ অত্যন্ত 
ভয়ানক ছুপ্পার দংদারমাগরে নিজ স্ু্ুত বা ভুক্ত" 
কাধ্যন্বরপ তরঙ্গমালাদ্বার। আলোড়িত হইয়া ইত. 
গত পরিভ্রমণ করিতেছে জানিবে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা 
আত্বীয়বর্গের বিরহে কখনই রোদন করেন ন!। হে 
পুত্র! তুমিও তোমার পিতার নিমিত্ত শোকাভিভূত 
হইয়া রোদন করিও না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্র- 
কলত্র প্রভৃতির অশ্রুদ্ধল পঠিত হইলে প্রলোকগত 
ব্যক্তির অধঃপতন হয়। আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, 
বন্ধুধ্গ তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া যে রোদন করে, 
তাহ! কেবল মোহের কার্য্য ; একশত বংসর ঝ্যাগিয়। 
রোদন করিলেও কোনরূপেই তাহাকে পুনর্জার প্রাপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকের দেহস্থিত পরমা! 
পরিত্যাগ করিলে দেহ-নির্ববাহক পৃথিবীর অংশ পৃথি- 
বীর মধ্যে, জলভাগ জলমধ্যে, আকাশ ভাগ মহাকাশে, 
বায়ুভাগ প্রবল ঝায়ুমধ্যে এবং তেজের ভাগ তেজো- 
রাণির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যায় ; বন্ধুর্গের শোক 
কিংবা রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়। তাহারা পুনর্ব্ার 
ফিরিয়া আসে ন!। জীবগণের মৃত্যুর পর লোকের 
পিভৃ-মাতৃ-কুত নাম বিদ্য| কীর্তিও সৎ কিংবা অমত 
কর্মের উল্লেখমাত্র থাকে ; আর কিছুই থাকে না। 
হে য়ায়! তুমি তোমার পিতার পরলোকের হিত 
কামনায় পাশ্জনিয়ম অনুসারে ওর্ধদেহিক শ্রাদ্ধ তর্পণ 
প্রভৃতি কাধ্পমূহ নির্মাহ কর। সে-ই বহু, দেই পুত্র, 
যে বন্ধু বা যে পুত্র পরলোকগত ব্যক্তির পরলোকের 
হিতমাধন কাৰ্য্য করে। পরশুরাম ভূগ্মুনির শোকাপ- 


0009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


২৬৪ 


নোদক বাক্যসমূহ রবপন্নর হিরচিত্ত হইয়া সেই 
সময়ে অনর্থক শোক করা ব্যর্থ বিবেচনা! করত, শোক 
করিতে ক্ষান্ত হইলেন এবং সেই সময় পতিব্রতা ধর্ম 
পরারণ। পরশুরামজননী রেণুকা সেই ভূগুমুনিকে 
জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১--৬৭। 
গণেশখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


———_—_—__—_— 


অষ্টাবিৎশ অধ্যায় । 


রেণুকা দিজ্ঞাদা করিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! আমি 
এখনই আমার প্রাণপতির মহগমন করিব, এই আমার 
বানা) কিন্তু হে গুরো! আমার খতুকাল উপস্থিত 
হইয়াছে,তাহার অদ্য চতুর্থ দ্বিবন ; আমার মানদা হা 
পূজ্যপ।দ পতি অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পর- 
লোকে গমন করিলেন, আমি অশুচি আছি কি করিব? 
. আপনি বেদশাস্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম) 
অতএব এ বিষয়ে শাক্সানূসারে ব্যবস্থা যাহ! হয়, তাহা 
আমাকে বলুন ; আমি আপনার বাক্যানুসারে কার্ধ- 
' করিব ; আমার বহকালদঞ্ত পুণ্যবলে আপনি হঠাৎ, 
এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহা মহোপাধ্যায় 
ভূগুমুনি, রেণুকার বাক্য শ্রবণে মাতিশয় প্রীত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন )-হে পতিব্রতে! তুমি অদ্যই 
তোমার সেই পুণ্যবান্‌ স্বামীর অনুগমন কর ; যেহেতু 
নারীগণ খতুর চতুর্থ দ্রিবসেই নিজ পতির সমস্ত কার্ধ্য- 
বিষয়ে অধিকারিণী হয় ; তাহার প্রমাণ ঝলিতেছি শ্রবণ 
কর।-_নারীগণ খত্তর চতুর্থদিবনে স্বামীর কার্যের 
অধিকারিণ হয় বটে, কিন্তু দৈব কার্ধ্য, কিংবা পিতৃকার্ধ্য 
করিতে চতুর্থ দিবসে অধিকারিণী নহে; প্চমদদিবাবধি 
দৈব ও পিতৃকার্ধ্যে . স্ত্রীলোকের অধিকারিতু হয়। 
যেক্প সর্োপন্বীবী মনুষ্য, বলপূর্ব'ক গর্ভ হইতে সর্প- 
গ্রণকে উত্থাপিত করে,সেইরূপ পতিব্রতা রমণী,নিজকৃত 
সুকৃতদ্বারা স্বামী পাগিষ্ঠ হইলেও তাহাকে লইয়া 
ব্্ধামে গমন বরিতে সমর্থ হয়। চতুর্দশ ইন্দ্র যত 
কালপত্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভোগ করেন, পতিপ্রাণা সাধ্বী 
রমণী নিজপতির সহিত হৃখভোগ করত তাবৎকাল- 
পর্য্তন্বর্গধামে অবস্থিতি করে। ভূগুমুনি রেণুকাকে 
এইরূপ ব্যবস্থ। প্রদান করিয়া পরশুরামকে কহিতে 
লাগিলেন;_যে পুত্র, গিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ, সে-ই 
"যথাৰ্থ পুত্র; এবং যে নারী পাতিব্রিত্যধর্ম্মপরায়ণা, সে ই 


যথাৰ্থ নারীপদ্বাচ্য। ; যে ব্যক্তি অসময়ে দান করিয়া 


জীবন রক্ষা করে, দে-ই যথার্থ বন্ধু ; যে শিষ্য গুর- 


্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ | 


গুশ্রযাকার্ধ্যে অনুরক্ত সে-ই যথার্থ শিষ্য ; যে বৃত্তি 
বিপৎকালে রক্ষ! করেন, তিনিই অভীষ্টদেব ; যে ঝ৷ 


প্রনাগালনকার্ধো সক্ষম, তিনিই যথার্থ রাজশবধারণের 


অধিকারী; যে স্বামী নিজ পত্বীকে ধর্থাবিষয়ে বুদ্ধি 
প্রণান করেন, তিনিই যথাথ স্বামী ; যে গুরু শিষযকে 
হরিভ্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ শুরু: 
বেদচতুষ্টয়ে এবং পুরাণশাস্তরে এ সকল ব্যক্তিবর্গের 
প্রশংসা করিয়াছেন। রেণুকা সতী জিজ্ঞাসা করিলেন 
হে মুনিবর! ভারতবর্ধমধ্যে কোন্‌ কোন্‌ রমণী স্বামীর 
সহগমনে অধিকারিণী হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ স্ত্রীলোকইব। 
স্বামীর সহগমনে অধিকারিণী নহে? হে তপোধন। 
আমার নিকটে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করুন। 
ভৃগুমুন রেণুকাকে বলিলেন, যে নারীর পুত্র বালক) 
যাহার গর্ভনক্ষণ হইয়াছে, যাহার ধতুক।ল উপস্থিত 
হয় নাই, যে স্ত্রী ধতুমতী, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, যাহার 
গলিতকুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগ আছে; যে স্ত্রী পূর্ন 
স্বামি-শুশ্ীধা-কার্যে পরাজুখী ছিল, যাহার পতিভক্তি 
নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সর্বদা কটু বাক্য 
প্রয়োগ করে ; এ সকল স্ত্রীলোক যদ্যগি 
ইহলোকে আুখ্যাতিলাভবাসনায় কদাচিৎ স্বামীর সহ. 
গমন করে, ইহার! পরলোকগত হুইয়াও পরলোক- 
গত স্বামীর নিকটে গমনে সমর্থ! হয় না। এ সকল 
স্ত্রীলোকের স্বামিহগমনে অধিকার নাই । এতদতি- 
রিক্ত নারীগণ, চিতাশয়ান পতির চিতার সম্মুখে সংস্কৃত 
আগ্ি প্রদান করিয়া নিজ কান্তের অনুগমন করিবে। 
সেই সকল স্ত্রীলোকই পরলোকগত৷ হইয়া নিজ পতিকে 
প্রাপ্তা হয়। ১--১৩। যে সকল ্ী, নিজ কান্তের 
অনুগমন করে, মে সকল স্ত্রী নিজকৃত নুকৃতের ফল 
সমভিব্যাহারে লইয়! প্রতিজন্মে নিজ স্বামীকে প্রাপ্ত 
হয়। হে পতিব্রতে! তোমার নিকটে পতিসহগামিনী 
সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্যকার্ধ্যের নিয়মাবলী বলিলাম ; এক্ষণে 
তীর্ঘস্থানে সজ্ঞানে মৃত গৃহিগণের এবং বিষ্ণুভক্তি- 
পরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্তধ্যকার্ধ্যসমূহের ব্যবস্থা বলি- 
তেছি, সমাহিতা হইয়া শ্রবণ কর। পতিব্রতা নারী, 
যে কোন স্থানে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নিজ কান্তের সহমৃত 


হইলেই পরলোকে নিজ পতির সহিত বৈকুঠধামে গমন. 


করিয়া গোলোকপতি বিষ্ণুর সমীপে স্থানপ্রাপ্তি-বিষয়ে 
অধিকারিশী হয়। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! বিষ্ণু 
ভক্তিপরায়ণ ভক্তি এবং মুক্তিলাভেচ্ছু জনগণের তীর্থ" 
স্থানে কিংবা! অন্ত স্থানে, যে কোন স্থানে হউক মৃত্য 


} 


লই সমান ফল লাভ হয় (অর্থাৎ বৈকুঠুধামে 


গিমন করে )। হে সাধ্বি! ভৃগ্ড বলিলেন, যে পুরুৎ 
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গণেশখণ্ড। 


দেই ভগবান্‌ নারায়ণের উপাসনা করে এবং যে 
স্ত্রীলোক কমলালয়া লক্ষ্মীর উপাসন! করে, মহ]. 
প্রলয়নময়েও প্র স্ত্রীপুরুষের বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃ. 
পতন হয় ন!। যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে জঙ্ঞানে- 
মরে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরকালে বৈকুগধামে 
গমন করিয়া যাবংকাল এক শত ব্রহ্ম চতুর্দশ 
ভুবনে আধিপত্য করেন তাবৎকাল ওঁ তীর্থমৃত 
ব্যক্তি নিজ পত্নীর সহিত সানন্দে কালযাপন করে; 
(নারায়ণ বলিলেন) ভৃগু মুনি রেণুক! সতীকে এ সকল 
ধর্মোপদেশ করির। পরশুরমকে তৎকালোচিত বেদ 


বিহিত নিয়মিত কাধ্যসমূহ বলিতে লাগিলেন, হে. 


বম! মহাভাগ ! অমন্বলজনক শোক পরিত্যাগ করিয়া 
শ্বশানভূষিতে আগমন কর। হে ভৃপ্তবংশাবতংশ! 
তুমি পিতৃদেহটাকে দৃক্ষিণশিরা করাইয়া উত্তান করিয়া 
চিতার উপরি শয়ান করাও এবং তুতন বস্তু নূতন 
যজ্ঞোপবঝাত পরিধান করাইয়া অশ্রু সংবরণপূর্ব্বক 
নিজে দক্দিণমুখ হইয়া ভক্তিভাবে অরণীসম্ূত অগ্নি 
গ্রহণ করত ধরামগ্ডলে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহা- 
দিগকে স্মরণ কর; গয়! প্রভৃতি সমস্ত তীর্থগথনে, 
পুণ্যজনক পর্ধ্বতসমৃহ,কুরুক্ষেত্র, নদীশ্রে্ঠা এবং সকল" 
পাপবিনাশকারিমী গঙ্গা, যমুন!, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, 
গণ্ডকী, অবষ্কাশা, পনসা, সরবু, পুণ্পভদ্রা, ভদ্র, 
নম্মর্দা, সরস্বতী, গোদাবরী, কাবেরী, শ্র্ণরেখা__এই 
সকল নদী ; পুক্ধরতীর্ঘ, বৈংত, বরাহ, শ্রীশৈল, গন্ধ- 
মাদন, হিমালয়, কৈলাস, নুমেরু, রতবপর্বত প্রভৃতি 
পৰ্ব্বতনমূহ ; বারাণসী, প্রয়াগ, পবিত্র ভূমি বনময় বৃন্দা- 
বন, হরিদ্বার এবং ব্দরীক্ষেত্রে ইহাদ্বিগকে বারংবার 
স্মরণ করত চন্দনকাষ্ঠ, অগ্ুরুকাষ্ঠ, মৃগনাভি, নানাবিধ 
সুগন্ধি খু্প পিতৃদেহে প্রদ্ানপুরব্বক বস্তুযুগল পরিধান 
করাইয়! চিতার উপরি সংস্থাপন কর। তদ্রনস্তর কর্ণ, 
চন্কু,। নাপিকা এবং মুখ প্রভৃতি ' নবদারস্থানে 
স্বণধ্ণ্ড প্রধানপুব্বক আবৃত কর। হে তাত! (তিল- 
পরিপূর্ণ তাত্রপাত্র, বসা গাভী, রজত এবং 
দক্ষিণার সহিত সুবর্ণ, অকাতরচিত্তে আদরপুর্ব্বক 
ব্রাহ্মণগণকে দ!ন/নভ্তর অব্যাকুলচিত্তে পিতার মৃতদেহে 
অগ্নি প্রদান কর। ১৪-_-৩১। হে ভূগুনন্দন ! সঙ্জানে 
এবং অজঙ্ঞানে পাপকার্ধ্য করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত 
. হওয়ায় পঞ্চীভূত এই দেহ পৃথকৃভাবাপন্ন হইয়াছে, এ 
দেহ আশ্রয় করিয়া জীব পুণ্যকার্য এবং পাপকার্ধোে 
লিপ্ত ছিলেন, এ দেহই লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের 
বশবর্তাঁ ছিল, এ দেহের সকল অবয়ব আমি দ্ধ 
করিতেছি, এক্ষণে জীব দিব্যলোকে গমন করুন। এই 
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মন্ত্র পাঠানস্তর তুমি চিতাশারী পিতৃদেহকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া! হরিনাম ম্মরণপুর্বক ভ্রাতৃগণের সহিত “হে 
অগ্নে! তুমি ইহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল, 
এখন আবার তোমা হইতে ইহার উৎপত্তি হউক, 
এখন ইনি স্বর্গে গমন করুন” এই মন্ত্র পাঠান্তে 
শিরোদেশে অগ্নি প্রদান কর। পরশুরাম, ভূপুমুনির 
আজ্ঞান্ুনারে জ্ঞাত্বর্গের সহিত অগ্রিদানাস্ত সমস্ত 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন । তদনস্তর সতী রেণুকা স্বীয় 
হৃদয়োপরি পরশুরামকে বসাইয়া উত্তরকালের সুখ্প্রদ 
কতকগুলি বাক্য আদেশ করিলেন। লোকের মহিত 
বিবাদ না করাই, এ সংসারসাগরে অতীব মঙ্গলজনক 
কার্ধা। হেবস! লোকের সহিত বিরোধ করিলে 
অসংখ্য উপদ্রব ভোগ করিতে হয় ;--আত্মবিনাশ 
পর্যন্ত ঘটির়া থাকে। হে বংস! নির্দয় ক্ষত্রিয়- 
গণের সহিত বিবাদ কর্তব্য নহে; যদ্যপি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছ বলিয়। বিরোধে ক্ষান্ত না হও, আমি যাহা 
বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্‌ পিতামহ ব্রহ্মা 
এবং উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা-কুশল ভূগুমুনির সহিত বিশেষ 
আলোচনা করিয়া যাহ! কর্তব্য হয়, তাহা করিও; 
পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া যে কার্ধ্য করা 
হয়, তাহাই গুভপ্রদ জানিবে। রেণুক! সতী নিজপুত্র 
পরশুরামকে এরূপ উপদেশ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক তংক্ষণাৎ চিতারূঢ মৃত স্বামীর দেহ টানিয়া. 
হৃদয়োপরি স্থাপনাস্তে হরিনাম স্থরণ করিতে করিতে 
নিশ্চেষ্টভাবে চিতায় শয়ন করিলেন। রেণুকা সতী 
চিতায় শয়ন করিলে পর পরশুরাম ভ্রাতুগণের সহিত 
চিতার চতুদ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া ভ্রাতগণ ও পিতার 
শিব্যবর্গের সহিত বহু বিলাপ করিলেন। রেগুকা 
সতী নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া ‘রাম রাম” এই 
শব্দটি উচ্চারণ করিতে করিতে নিজপুণরের সম্মুখেই 
তম্মাবশেষ হুইয়া গেলেন। তখন প্রভুর নাম 
এবণানস্তর বিষ্ণুদূতগণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা 
সকলেই কৃষ্ণবর্ণ মনোহর চতুর্ভূজ, শঙ্খ চক্র গদা 
এবং পদ্থধারী, বনযালা-পরিশোভিত$ ; তাহাদিগের 
মস্তকে বিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে কৌশেয় 
গীতান্র। তাহারা বথারোহণপুর্বক সেই চিতা- 
ভূমির নিকটে আগমনপুর্ববক রেণুকা সতী ও ভ্রম্দগ়ি 
মুনিকে রখারঢ করাইয়া ব্রহ্ষলাকে গমন করত বিষ 
সমীপে সমাগত হইল। রেণুকা সতী ও জমদগ্নি 
মুনি, বিষ্ণুলোকে আনীত হইলে পর বৈকুগ্ঠধামে 
এ্রীহরির নিকটবততা স্থানে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে নিয়ত 
অতীব মঙ্গলকর শ্রীহরির দাশ্তকাধ্য আচরণ করত 
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পরমনথখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ৩২--৪৭। 
নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরশুরাম গিতা 
মাতার দাহকার্ধা সমাধানান্তে ভৃণুমুনির বন্তরণান্ঘারে 
ব্ৰা্মণগণকৰ্তৃক বিহিত বিধি অবগস্নপূর্বক পরলোক" 
গত পিতা ও মাতার আদ্য আদ্ধ প্রভৃতি কার্য নির্বাহ 
কিয় অসংখ্য ব্রা্মণগণকে প্রচুর ধন, অসহখ্য গাভী, 
সুবৰ্ণরাশি, নানাবিধ বনত, মনোহর উৎকৃষ্ট শখ্যা, হুবর্ণ- 
পাত্রের সহিত চতুর অন্ন, সুশীতল জল, সুগন্ধি 
চন্দন, বতুময় দীপ, রৌপানিব্বিত পর্বত, মহামূল্য 
হুবর্ণের আসন, সুবর্ণাধারের সহিত কর্পুরাদিমুবাসিত 
তাম্বুল, ছত্র, পাদুকা, নানাবিধ ফল, পুষ্পমাল্য, নানা- 
বিধ ফল মূল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, সুস্বাহু মনোহর মিষ্টান্ন 
দ্রব্য এবং দৃক্ষিণাঞ্ধরূপ বহু ধন প্রদান করিলেন। এ 
সমন্ত কার্ধযাবগামে তিনি ব্রচ্গালোকে গমন করিলেন। 
পরশুরাম সেস্থানে গমনানভ্তর দেখিলেন, ব্রহ্মলোক 
সুবর্ণময় ও তাহার প্রাচীর সমস্ত হুবর্ণনির্মিত ইষ্টক- 
দ্বার! গ্রথিত; বহির্ধার সমস্ত নুবর্ণ-কুত্তঘার! সুশো- 
ভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। তথায় উপস্থিত হইয়| 
দেখিলেন, ভগবান্‌ ব্রহ্মা, স্বীয় তেজোরাশিদ্ধারা 
উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করত রতুময্ন অলঙ্কারমমূহে বিভূ- 
যিত কলেবরে বিচিত্র রত্ুমিংহাসনোপরি উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন।- তাঁহার চতুঃপার্থে মিনগ্ণ, দেবর্ষি এবং 
বিপ্রধিগণ পরিবেষ্টন করিয়াছেন; দেখিলেন,__ 
বিদ্যধরীগণ নৃত্য' করিতেছে) ভগবান্‌ সর্বলোক- 
পিতামহ ব্ৰহ্মা, সানন্দচিত্তে সহাস্তবদনে তাহা দর্শন 
করিতেছেন) কিন্নরগণ গান করিতেছে, তিনি তাহা 
শ্রবণ করিতেছেন) চন্দন, অগ্ুরু মৃগনাভি এবং কুলু 
প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বার৷ শরীরের শোভা সম্পাদন 
. করিয়া অদাধারণ শ্রী ধারণ করিয়াছেন; তপম্থিগণকে 
স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন; কাহাকেও 
বা অচল! সম্পত্তি দান করিতেছেন; এই ভুবনত্রয়ের 
ৃষ্িকর্তা এবং পালনকর্তা পরমেশ্বর 
ভ্গবান্‌ জগদীর্বর, হরির নাম জপ করিতেছেন; 
জিজ্ঞানু শিষ্যমগ্ডলীকে অতিশয় গোপনীয় যোগশাস্তের 
উপদেশ করিতেছেন! তূপুকুলোদ্হ পরশুরাম মেই 
অব্যয়াত্া বিধাতাকে দর্শন করিবামাত্র অগ্রগামী হইয়| 
 ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া সাতিশয় রোদন করত 
কার্তবীধ্যকৃক গিতার নিধনবার্তা শ্রবণ করাইলেন। 
গরগুরাম বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ! হে ত্রদ্বনূ! 
আমি আপনার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভগবান্‌ জম- 
দি মুনি-_ আমার পিতা; আপনি আমার পিতামহ, 
আপনি ভিন্ন কাহাকে কি বলিব? রাজা কার্তবী্ঘ্যা 


লৱা? | 


রন) মৃগয়! করিতে বনে গমন করিয়া বনমধ্যে আহারীয় 
দ্রব্যের অমভাবে উপবাদ করিতেছিলেন! তত্দর্শনে 
পরম দয়ালু আমার পিতা মুনিবর জম্দগ্নি,. দয়াওচিত্তে 
কামধেনুপ্রবরকপিলাদত্ত হুগ্ধ-ঘৃতাদিদ্বারা ও রাজার 
আতিথ্য দৎকারপুর্বাক ন্ষুধা নিবৃত্তি করাইলেন। 
পাপাত্মা মহারাঞ্জ কার্তবীধ্য, কপিলালোভে আক্রান্ত 
হইয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে। 
এই কথ! বলিতে বলিতে পরশুরাম অতি উচ্চৈঃ্রে 
ক্রন্দন করিলেন। ৪৮-_৬১। অনন্তর মেই ভৃগুনন্দন, 
বাম চক্ষের জল তিরোহিত করত দয়ারমাগর বিধাতাকে 
পুনর্ব্বার বলিলেন, হে জগ্ৃংপিতঃ ! সাধবীশ্রেষ্ঠা আমার 
মাতা রেণুকা, আমার প্রতি ন্নেহুমমতা৷ পরিত্যাগপূর্ববক 
পিতার অনুগামিনী হইয়াছেন । এক্ষণে আমি বন্ধু- 
বান্ধবশূন্ত হইয়াছি; আপনিই আমার জনক, গুরু, 
প্রভু, কর্তা, প্রতিপালক এবং অন্থীষ্টদাতা ; এক্ষণে 
আমি আপনার শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছি. আমার 
রক্ষা বিধান করুন। আমি আমার মৃত মাতার উপ- 
দেশাহুসারে আপনর দিব্যদভার় উপস্থিত হইয়া 
বলিতেছি, আপনি আমার বৈরী সংহার ককুন। যে 
ব্যক্তি দরিদ্রজনের রক্ষা বরেন, শে ব্যক্তিই রাজা, 
তিনিই ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়াবান ; তাহার কীর্তি এ 
জগতে বিখ্যাত হয়; তিনিই লোকের নিকটে পুল! 
পাইয়া থাকেন এবং তাঁহারই চিরস্থায়ী সম্পদ ভোগ 
হয়; অতএব আমি অতি দীন; আমার মানম পূণ 
করুন। যে রাজা, ইনি প্রধান, ইনি অপ্রধান, ইহারা 
উভয়ে তুল্য, এই মকল বিবেচনা করত যথানিয়মে 
প্রজা পালন ন! করেন, লক্ষমীদেবী জুদ্ধচিত্তে তাহার 
গৃহ হইতে প্রস্থান করেন; দে রাজার রাদ্যসম্পত্তি 
সমস্ত নষ্ট হয়। কৃপাময় ব্ৰহ্মা, ব্রাঙ্গণবালক্‌ পরশু- 
রামের কথ! অবণানস্তর তাঁহাকে গুভাশীনর্দাদ প্রয়োগ 
করত বক্ষে রাখিলেন। . তদনভ্তর ভগবান চতুর!নন 


পুতি নধারপী | ব্রহ্মা, পরশুরাষের নিকটে সাতিণয় ছুক্ষর ভয়ানক এবং 


অনেক প্রানীর বিনাশকর প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত বিম্ময়াদ্িত হইলেন। ব্রদ্া চিত্ত! করিলেন 
যে, ভবিতব্যতানুমারে সকলই ঘটিয়। থাকে, এবিষয়ে 
আমার চিন্ত। করা. ব্যর্থ; তখন পরিণামকালের 
মঙ্গলদায়ী ঝাক্যসমুহু পরশুরামকে বলিতে লাগিলেন। 
ছেবংম! অনেক প্রাণীর হত্যামাথক কাধ্য তোমার 
প্রতিজ্ঞা, তাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন ; পরমেশ্বরের 
ইচ্ছানুমারে ভগবান্‌ কর্তৃক এ জগৎ হৃষ্ট হইয়াছে। : 
৬২--৭০। হে পুত্র! পরমেশ্বরের অনুমতিক্রমে 
আমি ক্লেশ স্বীকার করত এ জগৎ স্থষ্টি করিয়াছি। 
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জগতের নিলাপকর তোমার ভয়ানক প্রতিজ্ঞ! শ্রবণে 
' আমার অত্যন্ত দয়ার উদয় হইতেছে; কিরূপে এ 
কষত্রিরকুল রক্ষা হয়; তমিমিত্ত আমি চিন্তাযুক্ত হই- 
য়াছি জানিবে। হে রাম! তুমি এ পৃথিবীকে এক- 
বিংশতিবার ক্ষত্রিয়শৃন্য করিতে অভিলাষ করিতেছ, 
এক কার্ভবীৰ্যার্জনের অপরাধে হ্ষত্রিয়জ্াত্রি ধ্বংস 
করিতে উদ্যত হইয়াছ ; ইহ! তোমার উচিত কার্ধ্য হয় 
নাই। হে বিপ্রকুলাবতংস! ক্ষত্রিয়, বৈশ্) এবং শুন 
এই ত্রিবিধ জাতি লইয়া সনাতনী সৃষ্টি ইচ্ছাম্য় 
ভগবান নারায়ণ একবার প্রকাশ করিতেছেন, ইচছে। 
হইলেই পুনর্ব্বার ইহা বিলোপ করিতেছেন; এইরূণ 
পুন্‌:পুনর্ব্বার জগতের স্থান ও লগ্ন করা ইচ্ছামর 
জগদীশ্বরের নিত্য কার্ধ্য। অবষ্টবলে তোমার মনোরথ 
সম্পন্ন হইবে, কিন্তু বহুযত্ব করিলে পর তবে তোমার 
গ্রতিভ্ঞ! সফল হইবার মন্তাবনা। হে বন! তুমি 
কৈলাস পুরীতে গমনপুর্ত্রক ভগবান্‌ ভূতভাবল ভবানী- 
পতির শরণাগত হও; এ ধরামগ্ডুলে ভূপতিগণ 
ভগবান ভবানীপতির কিন্বর; এ পুথিবীমধ্যে অনেক 
ভূগতিই অসাধারণশক্তিসন্পন্ন ও শিবকবচ, শক্তিকবচ 
ধারণ কিয়! থাকেন; অতএব মহাদেবের বিনা 
জনুমৃতিতে শঙ্গরকিঙ্কর নুপতিনিকরকে বিনাশ 
করিতে কেহই সমর্থ হইবে লা। হে পরশু- 
রাম! বিশেষ যত্তপূর্মক মঙ্গলকর ক্ষত্রিয়পরাজর- 
স।ধক উপায় অবলম্বন কর। কর্মের আদিতে উপায়- 
সহকারে যে সমস্ত কাধ্য আরন্ধ করা হয়, তাহ! 
অবশ্যই দিদ্ধ-হইয়া থাকে । হে পরশুরাম! যন্পু্র্বক 
শঙ্করের নিকট হইতে কুষ্মন্ত্র ও দিব্যকবচ গ্রহণ 
কর। জগতে অত্যন্ত ছুঙ্গপা বৈধবতেজ, শৈবতেজ, 
বিংব। শক্তির তেজ পরাদ্ভুত করিতে কোন্‌ বাক্তি 
সমর্থ হইবে? হে রাম! জগদীশ্বর মহাদেব তোমার 
সকল জন্মের মন্ত্রদাতা গুরু ; অতএব আমার নিকটে 
(তামার মন্ত্র গ্রহণ কর' যুক্তিসঙ্গত নহে ; ভূতভানন 
ভবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ কর। যে কার্য্য যুক্তিমঈত, 
তাহাই বিধের ৷ পূর্বাজন্মকুত কন্মানুসারে মন্ত্র পতি, 
“পরী, গুরু এবং অভীষ্ট দেণতা লাভ হয় ; পুর্কোক্ত ওর 
সকল বন্ত পুর্ববজন্মে যে যাহার থাকে, আবার পরনে 
মেই তাহার হইয়া আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । হে ভূগুনন্দন বাম! তুমি 
. মহাদেবের নিকটে উৎকৃষ্ট ত্রেপোক্যব্জিয়নামক কবচ 
গ্রহ্ণপুর্ধক এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়- 
শুন্ত করিতেপারিবে। দ্বাতৃশ্রেষ্ঠ শঙ্কর তোমাকে 
অল্াধারণশক্তিসম্পন্ন পাশুপতনন্্র দানকরিবেন ; তুমিও 


২৬৭ 


ম্হাদেবগ্রদৃভ মক্্ঝলে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে 
সক্ষম হইবে। ৭১-৮২। 
গণেশখণ্ডে অ্টানিংশ অধ্যায় নমাপ্ত। 


উনভ্রিংশ অধ্যায় । 

নারায়ণ কহিলেন, ভৃগুবংশাবতংশ পরশুয়াস 
বিধাতার উপদেশঝাক্য এবণানভ্তর ভরণহপিত! ভ্রন্মাকে 
মন্ধার করত তাঁহার নিকটে বরলাভ করিয়া পুলকিত- 
চিন্তে শিবলোকে গমন করিভে আবন্ত করিলেন। 
শিবলোক, ব্রহ্মলোক হইতে লক্ষ যোজন উর্ধে 
অবস্থিত। ব্রচ্গলোক হইতে শিৎলোকের অনেক 
বৈলক্ষণ্য পরিদৃশ্গান হয়।--উহা। এরূপ মনোহর যে, 
তাহার বর্ণনা করা যায় না; লোক শুন্তে বান্ুঅব- 
লম্বনে অবস্থিত। শিবলোকের দফ্মিণভাগে বেকুঠ- 
পুরী, বামভাগে গৌরীলোক এবং অধোভাগে অর্ধ 
লোকশেষ্ঠ ধ্রবলোক এই মকল লোকের উপরি- 
ভাগে পদথণশতকোটিযোদ্জগন পরিমিত গেলোকপুরী 
বিরাজমান রহিয়াছে, গোলোকধামের উপরি আর 
লোক নাই ; উহা সকল লোকের উপরি জানিবে। 
সেই যোগিবর পরশুরাম মানমগতি অবলম্বনে গমন- 
পুর্ঘ্ শিবলোক দর্শন করিলেন; ওঁ লোকের উপমান 
কিংবা উপমেষ় হস্ত নাই, উহা! অতি অদ্ভুত। পরশু- 
রাম দেখিনেন, মে স্থানে গিদ্ধবিদ্যাদ'রা বিখ্য।ত, 
কোটিকলপ তণশ্ত! করিয়। পবিভ্রচিত্ত, পুণ্যবান্‌, 
যোনীুপসেষ্টসমূহ চতুর্দিকে ধিরাজিত রহিরাছেন এবং 
অভিলফিতকলদ'ত।, বল্পবৃক্ষণমুহ 'শিবপোক আবরণ 
করিয়া আছে। ওঁ লোক অসংখ্য কামধেঙ্ুসমূহ দ্র! 
শোভিত, মধুলোভমুগ্ধ মধুপমঘূহের মধুর ধ্বনিছায়। 
মোহিত এবং নৃতনপল্রবোপরি বিরাজগান পুংস্কোকিল- 
গণের কুহু কুহু কলরবদ্ারা আচ্ছন্ন। এ লোক যোগিবর 
শক্ষরকর্তৃক যোগপ্রভাবে ব্বেচ্ছাদার। সুষ্ট হইয়াছে। 
শিল্পশ্র্ঠ বিশ্বকৰ্ম্মা ব্বপ্ধেও ইহা দর্শন করিতে সক্ষম 
নহেন। হে ব্রঙ্গন! ত্র লোক নিরাময় যোগ- 
মুত জীবগণদ্বারা বেষ্টিত, কমল-নিকরশোভিত এবং 
মনোহর অসংখ্য. সরোবর জমূহদ্বারা সুশোভিত! 
শিবলোক পারিজাতবুক্ষের বনশ্রেণীদার! ব্রািত 
পুপ্পোদ্যানে বেষ্টিত হওয়াতে সকল সময়েই অতি 
মনোহর শ্রী ধারণ করিয়! রহিয়াছে! সেই লোক 
উৎকুষ্টমণিসমূহ দ্বারা বিনির্দ্মিত, সুদৃশ্য মণিময় 
বেদীসমুহ দ্বারা অঞুত দৃশ্য হইয়াছে। তাহার 
অভ্যস্তর স্থানসকল, অতি রমণীয় রাজপথসমূহ দ্বারা 
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ই ্রক্মবৈবর্তপুরাঁণ । 


_ প্রদান করিল। ভূগ্তবংশাবতংস পরশুরাম, bs 
পরম রমণীয় ভে নি পন দ্বয়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তে হরি স্মরণ করিতে করিতে সই 
মনিনির্মিত বছকোটি গৃহ না প্রকার শিকার: | প্রবেশ করিলেন। প্রবেশপূর্কাক দেখিলেন,_ সকল 
ও সকল গৃহের দ্বারে রি উজ্জল শ্রী সম্পাদন | গৃহের অতীব মনোহর খালটি দ্বার; সকল দ্বারই 
য় রান খিবলোকে প্রবিষ্ট | নানাবিধ বস্তদ্থার! চিত্রিত এবং তথায় ছ্বারগালবর্ 
নিবেন ও শিবলোকের অতি মনোহর মধ্য | নিযুক্ত রহিয়াছে। ত্র নিল 'দর্শনানস্তর 
হনে ভগবান ভবানীপূতির আবামমন্দির বিরজিত | মহামহিম মহাদেবের হি রিও ফাসি 
বহিয়াছে। ও গৃহ অত্যন্ত মনোহর মনিনির্সিত | সভ্যকর্তৃক আৰ্ত ন এবং পারিজাত- 
প্রাটীরহার! চতুঃপার্শে বেষ্টিত। ওঁ গৃহ এতাদৃশ | সুরভীকৃত অসাধারণ সভা দর্শন করিলেন। প্রশুরাম, 
উচ্চ যে গগন স্পর্শ করিয়াছে। এ সকল গৃহ জীর- | সেই সভামধ্যে রত্ুমিংহামনোপরি উপবিষ্ট 
নীরতুল্য অদাধারণ শুরুবর্ণ; উহার যোড়শটি দার ; রম ভূষণে ভূষিত দেবদেব মহাদেবকে দর্শন কর 
মহামূল্য রত্বরাজিছ্থার! বিনির্ব্মিত, রতুময় মোপানশ্রেণী- | লেন। দেখিলেন,__ভগবান্‌ শঙ্কর চন্্রশেখর, ত্িখুল 
সুশোভিত, রত স্তস্ত এবং রতুময় কবাটশ্রেণী- | এবং গর্টিশধারী ; উৎকৃষটব্যস্রচর্ম-নির্শিত বনস্তে 
সপন, হীরক-থণ্ড-পরিস্কত, মানিফ্য-নিকর নির্মিত | তাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত ; বিভুতিদারা তাঁহার 
মালাছারা! অলঙ্কৃত, রতুময়-কলসসমূহহার! উজ্জবল- | সর্ব্বাঙ্ বিলেপিত; সর্দশরীর তাহার যজ্ঞোপবীত। 
আশ চিত্রকার্ঘাদ্বার অতি মনোহর শত শত গৃহ, | সেই মহাশিব, ভক্তবৃন্দের মঙ্গলকর কাধ্যে আম 
শিববনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। পরশুরাম আছেন।-তিনি মঙ্গলের নিদান, মাঙ্গল্যরবের আধার) 
. দিলেন ;_রত্রেষঠসমুহের সারভাগদারা নির্মিত | তিনিই আত্মারামন্বরূপ ; তিনি সর্বনদ। কামিগণ্র 
কবাটিবিভূষিত মিংহছার, মহাদেব-গৃহের সম্মুখে | কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার কোটিন্ধ- 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ওঁ অদভুত গৃহের অভ্যন্তরে | তুল্য তেজ ; মুখপন্ধজ মৃদ্হান্তদবার! সর্বদা প্রসন এবং 
এবং বহির্দেশে পদ্মরাগ মণি ও অসাধারণ মরকত- | ভক্তগণের প্রতি সর্বদা অনুগ্রহ প্রকাশক! তিনি সনা- 
মৃণিদ্বার| নির্থিত বেদীসমূহ গৃহের শোভাসম্পাদন | তন জ্যোতিষ; লোকেরপ্রতি অনুগ্রহনিমিত্ত কলেবর 
করিতেছে। নানাবিধ চিত্রবনদঘারা চিত্রিত হওয়াতে ও | ধারণ করিয়াছেন। তিনি জটাজুটমণ্ডিত ; পতিনিন্দা 
গৃহ জনগণের অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছে ' গৃহের | অদ্হমানা ত্যক্তপ্রাণ! দক্ষবন্া সতীর অস্থি-নিচয়দার] 
দ্বারদেশে দেখিলেন; -ভয়ানবমূর্তি দুইজন ছাররক্ষক | রচিত মাল! তাহার ভূষণ ; তিনি তপঃপরায়ণ মুনিগণের 
নিযুক্ত রহিয়াছে। ওঁ ছ্বারপাল দুইজনের দত্ত ও | তগঞ্তার যথাযোগ্য ফল দান করিতেছেন? কাহাকেও 
বদন ভয়নক; আকার বিকৃত ; দর্ধপর্ববতসদৃশ চক্ষু | ব| সকল অঁশবর্্য দান করিতেছেন । তিনি নির্মূল 
ছুইটী রক্তবর্ণ ; উভয়ে ম্হাবলপরাক্রমপালী ; বিভূতি- | ্ফটিকের স্তায় শুরুবর্ণ; তাঁহার পাঁচটি বদন, 
দ্বার তাহাদিগের অন্বপ্রত্যঙ্গ ভুষিত; পরিধানে | উহার প্রত্যেকটি-ই ত্রিনয়নে শোভামান। তিনি 
যার; উভয়েই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; উহাদিগের নয়ন- | শিষ্যবর্গকে তত্্মুদ্াদ্বার অতি গোপনীয় পরম 
তারা দুইটি পিক্গলবর্ণ, নয়ন অতি বিস্তৃত, মস্তকে | ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করিতেছেন, নারদাদি যোগিগণকর্তৃক 
ভটাভার ; তাহারা ত্রিনয়ন,_ত্রিমূল ও পিশানত | দিব্য স্তবার! সতত হইতেছেন, চতুঃপার্থে কপিলাদি 
ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ত্রহ্মতেজদ্বার৷ জাজল্যমান | সিদ্ধ খষিগণ তাহার সেবা করিতেছেন, নন্দী প্রভূত 
ও দুইজন দ্বারপালকে দর্শন করিয়া গরশুরাম ভীত- | পার্ঘদগণ অনবরত শুরু চামরনিকর দোলারিত করি 
চিত্তে কিঞ্চিৎ কথা বলিতে লাগিলেন। ১৪_-২৩। | বীজন করিতেছেন। তিনি পরাৎপর, পরিপু্তিম। 
পরশুরাম, বিনয়াবনতচিত্তে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং | ইচ্ছাময়, সত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণের অনধীন, 
বিনয়শুন্য সেই দ্বারপালদয়ের নিকটে আপনার সমস্ত | ভক্তগণের জর! ও মৃত্যুভয়-বিনাশকারী, জ্যোতিঃস্বরণ, 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সেই বিপ্রবালকের বাক্য | পরাৎপর, পরমানন্দরূপী, সকলের আদিতৃত, প্রশ্ন 
শুনিয়া দবারপালদ্বয় কৃপাপরতন্তরচিত্তে মহাত্মা মহা- | হইতে অতিরিক্ত পরমন্রহ্ধ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান 
দেবের নিকটে গমনপুরব্বক পরশুরামের আগমনবৃতীস্ত | পরায়ণ ; ধ্যানজনিত আনন্দ-সন্দোহজাত পুলকথার 
শ্রবণ করাইয়া দেবদেবের নিকটে প্রবেশানু মতি | তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণ গাঁ 
_ *আনয়নপুর্রবক পরগুরামকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেছেন । অক্রবিনূ 
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দ্বারা তাহার নয়ননিকর প্লাবিত হইতেছে । একাদশ 
রুদ্র ও ক্ষেত্রপালগণ, তাঁহার চতুঃপার্শ্থ বেষ্টন করিয়া 
রহিয়'ছে। এতাদৃশ ভাবাপন্ন ভূতভাবন ভবানীপতিকে 
দর্শন করিবামাত্র পরশুরাম ভূমিলু্তিতমস্তকে সাতিশয় 
আনন্দিতচিত্তে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম দেখি- 
লেন, ভগবান্‌ ভবের বামপার্থে কার্তিকের, দক্ষিণপার্থে 
সিদ্দিদাতা গণেশ, সন্মুধস্থানে নন্দিকেশ্বর ও মহ।কাল- 
রূগী বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের এক্েশে কালী ও 
একদেশে হিমালয়-সুত! গৌরী শোভমান রহিয়ছেন। 
তাহাদিগকেও দেধিবামাত্র পরশুরাম জৃষ্টচিত্তে পরম” 
ভক্তিভাবে, অবনত মস্তক হইয়া নমন্কার করিলেন। 
২৪_-৩৮। জমদগ্লিলুত পরশুরাম সকলের শ্রেষ্ঠ, 
সারাৎসার হরকে দর্শনানস্তর শুব করিতে উদ্যত হই: 
লেন; কিন্তু স্তব করিতে বাঁক্স্কর্তি না হওয়াতে গদ্গদ- 
বাক্যনিঃসরণ হইতে লাগিল ; অশ্রবিন্দৃদ্ধারা চক্ষু পরি- 
পূর্ণ হইল। পরশুরাম অতিদীনমনা হইয়া কাতরে।ক্তি- 
সহকারে, কুতাগ্রলিসুটে, শান্তভাবে, পিতৃমাত্‌শোকে 
পীড়িতচিত্তে শোকহর হরের সুতি পাঠ করিলেন ;_হে 
জগদীশ্বর ! আপনাকে আমি স্তব করিতে ইচ্ছা করি- 
তেছি, কিন্তু আমার স্তব করিবার কোন ক্ষমতা নাই। 
আপনি সকল অক্ষরের উৎপত্তিস্থান ; আপনার কোন- 
রূপ কোন কার্যের চেষ্টা নাই ; অতএব আপনাকে 
কিরূপে স্তব করিব ? নিজের অভিলাযষানুরূপ স্তব করিবার 
বাক্যযোজনা করিতে সক্ষম হইতেছি না; অতএব 
কিরূপে স্তব করিব ? বেদচতুষ্টর় যাহার স্তব করিতে 
সমর্থ হন নাই, দেই দেবদেব মহাদেবকে স্তব করিতে 
কোন্‌ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? হে পরমেশ্বর! আপনি 
বুদ্ধি, ঝাকৃশক্তি এবং মনের অগেচরপদার্৫থ; এ 
ভ্রিলোকমধ্যে যাবতীয় সারবান্‌ পদার্থ আছে, আপনি 
তহানিগের সার পদার্থ এবং যত উৎকৃষ্ট পদার্থ 
আছে, তাহ] হইতেও উৎকৃষ্ট )_লোকের জ্ঞানশক্তি 
ও বুদ্ধিশক্তির অতীত) আপনি দিদ্ধপুরুষ এবং সিদ্ধ- 
পুক্নষনিচয়কর্তৃক সর্ক্দ| মেবিতি। আপনি আকাশের 
ন্যায় সৰ্ব্বব্যাপী হইয়| অবস্থিতি করিতেছেন। আপনার 
অন্ত নাই, আদি নাই, এবং বিনাশ নাই; আপনি 
ইচ্ছানুসারে কখন জগতের অধীন, কখন ব। অধীনতা- 
শুন্য, কখন ঝা স্বাধীন পুরুষ; আপনিই অন্তরশাস্তরের 
উতৎপত্তিস্থান। আপনি ধ্যানগারা সাধনীয় বস্তু, 
আপনার আরাধন! করা হুর কার্ধা, অতিদাধনাগার! 
আপনার সাধন। কর! যায়; আপনি কৃপা-সমুদ্র। হে 
করুণাময়! দ্বীনজন্গণবদ্ধে!! অ'মি অতি হূর্দশা- 
পর্ন ব্যক্তি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। অদ্য আমার 
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জন্ম সফল হইল, এবং আমার জীবন ধারণ কর! 
সার্থক হইল। ভক্তগণ বাহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে 
সক্ষম হয় না, আমি অধুনা মান্বচন্থত্বারাই তাঁহাকে 
দর্শন করিলাম! ইহা অপেক্ষ। ভাগ্য কি আছে? 
হে দেব! যে দেবাদিদেবের অংশ হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি 
লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং স্থাবরজন্গমাতবক 
সমস্ত জগং যাহার কলার অংশ, আমি নেই জগদীগবর 
ম্হ!দেবকে নমস্কার করি। যে দেবাদিবেব মহাদেব ভাঙ্কর* 
রূপে কলাকাষ্ঠ! প্রভৃতি কালবিভাগ করভ জগতের হিত 
সাধন করিতেছেন, চন্তরূগী হইয়! সুধা বর্ষণ করিতে- 
ছেন, বহ্ছিরূগী হইয়! পাকাদি কার্থ্যন্বারা জগতের 
হিতসাধন করিতেছেন, জলরূপে শম্তোৎপাদন করিতে- 
ছেন, বায়ুর্ূপে জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, দেই 
মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, স্তরী-রূপ, 
কীবরূপ এবং পুকুষরূপ ধারণ করিয়া, স্থষ্টি বিস্তার 
করিতেছেন, সকল বস্তুর আধারঘ্বরূপ এবং সকল 
বন্তত্বরূপ হইয়। যে দেব অবস্থিতি করেন, মেই দেবাদি- 
দেব ম্হেশ্ববকে আমি নমস্কার করি। ৩৯-৫০! 
গিরিকন্ত। পার্বতী কঠোর তপস্কান্বারা যাহাকে পাইয়া" 
ছেন, বহুকাল তপন্তা করিয়াও পাওয়া সুকঠিন, সেই 
দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। সকল 
লোকের কল্পবৃক্ষম্বরূপ হইয়! যিনি লোকের অভিলাযাধিক 
ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি অঙ্গ- 
কালমধ্যেই সন্তষ্ট হন ও ভক্তের প্রতি সর্বদাই স্বেহ- 
পরতন্ত্, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার কৰি। ধে 
দেব অনায়াসে অল্পকালমধ্যে ভয়ঙ্কর কালাগ্সিরূপ ধারণ- 
পূৰ্ব্বক এ অসীম জগৎসংঙ্লার বিলোপ করিয়া থাকেন, 
সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব কাল- 
স্বরূপ, যিনি কালের কাল, যে দেব হইতে হ্ৃপ্তিকালে 
কালচক্র প্রবৃত্ত হয়, যিনি কালের বীবন্বরূপ, যে দেবের 
জন্ম নাই, যিনি পরমাজন্বরূপ ; যে দেব দৈত্য দ্িনিধন- 
বাসনার নানারূপ স্বীকার. করিয়া অবতীর্ণ হন এবং 
যিনি সর্ধবরূগী, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি । 
ভৃগ্ডকুলোদ্বহ পরশুরাম ম্হাদেবসমীপে এইরূপ স্ততি- 
বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার পাদপদ্বদমীপে পড়িয়। 
রছিলেন। ভগবান্‌ ভবানীপতি ভূগুবংশজ পরশুরামের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যে 
ব্যক্তি ভক্তিভাবে পরশুরামকুত মহাদেবের এই স্তুতি 
পাঠ করে, সে মনুষ্য নিখিল গাপরাশি হইতে মুক্তি 
লাভপুর্ববক কৈলাদপুরীগমনে সমর্থ হয় । ৫১--৫৬। 
গণেশখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত : 
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পরম রমধীয় হইয়াছে। শিধলোকে মরকতার্ি- 
মনিনির্শিত বহুকোটি' গৃহ বিরাজমান রহিয়াছে ; 
ওর সকল গৃহের দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকার শিল্পকাধ্য- 
দ্বারা গঠিত মণিময়কু্তশ্রেণী উজ্জ্বল শ্রী সম্পাদন 
করিতেছে। ১_-১৩। পরশুরাম খিবলোকে প্রবিষ্ট 
হইয়া দেখিলেন, ও শিবলোকের অতি মনোহর মধ্য 
স্থানে ভগবান্‌ ভবানীগতির আবাসমন্দির বিরাজিত 
রহিয়ছে। ওঁ গৃহ অত্যন্ত মনোহর মণিনির্মিত 
প্রাচীরঘারা চতুঃপার্থে বেষ্টিত। শী গৃহ এতাদৃশ 
উচ্চ যে গগন স্পর্শ করিয়াছে। এ সকল গৃহ ক্ষীর- 
নীরতুল্য অসাধারণ শুরুবর্ণ; উহার যোড়শটি দ্বার ; 
মহামূল্য রত্বরাজিদ্বার! বিনির্মিত, বত্মময় সোগানশ্রেণী- 
সুশোভিত, রত্ময় স্তম্ভ এবং রত্ময় কবাটশ্রেণী- 
সম্পন্ন, হীরক-খণড-পরিস্কৃত, মাণিক্য-নিকর নির্মিত 
মালাদ্থারা অলঙ্কৃত, বত্রময়-কলমসমৃহদ্বারা৷ উজ্জ্বল- 
আশ্চর্য্য চিন্রকার্যযদ্বারা অতি মনোহর শত শত গৃহ, 
শিবভবনের শেভ। সম্পাদন করিতেছে। পরশুরাম 
. দ্বিধিলেন)__রতশ্রেষ্ঠসমুহের সারভাগদ্বার| নির্মিত 
কৰাটবিভূষিত সিংহছার, মহাঁদেব-গৃহের সন্মুখে 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ও অদ্ভুত গৃহের অভ্যন্তরে 
এবং বহির্দেশে পদ্ররাগ মণি ও অসাধারণ মরকত- 
মণিদ্বার! নির্মিত বেদীসমূহ গৃহের শোভাসম্পাদন 
করিতেছে। নানাবিধ চিত্রবন্তদ্বাা চিত্রিত হওয়াতে এ 
গৃহ জনগণের অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছে : গৃহের 
দ্বারদেশে দেখিলেন; -তয়ানকমুর্তি ছুইজন ছারবক্ষক 
নিযুক্ত রহিয়াছে। ও দ্বারপাল দুইজনের দত্ত ও 
বদন ভয়ানক ; আকার বিকৃত ; দক্ধপর্ব্বতসদৃশ চক্ষু 
ছুইটা রক্তবর্ণ; উভয়ে মৃহাবলপরাক্রমপালী ; বিভূতি- 
দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষিত; পরিধানে 
বযাপ্রচম্্ব; উভয়েই অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠ; উহাদিগের নয়ন- 
তারা দুইটি পিঙ্গলবর্ণ, নয়ন অতি বিভূত, মস্তকে 
জটাভার ; তাহারা ত্রিনয়ন,_ত্রিশূুল ও পটিশীস্ত 
ধারণ করিয়া! রহিয়াছে; ; ব্রহ্মতেজদ্বার৷ জাজল্যমান 
ওঁ দুইজন দ্বারপালকে দর্শন করিয়! পরশুরাম ভীত- 
চিন্তে কিঞ্চিৎ কথা বলিতে লাগিলেন। ১৪-_২৩। 
পরশুরাম, বিনয়াবন্তচিত্তে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং 
বিদ্যশুন্ত সেই দ্বারপালদ্বয়ের নিকটে আপনার সমস্ত 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সেই বিপ্রবালকের বাক্য 
শুনিয়া দ্বারপালদ্বয় কুপাপরতন্ত্রচিত্তে মহাত্ম। মহা- 
_ দেবের নিকটে গমনপুর্ব্বক পরগুরামের আগমনবৃত্াস্ত 
শ্রবণ করাইয়| দেবদেবের নিকটে প্রবেশানু মতি 
' আনয়নপুর্ববক পরণুরামকে প্রবেশ করিতে অনুমতি 


্রক্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


প্রদান করিল। তৃগুবংশীব্তংস পরশুরাম, অনুচরু- 
দ্বয়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তে হরি স্মরণ করিতে করিতে শিবালয়ে 
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশপু্র্বক দেখিলেন ,--সকল 
গৃহের অতীব মনোহর ধ্যালটি দ্বার; সকল দ্বারই 
নানাবিধ বস্তদ্ধার চিত্রিত এবং তথায় ঘ্বারপালব্গ 
নিযুক্ত রহিয়াছে। ও সকল ছারপালকে দর্শনানভ্তর 
মহামহিম মহাদেবের অতি আশ্চর্য্য বহুসংখ্যক সিদ্ধ" 
সজ্বকর্তৃক আবৃত;মহ্ধি-নিকর-বেষ্ঠিত এবং পারিজাত- 
সুরভীকৃত অসাধারণ সভা দর্শন করিলেন। পরশুরাম, 
সেই সভামধ্যে রত্রসিংহাদনোপরি উপবিষ্ট, 
রত্বময় ভূষণে ভূষিত দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করি- 
লেন। দেখিলেন, _-ভগবান্‌ শঙ্কর চন্্রশেখর, ত্রিশ্ল 
এবং পটিশধারী ; উৎকৃষ্টব্য।স্রচ্্-নির্মিতি বসে 
তাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত ; বিভূতিদ্বারা হার 
সৰ্ব্বাঙ্গ বিলেপিত) অর্পশরীর তাঁহার যজ্ঞোপবীত। 
সেই মহাশিব, ভক্তবৃন্ৰের মঙ্গলকর কার্যে আসক্ত 


আছেন।-তিনি মঙ্গলের নিদান, মাঙ্গল্যদ্রবের আধার 3. 


তিনিই আত্মারামস্বরূপ ; তিনি সর্বদা! কামিগণের 
কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার কোটিহ্র্ধা- 
তুল্য তেজ; মুখপদ্ষজ মৃদ্হাস্তদ্বারা সর্ব্বদ। প্রসন্ন এবং 
ভক্তগণের প্রতি সর্ববদ! অনুগ্রহ প্রকাশক । তিনি সনা- 


তন ভ্যোতির্শয়; লোকেরপ্রতি অনুগ্রহনিমিত্ত কলেবর 


ধারণ করিয়াছেন। তিনি জটাজুটমণ্ডিত ; পতিনিন্দা- 
অস্হমানা ত্যক্তপ্রাণ! দক্ষকন্তা সতীর অস্থি-নিচয়ঘার1 
রচিত মালা তাঁহার ভূষণ ) তিনি তপঃপরায়ণ মুনিগণের 
তগন্তার যথাযোগ্য ফল দান করিতেছেন ; কাহাকেও 
ব| সকল ত্রতর্ধ্য দান করিতেছেন। তিনি নির্মূল 
শ্কটিকের ন্যায় শুরুব্ণ; তাঁহার পাঁচটি বদন, 
উহার প্রত্যেকটি-ই ত্রিনয়নে শৌভামান। তিনি 
শিষ্যবর্গকে তত্্বমু্াদ্বার অতি গোপনীয় পরম 
ব্ৰহ্মতত্ব উপদেশ করিতেছেন, নারদাদি যোগিগণকর্তৃক 
দিব্য স্তবদ্ধারা স্বত হইতেছেন, চতুঃপার্শ্বে কপিলাদি 
সিদ্ধ খষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন, নন্দী প্রতৃত্তি 
গার্যদগণ অনবরত শুরু চামরনিকর দোলায়িত করিয় 
বীজন করিতেছেন। তিনি পরাৎপর, পরিপুর্ণতম ॥ 
ইচ্ছাময়, সত্ব, রজ এবং তম এই ব্রিগুণের অনধীন, 
ভক্তগণের জরা ও মৃত্যুভয়-বিনাশকারী, জ্যোতিঃস্বরূপ, 
পরা্পর, পরমানন্রূগী, সকলের আদিভূত) প্রকৃতি 


হইতে অতিরিক্ত পরমন্রহ্ধ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান- . 


পরায়ণ ) ধ্যানজনিত আনন্ব-সন্দৌহজাত পুলকদ্ধারা 
তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত; তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান 
করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেছেন | অশ্রুবিন্দু 
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দ্বারা তাহার নয়ননিকর প্লাবিত হইতেছে । একাদশ 
রুদ্র ও ক্ষেত্রপালগণ, তাহার চ্ুঃপার্থ বেষ্টন করিয়া 
রহিয়'ছে। এতাদ্বশ ভাবাপন্ন ভূতভাবন ভবানীপতিকে 
দর্শন করিবামাত্র পরশুরাম ভূমিলুষ্টিতমস্তকে সাতিশয় 
আনন্দিতচিন্তে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম দেখি- 
লেন, ভগবান্‌ ভবের বামপার্থে কার্তিকেয়, দক্ষিণপার্শ্মে 
সিদ্ধিদাতা গণেশ, সন্মুখস্থানে নন্দিকেশ্বর ও মহ।কাল- 
রূগী বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের একদেঁশে কালী ও 
একদেশে হিম।লয়-হুতা গৌরী শোভমান রহিয়াছেন। 
তাহাদিগকেও দেখিবামাত্র পরশুরাম জুষ্টচিত্তে পরম- 
ভক্তিভাবে, অবনত মুস্তক হইয়া নমস্কার কবিলেন। 
২৪-_৩৮। জম্দগিহ্ৃত পরশুরাম সকলের শ্রেষ্ঠ, 
সারাংসার হরকে দর্শনানস্তর শুব করিতে উদ্যত হই- 
লেন; কিন্তু স্তব করিতে বাক্যস্থর্তি না হওয়াতে গদগাদ- 
বাক্যনিঃসরণ হইতে লাগিল ; অশ্রবিন্দুদ্ারা চক্ষু পরি- 
পূর্ণ হইল। পরশুরাম অতিদীনমূনা হইয়া কাতরোক্তি- 
সহকারে, কুতাগ্তলিসুটে, শান্তভাবে, পিতৃমাতৃশোকে 
পীড়িতচিত্তে শোকহর হরের স্তুতি পাঠ করিলেন ;-_হে 
জগদীশ্বর! আপনাকে আমি স্তব করিতে ইচ্ছা করি- 
তেছি, কিন্তু আমার স্তব করিবার কোন ক্ষমতা নাই। 
আপনি সকল অক্ষরের উৎপত্তিস্থান ; আপনার কোন- 
রূপ কোন কার্যের চেষ্টা নাই; অতএব আপনাকে 
কিরূপে স্তব করিব ? নিজের অভিলাধানুরূপ স্তব করিবার 
বাক্যযোজনা করিতে সক্ষম হইতেছি না; অতএব 
কিরূপে স্তব করিব? বেদচতুষ্টয় যাহার স্তব করিতে 
সমর্থ হন নাই, দেই দেবদেব মৃহাদেবকে স্তব করিতে 
কোন্‌ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? হে পরমেশ্বর! আপনি 
বুদ্ধি, বাকৃশক্তি এবং মনের অগোচরপদার্থ;) এ 
ভ্রিলোকমধ্যে যাবতীয় সারধান্‌ পদার্থ আছে, আপনি 
তাহাদিগের সার পদার্থ এবং যত উৎকৃষ্ট পদার্থ 
আছে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ; লোকের জ্ঞানশক্তি 
ও বুদ্ধিশক্তির অতীত; আপনি পিদ্ধপুরুষ এবং মিদ্ধ- 
পুকুষনিচয়কর্তৃক সর্ক্দ] সেবিত। আপনি আকাশের 
ন্যায় সর্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আপনার 
অন্ত নাই, আদি নাই, এবং বিনাশ নাই; আপনি 
ইচ্ছানুমারে কখন জগতের অধীন, কখন ব| অধীনতা- 
শুন্য, কখন ঝা স্বাধীন পুরুব) আপনিই অন্তরশাস্ত্রের 
উৎপত্তিস্থান। আপনি ধ্যানগ্বারা সাঁধনীয় বস্ত, 
আপনার আরাধনা করা দু্ধর কার্ধা, অতিদাধনাঘারা 
আপনার সাধন। কর! যায়; আপনি কৃপা-সমুদ্র। হে 
করুণাময়! দীনজনগণবদ্ষে।! অ'মি অতি হুর্দশা- 
পন্ন ব্যক্তি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। অদ্য আমার 


২৬৭ 


জন্ম সফল হইল, এবং আমার জীবন ধারণ কর! 
সার্থক হইল ৷ ভক্তগণ ধাহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে 
সক্ষম হয় না, আমি অধুনা মান্বচনুদ্বারাই তাঁহাকে 
দর্শন করিলাম! ইহা অপেক্ষা! ভাগ্য কি আছে? 
হে দেব! যে দেবাদিদেবের অংশ হইতে ইন্দ্র প্রভূতি 
লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং স্থাবরজন্নমত্বক 
সমস্ত জগৎ বাহার কলার অংশ, আমি দেই জগদীশ্বর 
মহ!দেবকে নমস্কার করি। যে দেবাদিবেব মহাদেব ভাঙ্কর 
রূপে কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি কালবিভাগ করভ জগতের হিত 
সাধন করিতেছেন, চন্তররপী হইয়! হুধ! বর্ষণ করিতে: 
ছেন, বহ্ছিরূগী হইয়| পাকাদি কার্ধ্যদ্বারা জগতের 
হিতসাধন করিতেছেন, জলরূপে শস্তোৎপাদন করিতে- 
ছেন, বায়ুর্পে জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, দেই 
মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, স্ত্রী-রূপ, 
ক্বীবরূপ এবং পুকুষরূপ ধারণ করিয়া, স্থপ্টি বিস্তার 
করিতেছেন, সকল বস্তুর আধারঘ্বরূপ এবং সকল 
বন্তব্বরূপ হইয়া! যে দেব অবস্থিতি করেন, সেই দেবাদি- 
দেব মহেশ্বকে আমি নমস্কার করি। ৩৯_৫০। 
গিরিকন্তা। পার্বতী কঠোর তপনস্তাদ্বার! ধাহাকে পাইয়া- 
ছেন, বহুকাল তপ্ত! করিয়াও পাওয়া সুকঠিন, সেই 
দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্থার করি। সকল 
লোকের কল্পবৃক্ষন্বরূপ হইয়! যিনি লোকের অভিলাষাধিক 
ফল প্রদান করিয়! থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি অল্প- 
কালমধ্যেই সন্তুষ্ট হন ও ভক্তের প্রতি সর্বদাই স্নেহ- 
প্রতন্ত, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ধে 
দেব অনায়াসে অল্পকালমধ্যে ভয়ঙ্কর কালাগিরূপ ধারণ- 
পূর্বক এ অসীম জগৎসংমার বিলোপ করিয়া থাকেন, 
সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব কাল- 
স্বরূপ, যিনি কালের কাল, যে দেব হইতে হৃষ্টিকালে 
কালচন্ত প্রবৃত্ত হয়, যিনি কালের বীঁজন্বরূপ, যে দেবের 
জন্ম নাই, যিনি পরমাুস্বরূপ ; যে দেব দৈত্যাদ্িনিধন- 
বাধনায় নানারপ স্বীকার. করিয়া অবতীর্ণ হন এবং 
যিনি সর্বরূপী, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। 
ভূপ্তকুলোদহ পরশুরাম মৃহাদেবসমীপে এইরূপ স্তি- 
বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার পাদপদ্থদমীণে পড়িয়া 
রহিলেন। ভগবান্‌ ভবানীপতি ভূগুবংশজ পরশুরামের 
প্রতি প্রমন্ন হইয়া আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যে 
ব্যক্তি ভক্তিভারে পরশুরামকুত মহাদেবের এই স্তর্তি 
পাঠ করে, সে মনুষ্য নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি 
লাভপূর্বক কৈল।দপুরীশ্রমনে সমর্থ হয় । ৫১-৫৬। 
গণেশখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সম! 
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ভিৎশ অধ্যায় । 


পরশুরামের প্রতি পর’ ন্ন হইয়া মহাদেব জিজ্ঞান। 
করিলেন, ওহে বরাহ্মণবালক! কে তুমি ? তোমার 
বাসস্থান কোথায়? তুমি কোন্‌ পুণ্যবানের সন্তান ? 
কি নিমিত্তই ব/ আমার স্তব করিতেছে? অধুনা! আমি 
ডোমার কি অভিলধিত কাৰ্য্য সম্পন্ন করিব? তাহা 
আমার নিকটে প্রকাশ কর। মহাদেবের বাক্যাবসানে 
পাৰ্ব্বতী কহিলেন, তোমাকে অত্যন্ত শোকাকুল দেখি- 
তেছি, সর্কাদা তুমি অন্তমনন্ক, কি নিমিত্তই বা! অত্যন্ত 
বিস্মিত হইয়া রহিয়াছ ? তোমার যেরূপ বয়ঃক্রম 
দেখিতেছি, তাহাতে সাতিশয় বালক বলিয়া! বোধ 
হইতেছে; তথাপি তুমি অতি শাস্তপ্রকৃতি ; তোমার 
যে সমস্ত গুণ দেখিতেছি, তাহা দ্বারা বোধ হইছেছে, 
তুমি গুণিগণের অগ্রগণ্য । হরপার্কতীর অনুগ্রহবাক্য 
শ্রবণ করিয়! পরশুরাম নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; 
হে দয়ানিধান! আমি জমদগ্নি মুনির পুত্র; ভৃপ্তবংশে 
আমার জন্ম ; পাতিত্রত্যধর্্ুপরায়ণা রেগুকা দেবী আমার 
মাতা; আমার নাম পরশুরাম ; আমি আপনার দান; 
বিদ্যারূপ পণ্য-বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করুন। হে 
দীনবৎমূল ! আপনিই আমার প্রভু, আমি আপনার 
শরণাগত হুইয়াছি, আপনি আমাকে রক্ষ! করুন। 
আমার বৃত্তান্ত বলিতেছি'এবণ করুন ;-_রাজা কার্ত- 
বীর্ঘযা্রন মৃগয়ানিমিত্ত বনে গমন করিয়া অনাহারে 
আমার পিতার আশ্রমে সমাগত হইলে পর, আমার 
পিতা নিজ কপিলাদত্ত দুগ্ধ ঘৃতাদদ্বারা এ. রাজার 
আতিথ্য সপর্ধ্যা করেন। সেই ছুর্বুদ্ধি রাজা কপিলা 
লোভে মুগ্ধ হইয়া আমার পিতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত 
করিয়াছে, কপিলাও পিতাকে নিহত দেখিয়! তাহার 
শোকে ব্যাকুল হইয়া গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। 
১--৬। আমার মাতা সতীশ্রেষ্ঠা রেখুকা,আমার পিতার 
অন্ুগমন করিয়াছেন; এক্ষণে আমি পিতৃ-মাতৃ-বির- 
হিত হওয়াতে প্রভুশুন্ত হইয়াছি; আপনি আমার 
জনক এবং ভগব্তী ভবানী আমার মাতা; অতএব 
হে প্রভে|! আমাকে পুত্রনিব্বিশেষে প্রতিপালন 
করুন। আমি পিতৃ-মাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া যাহা 
আমাঘারা৷ কোনরূপে হইবার নহে, এরূপ সাতিশয় 
ছুক্বর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি; এ ধরামণ্ডলকে 
একবিংশতিবার ক্রত্রিয়শুন্ত করিব, মেই পিতৃঘাতক 
কানবীর্্কে রণশারী করিব, এই আমার দুর 
প্রতিজ্ঞা হে ভগবন্‌ ভবানীপতি | এক্ষণে আপনাকে 
আমার প্রতিজ্ঞ! পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বাহ্মণ- 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


বালকের প্রতিজ্ঞাবাব শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ হ্য়, 
পার্ব্বতীর ঘুখপদা দর্শন করত অবনতবক্রু হইলেন 
তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালুদেশ চিন্তায় শুক্ষ হইতে 
লাগিল। পার্বতী বলিতে লাগিলেন, ওরে বিপ্রকুল- 
জাত তপন্বিবালক ! তুমি কোপে হুতজ্ঞান হইয়া এ 
অখও ধ্রামগুলকে ক্ষত্রিয়ভূপতি-শুন্ত করিতে ইচ্ছা 
করিতেছ; তোমার দুরূহ সাহম দুষ্ট হইতেছে। 
রে বালক! তুমি তপন্ষী, তোমার অস্ত্র নাই, শঙ্ক 
নাই; তথাপি সেই মহারাজ কা্তবীধ্যার্জুনকে সহস্র 
সহ রাজগরের সহিত বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি- 
তেছ) ইহা তোমার দুরহ সাহস। কা্তবীর্যাজজুন 
অবলীলাত্রমে ভ্রা্রীদবারা রাবণ রাজার পরাজয় সাধন 
করিয়াছে; দ্তাত্রের মুনির নিকটে প্রীহরির প্রদত্ত 
বৰ্ণ, ও অব্যর্থ শক্তি-অন্ত্র লাভ করিয়াছে এবং শক্তির 
আঘাতে তোমার জনককে ভূতলশারী করিয়াছে। 
কার্তবীর্ধ্যাজ্জুন দিঝারাত্রি হরিণন্ত্র জপ, শ্রীহরির সুব 
এবং হরির ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে । অতএন বলিতেছি, 
এ জগতীতলে কোন যোদ্ধা আছে, যে মেই কার্ত- 
বাধ্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? তুমি ঝলক- 
তপস্বী, নিরস্ত্র, তোমার ক্ষমতা কি? এমন কোন 
বীর ত দেখিতে পাই ন যে, কার্তবীধ্যকে বিনষ্ট করে। 
অরে বিগ্র-বালক! তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর, মহা- 
দেব তোমার এ কাধ্যে কি করিবেন? অন্য সমস্ত 
ভুপতিগণ আমার কিঙ্কর, আমি বর্তধানে তাহাদিগের 
কি ভয় আছে? পুনর্র্বার ভদ্রকালী বলিতে লাগি- 
লেন, অরে মূর্খ বিপ্রবালক! তুই এই পৃথিবীকে 
ভূপতিশৃষ্ঠ করিতে হচ্ছ! করিতেছিস্‌, যেমত হুম্বকায 
মনুষ্য হইয়া গগনবিহারী কুমু'দনীগতিকে হন্তদ্বার| 
গাড়িতে ইচ্ছ। করে তদ্রপ তোর এই ইচ্ছা দেখিতেছি 
অতএব নিবৃত্ত হ। অরে মূর্খ! বহুব্ধি যাগক্ত কর্ণের 
আমক্তচিন্ত পুণ্যকর্মানিরত এবং মহাবলপরাক্রম- 
শালী, আমার ভূত্যগণকে শঙ্করের সাহায্য অবলম্বনে, 
হনন করিতে ইচ্ছা! করিতেছে। সেই পরশুরাম গৌরী 
ও কালিকাদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত- 
চিত্তে অতি উচ্চরবে ক্রন্দন করত তৎক্ষণাৎ, মহাদেব 
ও মহাদেবীছয়ের সম্মুখে জীবনবিদর্জনে উদ্যোগী 
হইলেন। দয়াসাগর, ভক্তামুগ্রহকারী, প্রভু মহাদেব 
বিপ্রবালকের ক্রন্দন দর্শন করিয়া স্েহার্ডচিত্তে গৌরী 
এবং কালীদেবীকে ক্রুদ্ধ দর্শন করত সাতিশয় বিনয়- 
বাক্যপ্রয়োগদারা উভয় দেবীর ক্রোধশাত্তি সম্পাদন- 

দেবাঘয়ের ও অন্তান্ত সকলের অনুমতিক্রমে 
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জম্দধিপুত পৰুনরামুকে তৎক্ষণাৎ বলিতে আর্ত 


গিণেশখণ্ড। 


২৭১ 


করিলেন। ৭--২০। শঙ্কর কহিলেন, হে বংস ! । অক্ত্রশত্্ও মন্ত্রাতকে নমঙ্কারানস্তর নিজধামে গমন 
অদ্যাবধি তুমি আমার প্রধাক্র পুত্রতুল্য হইলে, ইহ! | করিলেন। ২১_-৩২। 


নিশ্চয় জানিবে। এ ত্রিভুবনমধ্যে সাতিপয় হুষ্পাপ্য 
সর্ব্বতে'ভাবে গোপনীয় যে সকল মন্ত, তাহা এবং 
অত্যন্ত আশ্চর্য কবচ ; তোমাকে দান করিতেছি; 
তুমি আমার প্রসন্নতাবলে অনায়ামে কার্তবীর্্যকে বধ 
করিতে সক্ষম হইবে; একবিংশতিবার এ অখণ্ড- 
ধরামণ্ডলকে ক্ষত্রিযশৃষ্য করিতে পারিবে। হে দ্বিজ- 
বালক! তোমার অদ্ভুত কার্ধা দেখিরা এ 
তোমার যশোর।শি বিস্তৃত হইবে, ইহা নিশ্চয় বাল- 
তেছি। এই কথার পর ভূতভাবন ভবানীপতি, এ 
জগত ছুপ্রাপ্য মন্ত্র অতি আশ্চর্য্য, ব্রেলোক্য-বিজ- 
য়াখ্য কবচ, অদ্ভুত স্তোত্র, পুঁজ! করিবার নিএম, 
পুরণ্চরণ করিবার নিয়ম »বং মন্ত্র সিদ্ধি করিবার 
প্রকরণ এ সকল যথানিয়মে পরশুরামকে শিক্ষা প্রদান 
করিলেন। ' নারায়ণ কহিলেন, নারদ ! ভগঝান্‌ শঙ্কর 
মন্ত্রসিদ্ধির স্থল এবং মন্তর-সিদ্ধির নিয়মিতকাল পরশু- 
' রানকে নির্দেশ করিয়া দিলেন; তদনভ্তর চতুর্কেদ, 
বেদের শিক্ষাদি ছয় অঙ্গ ভূগুনন্দনকে পঠন করাইণেন। 
মহাদেব পরশুরামকে অন্যের অপ্রাপ্য নাগপাশ অস্ত, 
শিব|-অস্তর, ব্ৰহ্মান্্স, আগ্নেয় অস্ত, নারারণীন্ত, বয়ব্য- 
অগ্ত, বরুণাস্তু, গান্ধি অস্ত্র, গরুড়ান্্, ভৃম্তণাস্ত, গদা, 
শক্তি-অন্ত, পাশ-অস্ত, অসাধারণ অমোঘ শূল, অন্ত 
নানাবিধ অস্ত্রসমূহ এবং ও সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করি- 
বার মন্ত্র ও নিয়মাবলি শিক্ষ! প্রদান করিলেন্‌। অস্ত্র- 
শত্্সমূহের সংহার ও নিক্ষেপ কারবার কৌশল জ্ঞাত 
করাইয়! যাহাতে অনবরত বাণনিকর যোজিত থাকে, 
কাচ বাণশুন্ত হয় না) এতাদবণ অক্ষয় ধনু প্রদান 
করিলেন। আত্মরক্ষা! কিরূপে করিতে হইবে, তাহার 
সন্ধান বলিয়া দিলেন; কিরূপে যুদ্ধে জয়ী হইতে 
হয়, ইহারও শিক্ষ। প্রদান করিলেন। নানাবিধ মায়া- 
যুদ্ধ, মন্ত্রাঠ করিয়! কোন্‌ স্থলে হৃষ্কার প্রদান করিয়া 
পরটমপ্ত পরাভূত করিতে হইবে, নিজ সৈন্যবর্গের রক্ষা- 
বিধান, শত্রসৈত্যগণের ক্ষন করা, যুদ্ধে সঙ্কট উপস্থিত 
হইলে যে মকল বিবিধ প্রকার উপায় অবলন্বনদ্বার। 
যুদ্ধ করিতে হর; দে সমস্ত কৌশল এবং জন্মভয় ও 
মৃত্যুভর-বিনাশিনা জগংনংদারমোহকরী নারায়ণী 
বিদ্যা পরশুরামকে শিক্ষ প্রদান করিলেন। পরশুরাম 
শিবলোকে মহাদেবমমীপে বহুদিবস বাম করত শঙ্কর, 
প্রদত্ত অন্তরমমূহ, মন্তদাত শানাবিষয়ক কৌশল, স্তব, 
কবচ এবং সমস্ত বিদ্যা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, 
তীর্থে গমনপুরর্বক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সে সমস্ত 


গনৈশখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একত্রিংশ অধ্যায় | 

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্‌ হর কৃপাপরত্ন্ত 
হইয়া পরশুরামকে কি মন্ত, কি স্তোত্র, এবং কি 
কবচ দান করিয়াছিলেন ; তাহা আমি শ্রবণ করিতে 
বাসন। করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকটে বলুন ; 
পরশুরাম প্রাপ্ত এন্ত্র্ারা কোন্‌ দেবতার আরাধনা 
করিয়াছিলেন; যে স্তব ও কবচ পাইয়াছিলেন, তাহার 
পাঠ করিয়া কি ফল পাইয়াছিলেন, ইহাও শুনিতে 
ইচ্ছা করিতেছি। নারায়ণ কহিলেন, গোপ-গোপীশ্বর 
গোলোকনাথ স্বয়ং পরিপূর্ণতম প্রভু শ্ৰীকৃষ্ণই হরপ্রদত্ত 
মন্ত্রের উপান্ত দেবতা জানিবে । অতি অদ্ভুত ক্ষম্তাপন্ন, 
ত্রৈলোক্য-বিজয়ন!মক কবচ এবং মহাদেবের বিভুতি- 
যোগদ্বার! সৃতি অতিশয় পবিত্র স্তবশ্রেষ্ঠ মহাদেব 
পরওরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বয়ম্রভ! নদীর 
তীরভূমিতে বত্বপর্বতের উপত্যকাদেশে পারিজাত 
বৃক্ষের বনের মধ্যে, একটী আশ্রমে ভ্রিলোকাধিদেব 
গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণেত্ল সমক্ষে সকল অভিলধিত ফল. 
দাতা কল্পতরু নামে খ্যাত যে মন্ত্র, তাহাই মহাদেব 
পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন । মহাদেব পরণু- 
রামকে বলিলেন, হে বম! হে ভূপগ্তবংশাবতংস মহা- 
ভাগ! তুমি গমন কর, তোমার প্রতি আমার পুত্রাধিক 
স্নেহ আছে, কব্চ গ্রহণ কর। হেবরাম। তোমাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর, ব্রহ্ধাগুমধ্যে যত কবচ আছে, 
সে সমস্ত হইতে ইহা অতি আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন কবচ, 
ইহার নাম ব্রেলোক্যবিজয়) ইহার উপাস্ত দেবহা 
শ্রীকৃষ্ণ, ইহা পাঠ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। এই 
কবচ, স্বয়ং আরীকৃষ্ণ, গোলোকধামে বৃন্দাবনে রাধিকার 
নিকুগ্তবনে রাদমগুলে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। 
এ অতি গ্রোপনীয়তন্ব, ইহ! সকল মন্ত্রমমূহের মুর্ভি- 
স্বরূপ । যাব পবিত্র কবচাদি আছে, সকল হইতে 
ইহ! অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ; তোমার প্রতি অত্যন্ত 
স্নেহ জম্মিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহা উপদেশ করিলাম। যে 
কবচ ধারণ এবং পাঠ করিয়া যুলপ্রকৃতিত্বরূপা, জগ- 
দীস্বরী পার্বতী, শুস্ত নিশুভ্ত মহিষান্ুর এবং রক্তবীজ 
প্রভৃতি অন্ুন্গগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন; যে কবচ 
ধারণ করিয়! আমি সকল তত্তববেত্তা ও জগংসংহার- 
কত এবং অগ্ঠের অবধ্য দুর্দান্ত ত্রিপুরাহ্রের অনা. 
ঝাদে বিনাশ মাধন করিয়াছি ; যে কবচ ধারণ ও পাঠ 
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২৭২, 


ব্ৰহ্মবৈবৈৰপুরাণ । 


করিয়া ভগবান্‌ ব্রহ্মা এ জগতের সৃষ্টিকর্তা হইয়াছেন ছন্দঃ এবং দেবতা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। 


এবং ভগবান্‌ অনস্তদেব যে কবচ ধারণ করিয়া এ জগং- 
সংমার ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১-১৩। যে 
কবচ ধারণ করিয়া কুর্মীবতার অনায়াসে পৃথিবীর ভার- 
বাহক অনস্তদ্েবকে নি পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিতেছেন 
যে কবচ ধারণ করিয়া সর্ধমূর্তঘংযোগী বায়ু য়ং 
জগতীস্থ লোকমমূহের প্রাণ রক্ষা! করত.বিশ্বাধার নামে 
বিখ্যাত হইয়াছেন ; যে কবচ ধারণ করিয়া জলাধি- 
পতি বরুণ নিদিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; উত্তরদিকৃপতি 
কুবের বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছেন) শচী- 
পতি ইন্দ্র যে কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া দেব- 
গণের অধিপতি হইয়াছেন, যে কবচ ধারণ করিয়া 
স্বয়ং হুর্ঘ্যদেব তেজোময় মুর্তি ধারণ করত ত্রিভুবন 
আলোকিত করিতেছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া 
কুমুদিনীনাথ চন্দ উৎকৃষ্ট বল ও পরাক্রমশালী হইয়া- 
ছেন; অগস্ত মুনি, যাহ! পাঠ ও ধারণ করিয়া! গণুষ' 
দ্বারা সপ্তদাগরপানে সমর্থ হইয়াছেন এবং ভয়ানক 
তেধী বাতাপী দৈত্যকে উদ্নরস্থ করিয়াছেন; যাহ! 
ধারণ করিরা ভগব্তী বনুদ্ধর| দেবী স্থাবর জঙ্গম 
প্রভৃতি সমস্ত পদাৰ্থ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; 
যাহা ধারণ ও পাঠ করিয়া ভগবতী গঙ্গাদেবী হয়ং 
পবিভ্রতম| হুইয়। জগৎ্মংসার পবিত্র করিতেছেন; 
যাহা ধারণ করিয়া ধার্ন্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সকল প্রাণিগণের 
পাপ ও পুণ্যকার্ধযদমূহের সাক্ষিরূপে সর্বোপরি বিচরণ 
কারতেছেন; যাহা ধারণ করিয়৷ বাগ্দেবী সরস্বতী 
নিথিল বিদ্যার আধিপত্য করিতেছেন; যাহা ধারণ 
করিয়। নারায়ণবক্ষঃস্থিত৷ পরাৎপরা লক্ষমীদেবী হন্ন- 
রূপে জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন; যাহা ধারণ 
করিয়া বেদমাত| সাবিত্রীদেবী বেদচতুষ্টয় প্রসব 
করিয়াছেন ; হে ভূপু-কুলতিলক ! যাহা ধারণ 
করিয়া ধক, যজু, সাম এবং অধর্কনামক বেদচতুষটয় 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্া এবং শুর এই চারি জাতির 
নিখিল ধর্শের বক্তা হইয়াছেন, যাহ! ধারণ করিয়া 
ভগবান্‌ অগ্নি তেজোময় মূর্তি ধারণ করত নিজে পবিত্র- 
ভাবে দেবগণের মুখস্বরূপ যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করিতে- 
ছেন এবং মুনিবর সনশকুমার যাহ! ধারণ করিয়া 
জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন) সেই কবচ 
তোমাকে দিলাম। এই কবচশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সচ্চরিত্র 
এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে দান করিবে; কিন্তু বঞ্চক 
এবং অপরের শিষ্যকে দান করিলে, মৃত্যুগ্রামে পতিত 
হইতে হয় অতএব ইহা অন্ত শিষ্যকে দিবে না। 

পরশুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! এ কবচের ঝি, 


মহাদেব কহিলেন, ত্রৈলোক্যবিজয়াখ্য কবচের প্রজা- 
পতি ঝধি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, স্বয়ং ভগবান্‌ রামলীলা- 
কারী শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবত! এবং ত্রিলোকের বিজয়- 
কাঁমনাতে ইহার বিনিয়োগ ; ইহা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ট, 
এই কবচ স্বর্গ, গর্ত্য এবং পাতালমধ্যে ছুস্্রাপ্য 
১৪--২৪। “ওঁ শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ” এই ষড়ক্ষর মন্ত 
আমার মস্তক সর্বদা রক্ষা করুন) “কৃষ্ণায় স্বাহা” এই 
গঞ্চাঞ্ষর মন্ত্র সর্ব্বদ। আমার কপালদেশ রক্ষা করুন; 
কৃষ্ণ এই ছুই অক্ষর মন্ত্র আমার নয়নযুগ্রল রক্ষা 
করুন ; “কৃষ্ণ সবাহ!” এই চতুরক্ষর মন্ত্-আমার চক্ষুর 
তারা রক্ষা করুন; “হরয়ে নমঃ” এই পঞ্চা্ষর মন 
আমার ন্যুগল সর্বদা রক্ষা করুন; “ও গোবিন্দায় 
স্বাহা’এই মন্ত্র নিরন্তর নাধিকা রক্ষা করুন ;“গৌপালায় 
নমঃ” এই মন্ত্র আমার সর্বপ্রকারে গণ্ডদয় সর্বদা রক্ষা 
করুন) শ্রীকৃষণায় নমঃ" এই কল্পবৃক্ষের তুল্য অভীষ্ট- 
ফলদায়ক মন্ত্র আমার কর্ণদ্য় রক্ষা! করুন, “ওঁ কৃষ্ণায় 
নমঃ” এই মন্ত্র আমার ওষ্ঠ ও অধোদেশ সর্বদা রক্ষা 
করুন) “ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা” এই মন্ত্র আমার 
দন্তপত্তিক্তহয়কে নিরন্তর রক্ষা করুন ; “ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ” 
এই মন্তৰ দম্তমধ্যন্থিত গর্ভৃভাগ রক্ষা করুন; “রী” এই 
একাক্ষর মন্ত্র আমার দত্তপভিক্তর উদ্ধদেশ রক্ষ! করুন; 
“ওঁ শ্ৰীকৃষ্ণায় স্বাহা!" এই মস্ত সর্বদা আমার জিহ্বা 
রক্ষ। করুন; “রামেশ্বরায় স্বাহা” এই মন্ত সর্বদা 
আমার তালুদেশ রক্ষা করুন) “রাধিকেশায় স্বাহা” 
এই মন্ত্র সর্বদা আমার কঠদেশ রক্ষা করুন; 
«গৌপাঙ্গনেশায় নমঃ এইমন্ত্র নিরন্তর আমার হৃদয়- 
দেশ রক্ষা করুন; “ওঁ গোপেশায় স্বাহা” এই 
মন্ত্র অনবরত আমার স্বন্ধদ্য়ের রক্ষাবিধান করুন; 
"নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা’ এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্বদা 
আমার পৃষ্টদেশ রক্ষ' করুন) “মুকুন্দায় নমঃ” এই 
ষ্ড়ক্ষর মন্ত্র আমার জঠরস্থান বক্ষা করুন) “ওঁ 
হাক" কৃষ্ণায় স্বাহা” এই অষ্টাক্ষর যন্ত্র আমার 
ভুজযুগল ও চর্ণযুগ্নল সর্বদা! রক্ষা করুন; ০ 
বিষ্ণবে নমঃ” এই যড়ক্ষর মন্ত্র আমার বাহদ্ধয় সর্বদা 
রক্ষা করুন; “ওঁ শ্রী ভগতে স্বাহা” এই অষ্টাক্ষর মন্ত 
আমার নখবনিকর. র্বরদ। রক্ষা করুন; “ও 
নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমীর নখর- 


বিবরনিকর সর্বদা রক্ষা করুন; “ওঁ হী' হ্রী" 


পদ্বনাভায়” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নাভিবিবর সতত 
রক্ষা করুন; “ওঁ সর্কেশায় স্বাহা” এই সপ্তাঙ্গর 
মন্ত্র সর্বদা আমার কদ্কালদেশ রক্ষা করুন; “ওঁ 
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গণেশখণ্ড । 


"গোপীরমণায় স্বাহ৷” এই নবাক্ষর মন্ত আমার নিতম্ব- 
দেশ নিরন্তর রক্ষা করুন; “ওঁ গোপীরম্ণনাধায়” 
এই নবাক্ষর মন্ত্র আমার পাদতলযুগল সর্বদা! রক্ষা 
করুন; “ও হর" শ্রী' রদিকেশায়” এই দশাক্ষর 
মন্ত্র স্ব্বদ। আমার সর্বস্থান রক্ষা করুন; “ওঁ 
কেশবায় স্বাহা” এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্বদা আমার কেশ- 
পাশ রক্ষা করুন ; “নমঃ কৃষণয় স্বাহ/” এই সপ্তাক্ষর 
মন্ত্র নিরন্তর আমার ব্রঙ্গরঞ্জ বক্ষ! করুন ; “ওঁ মাধাবার 
স্বাহা” এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্বদা আমার লোম- 
রাজি রক্ষা করুন; সম্পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ পূর্বদিকে 
আমাকে রক্ষা করুন; গেঃলোকাধিপতি স্বয়ং অগ্নি- 
কোণে আমাকে রক্ষা! করুন; পুণব্রঙ্মস্বরণী শ্রীকৃষ্ণ 
দক্ষিণদিকে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন; শ্রীকৃষ্ 
নৈর্ধতকোণীবস্থিত হইয়া আমায় রক্ষা করুন) 
জীহরি পশ্চিমদিকে আমাকে রক্ষা করুন । ২৫-৪২ । 
গোবিন্দ বায়কোণে প্রতিদিন আমাকে বক্ষ করুন; 
রসিকগণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ উত্তরদিকে সর্বদা! 
আমাকে রক্ষা করুন; বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ ঈশান- 
কোণে মতত আমাকে রক্ষা করুন; বৃন্দীবনীপ্রাণে 
শবর শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে আমাকে রক্ষা করুন, দৈত্যগ্র- 
গণ্য বলিরাজার দর্গহারী অত্যন্তবলশালী লক্ষ্মীকান্ত 
শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে নিবস্তর রক্ষা করুন; হিরণ্যকশিপু 
নিহস্ত। নৃসিংদেব, জলরাশিমধ্যে স্থলভাগমধ্যে এবং 
আকশমধ্যে আমাকে রক্ষা করুন; স্বপ্পসময়ে এবং 
জাগরণ-সময়ে লক্ষ্মীপতি আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন; 
সকল জীবের অস্তরাত্মারপী,অথচ নির্লেপ ভগবান্‌ নারা- 
য়ণ আমাকে সকল স্থানে ও সকল সময়ে রক্ষা করুন, 
হে বদ! পরশুরাম! সকল মন্ত্রমূহের বিগ্রহ- 
স্বরূপ; অতি আশ্চর্য্য এই '্রেলোক্য-ব্জয়াখ্য 
কবচ তোমার নিকট কথিত হইল; আমি গ্রীকৃষ্ণের 
মুখপদ্ম হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। ইহা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিও না। যে পুরুষ যথানিয়মে 
খীগ্তকদেবের পুজা করিয়া এই কবচ গলদেশে কিংবা 
দক্ষিণবাহুমূলে ধারণ করে, সে পুরুষ বিষ্ণুসদৃশ হয়, 
তাহাতে সংশয় নাই। সেই কব্চধারণকারী, যে 
স্থানে বাস করে, সে স্থানে লক্ষ্মী এবং অরম্বতী পর. 
স্প্রে বিবাদ পরিত্যাগপুর্র্বক বাম করেন। ৪৩৪৯ 
যে ব্যক্তি, এই কবচ পুরুশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ করিতে 


পারে, মে জীবমুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।. 


কোটি বৎসর শ্রীকৃষ্ণপুজ| করিয়া যে ফললাভ হয়, 
ওর নিদ্ধ-কবচ ব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সহত্র 
সহ রাজনুয় যজ্ঞ, শত, শত বাঁজপেয় যজ্ঞ, অযুত- 


২৭৩ 


সংখাক অশ্বমেধ যজ্ঞ, অযুতদংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ, 
অন্নমেরু প্রভৃতি মহাদানমমূহ এবং সমস্ত সসাগরা 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর! এই সমস্ত কার্দ্য ত্রৈলোক্য, 
বিভয়াখ্যকবচের যোড়শভাগের একভাগতুল্য হইবে 
না। চান্দ্রায়ণাদ্িব্রত একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপ- 
বাদ, নখলোমাদ্ি ধারণ প্রভৃতি নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, 
মহাভারতাদি পাঠ, তপস্যা এবং সকল তীর্থাবগাহন, 
এ কবচের এককলার যোগ্য হইবে না। যদি কোন 
ব্যক্তি, কবচের সিদ্ধি করিতে পারে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই 
সিদ্ধ-পুরুত্ব, দেবত্ব, কিংবা শ্রীহরির দাসত্ব যাহা 
বাঞ্ছা করিবে, সে সমস্তই পাইতে পারে। যে ব্যক্তি 
দশ লক্ষবার এই কবচ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধ- 
কবচ হয়, যে ব্যক্তি নিদ্ধকবচ হইতে পারে, মে ব্যক্তি 
নিঃসন্দেহ সর্বজ্ঞ হয়, তাহার জ্বান-নরনে 


| সমস্ত পদার্থ উদ্দিত হইয়া থাকে। যে অল্পবুদ্ধি 


ব্যক্তি এই কবচ ন! জানিয় কৃষ্ণের উপাসনা করে, 
কোটি কল্প কাল জপ করিলেও, তাহার মন্্রসিদ্ধি হয় 
না। হে বস পরশুরাম! এই কবচ গ্রহণ করিয়া 
সর্বদা হুষ্টচিত্তে নিভাঁকহৃদয়ে অনায়াসে এ ধরা- 
মণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়'রাজশুন্য কর। হে 
পুত্র! বরং রাজ্য ত্যাগ করিবে, মস্তক ছেদন করা- 
ইবে, অথবা নিজ জীবন বিসর্জন দিবে, তথাপি 
জীবন-সংশয় উপস্থিত হইলেও এ কবচ কাহাকেও 
দিবে না। ৫০৫৮ । 
গরণেশখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় । 


ভূগ্তনন্দন বলিলেন, হে নাথ! নিরন্তর সর্ববাঙ্গ- 
রক্ষাকারী, সুখদাতা, মুক্তিদাত!, সকল কশ্চের সার- 
স্বরূপ এবং শক্রগণের বিনাশ-সাধনকবচ, আপনার 
নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে হে শরণাগত-জন-প্রতি- 
পালক! প্রভো! ভগঝান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র, স্তব এবং 
পুজা করিবার নিয়মাবলী, আমাকে প্রদান করুন) 
আমি অনাথ আপনিই. আমার প্রভু। মহাদেব 
বলিলেন, “ওঁ অর’ নমঃ শ্রীকুষ্ণয় পরিপুর্ণতমায় 
স্বাহা’ এই মন্তদ্বারা গোগীগণের ঈশ্বর জগংপ্রভু 
শ্রীকৃষ্ণের উপামনা কর।. এই স্প্তদশান্ষর মন্ত্র অন্য 
সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রধান ;_ইহার নাম মন্ত্রাজ। 
হে মুনিশ্রে্ঠ 1! এই মন্ত্র পাঁচলক্ষ বার জপ, পঞ্চাশ 
হাঁজার বার হোম, পাঁচহাজার তর্পণ, পাঁচশত অভি- 
বেক এব পঞ্চাশতসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে 
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এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা হয়। ইহাদ্ারা মন্ত্রমিদ্ধি 
হয়।' পুরশ্চরণের দক্ষিণা একশত সুবর্ণমুদ্রা। 
হে মুনবালক ! জগত্সংসার, দিদ্ধমনত্র পুরুষের 
করতলম্থ হয়। নে ব্ক্তি চারি সমুদ্র পান করিতে 
সমর্থ হয়, এ জগৎ বিনাশ করিতে সক্ষম হয় 
এবং এই পার্টভৌতিক দেহেই বৈকুঠধামে গমন 
করিতে পারে। সে ব্যক্তির পদধূলি স্পর্শ হইলে, 
সমস্ত তী্ঘস্থানও পবিত্র হয় এবং পৃথিবীও পবিত্র 
হন। হেমুনিপুত্র! আমি মেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের 
সামবেদোক্ত ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। এ 
ধ্যান ভক্ত এবং মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ। -তাহার 
নূতন জলধরের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ, নীলপদ্ধের সদৃশ নয়ন- 
যুগল, শরৎকালের পূর্ণিমার চন্দ্রের স্তায় মুখমণ্ডল 
অনবরতযহুহাস্ত যুক্ত ; তাহার অতিশর মনোহারী,কোর্টি 
কামদেবতুল্য শরীরকাস্তি,তিনি লীলার আধার জনগণের 
মনোহর করিতে;ছেন। তিনি রত্বধচিত নিংহামনে৷- 
পিষ্ট, রত্বালঙ্কার-শোভিত, শ্বেতচন্দনচষ্চিত। তাহার 
গীতান্বর পরিধান, তিনি অতিশয় সুন্দর, অনবরত 
হাস্তমুখ গোগীগণকর্তৃক বীক্ষিত প্রন্ছুটিত মালতী- 
পুপ্পের মালাদ্ধারা শোভিত, তাহার মন্তকে কুন্দপুপ্প- 
যুক্ত মযুরপুচ্ছবিনির্দিত চূড়া ; তাহাতে তিনি তারাগণ 
ও চন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিত নভোমগুলের শোভ। ধারণ করিয়া- 
ছেন। তিনি রত্বালঙ্কারভূষিত শ্রীরা ধকার হুদয়োপরি 
অবন্থিত। সিদ্বশ্রে্, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাশ্রেষ্টগণ- 
কর্তৃক সর্ববতোভাবে সেবিত হইতেছেন বর্গ বিষ্ণু এবং 
মহাদেব শ্রুতিধাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছেন। 
সেই কৃষ্ণকে আমি ভজন! করি। ১-১৫। উক্ত- 
প্রকার ধ্যানদ্বার! সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া ষোড়শ 
প্রকার উপচারদ্রব্য দানানন্তর ভক্তিভাবে পুজা 
করিলে, পুজক ব্যক্তি সর্ব্বজ্ক হইতে পারে । হে পরশু- 
রাম ! ষোড়শ উপচারদানের ক্রম বলিতেছি শ্রবণ 
কর। প্রথমে পাদ্যার্থ উদক, দ্বিতীয় আসন, তৃতীয় 
বসন, চতুর্থ ভূষণ, পঞ্চম গোদান, ষষ্ঠ অর্ধ্য, সপ্তম 
মধুপর্ক, অষ্টম উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপৰীত ; ন্বম ধূপ, দশম 
দ্বীপ, একাদশ নৈবেদ্য, তদনন্তর দ্বাদশ পুনরাচমনীয় 
জল, ত্রয়োদশ নানাবিধ পুষ্প, চতুর্দশ কর্পুরাদ্িমুবামিত 
তাম্বুল, পঞ্চদশ চন্দন, অগুরু এবং যৃগনাভিযুক্ত গন্ধ, 
যোড়শ উৎকৃষ্ট মনোহর শয্যা; এই সকল যেড়শ উপ- 
চার দ্রব্য ভক্তিভাবে ভগবান ভূতভাবন শ্রীরুষ্চচরণে 
সমর্পণ করিয়া উত্তম পুষ্পমাল্য ও আস্তে পুষ্পাঞ্জনিত্রয় 
দান করিবে। তদনন্তর যড়ঙ্গ পুজা সমাগানান্তে তগ- 
বান্‌ শ্রীকৃষের পরিঝারবর্গের পুজা! করিবে। শ্রীদাম, 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


সুদাম, বনুদাম, হরিভানু, চন্রভানু, হুষ্যভান্কু এবং 
সুভান্ু এই সাতজন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান মমুচর ; এই 
সপ্ত গেরক্ষক বালকের ভক্তিভাবে পুজা বরিবে। 
গোপীগণ-প্রধানা, মূলপ্রকৃতিতরূপা, শ্রী$ফণবর্তৃক 
পুজনীয়া, জগদীশ্বরী, কুষ্শক্তি শ্ীরাধিকাকে ভক্তি- 
পূর্বক পুজ। করিবে। তদ্রনন্তর গোপগণ, গোপীগণ, 
শান্তিগুণাবলম্বী মহাদেব, চতুরানন ভ্রহ্মা, হিমালয় 
হুত৷ দুর্গা, লক্ষ্মী, সরদ্বতী, পুথিবী, সকল দেবতা, 
আদিত্যাদি নবগ্রহ,গণেশ, সুর্য, অগ্নি, বিষ্ণু শিব এবং 
শিবা এই ছয়জন দেবতার উত্তমরূপে পুজা করিয়। 
পরমেই্টদেব শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চোপচারে পুজা করিবে। 
১৬--২৫। বদ্ববিনাশ-নিমিভ্ত গণপতির পুজী, 
গীড়াশান্তি-কামনায় হুর্য-দেবের, দেহশুদ্ধি-কামনায় 
অগ্নির, মুক্তিকামনায় বিষ্ণুর, জ্ঞানলাভনিমিত্ত শিবের 
অতুলমম্পত্তি-কামনায় শিবার পূজা করিবে ; এই ছয় 
জন দেবের সম্যক্রূপে পুজা করিলে, কথিত ফলপ্রাপ্তি 
হয়, পুজা না করিলে ওঁ সকল ফলের বিরুদ্ধ ফল 
প্রাপ্তি হয়। পুজামমাপনান্তে ইষ্টদেবনমীপে 
ভক্তিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয় ভক্তিপুর্ববক সামব্দে- 
কথিত স্তুতি পাঠ করিবে। স্তব যথা-_পরমন্রক্ধ- 
স্বরূপ যে দেব, উৎকুষ্টগতিপ্রা্ড জনের চরম নিবাদ 
স্থান এবং যে দেব গ্রহাদি জ্যোতির্ময় পদার্থ হইতে 
নিত্য জ্যেশ্রিত্বরূণ ও সমস্ত পদাথে ব্যাপ্ত থাকিয়াও 
কিছুতে বাহার সংমর্গ নাই ; এক এই বিশ্বসৎঘারের 
নিদ্বান, সেই পরমাত্বকে আমি ন্মস্কার করিতেছি। 
যিনি এ জগতে যত বৃহৎ পদার্থ আছে; তাহা হইতে 
স্কুল পদার্থ, এ অংসারে যত ক্ষুদ্র পদার্থ আছে, তৎ- 
সমস্ত হইতে অত্যন্ত সুদ, দৃশ্য ও অদৃষ্ঠ সেই পরমাত্ম- 
রূপী স্বাধীন শ্রীকু্কে আনি নমস্কার করি। যিনি 
অবতারসময়ে শরীরধারা, যৎকালে অব্তার হইবার 
আবশ্যক নাই, সেই সময় নিরাকার ; এজগতের স্পট, 
স্থিতি এবং গ্রলয়কারকরূপে, সত্ব, রজ এবং তমো- 
গুণাবলম্বী, গুণাতীত জ্যোতিম্বীয়রূপে সত্তাদিগুণশুহয, 
বিভু, সকল বন্তর আশ্রয় ও সকল বস্তুর স্বরূপ, সেই 
ইচ্ছামর শরীরকে আমি নমস্কার করি! সাতিশয় 
কমনীয় নিরুপমকাস্তি-যুক্ত হিরণ্যকণিপু-দৈত্যবধের 
নিমিত্ত অত্যন্ত ভয়ানক নৃগিংহমুত্তিধারী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে 
আমি নমস্কার করি। ২৬--৩২। যিনি কর্ম্মিগণের 
কন্মন্বরূপ, সকল কর্ম্ধের সাক্ষিত্বরণ, যিনি কর্মের 
ফলস্বরূপ এবং যিনি নিখিল কর্মের অভীষ্ট ফল 
প্রদান করেন, মেই মববকধগী ভগঝান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে আমি 
নমঙার করি। যে দেব অংশদ্বারা খুভিতেদ প্রকাশ 
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করিয়! চতুরানন ব্রঙ্গারণে জগতের স্থষ্টি করিতেছেন, 
চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুরপে জগতের পালন এবং পঞ্চানন হর- 
রূপে জগতের মংহার করিতেছেন, ধাহার কলার অংশ 
হইতে মৎগ্ত, কুৰ্ম্ম প্রভৃতি অবতার হইয়া জগতের 
হিত করিতেছেন, মেই অদ্বিতীয় পুরুষকে আমি নম- 
স্কার করি। যে দেব স্বরং প্রকৃতিরূপে জগৎ সি 
করিতেছেন, -ও যিনি মায়ার অধীনত স্বীকারপুর্ব্বক 
স্বয়ং পুক্তষরূপে জগৎ রফ! করিতেছেন এবং কখন ঝ৷ 
প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত হইয়। পরাৎপর 
নিত্য পররহ্মন্বরূপ স্বীকার করিতেছেন, সেই দেবাদি- 
দেবকে আমি নমস্কার করি। হয দেব নিজমায়াদার। 
কখন স্ত্রীরূপী, মহিবানুরাদির বার্থ দরশভুজা-সর্তি, 
কখন পুরুঘরূগী রাবণাদির বধের নিমিত্ত দ্বিভুজ রংম- 
মুর্তি, এবং কখন বা ক্লীবরূগী বাঁজাদির সংগ্রহের 
নিমিত্ত জল এাকাশ প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করিয়াছেন; 
নিজেই মায়ান্বরূপ এবং মায়বিশিষ্ট মানুষদেহী হইয়া- 
ছেন, নেই দেহশ্রেটঠকে আমি নমধ্ধার করি। যে 
দেব মকন ছুঃণ হইতে উদ্ধার করেন, যে দেব জগতের 
কারণ, পৃথিবী প্রভৃতির আদি কারণ, মস্ত ব্রহ্মাগুকে 
যিনি ধারণ করিতেছেন, মেই নিখিল ব্রগ্গা্ডের বাজ- 
স্বরূপ শ্রীকৃষ্ককে আমি নমস্কার করি। যে দেব তেজো- 
ময় পদাখ-নিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেন স্থান সু্যমূর্ত্তি, সকল 
বর্ণের মধ্যে শ্রেঠব্ণ ব্রাহ্মণপ্র্ূপ এবং নক্ষত্রণমধ্যে 
চন্দ্মান্থরূগ, সেই জ:দীশ্বর ত্ী4ষকে আমি নমস্কার 
করি। যে দেব রুদ্গণমধ্যে বৈষ্ণবগণের মধ্যে এবং 
জ্ঞানিগ্রণমধ্যে শব্বরমূর্তিস্বরূপ এবং যিনি সর্গগণ- 
মধ্যে অনস্তরূপে শতমস্তকে এ বিশ্বমংসার ধারণ 
করিতেছেন, সেই জগদীশ্বর শ্রীরুষ্ণকে আমি 
নমস্কার করি। যে দেব প্রজাপতিগণমধ্যে চতুরা- 
নন ব্রহ্মা, মিদ্ধগণমধ্যে স্বয়ং কপিলমুনি, মুলিগণ- 
মধ্যে সনতৎকুমার, মেই জগৎপিতা শ্রীকুষ্ণকে আমি 
নমন্কার করি। যে দেব চতুর্ভূজ-সূর্তি, সনাতন বিসু- 
স্বরূপ ও দেবীগণমধ্যে স্বয়ং প্রকৃতি দুর্গা, মনুগণমধ্যে 
্বায়ভূব-মনু, মনুষ্যগণমধ্যে বিষ্ণুভক্ত মনুষ্য, কীগণ- 
মধ্যে শতরূপা কামিনী) সেই অনত্তমুর্তি ভগবান 
ত্ীক্ষ্কে আমি নমস্কার করি। যে দেব ছয়ঞ্চতুর 
মধ্যে বসন্ত খতু, ছাদশমাসমধ্যে মার্গশীর্ঘ মাস এবং 
শঞ্চদশ তিথির মধ্যে একাদশী তিথি, মেই সকল 
বস্প্ুরূপ ভগবান্‌ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। 
যে দেব জলাশয়মধ্যে মহাসাগরঙ্গরূণ, পর্বতগণমধ্যে 
হিমালয়পর্বতন্বরূণ এবং ভারস্হনশীল পদার্ঘমযুহ- 
মধ্যে পৃথিবীন্বরূপ, সেই মর্করূগী ভগবান্‌ নারায়ণকে 
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আমি নমস্কার করি। বৃক্ষের পত্ররাশিমধ্যে যে.দেব 
তুলসীপত্রন্বরূপ কাষ্ঠনিচয়মধ্যে যিনি চন্দনকাঠ্ঠদ্বরূপ 
এবং বৃগ্ষগণমধ্যে নিনি কল্পবৃক্ষষ্বরূপ, দেই জগদাশ্বর 
নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব পুপ্পনিকর 
মধ্যে পারিজাতপুগ্পন্বরূপ, শস্তর[শিমধ্যে ধান্তস্বরপ 
এবং খাদাদ্রবামধ্যে অনৃতন্বরূপ, সেই বহুবিধনুর্তিধারী 
ভগ্ুবান্‌ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যেদেব 
গঙ্গঝািমধ্যে এ্ররাবত হস্তী, পন্ধিকুলমধ্যে পক্ষিত্রেষ্ঠ 
গরুড় এবং গাভীগণমধ্যে কামধেনু, সেই সর্ক্বরপী 
নারায়ণকে আমি নমস্কার করি । যে দেব ধাতুদ্রব্যের 
মধ্যে সুবর্ণ, ধন-সমূহমধ্যে ধান্য এবং পশুগণমধ্যে 
সিংহ, সেই সর্্জাতির প্রধান্রূগী নারায়ণকে আমি 
নমস্কার করি। যে দেব যন্মগণম্দ্যে ধনাধিপতি 
কুধের, নবগ্রহের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দশ- 
দিকৃপালমধ্যে সুরবর ইন্দ্র, সেই শ্রেষ্ঠতম নারারণকে 
আমি নমস্কার করি । যে দেব নিখিল শ্রুতি স্মৃতি 
প্রভৃতি শাস্মসমূহমধ্যে ঢারিবেদম্বরূপ, শাঞ্সজ্ঞগণ- 
মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রাধিষঠাত্রী সরস্বতী এবং পঞ্চাশঅক্ষর- 
মধ্যে প্রথমাক্ষর অকার, সেই সর্কপ্রধান নারায়ণকে 
আমি নমস্কার করি। ৩৩--৫৯। যে দেব উপান্ত 
মন্ত্রমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিষুমন্ত্র, পুথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ- 
মধ্যে ভ্রিলোক-নিস্তারিণী ভাগীরধী গঙ্গা! এবং একাদশ 
ইঞ্জিয়মধ্যে সকল ইন্সিয়ের প্রধান মন, সেই সর্ধর- 
প্রধান নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি অস্ত্র- 
শস্্রসমূহ মধ্যে বিষ্ণু-হস্তস্থিত সুদৰ্শনচক্র, রোগসমূহ- 
মধ্যে বিষু্বর এবং তেঞংপুগ্তীমধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ, 
সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নারারণকে আমি নমস্কার করি। যে 
দেব, ব্লঝান্‌ পদার্থের মধ্যে বলবন্তর অদৃষ্ট, শীঘ্রগামী 
পদার্থমধ্যে অতি দ্রুতগামী মন এবং নিরন্তগণমধ্যে 
সকল জীবগণের পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা কালম্বরূপ, মেই 
সব পদার্থ হইতে বিলন্ষণ পদার্থ নারাচণকে আমি 
নমঙ্কার করি। যে দেব গুরুগণমধ্যে জ্ঞানদাত| গুরু 
স্বরূপ, বান্ধবগণমধ্যে জননীম্বরূপ এবং মিত্রগণমধ্যে 
জন্মদাতা পিত৷, সেই সারাংসার নারায়ণকে আমি অম- 
স্কার করি। যে দেব শিল্পিগণমধ্যে শিল্প্রধান বিশ্বকর্মা, 
স্বরূপ, নুন্দরপুরুষমধ্যে ম্দন্যরূপ এবং নারীগণ- 
মধ্যে পতিত্রতা নারী, সকল জীবের নমন্ত সেই নারা- 
যণকে আমি নমস্কার করি। প্রিয় সামগ্রীমধ্যে যিনি 
পূত্রস্বরূপ, মনুয্যগণমধ্যে যিনি নরপতিশ্বরূপ, এবং পুজ- 
নীয় বন্ত্রধ্যে শিলারগী গণ্ডকীষভূত শালগ্রামচক্র,সেই 
বিশিষ্ট দেবকে আমি নমস্কার করি। যিনি মন্রলজনক 
পদার্থমধ্যে পুথ্যকর্মাজাত ধর্মন্বরূপ, বেদচতুষ্টয়মধ্যে 
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বিনি সুন্দর গানযুক্ত সামবেদ এবং পুণ্যজনক কর্তব্য 
কার্ডমধ্যে সত্যবাক্যন্বরূপ, সেই দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে 
আমি নমস্কার করি! যিনি জলমধ্যে শৈত্য-গুণরূপে 
থিবীমধ্যে গন্ধরূপে এবং আকাশমধ্যে শব্দরূপে বির- 
জিত সেই সর্ব্জননমস্ত নারাধণকে আমি নমস্কার 
করি। যাগযজ্ৰমধ্যে যিনি রাজনুয়যজম্বরূপ, ছন্দে” 
গণমধ্যে গায়ত্রীনামক ছন্দ এবং গন্র্বগণমধ্যে 
যিনি গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ, সেই সকল পদার্থ হইতে 
গুরুতর পদার্থ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি 
| ৫*--৫৮। যে দেব গাঁভীগস্ভূত পদীর্থমধ্যে দুগ্ধ- 
স্বরূণ পবিত্র বস্তুর মধ্যে বহিম্বরূপ, এবং পুণ্যদাতা 
সদাৰ্থমধ্যে তেয়স্বরপ, সেই মন্গলপ্রদ্দ নারায়ণকে 
আমি নমস্কার করি। তৃণজাতির মধ্যে যিনি কুশনামক 
তৃণম্বরূপ, বৈরিগণমধ্যে যিনি রোগস্বরূপ এবং মনুষ্যের 
গুণগণমধ্যে যিনি শাস্তিগুণন্বরূপ, মেই আশ্চর্যারূগী 
ভগবান নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব 
তেজোময়, জ্ঞানময়, জগতীস্থ নিখিল পদার্থস্বরূপ, 
সৰ্ব্বব্যাপী এবং সকলের অনির্ববচনীয়, সেই প্রভু নারা- 
য়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি নিখিল নিত্য 
পদদার্থমধ্যে আত্মাম্বরূপ সকল স্থলেই বাধ ন্যায় 
অধহিত এবং যাবতীয় ব্য/পকপদার্থমধ্যে সর্ধবাপক 
আকাশব্বরূপ, সেই সর্ববব্যাপক পরমাত্মারগী ভগবান্‌ 
বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। দেবচতুষ্টয়ের অনির্ব- 
চনীয়তাপ্রযুক্ত জ্ঞানিগণ বাহার শ্ব করিতে অদমর্থ, 
হইয়াছেন, সেই অনির্কচনীর ভগবান্‌ বিষ্ণুকে সামান্ত 
জ্ঞানপল্পন হইয়া কোন্‌ ব্যক্তি স্তব করিতে সমর্থ 
হইবে? ঝক্‌ যজু সাম অরবর্ব এই বেদচতুষ্টয় যাহার 
স্ততিব্ষিয়ে অক্ষম হইয়াছেন, বাগৃদেবী সরহ্বতী 
স্তব করিতে যাইয়া মৃকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহার 
যাথা্থা নিরূপণ করা বাক্য ও মনের অতীত, কোন্‌ 
পণ্ডিত তাহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে ? যিনি নির্মল 
জ্যোতিঃস্বরূপ, যাহার উপাদকদিগের প্রতি অনুগ্রহ 
করিবার নিমিত্ত শরীরপরিগ্রহ হইয়াছে, দেই অতিশয় 
সুন্দর মেঘতুল্য কমনীয় কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে 
আমি নমস্কার করি। দ্বিভুজ, মুরলীবাদক, অত্যন্ত 
কিশোরবয়স্ক, সর্বদ। হরধাদ্বিত থাকায় ঈষংহান্তযুক্ত- 
মুখগঞ্ধজ, নিরন্তর বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপবধূগণকর্তৃক 
পরিদৃশ্মান শ্রীুককে আমি নমস্কার করি। শ্রীরাধিকা- 
দত্ত তাম্থুলচর্র্বণনিরত, অত্যন্ত মনোজ্ঞ বত্বময়- 
সিংহাদনোপরি উপবিষ্ট), জগদীর্থর প্রীকৃ্কে আমি 
নমস্কার করি। যিনি রত্ববিনির্শিত অলঙ্কারনিকরদ্বারা 
ভূষিত অনবরত সহচর গোপবালকগণ ধীহাকে শ্বেতবর্ণ 


ব্ৰক্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


চামরদ্বার! ব্যজন করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি 
নমস্কার করি। অতি রমণীয় বৃন্দাবনমধ্যস্থলে, রাস- 
লীলাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, বাসমগুপমধ্যবস্তা স্থানে 
সর্বদা গোপান্গনাগণের সহিত বিরাজমান, সেই রনিক- 
বর শ্রীকুষ্কে আমি নমস্কার করি। যে দেব, কদাচিৎ 
শতশূঙ্গ-নামক শৈলবরে, কদাচিৎ গোলোকধামে, কদা- 
চিৎ রত্বপর্বতসমীপে এবং বিরজ| নদীর তীরক্ষেত্রে 
বিহার করিয়া থাকেন, সেই দেব্বর শ্রীকৃষকে আমি 
নমস্কার করি। পরিপূর্ণতম শান্তিগুণাবলম্থী, প্রীরাধিকার 
প্রিয়তম, অত্যন্ত মনোহরমূর্তি, সত্যরূপে এ জগতে 
অবতীর্ণ, যিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সেই সনাতন 
শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। ৫৯--৭১। যে মনুষ্য 
প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্চকাল এবং সায়ংকালে এই শ্রীকৃষ্চে 
স্তুতি পাঠ করে, সে মনুষ্য এ ভারত ভূমিতে থাকিয়াও 
ইহলোকে ধর্ম, অর্থ, কার্মৎ এবং মুক্তিপদ প্রদানে 
সমর্থ হয়। এই স্তোত্রপাঠের ফলে শ্রীকৃষ্ণের দামত 
লাভ করিতে পারে; শ্রীকৃষ্ণে অচল! ভক্তি প্রাপ্ত 
হয়। এই লোকেই সকলের পূজনীয় এবং নিশ্চয়ই 
বিষ্ণতুল্য মান্য হয়। যে ব্যক্তি স্তব পাঠ করে, মে 
সকল প্রকার দিদ্ধি লাভ করিতে পারে; শান্তি গুণ! 
বলন্বী হইয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্থান প্রাপ্ত 
হয়, এ পৃথিবীতে থাকিয়াও প্রতাপে এবং কীর্তিদ্বার। 
ভগবান্‌ হর্ঘ্যতুল্য দেদীপ্যমান হয়। সেই স্তোত্র- 
পাঠকারী, নিত্য রোগশুন্ত, সকল গুণের আধার, বিদ্যা 
ছার! বিখ্যাত, পুত্রপৌত্র-ুক্ত হইয়া কালক্ষেপ করে 
এবং সকল সময়েই ধনধান্তপূর্ণ গৃহে বাস করত কৃষ্ণ- 
ভক্তি প্রভাবে জীবন্ুক্ত হয়, ইহাতে অুমাত্র সংশয় 
নাই। সেই কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি, স্তায় প্রভৃতি ছয় দর্শন 
শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানবান্‌ হয়, মানসগতি অবলম্থলে 
সর্বত্র গমন করিতে পারে, সর্বদা সকল বিষয়ে জ্ঞান- 
বান্‌ এবং কৃষ্ণভক্ভি-প্রসা্থে কল্পবৃক্ষের ন্যায় সতত 
সকল সম্পত্তি প্রদানে সক্ষম হয়; ইহা নিশ্চিত 
জানিবে। মহাদেব বলিলেন, ছে বস পরশুরাম! 
তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র কথিত হইল, এক্ষণে 
তুমি পুন্ধরতীর্থে গম্নপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি কর, তদন্ভ্তর 
অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হইবে। হে মুনে! আমার 
আশীর্বাদে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অনায়াদে এ ধরা- 
মগুলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শুস্ত করিতে সমর্থ 
হইবে) ইহাতে সন্দেহ নাই | ৭২--৭৮| 


গণেশখণ্ডে ছাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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গণেশখণ্ড । 


্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় । 


নানীয়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই ভূগুবংশাব- 
তংস পরশুরাম, শিব ও শিবাঘয়কে প্রণাম করিয়া 
হুষ্টাস্তঃকরণে পুক্ধরতীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি করি- 
লেন। পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণের চরণান্থুজ্-ধ্যানাদক্ত হইয়! 
ভক্তি-পরিপূর্ণ-চিত্তে একমাস অনাহারব্রতাবলম্বন- 
পূর্বক বাযুণ্ুদ্ধি করিলেন। বায়ুশুদ্ধি হইলে পর 
চক্ষুদ্বয় উন্মীলনপুরব্বক দেখিলেন, গরগনমগ্ডলকে স্বীয় 
তেজোরাশি দ্বারা আবরণ করত দশদিক দীপ্তিময় 
করিয়! হুষধ্যমগ্ুলকে আচ্ছাদনপুর্ব্বক তেজোমগ্ডলের 
মধ্যবর্তী একখানি বত্ময় রখ রহিয়াছে; ও রথের 
মধ্যে ঈষৎ হাস্তদ্ারা প্রদন্-মুখপন্ন এক অনাধারণ 
সুন্দর পুরুষ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিলাষে 
সাগ্রহ হইয়৷ রহিয়াছেন। পরগুরাম, তাঁহাকে 
দর্শন করিবামাত্র দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া অবনিতল- 
বিলুষ্ঠিত-মস্তকে প্রণাম করিয়া, সেই জগদীশ্বর 
সমীপে বর প্রার্থনা করিলেন। হে জগদীখ্বর। 
আমি যেন এই পৃথিবীমণ্ডলকে একবিংশতিবার 
ক্ষত্রিয়শু্ত করিতে পারি ; ভবদীয় চরণারবিন্বে যেন 
আমার চিরস্থায়ী সুদৃঢ় ভক্তি থাকে; আমাকে আপ- 
নার ওঁ চরণের চিরকিছ্বরত্ব প্রদান করুন_ দামত 
কেহ কোন কালে পাইতে পারে নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
পরগুরামের প্রার্থনানুসারে তাহাকে সেই অভিলফিত 
বর দান করিয়। সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। ভূপ্- 
কুলতিলক পরশুল্লাম বরপ্রাপ্তির পর পরাৎপর হরি- 
চরণে প্রণাম করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
ওঁ বর প্রাপ্ত হওয়াতে পরশুরামের ওভমুচক দক্ষিণা 
স্পন্দন হইতে লাগিল। ১-:৮। তদনভ্তর পরশুরাম 
গৃহে অবস্থিতিপুর্্বক নিদ্রিত হইলে পর অভিলধিত 
বরপ্রাপণ্ডির প্রত্যয়জনক তুম্বপ্র দর্শন করিলেন, দিবারাত্র 
তাঁহার মন প্রদন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার শারীরিক 
্র্ভির সীমা থাকিল না। স্বীয় পরিজনগণসমীপে 
আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তাস্ত বর্ণন| করিলেন এবং হস 
চিত্তে স্বীয় গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর 
নিজ শিব্যবর্গ, পিতৃশিষ্যব্গ, ভ্রাতৃগণ এবং নন্যান্ত বন্ধু- 
বান্ধবগণকে স্বীয় স্বীয় ভবন হইতে আনয়ন করাইয়া 
আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকটে জ্ঞাপন 
করত তাগাদিগের সহিত নানা প্রকার মন্্রাপুরব্বক যুদ্ধ- 
যাত্রার নির্ণীত শুভসময়ে বনিষ্ঠহৃদয়ে শিষ্যবর্গ এবং 
ভ্রাত্বর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে গমনোদ্যত হই- 
লেন। পরশুরাম গ্রমনকালে মঙ্গলনুচক চিহ দর্শন 


২৭৭ 


করিতে লাগলেন এবং জয়হচক শব্দ সকল 
অবণ করিলেন; তাহ! দ্বারা মনে মনে জালিলেন 
এ সকল আমার জয়ের লক্ষণ ও অরিসংক্ষয়- 
সুচক চিহ্ন। মুনিকুমার পরশুরাম, যাত্রা করিবার 
সময়ে হঠাৎ, হরিধ্বনি, শঙ্খবাদ্য, ঘণ্টাবাদ্য এবং 
ছুন্দুভির নিনাদ শুনিতে পাইলেন। “ভূগ্ুকুমার 
তোমার জয় হইবে” আকাশ হইতে এই দৈববানী 
ওনিতে গাইলেন। নরগণের কল্যাণকর ইঙ্গিত 
দেখিভে পাইলেন, জয়স্থচক মেবশব্দ শুনিতে পাই- 
লেন। এই সকল শুভন্চক বহু শব্দ শ্রবণ করিয়! - 
ভগবান্‌ পরশুরাম যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, 
বন্দী, দৈবজ্ঞ, জলৎ প্রদীপ ধারণ করিয়া পতিপুত্রবতী 
এবং নানাপ্রকার অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত! সতী নারী- 
গণ হাস্তমুখে সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিলেন। 
পরশুরাম গমন করিতে করিতে মৃতদেহ, শৃগালী, জল- 
পরিপূর্ণ কুম্ভ, চাষপক্ষী, নকুল, এই সকল গুভনুচক 
চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তদ্রনস্তর গমন করিতে 
করিতে দেখিতে পাইলেন ;_কৃষ্ণসার মৃগ, হস্তী;সিংহ, 
ঘোটক, গণ্ডক, দ্বীপী, চমরীমূগ, রাজহৎংস, চক্রুবাক, 
গুকপক্ষী, কোকিল, ময়ূর, খঞ্জন পক্ষী, শঙ্খচিল, 
চকোর পক্ষী, পারাবত, বকশ্রেণী, কারগ্ড পক্ষী, চাতক 
পক্ষী, চটক পক্ষী, মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, ইন্দধনু, হৃর্ধা, 
শুভজনক সূ্ধ্যমণ্ডল, সদ্যঃকৃত্ত মাংস, জীবিত মস্ত, 
শঙ্খ, সুবর্ণ, মাণিক্য, রৌপ্য, মুক্ত, উৎকৃষ্ট মণি, 
প্রবাল, দধি, লাজ, শ্বেতধান্ত, শ্বেতপুপ্প, কুন্ধুম, নব- 
পলব, ধ্বজা, ছত্র, দর্পণ, শুর্লুবর্ণ চামর, সবংসা গাভী, 
রখোপবিষ্ট ভূষিপতি, দুগ্ধ, গন্যস্থত, গুবাক, অমৃত, 
গরমানন, শালগ্রামশিলা, হুপরুফল, শর্করা, মধু, 
বিড়াল, স্থূলকায় বৃষ, মেষ, পর্কত, মুষিক, মেথাবৃত 
সুর্য্যের সহসা প্রকাশ, চন্র-মণ্ডল, মৃগনাভি, 
তালবৃস্তনির্মিত ব্যজন, সুশীতল জল, হরিদ্রা 
তীর্থূর্তিকা শ্বেতমর্ষপ, অর্ধ, দূর্ববা, ব্ৰাহ্মণ জাতির 
বালক ও বালিকা, হরিণ, বেশ্যানারী, ভ্রমর, 
কর্ণুর, হুরিদ্রাবর্ণ বন, গোমুত্, গোময়, গোধূলি, 
গোক্ষুরচিহ্ন, গোগৃহ, গৌগ্মনাগমন্বত্ব মনোহর 
গোশালা, গুভহ্চক গোমৈবুন, অলঙ্কার, দেবতা- 
প্রতিমা প্রজলিত অগ্নি, জনগণের মহোৎসব, তাঅ, 
স্ফটিক, চিকিৎসক, সিন্দুর, পুগ্পমালা, চন্দন, সুগন্ধ- 
দ্রব্য, হীরক এবং রত্ব এই সকল শুভনৃচক দ্রব্য দঙ্গিণ- 
ভাগে দর্শন করিলেন; সুগন্ধি বায়ুর আস্রাণ পাইতে 
লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের গুভাশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। ৯_২৮। এই সকল মনঙ্লনুচক জানিতে 
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২৭৮ 


পারিয়া হর্ষািতচিত্তে গমন করত হর্ধ্যাস্তের পর নর্ম্মদ! 
নদীর তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে 
সাতিশয় মনোজ্ঞ উৎকৃষ্ট অতি উচ্চ একটা চিরস্থায়ী 
বটরৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহার নিয়ে শ্রেতম 
আশ্রম, আশ্রম সুগন্ধ বায়দ্বারা সর্বদা শীতল ভাব 
ধারগ করিয়াছে; এ আশ্রমে পূর্ব্রকালে পুলস্ত্য থবি 
তপস্তা করিয়াছিলেন। ও স্থান কার্তবীর্ঘ্যার্জুন রাজার 
রাজ্যের অতি নিকট ভীঁ। মুনিবর “পরশুরাম গৈল্ত 
সামন্তগণের সহিত সে রাত্রি সেইস্থানে' যাপন করি- 
লেন। দেই বুক্ষমূলে পরশুরাম কিস্করনিকর-কর্তৃক 
দেবিত হওত পুগ্পময় শধ্যার উপরি শয়ন করিলেন। 
পরিশ্রমন্ত পরিশ্রান্ত থাকায় শয়নমাত্র হৃষ্টাস্তঃকরণে 
নিদ্রাগত হইলেন। মেই ভূগুনন্দন পরশুরাম সেই 
রজনীর (শষযামে উৎকৃষ্ট সুস্বপ্র দর্শন করিতে লাগি- 
লেন, দে সকল বিষয় কখনই চিন্তা করেন নাই, তং- 


কালে পরশুরামের বাতিক, পিত্ত কিংবা! কফছন্ত. 


বিকার উপস্থিত ছিল না। হস্তী, অশ্ব, পর্বত, অটা- 
লিকা, বৃষ কিংবা ফলঝান্‌ বৃক্ষের উপর আরোহণ 
করিয়া রহিয়াছেন, কুমিগণ তাঁহাকে ভোজন করিতেছে, 
তঙ্গিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন, পরশুরাম এইরূপ 
স্বপ্ন দর্শন করিলেন। আবার দেখিলেন, সর্ধ্বান্গ 
চন্দন লেপন এবং গলদেশে পুপ্পলালা ধারণ এবং 
গীন্বদন পরিধান করিয়া আপনি নৌকায় আরো- 
হণ করিয়া রহিয়াছেন।' পুনর্ববার স্বপ্ন দেখিলেন, 
সৰ্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা, মূত্র, এবং পুয লাগিয়াছে, দেখিলেন 
যেন আপনি উৎকুষ্ট বীণাযন্র ব'জাইতেছেন, এইরূপ 
স্বপ্নে দর্শন করিলেন। পদ্বপত্রদ্ধারা আবৃত কোন 
নিম়গাতীরে আপনি উপবিষ্ট রহিয়া দধি, ঘ্বৃত এবং 
মধুসংযুক্ত পায়সান্ন ভোজন করিতেছেন, তাল 
ভোজন করতেছেন, ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণ 
করিতেছেন, সম্মুখে ফল, পুণ্প এবং প্রদীপ আপনি 
দেখিতেছেন; সুপক্ক ফল, দুগ্ধ, উষ্ণ অন্ন, শর্কর! এবং 
খণ্ডিকা দ্রব্য পুনঃপুনঃ ভোজন করিতেছেন, জলৌকা, 
বৃশ্চিক, মহন্ত এবং সর্প; ইহারা ভোজন করিতে 
উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আপনি ভীতচিত্তে পলায়ন 
করিতেছেন, এই সকল স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করিলেন। 
৩০--৪১। তদনস্তর স্বপ্নে দেখিলেন আপনি চন্দ্র- 
মণ্ডল ও সৃর্যমগ্ডল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং 
নিকটে পতি পুত্রবতী নারীগণও সহান্তবদনে দ্বিজ- 
গুণঁকে দর্শন করিতেছেন। আবার দেখিলেন, সুবেশ! 
কন্যাগণ সস্তষ্ট হইয়া এবং পরম সন্তষ্ট দ্বিজগণ হাস্ত- 
বানে তাহাকে আলিম্বন করিতেছেন। 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ । 


দেখিলেন, ফলাবনত প্রস্ফুটিত পুণ্পময় বৃক্ষ, দেবত!- 
প্রতিমা এবং কোন ন্রপতি সম্মুখে রহিয়াছেন, 
আপনি গজারূঢ় এবং রখারূঢ় হইয়া বহিয়াছেন। 
লীতবগ্ন পরিধান করত রত্থালক্ষ'রভূবিতা৷ কোন ব্রাহ্মণ 
রমনীগৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন 
করিলেন। শঙ্খ, স্কাটকনির্ন্মিত পাত্র, শ্বেতপুণ্পের 


মালা, মুক্তা, চন্দন, সুবর্ণ, রজত এবং বত্ব এ সকল. 


আপনি দর্শন করিতেছেন, ইহ। স্বপ্নে দর্শন করিলেন। 
হস্তী বৃষ, শ্বেতঘর্ধপ, শ্বেতচামর, নীলপন্ম এবং দর্পণ 
এ সকল বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিলেন। ভৃগুরাম স্বপ্নে 
দেখিলেন, আপমি কখন রথোপরি উপবিষ্ট কখন 
ব| নব্রত্বভায় আসীন, মালতীপুপ্পের মালাছার! 


অলঙ্ুত হইয়া রত্বময় পিহহাস্নোপরি উপবিষ্ট. 


রহিয়াছেন। পদ্মসমূহ, পূর্ণকুন্ত, দি, লাজ, দৃত, মৰু 
প্ত্রনিশ্বিত ছত্র, এবং ছত্রধারী পুরুষ এই সকল, 
রন্মুখে রহিয়াছে; এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। 
বকশ্রেণী এবং হৎসশ্রেণী উড়িতেছে, ত্রতপরায়ণ 
কন্যাগণ মঙ্গলঘট পুজা করিতেছে, ভূপগুকুমার এরূপ 
দর্শন করিলেন। মন্বিরমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিজগণ 
হরপ্রতিম| এবং শ্রীরুষমূর্তি পুঁজ। করিতেছেন এবং 
তোমার জয় হউক ; এইরূপ আশীর্বাদ বাক্য প্রয়োগ 
করিতেছেন, অনবরত অমৃতরষ্টি, ফলবৃষ্টি পত্রবৃষ্টি এবং 
চন্দনবৃষ্টি হইতেছে, ভূগুরাম এইরূপ স্বপ্ন দেখি- 
লেন। ৪২--৫২ । পুনর্ববার দেখিলেন, সদ্যংকত্বমাংস, 
জীবিত মৎস্ত, ময়র, শ্বেতবর্ণ খঞ্জনপক্ষী, সবোবর, 
নানাদেশীয় তীর্থস্থান সন্মুখে রহিয়াছে। তৃপুরাম 
পুন্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন, পারাবত, শুকপক্ষী, শঙ্খচিল 
চাষপন্দী, চাতকপন্ধা, ব্যাপ্র, সিংহ এবং সুরভি গাভী; 
ইহারা সম্মুখে বিচরণ করিতেছে। গোরোচনা, 
হরিদ্রা, বৃহৎ শুরুধান্যরাশি, প্রজ্লিত হুতাশন, 
দর্দাক্ষেত্র, সন্যুখে রহিয়াছে। ভৃগুনন্দন পুনর্ব্বার স্ব 
দেখিলেন দেবমন্দিরসমূহ, পুজিত শিবলিন্, পূজিত! 
নম দু্গামূর্তি সম্মুখে রহিয়াছে, যকচূর্ণের পিষ্টক, 
গোধুমচূর্ণের পিষ্টক, নানাবিধ লড্ডুক, ভোজন 
করিতেছেন ; এদকলও স্বপ্পে বারংবার দেখিতে 
লাগিলেন। উতকুষ্ট বস্ত্র পরিধানপূর্বক রত্বালঙ্কারে 
ভূষিত হইয়া! অগম্যা-স্ত্রীমংসৰ্গ করিতেছেন, এইরূপ 
স্বপন দর্শন করিলেন। পুনর্কার স্বপ্ন দর্শন করিলেন 
নর্তঁকীগণ নৃত্য. করিতেছে, বেশ্যাগণ দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে, রুধির প্রবাহিত হুইতেছে, সুরাপান 
করিতেছেন। এবং সর্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইয়াছে। 


হে আহারে তলনদন স্বপ্নে দেখিলেন 


গণেশখণ্ড ৷ 


পীতবর্ণ পক্ষিগণের মাংস এবং মনুষ্যগণের মাংস 
হষ্টচিত্তে ভোজন করিতেছেন। ভূগ্তনন্দন স্বপ্ন দর্শন 
করিলেন, মকম্মাৎ শৃঙ্খলরার! বন্ধ হইয়াছেন, নিজ 
দেহ অস্ত্শন্বদ্ধা। ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, এই স্বপ্ন- 
দর্শনের পর প্রাত্ঃকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া 
হরিন'ম স্মরণ করিতে করিতে জাগরিত হইলেন। 
পরশুরাম শুভশ্বপ্ননর্শনে হুষ্টচিন্ত হইয়া প্রাতঃকত্য 
সমস্ত ন্র্ধ্ধাহ করত যনে মনে বিবেচনা! করিলেন, 
নিশ্চই শত্ৰু জর হইবে। ৫৩-১৩ । 
গণেশখণে ত্রয়স্থিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


= 


চতুপ্তিৎশ অধ্যায়। 


২৭৯ 


এবং আমার ঝামান্গ অনবরত নৃত্য করিতেছে, ভয়ানক 
দুঃখপর দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। স্বপ্নে 
দেখিলাম, যেন আমি তৈদাভাঙ্বশরীারে জবাপুষ্পের 
মালা ধারণপুর্কাক সর্ব: রক্তচন্দন লেপন করত 
রক্তবস্র পরিধান করিয়। লৌহময় অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত- 
দেহে নির্বাণ অঙ্গাররাশিদ্বার| খেলা করিতে করিতে 
সহাস্তব্দনে গর্ভের উপরি আরোহণ করিয়া রহি- 
যাছি। ১--১২। হে পতিব্রতে! পুনর্ধার স্বপ্রে 
দেখিলাম, এ সমস্ত পৃথিবী জবাপুপ্পের মালাছারা 
আবৃত হইয়া ভম্মাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং নভোম্গুলে 
সুৰ্য্য কিংবা চন্দ্রের উদয়: নাই; কেবল সন্ধারাগ 
সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে । রক্তবগ্ধ পরিধানা ছিন্ন- 
নামিকা, কোন ব্ধিব। বুম্ধী, অট্টহাস্তমুখে আলু- 


নারায়ণ কহিলেন, মেই ভূঙুনন্দন পরশুরাম | লায়িত কেশে নৃত্য ক তেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। 


গ্রাতঃকালীন সন্ধা।বন্দনাদি সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়। 
বনুবান্ধবের সহিত পরামর্ান্তে কার্তবার্ধোর নিকট দূত 


পুনঙ্দার স্থপ্পে দেখিলাম. শ্শানভূমিতে চিতার 
উপর শবদেহ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নি নাই) 


প্রেরণ করিজেন। দে দূত, শীগ্ত কান্তবীর্ধ্ের সমীপে ! কিন্তু ভম্মরাবি-পরিপূর্ণ। হে প্রাণেশ্বরি! আবার 


উপস্থিত হইয়! মন্ত্িগণপরিবেষ্টিত রাজমভায় উপবিই 
কার্তনীর্ঝাক্জুম রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল ১. 
মৃহারাজ ৷ নর্মদানদীতারে যে অন্দর বট আছে, উহার 
তলভূমি আশ্রয় করিয়! ভৃগুনন্দন পরশুরাম ভ্রাতৃবর্গ ও 
সৈশ্তবর্গনহিত উপস্থিত হইয়াছেন, আপনিও বন্ধু- 
. বান্ধব্গণের মহিত নে স্থানে উপস্থিত হইয়। যুদ্ধ করুন, 
তাহার প্রতিজ্ঞা যে, এ মহীমণ্ডলকে একবিংশতিবার 
ক্ষত্রিয়শৃন্য করিবেন, ইহা আপনি বিদিত হউন। ইহা 
ক্তৰা্ধ্যের নিকট প্রকাশ করিয়া পরশুরামদূত পরগু- 
রামসমীণে উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তবীর্ধা্জ্নুন রাজাও 
ুদ্ধম্জাপর্রক বুদ্ধক্ষেত্রগমনে উদ্যোগী হইতে 
লাগিলেন, কার্তবীধ্যপত্রী মনোরমা প্রাণনাথকে 
সমর-গযনোদ।ত দেখিয়া রাজসমীপে আগমনপুর্বাক 
বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ 
কহিলেন, ছে নারদ! রাজা ক'নুবীর্যযদু্দিন সভামধ্যে 
স্বীয় পর্থী মনোৱরমাকে দর্শনানস্তর প্রমন্নযুখনেত্রে 
তাহাকে বক্ষযযাণ বাক্য সমস্ত বলিতে লাগিলেন। 
শুন প্রিয়ে! জমদগ্নি মুনির প্রধান পূত্র পরঙ্গরাম 
ভ্রাতৃগণ-মম্ভিব্য|হারে নম্ুঘান্দীর তীরে উপস্থিত হইয়! 
বণ করিবার অভিল|নে স্পদ্ধাপুর্নাক আমাকে আহ্ব:ন 
করিতেছেন। তগবান্‌ ভবনাপতির নিকট অশ্তগমূহ, 
জ্রীরন্ত্র এবং আীকফকব্চ পাইয়া এ পৃথিবীকে 
এ চবিংশতিবার ক্ষত্রিঃশৃন্ত কর্ধিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন। 
পরশুরামের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে আমার প্রাণবামু আন্দো- 
লিত হইতেছে, আমার চিত্ত বারংবার ক্ষুদ্ধ হইতেছে 


দেখিয়াছি, ভন্ম বৃষ্টি হইতেছে, রক্তবৃষ্টি হইতেছে 
এবং অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে । পুনর্কবার দেখিয়াছি, 

এ পুথিবীমধ্যে পন তাল কপ ছড়ান রহিয়াছে, 

অস্থিখণ্ড সকল পড়িয়। আছে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে 

স্বপ্পে দেখিয়াছি, কোন স্থানে লব্ণপর্ববত, কোন্‌ 

স্থানে রাশীকৃত কপর্দক রহিয়াছে, কোন 
স্থানে বা চুর্ণের রাশি, কোন স্থানে তৈলরাশি রহি- 

য়াছে। পুনর্ববার দেখিতেছি, প্রন্ফুটিত অশোক. 

বৃক্ষ, প্রকৃল্ল করবার বৃক্ষ, ফলাবনত তালবৃক্ষ, সকল 

রহিয়াছে, তাহা হইতে ফল পতিত হইতেছে! 
আবার দেখি, স্বীয় কর হইতে পূর্ণ কুস্ত পত্তিত হইবা- 
মাত্র ভগ্ন হইয়া! খেল। তত্পর স্প্রে দেখিলাম, 
আকাশ হইতে চন্ত্রমণ্ডল খনিয়! পড়িয়াছে, পুনর্বার 
আকাশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, হ্্যমণ্ডল আকাশ 
হইতে পৃথিবীতে পতিত বহিয়াছে। উস্কাপাত 
হইতেছে, ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে এবং চন্দ্র ও 
হৃর্যের গ্রহণ হইতেছে। পুনর্্দার স্বপ্নে দেখিতেছি, 
একটা! বিকটাকার সাতিশয় ভয়ানক পুরুষ, উলঙ্গ 
হইয়| মুখ্ঝা।দ।নপূর্দাক আমার সম্মুখে আমিতেছে। 
পুনর্ব্বার রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছি, বস্ত্র-অলক্কার-ভূষিত৷ 
একটি দ্বাদশবর্ষবরঞ্কা বালিকা কুদ্ধা হইয়া আমার 
গৃহ হইতে পলায়ন করিতেছে । ততঃপর দেখিলাম, 
হে প্রিয়ে! তুমি পৌকা্বিতচিত্তে ঝলিতেছ, হে 
মহারাজ ! বিধায় দান কর, আমি তোমার গৃহ হইতে 
স্থানান্তরে গমন করিব। আবার স্বপ্নে দেখি, ত্রাহ্মণ- 
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গণ, সন্যানিগণ এবং গুরুজন-বর্গ কুদ্ধচিত্তে আমাকে 
অভিশাপ প্রদান করিতেছেন) গৃহভিভিতে দেখি যে, 
আশ্চর্য্য পুত্তলিকা সকল উত্তমরূপে নৃত্য করিতেছে। 
১৩--২৪। পুনর্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, 
গৃধুগণ, কাকগ্‌ণ এবং মহিষ্গণ চঞ্চলচিত্তে আমাকে 
আঘাত করিতেছে! হে প্রাণেশ্বরি! পুনরপি 
স্বপ্নে দেখিলাম, তৈলকর জাতি তৈলযন্ত্র ভ্রমণ 
করাইতেছে, আর কতকগুলি নর্ভকপুরুষ মগ্ন হইয়া 
নৃত্য করিতেছে এবং পাশান্্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে 
পুনরপি স্বপ্নে দেখি যে, আমার গৃহে গায়কসমূহ গান 
করিতেছে একটি আনন্দজনক বিবাহমহোৎ্সব 
উপস্থিত। পুনর্্বার স্বপ্ন দেখিলাম, কতকগুলি লোক 
রমণ করিতেছে ও কতকগুলি লোক কেশাকেশি 
করিতেছে কাকগণ এবং কুকুরগণ পরস্পর বিবাদ 
করিতেছে। হে প্রিয়ে! পুনরপি স্বপ্নে দেখিলাম, 
মোটক-সংযুক্ত পিগুর।শি পতিত রহিয়াছে ও শ্বাশান- 
ভূমিতে শবদেহ পতিত রহিয়াছে এবং রক্তবন্ত্র ও 
শুক্রবস্ত্র পতিত রহিয়াছে । হে সুন্দরি! নিশাকালে 
পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিয়াছি, কৃষ্ণ বন্ত্রপরিধান করত আলু- 
লায়িতকবরী একট! কৃষ্ধ্ণ! বিধবা স্ত্রী আমার নিকট 
" আসিয়৷ বন্ত্রপরিত্যাগপুরর্বক আমাকে আলিঙ্গন 
করিতে উদ্যত হইতেছে। হে প্রিয়ে! রজনীযেগে 
স্বপ্ন দেখিয়াছি, নাপিত আসিয়া আমার মস্তক শ্বশ্রু- 
মমূহ বক্ষঃস্থল মুণ্ডন ও নখসমূহ ছেদ্বন করিতেছে। 
হেহুন্দরি! পুনর্ধার স্বপ্ন দেখিলাম পাদুকা চণ্ম- 
নিৰ্ম্মিত রজ্্বারা একটি বৃহৎ, ভূপ প্রস্তুত রহিয়াছে 
এবং কুপ্তকারগণ মৃ্ত্তিকাতে চক্রযন্তর ঘূর্ণিত করিতেছে। 
২৫--৩২। হে পতিব্রতে! পুনৰ্্বার স্বপ্ন দেখি- 
য়াছি, যে, ঝটিকাবাুদ্বারা শুদ্ধ বৃক্ষ সফল আক'শে 
উদ্ধত হইতেছে এবং কবন্ধগণ চতুর্দিকে ভ্রমণ করি- 
তেছে। অতঃপর স্বপ্ন দেখিলাম, ভয়ানক দত্ত-সংযুক্ত 
শবমুদ্বারা গ্রথিত মালা সকল বঝাটিকাবায়ুদ্বারা 
উড্ডটীন হইতেছে । রঙ্নীদময়ে দেখিলাম যে, 
ভূতগণ ও প্রেতণণ আলুলায়িতকেশে অগ্নি বমন করিতে 
করিতে আমাকে অনবরত ভয় দেখাইতেছে। পুনর্বার 
নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, কতক প্রাণী ভগনশরীর, 
কতকগুলি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দগ্ধ হইয়াছে ও কতক 
গুলি মনুষ্য গীডিতদেহ এবং বৃষল জাতি অঙ্গহীন 
হইয়।রহিয়াছে। পুরর্কার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম 
হঠাৎ, গৃহশ্রেণী, পৰ্বতসমূহ এবং বৃক্ষনিকর পতিত 
হইতেছে, বারংবার বজ্রপাত হইতেছে। পুনর্বার 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


শৃগালগণ রোদন করিয়! বেড়াইতেছে। পুনরগি স্বপ্ন 
দেখিলাম, একটা মনুষ্য অধোভাগে মস্তক, উর্াভাগে 
চরণ, আলুলায়িত কেশরাশি এবং বিবস্ব হইয়। কখন 
বা ভূমিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং কখন বা ইতস্ততঃ 
গমনাগমন করিতেছে! তদনভ্তর বাত্রিশেষসময়ে 
স্বপ্ন দেখিলাম এ রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা' অতি ভীষ্ণ 
শব্দ করিয়া রোদন করিতেছেন ও রোদনধ্বনি শ্রবণ 
করিতেছি, এমন সময়ে প্রাতঃকাঁল উপস্থিত হওয়াতে 
জাগরিত হইলাম ৷ হে প্রিয়ে ! এইরূপ দুঃস্বপ্ন সকল 
দেখিয়াছি এবং এক্ষণে পরশুরামও যুদ্ধ করিতে 
আমিয়াছেন, কি উপায় অবলম্বন করিব? তাহা তুমি 
আমাকে উপদেশ কর। ৩৩__৪০। বাজ কার্তবীধ্যা- 
জ্জুনের বাক্য শ্রবণানস্তর তৎপত্বী মনোরম উত্তপ্ত, 
হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে সগদৃগদ বাক্যে রাজাকে 
বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! হে হুন্দরগ্রগণা ! 
হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! হে প্রাণপতে! আপনি আমার প্রাণ 
হইতেও প্রিয়; অতএব আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ 
করুন।, ভগবান্‌ জম্দগ্রিকুমার পরশুরাম নার য়ণের 
অংশ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত 
বলিষ্ঠ; আবার জগংসংহারকর্তা জগদীশ্বর মহাদেবের 
শিষ্য; তিনি এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্কত্রিয়শুন্য 
করিতে গ্রতিজ্ঞারঢু হইয়াছেন; আমি বলি, তাঁহার 
সহিত যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি পাপাচার 
রাবণকে জয় করিয়া আপনাকে বলবান্‌ বোধ করিতে- 
ছেন; সে রাবণকে আপনি জয় করেন নাই, সে নিজ 
পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম রক্ষা 
করে না, ভাহার এ জগতে কেহই বক্ষাকর্তী হয় না, 
সে মুর্খ আপনিই বিনষ্ট হয়, মে ব্যক্তি জীবিত 
থাকিয়াও মৃততুল্য হয়। অন্তর্ধামী সেই পরমাত্মা 
লোকের অনবরত গুভাশুভ কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, 
অজ্ঞান লোকে তাহা জানিতে পারে না । হে মহারাজ ! 
পুত্র ভাৰ্য্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ এবং শ্রশ্বর্ধ্য সমস্ত জল- 
বুদ্বুদের ন্যায় অচিরস্থায়ী, ইহাদিগের বিনাশ অখণ্ড- 
নীয় ; এ সংসার স্বপনদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ জানিয়! 
সাধু ব্যক্তির! সর্বদা ধর্মচিন্তা এবং ভক্তিপুরব্বক তপস্তা 
করিয়া থাকেন। হে নাথ! সেই ভগবান্‌ দত্তাত্রে় 
মুনিদত্ত জ্ঞানোপদ্বেশ আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। 
যদ্যপি বলেন সেই জ্ঞানোপদেশ আপনার হৃদয়ে 
জাগরক আছে। হেদুরবদ্ধে! তাহা হইলে বিপ্র- 
হিংমাতে আপনার মন কি নিমিত্ত অগ্রসর হইল? 
সুখভোগবাসনায় মৃয়া করিতে গমন করত উপবাস- 


মিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, সকল গৃহে কুকুরগণ এবং ! পূর্বক দ্বিজবর জম মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
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গণেশখ্গড। 


অপূর্ব মিরা দ্রব্যাদি ভোজনান্তে তাহার প্রতিশোধ- 
স্থলে সেই আশ্রয়দাত| বিপ্রবরকে হত্যা করিয়াছেন। 
বে ব্যক্তির গুকুজন, ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের 
অনিষ্ঠ করে, তাহার প্রতি অভীষ্টদেবও কষ্ট হন বিপদ 
তাহার নিকটবত্তী হয়। হে মহারাজ! সেই দত্তা- 
ত্রে্ মুণ্রি পাদপদ্ম স্মরণ কর, গুঁরুভক্তিই সকল 
লোকের সকল বিপদ বিনাশ করে। গুরুদেবকে পৃ! 
করিয়। সেই ভৃগুকুলতিলক পরগুরামের শরণাপন্ন 
হউন। বিপ্রগণ ও দেবগণ প্রসন্ন হইলে, ক্ষত্রিরকুলজাত 
ব্যক্তির কোন বিপত্তি হয় ন! । ৪১__৫৪। হে রাজন্‌ ! 
ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কিন্কর, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয় জাতির 
কিন্কর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির বিন্বর শুদ্ 
জাতি, বিশেষতঃ শুদ্রগণ ব্ৰাহ্মণজাতির দামানুদাস। 
ক্ষত্রিয় হয়| যদি ক্ষত্রিয়জাতির শরণাপন্ন হয়, তাহাতে 
কষত্রিয়সস্তানের অকীর্ত্তি হয়, ইহ| সত্য, কিন্তু ক্ষত্রিয় 
হুইয়া গুকুজন দেবতা এবং ব্রাহ্মণগ্‌ণের শরণাপন্ন 
হইলে মহৎ কীর্তিলাভ হয়। হে ম্হারাজ! ব্রাহ্মণ- 
গণ, সুরগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার ভজনা করুন) 
্রাঙ্গণগণ সন্তুষ্ট হইলে দেবগণ আন্তষ্ট হন। ম্হাপতি- 
ব্রত মনোরম! এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া 
স্বামীকে ক্রোড়ে করত তাঁহার মুখপত্র দর্শন করিতে 
করিতে বারংবার রোদ্বন এবং বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। কার্তবীর্ধ্পরী মনোরম পুনর্ধার বলিলেন, 
হে মহারাজ! ্ণকাল ব্লিম্ব করুন এবং স্থান করুন, 
আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অভিলধিত দ্ৰব্য ভৌজন 
করাইব। হে মহারাজ! আপনার এই সুন্দর শরীরে 
আমি উৎকৃষ্ট চন্দন, অগ্ুরু, মৃগনাভি, কুন্কুম এবং 
আবীর এই সকল গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া দিব । 
হেনাথ! কিছুকাল গিংহাসনে উপবেশন করুন। 
কিছুকাল আমার : জ্ুদয়োপরি বিলাম করুন 
এবং কিছুকাল সভাস্থিত সজ্জীকৃত শষ্যোপরি 
বিশ্রাম করুন, আপনাকে জন্মের শোধ দর্শন করিলাম। 
হে নরপতে! পতিত্রতা নারীগণের পতির প্রতি 
পুত্র হইতে শতগ্তণ অধিক স্নেহ হয়, ইহা ভগবান্‌ 
নারায়ণ স্বয়ং বেদশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। মনো- 
রমার ঝাকাশ্রবণান্তে পণ্ডিতবর মহারাজ কার্ভবীর্ঘা, 
মনোরমাকে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন এবং তাহার 
কথিত বাক্যের যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। 
কার্তবীর্য বলিলেন, হে প্রিয়ে! আমি যাহা বলি- 
তেছি তাহা! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার 
কথ! সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, শোকার্ত মনুষ্যের বাক্য-_ 
সভামধ্যে মান্য হয় না। হে হুন্দরি! মুখ, হুঃখ 


২৮১ 


ভয়, শোক লোকের সহিত বিবাদ এবং লাভ; এ 
সকল মনুধ্যের ওভাগুভ কর্মের ভোগকালে উপস্থিত 
হয়। কালই লোককে কখন রাণ্য প্রদান করিতেছে, 
কালই লোকের কখন মৃত্যু ঘটনা করিতেছে, আবার 
ওঁ কালই লোকের এ সংসারে পুনর্র্বার জম্ম পরিগ্রহণ 
করাইতেছে। স্থষ্টিনময়ে কালই জগৎ স্থষ্টি করি- 
তেছে এবং প্রলয়কালে কালই এ সমস্ত দ্রগং বিলোপ 
করিতেছে। ৫৫--৬৬। কালই কালবগী বিনুদমূর্তি 
ধারণ করত এ সমস্ত জগতের প্রতিপালন করিতেছে, 
ভগবান্‌ সর্দ্বশক্তিমান্‌ শ্রীরু্ণ কালেরও লয় করিতে- 
ছেন, কৃষ্ণই বিধাতার বিধানকর্তী, জগৎসংহর্তারও 
সংহারকর্তা, জগৎপালফরিতারও পালনকর্তা ; তিনিই 
লোকদমুহের অনৃষ্টদাতা। হে পতিব্রতে! দেই 
অনুষ্টই লোকের তপস্তাদ্ির ফল দান করিতেছে! 
অদৃষ্ট বাতিরেকে কোন ব্যক্তি কাহাকেও 
বিনাশ করিতে পারে না। যে সনাতন 
শ্রীক্চের আজ্ঞাবশবর্তা হইয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম এ 
জগৎ স্থত্টি করিতেছেন, জগৎসংহর্ত। হর এ 
জগ সংহার করিতেছেন এবং পালনকর্তা বিষ্ণু এ 
সমস্ত প্রাণীর প্রতিপালন করিতেছেন; যে শ্রীকুষ্ণের 
আজ্ঞান্ুমারে অনিলগণ ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ 
করত জগতীস্থ জনগণের প্রাণ রক্ষা! করিতেছে, মৃত্যু 
নিত্যই ভীতচিত্তে লোকের পূর্ণকালে নিকটস্থ হইয়া 
গ্রাম করিতেছে এবং নুধ্যদেব প্রতিদিন গগনে উদিত 
হইয়া তাপ প্রদান করিতেছেন। সুরপতি ইন্দ্র ধাহার 
আজ্ঞাভয়ে বর্ণ করত শঙ্তাদ্ি রক্ষা করিতে- 
ছেন, অগ্নি যাহায় ভয়ে দাহনশক্তিদ্বারা অম্নাদি পাক 
করিতেছেন, মহাকালভীত ব্যক্তির গ্যায় নিত্য ভ্রমণ 
করিতেছেন, এ জগতীস্থ সমস্ত স্থাবর পদার্থ পর্ব্বতাদি 
স্থিরভাবে রহিয়াছে এবং জঙ্গম পদার্থ বারপ্রভৃতি নিত্য 
ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, যাহার আজ্ঞানুসরে 
বৃক্ষগণ পুষ্পিত হইতেছে, ফলবান্‌ হইতেছে এবং 
পল্লবিত হইতেছে, আবার কালে শুষ্ক হইতেছে এবং 
উন্নতঅবস্থায় বৃদ্ধি পাইতেছে । ৬৭_-৭২1 যে 
কালরূপী ভগবান্‌ নারায়ণের আজ্ঞা হেতু এ সংসার- 
সৃষ্টি একবার প্রকাশ পাইতেছে এবং একবার লুপ্ত 
হইতেছে, সেই নারায়ণের আজ্ায় নিখিল পার্থ 
উৎপন্ন হইতেছে, মনুষ্যের স্বেছায় কিছুই হয় না, 
অতএব হে প্রিয়ে! নিবৃত্ত হও, আমি স্বেছাপুর্ব্বক 
পরগুরামরূপ হুতাশনে গড়িতেছি, ইহা বোধ 
করিও না। হে প্রিয়ে! ম্হাবলপরাক্রান্ত ভগবান্‌ 
পরশুরাম নারায়দের কল! হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া" 
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২৮২, 


ছেন, ইহা আগি বিশেষরূপে অবগত আছি এবং 
পরশুরাম ধরাদেবীকে একবিংশতিবার ক্রত্রিয়ডুপাল- 

্করিব্নে, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে 
ন! ; ইহাও আমি নিশ্চিত জানিয়াছি? হে সুত্রতে! 
কখনই পরশুরাষের *তিজ্ঞা বিকল হইবে না, নিশ্চ- 
য়ুই আমি তাঁহার নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইব, ইহা 
হামি সয্াক্রূপে অবগত আছি জানিবে ; অতএব 
তুমি ক্ষান্ত হও! আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ কাৰ্য্য জানিতে 
পারিতেছ, কি নিমিত্ত পরশুরামের নিকট ন্যুন্তা 
্বীকারপুরর্বক শরণাগত হইব? হে প্রিয়ে! তাহা 
কখনই হইবে না। এ ধরাধাষে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির 
অকীর্তি হইতে মৃত্যুলাভ শ্রেয়ষ্কর জানিবে। নৃগবর 
কার্তবীর্ধ্য মনোরগার নিকট এই সকল কথা বলিয়। 
মরে গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং ঝা্দকগণকে 
রণবাদ্য বাজাইতে নিংয়াগ করিলেন, ও রণে গমনার্থ 
মঙ্গলজনক, কাৰ্য্য সকল করিতে লাগিলেন। একশত- 
কোটি নরপতি, ত্রিলক্ষ প্রধানতম ভূগাল, মহাঁবল- 
পরান্রান্ত একশত অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্ত, অদংখ্য 
অশ্ব, অসংখ্য হস্তী, অসংখ্য পদাতিসৈস্ত এবং অমংখ্য 
রথ সংগ্রহ করিয়! বুণগমনে উদ্যোগী হইলেন' 
রান্র৷ কার্তবার্যার্জন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ধ ধারণ 
করিয়া অক্ষয়বাণযুক্ত, ধনুর্বর হস্তে গ্রহণপূর্র্বক রণ- 
গ্রমনোনুখ হইয়াছেন, ইহ! দর্শন বরত সতীপ্রধানা 
মনোরম! স্তপ্লাভাবে দণ্ডায়মান! রহিলেন। তদনন্তর 
মনোরম। নির্রস্বামীকে যুন্ধবাসন| হইতে নিবৃত্ত করিতে 
অসমর্থা হওয়াতে ক্রীড়াগারে প্রবেশপুরর্বক কার্ত্য- 
বীর্যাকে ক্ষণকাল স্বীয় হৃদয়োপরি বসাইয়৷ তাঁহার 
নুখপন্প দর্শন করিতে করিতে বারংবার মুখচুম্বন 
করিতে লাগিলেন। ৭৩--৮১। 


গণেপ্থণ্ডে চতু্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন,__কার্তবীধ্যপত্বী মনোরমা 
প্রাণেশ্বর অর্জুনকে কিয়ংকাল স্বীয় ুদয়োপরি ধারণ 
করিয়া স্বামীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিলেন, 
তন্বারা ভবিষ্যৎ কার্য সমস্ত মনে মনে বিবেচনা 
করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! 
মনোরম! আপনার পুত্রগণ, জ্ঞাতিবর্গ এবং স্বীয় 
কিন্করনিকরকে সন্মুখে আনাইয়া শ্রীহরির -পাদ-পন্র 
স্মরণ ও সংমারকে অসার বোধ করত যোগাবলম্বন- 
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পুর্বক নিজ শরীরন্থ যট্‌চক্রভেদ করিলেন; পরে 
মন্তকোপরি প্রাণবায়কে উত্থাপিত করিয়া, জলবুদ্ু- 
সদৃশ বিষয় হইতে আকর্ষপপূর্বাক স্বীয় চঞ্চল চিত্তকে 
ব্রক্ররক্স্থিত সহস্র-দলপত্বমধ্যে স্থাপন ও নিক্ষল পরম- 
ব্রন্গের জ্ঞানরজ্ত্ব ছারা বন্ধন করত, ভ্রিবিধ কর্ম্ম সমূলে 
সম্্যাগ করিলেন; তাদৃশ 'কর্ম্মের আর উৎপত্তি হইবার 
সম্ভাবন| রহিল ন! ; এইরূপ অবস্থাতে তিনি প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রাণ!ধিক প্রিয়তম পতিকে 
ত্যাগ করিতে পারিলেন না ; অর্থাৎ আলিঙ্বনাবস্থাতেই 
তাঁহার প্রাণবাযু বহির্গত হইল। সেই রাজা 
মনোরমাকে মুত! দেখিয়া! বিলাপ ও রোদন করি 
লেন এবং ফুদ্ধজ্জাপরিত্যাগপুর্বক তাঁহাকে বক্ষে 
ধারণপুর্াক কহিতে লাগিলেন, ছে মনোরমে ! গাত্রো- 
খান কর; আমি রণস্থলে যাইব লা) তুমি চেতন 
পাইয়া দেখ, আমি বারংবার বিলাপ করিতেছি। 
মনোরমে! গাত্রোখান কর, আমার হিত গুহে চল। 
হে ভাবিনি! আমি ভূগুরামের সহিত যুদ্ধ করিব সা। 
হুন্দরি ! মনোরমে ! গাত্রোখান কর, প্রীশৈলে চল ; 
তথায় তোমার সহিত পুর্সের মত ক্রীড়া করিব। 
গ্রিরে! মনোরমে! গাত্রোখান কর, তোমার সহিত 
পূর্বের মৃত জলক্রীড়! করিব হে সুন্দরি! মনোরমে ! 
গাত্রোখান কর, নন্দনবনে চল; তথার পুপ্পভদ্রা- 
নদীর নির্জন তীরে বিহার করিব ৷ ১--১১। নুন্দরি 
মনোরমে ! গাত্রোখান কর, মলদপর্বতে চল; 
তথায় সুগন্ধি শীতল পবনে সুরভীকৃত, ভ্রমরঝক্কার ও 
কোকিলশব্দে মনোহর চন্দনবনে তোমার সহিত রমণ 
করিব! হে সতি! তুমি আমার অঙ্গে চন্দন, অগ্ুরু 
ও কজুরী লেপন কর এবং সহান্মুখে আমার চন্দন- 
চর্চিত দেহ অবলোকন কর। প্রিয়ে! অমৃততুল্য 
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না কেন? রাজার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দৈব- 
বাণী হইল; হে মহারাজ! স্থির হও, কেন রোদন 
করিতেছ?' তুমি দর্াত্রেয়ের প্রমাদে প্রধান জ্ঞানী- 
দিগের অগ্রগণ্য ; এই সুন্দর সংসার জলবুদূবুদের 
যায় দেখ। লক্ষ্মীর অংশমন্তূত! সেই সাধ্বী মনোরমা 
কমলার আলয়ে গিয়াছেন। তুমিও রণস্থলে যুদ্ধ 
করিয়া বৈকুণে গমন কর। মহারাজ, এইরূপ বাক্য 
অবণ করিয়া শোক ত্যাগ করিলেন। পরে চন্দন- 
কাষ্ঠদবারা দিব্য চিতা প্রস্তুত করিলেন ও পুত্রের ' 
দ্বার! অগ্নি-সংস্কার করাইয়া তাহাকে দাহ করিলেন। 
ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ রত্ব আনন্দে প্রদান করিলেন; 
মনোরমার শ্বর্গার্থ ব্রাহ্ষণদিগকে লনাব্ধি ধন 
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ও বিব্ধি বন্ দিলেন। হে নারদ! কার্ভবীর্যের 
গৃহে কেবল ভোগ্রন কর, ভোজন কর» দান 
কর, দান কর, এই শব্দ সর্বস্থানে হইয়াছিল। 
তখন ধন্খগারে ও নিদের অধিকৃত স্থানমমুহে যে 
ধন ছিল, তাহ! মনোরমার ন্বর্গার্থ ব্রাহ্মণগণ-উদ্দেশে 
আনন্দে প্রদান করিলেন! তখন রাজা হুঃপিতান্তঃ 
করণে সৈম্তমমুহে ও অনংখ্য বাঁদ্যভাণ্ডের সহিত 
রণস্থলে উপনীত হইলেন। তিনি পথে পথে সন্মুখে 
অমন্থল দেখিতে লাগিলেন ; তথাপি তিনি যুদ্ধস্থলে 
যাইলেন ; পুনরায় গৃহে গ্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি 
পথিমধ্যে প্রথমে মুক্তকেশী ছিন্ননামা রোরুদ্যমানা 
উলঙ্গিনী নারী, একটী কৃণ্টবদনা বিধব। এবং যোনি- 
দু! মুখহু্ট। ব্যাধিগ্ৰস্ত। পতিপুত্রবিহীন! ডাকিনী কুট- 
নীকে দেখিলেন। তিনি কুল্ুকার, তৈলকার, ব্যাধ, 
সর্গজীবী, কুৎদিতবঘনপরিধায়ী, অতি রুক্ষদেহ, 
উলঙ্গ, কাষায়বমন, বসাক্ক্রিয়ী, বন্যা বিক্রুয়ী, চিতা! 
দ্ধ শব, ভম্ম, নির্মমাান্ধার, সর্পদ্ট মানব, দর্ণ, গোধা, 
শণক, বিষ, শ্রাদ্ধপাক পিণ্ড, মোটক, তিন, দেবল, 
বুষবাহক, শুড্রের শ্রাদ্ধের অম্নভোজী, শুদ্রের অন্নগাচক 
শু্র-যাজক, গ্রাম-যাজক,  কুশের পুত্তলিকাশব্দাহী 
ব্যক্তি, শুন্য কুম্ভ, ভগকুস্ত, তেল, লবণ, অস্থি, কার্পাম, 
কচ্ছপ, চুণ, শব্দ কারী কুকুর, দক্ষিণ ভাগে ভীষণপন্- 
কারী শৃগাল, কপর্দক, ক্ষৌর, ছিন্নকেশ, নখ, মল, 
কলহ, বিলাপ ও বিলাণকারী ব্যক্তি অম্ধল'রোদন- 
কারী রোরুদ্যমানের প্রতি শোককারী, মিথ্যা সাক্ষ্য- 
প্রদদাত৷ চৌর নরঘাতী, বেশ্যার পতি, পুত্র ও তাহার 
অন্নভোজী, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য ও ধনহারী, 
দু, হিংদক, সুচক, খল, পিতা ও মাতার প্রতি 
বিরক্ত ব্রাহ্মণ, অশ্বখ-বৃক্ষঘাতী মত্াপ্ন, কৃতঘ্ব ও 
স্থাপ্যধনাপহারী ব্যক্তি, বিপ্রদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, 
ক্ষতাঙ্গ, বিশ্বাসবাতী। গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্ম- 
ণের নিন্দক, নিজের অন্বঘাতক, জীবঘাতী, বিক- 
লাঙ্গ দয়াশূন্, ব্রতোপবামবিহীন, অধদীক্িত, জীব, 
গ্রলিতকুঠী, অন্ধ, বধির, চণ্ডাল, ছিন্নলিঙ্গ, মদমত্ত, 
সুরাক্ষিপ্ত রুধির-বমনকারী, মহিষ গর্দভ, মূত্র, বিষ, 
্রেনসা, কন্াযুক্ত ব্যক্তি, মৃত মনুষ্যের কপাল, ঝঞ্ঝা- 
বাত, রক্তবৃ্টি, বাদ্যধ্বনি, বৃক্ষপাত, শুক, শুকর গৃ্র, 
শ্ঠেন, কঙ্ক, ভন্ুক, পাঁণ, শুফ কাষ্ট, বায়ল, গন্ধক, অগ্র- 
দানি ব্রাহ্মণ, তন্ত্মন্তরোপজীবী নদ, বত্বপুষ্প, ওঁধধ, 
তুষ, কুদংবাদ, মৃতসংবাদ, শক্রবার্তী। ও দারুণ দুর্ন্ি 
বাত ওছুঃশব্দ এই সকল ছুলিমিত্ত দর্শন করিতে 
লাগিলেন। ১১--৪৬৷ তখন রাজার মন ব্যাকুল, 
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গ্াণ ক্ষ্ভিত নিরশুর বামাঙ্গ স্পন্দন ও দেহের জড়ত| 
হইতে লাগিল। তথাপি রাজ! শব্ধাণুন হইব যুদ্ধের 
মন্বলই দেখিতে লাগিলেন ও সকল সৈগ্ঘঘমভিব্যা- 
হারে ঘমরাহ্গণে প্রবেশ করিলেন। পরশুরানকে 
মুখে অবলোকন করিয়। রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ- 
পূর্বক রাজগণের সহিত ভক্তিপুর্বাক ভূতলে দণ্ডরৎ 
প্রণাম করিলেন। পরশুরনামগ্ড তোমরা অভিলবিত 


স্বর্গে গন কর, এইরূপ আশীবাদ প্রমোগ করিলেন! 


তাহাদের ওঁ ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অলজ্বনীয় হইল। 
রাজেন্দ্র কার্ভবীর্্য, দেইন্ষণে রাজগণের সহিত শী 
নানা মজ্জায় সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। স্হমা 
দুন্দুভি ও মুর প্রহ্ৃতি বাদ্যধ্বনি হইল এবং তাঁহার! 
ব্ৰাহ্মণদিগকে ধন প্রদান করিলেন! তখন ব্দেবিদ্‌- 
গণের অগ্রগণ্য পরশুরাম, যেই রাজেল্দগণের সভায় 
কার্তবীর্যীকে হিতকর সত্য নীতিগর্ত বাক্য কহিলেন, 
ওহে চল্দবংশদন্ূত ধাৰ্ম্মিক রাজেন্র কার্তবীরধ্য! 


| তুমি বিষ্ণুর অংশভূত ধীমান্‌ দত ত্রেযের শিষ্য ও স্বয়ং 


বেদবিদৃগণের পমুখাৎ বেদ শ্রবণ করিয়| বিহ্থান্‌ 
হুইয়াহ ; তবে কেন এক্ষণে তোমার এরূপ মজ্জন- 
বিড়ম্বিকা দুর্বুনি উপস্থিত হইল? তুমি কেন 
কপিল!-লোভে নিরীহ ব্রাহ্মণকে বধ করিলে ? মাধবী 
্রাঙ্গণীও শোকে সন্তণ্তা হইয়া মেই ভর্তার অন্তু 
গামিনী হইয়াছেন। হে রাজন্‌ ! এই ব্রাহ্মণ-দণ্ণ- 
তীর বিনাশ করায় পরলোকে তোমার কি হইবে? 
এই সংসারে পন্রগত্রস্থিত জলের মত সকলই মিথ্যা 
জানিবে। এই সংনারে সতবীর্তি ও দুক্কার্তি অব- 
শিষ্ট থাকে; তন্মধ্যে দুষধীর্তি হইলে সাধুদিগের উহ! 
অপেক্ষা আর উপহানকর কি আছে? কপিলাই 
বা কোথায় গেল? বিবাদই বা কোথায়? মুনিই 
বা কোথায়? তুমি বিদ্বান্‌ রাজ! হইয়াও যে কারধ্য 
করিলে, হালিকও সে কাঁধ্য করে না। ধার্ম্মিক মুনি 
তোমাকে রাজা ও উপবামী দেখিয়াই, পারণ করা" 
ইয়াছিলেন ; তুমি তাহার উপযুক্ত ফলই দিগ্বাছ। 
তুমি শান্তর অধ্যয়ন করিয়াছ, প্রত্যহ ব্রাহ্মণ- 
গণকে যথাবিধি দান করিয়াছ ও তোমার যশে জগ 
পরিপুর্ণও হইয়াছে ; এক্ষণে কেন বৃদ্ধবস্থায় অযশ 
সঞ্চয় করিলে ? কার্তবীধ্যার্জনের সদৃশ দাতা 
মহান, ধার্মিক যশস্বী পুণ্যাত্ম। পণ্ডিত কেহ 
হয় নাই, হইবেও না--প্রাচীন শুতিপাঠকগণ ভূতলে 
এইরূপ কহিয়| থাকে। তুমি পুরাণাদিতেও বিখ্যাত 
তোমার এরূপ অযশ হওয়া অনুচিত! ৪৭--৬৩। 
হে রাজন্‌ ! কটু বাক্য প্রাণিগণের তীক্ষ অন্তর অপেক্ষ। 
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অন্হা। সঙ্কট উপস্থিত হইলেও সাধুদিগের মুখ 
হুইতে হুর্ববাক্য নির্গত হয় না। আমি তোমার প্রতি 
কটুক্তি প্রয়োগ করিব না, প্রকৃত কথাই কহিতেছি। 
হে রাজেন্দ্র! তুমি এই রাজগণসমক্ষে উত্তর প্রদান 
কর। এই সভয় সূর্ঘ্যবংশীয় চন্রবংশীয় ও মনুবংশীয় 
রা্গণ রহিয়াছেন ) এই স্থানে সত্য বল। পিতৃগণ 
ও সুরগণ শ্রবণ করুন এবং সকল রাজেুগণ শ্রবণ 
করুন; ইহারা শ্রবণ করিলে ঠিক সং অসৎ নিরূপণ 
করিয়া দিবেন। কেননা! সাধুগণ সমদর্শা ; কোন 
পক্ষই অবলম্বন করেন না। এইরূপ কহিয়া পরশু- 
রাম রণস্থলে বিরত হইলে বৃহস্পতির প্যায় বক্তা 
রাজা বলিতে লাগিলেন, রাম! তুমি হরির অংশ- 
সম্ভূত, হরিতক্ত ও জিতের, যাহাদিগের মুখ হইতে 
ধৰ্ম্ম অবণ কর! যায়, তুমি তাহাদিগের গুরুরও গুরু। 
ব্ৰাহ্মণ কর্মফলে ব্রাহ্মণকুলে জাত হইয়া স্বধর্্বপ রায়ণতা 
ও শুদ্ধাচারসহকারে ব্রহ্মচিন্ত! করেন বলিয়াই, ব্রাহ্মণ 
বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়া বাহে 
ও অন্তরে মনন করত কর্ম্ম করেন, প্রায় সর্বদাই 
মৌনাবলন্বী হইয়া থাকেন এবং যথানময়ে বাক 
প্রয়োগ করেন; তিনিই মুনি বলিয়৷ কথিত। স্ুবর্ণে 
ও লোষ্ে, গৃহে ও অরণ্যে, পঞ্চে ও নুঙগিগ্ধ চন্দনে, 
ধাহার তুল্য জ্ঞান, তিনি যোগী বলিয়া কীর্তিত। 
যে ব্যক্তি সকল জীবে সমজ্ঞানে বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, 
ও তীঁহাতে ভক্তিদম্পন্ন, তিনিই হরিভক্ত। ব্রাহ্গণ- 
দিগের তপস্তাই ধন ও তগস্তাই কল্পতরু ; তগস্তাই 
কামধেনু এবৎ নিরন্তর তপশ্চরণেই তাহাদিগের ইচ্ছা । 
কুত্রিয়দিগের উর্ধে, বৈশ্যদিগের ঝাণিজ্যে ও শৃদ্র- 
দিগের ব্রাঙ্গণসেবায় স্পৃহ। বেদমন্মত। ক্ষত্রিয়গণের 
তগস্তায় ইচ্ছা ও ব্রাহ্মণগণের বিবাদে ইচ্ছা অত্যন্ত 
নিন্দিত। ৬৪--৭৬। যে সকাম ব্যক্তি কামনাবখতঃ 
রাজসিক কর্ম্ম করেন, সেই অনুরাগান্ধ রাজমিক 
ব্যক্তিই রাজ! বলিয়! কীর্ত্তিত হন। মুনিবর { আমি 
কামশতই কামধেন্ণু ভিন! করিয়াছি আমি অনুরাগী 
ক্ষত্রিয়) আমার ইহাতে কি দোষ জন্মিয়াছে? 
' 'ভোমাদিগের ব্যতীত কোথায় কোন্‌ মুনির কামধেনু 
এবং যুদ্ধে ও ভোগে বাঞ্ছা আছে ? কেবল তোম।দিগের 
নিকট এই মুকলের বিপরীত দেখিতেছি। হে মুনে! 
তুমি ত্রিংশং অক্ষৌহিগী সেনা ও ত্রিকোটী রাজেল- 
গণকে বিনাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু সমরে প্রবৃত্ত 
আমাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি 
ব্ধ করিতে সমাগত, বেদাপ্রপারদর্শাঁ হইলেও) তাহাকে 
বধ করিলে দোষ হয় না ও তাহাতে ব্রহ্মব্ধলন্ত 


, কহিয়াছেন। 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । 


পাপ হয় না। দেই হিংসকদিগকে সমুচিত 
বধ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিধান নাই, ইহ! ব্রহ্ম! 
তোমার গিত], মহাবলপরাক্রান্ত 
নরপতিগণকে নিধন করিয়াছেন। এক্ষণে শিশু 
রাজকুমরগণ এস্থানে সমাগত হইয়াছেন। এক- 
বিংশতিবার সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব, 
তুমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ ; তাহার প্রচি- 
পালন কর। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের ধন্ম, যুদ্ধে 
তাহাদিগের মৃত্যু নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ত্রাদ্ষণ- 
দিগের যুদ্ধাভিলাষফ লোকে ও বেদে বিড়ম্বনামাত্র। 
মৃত্য ত্রেত। প্রভৃতি সকল যুগেই সফল বাক্য তপোধন 
্রাঙ্গণগণের শান্তিশ্বন্তয়নই কর্ম্ম ; যুদ্ধ তাহাদিগের 
ধৰ্ম্ম নহে। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই বল, বৈশ্ঠাদদিগের 
বাণিজ্যই বল, ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষাই বল ও শুদ্রদিগের 
্রাহ্মণ,সেবাই বল; বৈষ্ণবদিগের হরিভক্তি, হরিদাস্ত 
ও হরিই বল) খলদিগের হিৎসা ও তপস্বীদিগের 
তপন্তাই বল; বেশ্যাদিগের বেশবিস্তাস, রম্নীগণের 
যৌবন, রাজগণের প্রতাপ ও বালকদিগের রোদনই 
ব্ল। সত্য সাধুদিগের, মিথ্যা! অসাধুদিগের, অনুগ্ম 
অনুগদিগের, সঞ্চয় স্বল্ধনীদিগের, বিদ্যা পণ্ডিতদিগের 
বাণিজ্য বণিকৃদিগের এবং গান্তীর্ধ্য ও সাহম নিরন্তর 
কুকর্মাশালীদিগের বল ) ধনীদিগের ধনই বল; শুদ্ধা- 
চারীদিগের, বিশেষতঃ শান্তধভাবদিগের বিবেক; 
গুণিগণের ওক্য ও গুণ; চৌরদ্িগের চৌর্ধ্য) 
কুটনীদের প্রিয় বাক্য, কাপট্য ও অধর্ম ; হিংস্র জন্ত- 
দিগের হিংস1) পতিসেবা সাধ্বীস্্রীদিগের ; গুরুসেবা 
সাধুপুরুষ ও শিবাদিগের ; ধৰ্ম্ম গৃহস্থদিগের ; রাজ- 
সেবা ভূত্যদিগের ; স্তব স্ততিপাঠকদিগের ; ব্রহ্দো- 
পামন৷ ব্রহ্মচারীদিগের ; সাচার যতীদিগের ) সন্যাম 
সন্যামীদিগের ; পাপ পাপীদিগের ; হরি অনমর্থ- 
দিগের? পুণ্য পুণাবান্দিগের ; রাজ! প্রজ।দিগের, 
ফল বৃক্ষগমূহের ; জল জলধিমমূহ্রে, শশ্তনমুহের ও 
ম্হম্তমমুহের এবং শান্তি রাভগণের, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ- 
গণের বল। ব্রাহ্মণ যুদ্ধোদ্যোগী অশান্ত ; ইহা দেখি 
নাই, শুনি নাই; দেব নারায়ণ থাকিতে আজি 
বিপরীত হইল। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সমরাঙ্গণে 
এইরূপ বলিয়| বিরত হইলেন। তাঁহার এই সকল 
বাকা শ্রবণ করিয়া সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। 
তখন পরশুর।মেব মহাবীর ভ্রাতুগণ তাহার আজ্ঞায় 
হস্তে তীন্ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ত 
ক্রিলেন। তখন মঙ্গলাশয় ম্ঙ্্লময় অতিবলবান 
মহশ্গরাজও তাহাদিগকে রণোন্ুখ দেখিয়। রণ করিতে 
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আরম্ভ করিলেন ও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। তখন জমঘদগ্সিতনয়গণ, তদীয় শরনিকর । 
ছেদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মতস্তরাজ | 
শত সূৰ্য্যে: মত প্রভাশালী দিবন্ত ক্ষেপণ করিলেন; 
ওঁ মুনিগণ মাহেশ্বর-অস্ত্রে অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন 
করিলেন। জামদগ্য-মুনিগণ দিব্যান্তদ্থারা রাজার 
শবযুক্ত ধনু, রথ, সারথি ও যুদ্ধসজ্জা ছেদন করিলেন। 
৭৭--১০৫। তখন এ মুনিগণ, রাজাকে অন্তহীন 
দেখিয়া সানন্দে ও মহস্তরজের বিনাশবাপনায় মহা- 
দেবের শুল ধারণ কঠিলেন। ও শুলান্ত্র নিক্ষেপ- 
সময়ে.আকাখবাণী হইল, হে বিপ্রেন্ত্রগণ! তোমরা! 
অব্যর্থ শিবশুল নিক্ষেপ করিও না। পূর্বে হর্বাসা- 
প্রদত্ত দিব্য শিবকবচ মত্স্তরাজের গলদেশে রহিয়াছে; 
উহা! সকল অঙ্গ রক্ষা করিতেছে ; অতএব বাজার নিকট 
ও প্রাণপ্রদ কবচ প্রার্থনা কর, পরে শৃল-নি:ক্ষেপ 
করিয়৷ নৃপবরকে বিনাশ করিও। তখন জমদগ্সির 
সন্ভামবেশধারী প্রধান পুত্র শৃঙ্গী আকাশবাণী. শ্রবণ 
করিয়াই রাজার নিকট কবচ প্রার্থনা করেন। রাভাও 
সেই ব্ৰহ্মাণ্ডবিজয় উৎকৃষ্ট কবচ প্রদান করিলেন। 
অনন্তর কবচ গ্রহণ করিয়া রাজাকে শুলাস্তরে বধ 
করিলেন। তখন শতচন্্রতুল্য মুখশে।ভা-সম্পন্ন চন্তর- 
বংশ-সমুডুত মহাবলিষ্ঠ গুণঝান্‌ মতম্তরাজও নিপতিত 
হইলেন। নারদ কহিলেন, হে ম্হাভাগ! নারায়ণ! 
মংস্তরাজ যাহ! ধারণ করিয়াছেন, মেই শিবকব্চ 
বলুন; আমার শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইতেছে। 
নারায়ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর নারদ! সেই সর্বরবাবয়ব- 
পরিরক্ষক ব্রহ্গাগুবিজয়নামক শিবকবচ শ্রবণ কর। 
পূর্বে ধীমান্‌ মতস্তরাজকে সর্ববপাপন/ণক যড়ক্ষর মন্ত্র 
দিয়া ছুর্বাস! মুনি এই কবচ দিয়াছেন। এই কবচ 
শরীরে বিদ্যমান থাকিতে জীবগণের মৃত্যু নাই ও অস্ত্রে 
শৃস্তে, জলে ও অগ্নিতে নিদ্ধি হইবে) ইহাতে সংশয় 
নাই। এই কবচ ধারণ ও পাঠ" করিয়| বাণ্রাজ! 
অবলীলাক্রমে শিবন্ব লাভ করিঘাছেন। নন্দিকেবর 
ইহা ধারণ করিয়৷ শিবতুল্য হইয়াছেন। ইহ! ধারণ 
করিয়া বীন্রভদ্র বীরশ্রেষ্ঠ এবং বাজ! হিরণ্যকশিপু ও 
হিরণ্যকষ স্বয়ং ত্রৈলাক্যবিঞয়ী হইয়াছেন এবং ইহা 
ধারণ শু পাঠ করিয়া ছুর্নানা মুনি জগৎপুজ্য ও সিন 
হুইয়াছেন। জৈগীষব্য ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া 
মহাযোগী এবং বাঁমদেব, চ্যঝন, অগস্ত্য ও পুলস্তয 
বিশ্ববন্ধাওে পুজিত হইয়াছেন । ১০৬--১২০। “ওঁ 
নম শিবায়” এই মন্ত্র-আমার ম্তককে সর্বদা রক্ষা 
করুন। “ও হী শ্রী' রী শিবায় স্বাহা' এই মস্ত 
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আমার নেত্রদ্য়কে সর্ব্বদ৷ রক্ষা করুন। “$ হী'কী 
হই শিবার নমঃ” এই মন্ত্র আমার নাপিকাকে রক্ষা 
করুন। “ওঁ নমঃ শিবায় শাত্তায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার 
কর্ণকে রক্ষা করুন। "হী" শ্ী' হ' সংহারকত্রে স্বাহা? 
এই মন্ত্র আমার কর্ণদয়কে সর্বদা রুদ্ধ করুন। “ও হী 
শ্রী পঞ্চবক্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র আমার দত্ত সর্বদা 
রক্ষা করুন। ওুঁভ্রী' মহেশায় স্বাহা!” এই মন্ত্র আমার 
অধরকে সর্বদা রক্ষা করুন। “ও হা” শ্রী কী” ত্রিনে- 
রায় স্বাহ৷” এই মন্ত্র আমার কেশনমূহকে সর্বদ! রক্ষা 
করুন৷. “ওঁ ভরা ও ম্হাদেবায় স্বাহা” এই মন্ত আমার 
বক্ষঃস্থল সর্ব! রক্ষা করুন। “ও হী" এরা ও 
রুদ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র আমার নাভিদেশকে সর্বদা রক্ষা 
করুন। “গহী' এ" ও" ঈ্ববায় স্বাহ” এই মন্ত্র 
আমার পুষ্ঠকে সর্ধাদা রক্ষা করুন। “ওঁ আ' রী 
ৃত্যপ্য়ার স্বাহা"এই মন্ত্র আমার ভ্রযুগলকে সর্বদা রক্ষা 
করুন। “5 হী'গ্রী' রী" ঈশানায় স্বাহা” এই মন্ত 
আমার পাকে সর্বদা রক্ষা করুন। “ও হ্রী' ঈশ্ববায় 


স্বাহা”এইমন্জ উদরকে সর্বদা] রক্ষ। করুন। “ওরা কী 


ৃত্যপধয়ায় শ্বাহা” এই মন্ত্র আমার বাহুযুগলকে সর্বদা 
রক্ষা করুন। ওঁহ্রী" জর রী" ঈশ্বরায় স্বাহা? এই 
মন্ত্র আমার করদ্বয়কে সর্বদা রক্ষা করুন! “ওঁ মহে- 
শবরায় রুরায়’ এই মন্ত্র আমার নিতম্বদেশকে সর্বদা 
রক্ষা করুন। “ওঁ ভর" শ্রী' ভূতনাথায় স্বাহা? এই মন্ত্র 
আমার পাদযুগূলকে সর্বদা রক্ষা করুন। “ও সর্বেে- 
শবরায় সর্ববায় স্বাহা” এই মন্ত্র আমার সর্ববীবয়ব রক্ষা 
করুন। ভূতেশ আমার পূর্বদিকে, শঙ্কর আমায় 
অগ্থিকোণে, রুদ্র আমার দক্ষিণ দিকে ও নৈথ তকোণে 
স্থাণু আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিম দিকে খণ্ডপরপ্ড, 
বায়ুকোণে চন্্রশেখর, উত্তর দিকে গিরিশ ও ঈশান- 
কোণে স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, ডউদ্ধ- 
ভাগে মৃড়, অধোভাগে স্বয়ং মৃত্যুপরয়, সর্বদা আমাকে 
রক্ষা করুন ; ভক্তবৎসল পিণাকী একান্তভক্ত 
আমাকে জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, ত্বগ্র ও জাগরণ* 
অবস্থায় সর্বদা লরীতিপুর্নক রক্ষা করুন। বস 
নারদ! এই তোমাকে পরম অদ্ভুত কবচ কৃহিলাম। 
এই কবচ দশলক্ষার জপ করিলে নিশ্চয়ই 
সিদ্ধিলাভ হয় | যদি লোক এই কবচে শিদ্ধি 
লাভ করে, সে নিশ্চয়ই পিবতুল্য হয়। তোমার 
প্রতি ন্নেহবশতঃ আমি ইহা কহিলাম; এই কবচ 
কাহারও নিকট বলিবে না। এই অতি গোপনীয় 
মতিহুর্ণভ কবচ-_কাথশাখায় উক্ত আছে। সহজ 
অশ্বমেধ ও শত্রাজহুয় যজ্ঞ এই কৰচের যোড়শাংশের 
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একাংশের যোগা নহে। এই কষচের প্রদাদে মানব 
লাংহুক্ত, সন্পঞ্, মকলসিদ্ধির ঈগব এবং নি-চয়ই 
মনের গায় গসনশীল হয়! যে এই কবচ ন| আনিয়। 
এভু শরকে তজন। করে, আহার বিবমন্ত্র ফোটবার 
জন কবিপেও গিদধিপদ হ্য় ন!। ১২১--১৩৯। 


গপেশখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্য।র স্যাপ্ত। 


ষটত্রিৎশ অধ্যায় 


নারায়ণ কহিলেন মৎ্শ্তরাজ যুদ্ধে নিপতিত 
হইলে, যুন্ধনিসুণ রাজা কান্বার্ধয, যুদধশান্ত্রে পটু 
বৃহ্দ্বল, মোমদত্ত, বিনর্ভ, মিধিলেখ্বর, নিষ্ধাণিপতি ও 
মগধাধিপতি; এই সকল রাজেন্্রমণকে প্রেরণ 
করিলেন । হে নারদ! এ সকদ মৃহারথগণ, 
পরওরায়ের হিত যুদ্ধ করিতে তিন অক্ষৌহিণী 
সেনার মহিত রণস্থলে মাগমন করিলেন। তখন পরশু- 
রামের তীক্কান্ত্রধারী বীরভ্রাতগণ, রণস্থলে অন্তরার! 
তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। নেই বীর- 
গণও শরজাল বিস্তার ও দিব্যান্ত্রধারা যত্রুসহকারে 
পরশুরামের ভ্রাভৃগণকে এক এক করিয়া নিবারণ করি- 
লেন। তখন নেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা-তুল্য তেজী 
পরশুরাম, ভাতৃগণকে পরাজিত দেখিয়া হস্তে পিণাক- 
ধারণপূর্্বক শীঘ্র যুদ্ধস্থলে আমগন কাঁরলেন। মহাবল 
পরশুরাম নাগপাশ নিক্ষেপ করিলেন। এ অস্ত্র, মৃহা- 
বল মোমদত্ত গরুড়াস্তরের দ্বারা ছেদন করিলেন। পরশ" 
রাম, মহাদেবের শুলে মোম্দতুকে, গদাদ'র বৃহদ্বলকে, 
মুগিপ্রহারে বিদর্তকে, মুদ্গর দ্বার! মিথিলাধিপতিকে, 
শক্তিনিক্ষেপে নিষধাধিপতিকে, চরণাবাতে ম্গধ- 
পাতিকে ও অন্ত্রজালে অন্যন্য নৈশ্গণকে বিনাশ রুরি- 
লেন। মহাবল পরশুরাম, সংহার-বহ্ছির ন্যায় রণস্থলে 
নিখিল রাজগণকে নিধন করিয়া কা্তবীর্যের প্রতি 
ধাবিত হইলেন। মহারথ রাজ্গণ তাঁহাকে যুন্ধার্থ 
আদিতে দেখিয়! কা্তনীর্ঘকে নিবারণপুর্ব্ক যুদ্ধার্ 
অগ্রসর হইলেন। তন্মধ্যে কান্তকুজ, শৌরাষ্, রাটীয়, 
বারেন্্র। সৌন্গ বঙ্গীয়, মহারা&; কতিপয় গুর্ঞরজাতীয় 
এবং কলিঙ্ প্রভৃতি শত শত রাজগণ তাঁহাকে শরজাল 
দ্বার! আচ্ছাদিত করিলেন। পরগুরামও মে সকল 
ছেদন করিয়! হিমমুক্ত ভাস্করের স্যার শোভমান হুই- 
লেন। এইরূপে পরশুরাম রণক্ষেত্রে তাহাদিগের 
সহিত দিনত্রয় যুদ্ধ করত কুঠারাত্রে তাহাদিগের দ্বাদশ 
ক্ষৌহিণ৷ সেন। বিনাশ করিলেন। ১--১৫। তিনি 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


খড়াদ্বার! অবলীলাক্রমে কদলীন্তত্তবং সেলাগণকে 
নিধন করিয়া! শিবদত্ত শুলদ্বারা রাজগণকে নিহত 
করিলেন। অনন্তর শুধ্যবংশোভ্তব রাজা সুচন্তর, রণ" 
ম্যে তাহাদিগকে গতানু দেখিয়, লগ নৃপতিগণে 
পরিবৃত হইয়া, দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণ- 
ক্ষেত্রে সিংহ যেরূপ নিংহের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রপ 
ক্রোধভরে পরশুবামের প্রতি ধাব্তি হইলেন। 
অতঃপর মহাবলী ভার্গৰ, শিব-শৃলদ্বারা লক্ষ নৃপতিকে 
গিহত করিয়া! কুঠারঘরা দাদশান্দোহিণী সেনা নিপাত 
করিলেন। এইরপে বলশালী ভূগুনন্দন সেনাগণকে 
নিহত করিয়! নরপতি সুচন্রের সহিত স্বয়ং যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রতি নাগান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন নৃপবর সুচনা, গক্লড়ান্্রদারা নাগপাশ ছেদন 
করত রণস্থলে ভূগ্তনন্দকে বারংবার উপ্হাম করিলেন। 
তখন ভার্গৰ রণস্থলে নারায়ণীক্ত্র নিক্ষেপ করিলেন 3 
শততুর্যসদ্বশ প্রভাশালী ও অস্ত্র সুচজ্্রকে নিধন 
করিতে ধাবিত হইল। নৃপশার্দুল, নারায়ণীস্ত্রকে 
আনিতে দেখিয়া তৎক্ণ!ৎ, রথ হইতে অবরোহণ- 
পূর্বক অন্ত পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় নারায়ণকে স্তব 
করিয়। প্রণাম করিলেন। তখন ওঁ ভগবানের প্রধান 
অস্ত, নুচন্রকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণমমীপে গমন 
করিল। তাহাতে পরশুরাম বিম্ময়াপনন হইলেন। 
তখন তিনি রাজবিনাশঝ।সনায় ক্রোধভরে শক্তি, 
মুষল, তোমর পটিশ, গদ! ও পরশু নিক্ষেপ করি- 
লেন। ভগবতী কালী সুচন্ত্রের রথে অবস্থিতা হইয়া 
সেই নকল অন্তর গ্রহণ করিলেন। পরশুর!ম শিব- 
দন্ত শূল নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও বিকল হইল। 
তখন পরশুরাম, মুণ্ডমালাধারিনী বিকটব্দন! ভয়দরী 
জগজ্জননী ভদ্রকালীকে সন্মুখে দেখিলেন। তিনি 
দেখিরাই অস্ত্রশস্ত্র পিণাক পরিত্যাগপুর্র্বক ভক্তিযোগে 
অবনত-কন্ধর হইয়! সেই মহামায়াকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। পরশুরাম কহিলেন ;_তুমি শঙ্করের 
প্রেয়দী, তোমায় ননস্ক।র ; তুমি সারা), তোমায় বারং- 
বার ন্যঙ্কার ; তুমি দুর্গতিনাশিনী, তোমায় নমস্কার) 
তুমি মায়া, তোমায় বারংবার নমস্কার ; তুমি দগন্ধাত্রী, 
তোমায় নমস্কার) তুমি জগৎকত্রা তোমায় নমস্কার; 
তুমি জগতের মাতা, তোমায় নমস্কার ; তুমি কারণ- 
স্বরপা, তোমায় নমন্কার। হে জগজ্জননি! হে স্থষ্টি- 
সংহারকারিণি ! প্রসন্ন হও; আমি তোমার চরণে 
শরণাগত; আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। ১৬--৩১। 
মাতঃ! তুমি বিমুখ হইলে আমাকে রক্ষা! করিতে কে 
সমর্থ হইবে? শুভে! ভক্তবখমলে! আমি তোমার 
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গণেশখণগুড। 


ভক্ত, আমার প্রতি প্রসন্না হও; পূর্বে শিবলোকে 
তোমরাই আমাকে বর শিয়াছিলে। হে বরাননে। 
মেই বর সফল করা তোমার উচিত হইতেছে। 
দেবী অম্বিকা, পরশুর!মের স্তব শ্রবণ করিয়! প্রন্না 
হইলেন ও “ভয় নাই’ এই কথা বলিয়া তথায় অস্তাহ্তা 
হইলেন। যে ব্যক্তি, মংযত হইয়া এই পরশুরাম- 
কৃত কালীস্তব পাঠ করে, গে অনায়াসে মহাভয় 
হইতে সমুত্ীর্ণ হয় এবং ব্রিলোকমধ্যে পূজিত, 
ত্রিলোকবিজয়ী, শত্রুপন্ষবিমর্দক ও জ্ঞাতিবর্গপ্রধান 
হয়। ৩২--৩৬। 

গণেশখণ্ডে পরশুরাণক্ৃত কালীস্তোত্র দমাপ্ত। 

এই সময়ে ব্ৰহ্মা আগমন করিয়া ধার্ন্িকপ্রবর পরশু- 
রামকে গোপনীয় বিষয় কহিতে লাগিলেন ;_হে 
রাম! তুমি গ্রতিজ্ঞা সার্থক করিবার কারণ সুচন্তর- 
বিজয়ের নিদানভুত পুর্ব রহস্ত শ্রবণ কর। পূর্বে 
দুৰ্ব্বাসা মুনি হচজ্্কেই দশাক্ষরী মহাবিদ্যা ও 
ভদ্রকালীর অতি দুর্লভ কবচ দিয়াছিলেন; দেব- 
গণেরও দুর্লভ সর্বশক্রসংহারক ও ভদ্রকালীকবচ 
উহার গলদেশে. আছে । উহ! অতি পৃদ্য, প্রশস্ত 
ও ব্রিলোকবিজয়ের কারণ ; ও কবচ থাকিতে 
ভুতলে কোন ব্যক্তি হুচন্তরকে জয় করিতে সমর্থ নহে। 
ভৃগুনন্দন। তুমি ভিক্ষার্থ যাও; রাজার নিকটে কবচ 
প্রার্থনা! কর ; রাজ! সুচন্দর হুর্ধাবংশীয়, দাতা ও পরম 
ধার্মিক ; উনি প্রার্থিত হইলে কবচ ও মন্ত কি প্রাণ 
পর্যন্ত সকলই নিশ্চর দান করিবেন। হে নারদ! 
তখন পরশুরাম, সম্যসিবেশে হুচন্দ্র রাজার সমীপে 
গমন করি! অতভুত কবচ ও মন্ত প্রার্থনা করিলেন। 
রারথনামাত্রেই রাজা হুচক্র সমাদরপুরক কবচ ও মনত 
প্রধান করিলেন। অনন্তর পরশুরাম সেই রাজাকেই 
শিবদত্ত শূলাস্তে নিধন করিলেন । ৩৭-_৪৫। 


গণেশখণ্ডে ফটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন, হে নাথ সর্কক্ত। এক্ষণে 
আপনার নিকট হইতে ভদ্রকালীর লেই দশাক্ষরী 
বিদ্যাও কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। 
" নারায়ণ কহিলেন ;--হে নারদ | দশাক্ষরী মহা. 
বিদ্যা এবং ভ্রিলোক দুর্লভ অতি গোপনীয় সেই 
কবচ কহিতেছি, বণ কর। ও রী শ্রী 


রী 


২৮৭ 


পুন্ধরতীর্থে হর্দ্যগ্রহণন্মরে দুর্ব্কাগা মুনি বাদ! 
মুচভুকে দিয়াহিলেন। তৎকালে রা, দশ লক্ষ 
বার জপ করির! মন্ত্র সিদ্ধি ও পঞ্চ লক্ষ বার 
জপ কিয়! ও কবচ নিন্দ করিরাছিলেন। তিনি 
সিদ্ধকবচ হইয়া অধোধ্যাগ আগমন করেন ও কব্চের 
প্রমাদে সমগ্র! পৃথিবী পরায় করেন। নারদ কহি- 
লেন, হে প্রভে!! ত্রিলোক-ছূসড দশাক্ষরী বিদ্যা 
শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কবচ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, 
তাহা আমাকে বলুন । নারায়ণ কহিলেন হে ন'রদ 
মেই অত্যান্চ্থ' রাজেন্্রগৃহীত কবচ কঁহিতেছি, শ্রবণ 
কর। পূর্বে নারায়ণ ঘোর ত্রিসূরবধে শিবের জয়- 
লাভাথ কৃপাব্শতঃ শিবকে ইহা দিয়াছিলেন। শিব 
ুর্বাসা মুনিকে দিয়াছিলেন ও ছূর্ববাসা মহাত্ব! 
সুচজ্্রকে দিয়াছিলেন। উহার তত্ব সকপ অতি 
গুহত্র। ওরা শ্রী” কী” কালিকায়ৈ স্বাহা, এই 
মন্ত আমার মন্তককে রক্ষা করুন। করলা, এই মন্ত্র 
আমার কপালকে এবং হী" হর! হী এই মন্ত্র আমার 
লো/চন্বয়কে সন্ধা রক্ষা করুন । “ও হা" ত্রিলোচনে 
স্বাহা’ এই মন্ত্র আমার, নাসিকাকে সর্বদা রক্ষা করুন। 
ত্র" কাণিকে রক্ষ বক্ষ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্বদ! দণ্ডক 
রক্ষা! করুন। ১--১১। দ্র” ভদ্রকালিকে স্বাহা, এই 
মন্ত্র আমার অধরন্বয়কে রক্ষা করুন। ওঁ ভ্রান্ত” 
কল কালিকায়ৈ শ্বাহ, এই মন্ত্র সর্বদা আমার ক 
রক্ষা করুন।” ও হ্রী” কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র 
সর্বদা কর্ণবুগল রক্ষা করুন। “ওক্রী কী তরী" 
কাল্যে স্বাহা” এই মন্তৰ সর্বদা আমার স্বন্ধ রক্ষ! করুন, . 
“ওঁ ত্র" ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা” এই মন্ত্র আমার - বক্ষঃ- 
স্থলকে সর্কদা রক্ষা করুন, “ওঁ ত্রী' কালিকায়ে 
স্বাহাঃ এই মন্ত্র আমার ন|ভিকে সর্বদা রক্ষা করুন! 
“ও স্রী' কালিকারৈ স্বাহ৷” এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশকে 
সর্বদা রক্ষা করন | পরক্তবীজবিন/শি্তৈ স্বাহা? 
এই মন্ত্র হস্তদ্বয়কে জর্দা রক্ষা করুন। «ও ভর” 
কী মুগ্ডমালিন্তে স্বাহা” এই মন্ত্র চরণদয়কে 
সর্বদা রক্ষা ধরুন। «ও হ্রী' চামুণ্ডারৈ স্বাহা» 
এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ সকল সময়ে রক্ষা 
করুন | পুর্ন্দিকে মহাকালী অগ্নিকোণে 
রক্তদত্তিকা, দক্ষিণদিকে চামুণ্ড। ও নেঝতকোণে 
কালিকা, পশ্চিমদিকে শ্যাম, বায়ুকোণে চণ্ডিকা, 
উত্তরদিকে বিকটান্তা ও ঈশানকোণে অট্টহামিনী 
আমাকে রক্ষা করুন। উদ্াভাগে লোলদ্িহবা, অধো- 
ভাগে মেই আদ্য! মায়া, জলে; স্থলে ও অস্তরীক্ষে, 


কালিকাটৈ শ্বাহ! ; এই দার মহামন পুর্বে | |বিখবজ্জননী আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। হে বংম 
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৮০" 


নারদ ! এই সকল মন্ত্র হইতে নির্মিত, সকল কবচেয় 


সারভূত পবাৎপর এই কবচ তোমাকে কহিলাম। 


রাজ! হুচন্ত্র ইহার প্রসাদে অপ্তধীপািপতি ও এই 


কবচের প্রসাদে মান্ধাত৷ পুথিবীপতি হইয়াছিলেন। 
এই কবচ হইতেই প্রচেতা ও লোমণ দিদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন এবং এই কব হইতেই মৌভরি ও পিরনলায়ন 
যোগিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। লোক যদি এই 
কবচে মিদ্ধ স্য়, তবে দে সকল মিদ্ধেরই অধিপতি 
হয়) সর্বপ্রকার মহাদান তপস্যা ও ব্রত সকল 
নিশ্চয়ই এই কবচের যৌড়ণাংশের উপযুক্ত নহে। 
এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি জগজ্জননী কালীকে 
ভদ্বন| করে, তাহার মন্ত্র কোটিবার জপ করিলেও 
ফ'লপ্রদ হয় না। ১২--২৪। 
এণ্শেখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


অষ্টত্রিৎশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, হে ব্রক্মন্‌ নারদ! রাজকুল- 
চুড়ামনি সুচন্্র নিপতিত হইলে পর স্ৃ্্যবংশসভূত 
ম্হালক্মীর উপামক হৃর্ধের ন্যায় তেজধী শ্রীখান্‌ 
মহান্‌ হুচন্ের পুত্র পুন্রাক্ষ, তিন অক্ষৌহিনী সেনার 
সহিত রণস্থলে আগমন করিলেন। তাহার গলদেশে 
মনোহর মহাঁগক্মীকবচ থাকায় তিনি পরমৈশ্বর্ধ্যশালী 
ও ভ্রিলোকবিজরী হইয়াছিলেন। ধীমান্‌ পর গুরামের 
সকল ভ্রাত্গণ, নানা অস্তরশর্র হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ 
আগমন করিলেন। নৃপবর পু্বরাক্ষ তাহাদিগকে 
অবলীলাত্রমে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই 
বীরগণও অনায়াসে তাহার শরজাল ছেদন করিলেন। 
সেই বীরগণ, পাঁচ বাণে রাজার রথ, পাঁচ বাণে সারথি 
ও দশ বাণে রথের অশ্বমকল ছেদন করিলেন। এ 
্রাহ্মণগণ, সপ্তবাণে তাহার ধনু, পঁচবাণে তুণ ও 
ণিব্দন্ত শূলে তাহার ভ্রাডৃবর্গকে ছেদন করিলেন। 
সেই বীরগণ অনায়াসে পুক্বরাক্ষের তিন অক্ষৌহিণী 
সেনা নিধন করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ শিবদত্ত 
শুলান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। দেই শূল রাজার 
গলদেশে পদ্মের মালা হইল। তখন বিপ্রগণ 
ক্রোধে অগ্নির স্তায় প্রঙ্ছলিত হইয়া গদা, মুদগর, 
শক্তি, পরিঘ, ভুশুণ্ডি নিক্ষেপ করিলেন। এ 
অন্তর সকল বাঙ্রার দেহসংযোগে চূর্ণ হইল। হে 
মৃহামুনে নারদ! তন্বষ্টে ভার্গবের ভাতৃসকল বিস্মিত 
ছইলেন্‌। দেই গ্রপে কার্তবী্ধ্যার্জন। রথ ধনু বিবিধ 
অন্ত্রণন্র ও সেনা! স্বয়ং প্রেরণ করিলেন। হে নারদ! 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


মহাবল' রাজা পুক্ধরাক্ষ ও রথে আরোহণপূর্বাক 
অতি বোরতর এরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
অন্পরধারী সেই. বীরগণ ওঁ শরজাল নিবারণ করিতে 
লাগিলেন রাজ। প্রপ্নাপনাস্তরে উহাদিগকে নিদ্রায় অভি 
ভুত করিলেন। ১--১৩। ম্হাবল পরশুরাম, ক্ষত- 
বিক্ষতাঙ্গ সেই ভ্রাতুগণকে নিদ্রিত দেখিয়! যোগবলে 
প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে 
নিবারণ করিয়া স্বয়ং রণস্থলে গমন করিলেন; ও 
পু্গরাক্ষের ব্ধবাদনায় ক্রোধভরে শীঘ কুঠার নিক্ষেপ 
করিলেল। ওঁ কুঠার রাজার কিরীট ছেদন করিয়| 
ভূমিতে পতিত হইলে, মহাবল পরশুরাম তাহ! শী 
গ্রহণ করিলেন ও শি্বিদত্ত শুল মন্পপুত করিয়া ক্ষেপণ 
করিলেন। উহা বাজার কুণ্ডল ছেদন করি৷ শিব- 


‘সমীপে গমন করিল । পুদ্ধরাহ্ষ, পরশুরাম-নিধনার্থ 


শরজাল বিস্তার বরিলেন। পরশুরাম উহা অব. 
লীলাব্রমে ছেদন করিলেন। ক্রমে রাজা বিবিধ 
অস্ত্র মন্ত্ৰপুত করিয়! নিক্ষেপ করিলেন। শঙ্তিগণাগ্র- 
গণ্য ভার্গব, এঁসকল অস্ত্ৰ ক্রমে ক্রমে ছেদন করি- 
লেন ও বিশেষ সন্ধানসহকারে নান! অস্ম ক্ষেপণ 
করিলেন! মহারাজ, সন্ধানবলে মহজেই প্র সকল 
অস্ত্র ছেদন করিলেন। তখন পরশুরাম মন্ত্রপূত 
করিয়া সন্ধানপুর্ববক ব্রহ্মান্স নিক্ষেপ করিলেন। 
মহারাজ সন্ধানবলে মহজেই শর ব্রহ্মাস্তকে নির্বাপিত 
করিলেন। পরে পরওরাম পাশুপত অগ্র ভিন্ন সকল 
অস্ত্র শস্ তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাজা 
পুন্ধরাক্ষ রোষভরে সে সমস্তই অস্দ্ধার| ছেদন করি- 
লেন। হে মুনে! সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়! 
ভার্গব দ্নানান্তে শিবকে প্রণাম করিয়া পাশুপত অস্ত্র 
নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইলে পর, তগবান্‌ নারায়ণ 
্রাঙ্মণবেশ ধারণ করিয়। তাঁহাকে কহিলেন; হে বং 
ভার্গব! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়াও ক্রোধ- 
ভরে সামান্য মনুয্যকে রিনাশ করিবার নিমিত্ত ভ্রান্ত 
হুইয়| প্রাশুপত অন্তর নিক্ষেপ করিতেছ ? সর্ব্ব-মংহারক 
ও পাণ্ুপাত অন্তর নিক্ষেপ করিলে এক ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 
ব্যতীত এই বিশ্ব অচিরাং ভম্ম হইবে ; কেবল আমিই 
পাশুগত ও সৰ্ব্বাস্ত্ৰবিমৰ্দক সুদর্শনকে নিবারণ করিতে 
সমর্থ; পশুপতির পাশুপত ও শ্রীহরির সুদর্শন, এই 
উভয় অস্তরই ত্ৰিজগতে সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে প্রধান। 
হে ব্রক্গন! অতএব পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ না 
করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে যে উপায়ে 
ম্হাবলপরাস্রান্ত পুক্ধরাক্ষ ও হুর্জয় কার্ভবীর্য্যকে 
জয় করিতে পারিবে, সেই সকল উপায় কহিতেছি; 
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গণেশখগড। 


অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ওঁ পুন্ধর/ক্ষ, ত্রিলোক- 
দুর্লভ মহালক্মীকবচ ভক্তিপূর্ব'ক যথাবিধি কণে ধারণ 
করিয়াছে এবং উহার পুত্রও দুর্গতিনাশিনী দুর্গার 
অত্যন্ত কবচ দক্ষিণহস্তে ভক্তিসহকারে ধারণ করি- 
য়াছে। প্র কক্তপ্রসার্দে পিতা পুত্র, উভয়েই 
বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ। এ কবচ দেহে বিদ্যমান 
থাকিতে ত্রিভূবনে এমন কেহই লাই যে, উহাদিগকে 
. পরাজিত করে। হে মুলে ভার্গব! আমি সেই 
কবচ ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাদিগের নিকট 
গমন ভরিয়া তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ ও কবচ 
ভিক্ষা করিব। ১৪--৩৩। তধন পরশুরাম, ব্রাহ্ম- 
ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন ও 
দুঃখিতহৃদয়ে বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ধীমন্‌ ! 
ব্রা্গণবেশধারী আপনি কে, তাহ! আমি জানি না; 
অতএব সত্বর এই অজ্ঞকে আত্মপরিচয় প্রদান 
করিয়া রাজা পুক্বরাক্ষের নিকট গমন করুন। তখন 
সেই ব্রাক্মণবেশধারী বিষ্ণু, প্রশুরামের বাক্য শ্রবথে 
ঈষৎ হাস্য করত “আমি বিষ্ণু" এইমাত্র প্রত্যুত্তর 
দিয়া কব্চভিঙ্ষার্থ তাহার্দিগের নিকট গমন করিলেন 
এবং তথাগ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নিকট কবচ 
ভিক্ষা করিবামাত্র উভয়েই বিষুমায়ায় মুদী হইয়া 
তাহাকে কবচ প্রদান করিল। তখন ভগবান্‌ বিষ্ণু, 
কবচদয় গ্রহণ করিয়া বৈঞুঠঠে গমন করিলেন। 
নারদ কহিলেন, হে মুনিবর ! রাজা পুক্ধরাক্ষকে ওঁ 
মহালক্ষমমীর কবচ কে প্রদান করিয়াছিলেন? এবং 
উহার পুত্রকেই বা কে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার 
দুর্লভ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? এবং উভয়ের 
কবচ কি প্রকার? কবচের ফল কি? এবং ও 
কবচের মন্ত্র বা কি? তাহা অবগ করিতে 
আমার অতিশয় হইতেছে; অতএব 
হে জগদৃগুরে!! আপনি তৎসমস্ত বর্ণন করুন। 
৩৪-_-৩৯। নারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে সনং- 
কুমার মহালক্ষমীর দশাক্ষরমন্ত্র, কবচ, গোপ্য স্তব, 
ইহার পূর্বোক্ত মাহাত্ম্য, সামবেদোক্ত ধ্যান ও 
মনোহর পুঙ্জাবিধি ধীমান্‌ পুক্বরাক্ষকে প্রদান করেন 
এবং পূর্বের ভূব্বাদা দুর্গার কবচ, গোপ্য স্তব ও দশাক্ষর 


মন্ত্র পুন্ধরাক্ষের পুত্রকে প্রদান করেন। দেবী দুর্গার, 


ত্ন্ভৃত দে সকল কবচাদি পরে শ্রবণ করিবে। ঘোরতর 
যুদ্ধারভ্তকালে বিষ্ণুর প্রার্থনানুসারে যাহা! প্রদত্ত 
হইয়াছিল, সেই মহালক্ষ্মীর মন্তরার্দি এক্ষণে তোমাকে 
কহিতেছি, শ্রবণ কর ; ওঁ শ্রী কমলবাসিন্তৈ স্বাহা, এই 
অত্যতুত মহালগ্মীর মন্ত্র; হে নারদ! মনৎকুমার সেই 


২৮৯ 


ধীমান্‌ পুন্ধরাক্ষকে সামবেদোক্ত ধ্যান ও যে পূজাবিধি 
দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। যে সাধ্বী পদ্মনাভ- 
বিষ্ণুর প্রেরসী, সহস্রদলপদ্বে অবস্থিত। পদ্মালয়া; 
যাহার বদন পদ্বের প্যায় সুন্দর ও লোচন পদ্মপত্রের 
ন্যায় বিশাল ; পদ্রপুপ্প যাহার প্রিয় ; ধিনি পদ্পুপ্পের 


"শয্যায্ন. শয়ন করেন ও স্বয়ং" পদ্বিনী ; ধাহার হস্তে 


পদ্ম ; গলবেশে পদ্মমালা! ; যিনি ভূষণে বিভূষিতা হইয়। 
পদ্বের শোভা বর্দন করিতেছেন ও সর্বদা পদ্মকানন 
অবলোকন করিতেছেন; নেই: সহাম্তবদনা মহা- 
লক্ষ্মীকে সানন্দে ভজনা করি। ৪০--৪৯। সাধক 
ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া-__ইহার পারিষদগণকে 
পুজা করত ষোড়শ উপচার প্রদানপুর্ববক সচন্দন অষ্ট- 
দ্বলপদ্মে ওঁ দেবীকে পর্বপুষ্পদ্ধারা পুজা করিবে; 
পরে স্তব করিয়া ভক্তিপুর্ববক প্রণাম করিম্ব। ছে 
ব্ৰহ্মন্‌ ! এক্ষণে তোমাকে সর্ববমারভূত পরমণ্ডভ- 


‘জনক মহালক্ষীকব্চ কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে 


বিপ্রবর ! পদ্মনাভ, নিজ নাভি পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে 
এই কবচ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহা পাইয়া তাহার 
নাভিপন্মে অবস্থিতি করতই জগৎ স্বজন করিয়া- 
ছেন। তিনি পদ্ালয়ার প্রমাদদেই লক্ষ্মীযুক্ত হইয়া- 
ছেন। পদ্মযোনি পদ্মালয়ার বরেই জগতের প্রভু 
হইয়াছেন ও পাদাকল্পে স্বীয় প্রিয় পুত্র ,ধীমান্‌ 
সনৎকুমারকে তিনি এই অতযস্ুত কবচ প্রদান 
করেন। হে নারদ সনতকুমারও পুন্ধরাক্ষকে ইহা 
ধারণ ও পাঠ করিয়া সর্ব্মসিদ্ধেশ্বর পরমৈশ্বর্্যশালী, 
সর্বসম্পত্তিসংযুত ও প্রভু হইয়াছেন। ইহা ধারণ 
করিয়| ধনাধিপ কুবের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছেন! ইহা! 
পাঠ ও ধারণ করিয়! স্বায়ভুব মনু ীমান্‌ হইয়াছেন। 
হে নারদ! এই কবচ ধারণ ও পাঠে প্রিয়ব্রত ও 
উত্তানপাদদ লক্ষ্মীযুক্ত হইয় ছিলেন ও ইহা ধারণ করিয়া 
পৃথু সদ্যই পৃথিবীশ্বর হইয়াছিলেন। এই কবচপ্রদাদে 
দক্ষ স্বয়ং প্রজাপতি হইয়াছেন। এই কবচপ্রমাদে 
ধৰ্ম্ম, কর্মের সাক্ষী ও রক্ষক হইয়াছেন। ক্রীরোদ- 
শায়ী ভগবান্‌ বিষ্ণু এই কবচ দক্ষিদ্ববাহতে ধারণ 
করেন। নারায়ণের অংশভূত অনস্ত ভক্তিপূর্ববক ইহ! 
কণে ধারণ করেন। প্রজাপতি কশ্যপ এই কবচ ধারণ 
করিয়া ভগবান বামনকে পুত্ররূপে লাভ ক্রিয়া- 
ছিলেন। ইন্দ্র ইহ! ধারণ করিয়া সমস্ত দেব্গণের 
অধিপতি হইয়াছেন। ভগবান্‌ মরুত্ত ইহ! ধারণ 
করিয়া রাজা ও গমীন্‌ নহুষ ভ্রেলোক্যের অধিপতি 
হইয়াছিলেন। খ্টাঙ্গ ইহা পঠন ও ধারণ করিয়া বিশ্ব- 
সংসার জয় করিয়াছিলেন। মান্ধাতার পুত্র সুচ্কুন্দ 
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২৯০ ্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


এই কবচবলে শ্রীদান্‌ ও মহান্‌ হইয়াছিলেন। 
সর্ব্যসম্পতপ্রদ সেই এই কবচের খষি প্রজাপতি, 
ছন্দঃ বৃহতী) দেবী স্বয়ং পন্মালয়! ও ধৰ্ম্ম অর্থ 
কাম মোক্ষ এই চতুরবর্গবিষয়ে বিনিয়োগ প্রকীর্তিত 
হইয়াছে। পরমাভুত এই কবচ পুন্তবান্দিগের পুণ্য- 
প্রদন। ৫০-:৬৫। “ওঁ ভ্রী* কমলবাসিন্যৈ স্বাহা” 
এই মন আমার মস্তক রক্ষা করুন। “আর” এই মন্ত্র 
আমার কপাল রক্ষা করুন৷ পত্রী" শ্রিয়ে নমঃ” এই 
মন্ত আমার নয়নযুগল রক্ষা করুন। “ওঁ প্রী' শ্িয়ৈ 
সবাহ!” এই মন্ত্র আমার কর্ণযুগল সন্বদ! রক্ষা করুন। 
ওঁগ্রী' হী'কী' মহালস্ম্যৈ স্বাহা” ফই মন্ত্র আমার 
নানিকাকে রক্ষা করন। ও শ্রী" পদ্বালয়ায়ৈ স্বাহা, এই 
মন্ত্র আমার দস্তকে সর্বদা রক্ষা করুন। ওঁ গ্রী' ক্চ- 
প্রিয়ায়ৈ, 'এই মন্ত্র আমার দত্তরন্্ সর্বদা! রক্ষা করুন। 
তপ্ত নারায়ণেশায়ৈ, এই মন্ত্র আমার কণ্ঠকে সর্বদা 
রক্ষা করুন। ওঁ গর কেশবকান্তায়ৈ, এই মন্ত্র আমার 
ন্ধেকে সর্বদা রক্ষা করুন। ওঁ এর" পদ্রনিবাসিস্তৈ 
স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাভি রক্ষা করুন। ও হী" শ্রী 
সংসারমাত্রে, এই মন্ত্র আমার সর্বদা বন্ধঃস্থল রক্ষা 
করুন। ও শ্রী গ্ী' কষণকাস্তায়ৈ স্গাহা, এই মন্ত্র আমার 
পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ও হ্রী' গ্রী'স্তিয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র 
সতত আমার হস্তদ্বযকে রক্ষা করুন। এ'এ' 
নিবাগকাস্তায়ৈ, এই মন্ত্র সতত আমার চরণদ্রয় রক্ষা 
করুন। ওঁ হী' গ্রী' রী' অিয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র সতত 
আমার সর্ববাঙ্গ রক্ষা করুন। ম্হালক্মী আমার পূর্বব- 
দিকে, কমলালয়! আমার অগ্নিকোণে, পথ্ধা আমার 
দক্ষিণদিকে, শ্রীহরিপ্রিয়া আমার নৈর্থতে, পদ্বালয়| 
আমার পশ্চিমে, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার বায়ুকোণে, কমল৷ 
আমার উত্তরদিকে, সিন্ধুকন্যা আমার ঈশানকোণে, 
নারায়ণেশী আমার উর্ধাদিকে, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার অধো- 
দিকে এবং বিষ্ণুপ্রাণাধিক। সতত আমার সকলদিকে 
সর্বতোভাবে রক্ষাবিধান করুন ।৬৬--৭৫। বৎস 
নারদ! সর্বমন্তাত্মক সব্ৈরবধ্যপ্রদ পরমাডুত এই 
মৃহালক্মীকবচ তোমার নিকটে কীর্তন করিলাম। 
ধার্মুক ব্যক্তির হুমেরুতুল্য সুবর্ণপর্বত ব্রাহ্মণকে 
দান করিলে যে ফল লাভ করেন, এই কবচপাঠে 
ততোধিক ফললাভ হয়। যেব্যক্তি যথাবিধি গুরুকে 
অর্চন! করিয়া! কঠে বা দক্ষিণ হস্তে এই কবচ ধারণ 
করেন, তিনি প্রতিজ্ন্মেই এরশ্বধ্শলী হন; শত. 
পুরুষপত্যস্ত লক্ষী তাঁহার গৃহে অচল! হইয়া থাকেন। 
ব্হতর দ্রেবে্র এবং অনুরেন্দও তাহাকে নিশ্চয় বিনাশ 
করিতে পারেন না যাহার গলদেশে এই কবচ বিদা. 


মান থাকে, তিনি ধীমান, পুণাবান ও সর্বধিধ সত্তরের 
ফল ও সকল তীরের স্নানফল লাভ করেন। লোভ, 
মোহ কিম্বা! ভয়ের বশীভূত হইয়া এই কবচ সাধারণকে 
প্রদান করিবে না; কেবল গুরুভক্ত ও শরণাগত 
শিষ্যকে প্রদান করিবে। যিনি এই কব না জানিয়া 
ভগংপ্রসবিনী মহালক্মীকে ভজনা করেন, কোটি. 
সংখ্যক জপ করিলেও কখনও তাঁহার মন্ত্র নিদ্ধ 
হয় না। ৭৬--৮২। 


গণেশখণ্ডে অষ্টতরিংশ অধ্যায় সযপ্ত। 


উনচত্বারিৎশ অধ্যায়। 


নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন ! আপনি মনোহর লক্ষ্মী- 
কবচ কহিলেন ; প্রভো ! এক্ষণে দুর্গতিনানিনী, দুর্গার 
সেই কবচ বলুন; যাহ! পনাক্ষের প্রাণতুলা প্রিয়, 
জীবনস্বরপ সকল কবচের সার ও ছূর্গারাধনার কারণ। 
নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! মঙ্গলজনক দুর্গাঁকবচ 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই কবচ পুর্বে গোলোবধামে 
শীর্ণ বরহ্ধাকে দিয়াছিলেন; ত্রিপূরাহুরের যুদ্ধকালে 
ব্ৰহ্ম! মহাদেবকে দিয়াছিলেন ; মহাদেব ভক্তিপূর্কাক 
উহাধারণ করিয়া ত্রিপুরাহ্থরকে বধ করেন। মহাদেব 
গৌতযকে, গৌতম পর্াক্ষকে ও কবচ প্রদান করিয়া- 
ছেন। পপ্মাক্ষ ও কবচ হইতেই সপ্তদ্বীপাধিপতি ও 
বিজয়ী হইয়াছেন ব্রহ্মা ও কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া 
ভুবনে জ্ঞানী ওশক্তিমান্‌ হইয়াছেন। মহাদেব ও কবচ 
হইতেই সর্কভ্র ও যোগিগণের গুরু হইয়াছেন। মুনি- 
বর গৌতমও শিবতুল/ হইয়াছেন। ব্রহ্গাগ্ুবিজয়াখ্য 
এই করচের ঝষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা 
গা ব্রদ্ধাগুজিয়ার্থই ইহার প্রয়োগ বীর্তিত হইয়াছে 
এই অত্যাশ্চ্ঘা কবচ ম্হতদিগের পুণ্যতীর্থস্বরূপ। 
ওঁ হী' হ্র্গতিনাশিন্যে স্বাহা, এই মন্ত আমার মন্তককে 
রক্ষা করুন। হ্রী' এই মন্ত্র কপালকে, ও হী" এ 
এই অন্তর নযনঘয়কে রক্ষা করুন। ওঁ হুর্গায়ৈ নমঃ, 
এই মন্ত্র আমার কর্ণদয়কে সববদা রক্ষা করুন। ওঁ 
হী' শ্রী, এই মন্ত্র সৰ্ব্বদা সর্বদিকে আমার নামিকা 
রক্ষা করুন। শ্রী''হী' কলী” এই মন্ত্র দস্তসকলকে 
এবং কী এই মন্ত্র ওয় রক্ষা করুন। ক্র কৌ 
ক্রী ককে এবং দুর্গে রক্ষতু এই মন্ত্র গণস্থলকে 
রঙ্গ! করুন। হুর্সবিনাশিশ্ঠৈ স্বাহা, এই মন্ত্র নিরস্তর 
বন্ধে রক্ষা করুন। বিপদ্ধিশাণিন্ৈ স্বহা এই অন্তর 
্কাতোভাবে আমার ব্মঃস্থল রক্ষা করুন। ছূ্গে দুর্গে 
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রক্ষণি স্বাহা, এই মন্ত্র সর্বদা আমার নাভিদেশ রক্ষা 
করুন। দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ 
সর্ধংতোভাবে রক্ষ! করুন। ওঁ হী দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই 
মন্ত্র হস্ত ও পাদদ্বয়কে সর্ধদা রক্ষা করুন। শরীরী 
ূর্গায় স্বাহা, এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ সর্বদা 
রক্ষ। করুন। পূর্বদিকে মহামারা, অগ্নিকোণে 
কালিকা, দক্ষিণদিকে দক্ষকন্া, 'নৈর্ধভকোণে শিব- 
সুন্দরী, পশ্চিমদিকে পার্বতী, বরুণকোণে বারাহী, 
উত্তরদিকে কুবেরমাতা এবং ঈশানকোণে ঈশানী, 
সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। উর্ঘভাঁগে নারায়ণী, 
অবোভাগে অশ্বিকা, জাগ্রদবস্থায় জ্ঞানদায়িনী ও 
শরণাবস্থায় নিদ্রা সদা আমাকে রক্ষা করুন। 
১--১৭। হে বন নারদ! এই তোমাকে সর্ববমন্ত্র 
হইতে নিৰ্মিত ত্রহ্ধাগুবিজয়নামক অত্যাশ্চর্য কবচ 
কহিলাম। যে ব্যক্তি বস্তু, অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা 
যথাবিধি গুরুদেবকে পূজা! করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ 
বাহুতে এই কবচ ধারণ করে, সে সর্বযন্ঞে ও সর্ব- 
তীৰ্থে স্নাত হয়। মানব সকল উপবামে যে ফল লাভ 
করে, ইহাতে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ত্রিলোক 
জয় করিয়া সকল শক্রুবিমর্দক হ্য়। যে কবচন! 
জানিয়! ছুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ভজন! করে, শতলক্ষ 
বার জপ করিলেও তাহার পক্ষে এই মন্ত্র নিদ্ধিদায়ক 
হয়না। হে নারদ! এই কাথশাখোক্ত সুন্দর কবচ 
কহিল।ম। এই গোপনীয় ও অতি দুৰ্লভ কবচ যে 
কোন ব্যক্তিকে দিবে না। ১৮--২৩। 


গণ্শেখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চত্বারিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, ব্রাহ্মণরূগী বৈকুষ্ঠনাথ ও ছুই 
কবচ গ্রহণ করিয়া বৈকুঠে গমন করিলে, ভৃগ্তনন্দন 
পরশুরাম সপুত্র পুন্ধরাক্ষকে বধ বরিলেন। এ সপুত্র 
রাজা পুস্বরাক্ষ কবচহীন হইয়াও সপ্তাহ যুদ্ধ করিয়া! 
পরে বিপক্ষের যত্তনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মান্সে নিপতিত হইলেন। 
পুদ্ধরাক্ষ নিপতিত হইলে, মহাবীর কার্তবাধ্যার্্জুন 
দুই লক্ষ অক্ষৌহিণী সৈন্ঠে পরিবৃত হইয়া উৎকৃষ্ট রহ 
ও পরিচ্ছদসমন্বিত হুবর্ময় রথে আরোহণপুর্বক স্বয়ং 
যুদ্ধথলে আগমন করিলেন ও তথায় চতুর্দিকে অগ্রজাল 
বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরশুরাম 
সমরস্থলে বন্ধালঙ্কারভূষিত কোচটিরাজেন্্রগণ-পরিবৃত 
মেই রাজেন্দ্র কর্তবীর্যকে দেখিলেন। তিনি রতচ্ছত্রে 


ও রত্রালন্ধারে ভূষিত; তাঁহার সর্ববাঙ্গ চন্দন-চচ্চিত ; 
বদনমণ্ডল সহাস্ক ; উহাতে মনোহরত। পুর্ণ বিরাজ্রম্যন। 
রাঞ্জাও মুনিবরকে দেখিয়া, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্ক 
প্রণাম করিয়া, পুনরায় রথে আবোহণপুরর্বক রাজ্গণের 
সহিত অবস্থান করিলেন। পরশুরামও তাঁহাকে 
সময়োচিত শুভ আশীৰ্ব্বাদ করিলেন। হে নারদ! 
তথায় উভয়পর্ধীয় সেনার যুদ্ধ হইল; কিন্তু পরশু- 
রামের শিষ্যগণ ও মহাবল ভ্রাতৃগণ কার্তবার্ষের শরে 
নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত হ্ইয়! পলায়ন করিল। 
শক্মভ্দগ্রগণ্য পরশুরাম রাজার শরজালবিস্তারে নিজ 
সৈহ্ত কি রাগসৈন্ত বা. আপনি কিছুই দখিতে 
পান নাই। তখন তিনি বহিহ্বাণ পরিত্যাগ করি- 
লেন। তাহাতে রথস্থল অগ্িময় হইল। কার্ভবীর্্য- 
রাজা বরুণ-অস্ত্রে সহজেই ও অস্ত্র নির্বাণ করি- 
লেন। তখন পরশুরাম পর্বতদর্পদমদ্বিত গন্ববর্ববাণ 
নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তাহাও বায়বাস্ত্রে অব. 
লীলাক্রমে নিবারণ করিলেনে। পরশুরাম ভীষণ অনি. 
বাধ্য নাগান্ত নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তাহা গরু- 
ডস্তদ্বার। অনায়াসে নিবারণ করিলেন | ১-_১৩। 
ভগবান্‌ ভার্গব, মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাজা 
বৈষ্থবাস্ত্রে অশয়াসে তাহা নিবারণ করিলেন। হে 
নারদ! ভার্গব রাজার নিধনার্থ ত্রঙ্গান্ত্র ক্ষেপণ করি. 
লেন; কিন্তু উহ! ভূপতির ব্রহ্মাস্ত্রে রণস্থুলে নির্ব্ব।পিত 
হইল। পরে রাজা দত্তাত্রেয়ের প্রদত্ত অব্যর্থ শুলান্ত 
প্রশুরামের ব্ধবাসনায় মন্ত্রপাঠপুরঃসর গ্রহণ করি- 
লেন। তখন পরশুরাম, শতনুধ্যসদূশ প্রভাশালা 
প্রলয়-বহিতর শিখার মত উদ্ভুত ও দেবত|গণেরও হুনি-' 
বাধ্য এ শুলাস্তর দর্শন করিলেন। হে নারদ! তখন ও 
শূল, গরশুরামের উপরি নিপতিত হুইল, তাহাতে তিনি 
মুচ্ছিত হইয়া হরি স্মরণ করিতে করিতে নিপতিত 
হইলেন। পরশুরাম নিপতিত হইলে সমস্ত দেবগণ 
এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ও যুদ্ধস্থলে সমাগত হই- 
লেন। তখন জ্ঞানিবর শঙ্কর, নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে 
প্রকৃষ্ট জ্ঞান্বলে ব্রাহ্মণ পরশুরামকে শীস্র উজ্জীবিত 
করিলেন। ভার্গবও চেতন] পাইয়া পুরোভাগে দেব. 
গণকে দর্শন করিলেন ও লজ্জায় অবনতকন্ধর হইয়া 
পরম্ভক্তিনহকারে তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন । রাজা! 
কার্তবীর্য সেই সুরপ্রভু ব্ৰহ্মাদি দেবগণকে দেখয়! 
ভক্তিযোগে নতকন্ধর হইয়া প্রণামপুর্বক পরমেশ্বর 
দিগকে ন্তমস্তকে স্তব করিলেন। তখন তক্তবংনল 
কৃপালু ভগবান্‌ দ্তাত্রেয়, শিষ্যকার্তবীর্ষ্যের রক্ষণাথ রণ- 
স্থলে আগমন করিলেন। তখন পরশুরাম কুপত হহয়! 
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পাণুপতাক্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রণস্থলে দত্তাত্রেয়ের 
দৃষ্টিনিক্ষেপে পরশুরাম স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন,_ 
রাজ। নান! পারিষদ্পরিরৃত-_সমুজ্বল ও নিয়ত চংক্র- 
ম্যমাণনুদর্শনধারী, সম্মিত-ব্দন, ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেখ্বর 
কর্তৃক বন্দিত, গোপশতজ্পরিবৃত, নবজলধরস্তামল, 
বংশীবাদন-তৎপর, গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ঃকর্তৃক পরি- 
রক্ষিত হইতেছেন। ১৪-:২৭। এই অবকাশে তথায় 
. আকাশবাণী হইল যে, দত্তাত্রেয়-প্রদন্ত পরমাত্মা 
শ্রীকৃষ্ণের কবচ উৎকৃষ্ট রত্রগুটি কামধ্যস্থিত করিয়া 
রাজ! কার্তবীর্ঘ্যের দক্ষিণ বাহুতে রক্ষিত আছে। হে 
- নারদ! যোগি-গুরু মহাদেব, ভিক্ষা! করিয়া এ কবচ 
গ্রহণ করিলে পর পরশুরাম রাজাকে নিধন করিতে 
সমর্থ হইবেন। এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া 
মহাদেব ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ববক রাজার নিকটে ও কৃষ্ণ- 
কবচ ভিক্ষা! করিয়া আনয়নপুর্র্বক পরশুরামকে 
_ দিলেন। এই সময়ে দেবগণ স্ব স্ব উত্তম স্থানে গমন 
করিলেন ও পরশুরাম যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়৷ রাজাকে 
 কহিলেন/_হে রাজেন্দ্র! গাত্রোখান কর, সাহস- 
পূর্বক যুদ্ধ কর ; মানবদ্দিগের কালবিশেষে জয়, কাল- 
বিশেষে পরাজয় হইয়া থাকে । তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ, 
' যথাবিধি দান করিয়াছ) সমস্ত পৃথিবী কুশামন করি 
য়াছ ও তোমাকর্তৃক যুদ্ধে মুচ্ছিত * : ছি এই যশও 
এক্ষণে সঞ্চয় করিয়াছ। সকল রা. ও রাবণকে 
অনায়ামে জয় করিয়াছ । আমি দতাত্রেয় প্রদত্ত শুলাপ্তে 
তোমাকর্তৃক পরাজিত হইয়া পুনরায় মহাদেবকর্তৃক 
উজ্জীবিত হইয়াছি। পরম ধার্মিক রাজা কার্তবীর্য 
পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপুর্ববক 
নতমন্তকে প্রণাম করিয়া যথার্থ বাক্য কহিতে লাগি- 
লেন; আমি কিবা অধ্যয়ন করিয়াছি, বিব! দান 
করিয়াছি, কিবা পৃথিবী শাসন করিরাছি; এই মহী- 
তলে আমার মৃত কত শত রাজা লয় প্রাপ্ত হইয়ছেন। 
হে প্রভো! আমার বুদ্ধি, তেজ, বিক্রম; বিবিধ যুদ্ধ 
বিষয়ক মন্ত্ৰণা, তরী, এখৰ্যা, জ্ঞান, দানশক্তি, লৌকি- 
কা, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও পরম তগস্তা, 
এই সকলই মনোরমার সঙ্গে সঙ্গে অপগত হইয়াছে । 
২৮--৩৯। মেই লক্ষ্মীর অংশসভূত! সাধ্বী স্ত্রী 
মনোরমা আমার প্রাণতুল্য ছিলেন ; তিনি যজ্ঞবিষয়ে 
পঁ্বী, ন্নেহবিষয়ে মাতা ও ত্রীড়াবিষয়ে সহচরী 
ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে শয়নে, ভোজনে ও 


| পতিত হন। স্ময়ে প্রকৃতি দেবীও 


্রক্মবৈব্তপুরাণ । 


এই শোক রহিল ; দ্বিতীয় শোক এই যে, এক্ষণে 
্রা্মণকর্তুক নিহত হইতে হইল। সময়ে সিংহ 
শৃগালকে, শৃগাল সিংহকে, মৃগ ব্যাস্রও গজরাজকে 
মন্সিকা মহিষকে, সর্প গরুড়কেও নিধন করিতে পারে। 
সময়ে ভৃত্য রাজাকে, রাজা ভূত্যকে স্তব করেন। 
কালে ইন্জও মানব হন ও কালে ব্রহ্মাও কালকবলে 
পীকৃষংদেহে 
তিরোভূতা হন। কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়; 
কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু 
একমাত্র পরাৎগর শ্রীকৃষ্ণই কালেরও কাল, অক্টারও 
ইচ্ছানুসারে অষ্টা, সংহর্তারও অংহর্তা, পালকেরও 
গালক। তিনি মহান্‌ ও স্থূল হইতেও স্থুলতম ও 
হক্ম হইতে হুক্মতম, কৃশ ; তিনিই পরমাণু পর্ব্তা 
কাল; তিনিই কালবিভাজক কাল। তাঁহার প্রত্যেক 
লোম এক এক বিশ্বসংসার) সেই মহাবিরাট পুরু 
প্রমাত্া শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের এক অংশ। অর্ধ 
কারণ ক্ষুদ্র বিরাট সেই মহাবিরাটু হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন। স্বয়ং স্থগ্রিকর্ত। ব্রহ্মা তাহার নাভিপন্ধ 
হইতে উৎপন্ন হইয়া যত্বনহকারে লক্ষবর্ধ ভ্রমণ 
করিয়াও ওঁ নাভিকমল দণ্ডের অস্ত না পাইয়া স্বস্থানে 
অবস্থিত হ্ইয়াছেন। অনন্তর সেই স্থানে লক্ষ ব্য ' 
বারুমাত্র ভোজন করিয়া তপস্ত! করিয়াছিলেন। 
৪০--৪৯। তখন তিনি, সেই পার্ধদণ ও গোপ- 
গোপীগণে পরিবৃত, বত্ব-সিংহ!সনে শ্রীরাবিকার বন্ষঃ- 
স্থলে অবস্থিত, মুরলীধারী দ্িভুজ গোলোকপতি 
শ্ীকৃষ্ণকে দর্শন করেন ও দেখিয়। পুনঃপুনঃ প্রণাম- 
পূৰ্ব্বক দেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া, তদীয় 
আজ্ঞাত্রমে স্থা্িকার্ধ্য করিতে মনোনিবেশ করিলেন। 
যে শিব স্থগ্ঠির সংহারকর্তা, তিনিও ওঁ অষ্টার ললাট 
হইতে উৎপন্ন। খ্বেতদ্বীপনিবাসী ক্ষুদ্র বিরাট ঝিছু 
পালন করেন। এই স্থপ্টির নিদানভূত ব্রহ্ম!, বিষ্ণু 
মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের অংশমসুত হইয়া সকল বিশ্বেই 
অবস্থান করিতেছেন। দ্বেবগণ সকলেই প্রকৃতি 
হ?তে উৎপন্ন ও মহাবিরাট্ও প্রকৃতি হইতেই 
উৎপন্ন। আদ্য! প্রক্কতিই সকলের প্রদবিনী। কেবল 
শরীক প্রকৃতির অতীত। মায়ানাথ পরমেশরও দেই 
প্রকৃতিশক্তি ভিন্ন স্থজন করিতে সমর্থ হন না। 
দেই মায়৷ সৃষ্টির সংহারক ও পালক প্রীক্ৃষ্ণে তিরো- 
ভুত হইয়া পুনরায় সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হন। দেই 


যুদ্ধে নিরন্তর আমার মহচরী ছিলেন; আমি তাঁহার | মহেশ্বরী প্রকৃতি নিত্যা। যেমন কুস্তকার মৃত্তিকা 
বিহনে বিষহীন অর্পের মৃত প্রাণহীন হইয়াছি। হে: ব্যতিরেকে ঘট প্রস্তুত করিতে ও খব্ণকার স্বর্ণ ব্যতি- 


বিপ্র! তুমি আমীর পর্বের 


যুদ্ধ দেখ নাই, আমার রেকে কুণ্ডল নির্মাণ করিতে অনমর্থ; অঙ্গ প্রকৃতি 
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গণেশখণ্ড। 


ভিন্ন স্ষ্টিকার্ধ্য হয় না। স্থটিকালে ওঁ প্রকৃতিশক্তি 
ঈশ্বরেচ্ছায় রাধিকা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দেবী দুর্গা ও 
সর}্বতী এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত! হন। ৫০_৬১। 
তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিঠাত্রী 
দেবী ও প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তমা, তিনিই রাধা 
বলিয়া কথিত হন। যিনি সকল মঙ্গলকারিণী প্র্ধোর 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী ওপরমানন্দরূপিণী তিনিই লক্ষ্মী বলিয়া 
কীর্তিতা হন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পরমে- 
স্বরেরও দুর্লভ! এবং বেদশান্স ও যোগশাস্ত্রের জননী, 
তিনিই সাবিত্রী বলিয়া! কথিতা হন। যিনি বুদ্ধির অধি- 
্াত্রী দেবী, সর্দশক্তিরূপিনী সর্ব্বজ্ঞানম্রী ও সর্বব- 
স্বরূপ; তিনিই হুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিত হন। 
যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্বদা শাস্জ্ঞানগ্রদারিনী 
ও যিনি কৃষ্ণের কঠ হইতে সম্ভূত! ; তিনিই দেবী 
সরম্বতী। দেবী ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি অগ্রে স্বয়ং 
এই পঞ্চ বিভক্ত৷ হন; পরে স্্টিক্রমে অংশ- 
রূপে নানামূর্ত্তি হইয়াছেন। যোষিদগণ প্রকৃতির ও 
পুরুষগণ পুরুষের অংশসভূত। স্ষ্টিকালে মায়া 
ভিন্ন সংসার হয় নাই। হে ব্রাহ্মণ! প্রত্যেক 
বিশ্বতেই সৰ্ব্বদা ব্রহ্মা হইতে স্থষ্টি হয়। বিষ্ণু 
তাহার পালক ও নিরস্তর শিবপ্রদ শিব, তাহার 
সংহারকর্তী। হে পরশুরাম! পুক্ষরতীর্থে মাঘী 
পূর্ণিমার দিবন দীক্ষাসময়ে মুনিগণের সঙ্গিধানে 
আমাকে দতাত্রেয় এই জ্ঞান দিয়াছেন। কার্তবীধ্য 
এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমন্থারপুর্বক সশগ্র ধনু 
গ্রহণ করিয়া সহান্তমুখে শীগ্র রথে আরোহণ করি- 
লেন। অন্স্তর পরশুরাম, ব্রঙ্গান্তর্থরা রাজার 'সৈন্ত- 
গণকে এবং শ্রীহরির স্মরণ করিতে করিতে পাশ. 
পতাস্ত্রদ্বারা অনায়াসে রাজাকে নিধন করিলেন। 
পরশুরাম, এইরূপে শিবকে স্মরণ করিয়া! বহুন্ধরাকে 
অনায়াসে একবিংশতিবার নিংক্ষল্িয়া করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রতিজ্ঞাপালনার্থ গর্ভস্থ মাতৃক্রোড়স্থিত শিশু, 
বৃদ্ধ ও যুবক সকল প্রকার কষত্রিয়কেই বধ করিয়া- 
ছিলেন। কার্তবীর্ধ্য নিহত হইয়া গোলোকধামে 
কৃষ্সমীপে গমন করিলেন। পরশুরামও শ্রীহরি 
স্মরণ করিতে করিতে নিজতবনে গমন করিলেন। 
তখন মহাদেব পৃথিবীকে ভার্গবকর্তৃক একবিংশতিবার 
ক্ষত্রিয়হীন দেখিয়া ও উহার পরশুদারাই যুদ্ধক্রীড়া 
দেখিয়া উহার পরশুরাম নাম রাখেন। হে নারদ! 
দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ, গন্ধ্ব ও কিশ্নরগণ 
-_সকলেই পরশুরামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। 
শ্বর্গে হুন্দুভিনিনাদ ও হরিশব্দ হইতে লাগিল। পরশু- 


২০৩ 


রামের শুভ্রধণে জগৎ প্লাবিত হইল। তখন ভ্রঙ্গা, 
ভৃগু, শুক্ৰ, চ্যবন, বান্মীকি প্রভৃতি সকলে রোমাঞ্চিত- 
গাত্রে ও আনন্দাশরপূর্ণ হইয়া হস্তে দূর্ববা ও পুষ্প 
লইয়া মঙ্গল আশীর্বাদ করিতে করিতে ব্ৰহ্মলোক 
হইতে পরমানন্দে তথায় আগ্বমন করিলেন। 
৬২--৮০। পরশুরাম তীঁহাদ্িগকে ভূপতিত হইয়! 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, তাঁহাকে ব্রহ্মানুক্রমে সকলেই 
“বৎস”? সম্বোধনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিলেন। জগদৃগুরু 
ব্রহ্মা খ্বয়ং তাহাকে হিতজনক নীতিগর্ভ পরিণাম- 
সুখকর বেদের সার বাক্য কহিতে লাগিলেন ;-হে 
পরশুরাম! সর্বসম্পতপ্রদশ্রেষ্ঠ কাৰ্শাখোক্ত সত্য 
সর্ধ্ববাদিসন্মত বাক্য কহিভেছি শ্রবণ কর। হে 


(মুনিবরণ্‌ জন্মদরান ও প্রতিপালনহেতু জন্মদাতা সকল 


পুজো পুজ্যতম জনক ও পিতা বলিয়। কথিত; 
কিন্তু জন্মদাতা! অপেক্ষা অন্নদাতা পিতা! শ্রেষ্ঠ; যেহেতু 
অন্ন ব্যতীত শরীর রক্ষা অসস্তভব। আর পিতা হইতে 
যে উৎপত্তি-_ভাহা স্বভাবসিদ্ধ। এই -দ্বিষিধ পিত?, 
হইতেই মাতা গর্ভাধারণ ও পোষণহেতু শতগুণে পুজ্য 
মান্তা শ্রেষ্ঠা ও বন্দনীয়! হয়েন। বেদে কথিত আছে, 
যে অভীষ্ট দেব পূর্বোক্ত গুরু জন হইতেও শতগুণে 
পুজ্যতর ; কিন্তু জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা ও মন্তরদাতা _ 
মেই অভীষ্টদেব অপেক্ষাও পুজ্যতম। গুরুপুত্রও 
গুরুর সদৃশ পুজ্যতম; কিন্তু গুক্ুপত্বী তদপেক্ষাও 
পূজ্যতমা। ইইদেব ক্রুদ্ধ হইলে গুরু রক্ষা 
করিয়া থাকেন; কিন্তু গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইলে 
আর কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব 
গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পরম- 
ব্ৰহ্ম, এবং ব্রাক্গণগণ হইতেও প্রির়তম। গ্ররুই হরি- 
ভক্তিপ্রদ জ্ঞান প্রদান করেন। যিনি হরিভক্তিপ্রদাতা, 
তাহা অপেক্ষা আর কে বন্ধু হইতে পারে? অজ্ঞান- 
তিমিরে আবৃত লোক যাহ| হইতে জ্ঞানদীপ লাভ 
করিয়া নির্্মলপথ পরিদর্শন করে, সেই গুরু 
হইতে আর কে বন্ধু আছে? যে গুকুপ্রদত্ত মন্ত 
জপ করিয়া জ্ঞান জর্বজ্ঞতা ও সিদ্ধি লাভ করে, 
তদপেক্ষ। বন্ধু কে আছে? গুরুদ্বত্ত বিদ্যাপ্রভাবে 
সর্বস্থানে সুখে জয় লাভ করে। যে বিদ্যাদ্বারা জগৎ- 
পুজ্য হয়, মেই বিদ্যাদাতা গুরু হইতে অধিক বন্ধু 
আর কে আছে? বিদ্যান্ধ বা বান্ধব হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি 
গুরুকে ভঞ্জনা না করে, গে ব্রহ্মহত্য| হইতে গুরুতর 
পাপে লিপ্ত হয় ; ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি 
গুরুকে দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি 
মনুষ্য-বু্ধি আচরণ করে, সে ভীর্থেন্বাত হইলেও 
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২৯৪ 


শুচি হয়না ও কোন কর্ম্মেই অধিকারী হয়. না। 
হে বস! শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভীষ্টদেব ও স্বয়ং গুরু 
দেব) এক্ষণে অভীষ্টদেব হইলেও পুজ্যতম গুরুর 
শরণাগত হও । তুমি গুরুর বলেই পৃথিবীকে এক. 
ধিংশতিবার রাজশৃন্ত! করিয়াছ ও হরিভক্তি প্রাপ্ত হই- 
য়াছ ; সেই শিবের শরণাপন্ন হও । যিনি মজগলরূপী, 
মন্্লদাতা, মন্গলকারণ, গুভানীর্ববাদক, শিবাপতি ; 
তুমি সেই গুরুদেব শিবের শরণাগত হও। ভগবান্‌ 
গৌলোকপতিই অংশরূপ ধারণ করিয়াছেন। অতএব 
ও গুরু তোমার ইষ্টদেব) এক্ষণে তাহার শরণাগত 
হও। ভীকৃষ্ণই মকল জীবের আত্ম, মহাদেব জ্ঞান, 
আমি চিত্ত ও সর্ববসক্তিসমিতা বিষুপ্রকৃতিই প্রাণ- 
্বরূপা। যিনি জ্ঞানদাত| ভ্ঞানরূপী জ্ঞাননিদান ও 
কালের কাল, দেই সনাতন গুরুদেব মৃত্যুয়ের শরণ 
লও। যিনি ব্রহ্মজ্যেতিঃম্বরূপ ও ভক্তগণের প্রতি 
কৃপা প্রকাশে দেহধারী ) সেই সর্বজ্ঞ সনাতন তগবান্‌ 
মহাদেবের শরণাগত হও । প্রকৃতিদেবী লক্ষবর্ধ 
তগস্ত। করিয়া থে কমনীয় ঈশ্বরকে প্রিয়পতিরূপে লাভ 
করিয়াছেন, সেই দেব-দেব শিবের শরণাগত হও। 
হে নারদ! কমলযোনি এই কথ! কহিয়া মুনিগণের 
সহিত গমন করিলেন। প্রশুরামও কৈলামে গমন 
করিতে অভিলাষ কুরিলেন। ৮১--১০৪। 


গীণ্শেধণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


= — 


একচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন। পরশুরাম শ্রীহরির কবচ 
ধারণপূর্বাক পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া গুরুদেব 
মূহাদ্বেবকে ও গুরুপত্রী মাতা শিবাকে নমস্কার করিতে 
এবং গুণে নারায়ণতুলা সেই গুরুপুত্র কার্তিক ও 
গণেশকে দেখিবার. জন্ত কৈলাস্ধামে গমন করিলেন। 
সেই মনোধায়ী মহাত্মা পরশুরাম, সেই সময়ে শীভ্র 
তথায় যাইয়া অতিনুন্দর রমণীয় নগর দর্শন করিলেন। 
ও নগর, শুদ্ধস্ষটিকাভ সুন্দরমণিঘমদ্িত, সুবর্ণ- 
ভূমিসদৃশ রাজমার্গে খ্রাজিত ; দিন্দুরমণি বেদিকায় 
সংযুক্ত মণি-গৃহে পুরিত। এ নগর মণিনির্ম্মিত কপাট 
স্তন্ত ও সোগানে শোভিত, শতকোটিদ্দিব্য যক্ষতবনে 
সমন্বিত, ওঁ গৃহমকল রত ও কাঞচনপুর্ণ শ্বেত্চামর- 
ধারী যক্ষেন্্রগণে পরিবেষ্টিত দিব্য নুব্্ণকলসে বিরা- 
জিত। রত্বভৃষ্ণভূষিতা সুন্দরীগণ ও চিত্রপুতলকা- 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


বাঁলিকাগণে বিরাজিত। এ নগর মন্দাকিনীতীর- 
জাত- পুষ্পিত সুগন্ধি পারিজাতবৃক্ষদমূহে ও পুষ্প- 
নিকরে সমাঁকীর্ণ ; কামধেনুপুরস্থত কজবৃক্ষের 
মূলাশ্রিত সিদ্ধবিদ্যায় নিপুণ পুণ্যবান্‌ গিদ্ধগণে পরি- 
যেধিত ; এবং তিন লক্ষ যোজন উন্নত, শতবোজন 
বিস্তীর্ণ ও শতন্বদ্ধনমদ্বিত বিবিধপক্ষিগণাকীর্ণ, প্রক- 
ল্পিত, মনোহর শব্দিত, অসংখ্য ফলসংযুত, অসংখ্য 
শাখাসমূহে সমন্বিত অক্ষয় বটবৃক্ষে, সুগন্ধি বায়ুতে, 
সহ পুপ্পোদ্যানে, শতসংখ্যক সরোবরে ও লক্ষমুনি- 
মিদ্ধেন্্গণের রত্রময় ভবনে ভূষিত বহিয়াছে। 
পরশুরাম নগর অবলোকন করিয়৷ অতিশয় আনন্দিত 
চেতা হইলেন এবং সম্মুখে বমণীয় ভ্রম শবতাশ্রমও 
সন্দর্শন করিলেন। ও আশ্রম বিশ্ববর্ম্মাকর্তৃক রচিত 
ও শতসংখ্যক স্ুল্ সুবর্ণ মণিদ্বার। খচিত। উহার 
বিস্তার চতুর্ধোজন, উৰ্দ্ধ পঞ্চদশ যোজন ও চারিদিকে 
সমান এবং প্রাচীর মনোহর চতুক্ষোণ। উহার দ্বার 
নানাচিত্রযুক্ত রত্ব-কপাঁটে ও নানা মণিময় স্তম্ভে 
শোভিত শ্রেষ্ঠ মণিবেদিকায় সমন্বিত রহিয়াছে। 
১--১৮। হে নারদ! ওঁ দ্বারের দক্ষিণ ভাগে 
বৃষভবরকে, ঝামভাগে দিংহকে ও নন্দীশ্বর পিন্বল- 
নেত্র ভয়ম্কর মহাঁকালকে ও বিশালাক্ষ, বাণ, বিরু- 
পান্ষ, মহাবল, বিকটাক্ষ, ভাস্করাক্ষ, রক্তাক্ষ, 
বিকটোদর, সংহার-ভৈরব, ভয়ঙ্কর কালভৈরব, রুরু- 
ভৈরব, ঈশাভ মহাভৈরব, কৃষ্ণাঙ্ভৈরব, উৎকট 
ক্রোধভৈরব, সিদ্ধেন্্রগণ,রুদ্রগণ, বিদ্যাবরগণ, গুহকগণ, 
ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুগ্বাণ্, ব্রহ্মরাক্ষদ, বেতাল ও 
দানব, যোগীন্দ্রগণ, জটাধরগণ, যন্ধগণ, কিল্পুরুষগণ 
ও কিন্নরগণকে দর্শন করিলেন। ভূগুনন্দন তীহা- 
দিগকে দেখিয়া সম্ভাষণপুর্কাক নন্দিকেখরের আজ্ঞা 
লইয়| সানন্দমূনে অভ্যন্তরে গমন করিলেন। তথায় : 
উজ্জ্বল অমূল্য রত্বকুন্তে বিরাজিত ও অমুল্যরত্বরচিত 
মুক্তাময় নির্মমলদর্পণ সনাথ উৎকৃষ্ট হীরকময় কপাটে 
পরিশোভিত, গোরোচনান্বিত মণিময় সহত্র ভম্ত- 
সংযুক্ত, শ্রেষ্ঠ মণিময় মোপানে প'রসেবিত, ইন্দ্র" 
নালমণিনিস্মিত শতমন্দির এবং নানাচিত্র-বিচিত্রিত 
ও মুক্তা-মাণিক্যগ্রথিত মালাসমূহে পরিশোভিত 
অভ্যন্তরদ্বার দর্শন করিলেন। হে নারদ! তাহার 
বামপার্থে কার্তিক ও দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও রত্ব- 
সিংহামনোপবিষ্ট রত্রভূষণে ভুষিত প্রধান পার্ধদ 
ক্ষেত্রপালগণকে দর্শন করিলেন। মহাব্লপরাত্রান্ত 
ভার্গৰ পরশুরাম তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কুঠার- 


হত্তে ও সহান্তমুখে নিরন্তর ক্রীড়মান বাল+ ও! হণ্ডে শীত্র গমন করিতে উদ্যত হইলে, গণেশ 
5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


গণেশখণ্ড । 


তাহাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি ক্ষণকাল 
অবস্থান কর; এক্ষণে মহাদেব নিদ্রিত রহিয়াছেন। 
আমি ক্ষণকাল পরেই ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লইয়া আনিয়া 
তোমার সহিত গমন করিব; সংগতি প্রতীক্ষ। কর। 
বৃহস্পতিসদৃশ বক্ত মহাবল গশুরাম গণেশের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১--৩৫॥ 


একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বিচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


পরশুরাম কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি অন্তঃপুরে 
ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে যাইতেছি ও মাতাকে ভক্তি- 
সহকারে প্রণাম করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিব। আমি 
যাহার অনুগ্রহে পৃথিবীকে একবিংশতিবার রাজশুন্ত 
করিয়াছি, কার্তবীধ্য ও সুচন্রকে নিধন করিয়াছি) 
বাহার নিকট হইতে নানাবিদ্যা ও অতি দুর্লভ বিবিধ- 
শান্্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি, সম্প্রতি সেই গুরুদেব 
জগন্নাথ, সপ্তণ, গুণাতীত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশে দেহধারী, সত্য, সত্যত্বরূপ, সনাতন ব্রহ্ম 
জ্যোতি, শ্বেচ্ছাময়, দয়ার সাগর, দীনজনের বন্ধু, মুনী- 
স্বর, আত্মরাম, পুর্ণ-কাম, ব্যক্তি, অব্যক্ত, পরাৎপর, 
পরাপরগণেরও অঙ্টা, পুরুহত পুরুষ্টুত, পুরাণ, পরমাত্মা, 

দি, অব্যয়, সকল মঞ্ধলেরও:মঙ্গলজনক, সকল 
মঙ্গলের কারণ, সর্ববমঙ্গলপ্রদ। তা, শীস্ত, সর্বৈরশ্বধ্যদাতা, 
বর, প্রসমবদ্ধন, শরণাগতবৎসল, ভক্তগণের প্রতি 
অভয়দাতা, ভক্তবংসল সমদর্শন, আশুতোষকে 
দেখিতে ইচ্ছুক হুইয়াছি। পরশুরাম, ইহা কহিয়া 
গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিলেন। তখন গণ- 
পতিও মধুর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাখিলেন, 
হে ভ্রাতঃ। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, ক্ষণকাল অপেক্ষা 
কর; এই কথ! শ্রবণ কর, স্ত্রীসহচর হ্ইয়! নির্জন 
স্থানে অবস্থিত পুরুষকে দেখিবে না। যে নবাধম 
স্ত্রীগংযুত পুরুষকে অবলোকন করে বা উহাদের রস- 
ভঙ্গ করে, সে নিশ্চই কালহৃত্রনরকগত হয় এবং 
তথায় এ পাপিষ্ঠ, চন্ত্হর্যের স্থিতিকালপধ্যস্ত 
অবস্থান করে। হে বিপ্র! বিশেষতঃ বিচক্ষণ ব্যক্তি 
নিজ্জনে রতিকার্ধ্যাসক্ত পিতাকে গুরুকে ও রাজাকে 
দেখিবে না। যে ব্যক্তি, কাম বা ক্রোধবশতঃ সুরতো- 
মুখ ব্যক্তিকে দেখিবে, নিশ্চয়ই আহার মগ্ত জন্মেই 
স্ত্ীবিয়োগ হয়। যে মূঢ় কামী হইয়া পরস্ত্রীর নিতম্ব, 
বন্ধঃস্থল ও মুখ অবলোকন করে, মে নিশ্চয়ই অন্ধ 


২৯ 


হয়। হে নারদ! ভূগুনন্দন, গণেশের বাক্যশ্রবণে 
হাম্ত করিয়া তাহাকে অতিশয় ক্রোধে নিঠুর বাক্য 
কহিলেন, অহো! কি অপুর্ব নীতিসঙ্গত উত্তম বাক্য 
শ্রবণ করিলাম; ঈশ্বরের নিকটেও এরূপ নীতি শ্রবণ 
করি নাই। শাস্ত্রে কামুক ও বিক্ৃতচিত্তদিগের নিকটে 
এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি; বিকারশুন্য শিশুর 
ইহাতে কিছুই দোষ নাই। হে ভ্ৰাত:ঃ। আমি 
অন্তঃপুরে যাইব, ইহাতে তোমার কি? তুমি বালক 
স্থির হও। ১--১৭। আমি দর্শনানুরূপ তৎকালোপ- 
যুক্ত কাধ্যই করিব। পার্বতী ও পরমেশ্বর তোমারই 
পিতা মাতা, এরূপ নহে) উহ্থারা ভ্গতেরই পিতা ও 
মাত!। পার্বতী স্ত্রীও শন্তু পুরুষ, ইহা কে না 
নিরূপণ করিয়াছে ? শঙ্কর সর্ব্বরূপ ও পার্বতী সর্বরূপা) 
হেবিভে|! তিনি গুণাতীত; তাঁহার ক্রীড়াই বা 
কি ও তাহার ভঙ্গই বা কি? ক্রীড়া, লজ্জা, ভীতি ও 
ক্রীড়াভঙ্গ এই সকল গ্রাম্যপুরুষেরই আছে, "ঈশ্বরের 
নাই। কোথায় স্তনপায়ী শিশুদর্শনে পিতা-মাতার 
লজ্জা হইয়া থাকে? লজ্জা ও লজ্জানাথের আবার 
লজ্জা কোথায় ? লজ্জা কি লজ্জিত ও অগ্নি কি উত্তপ্ত 
হয়? অহে!! কখন কি শৈত্য শীতলতা, গ্রীন্ম দাহ ও 
ভয় ভয় পাইয়া থাকে বা মৃত্যু মত্যু হইতে ভীত হয়? 
জবর কোথায় জর বিনাশ করে বা ব্যাধি ব্যাধিকে জীর্ণ 
করে? সংহারকর্তাকেই বা কে সংহার করিয়া থাকে? 
কাল কোথায় কাল হইতে ভীত হয়? ক্ষুধা কি ক্ষুধাকে, 
তৃষ্চা কি তৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হয়? ব! নিদ্র! নিদ্রাকে, 
শোভা শোভাকে, শান্তি শাস্তিকে, পুষ্টি পুষ্টিকে তুষ্ট 
তুটিকে ও ক্ষমা ক্ষমাকে প্রাপ্ত হয়? আত্মারও কি 
আত্মা আছে বা শক্তিও কি শক্তি হইতে ভীত হয় ? 
হে প্রভে|! কাম কামে, ক্রোধ ক্রোধে, লোভ লোভে, 
মোহ মোহে, ধাবিত হয় না; দয়া দয়াদ্বারা ; ইচ্ছা 
ইচ্ছাদ্বারা বদ্ধ হয় না। জ্ঞান কি বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন 
হয়? জরা কি কখন জরাকে বাধ! দেয়? চিন্তা কি 
চিন্তাক্তৃক গ্রস্ত ব! চক্ষু আপনাকে দেখিতে সমর্থ 
হয় হর্ম কি হর্ষকে প্রাপ্ত হয়? শোক কি শোককে 
বাধ! দেয়? বিপদের আর বিপদ কি? সম্পদের 
সম্পত্তি কোথায়? মেধার ধারণা শক্তি, স্মৃতির স্মরণ- 
শক্তি কোথায়? ৃরধ্যদেব নিজ তেজে দগ্ধ হন না। 
ইহাই শাস্তুসম্মত। হে ভ্রাত্ঃ! এক্ষণে তুমিই 
বিপরীতাচরণ করিলে। এরূপ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ 
করি নাই, কখনও দেখি :নাই) শাস্ত্রে শ্রবণ করি 
নাই। পরশুরাম ইহা করিয়া বারংবার হাম্ত করত 
অভ্যন্তরে আনন্দে গুরুমমীপে শীঘ্র গমন করিতে 
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অভিলাধী হইলেন। জিতক্রোধ ওদ্ধসত্বম্বরূপ 
গণেশ পরগুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্তপূর্ব্বক 
কহিতে লাগিলেন। ১৮--৩৩। গণেশ কহিলেন ;_ 
অঙ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ব্যক্তি জ্ঞানীর নিকট হইতেই 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভাগ্যবান ব্যক্তি পিতা ও ভাতার 
নিকট হইতেই দুর্লভ জ্ঞান লাভ করেন। ভ্রাতঃ! 
তুমি ত জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ 
করিয়াছ; কিন্ত এই মন্দবুদ্ধি-আমার কিছু নিবেদন 
শ্রবণ কর। যখন সত্ব্রজ তমোগুণাতীত ঈশ্বর 
সংসার-সষ্টি-বাদনাশূন্ত হন, তখন শক্তিবিরহিত হইয়া 
থাকেন ; কিন্তু মেই নির্ভণ পুরুষ যখন স্থষ্টিকার্য্যাভি- 
লাবী হন; তখন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সপ্তণ হুইয়া 
থাকেন। হে মুনিবর ! যাবদীয় ভোগাৰ্ছ দেহ আছে, 
পরীকষের শরীর ভিন্ন সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
-যানিগণ সেই ওুদ্বজ্যোভিস্বরূপ হস্তপাদাদিুন্য 
গুণাতীত প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকুষ্ণকেই ধ্যান 
কুরেন। বৈষ্ণবগণও সেই ভক্তবৎসলকেই নমস্কার 

করেন। অহো! তেজের আধার ব্যতিরেকে মেরূপ 

তেজ কোথায় হইয়া থাকে? যখন ও জ্যোৰ্তিময় 

বিভুর জ্োতিমধো দ্বিভুজ মুরলীধর সহাস্ভবদন 

দীতান্বর অমুল্যরত্বালঙ্কারে ভূষিত স্তামন্বন্দর কলেবর- 

বারী শ্রীরুষের মুর্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহারা 

তাহার ইচ্ছাক্রমে দাসত্বে নিযুক্ত হন। যেহেতু যোগ 

বা তপন্তাদি হরির দামত্বের যোড়শাংশের একাংশ 
নহে। যখন তিনি স্থষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন, তখন 
আনন্দে প্রকৃতিকে স্বজন করেন ;_ পরে তিনি মেই 
প্রকৃতিযোনিতে বীর্য নিক্ষেপ করেন; ও বীর্ধ্য হইতে 
এক ডিম্ব সমুৎপন্ন হয়। দেবমানের লক্ষ বংসয় 
অতীত হইলে গর্ভ হইতে এক ডিম্ব নির্গত হইল; 
তখন শ্রী যে নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস 
হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়। ভাতঃ! ওঁ নিশ্বাসের 
সহিত কষ্ণের মুখ হইতে যে বিন্দু নির্গত হয়, তাহা 
হইতে শ্রীহরির সম্মুখে সহসা! জলরাশি হইল ।- 
জলে ও ডিম্ব দেবমানে লক্ষদর্ষ অবস্থিত হইলে, ও 
ডিম্ব হইতে বিশ্বের আধার মহাবিরাট সহস! 
উৎপন্ন হন। সেই মহাত্মা মহাবিরাটের গাত্রে যত- 
গুলি লোম আছে, সেই পরিমাণ ব্রহ্মা নিশ্চিতই 
বিদ্যমান আছে। ওঁ প্রত্যেক ব্ৰহ্মাণ্ডেই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু 
মহেশ্বর, দেবগণ, মুনিগণ ও চরাচর সকলই বিদ্য- 
মান। হে মুনে! মৃহাবিরাট্‌ সকল লোকের 'আশ্রয়। 
ভ্রীহরির নিশ্বাস-বায়ু হইতে উৎপন্ন 
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হইয়াছেন; তাঁহার নাভিপত্রে ব্রহ্মা ও ললাটে 
মহাদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্বেতদ্বীপনিবাসী ; 
পালনকর্তা বিষ্ণুও তাঁহার অংশভূত; এইরূপে 
প্রত্যেক ব্রহ্গাণ্ডেই ব্ৰহ্ম, বিষ্ণু; মহেশ্বর রহিয়াছেন। 
হরি যখন স্বয়ং নিজ অংশে ও কলায় নানামু্তিধর 
হন, তখনই মহাদেব সগুণ ও সর্ব্বশক্তিসম্িত হইয়া 
থাকেন। বিনি সর্বদা সর্বব-ভোগালক্ত ও সর্বশক্তি 
হযুক্ত,-দেই স্বেক্ছাময় মহান্‌ কিরূপে লজ্জাবিরহিত 
হইবেন ? লজ্জার আর লজ্জা নাই, ইহা সর্বসম্মত ; 
কিন্ক যিনি লজ্জাবতী দেবী, তাহার লজ্জা কোথায় 
যাইবে? সেই পর্বরশক্তিমতী দুর্গা স্বভাবতঃ পর্বত 
হইতে উৎপন্ন।; এ হেতু উহার সর্বববাদিদন্মত লঙ্জাদি 
গুণ সর্বদাই আছে। ৩৪--৫৫। রাধিকা, লক্ষ্মী, 
সাবিত্রী, দুর্গা ও দেবী সরস্বতী এই যে পাঁচ প্রকার 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি; তন্মধ্যে যিনি পরমাত্বা। প্রীরুষের 
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা 
রাধিকা ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছেন। ' 
যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি ব্রহ্মার প্রেয়সী 
সাবিত্রী । যিনি সর্ধ্বদম্পত্তিরূপিণী, তিনি নারায়ণের 
পতনী লক্ষী । দেবী সরস্বতী দ্বিধা বিভক্ত! হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নির্সতা হইয়াছেন। তিনি 
একরপে ব্রহ্মার পত্বী সাবিত্রী ও অন্যরূপে নারারণের 
পত্নী হইয়াছেন। যিনি জ্ঞানপ্রসবিনী, শক্তিসংযুতা 
ও বুদ্ধির অধিষ্াত্রী দেবী ; তিনিই দেবী দুর্গা মহা- 
দেবের প্রেয়সী ; তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে? হে 
ভ্রাতঃ! গ্রোলোকধামে প্রকৃতি এই পাঁচ প্রকার 
হইয়াছেন। তিনি অংশে অংশে নানাবিধ হইয়া- 
ছেন! হেবিপ্রবর! বৈকুঠধাম ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে অতি" 
রিক্ত ও নিত্য বলিয়া কথিত হয়। কারণ প্রাকৃতিক 
লয়েও উহা! অবিনশ্বর স্থান: ওঁ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের 
অর্ধাংশভুত চতুৰ্ভুজ বনমালাধারী পীতবসন দেব 
নারায়ণ শক্তি-লক্ষ্মীর সহিত রহিয়াছেন। দ্বিভুজ মুরলী- 


সেই | ধারী জহান্তবদন শ্যামনুন্দর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোলোক- 


ধামে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত রহিয়াছেন। 
তিনি গো, গোপ ও গোপীগণে নিরন্তর পরিবুত) 
স্বয়ং গোঁপরূপধারী, পরিপূর্ণতম, শ্রীমান, গুণাতীত, 
প্রকৃতি হইতে অতীত, স্বেচ্ছাময়, শ্বতন্ত্র ও পরমানন্দ- 
রগী। দেবগণ তাঁহার অংশসভূত; মহাবিরাট্‌ 
তাহার যোড়শাংশের একাংশ । তীহা হইতে স্থুল- 
তৃস্মাদি সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া! পুনরায় 
তাহাতেই লীন হয়; এইরূপ পুনঃপুনঃ হইতেছে। 


ভগবান বায়ু, 
মৃহাবিষ্ণুও তাঁহার অংশও০কীডাক তেই মু বিৰাট ্োলাকুধযম 3 বৈকুঠ হইতে পঞ্চাশৎ, কোটি যোজন 


PAINS TRUITT, 


গণেশখণ্ড । 


উদ্ধে। উহার উর্ধে আর কোন লোক নাই! 
কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রভুও কেহ আর নাই. হে দ্বিজ! 
আমি মহাদেবের মুখ হইতে যাহ] শুনিয়াছি, তাহা 
তোয়।'কে কহিলাম। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে ক্ষণকাল 
অবস্থান কর, মহাদেব এক্ষণে সুরতকার্যে উন্মুখ 
হইয়াছেন। ৫৬-৬৯ ৷ 5 


গণেশখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিচত্বারিংশ অধায়। 


নারায়ণ কহিলেন, তখন কুঠারপাণি পণ্ডিত পরশু- 
রাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে বেগে গমন 
করিতে উদ্যত হইলেন। গণেশ তাহা দেখিয়া-যত 
সহকারে সত্বর গাত্রোখান করত প্রীতিপুরর্বক পুনঃ 
পুনঃ দিনিয় করিয়া নিষেধ করিলেন। পরশুরাম, 
বারবার তাহাকে হুংকার করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে 
পর পরম্পরের সেই স্থলে বাগ্যুদ্ধ ও করতাড়না 
হইতে লাগিল। ভার্গৰ পরশুরাম, তখন পরও 
নিক্ষেপ করিতে মানম করিলে কার্তিকেয় হা হা শব্দে 
ুদ্ধস্থলে বুঝইতে লাগিলেন;__হে ভ্রাতঃ! তুমি 
গু্ুপৃত্রের প্রতি অব্যর্থ অস্ত্র কি জন্ত ক্ষেপণ করিতেছ? 
গুরুসদৃশ শুক্পুত্রকে সংহার করা তোমার যোগ্য হয় 
ন|। পরশু নিক্ষেপে উদ্যত, তুদ্ধ, রক্তপন্ধজদলবং, 
লোহিতলোচন মেই পরশুরামকে “নিবৃত্ত হও’ বলিয়া 
গণেশ প্রবোধ দিলে পর পরশুরাম ক্রোধভরে তাঁহাকে 
পুনর্ব্ার ছুড়িয়া নিলেন। গণেশ হতমান হইয়া দূর 
হইতে বেগে পতিত হইলেন। অনন্তর অক্রোধী শিব. 
নন্দন গজানন উত্থান করিয়া ধর্মকে সাক্ষী করত “হে 
প্রভে| ক্ষান্ত হউন; ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত আপনার 
কি শক্তি যে এখানে প্রবেশ করিতে পারেন” বলিয়৷ 
বারংবার বুঝাইতে লাগিলেন। আপনি অতিথি, বিদ্যা- 
সম্বন্ধে আমার ভ্রাতা এবং [ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য ; এই 
জন্যই আমি মহ্‌ করিতেছি। আমি কার্ভবীরধ্য নহি; 
ও.সেই স্ুদ্রপ্রাণ রাজগণও নহি; বিপ্র! অ'মি 
বিশ্বেখরের পুত্র আমাকে তুমি জান ন|। হে ব্রাহ্মণ! 
অতিথে? ক্ষণকাল অবস্থান কর; যুদ্ধকাধ্যে নিবৃত্ত 
হও। ক্ষণকাল পরে আমি তোমার সহিত ঈশ্বর- 
সন্নিকটে গমন করিব। নারায়ণ কহিলেন, প্রশুরাম 
গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারস্বার হস্ত করিলেন 
এবং মহাদেব ও হরির উদ্দেশে কুঠারাজ্স নিক্ষেপ 
করিতে মানস করিলেন। তখন দেবশ্রেষ্ঠ যোগিবর 


২৯৭ 


গজানন পঃঃুরামকে ক্রোধভরে শরনিক্ষেপ করিতে 
দেখিয়া ধর্মকে সাক্ষী করিয়। নিজ শুগকে কোটি 
যোজন বিস্তীর্ণ করিলেন ও স্বয়ং তথায় অবস্থিত 
হইয়| পুনঃপুন: দূর্ণিত করিয়া, তাহাঘারা পরশুরামকে 
শতবা! বেষ্টন ও তাহাতেই ঘুর্ণিত করিয়া, যেরূপ ক্ষুদ্র 
সর্গকে গরুড় উর্ধে উত্তোলিত করে, তদ্রপ উর্ধে 
উত্তোলনপুর্বক যোগবলে স্তম্ভিত করিয়া সপ্তদ্বীপ, 
সপ্তপর্র্বত, কাঞ্চনী নগরী ও সপগ্তসাগর ক্ষণকালমধ্যে 
দেখাইলেন। দর্পনাশন গণেশ সেই দর্পিত পরশুরামের 
অগ্রনকল কম্পিত, হস্ত পদার্দি অবশ করিয়া তাহাকে 
জড় করিয়া পুনরায় ভ্রমণ করাইলেন। ১--১৮। হে 
নারদ। সুরশ্রেঠ গণেশ, তাহাকে ক্রমশঃ ভূর্লোকঃ 
ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, গ্রবলোক: 
গৌরীলোক ও শল্তুলোক দেখাইলেন) এইরূপে 
ব্ৰহ্মাণ্ড দেখাইয়া স্বয়ং সপ্তদাগর পান করিলেন? 
পুনরায় নক্রাদির সহিত ও সাগরজল উদগীরণ করি- 
লেন ও সেই গভীর সাগরজলে পরশুরামকে নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন ও জলে সম্তরণশীল ও মুমুষু 
তাহাকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন, ও পুনরায় ঘুণিত 
করিয়। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত উৎকৃষ্ট বৈকুঠ্ধাম ও 
লক্ষ্মীর সহিত অবস্থিত চতুর্ভূজ ভগবানৃকে দর্শন করা- 
ইলেন। যোগিবর যোগবলে তথায় ক্ষণকাল ভ্রমণ 
করাইয়া পুনরায় যোগবলে অনায়াদে শু পরিবর্তন 
করিবেন, ও তাহাকে গোলোকধামে যরিদ্বরা বিরূজা, 
বৃন্দাবন, শতশৃঙ্গ গিরিব্র, রাসমণ্ডল এবং গোপগোগী- 
গণের সহিত ছিভুজ, মুরলীধারী, সহাস্তবদন, মনোহর 
রহসিংহাসনে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, কোট সুর্ধয- 
দশ তেজন্ী শ্যামনুন্দর শ্রীকৃষ্কে দর্শন করাইলেন। 
এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া, বারম্থার প্রণাম করাইয়া, 
সকল পাপনাশক ইষ্টদেব আীকৃষ্ণকে দেখিয়া, লণকাল 
পরশুরামকে বারম্থার ভ্রমণ করাইয়া উহার ভ্রণহত্যাদি 
সকল পাপ দূরীভূত করিলেন। ভোগ ব্যতিরেকে 
পাপজনিত যাতনার বিনাশ হয় না; কিন্তু পরশুরাম 
ওঁ যাতনা স্বল্পই ভোগ করিয়াছেন; কারণ আরীকুষ্ণ- 
সন্দৰ্শনে উহ্থার অপার যাতনা দূর হইয়াছে। পরশু 
রাম ক্ষণকালমধ্যেই চেতনা পাইয়া ভূতলে, বেগে 
পতিত হইলেন ও উহার গণ্শেকৃত স্তম্ভন দূরীভূত 
হইল। হে নারদ! তখন পরশুরাম গুরুপ্রদত্ত অতি 
দুর্লভ, কবচ, স্তব এবং অভীষ্টদের শ্রীকৃষ্ণ ও জগদৃ- 
গুরু গুরুদেব শভুকে স্মরণ করিলেন ও তেজে মহাদেব- 
তুল্য ও গ্রীষ্মে মধ্যাহ্কালীন হুষ্য অপেক্ষা শতগুণ 
প্রভাশালী অব্যর্থ প্র অস্ত্র নিক্ষেপ ঝারলেন। তখন 
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গণেশ পিতৃদত্ত অবার্থ অস্ত্র অবলোকন রিয়া স্বয়ং 
বামদস্তের ঘারা গ্রহণ করিলেন, উহাকে ব্যর্থ করিলেন 
না। ১৯--৩৩। পরশু, বেগে নিপতিত হইয়া সমূলে 
ঘন্ত উৎপাটনপুরর্বক মহাদেবের বরে পুনরায় পরশু- 
রামের হস্তে গমন করিল। তখন আশে দেবগণ এবং 
বীরভদ্র কার্তিকেয় ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি পারিষদগণও 
মহাভয়ে হা হা শব্দ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! 
তখন গজাননেব রক্তাক্ত দন্ত গৈরিকযুক্ত বৃহৎ স্ফটিক 
পর্বতের ন্যায় সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। ওঁ ভীষণ- 
শবে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত ও কৈলামবাদী সকল 
ব্যক্তিই ভয়ে ক্ষণকাল মৃচ্ছিত হইল। নিদ্রারপিনী | 
ভগবভীর ও নিদ্রানায জগৎপ্রভু শত্তুর নিদ্রাভন্ 
হইল। তখন উভয়ে সমন্ত্রমে বহির্দেশে আগমন 
করিয়া মলুখে ভগ্দত্ত ক্ষতাঙ্গ লোহিতব্দন ক্রোধশুন্ত 
গণেশকে লজ্জায় সহাস্ত অবনত মুখে অবস্থান করিতে [ 
দেখিলেন। তখন পার্বতী কার্ভিককে জিজ্ঞামা 
করিলেন, হে পুত্র! কি হইয়াছে? কার্তিকও 
তাহাকে সভায় পূর্বাপর বৃত্তান্ত কহিলেন। সাধ্বী | 
পার্বতী তৎশ্রবণে কোপে বারংবার রোদন করিলেন ও 
গণেশকে নিজবক্ষে ধারণ করিয়! ভক্তহুঃখহর নিজভক্ত 
মহাদ্েবকে সম্বোধন করত প্রণতা হইয়। শোক ও ভয়ে 
বিনয়সহকারে তীহাকে কহিতে লাগিলেন। ৩৪-৪২ । 
গণেশখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ক 


চতুশ্চত্বারিৎশ অধ্যায় । 


পার্বতী কহিলেন, হে প্রভো! জগতে দুর্গাকে 
আপনার দাসী বলিয়। সকলেই: জানে; কিন্তু যে 
দানীকে স্বামী, অপেক্ষা ন| করেন) তাহার জীবনই 
বৃধা। তৃণ হইতে পর্বত পর্যন্ত সকলই ঈশ্বরের 
নিকট সমান ; অতএব এ দ্াসীপুত্র ও শিষ্য উভয়ের, 
কাহার এস্থলে দোষ, তাহা আপনার বিচার করা! 
উচিত; যেহেতু আপনি ধর্মাবিদ্গণের অগ্রগণ্য। 
এবিষয়ে বীরভদ্র কার্তিকের ও থারধদগণ সকলেই 
সাধা আছেন। এই সমাক্ষ্যবিষয্নে কে মিথ্যা 
কহিবে ? যেহেতু ইহারা উভয়ে সকলেরই ভরাতৃতুল্য। 
মাক্ষ্যবিষয়ে শত্রু মিত্র উভয়ই সমান, ইহা সাবুগন- 
কর্তৃক ধর্মশাস্ত্ে নিরূপিত হইয়াছে। যে সাক্ষী অবগত 
হইয়াও ইচ্ছাধীন বা ক্রোধবশতঃ কি লোগুহেতু ব| 
ভয়প্রযুক্ত সভাস্থলে অন্ত প্রকারে সাক্ষ্য প্রদান করে, 
দে শত পুরুষকে নরকগত করিয়া কুম্তীপাকনরকগত 
হয় ও তাহাদিগের সহিত চন্ত্রহ্র্যের স্থিতিকাল 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে। আমি উভয়ের দেষ- 
গুণ বুঝিতে ও নির্ণয় করিতে সমর্থ আছি; তথাপি 
আপনার সাক্ষাতে আমার আদেশ করা শাস্ত্রে নিন্দিত 
আছে। যেরূপ হৃর্ধাদেব উদ্দিত হইলে ভূমগুলে 
খদ্যোত শোভা পার না, হে প্ৰভো! তদ্রপ সভাস্থলে 
প্রভু রাজা থাকিতে ভূত্যদিগের প্রভা কোথায় ? আমি 
বহুকাল তপন্তা করিয়া তোমার পাদপদ্ধ লাভ করি. 
যাছি; কিন্তু পরিত্যাগভয়ে সর্বদাই ভীতা হইয়া 
থাকি। হে জগন্নাথ! আমি দারুণ পুত্রন্নেহ্র 
বশীভূত] হইয়া কোপ ও শোকপ্রযুক্ত যে কিছু মোহময় 
কথ কহিয়াছি, মে সকল আপনি ক্ষম! করুন। 
১--১০। কারণ আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ 
করেন, তবে আমার ও পুত্রে প্রয়োজন কি? যেহেতু 
সদ্বংশজাতা পতিব্রতা নারীর পতিই শত পুত্র হইতে 
অধিক। যে নারী নিন্দিত বংশে উৎপন্না, হুংস্বভাব! 
ও জ্ঞানশৃন্তা, এ কুংমিতা নারী পিতা মাতার দোষেই 
স্বামীর প্রতি অবহেলা করে। সৎকুলজাত! নারী 
নিদ্দস্বামী কুরূপ, পতিত, মূর্খ, দরিদ্র, রোগী বা জড় 
হইলেও তাঁহাকে সৰ্ব্বদা বিষুংতুলা দেখিয়া থাকে। 
অগ্নি ও সূর্য্য, সকল তেজধিগণের অগ্রগণ্য হইলেও 
পতিব্রতাতেজ্জের যোড়শাৎংশের একাংশের উপযুক্ত 
নহে। মহাদান, পুণ্যত্রত, উপধাদ ও তপস্তা ; ইহারা 
পতিমেবার ষোড়শাংশের উপযুক্ত নহে। সংকুলোৎ- 
পন্ন নারীগণের পুত্র, পিতা, বন্ধু কিস্বা সহোদর, কেহই 
পৃতিতুল্য নহে। দুর্গা, মহাদেবকে ইহ! কহিয়! সম্মুখে 
ভার্গবকে মহাদেবের পাদ্দপদ্মসেবতৎপর দেখিয়া, 
নির্ভয়ে তাহাকে কহিলেন, হে মখাভাগ পরশুরাম! 
তুমি ব্রহ্মবংণোত্পন্ন সুপণ্ডিত, জমদগ্রির পুত্র ও 
যোগিগুর মহাদেবের প্রধান শিষ্য ; সৎকুলোৎপন্না 
লক্ষ্মীর অংশভূত পতিব্রতা রেণুকা তোমার জননী; 
মাতামহ পরম বৈঝ্ব; মাতুল ততোধিক বৈষ্ণব । 
তুমি ষনগুবংশসন্তৃত রেখুকা রাজার দৌহিত্র ও সাধু- 
বিক্রমশালী রাজ! বিষ্ণুষশ। তোমার মাতুল; কিন্ত 
তুমি কাহার দোষে এরূপ ছুর্দম ও উদ্ধত হইয়'ছ ; 
তাহ! আমি জানিতেছি না। লোক যাহাদিগের দোষে 
দুষ্ট হইয়া থাকে, তোমার পক্ষে তাহারা মকলে অতি 
বিশুদ্ধ। তুমি কেবলমাত্ৰ করুণাময় গুরু মহাদেবের 
নিকটে অব্যর্থ পরগুলাভে গর্বিত হইয়াই ক্ষত্রিয়গণে 
ওঁ অস্ত্রের পরীক্ষ। করিয়া এক্ষণে গুরপুত্রে উহার 
পরীক্ষা করিলে। গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করা উচিত, 
ইহা শান্সে অবগত হইয়া কি, ওঁ গুরুপুত্রের দত্ত ভগ্ন 
করিয়] গুরুদৃক্ষিণা দিলে? এক্ষণে মন্তকছেদন কেন 
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গণেশখণ্ড। 


ন| করিতেছ? তুমি যে গণেশকে পরাজয় করিয়া 
আমাদিগের সন্মুখে অবস্থান করিতেছ 
কল্যাণযুক্ত হইয়! তুমি ত্ৰিজগতে পূজিত হইবে না। 
এই অমোধশক্তি পরশু অস্ত্রে ও মহাদেবের বর- 
প্রভাবে শৃগালও দিংহকে, বিড়াল ব্যাস্রকে, বিনাশ 
করিতে সমর্থ হয়। গণেশ, তোমার মৃত লক্ষ কোটি 
প্রতরামকে হনন করিতে সমর্থ হইলেও ইনি 
জিতেজ্িয়িগণের অগ্রগণ্য বলিয়া মক্ষিকা পর্য্যন্ত বিনাশ 
করেন না। ইনি কৃষ্ণের অংশভূত ও তেজে কৃষ্ণের 
সমান। অপর দেব্গণ কৃষ্ণের কলামাত্র বলিয়াই 
প্রথমতঃ ইহারই পূজা হইয়া থাকে । ১১--২৭। এই 
গণেশকে ব্রতপ্রভাবে মহাদেবের বরে ও অতিকঠোর 
ক্লেশে আমি পাইয়াছি। কষ্ট ব্যতীত সুখ হয় না। 
পার্বতী ইহ! কহিয়া ক্রোধভরে পরশুরামকে হনন 
করিতে উদ্যত! হইলেন। পরশুরামও অন্তরে গুরু- 
দেবকে প্রণাম করিয়া সেই শ্রীরুষ্ণকে স্মরণ করিলেন। 


২৯৯ 


প্রশ্ন কর! বিডগ্বলামাত্র। হে ব্রহ্মন্‌! আছি আমা 


সেই হেতু; জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল; যেহেতু ভবদাীন 


দেবার ফলোদয়ে তোমাকেই অতিথিরূপে পাইয়াছি। 
তুমি পরিপুর্ণতম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ; লোকনিস্তার* 
জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অংশে অবতীর্ণ হই- 
রাছ। যে ব্যক্তিকর্তৃক অতিথি পূজিত হয়, 
সকল দেবগণই তৎকর্তৃক পুজিত হন ও যাহার প্রতি 
অতিথি সস্তষ্ট হন, ভগবান্‌ হরি স্বয়ং তাহার প্রতি 
সন্তষ্ট থাকেন। ২৮-৪৪ ৷ কল তীৰ্থে স্নান সর্ব 
প্রকার দান সকল ব্রত ও উপবাস, সকল যন্ঞে দীক্ষা, 
সকল তপস্তাচরণ ও নিত্যনৈমিত্তিক বিবিধ কার্য 
করায় যে কল জন্মায়; ও ফল অতিথিসেবার যোড়- 
শাংশের একাংশের উপযুক্ত নহে। সেই অতিথি 
নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ক্রোধে বহির্গত হন, 
তাঁহার কোটি জন্মের সঞ্চিত পুণ্য নিশ্চিতই ক্ষয় প্রান্ত 
হয়? যে ব্রাহ্মণ স্বীহত্যা, গোহত্যা, ব্ৰহ্মহত্য। করে: 


এই অবসরে দেবী দুর্গা কোটিহর্ধয-সদৃশ প্রভাবশালী | বিন্ব| গুরুপর্ীতে গমন করে, কি পিত! মাত! ও গুর্ন- 
অতি বামন দ্বিজবালককে সম্মুখে দেখিলেন। ও বাল- ৷ জনের নিন্দ! করে, ব! নরহত্যা করে, কিম্বা সন্ধ্যাহীন 
কের দত্ত শুরবণ, বস্তু শুরুবর্ণ ও যজ্ঞোপবীত গুরুবর্ণ ; | বা অশ্বখ্ৃক্ষচ্ছেদী, সত্যবিমুখ বা হরিনিন্দক হয়, কি 
তিনি দম্ভ, ছত্র, ও সমুজ্্বল তিলক, তুলনীমালা, | ব্ৰহ্মস্ব ও স্থাপ্য ধনের অপহরণ করে, বা মিথ্যা সাক্ষ্য 
রত্বময় কেয়ূর ও বলয় ধারণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং | প্রদান করে, ব! মিত্রের অপকার করে, বা কৃতঘ্ব, ব। 


সহাস্তবদন, বত্ুমালায় ভূষিত ও হুন্দর। তাঁহার 
চরণে নৃপুর, মস্তকে রত্বমুকুট, গণ্ডদ্বয়ে রত্বময় কুণ্ডলদ্বয় 
বিরা্দ করিতেছে। ভক্তবংসল ভক্তপ্রভু ভক্ত 
পরশুরামের প্রতি বামহস্তদ্বার! স্থির মুদ্রা ও দক্ষিণ 
হস্তে অভয় মুদ্রা দেখাইতেছেন। তিনি হান্তব্দন 
নাগরিক বালক ও বালিকাগণে পরিবৃত হইয়া কৈলান- 
বাসী আবালবৃদ্ধ সকল ব্যক্তি কর্তৃকই আনন্দে 
নিরীক্ষিত হইতেছেন। মহাদেব তাঁহাকে অবলোকন 
করিয়া পুত্র ও ভূত্যগণের সহিত সসম্ত্রমে ভক্তিপুরর্বক 
নত মস্তকে প্রণাম করিলেন। পার্বতীও ভূতলে 
দণ্ডবৎ প্রণত৷ হইলেন। তখন অভীষ্টদাতা ও বালক 
সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। অন্তান্ত বালকগণ 
তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও অতি আশ্চর্ারিত হইল। 
মহাদেব ষোড়শ উপচার দিয়া ভক্তিপুর্র্বক ও পরি- 
পুর্ণতমের শীস্ত্রবিহিত পুজা করিলেন এবং রোমাঞ্চিত 
হইয়া অবনত মস্তকে কা্শাখোক্ত শবে ও ভগবান্‌ 
স্নাতন পুরুষকে স্তব করিলেন ও অতিশয় তেজে 
সকল আচ্ছন্ন করিয়া রত্ুসিংহাসনস্থিত তাঁহাকে 
মহাদেব স্বয়ং কহিতে লাগিলেন, যাহারা আত্মারাম, 
তাহাদিগকে প্রশ্ন করা বিড়ম্বন৷ মাত্র; ধাহারা নিরন্তর 


কুশলাধার ও মন্গলম্ঙ্গল, তীহাদিগের প্রতি কুশল | 


যে ব্রাহ্মণ বৃষকে বহন করায় বা পাঁচক, কি শব্দাহ 

করে বা গ্রামে যাক্ষন কার্ধ্য করে কিন্বা শুদ্রানী গমন 

করে বা শুদান্ন ও শ্রাদ্ধাম্ন ভোজন করে; কি শুদ্র 

আন্ধেই ভোজন করে বা কন্ঠ। বিক্রয় কি, হরিনাম 
বিক্রয় করে বা লাক্ষা মাং, লৌহ, রগ, তিল ও লবণ 

এবং গো অশ্ব বিক্রয় করে কিন্বা যে ব্রাহ্মণ ভারতে 
একাদশী দিবে কুষঃসেবায় বর্জিত হয় ; ইহারা সক- 
লেই ভ্রিলোকনিন্দিত মহাপাতকী বলিয়! কথিত ও 
ব্রহ্ধার শতবর্ষ কালহুত্র নরকে পাক হয়; কিন্তু যাহার 
নিকট হইতে অতিথি পরাজুখ হন, সে ব্যক্তি ইহ- 

দিগের হইতেও অধিক পাগী। নারায়ণ কহিলেন, 
তখন জগৎ্পতি হরি মহাদেবের এরূপ বাক্য শ্রবণে 
সন্তষ্টা হইয়া মেৰগভ্ভীর স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, হে 
মহাদেব! আমি তোমাদিগের .কোলাহল জানিতে 
পারিয়া কৃষ্ণভক্ত পরশুরামের রক্ষার্থ এক্ষণে শ্বেতদ্বাপ 
হইতে আদিয়াছি। ঈদৃশ কৃষ্ণভক্তদিগের কখন 
অমঙ্গল হয় না। কারণ আমি উহাদিগকে সুদর্শন 


৷ হস্তে করিয়া গুরুর কোপানল ভিন্ন সবল বিপদ হইতে 


রক্ষা করি। ৪৫--৫৭। কিন্তু গুরুদেব যাহার প্রতি 
রুষ্ট, তাহাকে বক্ষা করিতে আমিও অসমর্থ। যেহেতু 
গুরুর অবমাননা সকল পাপ হইতে গুরুতর ৷ যে 
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৩০০ ্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


ব্যক্তি গরুদেষের সেবা না করে, তাহার তুল্য পাতবী। বন্ধু আর কেহ নাই; তদ্রপ গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর 
আর কেহ নাই। যে জন্মদাতার প্রমাদে মনুষ্য জগৎ | কেহ নাই। বিদ্যা্দাতার পুত্র ও ভার্ধ্য। তীাহারই 
দর্শন করিয়া থাকে, সেই জনক সর্বাপেক্ষা সকলের | সর্বশ; ইহাতে সংশয় নাই। সেই গুরুর পত্রী ও 
পুজা ও মাননীয়, তিনি জন্মদানহেতু জনক, রক্ষাত্তে পুত্রে পরশুরামের যে অবহেলা হইয়াছে, আমি সেই 
পিতা ও বংশবিস্তারহেতু অংশে প্রজাপতি বলিয়! | দোষ ক্ষালন করিবার কারণে তোমার ভবনে উপস্থিত 
অভিহিত হইয়াছেন। ওঁ পিত! অপেক্ষা জননী গর্ভ- | হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! ভগবান্‌ 
ধারণ ও প্রতিপালনহেতু শতগুণে বন্দনীয়া, পুজনীয়া | বিষুং মহাদেবকে এইরূপ কহিয়া দুর্গাকে সন্বোধনপূর্ব্বক 
ও মাননীয়! এবং প্রহৃতি বহুদ্ধরাম্থরূপিণী। এ মাতা | সত্য সারভূত পরম বাক্য কহিতে লাগিলেন ; দেবি 
অপেক্ষা অন্নদাতা শতগুণে পুজনীয়, মাননীয় ও বন্দ" | দুর্গে! আমি হিতজনক, নীতিগর্ভ বেদসার, পরিণামে 
নীয়; এবং অংশে বিষুম্বরূপ; যেহেতু অন্ন ব্যতীত | সুখকর বাক্য কহিতেছি। এই মঙ্গলময় মদীয় বাক্য 
এই দেহ নশ্বর হইয়া থাকে। এ অন্নদাতা অপেক্ষা | শ্রবণ কর। তোমার গজানন ও কার্তিকেয় যেমন 
অভীষ্টদেব শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং প্র অভীষ্টদেব | পুত্র, ভূগুনন্দন পরশুরামও তদ্রগ; ইহাতে সন্দেহ 
অপেক্ষাও বিদ্যা ও মন্্রদাত| গুরু শতগুণে শ্রেষ্ঠ। | নাই। ইহাদিগের প্রতি তোমার বা মহাদেবের 
যেহেতু তিনি জ্ঞানচক্ুঃ্বরূপ দীপালোকে অঙ্ঞান- | স্নেহের তারতম্য নাই। হে মাতঃ! জর্দজ্ঞে | তবে 
তিমিরাবৃত লোককে সকল পদার্থ পরিদর্শন করা- | এবিষয়ে বিচার করিয়া যথোচিত কার্ধ্য কর। পুত্রের 
ইয়! থাকেন; অতএব তাহা অপেক্ষা! বন্ধু কে | সহিত পুত্রের বিবাদ 'দৈবদোষেই হইয়াছে। 'দৈবকে 
আছে? যে গুরুপ্রদত্ত মন্তর-প্রভাবে তপস্তাদ্বারা | নিবারণ করিতে কে সমর্থ হয়? দৈব সর্বাপেক্ষ| 
লোক অভীষ্ট সুখ, সর্ধবজ্ঞত্ব ও সর্বপ্রকার দিদ্ধি | বলবান্‌ ও শ্রেষ্ট। বংসে! বরাননে! বেদে তোমার 
. লাভ করে, নেই গুরু অপেক্ষা বন্ধু কে আছে? | পুত্রের বিষয় দেখ, তিনি সকল দেঁবগণকত্তৃক নমস্কত 
লোক গুরুদন্ত বিদ্যাবলে মকলকে জয় করে) অতএব | ও একদন্ত নামে বিখ্যাত হে মাতঃ ঈখরি! 
জগতে সেই গুরু অপেক্ষা অধিক পুদ্রনীয ও বন্ধু ! তোমার পুত্রের সামবেদোক্ত সর্ব্াবস্ব-বিনাশন নামাইক 
কে আছে? যে মূঢ় বিদ্যামদ বা ধনমদে অন্ধ হইয়া! | পরমস্তোত্র কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 
গুরুকে ভঙ্গন! না করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত | গণেশ, একদন্ত, হেরম্ব, বিদ্বন/য়ক, লন্মোদর, ূর্পকর্ণ, 
হর; ইহাতে সন্দেহ লাই। গুরু, দরিদ্র, পতিত ঝা | গঞ্জবক্র, গুহাগ্রজ, এই গণেশের নামাষ্টক। হে 
সুদ্রই হউন, তাহার প্রতি যে মনুষ্য-বুদ্ধি আচরণ | মাতঃ হরপ্রিয়ে ! তোমার পুত্রের এই নামাষ্টকস্তোত্রের 
করে? মে তীর্ণে ্গাত হইয়াও বর্ম্মে অধিকারী হয় | অর্থ শ্রবণ কর, ইহা সকল স্যবের সারভূত ও সর্ব 
ন|। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও কপট | বিদ্পবিনাশন। গ-শব্বের অর্থ ভন, ণ-শবের অর্থ 
করিয়া পিতা, মাতা, ভার্য্য, গুরু ও পত্থীর গুরুকে | মুক্তি, এই উভয় প্রদানে সমর্থ এবং পরত্রক্মস্থরূপ মেই 
পোষণ ন| করে, মে মহাপাতকী বলিয়া কধিত। | গণেশকে আমি প্রণাম করি। এক, শব্দের অর্থ প্রধান, 
শুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিশু গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই : দত্ত, শব্দের অথ বল, অতএব সর্ব্যাপেক্ষা প্রধান বল- 
পরত্রঙ্গ, গুকুই হুত্য-বরূপ, গুরুই ইন্দ্র, চক্র, বায়, | সম্পন্ন সেই একদস্তকে আমি নমস্কার করি। হে, 
বরুণ ও অগ্রিশ্বরূপ ও তিনিই স্বয়ং সর্বরূপ ভগবান | শব্দের অর্থ দীন, রম্ব শব্দের অর্থ পালক, অতএব সেই 
পরমাত্ম।। ৫৮--৭১। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শান্তর নাই); দীনজনপ্রতিপালক হেরম্বকে আমি নমস্কার করি। 
কুষং অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহ নাই ; গঙ্গতুল্য | বিশ্ব শব্দের অর্থ বিপদ, নায়ক শব্দের অর্থ খণ্ডন, 
তীর্থ ও তুলমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুষ্প নাই; পৃথিবী | অতএব দেই বিপদ্িনাশক বিগননায়ককে নমস্কার করি। 
অপেক্ষা ক্ষমাশীল! ও পুত্র অপেক্ষ! প্রিয় আর কেহ | পূর্বে বিছুপ্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত নানাবিধ ভোগে 
নাই। দৈব অপেক্ষা বল, একাদশী অপেক্ষ। ব্রত, | যাহার উদর লম্বমান হইয়াছে; সেই লম্বোদরকে 
শালগ্রাম অপেক্ষা শিল! ও ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র | বন্দন! করি। ধাহার শূর্গকৃতিকর্ণদবয় বিদ্রনিবারণের 
মার নাই। যেমন পবিত্র বৃন্দাবন যাবদীয় পবিত্র স্থান | কারণ এবং সম্পদ ও জ্ানবরূপ সেই শূৰ্পকর্ণকে আমি 
তোলা শ্রেষ্ঠ এবং যেমন কাশী মোক্ষদাতৃগ:ণ্র | প্রণাম করি। ধাহার মস্তকে মুনিপ্রদত্ত বিষ্ণুর নিবে- 
নি ৬ উস পা দিত পুষ্প রহিয়াছে, সেই গজে্বদনযুক্ত গজবন্রুকে 

সত, বানু, দশ প্রণাম করি। ইনি গুহ অর্থাৎ কার্তিকের অগ্রে মহা- 
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গণেশখণ্ড। 


দেবের ভবনে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিগ্নাই দল 
দেবের অগ্রে পুজিত দেব গুঁহাগ্রজ; ইহাকে বন্দন! 


জাননা) «সই তগথান্‌ কৃষ্ণই পার্দতীপুত্ররূণে অংশে 
অব্তীণ হইয়াছেন; অতএব হে বম! তুনি প্রণত 


করি। হেহুর্সে! বেদে তোমার পুত্রের অষ্ট নাম | হইয়! কৃতা্রলিপুটে মন্গলময়ী মদলদাত্রী মঙ্গলোদুতা 


যুক্ত নামাষ্টক দ্বেখ; পরে উচিত কোপ করিও। 


যে বাক্তি এই অ্থযুক্ত শুভ নামাষ্টক স্তোত্ৰ নিত্য | সবর! প্রশ্ন কর; 


ত্রিগন্ধ্যাকালে পাঠ করে, সে সুখী ও সর্ধতো বিজয়ী 
হয়। গরুড় হইতে মর্পগণের মৃত তাহা হইতে বিদ্ধ 
সকল পলায়ন করে এবং গণেশের অনুগ্রহে সে নিশ্চ- 
য়ই মহাজ্ঞানী হয়। পুত্রার্থা পুত্র ও ভার্যার্থা সুন্দরী 
ভাধ্যা লাভ করে এবং অতি জড় ব্যক্তিও এই বিদ্যা- 
প্রভাবে নিশ্চয়ই কবিবর হয়। ৭২-_৯৮। 


গণেশখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


পঞ্চচত্বারিৎশ অধ্যায়। 


নায়ায়ণ কহিলেন, বিষ্ণু পার্বতীকে প্রবেধ দিয়! 
পরশুরামকে হিতজনক পরিণাম-সুখকর নীতিগর্ভ 
সারবাক্য কহিতে লাগিলেন, পরশুরাম ! তুমি ক্রোধে 
গণেশের দন্ত ভঙ্গ করিয়া উহার বিরুদ্ধে এক্ষণে অবস্থিত 
হওয়ায় শান্্রমতে যথার্থ অপরাধী । 


আমি যে গুণ | যাছ। 


মঙ্গলকারণ ও মঙ্গলেখরী এই শিবপ্রির। হুর্গাকে নেই 
পুর্বে ত্রিপুরানুর -বধসময়ে 
মহাদেব ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়। যে শিবা-স্তোত্র 
রচন। করিয্জাছিলেন। হে নারদ ! শ্রীকৃষ্ণ ইহা কহিয়! 
লক্ষ্মীর আলয়ে শীত্র গমন করিলেন! তখন পরশুরাম, 
শুভ গঙ্গোদকে স্নান করিয়া, ধৌত বস্তু পরিধানপূর্ব্ক 
কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তবংনল গুরুকে প্রণাম করিরা, 
আচমনানস্তর ভক্তিভরে অবন্তমন্তকে দেবীকে নমস্কার 
করিয়া পুলকাঞ্চিতনর্বাঙ্গে আনন্দবারি-পরিষিক্ত 
হইয়া, সর্ব্ববিদ্ব-বিনাশন, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের 
কারণ বিঃুপ্রদত্ত স্তবদ্ধারা সেই দুর্গাকে স্তব করিতে 
উদৃযুক্ত হইলেন। পরশুরাম কহিলেন, হে দুর্গে! 
পুর্বে গোলোগধামে পরিপুর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ স্থপিকার্যে 
উন্মুখ হইলে তাঁহার শরীর হইতে তুমি আবির্ভূতা 
হইয়ছ। তুমি বস্ত্রঅলঙ্কারে বিভুষিতা হইয়া, 
কোটি সুর্যের স্যায় প্রভাযুক্তা হইয়াছ ও অগ্নি-সমুজ্ঞল 
বস্তু পরিধান করিয়| হাস্তবনা হওয়ায় সুশোভন! হই- 
তুমি নবযৌবন-মম্পন্ন৷। ও লিন্্রবিন্দুতে 


৩০১ হট 


কহিয়াছি, এক্ষণে তাহাদ্থার! তুমি গণেশকে স্তব করিয়া | শোভিত রহিয়াছ এবং মালতীমালায় ভূষিত কেশপাশ 
কারশাখোক্ত স্তবে জগতপ্রসবিনী দুর্গাকে স্তব কর। | ধারণ করিতেছ। ১--২০। তুমি কি অনির্বরচনীয় 
ইনি জগংপ্রহু শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি-রূপিনী প্রধান! শক্তি ; | চাকুমুর্তি ধারণ করিতেছ ; মুমুক্লুদিগেরও মোঙ্গদাত্রী 


ইনি তোমার প্রতি কুপিতা হইলে তুমি বুদ্ধিশূন্ত 
হইবে। ইনি সর্বশকিত্বপূপিণী; ইহাতেই জগৎ 
শক্তিমংযুক্ত হইয়াছে ; গুণাতীত প্রকৃতি হইতে 
পৃথক্‌ শ্রীকৃষ্ণ ইহাদ্বারাই শক্তিপন্পন্ন হন। ব্রদ্ধাও 
এই শক্তিরূপিণীর সাহায্য ভিন্ন স্থ্টিকাধ্য করিতে 
অসমর্থ। ব্ৰহ্মা, বিবুঃ, মহেশ্বর, এই আমরা সকলেই 
ইহা! হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে বিপ্র! পূর্বে 
ভীষন সমরে দেবগণ অনুরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, 
এই সতী সকল .দেবগণের তেজে আবির্ভূত হইয়া 


| তুমি স্বয়ং মহারিফুরও বিধাত্রী। সর্ববিমোহিনী 
| তে।মাকে দেখিয়া অকলেই মেইক্ষণে মুগ্ধ হইয়াছিল। 
পুর্ব তুমি রানমগ্ডলে সহস! সূতা হইয়াই সৃহাস্তা- 
ননে ধাব্তা৷ হইয়াছিলে; সেই কারণে আধুগণ 
তোমাকে মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী রাধানামে কহিয়! থাকেন। 
তখন শ্রী তোমাকে আহ্বান করিয়া মহসা তোমাতে 
বাঁধ্যাধান করিয়াছিলেন। ও বীর্ঘ্য হইতে এক বৃহৎ 


‘| ডিম্ব উৎপন্ন হয়; সেই ডিম্ব হইতেই মহাবিরাট্‌ 


পন্ন হইয়াছেন। এই মহবিরাটেরই প্রহিলোম- 


শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে অনুরগণকে নিধন করিয়! | কূপে ব্ৰহ্মাণ্ড সকল রহিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের সহিত 


দেবগণকে স্বত্ব পদ প্রদান করিয়া দক্ষের তপোবলে 
দক্ষপত্থীর গর্তে জন্ম লাভ করেন.। তখন মহাদেবের 
পত্রী হইয়া পুলগায় পতিনিন্দা! এবণে দেহত্যাগ করিয়া 
হিমালয় প্রব্বতের.পৃত্বীর গর্তে জন্ম লাভ করিয়াছেন। 
ইনি তণণ্চরণ্থারা যৌণিগণের গুরুর গুরু মহাদেবকে 
:প্রতিম্বরূণে পাইয়! পরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় কৃষণংশ- 
সম্ভূত এই গণপতিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। 
বুম ভার্গব! তুমি ধাহাকে নিয়ত ধ্যান কর, ভাহাকেই 


শৃঙ্গারকালে তোমার যে নিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল, 
সেই নিখামই মৃহাঝারুর্ূপ হইয়াছে; এ বায়ু বিশ্ব- 
মংসার ধারণ করিতেছেন। তৎকালে তোমার শরীর 
হইতে যে বৰ্ম্মজল উৎপন্ন হইয়া সমস্ত গোলোকধাম 
প্রাবিত করিয়াছিন, নেই জলরাশিই বিশ্বাধার হইয়াছে; 
অনন্তর তুমি পাঁচভাগে বিভক্ত! হইয়া পঞ্চনুত্তি ধারণ 
করিষাছ ; তন্মধ্যে যে মুর্তি পরমাস্মা কৃষ্ণের প্রাণের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পুর।বিদের! তাহাকে কুষ্প্রাণাধিকা 
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বাধা বুলিয়া কহিয়া থাবেন। বেদশাস্-প্রসবিনী, যে 
মূর্তি বেদের অধিঠাত্রী দেবতা, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 
অতি-পবিত্রা সাবিত্রী বলিয়া কহিয়া থাকেন। 
শান্তত্বরূপিনী শান্তিমরী যে মুর্তি এখর্ঘ্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী, পণ্ডিতগণ শুদ্ধসুত্বরূপিনী সেই মূর্তিকে 
লক্ষ্মী নামে কহিয়া .থাকেন। .সাধুপ্রসবিনী যে 
শুরা মূর্তি শান্তাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শাস্তহর ব্যক্তিরা 
বিদ্িতশাপ্তা সেই মুর্তিকে সরস্বতী নামে কহিয়া 
থাকেন। যে মুর্তি, বুদ্ধি বিদ্যা ও সর্বশক্তির অধি- 
্াত্রী দেবতা, সাধুগণ সর্বম্লদারিনী সেই মূর্তিকে 
সর্ববমনগলা বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই সমস্ত 
মন্ধলেরও মঙ্গলদায়িনী সর্বমঙ্গলা-সূর্তি তুমি এক্ষণে 
সকল মঙ্গলের কারণ শিবের ভবনে রহিয়াছ। য়াতঃ! 
তুমি গিবদমীপে শিবারূপিণী, নারায়ণের নিকটে 
লক্গীন্বরূপা ও বেদপ্রসবিনী সাবিত্রী ও সরন্বতীরপে 
ব্রহ্মার প্রেয়ণী হইয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি 
পরমানন্ৰম্য় রাষেশ্বর পরিপুর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 
রাধারূপে রহিয়াছ। দেবাঞনাগণও তোমারই অংশের 
অংশ হইতে উৎপন্ন। সকল নারীই তোমার অংশ- 
সম্ভূত! ; তুমি সকলের বীজন্বরূপিবী ; তুমি সুর্ধ্যের 
ছায়! ও চন্দ্রের সর্ব্বমোহিনী রোহিণী; তুমি ইজের 
পত্নী শচী, কামের কামিনী ঈশ্বরী রতি, বরুণের স্ত্রী 
বরুণাঁননী, বায়ুর স্ত্রী প্রাণবল্লভা, বহিতর প্রিয়! স্বাহা, 
কুবেরের সুন্দরী, যমের হুশীলা, নিধ্র্তের কৈটভী, 
ঈশানের শশিকলা, -মনুর প্রিয়া শতরূপা, বর্দমের 
দেবহৃতি, বশিষ্ঠের অরুদ্ধতী ও দেবগণের মাত! 
অদিতি, অগস্ত্য মুনির প্রিয়া লোগামুদ্রা, গৌতষের 
অহল্যা, সব্বাধারা বনুন্ধরা গঙ্গা, তুলমী ও পৃথিবীস্থ 
যাবতীয় নদী ;-_হে মাতঃ! ইহার! ও অন্ান্ত নারী- 
গণ সকলেই তোমার অংশে উৎপন্ন হইয়াছে। 
তুমি মানবগণের গৃহে গৃহলক্মী রাজগণের রাজলক্ষমী, 
তপস্বীদিগের তপন্তা ও ব্রাহ্মণের গায়ত্রী । ২১-৪২ । 
তুমি সাধুগণের সত্ব্বরূপা, অসাধুগণের কলহের বীজ 
ও গুণাতীতের জ্যোতিঃম্বরূপা, সপ্তণের শক্তিরূপিনী। 
তুমি সূৰ্য্যে প্রভা, অগ্নিতে দাহিক! শক্তি, জলে 
শীতলতা ও চন্দে শোভারূপিনী ৷ তুমি ভূমিতে গদ্দ- 
রূগিণী ; আকাশে শবস্বরূপা; তুমিই জীবগণের ক্ষুধা! 
পিপাসা প্রভৃতি এবং সর্বপ্রকার শক্তি; তুমি নকলের 
বীজশ্বরূপ! ; সংসারমধ্যে তুমিই সার; তুমি পণ্ডিত- 
' গণের স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ 
কুপাবশতঃ শূলপাণিকে সর্বজ্ঞালপ্রসবিনী কল্যাণকরী 
যে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন ও মহাদেব যে বিদ্যা 


্রন্নাবৈবর্তপুরাণ। 


হইতে মৃত্যুপ্রয় হইয়াছেন, তুমিই মেই বিদ্যা। 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্থষ্টি পালন ও ফংহারাত্মক 
যে ত্ৰিবিধ শক্তি আছে, তুমিই সেই শক্তি; তোমাকে 
নমস্কার । বিধাতা মধুকৈটভের ভয়ে ভীত ও কম্পিত 
হইয়া যে দেবীকে স্তব করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হইয়া- 
ছেন, সেই দেবীকে আমি নতমস্তকে প্রণাম করি। 
এই ত্ৰাতা বিষ্ণু মধুকৈটভের যুদ্ধে যে ঈশ্বরীকে স্তব 
করিয়া বলবান্‌ হইয়াছিলেন, মেই দুর্গাকে আমি 
নমস্কার করি। ঘোরতর ত্রিপুরসংগ্রামে শিব-রথের 
সহিত পতিত হইলে দেবগণ বাহাকে স্তব করিয়া- 
ছিলেন, সেই ছূর্গাকে আমি প্রণাম করি। তখন 
মহাদেব বৃষরূপী বিষ্ণুর উপর আবোহ্ণপুর্র্বক যাহাকে 
স্তব করিয়| ত্রিপুরান্ুরকে নিধন করিয়াছিলেন, ধাহার 
আজ্ঞায় নিরন্তর বায়ু বহিতেছেন, সূর্য্য তাপ দিতেছেন, 
ইন্দ্র বারিবর্মণ, অগ্নি দহন, কাল নিরস্তর ভ্রমণ ও 
মৃত্যু জন্তসমূহে বেগে সঞ্চরণ করিতেছেন; নেই 
দুর্গাকে নমস্কার করি। যাহার আদেশে অষ্টা 
কালে সুজন, পালক পালন ও সংহর্তী কালে 

ংহার করিতেছেন; সেই দুর্গাকে আমি প্রণাম 
করি; জ্যোজ্িস্বরূপ স্বয়ং গুণাতীত ভগবান্‌ আীরৃষ্ণ 
যাহার সাহাধ্য ব্যতীত কৃষ্টিকার্য করিতে অমমর্থ, 
সেই হুর্গাকে আমি নমস্কার করি। হে জগন্মাতঃ! 
আমাকে মর্কতোভাবে রক্ষা কর, আমার অপরাধ 
ক্ষমা কর, মাতা শিশুদিগের অপরাধে কখনই কুপিত! 
হন না। পরশুরাম এই কথ। বলিয়! তাঁহাকে প্রণাম- 
পূর্ববক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্গা পরি- 
তৃষ্টা হই স্সম্লমে কহিলেন, হে বংশ! তুমি অমর 
হও, এবং সুস্থির হও। মহাদেবের প্রসাদে, তোমার 
সর্বত্র সর্বদ! জয় হউক। সর্বাস্তর্ধামী ভগবান্‌ 
জরীহরি নিরস্তর তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন-এবং 


শ্ীরুষেঃ ও মঙ্গলপ্রদ্ গুরুদেব মহাদেবে তোমার ভক্তি 


হউক। দ্র্গা অভয় প্রদানপূর্বক এইরূপ বর দান 
করিলেন। ৪৩--৬০। ইঠ্রদ্দেব ও গুরুর প্রতি ধাহার 
অচলা ভক্তি থাকে, সমস্ত দেবতারা কুপিত হইয়াও 
তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি শ্রীরুফ- 
ভক্ত,_শিবের প্রিয় শিষ্য ও যেহেতু গুরুপত্রীকে 
স্তব করিতেছে; অতএব এ জগতে তোমাকে বিনাশ 
করিতে কে সমর্থ ? বিশেষতঃ কৃষ্ণভক্তগণের কোন 
স্থলে কোনরূপ অশুভ হয় না। যাহার! অন্য দেবো- 
পালক তাহারা কখনই নিরাপদ নহে। হে পরশু 
রাম! বলবান্‌ চন্দ্ৰমা যে ভাগ্যবান্‌ ব্যজিদিগের প্রতি 
তুষ্ট থাকেন, দুর্কাল তারাগণ রুষ্ট হইয়া তাহাদিগের 
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কি করিতে পারে? যদি সভাস্থলে রাজা একজনের | করিয়াছিলেন তখন তুলসীকে কেন বর্জন করিলেন? 


প্রতি সন্তুষ্ট হন, মে অতিশয় সুখী হয় ও দুর্বল 
ভৃত্যের! তাহার প্রতি কৃষ্ট হইয়া তাহার কি করিতে 
পারে : পার্বতী সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ কথনানস্তর পরশু- 
রামকে শুভ আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক শীগ্র অস্তঃপুরে 
গমন করিলে হরিধ্বনি হুইয়াছিল। যে ব্যক্তি, পৃজা- 
কালে,যাত্রাকালে, ব/ প্রভাতকালে এই কাৰুশাখোক্ত স্তব 
পাঠ করে, সে নিশ্চই ঝাঞ্থিত ফল লাভ করে, পুত্রার্থী 
পুত্র, কন্তা্থী কন্যা, বিদ্যার বিদ্যা, প্রজার প্রজা, 
রাজ্যভ্ট রাজা, ধনভ্রষ্ট ধন লাভগ্ুকরে। গুরু, দেবতা 
রাজা অথব৷ বন্ধু যাহার প্রতি রুষ্ট হন, এই স্তব-রাজ- 
প্রসাদ তাহার প্রতি উহ্থারাই বরদাতা হইয়া সন্ত 
হন। দহ্যগীড়িত সর্পদষ্ট শত্ৰুসমাক্রান্ত ও ভীষণ. 
ব্যাধিগ্রন্ত ব্যক্তি এই স্তব ম্মরমাত্রেই ওঁ বিপদ 
হইতে মুক্ত হয়। রাজদ্বারে, শবশানে, কারাগারে, 
বন্ধনে ও জলরাশিতে নিমগ্ন ব্যক্তি এই স্তব পাঠ 
করিলে মুক্ত হয়। স্বামিবিচ্ছেদ পুত্রবিচ্ছেদ ও দারুণ 
বন্ধুবিচ্ছেদ হইলে এই স্তব ম্মরণমাত্রেই বান্থিত ফল 
লাভ করে। যে নারী হুবিষ্য করিয়া হুর্গাকে ভক্তি- 
পূর্বক পুজা করত এই স্তব একবর্ধ শ্রবণ করে, দে 
মহাবন্ধয। হইলেও সন্তান প্রমব করে। সে ব্যক্তি 
চিরজীবী জ্ঞানী (দিব্য পুত্র লাভ করে। অহৃভগা 
নারী এই স্তব ছয়মাস শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করে। 
যে কাকবব্ধ্যা ও মৃতবৎসা ভ্তিপুর্র্বক নয় মাস এই 
স্তবরাজ শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করে। 
যে পুত্রহীনা কন্তাপ্রসবিনী নারী, ঘটে হুর্গাকে 
পুজা করিয়া এই "সব পঞ্চমাধ শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই 
পুত্র লাভ করে। ৬১--৭৬। 


গণেশখণ্ডে পঞ্চচতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, পরশুরাম হর্গাকে স্তব করিয়! 
আনন্দ-বিহবলচিত্তে শ্রীহরিকথিতস্তবে গণ্শেকে স্তব 
করিতে লাগিলেন। নানাবিধ নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, 
গন্ধার! ও তুলমী ভিন্ন সকল পুষ্প-দ্বারা ভক্তিপুরবর্বক 
তাঁহাকে পুজা করিলেন। তিনি মহাদেবের আদেশে 
ভ্রাতা গণপতিকে এইরূপে ভক্তিভাবে পুজা করিয়া 
গুরুপত্রী ও গুরুদেবকে নমন্থীরপূর্্বক গমন করিতে 
উদ্যত হইলেন। নারদ কহিলেন, পরশুরাম যখন 
বিবিধ নৈবেদ্য ও পুপ্পের ছারা ভগবান্‌ গণেশের পুজা! 


তুলসা সকল পুগ্পমধ্যে মান্য, ধন্য! ও মনোহর! ; 
কিন্তু ও সারভূতা পবিত্রা তুলদীকে গণেশ কেননা 
গ্রহণ করিলেন? নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! ব্রর্গ- 
কল্পের অভিগোগ্য মলোহরবৃক্ঞান্তময় ওঁ পুরাতন 
ইতিহাম কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নবযৌবন- 
সম্পন্না নারাযণপরায়ণ| তুলমী তপহার্থ নানাতীর্ঘ ভ্রমণ 
করিতে করিতে গম্গাতীরে যৌবনযুক্ত অতিনুন্দর পবিত্র 
স্হান্তব্দন পীতবন গণেশকে দেখিলেন; উহার 
সব্বাঙ্গ চন্দনে চচ্চিত। তিনি স্বয়ং বক্তভূষণে ভূষিত 
হইয়া জন্ম মৃত্যু-জরা-নিবারক শ্রীকৃষ্ণের পাদপর্র ধ্যান 
করিতেছেন। সেই জিতেন্দিয়গণের শ্রেষ্ঠ, যোগেন্রে- 
গণের গুরুরও গুরু, অরূপহার্ধ্য নিকাম গ্রণেশকে 
দেখিয়া, তুলসী কামশরে গীড়িতা হইয়া, তাহাকে 
কহিলেন,_অয়ে শান্তঘূর্তে! দেব! গজানন! কি 
ধ্যান করিতেছ ? তোমার দেহ এরূপ লম্বোদর ও বদন 
গজের মতন কেন ? হে মহাভাগ ! তোমার মুখে একটা 
মাত্র দন্ত কেন? ইহার কারণই বা কি? এক্ষণে ধ্যান 
পরিত্যাগ কর; সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে। হে 
নারদ! নিদারুণ কামবাণে অন্তরে নিগীড়িতা দেবী 
তুলসী, তাঁহাকে এইরূপ কহিয়! বারম্বার হান্ত করি- 
লেন ও গণেশের মস্তকে কিঞ্চিৎ জলক্ষেপণ করিয়া 
কৃষ্ণাসক্তমানম নিপ্চল-কলেবর সেই গণেশকে তর্জনী. 
দ্বারা আঘাত করিলেন। হে নারদ! তখন গণেশের 
ধ্যান্ভঙ্গ হওয়াতে চৈতন্য ও ধ্যানভঙ্গজন্ত অতিশয় 
দুঃখ উপস্থিত হইল ; কারণ সাধুসন্গ বিচ্ছেদ অতি- 
ছুঃখদায়ক হইয়! থাকে। তখন জিতেন্দিয় লম্বোদর 


| ধ্যানচ্যত হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করত সন্মুখে নবযৌবন- 


সম্পন৷ কামার্তা সহাস্তবদনা 'শাস্তমূর্তি এক রমণীকে 
দেখিয়! সম্মিতব্দনে শাস্তভাবে বিনয়পুর্বন্ত কহিলেন। 
৯--১৭। বৎসে! তুমি কে? হে মাত! তুমি 
কাহার কণ্তা ? হে শুভে! কি কারণে আমার ধ্যান- 
ভঙ্গ করিলে? তাহা বল ; কারণ তপথিদিগের ধ্যান- 
ভঙ্গ করা নিয়ত পাপ ও অশুভদায়ক হয়, কিন্তু হে 
শুতে ! দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিশ্ব দূর ও কল্যাণ 
করুন এবং আমার ধ্যানভঙ্ক জন্য কোন অপরাধ 
তোমার হইবে না। পরে কামগীড়িত! তুলসী গণে- 
শের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাম্তবদনে কটাক্ষ 
নিক্ষেপ করত মধুরবাব্যে তাঁহাকে কহিলেন, দেব! 
আমি ধৰ্ম্মধ্বজের কন্তা যৌবনাবস্থায় তপস্বিনী হই- 
য়াছি, তপঙ্তাও আমার- স্বামীর জন্য ; অতএব হে 
প্রভো! আপনি আমার পতি হউন। মহামতি 
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গণপতি, তুলমীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্ীহরি- 
স্মরণ করত সেই বিদুষী তুলদীকে মধুর বাক্যে কহি- 
লেন, হে মাতঃ! বিপদৃসন্ুল দ্বারপরিগ্রহে আমার 
অভিলাষ নাই; যেহেতু দারপরিঞ্জাহ কেবল দুঃখের 
কারণ) কখন সুখের কারণ হয় না। এব ওঁ দার- 
পরিগ্রহ হরিভক্তির অন্তরায়, তপস্তার নাশক, মোক্ষি- 
ংরের কপাট ও সংসার-বন্ধনের রজ্জুহ্বরপ । উহা 
বারংবার গর্তবামের কারণ, তত্বজ্ঞানের উচ্ছেদন- 
হেতু, সংসারের আধার, সাধুগণের দুস্ত্যজ, ইন্নিয়- 
গণের আবাসগৃহ, সর্ববমায়ার আধার ও অবিমৃষ্য- 
কারিত৷ প্রভৃতি নানাদোষের আকরম্বরূপ। অতএব 
হে মহাভাগে! তুমি নিবৃত্ত৷ হও ; অন্ত কামুক গতি 
অন্বেষণ কর; যেহেতু কামুক ব্যক্তির সহিত, কামুকীর 
সঙ্গম প্রদংশনীয় হয়। সাধ্বী তুলদী, গণেশের এই- 
রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ‘তোমার নিশ্চয় 
দারপরিগ্রহ হইবে ; তাঁহাকে ঈদৃশ শাপ প্রদান করি- 
লেন। হে নারদ! স্থরবর শিবনন্দনও ইহা শুনিয়া, 
দেবি] তুমিও নিশ্চয় অন্রাক্রান্তা হইবে, এইরূপ 
তাঁহাকে শাপ প্রদ্বান করিলেন ও পরে কোন মহাজনের 
শীপে বৃক্ষত্ব লাভ করিবে; এইরূপ কহিয়া মহাতপা 
গণেশ নিরত হইলেন। অ শাপ-শ্রবণে. তুলমী পুনঃ 
পুনঃ রোদন করত গরণেশকে স্তব করিলেন। তখন 


গণেশও প্রদন্ন হইয়া তীহাকে কহিলেন, হে মনোরমে !. 


তুমি সকল পুণের প্রধান! হইবে; হে মহাভাগে! 
তুমি অংশাংশে নারায়ণের প্রেয়দী হইবে এবং তুমি 
সমস্ত দেবতার হ্শেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ও স্বয়ং পুতা 
বলিয়া মানবগণের মুজিদায়িনী হইবে; কিন্তু আমার 
সর্বদা পরিত্যাজ্যা থাকিবে। সুরবর গণেশ তীহাকে 
ইহা কহিয়া, শ্রীহরির উপাসনায় ব্যগ্র হইয়! পুনরায় 
তপস্তার্থ বদরিকাসনিধানে গমন করিলেন, দেবী 
তুলদীও দুঃখিতহৃদয়ে পুন্ধরতীর্থে গমন করত অনা- 
হারে লক্ষবর্ধ তপন্ত! করিলেন। মুনিবর নারদ! পরে 


তুলসী মুনীন্মের ও গণেশের, শাপে শঙ্চুড়ানুরের 
বহুকাল পত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরে ওঁ অনুব- 


্র্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


পতি মহাদেবের শুলে প্রাণ ত্যাগ করিলে, তুলসী বৃক্ষত 
লাভ করিয়া অংশাংশে নারায়ণের প্রিয়। হইলেন। 
হে নারদ! পূর্বে ধর্মমুখ হইতে যাহা! শ্রবণ করিয়াছি, 
নেই ইতিহাস তোমাকে কহিলাম। শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ 
এই ইতিহাস অপর পুরাণেও কীর্ভিত -আছে। 
অন্তর মহাভাগ পরশুরাম শিব ও পার্ধবতীকে নমস্কার 
ও গ্রণেশকে পুজা করিয়া তপস্তার্থ বনে গমন করি- 
লেন। ১৮--৩১। অনন্তর গণপতি দেবেন্দ্র ও মুনীন্- 
গণকর্তৃক পুজিত ও বন্দিত হইয়া হর-পার্বতীমন্নিকটে 
অবস্থান করিলেন। হে মুনে! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে 
এই গণপতিখণ্ড এবণ করেন তিনি নিশ্চয় রাজনৃয় 
যজ্ঞের ফললাভ করেন। অপুত্র ব্যক্তি গণেশের প্রসাদ 
বীর, ধীরপ্রকৃতি, ধনবান্‌, গুণ্বান্‌, দীর্ঘজীবী, যশস্বী, 
পুত্রবন্‌, বিদ্বান, কবিশ্রেষ্ঠ, জিতেল্লিয়-প্রধান, বরিষ্ঠ, 
সর্বসম্পদৃদাতা, অতিপবিভ্র, সদাচার-সম্পন্ন, প্রশংস- 
নীয় বিষ্ণুভক্ত, দয়ালু, অহিৎসক তত্্বজ্ঞানবিশারদ পুত্র 
লাভ করেন। ।ম্হা-বন্ধ্যা নারীও যদি বস্তু অলঙ্কার ও 
চন্দনদ্বারা ভক্তিপুরর্বক গণেশকে পূজা করিয়া এই 
গণপৃতিথণ্ড শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনিও পুত্র- 
প্রসবিনী হন। হে ব্ৰাহ্মন! মৃতবৎসা ও কাকবন্ধ্যাও 
ইহা শ্রবণে নিশ্চয় পুত্র লাভ করেন। দৃষিতা নারী 
বিশুদ্ধা হইয়! অদৃষিত পুত্র লাভ করেন। এই ব্রহ্ম- 
বৈবর্তপুরাণ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া মনুষ্য যে ফল 
লাভ করিয়া ধাকেন, এই এক উত্তম গণ্পতিথণ্ড 
শ্রবণে সেই ফল লাভ করেন। এবং হে ব্যক্তি! 
মনে যে যে বাসা করিয়া একাগ্রচিত্তে ইহ। শ্রবণ কয়ে, 
সুরবর গণপতি তাহার নেই সেই বাঞ্ছা পরিপুণ 
করেন। লোকে বিদ্ববিনাশার্থ ষতুসহকারে এই 
গণপতিখণ্ শ্রবণ করিয়া, পাঠক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ, যন্ঞ- 
সুত্র, শ্বেতচ্ছত্র; অশ্ব, মাল্য, স্বস্তিক, তিললডডুক এবং 
নানাদেশ ও নানাকালসম্ভূত সুপরু ফলসমূহ প্রদান 
করিবে। ৪০--৫%। 
গীণেশখণ্ডে যট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


গণেশখণ্ড সম্পূর্ণ । 


লাল 
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ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


উতলীহুচ্5 জনন ॥ 


প্রথম অধ্যায়। 


নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী ও বেদ- 
ব্যাদকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে। 

নারদ কহিলেন; ব্রঙ্গন্! আমি প্রথমতঃ 
অত্যাশ্চর্য মনোহর ব্রন্মখণ্ড ব্রহ্মার মুখকমূল হইতে 
শ্রবণ করিয়াছি। পরে তাহার আদেশে শীঘ্র আপ- 
নার নিকট আগমন করিয়া অমৃতখণ্ড হইতেও উৎ- 
কৃষ্ট, এবং শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিধণ্ড ও তৎপরে সর্বর্থা জন্ম- 


নিবারক গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আমার 
চিত্ত পরিতৃপ্ত না হইয়া বিশেষ কিছু শুনিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছে। এক্ষণে মান্বদ্বিগের জন্ম-মৃত্যু-নিবারণ, 
সকল জ্ঞানের শদীপন্বরূপ কর্ণ্মচ্ছেদক হরিভক্তিপ্রদ 


জীবের সদ্য বৈরাগ্যজনক সংসারাহথরাগনিবারক মুক্তি- 


প্রাপ্তির কারণ ভবসাগর-উত্তরণের উপায় কর্ম্মোপ- 


ভোগ ও রোগসমুদায়ের খণ্ডনে ওধিম্বরূপ প্রীকৃ- 
ফের পাদপদ্রলাভের সোপান, বৈষ্বগণের জীবন ও 
জগতের উত্তম পাবন বস্ত দেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড 
আপনি এই শরণাপন্ন ভক্ত শিষ্য,_.আমাকে বিস্তার- 
পুর্দ্‌ক বলুন। সকগ অংশে পুর্ণতঘ এক ঈশ্বর 
্রীকৃষ*, কোন্‌ পুরুষকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বয়ং মহী- 
তলে আগমন করিয়াছিলেন কোন্‌ যুগে, কি কারণে, 
কোন্‌ স্থানে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইহার 
জনক বহদেবই বাকে? জননী দেবকীই বাকে। 
১-৯। কোনৃকুলে তাঁহার জন্ম ও সেই হরি কোনৃ- 
. রূপে আগমন করিয়া, মায়ান্রমে কিরূপে এই জগতের 
বিড়ম্বনা করিয়াছেন। কেন কংসভয়ে স্থৃতিকাগৃহ 
হইতে গোকুলে গমন করিয়াছিলেন? হে মুনে! 


কেনইব! সেই অভয়ের কীটতুল্য কংস হইতে ভয় 
হইয়াছিল? হরি গোপবেশেই বা গোকুলে কি 
করিয়াছিলেন? কিহেতুই বা জগদীশ্বর গোপাঙ্গনা- 
দিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন? গোপাঙ্গনাগণ 
কাহারা? বালকরূপী গোপালগণই বা কাহারা? 
যশোদা কে? নন্দই বা কে? কি পুণ্যইবা 
উহার! করিয়াছিলেন? গোলোকবিহারিণী পুণ্যবতী 
দেবী রাধ। কিকারণে ব্রজধামে গোপকপ্ত! হইয়া 
কৃষ্ণের প্রেয়ণী হইয়াছিলেন? গোপীগণ কিরপে 
ছুরারাধ্য সেই পরমেশ্রকে পাইয়াছিল? কেনই 
বা 'কুষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় 
যথুরায় গমন করিয়াছিলেন? সেই কৃষ্ণ কি 
বিধানপুর্রবক ভারের অবতরণ করিয়া স্বধামে গমন 
করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! আপনি শ্রবণ ও 
কীর্তনে পবিত্র সেই বৃত্তান্ত বলুন। হে কৃপাময় ! 
যাহা ই্জিয়-সুখভোগমুলভ ক্লেশের ছেদনে কর্তরী- 


রূপা, পাপরূপ কাঠের দহনে প্রজ্ঘলিত অগ্রিশিখান্বরূপা, 


শ্রবণকারী পুরুষদিগের কোটিজন্মের পাপনাশিনী, 
মুক্রিরূপা, অবণবিবরে অমৃতের মত রমনীয়া, শোক- 
সাগর-বিনাশিনী ও সংসার-উত্তরণে নৌকারপিনী 
সেই অতি দুর্লভ! হরিকখা বলুন ও ভক্ত শিষ্য 
আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন। মানব, তপস্তা, জপ, 
মহাদান পৃথিবীর সকল তীর্থদর্শন, বেদপাঠ, অনশন- 
ব্রত, দেবপুজ1 ও সকল যজ্ঞে দীক্ষা, এই সকলে যে 
ফল লাভ করে, মেই ফল জ্ঞানদানের ষোড়শ অংশের 
উপযুক্ত. নহে। আমি জ্ঞানোপার্জনের নিমিত্ত 
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৩০৬ 


পিতা ব্ৰহ্মাকৰ্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি, 
কোন্‌ বাক্তি অমৃত-সমুদ্র পাইয়া পান করিতে 
ইচ্ছা না করে। ১০-_১২। নারায়ণ কহিলেন; হে 
কুলপাবন! আমি জানিলাম, তুমি ধন্য ও মুর্তিমান্‌ 
পুণ্যরাশিশ্বরূপ ; তুমি লোক সকল পবিত্র করিবার 
জন্ত ভ্রমণ করিতেছ। লোকের হৃদয়, বাক্যেই হঠাৎ 
প্রকাশিত হয়; কারণ শিষ্য, ভার্্যা, কন্তা, দৌহিত্র, 
বন্ধু, পুত্র, পৌত্র, বাক্য, প্রতাপ, যশ, শ্রী, বুদ্ধি, জল, 
বিদ্যা) এই সকল বিষয়ে মানবদিগের অন্তর জ্ঞাত 
হওয়া যায়। তুমি জীবন্ত, পবিত্র ও গদাধরের 
বিশুদ্ধ ভক্ত, আর এই সর্ন্নাধারা বন্ুদ্ধরাকে নিজ 
পাদরেণুষ্পর্শে পবিত্র; করিতেছ। তুমি স্বয়ং নিজ 
মুর্তি দর্শন করাইয়া সকল লোককে পবিত্র করিতেছ, 
সেই কারণে সেই মঙ্গলদায়িনী হরিকথা শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছুক হইয়াছ। যে স্থানে হরিবিষয়ক কথ! হয়, 
তথায় সকল দেবতা খষি, মুনি ও সকল তীর্থ অবস্থান 
করেন। সাধুগণ হরিকথা শ্রবণ করিয়৷ অন্তকালে 
বিপদ্শৃন্ত পদ প্রাপ্ত হন ও যে সকল স্থানে পবিত্র 
কৃষ্ণকথা হয়, মেই সকল স্থান তীর্থতুল্য হয়। হরি- 
কথাবক্তা সদ্য নিজের শত শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার 
করিয়া ও কথা শ্রবণকারীদিগেরও নিখিল-কুল পবিত্র 
করেন। হরিকথার প্রশ্নকর্তী, প্রশ্ন করিবামাত্র নিজ- 
কুল পবিত্র করেন ও শ্রোত৷ শ্রবণমাত্রে নিজ কুল ও 
নিজ বন্ধুর্গকে পবিত্র করেন মনুষ্য শত জন্ম তপস্তা- 
চরণে পবিত্র হইয়া! এই ভারতে জন্ম লাভ করে, দুর্লভ 
হরিকথামৃত পান করিয়া মেই জন্ম সফল বরেন। 
হরির অর্চনা, বন্দনা, মন্ত্রজপ, সেবা, স্মরণ, কীর্তন 
নিরস্তর অভীষ্ট তদৃগুণ শ্রবণ, হরিতে আত্মসমর্পণ ও 
তাঁহার দন্ত, এই নয় প্রকার ভক্তির. লক্ষণ আছে, 
লোকে ভারতে হরিবিষয়ক সকল কথা শ্রবণ করিয়া 
জম্ম সফল করে। ২৩-_-৩৪ | সেই হরি-পরায়ণ 
ব্যক্তির বিদ্ধ হয় নাও আয়ুক্ষয় হয় না। গরুড়- 
সমীপে সর্পের মৃত তাহার সমীপে যম গমন করিতে 
পারে না। হরি স্বয়ং তাহার সমীপ কখন ত্যাগ 
করেন নাও অণিমাদি সিদ্ধি সকল শীদ্র তাহাতে 
উগগত হয়। হরির আদেশে রক্ষণার্থ সুদর্শনচত্র 
তাহার পার্শ্বে দিবারাত্রি ভ্রমণ করে, কেহই তাহার 
অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। যেমন শলতগণ প্রজ- 
'লিত অগ্নি-দর্শনে তথায় গমন করে না, সেইরূপ যমের 
অনুচরগণ স্বপ্নেও তাহার সমীপে গমন করে না৷ 
সেই হরিভজকে রোগ, বিপদ, শোক, বিদ্ব আশ্রয় 
করে ন!। হে নারদ! মৃত্যুও তাহার সমীপে মৃত্যু 


্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


ভয়ে গমন করেন না। তাহার প্রতি খধি, মুনি, 
সিদ্ধ ও সকল দেবগণ সন্ত্ট থাকেন। সে স্বয়ংও 
হরিপ্রদাদে সকল স্থানে শঙ্কাশূন্ত ও সুখী থাকে। 
হরি-কথায় তোম:র সর্ববদ অত্যন্ত অনুরাগ রহিয়াছে, 
ইহা উচিত বটে; যেহেতু জনকের স্বভাব সন্তানে 
নিশ্চয়ই স্থিতি করে। হে বিপ্রেন্র! ব্রহ্মার মানসে 
তোমার জন্ম, এ কারণে ইহা প্রশংসার নহে, যাহার 
যেরূপ কুলে জন্মঃ তাহার চিত্তও সেইরূপ হইয়া 
থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করিয়াই জগতের 
স্বজনকর্তী ব্ৰহ্মা তোমার পিতা যিনি নিত্য নিরন্তর 
কৃষ্ণ নয় প্রকার ভক্তিলক্গণ করিতেছেন, যাহার 
হরি কথায় অনুরাগ আছে ও তশ্শ্রবণে অশ্রু ও 
পুলকোদগম হয় ও হরিতেই চিত্ত মগ্র আছে, পণ্ডিত 
ব্যক্তিরা তাহাকে ভক্ত কহেন। যে ব্যক্তি পুত্র স্ত্রী 
প্রভৃতি সকলকে কার়মনোবাক্যে হরির বলিয়া বিবে- 
চনা করে, তিনি পণ্ডিতগণকর্তৃক ভক্ত বলিয়া কথিত। 
যাহার সর্ববভূতে দন্ন। আছে ও যে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণ- 
ময় বলিয়া জ্ঞান করে, সেই মহাজ্ঞানী ভক্ত ও বৈষ্ণব 
শ্রেষ্ঠ। যাহারা জনশুন্ত তীর্থস্থানে আনন্দিত মনে 
প্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া 
উক্ত। ৩৫-_:৪৭। যাহারা নিরিস্তর হরির নামও 
গুণ গান করেন ও তনন্ত্র জপ করেন, এবং হরিপদা- 
বলি শ্রবণ করেন তাঁহারা অতিশয় বৈষব। মি 
বস্ত,লাভ করিলে আনন্দে হরিকে নিবেদন করিতে যাহার 
মন পুলকিত হয়, তিনিই ভক্ত ও ভ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। 
যিনি বাহিক পুর্ববকর্মার্জিত ফল ভোগ বরেন) 
কিন্তু মন যাহার দিবারাত্রি স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় হরি- 
পাদপদ্মে রহিয়াছে তিনিই বৈষ্ণব। গুরুমুখ হইতে 
যাহার কর্ণে এই বিষ্ণুমন্র প্রবেশ করে পণ্ডিতগণ 
তাহাঙ্কে অতি পবিত্র বৈষ্ণব করিয়া থাকেন। ভক্ত 
‘বৈষ্ণব ব্যক্তি সর্বদা আপনার সপ্ত পূর্বতন ও সপ্ত 
অধস্তনপুকুষ, মাতামহা্দি সপ্তপুরুষ ভগিনী, জননী, 
মাতামহী, ভার্ঘ্যা কন্যা, বন্ধু শিষ্য, দৌহিত্র, দাস 
দাসী পুত্র ইহাদিগকে উদ্ধার করেন। তীর্থ সকল 
নিয়ত বৈষ্ণবের স্পর্শ ও দর্শন বাঞ্থা করেন। কারণ 
তাহাদিগের পাপি-সম্পর্কজনিত পাপ বেষ্চবসদে 
বিনাশ পায়। বৈষ্ণব ব্যক্তি গোদোহন-পরিমিত- 
কাল যে স্থানে অবস্থান করেন সেই ভূমিভাগে সকল 
তীর্থ অবস্থান করেন। যেরূপ অন্তকালে 
গঙ্গাপ্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণ ম্মরণ করিলে মুক্তি হয় 
তদ্রুপ মেই স্থানে পাপীর মৃত্যু হইলে সে মুক্ত হইয়! 
হরিপদে গমন করে। যেমন তুলমীবনে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


শ্রীরুষ্ণ জন্মখণ্ড। 


মন্দিরে বৃন্দাবনে, হরিঘারে বা অন্তান্ত তীর্থে, কি 
তীর্থে স্নান ও অবগাহনে পাগীদিগের পাপ নষ্ট হয়, 
মেইমত বৈষবত্রেষ্ঠদিগের বাযুস্পর্শেও তাহাদিগের 
পাপ ন্ট হয়। ৪৮-:৫৮। প্রজ্বলিত অগ্গিতে 
প্রদত্ত শুদ্ধ তৃণের মত পুর্ব্বকুত পাপ সমুদয় বৈষ্ণব- 
স্পর্শে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় ন। যে যে মনুষ্য 
বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে পথে গমন করিতে দর্শন করে, 
তাহাদিগের সপ্তজন্রার্জিত পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়। যাহার! হৃষীকেশ ও পবিত্রহৃদয় কৃষ্ণভক্তকে 
নিন্দা করে, তাহাদিগের শতদ্রন্মার্জিত পুণ্য নিশ্চয়ই 
ক্ষযপ্রাণ্ড হয় ও তাহারা ভয়ানক কুস্তীপাক নরকে 
চন্দ্র হুর্ধের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কীটদংশনে ভক্ষিত 
হইয়া পচিতে থাকে ও তাহার দর্শননাত্র নিশ্চয়ই 
পুণ্যক্ষয় হয় । জ্ঞানী ব্যক্তি উহার দর্শন করিলে গঙ্গা- 
স্নান ও হুধ্যদর্শন করিয়া শুদ্ধ হন। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি 
বৈষ্ণবের স্পর্শমাত্রে মুক্ত হয় ও অস্তরবিষ্ঠাতা মধু- 
হুদন তাহার পাপ নাশ করেন। হে নারদ! এই 
বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের গুণ কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে 
কৃষ্ণের জন্মলীলা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ 
কর। ৫৯--৬৫। 


আকষ্জন্মথণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। 
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নারায়ণ কহিলেন, শ্রীকুষ্ণ ধাহার প্রার্থনায় ভূতলে 
আগমন করিয়াছিলেন ও সেই ইশ্বর যেযে কার্ষ্য 
বিধান করিয়া পুনরায় নিজ্লোকে গমন করিয়াছিলেন 
সেই ভুভারহরণোপার ও দুষ্টরিগের বধ-প্রকারসকল 
বিঢারপূর্ববক যথাবিধানে কহিতেছি। কৃষ্ণের ব্রজে 
আগমন, গোপালবেশ ও রাধা যে কারণে গোপিকা ; 
এখন তোমাকে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে 
শঙ্খচূড়বধ-বৰ্ণনপ্রশঙ্গে সংক্ষেপে কহিয়াছি, তাহা 
শুনিয়াছ ; এক্ষণে সবিস্তারে কহিতেছি, শ্রবণ কর! 
পুর্ব্বে .গোলোকধামে রাধিকার সহিত শ্রীদামের 
কলহ উপস্থিত হয়। রাধার শাপে শ্রীদাম শঙখ-চুড়- 
রূপে জাত হন। তখন শ্রীদামও রাধাকে এইরূপ 
শাপ দেন, তুমি “মানবী-যোনিতে গমনপুর্ব্বক ব্রজে 
ব্রজাঙ্গনা হইয়া! ভূতলে বিচরণ কর।» তখন রাধা 
শ্রীদামশাপে ভীত! হইয়া শ্রীরুষ্ণকে কহিলেন, প্রীদাম 
আমাকে এই শাপ দিয়াছে, আমি গোগী হইয়া 
থাকিব; হে ভয়ভগ্নন! কি উপায় করিব, তাহা 


৩০] 


আমাকে বলুন। তে!মাব্তীত আমি কিরূপে জীবন 
ধারণ করিব? হে নাথ! তোমাবাতীত আমার ক্ষণও 
শতযুগ বলিয়া বোধ হয়। চক্ষুনিম্যেমাত্রকাল তোমার 
বিরহে আমার মন দগ্ধ হয়। হে নাথ! শারদ 
পুর্ণিমা-শশীর মত অমৃতময় তোমার মুখ আমি দিবা- 
রাত্রি নয়নচকোরে পান করিতেছি। তুমি আমার 
প্রাণ, আত্মা, দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু ও পরম ধন জীবন, আমি 
কেবল দেহমাত্র। হে নাথ! স্বপ্নে ও জ্ঞানে আমার 
চিন্ত তোমাতে রহিয়াছে ও কেবল তোমার পাদপদ্থ 
স্মরণ করিতেছি। হে প্রভো! তোমার দাশ্তব্যতীত 
ক্ষণকালও জীব্তা থাকিতে পারি লা। ১১২। 
কৃষ্ণ সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেয়সী ুন্দরী 
রাধাকে বুঝাইতে লাগিলেন, বক্ষে ধারণপুর্র্বক তাহার 
ভয় দূর করত, হে বরাননে! বরাহকল্পে ভূতলে 
গমন করিব, আমার সহিত তোমার ভূগমন ও তথায় 
জন্ম নিরূপিত হইয়া আছে। দেবি! আমি ব্রজে 
যাইয়! ব্রজের কাননে বিহার করিব, তুমি আমার 
প্রাণাধিকা, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? জগ- 
দীশ্বর হরি তথায় তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া বিরত 
হইলেন। এই কারণে জগন্নাথ নন্দ-গোকুলে গমন 
করিয়াছিলেন। সর্ববভয়াপহ কুষ্ণের কাহারও হইতে 
কিছুই ভয় নাই, কেবল মায়াভয় ছল করিয়! রাধিকা 
নিকটে আনিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞাপালনার্থ 
গোপবেশ ধারণপূর্বাক সেই রাধার সহিত ও গোপাঙ্গনা- 
দিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ . 
্ঙ্গার প্রার্থনায় মহীতলে আগমনপুর্বর্বক ভূভার অপ- 
হরণ করিয়া নিজ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। নারদ 
কহিলেন ;_রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ কি 
কারণে হয়, তাহ। আপনি পূর্বে সংক্ষেপে কহিয়াছেন; 
এক্ষণে বিস্তারপূর্ববক বলুন। নারায়ণ কহিলেন, একদা 
গোলোকধামে স্বয়ং শ্রীহরি বিজন অরণ্যে রাসমগুলে 
বিহার করিতেছিলেন, রাধিকা সুখসম্তোগে আত্ম পর 
কিছুই জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়৷ 
সেই অতৃপ্তা রাঁধাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শৃঙ্গারাথ অন্ত 
গোপিকার নিকট গমন করিলেন। তখন বাধিকাসম! 
সুভগা ব্রিজ! ও তীহার শতকোটি সুন্দরী বয়স্তা 
বৃন্দারণ্যে অবস্থান করিতেছিল। সেই কৃষের প্রাণা- 
থিকা যোষিঘবরা! ধন্যা রতুমিংহাসনোপবিষ্টা গোপী বিরুজা. 
সমীপে হরিকে দর্শন করিলেন । ১৩--২৪। প্রীকুষঃ 
ও শরঙ্চন্রমুখী মনোহর হান্তবদনা কুটিলনয়নে নাথ- 
সনদর্শিনী নবযৌবনে বিরাজমান! রতরালঙ্কারভূষিতা 
হুক্ষাবন্ত্-পরিধানা বিরজাকে দেখিলেন। তিনি সর্ব 
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৩০৮ 


দ্রাই যোড়শবধীয়া ; শ্রীহরি তাঁহাকে রোমাঞ্চিতশরীরা 
কামবাণ.নিপীড়িত৷ দেখিয়া সত্বর নির্জন মহারণ্যে 
রত্বমণ্ডলোপরি পুগ্পশয্যায় তাহার সহিত বিহার করি- 
লেন, বিরজ! কোটী কামতুল্য রূপবান্‌ রত্ববেদিকোপবিষ্ট 
শৃঙ্গারাসক্ত প্রাণনাথ শ্রীহরিকে বক্ষে ধারণ করিয়া 
কৃষ্ণের শৃঙ্গার-কৌতুকবশে মুচ্ছিত| হইলেন তখন রাধি- 
কার সখীগণ শ্রীকৃষকে বিরজার সহিত বিহার করিতে 
দেখিয়! তাঁহাকে-নিবেদন করিল ) বাধিকা তাহাদিগের 
বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধে শয়ন করিলেন। তখন 
সেই মহাদেবী রক্ত-পদ্মের মত লোহিতলোচন! হইয়া 
অতিশয় রোদন করিলেন ও তাহাদিগকে কহিলেন, 
আমায় বিরজাদক্ত কৃষ্ণকে দেখাইতে পার? যদি 
তোমরা সত্য বলিতেছ, তবে আমার সহিত গমন কর, 
গোপী পিরজার ও কৃষ্ণের যথোক্ত ফল প্রদান করিব। 
আমি শানন করিলে আজ সে বিরজার কে রক্ষক 
হইবে? আমার প্রিয় সবীগণ শীগ্র সেই বিরজার 
সহিত হরিকে অংনয়ন কর। দাসীগণ! তোমরা 
কেহই সেই মুধামুখ বিষকুত্তের ন্যায় অন্তরে কুটিল, 
হান্তমুখ হরিকে আমার আলয়ে আসিতে দিবে না! 
এক্ষণে সেই মদীয় হুন্দরমণ্ডপে গমন করিয়া উহাকে 
রুক্ষা কর। কতকগুলি গোপিকা এইরূপ রাধিকার 
" বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও সকলে ভক্ভি-নঅ-কন্ধরা 
হইয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করত 
কৃষ্ণপ্রিয়া সাধ্বী রাধাকে কহিল, সেই বিরঙ্গার সহিত 
প্রভুকে আমরা দেখাইব। ুম্দরী রাধা তাহাদিগ্ের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিষষ্টিশত 
কোটী গোগীর সহিত বিরজামগুপে গমন করিলেন। 
২৫--৩৮। যে রথে রাধিকা আরোহণ করিয়া যাইতে 
ছিলেন, তাহা ইন্জমাররত্বে নির্মিত, কোটীহুর্ষের 
মৃত প্রভাশালী, ইন্দ্রসারমণিনিম্মিত, তিন কোটী কলস 
উহাতে শোভা পাইতেছে ও চিত্ররাজিও পতাকায় 
ভূষিত| ওঁ রথের এক লক্ষ চক্র ও উহা মনের শ্যায় 
বেগগামী। উহা সুন্দর ও উত্তম মণিময় কোটীস্ত্তে 
শোভিত। উহার মধ্যদেশ নানা বিচিত্র মনোহর 
মিন্দুরবর্ণমণিদ্বারা ভূষিত। উহার চক্রের উর্াভাগে 
রত্বনিশ্মিত চিত্রধ্টাযুক্ত বিচিত্র নুপুর-শোভিত মূর্তি 
বিরাজমান! উহার শিরোদেশে শ্রেষ্ঠমনিময়। 
বিচিত্র বত্রসারনিম্মিত লক্ষ মণিমদ্দির শোভা পাই- 
তেছে ও উহাতে শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ দ্রব্য ইন্দ্রসার মণির 
কলম এবং ভোগদ্রব্য রহিয়াছে। উহ! বরত্বশয্যায় 
শোভিত, রতবপাত্রপুটযুত হুবর্ণময়ী বেদিকা-সমূহে যুক্ত! 
. উহা কুদ্ুমের মত লোহিত, রত্বের কোটীসোপানযুক্ত 
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ও স্তমস্তকমণি, কৌন্তভমণি, রুচকমণি ও অন্তান্ত 
শ্রেষ্ঠমণিদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে ও শতকোটী পদ্মবিশিষ্ট 
বহুবিধ কানন ও বাগীতে বিরাজিত। উহার শেখর. 
ভাগ ইন্দ্রসাররত্বে রচিত ও কলসে সুশে।ভিত ও 
উহার উর্দ্ধে পরিমাণ শতযোজন ও বিস্তার দশযোজন 
উহা পারিজাত, কুন্দ, করবীর ও যুথিকা পুষ্পের কোটী. 
সংখ্যকমালায় বিরাজিত, সুন্দর চম্পক, নাগকেশর, 
মল্লিকা, মালতী, সুগন্ধি মাধবী ও কদম্বপুষ্পের 
মনোহর মালাসমূহে শোভিত ও সহত্রদল পদের 
মালায় ভূষিত। উহ! বিচিত্র পুগ্পোদ্যান সরোবর 
ও কাননে ভূষিত ও সকল রথের শ্রেষ্ঠ ও বায়ুর মত 
বেগগামী। উহা উত্তম হুক্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং 
কোটা রর্বদর্পনষ্পমদ্িত। উহাতে, চন্দন, অগ্ুরু, 
কন্তুরী ও কুক্ুমদ্রবে চর্চিত, হীরকনির্দ্িত মু্ি-দেশ. 
সম্পন্ন, কোটীসংখ্যক শ্বেত চামর রহিয়াছে। উহা! 
পারিজাতপুপ্পের তিনকোটী শয্যায় ভূষিত ও কৌটী- 
ঘণ্টা ও কোটীপতাকা-সমধ্ধিত। উহাতে চন্দন ও 
কুন্ধুমচর্ছিত চম্পকপুপ্পের উপাধানযুক্ত বিচিত্র বস্তু ও 
পরিচ্ছদসমদ্িত শূঙ্গার-যোগ্য কোটাদংখ্যক শয্যা 
রহিয়াছে এবং উহা অদৃষ্ট ও অশ্রুতপুর্বব দ্রব্যে ভূষিত 
।৩৯--৫৮। হে নারদ! হরিপ্রিয়! দেবী রাধিকা, 
এতাদৃশ রথ হইতে শীদ্র অবরোহণ করিয়া! সহসা 
সেই বিরজার রত্বমগ্ুপে গমন করিলেন। দেবী, সেই 
মণ্ডপের দ্বারে নিযুক্ত দ্বাররক্ষক লক্ষসংখ্যক গোপে 
পরিবৃত, মধুরহাস্তে বিকসিত মুখ-কমল শ্রীকষের 
প্রিয়কারী শ্রীদামনামক গোপকে দেখিলেন ও ক্রোধে 
আরক্তনয়না হইয়া তাহাকে কহিলেন, রে রতিলম্পটের 
কিঙ্কর! দুরে গমন কর্‌, দুরে গমন কর ; তোর্‌ প্রভুর 
আমা অপেক্ষাও সুন্দরী কান্ত কিরূপ? তাহ! আমি 
দেখিব। মহাবলবান্‌ বেত্রহত্ত দাম, রাধিকার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার অগ্রে অবস্থান 
করত তাহাকে গমন করিতে দিলেন না। তখন 
রাধিকার সখীগণ ক্রোধে স্কুরিতাধরা হইয়। প্রভুভক্ত 
জীদামকে ব্লপুর্ব্বক মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করাইল। 
গোলোববিহারী হরি প্ররূপ কোলাহলশব্দ শ্রবণ 
করিয়া, রাধিকাকে কুদ্ধ! জানিতে পারিয়া, তথা হইতে 
অস্তহিত হইলেন। তখন সেই বিরজা, রাধিকার 
শবে শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্থান দেখিয়াও রাধিকাভয়ে ভীত! 
হইয়া যোগবলে প্রাপত্যাগ করিলেন। তখন তাহার 
শরীর তথায় নদীরূপ হইল, সেই নদীতে গ্রোলোকধাম 
বর্ভুলাকারে ব্যাপ্ত হইল। এ নদী প্রস্থে দশযোজন 
বিভৃত ও অতি গভীর এবং দৈর্ঘ্যে উহার দশগুণ 
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শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড। 


অধিক। এ নদী মনোহর ও বহুবিধ রত্বের আকর 
হইল। ৫৯--৬৮। 


শ্রীরষ্ণ-জন্মখৃণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


তৃতীয় অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! মেই রাধিকা 
তখন রতিগৃহে গমন করিয়! হরিকে দেখিতে পাইলেন 
না, বিরলাকেও নদীরূপ! দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, সাধ্বী প্রেয়সী বিরজাকে 
নদ্ীরূপিণী দেখিয়া সেই হুদ্দরসলিল! বিরজার 
তীরে উচ্চৈঃ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হে 
শ্রেষ্ঠ প্রিয়তমে ! - সুভগে ! আমার নিকট আগমন 
কর। হে হ্বন্দরি! তোমা বিন। কিরূপে আমি জীবন 
ধারণ করিব? তুমি মূর্তিমতী সাধ্বী; আমার 
আশীৰ্ব্বাদে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী হও, আর পরমা- 
সুন্দরী রূপবতী যোষিদ্বর! হইয়া প্রকাশ পাও; পূর্ব 
রূপ ও সৌভাগ্য অপেক্ষা অধিক রূপবতী ও সৌভাগ্য. 
বতী হও। হে সতি! তোমার পুরাতন শরীর 
নদীরূপ হইয়াছে ; এখন নূতন শরীর প্রাপ্ত হইয়া 
জল হইতে উঠিয়। আগমন কর। পরে সাক্ষাৎ 
রাধিকার স্তায় সুন্দরী, গীতবম্নপরিধান! যহাস্ত-মুখ- 
কমল! বিরজা, হরিসনিধানে আগমন করিল। তখন 
তিনি কটাক্ষে প্ৰাণনাথ হরিকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
নিতম্ব ও শ্রোণিভারে আক্রান্তা এবং তাহার পয়োধর- 
যুগল পীনোন্নত সেই গজেন্রগামিনী, মানিনীগণের 
মধ্যে প্রধান! মানিনী ও হুন্দরীগণের মধ্যে প্রখানা 
সুন্দরী ও যোধিদগণের মধ্যে ধন্যা ও মান্তা হইলেন। 
সুন্দর চন্পকের বর্ণের ন্যায় তাহার কান্তি; পক্ধ-বিস্বের 
ন্যায় অধর ও পক্ দাড়িম্ব ফলের ন্যায় মনোহর দস্ত- 
পড়িক্ত; তাহার বদন শারদীয় পুর্ণিমা-শশীর ন্যায়; নয়ন 
বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায়, ললাটে কম্ুরিবিন্ুর সহিত 
সিন্দুরবিন্দু বিভূষিত। “তিনি চারু-পত্রকশোভিতা ও 
সুন্দর কবরীভার-ভূষিতা । তাঁহার গণ্ডস্থলে রত্বকুণ্ডল 
ও ম্বয়ং রত্বমালায় ভূষিত|। গন্ধমৌক্তিক তাহার 
নাঘাগ্রে লম্বমান ও গলে যুক্তাহার। তাঁহার হন্তে 
রত্বকন্ধণ, রতুকেযূুর ও সুন্দর শঙ্খ; আর তিনি 
' শব্দায়মান কিদ্কিনীজালভূষিতা ও রত্রম্তীরে রঞ্জিতা। 
জগৎগতি সকামা রূপবতী সেই বিরজাকে দেখিয়া 
শীত আলিঙ্গন ও বারংবার চুম্বন করিলেন। ১--১৪। 
প্রভু হরি সেই প্রিয়তমাকে নির্জনে পাইন! বারংবার 
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নানাবিধ বিপরীতাদি শৃঙ্গার করিলেন। 'তখন 
সুভগা সাধ্বী রজন্বলা সেই বিরজা, হরির অমোধ- 
বীধ্য ধারণ করিয়া তথায় সদ্য গর্ভবতী হইলেন। 
তিনি দেবমানে শতবর্ষ হরির গর্ভধারণ ঝরিলেন। 
পরে তিনি তথায় হুন্দর সপ্ত পুত্র প্রসব করিলেন। 
নেই কৃষ্ণপ্রিয়া সতী বিরজা, সপ্তপুত্রের জননী হইরা 
তথায় সপ্তপুত্ের সহিত হুখে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। একদা! সেই সাধবী বিরঙ্গা, শুঙ্গারে আসক্ত- 
চিতা হইয়া! শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতে- 
ছেন; এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র অপর 
ভ্রাতগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর 
ক্রোড়ে আগমন করিল। কুপাময় হরি, স্বতনয়কে 
ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বির্জা 
পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। অকণ রাধাগৃহে গমন 
করিলেন। সেই সাধ্বা, পুত্রকে সান্তুন! করিয়া প্রিয়তম 
হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না। তখন শৃঙ্গারে 
অতৃপ্তমানস! হওয়ায় অতিশয় রোদন করিলেন ও 
ক্রোধে নিজ পুত্রকে শাপ দিলেন) তুমি লব্ণসমুদ্র 
হইবে, কৌন প্রাণী তোমার জল পান করিবে না। 
মুঢ়গণ ! তোমরা ভূতলে গমন কর। লব্ণসমুদ্র! তুমি 
তথায় যাইয়া মনোহর জন্বু্ীপে অবস্থান কর। তোমা- 
দিগের একস্থানে অবস্থিতি হইবে ন! ;. ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে হইবে। পুত্রগণ! তোমর! দ্বীপে দ্বীপে বা 
করিয়া সুখে অবস্থান কর ও নির্জনে সেই সেই দ্বীপন্থ 
নদীগণের সহিত ক্রীড়া কর; অপর পুত্রদিগকেও এই 
রূপ শাপ দিলেন। কনিষ্টপুত্র মাতৃশাপে লবণমমুদ্র 
হইল। কনিষ্ঠ অন্যান্য সহোদর বালকর্দিগকে মাতৃশাপ- 


' বৃত্তান্ত কহিল; তাহারা সকলে দুঃখিত হইয়! মাতৃ- 


সমীপে আগমন করিলেন। সকলে এ বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া ভক্ত্যবনতকন্ধরে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া 
ভূতলে .গমন করিল। হে নারদ! এ সপ্ত ভ্রাতা 
সপ্তদ্ধীপে সপ্তসমুদ্ররূপে যথাবিভাগে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন ও কনিষ্ঠ হইতে জ্যেষ্টপধ্যস্ত সকলের ক্রমে 
দ্বিগুণ দ্বিগ্ুণরূপে আয় তন বুদ্ধ হইল। তাহারা লবণ, 
ইক্ষু, সুর, সর্পি, দধি, ছু, জল, এই সপ্ত সমুদ্ররূপী 
হইল। পৃথিবীতে ইহাদিগের জল কেবল শস্তের 
নিমিত্তই হইবে। ও সকল বালকগণ সপ্তদ্বীপ৷ 
পৃথিবীকে সপ্তমমুদ্ররূপে ব্যাপ্ত করিলেন ও পরস্পর 
জননী ও সহোদরের বিচ্ছেদশোকে আকুল 


‘হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৫-৩১ ৷ সাধ্বী 


বিরজাও পুত্রগণের বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া অতিশয় 
রোদন করিতে লাগিল। এবং পুত্রগণও হরির শোকে 
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মূৰ্চ্ছিত হইণ' রাধিকানাথ হরি বিরঙ্গাকে পোকগমুদ্রে 
নিমগ্র! জানিতে পারিস! সহান্তমুখকমলে পুনরায় তৎ- 
সমীপে আগমন করিলেন। বিরজা হরিকে দেখিয়া 
শোক ও রোদন পরিত্যাগ করিল ও কান্তদর্শনে আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্রা হইল। কামাতুরা হুইয়া শ্রীহরিকে 
ক্রোড়ে করত বিহার করিতে লাগিল, শ্রীহরিও সেই 
পুত্রপরিত্যাগিনীর প্রতি সন্ত হইলেন। শ্রীতিযোগে 
প্রফুল্লবদনেক্ষণ হরি তাহাকে বর দিলেন,প্রিয়ে ! আমি 
তোমার নিকট নিত্য নিশ্চয়ই আগমন করিব ) যেমন 
রাধিকা তাহার সদৃশী তুমিও আমার প্রিয়তম! হইবে 
ও'আমার বরপ্রভাবে তুমি নিজ পুত্রদিগকে নিত্য রক্ষ! 
করিবে। রাধিকার সবীগণ, বিরজাদমীপে আসীন 
শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন শুনিয়া ঈশ্বরী রাধাকে 
নিবেদন করিল । সেই দেবীও ইহ! শুনিয়! রোদন 
করিলেন ও ক্রোধাগারে যাইয়া শয়ন করিলেন। হে 
নারদ ! এই অবসরে কৃষ্ণ বাধিকাসমীপে আগমন 
করিলেন ও তিনি শ্রীদ্ামের সহিত রাধিকার দ্বারে 
অবস্থান করিলেন। রামেশ্বরী রাধিকা অগ্রে হরিকে 
অবলোকন করত কুগিতা হইয়া অপ্রিয় বাক্য কহিতে 
লাগিলেন, হরে! এই গোলোকে তোমার আমা 
অপেক্ষা বহুতর কান্তা আছে, তাহাদিগের সমীপে গমন 
কর, আমাতে তোমার প্রয়োজন কি ?1 ৩২--৪১। 
তোমার প্রিয়তমা! কান্ত বিরজ! আমার ভয়ে 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া নদীরূপা হইয়াছে, তথাপি 
তাহার প্রতি গমন করিতেছ। এখন সেই নদীতীরে 
তুমি মন্দির প্রস্তুত করিয়। অবস্থান কর, তহদ্দেশে 
গমন কর, সে নদী হইয়াছে, তোগার নদ 
হওয়। উচিত। নদীর সহিত নদের মঙ্গমই উত্তম 
হয়; কারণ সুখে শয়ন ভোজন স্বজাতিতেই পরম 
শ্রীতিমহকারে হইয়া থাকে। দেবগণের চুড়ামণি 
কুষ্চের নদীর সহিত বিহার, ইহ! আমি কহিলে 
মহাজনগণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাদিয়া উঠিবেন। 
যাহারা তোমাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কহেন, তাঁহারা 
তোমার অন্তর জানেন না, র্বভূতাত্ম। ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
নদীকে সস্ভোগ্‌ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কুপিতা 
দেবী রাধিক! ইহ। কহিয়া বিরত! হইলেন; কিন্তু লক্ষ 
গোপিকাপরিবৃতা রাধা ভূশষ্যা হইতে উঠিলেন না। 
হে নারদ! তখন কোন কোন গোপিকা হস্তে চাম্র, 
কেহ কেহ হস্তে উত্তম সুক্ষ বস্তু, কেহ কেহ হস্তে 
তান্ুল, কেহ কেহ হস্তে মাল্য ধারণ করত, কেহ কেহ 
হস্তে সুবাপিত জল, কেহ কেহ বা পাণিদ্বয়ে পদ্ম, কেহ 
কেহ ব| হস্তে সিন্দুর,কেহ কেহ মাল্য, কেহ কেহ বা 


রদ্ধালস্কার ধারণ করিয়!, কেহ কেহ ব| কজ্জলব। হিঞ। 
হইয়া, কেহ কেহ করে বেণু, বীণা, কেহ কেহ কদ্ষ- 
তিকা, কেহ কেহ আবীর, কাহারও বা যন্ত্র, কোন কোন 
যোষিদ্বর! সুগন্ধি তৈল, কেহ কেহ করতাল, কেহ 
কেহ গেগুবাদ্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ মৃদঙ্গ, 
মুর ও মুরলীতে তাল প্রদান করত, কেহ কেছ 
সঙ্গীতে কেহ কেহ নৃত্যে তৎপরা হইয়া, কেহ কেহ 
করে ক্রীড়া-বস্ত, কেহ কেহ মধু, কেহ কেহ সুধাপাত্র 
কোন কোন উৎকৃষ্ট নারী পাদপীঠ, কেহ কেহ বেশ. 
দ্রব্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ পাদসেবা-তৎপরা, কেহ 
কেহ অগ্জলিপুটে অবস্থিতা, কেহ কেহ স্বতি-তংপতনা 
হইয়া, রাধিকার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও 
কোটিকোটি সংখ্য। গোপিকা বহিভাগে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। ৪২-৫৫ । বেত্রধারিণী রাধিকার 
ব্যস্ত! দ্বারে অবস্থিত হইয়া দ্বারাবস্থিত কৃষ্ণকে 
অভ্যন্তরে যাইতে দিতেছে না। সেই রাধিকা পুরঃ- 
স্থিত সেই প্রাণনাথ হরিকে অযোগ্য অকথ্য অসদৃশ! 
অতি গরুষ বচন পুনরায় কহিতে লাগিলেন। রাধিকা! 
কহিলেন; হে বিরুজাকান্ত কৃষ্ণ ! আমার নিকট হইতে 
গমন কর, হে লোল! রূতিচৌর! অতি লম্পট! 
কেন আমাকে ব্যথিত করিতেছ। তুমি শী পদ্মা 
ব্তী বা রত্বমালা কি মনোরম! অথবা অসামান্ত 'রূপ' 
বতী বনমালাসমীগে গমন কর। হে ন্দীকান্ত! হে 
দেবেশ! তুমি দেবগণের গুরুরও গুরু ; আমি এ সব 
জানিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তুমি 
আমার আশ্রম হইতে গমন কর। হে লম্পট! 
তোমার নিরন্তর মানব-সংসর্গ হইতেছে ; তুমি এজন্য 
মানবীযোনি প্রাপ্ত হও; গোলোক হইতে ভারতে 
গমন কর। হে সুশীলে! হে শশিকলে! হে প্থা- 
বতি! হে মাধবি! তোমার! এই ধূর্তকে আদিতে 
নিবারণ কর; এখানে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। 
গোপীগণ এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই 
হরিকে হিতজনক সারগর্ত প্রণয়োচিত সবিনয় বাক্য 
কহিল, হে হরে! ক্ষণকাল স্থানান্তরে গমন কর। 
রাধিকার কোপ অপনোদন হইলে আমরা তোমাকে 
আনিব, ইহা কোন কোন গোপিকা! কহিল। কথি- 
গয় গোপিকা সানন্দে ইহা কহিল, হে কৃষ্ণ! ক্ষণ" 
কাল গৃহান্তরে গমন কর, তোমাকর্তৃকই রাধা বন্ধিতা 
হইয়াছেন ; তোমা ভিন্ন কে আর রক্ষা করিবে? হে 
নারদ! কোন কোন গোপিবা রাধিকার প্রতি প্রেমবশে 
হরিকে কহিল, যাবৎক্ষণ রাধার মানের অপনোদন না 

তাবৎক্ষণ বুন্দাবনে গমন কর। কেহ কেহ 
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গোপিকা হরিকে এইরূপ পরিহামকর বচন কহিল, 
হে কামুক! তুমি ভক্তিপুরব্বক এই কামিনীর মানাপ- 
নয়ন কর। কোন কোন গোপী প্রভুকে কহিল, 
অন্ঠনানী-সমীপে তুমি গমন কর; তুমি অন্ত 
স্রীলোলুপ ; হে নাথ! আমরা তোমার যথোচিত 
ফল বিধান করিব। ৫৬-:৬৮। কতিপয় গোপিকা 
পুরঃস্থিত হরিকে সহাস্তে কহিল, তুমি উঠিয়া রাধা- 
সমীপে গমন করত উহার মানভগ্রন কর। কোন 
কোন গোপীগণ প্রাণনাথ হরিকে এইরূপ হূর্বাক্য 
কহিল, এক্ষণে রাধিকার মুখকমল দেখিতে কাহার 
শক্তি আছে? কতিপয় গোপিকা প্রভুকে কহিল, 
হে হরে! অন্ত স্থানে গমন কর, রাধার কোপাপনয়ন- 
কাল হইলে পুনরাগমন করিও। কোন কোন 
প্রগল্ভা যোষিদ্বরা কহিল, যদি গৃহাস্তরে গমন না 
কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে নিবারণ করিব। 
কতিপয় উত্তমান্গন। ক্রোধশুন্য হান্তব্দন সর্বেশ্বর 
অকলুষ মাধবকে আমিতে নিবারণ করিলেন। সেই 
জগতের কারণেরও কারণ হরি, গোপীগণ- 
কর্তৃক নিবারিত হইয়া গৃহাস্তরে গমন করিলেন। 
শ্রীদাম দেইক্ষণে কুপিত হইলেন। শ্রীদাম সেই 
কুপিতা রক্তপঘ্থজলোচনা পরমেশ্তরী রাধিকাকে 
কোপে আরক্তনয়ন হইয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি 
আমার প্রভুকে ডি জন্য কটুবাক্য কহিতেছ ? 
দেবি! বিচার না করিয়া কেন বুথ! ভংমনা করিতেছ ? 
ব্ৰহ্মা, অনন্ত, শঙ্কর, ধর্ম্ম ই'হাদিগের ঈশ্বর ; জগতের 
কারণেরও কারণ; বাণী পদ্মালয়া, মায়া ও প্রকৃতির 
প্রভু, গুণাতীত, আত্মারাম, পূর্ণত্রহ্ম কুষ্ণের প্রতি তুমি 
বিড়ম্বন! করিতেছ। তুমি যাহার সেবায় দেবীগণের 
প্রধান! হইয়াছ, তাহা একবার বিবেচন! কর। হে 
কল্যাণি! তুমি যাহার চরণ সেবা করিয়! সর্ব্বপ্রধানা 
ঈখরী হইয়াছ, তুমি তাহাকে জানিতে পার নাই; 
আমিও কিছুই কহিতে সমর্থ হই না। প্রীরুষ, 
ভ্রভঙ্গবিলাপে তোমার মত কোটি কোটি দেবীকে 
স্বজন করিতে সমর্থ, যেই গুণাতীতকে তুমি কি 
জানিতে পার নাই ? বৈকুষ্ঠধামে দেবী এ নিজ কেশ- 
জালদারা এই কৃষ্ণের চরণানুজ মার্জন ও ভক্তি- 
পুরর্বক সেব| করেন। ৬৯--৮১। দেবী সরম্বতীও 
কর্ণে অমৃতব্াঁ হুন্দর স্তবদ্ধার৷ ধাহাকে নিরন্তর ভক্তি. 
পূর্বক স্তব করেন, সেই ঈশ্বরকে তুমি জান না? 
হে মানিনি। সকলের জীবরূপিনী সর্ব্বমায়। দেবী 
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বেদচতুষ্টয় ধাহার মহিমার ষোড়শী কলাকে নিরন্তর 
স্তব করেন; কিন্তু কদদ'পি তাহাকে জানিতে পারেন 
ন! ; সেই হরিকে তুমি কি জান না? হে ঈশ্বরি] 
বেদপ্রণেত প্রভু ব্রহ্মা চতুন্মুখে বাহাকে স্তব করেন 
ও যাহার পাদপদ্ম সেবা করেন) যোগিগণের গুরু 
মহাদেব পঞ্চমুখে ধাহাকে স্তব করেন এবং অশ্রপুর্ণ 
ও রোমাঞ্চিত হইয়া যাহার পাদপদ্ম সেবা! করেন; 
অনস্তদেব সহঅব্দনে যে পরমাত্মা! ঈশ্বরকে নিরত 
ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন ও ধাহার পাদপদ্ধ সেবা 
করেন; সর্বসান্দী রক্ষক জগজ্গংপতি' ধর্ম ভক্তি- 
পুর্ববক নিরন্তর বাহার পাদপদ্ব সানন্দে মেবা করেন; 
শ্বেতদ্বীপনিবাসী, জগৎপালক প্রভু, স্বয়ং বিষুঃও 
যাহার অংশভুত ও ধাহাকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন, 
সুরানুর, মুনীন্দ্র, মনু, মানব ও পণ্ডিতগণ, স্বপ্নেও 
ধাহার পাদপদ্ধ সেবা. করিতে পান না; তুমি শীঘ্র 
ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সেই হরির পাদপদ্ম সেবা 
কর। খাহার ভ্রভঙ্গিবিলামে স্থষ্টি সংহার হয় ও 
যাহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয় ও যাহার এক- 
দিবসে অষ্টাবিংশতি ইজ্রেরও পতন হয়) ওঁ দিন- 
পরিমাণে অষ্টোত্তরশতবৎসর জগদ্বিধাতার আয়ু 
পরিমাণ, হে রাধে! তুমি কিন্বা অন্যান্ত নারীগণ, . 
নিখিল জগংই সেই মদীশ্বর হরির বশে রুহিয়াছে। 
৮২_-৯৩। হে নারদ! বাধা প্রীদামের কেবল 
কটু ও মৰ্মভেদী এইরূপ বাক্য শুনিয়া কুপিতা 
হইলেন ও উঠিয়! কম্পিতোষ্ঠী, মুক্তকেশী ও আরক্ত 
পন্বজের গ্যায় লোহিতন্য়ন। হইয়া, রাদেশ্বরী বহি- 
ভাগে আসিয়া, তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগি- 
লেন, রে রে জানম! রে মহামুড়! রে লম্পট-কিন্কর! 
শোন্‌, তুই সমস্ত তত্ব জেনেছিম্‌, আমি তোর প্রভুকে 
জানিতে পারি নাই । রে ব্রজাধম। শ্রীকৃষ্ণ তোরই 
পভু,_আমাদিগের নহে, জানিয়াছি তুই সর্বদা 
জনকের স্তব ও জননীর নিন্দা করিয়া থাকিদ্‌। 
যেমন অন্ুরগণ নিত্য নিরস্তর দেবগণের নিন্দা করে, 
রে মূঢ়! সেইরূপ তুই আমাকে নিন্দা করিতেছিন্‌, দে 
কারণে তুই অনুর হ। রে গোপ! গোলোক হইতে 
বহির্গত হও; আস্ুরী যোনিতে গমন কর। রে মূঢ়! 
আজ এই তোকে শাপ দিলাম; কোন্‌ ব্যক্তি তোকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? বাষেশ্বরী প্রীদামকে ইহা! 
কহিয়! বিরত| হইলেন ও শয়ন করিলেন। বধুন্তাগণ 
চামর ও রতুমুষ্টঘার৷ সেব! করিতে লাগিল। এইরূপ 


প্রক্ৃতিও ভীতা হইয়া ধাহাকে ভক্তিযোগে নিরন্তর | রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপে স্কুরিভাধর হইয়া 
স্ব করেন? তাহাকে তুমি কি জান ন।? হে ভামিনি! ' শ্রীদামও তাঁহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি মানবীযোমিতে 


05009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৩১২ ্রন্মাবৈবর্তপুরাণ। 


গমুন কর। মাতঃ! মানবীর ন্যায় তোমার ক্রোধ, 
সে কারণে তুমি মর্ত্য মানবী হইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই; এই তোমাকে আমি শাপ দিলাম। তুমি 
ছায়াতে ও অংশে পরাভূত! কলঙ্কিনী হইবে। ভূতলে 
মুঢ়গণ তোমাকে রায়াণতা্ধ্য। বলিবে। শ্রীহরির অংশ- 
জাত এক মহাযোগী বৈশ্য তোমার শাপে বৃন্দাবনে 
রায়াণরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। ৯৪-১০৪ । তুমি 
গোকুলে মেই কুষ্ণকে পাইয়া বৃন্দাবনে তাহার সহিত 
বিহার করত বাম কর। সেই হরির সহিত তোমার 
শতবর্ধ বিচ্ছেদ হইবে পুনরায় সেই প্রভুকে পাইয়া 
গোলোকে আগমন করিবে। শ্রীদাম রাধাকে এই 
কৃথ। বলিয়া, প্রণাম করিয়৷ হরিসমীপে গমন করিল। 
ভ্রীদাম কৃষ্ণসমীপে গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া 
শাপবৃতাস্ত আনুপূর্বিক সকল কহিল ও অতিশয় 
রোদন করিল। হরি দেই রোরুদ্যমান ভূতলে গমনো- 
সুখ শ্রীদামকে কহিলেন, তুমি অনুরশ্রেষ্ঠ হইবে, 
ত্ৰিভুবনে তোমার জেতা কেহই হইবে না। পরে পঞ্চা- 
শতযুগকাল অতীত হইলে আমার আনশীর্ববাদে শঙ্ক- 
বের শুলে ভিন্নদেহ হইয়া দেহ পরিত্যাগপুর্ব্বক আমার 
নিকটে “আপিবে। শোকাদ্িত শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের 


. বাক্য শুনিয়া তাহাকে কহিল, আপনি আমাকে 


আপনার প্রতি কখনও ভক্তিশৃন্ত করিবেন না। 
শ্রীদাম ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপুর্কাক গোলোক 
হইতে বহির্গত হইলেন। অনস্তর দেবী রাধিকা, 
কৃষসমীপে গমন করিলেন ও পুনঃপুনঃ রোদন 
করিতে লাগিলেন। হা বংস! কোথায় .যাইতেছ, 
এইরূপে সেই সাধ্বী অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
সেই শ্রীদামই তুলমীর স্বামী শঙ্চুড়ূপে উৎপন্ন 
হইলেন। গ্রীদাম মর্তে গমন করিলে রাধিকা কৃফ- 
সমীপে গমন করিলেন ও সকল নিবেদন করিলেন। 
কৃষ্ণও তাহার প্রতুত্তর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শোকাতুরা 
্রেয়ণী রাধাকে সাস্তবনা করিলেন। সেই শঙ্চুড়ও কালে 
পুনরায় হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে নারদ ! বরাহকলে 
রাধিকা হরির সহিত পৃথিবীতে গমন করিলেন ও 
গোকুলে বৃকভানুগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এই 
আমি সকলের বাঞ্ছিত সারভূত উত্তম শ্রীকৃষ্ণচরিত 
কহিলাম ৷ পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর।১০৫।১১৬| 


শ্রীকষ্জন্মধণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 
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চতুর্থ অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, হে প্রো! আপনি বেদবিদ্গণের 
শ্রেষ্ঠ, আপনি বলুন জগন্নাথ কৃষ্ণ কি কারণে কোন্‌ 
ব্যক্তিকর্তৃক প্রার্থিত হুইয়| মর্ভে আগমন করিয়া- 
ছিলেন ? নারায়ণ কহিলেন, পূর্বে বারাহকল্পে বহুম্ধরা 
ভারাক্রান্ত হওয়ায় সাতিশয় শোকার্ভা হইয়াছিলেন ও 
ব্ৰহ্মাকে শরণ লইয়াছিলেন। তিনি অন্ুর-নিপীড়িত 
অতিশয় উদ্বিগ্মানস দেবগণের সহিত সেই দুর্গম 
ব্ৰহ্মসভায় গমন করিলেন। তিনি মেই সভায় খবীন্্, 
মুনীন্তর, সি'দেন্্রগণকর্তৃক সানন্দে সেবিত, ব্রহ্মতেজ্জে 
জাজ্জ্বল্যমান দেবেখ্বর ব্রহ্মাকে দেখিলেন। তখন 
ব্ৰহ্মা হান্তমুখে অপ্দরাগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন ও 
মনোহর গন্ধর্বগণের সঙ্গীত শুনিতেছিলেন; কৃষ্ণ! 
এই অক্ষরঘয়াত্মুক পরত্রহ্ম জপ করিতেছিলেন। তিনি 
ভক্তিযোগে আনন্দাশ্র-পরিপূর্ণ ও রোমাঞ্তিশরীর 
হইতেছিলেন! হে নারদ! দেই পৃথিবী সকল 
দেবগণের সহিত ভক্তিপুর্ব্বক চতু্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম 
করিয়া সকল দৈত্যগণের ভারাদিজনিত পীড়ন নিবেদন 
করিলেন ও অশ্রপূর্ণ ও রোমাঞ্চিত-শরীর। হইয়া স্তব 
ও রোদন করিতে লাণিলেন। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা 
তাহাকে কি কারণে স্তব ও রোদন করিতেছে, তাহা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভদ্র! কি জন্য তোমার 
আগমন তাহা বল, তোমার মঙ্গল হইবে। হে 
কল্যাণি! তুমি সুস্থিরা হও, আমি থাকিতে তোমার 
তয় কি আছে? ব্ৰহ্মা পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাম 
প্রদান করিয়। দেবগণকে সাদরে জিজ্ঞানা করিলেন, 
দেবগণ! কি জন্য তোমাদিগের আমার নিকট আগমন 
হইয়াছে। দেবগণ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সেই প্রজা- 
পতিকে কহিলেন,প্রভো! এই বন্ধা ভারাক্রান্ত! 
হইয়াছেন; আম্রাও 'দৈত্যগীড়িত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্‌ ! 
আপনিই জগতের র্টা, শীদ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ 
করুন) এই ধরার আপনিই একমাত্র গতি; ই'হার 
পরিত্রাণ কর! আপনার উচিত হুইতেছে। ১-_১২। 
হে পিতামহ ! এই পৃথিবী যে, ভারে গীড়িতা হুইয়া- 
ছেন, আমরা তাহাতেই দুঃখিত হইয়াছি; অতএব 
আপনি সেই ভার হরণ করুন। জগৎবর্তী! ব্ৰঙ্গ, 
দেব্তাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, হে বসে! তুমি 
ভয় পরিত্যাগপুরব্বক আমার নিকট সুখে অবস্থান কর! 
হে কমলনেত্রে! তুমি কাহার্দিগের ভারবহনে অশক্তা! 
হইয়াছ? সেই ভার আমি নিশ্চয় অগনয়ন করিব, 
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তোমার মঙ্গল হইবে। পৃথিবী তাঁহার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া প্রফুল্লবদ্ধনে যে যে ব্যক্তিকর্তৃক নিগীড়িতা 
হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই নিক্গ গীড়নপ্রকার কহি- 
লেন,-_হে তাত! আপনি শ্রবণ করুন, অমি নিজ 
মনোব্যথ! কহিতেছি ; নিজ্জ বিশ্বস্ত বন্ধু ভিন্ন ইহা 
অন্তকে বলিবার যোগ্য নহে । অবলা স্ত্রীজাতি, নিদ্ 
বুবর্গ, পিতা, পতি পুত্রগণকর্তৃক নিয়ত রক্ষণীয়া; 
নতুব! নিশ্চয়ই বিগহিতা হয়। হে জগৎপিতঃ! তুমি 
আমাকে স্থজন করিয়াছ; তোমাকে আমার কোন 
কথা বলিতে লজ্জা নাই। যাহাদিগের ভারে আমি 
নিপীড়িত! হইয়ছি, তাহ! কহিতেছি শ্রবণ কর। 
যাহার! কৃষ্চভক্তিবিহীন ও যাহার! কৃষ্ণভক্তের নিন্দক, 
সেই ম্হাপাতকীদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থ। 
হইয়াছি। যাহার! নিদর ধর্ম্মাচার-বিহীন ও সন্ধ্যাদি- 
নিত্য কাৰ্ধ্য-বর্জিত ওবেদে শ্রদ্ধাহীন তাহাদ্িগের ভারে 
আমি গীড়িতা হইয়াছি। ১৩-২১ । যাহারা পিতা, 
মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র ও পোষ্যবর্গের পোষণ না করে, 
তাহাদিগের ভারবহনে আমি অস্মর্থা। হে তাত! 
যাহার! দয়! ধর্ম্ম রহিত, মিথ্যাবাদী, গুরু ও দেব্গণের 
নিন্দক, আমি তাহাদিগের ভারে নিপীড়িত হইয়াছি। 
যে সকল লোক মিত্রদ্রোহী, কৃতত্, মিথ্যাসাক্ষাদাতা, 
বিশ্বাঘতক, স্থাপাধনাপহারী ; তাহাদিগের ভারে 
গীড়িতা হইয়াছি। যাহারা কল্যাণময় মন্ত্রনিচয় ও 
একমাত্র মঙ্গলজনক হরিনাম বিক্রয় করে, আহাদিগের 
ভারে নিগীড়িত। হইয়াছি। যে সমস্ত লোক জীব- 
হিংস'কারী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজক, লুন্ধক, শবদাহী, 
শুদ্রান্নভোজী__তহাদিগের ভারে পীড়িত! হইয়াছি। 
যেঘে মূঢ় জন-_পুজা যজ্ঞ, উপবাস, ব্রত, নিয়ম 
কিছুই করে না, তাহাদিগের ভারে গীড়িত৷ হইয়াছি। 
যে মকল পাপাত্বা ব্যক্তি গো, বিপ্র, দেব, বৈষ্ণব, 
হরি, হরিকথা, হরিভক্তি এই সকলের প্রতি দ্বেষ 
করে; তাহাদিগের ভারে গীড়িতা হইয়াছি। হে 
বিধাতঃ! যেরূপ আমি শঙ্খানুরাদির- ভারে পীড়িত! 
হইয়াছিলাম ; দৈত্যগণের ভারে ততোপ্ক পীড়িত 
হইয়ুঞ্ছি। হে প্ৰভো! এই অনাথার সকল নিবে- 
দন আপনার নিকট হইল। আমি আপনাদারাই 
সনাথা; এই হেতু আপনি ইহার প্রতীকার করুন। 
পৃথিবী এইরূপ কহিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগি- 
লেন। কৃপাময় ব্রহ্মা তাঁহার রোদন দেখিয়া তাহাকে 
কহিতে লাগিলেন । ২২-৩১ ৷ হে বনুন্ধরে ! 
উপায়দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়ই) আমার প্র 
কৃষ্ণ যথাকালে ভার হরণ করিলেন। হে সুন্দরি! 
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যে মুড়গণ তোমার উপরিভাগে যন্ত্র, মঙ্গল কুন্ত, 
শিবলিঙ্ধ, বুম, মধু, কাঠ, চন্দন, কনর, তীর্ঘ- 
মৃত্তিকা, খড়গ, গণ্ডকখড়া, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দর- 
নীলমণি, কৃর্ধ্যকাম্তমণি, রুদ্রাক্ষ, কুশমূল, শালগ্রাম- 
শিলা, শঙ্খ, তুলসী, প্রতিমা, জল, প্রদীপ, 
মালা, শিলাপুজন, ঘণ্টা, শঙ্খজল, নিৰ্ম্মাল্য, 
নৈবেদ্য, হরিদ্বর্ণ মণি, গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞহত্র, দর্পণ, 
শ্বেতাষ়র, গোরোচনা, হুক্তি, মুক্তা, মাণিক্য, 
পুরাণ-সংহিতা, অগ্নি, কর্পুর, পরশমণি, রজত, কাঞ্চন, 
প্রবাল, বত্ব, কুণদ্বিজ, তীর্থজল, গব্য, গোমুত্র, গোময়, 
এই সকল বন্ত স্থাপন করিবে; তাহারা অবুতরর্ষ 
কালনুত্র নরকে নিশ্চয়ই পড়িবে। জগন্বিধাতা ব্রহ্মা, 
পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাম দিয়! দেবগণ ও পৃথিবীর 
সহিত শিবালয় 'কৈলামে গমন করিলেন। বিধাতা! 
মেই বমণীয় জাশ্রমে যাইয়! মন্দাকিনীতটে অক্ষয় 
বটমূলে উপবিষ্ট শঞ্করকে দেখিলেন। তাঁহার পরিধান 
ব্যাভচর্ম্ম ও ভূষণ দাঁ্ষায়ণীর অস্থিনিচর ; তিনি ত্রিশুল 
ও পট্রিশ ধারণ করিতেছেন; তিনি পঞ্চানন ও 
ত্ৰিনয়ন ; তিনি নানা সিদ্ধপরিবৃত ও যোগীন্দ্রগণ- 
সেবিত হইয়া সহাস্তে সানন্দে অপ্নরাগণের নৃত্য 
দেখিতেছেন। তিনি কুতুহলে গন্ধর্বা-স্গীত শুনিতে- 
(ছেন ও নিরীক্ষমাণ! পার্বতীকে বক্র-নয়নে প্রীতি. 
পুরর্বক দেখিতেছেন। ৩২--৪৪ 1 দেখিলেন ;- 
শিব মন্দাকিনীজাত পদ্মবীজের মালায় পুলকজনক 
কল্যাণময়, হরিনাম জগ করিতেছেন। এই সময়ে 
সেই ব্রহ্মা নতকন্ধর হইয়। সুরগণ ও পৃথিবীর 
সহিত ধূর্জটির অগ্রে অবস্থান করিলেন। মহাদেব 
জগদগুর ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র ভক্তি- 
পূর্বক উঠিলেন ও মত্তকদ্বার! ' প্রণাম করত 
ব্রহ্মার নিকট আশীর্ব্বাদ লা করিলেন? শশিশেখর 
মহাদেবকে সকল দেবগণ ও ধরাদেবী ভক্তিপুন্থক 
নমস্কার করিলেন। ম্হাদেবও সকলের প্রতি আশী- 
বাদ প্রয়োগ করিলেন। প্রঞ্জাপতি ব্রহ্মা পার্কতীকে 
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ভক্তবৎস্ল মহাদেব, তাহা 
শুনিয়। শীপ্রই অব্নতমুখ হইলেন। পার্বতী ও 
পরমেশ্বর উভয়ে এইরূপে ভক্তগণ্রে ক্লেশের কথ! 


| শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, ব্রহ্ম! তাহাদিগকে সান্তুন। 


করিলেন। অনন্তর ব্রহ্ধা ও মহেশ্বর সকল দেবগণ্ণকে 
ও বনুন্ধরাকে সযত্বে আশ্বাস দান করিয়া গৃহে প্রেরণ 
করিলেন। পরে উভয় দেবশরেষ্ঠ শীঘ্র ধর্মের মন্দিরে 
আসিয়! তাহার সহিত বিবেচনা করত হ্রি-ভবন 
বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন সেই পরমধাম বৈকু$ 
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৩১৪ 


র্ধাণডের উর্দে বায়কর্তৃক থাধ্যমাণ জরামৃত্যুনিবারণ। 
ই নিত্যধাম ব্ৰহ্মলোক হইতে কোটিযোজন উর্দে 
স্থিত। বিচিত্র বত্বনির্মিতি কবিগণের বৰ্ণনাতীত ও 
উহার রাজমার্গ পদ্ধরাগ ও ইন্্রনীলমণিঘ্বারা ভূষিত 
রহিয়াছে। লেই মনের স্তায় বেগগামী সকল দেবগণ 
সেই মনোরম বৈকুষ্ঠে আগত হইলেন ও হরির অস্তঃ- 
পুরে গমন করত শ্রীহরিকে দেখিলেন। ৪৫--৫৫। 
তিনি গীতবন্্ পরিধানপূর্বক রত্বকেযুর, রত্বব্লয় ও 
রতরনপুর প্রভৃতি রত্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রত্বুসিংহা- 
সনে অবস্থান করিতেছেন, তাহার গলদেশ বনমাল- 
বিভূষিত এবং গণ্ডস্থল কর্ণাবলন্বি কুগুলযুগলে শোভিত 
হইতেছে। শান্তমূর্তি স্রদ্বতীপতি [চতুর্ভূুজ ভগবান্‌ 
সহাস্তবদনে কোটি-কন্দর্পের শোভা ধারণ করিতেছেন। 
কমলা তাঁহার চরণকমল সেবা করিতেছেন। তাহার 
সৰ্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত ও মস্তকস্থিত রতু-মুকুটে শোভমান, 
সুনন্দ, নন্দ ও কুমুদ প্রভৃতি পার্ধদগণে তিনি পরিবেষ্টিত 
রহিয়াছেন। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ, ঈদুশ পরমানম্দময় 
ভক্তানুগ্রহত্পর ভগবানকে ভক্তিবিনভ্রকন্ধরে প্রণাম 


্রন্মাবৈবর্তপুরাণ। 


দেবী, অনন্ত, মদীয় মায়ারপিণী দেবী, গণপতি, 
কার্তিকের ও প্রসিদ্ধা বেদ্রমাত! সাবিত্রী ; ইহার! 
নিশ্চয় সেই গোলোকধামে গমন করিবেন। আমি সেই 


,গোলোধামে রাধিক! ও গোপীগণ্রে মহিত ছিভুজ- 


ধারী কৃষ্ণরূপে প্রকাশমান) এই স্থলে আমি সুনন্দাদি 
মিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত অবস্থান 
করি। শ্বেতদ্বীপনিবামী নারায়ণ ও কুষখ আমারই 
স্বরূপ) ব্রচ্গাদি দেবগণ আমারই অংশজাত বলয়! 
বিখ্যাত এবং সুরানুর মনুষ্যাদ্ি সকলেই আমার 
অংশাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এগ্পণে তোম্র! গোলক- 
ধামে গমন কর; তোমাদিগের কার্ধ্দিদ্ধি হইবে, 
পশ্চাৎ আমরা কলের অভীষ্ট পুরণার্থ তথায় গমন 
করিব। শ্রীহরি সভামধ্যে স্বয়ং দেবগণকে এইরূপ 
কহিয়া মৌনাবলন্থন করিলেন। দেবগণও হরিকে 
প্রণাম করি জরাৃত্যুবিবর্জিত অহ্ণুত পরম গোলোক- 
ধামে গমন করিলেন। ও অগম্য গেলোকধাম 
বৈকুষ্ঠের পঞ্চাশং কোটীযোলন উর্ধে অবস্থিত, উহ! 
হরির ইচ্ছানুনারে নির্মিত হইয়া বায়ুকর্তৃক ধারিত 


করিয়া প্রমানন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভক্তি- | হইয়াছে। ৬৭-৭৭ ৷ মনের গ্তায় বেগগামী সেই 


পূৰ্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ;__প্রভে৷! আপনি | 
কমলাকাস্ত, সর্বেশ্বর, অচ্যুত, ও শান্তমূর্তি ও | 


নিরপ্তন; আমরা আপনার অংশজত; এই দেবগণও | 
আপনার কলাংশ-কলায় সঞ্জাত হইয়াছে ; মন্ত, 
মুনীন্দ্, মনুষ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্কমাত্মাক বিখ আপনার 
ংশাংশের অংশকলায় উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব 
আপনাকে প্রণাম করি। মহাদেব কহিলেন, প্রভে। ! 
তুমি নিত্য, অক্ষয়, আত্মাভিরাম, ঈশ্বর, অনাদিনিধন, 
সর্ব্বাদ্য, আনন্দময়, সর্ববরূপ, অণিমাদি সিদ্ধির কারণ, 
সকলের কারণ, দিদ্ধিজ্ঞ, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিম্বরূপ, 
তোমার স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে। ধর্ম কহি- 
লেন, ভগবনৃ! যে বস্তু বেদে নিরপিত আছে, 
পণ্ডিতের তাহাই বর্ণন করেন; কিন্ত বেদ যাহা 
নিরূপণ করিতে পারেন নাই, কে তাহার বর্ণন করিতে 
সমর্থ? তুমি নিরপ্রন ও নির্ণ; তোমার গুণ ও রূপ 
অচিন্তনীয় ; অতএব তোমার গুণাতীত স্তব করিতে 
কিরূপে আমি সমর্থ হইব্‌। ৬৬--৫৬। হে মুনিব্র ! 
্রহ্ধাদির এই ফ্ট্-শ্লোক্কোক্ত স্তব যে ব্যক্তি পাঠ 
করিতে পারে, সে শঙ্কট হইতে মুক্ত হয় ও বাঞ্থিত 
ফল লাভ করিতে পারে। শ্রীহরি দেব্তার্দিগের এই- 
রূপ স্তব শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সুরগণ 
তোমর! গোলোকে গমন কর; পশ্চাৎ আমি লক্ষ্মীর 
সহিত তথায় গমন করিতেছি। নর-নারায়ণ, সরস্বতী 


দেব্গণ, সেই অনির্বচনীর গোলোকধামে গমনোনুখ 
হইয়া ক্রমে বিব্জানদীর তীর প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ 
ওদ্ধস্কটিকতুল্য অতি বিস্তীর্ণ মনে!হর নদীতীর দর্শন 
করিয়া অতিশয় বিশ্বায়াপন্ন হইলেন। উহার কোন কোন 
স্থান মুক্তা, মাণিক্য, পরশমণি ও রত্বের আকরে পরি- 
বেষ্টিত এবং কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিত, ও রক্তবর্ণ, রভুমমূহে 
সুশে৷ভিত, কোন স্থলে অতি মনোহর প্রবালান্ুর 
উদ্ভৃত হইয়াছে ও কোন স্থান অমূল্য রতুশ্রেণীদ্বারা 
ভূষিত। হে নারদ! উহার কোন স্থানে নিধাতারও 
অদৃগ্ঠ, অত্যাশ্চর্ধ্য শ্রেষ্ঠ নিধির আকর এবং পদ্মরাগ 
ইন্সনীলমনির আকর রহিয়াছে । কৌন স্থানে মর- 
কত মণির আকর, কোন স্থানে স্তমন্তকমণির আকর, 
কোন স্থানে কচকমণির আকর রহিয়াছে। কোন 
স্থানে অমূল্য গীতবর্ণ মণিশ্রেঈর আকরমমদ্িত বত্বের 
আকর রহিয়াছে ও কোন স্থানে কৌস্তভমণির আকর 
আছে। কোন স্থানে অনির্কচনীয় মণিদমূত্হর 
উৎ্রুষ্ট আকর রহিয়াছে ও কোন কোন স্থানে উত্তম 
রম্ণীয় বিহার-স্থান রহিয়াছে । দেবগণ তথায় এইরূপ 
অত্যাশ্চধ্যকর সকল বস্তু দেখিয়া মেই নদীর অপর 
পারে গমন করিলেন ও মনোহর শত-শূঙ্গনামক এক 
পর্বতশ্রেষ্ঠ দেখিলেন। উহু! পারিজাতরৃক্ষের বন- 
শ্রেণীথারা বিরাজিত, কল্পবৃক্ষসমূহে পরিবৃত ও কাম 
ধেনুগণে বেষ্টিত । ওঁ পর্বত উর্ধে কোটিখোজন, দৈর্ঘ্যে 
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উহার দশগ্তণ অধিক ও উহার প্রস্থ পঞ্চাশৎকোট- 
যোজন পরিমিত। ইহার শিখরদেশে প্রাকারের মত 
দর্শনীয় দশযোজন বিস্ত্ণ বৰ্ভুলাকার উত্তম রাসমগুল; 
ইহা মধুকরগণসন্কুল সুগন্ধিপৃ্পিত সহস্ৰ পুষ্পোদ্যান- 
সমধিত, উত্তম বত্বসংযুক্ত রতিমন্দিরসমূহে শোভিত, 
সহত্রকোটা, বদ্ুমণ্ডপদমন্বিত এবং রত্বমোপান- 
শোভিত। উত্তম রত্রকুস্ভসমঘ্িত সুশোভিত হরিন্মণি- 
ময় স্তত্তসমুহে শোভিত। ৭৮--৯১। অনেক স্তম্ভ 
চতুর্দিকে িন্দুরবর্ণ মণিঘার। খচিত ; উহার মধ্যভাগ 
মনোহর ইন্ডনীলমণিদ্থার! ভূষিত । উহ! রত্বপ্রাকার- 
সম্বিত মণিবিশেষরাজিত ও কবাটযুক্ত চতুর্ধারে 
শোভিত। চারিদিকে বত্তগ্রস্িযুক্ত রদাল পল্লবসম- 
ঘিত কদলীস্তত্তসমূহবিরাজিত ; উহ! শু্লধান্ত, পর্ণ, 
লাজ, ফল, দুর্বাস্ুরে অদ্বিত ও চন্দন অগুরু কন্তৃরী 
ও কুন্ণুমদ্রব্যে চঙ্চিত। হে নারদ! বত্বালঙ্কারসংযুক্ত 
বত্বমালাবিরাজিত কোটিসংখ্যক গোপকন্তাসমূহে ও 
স্থান বেষ্টিত রহিয়াছে । উহার! বত্তুকদ্কন, রত্বকেমুর 
ও বত্বনূপুরে বিরাজিত; গণ্ডস্থলে বত্ময় কুণ্ডলদ্বয় 
শোভিত। অঁস্থান রাধিকার আদেশে সুন্দরীসমূহে 
রক্ষিত ১ ইহাদের হস্তাঙ্গুলি, সুন্দর রঙ্বাঙ্গুরীয়সমূহে 
ও রত্ুময় পাশকগমূহে বিরাজিত ; উহার উত্তম বত্- 
মুকুট ও বদ্বভূষায় ভুষিত; উহাদের নাসাম্ধ্যভাগে 
গজেন্দমুক্তার অলঙ্কার ; উহাদের ললাটের অধযস্থল 
সিন্দুরবিন্দুযুক্ত থাকায় উজ্জ্বল; উহার! উৎকৃষ্ট চন্পক- 
বর্ণভ চন্দনদ্রব্যে চচ্চিত; উহাদের পরিধান পীতবস্ত 
ও মুখমণ্ডল বিম্বফলের মত মনোরম-অধরশালা ও 
শরৎকালীন পুর্ণিমাচন্দের ন্যায় কমনীয় ও উজ্জ্বদ। 
উহাদিগের নয়ন শারদীয় প্রকুললপদ্মশোভাকেও নিন্দ! 
করিতেছে ও কন্তুরী-পত্রিক1 ও কজ্ছুলরেখায় সমুজ্জ্বল; 
উহার। প্রফুল্লগালতীমালাসমূহে সুশোভিত ও মধুলুধ 
ময়ুকরগণে সঞ্ুল কববাভারে শোভিত ; উহাদের সুন্দর 
গমন গজ ও খগ্রনকে উপহাস করিতেছে ও উহারা 
ভরভঙ্গিসমন্বিত মৃহুহাস্ত করিতেছে ; উহাদের দস্তাবলি 
সুপ দাড়িম্বফলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; ভহাদিগের 
নাদিক। পক্ষিবরের চঞ্চপুটের ন্যায় শোভাশালা ও 
উন্নত; উহারা গদরাজগণ্ডন্য়সদৃণ কুচযুগলভারে 
এবং নিতম্ব ও কঠিন পীনঞ্োণিভারে অধনতা ; 
উহাদের অন্তর কামবাণবিলাসে জর্জরীভূত হইয়াছে ও 
উহারা দর্গনসমূহে পূর্ণচন্্রসদৃশ নিজ নিজ মুখের সৌন্দ 
ধ্যদর্শনে তৎপরা) উহার! রাধিকার পাদ্পন্ম“সেঝায় 
আসক্তচিত| ইহ] দেবগণ দর্শন করিলেন। ৯২--১০৯। 
রামণ্ডল, শ্বেতরক্ত-লোহিতবর্ণ কম্লরাঞি বিবািত 
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লক্ষ লক্ষ ত্রীড়া-সরোবরে পরিবেষ্টিত এবং হুমধুর রব" 
কারী ভ্রমরগণ-সমাকুল কুনুমিত পুণ্পোদ্যানে সুশে।- 
ভিত। ও পুপ্পোদ্যানে পুপ্পশয্যানমন্বিত কোটি 
কুগ্-কুটীর বিদ্যমান আছে এবং উহা কর্পুর, তান্ুল ও 
বন্তালঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ ভোগদ্রব্যে সুসজ্জিত চতু- 
দিকে শ্বেতচামর দর্পণ, প্রজ্বলিত রত্র প্রদাপ ও 
শোভাময় বিচিত্র পুগ্পমালায় সুশোভিত। দেবগণ 
সেই রাসমণ্ডল অবলোকন করিয়া পর্বত হইতে 
বহির্গত হইলেন । অনন্তর তাঁহারা রাধামাধবের 
প্রিয় বৃন্দাবননামক সুরম্য বিশেষ সুন্দর বন দেখি- 
লেন। ১১০_:১১৪। ওঁ বনমধ্যে ফল-বৃক্ষশোভিত 
বিরজানদীর সুশীতল-কণবাহী কন্তুরী-পত্রদংসগ 
সমীরণে রমণীয় 'রাধামাধবের ক্রীড়াস্থান রহিয়াছে। 
হে নারদ! ওঁ বৃন্দাবনের কোন অংশ হুমধুর-রবকারী 
ভ্রমবগণ-সমাকুল নব্পল্পব-শোভিত কেলিকদন্বসমুছে 
কমনীয়) কোন: অংশ চন্দন, মন্দার ও চম্পক 
প্রভৃতি বৃক্ষের তুগদ্ধিকুনুমাদির গন্ধে সুরভিত ; 
আত্র, নাগরম্গ, পনস, তাল, নারিকেল, জন্বু 
ব্দরী, খর্জর, গুবাক, আআতক, জঙ্বীর, কদলী, 
শ্রীল, দাড়িম্ব, প্রভৃতি মনোহর সুপরু ফলসমন্থিত 
বুক্ষসমূহে বিরাজিত এবং পিয়াল, সাল, অশ্ব, নিম্ব, 
শান্মলী, তিন্তিড়াদি শোভন বৃক্ষমূহেও শোভিত 
রহিয়াছে। উহা অন্তান্ত বৃক্ষদমূহসঙজুল ও চারিদিকে 
কল্পবক্ষসমূহে বিরাজত; মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, 
কেতকী, মাধবীলতা, বুথিকা পুণ্পসমূহ ও বনের 
শোভা সম্পাদন করিতেছে । হে নারদ ! উহাতে 
পঞ্চাশংকোটি চারুকুগ্ত কুটার বহিয়াছে। দেবগণ 
দেখিলেন, ও মকল কুটারে ধূপামোদিত বত্ুপ্রদীপ 
জবলিতেছে, সুগন্ধি বায়ু সুবাসিত শূর্গরোপযোগী দ্রব্য 
রহিয়াছে ও মালাদমূহম্মন্বিত চন্দনচার্টত পুল্পশয্য| 
রহিয়াছে । উহ! মধুলুব্ধ মধুকরকুলের মধুর শবে 
শব্দিত এবং রতালস্কারভূষিত গোপীগণে বেষ্টিত হইয়া 
রহিয়াছে । ১১৫--১২৭। উহাতে রাধিকার আজ্ঞা- 
ক্রমে পর্ধাশংকোটি গোপীকর্তৃক রক্ষিত অতি 
রমণীয় দ্বাত্রিংশৎ কানন বহিয়াছে। হে নারদ! ওঁ 
বুন্দাবনের অভ্যন্তরে এক হুন্দর নির্জন স্থান রহিয়াছে; 
উহ! সুপক্ক মধুর স্বাু ফলে শ্রেষ্ঠ বন হইয়াছে। 
উহ! গোষ্ঠধেনুসমূহ ও সুগদ্ধিপুপ্পিত পুপ্পোদ্যান- 
সহত্র-স্মন্বিত মধুলুব্ধ মধুকরসমৃহযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ 
সমান রূপশালী পঞ্চাশখকোটি সংখ্যক গোপজনের 
অনুত্তম বত্বনিন্মিত সুন্দর নিবাসস্থানে বিরাজিত ৷ দ্বেব 
গণ এতাদৃশ রম্ণীয় বৃন্দাবন অবলোকন করিয়া চতুর্দিকে 
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বর্তুলাকার কোটিযোজন বিস্তীর্ণ গে!লোকধামে 'গমন 
করিলেন। হে নারদ! ও ধাম রপ্রাচীরে বেষ্টিত ; 
চতুদ্বারমমেত, 'দ্বারপাল গোপসমুহে সমগ্িত 3 বত্ব- 
খচিত নানাভোগ্যবন্তসমঘিত, শ্রীকৃষ্ণকিন্কর গোপ- 
দিগের পঞ্চাশংকোটি আশ্রমে সুশোভিত ; এ ধাম, 
তদপেক্ষাও হুনদররূপে রতসমূহে নির্মিত ভক্তগোপ- 
দিগের শতকোটি আশ্রমে এবং তদপেক্ষাও অধিক 
বিলক্ষণ অমুল্য রতবনির্ম্মিত কৃষপার্ধদদিগের দশকোটি 
আশ্রমে সংযুক্ত ; শ্রীকৃষ্ণের রূপধারী কৃষ্ণপার্ধদপ্রবর- 
দিগের উত্তম রদ্নির্দিত কোটিসংখ্যক আশ্রম ও 
রাধিকার প্রতি বিশুদ্ধভক্তিযুক্তা গোপীদিগের রত 
নির্মিত দ্বাত্রিংশৎকোটি আশ্রম উহাতে বর্তমান; 
তাহাদিগের কিছ্বরীগণেরও মনোহর মণিরত্বাদিরচিত 
দশকোটি ভবন তথায় আছে। হে নারদ! এই 
ভারতভূমিতে যাহার! শতজন্ম তপঃদাধনে পবিত্র, 
হুদ হরিভক্তিপরায়ণ ও কর্মবন্ধনচ্ছেদনে সমর্থ, 
পরম ভক্ত এবং ধাহার। স্বপ্নে জ্ঞানে হরিধ্যানে নিবিষ্ট- 
চিত্ত হইয়| দিবানিশি 'রাধারুফণ এই নাম জপ করেন; 
সেই কৃষ্ণভক্তগণের উৎকৃষ্ট মণিরত্ববিনির্দ্মিত নান!- 
ভোগদমদ্িত, পুপ্পশয্যা, পুষ্পমালা, শ্বেত চামর 
ও হুরিদর্ণ মণিগণভূষিত বত্বদর্পণে সুশোভিত, শত- 
কোটী নিঝাসমদ্দির সেই গোলোকধামে বিদ্যমান 
আছে। ওঁ মন্দিরমকলের শিখরদেশ অমূল্য রত্বু 
কলমে সুসজ্জিত ও উহার মধ্যভাগ সুগ্মবন্তে সমাচ্ছা- 
দিত রহিয়াছে। জগৎপ্রভু দেবগণ মেই অদ্ভুত 
গোলোকধাম দর্শন করিয়া আনন্দে কিয়নুর গমনপূর্ব্বক 
সেই স্থলে রমণীয় অক্ষয় বট দেখিলেন' ও অক্ষয় 
বট প্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও দৃশযে।জন উন্নত। উহা সহল্র 
স্বন্ধদংযুক্ত, অমংখ্য শাখাসমন্বিত, রত্বময় বেদিমগ্ডলে 
পরিশোভিত ও নুপন্ধ রত্বম্য় ফলে সমাকীর্ঘ। 
৯২৮--১৪৭। অনন্তর দেব্গণ ওঁ বটরৃক্ষের সুলদেশে 
গীতবস্ত্ধারী ক্রীড়ামক্ত মধুরমুর্তি বতরভুষণে বিভুষিত 
ও চন্দন-চর্চিত্ কৃষ্ণ্বরপ গোপ-ঝালবগণকে 
দেখিলেন। হে নারদ! অনন্তর কুষের পার্যনপ্রবর- 
গণকে দর্শনপুরর্বক অতি দূরে সিন্দুরবং রক্তবর্ণ পদ্ম- 
রাগনণি, ইন্দ্রনীলমণি, হীরক ও কুচননামক 
অণিমগুলে সুশোভিত এক মনোহর রাজমার্গ দর্শন 
করিলেন। ও বাজমার্গ অগ্তকু চন্দন কন্তুরী ও 
কুঝুমরমে সিক্ত ; উহার চতুদ্দিকে অপুর্ব বেদিকাযুক্ত 
রত্বমণ্ডপ বিরাজমান রহিয়াছে। ও রাজপথের স্থানে 
স্থানে বু্ুমাক্ত রন্তান্তভ সংরোপিত এবং তাহাতে 
সম্মত গ্রধিত এীখণ্ডের পল্লবম!ল। বিরাজমান 
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ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


রহিয়াছে, দধি, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প, দুর্ববান্ুর 
প্রভৃতি মাঙ্গল্য দব্য তাহাতে সংলগ্ন বহিয়াছে। 
উহাতে আবার সিন্দুর কুক্কুমাক্ত গন্ধ চন্দনচর্চিত 
পুষ্পমালা বিভূষিত ফলশাখাসমন্বিত রত্বময় মঙ্গল 
কলম অতিশয় শোত। পাইতেছে। রাজপথ ক্রীড়া- 
সন্ত গেপিকাগণে চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত অনন্তর গমনোৎ- 
হুক দেবগণ, বন্বমূল্য রত্বে বিনির্ন্মিত সোপানশোভিত ; 
অগ্নিবিশুদ্ধ বসন, শ্বেত চামর, দর্পণ, রত্রময় শয্যা ও 
পুষ্পমালা! বিভুষিত ; যোড়শদ্বারসংঘুক্ত রতুময় প্রাকার- 
পরিবেষ্টিত ; পরিখাযুক্ত, অগুরু, চন্দন ও কু্ুম- 
দ্রব্যে চর্চিত এবং অসংখ্য দ্বারপালকর্তৃক সুরক্ষিত 
মনোরম রাজপুর দর্শন করিলেন। ১৪৮--১৫৮। হে 
নারদ! তাঁহারা কিয়দুর গমন করিয়া পরে রাসেশ্বরী 
দেবাধিদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা গোগীবরা রাধিকার 
রম্যদ্রব্যযুক্ত রমণীয় আশ্রম দেখিলেন। সকলের 
তনির্ববচনীয় ও আশ্রমকে, পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে 
সমর্থ নহেন, উহ! সুচারুবর্ভুলাকার ; উহার পরিমাণ 
দ্বাদশক্রোশ। উহা! অমুল্যরত্বদারনির্ল্মিত, রত্বপ্রভায় 
প্রজ্জলিত। শতমন্দির-শোভিত, অলজ্ৰনীয় গভীর 
পরিখাদমূহে বিরাজিত কল্পবৃক্ষ-পরিবৃত। উহার মধ্যে 
শতপুপ্পোদ্যান রহিয়াছে। রাজপুর অমূল্যরত্ব- 
নিৰ্ম্মিত প্রাকারে পরিবেষ্টিত, উত্তম রত্ববেদিকাদ্ধিত 
ও ওঁ প্রকার সপ্তদ্বারসমন্বিত। হে নারদ! এ নকল 
দ্বারে বিচিত্র বহুল রত্ব-চিত্র শোভা পাইতেছে। হে 
নারদ! তথায় ও প্রধান সপ্তদ্থার হইতে ক্রমে ক্রমে 
চারিদিকে যোড়শ দ্বার রহিয়াছে। দেবগণ ওঁ সহত্র- 
ধনু-পরিযাণে উন্নত, মনোহর উত্তম রত্বকলস- 
সমূহে প্ৰদীপ্ত রমণীয় প্রাকার অবলেকনে অতিশয় 
বিস্মিত হইলেন। পরে তাহারা ও আশ্রম প্রদ্ন্ধিণ 
করিয়া অনুপম আনন্দ কিরদ্ুর গমন করিলেন। 
তাহারা অগ্রে গমন করিলে সেই আশ্রম তীহাদিগের 
পশ্চাদবন্তী হইল। হে নারদ! পরে তাঁহারা 
গোগাস ও গোপিকাদিগের অমূল্য রত্র-রচিত শত". 
কোটিসংখ্যক উৎকৃষ্ট আশ্রম দর্শন করিলেন, ও 
চারিদিকে গোপদিগের সকল আশ্রম ও গোণিকাদিগের 
অন্তপ্রকার নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর আশ্রম দর্শন 
করিতে লাগিলেন। ১৫৯-১৭*। দেবগণ এইরূপে 
সেই বৰ্তুলাকার রমণীয় নিখিল বৃন্দাবন অবলোকন 
করিরা পাবন গোলোকধামে গমন করিলেন। প্রথমে 
শতণৃঙ্গ পর্বত, তত বিরজা। নদী ; দেবগণ তাহার 
পরে গমন করিলেন ও বায়াধার উত্তম বত্ময় অত্যা- 
শচধ্য গেলোকধাম দেখিলেন। উহ! রাধিকার জ্ঞান- 
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বন্ধনের জন্য ঈশ্বরেচ্ছায় নির্মিত সহস্র সরোবরে সম 
দ্বিত ও অশেষ মঙ্গলের আলয়। দেবনণ তথাও অতি 
মনোহর নৃত্য দর্শন ও রাধাকৃষগ্ুণ-সমস্বিত-তান্লয়শুদ্ধ 
মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। হে নারদ! দ্েবগণ 
এ গীতামৃত পান করিয়া মুচ্ছিত হইলেন। পরে 
কুষণাসক্তম'নস সেই দেবগণ ক্ষণকালপরে চেতনা পাইয়। 
স্থানে স্থানে মনোহর অতি আর্য দেখিলেন। নানা 
বেশধারিণী সকল গোপীগণকে দেখিলেন;_কোন 
কোন গোপিকা মৃদন্সহস্তা) কেহ কেহ বীণাধারিণী ; 
কেহ কেহ চামরহস্তা) কোন কোন গোপিকা করতাল 
দিতেছে ; কাহার কাহার হস্তে যন্ত্রবাদ্য রহিয়াছে; 
কাহার ব! রত্বনূপুর শব্দায়মান হইতেছে; কোন কোন 
উত্তম! গোপিকাগণের রত্রময় কিছ্িনীজাল শৃব্দিত হই- 
তেছে ; কেহ কেহ বা মস্তকে কুণ্ড লইয়া নৃত্যবিশেষে 
আমক্তচিত্ত রহিয়াছে ; কোন কোন গোপিকা পুরুষবেশ 
ধারণ করিয়াছে, কেহ কেহ ব| তাহাদিগের নায়িকা 
হইয়াছে; কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণবেশ ধারণ 
করিয়াছে; অন্তান্ত গোপী রাধাবেশ ধারণ করিয়াছে; 
কেহ কেহ সংযোগনিরতা। কোন কোন গোপী 
আলিঙ্গনে আসক্তা; কেহ কেহ বাক্রীড়ামক্তা রহি- 
য়াছে ; জগতপ্রভুগণ দেই সকল দেখিয়া বিস্মিত 
হুইলেন। হে নারদ! তাহারা কিয়ন্দূর গমন করিয়া 
রাধিকার সখীগণের বহু আশ্রম ও গৃহ দেখিলেন। 
উহারা রূপ, গুণ, বেশ, যৌবন, সৌভাগ্য ও 
বয়মে সকলেই সর্দশী। দেখিলে, অনির্বচনীর- 
বেশ! রাধিকার বয়ম্তা ত্রয়ত্ত্রিংশং প্রধান। গোপিকা 
অবস্থান করিতেছে । তাহাদিগের ন।ম শ্রবণ কর ;_ 
সুশীলা, শশিকলা যমুন!, মাধবী, রতি, কদম্বমালা, 
কুন্তী, জাহুবী, স্বয়ংপ্রভা, চন্তরমুখী, পদ্মযুখী, সাবিত্রী, 
সুধামুখী, শুভা, পদ্ধা, পারিজ্রাতা, গৌরী, সর্ব্ব- 
মঙ্গলা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, ভারতী, সরস্বতী, গঙ্গা, 
অন্থিকা, মধুমতী, চল্প1, অপর্ণা, সুন্দরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, 
সতীনন্দনী ও নন্দন! ইহার! প্রধানা গোপিকা। এই 
ষমানরূপগুণশালিনী গোগীদিগের আশ্রম_রত্ব ও 
ধাতুশোভিত এবং বহুবিধ চিত্রে চিত্রিত; অমূল্য 
রত্কুন্ত ইহার শিখরদেশে বিরাজমান। ইহা উংকৃষ্ট 
রত্বরচিত শ্রেষ্ঠমণিযুক্ত শুত্রবর্ণ ও অতি মনোহর। 
এই গোলোক ব্ৰহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে উর্দ্ধে অবস্থিত, 
ইহার উর্দ্ধে আর কোন লোক নাই, উর্দ্ধে সকল 
মুন্তময় । তাহাই বিধাতার সৃষ্টিশেষে অবস্থিত ও 
সপ্তরসাতলের অধোভ!গে আর সৃষ্টি নাই। তাহার 
অধোভাগে জল ও অন্ধকার আছে। উহ! অগম্য ও 


৩১৭ 


অদৃশ্য, ব্রঙ্গাণ্ডের অস্ত ও বহির্ভাগের বিষয়; সকলই 
এই শ্রবণ করিলে । ১৭১__-১৯২। 
শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় যমাপ্ত। 
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নারায়ণ কহিলেন,_সেই দেব্গণ নিধিল 
গোলোকধাম অনলোকন করিয়! স'নন্দচিভে পুনর্্নার 
াঁধিকার প্রধান দ্বারে গমন করিলেন ও দ্বার 
উৎকৃষ্ট বত্ব ও মণিনির্ষিত বেদিকাদয়ে সম্বিত ; 
হরিভ্রাভ মণিময় হীরকমিশ্রিত অমূল্য রত্রখচিত 
কপাটে বিভূষিত আছে। বীরভান্ুনামক এক 
প্রধান গোপকে তথায় নিযুক্ত দেখিলেন। উহার 
গরিধান পীতবন্ত্র। বীরভানু, রত্রুপিংহামনস্থিত রত্ব- 
ভূষণে ভূষিত ও রত্মুকুণ্ট বিরাঞ্জিত। দেবগণ, 
নানা চিত্রে বিচিত্রিত দ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারপালকে 
স্ব স্বগমনাভিল।ষ বিজ্ঞাপন করিলেন, তখন দ্বার- 
পাল নিঃশঙ্কচিত্তে দেবগণকে কহিল, সুর্গণ ! আমি 
প্রভুর অনুমতি ভিন্ন পুরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিব 
না। হে নারদ! অনন্তর দ্বারপাল শ্রীরুষ্ণেরে নিকট 
দেবগণের আগমনবৃত্ান্ত বিজ্ঞাপনার্থ ভৃত্যগণকে প্রেরণ 
করিলেন এবং ভূতোর মুখ হইতে কৃষ্ণের অনুজ্ঞা 
পাইয়া দ্বেবগণকে পুর প্রবেশে অনুমতি দিলেন | দেব. 
গণ সেই দ্বারপালকে মস্তাষণপু্র্দক ততোধিক মনো 
রম বিচিত্র নুন্দর দ্বিতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া দেখি- 
লেন, চন্দ্রভান/মক শ্ঠামবর্ণ কিশোরবয়স্ব রত্ুভূষণ- 
বিভূষিত ও পঞ্চলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত এক গোপ, রত্ব- 
সিংহাসনে উপবেশনপুরবর্বক হুচাক্র স্বর্ণবেত্র হন্তে ও 
দ্বারে নিযুক্ত রহিয়াছেন! অনন্তর দেবগণ তাহাকে 
সম্ভাষণ করিয়া মণিতেজে প্রজ্ষলিত বিচিত্র ও 
ততোধিক সুন্দর তৃতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া এক 
দ্বিতুজ, মুরলীদর,স্টামনুন্দর, কিশোর দ্বাররক্ষায়, নিযুক্ত 
গোপকে দেখিলেন। উহার কপোলদেশ কর্ণাবলম্থিত 
রত্বমর কুণ্ডলযুগ্মে শৌভিত, তিনি রাধাকুষ্ণের অতিশয় 
প্রিয় পাত্র এবং নবলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত হইয়া 
রাজার ন্যায় দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ এ 
দ্বারপালকে সম্ভাষণ করিয়; মণিতেজে প্রদীপ্ত অত্যহূর্ত 
চিত্রে রঞ্জিত ও অতীত দ্বার অপেক্ষা বিলক্ষণ রম্য ও 
মনোহর চতুর্য দ্বারে উপনীত হইয়া পরম ক্রন্দর 
কিশোর ব্রজেশ্বর বন্ুভান্নামক গোগকে দেখিলেন। 
এ গোপ বত্ব-ভুষণে ভূষিত হইয়! রত্বমিংহামনে 
উপবেশনপুর্ব্বক মণিদণ্ড হস্তে ও ছার রক্ষা করিতে- 
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ছেন। উহার অধর ও ওঠ পরুবিদ্বের স্যায় সুন্দর দশম দ্বার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন 
এবং বদন সহান্ত। দেবগণ ওঁ বন্ুভানকে সম্ভাষণ তাহারা অনির্ধচনীয় রূপবান কৃষ্ণমদ্বশ মনোহর 
করিয়া মণিময় ভিত্তিস্িত. বিচিত্র চিত্রে সমুজ্বল | বিংশতি লক্ষ গোপগণে পরিবৃত তুদামনামক ছার- 
পঞ্চম দ্বারে উপনীত হইলেন। ১--১৮। ও দ্বারে | রক্ষককে দেখিলেন। দেবগণ সেই দণ্ডহস্ত নুদানকে 
দেবভাননামক গোপ রত্ব-ভূষণে } ভূষিত হইয়া রহ | দেখিয়াই অত্যভুত সুচিত্ৰ একাদশাখা অপর দ্বারে 
সিংহাসনে উপবেশনপুর্ব্বক দ্বার রক্ষা করিতেছেন। | গমন করিলেন। তথায় রাধিকার পুত্রতুল্য গীতবস্থ 
দেই ছারী কদস্বকুহুমে হুশোভিত, উৎকৃষ্ট রত্বকুণ্ডলে | ব্রজেশ্বর শ্রীদামনামক ঘারপালকে দেখিলেন। ও 
বিভূষিত এবং অগ্তকচন্দন, কভুরী ও কুনতুমন্রব্ে শ্রীদাম অমূল্য রহ্বরচিত রম্য দিংহাসনোপবিঃ £ও 
চরিত ও দশলক্ষ প্রজাগণে পরিবোষ্টিত হইয়া বেত্র- | অমূল্য রত্বভুষায় ভুষিত এবং চন্দন অগ্ুক্ক কল্ভুরী 
হন্তে উপবিষ্ট আছেন। তাহার চুড়ায় ময্রপুচ্ছ ও | ঝুক্কুমে বিরাজিত উহার গণ্ডস্থলে উত্তম রতবকুণ্ডল 
গলদেশে রত্মালা শোভা পাইতেছে। দেবগণ | রহিয়াছে এবং তিনি শ্রেষ্ঠরতননির্ম্মিত বিচিত্র মুকুটে 
আনন্দিওচিন্তে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া, যষ্্বারে | শোভিত ও সর্বান্ প্রফুল্ল মালতীমালামযুহে বিরা্জ- 
উপনীত হইলেন। ওঁ দ্বার মণিময় ভিত্তিদ্বরযুক্ত ও | মান। তিনি কোটি গোপে পরিবৃত এবং রাজেন্স 
পুপ্পমালাবিভূষিত এবং নানা চিত্রে বিরাজিত এবং হইতেও অধিক সুশোভিত। হে নারদ! দেব্গ+ 
তথায় শত্রু ভাননামক গোপকে দেখিলেন। এ দ্বার- | তাহাকে সম্ভাষণ করিয়! অমূল্য রহুনির্ল্মিত বেদিকা- 
পাল দশ লক্ষ প্ৰজাগণে পরিবে্ঠিত ও নানালঙ্কারে | সমূহে সমন্বিত ও সকলের দুর্লভ, অত্যাশ্চার্ধ্য, অদৃষ্ঠ 
সমলঙ্ৃত হইয়া ও রমনীয় দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। | অশ্রুতপুর্্দ এবং হীরকভিত্তির উপরি অবস্থিত; 
তাহার কর্ণে রত্রকুণুল ও গলদেশে শরীখণ্ড-পল্পব | নানা চিত্রে সুন্দর অতি মনোহর ছাদশ ছরে সানন্দে 
শোভা পাইতেছে। দেব্গণ সত্র তাঁহাকে সন্তাষণ | গমন করিলেন। দেবগণ সেই দ্বারে নিযুক্ত রপ- 
করিয়া অভীত বড়্ঘার হইতে বিলক্ষণ নানাপ্রকার | যৌবনসন্পন্ন রত্াভরণভূষিত  গোপা্রনাগণকে, 
চিত্রে বিচিত্রিত সপ্তম দ্বারে উপনীত হইলেন। | দেখিলেন। তাঁহারা গীতবন্ত্র পরিধান/ কবরীভারে 
তথায় হরির প্রিয়পাত্র রদ্ুভাননামক গোপ ছাদশ- | শোভিত ও সর্বান্ধে মালভীমালানিকরে ভূবিতা, রহ. 
লক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত ও বিব্ধরত্বে ভূষিত | কঙ্কণ রত্রকেমুর রতুনূপুরে অলগ্কুতা) উহাদের গণ্ড- 
হইয়া রহসিংহাদনে উপবেশনপূর্ব্বক চন্দনাক্ত কলে- | স্থলে রত্রময় কুগুলদ্বয় বিরাজ করিতেছে, তাঁহার 
বরে বেত্রহস্তে সেই দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রহিয়া- | পীনশ্রোণি ও নিতন্বভারে অবনতা এবং চন্দন অপুর 
ছেন। তাঁহার গলদেশ পুষ্পমালাবিভূষিত ও মুখ- | কজুূরী ও কুক্ধুমদ্রব্যে চচ্চিতা ; তাহার শতকোটি 
কমল সহান্ত; এবং স্বয়ং রাজেন্দের  স্তায় শোভা | গোপীকার প্রধান!) শ্রীকুক্রও প্রিয়তম । এইমত 
পাইতেছেন। দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া এ | কোটিসংখাক গোপিকা-অবলোকনে দেবগণ বিন্ময়া- 
সপ্তম দ্বার হইতে উৎকুষ্ট অষ্টম দ্বারে গমন করি- | বিষ্ট হইলেন। ৩২--৫০। হে মুনে! তাহারা মেই 
লেন ও তথায় অতি সুন্দর সুপার্খুনামক দৌবারিককে | মকল গোপিকাকে সম্ভাষণ করিয়া সানন্দচিত্তে বারা- 
দেখিলেন। তাঁহার বদন সম্মিত ললাট, শ্রীধগুতিলক- | স্তরে গমন করিলেন ও ক্রমশঃ দ্বারত্রয়ে অতি মনোহরা 
সমুজ্বল, অধর ওঠ বন্ধুজীব কুনুমের গ্যায় নুন্দর ও | শ্রেষ্ঠতমা রম্যা ধন্তা মান্তা। সুন্দরী গোগান্গনাগণ 
স্বয়ং রত্রকুণ্ডল প্রভৃতি সর্কালঙ্কারে ভূষিত) রতুদণ্ | দর্শন করিলেন। উহার৷ সকলেই রাধিকার প্রিয়তমা 
ধারী 'এবং ছ্াদশলক্ষ যুবক গোপগণে পরিবৃত। | মৌভাগ্যশালিনী, রম্ণীয় ভূষণে ভুষিত! ও নবযৌবন- 
১৯-৩১ অনন্তর দেবগণ বজ্র ও উৎকৃষ্ট রত্বে | সম্পন্ন, অতি রমনীয় বিচ্ষণগণের অনিরপণীয় সক- 
নির্মিত চতুর্ববেদিকাসমন্থিত মালাসমূহে শোভিত ও লের অদ্য অদ্ভতাশ্রয় দ্বারত্রয় দর্শন করিয়া প্র 
বিচিত্র চিতরযুক্ত অপুর্ব অভিলফিতি নবম দ্বারে গমন | দেবগণ সেই সকল গোপিকাদিগকে সম্ভাষণ করত 
করিলেন। তথায় তাহার! হুন্দরাকৃতি নানাভূষণে | পরম বিস্মিত হইয়া ষোড়শাখ্য মনোহর রাধিকায় 
রে রি উনি দঃ হুধল- | অত্যন্তরদধারে গমন করিলেন। হে নারদ! এ 
5০ রর দ্বার রাধিকার রূপযৌবনসম্পন্ন বতধালঙ্কারে ভূষিত, 
না আঃ রদ! | নানা গুণসমদ্িত আ'নর্ববচনীয় বেশখারিণী ত্রয়ন্ত্িংশৎ 

ব্বাচনায় অদৃষ্ট ও অশ্রুত | ব্যস্তাদমুহে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহার! রত্র-কন্কণ 
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রহুন্পুর ও রত্বকেয়ুরে বিভূষিত! ; তাঁহাদিগের মধ্যদেশ 
উৎকৃষ্ট রতুরচিত; কিছ্বিণীজালে বিভূষিত ; গণ্ড- 
স্থল কর্ণস্থিত বত্বকুণ্ডলে শোভিত ; প্রফুল্লমালতী- 
মালায় বন্ধঃস্থল সমুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট হইয়াছে! তাহা 
দিগের মুখচন্্র শারদীর পূর্ণিমা চন্দ্রের শোভাকেও 
পরাজিত করিয়াছে; মস্তকে মনোহর কবরীভার নান! 
ভূষণে বিভষিত ও পারিজাত কুহুমম!লায় বেষ্টিত 
হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভীহা- 
দিগের অধর ও ওঠদেশ পরুবিম্বের সদৃশ এবং পর 
দাড়িম্ববীজসদৃশ দস্তপত়িক্ত বিরাজিত, মুখকমল সদা 
সহান্ত রহিয়াছে। হে নারদ! তাঁহারা চারু চম্পক 
কুম্ুমব্্ণা ও ক্ষীণমধ্য| ; তাঁহাদিগের খগেন্দ্রুশোভা- 
নিন্দিত নাসিকায় সুন্দর গভমুক্তা দোদুল্যমান রহিয়াছে 
এবং তাঁহারা গীন-নিতন্বভারে ও গজেন্দুগণ্ডের ন্যায় 
কঠিন স্তন্ভারে অবনত হইয়া শ্রীহরির চরণকমলে 
দন্চিন্া হইয়া রহিয়াছেন। দেবগণ দ্বারস্থিত ঈদৃশ 
গোপিকাগণকে দর্শন করিয়া নিনিমেষ নয়নে 
উৎকৃষ্ট মণিরত্বে ও বেদিকাযুগ্ে পরিশোভিত পরমা- 
শচ্ধ্য শ্রীমতী রাধিকার অভ্যস্তরঘ্ধার অবলোকন 
করিলেন। ওঁ দ্বার হরিদ্বর্ণ মণিময় স্তম্তসমুহে 
সুশোভিত৷ উহার মধ্যভাগ পিনদরাকার ম্ণিমগুলে 
বিরাজিত ও পারিজাত কুহুমে বিভূষিত থাকায় 
তহসংসর্গে সুগন্ধ বায়ুতে সুরভিত হইয়াছে। তাঁহারা 
ঈদৃশ রাধিকার অভ্যন্তরদ্বার অবলোকন করত শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমলদর্শনে সমুত্হুক হইলেন। দেবগণ পুল- 
কাঞ্চিত-বিগ্রহ, ভক্তির উদ্দরেকে অস্রপূর্ণনয়ন ও 
' ঈষৎ নতকন্ধর হইয়া তাহাদিগকে সম্তাষ্ণপূর্বক শীঘ্র 
গমন করিলেন ও নিকটে মন্দিরমধ্যস্থিত চতুঃশাল 
মনোহর, রাধিকার অভাত্তরগৃহ দেখিতে পাইলেন। 
৫১--৭০| উহা অমুল্য রত্বসারে নির্মিত হীরক- 
খচিত নানা মণিস্তস্তে ভূষিত, পারিজাত কুনুমের 
মালানিকরে বিরাজিত; মুক্ত! মাণিক্য শখ্বতচামর, 
দর্গনসমুহ এবং অমূল্যরত্বকলমে ভূষিত। হে 
নারদ! এ সকল কলস শ্রীখগুপললব ও পটটহত্র- 
গ্রন্থিসমন্বিত রহিয়াছে । উহা! মণিস্তভ্তনম্িত রম্তীয় 
প্রাঙ্গণে ভূষিত ও চন্দন, অগুরু কন্তৃরী, ও কুদুমদ্রব্য 
চচ্চিত এবং শুরুধান্ত, শুরু পুপ্প, প্রবাল, ফল, তণ্ডুল 
ও পুর্ণপাত্র, দূর্ববা আতপতগুল, লাজ ও নির্শমুস্থনে 


বিভুষিত রহিয়াছে । উহা! রত্বফলদনাথ মিন্দুর ও. 


কুন্ুমসমন্থিত পারিঞ্জাত পুপ্পের মালাহুক্ত বত্বকুত্তে 
বিরাজিত রহিয়াছে ও সর্বত্র কুনুষলুগন্ধি বায়ুদ্ধারা 
সুগন্ধীকৃত ও সকলের অনির্ব্বচনীয় অনিরূপণীয় ও 


৩১৭ 


ব্ৰহ্মাণ্ডহূৰ্লভ যে যে বন্ত ; সেই সকল দ্রব্যে বিরাজিত ; 
মনোহর রহ্রশয্যা হুক্মবন্ত্র পরিচ্ছদ ও পারিজাত মালা- 
নিবরে সুশোভিত। হে নারদ! কোটিসংখ্যক অমুল্য 
মনোহর রত্রকুগ্ডল ও বত্রপাত্রে উহ! বিভূষিত ও নানা- 
প্রকার বাদ্যের সুমধুর শব্দ ও বীণান্বর ও গোগী- 
ঙ্গীতে পরিপূর্ণ। হে নারদ! উহা দৃদক্গবাদোর শব্দ 
ও কৃষ্ণসদূশ গোপসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে ও রাধি- 
কার সখী গোপিকাগণে বিরাজিত রহিয়াছে । উহাতে 
রাধাকুন্চগুণাদ্বিত মধুর সর্গীত শ্রুত হইতেছে, দেবগণ 
এতাদৃশ অভ্যন্তরদর্শনে অতিশর বিস্বিত হইলেন। . 
সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ এবং উত্তম নৃত্য দর্শন করিতে 
লাগিলেন ও তথায় সকলে তদগতচিন্ত হইয়। অবস্থান 
করিলেন। পরে দেবগন শত ধনুপরিমিত চতুদ্দিকে 
মণ্ডলাকার বম্ণীর বহুমিংহাসন দর্শন করিলেন! 
৭১--৮৫। ওঁ বত্বসিংহাদন রত্বময় স্ুদ্র কলনসমূহে 
সমন্বিত ও চিত্রপুক্তলিকা, চিত্রপুণ্প ও চিত্র কাননে 
ভূষিত রহিয়াছে। হে নারদ! তথায় কোরিনুর্যলম 
প্রভাশালী অত্যভুতরূপপ্রভায় জলিত তেজঃপুণ্ত 
বিরাজমান। উহা সপ্ততালপ্রমাণ ও উর্ধে, চতুদ্দিকে 
ব্যাপ্ত ও সকলের তেঙ্জ অপহরন করতেছে ও আশ্রম 
ব্যাপিয়৷ বিরাজ করিতেছে । দেব্গণ ধ্যানতত্পর 
হইয়া ও নৰ্ব্বব্যাপী সর্ববীজ ও নয়নরোধকর তেজঃ- 
স্বরূপ অবলোকন করিয়। ভক্ঞযবনতকদ্ধর ও পরমানন্দ 
সংযোগে অশ্রপূর্ণনয়ন হইয়া পরম ভক্তিসহকারে 
উহাকে প্রণাম করিলেন ও উহাদিগের সর্ববান্গ রোমা- 
ধিত হইল ও মনের বাহ! পরিপুর্ণ হইল। দেবগণ 
সেই তেজোময় প্রভুকে নমস্কার করত উত্খানপুর্ববক 
তেজঃসমীপে ধ্যানযোগে অবস্থিত হইলেন । হে নারদ! 
জগদ্িধাতা ব্ৰহ্মা নিজ দক্ষিণভাগে মৃহাদেবকে ও বামে 
ধর্মকে অবস্থান করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যান করত 
ধ্যাননিমগরচিন্ত হইয়া তত্তাপ্রেকবশতঃ সেই পরার 
প্রমাত্মা গুণাতীত ঈশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন; 
বর, বরেণ্য,'বরদ ও ব্রদ্রদিগেরও কারণ মর্্বভূতকারণ 
তেজোরূপ আপনাকে আমি নমঙ্কার করি। আপনি 
মঙ্গল্য মঙ্গলা মঙ্গল মঙ্কলপ্রদ সমস্ত মগলাধার 
তেজোরূপ, আপনাকে আমি নমস্কার করি। সকল 
স্থানে লিপ্তভাবে অবস্থিত আত্মরূপ পরাতপর, নিরীহ, 
অবিতর্য তেজোরপ আপনাকে আমি নমস্কার করি। 
সগুণ, নিৰ্গুণ, সনাতন ব্রহ্ষজ্যোজিন্বরূপ সাকার নিব, 
কার তেজোরূগ আপনাকে নমস্কার করি। ৮৬__৯৭। 
সেই অনির্ব্বচনীয় ব্যক্ত অব্যক্ত অদ্বিতীয় স্বেচ্ছারূপ 
সর্বরূপ তেজোরূগ আপনাকে আমি নমস্কার করি। 
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আপনি সত্ব রজঃ তমোগুণের বিভাগার্থ ব্ৰহ্মাদি 
বপত্রয়ধারী বেদাতীত ; আপনাকে দেঁবগণ অংশরূপেও 
জানেন ন৷ ; আপনি সর্ব্বাধার, সর্ববরূপ, সর্ব্ববীজ ও 
অবীর্রক সর্বাস্তক অনন্ত তেজোরূপ ; আপনাকে 
আমি নমঙ্কার করি। বিচক্ষণগণ আপনার গুণস্বরূপ 
লক্ষমংখ্যায় বর্ণন করিয়াছেন! আমি তোমার মেই 
গুণের কি বর্ণনা করিব, আমি উই তেজোরূপ আপ- 
নাকে নমস্কার করি। আপনি অশরীর তথাপি শরীরী, 
ছন্িয়বান্‌ তথাপি অতীন্রিয়, অসাক্ষী তথাপি সর্বব- 
সাক্সী ; তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি 
পাঁদবিহীন হইয়াও গমনে সক্ষম, চক্ষুবিহীন হইয়াও 
সর্ঝদর্শী ও হত্তমুধাদ্িবিহীন হইয়াও ভোজনাদি 
করিতে সক্ষম তুমি তেদ্োময় ; অতএব তোমাকে 
আমি প্রণীম করি। পণ্ডিতগণ বেদনিরূপিত 
বিষয়ের বর্ণনা, করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; 
আমি তোমার বেদেও অনিরূপিত তেজোরূপকে 
ননস্ধার করি। তুমি সকমের ঈশ্বর, তোমার 
ঈশ্বর কেহ নাই; তুমি অনাদি, তোমার আদি 
কেহ নাই; তুমিই সকলের আত্মা, তোমার আত্ম! 
কেহ নহে ; তুমি তেজোরূপ ; অতএব তোমাকে আমি 
প্রণীম করিতেছি ৷ আমি জগতের বিধাতা ও বেদের 
ষ্িকর্তা) তুমি ধর্মস্বরূপ পালনকর্তা, হর সহহারকর্তা 
হুইয়াও, আমর! কেহই তোমার স্ততিবাদে সক্ষম নহি। 
ধৰ্ম্ম তোমার সেবাবলে রক্ষিত বিষয় রক্ষা করিতেছেন 
এবং সংহারকর্তা শিব তোমার নিরূপিত কালে তোমা 

রই আজ্ঞানুসারে সংহার করিতেছেন। আমি তোমার 
পাদপদ্মের সেবাবলে জীবগণের ললাটে অবন্থত্তাবিনী 
লিপি নির্দেশ করিতেছি ও কর্দ্মিগণের ফল প্রদান 
করিতে ফক্ষম হইয়াছি ; কিন্তু তথাপি তোমার ভক্ত- 
গণের প্রভু হইতে সমর্থ হই নাই। এই ডিম্বসদৃশ 
্হ্ধাণ্ডে আমর! তোমার আজ্ঞানুসারে বিষয়কার্ধ্যে 
নিযুক্ত আছি, কিন্তু অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে এইরূপ কতব্ধি 
দেবক আছে) তাহার সংখ্যা নাই। যেরূপ পরমাণুর 
সংখ্য! নাই, তদ্ধপ অনুত্তম সেই সেবববর্ণেরও সংখ্যা 
নাই। যিনি সকলের জনক এবং সকলের ঈশ্বর, 
তাহাকে স্তব করিবে এরূপ ক্ষমতাপন্ন কে আছে? 
য়ে হাব প্রতি-লোমকূপে এক একটা ও 
বিরাজমান, সেই বিষ্ণু তোমার যোড়ণাংশঙ্রূণ। 
৯৮--৯১১। ধোগিণণ, ইচ্ছানুরূপ তোমার এই 
গুব-ূপ জর্দা] ধ্যান করিয়া থাকেন; কিন্ত 


তোমার দাম্নিরত ভক্তগণ সেরূপ নহে, তাঁহার! 


এছ ও পাদপদ্থই নিয়ত সেব| করেন। হে তগব্ন্‌। 
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ধ্যান ও মন্ত্রানুসারে তোমার যে কিশোর মনোহর 
রূপ বর্ণিত আছে, আমাকে তদ্রুপ দর্শন্দানে 
কৃতার্থকরুন। সেই রূপ নবীননীরদসদৃশ শ্যাম, গীতা- 
স্বর্ধারী। দ্িভুজ, করে মুরলী সম্মিত, মনোহর । 
তোমার সেই রূপ মযূরপুচ্ছশোভিত-চূড়া, মালতী- 
জালে মণ্ডিত চন্দন, অগুরু; কল্তুরী ও কুক্জুমদ্রবে 
চর্জিত এবং অমূল্য রত্রণারনির্ণ্মিত ভূষণে বিভূষিত, 
অমূল্য রতুনির্িত. কিরীট ও মুকুটদ্বারা৷ উজ্জ্বল 
শোভাসম্পন্ন। তোমার বদনচন্্র শরৎকালীম 
বিকশিতপদ্প্রভার ন্যায় মনোহর ; তোমার পর্বিম্ব- 
বিনিন্দিত ওঠার ও দত্তপতিক্ত পরদাড়িম্ববীজের ন্যায় 
মনোরম; তুমি কেলিকদশ্বমুলে সদা অবস্থিত ও রাস- 
ক্রীড়ার নিমিত্ত উৎসুক ; তুমি যেরূপে রাধাবন্ষঃস্থলে 
অবস্থান করত সহান্তব্দনে গোপিকাদিগের মুখ-কম্ল 
দর্শন করিয়াছিলে ; এইরূপ কেলিরসোৎস্থকবান্ধিত 
এই প্রকার ভবদীয় রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী 
হইয়াছি। বিশ্বশরষ্টী এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই স্তবানুসারে ধর্ম ও 
শঙ্কর উভয়েই স্তব করত সাশ্রুনেত্রে বারংবার প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেবগণ সেই স্থানে 
অবস্থান করত কৃষ্ণতেজে ব্যাপ্ত হইয়া পুনর্বধার স্তব 
করিলেন। ব্রহ্মা, শিব ও ধর্মনকৃত এই শ্রেষ্টভূত স্তব_ 
হরির পূজাসময়ে যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে হরির নিশ্চল 
ও ছূর্সভ দৃঢ় ভক্তি লাভ করে এবং সেই ব্যক্তি হুরানুর 
ও মুনীল্রদিগের দুর্লভ হরির দামত অণিমাদি সিদ্ধি ও 
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয় লাভ করে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ; ৷ ১১২--১২৪। সেই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ 
মহাত্মা ইহলোকে বিষ্ণুতুল্য হইয়। মৰ্স্বপুজিত হয় এবং 
নিশ্চিতরূপে তাহার বাক্যদিদ্ধি ও মন্্সিদ্ধি হই 
থাকে। সেই বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি সর্কসৌভাগ্য ও 
আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। তাহার যশোরাশি 
বিস্তৃত হইয়া জগৎ পূর্ণ করে এবং সেই মহাত্মা! পুত্র 
কবিতা, বিদ্য| ও নিলা লক্ষ্মী লাভ করে। তাহার 
পত্নী পতিব্রত| ও সুশীল! হয়; তাহার অবিচ্ছিন্ন পুত্র' 
পৌত্রাদি হইয়া থাকে এবং দে কীর্তিতে প্রথিত 
হইয়া অস্তে কৃষ্ণসমীপে সর্বদা বাস করিয়া 
থাকে 1১২৫--১২৮। 


ভ্রীরষ্জন্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 


সন এসপি 


জ্ীকষখ-জন্মথণ্ড। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেল, দেবগণ এই রূপে ধ্যান ও স্তব 
করিয়া কৃষ্ণতেঞ্জের সন্মুখীন হইয়া অবস্থান করত 
কিয়ংকাল পরে তেজোমধ্যে মনোহর শরীর দেখিতে 
পাইলেন। সেই শরীর জলপূর্ণ মেঘের স্যায় কৃষ্ণব্ণ, 
পরম আহ্বাদজনক, ত্রৈলোব্যচিত্তমোহন ও অতি 
মনোহর ৷ তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলে উজ্জ্বল মকচরা- 
কৃতি কুণ্ডলযুগল লম্বিত; চরণপত্রযুগল রতনির্দ্বিত 
নপুরদ্য়ে সুশোভিত। তাঁহার বহ্িশুদ্ধ হরিদর্ণবন্তু 
পরিধান; তিনি মণীন্দরসার দ্বার! হ্েচ্ছানুমারে নির্মিত 
রম্য ভূষণে বিভুষিত। তাঁহার বিন্বাধর বিনোদ-মুরলী- 
যুক্ত অতি মনোহর; তিনি মকলকে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন 
করেন ও ভক্তানুগ্রহকাতর। তাঁহার বন্ধস্থল বিশুদ্ধ- 
ন্বর্ণনির্ন্মিত গুড়িকাযুক্ত কবাটের স্থায় বিস্তৃত এবং 
উজ্ব্বন কৌস্তভ মণিছথার! উদ্ভামিত।' দ্বেবগণ দেই 
তেজোরাশির অভ্যন্তরে চারুগাত্রী রাধিকাকেও দ্বেখিতে 
পাইলেন। তিনি বক্রনয়নযুগলে নিয়ত স্বমুখ্দর্শন- 


কারী কান্তকে দর্শন করিতেছেন; তীহার দস্তপজিক্ত - 


মুক্তাত্রেণীবিনিন্দিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হান্তযুক্ত, অতএব 
প্রসন্ন; নয়নযুগল শারদীয় বিকশিত পত্রের স্তায় 
মনোহর। তাঁহার মুখকমলও শারদীয় পুর্ণচন্র- 
বিনিন্দিত। তীহার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীবকুহ্মের স্ভায় 
মনোহর) পাদপদ্ম মুখর মগ্তরীযুগলে বিরাজিত, 
তাহার নখশ্রেণী এরূপ মনোহর, যেন মণীন্ে 
প্রতাকেই অপহরণ করিয়! স্বীয় শোভাবর্ধন করিয়াছে 
তাহার পাদতলের রাগ, কুন্ধুমের আভাকেও আচ্ছাদন 
করিয়া শোভা পাইতেছে। তিনি অমূল্যরতুনির্শিত 
পাশকাবলি ধারণ করিয়াছেন এবং অগ্নিবিশুদ্ধ বহুমূল্য 
বস্তু দ্বারা শৌভাসম্পন্না। তিনি মণীন্ত্রমারনির্দ্মিত 
কিদ্বিনীজীলে মনোহারিণী। তাঁহার কপোলস্থলে 
বিশুগবরত্র-রচিত কুগুলযুগ্ল বিলম্বিত ও কর্ণযুগল 
ম্দীন্জ্ৰনিৰ্দ্মিত-কর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া মনোহর শো! 
সম্পাদন করিতেছে! ১--১৩। তাঁহার নাসার অগ্র- 
ভাগ গকুড়চকু-বিনিন্দিত ও মুক্তাযুক্ত। তিনি মালতী- 
মাল্যযুক্ত কব্রীভার ধারণ করিয়াছেন । তাহার বক্ষস্থল 
কৌন্তভমণি দ্বারা সুশোভিত ও পারিজাতপুপ্পের 
মালিকাজালে উজ্ববগীকৃত তাঁহার করাঙ্কুলি সকল 
বৃত্ময় অঙ্গুরীয়নিকরে বিভূষিত । তিনি বিচিত্ররাগ- 
রঞ্জিত দিব্যশঙ্খ-বিকীর দ্বারা ও হুক্ষ্মহুত্রাকার রম্য 
শরঙ্খনির্ষিত-ভূষণে মনোহর শোভাশালিনী। তিনি 
তপ্তকাঞ্চনব্ণ! ; রক্তহুত্র-্রধিত, রত্রমারনির্দ্দিত গুটিক! 


৩২১ 


ধারণ করিয়াছেন। তিনি নিতন্ব ও শ্রোণি ছারা 
মনোহারিন! ; উন্নত-দীন-স্তন দ্বারা নভ্রীকৃত|। তিনি 
স্বীয় সৌন্দর্ধ্যরাশিভুষিত সমস্ত ভূষণে বিভূষিতা। 
দেবগণ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই পূর্ণ-ঘনোরথ হইয়া 
স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঈশ.! 
আমার মনোভূঙ্দ তোমার চরণসরোজে প্রেম ও ভক্তি- 
সহকারে সতত গুন্‌ গুন্‌ স্বরে ভ্রমণ করুক। তুমি 
সু-পরিপক ও সুদৃঢ় ভক্তি এবং দাসত্ব প্রদান করত . 
ম্রণরোগ হইতে শাস্তিওঘধ প্রদানে আমাকে রক্ষা 
কর। শঙ্কর বলিলেন, ভগ্বন্‌ ! আমার চিত্তরূপ মীন 
ভবজলধিতে নিমগ্ন হইয়া এই সংসার-কৃপে নিয়ত 
ভ্রমণ করিতেছে। দয়াময় ! আপনি কৃপা করিয়া! 
এই স্ষ্টি-মংহাররূপ নিন্দনীয় বিষয় হইতে আমাকে 
মুক্ত করত আপনার পাদারবিন্দে ভক্তি প্রদান করুন। 
ধৰ্ম্ম বলিলেন, হে জগদীশ! আপনার ভক্তজনের 
সহিত যেন আমার চিরকাল বাস হয়; আপনার সেই 
ভক্তজনসহ বাস--ব্ষিয়-বন্ধনচ্ছেদনে ত্ুতীক্ক খড়া- 
স্বরূপ এবং আপনার চরণপন্ে স্থান দানের অদ্বিতীয় 
কারণ। হে দয়াময়! জন্মে জন্মে আপনার শ্রীচরণ- 
পদ্বে ভক্তি প্রদান করুন। নারায়ণ বলিলেন, 
দেবগণ, অভিলাষপুরক রাধিকারমণের এইরূপ 
স্তুতি করিয়! কৃতার্থ মনে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । কৃপানিধি হরি দেব্গণের স্তব 


শ্রবণ করত হান্তবিকশিত বদনে তাহাদিগকে হিতকর 


ও স্ত্যবাক্য বলিতে লাগিলেন ; হে দ্বেব্গণ! তোমরা 
আমার এই পুরীতে আগমন করিয়া বিশ্রাম কর; 
তোমরা যখন মঙ্গলজনক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন 
কুশল জিজ্ঞাস! করাই অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। ১৪-_-২৬। 
তোমরা! এখানে নিশ্চিম্তভাবে অবস্থান কর, আমি 
বর্তমান থাকিতে তোমাদের চিন্তা কি? আমি সকল 
জীবেই লীন্ভাবে অবস্থান করি; কিন্তু স্তবেই 
প্রত্যক্ষভাব ধারণ করি ; তোমাদের যে অভিপ্রায় তাহ! . 
সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। হে সুরগণ! শুভাশুভ 
সকল কাৰ্য্যই কালক্রমে হইয়া থাকে; কালই 
মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কাধ্যও বিধান করে। তরুগণ, 
স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্টকালে ফলপুপ্পযুক্ত হয়; কালে 
পরিপক ফলে শোভিত হয় ও কালক্রমেই অপক- 
ফলযুক্ত' থাকে। হুখ, হুঃখ, বিপদ, সম্পদ, শোক, 
চিন্তা ও শুভাগুভ সকল কার্ধ্যই স্বীয় কৰ্ম্মফলে 
কালক্রমে ঘটিয়া থাকে। এই জগত্ত্রয়ে কেহ কাহার 
প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় নহে ; কিন্তু কালক্রমে কাধ্যব্শতঃ 
PY) ং 
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তই ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ৷ 


অপ্রিয় হয়। পৃথিবীতলে যে সমস্ত 
টি প্রভৃতি টিন পাও, তাহারাও স্বীয় 
বৰ্ম্মুফলের পরিপাকে কালের বশতাপম হইয়া থাকে। 
অধিক কি, আমাদের এক্ষণেই গোলোকে যে সময় 
অতীত হইল, এই কালমধ্যে পৃথিবীতে সপ্তমন্বম্তর 
অতীত হইয়াছে এবং সুরলোকে সপ্ত ইন্দ্র বিগত 
হইয়া ! অষ্টম ইল্রের অধিকারকাল উপস্থিত) 
এইরূপ মদীয় কালচক্র দিবানিশি অবিরত ভ্রমণ 
করিতেছে। ইন, মনু ও রাগ, সকলেই কালের 


. (কেবল ইহাদের কীর্তি, পৃথিবী ও অমোদ 
টা কে বর্তমান সময়ে হিতে 
টি হরিনিন্দুক ও মহীব্লপরান্ৰাস্ত হইবে ; 
৯: কালক্রমে কালান্তকের বশতাপন 
হইবে৷ সেই কাল আমার আঙজ্ঞাক্রমে এই উপস্থিত 
হইয়াছে; বায় নিরস্তর প্রবাহিত হইতেছে, বহি 
দাহবন্থ দহন করিতেছে, হুর্্যও প্রখরতেজে অতিশয় 
তাপ প্রদান করিতেছে। হে দেবগণ! আমার 
আজ্ঞাক্রমে প্রতিদেহে ব্যাধি অবস্থান করিতেছে ও 
প্রতিজন্ততে মৃত্যু বিচরণ করিতেছে এবং জলধর 


পুথা, কথীমাত্রেই 


অবিরত বৃষ্টিধার! বর্ষণ করিতেছে । আমার আজ্ঞা" 


ক্রমে বিপ্রগণ_ ত্রাঙগণযানুষ্ঠানতৎপর, তপোধন প্রভৃতি 


তপোরত। ব্রহ্মধিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, ও যোগিগণ যোগপরায়ণ 
হইয়াছেন; তাঁহারা সকলেই আমার ভয়ে ভীত 
হইয়া স্বীয় ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন, কিন্ত 
আমার ভক্তগণ কর্ণ্মনির্ম্মূলকারী ; অতএব তাহাদিগের 
কোন আশঙ্কা! নাই। ২৭--৪১। হে দেবগণ। 
আমি কালের কাল, বিধাতার বিধাতা, সংহারকর্তার 
সাহারকর্তা, পালনকর্তার পালক এবং পর৷২পররূপ ; 
আমার আজ্ঞাক্রমে হর সংহারকার্যে নিযুক্ত হইয়! 
সংহারকর্তা নাম ধারণ করিয়াছেন, তুমি স্জনকর্তা 
হইয়াছ ও ধৰ্ম্ম রক্ষাকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়! রক্ষা- 
কর্তীরূপে অভিহিত হইয়াছে । আমি ব্রহ্ম অবধি 
ডুণপর্ধত্ত সকলেরই ঈশ্বর, আমিই কর্মান্যায়ী ফল 
দান করি ও কর্ম্ম নিশ্ুল করিয়া! থাকি। আমি 
যাহাদিগকে বিনাশ করি, তাহাদিগকে কে রক্ষা 
করিতে পারে? আমি যাহারিগকে পালন করি, 
তাহার্দিগকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমি 
সকলেরই জংহারকর্তা, পালনকর্তা ও স্থগ্িকর্তা , 
কিন্তু আমি নিত্য, দেহধারী ভক্তগণের কিছুতেই 
সংহাঁর করিতে সক্ষম নহি। ভক্তগণ নিয়ত আমার 
অনুগত এবং আমার পাদদার্চন-তৎপর ; আমি সেই 
ভক্রগণের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের সমীপে নিরস্তর 


বাগ করি। এই ক্রন্গাণ্ডে সকল জীব পুনঃগুনঃ 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়) কিন্ত 
আমার ভক্তগণ অবিনাশী, নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ্‌ । সেই 
জন্যই গ্রর্তিতগণ আমার শ্রেষ্ট দামত বস্থা করে। 
যাহার! আমার দাসত্ব প্রার্থনা করে, তারাই ধন্য ; কিন্ত 
তত্তিন্ন সকলেই বঞ্চিত । সমস্ত কর্মনিরত জীবগণের 
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ও যম-যন্ত্রণ ভোগ করিতে 
হয় ; কিন্তু আমার ভক্তগণকে তাহারা কিছুতেই স্পর্শ 
করিতে পারে না। আমার ভক্তগণ, কোন কর্ম্মের 
পাপপুণো লিপ্ত নহে; আমি তাহার্দিগের কর্ল্ধুভোগ 
নিনাশ করিয়। থাকি । আমি ভক্তবর্গের প্রাণ, ভক্ত- 
বর্গও আমার প্রাণস্বরূপ ৷ যাহার! নিরভ্তর আমাকে 
ধ্যান করে, তাহারা নিরন্তর স্মৃতিপথে প্রকাশিত 
থাকে: ৪২--€২। আমার এই যোড়শার সুদর্শন নামে 
সুতীক্ষ চক্র, ইহার যেরূপ তেজ বর্তমান আছে, 
জীবগণে তাহার যোড়ণাংশের একাংশও নাই) সেই 
সুদর্শনকে ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের 
সমীপে নিয়ত রক্ষ! করিয়াও আমি প্রীতি লাভ করিতে 
ন৷ পারিয়া, তাহাদের সমীপে গমন করিয়া থাকি। 
গোলোকে রাধিকাসমীণে অথব। বৈকুঠে কোন স্থানেই 
আমি হুস্থরূপে অবস্থান করিতে পারি না । যে স্থানে 
আমার ভক্তগণ নিয়ত অবস্থান করে, সেই স্থানেই 
আহনিশি আমি অবস্থান করিয়। থাকি। রাধ! আমার 
বক্ষে সর্বাদ] অবস্থান করেন, তিনি আম'র প্রান 
হইতেও প্রিয়তম! এবং তেমরাও প্রিয়তম ; লক্ষ্মী 
আমার প্রিয়তমা, কিন্তু তোমরা কেহই আমার ভক্তগণ 
তুলা প্রিয় নও। হে দেবগণ ! আমি ভক্তপ্রদত্তদ্রব্য 
ভক্তিপুর্বক ভোজন করিয়! থাকি; কিন্তু অভক্তদত্ত 
বন্ধ আমি ভোজন করি না|; তাহা পাতালস্থিত 
বলিরাজ ভোজন করে। ভক্তগণ, স্বীপুত্র স্বজন: 
বর্গ পরিত্যাগ করত অহনিশি আমাকেই ধ্যান করে; 
মেই জন্য আমিও তোমদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
তাহাদিগকে নিয়ত স্মৃতিপথে রাখি ' যাহার! আমার 
ভক্তগণের, ত্রাঙ্গণদ্দিগের গোদিগের দ্রেষ করে এবং যজ্ঞ 
ও দেবতাদিগের নিয়ত হিংসা! করে ) তাহার! বহিহতে 
তৃণ পতনের স্তায় অচিরাং বিনাশ প্রাপ্ত হ্য়। যখন 
আমি তাহাদের বিনাশে উদ্যত হই, তাহাদিগকে রক্ষা 
করিতে কেহই সমর্থ হয় না। দেবগণ! তোমরা 
স্বভবনে গমন কর, আমিও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব; 
তেমরাও অংশরূপে শীস্র পৃথিবী-তলে গমন কর | 
এই কথা বলিয়া জ্গৎপতি গোপ: গোগীগণকে আহ্বান 


করিয়া সময়োচিত মধুর বাক্যে 9 নিলেন? হে গোগ- 
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গোপীগণ! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর) তোমরা 
নন্দের ব্রজধামে জন্ম গ্রহণ কর; রাধিকে ! তুমি শীঘ্র 
বৃষভানু গৃহে গমন কর। কলাব্তী-নারী গোপী 
সুবলওনয়া লক্ষ্মীর অংশরূপিণী ; নেই সাধ্বী বৃষ্ভীনু- 
পত্বী। তিনি পিতৃগণের মানসী কন্তা অতিধন্তা ও 
মাননীয়; পূর্বে দুর্ববাসার শাপবশতঃ তাহার ব্রজে 
মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়াছে; তুমি ব্রজ্জে গমন করত 
সেই কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর; আমি তোমাকে 
বালকরূপে কম্লকাননে গ্রহণ করিব । ৫৩--৬৬। 
রাধে! তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমিও তোমার 
প্রাণাধিক ; আমাদের কিছুমাত্র ভেদ নাই ; সর্বদাই 
একাম্গ। তখন প্রেমবিহ্বল৷ রাধিকা! ভগবানের এতাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং হে 
মুনে ! নয়নচকোরে তাহার মুখচন্দরের রশ্মি পান করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, গোপগণ তোমরা পুথিবী- 
তলে শ্রেষ্ঠ গোপদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ কর। এই 
সময়ে মণিরত্ব ও হীরকখচিত একখানি উত্তম রথ 
দেখিতে পাইলেন। সেই রথ, লক্ষ শ্বেতচামর ও 
দর্পণিমমৃহযুক্ত বিশুদ্ধ কাষায়বন্ত্র দ্বারা বিহুষিত এবং 
উৎকৃষ্ট সহত্র রত্ব-কলসে সুশোভিত ও পারিজাত- 
কুহুমের মালাজালে বিরাজিত। সেই রথ শ্রেষ্ঠভূত 
পারিষ্দবর্গে বেষ্টিত) শতনুর্ধ্যপ্রভার ন্যায় তেজঃশালী ; 
তাহাতে শত শত বত্ুকুস্ত শোভা পাইতেছে। 
সেই রথমধ্যে কমনীয় শ্যামনুন্দর শঙ্খ-চত্র-গদাপদ্বধারী 
গীতান্বর নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার 
মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও গলে বনমালা মনোহর 
শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহার কলেবর চন্দন 
অগ্ুরু কনতুরী ও কুনধুমন্রবে চচ্চিত। তিনি চতুর্ভুজ, 
হন্তবিকশিতব্দন ও মণিমারভূত রত্রের দ্বারা বিভূষিত। 
তাহার বায দিকে বেণু ও বীণাহস্তা ভক্তানুগ্রহকাতরা, 
শুরুবর্ণা মনোহর বমণীয় বূপশালিনী, জ্ঞানরূপিণী 
বিদ্যার অধিষঠাত্রী দেবী সরন্বতী উপবিষ্ট! রহিয়াছেন। 
৬৭--৭৭। নারায়ণের দক্ষিণ পার্থে অপর একটা 
রম্দী বিরাজ করিতেছেন। তিন অতি রমণীয়া, 
শ্রৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, তগ্তকার্চনব্ণা, 
সম্মিত। মলোহারিণী লক্ষ্মী। তাহার কপোলযুগ্লল বিশুদ্ধ 
কুপগুলযুগলে বিরাজিত, পরিধান অমূল্য রত্রধচিত 
বস্তু । তিনি অমূল্য রতুনির্ণ্খিত বেযুরকন্ধণ ছার! 
সুশোভিত৷ ও তাঁহার বিশুদ্ধ রুত্বমারনিশ্মিত কল* 
‘ ধ্বনিপূর্ণ মুখরমঞ্জীর চরণযুগলে শোভ! পাইতেছে। 
তাহার বক্ষঃস্থল পারিজাতকুম্থমের মনোহর মালিকায় 
উদ্ভাসিত। তিনি প্রদুন্ত্মালতীমালাযুক্ত কবীভার 


৩২৩ 


ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন 
চন্দ্রের প্রভাকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে । তিনি 
ললাটে ক্তুরীবিনুযুক্ত সিন্দুরবিন্দু বিস্তাস করিয়া- - 
ছেন। তাঁহার লোচনযুগ্রল কজ্জলযুক্ত এবং শারদীয় 
পদ্যুগলমদৃশ । তিনি হস্তে সহস্রদল লীলা-কমল 
ধারণ করিয়াছেন ও অবিরত স্বদর্শনে রত নারায়ণকে 
বক্রনয়নে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন। ৭৮--৮৪। 
নারায়ণ, রথ হইতে অবরোহণ করত পারিষদবর্গ ও 
স্ত্রীর সহিত সেই গোপ-গোগী-সন্ভুল সভায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন ; গোপগোপীগণ ও দেবগণ অঞ্জলি- 
বন্ধকরে অবস্থান করিতেছেন; দেবধিগণ সাম- 
ঝেদোক্ত স্তোত্ৰ ঘর স্তব করিতেছেন। ভগবান্‌ 
নারায়ণ সেই সভায় উপস্থিত হইবামাত্র কৃষ্ণরীরে 
লীন হইলেন। তত্দর্শনে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্যা- 
দ্বিত হইলেন। ওঁ সময়ে সুবণময় রথ হইতে 
চতুর বনমালাবিভুষিত পীতান্বর শ্রীমম্পন্ন মনো- 
হরুরপ কোঁটিমুধ্তমম প্রভাশালী জগতপতি 
বিষ্ণু স্বয়ং আরোহণ করত, সেই সভায় আগমন 
করিলেন। হে মুনে! তাহাকে দেখিবামাত্র সভাস্থ 
সকলেই উথানপুর্বক প্রণাম করত স্তব করিতে 
লাগিলেন। তিনিও সেই রাধিকেশ্বরের দেহেই লীন 
হইলেন। সভাস্থ নকলে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চ- 
ধ্যাধিত হইলেন। এইরূপে নারায়ণ শ্বেতদ্বীপনিবাসী 
হরির সঙ্গে লীন হইলেন; হঠাৎ সেই সভামধ্যে ত্বর- 
যুক্ত শুনধন্ফটিক সদৃশ প্রদীপ্ত হুর্যসম গ্রভাশালী সহজ, 
শিরা স্বর্ধণ আগমন করিলেন। সভাসঘর্গ মেই আগত 
বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন। হে 
নারদ! সম্কধ্ণ তথায় আগমন করিয়া ভক্তিপুর্ববক 
নতমস্তকে রাধিকাপঠিকে স্তব করত সৃহভ্র শিরে 
প্রণাম করিলেন। অতঃপর আমরা! উভয়ে মিলিত হইয়া 
তথায় গমন করি। আমি কৃষ্ণসাদ্রপন্মে লীন হই, তৎ- 
পরে আমার অর্জ্মুনরপে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। দেই স্থানে 
ব্ৰহ্মা শিব অনস্ত ধর্মপ্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন; 
এই সময়ে দেবগণ, স্্ণ নির্মিত নানারত্ব-পরিচ্ছদযুক্ত 
এক উত্তম রখ দেখিতে পাইলেন) মেই রথ ম্ণীন্তর- 
সার ও বহিশুদ্ধ বস্তযুক্ত, এবং খ্বেতচামর ও দর্পণ দ্বারা 
বিভূষিত ; উহাতে বিশুদ্ধরত্বনির্ম্মিত কলমশ্রেণী সারি 
সারি শোভা পাইতেছে ; উহাতে পারিজাতকুনুমের 
মালিকাজালে বিরাজিত। মেই রখে সহচর সংযো- 
জিত এবং ওঁ রথ মনের ন্যায় সিপ্রগামী) গ্রীন্মে 
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রথর দিনমণির ন্যায় প্রভাশীল, মুক্তা- 


মাণিক্য ও বজ্রসমুহে সমুজ্ল এবং চিত্রিত পুশুলিকা, 
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পুষ্প, সরোবর ও কাননে সুশোভিত। হে নারদ! 
ও রখখানি দেবদানবদিগের রখসমূহ হুইতেও 
শরে্ঠ। ইহাকে শঙ্গরের গ্রীতির নিমিত্ত বিশ্বকর্মা 
অত্যপুর্ব্রক নির্মাণ করিয়াছেন। শী রথ পঞ্চাশ 
যোজন উচ্চ ও চারি যোজন বিস্তৃত; রতি- 
শয্যাযুক্ত'শত শত মন্দির তাহাতে শোভা পাইতেছে। 
৮৫_১০২। তখন সভাস্থিত সকলেই সেই রথ-মধ্য 


: এক দেবী-মুর্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি রত্বালঙ্কারে 
 ভুষিত|। উহার হন্ততল এরূপ হ্যাতিদন্পনন, ঘেন 
বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্রভাবেই হরণ করিয়া ওরূপ হইয়াছে ।' 


তিনি অতুল তেজঃস্বরূপা! ঈশ্বরী মূল প্রতি । তাহার 
সহস্র ভুজ ; তাহাতে নানারূপ অস্ত্র শোভা পাইতেছে। 


"তাহার মুখমণ্ডল ঈষৎহাম্তবিকাশে অতি প্রসন্ন এবং 


ভক্তানুগহকাতর। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলদুগল 
বিশুদ্ধ রত্র-কুণ্ডলে সুশোভিত এবং চরণ-যুগল '্বণিত 
প্তরীযুগলে রঞ্জিত। তাঁহার মধ্যদেশ মণীন্দির্িত 


মেখলাদামে বিরাজিত ; হস্তদ্বয় রত্বদারনির্ম্িত কেমুর 


ও কঙ্কণে ভূষিত তাঁহার বক্ষঃস্থল মন্দার পুপ্পের 


"মালা ছারা উত্ভামিত। তিনি নিতম্ব, কঠিন শ্রোণি এবং 


স্কুল ও উন্নত কুচ-যুগল-ভরে ঈষৎ আনআ। তাহার 


ব্দনমণ্ডল শারদীয়ম্ধাকরবিনিম্দিত, অতি মনোহর), 


লোচনযুগ্লল .কজ্লশোভিত, শারদীয় পদ্ধজের শ্যায় 
সুদৃশ্য । তিনি চন্দন, অশ্রু, কন্তুরী দ্বার! বিরচিত 


__ চিত্ৰপত্ৰাবলিতে পরিশোভিতা। তাঁহার ওঠাধর নূতন 


বন্ধুজীবকুনুমের ন্যায় মনোহর। তিনি মুক্ত|-পংক্তির 
প্রভাবিনিন্দিত দন্তত্রেণীতে শোভাশালিনী এবং প্রকুল্- 


__. মালতীমালাযুক্ত মনোহর কবরী ধারণ করিয়াছেন। 


ন -: 


১০৩--১১০ |, তাহার নাসাগ্রভাগ পক্ষিরাজের 


- চুর অনুকারী এবং তাহাতে গজমুক্ত! যত্বে সঙ্গিবেশিত 
ই হইয়াছে। তিনি বহি-শুদ্বন্পরিধান! ও সুতদ্বয় সহ 


সিংহপৃষ্ঠে আরঢ়া। তিনি রখ হইতে অবরোহণ করত 


ীকুষকে প্রণামপুরবক সুতদ্ধয় সহ শ্রেষ্ঠ আসনে 


উপবেশন করিলেন। গণেশ ও কার্তিক উভয়ে পরাং- 


পর কৃষ্ণকে প্রণাম করত তৎপরে শঙ্কর, ধৰ্ম্ম, অনস্ত ও 


ব্ৰহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তখন তাহাদিগকে দেখিয়! 
সমীপস্থিত দেবগণ গাত্রোখান করত আশীর্বাদ করি- 


লেন এবং নিকটে উপবেশন করাইলেন,; তাহাদের 


মহিত আনন্দে স্ালাগ করিতে লাগিলেন নেই 
সভামধ্যে শ্রীহরির অগ্রভাগে দেবগণ, দেবী ও মুল- 


প্রকৃতি দুর্গা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদদর্শনে 
যছবিধ গোপীগণ বিশ্বায়াকুল হইল। তখন কৃষ্ণ, 
Ee ঘাত-বিকশিত বনে কমলাকে বলিলেন, দেবি! 


৷ বলিলেন, প্রভো ! 


০ রর রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


গমন করত নানা-বরযুক্ত ভীম্মকগৃহে বৈদ্ভার উদরে 
জন্মগ্রহণ কর) আমি কুগ্ডিননগরে গমন করিয়া 
তোমার পাণিগ্রহণ করিব। তৎপরে সভাস্থিত দেবী- 
গণ পার্কবতীকে দেখিয়। তাঁহাকে সাদরে রত্মদিংহাসনে 
উপবেশস করাইলেন। হে বিপেন্দ্র! তখন পার্বতী, 
লক্ষ্মী, সরহ্বতী--ইহীরা৷ একাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
নানারূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গোপ- 
কন্তাগণ তাহাদিগকে শ্রীতিপহকারে বথোচিত সম্মান 
করিলেন এবং কোন কোন গোপালিক৷ আনন্দে তীহা- 
দের সমীপেই উপবেশন করিলেন। তখন জগৎপতি . 
্্রীুষণ পার্কতীকে বলিলেন, দেবি! তুমি মহা- 
মায়! ও স্থষ্টিদংহারকারিণী, অতএব অংশরূপে 
ব্রজধামে গম্ন করিয়া যশোদার গর্ভে নন্দ ওরসে 
জন্মগ্রহণ কর। পৃথিবীতলে গ্রামে গ্রামে তোমার 
পুজা প্রচলিত করিব; তুমি পুধিবীতলে অব্তীর্ণা 
হইলে মাঁনবগণ নগরে নগরে ভক্তিপুর্ব্বক অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বলিয়া নানাবিধ ডব্যদ্বারা তোমাকে পুজা করিবে। 
হে কল্যাণি ! তুমি ভূমিতল স্পর্শ করিধীমাত্র স্থৃতিকা- 
মন্দিরে পিতা আমাকে রাখিয়া তোমাকে লইয়া গমন 
করিবেন। তুমি কংগকে দর্শন করিবামাত্রই পুনর্ববার 
শিব-সমীপে গমন করিও, আমি ভারাবতারণ করিয়া 
স্বভবনে গমন করিব। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 


যড়াননকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি 


অংশরূপে মহীতলে গমন করত জাম্ববতীর গর্ভে 
জন্ম গ্রহণ করিবে । 'দেবতাগণ ! তোমরাও সকলেই 
ধরণীতে অংশরূপে অবতীর্ণ হও, নিশ্চিতই বনুধার 
ুর্বহ ভার হরণ করিব ৷ এই কথা বলিয়া রাধিকনাথ 
স্বীয় আমনে উপবেশন করিলেন। তখন দেবদেবীগণ, 
গোপগণ, এবং গোগিকাগণ তাহার সমীপে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, হরির সম্‌ক্ষে 
দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে কৃতাপ্রলিপুটে জগন্নাথকে 
কিছ্করজমের নিষেদন শ্রবণ 
করুন; হে মহাভাগ! পৃথিবীতলে কে কোন্‌ স্থানে 
জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা আদেশ করুন। যিনি 


সেবকদ্দিগের : ভরণকর্ত1! পালনকর্তা ও উদ্ধার- 


কর্তা তিনিই প্রভুপাদাভিষিক্ত ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
আজ্ঞা সর্বদা প্রতিপালন করে, মেই ভূত্যও ভক্তপদ* 
বাচ্য। ১১১--১৩৪। ভগবন্্‌ ! কোন্‌ কোন্‌ দেবতা 
কোন্রূপে এবং কোন্‌ কোন্‌ দেবী কিরূপ অংশে 
মহীতলে অধ্তীর্ণ হইয়া কি কি নামে অভিহিত 
হইবেন ; তাহা! আজ্ঞা করুন। জগৎপতি. ব্রহ্মার বাক্য 
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এ 


শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বর্ধন] যে যে স্থানে যেষে 


এ 
চারার 008 888 88-০৯-৯৩8৬ সি ০৩ 


ভীরু জন্মথ€ | 


দেব-দেবীগণ অবতীর্ণ হইবে, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি 
শ্রবণ কর। শরীক বলিলেন, কামদেব রোহিণীতনয়. 
রূপে অবতীর্ণ হউন, রতি মায়াবতী নামে শশ্বরগুহে 
অবতীৰ্ণ হুইয়া ছায়ারপে অবস্থান করুন । তুমি 
মায়াবতীর গর্ভে রোহিনীতনয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করত অনিরুদ্ধ নামে বিখ্যাত হও; ভারতী শোণিত- 
পুরে বাণতনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করুন। জগংপতি অনন্ত 
প্রথমতঃ দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন; তৎ্পরে 
তাহার গর্ভ হইতে যোগমায়৷ আকর্ষণ করিয়! রোহিণী- 
গর্ভে নিহিত করিবেন ; সেই জন্য তিনি যৌহিণের 
সন্ধর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন। গন্গা মহীতলে অংশে 
হৃ্ধ্যতনয়া কালিন্দীরূপে অবতীর্ণ হউন এবং তুলসী 
অগ্ধাংশে লক্ষ্মণ! রাজকন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। 
বেদমাত৷ সাবিত্রী, নাগ্জতীরূপে, বনুন্ধর! সত্যভামা- 
রূপে ও সরন্বতীর্দেবী শৈব্যারপে জন্মপরিগ্রহ 
করিবেন। রোহিণী রাজকন্তা! মিত্রবৃন্দারূপে, সুর্ধ্যপত্রী 
অংশে রতুমালারূপে ও স্বাহা অংশে স্ুশীলারূপে 
অবভীর্ণ। হইবে, রুক্থিণী প্রভৃতি নয়টা স্ত্রীর বিষয় বর্ণন 
করিলাম; কিন্তু হূর্গ অংশে জান্ববতীরূপে অব্তীর্ণা 
হইবে ; ইহা! দ্বারা আমার দশটা মহিষী পূর্ণ হইল; 
তাহার প্রত্যেকের ভাবিজন্ম-বৃততাস্ত বর্ণন করিলাম। 
'কৈলামপর্র্বতে মহাদেব পার্বতীকে এই আজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, তুমি অদ্ধাংশে জান্ববানের গৃহে 
তাহার তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ কর এবং কাস্তে! তুমি 
কৈলাসগামী শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে আলিঙ্গন প্রদান 
কর, আমার আঙ্ঞায় তাহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ 
হইবে ন।! ব্ৰহ্মা বলিলেন, হে বাধিকাপতে ! শ্বেতদ্বীপ- 
নিবাসী বিষ্ণুর আলিঙ্গমের নিমিত্ত শঙ্কর দেবীকে কি 
জন্য আদেশ করিলেন, তাহাই বলুন | ১৩৫-_-১৪৫। 
শ্রীকুষ্ণ বলিলেন, পুর্বে এক সময়ে দেবগণ গণেশকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত কৈলামে আগম করিয়াছিলেন, 
সেই সময়ে শঙ্করের স্তবের নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপ হইতে 
বিষ্ুও আগমন করিয়াছিলেন; তখন বিষ্ণু গণেশকে 
দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে আমনে উপবেশন করিলে 
সকলেই তাঁহার 'ত্রলোকামোহন কান্তি দর্শন করিতে 
লাগিলেন। তিনি কিরীট-কুগুলধারী, পীতবন্ত্র-পরিধান, 
নুন্দর,স্ঠামরূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন ; তাহার অঙ্গ-চন্দন- 
অগ্তরু-কততুরী ভ্রবচচ্চিত ও রত্বালস্কারে বিভূষিত; 
ব্দনমগ্ডল পদ্দের স্তায় প্রফুল্ল ; তিনি রত্বসিংহাসনে 
আমীন, পারিষদবর্গে পরিবৃত এবং হুরগণবন্দিত ; 


শিব তাহাকে স্তুতি পুজা করিতেছেন। - তখন প্রসন্ন-' 


বদনা পার্বতী তাহাকে দেখিয়া অঞ্চল ছারা মুখ 
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ee 
আচ্ছাদন করত অতি লজ্জিতা হইলেন। সতী পার্ক্দতী 


সেই মনোহর রূপ পুনঃপুনঃ দর্শন করত মুখ আচ্ছাদন 
করিয়া নিনিম্যে নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে 


লাগিলেন। পার্ক্বতী সেই পরম অদ্ভুত বেশ কটাক্ষে 


দর্শন করত পুলকার্কিত কলেবরে সুখসাগরে মগ্রা 
হইলেন, ১৪৬--১৫৩। তিনি ক্ষণে.সু-বর্ণ ত্ৰিলোচন 
ত্রিশূলপট়িশধারী  কোটিকন্দপরূপণালী পঞ্চাননকে 
দর্শন করেন; ক্ষণে সেই দ্বিনয়ন একান্ত শ্যামনুন্দর 


চতুর্ভুজ পীতবাস বনমালীকে দর্শন করেন! তাঁহার . 
এক ব্রহ্ম মূর্ভিভেদ ও অভেদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। . 


মায়া তাহাকে দর্শন করিয়া বিষ্ণমায়ায় কামুকী হইয়| 
বিবেচন| করিলেন যে, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মুহেখর 
দেবতাত্রয় আমার অংশত; কিন্তু শিব ব্রহ্মা বা হইতে 


বিষ্ণু সততগুণাত্বক; তিনিই শ্রেষ্ঠ । তাহাকে দেখিয়া. 


পার্বতী শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি মনে 
মনে সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে পুজা করিলেন। তখন 
জগতপতি সর্ববাস্তরাত্মা অন্তর্ধামী ভগবান্‌ শঙ্কর হুৰ্গার 


অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া নির্জনে তাহাকে - 


হিতকর মত্যস্বরূপ বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিলেন; 
হে শৈল্গতনয়ে! তুমি আমার এক নিবেদন শ্রবণ 
কর, এই পরমাস্থা হরিকে তুমি আলিঙ্গন প্রদান কর 3 
দেবি! আমি ব্ৰহ্মা ও বিষ্ণু আমরা তিন জনই সেই 


সনাতন ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্ন, এক দেবতা কিন্তু : 


ব্ষয়ভেদে মুর্তিভেদমাত্র। : তুমি এক প্রকৃতি, সর্ব -. : 


রূপিণী ও সকলের মাতৃস্বরূপ। ; তুমি ব্রহ্মার বাণীরূপা, - ..:. 


তুমিই নারারণের বক্ষঃহ্িতা লক্ষীরূপিনী ও আমার বক্ষে 
র্মারপিণী; হে সতি! তুমি এই আধ্যাত্মিক বিষয়: 


অবগত হও। শিবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ: করিয়া 


সুরেশ্বরী তাহাকে বলিলেন । ১৫৪-১৬৪ | হে 
দীনবন্ধো ! হে কৃপামিন্ধো! আমার প্রতি আপনার 
এরূপ অকৃপা কেন? চিরকাল তগস্তা করিয়া তোম! 
হেন জগন্নাথ পতি লাভ করিয়াছি ; নাথ! মাদলী 
কিন্ধরীকে আপনি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন 
না ; হে মহেশ্বর ! আমাকে আর এরূপ অযোগ্য বাক্যও 
বলিবেন না। মহাদেব! আপনার বাক্য আমার অবশ্য 
প্রতিপালনীয় ; অতএব দেহাস্তরে জন্ম লাভ করত 
হরিকে ভজন! করিব। মহেশ্বর পাব্বতীর বাক্য শ্রবণ 


করিয়া বিরত হইলে অভয়প্রদ হরি উচ্চহাস্ত করত . 
পার্বতীকে অভয় প্রদান করিলেন। হে বিধাতঃ1 ' 
মেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য পার্বতী অংশে জাম্ব- 
বানের গৃহে জান্বব্তী নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্রহ্ম 


বলিলেন, ভগবন্‌ ! পৃথিবীতে বহুবিধ রাজকুল থাকিতে 


৮, 


পাৰ্ব্বতী সামান্ত ভলুক জান্ববানের গৃহে জন্ম গ্রহণ 
করিবেন কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! ত্রেতাতে রাম- 
ভাবতারে বানরগণ, দেবাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহীতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | ভল্ুকরাজ জাম্ববান্‌ হিমালয়ের 
অংশজাত হইয়। রাঁমকিন্বর হইয়াছিল । ১৬৫--১৭১। 
সেই ম্হাবল জাঞবান্‌ রাম-বরে চিরজীবী ও সদ 
্ীদম্পন্ন হইয়া কোটিসিংহসম বল ধারণ করে। তাই 
পার্বতী পৃথিবীতলে পিতার অংশস্বরপ জান্ববান্-গৃহে 
অংশে অবতীর্ণ হইলেন; এই আমি পূর্বববৃত্তান্ত তোমার 
নিকটে কহিলাম। সকল দেব্গণ, অংশে রাজপুত্ররূপে 
ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণে ও ব্ধকার্যে আমার 
সহায় হইবে। দেবীগণ, লক্ষ্মীর অংশে যোড়শ সহ 
বাঁজকন্ঠারূপে জনম গ্রহণ করত আমার মহিষী হুইবেন্; 
এই ধৰ্ম্ম অংশে পাওুপুত্ৰ যুধিষ্িরূপে অবতীর্ণ হইবেন; 
বায়ু অংশে ভীমরূপে ; ইন্দৰ স্বীয় অংশে অজ্জুনরূপে ; 


সথার্নৈদ্য অশ্বিনীকুমার,দীয় অংশে নকুল-স্হদেব ; সূর্য 
স্বীয় অংশে করণধীররূপে ; শমন অংশে বিহুররূপে; কলি 


অংশে দুর্ঘ্যোধনরূপে 3 সমুদ্র অংশে শান্তনুরূপে ; শিব 
অংশে অশ্বখামীরূপে ; বহ্নি অংশে ড্রোণরূপে ; চন্তর 
অংশে অভিমন্থারূপে ; বনু স্বীয় অংশে তীম্মরূপে ; 
কণ্তপ অংশে বনুদেবরূপে; অদ্দিতি অংশে দেবকী- 
রূপে) বনু স্বীয় অংশে নন্দগোপরূপে ; এবং বাহ 
কামিনী যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; 

লক্ষ্মীর অংশে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভুত! হইবেন এবং 
মহাব্লপরাক্রান্ত ধৃষ্টহ্যুয় ভগবান্‌ হুতাশনের অংশে 
জন্মগ্রহণ করিবেন; নুভদ্র। শতরূপের অংশে দেবুকী- 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন | ১৭২--১৮১। দেব্গণ 
ভারহরণের নিমিত্ত অংশে পৃথিবীতলে গমন করুন। 
এবং দেবপত্রীগণও অংশে পৃথিবীতলে গমন করুন। 
হে নারদ ভগবান এই কথ। বলিয়া বিরত হইলেন। 
ব্ৰহ্ম সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। হে নারদ! কৃষ্ণের বামে সরস্বতী, দক্ষিণ 
ভাগে লক্ষী এবং সম্মুখে দেবগণ, পার্বতী ও গোপ- 
গোপীগণ এবং বন্ষঃস্থলে রাধা অবস্থান করিতেছেন, 
এই সময়ে ব্রজেশ্বরী রাধা ভগবানকে বলিলেন, আমি 
বলিতেছি এ কিন্করীর বাক্য অনুগ্রহপূর্ববক শ্রাবণ 
করুন ; আমার হৃদয় সতত দগ্ধ হইতেছে, এবং মন 
নিরস্তর আন্দোলন করিতেছে। নাথ! আপনার 
দর্শন্সময়ে বিচ্ছেদ-শ্কায় চক্ষু নিমলীন করিতে পারি 
না; তাহা হইলে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে 
ধ্রণীতলে গমন করিব? হে বন্ধো! কতকাল পরে 


গোকুলে আপনার সহিত পুনর্মিলন হইবে ? প্রাণেশ্বর ! 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ । 


তাহা মত্যরূপে বলুন, আপনার বিরহে নিষ্ষমাত্র 
কালও শতমুগ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি কাহাকে দর্শন 
করিব? কোথায় যাইব? 
করিবে? হে প্রাণেশ্বর ! তোমা ব্যতীত মাতা পিতা 
ভ্রাতা বন্ধু ভগিনী পুত্র; ইহাদিগকে ক্ষণকালও চিন্তা 


কেই বা আমাকে পালন 


করি ন|। ১৮২_-১৯০। হে মাহেশ! ভূতলে আপনি 


বিভববিস্তারপূর্বক আমাকে মায়াযুক্ত করিবেন না, 
এই শপথ করুন। হে মধুস্দন! আমার. মনোভূঙ্গ 
আপনার মধুপুর্ণ চরণপদ্ধে যেন সর্বদা. ভ্রমণ করে, 


এই আমার প্রার্থনা। নাথ! যে স্থানে সে স্থানে যে 
কোন যোনিতে জন্ম হউক না কেন, কিন্তু আপনি 
স্বীয় দান্স্থৃতি অবশ্য প্রদান করিবেন; এইটা 
আমার অভিলাষ । আমি রাধা, আপনি কৃষ্ণ, আমাদের 
যে প্রেমমৌভাগ্য প্রথিত আছে, তাহা যেন ভূতলে 
গমন করিয়া বিস্থৃত না হই ; এই বর প্রদান করুন। 
প্রভো! যেরূপ তনুর সহগামী প্রাণ ও শরীরের সহগামী 
ছাঁয়া, সেইরূপ অবিচ্ছিন্রূপে ভূতলে আমাদের জন্ম 
হউক; দ্বিতীয়তঃ এই ব্রপ্রদান করুন। ছে প্রভো! 
পৃথিবীতলে চক্ষুর নিমেষমাত্র কালও যেন আমাদের 
বিচ্ছেদ না ঘটে) তৃতীয়তঃ এই বর আমাকে প্রদান 
করুন। হে হরে! আমার প্রাণ দ্বার কোন কারুকর 
তোমার তনু, মুরলী এবং পদযুখিল গঠন করিয়াছে। 
এই জগতে কত স্ত্রী, কত পুরুষ আছে; কিন্ত আমার 
তুল্য কমনীয়! ও কাস্তামক্তা কোথাও নাই। আমার 
বোধ হয়,কোন কারুকর আপনার দেহের অর্দভাঁগ দ্বারা 
আমাকে গঠন করিয়াছে ; এই ভন্তই আমাদের 
উভয়ের ভেদ নাই ও আমার মন সর্বদা আপনাতেই 
আসক্ত । ১৯১--১৯৯। অথবা কোন ব্যক্তি আমার 
মন-প্রাণ আপন৷তে স্থাপন করত আপনার মন-প্রাণ 
আমাতে অর্পণ করিয়াছে; এই জন্তই নিমেষমত্র 
বিরহে মন অতিশয় ক্লেশযুক্ত হয় এবং বিরহের নাম 
অবণমাত্রেই প্রাণ সতত যাতনায় দগ্ধ হয়। দেবী 
রাধিকা,, সেই সুরসভামধ্যে এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষের 
পাদযুগ্ূল ধারণ করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগি- 
লেন। তখন কৃষ্ণ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত বস্তু 
দ্বার! মুখ মার্জন! করিয়া সত্য ও হিতকর বিবিধ বাক্যে 
প্রবেধ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেবি! 
তোমাকে ঘোগীন্দদুর্ণভ শোকছেদনকর, আধ্যাত্মিক 
যোগ বলিতেছি শ্রবণ কর্প। সুন্দরি! তুমি বিবেচনা 
করিয়া দেখ, এই ব্ৰহ্মাণ্ড আধার-আধেয়রূপে পরিক্রপ্ত) 


আধার ব্যতীত কোথাও আধেয়ের সপ্ভাব হয় না; দেখ 


ফলের আধার পুষ্প, পুষ্পের আধার পৃল্লব ; পলবের 
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শ্রী জন্মথগ্ড। 


আধার শাখা; শাখার আধার বৃক্ষ, বৃক্ষাধার বীজ- 
শক্তিযুক্ত অনুর; অনুবাধার অগ্ঠি; অষ্টির আধার 
বহুধা! ; বসুধার আধার অনস্ত,অন্তাধার কচ্ছপ,কচ্ছ- 
পাধার বায়ু,বায়ুর আধার আমি ও আমার আধার তুমি; 
অতএব তোমাতেই আমি নিয়ত অবস্থান করি । তুমি 
শক্তিসমূহ ও ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি ; তুমি শরীরন্বরপা 
ত্রিগুণের আধাররূপিণী ; আমি তোমার নিরীহ আত্মা) 
কিন্তু তোমার সহ্যেঃগেই চেষ্টাবান্‌ হইয়াছি। পুরুষ 
হইতে বীর্ধ্য উৎপন্ন হয়; সেই বীৰ্য্য হইতে সন্ততি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু ্রকৃতিকলামভূত! কামিনী 
তাহার আধার-রূপিনী ৷ ২০০-_-২১১। দেহ ভিন্ন 
আত্মা অথব! আত্মা ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না) 
অতএব দেবি! উভয়েরই প্রাধান্য ; উভয় ব্যতীত 
কাহারও উৎপত্তির সম্ভব হয় না। রাধে ! 
তুমি বৃথা৷ এরূপ বিনয় করিতেছ কেন ? আমরা 
উভয়েই সংসারের বীজন্বরূপ; কোথাও আমাদের 
ভেদ নাই ; যেস্থানে দেহ সেই স্থানে 
আত্মা, .তাহাতে কোন ভেদ নাই। যেরূপ ক্ষীরে 
ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ ও জলে 
শৈত্য গুণ অবস্থান করে; মেইরূপ আমিও তোমাতে 
অবস্থান করি। যেমন ধবলতা ও দুগ্ধ, অনল ও তদীয় 
দাহিকাশক্তি, ও পৃথিবী ও গন্ধ এবং জল তদীয় শৈত্য 
নিয়ত শ্রক্যতাবে অবস্থান করে,_ভেদ নাই ; সেইরূপ 
আমাদেরও নিত্য ্রক্যভাব বিরাজিত; বিচ্ছেদের 
সম্ভাবনামাত্রও নাই। আম! ভিন্ন তুমি নিজ্জীব 
এবং তোম! ব্যতীতও আমি অনৃগ্ত। হে সুন্দরি! 
যেরূপ কুস্তকার মৃত্তিক! ভিন্ন ঘট নির্মাণ করিতে সক্ষম 
হয় ন এবং স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত অলঙ্কার গঠন করিতে 
সক্ষম হয় না; তদ্রপ আমিও তোমা ভিন্ন স্থষ্টি করিতে 
সমর্থ হই না। যেরূপ আত্মা স্বয়ং নিত্য, তুমি 
সর্ববশক্তিসম্পন্ন! সনাতনী সকলের আধাররূপিণী মূল- 
প্রকৃতি; অতএব সেইরূপ তুমিও নিত্যা। লক্ষ্মী, 
সর্বা-ম্গল! বাণী আমার প্রাণতুল্যা এবং ব্রহ্ম, শিব, 
অনন্ত, ধৰ্ম্ম ইহারাও আমার প্রাণতুল্য ; কিন্তু আমার 
প্রাণাধিকা প্রিয়তম! । রাধিকে! বিবেচনা! করিয়া 
দেখ, তুমি যদি সেরূপ ন| হইবে, তাহা! হইলে এই 
সমস্ত দেবদেবীগণ সমীপে অবস্থান করিতেছেন) 
তুমি কেন বন্ধঃস্থলে অবস্থান করিতেছ? বাধে! 
অশ্রমোচন ও নিজ্ষলত্রীস্তি পরিত্যাগ করত নিঃখঙ্ক- 
চিত্তে বৃষভানুর গৃহে গমন কর। ভুন্দরি! কলাবতীর 
জঠরে নয়মাস পর্যন্ত মায়াবলে বায়ুদ্বার তাহার 
গর্ভরোধ বর, তৎপরে দশম মাস উপস্থিত হইলে তুমি 


৩২.৭ 


শ্বীয়রূপ পরিত্যাগ করত শিশুরূপ ধারণ করিয়! ভূতলে 
আবির্ভূত হও এবং কলাবতীর গর্ভ হইতে বায়ুনিঃসরণ- 
কালে তাহার সমীপে ভূতলে বিবস্তুভাবে পতিত হইয়া 
হ্োোদন করিও। ১১২--১২৪ । তুমি গোকুলে এই 
রূপে অযোনিসম্তবা হইবে, আমিও অযোনিদত্তব 
হইব ;__ আমাদের উভয়েরই গর্ভে অবস্থান হইবে ন।1 
আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা আমাকে গোকুলে 
রাখিয়া আসিবেন; কিন্তু কেবল তোমার জন্যই 
কংস্ভয়স্থলে আমি স্বয়ং তথায় গমন করিব । 
নন্দগৃহে যশোদা আমাকে নন্দপুত্র বলিয়া সর্বদা 
ন্নেহে আলিঙ্গন করত নিয়ত আমাকে অব্ক্ষেণ 
করিবেন। রাধিকে ! আমার বরে কালক্রমে পুর্ব্বা- 
পর সমস্ত বিষয় তোমার স্মৃতি-পথারূঢ় থাকিবে এবং 
আমরা উভয়ে বৃন্দাবনে হ্বচ্ছন্দে বিহার করিব। 
সুন্দরি ! ত্রিসপ্ত শতকোটি গোপীগণ গোকুলে গমন 
করত তেত্রিশটি সুশীলা সখীর সহিত অবতীর্ণ! হও। 


ই | তৎপরে তুমি অসংখ্য গোপীগণকে পরিমিত প্রবোধ, 


বাক্যে মান্তুন! করত গোলোকে রাখিয়া! এবং আমিও 
অসংখ্য গোপগণকে রাখিয়া, আমরা উভয়েই মথুরা- 
পুরীতে বন্নদেবাশ্রমে গমন করিব। প্রিয়তর গোপী- 
গণ আমার সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত ব্রজধামে বল্লবদিগের 
গৃহে জন্মগ্রহণ করুক। হে নারদ! যে স্থানে দেব- 
দেবীগণ অবস্থান করিতে ছিলেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ এই 
কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ২২৫-_২৩৩1। তৎ্পরে 
ব্ৰহ্ম; শিব, অনন্ত, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ; ইহারা 
সকলেই পরাৎ্পর শ্রীকৃষ্ণকে স্তর করিতে লাগিলেন 
এবং বিরহ-বেদনায় কাতর গোপগোপীগণ, প্রেমে 
বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্কে ভক্তিপূর্ববক স্তব করত পুনঃ- 
পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। তখন পূর্ণ-মনোরথ! 
রাধা ক্ষণিক বিরহে কিছু কাতর হইয়! প্রাণাধিক 
প্রিয়কান্তকে ভক্তিপুর্ববক স্তব করিতে লাগিলেন। 
হরি রাধাকে সাশ্রনেত্রা অতিহুঃখিনী ও ভয়াকুলা 
দেখিয়া তাহাকে সত্য বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ত- 
করিলেন; হে প্রাণাধিকে! তুমি স্থির হও, ভয় 
পরিত্যাগ কর; যেরূপ আমি সেইরূপ তুমি, আমি 
বর্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? কিন্তু তাহা 
হইলেও, কিছু অমঙ্গলের কারণ আছে, তাহা বলি- 
তেছি। হে সুন্দরি! সেই শ্রীদামের শাপরূপ কর্ম 
ভোগে আমার সহিত তোমার পুর্ণ একশত ব্খ্সর 
বিচ্ছেদ ঘটিবে ; মেই সময় আমি মথুরায় গমন 
করিব। ২৩৪--২৪০। সেই স্থানে ভারাবতারণ, 
পিতার বন্ধন মোচন এবং মালাকার, তন্ত্রবায়, কুজিক। 
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৩২৮ 


প্রভৃতির কারাগার মোচন করিব এবং যবনরাজকে 
বিনাশ করত মুচুকুন্দের উদ্ধার ও ঘারকা নিৰ্ম্মাণ করিব। 
তৎপরে যুধিষ্টিরের রাজন দর্শন করিব। তাহার 
পর যোড়শ সহস্র রাজকন্যার পানিগ্রহণ করিয়া তদতি 
রিক্ত একশত দশটা রমণীর পানিগ্রহণ ও শব্রুদমন 
করিব। মিত্রের উপকার, বাণপুরী-দহন, হ্রভূত্তন, 
বাণহস্তচ্ছেদন, পারিজাত-হরণ ইত্যাদি কার্ধ্য সকল 
ক্রমে নিৰ্ব্বাহ করিব এবং তীর্থবাত্রায় মুনিদিগকে 
করিব। তাহার পর বন্ধুদ্িগকে সম্ভাষণ করত পিতার 
যঙ্ছ সম্পাদন করিয়া পুনর্বার শুভক্ষণে তোমার সহিত 
সেই স্থান প্রদর্ণন করিব; এবং সেই মখরায় 
গোপিকাদিগকেও দর্শন করত তোমাকে অংধ্যাত্মিক 
যোগ উপদেশ করিয়া! পুনর্ববার তোমার সহিত সত্যে 
আবদ্ধ হইব। প্রিয়ে! তাহার পরে তোমার সহিত 
ুহূর্তমাত্রও বিচ্ছেদ থাকিবে না এবং পুনর্ব্ার তোমার 
সহিত ব্রজধামে আগমন করিব। তথাপি কাস্তে! 
বিচ্ছেদসময়ে শতবর্ষ পর্যন্ত প্রত্যহ তোমার সহিত 
্প্ে মিলন হইবে। আমার অংশ নারায়ণ দ্বারকায় 
গমন করিবেন, আমি শতবত্পরে এই সমস্ত কাৰ্য্য 
করিব। ২৪১--২৫০। তোমার সহিত পুনর্ব্বার বনে 
: বাস করত গিত! ও গোপগোপীগণের শৌকাপনোদিন 
করিয়| ভারাব্তারণের পরে তোমার সাহত ও গোপ- 
গোপীগণের সহিত গোলোকে আগমন করিব। হে 
রাধে; নিত্য পরমাত্মান্বরূপ আমার নারারণাংশ লক্ষ্মী 
ও স্রৃস্বতী-সহ : বৈকুঠধামেই গমন করিবেন। দেব- 
দেবীগণের অংশসমূহ স্বভবনে গমন করিবে । 
আমার পুনরর্বার তোমার সহিত গোলোকে অবস্থান 
হইবে! কাস্তে! আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ, শুভাশুভ 
বিষয় বলিলাম। আমি যাহা নিরূপণ করিব, তাহ! 
কে খণ্ডন করিতে পারে? এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
রাধিকাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন! তদ্র্শনে দেবদেবীগণ বিস্মিত! হইয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। গ্রীহরি তখন দেবদেবা- 
গণকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন, হে দেব্গণ! 
তোমরা স্ব স্ব কার্ধের নিমিত্ত স্বগৃহে গমন কর) 
পার্কাতি ! তুমিও স্বামী ও পুত্রদ্বয়মহ কৈলামে গমন 
. কর; কিন্তু আমার নিয়োজিত কার্ধ্য সমস্ত কালক্রমে 


ঘটিবে; আমার বাব্যক্রমে গণেশ ব্যতীত ক্ষুদ্র. 
মহৎ সকল দেবগণই অংশরূপে ধর!তলে অবতীর্ণ 


২ হইবেন। তৎপরে দেবগণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পুরু- 
২ যোত্তম হরিকে প্রণাম করত স্বতবনে গমন করিলেন 


 আবখহরির নিয়োজিত, বারে ব্যগ্র হইয়া মহীতলে 


. Vasishtha Tripathi হলে দ্ৰ্কীও বনুদ্বেই বা কে ? 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ । 


গমন করিলেন। স্বামীর নিরূপিত স্থান দেবতা'দিগে- 
রও দুর্লভ ৷” তাঁহার পর কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিলেন, 
রাখে! তুমি পূর্ব্মনিরূপিত গোপগোগীগ্ণ মহ বুকভানু 
গৃহে গমন কর। প্রিয়ে ! আমিও ম্থুরায় বনু দেবালয়ে 
গমন করিব, পরে কংস-ভয়চ্ছলে গোকুলে তোমার 
সমীপে যাইব । ২৫১--২৬৩। তখন রক্তপদ্ধজলোচনা 
রাধিকা শ্রীকুষ্ণকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রভাগে 
দণ্ডায়মানা থাকিয়া প্রেমবিচ্ছেদ-আশব্ষায় রোদন, 
করিতে লাগিলেন তিনি গমনে উদ্যত! হইয়া, ক্ষণে 
অবস্থান, ক্ষণে দুই এক পদ গমন ও পুনর্ধার আগমন 
করত হরির মুখকমল পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগি- 
লেন এবং তাঁহার নিমেষশুন্ত নয়ন-চকোর শারদীয় 
সুধাপূর্ণ পূর্ণচন্ত্রের স্থায় প্রভুর মুখচলের রশ্মি পান 
করিতে লাগিল। তাহার পর পরমেশ্বরী রাধিকা 
শ্রীহরিকে সণ্তবার প্রদক্ষিণ ও সপ্তবার প্রণাম করত, 
তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎ্পরে 
ত্রিসপ্ত শত কোটি গোপিকা ও কৌটি-সংখ্যক গোপ 
মেই স্থানে আগমন করিলে, রাধিকা গোপ 
গোপিকাগণের সহিত পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে প্রণাম করত 
সেই স্থানে অবস্থিতা রহিলেন ! কিছুক্ষণ পরে রাধা 
তেত্রিশটি সহচরী ও গোপসমূহের সহিত হরিকে 
প্রণাম করত মহীতলে গমন করিয়! হরির নিয়োজিত 
স্থান নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন। রাধিকা বৃকভানুর 
গৃহে ও গোপীগণ অন্তান্ত গোপগণের গৃহে অবতীণ 
হইলেন। রাধিকা গোপ-গোপীগণ সহ মহীতলে গমন 
করিলে, জ্রীহরি পৃথিবীতে গমনোন্থুখ হইয়া গোপ- 
গোগীগণকে আহ্বানপূর্্ধক তাহাদিগকে স্বীয় কার্ধ্য 
নিযুক্ত করত জগন্নাথ মনের স্যার শীগ্রগামী রথে মধুং 
বায়গমন করিলেন। পুর্ব বসুদেব দৈবকীর যে ছয়টি 
সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সমস্তই কংস বধ করি- 
য়াছে কিন্ত দেবকীর অনস্তের অংশসস্ভুত সপ্তম গর্ভ 
প্রীহরির আজ্ঞানুসারে মায়া আকর্ষণ করত গোকুলে 
রোহিনীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ২৬৪--২৭৫। 


ভ্রীকুষ্ণ.জম্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তম অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, মহাভাগ! যে কুষ্ণ.জন্ম-বৃত্তাস্ত 
শ্রবণ করিলে ; জন্ম, মৃত্যু, জরা, প্রভৃতি দূর হইয়া 
পুণ্যবৃদ্ধি হয়, সেই কৃষ্ণজন্ম-বৃতীস্ত বৰ্ণন করুন এবং 
বনুদের কাহার পুত্র? দেবকীই বা কাহার কন্তা? 
তাহাদের বিবাহ 


শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড । ৩২৯ 


বিনরণ জমন্ত বর্ণন করুন । কেনই বা সুদারুণ | 


কংম তাঁহাদের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিল? হরির 
জন্ম কোন্‌ দিনে হইল; তাহা বিশেষরূপে অগ্ু- 
গ্রহ প্রকাশে বর্ণন করুন; আমার শ্রবণেচ্ছা 
অত্যন্ত প্রবল হুইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! 
মহাত্ব! ক্যাপ বনুদেবরূপে ও অর্দিতি' দৈবকীরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুণ্যকলে শ্রীহরিকে পুত্র্ূপে 
প্রাপ্ত হন। মহাত্মা বনুদেব দেবমীঢ়ের ওঁরসে মারি- 
যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার জন্ম হইবামাত্র 
দেবগণ আনক ও দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন। সেই 
জণ্ত প্রাচীন সাধুগণ তাহাকে আনক, শ্রীহরির জনকও 
আনকছুন্দভি বলিয়া থাকেন। যছুবংশসমুদ্তুত 
আহুকের পুত্র শ্রীসম্পন্ন জ্ঞানসিন্ধু দেবক নামে এক 
রাজা ছিলেন; দৈবকী তাঁহারই কন্তারূপে উৎপন্ন 
হন। তঙপরে যছুকুলাচাধ্য গর্গ মুনি, বনুদেবসহ 
দৈবকীর বিবাহমন্তন্ধ স্থির করিলেন; বনুদেব অতি 
সমারোহে শুভক্ষণে দেবকপ্রদত্তা। দৈবকীকে উদ্বাহ- 
বিধিষতে গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! দেবক, যথাবিধি 
' বিবাহোচিত দ্রব্য, সহস্ৰ অথ, স্র্ণপাত্রসমূহ, অলঙ্কৃত! 
সুন্দরী শতদংখ্যক পরিচারিক1, নানাবিধ দ্রব্য, বত্ব- 
মণি-ময় বস্তু ও রত্রপাত্র প্রভৃতি বহ্থদেবকে যৌতুক- 
স্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপরে বহুদেব শরংচন্রের 
ন্যায় প্রভাশালিনী, বত্ালঙ্কারভূষিতা, ত্রৈলোক্য- 
মোহিনী, ধন্যা, মাননীয়, যোধিদ্র্গের শ্রেষ্টভূতা, রূপ- 
গুণব্তী, ম্মিত বদনা, বঞ্ষিম নয়ন-যুগ্লে মনোহর 
শোভাশালিনী, নবসঙ্গমযোগ্য। ও ন্বযৌবনসম্পন্ন 
সেই কন্তারত্বকে গ্রহণ করত রথারোহণে স্বভবনে 
প্রস্থান করিলেন। কংস, ভখিনীর বিবাহকার্ষে 
অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ভগিনীর রথনমীপব্ভাঁ হইয়া সহচর- 
রূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে কংসকে সম্বোধন 
করিয়া এই দৈববানী হইল, “হে রাজেন্দ্র কংস! তুমি 
এরূপ আনন্দিত হইতেছে কেন ? এই সত্য বাক্য অবণ 
কর, দৈবকীর অষ্টম গর্ভ তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। 
১--১৬। এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভয় এবং 
ক্রোধে ম্হাবলপরাক্রাস্ত পাপিষ্ঠ কংস খড়াহস্তে 
'দৈবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন নীতিশাস্তর- 
বিশারদ সুপণ্ডিত বস্থদেৰ দৈবকীকে হনন করিতে 
উদ্যত দেখিয়! কংসকে প্রবোধ বাবে বলিতে লাগি- 
লেন; রাজন্‌ ! বুঝিলাম আপনি নীতি বিশেষরূপে 
জানেন না) অতএব আমার এই যশম্কর দোষদর 
শাস্ত্রোক্ত ও সময়োচিত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। 
হে ভুপতে! ইহার অষ্টম গর্ভ যদ্যপি আপনার বিনা- 


শের কারণ হয়, তাহ! হইলে ইহাকে বধ করিয়! কেন 
দধীর্তি ও নরকগমনের পথ বিস্তৃত করিতেছেন? 
পণ্ডিত.ব্যক্তি ক্ষুদ্ৰ জন্তু ও হিংঅকাদি দন্ত বধ করি- 
য়াও মৃত্যুকালে কার্ধাপণ উৎসর্গপুর্বক_ প্রায়শ্চিত্ত 
করত সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, 
কিন্তু হিংস্র অপেক্ষা অহিৎসক ক্ষুদ্র জন্তুর বধে হিংসক 
ব্ধ অপেক্ষা শতগুণ পাপ হয়, ব্রহ্মা তাঁহার যৃত্যুসম্য়ে 


তাহার শতগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন।১৭-_২২। 


মনু বলিয়াছেন, ইচ্ছানুমারে বিশিষ্ট জন্ত ও পণ্ড 


প্রভৃতির বধ করিলে সেই অহিৎমক হ্ুদ্র শ্রস্তর বধ, 


অপেক্ষা ও শতগুণ পাপ হইয়া থাকে, ও সামান্য স্রেচ্ছ 
প্রভৃতির বধে তাহা হইতে শতগুণ পাপ হয়, মানব, 
শতসংখ্ক শলেচ্ছ বধ করিলে যে পাপরাশি লাভ 
করে স্বংশজাত একটি শুদ্র বধ করিলেও তদ্রুপ 
পাঁপ্রাশিতে মগ্ন হইয়া থাকে৷ মনুষ্যগণ, স্ধধশ- 
জাত শত শূদ্ৰ বধ করিলে যে পাপে লিপ্ত 
হয়, গোবধ করিলেও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়; 
ইহা ব্ৰহ্মা নিরূপণ করিয়াছেন ; গোবধ 
অপেক্ষা ব্রক্মবধে দশগুণ পাপ হয় ; মানব 
স্ত্রী হত্যা করিলেও সেই বিপ্রহত্যাতুল্য পাপ ভোগ 
করিয়। থাকে। বিশেষতঃ ইনি আপনার ভগিনী, 


পোষ্যা এবং শরণাগতা ; অতএব রাজন! ইহাকে 
বধ করিলে আপনাকে শতন্ত্রীহত্যার পাপে লিপ্ত 
হইতে হইবে। নরগণ, তগন্তা, জপ, দান, পুজা, 
তীর্ঘর্শন, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও হোমাদি সমস্তই স্বর্গার্থ 
করিয়! থাকে ; কিন্তু মাধুগণ নিরন্তর সংসারকে ভয় 
| সজল স্বপতুল্য ও জলবুছ দের স্যায় দর্শন করত যত 


পূর্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ২৩--২৯। হে 
ধার্মিক প্রবর ! আপনি পদ্রূপ স্ববংশের ভাঙ্কর্বরপ ; 
অতএব স্বীয় ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন, হে নৃপ! 
এই মভাব কত পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, না 
হয় ইহা দ্রিগকেই জিজ্ঞাসা করুন । অধিক কি আপনি 
আমীর বন্ধু, ইহার অষ্টম গর্ভে আমার যে পুত্র উৎপন্ন 
হইবে, তাহা আপনাকেই প্রদান করিব) সে পুত্রে 
আমার প্রয়োজন কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। অথবা 


আপনাকে প্রদান করিব; কারণ আপনার অপেক্ষা 
প্রিয় আমার কেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! স্বীয় কন্তা- 
তুল্য প্রিয়তর! 'ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন ; আপনি 
ইহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বর্ধিত করিয়াছেন; 
অতএব আপনার ইহাকে বধ করা উচিত নহে। 
তৎপরে কংস বন্দেবের বাক্য শ্রবণ করত ভগ্নিনীকে 
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আমার যে সমস্ত পুত্রকন্তা হইবে, তাহা অমস্তই . 


পল 


৩৩5 


পরিত্যাগ করিল। বহদেব অবিলম্বে শরিয়াকে লইয়া 
নিক্গ মন্দিরে গমন করিলেন। হে নারদ! ত্রমে 
'দেবকীর গর্ভে যে ছয় পুত্র উৎপন্ন হইল;বহুদেব মত্য- 
রক্ষার্থ তাহ! কংসকে প্রদান করিলেন ; কংস ক্রমান্বয়ে 
তাহাদিগকে বধ করিল। তৎপরে দৈবকীর সপ্তম 
গর্ভদময়ে কংস ভয়ে রক্ষণ নিযুক্ত করিল ; কিন্তু মায়! 
সেই গর্ভ আকর্ষণ করত রোহিণীর গর্ভে স্থাপন 
করিলেন। ন্ক্ষিগ্ণ, সেইরূপ জানিতে না পারিয়া 
কংসমমীপে বলিল গর্ভআাব হইয়! গর্ভ নষ্ট হুইয়াছে। 
গর্ভ আকর্ষন করিয়। অন্ত পর্তে স্থাপন করায় রোহিণী- 
তনয় সন্ধর্ষন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩০৩৭ | 
অতঃপর দৈবকীর অষ্টম গর্ভ বায়পুর্ণ হইয়। গর্ভ লক্ষণে 
পরিণত হইল। ক্রমে নবম মাস অতীত হইয়! 
দশম মান উপস্থিত হইলে, ভগবান্‌ অর্ন্ব-দর্শন কৃ 
তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেন। তৎপরে স্বাভাবিক রূপবতী 
সর্ব যোধিৎ শ্রেষ্ঠা বৈবকী, পূর্ববাপেন্স৷ ভগবানের 
দৃষ্িবশতঃ চতুর্তন হুন্বরী হইলেন। তখন কংস 
দেখিল দৈবকী প্রফুল্লবদনেক্ষণা ও তেজঃপ্রভাবে 
প্রচ্ছলিতা হুইয়| মায়ার স্তায় দশ দিক্‌ আলোকময় 
করিতেছেন এবং তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন 
দেবকী মৃত্তিমান্‌ রাশীভূত জ্যোতিঃসমূহ ; অনুরেন 
তাহাকে দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন হুইল। 
‘এই গর্ভস্থিত সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ’ এই বলিয়া! 
কংসরাজ যত্বপুর্বক রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। 
দৈবকী ও বন্ুদেবের গৃহ হইতে অপ্দ্ধাপর্থন্ত 
রফ্ষিগণ বক্ষ! করি:ত লাগিল; তৎপরে দশম মাস 
পুর্ণ হইলে গর্ভও পূণ হইল, তাহাতে দৈবকী জড়- 
প্রায় হইয়া! চপত্শক্তি ও স্পন্দাদ্িরহিত হইয়া 
পড়িলেন। ৩৪-_-৪৪। গর্ভ বায়ার! পূর্ণ হইলে, 
নিলিপ্ত তবন্‌ কৃষ্ণ দৈবকীর হৃংপদ্বদেশে অধিঠান 
করিলেন । এইরূপে সতী বিশ্বস্তরগর্ভা দৈবকী 
মন্দিরমধ্যে জড়বং অতি র্লেশে বাম করিতে 
লাগিলেন। দেবী, ক্ষণে উপবেশন, ক্ষণে উত্থান, 
শপ একপাদ গমন ও ক্ষণে নিদ্রা, এইরূপে 
কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন! তৎপরে প্রশত্ত- 
মন৷ বহুদেব, দৈবকীকে দর্শন করিয়া! জানিতে পারি 
নেন, প্রদবকাল অতি নিকট হইয়াছে । তখন তিন 
শ্রীরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত 
তয়াকুল হইয়া! বসুদেব, মেই দৈবকাী-অধিষ্ঠিত 
মনোহর মন্দিরে খড়া; লৌহ, তোয়, অগ্নি, মন্ত 
পুরুষ, বন্ধুপত্রীগণ, বিদ্বান ব্রা্দণ ও বন্ধুগণকে সাদরে 
: সমাবেশিত করিলেন। এইসময় ত্রযে রাত্রি দ্বিপ্রহর 


্রক্বৈবর্তপুরাণ । 


অভীত হইলে আকাশমগুল তড়িতযুক্ত মেঘে ব্যাপ্ত 
হইল ও অষ্টপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হুইতে লাগিল ; 
তখন রক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত হুইয়া শয্যাতলে বিলুন্ঠিত 
মৃত ব্যক্তির স্তায় অচেতন হইয়া! পড়িল। এই 
অবকাশে সেই স্থানে দেবগণ মমবেত হইলেন এবং 
ব্ৰহ্মা, শিব 3 ধৰ্ম্ম, সেই গৰ্ভস্থিত পরমেশ্বরকে স্তব 
করিতে আরন্ত লরিলেন। দেবগণ বলিলেন, প্রভো ! 
তুমি জগৎযোনি, অযোনি, অনভ্ত ও অব্যয়; তুমি 
ভ্যোতিঃস্বরূপ, অনঘ, সপ্তণ, নির্ুণ ও মহৎ: তুমি 
নির্থুশ, নিরাকার কিন্তু ভক্তের অনুরোধে আকার 
হইয়া থাক; তুমি স্বেচ্ছাম়, সর্ব্বেশ, স্ব ও সর্ব- 
গুণাশ্রয় ; তুমি সুখদ, দুঃখপ্রদ, ছুরবগম্য ও দুর্জনা- 
স্তক; তুমি নিবূর্ণহ, নিখিল পদার্থের আধার, 
শঙ্গাহীন ; কোনরূপ উপদ্রব তোমাকে অভিভূত 
করিতে পারে না। তুমি নিরুপাধি, নিলিণ্ড, নিরীহ 
ও অন্তকের অন্তক) তুমি পরমাস্মাস্বরূপ, পর্ণকাম, 
নির্দোষ ও নিত্য ; তুমি সুভগ, দুৰ্ভগ, বাণী, হুরারাধ্য 
ও ছুরত্যয়; তুমি বেদ্রকারণ বেদন্বরূপ, বেদাঞ্জ, 
বেদবেত্তা ও বিভু। দেবগণ এইরূপে স্তব করত পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করিলেন এবং হর্যাক্তলোচনে সকলেই 
পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের 
এই দ্বিচত্বারিংশ নাম প্রাতরুখানসময়ে পাঠ করে, 
তাহার হরিপদে অচলা ভক্তি ও বাহিত দাসত্ব 
লাভ হয়। ৪ ৫---৫৩। 
ইতি ব্ৰ্মাদিকুত কুষ্ণ-স্তব। 

নারায়ণ বলিলেন, দেব্তাগণ, এইরূপ স্তব করিয়া 
শ্ব স্ব মন্দিরে গমন করিলে মথ্রাপুরী নিশ্চেষ্ট ও জল- 
বৃষ্টিতে আচ্ছন্না হইল; যামিনা ঘোর অন্ধকার-নিগড়ে 
সংযমিতা হইল ; তৎপরে সপ্তম মুহূর্ত অতীত হইয়| 
অষ্টম মৃহূর্ত উপস্থিত হইলে, বেদাতিরিক্ত দুর্ভেয়ে 
তগবান্‌ কৃষঃ আবির্ভূত হইবেন বলয়া অপ্ুভ গ্রহের 
অদৃষ্ট ও ওভ গ্রহের দৃষ্ট সর্ব্বোতরষ্ট ক্ষণ সমাগত, অপ 
রাত্রিনময়ে রোহিণী নক্ষত্র, অষ্টমী তিথি, জয়ন্তী- 
যোগ, অর্দচন্নোদয়, লগ ও লক্ষণ উত্তম দেখিয় 
হুর্য্যাদি শুভ অণুভ গ্ৰহগণ ভীতভাবে নিজ নিজ ক্রম 
উল্লজ্বন করত মীন লগ্নে অবস্থিত হইল। সমস্ত গ্রহ 


সুপ্ৰসন্ন হইয়! বিধাতার আজ্ঞানুসারে গ্রীতিপূর্ব্বক 


লগ্নের একাদশ স্থানে অবস্থন করিতে লাগিল । 
আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল; 
মুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী ও 
দিকৃসকল অতি প্রসন্নভাব ধারণ করিল । ৫৪-_৬৭। 
পি, মনু, যক্ষ, গন্ধ, বির ও দেব দেবীগণ সকলেই 
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শ্রীকৃফ-জন্মথণ্ড । ৩৩১ 


অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 


বৃষ্টি হইল। তৎকালে বহুন্ধর! রমণীরূপ ধারণ করিয়া 
সুতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন; জয় শব্দ ও শঙ্খ- 


শব্দের সন্ধে সঙ্গে হরিধ্বনি বারংবার হইতে লাগিল ; 


এই সময়ে দৈবকী ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎপরে 
পৃতনযাত্রই জঠর হইতে বায়ুসকল নিঃস্থত হইল। 
সেই সময়ে ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্িব্যরূপ ধারণ করত দৈব- 
কীর হুৎপদ্থকোষ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তখন 
তাঁহার কমনীয় মনোহর মূর্তি প্রকাশিত হইল। 


তিনি দবিভুজ; তাহার হস্তে মুরলী, কর্ণ-যুগল মনোহর | 
মকরাকৃতি কুণ্ডলে শোভিত, ব্দনমণ্ডল ঈষং- 


হাম্তযুক্ত ও প্রসন্ন ; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর ও সার- 


ভূত মণি-রত্বৃভষণে বিভুষিত ; ভীহার পৰিধানে পীতবস্তর, 
কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম ও কুস্কুম-চন্দন- 
কমুরীদ্রবে চচ্চিত;- তাঁহার ব্দনম্গুল শারদীয় 
পুরণচন্্সদৃশ, অধর বিশ্বফলের স্যার, শিরোদেশ মুর- 
পুচ্ছনির্মিত চূড়া ও বিশুদ্ধ রত্বনির্ম্মিত মনোহর 


মুকুটে উজ্বল ; তাহার মধাদেশ বাকা; তিনি ত্রিভ্গ ও 
বনমালায় বিভূষিত, তীহার বক্ষঃস্থল, শ্রীবৎম ও 
মনোহর কৌস্তর্ভমণিদ্বারা বিরাজিত; কিশোরবয়স, 
শান্তভাব তিনি ব্ৰহ্ম ও শিব হইতেও কমনীয় ভাবে 
দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । হে মুনে! বনুদেৰ ও দৈবকী 
সম্মুখে তীহাকে দেখিয়া অতি বিশ্বয়াপন্ন হইলেন 
এবং উভয়ে. পরম ভক্তির সহিত অশ্রুপুর্ণনেত্রে 
কৃতাগ্তলিপুটে ভক্তিদ্বারা ন্তমস্তক হইয়। ভগবানূকে 
স্তব করিলেন। ৬৮--৮০। বসুদেব বলিলেন প্রভো।! 
তুমি 'অতীন্দিয়, অব্যক্ত, অক্ষয়, নিপুণ; তুমি সকলের 
ধ্যানাসাধ্য, পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বর; তুমি শ্বেচ্ছাময়, 
সর্বরূপ, স্বেচ্ছারূপধারী ; তুমি নিপিপ্ত, পরম ব্রহ্ম, 
বীজরূপ ও সনাতন; তুমি স্থল পদার্থ হইতেও স্ুলতর 
জগংব্যাপক অতি হৃক্ষ ও অদর্শন; তুমি সর্কশরীর- 
স্থিত সাক্ষিরূপ ও অদৃশ্য ; তুমি প্রক্ততি, প্ররুতীখর, 
প্রাকৃত ও প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ; তুমি সর্কেশ, 
সর্বরূপ সর্দ্যাস্তকর ও অব্যয় ; তুমি সকলের আধার, 
স্বয়ং নিরাধার ও বিবুরণহ ; অতএব হে বিভো। 


আমি তোমাকে কিরূপে স্তব করিব ? অনভ্তদেব ও স্বয়ং 
. দেবী সরম্বতী আপনার স্তব করিতে সমর্থা নহেন। 


অপ্দরাগণ নৃত্য করিতে 
লাগিল। হে নারদ! সেই সময়ে গন্বর্ররাজ ও 
বিদ্যাধরগণ গান করিতে লাগিলেন। নদীসমূহ সুখে 
প্রবাহিত ও অগ্নি প্রজ্রলিত হইল, হুন্দুভি ও আনকের 
মধুরধবনিতে স্ব্গধাম পুর্ণ হইল এবং পারিজাত-পুগ্প- 


যোগীদিগের গুরুর "গুরু গণেশ প্রভৃতি কেহই স্তব 
করিতে সমর্থ নহেন, আমি ক্ষুদ্র মানব হুইয়| কির্ূপে 
তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হইব? খাব, দেবতা, 
মুনীন, মনু ও মানবগণ ধাহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে 
পারেন না, তীহাকে কিরূপে তাহার! স্তব করিবেন? 
যাহাকে শ্রুতিও স্তব করিতে সমর্থ নহেন, তাহাকে 
পণ্ডিতগণই বা কিরূপে স্তব করিবেন? তুমি স্বীয় 
শরীর পরিত্যাগ করিয়া বালকরূপ ধারণ করিয়াছ। 
যে ব্যক্তি ভ্রিসন্ধা এই বহুদেবকৃত স্তব পাঠ করেন, 
তিনি নিশ্চয় শ্রীকুষ্চরণকমলে ভক্তি' ও দাসত্ব লাভ 
করিয়া থাকেন। তাহার হরির দাস ও তাহার সমান 
গুণশালী পুত্র লাভ হয় এবং শঙ্কট শত্রুভয় ইত্যাদি 
হইতে মুক্তি লাভ ঘটে! ৮১-৯১ ৷ 
ইতি বনুদেবকৃত কৃষ্ণন্তব। 

নারায়ণ বলিলেন, বনুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভক্তানুগ্রহতৎপর কৃষ্ণ প্রসন্নব্দনে তাঁহাকে বলিলেন; 
মৃহাত্মন্‌! আপনার পুর্বর্জন্মকৃত তপন্তার ফলে 
আমি আপনার পুত্ররূপে উৎপন্ন হ্ইয়াছি, অতএব 
হে মহাভাগ! আপনি বর প্রার্থন। করুন, আপনার 
মঙ্গল হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি পূর্ব্ব- 
ভন্মে পৃগি নামে বিখ্যাত ছিলেন; তৎ্পরে আপনি 
যোগিগণশ্রেষ্ঠ প্রজাপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই তপদ্ষিনী আপনার পন্থী ছিলেন, কিন্তু আপনি 
আমাকে তগন্তদঘ্ধর। অত্যন্ত আরাধনা করিয়াছেন 
এবং আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের সমীপে উপস্থিত 
হইলে, আপনি আমাকে দেখিয়া আমার ন্যায় পুত্র- 
প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থন। করিয়াছিলেন ; আমিও “আমার 
ন্যায় পুত্র হুইবে' এই বর প্রদান করিয়াছিলাম ; 
কিন্ত ওরূপ বর প্রদান করিয়া আমি মনে মনে চিন্ত! 
করিতে লাগিলাম যে আমার সমান এ জগতে 
কেহই নাই; অতএব সেই জন্ত আমিই স্বয়ং 
আপনাদের পুত্ররপে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি 
তপংপ্রভাবে কণ্ঠপরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
এবং আপনার এই সুতপা পতিব্রতা অদিতিরূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; বর্তমান সময়ে আপনি 
কশ্তপের অংশে বনুদেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার 
পিতা! হইয়াছেন এবং দেবমাত| অর্দিতি অংশে এই 
দৈবকীরূপে জন্মগ্রহণ করত আমার মাতৃরূপে পরি- 
কল্পিতা হইয়াছেন। হে ভাত! আমি পূর্বের অদিতি 
গর্ভে আপনার অংশে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম্; 
বর্তমান সময়ে আপনাদের তপস্তাফলে গুল্মার 


ধাহাকে পঞ্চানন, যড়ানন ; বেদকর্তী চতুরানম এবং পরিপুর্ণতম পুত্রকপে অবতীর্ণ হইয়াছি! হে 
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সাক 


হইবে? এই ৃ 
হর 2 বাণিক! কি আপনাকে বণভূমে বিনাশ 


ক ব্হ্মবৈবৰ্ভপুরাণ । 


মহাপ্রাজ্ঞ আপনি পুত্রভাবেই হউক,অথব! ্দ্মতাবেই করিতে সক্ষমা' হইবে ।১০২--১১৬। বনুদেব ও 
দৈবকী সভাতলে এই কথা বলিয়া সেই ছ্রাস্ম! 
হউক, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবনুক্ত হইবেন। হে ৃ জর 
তাত! আপনি আমাকে লইয়া শীঘ যশোদাভবন কংসের সম্মুখে অবস্থান কর রি করিতে 
্রতধামে গমন করত আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া লাগ্রিলেন। তখন সুদারুণ বৎস, ্ হাদের বাক্য 
মায়ারপিশী কন্তাকে আনয়ন করিয়া এই স্থানে রাখুন শরব্ণ করিয়া দৈবকীকে বলিল, আমার বাক্য শ্রবণ 
।৯২__১০১। এই কথ| বলিয়া শ্রীহরি বালকরপ | কর, তোমাদিগকে প্রবোধ দিতেছি। কংস বলিলেন, 
ধারণ করিলেন! তৎপরে বন্ুদেব নগ্ন অবস্থায় বিধাতা দৈববশতঃ তৃণ্দ্বারা পর্বত, সামান্ত হা দ্বার! 
ভূমিতে শয়ান শ্ঠাম-হন্দর সুতরূপ বালককে দেখির। শার্দূল, মশকদ্বার! হস্তী, শিশুদারা রঃ র. কু 
বিদুমারায় মোহিত হইলেন, এবং “সুতিকাগৃহে | অনভন্, দ্বার! বৃহৎ, জন্তু, মুধিকদ্ারা মার্জার, ভেকঘারা 
প্রাবসথায় কি দেখিলাম, এই কথা, বলিয়! বন্ধুদেৰ | সর্প, জন্য দ্বারা জনক, ভক্ষ্য দ্বারা ভক্ষক, বন্ছি ছার! 
স্ত্রীর সহিত সমালোচনা করত বালককে ক্রোড়ে | জল ও শু তৃণদারা অগ্নি বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া 
ধারণপুর্বক নন্দভবনে গোকুলে গমন করিলেন। | থাকেন; একজন ব্রাহ্মণ, সপ্সমুদ্র পান করিয়া- 
বহুদেক শীঘ্র ব্রজধামে নন্দভবনে উপস্থিত হইয়া | ছিলেন; বিধাতার গতি অতি বিচিত্র ও ত্ৰিভুবনে 
সুতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন শয্যাতলে দুর্জেয়। অতএব দৈববশতঃ ঝালিকাও আমাকে বধ 
সস্তা যশৌদা নিদ্রিতা; নন্দ ও অন্থানত গৃহন্থিত সকলেই | করিতে পারে, ইহাতে বিবেচনা কিছু-নাই। আমি 
নিদ্ৰিত; তংণরে দেখিলেন, একটা বালিক নগা, তপ্ত- | ইহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিব। কংস এই কথা৷ বলিয়া 
কাঞ্চনব্ণাভা,  ঈষহ হাল্-ুক্-গ্রদন্-বদন!। সে | বালিকাকে গ্রহণ করত বিনাশ করিতে উদ্যত 
গৃহের উর্্বভাগ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাকে হইলেন। তখন বনুদেব, তাহাকে পুনর্ধবার বলিলেন, 
দেধিবামাত্র বসুদেব অত্যন্ত রিম্ময়াপন্ন হইলেন। | হেরাভ্রন্! আপনি ইহাকে বৃথা বিনাশ করিতেছেন, 
তৎপরে সেইস্থানে বালককে রাখিয়া দেই কন্যা গ্রহণ | হে কৃপানিধে! আমার বালিকা, আমাকে প্রদান 
করত ত্রস্তভাবে মথুরায় আগমন করিলেন এবং | করুন। তৎপরে বিচারজ্ঞ কংম কিছু সন্থষ্ট হইল। 
সবকাস্তার হৃতিকাগৃহে গমন করত দেই স্থানে মহা- | সেই সময়ে তাহাকে সম্বোধন করিয়৷ এই 'দৈববাণী 
মায়ারপিনী রোদনপরায়ণ! বালিকাকে রাখিলেন ; | হইল, হে মুঢ় কংস! তুমি ব্ধাতার গতি বুঝিতে না 
তখন দৈবকী মেই কণ্ঠাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত। | পারিয়া কাহাকে বিনাশ করিতেছ ? তোমার বিনাশ- 
হইলেন। নিদ্রাতিভূত রক্ষিগণ বালিকার ক্রন্দনশব্দে | কারী ব্যক্তি কোন এক হানে বিরাজ করিতেছেন 
জাগরিত হইবা গাত্রোখান করত শীঘ্র বালিকাকে | কাল পাইলেই প্রকাশিত হইবেন। কংনরাজ 
গ্রহণ করিল এবং মেই বালিকাকে লইয়! | 'এইরূপে দৈববাদী অবণ করিয়। বালিকাকে পরিত্যাগ 
২সসমীপে গমন করিল। দৈবকী ও বহ্ৃদেব | করিল, তখন বহুদেব ও দৈবকী মেই বালিক! কথাকে 
শোকাকুল হইয়| তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাং ধাবমান |' সানন্দে হৃদয়ে ধারণ করত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
হইলেন। হে মুনে! কংস বালিকাকে দর্শন করিয়। | বসুদেব যেন সুতকন্তা পুনব্বার পাইলেন বলিয়া, ব্াঙ্গণ- 
বিশেষ হৃ হইলেন না, সেই রোদনপরায়ণ| বালিকার | দিগকে ব্হবিধ ধন প্রদান করিলেন) অদ্বীতীয়। 
প্রতি তাহার দয়ার লেশমাত্রও হইল না।. তৎপরে | পরমা! প্রকুত্রিপ! সেই বন্ত! পার্কতীর অংশ- 
সুদারুণ কংস, তাঁহাকে গ্রহণ করত পাষাণখণ্ডে | সুতা পরমাত্মা আকুষ্ণের ভগিনী এবং অংশা- 
নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। | নামে বিধ্যাতা। বসুদেব তাহাকে কক্সিণীরা 
তদ্দর্শনে বহুদেব-দৈবকী বিনয় করত কংসকে বলিতে | বিঝাহমময়ে ভক্তিপুরঃসর শক্ষরাংশসভ্ভূত দুর্বাসা 
লাগিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ কংস! আপনি নীতিশাস্ত্র- | মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনে! তোমাকে এই 
বিশারদ, অতএব আপনি আমার বাক্য সত্য নীতি-যুক্ত | জরা, মৃত্যু, জন্ম ও বিদ্ববিনাশক পুণ্য ও সুখ প্রকর্ধদার 
ও মনোহর বলিয়া অবগত হউন। হে বান্ধবশ্রেষ্ঠ! | শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। ১১৭-১৩১ !- 
আপনি আমাদিগের ছয় পুত্র বিনাশ করিয়াছেন, 
আপনার কি দয়া নাই ? এক্ষণে এই অষ্টমগর্ভদস্তৃতা 
বালিকাকে বধ করিয়া আপনার কি মহ! এখর্য্য বৃদ্ধি 
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গ্রকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড। 


অষ্টম অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, মহর্ষে! ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠভূত 
জন্মাষিমীব্রত, জয়স্তী-যোগের ফল এবং ব্রতের ক্রম 
সামান্তরূপে আমাকে বলুন। জন্মা্টমীব্রত না 
করিলে এবং সেই দিনে ভোজনাদি করিলে দোষ কি? 
জয়ন্তীষোগে সুমত্যত হইয়া উপঝম করিলেই যা 
কল কি? প্রভে!! সমপ্রতি ব্রত, পুজা-বিধান, সংযম 
উপবাস ও পারণের ফলশ্রুতি । যাহ! আছে, তৎস্মস্ত 
হুন্বররূপে বিচার করিয়া যাঁকে বলুন। ন'রায়ণ 
বলিলেন, হে ব্রদ্মন্‌ ! প্রথমত: সপ্তমীদিবসে সুসংযত 
হইয়া হবিষ্য করিবে, পারণ দিনেও এইরূপ করিবে। 
অষ্টমীদিনে অরুণোদয়বেলাতে শয্যা হইতে উত্থান 
করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানপুর্ববক সঙ্কল্প 
করিবে; ব্রত উপবান কেবল শ্রীরঞ্চের প্রীতির নিচ্ত্তি। 
মন্রম্য মন্বস্তরাদিবসে স্থান ও হরিপুজ। করিয়া যে 
কল প্রাপ্ত হয়, ভীদ্রপদীয় অষ্টমী তিথিতে স্বান ও 
পুগা করিয়া তাহা হইতে কোটি গুণ ফল লাভ করিবে, 
তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি জন্মাষ্রমীতে পিতৃ- 
গণকে জলমাত্রও প্রদান করে, তাহার শত বদর 
গয়াশ্রাদ্ের তুল্য ফল হয়) তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ব্রতী, সেই দিবসে স্বানান্তে নিত্তক্রিয়। সম্পাদন- 
পুর্ব সুতিকাগৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে লৌহ, খড়গ, 
অগ্নি ও রক্ষকসমূহ স্থাপন করিবে এবং মেই গৃহে 
বহুব্ধিদ্ৰব্য নাড়ীচ্ছেদণ্রে নিমিত্ত কর্তরী ও ধাত্রীরূপা 
একটা জৰী, পণ্ডিত ব্যক্তি যত্বপূর্বক স্থাপন করিবে। 
ছে নারদ! ভখপরে ষোড়শোপচারে পুজার যোগ 
হুচারু দ্রব্য, অষ্ট ফল, সুমিষ্ট দব্যসযূহ সেই গৃহে 
স্থাপন করিবে। জাতী, ককোল, দাড়িম্ব, ভ্ীকল, 
নারিকেল, জন্বীর, কুগ্নাণ্ড এই অষ্ট ফল সেই ব্রতে 
নির্ধীত। আসন, বস্তু, পাদ্য, মধুপর্ক, অর্থ, আচমনীয়, 
স্নানীয় জল, শষ, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তান্ুল, 
অনুলেগন, ধূপ, দীপ, ভুষণ এই ষোড়শেপচার 
তাহাতে বিহিত আছে। ব্ৰতী, পাদপ্রক্ষালনপুর্র্বক 
ধৌত বন্যুগল পরিধান করিয়া. আসনে উপ 
(বশন করত অ।চমনপুর্র্বক স্বত্তিবাচন করিবে। 
পরে ঘট স্থাপন করত তাহাতে পঞ্চদেবতার 
পুজা করিষ্া! সেই ঘটে পরমেখর শ্রীনৃষকে আবাহন 


* করিবে। তৎ্পরে বহুদেব, দৈবকী, যশোদা, নন্দ, 
 রোহিনী, বলদেব, ষষ্ঠী দেবী, বহন্ধরা ব্রহ্মা, অষ্টমী, 


স্থানদেবতা, অঙ্থখামা, বলি, হনুমান, বিভীম্ণ, 
কুপাচারধ্য, পরশুরাম, বম সদেব ও মার্কতেয প্রভৃতিকে 


পাশা স্পেস 
স্পা 


১০৩৩ 


আবাহন করিয়া তৎপরে হরির ধ্যান করিবে। 
বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমবার ধ্যানান্তে পুষ্প, মৃস্তকে ন্যন্ত 
করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। হে নারদ! দেই 
সাযবেদোক্ ধ্যান প্রথমতঃ ব্রঙ্গ। সনংকুমারকে বলিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ 
কর। ১-১৯! শ্রীকৃষ্ণ ঝালকরূগী, তীহার নীলনীরদ- 
সদৃশ অতি রুচি কলেবর, নুখমগুল বিকশিত, 
পদ্মদদশ মনোহর ; ব্রহ্মা, শিব, 'সনস্ত প্রভৃতি 
দেব্গণ বহদিবম নিরস্তর তাহাকে স্তব করিতেছেন; 
তিনি' খবীন্দ্র, মুনি ও মনুজবর্গের ধ্যানাসাধ্য এবং 
দিদ্ধনমূহের অসাধ্য। তিনি যোগিগণের অচিন্ত্য 
অতিশয় অতুল ও সাক্ষীরপ; তাঁহাকে আমি 
ভজনা করিতেছি । ব্রতী এই ধ্যান করিয়া পুগ্প 
দান করত অন্ত সমস্ত যথাক্রমে মন্ত্র উচ্চারণে দান- 
পূর্বক ব্রত করিবে। এক্ষণে সেই জব্যাদিদানের 
মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে হরে! আমি আপ- 
নাকে সর্ব্বশোভাবুক্ত বিশুদ্ধ রত্র ও মর্ণিনিশ্মিত 
নানারূপ চিত্রে চিত্রিত আদন প্রদান করিতেছি, 
গ্রহণ করুন। বিভো! আমি আপনাকে বহ্িশুদ্ধ 
বি্বকর্মম নির্মিত তগ্ত-কাঞ্চন-খচিত ও চিত্রযুক্ত বস্তু 
প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। প্রতো! আমি 
আপনাকে পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত স্বর্ণপাত্রস্থিত পবিত্র 
সুনিৰ্ম্মন জল ও পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। 
ভগব্ন! আমি আপনাকে মু, স্বত, দধি, দুধ ও 
ও শঁকরাযুক্ত ব্বর্ণ-পাত্রন্থিত মধুপর্ক আধারের সহিত 
প্রদান।করিতেছি গ্রহণ করুন । প্রভে|! আমি স্বচ্ছ- 
তোয় চন্দন অগ্ুরু ও কল্তুরীযুক্ত দুর্বক্রত এবং শুরূ- 
বর্ণ পুষ্প আপনাকে প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। 
হে পরমেশ্বর ! আমি আপনাকে আচমনের নিমিও 
গন্ধ্রব্যবাগিত সুস্বাহু স্বচ্ছ জল প্রদান করিতেছি, 
গ্রহণ করুন। হে হরে! আমি গন্ধদ্রব্যযুক্ত বিষ্ণু-তৈল- 
সুবামিত স্নানীয় আম্লকীদ্রব প্রদান করিতেছি; গ্রহণ 
করুন। বিভে| ! আপন/কে বিশুদ্ধ ত্র ও মণিনিন্মিত 
ুক্ষাব্থাবৃত মনোহর শধ্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
করুন। ২০-২৯ । প্রভে!! আপনাকে বৃক্ষবিশেষের 
চূর্ণমুলের ভ্বদতযুক্ত ও কতুরীরমসংযুক্ত গন্ধতোয় 
প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। পরমেশ্বর! আমি 
আপনাকে বনম্পতিসমুভুত সকল দেবতাগণ্রে সুপ্রিয় 
সুগন্ধি পুগ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভে|! 
আমি আপনাকে শর্করা ও শ্বস্তিকযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য সহ 
সুপক্ক ফলযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। 
হেহরে! আমি আপনাকে লডডুক, মোদক, ঘৃত, 
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ক্ষীর, গুড়, মধু, নবোদ্ধীত দধি, তত্র নৈবেদ্য প্রদান 
করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর ! আমি 
বপূররাদি হুবাদিত ভোগের সারভূত তাম্বুল ভক্তিপুর্বক 
আপনাকে নিব্দেন করিতেছি গ্রহণ করুন! হে 
পরমেশ্বর ! আমি চন্দন অগ্ুরু কতুরী ও কুসুম প্রভৃতির 
জ্বযুক্ত আবীরচূর্ণ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
করুন। হে প্রভো! আপনাকে বৃক্ষবিশেষের উৎকৃষ্ট 
রস সমুডুত অকল দেবগণের প্রিয়কর গন্ধদ্ব্য ধূপ 
অগ্নিযুক্ত করিয়! প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। 
হে হরে! আপনাকে ঘোরঅন্ধকারনাশের কারণভূত 
শুভাবহ সুন্দররূপে প্রদীপ্ত দীপ্তিকত্র দীপ প্রদান 
" করিতেছি, গ্রহণ করুন | বিভো! আপনাকে 
কপুরাদি ঘারা সুবাসিত, সুনির্ম্ুল, পবিত্র এবং 
জীবনম্বরূপ পানার্থ জল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
ককুন। ভগবন্‌ ! আপনাকে নান! পুপ্পযুক্ত হুস্ম হুত্র 
দ্বার গ্রথিত ও শরীরের ভূষ্ণ-স্বরূপ মাল্য প্রদান 
করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আপনাকে 
এই বংশবৃদ্ধিকারক তরুবীজন্বরূপ, সুস্ধাছু সুন্দর 
ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। এইরুপে ব্রতী 
পুজার উপযোগী সমস্ত ব্য প্রদান করিয়া! অবশিষ্ট 
ব্রতস্থানস্থিত যে যে দ্রব্য, তাহাও হরিকে নিবেদন 
করিবে এবং ব্রতী আবাহিত দেবগণের ভক্তিভাবে 
পুজা করত পুণ্পাগুলিত্রয় প্রদান করিবে। ৩০-_৪২। 
তৎপরে নন্দ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি গোপগণ, গোপিকা- 
গণ, রাধিকা, গণেশ, কাণ্তিকেয়, ব্রহ্মা, শিব, শিবা, 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, দিকৃপাল, গ্রহগণ, অনন্ত, সুদর্শন 
ও কুষ্ংপারিষদশ্রেষ্ঠাদগকে যথানিয়মে পুজা করিবে। 
সকল দেবতাকে পুজা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিবে এবং ব্রাহ্মণদ্দিগকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা প্রদান 
* করিবে। ভৎপরে ব্রতী ভক্তিভাবে জন্মাধ্যায়োক্ত বথ| 
শ্রবণ করত ব্রতদিবসে কুশামনে অবস্থান করিয়া 
জাগরণ করিবে এবং তাহার পরদিন প্রভাতকালে 
আহিকাদি সম্পাদনপুর্ব্বক প্রীহরির পুজা! করিবে, 
তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া হরিসংকীর্তন 
করিবে। নারদ বলিলেন, হে বেদবিতশ্রেষ্ঠ! বেদোক্ত 
সর্সন্দত ব্রত-কাঁলব্যবস্থা এবং উপবাস ও জাগরণে 
ফল কি? এ দিবসে ভোজন করিলেই ঝ| কি পাপ 


হয়; বেদাঙঈ ও পুরাতনী সংহিতা আলোচনা করত 


অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণন বরুন। যে দিনে অর্দ-রাত্রিতে 
অষ্টমী এক পাদও থাকিবে, সেই দিন মুখ্য কাল ও 
দিনই হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যোগ পুণ্য ও ভয় 
প্রদান করে, এ নিমিত্ত তাহাব নাম জরভ্ীযোগ বলিয়া 


ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণ । 


কথিত হইয়াছে।-_সেই জয়স্তীযোগে পণ্ডিত ব্যক্তি 
উপবাস করত ব্রত করিয়া জাগরণ করিবে, এই কাল, 
ব্রতের পক্ষে প্রধান এবং সর্ববসত্মত ; ইহাবেদবিদৃগণ্রে 
বাকাইহা! ব্ৰহ্মা পুর্বে বলিয়াছেন। ওঁ কালেষে 
ব্রতী জাগরণপুর্বক উপবাম করত ব্রত করিবে, 
তাহার কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ 


হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ব্রতী অপ্তমীঘুক্ত 


অষ্টমী যত্পূর্ক্ক বর্জন করিবে। সপ্তমীসহ অষ্টমী 
রোহিনীনক্ত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বোতোভাবে বর্জনীয়া। 
দৈবকীনন্দন, সপ্তমীহ অন্ববদ্ধ রোহিণী নক্ষত্রে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদার্থাদ্দিতে নুগুপ্ত 
অতি বিশিষ্ট মগ্জললক্ষণ রোহিণী নক্ষত্র অতীত হইলে, 
ব্রতী পারণ করিবে, তিথি অন্ত হইলে হরিকে স্মরণ 
করত দেব-অর্চন। করিয়া পারণ করিবে। সেই 


পারণ অতি পবিত্র এবং পুরুষদিগের সর্বপাপ-প্রণাশক, 


পারণ-উপবাদের অঙ্গন্বরূপ শুভফলপ্রদ ও শুদ্ধির 
ক'রণ। খুনিগণের সকল উপবঝাদেই দিবা-পারণ 
অভিমত; তাহার অন্তথারূপে ব্রত ধারণ ও পারণ 
করিলে 'ফলহানি হয়। রোহিণীর্রত ভিন্ন রাত্রিতে 
গারণ করিবে ন) এই রোহিনীব্রতে মহানিশা বর্জন 
করিয়া নিশাঁতে পারণ করিতে পারিবে। ৪৩-_৫৯। 
কিন্ত হে বিপ্র! পুর্ববাহে দেবতাদিগের অর্চন৷ 
করিয়া পারণ করাই প্রশস্ত এবং সর্বসম্মত; কিন্ত 
তাহা রোহিণীব্রতের অতিরিক্ত ত্রতে উক্ত আছে। 
বুধ ব! সোমযুক্ত জয়ন্তীযোগে ব্রতী যদি ব্রত বরে, 
তাহা হইলে তাহার গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় 
ন!। যদি সমস্ত দিন নবমী থাকে, কিন্তু উদযুকালে 
অষ্টমীর ভোগ থাকে এবং ওঁ দিবসে যদি সোম বা 
বুধের যোগ হয় ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহা! 
হইলে এরূপ দিন_শত বংসরেও লাভ হয় কিন! 
সন্দেহ। ব্রতী ও দিনে ব্রত করিয়া! কোটিপুরুষ- 
পর্য্যন্ত উদ্ধার করে। ‘ধনহীন ভক্ত মানবগণ ব্রত ন! 
করিতে পারিয়া উপবাস করিলেও মাধব সন্থষ্ট হইয়া 
থাকেন। অয়ন্তী-ব্রত-দীক্ষিত মানব, যদি ভক্তিপূর্ব্বক 
নান! উপচারে রাত্রি জাগরণ করে, দৈত্যারি তাহাকে 
ব্রতসস্ভূত ফল প্ৰদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি 
বিন্তশাঠ্য না করে সে সম্যক ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্ত 
বিভ্তশাঠ্যকারী কোন ফল লাভ করিতে পারে না! 
পণ্ডিত ব্যক্তি অষ্টমী অথবা রোহিণীতে পারণ করিবে 
না; তাহ! হইলে পুর্বারুত পুণ্য ও উপাবাাৰ্জিিত 
ফল নষ্ট হইয়! যায়। তিথি অষ্টপ্তণ ও উক্ত নক্ষত্ৰ 
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শরীরুষ্ণ-জন্মর্থগু। ৩৩৫ 


নক্ষত্রাস্তে পারণ করিবে। মুনিশ্রে্ঠ। যদি মহ|নিণা- 
সময়ে তিথি এবং নক্ষত্রের অন্ত হয়, তাহ! হইলে 
ব্রতী তাহাতে পারণ না করিয়া তৃতীয় দিবসে পারণ 
করিবে! হে নারদ! রাত্রির ছয় মুহূর্ত অতীত হইলেই 
মহানিখা, তাহাতে ভোজন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপে 
লিপ্ত হয়। শুদ্ধ মহানিশাতে অন্য ভোঞ্জনের বথ 
কি অন্থুদ, ফল, জল প্রভৃতিও মন্ুষ্যের অভকষ্য,__ 
গোমাংস, বিঠা ও মূত্রতুল্য হয়; আদ্যে ও অস্তে 
চারি চারি দণ্ড করির! পরিত্যাগ করত রাত্রি ত্রিযামা 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দিবমের আদ্যভাগ ও অন্ত 
ভাগের দেই পরিত্যক্ত, উভয় নাঁড়িকাই সন্ধ্য/। বলিয়! 
কথিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে জাগরণ ও 
ব্রত করিলে শতরশ্নার্জিত পাপ হইতেও মুক্তি- 
লাভ হয় ; তাহাতে সংশয় মাই। মানব যদি শুদ্ধ 
জন্মা্টমীতে জাগরণ ব্যতীত কেবল উপবাম করে, 
তাহ! হইলেও তাহার অঙ্মেধের ফল লাভ হয়। সে 
ব্যক্তি বাল্য, কৌমার, যৌবন, অথব! বার্দক্য সকল 
সময়ে সপ্ত্নকুত পাপ হইতে যে মুক্তি লাভ করিবে, 
তাহাতে সংশয় নাই। যে নরাধম শ্রীকৃষ্ণ-জন্মদিবমে 
ভোজন করে, সে-ই মাতৃগমন ও শত ব্রহ্মহত্যা্রনিত 
পাপে লিপ্ত হয়। তাহার ?কোটিজন্মার্জিত পুণ্য 
নিশ্চয় নষ্ট হয় ও সে দৈব-পিতৃ-স্ার্ধ্ে সৰ্ব্বদা অনধি- 
কারী ও অণুচি থাকে এবং অস্তে হুর্যয-চন্দ্রের অবস্থিতি- 
কালপর্য্স্ত শুলতুল্/তাক্ষদন্তবিশিষ্ট কৃমিগণকতূক 
ভক্ষিত হইয়া কালশৃত্রনামক নরকে বাম করে। 
মেই পাপী নরক হইতে উত্থান করত যদিও 
ভারতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ষষ্টিসহত বৎসর 
বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়! বাস করে; তৎপরে সহত্রকোটি 
বহ্মর গৃধ, অতঃপর শতজন্ম শুকর, শতজন্ম শ্বাপদ, 
শতভরন্স শৃগাল, সপ্তুজন্স সর্প ও মপ্তজন্ম কাকযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিবে; এইরূপে সকল যোনিতে ক্রমান্বয়ে 
জন্মগ্রহণ করিয়! তাহার পরে ম্নুষ্যযোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করত মুক, গণিতকুষ্টযুক্ত ও স্ব! আতুর হয়। 
তাহার পরজন্মে পশুঘাতী ব্যালগ্রাহী হয়, তৎপরে 
নর্থ তক ধর্মহান দন্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার 
পর রজক, তহ্পরে তৈলবিক্রেতা, অবশেষে সর্বদা 
অশুচি দেনল ব্রাহ্গণরূপে জন্মগ্রহণ করে। কোন 
ব্যক্তি যদি উপঝামে অনমর্থ হয় তাহা হইলে অন্ততঃ 
একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা অন্ধের দ্বিপুণ- 
পরিমিত ধন ব্রাঙ্গণকে প্রদান করিবে। অথবা সহত্র- 
পরিমিত সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিবে, কিন্বা মানবগণ 
সেই ব্রত পালনার্থ ঘাদশবার প্রাণায়াম। করিবে। 


বংস! ধর্মমুখে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই মস্ত 
ব্রতোপবাস ও পুজাবিধান বৰ্ণন করিলাম ৬০--৮৬। 


শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে অধম অধ্যায় সমাপ্ত॥ 


নবম-অধ্যায়। 


নারদ ঝলিলেন, মৃহর্ষে! তৎপরে বনুদেব গোকুলে 
যশোদামন্দিরে কৃষ্ণকে রাখিয়! স্বগৃহে গমন করিলে, 
নন্দ কিরূপ পুত্রের উৎসবক্রিয়া করিলেন? হরি, 
নন্দভবনে কত কাল অবস্থান করিলেন এবং কি কি 
কার্য করিলেন? প্রভো! তাহার ঝাল্যক্রীড়া অবধি 
সমস্ত ক্রমে ত্রমে বর্ণন! করুন। পুর্বে হরি রাধার 
নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহ! কিরূপে 
প্রতিপালন করিলেন? রাসমগ্ডল কিরূপ ? বৃন্দা- 
বনই বা কি প্রকার? এবং ভগবানের রাসত্রীড়া 
ও জলক্রীড়া সমস্তই বৰ্ণন করুন। প্রভো! নন্দ, 
রোহিণী ও যশোদা, কিরূপ ।তপস্তা করিয়াছিলেন ? 
হরির পূর্বে বলদেবের কোথায় জন্ম হইল? তাহা 
প্রকাশপুবর্বক বর্ণনা করুন! হরির অন্ত আখ্যান 
অমৃতখগ্ুসদৃশ, বিশেষতঃ কবিগণের মুখে বর্ণিত 
হইলে প্রতিপদ্দে নূতন ভাব গ্রহণ করে ; অতএব 
স্বীয় রাসমণ্ডল ও ক্রীড়! আপনি বর্ণনা করুন; পরোক্ষ- 
বর্ণিত কাব্য অপেক্ষা দৃণ্ত বৰ্ণন প্রশস্ত ; আপনি 
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশশ্বরপ এবং যোগীব্রগণের 
গুরুরও গুরু, যিনি যাহার অংশমস্ভুত তিনি তাঁহার 
সুখেই সুখী । আপনিই বৰ্ণনা করিয়াছেন যে, আপনার! 
উভয়ে শ্রীহরির পাদ্রপন্ধে বিলীন ছিলেন; অতএব 
আপনি সাক্ষাৎ গোলোবনাথের অংশস্বরূপ ও তাহারই 
তুল্য মহানুভব। নারায়ণ বলিলেন, ভঙ্গা, শিব, 
অনন্ত, গণেশ, ধৰ্ম্ম, কৃর্ম্ম, আমি, নর ও কার্তিকেয়, 
আমরা নয় জন প্রীকুষ্ণের অংশজাত। গোলোকনাথের 
আশ্চর্য্য মহিমা, কে বৰ্ণন করিতে সমর্থ হয়? হে 
নারদ! যে মহিমা আম্রাই জানিতে পারিলাম না, 
পণ্ডিতগণ তাহা কি জানিবে ?. বরাহাবতার, 
বামন, কঁষ্ধী, বুদ্ধ, কপিল, মীনাবতার, ইহারা 
হরির অংশমসূত ; এইরূপ অন্তও কালমন্ভুত 
কত অবতার আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । 
রাম ও নৃসিংহ উভয়ে পূর্ণাৰতার ও শ্বেতদ্বীপে বিরা- 
জিত; বৈকুঠে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপুর্ণতম। 
১--১৩। হরি গোকুল ও গোলে।কে দ্বিভুজ মুরলী- 
ধারী রাধাকাস্ত এবং তিনিই বৈকুঠে রপতভেদে চতুভুঙ্গ 
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কম্‌ল্লাকাত্ত । তীহারই নিত্য তেজ যোগিগণ নিয়ত 
চিন্তা করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণও তাহার পাদগন্থ 
'নিত্য ধ্যান করেন; তেজস্বী ব্যক্তি ব্যতীত তেজ 
থাকিবে কিসে? বিপ্র! যশোদা, নন্দ ও রোহিণী 
যেরপে তপন্তা করিয়া যে কারণে হরির মুখকমল 
দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, সেই তপোবিষয় এক্ষণে 
বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বনুগণের শ্রেষ্ঠ নন্দ 
পুর্বে দ্রোণ নামে তপোধন ছিলেন। সেই দোণ 
মহষির পত্নীর নাম ধরা ছিল। সেই ধরাই যশোদারূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্পমাতা ক্র রোহিনীরপে ; 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের জন্ম-চরিত ঝলিতেছি । 
বিশেষরূপে অবগত হও। হে মুনে! একদা! ধরা 
ও দ্রোণ পুনক্ষেত্র ভারতভূমে গন্ধমাদনে গৌত- 
মের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া সুপ্রভানদীতীরে 
শ্রীকুষের দর্শনের নিমিত্ত অযুত বংসর পর্য্যন্ত তগস্তা 
করিলেন। তৎপরে তপন্বিনী ধরা ও ছ্রোণ শ্রীরুষেনর 
দর্শন ন! পাইয়া বৈরাগ্যবশতঃ অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ- 
পূৰ্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হই- 
লেন। ১৪_২১। তখন তাহাদের মুনুরযু' ভাব দর্শন 
করিয়া এই দৈববাণী হইল যে, হে বনুশ্রেষ্ঠ ! 
তোমরা জন্মান্তরে ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত 
মুনিগণের ধ্যানযোগ্য ও যোগিগণের দুর্দর্শ সেই ভগ- 
বান্‌কে পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপে দর্শন করিবে। 
তৎপরে দ্রোণ ও ধরা সেই দৈববাণী শ্রব্ণ করিয়া 
নুখে স্বভবনে গমন করিলেন। কালক্রমে তাহার 
_ উভয়ে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া হরির মুখকমল 
দর্শন করিলেন। আমি যশোদা ও নন্দের চরিত্র 
বৰ্ণন করিলাম, এক্ষণে দেবতাদিগের সুগোপ্য 
রোহিণীচরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! 
এক সময়ে দেবমাতা৷ অদ্দিতি খতুমতী হইয়া পুপ্পোং- 
সবদিবসে পতি কশ্তপকে চরদ্বারা সেই সংবাদ 
জানাইলেন। তাহার পর নুন্দরী অর্দিতি খতুন্ধান 
করত রত্বালন্কারে ভূষ্তা হইলেন এবং বিবিধ বেশ- 
ভূষা করত দর্পণে স্বীয় মুখকমল দর্শন করিলেন। 
তিনি বুরীবিন্ুর সহিত সিল্দরবিন্গ ও রতবকুগুল- 
শোভাশালী পত্রাভরণ ধারণ করিলেন। তিনি শ্বীয় 
নামিকার অগ্রভাগে মনোহর গজ-যুক্তা বিস্তাস করি- 
লেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরংকালীন পূর্ণচন্ের স্তায় 
ও নয়নযুগ্লল শারদীয় বিকচপন্রদবশ শেভামম্পন্ন; 
তাহার মুখমণ্ডল বক্রভঙ্গিমাযুক্ত, কজ্জল রচনাতে 
উজ্জ্বল, বিচিত্রভাবে বিরাজিত এবং তাহাতে দত্ত- 


পংক্তি পরু-দাড়িম্ব-বীভের স্তায় শোভিত। ২২--৩০। - তিনি 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


সেই মুখমগ্লে অধরো্ঠ পরবিশ্বফলমদৃশ মনোহর; 
তিনি অত্যন্ত কমনীয় ও মুনীক্্গণের চিত্রের 
মোহোৎপাদক স্বীয় মনোহর মুখমণ্ডল আদর্শতলে 
দর্শন করিয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
এবং নিরন্তর আগম্ন্পথ নিরীক্ষণ করিয়া, কাম- 
বাণে পীড়িত হইতে লাগিলেন। তৎপরে অদিতি, 
কণ্ঠপ কন্রসহ ক্ৰীড়াত - আদক্ত হইয়াছেন, 
এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থান করিতে. 
ছেন, এই বার্তা মেই বুলভাব সমারন্ত-কালে 
শুনিতে পাইলেন। তখন অত্যন্ত কোগযুক্ত হইয়া 
রৃতিকাতর| স্বাধ্বী অদিতি হতাশ! হইলেন এবং প্রেম- 


| বণতঃ স্বীয় পতিকে অভিশাপ ন! করিয়া মর্প-মাতা 


কদ্রকে অভিসম্পাত করিলেন।--“গেই ধর্মিষ্টার 
ধর্মনাশিনী ক্র, দেবালয়ে অবস্থানের যোগ্যা নহে, 
পাগীয়নী এই খর্গলোক হইতে দূরে গমন করত 
মানব-যোনি প্রাপ্ত হউক” তৎপরে কক্র চর-মুখে এই 


| বাক্য শ্রবণ করিয়া! দেবমাত। অদ্দিতিকেও শাপ প্রদান 


করিলেন যে, “সেই অদিতিও ভরাযুক্তা হইয়া মন্তয- 
লোকে মানবযোনিতে গমন করুক” এইরূপে উভয়ে 
শাপগ্রস্তা হইলে, তখন কশ্যপ কক্রকে সাস্তুনা-বাক্য 
বলিতে লাগিলেন, হে সুহাসিনি! তুমি কালক্রমে 
আমার সহিত মর্ত্যে গমন করিবে এবং শ্রীহরির মুখ" 
কমল দেখিতে পাইবে ; আতএব প্রিয়ে ভয় ত্যাগ 
করিয়। প্রগন্ন। হও। এই বথ| বলিয়া ভগবান্‌ বণ্ঠপ 
অদ্দিতির গৃহে গমন করত তাঁহার বাস্থী পূর্ণ করিলেন। 
সেই খহুতেই অন্দিতির গর্ভে দেবরাজ জন্ম 
গ্রহণ করেন; তৎপরে অদ্বিতি দেবকীরূপে, ক্র 
রোহিণীরূপে ও কশ্ঠগ শ্রীকঞ্ের পিতা বহুদেবরূপে 
জন্ম গ্রহণ করিলেন। হে মুনে! সকল গোপনীয় রহস্ত 
ক্রমে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে দীর্ঘকায় সহত্র ফণাধারী 
অনন্ত অপ্রমেয় বলদেবের জন্ম' বৃত্তান্ত বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। রোহিনীরূপিনী বনুদেবের প্রিয়- 
ভাধ্য। হইলেন। হে মুনে! আধ্বী রোহিণী বস্ু- 
দেবের আজ্ঞানুসারে বলদেবের রক্ষার্থ কংসভয়ে তথা 


হইতে গোকুলে পলায়ন করিয়া গমন করিলেন। 


তখন মায়াদেবী কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে দৈবকীর সপ্তম 
গর্ভ গোকুলে রোহিণীর জঠরে স্থাপন করিলেন; মায়া 
গর্ভসংক্রান্ত করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন। তাহার 
কতিপয় দিবস পরে রোহিণী নন্দভবনে কৃষ্ণচাংশ- 
স্বরূপ তগতরজতাভ ঈশ্বররপ পুত্র প্রমব করিলেন। 
সেই নবজাত শিশুর ব্দনমণ্ডল ঈষদধাযুক্ত প্রসন্ন । 
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দেবকুল আনন্দিত হইলেন এবং শ্বর্গপুরে দুন্দুভি 
পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্য হইতে লাগিল। দেবগণ 
আনন্দিত হুইয়! জয় শব্দ এবং শঙ্খধ্বনি করিতে 
লাগিলেন। ৩১--৪৭। নন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া 
ব্রাঙ্গণদ্দিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন। তংপরে 
ধাত্রী দেই বালকের নাড়ীচ্ছেদন করিয়া, তাহাকে স্থান 


' করাইল। তখন গোপীগণ সকল আভরণে ভূষিত 


হইয়া উলুধ্বনি করিল। নন্দরাজ পর-পুত্রের উৎস্ব 
অতি আদরের সহিত করিলেন। যশোদাও সস্তষ্টচিত্তে 
্রাহ্মণীদিগকে নানাবিধ দ্রব্য, সিন্দর, তৈল ও ধন 
ইত্যাদি প্রদান করিলেন। বস নারদ ! তোমাকে 
নন্দ-যশোদার তপস্তা-লহরী, জন্ম ও রোহিণীর 
চরিত সমস্ত বলিলাম; এক্ষণে তোমার বাঞনীয়, 
সুখ মোক্ষপ্রদ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-প্রভৃতিবিন/শক সারভূত 
নন্দপুত্রোখ্মব শ্রব্ণ কর। কৃষ্চরিত মঙ্গলময়, 
বৈষ্বগণের জীবনতুল্য, সর্ববঅণ্ডতনাশক ও শ্রীহরির 
ভক্তিও দাস্তপ্রদ। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দভবনে 
রাখিয়। সেই বালিকাকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে 
গমন করিলেন । হে মুনে! সেই বালিকার 
চরিত্র পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা আমার মুখেই 
শুনিয়াছ। এইক্ষণে 
শ্রব্ণ কর। তাহার পর বনুদেব স্বভবনে গমন 
করিলে, যশোদা৷ ও নন্দ জধ্যশ্রিত মঙ্গলময় হৃতিকাগৃহে 
জাগরিত থাকিয়া দেখিলেন ভূমিষ্ঠ পুত্র, নবীননীরদ- 
সদৃশ শ্যামবৰ্ণ, অত্যন্ত সুন্দর, নগ্ন! সে গৃহের শিখর- 
দেশ অবলোকন করিতেছে । তাহার মুখমণ্ডল শার- 
দীয় পর্ণচন্দের ন্যায় ; লোচনযুগল নীলইন্দীবর- 
সদৃশ ; তিনি ক্ষণে হাস্ত ও ক্ষণে রোদন করিতেছেন; 
তাহার শরীর ধূলিধূসরিত; কোন সময়ে তিনি 
হস্তন্বয় ভূমিতে ন্যস্ত করিয়া পাদ্পন্র প্রসারণ করিতে 
উদ্যম করিতেছেন। নন্দ হরিকে এইরূপ দর্শন করিয়া 
প্রিয়ার সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ধাত্রী শীতল জলে 


* সেই বালককে স্নান করাইয়া-ঠাহার নাড়ীচ্ছেদ করিল।- 


তখন গোপীগণ আনন্দে ‘জয়: শব্দ করিতে লাগিল। 
সেই সময়ে বৃহৎশ্রোণি' চঞ্চল-স্তনী নানারপ .বলিকা 
ও বয়স্থ। গোপিকাগণ :ও/্রাহ্মণ-পত্রীগণ সকলেই ধেই 
হুতিকা-গৃহাভিমুখে আগমন. করিলেন। তাঁহার! 
সকলেই বালককে দর্শন করত আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন এবং কেহ কেহ বালককে ক্রোড়ে করত 
তাহাকে চুম্বন করিয়া রূপের প্রশংসা করিতে লাগি- 


* লেন। তৎ্পরে নন্দ পরিধেরবস্ত্রপহ স্নান করিয়া 


ধৌত বসতযুহীল ধারণ করত হষ্টচিত্তে পৌ্বাপর্- 


গোকুলে মঙ্গলময়" কৃষ্টরিত 


বিধি-অনুমারে সমস্ত সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণ- 
ভোজন করাইয়া বিবিধ মঙ্গল করত বাদ্য বাদন 
করাইলেন এবং বন্দী-দিগকে ধন প্রদান করিলেন। 
৪৮-৬৪ । তাহার পর নন্দ সানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে 
ধন, রতু, প্রবাল ও হীর! প্রভৃতি আদরের সহিত 
প্রদান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! নন্দরাজ তিলের 
সপ্তটী পর্বত, সুবর্ণববকাঞ্চন, রৌপ্য, ধান্তের পর্ববত, 
বস্তু, সহস্র গো, দি, হু্ধ, চিনি, নবনীত, দত, মধু, 
মিষ্টাম, নারিকেল, লডড়ক, সুস্বাহ মোদক, সকল 
শস্তোপযোগিনী ভূমি, বায়ুর ন্যায় বেগশালী ঘোটক, 
তান্বূল ও তৈল প্রভৃতি সমস্ত দ্ৰব্য প্রদান করিয়া 
অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন; এবং সুতিকাগার রক্ষার 
নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে, ভন্তর-মন্ত্রজ্র মানবদিগকে এবং 
বৃদ্ধ গোপগণকে নিযুক্ত: করিলেন। মহারাজ নন্দ 
বেদপাঠ ও মঙ্গলময় হরির নাম কীর্তন করাইলেন, 
এবং ভক্তিপুর্বক ব্রাহ্মণদ্ধার৷ দেবতাদিগের পুজা 
করাইলেন। তৎপরে বৃদ্ধা ও বয়স্থা বিপ্রপত্থীগণ 
সম্মিত বদনে স্বীয় ঝালকসহ নন্দভবনে আগমন 
করিলেন। নন্দ তীহার্দিগকেও বিবিধ ধনরত্ব প্রদান 
করিলেন। তৎ্পরে বৃদ্ধা গোপালিকাগণ রত্রালঙ্কারে 
ভূষিতা হইয়া নন্দভবনে আগমন করিল।' নন্দ 


তাহাদিগকেও হুক্ষ বস্তু, রৌপ্য ও সহস্র গো সাদরে ' 


প্রদান করিলেন। তাহার পর জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ 
নানাব্ধি সিদ্ধবাক্য গণকগণ পুস্তককরে নন্দতবনে 


আগমন করিল। নন্দরাজ তাহাদিগকে নমস্কার করত . 


বিনয় করিলেন। তাহার! আশীর্বাদ করত সকলে 
বালককে দর্শন করিল । হে ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ! নন্দ এইরূপে 
সম্ভৃতসম্ভার হইয়া গণকদ্বারা বালকের ভবিষ্যৎ শুষ্ঠা- 
শুভ গণনা: করাইলেন। বালক শুক্লুপক্ষীয় নিশা- 
করের ন্যায় দিন দিন বুদ্ধি পাইভে লাগিলেন। 
হরি নন্দালয়ে মাতার স্তহ্য পান করিয়া সুখে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। হে মুনে! যশোদা ও রোহিণী 
উভয়েই সেই পুত্রোৎসবে হৃষ্ট! হইয়া, সকল স্তরীদবিগকে 
ধন, সিন্দুর, তাম্বুল প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তাহার! 


আশীর্বাদ করিয়া স্বীয় মন্দিরে গমন করিণ এযং 


যশোদা, রোহিনী ও নন্দ ইহারা আনন্দে গৃহে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। ৬৫--৭৮। 


গ্রীকৃষ্ণদন্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 
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নারায়ণ ঝলিলনে, এদিকে কংস, সভামধ্যে স্বর্ণ- 
দিংহাসনে সুখে অবস্থান করিতেছেন, এক দিন গগনে 
এক দ্ৈববাণী শুনিতে পাইলেন, তাহ। ঝলিতেছি 
শ্রবণ কর।-_হে মূঢ় নরাধিপ! কি করিতেছ? 
এইক্ষণে স্বীয় মলের চিন্তা কর, তোখার বিনাশকর্তা 
ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; এক্ষণে তাহার উপায় 
চিন্তাকর। বনুদ্দেব, দৈবমায়াবলে তোমার বিনাশ- 
কারী স্বীয় তনয় নন্দকে প্রদান করিয়া তাঁহার কন 
আনয়ন করত তোমাকে প্রদান করিয়াছে; সেই কন্ত। 
স্বয়ং মায়া, বহুদেব পুত্র স্বয়ং হরি তোমার হস্ত৷ ; 
তিনি গোকুলে নন্দভবনে বৃদ্ধি পাইতেছেন; দৈবকীর 
সপ্তম গর্ভ প্রমব হয় নাই, তাহ! নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া- 
ছিলে, তাহা মিথ্যা) মায়! তাহাকে রোহিণী- 
ই ভঠরে স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে শেষাংশ মহাবল 

বলদেবের জন্ম হইয়াছে ; তোমার কালম্বরূপ ভাঁহার। 
উভয়েই নন্দভবনে বৰ্ধিত হইতেছেন। রাজা সেই 
দৈববাণী শুনিয়া নত-মস্তকে প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন 
হইলেন; তৎপরে উন্মনস্ক হইয়া! আহারাদি পরিত্যাগ 
করিলেন। তখন নীতিবিৎ কংসরাজ, প্রাণোপমা 
প্রিয়ভগিনী পুতনাকে সভামধ্যে আনম্ন করত 
বলিলেন) পুতনে! কোন্‌ কাধ্যের নিমিত্ত গোকুলে 
নন্দভবনে গমন করত স্বীয় স্তন বিষাক্ত করিয়া সেই 
নন্দ বালককে প্রদান করিবে । বংসে তুমি অতি বেগ- 
গামিনী ও মায়া-শান্ত্রবিশারদ1, অতএব মায়াবলে মনুষ্য- 
রূপ ধারণ করত নন্দালয়ে শীঘ্র গমন কর। পুতনে ! 
তুমি দুর্ববসাপ্রদত্তমন্তবলে সর্বত্রই গমনাগমন করিতে 
পার এবং নান! প্রকার রূপও ধারণ করিতে সক্ষম! । 
হে নারদ! কংসরাজ এই কথা বলিয়া বিরত ও ভীত 
হইলে কামচারিণী পুতনা কসকে প্রণাম করত গমন 
করিল। ১-১২। তাহার পর পুতন! মায়াবলে 
তপ্তকাঞ্চনবর্ণা হইল ও নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিতা 
হুইয়া মালভীমাল্যযুক্ত কব্রীভার ধারণ করিল এবং 
তালদেশে বূরীবিন্ূর সহিত সিন্দুরবিন্: বিন্ত্ত 
করত রমনা-নৃপুরের মনোহর কলশব্দে' দিকৃ্‌সকল 
মুখরিত করিয়া গমন করিল। কিয়দুর গমন করত 
গোষ্ঠ প্রাপ্ত হইল; তাহার মধ্যে ছুললজ্যয গভীর, 
পরিখা-বেছ্টিত মনোহর নন্দালয় দেখিতে পাইল। 
দেই নগর বিশ্বকর্মা, দিব্য প্রস্তরদ্বারা নির্মাণ করত 


্রক্মবৈবর্তপুরাঁণ'। 


চিত্রিত নুবর্ণকলসে সুশোভিত হইয়া উজ্বল শোভা 
সম্পাদন করিতেছে । গগনম্পশী চতুদ্বরিযুক্ত 
প্রাকারমালায় সেই আশ্রম চারিদিকে বেষ্টিত। মেই 
প্রাকারস্থিত দ্বারমমূহে লৌহকবাট নিবদ্ধ রহিয়াছে 
এবং দ্বারপালগণ তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। 
নেই নগর রমণীয় হুন্দরীগণে পরিশোভিত হইয়া স্বীয় 
রম্যভাব বিস্তার করিতেছে। ন্দাএ্রম বিবিধ মুক্তা, 
মাণিক্য, স্পর্শমণি, ধন, রতু, স্বর্ণপাত্র, শবর্ণ'ঘট ও কোটি 
কোটি দুগ্ধবতী গাভীতে পরিপূর্ণ ; এবং নন্বপ্রতি- 
পালিত লক্ষ লক্ষ গোপকিদ্বরগণে পরিব্যাপ্ত ও 
কর্মবাগ্র সহজ সহজ্র দামীসমূহযুক্ত। মনোহারিণী 
পুতন। সানন্দে সেঃ আশ্রমে প্রবেশ করিল। তখন 
গোপিকাগ্রণ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ছুষট 
বলিয়। জানিতে পারিল না। তাহারা বিবেচনা করিল 
যে, লক্ষ্মী কি দুর্গ৷ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই 
নন্দীলয়ে আগমন করিয়াছেন। সকল গোপীগণ 
তাহাকে প্রণাম করত কুশলবার্ত। জিজ্ঞামা করিল 
এবং পাদ্য ও দিংহাসন প্রদান করিয়! মায়ারপা 
পৃতনাকে তাহাতে বদাইল। তখন দুষ্ট! পুতনাও 
গোপবালকন্দিগের কুশলবার্ত্ত। জিজ্ঞাস করত সেই 
গোগীগণপ্রকত্ত পাদ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া আসনে 
উপবেশন করিল। তৎ্পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, হে ঈশ্বরি ! আপনি কে ? আপনার 
নিবাস কোথায়? আপনার নাম কি? কি ভন্তই 
বা এখানে আগমন করিয়াছেন? অনুগ্রহপুর্ক 
তাহা আমাদিগকে বলুন। মনোহর! পুতন! 
তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগি- 
লেন, হে গ্বোপিকাগণ! আমি মথুরাবাসিনী 
বিপ্রগত্বী, বহুকালে নন্দরাজের একটা সুসন্তান 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বার্তীঝাহকের মুখে এইরূপ 
মঙ্গলহুচক বার্তা! শ্রবণ করিয়া নন্দভবনে আসিয়াছি। 
সেই বালককে দর্শন করিয়া আশীর্বাদ করিব; এই 
আমার অভিলাষ, অতএব পুত্র আনয়ন কর, তাহাকে 
দর্শন করত আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করি । যশোদা 
ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হষ্টচিন্তে ত্রাঙ্মণপত্থীকে 
প্রণাম করত পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। 
১৩-০২৯ । সুন্দরী পুতনা সেই বালককে ক্রোড়ে 
করিয়া বারংবার চুম্বন করত সুখে উপবেশন করিয়া 
বালককে স্তন পান করাইতে লাগিল এবং বলিতে 
লাগিল, গোপ-নুন্দরি! আহা! তোমার এই 


তাহাকে ইন্দ্রনীল মকরত ও পর্ররাগ প্রভৃতি মণি | বালকটী কি অদ্ভুত। কেমন সুন্দর! গুণে নারারণ- 


ছার। সুসজ্জিত করিয়াছেন। নন্দাশ্রমের শিখরদেশ তুল্য । বালক, হুষ্টচিত্তে তাহার বক্ষে অবস্থান করত 
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শ্রীকফ-জন্খণ্ড। 


স্তম্ভ পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং সেই বিষাক্ত 
ছগ্ধ হুধার স্যায় তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন। 
সুন্দরী বালককে পরিত্যাগ করত প্রাণত্যাগ করিয়া 
বিকটবদনে উর্দমুখে ভূমিতে পতিত হইল। তৎপরে 
পুতনা স্বীয় নশ্বর স্থুলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সুক্মাদেহে 
প্রবেশ করত রত্বমারনিন্থিত দ্বিব্যরথে শীভ্র আরোহণ 
করিল। সেই রথ মনোহর দিব্য পারিষদবর্গে বেষ্টিত 
লক্ষ শ্বেতচামর ও লক্ষ দর্গণে পরিশোভিত এবং 
বহর স্তায় শুদ্ধ হক্বস্ত্রে নানারপ চিত্রসমূহে ও রত্ব- 
কলমে মনোহর শোভাশালী। সেই রথ হুন্দর 
একশতচক্রযুক্ত এবং বত্বুতেজে অত্যন্ত প্রদীপ্ত; 
পারিষদগণ তাহাকে সেই রথে তুলিয়া গোলোকধামে 
. গমন ফরিলেন। গোপ-গোপিকাগণ সেই অদ্ভুত 
ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল; কংসও ইহা সমপূর্ণ- 
রূপে শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইল। হে মুনে। 
যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন দান করিলেন। 
এবং ব্রাহ্ধণদ্বারা শিশুর মন্লকার্য্য করাইলেন। 
তাহার পর নন্দ আনন্দপুর্ব্বক পুতনার দেহ দাহ করিয়া 
সেই চিতাবুমে চন্দন অপ্ডরু বস্তৃরীতুল্য গন্ধ পাই- 
লেন। নারদ বলিলেন, হে মুনে! রাক্ষসরপ্ণি 
সেই পুণ্যবতী কে? কোন্‌ পুণ্যবলে সেই সতী 
শ্রীকৃষ্ণকে সন্মুখে দর্শন করিয়া কৃষ্ণমন্দিরে গমন 
করিল? নারায়ণ বলিলেন, বলিকন্তা রত্বমালা পিতার 
যন্ঞযৃময়ে বামনের মনোহররূপ দর্শন করিয়া তাহার 
প্রতি পুত্রন্নেহে কাতরা হন, এবং মনে এই অভিলাষ 
করেন, যদ্দি এই বামন আমার পুত্রমদ্বশ হন তাহা 
হইলে ইহাকে স্তন দান করত বক্ষে ধারণ করি। কাম. 
পুরক কৃপানিধি হরি রত্বমালার মনোগত ভাব বুঝিতে 
পারিয়া জক্মাস্তরে তাহার স্তন্য পান করত তাঁহাকে 
মাতৃগতি প্রদান করিলেন। পৃতনা রাক্ষদী কৃষ্ণকে 
বিষাক্ত স্তন পান করাইয়া তাঁহার মাতৃহুরূপ! হইলেন 
এবং তৎপরে মুক্তি লাভ করিলেন। অতএব তাদশ 
দয়াময় হরি ব্যতীত আর কাহাকে ভজনা করিব? হে 
বিপ্র! শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন! এইরূপে তোমার নিকটে 
করিলাম; অতঃপর পদে পদে সুমধুর শ্রেষ্ঠ বিষয় 
তোমাকে বলিতেছি। ৩০-:৪৫। 


শ্ীকৃষজন্মধণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একাদশ অধ্যায় 


নারায়ণ বলিলেন, এক সময়ে নন্দপত্বী সাধ্বী 
যশোদ! গোকুলে গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়া বালককে বক্ষে 
ধারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে বায়রূপ তৃণাবর্ত আসি- 
তেছে; শ্রীহরি মনে মনে তাহা জানিতে পারিয়া : 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ভারযুক্ত হইলেন। হে মুনে! 
যশোদা তখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হওয়াতে বালককে 
পরিত্যাগ করত শয্যায় শয়ন করাইয়া যমুনাতে গমন 
করিলেন। এই সময়ে মেই স্থানে বাত্যারূপধারী অনুর 
বায়ুবূপে শ্রীহরিকে গ্রহণ করত ভ্রমণ করাইরা! শত 
যোজন দূরে গমনকরিল । তাহাতে বহু বহু বৃক্ষশাখা 
ভগ্ন হইল। এইরূপে গোকুল অন্ধকারে পরিপূর্ণ 
করিয়া মায়াবী পুনর্বার সেই স্থানে পতিত হইল। 
তৎপরে শ্রীহরির সংস্পর্শে সে অনুর হইয়াও স্বীয় 
কর্মভোগাবসান হইলে নুন্দর রথারোহণ করত হুরি- 
মন্দিরে গমন করিল । সেই অনুর পূর্বে পাণ্য- . 
দেশীয় রাজা ছিল) হূর্বামার শাপবশতঃ অনুরযোনি 
প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকুষ্চরণম্পর্শে মুক্তদেহে গ্োলোক". 
ধামে গমন করিল। সেই বাত্যাপ্রভাবে গোপ-গোপী - 
গণ ভয়বিহ্বল হইল এবং বালককে শয়নীয় স্থানে না 
দেখিয়া ভয় ও শোকাকুলভাবে তাহারা স্বীয় বক্ষ 
স্থলে আঘাত করিতে করিতে কেহুবা মৃচ্ছিত : 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল: ব্রজবাসি- 
গণ অন্বেষণ করিয়া পুপ্পোদ্যানে গমন করত পদ্ধের 
একদেশে সরোবরের তীরে জলসমীপবত্তা প্রদেশে 
ধুলিধূসরিতান্গ এবং নিরন্তর গগনমার্গ অবলোকনকারী 
ওযেন ভয়কাতর হইয়া অবিরত রোদনকারী সেই 
বালকরূপী ভগবানকে দেখিতে পাইল। তখন নন্দ 
বালককে দেধিবামাত্র স্বীয় বক্ষে ধারণ করত তাহার 
মুখমণ্ডল অবিরত নিরীক্ষণ করিয়। সুখে রোদন করিতে 
লাগিলেন! রোহিণী যশোদাও বালককে দ্রেখিয়! 
রোদন করিতে করিতে বক্ষে ধারণ করত মুহুর্ম্মুহ তাহার 
মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং যশোদা বালককে 
স্বান করাইয়া তাঁহার মঙ্গলজনক শাত্তিশবত্ত্যয়নাদ্ি 
করাইলেন, প্রস্নব্নে তাহাকে স্তন প্রদান করি- 
লেন। নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! ছূর্ববাস৷ পাণ্য 
দেশীয় নৃপতিকে কেন অভিসম্পাত করিয়াছিলেন? 
মেই পুরাতন ইতিহাস বিচারপুর্রক আমাকে বলুন। 
নারায়ণ ধষি বলিলেন, পাণ্ডাদেশীয় প্রঅপশালী সহ- 
আক্ষ নরপতি কামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সত্রীমহত্র- 


. সমভিব্যাহারে মনোহর নির্জন প্রদেশ গন্ধমাদন পর্বতে 
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৩৪০৩ 
নদীতীরস্থ পুপ্পোদ্যানে গমন করত হুখে বিহার 
করিতে লাগিলেন। ১--১৭। সহত্রা্ বিপরীতার্দি 
নানারপ শৃন্ার ও কামিনীদিগের মুখে এবং কুচে নখ- 
সত ক্ষত প্রভৃতি করিলেন। নৃপতী্বর যোনিশ্রেষ্ঠ 
সহস্রাক্ষ এইরূপে সহস্র মূর্তি পরিগ্রহ করিয়। নানা- 
বিধ বিহার করত তৎপরে জলক্রীড়া করিতে লাগি- 
লেন। ন'রীগণ সকলে বিবস্্রা হইল» নৃপতিও লগ 
হইর| মনোরম পুণ্পভদ্রানদীতীরে বিহারে রত 
থাকিলেন। ওঁ সময়ে মহামুনি দুর্ববামা'লক্ষশিষ্য- 
পরিবৃত হইয়া সেই পথে শক্গরসমীপে গমন 
করিতেছিলেন। তখন ম্হামত্ত সৃহজ্রাক্ষ তীহাকে 
দেখিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন না, প্রণামাদি 
কিছুই করিলেন না ও বাচিক অথবা হস্তদ্বারাও 
কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। মুনি তাহা৷ দেখিয়া 
অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং কম্পিত অধরোষ্ঠে 
নৃপতিকে এই অভিনম্পাত করিলেন ;_"পাপিষ্ঠ ! 
তুই যোগভ্ৰষ্ট হইয়। অনুররূপে ধরাতলে গমন কর্‌ । 
নরাধম! তুই ভারতে লক্ষবর্ষ অনুররূপে অবস্থান 
করির! তৎপরে শ্রীহরির পাদস্পর্শে পুনর্ববার গোলোক- 
ধামে গমন করিবি।. হে মহিষীগণ! ভোমরাও 
ভারতে স্থানে স্থানে রাজেন্সগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
অত্যন্ত মলোহারিণী রাজকন্তা হও।” মুনীন্র এই 
কথা বলিয়া শঙ্ধরালয়ে গমন করিলেন। কৃপালু 
শিষ্যগণ তাহা! শুনিয়া হাহা শব্দে ক্ৰন্দন করিতে 
লাগিলেন। মুনি গমন করিলে রাজা সেই নদীতটে 
রোদন করিতে লাগিলেন এবং সেই বমণীয়৷ রমণীগণ 
বিরহাতুর| হুইয়া, “হে নাথ! হে রমণত্রেষ্ঠ! তোমা 
ব্যতীত আমর। কোথায় যাইব? তুমিই ঝ| কোথায় 
যাইবে” পুনঃপুনঃ এই কথা! বলিয়া রোদন করিতে 
লাগিল; নাঃ! আর কি তোমার সহিত সুনির্জনে 
বিহার করিতে পারি না? আর কি তুমি রাজ্য 
ভোগ-করিবে না? আমরা কি আর গৃহে যাইতে 
পারিব না শরচ্চন্দের প্রভাশালী তোমার 
মুখকমূল কি আর দেখিতে পাইব না? হে প্রাণ- 


্রহ্গবৈবর্তপুরাগ | 


হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ এই কথা 
বলিলেন যে “দৈবই বলবন্তর।» সেই বাজাই 
তৃণাবর্তরূপে হরির পাদস্পর্শে হরিমন্দিরে গমন 
করিলেন) মহ্যীগণ ভারতে বাঞ্ছিত জন্ম লাভ 
করিলেন। প্রীহরির উত্তম মাহাত্ম্য, মুনীন্দরের শাপ- 
কারণ ও নৃপতির শাপ হুইতে মুক্তি, সমস্ত বর্ণন্‌ 
করিলাম । ১৮--৩৫। 


ভরীকুষ্ণ জন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


নারায়ণ খধি বলিলেন, এক দিন নন্দপত্থী যশোদ্! 
স্বীয় মন্দিরে বসিয়া! ক্ষুধাতুর পুত্র গোবিন্বকে বক্ষে 
করত স্তন্য প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ! ও 
যুবতী কতকগুলি গোপিক! বালক-বালিকামহ নন্বা- 
শ্রমে আগমন করিল। শ্রীহরি স্তনপানে পরিতৃপ্ত 
না হইতেই যশোদা তাহাকে শীভ্র শয্যায় বাখিয়া 
তাহার ওখানিক মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত 
উঠিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তীহা- 
দিকে তৈল, সিন্দুর, তাম্বুল, মিষ্ট বস্ত,. ভূষণ ও বন্ত 
প্রভৃতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে মায়াময় 


কৃষ্ণরূপী বালক, ক্ষুধায় রোদন করিতে করিতে 'মায়া- - 


বশে চরণ প্রসারণ করিলেন, তখন তাঁহার চরণ 
প্রবীণ শকটে পতিত হইবংমাত্র বিশ্বস্তর হরির 
পদাঘাতে শকট চূর্ণ হইল। শকট ভগ্ন হইলে তাহার 
কাষ্ঠুরাশি সেই স্থানে পতিত হইল এবং সেই শকট- 
স্থিত দৃধি, দুগ্ধ, ঘুত, নবনীত, মধু প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য 
ভুমে পতিত হইল। তখন গোপ গোপিকাগণ তাহা 
(দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং-সেই ভগ্ন শকটের 
কা্ঠরাশিমধ্যে শিশুকে দেখিয়া ভয়ে তথা হইতে 
পলায়ন করিল । তখন যশোদা, ভাণ্ড সকল ভগ্ন 
হওয়াতে পতিত মধু, দুগ্ধ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত 
অপসারিত করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থিত বালককে 


বল্লভ! আর কি আমরা প্রসারিত বাহুযুগলে । গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় রক্ষিতসব্বাঙ্গ ও ক্ষুধায় 


তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিব না? নারীগণ 


সেই নদীতীরে রাজাকে সম্মুখে করত তাঁহার চরণ ৰ 
ধারণপুরর্বক সকলে এইরূপ বিলাপ করিয়া রোদন, 
করিতে করিতে মৃচ্ছিতা হইল। হে নারদ! তখন 


রাজ! অগ্নিকুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করিয়া হরিপদান্থুজ হৃদয়ে 
চিন্তা করিতে করিতে নারীগণসহ সেই অগ্নিকুণ্ড 
প্রবেশ করিবেন। 


আকুলিত রোদনপরায়ণ শিশুকে স্তন্থপ্রদান করিলেন 
এবং শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন 
গোপসমুহ বালকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিল; বালকগণ! 
এই শকট ভগ্ন হইল বেন? ইহার ত কোন কারণ 


' দবেখিতেছি না, তবে সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার হইল 


কেন? তাহা শ্রব্ণ করিয়া ঝলকগণ বলিল, হে 


তাহা দর্শনে গগনস্থিত দেবগণ; গোপগণ % 'বলিতেছি শ্রবণ বকর। শ্রীকৃষের 
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শ্রীকফণ-জন্মখণ্ড। | ৩৪১ 


পদাঘাতে এই শকট ভগ্ন হইয়াছে। ব্ৰজবাসী গোপ- 
গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্ত করিতে লাগিল 
এবং সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যা জল্পনা 
বিবেচন! করিল ; তৎপরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই নন্দ- 
বালকের স্বস্তায়ন[দিকরিলেন। তখন শিশুর শরীরে 
হস্তপ্রদান করত স্বস্ত্যয়নকারী কোন ব্রাহ্মণ যে কবচ 
পাঠ করিয়াছিলেন, হে বিপ্রেন্দ ! সেই সর্বক্ষণ কবচ 
তোমাকে বলিতেছি ;_ যখন জগতীনাথ হরি লিদ্রিত 
অবস্থায় জলশারী ছিলেন, তখন মধুকৈটভের ভয়ে ভীত 
হইয়া স্তুতিপরায়ণ হরিনাভি-পক্বনবস্থিত ব্রহ্মাকে 
. মায়াকর্তৃক এই কবচ প্রদত্ত হইয়াছিল। যোগনিদ্র 
ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে ব্ৰহ্মন্‌! ভয় দূরীভূত 
কর, হরি ও আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? সুখে 
অবস্থান কর। তোমার বদন হরি রক্ষা! করুন; 
মস্তক মধুহুদন রক্ষা করুন। তোমার চক্ষু শ্রীকৃষ 
রক্ষা করুন; নাসিকা রাধিকাপতি রক্ষা করুন। 
মাধব, তোমার কণযুগল কঠ ও কপাল রক্ষা করুন এবং 
গোবিন্দ কপোল রক্ষা করুন) ; স্বয়ং কেশব তোমার 
কেশসমুহ রক্ষা করুন। তোমার অধরোষ্ঠ হৃষীকেশ 
ও দত্তপংক্তি গণদাগ্রজ রক্ষা করুন ; - রাসেশ্বর রমন! 
ও বামন তালুক! রক্ষা! করুন। তোমার ব্ষ:স্থল 
মুকুন্দ রক্ষা করুন, জঠর দৈত্যারি রক্ষা! করুন, নাভি 
জনার্দন রক্ষা করুন ও হনূদেশ বিষ্ণু রক্ষা করুন। 
তোমার নিতম্ব ও গুহ পুরুষোত্তম রক্ষা করুন) 
জানুযুগল প্রভু জানকীপতি সর্ববদা রক্ষা করুন। সকল 
সন্ধটে তোমার হস্তযুগল নৃসিংহ এবং পাদধুগ্লল বরাহ 
সর্বদা রক্ষা করুন। উর্ধাদেশে নারায়ণ এবং অধো- 
দেশে কমলাপতি রক্ষা! করুন। পুর্ব্বাদকে গোপাল বক্ষ! 
করুন; অগ্নিকোণে দৃশান্তহস্তা রক্ষা করুন। তোমাকে 
'নৈধতে বৈকুঠ, দক্ষিণে বনমালা, পশ্চিমে ঝানুদেব 
রক্ষা করুন; অজ ঝিষ্টরশ্রব! বায়ুকোণে তোমাকে 
সতত রক্ষা করুন, উত্তরে অনস্তশক্তি ভগবান্‌ অনস্ত 


রক্ষা করুন। তোমাকে ঈশানকোণে ঈশ্বর রক্ষা করুন 


এবং সকল স্থানে শত্রুজি২ রক্ষ। করুন। রাঘব জলে 
স্থলে অন্তরীক্ষে এবং নিদ্রাতে তোমাকে রক্ষা করুন। 
হে ব্ৰহ্মন্‌ ! এই পরম অদ্ভুত কবচ তোমার নিকট 
বলিলাম। পূৰ্ব্বে শভুসহ দারুণ নির্ণক্ষ্য ঘোর সংগ্রামে 
স্মরণ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে এই 
কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার কবচ প্রাপ্তি 
মাত্রই হরি গগনস্থিত হইয়া আমার রক্ষায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। আমি পূর্বে শতবর্ষ আকাশে শুস্তানুরের 
মহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া! যখন এই ববচ প্রাপ্ত 


হইলাম, তখনি ইহার প্রভাবে দেই অনুর ভূতলে 
পতিত হইয়া যৃত্যুগ্ৰন্ত হইল। শুস্ত মৃত হইলে 
কৃপানাগর গোবিন্দ আকাশমার্গে থাকিয়া আমাকে 


মাল্য এবং এই কবচ প্রদান করত গোলোকে গমন ' 


করিলেন। হে দেবর্ষে এই কল্পাস্তরের বৃত্তান্ত তোমার 
নিকটে বনি করিলাম। এই কবচের প্রভাবে 
এবং আমর! থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই। 
১৭_-৩২। কোটি কোটি ব্রঙ্জার পতন প্রভৃতি 
সমস্তই আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; কিন্তু আমি 
হরিসহ প্রতিকলেই সর্বদা স্থিরভাবে রহিয়াছি। 
এই কথা বলিয়া কবচ প্রদান করত যোগমায়! অস্তর্দান 
করিলেন। তখন কমলোভ্তব নিঃশক্কচিত্তে নাভি- 
কমলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি এই কবচ সুবর্ণ গুটিকাতে করিয়া কণ্ঠে, দক্ষিণ 
হস্তে অথবা বাহুতে বন্ধন করে; তাহার বিষ, অগ্নি, 
সর্প ও শত্রু হইতে কোন ভয় থাকে না; এবং জলে, 
স্থলে অন্তরীক্ষে ও নিদ্রায় ঈশ্বর স্বয়ং তাহাকে 
ক্ষ! করেন। মানব এই কবচের প্রভাবে 
সংগ্রামে, বজ্রপাতে, বিপত্তিতে ও প্রাণসন্কটব্যাপারে 
নিঃশঙ্ক হয়। পূর্বে এই: কবচ কঠে গারণ করিয়া 
শিব অবলীলাক্রমে দুরন্ত ত্রিপুরাহুরকে বধ 
করিয়াছেন এবং এবং কালী এই কবচ ধারণ করিয়া 
রক্তবীজকে ভক্ষণ করিতে সক্ষম! হইয়াছিলেন। 


সহআশিরা অনন্ত এই কবচ ধারণ করত পৃথিবীকে. 


ভিলবৎ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সনৎকুমার, 
সকল কর্মের সাক্ষী ধর্ম ও আমি, আমর! এই কবচের 
প্রভাবে সর্বত্র 'বিজয়ী হইয়াছি। দ্বিজ, মেই কবচ 
নন্দবালকের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। হরি স্বীয় কবচ 
স্বয়ং কঠে ধারণ করিলেন । হে মুনে! তোমার নিকটে 
অনন্ত অচ্যুত শ্রীহরির ও তাঁহার কবচের অতুল 
প্রভাব সমস্ত বৰ্ণন করিলাম । <৩_৪২। . 
গীকৃষ্ণ-জনুখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


স্পেস 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! আমি, পাপহর 
বিদ্রনাশন . পুণ্যকর অপর শ্রীকৃষ্-মহাত্ব্য ব্র্ণন 
করিতেছি ;-অব্ণ কর। একদ। নন্দপত্থী যশোদ। 
রত্বসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, ক্ষুধিত কৃষ্ণকে বক্ষে 
করত তাহাকে স্তন প্রদান করিতেছেন; এরূপ সময়ে 
তথায় শিষ্যসমূহপরিবৃত ও ব্রহ্মতে্জে প্রজ্বলিত এক 
বিপ্রেন্্র আগমন করিলেন। সেই বিপ্রবর শুদ্ধন্ফাটক- 
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৩৪২, 


মালাঘারা নিয়ত পরত্রহ্ম জপ করিতেছেন। তিনি 
দণ্ড ও ছত্রধারী। তাঁহার দ্রস্তপভিক্ত শুর্লব্ণ ও শুরু- 
বর্ণ বস্ত্র পরিধান। তিনি জ্যোতিষশাস্তরে অদ্বিতীয় 
ও বেদ-বোান্গপারদশাঁ। ব্রাহ্মণভ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চনতুল্য 
জটাভার ধারণ করিয়াছেন। গ্াহার বদ্নমণুল শরৎ. 
কালীন চন্দ্রের স্তায়, অন্ধ গৌরবর্ণ ও লোচনদ্বয় পর্র- 
সদৃশ। সেই দ্বিজ, ধূর্জাটির শিষ! ও গদাধরের শুদ্ধ 
ভক্ত এবং যোগীন্র; তিনি ব্যাখ্যামুদ্রাযুক্তকরে 
শিষ্যগণের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি 
অবলীলাক্রমে বেদের এত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, 
যেন চতুর্বেদ এক-দেহধারণ-পূর্ব্বক যুর্তিমান্‌ হইয়। 
আগমন করিয়াছেন বোধ হইল। তাঁহার কণ্ঠে সাক্ষাৎ 
সরস্বতী বিরাজমান1। তিনি সিদ্ধান্তবিশারদ ; দিবা" 
নিশি শ্রীকৃ্ণ-পাদপদ্ধে ধ্যান-পরার়ণ। সেই দ্বিজ 
জীবমুক্ত,দিদ্ধির ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শন, তাহাকে 
দেধিবামাত্র যশোদ! গাত্রোখান করত প্রণাম করিলেন 
এবং পাদ্য, অর্থ, মধুপর্ক ও স্বর্ণ সিংহাসন প্রভৃতি 
প্রদান করত. স্বীয় বালকছারা তাহাকে বন্দনা 
করাইলেন। মুনিও মনে মনে হরিকে শত শত 
প্রণাম করিলেন এবং. প্রীত. হইয়া বেদমন্তোচ্চারণে 
আশীর্বাদ করিলেন। যশোদা! শিষ্যদিগকেও প্রণাম 
করিলে, তাঁহারা তাহাকে উপযুক্ত আশীর্বাদ 
করিলেন। যশোদা সেই মুনি-শিষ্যদ্িগকে পাদ্যাদি 
প্রদান করত পৃথক্রূপে আসন প্রদান করিলেন। 
মুনি, শিষ্যগণসহ পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে 
উপবেশন করিলে, সতী যশোদ| কৃতাগ্ুলিপুটে 
তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাধিণী 
হইলেন, তখন স্বীয় ক্রোড়ে বালককে রাখিয়া ভক্তি- 
নত মস্তকে বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! আপনি আত্ম! 
রাম; যদি আপনাকে মঙ্গল জিজ্ঞাস! করিতে আমি 
অক্ষমা) তথাপি আপনার নাম ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা 
করিতেছি; তাহাতে যদি কোন দোষ হয়, তাহা 
বুদ্ধিহীন! অবল! বলিয়া ক্ষমা বরা কর্তব্য ; যেহেতু, 
সাধুগণ মূঢ় ব্যক্তির দোষ সতত ক্ষমা করিয়! থাকেন। 
প্রভো! আপনি কি 'মহধি অন্িরা, অত্রি, মরীচি, 
গৌতম? কিংবা ত্রতু, প্রচেতা, পুলস্তয, পুলহ, 
ুর্বাম1? অথব| কর্দম, বমিষঠ, গর্গ, জৈনীষব্য দেবল? 
কি স্বয়ং প্রভু কপিল, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ? 
মনাতন, বোঢ়,, অথবা পঞ্চশিখ, আশ্বরি? অথবা 


ই সৌভরি, বিশ্বামিত্, বান্মিকি, বামদেব, কণ্তপ ? কিম্বা সেই 


সম্ঘর্ত, উতধ্য, কচ, বৃহ্স্পতি, ভৃগ্ত,শুক্র, চ্যবন ? অথবা 


নর কি নারায়ণ, আপনি কি শক্তি, পরাশর, ব্যাম? 


রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


কিন্বা জৈমিনি কি ওকদেব ? আপনি মার্কগেয, 
লোমশ, কথ কাত্যায়ন ? আস্তীক, জরৎকারু, খ 
বিভাণ্ডক, পৌলস্তয অগস্ত্য, শরছান্‌, শূ্দি, সমীক, 
অরিষনেমি, মাণ্ুব্য, পৈল, পাণিনি, কণাদ শাকল্য, 
শাকটায়ন, অষ্টাবক্র, ভাগুরি সুমন্ত, বৎস, জাবালি, 
যাজ্রবর্য, বৈশম্পায়ন, যতি, হংসী, পিন্পলাদ, মৈত্রেয 
করথ, উপম্ন্যু, গৌরমুখ, অরুণি ওর্বব, কাক্ষিবান্‌, 
ভরদাজ, বেদশিরা, শঙ্কুকর্ণ শৌনক এই সমস্ত পুণ্য- 
শ্লোকগণের মধ্যে আপনি কে? তাহাই আমাকে 
বলুন, যদিও আমি প্রত্যুত্তপ্নের যোগ্যা নহি, তাহা! 
হইলেও আপনার বল! কর্তব্য। ১-২৭ কিন্বর কিম্বা 
কিঙ্করী ইশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে; যে যাহার 
সেবানিরত, সে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাস 
করিবে? আমি অতি ধন্তা এবং জানিলাম কর্তব্য 
কাধ্যও আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমার জীবন 
সফল এবং আপনার পাদপদ্বের রজংস্পর্শে আমার 
কোটিজন্মনঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। আপনার 
পাদোদকম্পর্শে বনুস্ধরা পবিত্রা হইলেন এবং 
আপনার আগমনমাত্রেই আমার এই আশ্রম 
তীর্থতুল্য হইয়াছে । হে ব্রাহ্মণ ! শ্রুতিতে যে 
যে মহাত্মা মহাজনদিগের কথা শুনিয়াছি, আপনি 
তাহার মধ্যে এক জন হইবেন; আমি পূর্ব 
পুণ্যবলে আপনাকে দেখিতে পাইলাম। মূর্তিমান্‌ 
ব্দেশ্বরপ এবং গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাম্করসদৃশ 
আপনার এই শিষ্যগণও পাদরেণুদ্ধারা আমার কুল 
এবং গোকুলকে স্দ্য পবিত্র করিলেন। আপনারা 
প্রসন্নমনে এই বালককে আশীর্বাদ করুন; বিপ্রগণের 
আশীর্ববাদপূর্ণ স্বস্ত্যয়নন্বরূপ এবং অতি মঙ্গলা । 
নন্দপত্রী এই কথা বলিয়া ভক্তিপুর্বক মুনির সমক্ষে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নন্দকে আনিবার 
নিমিত্ত চর পাঠাইলেন। যশোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মুনিশ্রেষ্ঠ হাস্ত করিতে লাগিলেন এবং শিষ্যগণও 
অত্যন্ত হাস্তবিকাশে দশদিক উদ্ভাদিত করিলেন। 
২৮--৩৪। তখন শুদ্ববুদ্ধি গর্গমুনি আনন্দিতচিত্তে 
যশোদাকে হিতকর সত্যনীতিযুক্ত ও শ্রীতিকর বাক্য 
ঝলিলেন। তোমার বাক্য লৌকিক সময়োচিত ও 
সুধাময়। যাহার যে কুলে জন্ম হয়, সে অদ্রপই 
হইয়া থাকে। গিরিভান্ু সমস্ত গোপরূপ পদ্ষের 
ভাষ্ষরদদৃশ ) তাহার পত্নী পদ্মাসদৃশী পদ্মাবতী, তুমি 
পদ্থাবতীর কন্যা যশোবধ্ধিনী যশোদা; তুমি 
গোপ-শ্রেষ্ঠ নন্দকে প্রাণবল্লভ পাইয়াছ। তুমি যে, 
নন্দ যে, আর এই বালক যে ব্যক্তি,তাহ! আমি জানি; 
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' শ্রীক্ষ্ণ-জন্মখণ্ড। 


কিন্তু নির্জনে নন্দসমীপে তাহা বলিব। আমি - 
ধছুবংশীয় বহুকালের পুরোহিত; আমার নাম গর্গ, 
বন্ুদেব অনন্যসাধ্য কার্যের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নন্দ চরমুখে বার্তা শ্রবণ 
করিয়া আগমন করত মন্তকদ্বারা দেই মুনিশ্রেষ্ঠকে 
ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ; তৎপরে শিষ্যদ্রিগকে 
প্রণাম করিলে, তাঁহারা আশীর্ববাদ করিলেন। তৎপরে 
মুন্বির আমন হইতে উত্থান করত নন্দ ও যশোদাকে 
লইয়া কোন বমণীয়গৃহত্যস্তরে গমন করিলেন। নন্দ 
সপুত্রা যশোদা ও গর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, 
তখন নির্জনে গর্গ তাহাদিগকে নিগৃঢ় বাক্য বলিলেন; 
হে নন্দ । তোমার শুভাবহ বাক্য বলিতেছি এবং 
আমাকে যে কারণ বহুদেব প্রেরণ করিয়াছেন, তাহ! 
শ্রবণ কর। ৩৫-_৪৫। বহুদেব, সুতিকাগারে এই 
শিশুকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; এই বালক নিশ্চয় 
তোমার জ্যোষ্স্বরূপ বনুদেবের পুত্র ; বসুদেব কংস- 
ভয়ে তোমার কন্যাকে লইয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন। 
ইহার অন্পপ্রাশন ও নামকরণের নিমিত্ত গোপনভাবে 
আমাকে প্রেরণ করিরাছেন, তাহার উদ্যোগ কর। 
এই শিশু পূৰ্ণ্ৰহ্মস্বরূপ, ইনি মায়াবলে বিধাতার 
প্রার্থনানুসারে ভারাবতারণের নিমিত্ত মহীতলে অব- 
তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি গোলোকনাথ ভগবান্‌ রাধিকা- 
পতি শ্রীকৃষ্ণ এবং দেই 'বৈকুঠস্থিত কমলাকান্ত 
নারায়ণ। ইনি-ই শ্বেত-স্বীপ-নিবাসী তোমাদের বক্ষা- 
কর্তা বিষ্ণু, ইনি-ই অজ, কপিল প্রভৃতি ও নরনারায়ণ 
খষি ইহারই অংশ। সকলের তেজোরাশি একত্র 
হইয়া ষুর্তিমানূরূপে বহনদেবকে দর্শন প্রদবান- 
পুন্দক শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি 
হৃতিকাগার হইতে তোমার আলয়ে আগমন 
করিয়াছেন, ইনি অযোনিসম্তব হইয়া মহীতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । হরি মায়াবলে মাতৃগর্ভ 
বায়পূর্ণ করত স্বীয় মুর্তি বন্গদেবকে দর্শন করাইয়া 
আবৃত হইয়াছেন। হে বল্লব! যুগে যুগে ইহার 
নামভেদ এবং বর্ণভেদ্ হইয়া থাকে) প্রথম গুরু, 
তৎপরে রক্ত, তৎপরে গীত এবং বর্তৃমানযুগে কৃষ্ণবর্ণ 
হইয়াছেন। ইনি সত্যযুগে শুর্ুবর্ণ ও তীব্রতেজে 
আবৃত ছিলেন এবং ত্রেতাতে বক্তবর্ণ ও দ্বাপরে 
গীতবর্ণ ছিলেন। এই কলিযুগে ইনি কৃষণর্_- 
শ্রীমান্‌ তেজোরাশি্বরূপ পরিপুর্ণতম ব্রহ্ম। এই 
জন্য ইহার নাম কৃষ্ণ বলিয়৷ বিখ্যাত হইয়াছে। 
‘কৃষ্ণ এই নামের ককার ব্রহ্মবাচক, খকার অনস্ত- 
বাচক ষকার শিববাচক ও ণকার ধর্ম্মবাচক এবং 
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অফারে শ্বেতৃদ্বীপনিবাসী বিষ্ণু বুঝায় ও বিসর্গে'নর- 


| নারায়ণ বুঝায়। ইনি সকল তেজের বাশি, মর্বব- 


মূর্তিশ্বরূপ, সর্বাধার ও সকল বীজঙ্গরপ; এই জন্য 
ইহার নাম কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কৃষ, 
ধাতুর অর্থ নির্বাণ, ণকার যোক্ষবাচক; অকার 
দাতৃঝাচক, অতএব ইহাতে দেই সমস্ত গুণ আছে 
বলিয়া প্রভু কৃষ্ণ নামে অভিহিত হুইয়াছেন। কৃষ্‌ 
ধাতু কর্ম্মনির্ম্মুলবাচক, ণকার দাশ্তবাচক ও অকার 
প্রাপ্তিবাচক ; ইনি নিষ্কাম দান্ত প্রদান করেন বলিয়া 
ইহার নাম কৃষ্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । ৪৬-_৬২। 
হে ব্রজরাজ নন্দ! ভগবানের কোটি নাম স্মরণ 
করিয়৷ মানব যে ফল লাভ করে; “কৃষ্ণ এই নামটা 
একঝারমাত্র ম্মরণ করিলেই তদ্রপ ফললাভ হয়) 
কৃষ্ণ-নামম্মরণে যেরূপ পুণ্য হয়, কথনে এবং শ্রবণেও 
তদ্রপ হয়। এই কৃষ্ণ-নাম স্মরণ ও শ্রবণাদিতে 
মানবের কোটিজম্-সঞ্চিত পাপরাশি দূরীভূত হয়; 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর সমস্ত নামের মধ্যে 
“কৃষ্ণ” এই সুন্দর নামটা সমস্ত নাম হইতে সারভূত, 
পরাৎ্পর, মঙ্গলময় এবং ভক্তি ও দান্তপ্রদ! ভক্ত 
ব্যক্তি নামের আদ্যক্ষর ককার উচ্চারণেই: জন্ম-মৃত্যু- 
হর বৈকল্য মুক্তি লাভ করে, এবং খকারোচ্চারণে 
অতুন দন্ত, ষকারোচ্চারণে নিশ্চল! ভক্তি, ণকারো- 
চ্চারণে তাঁহার সহিত অভিলধ্তি সহবাস ও বিসর্গো- 
চ্চারণে তাহার সারূপ্য লাভ করে; ইহাতে কোনও 
সংশয়নাই। হে নন্দ! কৃষ্ণনামের ককারোচ্চারণে 
যমকিস্করগণ কম্পিত হয়; খকারে অনিষ্টসমূহ, 
ষকারে .পাতকরাশি, ণকারোচ্চারণে রোগচয় এবং 
অকারোচ্চারণে মৃত্যু, সকলেই কম্পিত হইয়া থাকে। 
তাহা হইলে নাফোচ্চারণে যে ইহার! নিশ্চয় ভীত 
হইয়া পলায়ন করিবে; তাহাতে সন্দেহ কি? হে 
ব্রজেশ্বর! যেস্ানে কৃষ্ণ-নামের কথন, শ্রবণ ও 
যোগ হয়, গোলোক হইতে কুষ্ঃকিন্করগণ রথ লইয়া 
সেই স্থানে ধাবিত হয়, সাধু পণ্ডিতগণ পৃথিবীর 
ধূলিকণার সংখ্যা করিতে সমর্থ হইয়। থাকেন; কিন্ত 
কৃষ্ণনামের মহিমা কিছুতেই সংখ্যা করিতে পারেন 
না। পূর্বে এই নামের মহিমা শিবমুখে কিছু শ্রুত 
হইয়াছি এবং আমার গুরু এই নামের গুণ ও প্রভাব 
কিছু জানেন; কিন্তু ব্রহ্মা, অনস্ত, ধৰ্ম্ম, সুরধ্, মনু 
ও মানবগণ এবং বেদ? ইহার! এই নামের মহিমায় 
যোড়শভাগের এক ভাগ পরিজ্ঞাত নহেন। 
নন্দরাজ! আমি জ্ঞানবুদ্ধিক্তমে এবং গুরুমুখে যে 


“কিছু শুনিয়াছি, তদনুসারে আপনার পুত্রের মহিমা 


lection. Digitized by eGangotri 


৩৪৪ 


বৰ্ণন. করিলাম। ৬৩-:৭৪। হে ব্রজপতি! গুরু- 
মুখে ইহার এই সমস্ত নাম শুনিয়াছি ;_যথা পীতাম্বর, 
কংসধ্বৎসী, বিষ্রশ্রবা, দৈবকীনন্বন, শ্রীশ, বশোদা- 
নন্দন, হরি, সনাতন, অচ্যুত, বিষ্ণু, সর্ব, অর্ববরূপ- 
সবক, সর্ব্বাধার, সর্বগতি, সর্ববকারণ-কারণ, রাধাবন্ধু, 
বাধিকাত্মা, রাধিকাজীবন, রাধিকামহচর, রাধা-মান্গ- 
পুরক, রাধাধন, রাধিকা, রাধিকাসক্তমানন, রাধা- 
প্রাণ, রাধিকেশ, রাধিকারমণ, রাধিকাচিত্তচৌর, রাধা- 
প্রাণাধিক, প্রভু, পরিপুর্ণতম ব্রহ্ম, গোবিন্দ, গরুড়ধ্বজ, 
অতএব প্রজাপতি । আপনি শুভক্ষণে পুত্রের এই 
জন্মমৃত্যুহর নাম সমস্ত রক্ষা করুন। যেরূপ শুনিয়াছি 
তদনুমারে কনিষ্ঠের নাম নিরূপণ করিলাম, এক্ষণে 
জ্যেষ্ঠ হলীর নামগঙ্কেত বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি 
গর্ভে থাকা. মত্তে গর্ভের সন্বর্ষণ হইয়াছিল) এজন্য 
" অঙ্কর্ণ; বেদে ইহ্থার অস্ত নাই বলিয়া অনস্ত'; 
ইনি অত্যন্ত বলবান, ভজ্ঞন্ত বলদেব; অবিরত 
হল ধারণ করেন বলিয়া হলী; শিতিবাস নীলবান 
এবং মুষল ধারণ করেন) এজন্য মুযলী ও 
রেবতী সহ নিয়ত সম্ভোগ করেন বলিয়| রেবতী- 
রমণ; রোহিণীর গর্ভে বাদ করিয়াছেন; এন্ত 
রৌহিণেয় ইত্যাদি আপনার জ্য্ঠপুত্রের নাম; 
আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বৰ্ণন করিলাম; তাহা 
হইলে নন্দরাজ! আপনি স্বগৃহে সুখে অবস্থান করুন, 
আমি নিজ মন্দিরে গমন করি। ব্রাহ্মণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া নন্দ ও যশোদ! নিশ্চেষ্ট হইয়া স্তন্ধপ্রায় 
হইলেন। বালক, আনন্দে হাস্ত করিতে লাগিল। 
তৎপরে নন্দ বদ্ধাঞ্জলিকরপুটে বিনয়পুর্বক ভক্তি-ন্ত- 
মস্তকে মুনিকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন, 
ভগবন্! আপনি যদ্দি গমন করেন, তাহা হইলে, 
এন্ধপ কোন্‌ মহাত্ম। আছেন যে, এই. কার্ধ্য সম্পাদন 
করিতে পারিবেন। অতএব আপনি স্বয়ং শুভক্ষণ 
নিরূপণ করিয়া ইহার নামকরণ ও. অল্প্রাশন সম্পন্ন 
করুন। মুনে! রাধাপ্রাণাধিক প্রভৃতি যে দশ নাম 
বলিলেন, তাহার, কারণ কি? এবং সেই রাধাই বা 
কে? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। মুনিবর 
নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্ত করত বলিলেন, 
ব্রজরাজ! আপনাকে গোপনীয় নিগুঢ় তত্ব বগিতেছি, 
শ্রবণ করুন। গর্গ বলিলেন, নন্দরাজ! পূর্বে যে 
গোলোকবৃত্তান্ত শিবমুখে গুনিয়াছি, সেই পুরাতন 
ইতিহাস বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ বরুন। পুর্বে 
রাধিকামহ দামের মহাকলহ হয়, তাহাতে রাধিকা- 
শাপে জীদাম দৈত্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, রাধিকাও 


. ব্রশ্গাবৈবর্তপুরাণ। 


তাহার শাপে গোকুলে গোপিনী হইয়াছেন ।৭৫-_-৯২ | 


| রাধিকা, বৃষভানুনুতা তাহার মাতার নাম কলাবতী ; 


কলাবতী কৃষ্ণের অর্দাঙ্গসভূতা-পতির অনুরূপ! ভাষ্যা, 
তিনিও কুষ্ণের অনুমতিক্ৰমে গোলোকেই অবস্থান 
করিতেছেন; ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি দেবী রাধিকা অযোনি- 
সম্ভবা, সতী, মায়াবলে মাতার গর্ভবারু পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। তৎপরে বায়ু-নিঃসরণকালে শিশুরূপ 
ধারণ করত কৃষ্ণের উপদেশক্রমে পৃথিবীতে সদ্য আবি- 


ভূত হইয়াছেন। সেই রাধিক| এই ব্রজধামে শুরূপন্ধীয় 


চন্্রকলার ন্যায় বন্ধিত৷ হইতেছেন:। তিনি এীকৃষরে 
তেজের অর্দাভাগিনী হইয়। মু্্তিমতী ; একমুর্তিই কৃষ্ণ- 
বাধিকারূপে বিভক্ত হইয়াছে ৷. তাঁহাদিগের অভেদ 
বেদে নিরপিত আছে। ইনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ 
কিংব! ইনিই পুরুষ, তিনি স্ত্রী; তাহার কোন নিশ্চয় 
নাই; ইহাদের উভয় মুর্তিই রূপে, গুণে, পরাক্রমে, 
বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও সম্পদে সমান। রাধিকা পুর্বে 
অবতীর্ণ। হইয়াছেন বলিয়া তিনিই ইহার অপেক্ষা 
বয়োধিকা। ইনি তীহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, তিনিও 
ইহাকে নিরন্তর প্রিয়রূপে স্মরণ করেন। তিনি ইহার 
প্রাণে গঠিত ) ইনিও তাঁহার প্রাণে মূর্ত্তিমান্‌। ইনি 
রাধিকার অনুরোধে গোলোকে পুর্বে যাহ! স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত গোকুলে 
আগমন করিয়াছেন। হরি প্রতিজ্ঞাপালনের নিমিত্ত 
কংস-ভীতিচ্ছলে গোলোক হইতে আগমন করিয়াছেন, 
না হইলে ভয়েশ্বরের ভয়-সম্তাবনা কোথায় ? রাধা- 
শব্দের বুৎপত্তি সামবেদে নিরূপিত হইয়াছে; 
নারায়ণ সেই ব্যুৎপত্তি নাভি-পন্থজস্থিত ব্রহ্মাকে 
বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা সেই ব্যুৎ্পত্তি, ব্রহ্মলোকে 
শঙ্ধরকে বলিয়াছিলেন এবং শঙ্কর কৈলাসশিখরে 
আমাকে বলিয়াছেন। ৯৩--১০৪। নন্দরাজ! 
বুৎপত্তি দেবগণেরও দুর্লভ, তুরান্র-দেবগণের বাস্থিত 
এবং মুক্তিপ্রদ, তাহ! আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ 
করুন। রাধিকা-নামের আদ্য অক্ষর রকার উচ্চারণে 
কোটিজন্মার্জিত পাপ, শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয় 
ও আকার উচ্চারণে গর্ভবাস, মৃত্যু ও রোগ প্রভৃতি 
বিনাশ প্রাপ্ত'হয়। ধকার উচ্চারণে আয়ুর বৃদ্ধি এবং 
আকার উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয়। 
এই রা ধানাম শ্রবণ, স্মরণ ও উচ্চারণে জীবের বর্ম 
ভোগ, গর্ভবাম এবং ভববন্ধনাদি যে এককালীন বিনষ্ট 
হয়, তাহাতে কোন সংশয় লাই। মানব রাধানামের 
রাকার উচ্চারণ করিলে কৃষ্ণগ্দানুজে নিশল! ভক্তি 
করিয়া সর্বেণপ্দিত সদানন্দ সর্ব্বসিদ্ধির 


; 92১ ও দস্যু লাভ 
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আ'কর ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং ধকার 


উচ্চারণ করিলে জীবগণ মাটি, সারপ্য) মুক্তি, কৃষ্ণ- 


তন্বজ্ঞান এবং তুল্য কাল সহবাস লাভ করে। 
আকা'র উচ্চারিত হুইয়া শিবের স্তায় দাতৃতা, 
তেজোরাশি, যোগশক্তি, যোগে মতি ও সর্ব্বকাল 
হরিস্মৃতি প্রদান করিয়া! থাকেন। সেই রাধান/মের 


স্মরণে, উচ্চারণে, শ্রবণে ও যোগে মোহজাল ও পাপ: 


রাশি ধ্বংসীভূত হয় এবং রোগ, শোক; মৃত্যু, বর্ম. 
প্রভৃতি সকলে তাহার নিকট ভয়ে, কম্পিত” হয়।. 


রাধামাধবের স্তবাখ্যান যাহ! শ্রুত হইয়াছি; তাহা 
জ্ঞানানুসারে যংকিঞ্চিং বর্ণন করিলাম) সম্পূর্ণ বর্ণন 


করিতে আমার ক্ষমতা নাই৷ নন্দ! ইহাদের. 


উভয়ের এই বৃন্দাবনে বিবাহ হইবে। : জগছিধাতা 
ব্ৰহ্ম তাহার পুরোহিত হইবেন এবং সেই কার্ধ্য 
অগ্নি-সাক্ষী করিয়া নিষ্পন্ন হইবে। তোমার এই কৃষ্ণ 
কুবের-পুত্রমোচন, ক্ষীরন্বনীতার্দি ভক্ষণ, ধেন্থকাহ্বর 
. বধ, কাননে তাল ভক্ষণ ও অবলীলাক্রমে বক' কেশী 
প্ৰলম্ব প্রভৃতির বধ সাধন করিবেন। ইনি দ্বিজ-পৃত্বী- 
দিগের নিকটে মিষ্টান্ন ভোজন ও পানীয়: পান: করিয়া! 
তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান, শ্রযজ্ঞ-ভ্গ ও শত্রু হইতে 
গোলোক রক্ষা! করিবেন।- ইনি গোপীগণের বন্ত্রহরণ- 
ব্রত সম্পাদন করিবেন এবং তীহাদিগকে পুনর্ব্বার 
বন্ দান করত ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া বংশী, 
ছার! তাহাদিগের মন হরণ করিবেন। এই বালক 


বসন্তকালে পুণিমারাত্রিতে রাসমণ্ডলে . সকলের হর্ম-, 


বর্ধক অনির্ব্বচনীয় রাসোৎসব করিবেন। ইনি নব- 


সম্ভোগে গোপীগণের অনোরথ পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের 


সহিত কুতৃহলে জলক্রীড়া করিবেন। শ্রীদামের শাপ- 
হেতু ইহার সহিত গোপাল, গৌপালিকা শু ' রাধার 
শত বংসর পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটিবে। সেই বিচ্ছেদে 
ইনি মথুরায় গমন করিলে, গোগীগণের ' শৌকো্ধাস 
বৃদ্ধি হইবে। তখন এই ভগবান্‌ তাহাদিগকে প্রবোধ- 
বাক্যে সান্তনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গোপীগণ, হইতে 
রথ ও অক্রুরের রক্ষা করিবেন এবং রথারোহণ. করত 
তাহাদিগকে পুনর্বার আসিব বলিয়া পিতা) ভ্রাতা ও 


ব্রজবালকগ্ণণের সহিত যমুনা পার হইবেন! এবং. 
অক্রুরকে জ্ঞান দান ও জলে আত্মরূপ দর্শন. কবাই- 


বেন। তৎপরে সায়াহে কৌতুকে নগরোংসব দর্শন 


করিবেন এবং মালাকার, তত্তবায় ও'.কুজার বন্ধন" 
মোচন করিবেন। ইনি তাহার পর শঙ্করধন্থু ভগ্ন, 


যন্ঞ-স্থান প্রদর্শন, গজমল্লদিগের বিনাশ ও. রাজসভা 


পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে ইনি কংস বধ ও:পিতার .হইবে। মুনীর এই কথা বলিয়া বহির্তধনে আগমন 


বি 


কারাগার মোচন করিয়। আপনাদিগকে প্রবোধ "বাক্যে 
সান্তনা করত উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। 
‘ইহার জ্ঞানদানে উগ্রসেনের পুত্রবধূগণের শোকাপ- 
নোদন হইবে।- ইনি ও ইহার ভ্রাতা উভয়েই উপনীত 
হইয়া গুরুমন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করিবেন এবং মৃত 


গুরুপুত্রকে যমালয় হইতে আনয়নপুরব্বক গুরু-দক্ষিণা- 


স্বরূপে প্রদান করিয়া পুনর্ধবার গৃহে আগমন করত 


জরাসন্বরাজের মৈন্তবর্গের ও দুরাত্মা যবনের ছলনা. 
'করিবেন। অতঃপর এই বালক দ্বারকা নিৰ্ম্মাণ করত . 


মুচুকুন্দকে মুক্ত করিয়। যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমল 
করিবেন। ইনি তথায় স্ত্রীগণসহ বিহার, তাহাদের 
সহিত ক্রীড়া ও তাহাদের পুত্রপৌন্রাদির সৌভাগ্য 
বর্ন করিবেন । ইনি মণি অপহরণরূপ মিথ্যা 
কলঙ্কিত হুইয়া তাহা মোচনপুর্ববক পাগুবদিগের 
সাহায্য করত পৃথিবীর ভারাবতারণ করিবেন । ইনি 
ধরঘপুতরযুধিষ্ঠিরের রাজহয় যজ্ঞ অবলীলাক্রমে নিষ্প্ 
করিয়! পারিজাত হরণ করত শক্রের অহঙ্কার চূর্ণ 
করিবেন। ১৭৫--১৩২। : ইনি সত্যার ব্রত পুর্ণ, 
বাঁণের ভুজ কর্তন, শিবসৈন্যের দমন, হরের ভৃত্তণ, 
বাণতনয়ার হরণ ও বাণপুর হইতে অনিরুদ্ধের উদ্ধার 
করিবেন এবং 'বাণপুরী দাহ, বিপ্রের দারিদ্রতগ্রন, 
বিপ্রপুত্র প্রদান ও দুষ্টদমনাদিও করিবেন। ইনি 
তৎপরে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন এবং পুনর্ববার রাধিকাসহ ব্রদ্দে আগমন 


'করিবেন। এই গোলোকনাথ জগৎপতি, সকল 
‘কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া দ্বারকাঁতে পরম ব্রহ্ম নারায়পাংশ 


স্থাপনপুর্ব্বক রাধিকাসহ পুনর্বার গোলোকধামে গমন 
-করিবেন। গোলোকপতি গমন করিলে, নারায়ণ 
লক্ষ্মীর সহিত বৈকুঠে গমন করিবেন! নর্নারায়ণ 


"খ্যিদবয় ধর্মগৃহে গমন করিবেন। বিষ্ণু দ্ীরোদসাগরে 
"গমন করিবেন। হে নন্দরাজ! তোমার সমীপে 
'বেদনির্গীত ভবিষ্যৎ বিষয় বৰ্ণন করিলাম; সম্প্রতি 
‘যে কর্মের জন্য. আগমন করিয়াছি, তাহ! বলিতেছি 


শ্রবণ কর। মাঘমানের শুরু! চতুর্দশীতে গুরুবারে 


‘তোমার পুত্রের চন্দ্র তারা শুদ্ধ আছে এবং রেবতী 


নক্ষত্র; ওঁ দিনে শুভক্ষণে কার্য সম্পাদন করিতে 


-হইবে। উজ দিবসে মীনলগে চন্দ্র অবস্থান করাতে 
“চক্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে এবং বণিজকরণ ও জর্ব্বোৎ- 


কৃষ্ট মনোহর শুভযোগও আছে। এই সর্কোংকুষ্ট 
উপযোগী সুহূর্নভ শুভদিনে পণ্ডিতগণের সহিত 
আলোচনা করিয়। সানন্দে এই কাৰ্য্য সম্পাদন করিতে 
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করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ ও 
যশোদা মানন্বচিত্তে কর্মের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। ১৩৩--১৪৩ ' ইতিমধ্যে গর্গকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত গোপগোপিকা ও বালক বালিকাগণ 
নন্দভবনে আগমন করিল। তাহারা মুনিশ্রেষ্ঠকে 
দেখিল;__তিনি গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভান্করসদৃশ 
শিষাগণে পরিবৃত ও ব্রঙ্গতেজপ্রভাবে প্রদীপ; 
শিষ্যগণ সিদ্ধির নিমিত্ত তীহাকে গুঢ় যোগের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিতেছে ; তিনি সানন্দচিত্তে নন্দভবনের 
শোভা সন্দর্শন করিতেছেন; তিনি রত্ুসিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া করে যোগমুদ্রা ধারণ করত অবস্থান 
করিতেছেন এবং জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
দর্শন করিতেছেন। মুনিবর সিদ্মন্ত্প্রভাবে হৃদ্গাত 
ঈশ্বরকে দর্শন করিতেছেন এবং বহির্ভাগেও হুদয়- 


স্থিত ঈশ্বরের অনুরূপ যশোর্দ'-ক্রোড় স্থিত শিশুকে ৷ 


দর্শন করিতেছেন। ভূতভাবন মহেশপ্রদত্ত ধ্যানযোগে 
যেরূপ নি্গপিত হইয়াছে, তাহাই তিনি সম্মুখে দর্শন 
করত পুর্ণমনোরথ হইয়া পরম৷ প্রীতি লাভ করিতেছেন 
এবং সাক্রনেত্রে পুলকিত হইয়া ভক্তিসাগরে মগ 
হইয়া রৃহিয়াছেন ও যোগচর্চাঘারা হৃদয়ে পুজা ও 
প্রনীমাদি করিতেছেন। তাহার সেই ভাব দর্শন করিয়া 
গোপগোপিকাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল । মুনি তাহা: 
দিগকে আশীর্বাদ প্রদান করিয়া আনে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। তাহারা সানন্দে স্বমন্দিরে গমন 
করিল। তৎপরে নন্দ সানন্দচিত্তে দূরস্থ ও সমীপস্থ 
আত্মায়বর্গের- নিকট বছপ্রকার মঙ্গলময় পত্রিকা 
প্রেরণ করিলেন; এবং পরিপূর্ণ ছৃগ্ধকুল্যা, দধিকুল্যা, 
স্বৃতকুল্যা, গুড়কুল্যা, তৈলকুল্যা, বিস্তৃত মধুকুল্যা, 
নবনীতকুল্য! ইচ্ছানুসারে নির্মিত করিয়া পরিপূর্ণ 
তন্রুকুল্যা ও শর্করোদককুল্য। প্রভৃতি কৃত্রিম নদী 
অবলীলাক্রমে সংস্থাপন করিলেন। হে নারদ! 
পুত্রের অন্পপ্রাশনোৎসবে নন্দরাজ শ্|ুলিতগুলের উচ্চ 
একশত পর্বত, স্বর্ণের একশত পর্বত, লবণের সপ্ত 
পর্বত, পরিপক্ক ফলরাশির ষোড়শটী পর্বত, যবগোধূম- 
চুর্ণের সুসংস্কৃত লড ডুক, পিষ্টক,মোদক এবং স্বস্তিকের 
পর্বত কপর্দকের অত্যুচ্চ সপ্তটী পর্বত নির্মাণ করি- 
লেন। এবং সুগন্ধি জলযুক্ত বিস্তৃত ও দ্বারহীন চন্দন 
অগুরু-কতৃরী-কুকুমযুক্ত করপুরাদি-সুবাসিত তান্থুলের 
মন্দির প্রস্তুত করিলেন এবং নানাবিধ রত্ব, নানাবিধ 
স্বর্ণ, রম্য মুক্তাফল, প্রবাল এবং নানাবিধ মনোহর 
বসন ভূষণাদি স্থানে স্থানে রাশীকৃত ভাবে সঞ্চিত 
. করিলেন । ১৪৪-১৬০। নন্দরাজ 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


প্রাশনোপলক্ষে এই সমস্ত করিয়! পুনর্ববার কৌতুঁক- 
বশত? কদণীস্তত্তদ্বারা প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিলেন; সেই 
কদলী বৃক্ষনমূহ হৃক্াহত্র-গ্রাথত নৃতন আত্রপল্লবে 
সুশোভিত করিলেন; সেই প্রাঙ্গণ সংস্কারযুক্ত, মনো- 
হর চন্দনদ্রবচর্জিত, চন্দন-অগুরু-কভুরী-পুপ্পমালা!- 
বিরাজিত ও ফলপল্লবযুক্ত মন্গলকুস্তদ্ধারা শোভিত 
করিলেন এবং মাল্য ও শ্রেষ্ঠ বন্তররাশিদ্বারাও তাহার 
শোভ! সম্পাদন করিলেন। হে নারদ! সেই 
স্থান গো, মধুপর্ক, আসন, ফল, পদ্মসমূহ এবং মনোহর 
দুন্দুভি ও অন্যান্য নানাবিধ বাদ্য,_চকা, পটহ, যৃদঘ, 
মূরজ, আনক, বংশী, সন্হনী, কাংস্ত, স্বরযন্তর, প্রভৃ- 


.তির কোলাহলশৰে প্রাঙ্গণ আধাত হইল, বিদ্যাধরী- 


গণের মনোহর ভঙ্গিমাযুক্ত ভ্রমণ ও গন্ধর্বনায়কদিগের 
মনোহর গীতের মুচ্ছর্নলাপ হইতে লাগিল; প্রাঙ্গণের 
স্থানে স্থানে স্বর্ণসিংহাসন ও রথসমূহ সংস্থাপিত 
হইল ৷ এই সময়ে এক জন বার্তীবহ আমিয়' নন্দকে 
বলিল, গিরিভানু সস্ত্রীক আগমন করিয়াছেন) তাঁহার 
সঙ্গে বহু কিছ্কর, চারিলক্ষ রথ, চারিলক্ষ গজ, কোটি 
সংখ্যক তুরঙগ, কোটি শিবিকা আসিয়াছে এবং খবীন্র 
মুনীন্তর, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বন্দী ও ভিন্ষুদমূহ তাহার 
সমীপে অবস্থান করিতেছে. এবং গোপ গোপী কত 
অ'গমন করিয়াছে ; তাহা কাহার সাধ্য" সংখ্যা করে! 
আপনি বহির্গত হুইয়া দেখুন; চর এই কথা, বলিয়া 
সেই প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাণিল। তাহার! 
সমীপন্থ হইলে, ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়া প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাই 
লেন এবং যথাযোগ্য পুজাদি করিলেন, খধীন্্র ; মুনীন 


প্রভৃতিকে তক্তিসহকারে ভূতলে শির লুঠঠুনপূর্বক : 


প্রণাম করত বিনীতভাবে পাদ্য অর্থ প্রদান করিলেন। 
তখন নন্দ-মন্দির, বস্তমমুহে ও বন্ধুবর্গে পরিপূর্ণ 
হইল; কেহই কাহারও বথা শুনিতে সক্ষম হইল 
না: ১৬১_-১৭৫। কুবের, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনের 


নিমিত্ত তিন মুহূর্ত পর্্যসত স্বৰ্ণবৃষ্টি করিয়া গোকুল স্বর্ণে 


পরিপূর্ণ করিলেন। নন্দের বনধুব্গ নন্দতনয়কে প্রদান 
করিতে যে সমস্ত যৌতুক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা 
নন্দের এরূপ সম্পদদর্শনে লজ্জায় নতমস্তকে গোপন 
করিলেন। তাহার পর নন্দ, স্বীয় আহ্বিকাদি ইষ্ট 
কাধ্য সম্পাদন করিয়া পবিত্র কলেবরে ধৌত বস্তু পরি- 
ধান করিলেন এবং চন্দন, অগুরু, কজুরী, কুন্থুম 
প্রভৃতিদ্বারা ভূষিত হইয়। পাদপ্রক্ষালন করত মনোহর 
স্বর্ণপীঠে উপবেশন করিলেন; ব্রদেশ্বর, গর্গ এবং 

আজ্ঞা গ্রহণপূর্ববক আচমন করত 
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বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া স্বস্তি বাচন করিলেন। তৎপরে 
বেদোক্ত কর্মমমকল যথানিয়মে সম্পাদন করত বালককে 
ভোজন করাইলেন। ব্রজরাজ সানন্দচিন্তে গর্গের 
বাক্যান্সারে শুভক্ষণে সেই বালকের “কৃষ” এই- 
মঙ্গলজনক নাম রাখিলেন, এবং সম্বত অন্ন ভোজন 
করাইয়া জগৎপতির নামকরণ করত বাদ্যকরদবারা 


বিবিধ বাদ্য করাইয়া রিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান করিলেন। 
নন্দ নানাবিধ রত, স্বর্ণ-ভূষণ, ভক্ষদ্রব্য ও বস্তাদি সানন্দ- 
হৃদয়ে ব্রাঙ্গণদ্দিকে প্রদান এবং বন্দী ও ভিক্ষুক- 
দিগকে বিপুল সুবর্ণরাশি প্রদান করিলেন; এমন কি 
তাহার! মেই সমস্ত স্বর্ণাদি বহন করিয়! গমন করিতেই 
অক্ষম হইল। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে, বন্ধুবর্গকে ; 
বিশেষতঃ ভিক্ষুদিগকে পরিপূর্ণরূপে মনোহর মিষ্টান্ন 
ভোজন করাইলেন। তখন গোকুলে নন্দালয় কেবল 
“প্রদান কর প্রদান কর, ভোজন কর ভোজন বর” 
এইরূপ অত্তুচ্চশব্দে পরিপূর্ণ হইল। ব্রজরাজ বছ- 


তর, রত্ব, বসন, ভুষণ, প্রবাল, সুবর্ণ, মণিসার, 


বিশ্বকর্ণ্মানির্ন্মিত চারু স্বর্ণপাত্র প্রভৃতি যে কিছু 
ছিল, গর্গকে তৎসমস্ত প্রদান করত বিনয় 
করিতে লাগিলেন। হে নারদ! নন্দরাজ 
গর্গ শিষ্যদিগকেও বিনয় করত- সুবর্ণভার প্রদান- 
পূর্বক অবশিষ্ট বিপ্রগণকে পরিপুর্ণরপে রত্াদি 
প্রদান করিলেন। ১৭৬--১৮৯। নারায়ণ বলিলেন, 
গৰ্গ শ্রীরুষ্ণকে লইয়া! এক নিভৃত স্থানে গমন করত 
ঈশ্বরকে অতি ভক্তিসহকারে প্রণা পুরববক স্তব করিতে 
লাগিলেন। খধিবর পুলকিত হইয়া ভক্তি-নত মস্তকে 
ভ্রীহরির পাদপদ্বে কুতগ্রলিপুটে বলিলেন,হে জগনাথ ! 
হে ভক্তভবভয়ভঞ্জন কৃষ্ণ ! তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার 
পাদ্পদ্বে দাসত্ব প্রদান কর। তোমার পিতা আমাকে 
যে ধন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন 
কি? অতএব তুমি আমাকে তক্তজনের অভয়প্রদ 
নিশ্চলা ভক্তি প্রদান কর। হে প্রভো! অণিমাদি 
রশবর্ধে, সিদ্ধিতে, যোগে, মুক্তিতে, জ্ঞানতত্বে, অমরত্বে 
আমার কিছুমাত্র সপত নাই ; হে ভগবন্‌ ! তোমার 
দ্বাসত্ব ব্যতীত ইন্দরত্ব অথবা মনুত্ব কিংবা! চিরকাল 
স্বর্গভোগও আমার অভিলধিত নহে। ব্রহ্মন্‌ ! 
তোমার দাস্ত ভিন্ন সালোক্য) সানি, সামীপ্য ও 
সারূপ্য এই মুক্তিচতুষ্টয়ের একটাও আমি গ্রহণ 
করিতে অভিলাষী নহি। প্রভে!! আমার গোলোক- 


বাম কিংবা পাতালবাস উভয়েই তুল্য-মনোরখ ; কিন্ত 
এই প্রার্থনা যে, তোমার চরণকমল যেন আমার নিয়ত 


সমীপে বেদজীন প্রাপ্ত হইয়া আমি সর্বজ্ঞ, সর্বদশী 
ও সর্বত্র গতিশীল হইয়াছি; কিন্ত হে কৃপামিন্ধো! 
হে দীনরদ্ধ ! আমাকে কৃপা কর, তুমি আমাকে স্বীয় 
চরণকমলে রক্ষা করত অভয় প্রদান করিলে মৃত্যু 
আমার কি করিতে পারিবে? সর্ব্বেশ্বর শিব, 'তোমার 
পাদপদ্ম সেব! করিয়া স্বরৎ মৃত্যুঞ্জয় বিনাশকর্তা! ও 
যোনি-গুরু হইয়াছেন। ১৯০__-২০০। বাহার এক 
দিবনে চতুর্দশ ইন্দ্রের পতন হয়, সেই ব্রহ্মা তোমার 
পাদপন্র সেবা করিয়া জগতের স্ষ্িকর্তা হইয়াছেন । 
ধৰ্ম্ম তোমারই পাদসেবা করিয়া দুর্জয় কালকে জয় 
করত সর্বকর্মের সাক্ষী সকলের রক্ষা কর্তা ও ফলদাতা! 
হইয়াছেন। সহ্ত্রব্দন অনন্ত, তোমার পাদপধ্য 
সেবা! করিয়া শ্বেতসর্ষপের স্ভায় পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ 
করিতেছেন। যে লক্ষ্মী নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া! 
থাকেন ও দেবীগণের শ্রেষ্ঠা এবং পরাৎপরা, তিনিও 
নিরন্তর শ্বীর কেশদ্বারা তোমার চরণযুগল মার্জনা 
করিয়া থাকেন। সকলের শক্তিম্বরূপা! বীজরূপিণী 
প্রকৃতি (তোমার পাদপদ্ম অবিরত স্মরণ করিয়া 
তোমাতে আসক্তচিত্তা হইয়াছেন। সকল জীবের 
বুদ্ধিরূপিণী সকল দেবীগণের ঈশ্বরী পার্বতী, তোমার 
পাদপদ্ধ স্মরণ করিয়া ঈশ্বর শিবকে পতিরূপে লাভ 
করিয়াছেন! যিনি বিদ্যার অধিষটাত্রীদেবী ও জ্ঞানের 
মাতৃত্বরূপ!, দেই স্বরস্বতীও তোমার পাদপদ্র জেবা" 
করিয়া সকলের পুজ্নীয়! হইয়াছেন। সাবিত্রী দেবী, 
তোমার পাদপদ্৷ সেব! করিয়া বেদমাতা ত্রিভুবনপাবনী 
এবং ব্রহ্ম! ও ব্রাঙ্গণদিগের একমাত্র গতিস্বরূপা হইয়া- 
বনুন্ধরা তোমারই পাদপদ্বের সেবাবলে জগৎকৈ 
ধারণ করিতে সক্ষমা হইয়া নিখিল শস্তের 
প্রসবকারিণী হইয়াছেন। অন্তের কথা কি? রাধা 
তোমার বামাংশসভূতা ও তেজঃপ্রভাবে তোমার 
সদৃশী হইয়াও তোমার পাদপদ্ম বক্ষে স্থাপন করত 
অবিরত সেব। করিতেছেন। নাথ! যেরূপ শিব প্রভৃতি 
দেবগণ ও পদ্বা প্রভৃতি দেবীগণ তোমার কৃপাভাজন 
হইয়াছেন, আমাকেও তদ্রপ কৃপাভীজন কর) কারণ 
ঈশ্বরের সর্বভূতেই সমান কৃপা । হে জগন্নাথ! আমি 
আর গৃহে গমন করিব না, তোমার ধনও গ্রহণ করিব 
না, তোমার পাদপদ্বসেবার নিমিত্ত আমাকে সেবক 
কর। এইরূপ স্তব করিয়া গর্গ সাক্রনেত্রে ও পুলকিত- 
কলেবরে শ্রীহরির পাদ্পত্বে পতিত হইয়া পুনংপুনঃ 
রোদন করিতে লাগিলেন । ২০১--২১৩। তখন ভক্ত- 
বদল কৃষ্ণ, গর্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে 
হাসিতে তাহাকে বলিলেন “তোমার ভক্তি আমাতে 


স্বৃতিপথে অবস্থান করে, বহুজন্মের ফলোদয়ে শঙ্কর- 
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নিশ্চলভাবে অবস্থান করুক।” এই গর্গক্কৃত কৃষ্ণ 
স্তৃতি যে ব্যক্তি ত্রিমন্ধ্যা পাঠ করে, তাহার নিশ্চয় 
কৃষ্ণপাদপদ্বে দৃঢ় ভক্তি, হরির দাস ও হরিস্মৃতি লাভ 
হয়। দে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক, মোহ ও 
অতি শঙ্কট প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
দাগরূপে তীহার সেবাঁতৎপর হয়। সেই ব্যক্তি অব- 
লীলাক্রমে কৃষ্ণসহ কৃষ্ণভবনে নিয়ত অবস্থান করে 
এবং কোনকালেও তাহার কৃষ্ণস্‌হ বিচ্ছেদ. ঘটে না। 
"_ গাৰ্গকৃত কৃষ্ণন্তব সমাপ্ত! 

. নারায়ণ বল্দিলেন,_মুনিবর, হরিকে নানাব্ধি 
স্তব করত তাঁহাকে নন্দকরে অর্পণ করিয়া! বলিলেন, 
ব্ৰজরাজ ! আমি এক্ষণে গৃহে গমন করিতে ইচ্ছ! করি, 
সন্মতি প্রদান কর । অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, এই 
সংসার বিচিত্র মোহজালে আচ্ছন্ন ; সি্ধুফেনসদৃশ 
নরগণের একবার মিলন আবার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। 
গর্মবাক্য শ্রবণ করিয়! নন্দরাজ রোদন করিতে লাগি- 
লেন; কারণ সাধুগণের সদ্বদ্ধুবিচ্ছেদ, মৃত্যু অপেক্ষাও 
অতিরিক্ত কষ্টদায়ক । হে মুনে! তৎপরে নন্দ 
প্রভৃতি গোপগণ ও গোপিকাগণ, শিষ্যবর্গদ্‌হ 
মুনিকে গমন করিতে 'উদ্যত দেখিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন এবং প্রীতিসহকারে বিনয় করত 
খধি-শ্রে্ঠকে প্রণাম করিলেন। মুনি তীহাদিগকে 
আশীর্বাদ করিয়া সানন্দে মথুরায় গমন করিলেন। 
তাহার পর খধি, মুনি ও গোপরাজের আত্মীয় গোপ- 


গণ, ধনরত্বে পরিপূর্ণ হইয়া সানন্দচিতে:্য স্ব গৃহে: 
গমন. করিলেন এবং বন্দিগণ মিষ্ট জর্য)"-উত্তম বন্তর, 


উৎকৃষ্ট তুরগ ও শ্বর্ণণচিত ভূষণাদি: লাভে: পরিপূর্ণ- 


মনোরথ হইয়! গমন করিল। ভিন্কুগণ' আকষ্পুর্ণ 


আহার করিয়া স্বগৃহে গমন করিতে অসমর্থণ হইল; 
সকলেই প্রাপ্ত বন্তসমূহের দুর্ব্বহভারে অত্যন্ত পরি- 
শান্ত হইয়া, কেহ কেহ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল, 
কেহ ব৷ভূমিতেই শয়ন: করিল, কেহ পথিমধ্যেই 
পতিত হুইয়| রহিল, কেহ বা উত্থান করত চলিয়া 
যাইতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ কেহ গান ও কেহ 
কেহ বা পুরাতন গাথাসকল কীর্তন করিতে লাগিল। 


মরুতত, শ্বেত, সগর, মান্ধীতা, উত্তানপাদ, মহধ, নল-' 


প্রভৃতির কথা এবং শ্রীরামের অশ্বমেধ, বিস্তিদেবের 


কার্্ের বিষয়. ও অন্ান্' রাজগণের ইতিবৃত্ত যাহা' 


বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছে সেই সমস্ত, ইতিহাস কে বলিতে 


লাগিল, কেহ বা তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। কেহ. 
কেহ পথিমধ্যে এক এক বার বিশ্রাম করিয়া গমন: 


₹ করিতে লাগিল, বেহ্‌ব্হে যা বারংবার শয়ন ও 


ব্ৰহ্মাবৈবৰ্ডপুরাণ। 

একবার, গমন করিতে লাঁগিল। এইরূপে সকলেই 
আনন্দিতচিত্তে ব্ৰজপুর হইতে স্বগৃহে গমন করিল। 
২১৪-২৩০ । তৎপরে নন্দ ও যশোদা বালকরতুকে 
স্বীয় বক্ষে ধারণ করত কুবেরভব্নসঘৃশ রমণীশ নি 
মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ 
এইরপে ক্রমে শুত্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার স্তায় বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন; কোন সময়ে বালজনোচিত গোপুচ্ছ: 


ধারণ ও ভিত্তি ধারণপূর্ববক দণ্ডায়মান হইতে লাগি- 


লেন। হে সুনে! তৎপরে তাঁহারা দিনে দিনে কথন 


বা ক্ষুটোচ্চারিত কখন বা অর্দোচ্চারিত কথা! বলিতে 
লাগিলেন এবং প্রাঙ্গণে বিচরণপূর্্বক পিতা মাতার 


আনন্বাতিশয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হরি ক্রমে 


প্রাণে জানুযুগলছ্বার। গমন করিতে সক্ষম হইলেন 
এবং ছুই একপদভূমি পাদচারণেও যাইতে শিখিলেন। 
বলরাম, কৃষ্ণ অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। তাঁহারা 
যখন দিনে দিনে পাদ্চারণে ও জানুদ্বারা গমন করিতে 
সক্ষম হইলেন, তখন নন্দ-যশোদার আনন্দের সীমা 
রহিল না। সেই মায়া-শিশু বালকদ্বয় ক্রমে পাদ- 
চারণে গমন করিতে সমর্থ হইয়া! গোকুলে হৃষ্টচিত্তে 


'ইতত্তত্ঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন_ এবং-্ফুটবাক্যও 
‘উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। হে মুনে! তাহার পর 


গৰ্গ মথুরায় বনুদেবালয়ে গমন করিলেন। তখন 
বন্ুদেব মুনিকে দর্শন করিয়া ভকতিপূর্ব্বক প্রণাম করত 
কৃষ-বলরামের কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন। মুনিবর 
গর্গ, নন্দালয়ে মহোৎসব ও কৃষ্ণ বলরামের কুশল- 
সংবাদ বস্ুদেবকে সমস্ত বলিলেন। বনুদেব তাহা 
শ্রবণ করিবামাত্র আনন্দাশ্রু, বিসর্জন করিতে লাগি- 
লেন। .দৈবকীও প্রীতিপুর্ববক শিশুদয়ের কুশলবার্তী 
পুৰংপুনঃ ভিজ্ঞামা করত আনন্দে নিমগ্ন 

ুহরন রোদন “করিতে লাগিলেন তৎপরে গর্গ 
তীহার্দিগকে আশীর্বাদ :করত স্বভবনে গমন করিলেন। 
বন্দেব দৈষকীও সুখে কুবেরতবনতুল্য স্বমন্দিরে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। €হ নারদ! যে কল্পের 
বখা আমি বলিতেছি, তখন তুমি পঞ্চাশৎ, কামিনীর 
পাতি উপবর্থণ নামে গন্বর্বপতি ছিলে; তুমি সেই 


স্ীরত্বদিগের প্রাণাধিক শৃঙ্গারনিপুণ যুব! পুরুষ ছিলে; 
তাহার পর. ব্রহ্ধীর “শাপে ঘিজেব রসে. দবাসীগর্ভে 
তোমার জন্ম হয়; তখপরে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনের . 


ফলে বর্তয়ানসময়ে ব্রহ্মার পূত্ররপে জন্মগ্রহণ করত 
হরির সেবাগুণে সর্বদা 
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্দর্পী ও সর্বজ্ঞ হইয়াছ এবং 
সকল বিষয় তোমার স্মৃতিগথে সর্বদী জাগরিত হইয়া: 
থাকে। নারদ আমি-তোমার নিকট নামকরণ অন্ন 


জীন্রীরুষ্ণ জন্মধড। ্‌ 


প্রাশনযুক্ত কৃষণচরিত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে জন্মমৃত্যু 
জরা! প্রভৃতির বিনাশক কৃষ্ণের অপর চরিত্র বর্ণন করি- 
তেছি শ্রবণ কর। ২৩১--২৪৪ 1 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে-ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্দশ অধ্যায়।-- 

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এক 'সময়ে নন্দ- 
পরী যশোদা স্নানের নিমিত্ত যমুনায় গমন করিলেন; 
মধুহুদন কৃষ্ণ দেখিলেন গৃহে ক্ষীর শর নংনীত প্রভৃতি 
পুর্ণ রহিয়াছে ; অমনি গৃহস্থিত নেই দধি দুগ্ধ ঘ্ৃত ও 
নবনীত প্রভৃতি এবং শকটস্থিত স্বস্তিক ও সদ্যোজাত 
দৃত আদি সমস্ত ভোজন করিয়া মধুসুদন পীত বন্তু- 
দ্বার! মুখ মার্জনা করিতেছেন, সেই, সময়ে যশোদ। 
স্লানান্তে নিজমন্দিরে আগমন করিয়া, ঝালক কৃষ্ণকে 
দেখিতে পাইলেন; তংপরে গৃহে গব্য ও মধুপ্রভৃত্তির 
শুন্য ভাগ সকল চারিদিকে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া 
ঝালকবর্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালবগণ ! এ অদ্ভুত. 
কাজ কে করিয়াছে? কে এই সুদ্বারণ কার্যে সাহসী 
হইয়াছে ? তোমরা সত্যরূপে বল। তখন বালকগণ, 
যশোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমার এই 
রালক কৃষ্ণ সমস্ত ভোজন করিয়াছে, আমাদিগকে কিছু 
মাত্র প্রদান করে নাই। তৎপরে নন্দপত্থী বালক- 
দিগের বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপরবশা হইয়৷ 
আরক্তা পঙ্ছজলোচনে বেত্রহস্তে ধাবমানা হইলেন 
কিন্ত সেই শিব ও যোগিগণের খ্যানাসাধ্য 
গলায়ন-তৎপর প্রীকৃষ্কে ধরিতে পারিলেন না। 
যশোদা ভ্রমণ করত অত্যন্ত পরিখান্ত ন। 
তখন শরীর হইতে বর্ম্মবিন্ পতিত হইতে 
লাগিল, ক ও ওষ্ঠ শুদপ্রায় হইল) কোপে 
আরও প্রজ্জলিত হইলেন। তখন কৃপাময় 
পরমেশ্বর কৃষ্ণ, জননীকে এইরূপ পরিশ্রাস্ত। দেখিয়া 
হান্তমুখে মাতার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। 
গোপিকা যশোদা, তাঁহার কর ধারণ করত স্বমন্দিরে 
আনিলেন; তৎপরে বন্তরদ্ধার৷ মধুসুদনকে বৃক্ষে বন্ধন 
করত পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহার 
গর যশোদ! কৃষণকে বন্ধন অবস্থায় রাখিয়াই গৃহে গমন 
করিলেন।: জগৎপতি হরি সেই বুক্গমূলেই অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন শ্রীকৃষ্ণের 
স্পর্শমাত্রেই সেই 'শৈলদদৃশ বৃক্ষ, ঘোরতর শব্দ 
করত ভূমে পতিত হইলে) তপরে সেই বৃক্ষ 
হইতে দ্বিব্যরূপধারী স্বর্ণপরিচ্ছদ ও রত্বালন্কারে ভূষিত 


৩৪৯ 


গৌরকায় কিশৌরবরস্ক এক পুরুষমূর্তি আবির্ভূত 
হইয়া ভগবান্কে প্রণাম করত ন্বগাঁয় রথারোহণে 
্বর্ধামে গমন করিলেন! তখন ব্রজেশ্বরী, বৃক্ষ 


অত্যন্ত ঘোরতর শব্দে পতিত হইল দেখিয়া ভয়্রস্ত- 


চিত্তে রোদনপরায়ণ শ্টামনুন্দর কৃষ্ণকে ক্রোড়ে 
করিলেন । তৎপরে গোকুলন্থ গোপ গোপীগণ 
নন্দগৃহে আগমন করিয়া যশোদাকে নানারূপ ভনা 
করত শিশুর কিছু কিছু শান্তিকাধ্য করিলেন। 
বিপ্রগণ শিশুকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। নন্দ 
পুত্রের মঙ্গলের জন্য বন্দীদিগকে ধন প্রদান করত 
্রাহ্মপন্ধার৷ হরিনাম সঙ্ষীর্তন করাইলেন। ১৮1 
অতঃপর গোপগোগীগণ যশোদাকে ভ€সনা করিতে 
লাগিল, ব্রজেশ্বরি ! তোমার যে সুবুদ্ধি নাই, তাহ : 
আমরা নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম। তোমাদের 
শেষ অবস্থায় এই পুত্ররত্ব জঙ্দিয়াছে, লোকে ধন, ধান্য 
ও রত্ুসমূহ পুত্রের ভন্তই সঞ্চয় করে, যে দ্রব্য পুত্রে. * 
ভোগ ন! করে, সে দ্রব্যই নিস্বল। নিষ্টুরে! তুমি 
পুত্রকে সামান্য গব্য বস্তুর জন্য বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া 
গৃহকর্্বে ব্যস্ত হইয়াছিলে, ইহার মধ্যে বৃক্ষ নিপতিত 
হইয়াছে; এই বৃক্ষপতনে তোমার ভাগ্যবশতঃ এই 
বালক জীবিত আছে ; মুঢে ! এই বালক বিনষ্ট হইলে 
তোমার দ্রব্যে কি হইত? গোপগোপীগণ .সকলেই 
যশোদাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ মন্দিরে 
গমন করিল। তখন নন্দ আরক্তপন্ধজনেত্রে প্রিয়- 
তমা যশোদাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যশোদে ! 
অদ্যই আমি এই বালককেকঠে ধারণ করত তীর্থে গমন 
করিব ; অথব! তুমিই গৃহ হইতে দূর হও । তোমাতে 
প্রয়োজন কি? বিবেচনা কর, শত কুপ দান 
অপেক্ষা এক বাগীন্দান, শত বাগীদানের সমান এক 
সরোবরদান, সত সরোবর দান অপেক্ষা এক যজ্ঞ 
ও শত যজ্ঞ অপেক্ষাও এক পুত্র সর্ববতোভাবে শ্রেষ্ঠ 
ব্লিয়া পরিগণিত হয়। তপন্তা ও দানে যে পুণ্য 
সঞ্চিত হয়, মে কেবল জন্মান্তরে*হুখপ্রদ, কিন্তু সৎপুত্র 
ইহকাল ও পরকাল উভয় কাঁলেই নুখদায়ক 
থাকে। সকলের বানাও সংমারবন্ধনের একমাত্র 
শৃঙ্খলস্বরূপ! প্রিয়পত্রী মূর্তিময়ী মায়া, এবং সাক্ষাৎ 
মেহেও স্নেহের আধাররূপিণী ; তাহ! হইতে এমন কি 
প্রাণ হইতেন্ত পুত্র অধিকতর প্রিয় পুত্র হইতে পরম- 
বন্ধু আর কেহ হয় বেওনা। নন্দ স্বীয় 
ভাৰ্য্যাকে এইরূপ ভ€মন! করিয়া নিজ মন্দিরে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। যশোদা ও রোহিমী গৃহকর্ম্ে 


| বৃত হইলেন ৷ ২৯-৩৪ । নারদ বলিলেন, ভগবান! 
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৩০ 


সেই- সুবেশ পুকুয় বৃক্ষরপে গোকুলে অবস্থান 
করিতেছিলেন, তিনি কে? এবং কেনই ব! তিনি 
বৃক্ষত্ব রাগ হইলেন, তাহা সবিশেষরূপে বর্ণন 
করু। নারায়ণ বলিলেন, এক দিন নলকুবর 
নামে কুবেরতনয় ক্রীড়ার নিমিত্ত রম্তাসহ নন্দন" 
কাননে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে দে৷ 
কাননে কিয়ংকাল সরোবরতীরে পুপ্পোদ্যানমধ্যে, 
কিযুংকাল মনোহর পুপ্পবারু-স্বরভিত বটবৃক্ষমমীপে, 
আলোকমালায় উদ্দীপিত, চন্দন অগ্ুরু কন্তুরী, 
কুঙ্কুম প্রন্থৃতির নির্ধাসদ্বারা চর্চিত, চারিদিকে বিচিত্র 
পুগ্পমাল! ও ক্ষৌম্বস্তুদ্থার! বেষ্টিত, মনোহর পুংপশধ্য। 
রচনা করত তাহাতে রস্তাসহ ক্রীড়ায় রত হইয়। 
সুখকর বিপরীতাদ্ি আটপ্রকার শূর্গার করিলেন; 
এবং স্থানানুনারে নিরিপিত ছয়প্রকার চুম্বন ও অঙ্গ 
প্রত্যন্সের সংযোগে ত্রিবিধ আলিঙ্গন করিলেন। 
তাহার পর কামশান্ত্র বিশারদ রমিকেশবর কুবেরতনয়, 
জল হইতে স্থলে, ও স্থল হইতে জলে নধদত্ত-করাদি 
ছ্থার। ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন রতি" 


ভোগাসক্ত কুবেরতনয় তথায় হঠাৎ, সমাগত দেবল 


মহষির নয়নপথে পতিত হইলেন। খধিবর আরও 
- দেখিলেন, পীনত্রোণিপয়োধরা বস্তা নগ্ন ও নখদস্ত- 
ক্ষতা হইয়া আলুলায়িত কেশে পুলকিত কলেবরে 
প্রাণনাথ কুরেরতনয়কে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে- 
ছেন; কুবেরাঝ্মজও তাহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে- 
ছেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, কামুকী রস্তা বক্র 
জতঙ্গযুক্তা, এবং রত্বময় কেয়ুর, নৃপ্র, বলয় ও বিচিত্র 
বরুমাল্য এবং কিঞ্কিণীজাল-বিমণ্ডিত| ও সিলদুরবিন্দৃতে 
মনোহর-শোভাশালিনী হইয়া অবস্থান করিতেছে। 
তাহার গণ্ডস্থল রত্রময় কুণ্ডলে বিরাজিত। সেই রম্তার 


সহিত ত্রীড়াসক্ত স্মরাতুর নলকৃবর মুনিকে দর্শন] 


করিয়।গাত্রোথান করিলেন ন! ; তজ্ঞন্ত মুনিবর কুপিত 
হইয়া কুবেরতনয়কে এই শাপ প্রদান করিলেন। 
_ “পাপিষ্ঠ ! তুই বৃক্ষরূপ ধারণ কর্‌” এবং সেই মদনা- 
তুর রন্তাকে বলিলেন) “পাপিষ্ঠে । তুইও মানুষীরূপে 
জন্মগ্রহণ কর’, এই শাপ প্রদান করিয়া! রন্তাকে বলি- 
লেন, তুমি জনমেদ্য়ের সৌভাগ্যশালিনী পত্ধী হইবে 
তৎপরে ইন্দ্রসন্তোগে পুনর্বার স্বর্গে আসিতে পারিবে। 
মলকুবর তুমি বৃক্ষরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হও, তংপরে 
শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে স্বমন্দিরে গমন রুরিতে পারিবে। 
মুনি এই কথ! বলিয়| নিঙ্জ মন্দিরে গমন করিলেন, 
শ্রীদম্পন্ন কুব্রেতনগ্নও স্বভবনে গমন করিনেন। হে 
বিপ্র! আমি তোমার্‌ নিট সমস্ত বিষ্য বৰ্ণন করি 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্্পুরাণ । 


লাম ; এক্ষণে রম্তার উপাখ্যাল, বলিতেছি শ্রবণ কর। 
তৎপরে রম্তা ভারতে সুচন্দ্রনামক এক বাজার লক্ষ্মী- 


স্বরূপা পরমা রূপবতী কন্তারপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
তাহার পর নৃপতীশ্বর সুচন্ত কন্যার বিবাহকাল উপ- 


স্থিত হইলে কন্ঠাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত 
ই | করিয়া নানারপ যৌতুকসহ রাজকুলতিলক জনমে" 


জয়কে প্রদান করিলেন। সুচন্দ্রতনয়| জনমেজয়ের 
সৌভাগ্যশালিনী পত্বী ও মহিধীহণের ঈশ্বরী হইলেন, 
রাজা স্থানে স্থানে নির্জন প্রদেশে তাঁহার সহিত 
বিহার করিতে লাগিলেন। একদা নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় 
অশ্বম্ধ্যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে ইন্দ্র তাঁহার ভবনে 
যন্তীয়াশ্ে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সাধ্বী 
রাজমহিহী বনুষ্টম। অতি মনোহর অথ্থের কথা শ্রবণ 
করিয়৷ কৌতুকবশতঃ একাকিনীই তাহ! দর্শন করিতে 
গমন করিলেন। শক্ত, তখন রাজমহিষীকে একাকিনী 
আসিতে দেখিয়া অশ্ব হইতে বিনির্গত হইলেন এবং 
সতী বাজমহিষীকে ধর্ষণ করত তাঁহার নিবারণ অগ্রাহ 
করিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই 
সুরতক্রীড়ায় সুখের প্রবলতাবশতঃ দেবরাজ মুচ্ছিত- 
প্রায় হইয়া দিবারাত্র-জ্ঞানশৃন্ হইলেন) বাঁজমহিবীও 
সন্তোগমাত্রই যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন। 
দেবরাজ রাজার ভয়ে লজ্জায় স্বীয় ন্বর্গধামে গমন 
করিলেন। রাজা সমস্ত বিষয় শুনিয় ও পত্নীর মৃত- 
দেহদর্শনে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং 
তৎপরে যজ্ঞ সমাপন করিয়া পুর্ণাহুতি ও বিপ্রদিগকে 
দক্ষিণা প্রদান করিলেন) রস্ত! মানবদেহ পরিত্যাগ 
করিয়া স্ব্গধামেই গমন করিলেন। হে মুনে! এই 
তোমাকে -বৃক্ষার্জনতঞ্জন, নলকৃবর ও রম্তার মুক্তি- 
বিষয়ক ইতিহাস বলিলাম, এক্ষণে অধর জন্মমৃত্যুহর 
পৃণ্প্রদ শ্রীকৃষ্চরিত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ 


কর। ৩৫-৫৭ । 
গ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, একদা! নন্দ, কৃষ্ণের সহিত 
বৃন্দাবনে গমন করত সেই বৃন্দাবনসমীপে ভাঁণীর- 
বনে গোচারণ করিতে লাগিলেন, এবং নেই বনমধ্য* 
স্থিত সরোবরের সুস্বাহু জল গোসমূহকে পান করাই- 
লেন ও স্বয়ং পান করিলেন। তৎপরে বালক কৃষ্ণকে 
্ববক্ষে ধারণ করত নন্দরাজ বটমূলে অবস্থান করিতে 
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শ্রীকৃষ্ণ অন্মথণ্ড। 


৩৫১ 


মায়'বশে নভোমণ্ডল হঠাৎ মেবাচ্ছন হইল। তখন শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও হস্তে রত্বময় কঙ্কণ, কেমুর ও 


নন্দরাজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কান্নাভ্যন্তর শ্ঠামব্ণ 
দেখিলেন এবং ঝঞ্চাবাত, মেঘের সুদারুণ শব্দ ও 
বজ্র ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন 
অতিস্থুল বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল, বৃক্ষসমূহ 
রায়র প্রবলবেগে কম্পিত হইতে লাগিল ; তদ্দর্শনে 
নন্দরাজ অত্যন্ত ভীত হইয়! বলিতে লাগিলেন, 
এই সমস্ত গোবত্স পরিত্যাগ করত কিরূপে 
গমন করি? যদি গৃহে গমন করি, তাহা 
হইলে এই বালকের গতিই বা কি হইবে? গোপরাজ 
এই কথা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে শ্রীহরি, মায়া- 
কল্পিত ভয়ে রোদন করত পিতার ক$ ধারণ করিলেন। 
এই সময়ে রাধা, রাজহংস ও খঞ্জন্রে স্যায় মৃতু গমনে 
কৃষ্দমীপে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার ব্দন-কমল 
শারদীয় পুর্ণনিশাকরের ন্যায় মনোহর) লোচনযুগল 
শরতকালের ম্ধ্যাহুবিকসিতপদ্বস্দৃশ কমনীয়শোভা 
শালী; তাহার নেত্রযুগলের চারিদিক বিচিত্রকজ্জল- 
রঞ্জিত ; নাপিকাটা পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ের চঞ্চুবিনিদ্দিত, 
নাসিকার মধ্যস্থল স্থুল এবং মুক্তাফলদ্বারা উজ্জ্বল 
শোভাসম্পন্ন, তিনি মস্তকে কবরী ও মালতী- 
মাল! ধারণ করিতেছিলেন। রাধিকার কর্ণযুগলে 
গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহুদময়ের প্রচণ্ডরবিপ্রভার স্তায় 
উজ্জ্বল কুগুলছয় বিরাজিত; তাঁহার অধরোষ্ঠ 
পরুবিষ্বফলের প্যায় মনোহয় | ১--১২ 1 তাঁহার 
দত্তপংক্তি মুক্তা-শ্রেণির ন্যায় সমুজম্বল; মুখকমলে 
মধুর হাসি ঈষদ্িকসিত কুন্দপুপ্পের শোভাকে 
ধিক্কার দিতেছিল। দেবীর ললাটে কন্তৃরী-বিনদুর সহিত 
নিন্মুরবিন্দু, অতি অপূর্ব শোভা করিয়াছে! তাঁহার 
বর্ধুলাকার কপোলদেশ মনোহর অলকাযুক্ত ও 
সুচারু পুলকাঞ্চিত এবং তাঁহার বক্ষদেশে রাজেন্ডসার- 
নির্মিত হারষষ্টি বিলন্বিত। তাঁহার স্তনযুগ্লল কঠিন 
অথচ সুচারু শ্রীফলসদৃশ ; দেবী বাধা পত্রাবলির 
শোভ! ও সমুজ্্বল রত্রাজির প্রখর তেজোরাশিতে 
প্ৰদীপ্ত ; তাহার উদরদেশ বর্তুলাকার এবং মনোহর 
নাভি বিচিতরত্রিবলীযুক্ত এবং ঈষৎ নিয়। বিশুদ্ধরত্রসার 
নির্মিত মেখল! তাহার কটিদেশে বিরাজমান) তিনি 
কামের একমাত্র অন্তম্বরূপ ভ্রভ্গবিলাষে যোগিগণ্রেও 
মনোহারিণী ; তাঁহার উর্লু-যুগল কঠিন ও করিণীকর- 
বিনিন্দিত; তীহার চরণদ্বয় স্থলপদ্বের ন্যায় প্রভাশালী, 
রত্বপাশকভূষিত, অলক্তকরুঞ্জিত এবং উত্তম রতুচরিত 
শব্দায়মান নৃপুরে অলন্কত। তাঁহার নখরনিকর 
অলক্তকরাগে সুরঞ্জিত। ১৩-_২৪। তাঁহার বহি" 


মনোহর শঙ্খ এবং অঙ্গুলিতে রত্রাঙুরীয়ক ; তাহার 
অন্নপ্রভা মনোহর চল্পকপুপ্পসদৃশ ; তিনি সহত্র- 
দলবিশষ্ট ভ্রীড়া-কমলদারা! উত্জ্বলীকৃত মুখ দর্শনের 
নিমিত্ত মনোহর দর্পণ ধারণ করিয়াছেন । 
দেবী রাধিকা স্বীয় শরীরের প্রদীপ্ত তেজে 
দশদিক আলোকিত করিয়া আগমন করিলেন। নন্দ 
নির্জন প্রদেশে তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত 
হইলেন এবং নত মস্তকে সাশ্রনেত্রে তাহাকে 
বলিলেন দেবি! গর্গমুখে শুনিয়া আপনাকে আম 
জানিতে পারিয়াছি, আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির 
অধিক প্রিয়তম । এই ক্রোড়স্থিত বালক যে মহা" 
বিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ অচ্যুতরূপ, তাহাও আমি জানি) 
তথাপি বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি। এখন ভদ্রে! 
এই আপনার প্রাণনাথকে গ্রহণ করুন, মনোরথ পূর্ণ 
করত পুন্বার আমার পুত্র আমাকেই প্রদান করিবেন। 
এই কথ। বলিয়া নন্দরাজ সেই রোদনপরায়ণ বালককে 
রাধিকাহস্তে সমর্পণ করিলেন। রাধিকা! হাস্ত মুখে 
তাহাকে গ্রহণ করত স্পষ্টরূপে যত্বপুর্র্বক নন্দরাজকে 
বলিতে লাগিলেন; গোপরাজ ! তুমি বহুদ্রন্মের 
ফলোদয়ে আমাকে দর্শন করিলে । ২১--২৮। গর্গ- 
মুখে সমস্ত কারণ অবগত হইব তুমি অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছ; আমাদিগের গোপনীয় চরিত্র কাহারও 
নিকটে বক্তব্য নহে তুমি এক্ষণে গোকুলে গমন কর। 
হে ব্রজেশ্বর! আমার নিকটে তুমি মনোবাস্থিত বর: 
প্রার্থনা কর, আমি অবলীলাক্রমে দেবহুর্লভ বর 
তোমাকে প্রদান করিতেছি । ব্রজেশ্বর রাধিকার বাক্য 
শ্রবণ করিয়। বলিলেন, দেবি! আপনাদের চরণ-বুগ্লে 
ভক্তি থাকে, এই আমার প্রার্থনা ; ইহা ভিন্ন আমার 
বিষয়ে স্পৃহা নাই। হে জগদম্বিকে! হে পরমেশ্বরি ! 
আমরা উভয়ে যাহাতে আপনাদের দুর্লভচরণসমীপে 
বাস করিতে পারি, সেই বর প্রদান করুন। পরমেশ্বরী 
রাধিকা নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়। বলিলেন) তোমা- 
দিগকে আমাদের অতুল দাসত্ব প্রদান করিব ; এক্ষণে 
আমাদের প্রতি তোমার অচল! ভক্তি হউক এবং 
আমাদের চরণকমল স্থৃতি-হুদুর্ণত হইলেও তোমার 
ও যশোদার আনন্দময় মনোমধ্যে সর্বদা, জাগরিত, 
থাকুক। আমার বরে মায়া তোমাধিগকে প্রচ্ছন্ন 
করিতে সক্ষম হইবে না। অনন্তর মৃত্যুকালে মানব- 
দেহপরিত্যাগ করত গোলোকধামে গমন করিবে। 
রাধিকা এই কথা বলিয়া মানন্দচিত্তে বাহুদ্বার! কৃষ্ণকে 
বক্ষে ধারণ করত অভিলযিত সুদুর দেশে গমন করি- 


000. ৬৪915170018 Tripathi Collection. Digitized by 90958170011 
bl 


. ৩৫২, 


‘লেন। 


স্মরণ করিলেন। 
শত শত রত্ুকলসযুক্ত রত্বমণ্ডপ 
গতিত হইল ৷ ২৯-৩৭ ৷ সেই মায়ারচিত রত্বমণ্ডপ 


নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত, বহুচিত্রকাননে পরিশোভিত 
এবং,সিনুরের স্তায় রক্তবর্ণ মণিস্তস্তসমূহে. বিরাজিত। 
 মণ্ডপের মধ্যভাগে চন্দন অগ্তরু রুজুরী কু্ুম. 


প্রভৃতি গন্ধদ্রবাযযুক্ত মালতীমালায় বিরচিত মনোহর : 
কত পুপ্পশয্যা তথায় বিরাজমান। মণ্ডপমধ্যে কোন. 
স্থান মনোহর নানীবিধ ভোগ্যবন্তযুক্ত, কোন স্থান: 
দিব্য দর্পণযুক্ত, কোন স্থান ব| মণীন্দর মুক্ত! মাণিক্য 


প্রভৃতির মালা-শ্রেণীতে সুশোভিত৷ ' মেই রতুমগ্ুপ 


সারডুত-মণি-নির্মিত কবাটযুক্ত ও বিবিধ ভূষণ বন্ত ও ' 


শ্রেষ্ঠ পতাকাসমূহে বিভূষিত । তাহাতে কুন্ধুমাকার- 
মনিনির্মিত সপ্তটী সোপান বর্তমীন। তাহার চারিদিকে 
ষ্টপদযুক্ত বিকশিত পুগ্পসমূহে সুশোভিত মনোহর 
পুপ্পোদ্যান। দেবী সেই মণ্ডপ দর্শন করিয়া হষ্টাভ্তঃ- 
করণে তাহার মধ্যে প্রবেশ করত কর্পুরাদি-সুবামিত 
তান্বুল দেখিতে পাইলেন। হে নারদ! দেখিলেন, 


সেই মগুপাভ্যস্তরে রতবকুস্ত-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ সুধা-তুল্য 


সুস্বাদ সুশীতল জল রহিয়াছে এবং অমৃত ও সুধা- 
পরিপুরিত রত্বহুস্ত সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। মণ্ডপ- 


মধ্যে পুপ্পশয্যায় কমনীয় শ্যামনুন্দর কিশৌরবয়স. 


এক পুরুষ শয়ান্‌ রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। 
তাঁহার শরীর কোটিকন্দর্পের আভার ন্যায় আভাশালী 


এবং চন্দনে বিভূষিত ৷ , তিনি সম্মিত ও মনোহর ।- 


তাঁহার গীতবস্ত্র পরিধান ; বদনমণ্ডল ও নয়ন প্রসন্ন , 
অঙ্গ শ্রেষ্ঠমণিনির্দিত মুখর-মণ্জীর-ভুষণে ভূষিত) 
বাহুছয় সারভূত-রত্বনির্ল্মিত কেয়ূর ও ব্লয়যুক্ত। 
বঙ্স্থল মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভের ঘার। বিরাঁজিত; তীহার' 
মুখমণ্ডল যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দের প্রভা হরণ 


করিয়া প্রভাশালী হইয়াছে এবং লোচনঘয়, শরৎকালে : 
বিকশিত পদ্বের স্ভায় মনোহর । ৩৮--৪৯। যেই 


সুপুরুষ মালভীমাল্যযুক্ত শিখিপুচ্ছপরিশোভিত ত্রিভঙ্গ 


চূড়া ধারণ করিয়াছেন এবং সেই মন্দিরের গোভা . 


সন্দর্শন করিতেছেন। দেবী রাধ! সকল স্থৃতিশ্বরপা 
হইলেও ক্রোড়স্থিত বালককে না দ্রেখিয়া ও সেই 
লবযৌবনসম্পন্ পুরুষকে দেখিয়া বিশ্মিত। হইলেন। 


মেরী সেই হুমনোহর রগ দর্শনে মেহিতা হইলেন; | 


রাধিকাদেবী ফামবশে অতি যযুপর্ববক কৃষ্ণকে 

বক্ষ ধারণ করিয়া বারংবার আলিঙ্গন করত পুবাকািত- 
কলেবরে তাঁহাকে চুম্বন করিতে করিতে রাসমণ্ডুদ- 
সেই সময়ে কৃষ্ণের মায়ায় নির্মিত: 
তাহার দৃষ্টিপথে: 


: " কামবশে তাঁহার লোচনরূপ চকৌ রুল সেই পুরুষের 
মুখচন্দ্রের" রশ্মি নিয়ত .পান করিতে লাগিল। সেই 


সময়ে. রাধিকা নবসঙ্গম-লালসায় দিনিম্নেত্ে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহার অঙ্গ পুলকাঞ্চিত 


‘হইল ;. তিনি অত্যন্ত মদনাতুরা হইলেন। তখন 


শ্রীকৃষ্ণ হরি- সেই বিকশিতপদ্ের সভায় হাম্তবদনা - 


নবসঙ্গমযোগ্যা রাধিকাকে সকটাক্ষ দর্শন করিতে 


দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে রাধিকে ! তোমার যদি স্মরণ 


| হয়, তবে: গোলোকবৃত্তান্ত স্মরণ কর ; পূর্বে তোমার 


নিকটে .ফে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহাপূর্থ 
করিব।:। তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলপ্রদায়িনী 
প্ৰেয়সী রাধিকা. যে তুমি, মেই আমি ; আমাদের 
কৌনওঁ ‘ভেদ নাই; যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে - 
দাহিকা.শীক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান 
করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি । 
যেরূপ-কুলাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্মাণ করিতে পারে 
না, স্বর্ণকার কদাচও স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্মাণ করিতে _ 
পারে না, সেইরূপ আমিও তোম ভিন্ন স্বষ্টি করিতে 
সক্ষম :হই না। তুমি হুষ্টির আধারস্বরূপা ; আমি 
'রীজব্বরপ ; অতএব হে সাধিব ! এক্ষণে তুমি আসিয়া 


| আমার, উজ্বল বক্ষঃস্থলে তোমার শয়ন-স্থান কর। 


ভূষণ যেরূপ দেহের শোভ! সম্পাদন করে, সেইরূপ 
তুমি আমার দেহের শৌভা-সম্পাদ্দিকা। যে সময়ে 


তোমা হইতে বিষুক্ত থাকি, তখন লোক সকল 


আমাকে মাত্র কৃষ্ণ বলে, যখন তোমার সহিত অবস্থান 
করি, তখন তারাই আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়! থাকে। 
তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধাররপা 


এবং তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তিম্বরূপা। 


হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমিই পুরুষ, এইট বেদে 
নিরীত হইয়াছে । তুমি সর্বন্বরূপা, আমি 
স্বরূপ; যখন আমি তেজোরূপ, তখন তুমিও 


তেজোর্‌পিনী। ৫০--৬৪। হে সুন্দরি! যে সময়ে 
আমি যৌগে সর্ববীভন্বরূপ হই,. তখন তুমিও সর্ক্- 
শিত্বরূপা: ও সকল স্ত্রীরপধারিণী হইয়া থাক; 
তুমি আমার অর্ধাংশসম্ভৃতা মূলপ্রকৃতি) তুমি শক্তি, 
বুদ্ধি, জ্ঞান ও' তেজে আমার তুলা! যে নরাধমের! 
আমাদের উভয়ে পৃথক্বুদ্ধি হয়, সেই পাপী চন্দ্র ও 
ুর্ধের 'স্থিতিকালপর্য্স্ত কালহুত্র-নামক নরকে বাস 


করে এবং তাহার উ্ধ সপ্তপুরুষ ও পরবর্তী সপ্তপুরষ 


অধোগামী হয় ও তাহার কোটিজন্মার্জিত পুণ্য বিনষ্ট 


হয়। যদ্ধি অজ্ঞানরশতঃ কোন নরাধম আমাদের নিন্দ! 
করে, সেই পাপাস্মা শতব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যস্ত. নরক 
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ভোগ করে। যে ব্যক্তি রা-মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, 
গ্রণস্তচিন্তে তাহাকে উত্তম ভক্তি প্রদান করি ; এবং 
পরে দেই ব্যক্তি ধা শব্দ উচ্চারণ করিবে, আমি তাহা 
শ্রবণ করিতে পাইব, এই লালদায় তাহার সমীপে 
গমন করিয়া থাকি। যাহারা যোড়শোপচার প্রদান 
করত আমার দেবা করে, তাহারা যাবজ্জীবন নিত্য 
ভক্তিযুক্ত হয়। 
লাভ হয়, রাধা-শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতে অধিক 
প্রীত হই; হে রাধে! আমার ষোড়শোপচার পুজা 
নিরত ব্যক্তিগণ, যেরূপ আমার প্রিয়, তাহা অপেক্ষা 
রাধা নাম যাহারা সতত উচ্চারণ করে, তাহারাই 
অধিক প্রিয়। ব্রহ্ধা, অনন্ত, শিব, ধৰ্ম্ম, নরনারায়ণ 
খধি্বর, কপিল, গণেশ, কান্তিকেয় প্রভৃতি সকলেই 
আমার প্রিয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, হুর্গ)সাবিত্রী, ইহার! 
প্রকৃতি দেবী, আমার প্রিয়; কিন্তু তোমার সমান 
কেহই প্রিয়! নহে। হে সতি ৷ তাঁহার! মাত্র প্রাণতুল্যা, 
তুমি আমার প্রানাধিক1) তাঁহারা ভিন্ন স্থানে অবস্থান 
করেন, তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই নিয়ত বাস কর। 
আমার চতুর্ভূ্গ মূর্তিও তোমাকে নিয়ত বক্ষে ধারণ 
করিতেছে। আমও তৌমাকে নিয়ত হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছি; শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়! সেই মনোহর 
শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকা 
ভক্তিনতমস্তকে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো ! 
সে সব বৃত্তান্ত বিম্মরণ হইব কেন? সমস্তই স্মরণ 
হইতেছে । আপনার পাদপদ্রপ্রমাদে যাহা! আপনি 
বলিতেছেন, সমস্তই আমি জানি। হে মায়েশ। 
আমি তোমার ভক্তা হইয়াও ত্বদীয় ঈদৃশ মায়াজালে 
আচ্ছন্ন হইয়াছি; অথবা তোমার মায়ায় আমাসদৃশ 
কত ব্যক্তি নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে ; আমি একজন 
“ভক্তের শাপে ধরাতলে গোপিকারূপে জন্ম গ্রহণ করি- 
য়াছি, আবার আমাকে তোমার সহিত শতবৎসর 
বিচ্ছন্নভাবে থাকিতে হইবে । ৬৫--৮০। কেহ 
ঈশ্বরের প্রিয় কেহ ব! ঈশ্বরের অপ্রিয় হয়; কিন্ত যে 
যেরূপ তাহার উপাসনা করে, ভগবান্‌ তাহাকে তদনু- 
রূপ কৃপা করিয়া থাকেন। তুমি তৃণকে পর্বত করিতে 
ও পর্ন্বতকে তৃণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলেও যোগ্য 
ও অযোগ্যে এবং দম্পতির প্রতি তোমার কৃপা তুল্য । 
হে বিভো! তুমি শয়ান রহিয়াছ ও আমি দণ্ডায়মান 
রহিয়াছি। ইহার মধ্যে কথোপকথনে যে কাল অতীত 
হইতেছে তাহা যেন শতযুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, 
তাহাও পুনর্বার প্রাপ্ত হইতে পারিব না। আমার 
বন্গ-স্থলে ও মস্তকে আপনার ওঁ চরণযুগল অর্পণ কঃ, 
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তোমার বিরহানলে আমার হৃদয় অত্যন্ত প্রিতপ্ত 
হইতেছে। আমার দৃষ্টি প্রথমতঃ তোমার চরণযুগলে 
নিপতিত হয়; আমি. তাহাকে বলপুর্বক আকর্ষণ 
করিয়৷ তোমার অন্ত কলেবর দর্শনের নিমিত্ত নিয়োগ 
করিয়াছি; দৃষ্টি তোমার প্রত্যেক অঙ্গ দর্শন করিয়। 
তৎপরে মুখকমলে পতিত হইয়াছে ; তৃদীয় মনোহর 
মুখারবিদ্দ দর্শন করিয়া সে আর অন্তত্র গমন করিতে 
সক্ষম হইতেছে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার 
বাক্য এবণ করিয়া হাস্ত করত হিতজনক সারভূত ও 
শ্রতিস্মৃতিনিরূপিত বাক্য তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; 
_প্রিয়ে! যে দেশে, যে জন্মে লোকে যেরূপ আচরণ . 
করিতে হয়, আমি তাহা পূর্বেই নিরূপণ করিয়াছি, 
সেটা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিয়ে! 
তাহা হইলে তুমি কিছুকাল প্রতীক্ষা! কর; তোমার 
মঙ্গলজনক কার্ধ্য করিব) এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ 
হইবার কাল উপস্থিত। রাখে! যাহার যে অনৃষ্ট- 
লিপি, যে কালে ফলিবে বলিয়া পূর্বে নিরূপিত হই- 
য়াছে, তাহা বিধাতা দূরে থাকুন, আমিও খণ্ডন 
করিতে সক্ষম নহি। আমি বিধাতার বিধাতা, অতএব 
আমি যাহার অদৃষ্টে যে লিখন লিখি, ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্র 
ব্যক্তি তাহা কদাচও খণ্ডন করিতে পারে না। এই- 
রূপ কথোপকখন হইতেছে, এই সময়ে তথায় মালা- 
কমগুনুধারী ঈবংহাল্লযুক্ত চতুর্খুখ ব্রহ্মা, হরির 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা প্রথমতঃ কৃষ্ণসমীপে 
গমন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি- 
ন্তমস্তক হইয়া সাশ্রনেত্রে পুলকিতান্তঃকরণে 
কৃষ্ণকে আগমানুসারে স্তব করিতে লাগিলেন। 
জগন্ধাতা . এইরূপে হৃরিঘমীপে গমন করিয়! 
তাহাকে প্রণাম করিলেন, এবং স্তব ক্রুত 
পুনর্বার প্রণাম করিয়। বাধিক্কাসমীপে গমন করি- 
লেন) তৎপরে দেবীর চরণযুগল স্বীয় জটাজালে 
বেষ্টন করিয়া শীঘ্র কমগুলুর জলদ্বার! প্রক্ষালন করি- 
লেন এবং বদ্ধাঞ্তলি হইয়। তাহার আগমানুসারে স্তব 
করিতে লাগিলেন; হে মাতঃ| অদ্য কষ্তপ্রসাদে 
আপনার সর্বসুহুর্লভ পাধপদ্ দর্শন করিতে সক্ষম 
হইয়াছি) বিশেষতঃ ভারতে ইহা আরও দুর্লভ। 
পূৰ্ব্বে আমি ভারতে পুক্ধরতীর্থে যণ্টিমহত্র বদর 
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা” করি। তখন তিনি 
প্রসন্ন হইয়া! বর দান করিবার নিমিত্ত আগমন করতঃ 
বলিলেন, “তুমি অভিলধিত বর প্রার্থনা কর” ভগবান্‌ 
এই কথা বলিলে, আমি এই অভীষ্ট বর প্রার্থনা 
করিলাম, হে গুণাতীত! আমি যেন এখনই সেই 
১২ 
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সর্ব রাধিকার চরণপন দর্শন করিতে পারি, এই 
বর প্রদান করুন। তখন হরি আমার তপস্ষিভাব 
দর্শনে মায়া পরিত্যাগ করত বলিলেন বংস ! সময়ে 
তোমাকে রাধিকার চরণযুগল দর্শন করাইব এ বিষয়ে 
কিছুকাল অপেক্ষা কর। মাতঃ! ঈশ্বরের আজ্ঞা কখনও 
বিফল হয় না, দেই জন্য এই ভারতে গোলোকধামে 
সর্ববান্থিত আপনার চরণযুগল দর্শন করিতে পারি- 
লাম। ৮১-:১০২। সকলদেবীগণ প্রকৃতির অংশসভুত 
অতএব তাঁহারা প্রারুতিক ও ভন্তা) কিন্ত 
আপনি কুষের অর্দাঙ্গমভুত| এবং সর্ব বিষয়েই 
তাঁহার সদৃশী; আপনি শরীক ইনি রাধা, 
আপনি রাধা, ইনি স্বয়ং হরি, ইহা কে নিরূপণ করিতে 
পারে ? ইহা বেদেও কখন দেখিতে পাই নাই। 
মাতঃ! ব্রহ্ধাণ্ডের বহির্ভীগে উর্দ্ধদেশে গৌলোকধাম, 
আপনি তথায় বাম করেন। যেরূপ গোলোক ও বৈকু 
নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে 
সকল জীব কৃষ্ণের অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, 
সেইরূপ আপনিও সেই প্রতিজীবে সর্ববশতিস্বরূগা। 
পুরুষগণ, হরির অংশদঞ্জাত ; স্ত্রীমমূহ আপনার 
অংশসভূতা; এই ভগবান্‌ কৃষ্ণ আত্মাস্বরূপ, আপনি 
দেহত্বরূপ ও আধাররূপিণী। হে মাঃ! আপনি 
কৃষ্ণের প্রাণযুক্তা হইয়া জগতের মাতৃষ্বরূপা হইয়াছেন 
এবং এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর 
হইয়াছেন ১ অশ্চর্ধ্যের বিষয়! কোন্‌ শিল্পী এইরূপ 
স্বজন করিয়াছে, তাহা! বোধগম্য নহে। এই কৃষ্ণ 
যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা।. আপনি 
ইহার অংশ, কি ইনিই' আপনার অংশ, ইহা! কেহই 
নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। আমি জগতের 
বিধাতা ও বেদপ্রণয়নকর্তা; সেই বেদ গুরুমুখে শ্রবণ 
করত অধ্যয়ন করিয়া বহুবিধ লোক পণ্ডিত হইয়া 
থাকে; আমি সেই বেদেরম্্িকর্তী হইয়াও আপনার 
গুণ ও ভ্তবের শতাংশের একাংশও বলিতে অক্ষম 
নহি; বেদ অথবা! পণ্ডিত কে আপনার গুণানুবাদ 
করিতে সমর্থ ? স্তবের কারণভূত জ্ঞান, আপনিই সেই 
জ্ঞানশালিনী 'অন্থিকা বলিয়া উক্ত হুইয়াছেন। হে 
মাতঃ! আপনি বুদ্ধির জননী; এরূপ বুদ্ধিমান কে 
আছে, যে আপনার স্তব করিতে সক্ষম হইবে? যে বস্ত 
সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, পণ্ডিতগণ তাহারই-নির্ববাচন 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়ের 
নির্বাচন করিতে কে সমর্থ হয় ?। ১০৩--১১৩। 
আমি, অনস্ত, কিংবা শিব, আমরা কেহই আপনার 
স্তব করিতে সক্ষম নহি? হে জগদীশ্বরি! সরস্বতী 
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এবং বেদও স্তব করিতে সমর্থ নহেন। আমি 
আগমানুসারে আপনার স্ততিবাক্য প্রয়োগ করিলাম, 
ইহাতে আমাকে নিন্দা করা উচিত নহে। কারণ 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের যোগ্যাযোগ্যে সমান কৃপা। 
প্রতিপাল্য সন্তানের ক্ষণে গুণ ও ক্ষণে দোষ হইয়া 
থাকে; কিন্তু জনক-জননী তাহা! স্বেহবশৃতঃ সমস্তই 
ক্ষমা করিয়া থাকেন। বিধাতা এইরূপ স্তব করিয়া 
সর্ব্বপুজ্য ঈদ্দিত বাধাক্চের চরণ-কমলে প্রণাম 
করত অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে 
ব্যক্তি ব্ৰক্মাকৃত এই স্তোত্ৰ ত্ৰিলন্ধ্যা পাঠ করে, সে 
রাধামাধবের চরণযুগুলে . ভক্তি ও দাঁপত্ব লাভ করিবে; 
তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং সেই ব্যক্তি কর্মকাণ্ড 
উন্থুলন করত দুর্জয় মৃত্যু জয় করিয়া সমস্ত 
লোক' লঙ্বনপুর্্বক উত্তম গোলোকধামে গমন 
করিবে। ১১৪--১১৯। 


₹ ইতি ত্ৰহ্মাকৃত রাধাস্তব সম্পূর্ণ । 
নারায়ণ বলিলেন, রাধা! ব্রহ্মার শুব শ্রব্ণ করিয়৷ 


তাহাকে বলিলেন, বিধাতঃ! তুমি মনোবান্থিত বর 
প্রার্থনা কর। বিধাতা তখন রাধিকার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে বলিলেন, দেবি! আপনাদের উভয়ের 
পাদপদ্ধে অচলা ভক্তি হয়, এই বর আমাকে প্রদান 


করুন; ব্রহ্মা এই কথা ঝলিলে, রাধিকা শীঘ্র 
তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন বিধাতা পুনর্ব্বার 
ভক্তিপূর্ববক প্রণাম করিলেন এবং তীহাদের 
মধ্যে হুতাশন প্রজলিত করিয়া হরিকে স্মরণ 
করত বিবিধন্রমে হোম ক্ষরিতে ল|গিলেন। তখন 
কৃষ্ণ শয্যা হইতে উত্থান করিয়া বহিিমীপে উপ- 
বেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মোক্ত বিধিত্রমে স্বয়ং হোম করিতে 
আরম্ভ করিলেন। ১২০--১২৪। তৎপরে বেদকর্তী 
হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া তাহাদিগকে সপত্বার 
প্রদক্ষিণ করাইলেন। পুনর্ববার রাধিকাকে হুতাশন 
প্রদক্ষিণ করাইয়া তাঁহাকে এবং কৃষ্ণকে প্রণাম করত 
দেবীকে উপবেশন করাইলেন। তংপরে বিধি রাধি- 
কার হস্ত কুষ্ণকে ধরিতে বলিলেন, ভগবান্‌ সেই হন্ত 
ধারণ করিলে, তীহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাই- 
লেন। প্রজাপতি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ও 
কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্টদেশে স্থাপন করিয়া রাধি- 
কাকে মন্ত্রমূহ পাঠ করাইলেন, এবং আজামুলদ্বিৎ 
গারিজাতকুনমের মাল! বাধাদারা কৃষগলে অর্প 
করাইলেন। তৎপরে কমলোডব, কৃষ্ণ ও রাধিকাংে 
প্রণাম করত কৃষ্ণদ্বারা রাধিকাগলেও মনোহর মাল 
প্রদান করাইলেন। পুনর্কার কমলোন্তব কৃষ্ণ 


ঞ 


, চর্ধিতি তাম্বুল 


শ্রীকু্চ-জন্মখণ্ড। 


বসাইয়া তাহার বামপার্থে কৃষ্ণের চিত্তস্বরপা সম্মিতা 
রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন এবং হে নারদ! 
রাধা-কৃষ্ণকে হস্তযোড় করাইয়া, বেদোক্ত পঞ্চ মনত 
পাঠ করাইলেন । অনন্তর ঞুঞ্চকে রাধিকাদ্বারা 
প্রণাম করাইলেন। পিত! যেরূপ কন্যাকে প্রদান 
করে, সেইরূপ বিধাতাও রাধিকাকে কৃষ্ণকরে সমর্পণ 
করিয়া তাঁহাদের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। এই সময়ে দেবগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া 
দুন্দুভি পটহ ও মুরজা্দি বাদ্য বাজাইতে এবং 
পারিজাতক্ুহুম বর্ষণ ।করিতে লাগিলেন। গন্ধব্বগণ 
মধু পান করিতে আরন্ত করিল, অপ্দরাগণ মনোহর 
নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা" তাহাদিগকে স্তব 
করত বলিলেন, আপনাদের পাদপদ্ধে অচলা ভক্তি 
আমাকে. দক্ষিণান্বরূপ প্রদান করুন। ব্রহ্মার বাক্য 
শ্রবণ করিয়া হরি তাহাকে বলিলেন, আমাদের 
পাদপদ্যে তোমার ভক্তি সুদৃঢ়রপে অবস্থান করুক; 
এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন কর, তোমার সকল বিষয়ে 
মঙ্গল হইবে, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। হে বৎস! 
আমার আজ্ঞান্ুারে আমার নিয়োজিত কার্ধ্য করিতে 
উদ্বযুক্ত হও। হে মুনে! জগঘ্বিধাতা, ঈশ্বরের বাক্য 
অবণ করিয়! রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করত নিজ মন্দিরে 
গমন করিলেন। ব্রহ্ম! প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা 


" সহাম্তবদনে সকটাক্ষ-নেত্রে হরির ব্দনমণ্ডল বারংবার 


দর্শন করত লজ্জায় "মুখ আচ্ছাদন . করিলেন। 
১২৫--১৩০। অত্যন্ত কামবাণে গীড়িতা- হওয়াতে 
রাধিকার সর্ব্বাঙ্ক পুলকিত হইল) তখন তিনি ভক্তি- 
পূৰ্ব্বক হরিকে প্রণাম করত তাহার. শয়নাগারে গমন 
করিয়া! কন্তুরী-কুদুম-মিশ্িত চন্দন ও অগুরুর 
পঞ্চ কুষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন ও স্বয়ং ললাটে 
তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে সুধা ও মধুপূর্ণ 
রত্থপাত্র হরিকে প্রদান করিলেন; হরি তাহা সাদরে 
গ্রহণ করত ভাগ করিতে লাগিলেন। রাধিকা কর্পুরাদি- 
সুবামিত তাম্বুল কৃঝকে প্রদান করিলেন, হরি সাদরে 
তাহা ভক্ষণ করিতে ল/গিলেন। রাধাও সম্মিত 
হইয়া হরিপ্রদত্ত সুধারম তাম্থল হরির সমক্ষেই 
চর্বণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আনন্দে 
রাধাকে প্রদান করিলেন। 
রাধা তাহ! পরম ভক্তির সহিত ভোজন করত মুখ. 
কমল পান করিতে লাগিলেন মধুন্দন রাধার চর্ধবিত 
তাম্বুল যাজ্রা। করাতে রাধিকা তখন হাস্ত করত বলি- 
লেন, মে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। তাহার 
পর মাধব রাধিকার সর্বান্নে চন্দন অয কমুরী 
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কুঙ্কুম . প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য লেপন করিলেন। কাম 
নিয়ত ধাহার চরণকমল চিন্তা করে, অদ্য তিনিই 
রাধিকার' সন্তোষের নিমিত্ত সেই পদানত কামের 
বশীভূত হইলেন! হে নারদ! ধাহার ভূত্যের ভৃত্য- 
সমীপে কাম পরাজিত হয়, অদ্য সেই কাম ভগ 
বান্‌ থেচ্ছাময় বলিয়া তাঁহাকে কৌতুকে পরাজয় 
করিতে পারিল। তংপরে কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ 
করিয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপন করত চতুর্বি্বধ চুম্বনপুর্র্বক 
তাহার বস্ত্র শিথিল করিলেন। হে মুনে। বুতি- 
যুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইল, চুম্বনে 
ওরাগ, আলিঙ্গনে চিত্রিত গত্রাবলি, শৃঙ্গারে কবরী 
ও সিন্দুর্তিলক এবং বিপরীত বিহারে অলক্তান্কুর 
প্রভৃতি দূরীভূত হইল। ১৩১--১৫৩ ৷ রাধিকার 
নবসঙ্গমবশে সৰ্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তিনি মুচ্ছিত-' 
প্রায় হইলেন তাহার দিঝারাত্রি জ্ঞান থাকিল না) 
কামশাস্ত্পারদশরঁ কৃষ্ণ, অন্গপ্রত্যন্বঘারা রাধিকার 
প্রত্যন্ন আলিঙ্গন করত অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন! 
পুনর্র্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকীকে আকর্ষণ করিয়া 
হস্ত ও নখদ্বার! সর্বান্ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তখন 
শৃঙ্গারসমরোডুত কন্বণ কিন্ধিণী মণ্জীর প্রভৃতির . 
মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। তংপরে কামশান্ত- 


বিশারদ কৃষ্ণ, নির্জনে কৌতুকবশতঃ রাধিকাকে বসন, 


কবরী ও বেশভুষাদি হইতে বিযুক্ত' করিলেন। রাধিকাও 
তীহাকে চূড়াবিহীন এবং বেশ-বস্সাদি-বিমুক্ত করিলেন। 
তাঁহারা উভয়েই কার্ধ্য-হুশল বলিয়া তাহাদিগের 
সেইরূপ ভাব কোন ক্ষতিকর হইল না৷ মাধব রাধার 
হস্ত হইতে সাহার রত্রদর্পণ হরণ করিলেন, বাধিকাও 
মাধবের হস্ত হইতে বলপুরব্বক মুরলী গ্রহণ করিলেন। 
মাধব, রসপ্রসঙ্গে রাধার চিত্ত অপহরণ করলেন, 
রাধিকাও তাঁহার মন হরণ করিলেন।, হে মুনে! 
সেই কামযুদ্ধ বিরত হইলে বক্রলোচনা৷ রাধিক! হষ্ট- 
মনে গ্রীতিপূর্র্বক এীকৃষ্ণকে মুরলী প্রদান করিলেন 
এবং শ্রীকৃষও রাধিকাকে উজ্জ্বল দর্পণ ও ক্রীড়াকম্ল 
প্রদান করিয়া তাহার মনোহর কবরীভার বন্ধন 
করিলেন ও ললাটে সিন্দুরদ্ধরা তিলক প্রদান 
করিলেন. ১৫৪--১৬৩। হরি, রাধিকার এরূপ বেশ 
ও বিচিত্র পত্রাঝলি প্রভৃতি রচনা করিলেন, সেরূপ 
রচন! করিতে সখীগণ দূরে থাকুক, বিশ্বকর্ম্ম। পর্যাস্তও 
অক্ষম। রাধিকা যখন কৃষ্ণের বেশবিষ্তাম রচন! 
করিতে যত্ব করিলেন, তখন কৃষ্ণ তাহার কৈশোর্ভাব 
পরিত্যাগ করত শিশ্ুরূপ ধারণ করিলেন। সেই 
সময়ে রাধিকা দেখিলেন, সেই বালক ন্বুখায় পীড়িত 
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এবং যে ভাবে নন্দ প্রদান 
৬ । তখন রাধিক! ব্যথিত 
হযে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ইতস্ততঃ কৃষণকে 
অধেষণ করিয়া না পাওয়াতে বিরহাতুরা ও শোকাকুল! 
হইলেন এবং কুষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া অতি করুণ স্বরে 
কাকুক্তিতে বলিলেন, হে মায়েশ ! মাটৃশ দাদীজনের 
প্রতি এরপ মায়া বিস্তার করিতেছেন কেন? এই বথা 
বলিয়া রাখ রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পতিত 
হইলেন, কৃষ্ণ পুর্ব রোদন করিতে লাগিলেন । 
তখন এই দৈববাণী হইল “বাধে! তুমি রোদন 
করিতেছে কেন? কৃষ্ণ-পাদপদ্ধ স্মরণ কর, যত দিন 
রাসমগ্প বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি এই স্থানে 
আগমন করিবে এবং ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া স্বয়ং 
এই রামমগ্ডলে আগমন করত হরির সহিত নিত্য 
উপ্গিত রতি ভোগ করিবে; আর রোদন করিও না। 
হে সুন্দরি! এই বালকরূপী মায়েশ্বর প্রাণপতিকে 
ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোক পরিত্যাগ করত নিজ 
মন্দিরে গমন কর।” এই 'দৈববাণী শ্রবণে রাধিকা 
প্রবোধযুক্তা হইয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ 
সেই পুপ্পোদ্যান, বন ও রত্বমণ্ডপ প্রভৃতি সমস্ত দর্শন 
করিলেন । ১৬৪--১৭৩। হে নারদ! তৎপরে মনের 
তায় বেগগামিনী রাধিকা শীঘ্র তথ! হইতে নিমোর্দে 
নন্দভবনে গমন করিলেন। আরক্তলোচনা রাধিকা 
উন্মুক্ত-বদনা হইয়া তীহার নয়নানুসিক্ হুস্িগ্ধ শিশুকে 
যশোদাকরে অর্পণ করত এই কথা বলিলেন, এই শিশু 
অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ববহ এবং ধাতুর হইয়া নিয়ত 
ক্রন্দন করিতেছে; তোমার স্বামী গোষ্ঠে আমার হস্তে 
এই বালককে প্রধান করিয়াছিলেন; ইহার জন্য 
পথিমধ্যে আমি অত্যন্ত যাতন! ভোগ করিয়াছি, ইহাকে 
তুমি গ্রহণ কর। মেবাচ্ছন্ন হওয়াতে দিন: অত্যন্ত 
মন্দ হইয়াছে, অনবরত বৃষ্টিধারা পড়াতে বসন সকল 
আছ হইয়ছে; এই জন্য মেই পিচ্ছিল দুর্গমপথে 
ইহাকে বহন করিতে অত্যন্ত যাতনা ভোগ 
করিয়াছি। ভদ্রে! এই বালককে গ্রহণ কর এবং 
স্বীয় স্তম্ভ প্রদান করিয়া ইহাকে সুস্থ কর; আমি 


অনেকক্ষণ হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; 


অতএব এইক্ষণ গৃহে গমন করি, তুমি স্বগৃহে অবস্থান 
কর। সতী রাধিকা এই বলিয়৷ বালক প্রদান করত 
স্বগৃহে গমন করিলেন। যশোদা বালককে ক্রোড়ে 
করিয়া স্তন প্রদান করত চুম্বন করিতে লাগিলেন। 
 ্লাধিক! স্বগৃহে গৃহ-কৰ্ম্মাদিতে বাহিক নিবিষ্টী রহি- 


্রক্মবৈবর্তূপুরাণ। 


হরিসহ রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। . বৎস! 
তোমার সমীপে সুখপ্রদ মোক্ষদ ও পবিত্র শীকৃষ্ণের 
চরিত্রবিষয় বর্ণন করিলাম, অপর বিষয় তোমাকে 
বলিতেছি। ১৭৪--১৮১। 


শ্্ীবুদ্জন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষোড়শ অধ্যায় । 
নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! একদ| মাধব পান 


ভোজনাদি সম্পন্ন করত শিশুগণনহ গোধন লইয়া 
ক্রীড়ার নিমিত্ত শ্রীবনে গমন করিলেন! মধুহদল 
শ্রীবনে শিশুগণসহ নানাবিধ ক্রীড়া করত গোচারণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ গোধনসহ তথা 
হইতে মধুবনে গমন করিলেন; তথায় বলদেবের 
সহিত সুস্বাহু জল পান করিলেন। সেই স্থানে শ্বেতবর্ণ 


বলবান্‌ ভয়ঙ্কর এক দৈত্য উপস্থিত হইল, তাহার 


নাম বকাহ্ুর। সে শৈলের ন্যায় বৃহৎ ; তাহার বদন 


অতি বিকট । বকানুর, গোষ্ঠে গোসমূহ, বলদেব এবং 
কুষ্ণকে দেখিয়া অগস্ত্য যেরূপ বাতাপিকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তদ্রপ সে কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলকেই 


গ্রাস করিল। তখন বেবগণ কৃষ্ণকে বক গ্রাস করি- 


য়াছে দেখিয়া, হাহাকার করত সশন্ত্রে ধাবমান হই- 
লেন। ইন্ত্র কোন উপায় ন। দেখিয়া দধীচির অস্থি- 


নির্মিত ব্জ বকের প্রতি নিঃক্ষেপ করিলেন। তাহাতে 


বকানুরের মৃত্যু হইল না। একটী পক্ষ মাত্র অস্ত্রানলে 
দগ্ধ হইল। হে নারদ! তাহার পর চন্দ্র নীহারান্ত 
নিক্ষেপ করিলে দৈত্য অত্যন্ত শীতার্ত হইল। যম 
যমদণ্ড প্রহার করিলেন, তাহাতে সে অত্যন্ত ব্যথিত 
হইল। বায়ু বায়ব্যাস্ত্র প্রহার করিয়া তাহাকে স্থানাস্ত- 
রিত করিলেন। বরুণ শিলাবৃষ্টি করিয়া তাহাকে নিতান্ত 
গীড়িত করিলেন। হুতাশন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া 
তাহার পক্ষসমূহ দগ্ধ করিলেন । কুবের অর্দচন্দরবাণে 
তাহার পদদ্বয় ছিন্ন করিলেন। অনুর শিবনিক্ষিপ্ত 
শুলাঘাতে মুদ্ছিত হইল। তখন খধিগণ মুনি" 
গণ সকলেই ভীতচিতে কুষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে পরমেশ্বর কৃষ্ণ ব্রহ্মতেজে 
প্রজলিত হইয়া দৈত্যের বাহ্‌ ও অভ্যত্তর সর্বাঙ্গ দগ্ধ 
করিলেন। ধক গোধন ও শিশু প্রভৃতি বমন করিয়া 
প্রাণ ত্যাগ করিল! বলরাম-সহ কৃষ্ণ বকান্ুরকে বিনাশ 
করিয়া মনোহর কেলিকদম্বকাননে গমন" করিলেন। 


্‌ এই সময়ে শৈলের স্তায় অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত ধূর্ত. 
লেন) কিন্তু প্রতিদ্রি৩€মউব্রারলেরারমগে।০গলনাসে-সনুরনজাণ ধারণ করত তথায় উপস্থিতি” 


ডা 


আকৃষ্ণ-জন্মথণ্ড | 
হইল এবং হরিকে শৃঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করাইতে | 


লাগিল। তদ্র্শনে গোঁপবালকগণ ভয়ে আকুলিত 
হইয়া রোদন করিতে করিতে চারি দিকে ধাবমান 
হইল। তখন বলরাম ভ্রাতাকে ইশ্বররূগী 
জানিতেন বলিয়া হাস্ত করত বালকদিগকে বলিলেন 
“তোমাদের ভয় কি % এই বলিয়া তাহা- 
দিগকে সান্তনা! করিলেন। এ দিকে মধুহ্দন 
তাহার শৃঙ্গ ধারণ করত আকাশে ভ্রমণ করাইয়া 
ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যশ্রে্ঠ ভূতলে পতিত 
হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, তদ্র্শনে বালকগণ হাসিতে 


হাসিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ | 


প্রলম্বকে বধ করিয়া অবিলম্বে “ব্লরাম-সহ গোধন 
চরাইয়৷ ভাণডীরবনে গমন করিলেন। মাধবকে 
যাইতে দেখিয়া দৈত্যপতি বলবান্‌ কেশী তাঁহাকে 
শীঘ্র বেষ্টন করত খুরুদ্বার! মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, 
৷ ১--২০। দুষ্ট কেশী, হরিকে মস্তকে ধারণপূর্ববক 
শতযোজন উর্ধে আকাশে উত্তোলন করত ভ্রমণ 
করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে সেই পাগী 
পুনব্বার হরিকে কোপবশতঃ চরণ করিতে লাগিল, 
তাহাতে পর্বত চরণে যেরূপ দস্তসকল ভগ্ন হয়, তদ্রপ 
পাপিষ্ের দত্তপংক্তি ভগ্ন হইল এবং কৃষ্ণতেজে দগ্ধ 
হইয়া অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করত ভুতলে পতিত 
হইল; তখন স্বর্গে দুন্দুতিবাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল। এই সময়ে দ্িভুজ পীতবাস দিব্যরূপধারী 
হরির পারিষ্দগণ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কিরীট, কুগুল ও বন. 
মালায় বিভূষিত ; তাহাদের হস্তে চিত্তশাস্তিকর -মধুর 
মুরলী ও চরণে মুখর মণ্রীর শোভিত ; তাহাদের চন্দন- 
চচ্চিত ও কুজুমদ্রববিলেপিত কলেবর অতি মনোহর- 
শোভাসম্পন্ন। তাঁহাদের বদনমগ্ডল ঈষহ্হাস্তযুক্ত ; 
তাহারাও গোপবেশধারী, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ- 
বিতরণে অতি ব্গ্র। সেই পারিষদবর্গ, শ্রেষ্ঠরত্ব- 
নিৰ্ম্মিত প্ৰদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া ভাণ্ডীরবনে 
হরিসমীপে গমন করিলেন । তৎপরে দ্বিব্যবন্নধারী, 
রত্বালক্কারভূষিত পারিষদগ্গণ, হরিকে প্রণাম করিয়া 
পবিত্র গোলোকধামে গমন করিলেন। বৈষ্ণব পুরুষ- 
গণ মুক্তদেহ পরিত্যাগ করত দানবযোনিতে উদ্ভুত 
হইয়৷ তদ্দেহ পরিত্যাগপুরবর্বক পুনর্র্বার ৫ষগারিষদ 
হইলেন। ২১--৩০।' নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! 
সেই বৈষবপুরুষগণ কিরূপে দৈত্যরূগী হইলেন? সেই 
অদ্ভুত বিষয় বৰ্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! 
যাহ! পুফরতীর্থে পিবমুখে শ্রুত হইয়াছি, সেই পুরা- 


৩৫৭ 


তন ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুর্ন 
আমি, মুনিগণ ও ব্ৰহ্ম, আমরা সকলেই শব্বরের নিকটে 
এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হরিগুপ 
প্রসঙ্গে আমাদিগকে এই বিষয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। 
হে মহাভাগ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ! আমি সেই ত্রিভুবনপবিভ্রকারিণী 
শিবনুখনিঃস্থতা কথা সুবিস্তাররপে বর্ণন করিতেছি, 
সাবধানে শ্রবণ কর। পুর্বে গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধবাহ 
নামে 'হরিভক্তি-নিরত তপস্ষিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্বপতি বা 
করিতেন। হে মুনে। সেই গন্ধর্বরাজের কুলশ্রেষ্ঠ 
চারিটী পুত্র জন্মিল । তাঁহার! স্বপ্নে ও জাগরণে কৃষ্ণ- 
পাদপদ্থ নিয়ত স্মরণ করিতেন। গন্ধর্ক'পুত্রগণ হুর্ববাসা- 
শিষ্য হইয়| কৃষ্ণসেবাতে তৎপর হইলেন । এমন কি 
কৃষ্ণকে নিত্য পদ্ম প্রদান করত পুজা! না করিয়া জল 
গ্রহণ করিতেন ন1। সেই গন্ধবব-পুত্রগণের নাম-__বহ- 

দেব, সুহোত্ত, সুপার্শ, সুদর্শক, তাঁহারা চারিজনেই 
পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পুস্করতীর্থে তগস্তা করি- 

তেন? বহুকাল তগন্তা করত তাহারা সিদ্ধপুরুষের 
সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
বনুদেব ছুর্ধধাসার নিকটে যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই 

যোগবলে যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ ও দিদ্ধ হইলেন এবং 

দার গ্রহণ করত ব্রদ্ধতেজঃপ্রভাবে অমলতুল্য দীপ্তি 
পাইতে লাগিলেন; তৎপরে দেহ পরিত্যাগ করিয়া 

কৃষ্ণ পারিষদ হইলেন । ৪১--৪০। এক সময়ে 


'হুহোত্র প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় কৃষ্ণপুজার নিমিত্ত প্রত্ুষে 


পদ্ম চয়ন করিতে চিত্র সরোবরে গমন করিলেন। 
তৎ্পরে তাহারা পদ্ম চয়ন করিয়া আগম্ন করিতেছেন, 
এমন সময়ে সরোবররক্ষক শিব-কিন্বরগণ তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইয়! সমীপে গমন করত, আবদ্ধ করিল 
এবং বলিষ্ঠ শিব-কিছ্করগণ, দুর্কল গন্বপুত্রগরণকে 
লইয়া শিবমমীপে গমন করিল) তৎপরে তাহারা 
শিবদমীপে গমন করত ভূমিতে পতিত হইয়া তাহাকে 
প্রণাম করিলেন; তখন ভক্তবৎ্সল, হাম্তবদ্রন শঙ্কর 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করত বলিলেন, পার্কতীর 
ব্রতের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ যক্ষরক্ষিত সরোবরে পার্ক্বতীর 
প্র সকল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমরা কে? 
সতী পার্বতী ত্রৈমাগিক ব্ৰতে পতিসৌভাগ্য-বৃদ্ধির 
নিমিত্ত প্রতিদিন হরিকে সহস্র পদ্ম প্রদান করেন; 
শিব-বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ ভীত হইয়া 
করযোড়ে নতমস্তকে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 
প্রভো! আমরা গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ গন্ধবাহের পুত্র ; হে ঈশ! 
আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কমল প্রদান করিয়া তৎপরে জল- 
গ্রহণ কাস) হে প্রভে|! এই সরোবর যে পার্বতী 
রক্ষিত, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি, এক্ষণে এই সমস্ত 
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Ee ব্ৰকমবৈব্পুরাণ | 


পদ্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ফল প্রদান করুন। ৪২ | 


_৪১। অদ্য আমরা কমলও দান করিতে পারিব না 
অতএব জলও ভক্ষণ করিব না; -অথবা! পান করিব না 
কেন? যেহেতু আপনাকেই সমস্ত পদ্ম প্রদান করি- 
লাম। হে বিভো! যাহার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান 
করিয়া পদ্ধদ্বারা পুজা করিয়া থাকি, অদ্য তাঁহাকে 
সাক্ষাতে পদ্ম দান করিয়া আমর! পবিত্র হইলাম। 
একব্রহ্ম তাহার দ্বিতীয় নাই এবং তাঁহার দেহ নাই, 
অতএব রূপও নাই কিন্তু কেবল ভক্তানুগ্রহে তিনি 
দেহ ধারণ করিয়াছেন, ও মায়াতে রূপ ভিন্ন ভিন্ন 
হইয়াছে। হে প্ৰভো! আপনিই আমাদের সেই দয়া- 
ময় প্রভু ; অতএব এই পদ্ধসমূহ গ্রহণ করুন) এবং 
যাহাতে আমাদের মানস পূর্ণ হয় সেই কৃষ্ণর্প আমা- 


দিগের দর্শন করান; তিনি, ঘিভুজ, কিশোর, শ্যাম, 


সুন্দর, তাহার হস্তে মোহন মুরলী, পীতবাম পরিধান ; 
তাঁহার এক বদন, দ্বিনয়ন, শরীর চন্দন ও অগুরু- 
চর্জিত ; তাঁহার মুখমগুল মৃদ্হান্তযুক্ত, অতএব প্রসন্ন ) 
তিনি রত্বলন্কারে ভূষিত, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও 


মালতীমালায় বিভূষিত, মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভদ্ধারা তাহার 
. বক্ষস্থল সমুজ্বল ; তিনি পারিজাতকুহমের মনোহর 


মাল্যশ্রেণীতে বিরাজিত ; তিনি কোটিকন্বর্পের লাবণ্য- 
লীলার আধারত্বরূপ; গোপীগণ তীহাকে হান্তবিস্কা- 


₹ রিত বঙ্ধিমনয়নধুগলে অবিরত দর্শন করিতেছে ; তিনি 


নবযৌবনসম্পন্ন এবং রাধার বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থিত। 
তাঁহাকে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ অবিরত স্তব করিয়া থাকেন; 
তিনি সকলের বন্দনীয়, ধ্যানযোগা ও বাঞ্িত; তিনি 
পরমাত্ম। পুর্ণকাম ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে অতি 
বিনীতভাব-সম্পন। ৫০-:৫৯। এই কথা বলিয়া সেই 
নবর্বশ্েষ্টগণ, . কৃষ্ণনাম-্মরণবশতঃ ' পুলকাস্থিত 
কলেবরে শঞভুসম্মুখে অবস্থান করিতে 'লাগিলেন। 
তখন মহাদেব গন্বব্বগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ. 
রূপ স্মরণ করত অশ্্রপূর্ণ ত্রিনয়নে তাহাদিগকে বলিতে 
লাগিলেন, হে গন্ধবর্বগণ! তোমর! যে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, 
তাহা আমি জমিতে পারিয়াছি ; তোমরা! কেবল চরণ- 
কমলের রেণুতে পৃথিবী পবিত্র করিবার নিমিত্ত 
পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া থাক। আমি নিরস্তর 
শ্রীকৃষ্ণভক্তদর্শনে বাপা করি, ত্রিভুবনে তোমাদের 
সদৃশ সাধুমমাগম অতি দুর্পভ। তোমরা আমার, 
পার্বতীর ও দেরগণের সর্বদা প্রীতিভাজন ; আমার 
নিজ ভক্ত অপেক্ষ! বৈষ্বগণ অধিক প্রিয়। “কিন্ত 
হে মহাভাগগণ! পার্ধতীর ব্রতকার্ধ্যে যাহ! 
প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহার অন্তথা হইবে না, সেই 


প্রতিশ্রুত বিষয় শ্রবণ কর। পার্বতীর অনুষ্ঠিতব্রত- 
কালের মধ্যে যাহারা এই সরোবরের পদ্ম আহরণ 
করিবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ অনুরযোনি প্রাপ্ত হইবে, 


তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই ; কিন্তু তাহা হইলেও 
কৃষ্ভক্তগণের কোথাও অমঙ্গল ঘটে না, তোমরা 
দ্বানবযোনি প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার গোলোকধামে 
গমন করিতে পারিবে। হে বখসগণ ! তোমরা যে 
কৃষ্করূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎক্ঠিত 
হইয়াছ, সেইরূপ ভারতে বৃন্দাবনে নিশ্চয় দেখিতে 
পাইবে। হে বৈষবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা তখন 
সম্মুখে কৃষ্ণ্প দর্শন করিতে করিতে দানবদেহ 
পরিত্যাগ করত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ- 
ভবনে গমন করিবে। এক্ষণে তোমাদের বাঞ্ছনীয় 
যেরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকন্তিত হইয়াছ, 
তাহা দর্শন কর ; এই বলিয়া শিব তাহাদিগকে 
সেই মোহন রূপ দর্শন করাইলেন। তৎপরে 
দানবেশ্বরগণ, সেইরূপ দর্শনে সাশ্রুনেত্র হইয়া 
শিবকে প্রণাম করত দানবযোনিতে গমন করিলেন। 
বন্দেব পূর্বেই মুক্ত হইয়াছেন। সুহোত্র বকানুর- 
রূপে, সুদর্শন প্রলম্বরূপে এবং সুপার কেশীরূপে দানব- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই অন্ুরগণ শিব- 
বরে অনুত্তমরূপ দর্শন করত কৃষ্ণহস্তে মৃত্যু লভ করিয়া 
কৃষ্ণমন্দিরে গমন করিলেন। হে বিপ্র ! এইরূপ শিবের 
অদ্ভুত চরিত্র এবং বক কেশীও প্রলম্বের মোক্ষপ্রদ মুক্তি 
বিষয় বৰ্ণন করিলাম । ৬০--৭৪ | নারদ বলিলেন, হে 
মহাভাগ ! আপনার প্রদাদে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় রত 
হইলাম, এক্ষণে পার্বতী কোন্‌ ব্রত আচরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। সেই ব্রতের 
আরাধ্য দেবতা কে? সেই ব্রতেরই বা ফল কি? 
তাহার নিয়ম কি? হে ভগবন্‌। সেই ব্রতের 
কোন্‌ কোন্‌ বসন্ত উপযোগী, তাহা! কত কীলসাধ্য ? 
তাহার প্রতিষ্ঠার নিরূপণ কি? তাহা শুনিতে 
আমি অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছি ; অতএব কৃপা 
করিয়া সুবিচারপুর্ধক আমাকে ব্লুন। নারায়ণ 
বলিলেন, হে মুনে! এই ব্রত 'ত্রিমাসসাধ্য ; ইহার 
নাম পতি-সৌভাগ্য-বর্দন, ইহাতে আরাধ্য রাধ৷-কৃষণ ১ 
ইহা বিষু-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণায়নে 
সমাপ্ত করিতে হয়। ব্রতের পুর্বব্দিনে হবিষ্যান 
ভোজন করত সংযম করিবে। ব্রতী বৈশাখমাসের 
সংক্রান্তিতে স্নান করত জাহবীতীরে সচল করিয়া 
মণিমির্ম্মিত ঘটে শালগ্রামে অথবা! জলে পুজা! করিবে 
--প্রথমতঃ পঞ্চদেবতার পুজা করিয়া তৎ্পরে ভর্ভি" 
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পূৰ্ব্বক রাধাকাস্তের ধ্যান করিবে; সেই সামবেদোক্ত 
ধ্যান তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। যখা-__নবীন 
নীরদের ন্যায় শ্যামতনু, গীত-কৌষেয়বন্ত্রধারী, শরৎ- 
কালীন পুরণচন্দ্রের ন্যায় ঈষব্ান্তপূর্ণবদনমণ্ডল শরৎ- 
থিকশিত পদুসদূশ মনোহর অগ্রনরপ্তিত নয়নযুগলে 
শোভিত, গোপিকাগণের অবিরত মনোমোহন, রাধিকা- 
বঙ্ষঃস্থলে রাধিকা কর্তৃক নিয়ত পরিদৃণ্তমান, ব্রহ্মস্বরূপ, 
অন্ত মহেখর ও ব্রহ্ম! প্রভৃতি কর্তৃক ভূয়মান কৃষ্ণকে 
আমি ভজন! করি ;__এই প্রকারে কৃষ্ণকে ধ্যান 
' করত ব্রতী তাহার আরাধনা করিবে। তৎপরে 
মধ্ন্দিনোক্ত রাধিকার ধ্যানের দ্বারা তাঁহাকে ধ্যান 
করিবে। ৭৫--৮৫। ধ্যান যথা-_রামেশ্বরী বমণীয়! 
রাসোল্লামে উৎকণ্ঠিতা রাধা রাসমগুল-মধ্যস্থিতা ও 
বাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তিনি রাসেশ্বরের বক্ষে 
নিয়ত বাস করেন স্বয়ং রমিকা এবং রসিকপ্রিয়! ; 
তিনি রদিকপ্রবরা রমণীয়রূপা ও মনোহারিণী। 
তাহার শরৎকালীন পদ্বশ্রেণীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন এবং 
জলুঙ্গযুক্ত বন্ধিম নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত; তাহার 
বদনম্‌ণ্ডল, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের স্তায় মনোহর এবং 
ঈষদ্ধান্যুক্ত, তিনি চারচন্পকবর্ণাভা ও চন্দনে 
বিভুষিতা। তাঁহার ললাটে কজুরীবিন্ুর সহিত 
মিন্দুরবিন্দু বিরাজিত ; তিনি চাকুপত্রাবলিযুক্তা 
ও বাহ্নর ন্যায় শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা ; তাঁহার 
মনোহর কগোলস্থল বত্বময় কুগুলযুগলে উজ্জ্বল 


শোভামম্পন্ন ; বক্ষস্থল সারভূত-রতুনির্দিত 
হারে বিরাজমান। তাঁহার বাহুযুগল রত্বময় কন্ধণ, 


কেয়ুর, কিন্ধিণী, প্রভৃতি ছারা সুরঞ্জিত ; চরণে 
মুখর রত্বময় মন্তীর ; ব্রহ্মা প্রভৃতির সেব্য গ্রীক 
তাহাকে নিরম্তর সেবা করিয়া থাকেন; তিনি মর্বেে- 
শের স্ততিযোগ্যা ও সর্ববীজম্বরূপা; তাহাকে আমি 
ভজনা করি। ৮৬--১৩। “এই ধ্যান করিয়া ভক্তি- 
সহকারে প্রতিদিন যোড়শোপচার প্রদানপূর্ববক কৃষ্ণ- 
সহ রাধিকাকে পুজা করিবে। হে মুনে! তাহার পর 
ব্রতী অষ্টোত্তর মহঅ কমল প্রত্যেকটা, পৃথক্‌ পৃথকৃ- 
রূপে প্রদান করিবে। এবং প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত 


আহুতি প্রদানে হোম করিবে ও নিত্য অষ্টোত্তর শত: 


অক্ষত ফল প্রদান করিবে। ব্রতী রাধিকাম্‌হ' কৃষ্ণকে 
পুষ্প ও রসাল অথবা! পরুরস্ত! ফল-_কুষ্ণায় স্বাহাঃএই- 
মাত্র উচ্চারণ করত যত্রপুরর্বক ভক্তিনহকারে প্রদান 
করিবে এবং প্রতিদিন শতসংখাক ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইবে। ব্রতী প্রতিদিন অষ্টোতর শতাহুতিথারা 
হোম করত রাধিকাসহ কৃষ্ণকে সমস্ত প্রদান করিবে। 


হে নারদ! তাহার পরে আল্যমিত্রিত তিল'হোম 
| করিয়া প্রতিদিন বাদ্য ও হরিদ্ধীর্তন করিবে। এই- 
রূপ তিনমাস পর্যাস্ত করিয়া তাহার পর প্রতিষ্ঠা করিবে; 
হে নারদ! সেই প্রতিষ্ঠাদিবসের নিয়ম শ্রবণ কর। হে 
বিপ্রেন্্র । প্রতিষ্ঠাদিবসে, অক্ষত নবতিসহত্র পদ্ব 
প্রদান করিবে এবং নবস্হত্র ব্রাহ্মণ হুস্বাহ পিক ও 
পরমান্নঘথারা ভোজন করাইবে; আ'ব নবসহত্র সাঁত- 
শত দশটী ফল নানাবিধ দ্রব্য ও নৈবেদ্য রাধা. 
কৃষ্কে প্রদান করিবে। তৎপরে বিবান্‌ ব্যক্তি সংস্কৃত 
অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করত সম্ভৃত তিলঘারা নবতি- 
সহত্র আহুতি প্রদান করিবে এবং বস্ত্র ভ্যেজ্য 
যঙ্তহুত্র ও ফলযুক্ত নবতিসংখ্যক ভাল! গন্ধপুপ্পদ্বারা 
অচ্চনা করত ভক্তিপুর্বক প্রদ্ধান করিবে। ব্রতী 
শীতলজলপূর্ণ নবতিসংখ্যক কুম্ত উৎসর্গ করিবে, 

এইরূপ ব্রত করিয়া বিপ্রকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। 

৯৪--১০৬। দৃক্ষিণার পরিমাণ বেদে নিরপিত হই- 

য়াছে”__সহঅসংখ্যক স্বর্ণশৃহ্থবিশিষ্ট বৃষেন্্র প্রদান 

করিবে। হে বিপ্র। এইরূপ ত্রৈমাসিক ব্রতের বিষয় 

তোমাকে বলিলাম; এই ব্রত উৎকৃষ্টসন্ততিজনক 

ও পতিসৌভাগ্যবর্ধক । নারী এই ব্রতপ্রভাবে শত- 

জন্ম পর্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী হইয়! শতজন্ম পর্যন্ত 

নিশ্চয় সৎপুত্রের জননী হয়। তাহার কদাচও পতি 

পুত্রের বিচ্ছেদ হয় না এবং পুত্র তাহার দাসতুল্য 

হয় ও পতি সুমধুরভাষী হয়; সেই সতী অনুক্ষণ 

রাধাকৃষ্ণের ভক্তিতেই মনোনিবেশ করিতে পারে 

এবং এই ব্রতপ্রভাবে জাগরণেও স্বপ্নে হরিস্মৃত 

তাহাকে পরিত্যাগ করে না। আমাদের মাতাও এই 

সামবেদোক্ত ব্রত পূর্বে আচরণ করিয়াছেন। এই 
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ তোমাকে খলিতেছি শ্রবণ কর। 

প্রথমতঃ স্বায়সুব মনুর পত্রী 'স্তী শতরূপা! অগ্ত্যকে 
পুরোহিত স্থির করিয়া এই ব্রত-করেন। হে সুনে! 
সেই সময়ে দেবহুতী ও চারুছুতী পুলস্ত্যকে পুরোন 
করিয়া এই ব্রত করেন। তৎপরে রোহিশী ক্রতুকে 
পুরোহিত করিয়া এবং রতি গৌতমকে পুরোহিত 
করিয়া এই ব্রত করিয়াছেন। তৎপরে গুরুপত্বী 
তার! অত্যন্ত সমারোহে ভক্তিপূর্বক বশিষ্ঠকে 
পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করিয়াছেন। সেই গুরু. 
পত্নীর ব্রতদর্শনে সানন্দচিত্তে শচী- মহাসমারোহে 
এই ব্রত করেন, বৃহস্পতি তাহার পুরোহিত ছিলেন। 
তাহার পর স্বাহা৷ সকলের অপেক্ষা বিশেষরূপে মহা- 
সম্ভৃত জন্তারে এই ব্রত করিয়াছিলেন, তাহার 
পুরোহিত ছিলেন মরীচি। হেত্রঙ্গনৃ। তাহা দর্শন 
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করিয়া হষ্টচিত্তে পার্বতী বদ্ধাধলি করে তক্তিনত- 
মস্তক হইয়া শহ্বরকে বলিলেন, হে জগন্নাথ! ভ্রত- 
সমূহের শ্রে্ঠভত আমাদের ইষ্টদেবের উত্তম ব্রত 
করিতে বাসনা করি, সে বিষয়ে আপনি অনুমোদন 
করুন! ১০৭-১২০! হে নাথ! হরির আরাধনা 
সকল মঙ্গলের কারণ । ইষ্ট বস্তু প্রদান শ্রুতিপাঠ ও 
পৃথিবীর তীর্থাদি পরিভ্রমণ প্রভৃতি কার্ধ্য-_হরি- 
আরাধনার ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। 
যাহার বাহ ও অভ্যন্তরে হরিস্থৃতি অনুক্ষণ জাগরূক 
থাকে, নেই জীব জীবনুক্ত, তাঁহার দর্শনমাত্রই মুক্তি- 
লাভ হয়, তীহার পাদপদ্ধের পজঃকণায় পৃথিবী 
সদ্য পবিত্ৰা হয়; তাহার দর্শনমাত্রেই ত্রিভুবন পবিত্র 
হয়। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ধৰ্ম্ম, অনস্ত, তুমি ও গণেশ্বর, 
তোমরা সকলেই যাহার পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করিয়া 
তেজে তাঁহার সমত প্রাপ্ত হইয়াছ। যে যীহাকে সতত 
ধ্যান করে, সে নিশ্চয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং গুণে, 
তেজে, বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে তাহার-ই সমান হয়। সেই 
কৃষ্ণের ধ্যান, তগস্তা ও সেবাফলেই তাঁহার স্তায় 
গুণদম্পন্ন তোমা হেন পতি প্রাপ্ত হইয়াছি। 
আমি গুণবান্‌ স্বামী ওউত্তম পুত্র অবলীলা৷ ক্রমে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অএতব আমার অভিলাষ পূর্ণই 
আছে। ' প্রো! কৃষ্তুল্য আপনাকে পতি, 
কার্তিক ও গণেশকে পুত্র এবং হিমালয়কে পিতারূপে 
পাইয়াছি; অতএব আমার দুর্লভ কি আছে। 
স্ত্রীগণ সর্বদা পতি, পুত্র ও পিতার গর্ব করিয়! 
থাকে, কিন্তু যাহার তিনটীই অতি যোগ্য তাহার দুর্লভ 
কি আছে? পার্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়৷ শঙ্কর 
অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং হাস্তবদনে পুলকিত হইয়া 
মধুর বাক্য প্রয়োগ করত বলিলেন, হে ঈশ্বরি! তুমি 
মহালক্ষী রূপ, সর্ব্বদম্পত্রূপিণী ও অনস্তশক্তিরূপা। 
অতএব তোমার অসাধ্য কিআছে। ১২১--১৩১। 
/দবি! তুমি যাহার গৃহে বিরাজমানা সে স কলর" 
শালী। যাহার গৃহে গৃহলক্ষ্মী নাই, তাহার জীবিত 
থাকা অপেক্ষ। মরণও শ্রেয়ঃ। হে -শুভদে! আমি 
বঙ্গা ও বিষ্ণু আমরা শক্তিরূপিণী ; তোমার প্রসাদ 
শত্তিযুক্ত হইয়া যথাক্রমে জগতের সংহার হানি 
ও রক্ষা করিয়া থাকি। হিমালয় কে? আমিই 
_বাকে? কার্তিক এবং গণেশই বাকে? আমরা 
তোমা বিহীন হইলে সকলকার্ধ্যে অসমর্থ এবং তোমার 
প্ৰসাদে আমরা ঈশ্বর হই। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 
পতিব্রতা নারীর স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করা! সর্ববতো- 


বক্মবৈবর্তপুরাণ। 


আজ্ঞা গ্রহণ করত ব্রত করিতে উদ্যত হইয়াছ; যাহ) 
হউক যীহার! এই ব্রত করিয়াছেন ; তীহাদের অপেক্ষা 
কিঞ্চিং বিশেষ করিয়া এই ব্রতাচরণ কর। ভব 

সনংকুমার তোমার ব্রতে পুরোহিত হইবেন, আমি 
পদ্ম, ব্রাহ্মণ ও দ্রব্য প্রভৃতির সংগ্রহকর্তা হইব এবং 
হে সুন্দরি ! কুবেরকে কোষাধ্যক্ষ কর, ব্রতে দানাধ্যক্ষ 
আমি হইব, লক্ষ্মী স্বয়ং ধনদাত্রী হইবেন। স্বয়ং 
বহিনদেব তাহাতে পাচক থাকিবেন, বরুণ স্বয়ং জল 
প্রদান করিবেন, যক্ষগণ ব্রতের বস্তবাহক হইবে, 
ষড়ানন তাহার অধ্যক্ষ হইবে ; স্থানসংস্কারকর্তী পবন 
হউন স্বয়ং ইন্দ্ৰ পরিবেশনকারী হউন ও চন্দ্র এই 
কার্যের অধিষ্ঠায়ক হইবেন। যোগ্য ও অযোগ্য 
পাত্রে যথানিয়মে যেরূপ বস্তু প্রদান করিতে হয়, ুর্ধয 
সেইরূপ প্রদান করিবার নিমিত্ত নিয়োগকর্ত! হইবেন। 
হে নুন্দরি ! ব্রতোপযুক্ত যে বস্তু, নিয়মিতরূপে অহা 
দান করত তাহার অধিক ফল,. পুষ্প হরিকে প্রদান 
করিবে। দেবি! ব্রতের নিয়মিত ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইয়া তাহা হইতে অধিক অসংখ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ 
কর, তৎ্পরে সমাপ্তিদিনে বিপ্রদিগকে স্বর্ণ প্রবাল 
রত্ব প্রভৃতি ব্রতোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে। 
১৩২--১৪৩। এই কথা বলিয়া শঙ্কর পার্কবতীকে 
সেই ব্রত আন্ত করাইলেন ; দুর্গাও সকলের অপেক্ষা 
বিশেষরূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র! 
পার্বতী যে ব্রতাচরণ করিয়াছেন তাহা তোমাকে 
বলিলাম; পার্বতীর ব্রতে ব্রাহ্মণগণ এত রত্ব পাইয়া. 
ছিলেন যে, তাহ! তাহাদিগের বহন করিতে ক্ষমতা 
ছিলনা । হে নারদ! এই ইতিহাস সমস্ত শুনিলে, 
এক্ষণে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত 
প্রতিপদে নূতন নূতন ভাবে ভাবময়। কুষ্ণ দানবেন্র- 
দিগকে বিনাশ করিয়া সেই শিশুগণ ও গোগণের 
সহিত কুবেরভবনসদূশ স্বীয় ভবনে আগমন 
করিলেন। তৎপরে শিশুগণ, বনের সেই সমস্ত বার্তা 
সকলের নিকটে বলিতে লাগিল; তাহা শুনিয়! 
সকলেই বিস্মিত হইল কিন্তু নন্দ অত্যন্ত ভীত 
হইলেন। তাহার পর নন্দ, বৃদ্ধ গোপ-গোগীগণকে 
আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত সমালোচনা করিয়া 
সময়োচিত যুক্তি করিলেন। তখন গোপরাজ যুক্তি 
স্থির করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগ 
করত বৃন্দাবনে গমনের নিমিত্ত শকট অজ্জীভৃত 
করিলেন। তখন নন্দের আজ্ঞা শ্রৃত হইয়া গোপ- 
গোপিকা ও বালক-বাঁলিকাগণ সকলেই গমন করিতে 


ভাবে বিধেয় ; হে পতিব্রতে! তুমি বুঝি আমার উদ্যত হইল। তৎপরে তাহারা নানাবেশযুজ 
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জীরফ-জগ্মথগড। ৩৬5 
কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত । কোটি কোটি রথ, বযপূর্ণ কোটি কোটি, শকট-- 
সেই বনে গমন করিল। সেই গোকুলধামে বালকের ক্রমে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কোটি 
মধ্যে কে বেধু বাজাইতে লাগিল, কেহ শৃঙ্গ | কোটি উঠ্ু, অশ্ব, পক্ষী এবং পৃষ্ঠাস্তরণ ও অনুশযুক্ত 
বাজাইতে লাগিল, কেহ করতাল হস্তে, কেহ ঝা | দশলঙ্ষ হস্তী বৃন্দাবনাতিমুখে যাত্রা করিল। হে মুনে! 
বীণা হস্তে, কেহ শরযন্তর হস্তে, কেহ বা শৃঙ্গ হস্তে সকলেই বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় গৃহ ন! থাকায় 
শোভা পাইতে লাগিল; কোন গোপাল বালকের | সকল শৃষ্তময় দেখিলেন) ততপরে কালোচিত বৃক্ষমুলে 
কর্ণে নব পল্লব, কাহার কর্ণে মুকুল, কাহার কর্ণে পুষ্প, | অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ গোপর্িগকে 
কাহারও চূড়ায় নবপল্লব, কাহারও বা চুড়ায় পুণ্প- বলিলেন, হে ্রজ্জবাসী গোপগণ! এই স্থানে তোম'- 
কাহার করে বনপুপ্পমালা, কেহ বা আজীনুলম্থিত | দের অভিলধিত রম্য গৃহ আছে, আমার নিকটে দে 


মালা ধারণ করিয়াছিলেন। হে বিপ্রেন্্র! সেই বিষয় অবগত হও। কৃষ্ণ বলিলেন, এই স্থানে গৃহ 
গোপাল বাঁলকগণ সংখ্যায় নবকোটি ; তাহাদের সহিত সকল দেবনির্মিতি বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। সেই 


কোটি কোটি ব্যস্থা ও বৃহংশ্রোণীযুক্তা শিথিলপয়ো- দেবতাদ্বিগের শ্রীতিমাধন ব্যতীত কেহ তাহা দর্শন 
ধর! বৃদ্ধা কোঁটি কোটি গোপী চলিল। ১৪৪-১৫৭ । করিতে পারে না; অতএব গোপালগণ ! তোমরা 
নানালঙ্কারভূষিত! দিবাবস্তরপরিধানা হাম্তবিকশিতমুখী বনদেবতার পুজা করিয়া অদ্য অবস্থান কর, বল, 
লীনা প্রতি গোগবানিকাগণ রাধিকার সহগরিনী | প্াকালে রী গৃহ সকল দি দেখিতে পাইবে। 
হইয়! বনে গষন করিতে উদ্যোগ করিল। তন্মধ্যে কেহ তোমরা ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বহু পুপ্প-চন্দনদ্বারা 
শিবিকারোহণে, কেহ রথারোহণে গমন করিল) এই বটমূলন্থা চণ্ডিক| দেখীর পুজা কর। কারা 
রাধিকা রহম পরিচ্ছদ-ভূষিত রথে গমন করিলেন। | এব? করিয়া গোপগণ, সেই দেবতাকে পুজা করিল 
নন্দ, সুনন্দ, শ্রীদাম, গিরিভানু, বিভাকর, বীরভানু, এবং খাদ্য জ্রব্য যাহা কিছু ছিল, দিনে ও রাত্রিতে 
চা প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপগণ গজারোহণ | সেই সকল ভোজন করত মুখে বৃক্ষমূলেই শয়ন 
করিয়া সানন্দচিত্তে গমন করিলেন। নান! রত্বময় করিল। ১৭১--১৭৯। 

অলঙ্কারে বিভূষিতা দেবী যশোদা ও রোহিণী সেই জীকৃষ্জ্নখণ্ডে যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। 
স্ত্রীগণমহ গমন করিলেন। শ্রীকৃষং ও বলরাম রত্বা- পা 


লঙ্কারে বিভূষিত হইয়! স্বর্ণরথে আরোহণ করত সপ্তদশ অধ্যায় । 
সানন্দরচিত্তে গমন করিলেন। কোটি কোটি বৃদ্ধ ও। নারায়ণ বলিলেন, রাত্রিতে বৃন্দাবনে গোপগোগীগণ 
যুবক গোপগণের মধ্যে কেহ গজে, কেহ অশ্খে, কেহ বা শয়ন করিলে, নিদ্রার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মাতৃবক্ষে নিদ্রিত 


হইলেন ; মনোহর শয্যাতে শয়ন করত গোপিকাগণ 
কামোন্মত্তা হইয়া স্বীয় প্রিয়জনের সহিত সুখসস্তোগ 
করিতে করিতে নিদ্রিতা হইল । কোন গোপিকা শিশু- 
ক্রোড়ে, কেহ স্বামীর নিকটে, কেহ শকটে বা রখেই 
নিদ্রিতা হইল। তখন পূৰ্ণচন্দ্ৰ চারি দিকে কিরণ- 
জাল বিস্তার করিয়া! সেই বৃন্দাবনকে স্বর্গ হইতেও 
মনোহর শোভাসম্পন্ন করিলেন! নানাপ্রকার কুহুম- 
বায়ুদ্বারা দেই স্থান অতি মনোহর গন্ধযুক্ত হইল। 
তখন প্রাণি সকল নিশ্েষ্ট। রাত্রির পঞ্চম মুহূর্ত 
অতীত হইয়াছে, সেই সময়ে বৃন্দাবনভবনে শিল্পী- 
দিগের গুরুর গুরু বিশ্বকর্মা আগমন করিলেন। 
তাহার অঙ্গে দিব্য হুক্্ম বস্তু, মনোহর মালা» মকর- 
কুণ্ডল ও বহু রত্বালন্কার । তিনি জ্ঞান ও বয়মে 
বৃদ্ধ কিন্তু দেখিতে কিশোরবয়স্ক, অতি সুন্দর 
শৌভাসম্পন্ন ও কামদেবতুল্য প্রভাশাল . তিনি 
তথায় ত্রিকোটি নিপুণ শিল্পকর-সৃহ আগমন করিলেন। 


রথারোহণ করত সঙ্গীততালতৎপর বৃষারুড় ও গর্দভা- 
রূঢ় কিছ্বরগণে পরিবৃত হইয়া সানন্দমনে গমন 
করিলেন। আনন্দে মগ্ন! স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা 
অপর সপ্তশতকোটী রাধিকার পরিচারিকা হষ্ট 
চিত্তে, কেহ সিন্দর হস্তে, কেহ কজ্জল বহন করিয়া, 
কেহ বা চন্দন-অগুরু-কন্তুরীকুককুমদ্রব-ঝাহিকারূপে, 
কেহ ম্বর্ণপাত্রকরে, কেহ দর্পণ হস্তে, কেহ শ্বেত চামর 
হজে, কৌন পরিচারিক| তাম্বুল বহন করিয়া, কেহ 
গেুক হস্তে, কেহ পুত্তলিকা করে, কেহ কেহ ভোগ- 
ব্য ও ভ্রীড়াদ্রব্য করে, কেহ বেশদ্রব্য হস্তে, কেহ 
বা মালা হস্তে করিয়া এবং কোন গৌঁপিক! যাবক 
হস্তে করিয়া__সকলেই একত্রে গমন করিল। 
১৫৮-:১৭০। হে মুনে! কোন গোপিকা সঙ্গীত 
করিতে করিতে, কেহ কেই বা চিত্র ফলক হস্তে করিয়া 
এবং কোটি কোটি রমণীয়া গোপিক! শিবিকা 
আরোহণ করিয়। গমন করিল। কোটি কোটি অশ্ব, 
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সেই শিল্পীদ্িগের হস্তে মণিসার স্বর্ণ, রত ও প্রস্তর- 
হস্তে বিকট কুবেরকিন্কর যক্ষগণ আগমন করিল। 
তাহাদের মুর্তি অগ্জনাকার, বদন অতি বিকৃত, অক্ষি- 
যুগল পিঙ্বলবর্ণ, উদর অত্যন্ত লক্বমান ; তাহাদের 
কেশপাশ রঞ্জিত স্ষটিকের ন্যায় আরক্ত, স্বন্ধ অতি 
দীর্ঘ। সেই শিল্পিগণমধ্যে কেহ পদ্ধরাগ হস্তে, কেহ 
ইন্দ্রনীল করে তথায় উপস্থিত হইল। কাহারও 
হস্তে, স্তম্তক, কাহারও হস্তে চন্ত্রকান্ত, কাহার বা 
হস্তে হৃর্যযকাত্ত, কেহ বা প্রভাকর মণি হস্তে, কেহ বা 
পরণু হস্তে, কেহ শ্রেষ্ঠ লৌহ হস্তে, কেহ গন্ধসার 
হস্তে, কেহ বা মণীন্রসমূহ হস্তে ; এইরূপে সকলেই 
তথায় উপস্থিত হইল। এবং কেহ চামর, কেহ দর্পণ, 
কেহ স্বর্ণ ঘট প্রভৃতি লইয়া সকলেই সেই স্থানে 
সমবেত হইল। বিশ্বকর্মা মেই সমস্ত মনোহর 
সামগ্রী দর্শন করিয়া হুটচিত্তে কৃষ্ণকে ধ্যান করত 
নগর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নমর 
পঞ্চযোজন পর্ধ্যন্ত বিস্তৃত, ভারতে শ্রেষ্টভ্ুত অতি 
উত্তম, এবং পুণ্যক্ষেত্র তীর্থের সারভৃত ও হরির অতি 
প্রিয়তর হইল। সেই স্থান মুমুক্রুদিগের নিরব্বাণ- 
মুক্তির কারণস্বরূপ এবং সকলের বাঞ্ছিত ও গোলো- 
কের সোপানম্বরূপ। সেই নগরে চারিকোটি চতুঃশাল 
গৃহ নিৰ্ম্মিত হইল, এবং প্রস্তরদারা সোপানসহ 
কবাটত্তত্তও নির্মিত হইল। বিশ্বকর্মা সেই নগরের 
গৃহে চিত্রপুত্লিকা নির্মাণ করিলেন এবং গৃহ সকলের. 
অগ্রভাগ কজ্জলন্বারা উত্দ্বলীভূত করিলেন ও নগরকে 
শৈলজাতপ্রস্তরনিস্মিত বেদি ও প্রান্গণযুক্ত করিলেন 
এবং তাহাতে অবলালাক্রমে শিলাময় প্রাকার প্রভৃতি 
নির্মাণ করিয়া যথোচিত বৃহৎ, এবং হুদ ঘারঘয় দৃঢ়- 
রূপে নিবন্ধ করিলেন। তাহার পর সেই নগরমধ্যে 
শিল্পী বিশ্বকর্মা ব্মর্টিকাকার মণিদ্বারা অতি মনোহর 
কোটিসংখ্যক চতুঃশালগৃহ নিৰ্ম্মাণ করিলেন। 
১--২০। বিশ্বকৰ্ম্মা গম্ধসারদ্বারা তাহার সোপান 
নির্মাণ করিয়৷ শঙ্ুারা স্তত্ত, লৌহসারদ্রারা কধাট 
প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিলেন ও তাহাতে রজতময় উজ্বল 
কলসদ্বার! গৃহ সকল পরিশে|ভিত করিলেন এবং 
ব্জগারনির্ম্মিত প্রাকারে সেই পুরী বেষ্টিত করিয়া 
গোপগণের আশ্রম নির্মাণ করত যথাস্থানে উপযুক্ত 
রূপে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎ্পরে বৃষভানুর রম্য- 
গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মেই ভবন 
প্রাকার ও পরিখাযুক্ত চারিঘারবিশিষ্ট হইল এবং 
তাহাতে মহামনিনির্ম্িত বিংশতি চতুঃশাল সন্নিবিষ্ট 
হইল; মেই বৃষভানু-ভবনে ব্যক্ত সূর্ধ্যকাস্ত-মণিময় 


্ক্মবৈবর্তপুরাথ। 


স্তভমমূহ ও স্বর্ণাকার-মণিনির্দ্িত সোপানশ্রেণী অতি 
দৌন্দধ্যসম্পাদক হইল। পুরীমধ্যে লৌহসার- 
নিৰ্ম্মিত কবাট ও কৃত্রিম চিত্র সকল বিত্ত হইল এবং ' 
মনোরম মন্দিরসমূহে সুবর্ণকলস বিন্যস্ত করায় মন্দির 
সকল অত্যন্ত শোভাযুক্ত হইল। ২১-_২৭। 
হে মুনে! সেই আশ্রমের এক প্রাস্তভাগে মনোহর 
নির্জন প্রদেশে এক মনোহর চল্পববৃক্ষের উদ্যান 
নির্মিত হইল। তাহার.অভ্যন্তরে কলাবতী কৌতুকে 
স্বামিমহ সম্ভোগ করিবেন, তজ্জন্ত উৎকৃষ্ট মণিছারা 
এক অট্টালিকা নির্মিত হইল। বিশ্বকর্মা সেই 
অট্রালিকামধ্যে ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা নয়টা সোপান 
নির্মাণ করিলেন। সেই পুরী গন্ধসারবিকারজ কবাট- 
দ্বারা অতি মনোরম এবং উচ্চ ও সকল ভবন হইতে 
বিলক্ষণ শোভাশালী। নারদ বলিলেন, ভগবন্‌! 
বিশ্বকৰ্ম্মা যাহার রম্যগৃহ যতু-পুর্ব্বক নির্মাণ করিয়াছেন, 
সেই কলাব্তী কে ? কাহার পত্নী ? নারায়ণ বলিলেন, 
কলাবতী কমলার অংশরূপা পিতৃগণের মানমী-কন্তা ; 
কৃষ্তপ্রাণাধিকা রাধা, তাহারই তনয়া। কলাবতী 
শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইতে আবির্ভূত! বলিয়া তেজো গর্বে 
তাঁহারই সদৃশী, তাহার চরণকমলের রেণুস্পর্শে বনুন্ধরা 
সদা পবিত্রা। ২৮__৩২। নারদ বলিলেন, সাধুগণ! 
ধাহার সুদৃঢ় ভক্তি নিয়ত বাধা করে, সেই পিতৃগণ্রে 
মানসী কন্যাকে বুষ্ভানু মানব হইয়া ব্রজে অবস্থান 
করত কোন্‌ পুণাফণে প্রাপ্ত হইলেন? ব্রজপতি 
বৃষভামু পূর্বজন্মে কে ছিলেন? কোন্‌ তগন্তা- 
ফলে রাধাকে তনয়ারপে প্রাপ্ত হইলেন? সুত 
বলিলেন, জ্ঞানিশ্রে্ঠ নারায়ণ মহধি নারদের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া হাস্তপুর্ববক প্রীত হইয়' পুরাতন ইতিহাস 
সমস্ত বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, পুর্বে 
পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, রতুমালা, মেনকা, 
এই তিনটী কন্যা উৎপন্ন! হন। তাহার মধ্যে রত্বমালা 
কামুকী হইয়া৷ জনকরাজাকে বরণ করিলেন। মেনকা 
হরির অংশ শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে বরণ করিলেন। সেই 
রত্বমালার তনয় অযোনিসম্ভবা এরাম্পত্বী সাক্ষাৎ 
লক্ষমী্রূপা! সত্যপরায়ণা সীতা দেবী। মেনকার 
কন্যা! পার্বতী ; তিনি পূর্বে দক্ষকন্তা সতী, অযোনি- 
সম্ভব! ও সনাতনী বিষ্ণুমায়া ছিলেন । তিনি তপো- 
বলে নারায়ণাত্বক শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। 
কলাবতী মন্তুবংশোস্তব সুচন্দ্রকে বরণ করিলেন। 
রাজা নুন্দরী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে 
পুণ্যবান্দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচনা করিতে লাগিলেন 
এবং মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন,_. 
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শ্তীকফ-জন্মথগু। ৩৬৩ 


ইহার কি আশ্চর্য্যকর রূপ! কি মনোহর বেশ! 
কিবা মনোহর নবীন বয়ন! ! ইহার অঙ্গ অতি" 
সুকোমল এবং সুন্দর ব্দনমণ্ডল শারদীয় নিশাকরের 
ন্যায়, ইহার গমন অতি দুর্লভ এবং গজ ও খঞ্জনের 
্যায় মনুর! এই কলাবতী কটাক্ষবিভ্রমে মুনীন্র- 
গণের মনও মোহিত করিতে সক্ষমা। ৩৩--৪৩। 
ইহার শ্রোণিযুগল বস্তাতরুবিনিদ্দিত এবং অতি 
সুললিত; হে মুনে! প্রেয়সীর স্তনদ্য় পীন অথচ 
উন্নত ও হুকঠিন; নিতন্বযুগল রখচক্রবিনিদ্দিত, 
অতএব মনোহর; হস্ত ও পদদ্বয় রক্তবর্ণ, অধর 
পরৃবিষ্বিকাফলের হ্যায় ৷ প্রিয়তমা-কলাব্তীর দ্ত- 
প্ভি্ত পকদাড়িন্ববীজসদৃশ মনোহর , লোচনযুগ্নল 
শরৎকালে মধ্যাহ্ু-বিকশিত পদ্ম-প্রভার হ্থায় শৌভা- 
সম্পন্ন। ইহার রূপ রিবিধ ভূষণে ভূষিত, উত্তম রৃত্ব- 
ভূষ্ণযুক্ত ; এইরূপে নানাবিধ বিবেচন! করিয়া তাহাকে 
দর্শন করত সুচন্দ্র কামবাণে পীড়িত হইয়া, কামুক 
রাজা কামুঝী কলাবতীমহ দিব্য রথে আরোহণে 
নির্জন প্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়! করিতে লাগিলেন। 
চন্দন ও অগুরুর বায়ুদ্বার| সুরভিত রম্য মলয়পর্ব্বতে 
মনোহর চল্পবপুপ্পের সুখাবহ শষ্যায় এবং সুপুষ্পিত 
মালতী-মল্লিকার উদ্যানে ও পুষ্পভদ্রানদীতীরে রজ- 
শুন্য অতি নির্জন প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
গঙ্গাপুলিনে, গন্ধমাদনের গুহাতে, গোদাবরী নদীর 
তীরস্থ নির্জন কেতকীবনে, পশ্চিম এমুদ্রের তটসমী- 
পশ্থ ভত্তশুন্ত কাননে, কোন সময়ে নন্দন বনে কখনও বা 
মলয়পর্ব্বতের শিখরে, কোন সময়ে কাবেরীতীরস্থ বনে, 
এইরূপে শৈলে শৈলে নদী ও নদ প্রভৃতির তীর- 
ভূমিতে ও প্রতিদ্বীপে নির্জনে নুচন্্র রমণী কলাবতী- 
সৃহ নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাহারা 
নবস্গমে মত্ত হইয়া দিবারাত্রিজ্ঞানশুন্য হইলেন তীহা- 
দের একসহত্র বংস্র মুহূর্তের স্তায় অতীত হইল। এই- 
রূপে অনেককাল বিহার করিয়া সুচন্্র. অত্যন্ত বিরক্ত 
হুইয়া তপন্তার নিমিত্ত কলাব্তীলহ বিশ্যাশৈলতীর্ঘে 
গমন করিলেন। ৪৪-_-৫৫। ভারতে পুলহের আশ্রম 
অতি পবিত্র ও প্রশংসনীয় ; নৃপতি সেই আশ্রমে দিব্য 
সহত্র বৎসর পর্ধ্স্ত তগন্তা করিলেন। তৎপরে 
মুনিশ্রেষ্ঠ সুচন্দ্র রাজা মোক্ষপদাকা্জী নিম্পৃহ ও 
নিরাহারে কৃশোদর হইয়া! কৃষ্ণপাদপদ্ব ধ্যান করিতে 
করিতে মুগ্ছিত হইলেন ; তখন সাধ্বী কলাব্তী পতির 
সমস্ত শরীরব্যাপ্ত বল্মীক "মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া 
"নিশ্চেষ্ট পরিত্যক্ত পঞ্চপ্রাণ এবং যাংস-শোণিত-শৃষ্ত, 


অতএব অস্থিমাত্রসার পতির কলেবর মন্দর্শন করি- | দিগের মুখেপ্রজ্জলিত অগ্নি প্রদান.করে। তাহার| তাহা 


লেন; তৎপরে পতিকে বক্ষে ধারণ করত হা! নাথ 
প্রাণবল্লভ ! বলিয়া শোকার্ত কলাবতী, সেই নির্জনে 
উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।. পতিগরায়ণা 
ভীতা ছু'ধিনী কলাবতী নৃপতিকে নিরাহারে কুশ ধমনি- 
যুক্ত দর্শন করিয়া বিলাপ করিতেছেন, তখন সতীর 
রোদন শুনিতে পাইয়! কৃপান্ধি জগদ্বিধাত! কমলোভ্তব 
$পাবশতঃ আবির্ভূত হইয়া! সেই মৃতদেহ ক্রোড়ে করত 
ভগবান্‌ বিভু স্বয়ং রোদন 'করিতে লাগিলেন! 
ব্ৰহ্মবিৎ ব্ৰহ্মা, রোদন করিয়া তথ্পরে কমগুলুর জল 
দ্বারা মেই নৃপদেহ মিক্ত করত ব্রদ্মজ্ঞানে তাহাতে 
জীব সঞ্চার করিলেন। তখন নৃপেন্দর চৈতন্য লাভ 
করত সন্মুখে কামদম প্রভাশানী প্রজাপতিকে দেখিয় 
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সন্ত হইয়া বলি 
লেন, হে হুচন্দ্র! তুমি ঈদ্দিত বর প্রার্থনা কর 

তখন হুচন্তরাজ বিধির বাক্য শ্রবণ করিয়! অভীপ্সিও 
নির্বাণমুক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। প্রসন্নবদন € 
আনন্দে হান্ত-বিকশিত মুখকমলবিশিষ্ট দয়ানিধি কমোং 

যোনি, দর়াপুর্্বক সেই বর প্রদান করিতেই উদ্যত 

হইলেন। সতীকলাবতী ব্রহ্মার উদ্যম দেখিয়! যনে মে 

অনুমান করত ওকে ত্রস্তচিত্ডে বরধানোন্ুখ কমলা 

সনকে বলিলেন, হে কমলোস্তব ! আপনি যদি নৃপে' 

জ্রকে উপযুক্ত. বলিয়া এই বর প্রদান করেন তাহ 

হইলে এ হতভাগিনী অবলার গতি কি হইবে! 

তাহাই অগ্রে নিরূপণ করুন। হে চতুরানন ! কাস্তার 

কান্ত বিনা শোভা কি? আমি শ্রুতিতে শুনিয়াছি 

পতিব্রতার পতিসেবাই একমাত্র ব্রত এবং গতিই গুরু 

ইঞ্টদেব, তপোধর্্মময় ; বন্ধু সকলের মধ্যে প্রিয়তঃ 
স্বামী ভিন্ন আর কেহ নাই। হে ব্রহ্মন্‌ { সকল ধু 
হইতে সুু্লত স্বাধি-সেবাই শ্রেষ্ঠ, স্বামিসেবা-বিহীন 
রমণীর অন্থান্ত ধর্মকার্ধ্য সমস্তই নিস্কল। ৫৬9১ 

ব্রত, দান, তপন্তা, জপ হোম, সর্ববতীর্থে স্নান, পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ এবং দীক্ষা, যজ্ঞকার্য্য, বিবিধ মহাদান বেদ 
পাঠ, সকল তগস্তা, বেদজ্ঞান; ব্রাহ্মণভোজন, দেং 
সেবা প্রভৃতি ধর্মমকার্ধ্য সকল, পৃতিষেবার ষোড়শ: 
ভাগের একভাগের তুল্য নহে। যে রম্ণীগণ স্বামিসেব! 
বিহীন ও স্বামীকে কটু বাক্য বলে সেই হতভাগিনীগ, 
চন্তরস্থধ্যের অবস্থিতিকালপর্য্স্ত কালহৃত্রনরকে বাঃ 
করে এবং তাহাদিগকে সর্প-প্রমাণ কৃমি সকল দিবা 
নিশি দংশন. করে; সেই যাতনায় তাহারা অত্যন্ত 
ঘোর বিপরীত শব্দ করে এবং সেই কটুভাষিণীগণ সূত 
শ্লেম্পা ও বিষ্ঠা নিয়ত ভক্ষণ করে 3 যমকি্করগণ তাহা 
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৩৬৪ 


দের যাহ! ভোগা, তাহা ভোগ করিয়| তৎপরে কৃমি 
যোনি প্রাপ্ত হয় এবং ত্বস্থায় শত জন্ম পর্্যস্ত রক্ত" 
মাংস-বিষঠার্দি ভোজন করে। আমি অবল' পণ্ডিত 
গণের মুখে এইরূপ সুনিশ্চিত বেদবাক্য শুনিয়া 
কিঞ্চিং জানিতে পারিয়াছি ; আপনি একমাত্র দেবী- 
জনক বিভু, গুরু, বিছান্‌ যোগী ও জ্ঞানীদিগেরও 
গুরু ; আপনি সর্বজ্ঞ সর্ববভূতময় বুঝিতে পারিয়াছি, 
আপনাকে আর অধিক কি বলিব? হে ব্রদন্‌ ! 
আমার এই প্রাণাধিক কান্ত যদি মুক্ত হয়,তাহা হইলে 
আমার ধর্ম ও যৌবনের রক্ষা কর্তা কে হইবে? 
কৌমরাবস্থায় সংকৃতী পিত! রক্ষা করত ষৎপাত্রে 
প্রদান করেন, অবশিষ্ট সকল কালেই কান্ত রক্ষা 
করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার অভাবে পুত্র রক্ষা করে! 
তিন অবস্থাতেই রূমনীগণকে এই তিন জনে রক্ষা 
করিয়া! থাকে; কিন্তু যে নারীগণ স্বাধীনা তাহারাই 
- নষ্টচরিত্র। ও সকল ধৰ্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত । হে 
পদ্রযোনে ! তাহীরাই অদৎকুলপ্রহুতা কুলটা ও 
দুষ্টমতি হয় ও তাহাদের শতজন্মকৃত পুণ্যরাশি নাশ 
প্রাপ্ত হয়। যেরূপ বাল্যে পুত্রে স্নেহ হয়, সেইরূপ কি 
বার্দক্যে কি যৌবনে, সর্ব্বকালেই পতিব্রতাদের 
গতিতে সমান স্পৃহ!। স্তন্তপায়ী পুত্রেযে স্নেহ ও 
ক্ষোভিত সন্তানের ক্ষোভ নিবাকরণে যে আকাঙক্ত! 
হয়, মে সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীগণে পতিন্দেহের খোড়শ 
ভাগের একভাগের তুল্যও নহে । ৭২--৮৬। স্তনান্ধ 
সস্তানে স্তনদান পর্যাস্ত এবং মিষ্টান্নের ভোজন পর্য্যস্ত 
চিত্তের বিশেষ আনন্দ থাকে; কিন্তু স্বামীতে জাগরণ 
এবং স্বপ্রাবস্থায়ও সতী স্ত্রীগণের চিত্তবৃত্তি নিয়ত আনন্দ- 
ময় থাকে! ছুইখভোগ ও বন্ধুবিচ্ছেদ অপেক্ষ! পুত্র- 
বিচ্ছেদ অধিকতর দুঃখাবহ। কিন্তু কান্ত-বিচ্ছে্দ তাহা 
অপেক্ষ! অধিকতর নুদ্বারুণ ছুঃখাবহ ; তাহা হইতে 
স্ত্রীগণের অধিক দুঃখের কারণ কিছুই নাই। অবিদঞ্ধ 
রমণী যেরূপ জ্বলন্ত অনলে ও বিষ্ভক্ষণে দগ্ধ হয়, 
সেইরূপ বিদপ্ঝা রমণীও বিরহানলে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া 
থাকে। সাধবী স্ত্রীগণের স্বামী ব্যতীত অন্নেও স্পৃহা 
‘থাকে ন| এবং জলেও তৃষণ থাকে না। তাহাদের মন 
শুক তৃণের স্তায় নিয়ত বিরহানলে দগ্ধ হয়। বমণী- 
গণের কান্ত হইতে অধিক বন্ধু কেহ নাই; কান্ত হইতে 
অধিকতর প্রিয় কেহ নাই; কান্ত হইতে দেবগণও 
তাহাদের অধিক মাননীয় নহেন এবং কান্ত হইতে 
অধিক ত্রক্লুও কেহ নাই। শ্ত্রীগণের স্বামী অপেক্ষা 
ধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে ও ধনও অদরণীয় নহে; এমন কি 
প্রাণ পর্যন্তও তাহাদের কান্ত হইতে অধিক নহে; 


ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


অতএব স্ত্রীগণসমীপে কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কে? বৈষ্ণব- - 
গণের মন যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্বো নিশ্চলভাবে নিমগ্ন ও 
মাতার মন যেরূপ এক পুত্রে এবং বমণীকামুকণণের 


মন যেরূপ স্ত্রীতে ও কৃপণের মন যেরূপ চিরকালার্জিত 


ধনে বিন্যস্ত থাকে, যেরূপ ভয়ে ভীত ব্যজিদিগের 
মন, শাস্ত্রে বিদ্বানৃদিগের মন, মাতাতে স্তনান্ধ শিশুর 
মন, শিল্প কার্ধ্ে শিল্পীদিগ্রের মন, উপপতিতে 
বেশ্ঠাদিগ্রের মন যেরূপ নিয়ত নিমগ্ন, সেইরূপ 
সাধ্বীদিগের মনও প্রিয় স্বামীতে নিশ্চলভাবে নিমগ্ন। 
উত্তমন্বামিবিঃ্হিত হইয়া শোকমন্তপ্ু-হুদয়ে স্ত্রী 


জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই জীবনের সুখদায়ক 
জীবিত থাক! মৃত্যু হইতেও অধিক ক্রেশকর। 
৮৭-_-:৯৩। শোক,অন্ন পান ও ভোজনাদিতে কালক্রমে 
বিলীন হয়, কিন্তু স্বামি-শোক তাহার বিপরীত; 
কারণ, তাহা পাঁন-ভোভনেই বৃদ্ধি পায়। কর্ম, ছারা 
এবং সতী স্ত্রী ইহারা চিরন্গিনা ; ইহার মধ্যে সতী 
তুই প্রধান। ভৌগদেহাবসানে সকল জন্মেই সাধ্বী, 
তীয় সহধৰ্ম্মচারিণীরূপে উৎপন্ন হয় । হে জগদ্ধাতঃ ! 
যদি আমা ব্যতীত ইহাকে মুক্ত করেন, তবে আপনাকে 
পাপগ্রস্ত করিয়া অপনাতে স্ত্রীবধের পাতক অর্পণ 
করিব। বিধি কলাব্ভীর বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিত 
হইয়া তীহাকে ভয্নাকুলচিত্তে অমৃততুল্য বাক্য বলিতে 
লানিলেন।-_£বৎসে ! তোমা৷ ভিন্ন তোমার স্বামীকে 
মাত্র মুক্তি প্রদান করিব ন! ; কিন্তু তোমা সহ তাহাকে 
মুক্ত করিতে এক্ষণে আমি সক্ষম নহি। মাতঃ! 
ভোগ ব্যতীত মুক্তি ছুপ্ররাপ্য, এইটা সৰ্বসন্মত 
ভোগী ব্যক্তির ভোগ শেষ হইলে ত২পরে নির্বাণ 
প্রাপ্তি হয়। সতি! তাহা হইণে তুমি কিয়ংকাল 
স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ কর,তাহার পর তোমাদের জন্ম 
ভারতে হইবে । হে সতি! যখন রাধিকা স্বয়ং তোমার 
কন্তারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন তোমরা জীবন্মুক্ত 
হুইয়া তাহার সহিত গোলোকধামে গমন করিবে। 
হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি কিয়ৎকাল স্ত্রীমহ ভোগ্য বিষয় 
ভোগ কর ; সাধুগণ জত্বগ্তণসম্পন্ন ; অতএব তুমি 
আমাকে শাপ দিতে পারিতেছ না। জীবনুক্ত সর্ব- 
ভূতে সমদ্ী কৃষ্ণপাদপন্র-চিন্তনতৎপর, সাধুগণ দুর্লভ 
হরির দাসত্বই বা! করে; মুক্তিকে ইচ্ছা করে না। 
১৭--১০৬। বিধি, এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে 
বর প্রদান করত তাঁহাদের সন্মুখে অবস্থান করিতে 
লানিলেন। তখন কলাবতী ও সুচন্দর, তীহাকে প্রণাম 
করিয়। অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিধি 
নিজভবনে - গমন করিলেন। তৎগ্রে তাহার 
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করিলে সেই পথিকজন তাঁহাকে বলিল, ইনি ভলন্দন 
নৃপতির কন্ঠা, ইহার নাম কলাব্তী। ইনি লক্ষ্মীর 
অংশরূপে নৃপমন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইনি 
ক্রীড়ার নিমিত্ত কৌতুকে সধীর ভবনে গমন করিতে- 
ছেন; এই কথা বলিয়া পথিক লোক গমন করিল। 
তখন নন্দ হুষ্টমনে রাজমন্দিরে গমন করিয়া রথ 
হইতে অবরোহণ করত রাজন্ভায় প্রবেশ করিলেন। 
রাজা তাঁহাকে দেধিবামাত্র উত্থান করত সম্ভাষণ 
করিয়া স্বর্ণ সিংহাসন প্রদান করিলেন। ১১৯--১২৭। 
তৎপরে পরম্পর বহুবিধ ইষ্টালাপ করিলে, নন্দ 
বিনয়াবনত হইয়া সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিলেন। 
নন্দ বলিলেন, হে রাজন! আপনাকে বিশেষ 
শুভকর একটী বাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন, 
এইক্ষণে আপনার এই কন্তার সম্বন্ধ বিশেষরূপে স্থির 
করুন;__হুরভান্র পুত্র ব্রজপতি বৃষ্ভানু নারায়ণের 
অংশসম্ভূত, অতি রূপবান, সুন্দর ও পণ্ডিত ; তিনি 
স্থিরযৌবনদন্পন্ন এবং জাতিম্মর ও অতি তপস্বী 

যুবা। আপনার কন্তা কলাবতীও যন্ঞ-হুণ্ড-সতভূতা 

অতএব অযোনিসন্তবা৷ 'ব্রেলোক্যমোহিনী ও লক্ষ্মীর 

অংশস্বর্ূপা। তিনিই আপনার কন্তার উপযুক্ত বর ও 

আপনার কন্তাও তাহার উপযুক্তা। হে নৃপকুলোত্তম ! 

বিদগ্ধ নায়কের সহিত বিদ্ধ! নায়িকার মিলন অতি গুণ- 

সম্পন্ন হইবে ; নন্দ সেই সভামধ্যে এই কথা বলিয়া 

বিরত হইলেন। হে মুনে! তখন নুপশ্রেষ্ঠ বিনয়াব- 

নত হইয়া নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন ১২৮-১৩১ 

হে ব্রজপতি! সম্বন্ধ বিধির আয়ত্ত, সে বিষয়ে আমার 
কোন ক্ষমতা নাই, প্রজাপতিই মিলনকর্তী, আমি 
মাত্র জম্মদাতা। এ সংসারে কে কাহার পত্রী? কে 
কাহার কন্তা ? কেই বা কাহার আত্মসাধন বর? 
কেবল সেই ধর্মানুরূপ ফলপ্রদ্দ বিধাতাই সকলের 
কারণ। কৃত কার্ধ্যের ফল অবশ্যস্তাবীঃ তাহা৷ কখন 
নিষ্ষল হয় না) এইটী শ্রুতিতে গুনিয়াছি। তাহ! 
না হইলে অক্ষম ব্যক্তির উদ্যমের স্তায় সকলই নিস্বল 
হয়। আমার কন্যা বৃষভানুপত্রী হইবে এইটী যদি 
বিধাতা লিখিয়! থাকেন ; তবে ত তাহ সিদ্ধ হইয়াই 
আছে, আমি আর করিব কি? আর কে-ই ঝা তাহ। 
নিবারণ করিতে পারে৷ হে নারদ! তৎপরে রাজ! 
এই বথা বলিয়া বিনয়াবনতমন্তক হইয়! নন্দরাজকে 
সাদরে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। তাহার পর 
ব্রজশ্রেষ্ঠ নৃপতির: অনুজ্ঞানুসারে ব্রজপুরে গমন 
করিয়া সুরভানের সভাতে আগমন করত তাহাকে 
সমস্ত বলিলেন। ততৎস্মন্ত বিষয় অবণ করিয়া 


কালক্রমে ব্রহ্মাদির বাহিত পুণ্যপ্রদ বস্তু ভোগ্য সকল 
ভোগ করিয়া গোকুলধামে সুচন্দর বৃষভানুরূপে জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। তিনি পদ্মাবতী গর্ভে সুরভানের ওরসে 
হরির অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়! শুরুপক্ষীয় চন্দ্রের 
ন্যায় সেই ব্রজগেছে, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন 
বৃষভানু, হরি[পাঁদপন্রচিন্তার় মগ্ন, মহাযোগী, সৰ্ব্বজ্ঞ, 
বদান্ত, রূপবান, গুণবান্‌ এবং ধীসম্পন্ন হুইরা নন্দ- 
কুলের বন্ধুষরূপ হইলেন। এদিকে কান্তকুজে কমলার 

ংশে | অযোনিম্ম্তবারপে কলাবতীও জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। তিনি জাতিম্মরা সুন্দরী ও মহাযাধ্বী 
হইলেন। কান্তকুজে উন্নতপ্রতাপশালী নৃপত্েষ্ঠ 
ভলন্দন, যোগাবদানে যজ্ঞহুণ্ড হইতে সমুখিতা মেই 
কন্ঠাকে প্রাপ্ত হইলেন। তথন ভলন্দনরাজ| সেই 
রূপস্ল্পন্ন। যেন স্তগ্তপানার্থিনী, নগ্া, হাস্তপরারণা 
স্বীয় তেছঃপ্রভাবে প্রদীপ্তা, প্রতপ্ত-কাঞন'প্রতা- 
শালিনী সেই কন্যাকে বক্ষে করিয়া স্বমন্দিরে গম্ন 
করত সানন্দচিত্তে স্বীয় ভার্যাকে প্রদান করিলেন। 
রাজমহিবী মালাব্তীও স্তন্ত দান করত হুষ্টচিত্তে 
তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহার 
অন্নপ্রাশনদিবসে শুভক্ষণে নামকরণকালে সভা- 
সন্ধযক্তিগ্ণের সমক্ষেই এক দৈববাণী হইল, “হে 
নৃপতি! তুমি এই কন্তার নাম কলাব্তী রাখ 
নৃপশ্রেষ্ঠ এই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া তাহাই 
করিলেন। তৎপরে মহীপতি ভিক্কুক, বিপ্র ও বন্দী- 
দিগকে ধন দান করিলেন এবং সকলকে ভোজন 
করাইয়া অতি মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। 
১০৭_-১১৮। সেই কলাবতী, কালক্রমে রূপ-যৌব্ন- 
সম্পন্ন অতি সুন্দরী ও রমণীয়া হইয়া মুনিমানস- 
মোহিনী হইলেন! তাহার শরীরের আভা! মনোহর 
চল্পকব্ণসদৃশ হইল, প্রসন্ন ঈষ্ধান্যুক্ত মুখমণ্ডল 
শরংকানীন চন্্রের স্তায় হইল, ও নয়বনযুগ্রল বিকশিত 
পর্বের ন্যায় হইল। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণিষুগলের 
ভারে অত্যন্ত পীড়িত! ও স্তন্ভারে ঈষৎ নতভব ধারণ 
করিলেন। দিব্যবস্ত্রপরিধানা ও বত্বময় অলঙ্কারে 
বিভুষিত! হইয়া একদ। তিনি রাজপথে করি-দদৃশ 
মন্থর গতিতে গমন করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে নন্দ 
তীৰ্থ গমন করিতে করিতে তাঁহাকে পথিমধ্যে 
দেখিতে পাইলেন। নন্দরা্গ জিতেন্দিয় ও জ্ঞানী 
হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিবামান্র মুচ্ছিত হইলেন) 
তহপরে চৈতন্য লাভ করত শীঘ্র আদরের সহিত ত্রস্ত- 
ভাবে পথিকপিগকে জিজ্ঞানা করিলেন, "এই যে গমন 
করিতেছেন এটী কাহার বন্যা? এই বখ৷ জিজ্ঞাসা 
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সুরুভান নৃপতি সাদয়ে যযপুরর্কক গর্গ ও নন্দদার| 
এই সম্বন্ধ যোজন| করিলেন। তংপরে বিবাহকালে 
রাজেন্দ্র ভলন্দন গজরত্ব অশ্বরত্ব ও বহুবিধ রত্ব ভূষ- 
ণাদি যৌতুক প্রদান করিলেন। বৃষভান্থ মনো- 
মোহিনী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নির্জন 
রম্য প্রদেশে ক্রীড়ামক্ত হইলে, তাহাদের দিবা রাত্রি 
জ্ঞান থাকিল না। কলাব্তী চক্ষুর নিমেষকালেও 
স্বামী ব্যতীত বিরহে আকুলিত হন, বৃবভানুও ক্ষণ- 
কাল তীঁহাকর্তৃক বিরহিত হইলে ব্যাকুলিত হইয়া 
থাকেন। মায়া-মানুষরূপিণী কলাব্তী জাতিম্মরা ও 
বিষ্ণুর অংশজ বৃষভানুও জাতিম্মর ; তাহাদের প্রেম 
প্রতিদিন নৃতন নৃতনরূপে বাড়িতে লাগিল। মেই 
- প্রৌঢ়া কলাবতী সর্বদাই ষকাম।, বৃষভানুও কামসদৃশ 
উত্তমযুবাপুরুষ। ১৩২-_১৪৫। কালক্রমে দৈবাৎ, 
প্রীদ্বামশাপে কৃষ্ণের আজ্ঞানুমারে সতী রাধিকা 
তীহাদের কন্তা্পে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি 
অযোনিসম্তব! ও কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা; 
তাঁহার দর্শনেই তাহার! উভয়ে মুক্তি লাভ করিলেন। 
এই ইতিহাম তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে পাপ-ইন্ধন- 
দাহে জলস্তঅগ্নি-শিখাতুল্য প্রকৃত বিষয় শ্রবণ 
কর। তহপরে খিলিশ্রে্ধ বিশ্বকর্মা বৃষ্ভানুর 
আশ্রম নির্মাণ করিয়া পরিচারকবর্গের সহিত 
স্থানাভ্তরে গমন করিলেন! তত্ববিৎ বিশ্বকর্মা! মনে 
মনে সমালোচনা করিয়। সেই স্থানে ক্রোশমাত্র 
আয়ত মনোহর নন্দাশ্রম নির্মাণ করিতে আর্ত 
করিলেন। বুদ্ধিদ্বারা অনুমান করিয়া সকল ভবন 
হইতে উৎকৃষ্ট করিয়া নির্মাণ করিতে লাগিলেন। 
তাহাতে গভীর চারিটা পরিখা খনন করিলেন। মেই 
পরিথ! অরির দুর্লজ্ঘ্য ও প্রস্তরদ্বারা দৃঢ় নিবদ্ধ 
করিলেন। নন্দভবনের পরিখা-সমীপে পুষ্পিত 
পুষ্পোদ্যান ও বিকশিত কুনুমচয়ে শোভিত মনোহর 
চম্পকৃবক্ষ বায়র আন্দোলনে চারিদিক্‌ সুগন্ধি 
আমোদিত করিতে লাগিল। কত শত আত্ম, গুবাক, 
পুনম, খর্জভর, নারিকেল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, ভৃঙ্গ, জম্বীর 


নাগরন্ন। তু, আঅতক, জন প্রভৃতি ফলমমূছেওপরি-. 


শোভিত বৃক্ষ সকল শোভা পাইতে লাগিল। কেতবী, 
কদলী, কদন্বমমূহ ও ফল-ফুলযুক্ত বৃক্ষদঘুহে চারি- 
দিকে পরিশোভিত সেই পরিখা ঘকল শোভিত হইয়া 
ক্রীড়াবোগ্য নির্জন এবং সর্বদা বাহ্ুনীয় হইল। 
১৪৬--১৫৬। সেই পরিখার সুগুপ্তস্থানে একটী উত্তম 
পথ প্রস্তুত করিলেন। তাহা! এরূপ কৌশলে করিলেন 
যে, উহা! অরিবর্গের দুর্গম: এবং আত্মীয়দিগের সুগম 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ |: 


হই । বারণ, এ পথে অল্পঙ্গলাবৃত মণি স্তম্ত ন। 
নির্বাণ করিলেন। ত্র স্তম্ভের সীমা অধিক সঙ্ধীণ হইল 
ও অধিক বিস্তীর্ণ হইল না। সেই পরিখার উপরিভাগে 
শতধনু-পরিমিত ও অতি উচ্চ একটা প্রাকার বচন! 
করিলেন; সেই প্রাকারের প্রস্থ পঞ্চবংশতি হস্ত ; তাহা 
সিন্দুরাকার মণিদ্বার| অতি সুন্দররূপে নির্মাণ করিলেন। 
সেই প্রাকারের বহির্দেশে দুইটা মণিসারনিম্মিত কবাট, 
ও অভ্যন্তরে সাতটা মণিগার কঝট সন্নিবেশিত করিয়| 
সকল পরিখা নিরুদ্ধ করিলেন! মেই ভবনে পদ্থরাগ- 
মণিদ্বারা' চতুর্ষিংশতিটী চতুঃশাল! নির্্াণ করিলেন 
এবং গন্ধঘারমণ্দ্বারা তাহার স্তম্ভ সকল যোজনা 
করিলেন। তাহাতে কুল্ুমাকার মণিদ্বারা সোপান 
নির্মাণ করত সেই ভব্নস্থিত গৃহষকলের উপরি- 
ভাগে হরিদ্র্ণ মণিময় বিচিত্র কলস সমস্ত নিবদ্ধ 
করিলেন। মনিসারের ছাঃ তাহার কঝট সকল 
সুশোভিত এবং শ্রেষ্ঠ স্বর্ণনিন্মিত কলমসমূহের . 
শোভায় গৃহ সকলের উপরিভাগ উজ্ভ্লীকুত হইল। 
এইরূপে বিশ্বকর্মা! নন্দালয় নির্মাণ করিয়। নগরে ভ্রমণ 
করত নূতন মনোহর বান্রমার্গ সকল নির্মাণ করিলেন 
এবং ওঁ বাজমার্গের চারিদিকে পদ্বরাগম্ণিনির্মিত 
মনোহর বেদি মকল নিৰ্ম্মাণ করাতে দেই রাজপথ- 
সমূহ অত্যন্ত মনোহর শোভ! ধারণ করিল। সেই 
রাজধার্গের দক্ষিণ ও বামপার্থে বণিকৃদিগের ঝাণি- 
জ্যোপযোগী উজ্জল মণিমগ্ডপ সকল নির্মিত হইয়। 
নগরের চারিদিকে বিরাজিত হইল। তাহার পর 
বিশ্বকৰ্ম্মা বৃন্দাবনবনে গমন করত সুন্দর বর্তুলাকার 
ম্ণিপ্রাকারযুক্ত রানমণ্ডল নির্মাণ করিলেন। তাহার 
চারিদিকে এক যোজন দীর্ঘ মণিবেদিক। নির্মাণ 
করিলেন এবং সেই রাগমণ্ডলমধ্যে মণিসারবিকারে 
শৃঙ্গারমুখের যোগ্য মনোহর চিত্রে চিত্রিত ও রতি- 
শয্যাযুক্ত ন্বকোটি মণ্ডপ নির্মাণ করিলেন। সুগন্ধ 
সমীরণ নানাজাতি পুপ্পের গন্ধ আহরণ করিয়া সেই 
মণ্ডপ সকল মৌরভমম্পন্ন করিতে লাগিল এবং 
তাহাতে বতুময় প্রদীপ স্থাপিত হইল। সুর্ব্ণ- 
কলমসমূহ তাহার উপরিভাগে নিবিদ্ধ হইয়া 
বিচিত্র উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলি। 
সেই মণ্ডপসমূহের চারিদিকে পুষ্পিত পুপ্পোদ্যান 
ও মনোহর সরোবর অত্যন্ত শোভ! বিস্তার 
করিল । ১৫৭--১৭১। তৎপরে বিশ্বব্ম্মা রাসমগ্ুল 
নির্মাণ করিয়া অন্ত স্থানে গমন করিলেন এবং বৃন্দাবন 
অতি রমণীর হইয়াছে দেখিয়! অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। 
তাহার পর বন্দাব্নমধ্যে নির্জন স্থানে রাধা-করুষ্রে 
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ভীকৃষ্ণ-অন্মখণ্ড । 


ক্রীড়ার নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ববক সমালোচনা করিয়া যত 
সহিত পরিমিতরূপে উৎকৃষ্ট মনোহর তেত্রিশট| বন 
নির্মাণ করিলেন এবং মধুবনের সমীপে, চম্পকো- 
. দ্যানের পুর্্বভাগে, সরোবরের পশ্চিম তটে, কেতকী- 
বনমধ্যে, অতি মনোহর নির্জন বটমূলসমীপে, রাধা- 
কৃষ্ণের ক্রীড়ার নিমিত্ত আর একটা, মণ্ডপ নির্মাণ করি- 
লেন। তাহার চারিদিকে স্বর্ণদূল্য অপেক্ষা শতগুণ 
মূল্যবান্‌ দুর্লভ মণিদ্বার! সুন্দর চারিটী বেদিকা নিৰ্ম্মাণ 
করিলেন। নেই মণ্ডপ, রত্বদারনির্্মিত স্তন্তদ্ধারা 
বিরাজিত, অমূল্যত্বনির্মিত এবং নানাচিত্রে চিত্রিত 
হইল। বিশ্বকৰ্ম্মা দেই মণ্ডপের নয়টা দ্বার নির্মাণ 
করিয়া তাহা কবাটসমূহে দৃঢ় নিবন্ধ করিলেন। তিনি 
রত্বশে্নির্িত কৃত্রিম তিন কোটি চিত্রকলসদ্বার! 
মণ্ডপের উর্ঘ, অধোর্দেশ ও চারিদিক পরিশোভিত 
করিলেন। তাহার উপরিভাগে উত্তম রত্বনির্দ্দিত কলস 
প্রদত্ত হইল। মনণীন্্র-নির্ব্মিত তাহার ফোপান সকল 
শোভা পাইতে লাগিল । বিশ্বকর্মা সেই মণ্ডপ, পতাকা 
ও তোরণযুক্ত কিলেন এবং উহাতে শ্বেত চামর বদ্ধ 
করিয়া শোভিত করিলেন। তাহার চারিদিকে মণিময় 
দর্পণ বিন্যস্ত করাতে মণ্ডপ অতি প্রদীপ্ত হইল। তিনি 
তাহার চারিদিকে তিনশত ধনু উদ্ধ ও শতহন্তপ্রমাণ 
প্রস্থ বর্ডুলাকার প্রাকার নিম্্ীণ করিলেন। সেই মণ্ড- 
পের অভ্যন্তর মনোহর শয্যায় শোভিত ও বহিিশুদ্ধ 
বন্র-মাল্য প্রভৃতির দ্বারা বিরাজিত। সেই মণ্ডপস্থিত 
শয্যা পারিজাতকুন্ুমের মাল্যবিশিষ্ট, উপাধান-যুক্ত, 
চন্দন অগ্ুরু কজুরী ও কু্ুমঘারা হুরভিত, কামবর্দ- 
কারী, নবশূঙ্গারযোগা এবং মালতী চম্পক প্রভৃতি 
পুষ্পদ্বার৷ শোভিত। ১৭২--১৮৫। মণ্ডপে রতুম্য় 
পাত্রমধ্যে কর্পুরযুক্ত তাম্বুল সজ্জীকুত রহিল; কোন 
কোন স্থান ব্জ্রসারে খচিত ও মুক্তাজালবিলম্িত 
হুইল; বিশ্বকন্মা এই ভাবে সকল নিৰ্ম্মাণ করিলেন। 
মণ্ডপের কোন স্থান রহ্ময় পাত্র ও ঘটমমুহে আবীর্ণ, 
কোন স্থান রত্রময় পাদপীঠযুক্ত, কোনও স্থান রদ্রময় 
মিংহামনশোভিত ও নান। চিত্রে চিত্রিত। কোন স্থান 
চত্্রকান্ত হইতে ক্ষরিত জলবিনদুদ্ধার! সুনিক্ত ; কোন 
স্থান বা শীতল সুগন্ধি জল ও নানা ভোগ্যবস্তপুর্ণ। 
বিশ্বকৰ্ম্মা, রতিগৃহ ও নগর অতি রমণীয় হইয়াছে 
দেখিয়া অতি হুষ্টমনে পুনর্ববার নগরমধ্যে গমন করত 
যাহার যাহার যে যে মন্দির, তাহার তাহার নাম সেই 
সেই মন্দিরে লিখিয়া রাখিলেন। হে মুনে! তৎপরে 
বিশ্বকর্মা হৃষ্টাস্তঃকরণে শিষ্য-যক্ষগণ-পহ নিজিত 
নিড্রেশ ভগবানৃকে প্রণাম করিয়! খ্বমন্দিরে গমন. করি- 


৩৬৭ 


লেন। সুকৃত্গিণের ইচ্ছানুপারে সবল স্থানেই সকল 
বিষয় হইতে পারে ; ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে একটা লগর 
প্রস্তুত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপে সুধদ 
পাপহর ম্ধলময় হরির চরিত্র বর্ণন করিলাম, পুনর্ববার 
কোন্‌ বিষয় শুনিবার ইচ্ছা কর ? নারদ বলিলেন, হে 
তন্বজ্ঞ ! ভারতে এই কাননের বৃন্দাবন নাম হইল কেন? 
এই নামের কোন ব্ুৎপত্তি আছে কি ইহ! সংজ্ঞা- 
মাত্র-প্রতিপার্ক ? আহার প্রকৃত বিষয় আমাকে 
বলুন। ১৮৬--১৯৩। সুত বলিলেন, নারায়ণ 

ঝযি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হষ্টচিত্তে 
নিখিল পুরাতন বিষয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 

ব্ৰহ্মন্‌! পূর্বে সত্যুগের মপ্তদ্বীপের অধি- 

গতি সত্য ও ধর্ম্পরায়ণ কেদার নামে এক রাজা 

ছিলেন; তিনি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত সানন্দে 

কালযাপন করত পুত্রের ্তায় প্রজাদ্রিগকে প্রতিপালন 

করিতেন এবং অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। রাজা শত অশ্ব- 

মেধ যন্ঞ করিয়াও সকলের ঈপ্দিত ইন্দত্ব গ্রহণ করেন 

নাই; কারণ বহুবিধ পুণ্যকার্য্য করিয়াও তিনি স্বয়ং 

ফলাকাজ্জী ছিলেন না) তিনি নিত্য-নৈমিতক কাৰ্য্য 

সকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত করিতেন। 

কেদার-সদৃশ রাজেন্দ্র কেহই জন্মে নাই এবং জন্মি- 
বেও না। কিয়ৎকাল পরে রাজা 'জৈনীষব্যের উপদেশ- 

ক্রমে বাজ্যভার ও ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়তমাদিগের 

ভার পুত্রহস্তে ন্যস্ত কিয়! তপস্তার নিমিত্ত বনে গমন 

করিলেন। রাজ! শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়া! অবিরত 

সেই হরিকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন । তখন হরির 

সুদর্শন চক্র তাঁহার সমীপে থাকিয়া তাহাকে অবিরত 

রক্ষা করিতেন। তৎপরে নৃপশ্রেষ্ঠ বহুকাল তপন্ত! 

করিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন। তাহার 

নামানুসারে মেই তীর্থ কেদার নামে প্রসিদ্ধ হইল। 
তীৰ্থে অন্যাপিও প্রাণীর মৃত্যু হইলে, সে তৎক্ষণাৎ 
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কেদাররাজের কমলার 
অংশন্বরূপা অতি তপস্বিনী ও যোগশাস্রবিশারদ! বৃন্দ!- 

নামী এক কন্ঠ। ছিলেন। বৃদ্দা কোন বরকেই বরণ 
করিলেন না। তাঁহাকে তপোধন ভূর্বাস! দুর্লভ হরি- 

মন্ত্র প্রদান করিলেন। তৎপরে বৃনবা বিরাথিণী হইয়া 
গৃহ ত্যাগ করত তপস্তার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন 
এবং সহত্র বৎসর পর্য্যস্ত অতি নির্জন প্রদেশে তপন্ত। 
করিতে লাগিলেন । ১৯৪-__-২০৪। অনস্তর, ভক্তবং- 


'সল শ্রীকৃষ্ণ প্রদন্বদনে উহার সন্মুখে আবির্ভূত হইয়। 


বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। তখন সেই বৃন্দ, সুন্দয় 
কায় শাস্ত রাধিকাকান্তকে দেখিবামাত্র কামবাণে প্রপী- 
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৩৬৮, 


ডিত। হইয়া মুর প্ৰাপ্ত হইলেন। পরে বৃষ্থা, আপনি 
আমার পতি হউন, এই বর প্রর্থনা! করিলে শ্রীকৃষ্ণ 
. তথান্ত বলিয়া সেই নির্জনপ্রদেশে বহুকাল বিহার 
করিলেন। তথংপরে বৃদ্দা পরমানন্দে জীকৃষ্ণের্‌ সহিত 
গোলোকধামে গমনপূর্বাক রাধিকার সমান দৌভাগ্য- 
শালিনী ও গোগীকাগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। হে মুনি- 
নব! সেই বৃন্দা যে স্থানে তপষ্ত। বায স্থানে কৃষ্ণের 
সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহাই বৃন্দাবন নামে 
প্রসিদ্ধ। বস! আরও এক পুণ্যজনক ইতিহাস 
শ্রবণ কর, যে কারণে বৃন্দাবন নাম হইয়াছে তাহা 
বলিতেছি। পুর্বে কুশধবজনামক কোন এক রাজার 
তুলদী ও বেদবতী নামে ধর্মশীন্তবিশ্ীরদ। ছুই 
কন্যা সংসারবিরাগিনী হুইয়া তপস্তাটরণ করেন। 
পরে বেদব্তী নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন) 
তিনিই সর্বত্র জনককন্তা সীতা নামে প্রমিদ্ধা। 
তুলসীও হরিকে পতিনপে বাই! করিয়া তপন্তা করত 
দৈবাৎ দুৰ্বাসার শাপে শঙ্খাহুরকে পতিভাবে প্রাপ্ত 
হইয়। পরে পুনরায় সেই মনোহর কমলাকান্তকে 
কান্তরপে লাভ করেন। সেই সুরেশ্বরী তুলদীই 

হরির শাপে বৃক্ষরপা ও হরিও তাহার শাপে শালগ্রাম 
হইয়াছেন এবং সুন্দরী তুলসী, সেই শিলারূগী হরির 
বন্ষঃস্থলে নিরম্তর স্থিতি করিয়া থাকেন। হে মুনে! 
পূর্বে সমস্ত তুলমীচরিত সবিস্তারে তোমাকে কহি- 
- ছি, তথাপি এক্ষণে প্রশঙ্গাধীন পুনরায় কিঞ্চিৎ 
কহিলাম। সেই তুলসীর নামান্তর বৃন্দ ; তিনি 
ও স্থানে তপস্তা করেন) . সেই হেতু মনীযিগণ, 
উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন। আরও এক হেতৃত্তর 
বলিতেছি শ্রবণ কর, যদ্থার! পুণাক্ষেত্র ভারতে বৃন্দা- 
বন নাম হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের 
মধ্যে বুন্দা নাম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ; তাঁহারই রম্য 
ক্রীড়াবন বলিয়া! উহা! বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত। 
২০৫--২৯৯। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ গৌলোকধামে রাধি- 
কার প্রীত্র্থ বৃন্দাবন নির্মাণ করেন, পরে পৃথিবীতলেও 
তাঁহার ক্রীড়ার্থ ও বন বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়া- 
ছেন। নারদ বলিলেন, হে জগদৃগ্ডরো! রাধিকার 
ঝোড়শ নাম কি কি, তাহা এই শিষ্যের নিকটে প্রকাশ 
করুন ; আমার শ্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়াছে। 
আমি সামবেদে নিরূপিত তাঁহার সহজ নাম শ্রবণ 
করিয়াছি, তথাপি আপনার মুখে তাহার ষোড়শ নাম 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, হে বিভো ] ভক্ত- 
গণের বাহিত পবিত্র সেই যৌড়ণ নাম, সামবেদোক্ 
 সহত্র নামের মধ্যবন্তা বা অন্য, ইহা জানিবার ইচ্ছা 


্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


হইতেছে। প্রতো! যুঢুজগজ্জনের পবিভ্রতাকর 
জগন্সীতার সেই যৌড়শ নাম এবং তাহার অর্থ আমার 
নিকটে কীর্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, বম! 
শ্রবণ কর!-_বাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, বমিকে- 
শ্বরী, কুষ্ঃপ্রণাধিকা, কুষ্ণপ্রিয়া, কষ্ণস্বরূপিনী, কৃষ্ণ 
বামাংশসভভূতা, পরমানন্দরূপিনী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দ, 
বৃন্দাবনবিনোদিনী, চক্্রাৎলী চত্দ্রকাভ্ভা, এবং শৃতচন্তর- 
নিভাননা এই ষোড়শ নাম সহস্র নামের শ্রেষ্ঠ ও তাহা- 
রই মধাবর্তা । প্রথমে রাধা নাম কিরূপে সিদ্ধ তাহা শ্রবণ 
কর। রা-শব্দ দানবাচক ও ধা-শব্দে নির্বাণ বোধ হয়। 
তিনি নির্বাণ দান করেন বলিয়া রাধা নামে কীর্তিত৷ 
হুন। তিনি রাসেশ্বর গ্রীকৃষ্ণের পত্রী, এজন্য রাসেশ্বরী 
ও রাসমগ্ডলে বাদ করেন বলিয়া রান্বাসিনী 
নামে প্রসিদ্ধা। সমুদয় রমিকা দেখীগণের ঈশ্বরী_ 
একারণ পণ্ডিতগণ, নিরস্তর তাঁহাকে রসিকেশ্বরী 
বলিয়। থাকেন। তিনি, পরমাতস। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণা- 
বিকা প্রেয়দী, এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কষ্ণপ্রাণা- 
বিকা বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তিনি, শ্রীকৃষ্ণের 
অতি প্রিয়া কান্ত, অথবা শ্ৰীকৃষ্ণই তাঁহার সর্বদা 
প্রিয় ; এজন্য সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রিয়া 
বলিয়া থাকেন। তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান 
করিতে সমর্থা ও সর্ত্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী বলিয়া 
কৃষন্বরূপিনী নামে প্রনিদ্ধা। ২২০--২৩৩। পূর্বে 
সেই সতী, শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে সম্বৃত! বলিয়া 
গ্রীকৃ্চ তীহাকে কৃষ্বামাংশসন্থুত৷ নামে কীর্তন 
করিয়াছেন। সেই সতী, স্বয়ং সুর্তিমতী পরম- 
আনন্দ-রাশি; এজন্য বেদে তিনি পরমানন্দ- 
রূপিনী বলিয়া কীর্তিতা হইয়াছেন । কৃষ্শবে মোক্ষ, 
ণ-কার শব্দে উৎকৃষ্ট ও আকার-শব্দে দান বোধ হয়; 
তিনি উৎকৃষ্ট মোক্ষদায়িনী এজন্য কৃষ্ণা নাম বিখ্যাতা। 
তাঁহার বৃন্দাবন আছে অথবা! তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী; একারণ সকলে তাঁহাকে বৃন্দাবনী বলিয়া 
থাকেন। বৃন্দ-শব্দে সবীসমূহ ও আকার-শব্দ অস্তি- 
বোধক ; এজন্য তাঁহার ষখীসমুহ আছে বলিয়া, 
বৃন্দ! নামে কীর্তিতা হইয়াছেন। বিনোদ শব্দ আনন্দ 
বাচক, তাহা তাঁহার বৃন্দাবনে আছে বলিয়া বেদ সকল 
তীহাকে বৃদ্দাবনবিনোদিনী বলিয়া থাকেন। রাধিকার 
মুখচন্্র ও নখচন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজমান, এজন্য 
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া থাকেন। তাঁহার 
মুখকান্তি, দিবানিশি চন্দ্রতুল্য বলিয়া হরি সহর্ষে 
তাহাকে চন্ত্রকান্ত! নামে কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার 
মুখমগুলে নিরন্তর শতচন্তরের সভায় প্রভা বিদ্যমান, 
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- শ্রীকৃফ-জন্মথণ্ড। 


৩৬৯ 


এজন্য মুনিগণ্কর্তৃক তিনি শতচন্দ্নিভাননা বলিয়া চরাচর জগৎ আবির্ভূত ও তিরোভুত হইয়া থাকে, 


কীর্তিতা হইয়াছেন। এই আমি তোমার নিকটে 
অর্থ ও ব্যাখ্যাযুক্ত রাধিকার যোড়ণ নাম কীর্তন 
করিলাম। ইহা! নারায়ণ, নাভিপদ্বজস্থ ব্রহ্মার নিকট 
কীর্তন করিরাছিলেন। পরে ব্রহ্মা, অমার জনক 
ধর্মীকে ইহা দান করেন) অনন্তর মহাতীর্ঘ পুক্ধরে 
পুণ্য দিনে আদিত্য-পর্ব্বে দেবসভামধ্যে রাধিকার 
প্রভাববিষয়ে প্রস্তাব করিলে ধর্মদেব আমাকে কুপা 
করিয়। প্রমন্নচিত্তে হই! দান করিয়াছিলেন; হে 
মহামুনে! এক্ষণে আমিও তোমাকে প্রবিত্র স্তোত্র 
দান করিলাম। ২৩৪--২৪৫। যেব্যক্তি, যাবজ্জীবন 
ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্ৰ পাঠ করিবেন, তিনি, ইহকালে 
রাধামাধবের পাদপদ্বে ভক্তি লাভ করিয়া অস্তে অণি- 
মাদি সিদ্ধিও নিত্য শরীর ধারণপুর্র্বক তীহাদিগের 
দ্বাম্ত কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিরস্তর তাহাদিগের সহিত 
কালষাপন করিয়া থাকেন। নিয়মপুর্ববক গমুদয় ব্রত, 
দান ও উপবাসে, সমুদয় অর্থযুক্ত চারিবেদ পাঠে, 
যথাবিধি সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে, সমস্ততীর্থ পর্ধ্যটনে সপ্ত- 
বার পৃথিবী-প্রদক্ষিণে, শরণাগতের রক্ষায়, অজ্ঞানীকে 
জ্ঞান দান করিলে এবং দেবতা ও বৈষ্বগণের দর্শনে 
যে ফল হয়, তাহ! এই স্তোত্রপাঠের ষোড়শ ভাগেরও 
যোগ্য নহে ; অধিক কি, এই স্তোত্র-প্রভাবে মানব, 
জীবনুক্ত হইয়া থাকে। ২৪৬২৫১ । 

ইতি শ্রীকৃষ্জন্মধণ্ডে বাধিকাস্তোত্র সমাপ্ত । 

নারদ্ধ বলিলেন, হে বিভো! আপনি যে সযত্বে 
সম্তাপহারক সর্ববনুহুর্লত পরমাশ্চর্য্য রাধিকার স্তোত্র 
কীর্ভন করিলেন, তাহা এবং পূর্বকথিত সেই দেবীর 
সংসারবিজয়নামক কবচও আমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে 
এবং আপনার চরণপ্রসাদে বিচিত্র কৃষ্ণকথা সকল 
শ্রবণ-করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার রহস্ত বিষয় শুনিতে 
ইচ্ছা করি। হে মুনিবর! প্রাত্ঃকালে নগর দর্শন 
করিয়া গোপগণ কিরূপ পরস্পর কহিয়াছিল, তাহা 
আমাকে ব্লুন। নারায়ণ বলিলেন, সেই যামিনী 
অতীত হইলে, বিশ্বকর্মা গমন করিলে,অরুণোদয়কালে 
ব্রজবাসী সকল, জাগরিত হইয়া গাত্রোখানপূর্ববক স্বর্গ 
হইতেও উৎকৃষ্ট নগর দর্শন করিয়া কি আশ্চর্য! 
কি আশ্চর্য্য! এইরূপ বলিতে . লাগিল। কোন 
গোপ,. কোন গোপকে কহিতে লাখিল)- কোন্‌ 
ব্যক্তি কিরূপে এই সমুদয় সম্পন্ন করিল? পৃথি- 


বীতে এমত ক্ষমতাশালী কে আছে? তখন নন্দ, 


গর্গবাক্য স্বরণ করিয়া মনে মনে জানিলেন যে, 
শ্রীহরির ইচ্ছায় জভঙগিমাত্রে ব্রহ্মা তৃণ পর্য্যন্ত এই 


তাঁহার অমাধ্য কি আছে? বাহার প্র 
অধিল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজিত, সেই মহাবিষুর নিয়ন্তা 
হরির অসাধ্য কি আছে? ব্রহ্মা, অনস্ত, মহেশ্বর ও 
ধৰ্ম্ম প্রভৃতি যাহার পদাম্বুজ ধ্যান করেন, মায়া-মানুষ- 
রূপী তদংশের অসাধ্য কি? গোপরাজ নন্দ, এইরূপ 
চিন্তা করিয়া সেই নগর বারংবার ভ্রমণ, তত্রত্য গৃহ 
সকল দর্শন, ও লিখিত নামদমূহ পাঠ করত সকলকে 
নির্দিষ্ট ভবন প্রদান করিলেন। অন্তর, নন্দ ও বৃষভানু, 
কৌতুকাধিষ্ চিত্তে শুভক্ষণ পর্যযালোচন করিয়া আত্মীয়- 
বর্গের সহিত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং 
বুদ্দাবনবাসী সকলেই স্বীয়স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলে, 
তাহাদিগের মুখমণ্ডল ও নয়নযুগ্ণল আনন্দভরে প্রসন্ন 
হইয়াছিল। গোপগণ সকলেই, মনোহর নিজ নিজ 
স্থান লাভে: আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সমুদায় 
নগরনির্ম্মাণ-বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম! হে নারদ! 
সেই স্থানে বালক-বালিকাগণ সানন্দে ক্রীড়া করিতে 
লাগিল, এবং গ্রীক ও বলদেব কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে 
শিশুগণের সহিত রাসমণ্ডলের মনোহর স্থানে স্থানে ও 
বনে বনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ২৫২-_২৬৭। 


ভ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


শৌনক বলিলেন, হে হৃত! আজ কি অদ্ভুত 
সুমনোহর হস্ত সুখ-মোক্ষপ্রদ শ্রীকৃষ্চরিত শ্রবণ 
করিলাম! সুনে! তাহার পর দেবধি নারদ মুনি, 
নগর নির্বাণ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ খাষির 
নিকটে হরির কোন্‌ মঙ্গলময় চরিত জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন? সত কহিলেন, মুনিসতুম নারদ, নগর 
নির্মাণ শ্রব্ণান্তে অপর সুমনোহর শ্রীকষ্চরিত 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন, হে মুনি- 
সত্তম! আপনি জ্ঞানের সাগরম্বরূপ ; অতএব এই 
শরণীগত শিষ্যের নিকট পীযূযতুল্য শ্রীকৃষ্ণের অপর 
চরিত রীর্তন করুন নারায়ণ ঝষি, নারদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়৷ সানন্দে পরমেশ্বরের পরমাতুত অপর চরিত 
বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, একদা মাধব 
বলদেব ও বালকগ্ণের সহিত যমুনার তীরবর্তী মধুবনে 
গমন করিলেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে 
গ্রোসমুহ বিচরণ করিতে লাগিল এবং বালকগণ বহু- 
কাল ভ্রীড়া করায় অত্যন্ত আস্ত, পিপাসিত ও ন্ববধার্ড 
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খে ATF SAS 
ভু 


হইয়া পরমেশ্বর ৬কুক্ককে কহিল, হে কৃষ্ণ! আমা” 
দিগের ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্রেশ হইতেছে, এক্ষণে কি 
কর্তব্য, এই কিন্বরদিগকে বলিয়া দিন। দয়ানিধি 
শরীক শিশুগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া 
প্রদন্নবদনে তাহাদিগকে হিতকর বাক্য বলিলেন। | 
শ্ৰীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ঝালকগণ ! তোমরা ব্ৰাহ্মণদিগের 
সুখকর যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া মেই যজ্ঞানুষ্ঠায়ী 
ব্ৰাহ্মণগণের নিকটে অন্ন প্রার্থনা কর। ১--১০। ক্রুতি- 
স্মৃতিবিশারদ অঙ্গিরা-কুলোপ্তব সেই বিপ্রগণ জীবনের 
নিকটস্থ নিন আশ্রমে যন্ত করিতেছেন। তাঁহারা 
সকলে, নিম্পৃহ ও পরম বৈষ্ণব, তাঁহার! মুক্তিবাসনায 
আমারই পুজা! করিতেছেন। কিন্তু আমার মায়ায় 
মোহিত হুইয়। মায়া-মানুষরূুপী আমাকে বিদিত 
নহেন। যদি সেই যজ্ঞকারী বিপ্রগণ, অন্ন দান না 
করেন, তবে শীস্র তাহাদের পত্থীগণের নিকট অন্ন 
প্রার্থনা করিও তাঁহারা বালকের প্রতি দয়াব্তী। 
গোপবালক সকলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে ত্রাহ্মণগণের 
নিকট গমন করিয়! অবন্ত.মন্তকে দণ্ডায়মান হইয়া, 
“হে ছ্িজমত্তমগণ! আমাদিগকে অন্ন দাও” এই কথ! 
বলিলে ; কেহ কেহ শ্রবণ করিতেই পাইলেন না, 
আর কেহ কেহ বা শ্রবণ করিয়া ঈষং হান্ত করিতে 


লাগিলেন। তখন বালকগণ, যে স্থানে ত্রা্মনীগণ পাক | 


করিতেছিলেন, সেই রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া অব- 
নত-মস্তকে বিপ্রভার্ধ্যাদিগকে প্রণামপুরবক বলিল, ছে 
পতিব্রতা জননীদকল | এই ক্ষুধার্তবালকগণকে অন্প- 
দান করুন! সাধ্বী বিপ্রপত্বী সকল, বালকগণের 
মনোহর রূপ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ' হাস্তসহকারে 
সমাদরপুর্র্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমর! কে? 
তোমাদের নামই বা কি? আর কে তোমাদিগকে 
পাঠাইয়াছেন? ইহা বল, পরে বহুবিধ ব্যগ্জনের 
সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন দ্বিব। ১১--১৯। তখন সেই 
সমস্ত গোপবালক ব্রাহ্মণীগণের বাক্যশ্রবণে আনন্দিত 
হইয়া স্কীত হইল এবং মধুর হান্তসহকারে কহিতে 
লাগিল, হে মাতা সকল! আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত 
বলিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, 
এক্ষণে অন্ন দিন, শীঘ্র তাহাদের নিকট গমন করিব। 
এস্থান হইতে অতিদুরে ভাণ্ডীর বনমধ্যব্তা মধুবনে 


'এক বটবৃক্ষের মূলদেশে সেই রাম ও কেশব অবস্থিত 


আছেন। হে মাতৃগণ! তীহারাও বিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত 
হুইয়া আপনাদিগের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন, 
এক্ষণে দিবেন কি না, আমাদিগকে শী ব্লুন। 
শ্রীকৃষ্ণের পাৎপন্রপ্রাণী সেই বিপ্রপত্রীগণ, গোপবালক 
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্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


সকলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! আমন্দহেতু স্লনম্ন 
ও পুলকাহিতকলেবরা হ্যা রৌপ্য-কাংস্তাদি পাত্রে 
নানাব্যগ্রনদংযুক্ত সুমনো হর শালান, পায়স, পিষ্টক, 
্বাছু দি, ক্ষীর, দুত ও মধু লইয়া জীকুঞ্চ-সর্পানে 
গমনোদ্যত হইলেন। তখন সেই শ্রীবুষণ-দর্শমোৎ- 
সুকা ধন্য! পৃতিত্রতাগণ, নন! প্রকার অভিলাষ করিয়| 
গমনোনুখ হইলেন। তাহা র| গমন করিয়া নক্ষত্র" 
মণ্ডলন্থ চহ্রমার শ্যায় বলদেব ও বালকগণের সহিত 
বটমূল-সমাসীন ত্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তিনি 
গীতকৌষেয়বামা, সুন্দর, সম্মিত, শান্তপ্রকতি। মনো" 
হর রাধাকান্ত, কিশোরবরস্থ ও স্যাম-বলেবর। 
তাহার মুখমণ্ডল, শারদীর পুর্ণণশধবের সদৃশ এবং 
সর্বনঙ্গে রত্ুনির্দ্দিত কেযুর বলয় ও নপুরাদি নানা 
অলদর শোভা পাইতেছে ; তিনি আভানুলন্বিত শুভ 
রত্নাল! ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার ক ও বক্মঃস্থল 
মালতীমালায় বিরাজিত ৷ ২০-৩১ ৷ তাঁহার শরীর, 
চন্দন-অগুরু -বজুরী ও কুদ্ধুমে অনুলিপ্ত এবং নাসিক! 
ও কপোল অতি সুন্দর ; তাঁহার উৎকৃষ্ট দত্তগ্ডিজ 
পরদাডিস্ব ফলের বীভতুল্য; ফেই শিখিপুচ্ছ- 
কৃতচুড় পরাৎ্পর কৃষ্ণের কর্ণমূল বদবপুঞা যুগলে 
বিরাজিত ; মেই তক্তানুগ্রহকারককে যোগিগণ ধ্যানেও 
অবলোকন করিতে অসমর্থ; তিনি নিরন্তর ব্রা, 
মহেশ্বর, ধ্্ম অনন্ত ও ইন্জাদিদেবগণ এবং মুনীক্রগণ- 
কৰ্তৃক ভুয়মান। বিপ্রপত্থীগণ্ট পরমেশ্বর মনুহুদ্নকে এই- 
রূপ দর্শন করিয়া ভক্ভিসহকারে প্রণামপূর্ককক নিজ নিজ 
জ্ঞানানুরপ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন বিগ্রপত্থী 
গণ বলিতে লাগিলেন, আপনি গরম্রঙ্গ, পরম আশ্রয় ; 
আপনি কখন নির্ডণ, নিরাকার ও কখন গুণযুক্ত 
সাকার হন। আপনি সাক্ষিত্বরপ; নিলিপ্ত, 
আপনিই সেই নিরাকার পরমাত্ম।; প্রকৃতি "এবং 
পুরুষও আপনি এবং আপনিই তাহাদের কারণ । ব্র্গা 
বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ যে দেবত্রয় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়- 
বিষয়ে নিযুক্ত, সেই সর্কবীজ দেবত্রয়ও আপনার 
অংশ। হে বিভো! পরমেশ্বর ! যাহার লোমব্বিরে 
অরিল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, সেই মহাবিরাট, 
মৃহাবিষ্ুঃ আপনি এবং আপনিই তাঁহার জনক। 
আপনিই তেজ, তেজন্বী এবং আপনিই জান ও পরম* 


জ্ঞানী; আপনি বেদে অসির্বনীয় বলিব! নির্দিষ্ট; ' 


অতএব আপনাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? 
আপনি মহাত্যাদি কৃষ্টি? পঞ্চতমাত্র ; আপনিই 
সর্বশক্তির বীজ ও সর্বশক্তি ; স্কণক্তির ঈণয 
আপনিই সর ও সর্বদা সর্বণৃক্তির আশ্রর ; আগনি 


ক জনমখণ্ড। ৩৭১. 


অভিস্তনীয় ও স্বয়ং ভ্যোর্তি্য় ; আপনি সর্কানন্দ | সকলেই নবযৌবনসম্পন্ন, শ্তামলকায়, সুমনোহর 


সনাতন । আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, আপনি শরীরী 
হইয়াও অশরীরী, এবং আপনার কোন ইন্তিয় নাই; 
তথাপি সমুদয় ইত্রিয়বিষয় পরিজ্ঞাত। যখন আপনাকে 
' স্তব ও নিরূপণ . করিতে সরস্বতী, মহেশ্বর, অনন্ত, ধর্ম, 
স্বয়ং বিধি, পার্বতী, কমলা, রাধা, এবং বেদ- 
মাতা সাবিত্রী এবং বেদচতু্য়ও জড় হইয়াছেন, তখন 
অন্ত আর কোন্‌ জ্ঞানী পুরুষ আপনাকে স্তব করিতে 
শক্ত হইবেন? অতএব হে প্রান্েশ্বর। আমরা 
. অযোগ্য, আমরা আপনার কি স্তব করিব? হে 
দীনবন্ধো ! আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে 
কৃপা করুন। ৩২--৪৬। বিপ্রপত্ীগণ, এইরূপ কহিয়া 
শ্রীকফের চরণকমলে পতিত হইলে, তিনি প্রসন্নবদনে 
তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন। যে ব্যক্তি পুজার 
সময়ে এই বিপ্রপত্বীকৃত স্তব পাঠ করিবেন, তিনিও 
তাহাদের গতি লাভ করিবেন; ইহাতে সংশয় নাই। 
নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর শ্রীমধুহ্দন, তাহাদ্বিগকে 
নিজ পাদপদ্ধে পতিত দেখিয়া! তোমরা বর গ্রহণ কর, 
মঙ্গল হইবে, এইরূপ কহিলেন। তখন বিপ্রপত্তীগণ, 
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে হ্্যযুক্ত হইয়া ভক্তি-বিনত- 
মস্তকে ভক্তিপুর্বক তাহাকে বলিলেন, বস! আমরা 
বর গ্রহণ করিব না, আমাদ্িগের কেবল আপনার চরণ- 

বামনা; অতএব আমাদিগকে নিজ দাস্ত ও 
নুহুর্নভ ভক্তি দান করুন। হে বিভে! কেশব! 
আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমরা আর গৃহে 
প্রত্যাগমন করিব না; কেবল আপনার মুখকমল 
নিরন্তর নিরীক্ষণ করিব। করুণানিধি ভ্রিলোকনাথ 
শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিজপত্রীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার: 
পূৰ্ব্বক বালকগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
এবং বিপ্রপত্ীগণপ্রদত্ত অমৃততুল্য মিষ্ট অন্ন অগ্রে 
বালকন্দিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন 
করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই স্থানে 
বিপ্রপত্বীগণ, গগন হইতে . সুবর্পরথণ পতিত 
হইতেছে দেখিতে পাইলেন। ওঁ রথ, রত্ববিনির্দ্মিত 
দর্পণ, এবং পরিচ্ছযুক্ত ; রত্বময় ্তস্তসমূহ উহাতে 


নিরুদ্ধ আছে ও উৎকৃষ্ট বত্বনির্মিতি কলসসমূহে উহা 


অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। পারিজাত' পুপ্পের 
মালাজালে বিরাজিত ও রথ বহ্ছির স্তায় বিশুদ্ধ পতাকা, 
বস্তু ও শ্বেতচামরযুক্ত; উহা অতি মনোহর ও মনের 
ন্যায় গমনশীল এবং শতচন্ত্র সমাযুক্ত । ৪৭_-৫৭। 
ও রথ, লীতবসনধারী এবং বনমালা ও রত্বালন্কারে 


দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত ও গোপবেশধারী; তাহাদের 
বন্ধিম চূড়ায় শিখিপুচ্ছ ও গুঞ্জমালা নিবদ্ধ আছে। 
তাঁহারা অতি শী্র রথ হইতে অবতরণ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ- 


পদে প্রনামপুর্ক ব্রাহ্মণ-কামিনীদিগকে রথে 


আরোহণ করিতে কহিলেন। তখন বিপ্রভার্ধ্যাগণ, 
হরিকে প্রণাম করিয়। অভিলহিত গোলোকধামে 
গমনপুর্ধ্বক তৎক্ষণাৎ মনুষযদেহ ত্যাগ করত গোপিকা ' 
হইলেন। অনন্তর হরি বিষ্ণুমায়ায় তাহাদের ছায়া 
নির্বাণ করিয়া স্বয়ং তরাহ্মণদিগের গৃহে প্রেরণ করিলেন 
এদিকে বিপ্রগণ ভার্ধ্যা-উদ্দেশে, পরম সন্দিধধমানদ 
হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে কামিনীগণকে 
দেখিতে পাইলেন। সেই ক্রাঙ্গণগণ তাহা- 


দিগকে দেখিয়া পুলকাঙ্কিত-সর্বাঙ্গ ও প্রসন্নবদন হইয়া: 


বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, আহো; তোমরাই 


ধন্য, কারণ তোমরা! শ্ীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, আমাদের -. 
জীবন ও বেদপাঠ সমস্তই ব্যর্থ। বেদে, পুরাণে 
ও সর্বত্রই -বিদ্বদৃগণকর্তৃক কীর্ভিত হইয়াছে যে,  :. 
সমুদয় পদার্থই হরির বিভূতি ; তিনিই সকলের জনক । . - 
তপন্তা, জপ, ব্রত, দান, বেদাধ্যয়ন, দেবপুজ! এবং . 
তীথন্নান ও অনশনরূপ যাহ! কিছু কার্য, অকলের-ই- : 
ফলদাত৷ হরি। যেমন কল্পপাদপ প্রাপ্ত হইলে অন্ত: - 
বৃক্ষের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেবা 


করেন, তাহার আর তপঃফলে ফল কি? যাহার হৃদয় - 


শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, তাঁহার অন্য কর্মে প্রয়োজন বি? - 


যিনি সাগরপানে সক্ষম, তাঁহার কুপলজ্বনে কি পৌরুষ? 


বিপ্রগণ এইরূপ কহিয়! সেই কামিনীপিগকে গ্রহণ- 


পূৰ্ব্বক হষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগের 
সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।৫৮--৭১। 
ব্ৰাহ্মণগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া দেই .কামিনী- 
গণের পুর্ববাপেক্ষা ক্রীড়ায় অধিক প্রেম ও সকল কর্মে 


দাক্গিণ্য দেখিয়! কোনরূপ বিতর্ক করিতে শক্ত হন'নাই 


অনস্তর পূর্ণব্রহ্ম যনাতন নারায়ণ, বলদেব ও শিশুগণের 
সহিত শীঘ্র নিজালয়ে গমন করিলেন। " যাহা! পূর্বে 


ধর্ম্মের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, এই আমি সমুদয় 
উত্তম হরিমাহাস্ম্য বীর্তন করিলাম ; এক্ষণে পুনরায় 


তোমার কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? নারদ বলিলেন, 
হেখবীক্র! কোন্‌ পুণ্যবলে সেই বিপ্ররম্গীদিগের 
মুনীন্র এবং সিদ্ধগণেরও দূর্লভ এইরূপ গতিলাভ 
হইল? পূৰ্ব্বে এই পুণ্যবতীগণ কে ছিলেন এবং 
কোন্‌ দোষেই বা মহীতলে এইরূণে জন্ম গ্রহণ করিয়া 


বিভূষিত দিব্য পার্ধদগণে বেষ্টিত; সেই পারধদগ্ণণ ছিলেন) এই সমস্ত কীর্তন করিয়া আমার সন্দেহ 
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০০-৩৫ ০ 


TEI IE 


- প্র্ব্বতক্ষ্য হও” বলিয়া ঝুকে অভিসম্পাত করেন। 


৩৭২, ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ৷ 


দূর, করুন! নারায়ণ বলিলেন, নারদ! ইছার। । হইলেন) তিনি সম্ভোগ  হইতেও শুদ্ধা হইলেন; 
সকলে সপ্তধিগণের অপ্রতিম রূপমন্পন্না, গুণবতী, | কিন্তু আমরা কি ভন্ত সপর্শযাত্রে পরিত্যক্তা হুইলাম। 
সুশীলা, ধর্তিঠা ও প্তিব্রতা রমনী ছিলেন। | হে র্িঠি! আপনি বেদবেদাক্গের পারগ, বেক 
সকলেই নবীনযৌবনা গীনশ্রোথি ও গীনপয়োধরা) | ব্রহ্মার পুত্র ও সর্বববেদবিদৃগণের শ্রেষ্ঠ; অতএব 
সকলের পরিধান দ্িব্যবস্তু ও নর্বাঙ্গ রত্বাল্কারে | আপনি বিচার করুন। রম্নীগণ অন্ত হইতে ভীত. 
ভূষিত; তাঁহাদের ব্ণাভা তপ্তকাঁধনতুল্য ও | হইয়া কান্তের শরণ লইয়! থাকে ; কিন্তু সেই কান্ত 
মুখকমল ঈষংহান্তযুক্ত; তাঁহার! বন্রদৃষ্টি করিলে | ভয়প্রদ হইলে কাহার শরণাপন্ন হইবে ? ৷ ৮৩--৯৫। 
মুনিমানমও মুগ্ধ করিতে গারিতেন। পুর্ন | হে ধর্ণ্ি্ঠ 1 এই ভীত রমনীগ্ণকে অভয় দান করুন; 
অনলদেব ইহাদের মুখমণ্ডল, নিতম্ব ও সুন্দর | কোন্‌ ব্যক্তি পুত্রে, শিষ্যে ও কলত্রে দণ্ডবিধান করিতে 
স্তন দর্শন করিয়া কাম্বাণে গীড়িত হইয়। মনে মনে | অক্ষম? নবলই হউক আর দু্বলই হউক, নিজ 
ইহাদিগের প্রতি অভিলাষ করিয়াছিলেন। একদা! | বন্ততে সকলেরই প্রভুত্ব ; আপনার ব্য বিক্রয় 
তিনি সুরতেচ্ছুক হইয়া শিখাদ্বার! রন্ধনাগারে তীহা- | করিলে অপর কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে 
দিগের অঙ্গ পর্শ করিয়া চেতনাশুন্ত হন। পতিচরণে | না। ঘরালু মুমিপুনব, কামিনীগণের' বাক্য শ্রবণ ও 
একচিত্ত সেই পতিব্রতাগণ, কিছুই জানিতে পারেন | তাহাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমভরে রোদন 
নাই ; বিশ্ব অগ্নিদেব, বারংবার তাঁহাদের অঙ্ স্পর্শ | করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি বেদ-বেদাগপারগ, 
করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭২--৮২। তখন, | জ্ঞানী ও যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ তথাপি পত্বীবিচ্ছেদ্রমময়ে 
স্বয়ং ভগবান্‌ অধরা! বির মনোভাব জানিতে পারি] মুছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন বিরহোধিগ সকল 
মুনিগণই, তাঁহাদের মুখ নিরীক্ষণ পূর্ববক শোকার্ত 
হইয়; পুত্তলিকার স্ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
সর্বববেদবিতপ্রবর অঙ্গিরা, শোকভরে বহুকাল বিলাপ 
করিয়া পরে ভ্রাতুগণের সহিত সমালোচনপূর্ব্বক 
কামিনীগণকে বলিতে লাগিলেন, আমি যে সত্য বাক্য 
বলিতেছি, তোমর! শ্রবণ কর )-্বকর্ম্মটভোগী জীব" 
গণের কর্মের সীমা পর্যন্তই ভোগ হয়, ইহা শ্রুতি- 
প্রসিদ্ধ। এক্ষণে নিশ্চয় আমাদিগের সহিত ভোগ 
তোমাদিগের অবসান হইয়াছে, ভোগ বিনষ্ট 
হইলে পুনরায় ভোগ বেদে নিরূপিত নাই। ভারতে 
শুভাওভ যে সমস্ত কাধ্য কৃত হয়, ভোগব্যতীত 
শতকোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি, 
পরভুক্তা কাস্তাকে ভোগ করে, সেই নরাধম, চন্র- 
হুর্ধ্যের স্থিতিকালপর্ধ্স্ত কালসুত্রনরকে যন্ত্রণা ভোগ 
করে। সেই পাপিষ্ঠা রমণী, দৈব ব! পৈত্য কোন 
কাধ্যেই পাকার্থা নহে; তাহাকে আলিঙ্ন করিলে 
ভর্তার এ ও তেজ বিনষ্ট হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়া- 
ছেন, সেই অন্তভুক্তার আলিম্গনকারীর হ্ব্যদানে 
দেবগণ ও তর্পিত জলে পিতৃগণ, সন্তোষ লাভ করেন 
না। ১৬--১০৭। এজন্য সুধীগণ, সৰ্ববপ্রযত্বে ভাৰ্য্যাকে 
রক্ষা করিয়া থাকেন 3 তাহ! না করিলে নিশ্চয় তাহাকে 
পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। পণ্ডিত- 
গণ, পদে পদে সাবধান হইয়া! কাস্তাকে রক্ষা, করেন; 
কারণ, রমণী দোষের আধার, বিশ্বাসের স্থান নহে! 


পরে বহি সচেতন হইয়া লজ্জাবনতব্দনে মুনিপুন্রব 
অঙ্গিরার স্তব করেন, তখন ব্রহ্মতেজোভয়ে তীহার 
কলেবর কল্পিত হইয়াছিল। মুনিব্র অঙ্গির! ত্ুদ্ধ 
হইয়া পরস্পৃষ্ট কামিনীদিগকেও শাপ প্রদ্নান করিলেন। 
তিনি বলিলেন;_-তোমরা! পাপযুক্তা হইয়াছ, অতএব 
মানুষী যোনি প্রাপ্ত হও; তোমরা ভারতে ব্রাহ্মণের 
গৃহে জম্ম লাভ করিবে এবং আমাদ্িগের কুলজাত 
ঘবিজগণই তোমাধিগকে বিবাহ করিবে। তখন, সেই 
কামিনীগণ মুনিবাক্া-শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন 
এবং প্রেম-বিহ্বল ও পুটাঞ্জলিযুত হইয়া সকলেই সেই 
জ্ঞানিশ্েষ্ঠ মুনিকে বলিতে লাগিলেন, হে মুমিশ্রে্ঠ! 
আমরা নিষ্পাপ ও পতিব্রতা; আমাদিগকে ত্যাগ 
করিবেন না; আমরা অজ্ঞানবশতঃ পরস্পৃষ্ট হইয়াছি-) 
অতএব ত্যাগ করা উচিত নহে। ভক্ত কিস্করীগণের 
দণ্ডব্ধান কর্তব্য নহে; আমর! আবার কবে, আপ- 
নাদের চরণকমূল দর্শন করিতে পাইব? হে মুনে! 
খ্ডজাঘাত, বজ্রপাত ও অপর সর্বপ্রকার প্রহার হইতে 
সাধ্বী রমগীদিগের কান্তবিচ্ছেদ দারুণ দুঃনহু। আমর! 
ধর্ণি্ঠ গুণবান্‌ শ্রেষ্ঠ মহামুনিরূপ "স্বামী ত্যাগ করিয়া 
কিরূপে পৃথিবীতলে গমন করিব? হে বিপ্রেন্দর ! 
যদি একান্তই গমন করিতে হয়, তবে বলুন. আবার 
কবে এস্থানে আগমন করিব? বিধি-অনুগারে আমা- 
দিগের অজ্ঞান-স্পর্শ্নিত ঘোষ হইতে পারে না। 
অহল্যা, ইন্জপ্রধধিত। হইয়াও পুনর্বার স্বামীকে প্রাপ্ত 
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পত্বী ও পাকপাত্ত সর্ববদ| বক্তা করা কর্তব্য উহ 


এ কি 


ভ্রকফ-জন্মখণ্ড। 


কেবল আপনার স্পর্শে পবিত্র, আর অপরের 
স্পর্শমাত্রে অপবিত্র হইয়া থাকে। যে রমণী নিজ 
গতিকে বঞ্চনা করিয়া অন্যকে অবলম্বন করে, সেই 
অধমা, যাবৎ চন্দ্রহধ্য থাকিবেন, তাবৎ কুভ্তীপাক 
নরকে বাস করিবে। যমদূতগণ, সেই পাপিষ্ঠাকে 
নরকমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া ক্লেশবখতঃ উঠিতে 
দেখিলেই দণ্ডাঘাত করে; এবং সেই পুংস্চলীকে 
দিবানিশি নিরস্তর সর্পপ্রযাণ তীক্ষদ্ত হুদারুণ কীট 
সকল মেইস্থানে দংশন করিয়া থাকে। সেই হুক্ষ- 
দেহধারিণী অসতী, নিরস্তর ভয়ে বিকৃত শব্দ করে; 
‘কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রহারেও জীবন ত্যাগ করিতে পারে না। 
যে অস্তী অর্দহূর্তমাত্র সুখ ভোগ করিয়া ইহকালে 
অযশোভাগিনী ও পরকালে পতিতা হয়, তাহাকে 
এইরূপ গতি লাভ করিতে হয়। কমলযোনি বলিয়া- 
ছেন, য়ে নারী, পরম্পৃষ্টী বা পরপুকুষকে স্পৃহা করে, 
সেই উভয়েই দুষ্ট; সুতরাং পরিত্যাজ্য । এই নিমিত্ত 
কৃতিগ্ণ, যত্বের সহিত যাহাতে রমণীকে অপরে দর্শন 
করিতে না পায়, এইরূপ বাবস্থ। করিয়াছেন। ফলতঃ 
যে রমণী অহ্র্ধ্যম্পত্ঠা) সেই শুদ্ধা ও পতিব্রতা থাকে । 
যেনারী শুকরীর সমান স্বচ্ছন্গামিনী ও স্বত্ত, 
নিশ্চয় দে তাহারই ন্যায় অন্তছূ-্ট! ও পরগাঙিনী। 
১০৮--১১৮৭ আর যে নারী কুলধর্ম্মভয়ে স্বামীর 
বশবর্তিনী হয়, নিশ্চয় সেই কান্তা, কান্তের সহিত. 
বৈকুঠধামে গমন করে। তোমরা এক্ষণে পৃথিবীতলে 
ঈন্সিত মানবযোনি প্রাপ্ত হও; পরে কৃষ্ণদর্শনমাত্রে 
গোলোকে গমন করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। 
পরে হরি, যোগমায়াবলে তোমাদিগের ছায়া নির্মাণ 
করিলে, সেই ছায়া কিছুকাল . সেই সকল বিপ্র- 
গৃহে অবস্থানপুর্বক পুনর্ব্বার আমাদিগের গৃহে 
উপস্থিত হইবে; এইরূপে তোমরা পুনর্কার 
অংশদ্বার আমাদের পত্নী হইবে সংশয় নাই।' 
অতএব আমার শাপ তোমাদের পক্ষে বর হইতেও 
উৎকৃষ্ট। শোকাধিত মুনিবর অঙ্গিরা এই বলিয়া 
বিরত হইলেন। তীহারাও মুনির শাপে মহীতলে 
আগমনপুর্ব্বক বিপ্রভার্ধ্যা হইয়া ভক্তিপুর্ববক হরিকে 
অন্ন দান করিয়া হরিমন্দিরে গমন করিলেন। ফ্ললতঃ 
তাঁহাদের পক্ষে সেই শাপ নিশ্চয় সম্পদের অধিক 
হইল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! সাধুদিগের কোপও 
তৎক্ষণাৎ, উপকারের হেতু হইয়া থাকে।- এই জন 
নিন্দনীয় ব্যক্তি হইতে সম্পত্তি অপেক্ষা মহদ্যক্তি 
হইতে বিপত্তিও ভাল। ব্ৰাহ্মণ-যোধিদৃগণ্‌, কান্তকৰ্তৃক 


পরিত্যক্ত হইয়া যখন মুক্তি লাভ করিলেন, তখন নিশ্চয়: নরাকৃতি-দর্শনে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া, অজ্ঞানবশতঃ 
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৩৭৩ 


এই ভূমগুলে, বিপত্তি ব্যতীত কাহারই মহিমাবৃদ্ধি 
হয় না। এই তোমাকে সমুদয় উৎকৃষ্ট হরিচরিত 
ও পুণ্যবতীদিগের আশ্চর্য্য মনোহর মোক্ষোপাখ্যান 
কীর্তন করিলাম । হে বিপ্রেন্্! শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান 
পদে পদে নৃতন হইয়া থাকে। কৃষ্ণোপাখ্যান- 
শ্রোতাদিগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ফলতঃ মন্্ল- 
বিষয়ে কোন্‌ ব্যক্তির তৃপ্তির সীম! হুইতে পারে? 
আমি গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল বলিলাম ; 
এক্ষণে তোমার বাঞ্থান্ুরূপ আমাকে বল, তুমি কোন্‌ 
বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? নারদ 
বলিলেন, হে কৃপানিধে! আমি আর কি বলিব, 
আপনি পূর্বের গুরুমুখ হইতে যে যে বিষয় শ্রবণ 
করিয়াছেন ; সেই মঙ্গলময় সমুদয় কৃষ্চরিত আমার 
নিকট কীর্তন করুন। হৃত কহিলেন, নারায়ণ খষি, 
দেবধির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলিতে 
উপক্রম করিলেন। ১১৯--১৩১। 
শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


উনবিংশ অধ্যায় । 
নারায়ণ বলিলেন, একদ! 'হরি, বলদ্বেব বিন! 
অন্যান্য বালকগণের সহিত যমুনাতীরে যে স্থানে 
কালীয়সর্প বাম করে; তথায় উপস্থিত হইলেন। 
পরে স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাতীরবর্তী বন্মধ্যে পরি- 
পক ফল ভোজন করি! তৃষ্ণার্ত হইয়া নির্মল যমুনাজল 


পান করিলেন। অনস্তর শিশুগণের সহিত গো - 


গণকে কাননে পরিচালিত করিয়! যথাস্থানে স্থাপন" 
পূর্বক স্বয়ং মেই ঝালকবৃন্দের সমভিব্যাহারে বিহার 
করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার চিত্ত ক্রীড়ায় নিমগ্ন 
ও বালকগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল, তখন হে মুনে! 
গোগণ, নবতৃণ ভোজনপুর্বক বিষতোষ পান করিয়া 
কালকুটের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া, তৎক্ষণাৎ 
প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন সমুদয় গোপগণ, গে! 
সমূহকে মৃত দেখিয়। সভয়, চিন্তাকুলহ্ৃদয় ও বিষ্ণ- 
বদনে মধুনুদনকে কহিল, জগন্নাথও সমুদয় জানিয়া 
গোগণকে জীবিত করিলে, তৎক্ষণাৎ নেই 
গে সমুহ গাত্রোখানপূর্ববক শ্রীহরির মুখ দর্শন 
করিতে লাগিল। অনন্তর নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ, যমুনা- 
তীরস্থ ক্দম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া জলমধাবর্তী 
সর্পভবনে পতিত হইলেন। হে নারদ! তখন জল, 
শতহস্ত উৰ্দ্ধে উত্থিত হইল, তদ্র্শনে বাঁজকগণ এক- 
কালে হর্যবিষাদ প্রাপ্ত হইল। ১--৯। কালীয় সৰ্প, 


৩৭৪ 


মনুষ্য যেরূপ তপ্ত লৌহ গ্রহণ করে, মেইবপ শ্রীহরিকে 
ত্বরা় গ্রাম করিলে, তাহার কঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া 
গেল। তখন সেই নাগ, ব্রহ্মতেজে উদ্বিগ্ন হুইয়! 
“হায় প্রাণ গেল’ এই কথা বলিয়া পুনরায় তাহাকে 
উদ্বমন করিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বত্রতুল্য অঙ্গ 
চর্বণ করিয়া তাহার দত্ত সকল ভগ্ন হওয়ায় অনর্গল 
মুখ হইতে রক্তধার। বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ, তখন সেই ভগ্নদন্ত সর্পের মন্তকোগিরি অবস্থান 
করিলে, সেই নাগ বিখস্তরাক্রান্ত হওয়ায় প্রাণত্যাগে 
উদ্যত হইল। হে মুনে! রক্ত বমন করত মুচ্ছিত 
হইয়া পতিত হইল। নাগগণ, তাহাকে মুগ্ছিত 
দেখিয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে রোদন করিতে লাগিল; 
এবং কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন ও কেহ কেহ বিলমধ্যে 
প্রবেশ করিল। তখন নাগপত্রী সাধ্বী সুবলা, 
রমণাভিমুখ কাণ্ডের এরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রেমবশতঃ 
নাগিনীগণের সহিত হরির সম্মুখে রোদন করিতে 
লাগিল) এবং ভয়াকুলচিত্তে কৃতাগুলিপুটে হরিকে 
প্রণামপুর্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিতে 
লাগিল,_হে জগতকান্ত! হে মান্দ! আমায় 
কান্ত দান. করুন, স্ত্রীগণের পতি প্রাণাপেক্ষা অধিক, 
পতিতুল্য পরম বন্ধু আর নাই। হে অনস্তপ্রেম- 
মিষো! আপনি হুরবরদিগের নাথ, এবং আপনি 
.' সুবন্ধু; অতএব আমার প্রাণ নাখের প্রাণনাশ করিবেন 

: না। হে রাধিকাপ্রেমসিন্ধো! আপনি অখিল 
ভুবনের বন্ধু ও বিধাতার বিধাতা; আপনি আমার 
পতি দান করুন। হে বিশ্বনাথ! যখন মহাদেব, 
ব্ৰহ্মা, অনন্ত, ষড়ানন, সরস্বতী এবং বেদসকলও 
আপনাকে স্তব করিতে জড় হইয়াছেন, তখন অপর 
আর কোন্‌ ব্যক্তি আপনাকে স্তব করিতে সমর্থ 
হইবে? হে নাথ! যোধিদধমা অবিজ্ঞা কুমতি 
আমিই ঝাকোথায়! আর ইন্জ্রায়াতীত ত্রিভুবনপতি 
পরমেশ্বর-ই বা কোথায়! ফলতঃ আমার স্তায় নীচের 
পক্ষে আপনার দর্শন নিতান্ত অসম্ভব, যে আপনি 
ব্ৰহ্মা, হরি হর ও অনন্ত প্রভৃতি দ্রেবগণ এবং মনু, 
মনুজ ও মুনীক্রগণকর্তৃক ভুয়মান হইতেছেন, সেই 
' আপনাকে আমি কিরূপে স্তব করিতে বামন! করি। 
১০--২০। "পার্বতী ও কমলা যাহার স্ুববিষয়ে 
 ভীতা ; বে আপনাকে স্তব করিতে বেদসকলের জন- 
স্ত্রী সাবিত্রীও সমর্থা নন; কলিকলুষ'নিমগ্রা: এবং 
ব্দেবেছানগাদি শাস্ত্রের এবণ-রিষয়ে মুঢ়া আমি আর. 
কিরূপে, সেই আপনাকে স্তব করিব ?. যিনি রতর- 
ভূষণে ভূষিত হুইয়া, রত্বপর্্যন্কে শয়নপূর্কাক রত্বভূষণ, 


্রক্মবৈবর্ভপুরাণ। 


ভূষিতা রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন; যাহা: 
সৰ্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত এবং 'মুখকমলে নিরন্তর ঈষং 
হাস্তচিহ বিরাজ করে; যিনি স্ব! পরম হু 
প্রেমরস-সাগরে নিমগ্ন ; বাহার চূড়ায় মল্লিকা € 
মালতীমালামমূহ শোভ। পাইতেছে এবং ধীহাব 
মানস, পারিজাত কুহুমের হুগন্ধে আনন্দযুত্ 
হয়; হে মুনে! পুংস্কোকিলগণের ও জম্রগণে 
মধুর ধ্বনি শ্রবণে কামবিকারহেতু যাহার গা 
পুলকাঞ্চিত হইয়। থাকে ; যিনি নিরন্তর প্রিয়া- 
প্রদত্ত তাম্বূল ভোজনপুর্ববক সুখে কাল যাপন 
করেন; ব্রহ্মা, মহাদেবও অনস্তকর্তৃক বন্দিত, সেই 
প্রমেশ্বরের চরণপদ্ বন্দনা করি। লক্ষী, সরস্বতী, 
দুর্গ, জাহ্নবী, সাবিত্রী, সিদ্ধসমুহ ও যুনি-মুনীন্্রগণ 
নিরস্তর যাহাকে মেব! করেন; সম্‌স্ত বেদ ও বিচিক্ষণ- 
গণ যাহার স্তবে জড়ীভূত, সেই অনির্কচনীয় হরিকে 
সামান্ত নাগপত্বী আমি আর কি স্তব করিব ? হে দেব! 
নিন্ধারণ, অথচ. সকলের কারণ; আপনি সব্বেশ্বর, 
পরাৎপর ও স্বয়ং প্রকাশিত; আপনি পরাবর ও 
পরাবরগণের অধিপতি ; আপনাকে নমস্কার! হে কৃষ্ণ! 
আপনি সুরানুর, ব্রহ্মা, অনন্ত প্রজাপতি, মুনিগণ, 
মনুগণ এবং দিদ্ধি ও পিদ্ধগণের ঈশ্বর; আপনিই 
যাবদীয় গুণগণের প্রভু; অতএব হে চরাচরেশ! 
আমাকে রক্ষা করুন। হে সর্ধেশ! সর্বাত্মক! 
আপনি ধর্ম ও ধন্মাঁ, শুভ ও অশুভ এবং বেদের 
ঈশ্বর; আপনাকে নিরূপণ করিতে বেদসকলও 
অসমর্থ; আপনি জীব ও জীবীর নিয়ন্ত1; আপনিই 
সকলের বন্ধু; অতএব আমার প্রভুকে রক্ষা! করুন। 
২১_-৩১। নাগেশ্বরী ভক্তিবিন্তমন্তকে এইরূপ 
স্তব করিয়া! কৃষ্ণের চরণকমল ধারণপূর্বক অবস্থান 
করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ত্রিপন্ধ্যা এই নাগপত্বী- 
কৃত স্তোত্ৰ পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়া অস্তে হরিমন্দিরে গমন করেন এবং ইহকালে 
হুরিভক্তি ও অস্তে হরির দ্বাস্ত লাভপূর্ববক পর্ষদ হইয়া 
সালোক্যাদ্ি মুক্িচতুইঈয় লাভ করেন। ৩২-_-৩৪। 
নাগপত্বীকৃত স্তোত্র সমাপ্ত । 

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! হরি নাগপত্রীর 
ঝাক্যএবণে তাহাকে বলিলেন, সেই পরমাডুত রহস্ত 
কীর্তন করুন। সুত বলিলেন, নারদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! ভগবান্‌ ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ ঝি, অতি মধুর 
পরমাখ্যান বলিতে আরন্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, নাগ- 
পীর স্তব শ্রবণ করিয়া কৃতাগ্জলিপুটা, পাদপতিতা, 


ভয়বিহ্বল| সেই নাগপদ্ীকে কহিতে লাগিবেন,হে 
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শ্রীকফ্-জন্মখণ্ড। 


নাগেশি! উঠ, উঠ, ভয় ত্যাগ করিয়া বর প্রার্থনা 
কর। হে মাত! আমার বরে অর অমর কান্তকে 
"গ্রহণ কর। হে বসে! তুমি ভর্ত1ও পরিবারবর্গের 
সহিত এই ষ্ণলিন্দী হৃদ ত্যাগ করিয়! যথেচ্ছা নিজ 
স্থানে গমন কর। হে নাগেশি! তুমি আজ হইতে 
আমার কন্। হইলে, সুতরাং তোমার এই প্রাগাধিকও 
নিশ্চয় আমার জামাতা হইল। হে ল্রভে! গরুড়। 
তোমার স্বামীর মস্তকে আমার পাদ্পছের চিহ্ন দর্শন 
করিয়া তোমার স্বামীকে স্তব করিয়া, ভক্তিপুন্দক 
পা্চচিহৃকে প্রণাম করিবে। হে ভদ্রে ! গরুড়ভর় 
ত্যাগ করিয়া এই হুদ হইতে নির্গত হইয়া! শীঘ্র 
রম্ণকদ্বীপে গমন কর এবং য্থাভিলাষ বর প্রার্থন 
কর। নাগপহী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে প্রদ্নব্দন! 
ও সাঞ্রনেত্র হইয়া ভক্তিবিনত-কন্করে ' বলিতে 
লাগিল ; হে বরদেশ্বর! হেপিতঃ! যদ্দি আমাকে 
বর দান করেন, তবে আপনার গাদপদ্ধে নিশ্চলা 
ভক্তি দান ককুন। ৩৫--৪৪। আমার মানন যেন 
নিরন্তর ভ্রমরের গ্যায় আপনার পাদপছে ভ্রমণ করে 
এবং কখনই যেন ও পাদপন্র বিস্মৃত নাহই। আ 
আমার যেন একান্ত-সৌভাগ্য হয় ও আমার কান্ত 
যেন জ্ঞানিশ্রে্ট হন, হে প্রভো! ইহাই আমার 
প্রা্থনীয়) অতএব তাহা পুরু করুন। সর্গপত্থী এই 
বিয়া হরির সম্মুখে অবস্থানপুর্বক শারদীয় পূর্ণচন্জ- 
তুন্য তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
মেই সতী নাগপত্রী, অনিমি্ষনয়নে হরির মুখচন্ত 
দর্শন করিয়া পুলকাঞ্িতকলেবর ও আনন্দাশ্রুতে 
পরিপুত। হইল। সুবল।, পরম স্নেহসহকারে সুন্দর 
ঝালকমুর্তি হরিকে দর্শন করিয়া, তক্তিপরিপুত। হইয়া 
পুনারায় কৃষ্ণকে বলিল ; হে প্রভে|! আমি রম্ণক- 
দ্বীপে গমন করিব না। আমার সংসারে প্রয়োজন 
নাই। অর্পরাজ সংমার করুন, আমাকে নিদ্রকিদ্বরী। 
করুন। হে কৃষ্ণ । আমার সালোক্যাদি মুক্তি- 
চতুষ্টয়েও বাথ! নাই ; কারণ তাহারা আপনার পাদ- 
পদ্ধসেবার োড়শাংশেরও যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি, 
আপনার চরণষেবা ভিন্ন অন্য বর প্রাথন৷ করে, নে 
ভারতে দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়!ও স্বয়ং বঞ্চিত হয়? 
নাগপত্বীর বাক্য অবণে শ্রীমান্‌ কুষ্ণের যুখকমলে 
ঈষৎ হাস্ত প্রকাশ পাইল ; তখন তিনি প্রসন্নধদনে 
স্বীকার করিলেন। হে মুনে! ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট 
রত্ুনিন্মিত তেজ:গ্রদীপ্ত দিব্যরথ, সেই স্থানে শীন্ত 


be) 


উপস্থিত হইল । ওঁ রথ, বস্তু-মাল্যাদি পরিচ্ছদ | 


পরিপূর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদপ্রবরুযুক্ত ; আহার বেগ 
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বাযতুল্য ও শতচক্র ; ওঁ রথ মনের স্ায় গমনশীল 
এবং মনোহর। সেই শ্যামল শ্যামকিন্করগণ সবর রথ 
হইতে অবত্ণপুর্কাক শ্রীন্ংকে প্রণাম ও নাগগন্থীকে 
গ্রহণ করিয়া উত্তম গ্েলোকধামে গমন করিলেন। 
অনন্তর হরি, মায়াবলে নংগপস্থীর ছায়! নির্বাণ করিয়া 
কালীয় সর্পকে প্রদান করিলেন, সেও বিষ্ণুমায়ার 
মোহিত হইয়া কিছুই জানিতে পারিল না। 
৪৫--৫৭। পরে করুণানিধি ভ্রীকুষঃ, কালায়-মন্তক 
হইতে অবতরণ করিয়া ত্বরায় কুপাবশতঃ তাহার 
মস্তকে হন্তার্পণ করিলে, নে ততন্ষণাৎ চেতনা! প্রাপ্ত 
হইয়া সম্মুখে হরি ও কুতাগ্চলিপুটা অশ্রুপূর্ণা সতী 
সুব্লাকে দর্শন করিল । তখন নেই কালীয়, ভক্তি- 
বশতঃ সাশ্রনেত্র ও পুলকাঞ্চিতগাত্র হইয়া প্রেম- 
বিহ্বল-চিন্তে হরিকে প্রশামপূর্বক রোদন্‌ করিতে 
লাগিল। কুথাময় কু, সর্পকে মৌনী দেখিয়া 
বলিতে লাগিলেন, _পরমেবের ততই যোগ্য ও 
অযোগ্যে-_দমানই কৃপা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলি- 
লেন, কালীয়! তুমি অভিলাধানুরূপ বর প্রর্থন! 
কর; বন! তুমি আমার প্রাণাধিক; অতএব 
ভয় ত্যাগপুর্ধবক সুখে অবস্থান কর। যে আমার 
অংশজাত ভক্ত, তাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়! থাকি, 
কিবিন্মাত্র দমন করিয়া আমি প্রগন্ন হই। এক্ষণে 
বলিতেছি, যে বাক্তি তোমার বংশজাত সর্পকে বিনাশ 
করিবে, নেই মানবাধমের নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার সমান 
পাপ হইবে। এবং যে আমার পাদপনচিহ্বে দণ্ড ধারণ 
করিবে তাহার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হইবে ও 
লক্ষ্মী দারুণ অভিদন্পাত করিয়া তাহার গৃহ হইতে 
গমন করিবেন; নিশ্চয় তাহার বংশ আমুঃও যশের 
হানি হইবে। সেই গাপাচারীমকল, নিশ্চয় শতবর্ষ 
দারুণ কালহুত্র নরকে সর্পপ্রমাণ কীটগণকর্তৃক 
নিরন্তর দংশিত হইয়া অবস্থানপূর্বক ভোঁগীবসানে 
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সর্পের দংশনে 
প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং আহার বংশজাতগণের 
মেই বর্পবশ হইতেই ভয় উপস্থিত হইবে; 
এবং নাহার! তোমার বংশদছাতকে দর্শন করিয়া 
আমার পাদচিহকে ভক্তিপূর্বাক প্রণাম করিবেন, 
তাহার! সমুদ্র পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। 
এক্ষণে গন্ড়ভয় ত্যাগ করিয়া শীঘ্র রমণকন্ীপে গমন 
কর ; গরুড় তোমার মস্তকে আমার পাদচিহ দেখিয়া 


“ ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে। ৫৮--৭০1 ব্খস! 


তোমার এবং তোমার বংশজাতগণের গরুড় হইতে 
নিশ্চয় আর ভয় হইবে না, আর তুমি আমার বর- 
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প্রভাবে আঁজ হইতে সকল জ্ঞতিবর্গের শ্রেষ্ঠ হইবে। 
হেবংস! এক্ষণে অপর যে বরে অভিলাষ থাকে 
আতন! কর তুমি তয় ত্যাগ করিয়া মামার নিকটে 
হাত তোমার ভয়ভগ্নন হয়, তদ্বিষয় প্রকাশ কর। 
তখন কালীয়সর্প আীকষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে 
কম্পিতকলেবর ও কৃতাগ্জলি হইয়া তাহাকে বলিতে 
লাগিল, হে বিভো! আমার অন্ত বরে বাস্থা নাই, হে 
ব্রপ্রদ! আমার যেন জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্ে 
ভক্তি ও স্থৃতি থাকে, এই বর দান করন। আমার 
তির্ধাকুযোনি বা ব্ৰহ্মকুলেই জন্ম হউক, যদি আপনার 
চরণীশ্ুজে স্মৃতি থাকে, তবেই সেই জন্ম সফল। 
যাহার আপনার চরণে স্মৃতি নাই, তাহার সর্গবাদও 
নিক্কল ; এবং আপনার চরণচিত্তক ব্যক্তি, যে স্থানেই 
থাকিবে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষের আয়ুঃ ক্ষণকালই 
হউক,আর কোটিকল্সই হউক যদি সেই আয়ুঃ আপনার 
সেবায় অতিবাহিত হয়, তবেই সফল, অগ্তথা 
হইলে নিক্ষল। যাহারা আপনার পাদপদ্ম সেবা 
করেন, তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না, এবং জন্ম-মরণ ও 
রোগ-শোকাদি ভয় কিছুই থাকেনা। ভক্তগণের 
আপনার পাদমেব! ভিন্ন অতি দুর্লভ ইন্্ত্ব, অমরত্ব 
ঝ| ব্রহ্মতেও বা হয় না। কৃষ্ণভক্তগণ, সালোক্যাদি 
' মুক্তিচতুষ্টয়কেও সুভীর্ণ বন্তরধগুতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন, 
অপর বিষয়ের আর কথা কি ? হে ব্রহ্মন্‌ ! আমি যাবৎ 
অনন্তদেব হইতে আপনার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই 
কাল অবধি আপনাকে চিন্তা করিয়া! আপনার অনুগ্রহে 
আপনার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হুইয়াছি। ৭১৮১। দৃঢ়- 
তক্তিমান্‌ স্বয়ং গরুড়, আমাকে অপরু ভক্ত জানিয়াই 
তিরস্কার করত দূর করিয়াছে। হে বরদেশ্বর! আপনি 
আমাকে দৃঢ় ভক্তি দান করিয়াছেন এক্ষণে আমিও 
যেমন ভক্ত, মেই গরুড়ও তদ্রপ ভক্ত: সুতরাং সে 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ৷ 


হইলেই মপ্তণ, নতুবা নিরাকার নির্গ্ডণ। আপনি 
ব্বেচ্ছামর, সকলের আধার, সকলের বীজ ও 
সনাতন) আপনিই সক্কলের ঈশ্বর, সকলের সাক্ষী, 
সকলের আত্ম। ও সর্দ্বরূপধারী। বেদ-বেদাঙ্গের 
পারদর্শী ব্রহ্ম, মহেশ্বর, অনন্ত, ধর্ম ও ইন্দ্র 
ধাহাকে স্তব করিতে অসমর্থ; মেই পরমেখর- 
রূগী আপনাকে আমি সামান্ত সর্প হইয়! কিরপে স্তব 
করিব? হে নাথ। হে করুণাদিন্ধো! আপনি 
দীনবন্ধু; অতএব এ অধমকে ক্ষমা করুন, আমি 
খলখ্বভাব ও অজ্ঞ'নবশতঃ আপনাকে গ্রাসে ও চর্বণ 
করিয়াছি-। ৮২--৯০। হে প্রভো! আকাশ যেরূপ 
অন্ত্রম্পৃষ্ঠ নহে এবং অদৃশ্য ও অলঙ্ঘ্য ; আপনিও 


সেইরূপ । আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ তেজোময় ও ফূপ্রেক্য। - 


নাগেন্দ এই বলিয়! তাহার চরণান্থুজে পতিত হইলে, 
হরি তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থিত সমুদয় বর দান 
করিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোখানানস্তর 
নাগবাজকৃত এই স্তোত্ৰ পাঠ করেন, তাহার এবং 
তাহার বংশজাতদিগের সর্গভয় হয় না। নেই ব্যক্তি 
ভূমগ্ডলে সর্বদা সর্গ-শধ্যাতেও শয়ন করিতে সমর্থ; 
এবং তাঁহার ভোজনে, বিষ ও অমৃতের কিছুমাত্র 
প্রভেদ থাকে না। মান্বগণ, সর্পগ্রস্ত বা সর্পদষ্ট 
হইয়া অথবা বিষভোজনজন্ত প্রাণাস্তসময়ে এই 
স্তোত্র শ্রবণ মাত্রে সুস্থ হইয়। থাকে। যে ব্যক্তি, 
এই স্তোত্ৰ ভূর্জগত্রে লিখিয়া কঠে বা দক্ষিণ করে 
-ভক্তিপুর্বাক ধারণ করেন; তাঁহারও নাগভয় থাকে 
ন|। এই স্তোত্ৰ যে গৃহে বিদ্যমান থাকে, নাগগণ 
সেই গৃহে অবস্থিতি করে এবং নিশ্চয় মেই স্থানে 
বিষভয়, অগ্নিভয় ও বজ্রভয় হয় না। আর এই স্তোত্র 
পাঠ বা ধারণ করিলে, ইহলোকে নিরন্তর হরিতে ভক্তি 
ও স্মৃতি লাভ করিয়া থাকে এবং অস্তে নিশ্চয় নিজকুল 


এক্ষণে কোনক্রমেই আমাকে ভোজন করিতে পারিবে | পবিত্র করিয়! হরিদাস্ত লাভ করিতে পারে। ১১--১৮। 


না। এক্ষণে গরুড়, আপনার পাদপদ্ুচিহিনত আমার 
গ্রীমৃস্তক দর্শন করিলে, আমি গুণযুক্তই হই আর 
সদোষই হই, নিশ্চয় আমাকে ত্যাগ করিবে। হে 
ঈশ্বর! এক্ষণে নাগেন্দ্রণণ, আমার বাধ্য এবং আমিও 
গরুড়ের অবধ্য হইলাম; এক্ষণে সেই গুরু অনন্তদেব 
ব্যতীত সর্বত্র আর কাহাকেই ভয় করি না! আনার 
. কি অষ্ট! দেবেন্দ্র, দেব, মুনি, মনু ও মানবগণ 
ধাহাকে ধ্যানযোগে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পান ন, 
তিনিই আমার আজ চক্ুর্গেচর হইয়াছেন। হে 
বিভো! আপনি ভক্তানুরোধেই সাকার হইয়াছেন; 
নতুবা আপনার শরীর কোথায়? আপনি সাকার 


নারায়ণ বলিলেন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নাগেন্্রকে এইরূপ 
বর দান করিয়া পুনরায় পরিণাম-্বখকর মধুর বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, হে বৎস নাগেন্দর। এক্ষণে নিজ 
গরিবারবর্গের সহিত যমুনার জলপথ দিয়! ইন্দ্রনগর- 
তুল্য রমণকদ্বীপে গমন কর। নগরাজ হরির আজ্ঞা! 
শরবণে প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদনপুর্বক কহিল; নাথ! 
কবে আবার আপনার পাদপদ্ধ দর্শন করিব? অনন্তর 
কালীয়, পরমেশ্বরকে শতবার প্রণাম করিয়া স্ত্রী ও 
পরিবারগণের সহিত বিরহাতুরচিতে জলপধদ্বারা 
গমন করিল। ৯৯--১০২। হে নারদ! যমুনা হৃদের 
জল অমৃততুল্য ও সমস্ত প্রাণিগণ প্রসন্ন হইল ৷ 
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্রীরফ-জন্মথণ। 


কালীয় তথায় গমন করিয়া ইন্সনগরের সায় উৎকৃষ্ট 
বাসস্থান দেখিল, উহ! অগ্রেই কৃপাসিন্ধু কৃষের আজ্ঞায় 
বিশ্বকর্থা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে। নাগেন্দ মেইস্থানে স্তরী- 
পুত্রগণের সহিত হরি-চিন্তায় তৎপর হইয়া নিঃশঙ্ক 
ও সহর্ষে অবস্থান করিতে লাগিল। হে বহদ! এই 
ত আমি অদভুত ও সুখ-মোক্ষপ্রদ সার হরিচরিত কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? 
হৃত বলিলেন, নারদ, মহ্্ধির বাক্য-শ্রবণে হ্্যবিহ্বল 
হইয়া সর্ববসন্দেহভগ্তাক থৰিকে সন্দেহবিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। হে জগদৃপ্তঞজো! কালীয় কি কারণে উৎকৃষ্ট 


পুর্ব তবনত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে গমন করিয়াছিল, | উত্তে 


তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! 
আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর; 
উহা পুৰ্বে মলয় পর্বতে সর্ধ্য-পর্ববদিনে ধর্মের মুখে 
শ্রবণ করিয়াছি। একদা পুলহ মুনি, মুপ্রভা-নদীর 
পশ্চিম তটে মুনিণভায় শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে 
ধর্মকে উহ! ভিজ্ঞামা করেন। পরে কৃপানিধি ধর্ম্ 
তাহাকে এই অভুত উপাখ্যান বলিয়াছিলেন) হে 
ব্ৰহ্মন্‌ { সেই সময় আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর ১_নাগগণ প্রতিবৎ্দর কার্তিকী পূর্ণিমার 
দিন অনস্তদেবের আজ্ঞাহেতু ভয়ে. গরুড়ের পুজা 
করিয়া থাকে। তাহারা মহাতীর্থ পুক্ষরে সুস্নাত. 
হইয়৷ ভক্তিপূ্ববক পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও 
অপরাপর নানা প্রকার পুজোপকরণদ্বারা ও পুজা 
করে। একদ! কালীয় অত্যহন্কৃত হইয়। তাহার 
পুজা না করিয়া অপরের পুজোপকরণ সমস্ত বলপূর্ব্বক 
ভোজন করিতে উদ্যত হইলে, নাগগণ মিবারপপুর্ব্বক 
নেই মদোদ্ধত কালীয়কে নীতিবাক্যে বুরাইতে 
লাগিল এবং তাহারা নিবারণে অপক্ত হইল; অনন্তর 
গরুড় তথায় আবির্ভীত হইলেন। ১০৩--১১৫। হে 
মুনে! তখন নাগগণ, খগেশ্বরকে দেখিয়া কাশীয়ের 
প্রাণরক্ষার্থে সকলে সুর্ধ্যোদয়পর্্যস্ত প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিল। অনস্তর সকলে পক্ষীন্ত্রের তেজে সুখি 
_ হইয়া পলায়নপু্বক সকলের অভয়প্রদ অনস্তদেবের 
শরণীপন্ন হইল। তখন কালীয় নাগগণকে পলায়নপর 
দেখিয়। নিঃশক্কচিতে সেই স্থানে অবস্থানপুরর্বক গরুড়কে 
দর্শন করিয়া হরির পাদপদ্ম স্মরণ করত যুদ্ধে 
হইণ এবং মুহূর্তকীল তাহাঁদিগের অতিশয় ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ হইয়াছিল। অনস্তর নাগেন্্, খগেন্্রতেজে 
পরাজিত হইয়া! ভয়প্রযুক্ত গলায়নপুরর্ষক যমুনাহদে 
গমন করিল। কারণ নেই স্থানে খগেন্্র সৌভরি 
মুনির শাপে গমন করিতে অশক্ত | পরে তাহার স্বগণ 


৩৭৭ 


সকলে ভয়ে মেই স্থানে গমন করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিল। নারদ বলিলেন, হে মুনে! সৌভরি কি জন্য 
গরুড়কে শাপ প্রদান করেন ? এবং গরুড় পরমেখরের 
বাহন হইয়াও কি কারণে তথায় গমন করিতে অশক্ত 
হন? নারায়ণ কহিলেন, দিব্য শত সহতরবর্ষকাল সৌভরি 
সেই স্থানে তপস্তা করিয়া, মহামিদ্ধ হইয়া ্রীকৃষ্ণের 
চরণামুজ ধ্যান করিতেছেন) এমত সময়ে তাঁহার 
সমীপে সেই যমুনার জলমধ্যে এক মত্ত স্বগণের 
সহিত নিঃশঙ্ক হইয়া সানন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
সে পরম আনন্দিত হইয়া ইচ্ছাবশতঃ বহুবার পুচ্ছ 
৷লনপূর্ববক মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনাগমন 
করিতেছে ; এমন সময়ে খগাধিপ সেই মহান্তুল 
মৎস্তকে বারংবার দর্শন করিয়া মুন্রসমক্ষেই শীষ 
চঞ্জুদ্বারা গ্রহণ করিল। তখন মুনিবর, গরুড় সেই 
মতস্তকে মুখে লইয়া! গমন করিতেছে দেখিয়া তাহার 
প্রতি কোপ-দৃষ্টিতে চাহিবামাত্র মীন জলে পতিত 
হইয়া গরুড়ভয়ে মুনির সম্মুখে অবস্থান করিতে 
লাগিল এবং গরুড় পুনর্ধবার তাহাকে গ্রহণ করিতে 
উদ্যত হইলে, মমিবর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
অরে খগেন্দ্! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হয় 
তোর এমত কি যোগ্যতা যে, আমার সমক্ষে জীব 
হিৎস! করিবি। ১১৬--১২৮। তুই আপনাকে শরীফের 
বাহন মনে করিয়া গর্বিত হুইয়াছিন্‌ ? তুই জানিদ্‌ ? 
গ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তোর স্তায় কোটি কোটি বাহন 
সৃষ্টি করিতে পারেন । আমিও জভ্তঙ্িমাত্রে তোকে 
ভম্মদাৎ করিতে পারি। অরে! তুই হরির বাহন, 
আর আমরা কি তাহার কিন্কর নহি? পক্ষীন্্র। আমি 
বলিতেছি, আজ হইতে যদি তুমি আমার হদ্বে আগমন 
কর, তবে নিশ্চয় আমার শাপে তুমি ভম্বীভূত 
হইবে! খগেশবর মুনীন্দরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত- 
কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণপূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম 
করিয়া গমন করিল। হে বিপ্রেন্্র! সেই অবধি 
গরুড়ের হদের নাম শ্রবণমাত্রে নিশ্চয় নিরন্তর কম্প 
হইয়া থাকে। আমি ধৰ্ম্মমুখে যে ইতিহাস গুনিয়া- 
ছিলাম, তাহ! বলিলাম । এক্ষণে শ্রবণ-মুখকর মঙ্গল- 
জনক প্রকৃত রৃহস্ত শ্রবণ কর। সেই গোপবালকগণ- 


প্রবৃত্ত | হরি বছক্ষণ জল হইতে উঠিলেন না দেখিয়া মোহ- 


ব্শতঃ যমুনাতটে বিষাদপুর্ণহৃদয়ে রোদন করিতে 
লাগিল! কৌন কোন বালক শোকাকুল হইয়া বক্ষে 
করাঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ হরিকে ন| 
দেখিয়া ভূমিতে পতিত ও মূৰ্চ্ছিত হইল। কেহ! 
হরিবিরহে হুদ-প্রবেশে উদ্যত হইলে, কোন কোন 
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নিয়ন্ত! ্রীকষ্ণের ভয়, কিরূপে সম্ভব ? যিনি কাঁলান্ত 
কেরও অস্তক, মৃত্যুর মৃত্যু এবং বিধাতার বিধাত।; 
সেই: পরমাত্মা ্রীকৃষ্ণকে ভূমগুলে কে পরাজয় করিতে 
পারে? যিনি পরমাণু অপেক্ষা হুক্ম, স্কুল হইতে ও 
স্মুলত্র, বিদ্যমান হইয়াও অদৃশ্য এবং যিনি যোগিগণের 
হৃদয়ে অবস্থিত) তাহার আবার পরাজয় কি? যেমত 


গৌপ-বালক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। কেহ 
কেহ বিলাপপুর্ববক প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে, অপরা- 
পর বালক তাহা জানিয়া যতুসহকারে তাহার্ধিগের 
রক্ষায় প্রবও হইল। কেহ কেহ হাহাকার ও 
কেহ কেহ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিল; আর কেহ বা বৃত্তান্ত জানিবার 
জন্য নন্দনিকটে উপস্থিত হইল। ১২৯--১৪০। 
এবং কোন কোন বালক পরস্পর সম্মিলিত এবং 
শোকে মোহে ও ভয়ে ক্লিট হইয়া আমাদের হরি 
কোথায় ? আমর! কি করিব ? এই বলিয়া চীংকার 
করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ, “হে নন্দহৃনো! 
হে কৃষ্ণ ! হে প্রাণাধিক প্রিয়! হে বন্ধে! ! আমাদের 
প্রাণ যায়, একবার দর্শন দাও,” এই বলিয়া বিলাপ 
করিতে লাগিল। এমন সময়ে কোন কোন বালক 
অতিশয় চঞ্চল হইয়| ভয়বিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে 
করিতে শীঘ্র নন্দদননিধানে গমনপূর্ববক যশোদ!, 
বলদেব ও তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন. করিল। 
গোপ-গোপিকাসকলে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রে শোকা- 
কুলচিন্তে আরক্তনয়ন হইয়! সত্বর প্রধাবিত হইল , 
এবং রোদনগর ঝালকগণে পরিপূর্ণ কালিন্দীতীয়ে 
গ্রমনপুর্র্বক সকলেই রোদন করিতে করিতে শোকে 
যুচ্ছিত হইল। সেই সমস্ত গোপ-গোপিকাগণ তখন 
শোকবণতঃ নিজ নিগ্ত অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল; 
এবং কেহ বা কাহাকে হ্রদে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
নিবারণ করিল। কেহ কেহ নিরন্তর বিলাপ করিতে: 
লাগিল ও কেহ কেহ যুচ্ছিত হইয়া রহিল। তখন 
রাধিকাকে হদমধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়! সকলেই 
নিবারণ করিলে, রাধিকা যমুনাতটে শোকব্শতঃ মুতার 
্তায় মুচ্ছিতা রহিলেন। গোপরাজ নন্দ, অতিশয় 
বিলাণাপূর্বাক পুনঃপুনঃ মুচ্ছিত হইয়া সংজ্ঞালাভান্তে 
পুনর্ব্বার বোদনপুর্ববক মুচ্ছিত হইলেন। তখন, 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলদেব, অতি বিলাপকারী নন্দ, শোক- 
মূৰ্চ্ছিত যশোদা বোরদ্যামান বালকগণ ও 


বালিকাগণকে শোকীকুল দেখিয়। সকলকে সান্তুন! 
করিতে লাগিলেন। ১৪১--১৫০। ব্লদেব বলিলেন, 


হে গোপ-গোপিকাগণ ! হে বালকসকল! সকলে 


স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ রাধেশ্বর কাহারও বাধ্য 
নহেন, বেদসমূহে এই কথা স্পষ্টরূপে কীর্তিত আছে। 
আধ্যাত্মিকগণ বলিয়াছেন, আত্মা অদৃশ্ঠ, তিনি অস্ত্রের 
লক্ষ্য নহেন এবং কাহারও বধ্য, নাশ্য, দাহ ব! হিহস্ত 
নহেন। ভক্তগণের ধ্যাননিমিত্তই শ্রীরুফের শরীর ; 
নতুবা জ্যোভিঃস্বরূপ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি, 
অন্ত বা মধ্য কিছুই নাই। এ অতি বিচিত্র বিষ যে, 
ব্ৰহ্মাণ্ড জলপ্লুত হইলে, যে জলশায়ী জনার্দনের 
নাতিপদ্া হইতে ব্ৰঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছেন, মেই পরমে- 


কি, যদ্দি মশকও অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে পারে, 
তথাপি কখনই মদী্বর শ্রীকৃষ্ণকে সর্প গ্রাস করিতে 
সক্ষম হইবে না। এই আমি আপনাদিগের নিকট 
যোগিগণেরও অজ্ঞাত সংশয়চ্ছেদের কারণ সকলের 
সার উত্তম আধ্যাত্মিক বিষয় সকল কীর্তন করিলাম! 
অনন্তর নন্দ ও ব্রবাসী সতরী-পুক্ুষ মকলে বলদেবের 
বাক্য শ্রবণপুর্ণক গর্গ বাক্য স্মরণ করিয়া শোক ত্যাগ 
করিল । ১৫১--১৬২। তখন যশোদা ও রাধিকা 
ভিন্ন অকলেই প্রবোধিত হইলেন ; ফলতঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদ- 
'সময়ে প্রবোধবাক্যে মন স্থির করা সহজ নহে। 
হে মুনে! এমত সময়ে শ্রীকৃঞ্ জল হইতে উিত 
হইতেছেন দেখিয়া ব্রজবাসী স্ত্রী পুরুষগণ, প্রস্নচিন 
হইল। তখন তাঁহার শারদীয় পু্চন্রদমমুখমণ্ডলে 
ঈষৎ হস্ত প্রকাণ পাওয়ায় মনোহর শোভা হইয়াছিল, 
কি আশ্চর্য ! তাহার বস্তু অঞ্জন ও চন্দনানুলেপাদি 
কিছুই জলসিক্ত হয় নাই। সেই অচ্যুত, পূর্বের 
ন্যায় সর্ববাভরণসংযুক্ত, ত্রদ্ধতেজে প্রজলিত ও মযুর- 
পুচ্ছের চুড়াধারী এবং বংশীবাদনতৎপর। যশোদা 
বালক্‌ কৃষণকে দেবিবামাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষং 
আমার বাক্য শ্রবণ কর; হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নন্দ! আপনি | হাস্তপুর্ব্ব প্রসন্ননয়ন। হইয়! তীহার ব্দন-কমল চুম্বন 
র্সবাক্য স্মরণ করুন। যিনি, অনস্তরূপে সমস্ত জগৎ | করিলেন। অনন্তর নন্দ, বলদেব ও রোহিনী পরমানন্দে 
ধারণ করিতেছেন এবং শব্বররূপে সকলের সংহার | ক্রোঁড়ে. লইলে, সকলেই অনিমিষনয়নে শ্রীহরির মুখ 
কর্তাও যিনি স্বয়ং জগৎসমূহের বিধানকারী ) সেই | দরনর্শকরিতে লাগিলেন। তখন বালকগণ সকলে প্রমান 
পরমেশ্বরের আবার “বিপদূ কি? যাহার লোমবিবর- | হইয়! হরিকে আলিঙ্গন করিল এবং গোপিকাগণের, 
সমূহে ব্রদধাগুনিকর বিরাজমান, সেই মহাবিুর | নেত্র-চকোর তীহার মুধচন্্ের সখ! পান করিতে 
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দিক্সকলকে একত্র কর! যায় -না, যেরূপ আকাশকে : 


"খবরের সামান্ত হ্রদে আবার বিপদ ? হে পিতঃ ! অধিক ' 


শ্রীকৃফ্ণ-জন্মথণ্ড । 


লাগিল। এমত সময়ে কাননমধ্যে সহস! দাবাগি 
প্রজ্লিত হুইয়া তাঁহাদিগের সকলের সহিত 
সমস্ত গোকুলকে বেষ্টন কর্নিল। তখন সকলেই 
কাননের চারিদিকে শৈল-প্রমাণ অগ্নিদর্শনে, সঙ্কটে 
ভয় প্রাপ্ত হইয়া বিপদ্াশঙ্কা করিতে লাগিল। 
সেই সময় ব্ৰজবাসী গোপ-গোপিকা ও বালক- 
গণ সকলে ভীত হইয়া ভক্তি-নম্রাত্ম-কন্ধরে 
শ্রীকৃষ্ণকৈ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ১৬৩-_১৭২। 
সকলে বলিল, হে ব্ৰহ্মন্‌ ! পুর্বে যেরূপ সকল আপদ 
হইতে আমাদের কুল রক্ষা করিয়াছেন, হে মধুহ্দন! 
পুনর্র্বার সেইরূপ দাবামি হুইতে বক্ষ! করুন। তুমিই 
আমাদিগের ইষ্টদেবতা ও তুমিই আমাদিগের কুল- 
দ্বেবতা। বহিঃ, বরুণ, চন্দ্র, সুর্ধ্য, ধম, কুবের পবন, 
ঈশান, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অন্ত ও ধর্মাদি দেবতা আর 
মুনীন্দ্র, মনু, মানব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ 
এবং অগ্ঠান্ত চরাচর সমস্তই আপনার বিভূতি। হে 
জগৎপতে ! আপনিই ত্রিজগতের স্রষ্টা পাতা ও 
সংহর্তী। আপনার ইচ্ছাতেই জগতের আবির্ভাব ও 
ভিরোভাব হইয়া থাকে । হে গোবিন্দ ! আমাদিগকে 
অভয় দানপুর্র্বক বহি সম্বরণ করুন। আমর! 
আপনার শরণাগত হইলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। 
তাঁহারা সকলে এইরূপ কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ 
ধ্যানপুর্ববক অবস্থান করিলে, তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের 
অমৃত-দৃষ্টিতে দাবাস্ি দূরীভূত হইলে, গোলোকবাসিগণ 
প্রাণদন্থট বিপত্তি হইতে নিস্তার পাইল। এইরূপ 
সকলেই এই স্তোত্রপাঠ করিলে, সমুদয় বিপত্তি 
হইতে মুক্তি লাভ করে; ইহাতে সংশয় নাই; এবং 
তাহার শত্র-সৈন্ত ক্ষয় হইয়া থাকৈ ; তিনিও সর্বত্র 
বিজয়ী হইয়া নিশ্চয় ইহলোকে হরিভক্তি ও অস্তে 
হরিদাস্ত লাভ করেন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! 
শ্রীহরি সকলকে দাবাগি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের 
সহিত কুবেরভবনোপম নিজগৃহে গমন করিলেন। 
অনস্তর গোপরাজ নন্দ, ব্রাহ্মণগণকে পরিপুর্ণতম ধন- 
দ্বানপূর্ববক জ্ঞাতিবর্গ ও বান্ধবগণকে ভোজন করাইলেন 
এবং আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণদ্বার! নানাবিধ মঙ্গলবার 
হরিনামান্গকীর্তন ও বেদ পাঠ করাইলেন।- এইরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের চরনারবিন্দ-ধ্যাননিষ্ঠ বৃন্দারণ্যবামী সকলেই 
আনন্দোৎস্ব করিতে লাগিলেন। এই আমি তোমার 
নিকট মঙ্গলজনক সমুদয় হরিচরিত কীর্তন করিলাম, 
উহ! কলিকলুবরূপ কাষ্ঠরাশির  দাহন-বিষয়ে 
দহনতুল্য। ১৭৩--১৮৬ | 
গ্রীকৃষ্ণজন্সখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় স্মাপ্ত। 


৩৭৯ 


বিংশ অধ্যায়। 


নারায়ণ খধি বলিলেন, একদা! মাধব, বালকগণ ও 
বলদেবের সহিত ভোজন-পানাস্তে অনুলিগ্ত হইয়া 
বৃন্দারণ্যে গমন করিলেন। তথায় ভগবান পরম 
কৌতুকে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; 
যখন ক্রীড়ায় নিমগ্নচিত্ত হইলেন, তখন গোঁষমুহ 
দুরে গমন্‌ করিল) এমত সময় জগৎপতি বিধাত! 
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিবার জন্ত বসের সহিত 
গোগণ ও বালকগণকে হরণ করিলেন। অনন্তর 
সর্বজ্ঞ টি যোগীন্র শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অভি- 
প্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় যোগমায়াবলে সমুদায় 
সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রীড়া-কৌতুকচিত্ত শ্রীহরি, 
গোচারণপুর্ববক বলদেব ও বালকগণের সহিত গৃহে 
প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এক 
বৎসর প্রত্যহ গোগণ, বলদেব ও বালকগণের সহিত . 
গমনাগমন করিলে ' ব্রহ্মা তাঁহার প্রভাব বিদিত হইয়া 
লজ্জাবনত-কন্ধরে ভাণ্ডীরবটমুলে হরিসমীপে আগমন- 
পু্ব্বক নক্ষত্রগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপালগণ 
বেষ্টিত শ্রীকৃষকে সন্দর্শন করিলেন। ১--৮। দেখি- 


'লেন, সেই বত্ব-সিংহাসনাসীন ব্রক্মতেজে প্রস্থলিত 


শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে ঈষৎ হাম্ত করিতেছেন; তাঁহার 
পরিধান পীতবসন ; তিনি রৃত্বনির্দ্মিত কেয়ুর, বলয় ও 
মঞ্জীরে রঞ্জিত ; তাহার সুন্দর কপোনস্থল বত্ব কুগুল- 
যুগলে উজ্জ্বল হইয়াছে; সেই মনোহর মুর্তি কোটে 
কন্দর্পের লাবগ্যলীলার আশ্রয়; তাঁহার সমুদয় 
শরীর চন্দন, অগুরু, কন্ুরী ও কুক্ুমে অনুলিপ্ত ; 
তিনি পারিজাতপুপ্পের মালাজালে বিরাজিত ; মালতী- 
কুমুমের মাল্যযুক্ত ও মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ 
করিয়াছেন; অধিক কি, ভূষণসমূহই তাহার সৌন্দর্ঘ্য- 
দীপ্তিতে ভুষিত হইতেছে; সেই নবীন-যৌবন গ্রীকৃষ্ণ 
নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামাঙ্গ ; তীহার মুখমণ্ডল শরৎ- 
কালীন পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকে হরণ করিয়াছে; তাহার 
অধরোষ্ঠ পক্ধবিস্বফলতুল্য এবং নামিক! খগেন্ের 
চঞ্চুসদৃশ ; তাঁহার নয়নদ্বয়, শরৎকালের মধ্যাহৃপদ্বের 
প্রভাশহারী এবং মনোহর দম্তপত্তিক্ত, সুক্তাশ্রেণীকেও 
নিন্দা করিয়া থাকে; তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভ-মণীন্নে 
অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে ; সেই পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ধ 
রাধিকাকাস্তের মুর্ত্তি অতিশয় শান্ত ৷ ৯--১৬। বক্ষ 
এবভুত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ককে বারংবার দর্শন করিয় 
বিম্মিতাস্তঃকরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। 
তিনি হৃৎপদ্বে যেরূপ দর্শন করিয়াছেন, বাহিরেও 
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চি 


৩৮০ রি ব্রশ্মাবৈবর্তপুরাণ। 


সেইরূপ দেখিলেন। জন্মুখেও যে মূর্তির দর্শন | যুক্ত; তাঁহার শরীর নবীনজলদতুল্য হুন্দর স্যামব্ণ। 
পাইলেন, পণ্চাৎ ও চতুর্দিকেই সেই মুর্তি | তিনি মকল প্রাণীতেই অবস্থিত অথচ নির্লিপ্ত ও 
অবলোকন করিতে লাগিলেন । হে মুনে! তখন | স্বাক্ষিত্বরূপ ; তিনি. আত্মারাম, পুর্ণকাম, জগদ্যাগী 
জগতের বিধানকর্তী ব্রহ্মা, মেই বৃন্দারণ্য সমুদয় | ও জগংপর ; সেই সনাতন সর্ন্বরপ, সকলের কারণ, 
কুষ্ণময় দেখিয়া! বারংবার সেইরূপ ধ্যান করত | সকলের আধার, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিমমদ্িত; 
অবস্থান করিতে লাগিলেণ। তখন ব্রহ্মা, গো, | তিনি কলের আরাধ্য, সকলের গুরু ও সকলের মন্্- 
গোবৎস, গোপবালক, লতা, গ্ুত্ম ও বীরুধ প্রভৃতি | লের নিদান; তিনিই সর্ব্বমন্ত্র্ধরূপ ও সর্বব্সম্পত্তিকারী। 
বৃন্দাবনন্থ যাবতীয় বস্তুকেই শ্ঠামরূপ দেখিতে | হে মুনে! অনন্তর ব্রহ্মা, ত্রহ্মৱন্ধে ও হুদয়ে যে রূপ 
লাগিলেন। হে মুনে! ব্রহ্মা এইরূপ পরমাশ্চরত্য | দেখিলেন, বাহিরেও দেই পরমাশ্চ্্য রূপ সন্দর্শন 
দর্শন করিয়া পুনর্ধবার ধ্যানাবলম্বনপুর্ব্বক ত্রিজগতে | করিয়া পুর্বে একার্ণবকালে হরি যে স্তোত্র দান করিয়া- 
কুষণবিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন | ছিলেন, তাহাছারাই. ভক্তিন্রকন্ধরে পরমেশ্বর 
ব্রহ্মা, হরির মায়াবলে বৃক্ষই বা কোথায়, শৈলই | শ্রীকৃফকে স্তব করিতে লাগিলেন। যিনি সর্বন্বরূপ 
ঝ| কোথায়, মহী ও জাগরই বা কোথায় এবং | সর্কোশবর, সবর্বকারণকারণ ও সকলের অনির্ব্বচনীয় ; 
দেব, গর্ব, মন্দ, মানব, আত্মা, জগদ্বীজ, স্বর্ন ও | সেই শিশুরূলী হরিকে প্রণাম করি। ২৭-_৩৯। যিনি 
গোগনই বা কোথায়, কেবল সমস্তই. হরির্লপ দর্শন | শক্তির ঈশ্বর, শক্তির বীজ ও শক্তিরপধারী এবং 
করিতে লাগিলেন। তৎকালে জগতের নাথ কৃঞ্চই ব! | যিনি শক্তিযুক্ত হইয়াও অযুক্ত, সেই ইচ্ছাময় পরম 
কে? আর তাহার মায়া বা বিভ্ুতিই বা কি? তাহার | বিভুকে স্তব করি। যিনি ঘোরসংমাররূপ সাগরে 
কিছুই স্থির হইল না। তিনি সমস্তই কৃষ্ণময় দর্শন | শক্তিরপ নৌকামমধিত কপামর বর্ণধারত্বরূপ ; 

করিয়া একেবারে বাকৃশুন্ত হইলেন। তখন জগতের | দেই ভত্তবহসলকে প্রণাম করি। যিনি আত্ম 
ধাতা ব্ৰহ্মা, কাহাকেই ব৷ স্তব করিব ও আমার 
কর্তব্যই বা কি, মনে মনে তাহার কিছুই স্থির না 
করিতে পারায়, সেই স্থানেই জপ বরিতে উদ্যত 
হইলেন। অনন্তর, সুখকর যোগাসন করিয়া কৃতাগ্তলি 
হইয়া অবস্থান করিলেন, তখন তাহার সর্বান্গ 
পুলকাঞ্চিত হইল এবং দীনের ন্যায় তিনি সাশ্রনেত্র 


অথচ নিগুণ; সেই স্ষেচ্ছারপী ব্রহ্মকে স্তব 
করি। যিনি সকল ইন্ড্রিয়ের অধিদেব্তা, সকল 
ইন্জিয়ের আলয় ও সর্ক্বেন্সিয়স্বরূপ ; মেই বিরাট. 


জনক এবং বেদবেদোহরূপী ; সেই সর্কমন্ত 
হইলেন। ১৭--২৬। পরে যোগবলে যতবপূর্বাক ঈড়া, | স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি যিনি যাবতীয় সার- 
নুযুয়া, মেখ্যা, পিন্ল!, নলিনী ও বুধ! এই ছর নাড়ী | বস্তু হইতে মার এবং অপূর্ব ও অনিরূপিত, যিনি 
এবং মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও | স্বত্ত হইয়াও অস্বতন্ত ; মেই যশোদানন্দনকে ভজনা 
‘ আজ্ঞাধ্য যট্‌চক্রকে নিরুদ্ধ করিলেন। কুনন্তর | করি। যিনি সর্কশরীরে বর্তমান থাকিয়াও সকলের 
. বিধাতা, ক্রমে বায়ুকে সেই যট্‌চক্র লন করাইয়া, | অদ্য ও অতর্বণীয় এবং হাহাকে ধ্যানযোগেও দর্শন 
্রহ্গার্ধে আনয়ন করত নিরোধপুর্বক মেই মেধ্যা | করা যায় না; সেই যোশীভ্রগণের গুরুকে ভজন। 
নাড়ীকে হৃৎপদ্বে আনয়ন করিলেন এবং নেই বারকে | করি। যিনি রাসোল্লাসে সমৃত্হুক হইয়া রাসমগুল- 
এমণ করাইয়া মেব্যার সহিত সংযুক্ত করিলেন। এই- | মধ্যে অবস্থানপূর্বক গোপীগণকতৃঁক সেবিত হইয়া 
রূপ যোগ করিয়। পূর্ব্বে হরি যে আপনার একাদশান্ষর | থাকেন, মেই রাধেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি নিরন্তর 
পরম সিদ্ধ মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাই জপ করিতে | সাধুয়রিধানে অবস্থিত ও অদাধুগণ্রে পক্ষে বিদ্যমান; 
লাগিলেন! হে মুনে! তিনি মুহর্তকাল জপ করিয়। | যিনি যোগিগণের ঈশ্বর ও যোগগ্থরূপ; সেই শিবসেবিত 
বারংবার তাহার চরণাদুজ ধ্যানপুরর্বক হৃৎপদ্ধে সমু. | ঈশ্বরকে নমঙ্কার। যিনি মন্ত্রধীজ ও মন্ত্রাজন্বরূপ ; 
দার তেজোময় দর্শন করিলেন। পরে মেই তেজের | ধিনি মন্ত ও মন্ত্রের ফল প্রদান করেন; আর যিনি 
মধ্যে অতিশয় ুমনোহর রূপ নয়নপথে পতিত হইল ; | মন্তরফল ও মন্ত্রমিদ্ধিন্বরূপ ; মেই পরাংপর পরমেখরকে 
তিনি দ্বিভুদ মুরপীহস্ত ও পীতবস্তে ভূষিত ; সেই | প্রণাম করি। ঘিনি সুখ ও ছুংস্বরূপ; যিনি সুখদ 
ভজ্ঞামুগ্রহকারংকের শ্রুতিযুলে উজ্বল মকরাকৃতি ! ও ছুঃখ্দ) ধিনি পুণ্য ও পুণ্যপ্রদ এবং যিনি শুভদ 
: কুণ্ডল বিন্তন্ত আছে এবং প্রসন্ন মুখমণ্ডল ঈযংহাস্- ও শুভবীজ; সেই জগদীশ্বরকে আমি প্রণাম করি। 
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স্বরূপ, একান্ত লিপ্ত অথচ নিলিপ্ত এবং সপ্তণ . 


রূপী পরমেখরকে নমস্কার । যিনি বেদ ও বেদের 


শ্রীকধ-জন্মখণ্ড। 


৪*--৫১। ব্ৰহ্মা এইরূপ স্তব করিয়া গো, গো-বৎস 


ও বালকগণকে অর্পণপূর্ব্বক 
হইয়া প্রণাম ও রোদন করিতে 


ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া 


বৎম ও বানকগণ একবরান্তে গৃহে গমন করিয়াও 
কৃঞ্চমায়ায় দিলাস্তরমাত্র বলিয়া বোধ করিল। গোপ- 
গোপিকাগণও ও বিষয় -কিবিন্মাত্রও বিতর্ক করিতে 
সক্ষম হইল ন|। কারণ যোগিগণের কৃত সমুদয় 
পদার্থই নৃতন বা পুরাতন বলিয়া নিশ্চর করা অনাধ্য । 
হে বিপ্ৰ! এই ত তোমার নিকটে নুখ-মোক্ষ- 
পুণ্যপ্রদ্ সর্ব্বকাল-হুখাবহ শুভ গ্রীকৃচরিত কীর্তন 
করিলাম। ৫২-৬০ । 
শ্রীরুষ্জন্মধণ্ডে বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পল 


একবিংশতিতম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! একদা ব্রজপুরে 
গোপরাজ নন্দ, সানন্দে ইন্দর্যাগ-করণে উদ্যত হইয়া 
দুন্ুভি বাদন করা ইলেন'এবং বলিলেন, এতমগরস্থ 
যাবতীয় গোপ-গোপিকা, বালক.বালিকা এবং ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুভ্র__যে যে আছেন, সকলেই দি, 
ক্ষীর, ঘৃত, তত্র, গুড়, ও মধু এই সমস্ত বন্ধ সংগ্রহ 
করিয়া ভক্তিপূর্বক ইন্দ্রের পুজা করুন। পরে এইরপ 
ঘোষণ| করাইয়াই স্বয়ং সুবিভ্ৃত রমনীয় প্রদেশে 
সানন্দে ইন্ধ্ব্ সমারোপণ করাইলেন। অনন্তর 
নেই যষ্টি, ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত, মনোহর মলাজালে জড়িত 
এবং চন্দন, অগ্ুরু, কন্তুরী ও রুক্ুমে অনুলিপ্ত 
করাইলেন। পরে স্নানাস্তে ধৌড বস্তুর পরিধান ও 
পা প্রক্মালনপুর্বক ভক্তিযোগে আহ্নিক কাধ্য সমাধা 
করিয়া স্বর্ণ পীঠে উপবিষ্ট হইলেন। তথায় নানাপ্রকার 
ধ্জীয় পাত্র আনীত হইল; 


দণ্ডের হ্যায় ভূমিতে পতিত | ঢৌকন 
লাগিলেন হে সুনে! 
তখন জগঘিধাত ব্ৰহ্মা, নয়ন উন্মীলনপুরব্বক ভাওীরবট- 
মূলস্থ রত্বসিংহাসনামীন সর্ববগোপালবো্টত কেবলমাত্র 
মনোহর শ্রীকৃষকে দর্শন করিয়া পুনর্ধ্বার গ্রণাম- 
পুরঃসর ব্রদ্ঘলোকে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম- 
কৃত এই স্তোত্ৰ নিত্য ভক্তিপুর্বক পাঠ করেন, তিনি 
অস্তে গোনোকে গমন 
কেন এবং অনুপম দা ও ঈশ্বর-দদিধানে স্থান 
লাভপুর্বক শ্রীকৃষ্ণের সারপ্য লাভ করিয়া পারধদপ্রবর 
হন। নারায়ণ বলিলেন, জগৎকারণ ব্রহ্মা, ব্রক্ছলোকে 
গমন করিলে পরমেশ্বর আীকৃষ্ণও বালকগণের সহিত 
স্বালয়ে গমন করিলেন) এবং সেই সকল গো, গো- 


পুরোহিত ব্রাহ্মণ, গোপ- | 
গোপিকা! ও বালক-বালিকাগণ মেই স্থানে উপবেশন না। 


৩৮১ 


করিল। সেই সময়ে নগরবানিগণ, নানাপ্রকার উপ্‌- 
লইয়া সতুত সভারে ও স্থানে আগমন 
করিল। পরে ব্রহ্মতেজে প্রভ্রলিত বেদবেদাঙ্গ-পারগ 
শাততপ্রকৃতি গ্গ, গালব, শাকল, শাকটায়ন, গৌতম; 
করথ, কর্ণ, বাৎস্ত, কাত্যায়ন, সৌভরি, বামদের, যান্ঞ- 
বন্ধ, পাণিনি, খ্যশৃঙ্গ, গৌরমুখ, ভরদ্বাজ, বামন, 
কৃষদৈপায়ন, শৃঙ্গী, হমন্ত, জৈমিনি, কট, পরাশর, 
মৈত্রের ও এই সকল মুনিগণ গিষ্যগণের 
মহিত সেই স্থানে সমাগত হইলেন, এবং নানাগ্রকার 
ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, বন্দী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃ্র তথায় 
আগমন করিল। ১--১৩। তখন গোপরাজ নন্দ, 
মুনীন্দ ব্রাহ্মণ ও ভূমিপগণকে সমাগত দেখিয়া, ব্ৰঞ্জ. 
বাজী সকলের সহিত স্বর্ণপীঠ হইতে উত্থিত হইয়া 
দেই মুনীন্দ, বিপ্র ও ভূপতিগণকে প্রণামপুর্র্বক উপ- 
বেশন করাইয়া তাহাদের অনুমতি প্রাপ্তে আপনিও 
আনন্দে উপবেশন করিলেন ; এবং তৎকালে পাকপ্রন্ত 
্রাহ্মণসমূহকে সাদরে আনয়ন করাইয়া যঞ্টি-নিকটে 
পাক করিতে আজ্ঞা করিলেন। আর সেই স্থানের 
চতুর্দিকে রত্বপ্রদীপ সকল প্র্ছলিত করাইলেন। তখন 
মেই স্থান, ধূপশিখায় অন্ধীভূত 


কলসসমূহ, অসংখ্য বৃক্ষপক রমণীয় রতাঁফল ও 
সামরিক ন্বদেশোৎপন্ন অন্তান্ত 

ক্ষীরকুম্ত, লক্ষ দরধিকুত্ত, শত মবুকুত্ত, 
নবনীতপুর্ণ শত ফলস, ত্রিলক্ষ তক্রপুর্ণ কলম, পঞ্চলক্ষ 
গুড়পূর্ণ ঘট, সহ বিযু-তৈলপুর্ণ' কলম এবং বহুবিধ 
ভোগাহ দ্রব্য, বাহক বৃষেন্্রসমূহ ও নানাবিধ মনোহর 
মধুর বাদ্যযন্ত্র দেই স্থানে আনীত হইল। তখন 
বাদকগণ সেই উৎসবস্থানে শ্বরযন্ত্র সকল বাদিত 
করিতে লাগিল। হে ব্রহ্মন্‌! সেই য্টি-সমিধানে 
হুব্রিজতময় নানাপ্রকার পাত্র ও উত্তম বন্তু, মনোহর 
ভূষণ এবং ্্ণপীঠসমূহও সমাহত হইল। ১৪-__২৭। 
অনন্তর, বলি-নিমিত্ত সহজ্র ছাগ, শত মহিষ, লক্ষ 
মেষ, বলিযোগা যোড়শ নর ও শত গণ্ডক সেই যষ্ি- 
সমিধানে আনীত হইলে প্রোক্ষণান্তে রক্ষকগণ তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে ডত্রন্থ 
বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের এবং আরোপিত 
বৃক্ষ-লতাদির কেহই সংখ্যা করিতে সমর্থ হইল 


তখন মেই মহোৎমবে সকলেই গায়কগণের 
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৩৮২, 


সঙ্গীতশ্রবণে ও টা ভান রা হা 
1 | সেই উত্সবস্থানে বর 2 
টা টা মোহিনী রতি, প্রভাব্তী, বিপ্রচিত্তী, 
ভানুমতী, তিলোত্তমা, চন্রপ্রতা, সুপ্ৰভা, রত্বমালা, 
ম্দালদা, রেখুকা প্রভৃতি সকলেই আগমন করিয়া- 
ছিল। মানবগণ, তাহাদের নৃত্য-শীতে এবং গন, 
মুখ ও শ্রোণি দর্শনে আর রূপ ও বক দৃষ্টিতে সকলেই 
মুচ্ছিত হইয়াছিল । এমত সময় বলশালী বলদেব ও 
গৌপবালকগণের সহিত স্বয়ং হরি দেই স্থানে উপস্থিত 

' হুইলেন। তখন সকলেই তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন 
করিয়া হর্ষ-বিহবলচিত্তে পুলকাঞ্চিত গাত্রে-ও সভয় 
সনে গাত্রোখান করিলেন! সেই, বিনোদ মুরলী 


= 


বেণু ও শঙখবাদনকারী, ক্রীড়াস্থান হইতে সমা-. 
গত শান্ত সুন্দরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, উত্তম রত্ুভুষণ- 


সমূহ ও কৌন্তভ মণিতে ভূষিত। তাঁহার 
শ্যাম্‌ কলেবর চন্দন ও অগুরুপন্ধে- চর্চিত । তিনি, 
ধৃতুদর্পণে শারদীয় ' মধ্যাহপদ্বের স্যায় মনো- 
হর মুধমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন এবং আকাশে 
নক্ষত্ররাজি-বির!জিত শশান্কের স্তায় তাঁহার ভালমধ্যে 
কন্জুরীবিন্দুর সহিত মনোহর চন্্রকরপ ' চন্দ্র বিরাজ 
করিতেছিলেন। ২৮--৩৯। শারদীয় নুনির্্বল আকাশ- 
মণ্ডল যেরূপ বকপতিক্ততে শোভা গায়, সেইরূপ 
তাহার শ্যামলক$ ও বক্ষঃস্থল মালতীমালায় সমুজ্ঞল 
হইয়াছিল। নূতন জলথর যেরূপ বিদাল্পতায় শোভা- 
পায়, তাহার শ্যাম কলেবর মনোহর গীতবন্ত্রে সেই- 
রূপ শোভিত। তিনি কুন্দকুন্ুম ও গুঞ্জাফলনিবন্ধ 
বন্ধিম চূড়৷ ধারণ করিয়া ইল্দধন ও নক্ত্রমণ্ডিত 
আকাশমগুলের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন। শার- 
দীয় প্রফুল্ল পদ্ম যেরূপ হৃর্্যকিরণে শোভা পায়, সেই- 
রূপ তাহার সম্মিত মুখমগুল রুত্রকুগুলের দীপ্তিতে 
সুশোভিত। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা এবং মুনি- 


গণ ও গোপগণ সকলে সেই ভগবান্‌কে প্রণামপুর্ব্বক. 


সানন্দে রত্বদিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সেই 
জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের মধ্যে স্বর্ণগীঠে উপবিষ্ট 
- হইয়া আকাশমগ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত .শরচ্চজ্রের গায় 
শোভা! পাইতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণাদি সকলে 
সেই ্বেচ্ছাময় গুণাতীত জ্যোতীরূপ সনাতন জগ- 
দ্ীশ্বরকে স্তব কিয়! স্ব স্ব স্থানে উপব্শেন করিলেন! 
অনভ্তর  নীতিশক্ত্রে বিশারদ হরি, মহোং্মব দর্শন 
করিয়া পিতাকে, পণ্ডিতগণ্রও দুর্লভ নীতিবাক্য 


বলিতে লাগিলেন, ভে! ভে| গোপরাজ! এ স্থানে 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


হইবে? পুজাই ঝা কিরূপ ? পুজায় কি ফল হইবে? 
সেই ফলে কি সাধন হইবে? এবং সেই সাধনেই বা 
কি সাধিত হইবে? হে পিতঃ! এই পুক্ছার প্রতি- 
বন্ধকত| জন্য আরাধ্যদেব কষ্ট হইলে কি হইবে? 
এবং তুষ্ট হইয়াই বা ইহকালে ও পরকালে কি ফল 
দান করিবেন? ফলতঃ হে পিতঃ! কোন পুজায় 
ইহকালে ফললাভ হয়, পরকালে হয় না; কোন 
পূজায় পরকালে ফললাভ হয়, ইহকালে হয় হা, এবং 
কোন পুজায় উভয়কালেই ফললাভ হয় ও কোন পুজা 


উভয়কালেই ফললাভ হয় না; কিন্তু যে পুজা বেদ 
বিহিত নহে তাহা সকল অনিষ্টের আধার। আর এই 
পুজা আপনার পুরুষানুক্রমে হইতেছে, না৷ নূতন আবদ্ধ 
হইল? যে'দেব্তার উদ্দেশে পুদ্ধা হইতেছে, সেই 
দেবকে. আপনি কখন কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আর 
আপনার সেই দেবতা সাক্ষাৎরূপে কি নৈবেদ্য 
ভোজন করিয়া থাকেন? বা তাহ! করেন না. 
যৰি তাহা নাকরেন, তবে যে দেবতা সাক্ষাৎ ভোজন 
করিয়া থাকেন, তাঁহার অর্চনা করাই সুপ্রশস্ত। 
৪০_-৫৩। হে তাঁত ! পৃথিবীতে ব্রান্মণগণই দেবতা 
এবং সকলের পূজা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পুজাই প্রশস্ত ; 
ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। (বিপ্ররপী জনা- 
দন-সাক্ষাৎ নৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন, এবং 


ব্ৰোগ্মণ পরিতুষ্ট হইলেই সকল দেবত! সন্তুষ্ট ।হন। 


যিনি দ্বিজগণের অর্চন1 করিয়া! থাকেন, তাহার অন্ত 
দেবতার পুজায় প্রয়োজন ,কি? ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ 
পূজিত হইলে সমস্ত দেবতাই পুজিত হইয়া থাকেন। 
দেখুন, দেবতা-উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া যদি 
তাহা ব্রাঙ্গণকে দান ন| করা যায়, তাহা হইলে দেই 
ব্য তম্মীভূত ও. পুজাও নিক্ল হয়। দেবনৈবেদ্য 
ব্ৰাহ্মণে অর্পিত হইলে নিশ্চয় অনন্ত ফল হয় এবং 
সেই দেবতা তুষ্ট হইয়! বর প্রদানপূর্ববক ব্বস্থানে গমন 
করেন। যদি কেহ দেবতাকে নৈবেদ্য দান করিয়া 
তাহা স্বয়ং ভোজন করে, তাহা হইলে সেই মূঢ় 


দেবস্বভোজনজন্ত দত্তাপহারী হইয়| নরকগামী হয়। 


এজন্য হরি ব্যতীত অন্ত দেবতাকে নৈবেদ্য দান 
করিয়া তাহা ভোজন কর! কর্তব্য নহে ; কেবল সকল 
দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর নৈবেদ্যই ভোজন কর! প্রশস্ত ঃ 
৫৪-_৬০। স্কলের পক্ষেই বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন 
বিঠার তুল্য ও জল মুত্রস্ম ; কিন্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা 
বিশেষ দোযাব্হ। আর হে পিতঃ! দেখুন, যদি কোন 
সুবুদ্ধি ব্যক্তি কোন বস্তু দেবতাকে না দান করিয়াও 


কি কার্য করিতেছেন? সুব্রত] কাহার পুজা. ব্রাহ্মদকে দান করেন, তাহা হইলে দেবগণ, সেই 
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বন্য ব্রাহ্মণের মুখদ্বার ভোজন করিষ্বা সন্তষ্টচিত্তে 
তাঁহাকে স্বর্গবাস প্রদান করিয়া থাকেন। মেইহেতু 
আপনি, অর্বপ্রযত্ে ব্রাহ্মণগণেরই অর্ন। করুন, 
তাঁহারা ইহকালের ও পরকালের ফলদানকারী। 
পিতঃ! ব্রাহ্মণের তুষ্টিসাধন ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা 
দান করাই, জপ, তগস্তা, পুজা, যজ্ঞ, দান ও মহোত- 
সবাদি সমুদয় কার্ধ্ের সার কাধ্য। দেখুন, ব্রাহ্মণের 
শরীরে সমস্ত দেবতা এবং পাদে ও ধূলিতে পুণ্যজনক 
সমুদয় তীর্থ বিদ্যমান, এবং ব্রাহ্মণের পাদোদকে তীর্থ: 
জল ।অবস্থিত; সেই বিপ্রপাদোদ্রক স্পর্শ করিলে 
সমস্ত তীৰ্থে স্নানজন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে 
গোপরাজ! ভক্তিভাবে বিপ্রপার্দো্দক পান: করিলে 
সমুদয় রোগ বিনষ্ট হয় এবং সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতেও- 
মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। 
যে ঘি, পঞ্চবিধ পাপ করিয়াও ব্রাঙ্গণকে প্রণাম 
করেন, তিনি সর্ববতীর্থে সপত হইয়া কল পাপ হইতে: 
মুক্ত হন। বেদে কথিত আছে যে, পাতকী: ব্যক্তি, 
তরাঙ্গণের স্পর্শমাত্রে মুক্ত হইয়া থাকে এবং দর্শন মাত্রে 
পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জ্ঞানীই হউন বা 
অজ্ঞামীই হউন, ব্ৰাহ্মণমাত্ৰেই ১) যে 
সকল ব্ৰাহ্মণ ইরিমেবক, তাহারা বিষ্ণুর প্রাণাধিক 
প্রিয়। বেদে হরিভক্ত ছ্বিজগণের. প্রভাব দুর্লভ 
বলিয়া কথিত আছে, তীহাদের পাদরজঃস্পর্শে বসু- 
ন্ধরাও তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন। ৬১--৭১। হরিভক্ত 
ব্রাহ্মণের পাদচিছ্ তীর্থ বলিয়া কীর্তিত; তাঁহাদের 
স্পর্শমাত্রে তীর্থপাঁপও বিনষ্ট হয়। সৰ্ব্বদা তীহা-, 
দিগের সহিত আলাপ, তাঁহাদের আলিঙ্বন, উচ্ছিষ্ট- 
ভোজন, দর্শন ও স্পর্শনে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হতে 
পারা যায়। অধিক কি, সমুদয় তীর্থভমণ ও সমুদয় 
তীৰ্থে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত 
বিপ্রের দর্শনযাত্রে তাহাই হুইয়া থাকে। -যে সকল 
বিপ্ৰ প্রত্যহ হরিকে অন্ন দান করিয়া সেই অন্ন ভোজন 
করেন, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে মানব হুরি- 
দ্বাস্ত লাভ করিয়া থাকেন। ভ্রান্তি বশতঃ হরিকে দান 
না করিয়া ভোজন করিলে, ভোদ্র্য বস্তু বিষ্ঠাতুল্য 
ও জল মৃত্রতুল্য হয়। বন্ধ, ভক্তের হস্তগত - হইলে 
তাহা বিষ্ণুর বলিয়া গণ্য, সুতরাং তাহা হরি-উদ্দেশে 
নিব্দেন ন! করিয়া ভোজন করিলে দেবস্বভোজক 
হইতে হয়। হুরিভক্ত শুর, যদি নৈবেদ্য ভোজনে 
উৎসুক হয়, তবে হরিকে আমান নিবেদলপুরব্ক তাহা 
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কেবল শৃদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। হে গোপেন্ন! 
আপনি যদি এই সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান না 
করেন তবে সমুদয়ই ভম্মীভূত হইবে সংশয় নাই । 
পুণ্যার্থ সমস্ত. জীবকেই অন্ন দান করিতে পারা যায়, 
কিন্তু বিশিষ্ট জীবকে দান করিলে বিশিষ্ট ফল হয়। 
অন্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যকে দান করিলে, অই্গুগ ফল 
হয় এবং তদপেক্ষা বিশিষ্ট শৃদ্রে প্রদ্ত হইলে তাহার 
দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে । ৭২__৮২। বৈশ্তজাতিকে 
দান করিলে তাহা হইতেও অষ্টগুণ, ক্ষরিয়গণকে 
প্রদান করিলে বৈশ্তদানাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয়; 
আর ক্ষত্রিয় অপেক্ষা! ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে শত- 
গুণ্‌ ফল হইয়া থাকে এবং সামান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
শান্রজ্ঞ ত্রাঙ্গণকে দান করিলে শতগুণ ও. ভক্ত 
ব্রাহ্মণকে দান করিলে শন্তুজ্ঞ অপেক্ষাও শতগুণ 
[ফলপ্রাপ্তি হয়; ইহার সংশয়. নাই; কারণ ভক্ত, 
হরিকে তাহা সাদরে ভক্তিপুর্বক নিবেদন করিয়া 
ভে'জন করেন | বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত ব্রাঙ্গণকে দান 
করিলে, দাতার যে ফল হয়, ভক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন 
করাইলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত তুষ্ট 
হইলেই হরি সস্ত্ট হন এবং হরি মস্তষ্ট হইলে, সমস্ত 
দেবতা তুষ্টি লাভ করেন; যেমন বৃক্ষের মূলের মেক 
করিলেই শাখাষমূহ সিক্ত হইয়া খাকে। আর 
বিবেচন! করুন, যদি এই সমস্ত দ্রব্য একমাত্র দ্বেব- 
৷ তাকে অর্পণ. করেন তাহা হইলে অন্তান্ত দেবতাগণ 
অমন্তষ্ট হইবেন; সুতরাং সকল দেবতা অসন্থষ্ট 
হইলে এক দ্বেব্তা কি করিতে: পারিবেন? অথবা 
এই বন্তসমূহ আপনি গোবৰ্দ্ধন পর্বতকে দান করুন, 
ইনি নিত্য গো-গণকে বর্ধিত করিতেছেন বলিয়াই 
গোবর্ছন নামে প্রদিদ্ধ। .হে তাত] এই ভূমগুলে 
-গোবর্ধনের তুল্য পুণ্যবান কেহই নাই ; কারণ উনি: 
নিত্যই গো-গণকে নূতন নূতন তৃণ দান করিয়া- 
থাকেন ; দেখুন সমুদায় তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণভোজন, 
মহাদান, হরিসেবা, সমুদয় ব্রত ও উপবাস, সর্বপ্রকার 
তগস্তা, পৃথিবীপর্্টটন ও নিরন্তর অত্যবাক্য প্রয়োগ ) 
এই সমস্ত কার্ে যে পুণ্য, কেবল গো.সেবাতেই 
তাহা হইয়া থাকে। হে পিতঃ| গোগণের অঙ্গে 
সমস্ত দেবত৷ বিদ্যমান এবং তাহাদের পদে তীর্থ সকল 
ও গুহদেশে স্বয়ং লক্ষ্মী সর্বদা বিরাজমান। যে 
মানব গোপ্পদ্-চিহিত মৃত্তিকাদ্ারা তিলক রচনা 
করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তীর্থনাত হন এবং তাহার 
গাক করিয়া ভোজন, করিবে। . ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য | পদে পদে অভয় লাভ হয়। ৮৩_৯৪। অধিক ‘ক, 
এই ফিরেই শালগ্রাম-শিলার্চনে অধিকার আছে, | বে স্থানে যোগণ অবস্থান করেন, সেই স্থান তীর্থ 
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বলিয়। পরিবীর্ভিত মনুষ্য সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ 
করিলে, নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। যে মানবাধম, 
ব্রাহ্মণ বা গোগণের অঙ্গে আঘাত করে, নিঃসংশয় 
তাহার ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইয়া থাকে। যে সকল 
মনুষ্য, নারায়ণাংশ ব্রাহ্মণ ও গে! হত্য! করে, তাহারা 
যতদিন চন্রহ্য, তাবৎকাল কালহৃত্রে অবস্থান করিয়া 
থাকে। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়! বিরত 
হইলে নন্দ পরম আনন্দিত হইয়া সম্মিত বদনে 
শ্রীরুষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, বহন! মহাত্মা মেজর 
এই পুজা আমাদিগের পুরুষানুগত, উহা! তুবৃষ্টিকরণ। 
সেই সুবৃষ্টি হইতেই উত্তম সর্বপ্রকার শন্ত সাধিত 
হয়, শন্তই জীবগণের জীবন, শশ্তদ্বারাই জীবগণ 
জীবিত রহিয়াছে। ব্রজবামী সকলে, পুরুষানুক্রমে 
নির্কিদ্ এবং মঙ্গলের নিমিত্ত বংসরাস্তে মহেন্দরপুজা- 
রূপ মহোৎসব করিয়া থাকেন । তখন মাধব, পিতার 
এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়! বলদেবের সহিত উচ্চ 
হাস্য করিলেন এবং পুনরায় সানন্দে পিতাকে বলিতে 
লাগিলেন। ৯৫--১০১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কি 
আশ্চর্য্য! গিতঃ! আপনার মুখে পরমাড়ুত বিচিত্র 
কথা শ্রবণ করিলাম, উহা লোকে ও শাস্ত্রে উপহাসা- 
স্পদদ এবং বেদগৃহিত। হে তাত! কুত্রাণি এরূপ 
নিরূপণ নাই যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, 
আপনার মুখেই আজ এই অপূর্ব নীতিবাক্য গুনিলাম। 
হে তাত! আপনি এরূপ অন্তায় বলিবেন না; এক্ষণে 
পঞ্ডিতগণের নীতিবাক্য শ্রবণ করুন; সমস্ত পণ্ডিত 
গ্রণই আমবেদোক্ত সেই নীতিবাক্য সর্ববতেভাবে 
বিদ্ধিত আছেন। আপনি এই সভামধ্যে পপ্ডিতগণকে 
সেই সামবেদোক্ত মন্ত্রের বিষয় প্রশ্ন করুন, পরে 
ইহার! নির্ণয়পূর্বাক যথার্থ বলুন যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি 
হয় কিনা? হে গিতঃ! সুধ্য হইতে জল উৎপন্ন 
হয়, সেই জল হইতে শঙ্ত-বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে.ফল 
ও শস্ত এবং শঙ্ক হইতে অন্নের উৎপত্তি ; মেই অন্ন 
ও ফলদ্বারাই জীবগণ জীবন ধারণে সক্ষম হয়। 
কাণে সুর্ঘ্যই জল গ্রাম করেন ও-কালেই সেই সূর্ধ্য 
হইতে তাহার উদ্ভব হয়, এবং সেই সুর্য ও মেঘাদি 
সমস্ত বিধাতাই নিরূপণ করিয়াছেন! তোয়যুক্ত জলখর, 
গজ, সাগর, বায়, শস্তাধিপ, বংসরাধিপ, মন্ত্রী, জলাঢ়ক, 
এবং শস্য ও তৃণের বিধাতাই নিরূপক। তাহাঁরাই 
শিয়মানুমারে এই সমস্ত, প্রতিকল্পে প্রতিযুগে ও 
প্রতিবর্ষে বিদ্যমান থাকে। হস্তী, নিজ শুগুদারা 
সমুদ্র হইঠে অভিলধিত জল গ্রহণ করিয়া 


.. ব্রন্ষাবৈবর্তপুরাণ। 


সময়ে সময়ে পৃথিবীর স্থানে স্থানে সেই জল 
যুখোচিভ দান করে। এই সমস্ত ঘটনা! ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় হইয়া থাকে, উহাতে কিছুই প্রতিবন্ধক হয় 
না। হে তাত! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং মহৎ, - 
সমুদ্র ও মধ্যম কর্ম সমুদয় বিধাতাকর্তৃক নিরূগিত, 
কেহই উহার নিনারণে সমর্থ নহেন। পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় সেই বিধাতা, এই চরাচর সমস্ত জগৎ স্বজন 
করিয়াছেন এবং উহ! উক্ত আছে যে, অগ্রে ভঙ্ষা, 
পরে জীব নির্মিত হইয়াছে। অভ্যামবশতঃ স্বভাব, 
স্বভীববশতঃ কৰ্ম্ম এবং নেই কর্মাবশতই জীবগণের 
সুখ-দুঃখের ভোগ হয়। যাতনা, জন্ম, মরণ, রোগ, 
শোক, ভয়, বিপদ, বিদ্যা, কবিত্ব, যশ, অযশ পুণ্য, 
্বরগবাস, পাপ, নরকবাস, মুক্তি, ভক্তি এবং হরিদান্ত 
পর্যন্ত সমস্ত কাৰ্যই মনুষ্যগণের নিজ কর্ম্মবলে ঘটিয়। 
থাকে। কিন্ত এই অভ্যাম, স্বভাব ও কর্ম্মের 
জনক সেই পরমেশ্বর, বিধাতা ও ফলদাতা; 
সমস্ত পদার্থই তাঁহার ইচ্ছাধীন। ১০২--১১৭। 
যিনি বিরাট পুরুষ, সমস্ত তত্ত্ব, প্রকৃতি, জগৎ, কৃ, 
অনন্ত, ধরণী ও ব্রহ্মা হইতে তৃণপধ্যস্ত সমস্ত পদার্থ 
নির্মাণ করিয়াছেন; ধীহারই আজ্ঞায় বায়ু কুর্ম্মকে, 
কুৰ্ম্ম অনস্তকে, অনন্ত মস্তকদ্বারা বনুন্ধরাকে এবং 
বনুন্ধর! চরাচর স্বমস্তকে ধারণ করিতেছেন; যাহার 
আজ্ঞায় জণত্প্রাণ নিরন্তর ত্রিজগতে পধ্যটন এবং 
প্রভাকর ভ্রমণপূর্বক ভুমণ্ডল তাপিত করিতেছেন; 
যে পরমেশ্বরের আজ্ঞার অগ্নি দাহন, মৃত্যু জন্ত- 
গণে বিচরণ ও বৃক্ষদমুহ সময়ে ফলপুষ্প ধারণ করি- 
তেছে ও সমুদ্র সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থানপুর্ব্বক অধো- 
ভাগে গভীর আছে ; আপনি এক্ষণে মেই পরমে- 
শ্বরকেই ভজন! করুন; অন্ত আর কেবা কি করিবে? 
বাহার ভ্রভঙ্গিমাত্রে কত শত ব্ৰহ্মাণ্ড ও কত শত 
ব্ধাতা আব্র্িত ও তিযোভুত হইয়া থাকেন, 
যিনি মৃত্যুর মৃত্যু কালের কাল ও বিধাতারও বিধাতা 
হে তাত! আপনি তাঁহারই শরণাপন্ন হউন) 
তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন। কি আশ্চর্য! 
দেখুন, অষ্ট'বিংশতি ইন্দ্রপাতে যে ব্রহ্মার এক দিবা- 
রাত্রি হয় সেই জগতের বিধানকারী ব্রহ্মার এইরূগ 
অষ্টোত্তর শতবর্ষ পরমায়; কিন্তু নির্ভণ প্রমাত্ম! পর" 
মেশ্বরের নিম্ষেমাত্রে এ ব্রহ্গারও পতন হয়। এব- 
ভুত পরমেশ্বর বিদ্যমান থাকিতে ইন্দ্রের পূজ! করা 
বিড়ন্বনা মাত্র। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া 
বিরত হইলে, সভাঘদূ মুনিগণ, সেই ভগবানূকে 


মেধকে দান করে, মেঘ বায়কতৃক চালিত হইয়। | প্রশংসা! করিতে লাগিলেন! তথন নন্দ, সভামধো | 
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হৃষ্ট ও পুলকাঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহার নেত্র হইতে 
আনন্দাশ্র বিগলিত হইল, ফলতঃ মনুষ্যমাত্রেই 
পুত্রের নিকটে পরাজিত হইলে আনন্দযুক্ত হইয়া 
থাকে। ১১৮--১২৮। অনন্তর নন্দ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় 
্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সকলকে ক্রমে ক্রমে বরণ করিয়া 
সানন্দে সমাদরপুরঃনর গোবর্দন পর্্বত,মুনীন্রগণ,বুধগণ, 
তরাহ্মণগণ, গোগণ ও বহিদেবের পু! করিলেন। পরে 
সেই পুজা সমাপ্ত হইলে সেই মহোংসবে মঙ্গলজনক 
কার্য্ের মময় নানাপ্রকার বাদ্যের তুমুল শব্ধ হইতে 
লাগিল। তখন জয় জয় শব্দ শঙ্খনিনাদ ও হরিধ্বনি 
হইতে লাগিল এবং মুনিপুক্রবগণ বেদ ও মঙ্গলজনক 
চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন। কংসের প্রিয় সচিব 
বন্দিপ্রবর ডিগী উচ্চৈঃস্বরে সর্বঘমক্ষে মঙ্গলজনক 
মঙ্বলাষ্টক পঠ করিল। সেই সময় কৃষ্ণ অন্য দিব্য- 
মুর্তি ধারণ করিয়া শৈলোপরি আরোহণপূর্বব্ক আমি 
গোবর্ধন পৰ্ব্বত তোমার নৈবেদ্য ভোজন করিলাম: 

তুমি বর প্রার্থনা কর, এইরূপ বলিলেন। এ দিকে 

সভাস্থ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিতে লাগিলেন, পি! 

ওঁ দেখুন আপনার সম্মুখে শৈল উপস্থিত, আপনি 

বর প্রার্থনা করুন আপনার মঙ্গল হইবে। ' তখন 

দেই গোপরাজ হরিভক্তি ও হরিদাস্তরূপ বর প্রার্থনা 

করিলে গোবর্ধনরূপী, কৃষ্ণ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও 

প্রার্থিত বর দান করিয়! অস্তুহিত হইলেন। . অনন্তর 
গোপরান্ নন্দ মুনীন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা- 
ইয়া বন্দী ব্রাহ্মণ ও মুনিগণকে ধন দানপূর্বক মুনি ও 
ব্ৰাহ্মণদ্বিগকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে ঝাম্‌কুষ্ণকে অগ্রে 
লইয়৷ স্বগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে 
বন্দী ডিণ্ডীকে রৌপ্য, বস্তু, সুবর্ণ, উত্তম অশ্ব, মণি ও 
বছবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদত্ত হইল। তৎপরে মুনিগণ, 
ব্ৰাহ্মণগণ, অপ্দরা, গন্ধর্ব ও কিন্নর সকল রাম্কৃষ্ণকে 
স্তব ও প্রণাম করিয়া গমন করিলেন । যে 
সকল রাজা ও গোপগণ সেই মহোৎস্বে সমাগত 
হইয়াছিলেন, সকলেই সাদরে শ্রীকৃ্ককে প্রণাম 
করিয়৷ গমন করিনেন। ১২৯--১৪১। নেই সময় 
তুরেরাদ্র ইন্দ্র বহুবিধ নিন্দা ও মখৃভঙ্গ বণ করিয়া 
কোপপ্রক্কুরিতাধরে সত্বর বায়ুগ্রণ-ও মেঘগণের সহিত 
রথারোহণপুর্ববক মনোহর নন্দনগর বৃন্দায়ণ্যে উপ- 
স্থিত হইলেন। হে নারদ! যুদ্ধশাস্তরবিশারদ সময় 
দেব্গণও অন্ত্রণুস্স গ্রহণ করিয়া কোপভরে.রথারোহণ- 
পূর্কক তাহার পশ্চাৎ, গমন করিলেন.। তখন ভয়- 
ন্কর বায়ুশব, মেথশব্ব ও সৈন্তশব্দে সমুদয় নগর. 
কম্পিত হইতে লাগিল এবং নন্দ অতিশয় ভীত হুই- 


৩৮৫ 


লেন। পরে নীতিশান্স্রবিশারদ নন্দ শোকে কাতর 
হইয়া ভার্ধ্যা এবং স্বগণকে নির্জন স্থলে আনয়ন 
করিয়া সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, হে যশোদে ! 
হেরোহিনি! তোমর! আমার সন্নিকটে আগমন- 
পূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর, হে প্রিয়ে! শীঘ্র 
রামকৃষণকে লইয়া ব্রজধাম হইতে দূরে পলায়ন কর ; 
এবং ভয়াকুল ঝলক-বালিকা ও রম্ণীগণও দূরে পলা- 
য়ন করুক ; কেবল বলঝান্‌ গোপ সকল জামার নিকটে 
উপস্থিত থাকুন। পশ্চাৎ প্রাণমন্ধট হইলে আমরাও 
নগর হইতে নির্গত হইব; গোপরাজ এই কথা বলিয়া 
ভয়ে ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া 
ভক্তিনআাত্মকন্ধরে কারাশাখোক্ত স্তোত্রঘারা শচী- 
পতিকে স্তব করিতে লাগিলেন;_হে সুরনাথ! 
আপনি ইন্দ্র, হ্বরপতি, শত্রু, অদিতিজ,পবনাগ্রজ, সহ- 
আক্ষ, ভগাঙ্গ ও কশ্ঠপাত্বজ ; আপনি বিড়োজা, সুনা- 
সর, ম্রুত্বান ও পাকশাসন.; আপনি সকলের জনক 
আপনি শ্রীমান্‌ শশী,ঈশ ও দৈত্যহ্দন নামে বিখ্যাত। 
সকলে আপনাকে বজ্তহস্ত কীমসখা, গৌতমীব্রত- 
নাশন, বৃত্রহা, বাসব এবং দধীচিদ্বেহ্‌-ভিক্ণুক বলিয়া 
থাকেন। ১৪২--১৫৩। হে দেষ! আপনার নাম 
জিষ্ণু, বামনভ্রাতা, পুরুহ্ত, পুরন্দর, .দিবস্পতি, শত- 
ম্খ, হুত্রামাঃ গোত্রভিদ্‌ ও বিভু। আপনি লেখর্ধত, 
বলারাতি, জন্তভেদী, স্বরাট্‌, সংক্রন্দন, তুশ্চাবন, 
তুরাষা্ট, মেঘবাহন, আখগডল, হরিহয, নমুচিপ্রাণ- 
নাশন, বৃদ্ধশ্রবা, বৃষ এবং দৈত্যদর্প-নিযুদ্ন নামে 
গ্রনিদ্ধ। হে নারদ। ইন্দ্রের এই ফ্টুচত্বারিংশৎ 
নাম, নিশ্চয় সকল পাপের বিনাশকারী। যে মানব এই 
নামরূপ কৌথুমোজ স্তেত্র, প্রত্যহ পাঠ করেন, ইন্দ্র 
তাহাকে মহাৰিপত্তিকালেও বজ্ৰহস্তে রুক্ষ! করিয়া 
থাকেন। অতিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং দারুণ বজ্রপাত 
হইতেও কখন তাহার ভয় “উপস্থিত হয় না; কারণ 
স্বয়ং বাসব তাহার বক্ষক। যে গৃহে এই স্তোত্র 
বিদ্যমান থাকে বা যে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি ইহা বিদিত 
আছেন, তাঁহার গৃহে ও পুর্বব্স্থানে ব্জপতন বা 
শিলাবৃষ্টি হয় না। অনভ্তর মধুহ্দন শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ- 
মুখে এইরূপ স্তোত্র শ্রবণ রুরিয়! সক্তোধে ব্রহ্মতেজ:- 
প্র্থলিত হইয়া পিতাকে নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন, 
ভয়কি? হেভীরো! কাহাকে স্তব করিতেছেন, 
আমি নিকটে থাকতে তয় ত্যাগ করুন, আম 
অবনীলাত্রমে ক্ষণার্ঘমধ্যে সমস্ত ভম্মসাৎ করিতে 
পারি॥ আপনি, ভয়ুতুর গোঁ, গোবংম, বালক ও 
স্ত্রীগণকে গোবঞ্ধনর কুহরমধ্যে সংস্থাপিত বার 
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অবস্থান করুন। তখন নন্দ, বালকের বাক্য 
১5 সেইরূপ কার্য করিলে হরি 
অনায়াসে দণ্ডের স্তায় বামহস্তঘারা সেই ও 
নপর্ববক ধারণ করিলেন । ১৫৪--১৬৩। এ 
ই স্থান, রতুতেজে অতিশয় প্রদীপ্ত হইল বটে, 
কিন্তু মহমা ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পুনরায় অন্ধ- 
কারময় হইল। হে মুনে! তখন ভয়ঙ্কর বায়মমদিত 
মেখনিকবে গগনমগ্ল আচ্ছন্ন হইয়| গেল, এবং সে 
বৃদ্দাবনমধ্যে নিরন্তর অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল; 
তথায় শিলাবৃ্টি, ব্জবৃষ্টি ও দারুণ উক্ধাপাত হইতে 
লাগিল। কিন্তু সেই সমন্তই পর্ববত-স্পৰ্শমাত্রে দূরে 
পতিত হইল। হে মুনে! অশক্তের উদ্যমের স্থায় 
ইন্দের সেই সমস্ত উদ্যোগই নিক্ষল হইল। তখন 
ইন্দ, সেই সমস্তকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে দধীচিমুনির অস্থি- 
নির্মিত অমোঘ বজ্র গ্রহণ করিলে মধুহুদন তাহাকে 
বন্তহস্ত দেখিয়! হান্ত করিলেন। অনন্তর বিভু শ্ৰীকৃষ্ণ 
ইন্দের হস্তের সহিত দারুণ বজ্র এবং ভয়ঙ্কর মরুদ্গণ 
ও মেৰ সকলকে স্তম্ভিত করিলে, সকলেই ভিত্তিস্থ 
পুত্তলিকার স্তায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন) ইন্দ্র হরিকর্তৃক স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
তন্ত্রা প্রাপ্ত হইলেন । তখন তিনি, ভন্রাবস্থায় 
সমুদ্বয় জগৎ কৃষ্ণম্য দোখতে লাগিলেন। তিনি 
দেখিলেন) চতুদ্দিকেই দ্বিভুজ মুরলীহস্ত রত্ালছ্কার- 
ভূষিত গীতবসনধারী হরি রত্রসিংহামনে বিরাজ 
করিতেছেন। সেই ভক্তানুগ্রহকারকের প্রসন্ন 
মুখমগ্ুলে ঈষৎহাস্ত প্রকাশ পাইতেছে; তাহার 
সর্বাঙ্গ চন্দনচর্দিত, ইন্দ সমুদয় চরাচর এইরূপ অদ্ভুত- 
রূপময় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মেই স্থানে মূশ্ছিত হইলেন। 
পরে পুর্ব্বকালে গুরু যে পরম মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, 
তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। তখন সহত্রদল- 
পদস্থ উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। 
| ১৬৪--১৭৪। অনন্তর সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে 
নূতন জলধরের ন্যায় উৎকুষ্ট শ্টামহুন্দরকলেবর 
সুমনোহর দিব্যরূপ দর্শন করিলেন। তাঁহার কর্ণমূলে 
উৎকুষ্টররবনির্মিত প্রদীপ্ত মকরকুগুল বিরাজিত) 
তাঁহার কলেবর মৃণীক্্সাররচিত কিরীটদারা, আর 
ক$ ও বন্ধস্থল প্রজলিত কৌস্তভমণিছ্থারা, জতিশয় 
উজ্জ্বল ; তিনি মণিময় কেমুর ; বলয় ও মগ্জীরভূষণে 
রঞ্জিত। দেবরাজ সেই পরমেথ্বকে অন্তরে ও বাহিরে 
সমানরূপ দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র 


বলিলেন, হে জগদীশ! আপনি অক্ষর, পরম বর্ম, 


জ্যোতীরূপ, সনাতন এবং গুণাতীত, নিরাকার ; 
আপনি ইচ্ছাময়; কেহই আপনার অন্ত পান 
না। আপনি ভক্তগণের ধ্যান ও সেবার নিমিতই 
নানারূপ ধারণ করিয়! থাকেন। আপনি যুগানুক্রমে 
সরু, রক্ত, গীত ও শ্যাম বর্ণ হইয়া বিরাজ করিতে- 
ছেন। হে গ্রভো ! আপনি সত্যযুগে শুরুব্ণ,তেজোময় 
সত্যরূগী, ত্রেতায় ব্রহ্মতেজে প্রজলিত বুক্কুমাকার, 
দ্বাপরে গীতবন্ত্রপরিশোভিত গীতবর্ণ এবং কলিতে 
সেই পরিপুর্ণতম পরমেশ্বর আপনি কৃষ্বর্ণহেতু কৃষ্ণ 
নামে বিরাজ করিতেছেন । আপনার কলেবর, 
নবীন নীরধরের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্যামনুন্দর ; আপনি 
নন্দের একমাত্র নন্দন এবং যশোদার জীবন- 
স্বরূপ ; আপনি সকলের প্রভু, এজন্য আপনাকে বন্দনা 
করি। আপনি গোপিকাগণের চিন্তহরণকারী ও 
রাধিকার প্রাণীথিক। আপনি কৌতুকব্শতঃ নিরন্তর 
বিনোদমুরলীর ধ্বনি করিয়া থাকেন । আপনি 
অপ্রতিমরূপসম্পন্ন, রত্বভূষণে ভূষিত, কৌটিকন্দর্ণের 
সৌন্দরধ্যধারী, শান্ত ও সকলের ঈশ্বর। আপনি কখন 
বৃন্দাবনে রাধিকার সহিত ক্রীড়া করেন ও কখন 
নির্জন বম্ণীয় প্রদেশে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থান 
করিয়া থাকেন। ১৭৫--১৮৫। আপনি কখন রাধি- 
কার সহিত জলক্রীড়ায় আসক্ত, কখন বা রাধিকার 
কবরীবন্ধনে নিযুক্ত আছেন এবং কখন র ধিকার চরণে 
অলক্তক দান ও কখন বাধিকাচিনিত তাম্বুল গ্রহণ 
করেন। কখন, রাধিকা আপনার প্রতি বক্রদৃষ্ি 
করিলে আপনিও তাঁহাকে সেইরণে দর্শন করিতেছেন, 
কখন বা মালা রচনা করিয়া রাধিকার গলে অর্পন 
করেন। আপনি কখন রাধিকার মহিত রামমগ্ডলে 
গমন, কখন রাধিকাদন্ড মালা পুনরায় রাধিকার গলে 
দান ও কখন গোপিকাগণের সহিত রিহার কবির! 
থাকেন এবং কখন সেই গেপিকাগণকে ত্যাগ করিয়। 
রাধিকাকে লইয়! গমন করেন; কখন বা বিপ্রপত্ধী- 
গ্ণদত্ত অন্নভোজনে আসক্ত হঘ। আপনি কোন 
সময়ে বালকগণের সহিত তালকল ভোজন ও কখন 
সানন্দে গৌপিকাগিণের বস্ত্র হরণ করিয। থাকেনা 
আপনি কোন সময়ে বালকের সাহত রম্য গীত গান, 
কোন সময়ে কালীয়মন্তকে পাদপদ্ম দান, কোন 
সময়ে বালকগণের সহিত গোগণকে আহ্বান ও 
কখন বা সানন্দে বিনোদ মুব্ূলীধবনি করিয়! 
থাকেন। ইন্দ্র সভয়ে হরিকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব 
করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্তোত্র পূর্বে তীহার 
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করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ, তগী ত্রহ্ধাকে এই 
স্তোত্র, একাদশাক্ষর মন্ত্র ও সর্ধ্বলক্ষণসম্পন্ন কবচ 
কৃপা করিয়া দান করেন ; পরে ব্রহ্ম! পুন্ধরতীর্থে সনৎ- 
কুমারকে, সনংকুমার তাহার গুরু বৃহস্পতিকে ও পরে 
বৃহস্পতি তাঁহাকে দাম করেন। যে মানব নিত্য 
ভক্তিপূর্বাক এই ইন্তকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি 
ইহকালে দৃঢ়া ভক্তি ও অন্তে হরিদাস্ত লাভ করেন। 
১৮৬--১৯৭। তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও শোক 
হইতে যুক্ত হন। তাঁহাকে খপ্নেও যমদুত বা যমালয়- 
দর্শন করিতে হয় না। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! 
প্রীনিকে তন শ্রী, ইন্সের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া 
প্রাতিপূর্ব্বক তাহাকে বর দান করিয়া পর্ব্বতকে যথা- 
স্থানে স্থাপিত.করিলেন। পরে ইন্দ্র, হরিকে প্রণাম 
পুর্ব স্বগণের সহিত গমন করিলে পর্ব্বতগহ্বরস্থ 
জনদকল গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন 
করিল। তখন সকলেই শ্রীক্ৃণকে পরিপুর্ণতম পরমে- 
শ্বর মনে করিলেন। অনস্তর হরি ব্রজবাসীদিগকে অগ্রে 
লইয়া স্বালরে সমাগত হইলেন। পরে নন্দ, পুলকা- 
কিতসর্বান্গ ও ভক্তিহেতু অশ্রপুর্ণলোচন হইয়া পুত্র 
রূপী পুররিহ্ধ সনাতনকে স্তব করিতে লাগিলেন; 
হে কষ! তুষি ব্ৰহ্মণ্যদেব, তোমাকে নমস্কার, 
তুমি গে। ও ব্রাহ্মণের হিতকারী কৃষ্ণ এবং জগতের 
হিতের জন্য গোবিন্দর্ূপে বিচরণ করিতেছ, তোমাকে 
বারংবার নমঙ্কার। ১৯৮-_২০৩ | তুমি গো, ব্রাহ্মণ, 
পরমাতা। বরহ্থাণ্যদেব তোমাকে প্রণাম করি। তুমি 
অনস্তকোটি ব্রঙ্ধাণ্ডের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি 
তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মত্স্তাদিরূপের কারণ- 
স্বরূপ এবং সকলের সাক্ষী ; তুমি নিলিপ্ত, নির্ওণ ও 
নিরাকার, তোমাকে নমন্থার। তুমি যোগিগণের 
ধ্যান-সাধ্য অতি সুক্ষ্ম রূপ ; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও 
তোমাকে বন্দন| করিয়া থাকেন। তোমার রূপ নিত্য, 
তুমি চারিযুগে যথাক্রমে গুরু রক্ত, গীত ও শ্যাম, 
এই চারি বর্ণের আধার হইয়া থাক; সমুদয় গুণ 
তোমাতে বিদ্যমান আছে। তুমি, যোগী, যোগযরূণ 
এবং যোগিণণের গুরু; তুমি, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধ ও 
সিদধণের গুরু , তোমাকে নমস্থার.। হে প্রভো ! ধাহাকে 
স্তব. করিতে ভ্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ;_অসমর্থ অনস্তদেব, 
ধর্ম, বিধি, লন্বোদর ও কার্তিকেয়ও যাহার স্তবে অক্ষম, 
যাহার স্বতিবাদে সনকাি ব্হ্ধাধিগণ ও দিফেন্র- 
গণের গুরুর গুরু কপিলদেবও অযোগ্য; যাহাকে স্তব 
করিতে নর-নারায়ণ খধিদয়ও শক্ত মহেন; সেই 
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বা শক্ত হইবে? হে দীনবন্ধো! যখন সমুদয় বেদ, 
স্রন্বতী, লক্ষ্মী ও রাধাও তোমার স্তবে অশক্ত, তখন 
পণ্ডিতগণ আর কি স্তব করিবেন? হে ব্রহ্ম! আমি 
ক্ষণে ক্ষণে যে, তোমার নিকটে অপরাধ করিতেছি, 
দেই নিখিল অপরাধ মার্জনা কর। হে করুণামিন্ধো! 
এই ভবাৰ্ণবে আমাকে রক্ষা কর। হেকৃষ্ণ! আমি 
পূর্বে তীর্থস্থানে তপ্ত! করিয়া সনাতন পরমেশ্বরকে পুন্বে- 
রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে নিজ চরণকমলে 
ভক্তি ও দাস্ত দান কর। ব্রদ্াবৃই বল, ইন্দত্বই বল বা 
সালোক্যাদি যুক্তি-চতুষ্টয়ই বল, কিছুই তোমার পাদ- 
পদ্মমেবার ষোড়শ ভাগের যোগ্য নহে। সুধী ব্যক্তি 
কখন ইন্্ত্, অমরত্ব, স্বর্গ, সিৰিলাভ, রাজত্ব বা 
চিরজীবিত্ব গ্রাহ করেন না। হে জগদীশ্বর! এই 
্রদধত্থাদি যে সমস্ত কথিত হইল, ইহার কেহই কি 
তোমার তক্তসহবাসের ক্ষণার্দ কালেরও সদৃশ হইতে 
পারে? হে বিভে|! তোমার ভক্তও তোমার তুলা, 
তাহারও মহিমা কেহ স্থির করিতে পারেন না; দেখুন, 
আপনার ভক্ত, ক্ষণা্ধকাল যাহার সঙ্গে অ'লাপ করেন, 
তাহাকে অনায়ামে ভবসাগর পার করিতে পারেন। 
তোমার ভক্তজনের সঙ্গবশতই অন্শ্বর ভক্তিবৃক্ষের 
অন্গুর হয়, পরে নেই ভক্তরূপ জলদের আলাপরূপ 
জলসেকেই তাহা পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে। 
২০৪--২২০। কিন্তু অভক্ত জনের সহিত আলাপ- 
রূপ উত্তাপে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধত! প্রাপ্ত হয়, এবং যখন 
তোমার গুণগণ স্মৃতিপথার্লড় হয়, তৎক্ষপাৎ আবার 
‘সেই অঙ্কুর মতে্জ হইতে থাকে। আপনার ভ্ত্যন্তুর 
মানদক্ষেত্রে একবার স্ফীত হইলে তাহার আর বিনাশ 
হয় না, তাহা নিত্য নিত্য ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিত হইতে 
থাকে। অনন্তর -সেই ভক্তি, প্রবল-বৃক্ষরূপে পরিণত 
হইয়া ভক্তের জীবনাবধি হরিদাস্তরূপ অত্যুততম ফল 
দান করিয়া থাকে। হে দয়াময়! ভক্ত যদি একবার 
দুর্লভ দান্ত লাভ করিয়া আপনার দাস হইতে 
পারে, তন সে-নিম্পৃহ হইয়া ভয়াদি সমস্তই জয় 
করে। নন্দ তক্তিসহকারে এইরূপ কহিয়া. হরি- 
সমিধানে অবস্থান করিলে, শীকৃষ্ প্রময্নবদনে তাহাকে 
প্রার্থিত বিষয় দান করিলেন যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক 
এই নন্দকৃত স্তোত্ৰ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ 
সুদৃঢা ভক্তি ও অস্তে হরিদান্ত লাভ করেন। পূর্বে 
যখন দ্রোণ-নামক বিপ্র নিজপত্বী ধরার সহিত তীর্থে 
তপোনুষ্ঠাম করেন, তখন ব্রহ্মা তাহাকে এই সুহুর্শভ 
স্তোত্র হরির বড়ক্ষর মন্ত্র এবং সর্বলক্ষণদম্পন্ন কবচ 
দ্ৰোণ, যখন 
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ূ লাভ করিয়া পুগ্ধরে তগন্তা করেন, গমনপূর্বক বৃক্ষদমূহকে পরিচালিত ও ফল সকল 
ই মুনিবর মৌভরি তুষ্ট হইয়া | ভোজন কর। হে রা ! রা কি! ঝালক 
তাহাকে ও স্োত, কবচ ও মন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। | গণ, ক্ষুধিত ও ফলাধা হইয়া ফের আজ্ঞা- 
ফলতঃ যাহার যে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, ইষ্টদেব ও গুরু প্রাপ্তিমাত্রে বৃক্ষশিখরে আরোহপপুরর্বক নানাব্র্ণ বাছু 
একবার লব্ধ হইয়াছে এবং যাহার যে বিদ্যা | সুন্দর, পরিপক্ক, ফলনকল খাঁতিত করিতে লাগিল। 
পুরুষানুক্রমিক চলিতেছে, মে সকল নিশ্চয় তাহাকে | তখন কেহ বৃক্ষকে ভগ্ন, কেহ চালিত, কেহ কোলাহল 
ত্যাগ করে না। এই আমি সুখমোক্ষপ্রদ সকলের | ও কেহ ব নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল । অনস্তর সেই 
সার ও ভব্যনধনের মোচনকারী শরীফের স্তোত্র | সকল বলশালী বালকরৃন্দ, বৃক্ষ হইতে অবরোহণ- 
এবং অদ্ভূত উপাধ্যান তোমার নিকটে কীর্তন | পূর্মাক ফলসমূহ গ্রহণ করিয়| গমন করিতে করিতে 
করিলাম । ২২১__২৩১। ঁ মহাবলশালী দীর্ঘকায় ঘোৰ গর্দতরূগী দৈত্যপুন্নবকে 
ৰ এ বিলোমধ্যায় সনাপত। ভয়ঙ্করশব্দ-সহকারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই 
3১৯৮ ভয়ে রোদন করিতে লাগিল এবং গৃহীত ফলসমুহ 
পরিত্যাগ করিয়া বারংবার “হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ !” বলিয়| 
চীংকার করিতে লাগিল। তখন তাহারা বলিতে 
লাগিল, হে করুণানিধে শ্রীকৃষ্ণ! আগমন করিয়া 
আমাদিগকে রক্ষা কর, হে সঙ্কর্ণণ ! দানব্হস্তে প্রাণ 
যায়, রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে হবি! হে 
গোবিন্দ !.হে দামোদর ! আপনি দীনজনের বন্ধু এবং 
গোপগোপিকাগণের ঈশ্বর ; হে অনন্ত! হে নারায়ণ! 
এই ভয়ার্ণবে আমাদিগকে রক্ষা! করুন। হে দীননাথ! 
হে মাধব! ভয়, অভয়, শুভ, অশুভ এবং নুখবা 
ছুখেসময়ে আপনি ভিন্ন আমাদের রক্ষক আর কেহই 
নাই; অতএব এই ভয়সাগর হইতে রক্ষা বরুন। 
হে গুণসিন্ধো! আপনি বারংবার জয়যুক্ত হউন। 


সপ স্টশীটি 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ ! একদা রাধিকানাথ, 
বলদেব ও বালকগণের সহিত পরিপরুফলাম্িত এক 
তালবনে গমন করিলেন। কোটিসিংহসম বলশালী 
দেবগণের, দর্গনাশক খররূপী ধেনুক নামে এক দৈত্য 
ও অলবৃক্ষ সকলের রক্ষক। তাহার শরীর পর্বত- 
সমান, লোচনন্বয় কৃপতুল্য, দৃত্তমকল ঈষাপংক্তির 
সমান, ও তুণ্ড পর্ববত-গহ্বররূপ। তাহার ভয়ানক 
লোগছিহ্ব| শতহস্তপরিমিত, এবং নাতি প্রাসাদ-সদৃশী 
ও শব্দ অতিভয়্কর। অনিন্দিত বালকগণ, সেই 
তালবন দর্শনে আনন্দিত হইলে তাহাদের মুখকমলে 
ঈষহ হান্ত প্রকাশ পাইল। তখন তাহার! কৌতুকা- 
বত হইয়া গ্রীরষ্চকে বলিল, হে করণাপিন্ধে! দীন- 
বন্ধো জগংপতে কু! হে সমস্তবলিশ্রে্ঠ মহাবল 
ভ্রাতঃ ব্লদেব! আমাদের নিবেদন শ্রবণ করন, হে 
বিভো! আমরা সবলে এ তালবৃক্ষলমূহকে ভগ্ন ও 


বালকদিগকে রক্ষা করুন; শীগ্র এই আমাদিগের 
অন্তক দনুজকুলেখ্বরকে বিনাশ করিয়া সুরগণের 
বলদর্প বর্ধন কক্চুন। ১--২২। নেই সময়ে ভয়- 
নিবারণ ভক্তবংদল মাধব, বালকগণের এইরূপ 
বিলাপ শ্রবণে ব্লদেবের সহিত ‘ভয় নাই, ভয় নাই/ 


পরিচালিত করিতে এবং বৃক্ষ হইতে ফলনিকর পাঁতিত 
করিতে পারি ; কিন্তু এই বনের রক্ষক, বলবান্‌ খররূপী 
পেনক নামক দৈত্য আছে। মে মৃহাবলপরাত্রম, দেব" 
গণেরও অজেয়। সে কংমের প্রধান মচিন, এবং সক- 
লোের-ছুনিবাণ্য ও প্রাণিগণের হিৎযাকরী । হে বাগী- 
প্রধ্র প্গৎবাস্ত! আপনি এক্ষণে আমাদের এ 
কার্য মুক্তিমঙ্গত বা অযুক্ত এবং কর্তব্য ব! অবস্তব্য, 
তাহা বিশেষ বিবেচন। করিয়া আমাদিগকে ব্লুন। 
তখন ভগবান মধুঠদন,। ঝালকগণের বাক্য 
ভ্রধণ নরিয়া তাহাদিগকে মধুর সুখকর বাধ্য 
ব্ণিলেন;_-ওহে বালকগণ! তোমর। আমার মহচর, 


বলিতে বলিতে দ্রতপদে শিশুগণসন্লিধানে আগমন 
করিয়া শিশুগণকে অভয় দান করিলেন; তংকাঁলে 
তাঁহার প্রদন্ন মখমগ্ডলে ঈমৎ হান্ত প্রকাশ পাইল। 
তখন, ঝলকগণ কুফণ-বলরাম্‌কে দেখিয়া! ভয় ত্যাগ' 
পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিন। যথার্থই হরিম্মরণ। 
অভয় এবং সর্বযঙ্গল দান করিয়া! থাকে। অনন্তর 
মধুন্দন শ্রীকৃষ্ণ, দানবকে কৌপ্ভরে শিশুগণের প্রতি 
গ্রামোদ্যত দেখিয়া বণিশ্রেষ্ঠ বলদেবকে সন্বোধনপূর্কাক 
কহিতে লাগিলেন ;__হে আধ্য বলদেব! এই বলী 
দানব; বলিরাজের পুত্র) উহার নাম সাহমিক ছিল?) 
পূর্বে দুব্বামাকতূক অভিশপ্ত হইয়াই গর্দতরূণ ধার! 


হে কৃষ্ণ! ভক্তৈকবন্ধে ! এক্ষণে অতিশয় ভয়াকুল 


তোমাদের চআবার দেও্যভয় কি? তোমরা নির্ভয়ে ' করিয়াছে। ও মহাবল পরাক্রান্ত পাপিষ্ঠ আমারই 
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বধ্য, এজগ্য আমিই উহাকে বিনাশ করিব! আপনি 
বালক গণকে বৃক্ষ! করুন; আপনি ও সকল বালক: 
দিগকে লইয়া দূরে প্রস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণ এই বথা 
বলিলে বলদেব তাঁহার আদেশক্রমে শীঘ্র তাহাদিগকে 
লইয় গমন করিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রম দান. 
বেন্র, শরীরকে দেখিয়। কোপভরে অনায়াসে প্রস্তলিত 
অগ্রিশিখার ন্যায় তাহাকে গ্রাস করিল । তখন সেই 
ুমুযূ্ট দৈত্য, তাহার উগ্রতেজে দর্ধপ্রায় হইয়া! ভয়ে 
পুনরায় তেছস্বা বিভু শ্রীক্ুষ্ণকে উদগার করিয়া 
ফেলিল। দৈত্যবর, উদগারিত অতি কুম্দর শান্ত 
্রঙ্ধীতেজে প্রজ্জলিত পরমেশ্বর শীকুষ্কে দর্শন 
করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। ২৩--৩২। শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শনমাত্রে পূর্ববৃত্তাভ্ভ সকল তাহার স্মৃতি- 
পথারূঢ হইলে, শ্রীকৃষ্কে জগতের কারণ পরমাত্ম! 
বলিয়া জানিতে পারিল। তখন সেই দানব, গুণাতীত 
বেদনিরূপিত তেজোময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
করিয়া তাহার অব্তারোল্লেখপুর্বক যথাশাস্ত্র স্তব 
করিতে লাগিল। ৩৩। ৩৪। দানব বলিল, হে বিভো। 
আপনি অংশ ছারা বামনমূর্ভি ধারণপুর্ববক আমার 
পিতার যন্তে ভিক্ষার্থা হইয়া তাহার রাজ্য ওল্রী 
হরণ করিয়া তাহাকে ভূতলে স্থান দান করিয়াছেন। 
দয়াময়! আপনি সকলের ঈশ্বর ও ভক্তবংসল ; 
অতএব আপনার ভক্ত বলিরাজের ভক্তি স্মরণ করিয়া 
শাপ'হেতু গর্দভরূপী এই পাপিষ্ঠকে শীগ্র সংহার 
করুন। হে জগ্ৎপতে ! মুনিবর দুর্ববাসার অভি- 
সম্পাতে আমার এইরূপ কুৎসিত জন্ম হইয়াছে এবং 
সেই মুনিবরই আপনার হস্তে আমার মৃত্যু বলিয়া 
দিয়ছেন। হে জগতের নাথ! অতিতেজঃসম্পন 
সুতীক্ষু ষোড়শার চক্রদ্ধারা আমাকে সংহার করুন। 
হে মোক্ষদ ! আমাকে স্দগতি দান করুন। হে নাথ! 
আপনি অংশ দ্বার! বরাহরূপ ধারণপুর্ব্বক বহুদ্ধরার 
উদ্ধার সাধন এবং হিরাণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দেবগণকে 
রক্ষা করিয়াছেন। আপনি প্রহ্থলাদের প্রতি অনুগ্রহ 
এবং দ্েবগণের রক্ষার নিমিত্ত পূর্নাংশে নৃসিংহমুর্তি 
অবলম্বনপুরর্বক হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন। 
হে দয়ানিধে! আপনি নৃপগণকে জ্ঞানপ্রদান ও সুর 
বিপ্রগ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য মীনাবতারে বেদের 
উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আপনি স্ষ্টিহেতু অংশ 
দ্বারা কৃর্ঘুরূপ ধারণ করিয়া অনভ্তদেধকে আশ্রয় দান 
করিয়াছেন এবং আপনিই স্বীয় অংশে সহত্মুখ অনস্ত 
মূর্তি ধারণপুরব্বক বিশ্বের আধার হইয়াছেন।৩৫-:৪২। 
আপনি দাশরধি রামরপে জানকীর উদ্ধারনিমিত্ত 


সমুদ্রে সেতু বন্ধনপুরব্ক দশাননকে নিধন করিয়াছেন; 
এবং আপনিই অংশদ্বারা জ্ঞানিত্রে্ঠ ধর্ম্মপুত্র নর 
নারায়ণরূপ খহিযুগলমুর্তি ধারণ করিয়া লোকগণকে 
নিরস্তার করিতেছেন। এক্ষণে আপনি সমুদয় 
অব্তারের বীজন্বরূপ পরিপুর্ণতম সনাতন কৃষ্ণরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। অপনি নিত্য এবং যশোদার 
জীবনম্বরূপ, নন্দের অদ্বিতীয় আনন্বর্ধনকারী, 
গোপিকাগণের প্রাণের অধিদেবতা ও রাধিকার 
প্রাণাধিক প্রিয়। হে দেব! আপনি শান্ত, অধোনি- 
সম্ভব ও শ্রীমান্‌ ; আপনি দৈবকীর হুঃখনিবারক 
বহুদেবের পুত্ররূপে ভূভার হরণ করিতেছেন। আপনি 
কৃপানিধি, কৃপা করিয়া! পুতনাকে মাতৃযোগ্যা গতি 
প্রদান করিয়াছেন এবং বক, কেশী, প্রলম্বাহর ও 
আমারও মোক্ষকারক। হে রাধিকানাথ! আপনি 
প্রসন্ন হউন! আপনি হেচ্ছাময় গুণাতীত ও 
ভক্তগণের ভর়নিবারক । আপনি প্রসন্ন হইয়া 
আমার মুক্তি বিধান করুন। হে নাথ! আমাকে 
গর্দভযোনি হইতে মুক্ত করিয় ভবার্ণৰ হইতে উদ্ধার 
করুন; আমি মূর্থ ও আপনার ভক্তের পুত্র ; আমাকে 
উদ্ধার করা আপনার উচিত কার্য । বেদে, 
ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণও যাহাকে স্তব করিতে 
অক্ষম, সেই গুণাতীত পরমেখরকে আমি কি 
প্রকারে স্তব করিব? কারণ আমি পূর্বেও দৈত্য 
ছিলাম, এক্ষণেও গর্দভরগী। হে কৃপাসিন্বো ! 
এই বিধান. করুন, আমার যেন আর জন্ম না 
হয়। আপনার পদারবিন্দ দর্শন করিয়া কোন্‌ 
ব্যক্তি পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে? মধুহ্দন ! 
ব্ৰহ্মা আপনার স্তব করিয়া থাকেন বলিয়া আমার 
স্তবে আপনি উপহাস করিতে পারেন না; কারণ 
সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের যোগ্যে এবং 'অযোগ্যে রুপা সমা- 
নই হইয়াখাকে। দৈত্যেন্দ্ৰ এইরূপ স্তব করিয়া 
হরির সন্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তথন 
শ্রীমান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি তুষ্ট হওয়ায় তাহার মুখ 
মণ্ডল প্রসন্ন হইল। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভত্তিপুর্ক্মক 
বৈত্যকৃত এই স্তোত্ৰ পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে 
হরির সালোক্য সার্টিও সামীপ্য লাভে সমর্থ হন; 
আর ইহকালে হরিভজি, অস্তে হরিদান্ত এবং বিদ্যা, 
প্রিয়া, সুকবিত্ব, পুত্র-পৌত্র ও যশ লাভ করিয়া 
থাকেন। ৪৩--৫৬। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! 
করুণানিধি শরীক দৈত্যেন্দের এইরূপ স্তব শ্রবণ 
করিয়া মনে করিলেন, কি প্রকারে ঈদৃশ ভক্তকে 
সংহার করিব? তখন স্বয়ং হরি তাহার অংহারের 
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৩৮০ 


৩৯০ 


নিমিত্ত চিন্ত! করিয়া স্থির করিলেন, স্তবকারীর বধ 
যুক্তিমঙ্গত নহে ; তবে কটুবাদী হইলে বিনাশ করা 
বিধি। অনস্তর সেই দানব, বিষ্ণুমায়ায় আত্মবিস্মৃত 
হইলে দুষ্ট! সরস্বতী তাহার ক$ঠদেশে অধিষ্ঠান করি- 
লেন। হে মুনে! তৎক্ষণাৎ মেই মুযুরযু“ বৈরগ্রস্ত 
হতবুদ্ধি দৈত্য কোপহেতু প্রস্কুরিতাধর হইয়া 
শ্্রীহরিকে বলিতে লাগিল। ধৈত্য বলিল, অরে 


দুরববুদ্ধি নরশিঞ্শা! নিশ্চয় তোর প্রাণত্যাগে 
বাসনা হইয়াছে; আজ আমি তোকে যমসদনে 


প্রেরণ করিব। রে শিশো!! তুই কি জীবন প্রত্যাশায় 
আমার তাপবনে আসিয়াছিন্‌? তুই পুনরায় আর 
গৃহে গমনপুর্র্ক বান্ধবনণকে দেখিতে পাইবি না। 
কি কংস, কি জরা পন্ধ, কি নরকানুর, আমার সমান 
কেহই নহে। ভূমগুলে আমার তুল্য পরাক্রমশালী 
আর কে আছে? দেব্গণও নিত্য আমার ভয়ে 
* কম্পিত হয়। : অধিক কি, সাক্ষাৎ সংহার-কর্তা শিব, 
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মৃত্যু ও কালও আমাকে সংহার 
করিতে সক্ষম নহেন। তুই আমার তালবন ভগ্ন ও 
ফল সকল পাতিত করির! সহনা কাহার বলে এরূপ 
অহঙ্কার করিতেছিদ্‌ ? রে বটো! তুই কে সত্য বল্‌, 
তোর শরীর দেখিতে অতি কমনীয়, সুন্দর ; কি জন্ত 
দুৰ্লভ জীবন বিসর্জন করিতে এস্থানে আগিয়াছিম্‌? 
| ৫৭__-৬৬। সেই মরণোনুখ বলশালী দানব, এই 
কথ। বলি প্রীক্লধকে মন্তকে উভ্তোলনপূর্বক ভ্রমণ 
করাইয় দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে ভূমিতে পাতিত 
করিয়! বিয৷ণদ্বার। আঘাত করিলে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ 
স্পর্শমাত্র তাহার বিষাণদ্ধয় ভগ্ন হইয়া গেল। হে 
মুনে ! তখন সেই দৈত্য, ভগ্নবিষাঁণ হইয়া কোপভরে 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে চর্ব্বণ করিবার জন্ত গ্রাম করিবা- 
মাত্র তাহার দত্ত সকল ভগ্ন হইল। সেই দৈত্য 
এইরূপে দত্ত এবং কৃষ্ণ-তেজে দগ্ধবন্তু হইয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদৃগর করিল। তখন নেই 
মহাবলী দৈত্য, কৌপভরে প্রজ্বলিত ও কম্পিত 
হইয়! মহী খনন করিতে লাগিল, এবং লাঙ্গুল ঘূর্ণন 
ও ভয়ানক চী্কার করিয়া শিশুগণের নিকটে গমন 
করিলে, তাহার! ভয়ে পলায়ন করিল। পরে সে 
মস্তক দর! ব্লদেবকে সঞ্চালিত করিল। অনন্তর 
ধলদেব তাহাকে মুষ্ি প্রহার করিলে দেই 
অনুর মু্ছাপন্ন হইল । পরে পে ক্ষণকালমধ্যে চেতন! 
পুত ধরিয়। হরিমনিধানে গমন করিলে, হরির 
ব্জতুলামুষ্ট খহারে ব্যথিত হইয়া পুনরায় 
মস্ত হইল এবং পুনর্বার চেতনা লাভ .করিয়া 
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্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ব্যধিতচিত্তে উিত হইয়া ভয়প্রযুক্ত মল-মুত্র ত্যাগ 
করিতে লাগিল। পরে সেই মহাবলপরাস্রান্ত 
দানব ক্ষণকালমধ্যে বশ প্রাপ্ত হইয়। গোবিন্দকে 
মন্তকে উত্তোলনপুরর্বক পুমঃপুনঃ ঘুর্ণিত করিয। 
ভূমিতে. পাতিত করিলে মাধব এক তালবৃক্ষ ৯২. 
পাটনপুর্ববক তাহার দার! তাহাকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। কেশ প্রহারে মনুষ্যগণের যেরূপ ব্যথা বোধ 
হর, নেই তালবৃক্ষাঘ/তে দৈত্যের ও সেইরূপ বোধ 
হইল। ৬৭_-৭৭। হে মহামুনে। তখন বিভু 
শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন উৎপাটনপূর্ব্বক আঘাত করিতে 
উদ্যত হইলেন, পরে নেই শৈলরাজ অতিবেগে 
তাহার উপর পতিত হইঝ| মাত্র নেই মহাবল দানব 
মুর্ছাপন্র ও আকুলিতাঙ্গ হইয়। রুধির বমন করিতে 
লাগিল। পরে সেই বলিপুত্র ক্ণকালমধ্যে চৈত্ন্ত 
লাভ করিয়া গাত্রোখানপুবর্বক পর্বতরাজকে গ্রহণ 
করত দূরে নিক্ষেপ করিল। অনস্তর মহাবেগে লক্ষ 
প্রদানপূর্ববক হরিকে বেষ্টন করিয়! তীক্ষাগ্র খুরদ্ারা 
পৃথিবী ঘর্ষণ করিতে লাগিল। পরে সেই মনের স্তন 
গমনশীল মহানুর, গ্রীহরিকে মস্তকে গ্রহণ করিয়া 
অতিবেগে অবলীলাক্রমে লক্ষযেজন উর্ধে উৎপৃতিত 
হইল। অন্তরীক্ষে এক প্রহ্রকাল উভয়ের যুদ্ধ হইল। 
তৎপরে সেই দৈত্য শ্রীকুষ্ণকে গ্রহণ করিয়া ধরদী- 
তলে পতিত হইল এবং পুনর্ব্বাব ভূতলে মুহুর্তকাল 
যুদ্ধ হইলে, হরি আনন্দে হাস্কপূর্বাক দ্বানবেরশ্বরকে 
প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন 
দানবেন্র! তোগারই জীবন ধন্য! বদ! তুমি 
আমার ভক্ত বলিরাজের পুত্র, তোমার মঙ্গল হউক, 
তুমি নির্বাণমুক্তি লাভ কর। বংস! আমার দর্শন 
মঙ্গলের বীজ ও নির্ব্বাণের কারণ; এজন্য তুমি 
এক্ষণে সর্বশ্রেষ্ঠ মনোহর স্থান লাভ কর। গ্রীরবষ্ 
এই কথা বলিয়া উত্তম নিজ চক্রুকে স্মরণ করিলেন। 
পরে স্মৃতিমাত্রে কোটিহুর্যসম দীত্তিবিশিষ্ট সুদর্শন 
তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
৭৮--৮৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই অত্যুত্তল ষোড়শার- 
যুক্ত চক্র, ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপপূর্বাক তাহাথারা 
অনায়মে দৈত্যবরের মস্তক ছেদন করিলেন। 
তখন মহাত্মা দানবের মস্তক ভূমিতে পতিত হইবামান্র 
তাহা হইতে শতহুর্ধ্যসমপ্রভ তেজঃপুপ্ত উখিত হইল। 
পরে সেই দান্ব-পুস্বব হরিধাম ও কৃষ্ণের গাদপণু 
দর্শন করিয়া পরমযোক্ষ প্রাপ্ত হইল। তখন গগন 
সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ পরমানন্দে পারিজাও" 
পুপ্পের বৃষ্টি করিতে লাগিলেন) স্বর্গে ছন্ুভি 
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শ্রীকঞ্-জন্মথণ্ড । 


হইল; অপ্দরাগণ নৃত্যারম্ত করিল আর গন্ধর্বানিকর 
গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় মুনিগণ তাহার 
স্তব-করিতে লাগিলেন, পরে সমুদয় দেবগণ ও মুনিগণ 
হর্ষ-স্হিবিল-চিন্তে স্তব করিয়! স্ব স্ব স্থানে গমন 
করিলেন। এদিকে বালকগণও ধেনুকাহ্রের বধ 
দর্শনে শ্রীরুষ্জনিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর 
ব্লিগ্রে্ঠ বলদেব পরমেশ্বরকে স্তব করিলেন 
এবং বালকগণ সকলে পরমানন্দে স্তব ও নৃত্য করিতে 
.লাগিল। পরে সেই সকল বাঁলকবৃন্দ, জুষ্টচিত্তে কৃষ্ণ- 
বলরামকে উত্তম ফলসমূহ দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় 
আপনারা ভোজন করিল। হে ব্রহ্মন্‌ ! হরি এই 
রূপে দানবেখ্বরকে নিহত করিয়া ভৌজন্পানাস্তে 
বলদেব ও বালকগণের সহিত ম্বালয়ে গমন 
করিলেন। ৮৮--৯৬। 
জ্ীরুষ্জজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


জাক শা পাস আচ 


ত্রয়োবিৎধশ অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, দয়াময়! বলিপুত্র কি শাপে 
গর্দভত প্রাপ্ত হইয়াছিল ৭ এবং ছুরব্বাসাই বা কোন্‌ 
দোষে দানবেশ্বরকে শাপ প্রদান করেন? হে নাথ! 
আর দানবাধিপ কোন্‌ পুথ্যবলে সহসা হরিপদে লীন 
হইয়| একত্ব মুক্তি লাভ করিল? হে মুনে! আপনি 
সকল বিষয়ের মন্দেহভগ্রনকাঁরী ; অতএব এই সমুদয় 
বিস্তারপূর্বাক আমাকে বলুন ; কি আশ্চর্য্য! কবির 
মুখে সমস্তবাক্যই পদে পদে নূতন বলিয়া বোধ হয়। 
নারায়ণ বলিলেন, বম! আমি পুরাতন ইতিহাস 
বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা পূর্বে গন্ধমাদনপব্বতে 
ধর্ম্মের মুখে আমার শ্রুত আছে। পান্ুকলের এ 
বৃত্তান্ত, বিচিত্র সুমনোহর এবং নারায়ণকথামুক্ত ; 
উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে উত্তম গীযুষ বলিয়া 
বোধ হয়। যে কল্পের এই উত্তম কথা, মেই 
কল্পে তুমি, আকল্পজীবী সত্জীক হুন্দর স্থির 
যৌবনযুক্ত পঞ্চাশংকামিনীপতি শৃঙ্গারতংপ্রে এবং 
ব্রহ্মার বরে সুকঠ গায়কশ্রেষ্ঠট উপবর্থণ নামে 
গন্ধবর্ব ছিল। তখন সেই সকল কামিনীগণ, 
কামবাণে পীড়িত হইয়া অনিষিষ নয়নে অনুক্ষণ 
তোমার সুন্দর মুখকমল দর্শন করিত। বিধাতা 
তোমাকে তাহাদিগের প্রাণের স্তায় করিয়াছিলেন, 
হই! প্রমিদ্ধ আছে ;' সুতরাং দিব.নিশি তাহারা 
তোমার সঙ্গিনী ছিল; তোম! ভিন্ন তাহারা জীবন 
ধারণে সমর্থ ছিল না। তাহারা তোমার সহিত 
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কখন নির্জন পৃপ্পোদ্যানে, কখন বিজন মনোহর 
স্থানে, কখন শৈল-গহ্বরে, কখন নদী-কন্দরে, কখন 
রম্য কাননে ও কখন বা প্রাণিশূন্ত শ্বশানপ্রদেশে 
ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিত। দেই সময়ে আবার তুমি 
দৈববিপাকে বিধাতার শাপে দাসীপুত্র হইয়া পরে 
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজনহেতু এক্ষণে অসংখ্যকল্প্রীবী,' 
বৈষ্ণবপ্রবর, জঞানদৃষ্টিঘার! সর্দদর্শী এবং ধূর্তঘটির 
প্রিয় শিষ্য ব্রঙ্গপুত্ররূণে বিরাজ করিত্ছে। মুনিবর! 
মেই বক্সের বৃত্তান্ত আমার নিকটে শ্রবণ কর, 
আমি সুধোপম দৈত্যবৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বলিতেছি। 
১--১৪। একদা! সাহমিক নামে মৃহাবলশালী বলি- 
রাজের পুত্র স্বীয় বলে সুরগণকে জয় করিয়া গন্ধ- 
মাদনপর্ত্বতে উপস্থিত হন। তিনি সেই স্থানে 
চন্দন-চর্চ্চিত-সর্ব্বাঙ্গ ও রত্রভূষণে ভূষিত এবং বহুতর- 
মৈন্তমমন্বিত হইয়া রত্রসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, 
এমন সময়ে রূপে সকল অপ্দরাগণের শ্রেষ্ঠা তিলো- . 
ত্বম! নানাপ্রকার বেশবিন্তাসপুরর্বক সেই পথ দিয়া 
গমন করিতেছিল। তাহার বর্ণাভ হুন্দর, চল্পকসদুশ, 
সৰ্্াঙ্গ রত্র-ভূষণে ভূষিত । মেই নবযৌবনান্বিত৷ কামিনী 
তখন কামবাণে পীড়িত| হইয়াছিল । দেই গজেন্র- 
মন্দগামিনী বক্রজ্রভঙ্গীকারিণীর পরিধান দিব্য বন্ধ; 
তাঁহার প্রসন্ন মুখমগ্ডলে ঈষহহান্ত প্রকাশ পাইতেছিল। 
সেই সময়ে মেই যুবা সাহমিক, দৈবাৎ বায়ুকর্তৃক বন 
পরিচালিত হওয়ায় সেই বিলাসিনীর স্তন, উরু ও 
মুখচন্্ দর্শন করিয়া মূচ্ছাপন্ন হুইলেন। তখন তিলো- 
স্তমাও সেই সুমনোহর, প্রবুললমালতীমালায় বিরাজিত, 
নবযৌব্নদম্পন্, শারদীয় পূর্ণচন্দতুল্য মুখ-ম্গুল-যুক্ত 
সম্মিত বলিপুত্রকে দর্শনমাত্রে কামাধীন! হইয়! ঈষৎ 
হান্তসহকারে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। 
মেই কামুকী ক্রীড়ানিমিত্ত চন্্রলোকে গমন করিতে 
ছিল; কিন্তু বলিপুত্রের সহিত শূঙ্দার-প্রত্যাশায় 
কোনরূপ ছল করিয়া তথায় অবস্থিতা রহিল। 
তখন বিলাসিনী হাস্তসহকারে বত্রদৃষ্টিতে বারংবার 
তাহার মুখমণ্ডল দর্শন ও বারংবার বন্ত্রারা নিজ 
মুখ আচ্ছাদন করিতে লাগিল। ১৫--২৪। সেই 
কামমত্তার সর্ধান্গ পুলকাঞ্চিত ও ঘর্মযুক্ত'হইল এবং 
যোনি ক্লিয় ও কওুযনযুক্ত হইল। তখন সে বলিপুত্রের 
প্রতি আগন্তা হইয়। শশধরকে বিস্মৃত হইল। কি 
আশ্চর্য্য! এই ভূমণ্ডলে পুংস্চলীদিগের দুর্জ্েযষ মন 
কেহই বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি পুংশচ- 
লীকে বিশ্বাস করে, সে বিধিব্ড়ন্বিত, স্বকুলের সহিত 
ধন ও যশ তাহার বিন হয়। নূতন বাস্থিত প্রাপ্ত হইলে 
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কুলটার আর পুরাতনে অভিরূচি হয় না) ফলতঃ 
তাহারা কেবল স্বকারধ্যদাধনে তৎপরা ; তাহাদের প্রিয় 
বা অপ্রিয় কেহই নাই । দৈব পৈত্র কার্য্যে বা পুত্র 
বন্ধু বা স্বামীর প্রতিও তাহাদের আদর থাকে না) 
পুংশ্চলীগণের দারুণ চিত্ত কেবল শক্গার-কার্ট্যেই মন্ত 
হয়। পুংশ্চলী রমণীর রতিজ্ঞ পুরুষ ও ণাপেক্ষ! অধিক ) 
সে তাহাকে অযৃতদৃষ্টিতে দর্শন করে ; কিন্তু রাতবিষয়ে 
অনভিজ্ঞ পূরুম রত দান করিলেও তাহাকে বিযদৃষ্টিতে 
দর্শন করিয়া থাকে। সকলের স্থান আছে, কিন্ত 
পুংশ্চলীর কুত্রাপি স্থান নাই ; পুংশ্চলী নরঘাতী 
হইতেও ভয়ঙ্কর! নিশ্চয় সকলেই কর্দুভোগান্তে 
নিষ্কৃতি লাভ করে; কিন্তু হে বিপ্রেন্্র! পুংশ্চলাদিগের 
চন্দ্র সুৰ্য্য থাকিতে নিস্কৃতি নাই। অন্যান্য কামিনী- 
গণের নামান্য কীট বিনাশ করিতেও যেরূপ দয়া হয় 
পুংশ্চলীগণ্রে পুরাতন কাঁস্তকে হনন করিতেও সেরূপ 
দুয়া হয় না। পুংশ্চলী নূতন রতিজ্ঞ প্রাপ্ত হইলে পুরা" 
তন কান্ত কে বিষতুল্য দর্শন করে এবং অবলীলাব্রমে 
কোন উপায়দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। 
পৃথিবীতে যাবতীয় পাপ আছে, এই ভারতবর্ষে এক 
পুংশ্চলীতে তহসমুদায়ই দেখা যায় ; সুতরাং পুংশ্চলী 
অপেক্ষা পাপিনী আর কেহই নাই। পুংশচলী অন্ন 
পাক করিলে তাহা সমূদয় পাপে মিশ্রিত হয় ; সুতরাং 
তাহা এবং তাহাদের জল, দৈব বা পৈত্রকার্যে অব্য- 
বহার্ঘয। ২৫--৩৬! নিশ্চয় পুংশ্চলীগণের অন্ন বিষ্ঠা" 
তুল্য ও £ুজল মৃত্রতুল্য, তাহ! দেবতা! ও পিতৃগণকে দান 
করিলে নরকগামী হইতে হয়; এবং সে শতবর্ষ 
পধ্যত্ত ঘোরান্ধকারময় সুদারুণ কালহৃত্রন্রকে দিবা" 
নিশি কমিনিকরের দংশনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, 
যদি কেহ দৈববশতও পুংশ্চলীর অন্ন ভোজন করে 
তাহা হইলে নিশ্চয় সেই নরাধমের সপ্তজন্মার্জিত 
পুণ্য নষ্ট হয় এবং উভয় লোকেই তাহার আয়, 
ভ্রী ও যশ বিনষ্ট হয়। এজন্য সর্ববতোভাবে কলত্র 
ও গাকপাত্রকে রক্ষা করা কর্তৃব্য। পুংশ্চলী দর্শন 
হইলে নিশ্চয় পুণ্যক্ষয় ও যাত্রা অমিদ্ধ হয় এবং 
তাহাকে স্পর্শ করিলে মহাঁপাতক হইয়া থাকে ; তীর্থ 
স্নান করিলে তবে শুদ্ধ হইতে পারে। ভারতন্গেত্রে 
পুংশ্চলীগণের জীবন বৃথা, কারণ তাহারা স্নান, দান, 
ব্রত, জপ ও দেবপুজাদি_যাহাই করে, সমস্তই 
নিক্ষল হয়। হে নারদ ! প্রসঙ্গক্রমে দুর্জেয় কুলটা- 
খ্যান কথিত হইল, এক্ষণে সেই উভয়ের সংবাদরূপ 
প্রত বিষয় শ্রবণ কর। অনস্তর বলিপুত্র পুনরায় 
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পূর্বক কামাতুর ও প্রমন্ত হইয়া তাহার সমিধানে 
গমন করিলেন। তখন সে লজ্জাবশতঃ আত্তরীণ 
আনন্দের সহিত বস্তদ্বারা মুখমণ্ডল আবরণ করিল 
এবং বারংবার তাহাকে বস্তের অন্তরাল হইতে কুটিল 
নয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে বলিপুত্র তাহাকে 
বণ্ডে লাগিলেন, কল্যাণি! তুমি কে? কাহারই 
বা কান্তা ? কামিনি! তুমি স্বয়ং কোথায় যাইতেছ? 
মুক্ত ! এমন মনোহর অথচ কল্সাস্ত তপস্তায় পৃত পুথ্য- 
বান্‌ ব্যক্তি কে যে, তুমি স্বয়ং তাহাকে উপভোগ 
করিতে. গমন করিতেছ? সুন্দরি! তুমি যাহার 
নিকটেই গমন কর, এক্ষণে আমাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ 
কর! তোমার কর্তব্য । হে কামুকি! রতিরূপ পণ্য- 
দ্বার এই রতিলোলুপ ভৃত্যকে ক্রয় কর; নিশ্চয় 
তুমিও শৃঙ্গারলোলুপা, অতএব আমার সহিত শরঙ্গারে 
প্রবৃত্তা হও। হে প্রিয়ে! তোমার সহিত আমার 
মিলন, বিধাতাই স্থির করিয়াছেন; অতএব তাহার 
নিরূপিত বিষয় কে নিবারণ করিবে ? ৩৭--৪৯। হে 
সুন্দরি! একবার সহাম্তবদনে অমৃতকল্প বাক্য প্রয়োগ 
কর এবং এই নির্জন প্রদেশে শীঘ্র আমাকে ভুজলতা- 
রূপ পাশদ্বারা বন্ধন কর। হে কল্যাণি। কনক- 
সন্নিভ স্বীয় উরুরূপ আসন আমাকে দান কর। কামিনি 
যাত্রাধোগ্য স্তনমগুল সকল দর্শন করাইয়া কটাক্ষরপ 
তীক্কাস্ত্রে আমাকে জর্জরিত করিতে থাক। প্রিয়ে! 
কামরূপ সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, এজ্রন্ত 
পাদম্পর্শে নীরোগ কর ; আমি অতিশয় ক্রি, 
আমাকে স্বাহু অধরোষ্ঠামৃত দান কর। হে সুন্দরি! 
পরুদাড়িম্থবীজতুল্য সুন্দর . দন্তপডিক্ত আমাকে 
দর্শন করাও। আমি তোমার গভীর নাভি ও 
ত্রিবলী দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; নীবী- 
মোক্ষণপুর্ধবক তোমার মুনিমানসমোহিনী সুন্দর শ্রোণি 
দর্শনে আমার নিরন্তর বাসন! বন্ধিত হইতেছে। 
তুমি একবার আমাকে শারদীয়মধ্যাহ্ৃপদ্দের প্রভাপ- 
হারী লোচনদ্বয় এবং শারদীয় পূর্ণচন্তুল্য প্রদক্ 
মুখমণ্ডল দর্শন করাও। অনন্তর সেই ম্মরাতুরা 
কামিনী, সাহসিকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাকে 
কামবাণে পীড়িত দর্শন করিয়া মান ত্যাগপুরবর্বক বলিতে 
লাগিল; নাথ! "আপনার ন্যায় পতি কামিনীগণের 
প্রার্থনীয়, আপনি বলিরাজের পুত্র, ধর্িষ্ঠ, রূপবান্‌, 
গুণবান্‌, যুব, শূঙ্গারনিপুণ, শান্ত এবং কামশাস্তর- 
বিশারদ । আপনার ন্যায় স্বভাব-সুন্দর সুবেশ পুরুষ 
স্ত্রীগণের সর্বব্দ। মনোনীত হয়। কামিনীগণ-_ুবেশ, 
সুন্দর, শান্ত, কমনীয়, দাত) অরোগী, শৃঙ্গ।রত্ও, গুণজ্ঞ 
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“যুবা, রসিক, পবিত্র স্্রীগণের মনোজ, দয়ালু, বলিষ্ঠ, 


সাধু, ক্ষমতাশালী ও অনুরক্ত পুরুষকেই পতি করিতে 
ইচ্ছা করে। হে কান্ত! আপনাতে এই সমস্ত গুণই 
বর্তমান; অতএব যে কামিনীর, আপন'কে বাস্থা 
ন! করে, তাহার! নিশ্চয় অবিজ্ঞা, এজন্য বঞ্চিতা। 
নাথ! আমি চন্্গৃহ হইতে সমাগত হইয়া! আপনার 
সন্তোষ সাধন করিব। আমি চন্দ্রের নিমিত্তই বেশ 
বচনাপূর্রবক গমন করিতেছি, এজন্য আছ আমি 
ভাহারই কামিনী; ইহ! আমাদিগের ধর্ম্ম। যে রমণী 
চন্্রকভৃক আলিঙ্গিত| না হইয়াছে, তাহার মূঢ়! বলিয়া 
কীর্তিতা; নিশ্চয় তাহার! পুরুষরদে বঞ্চিত! হইয়া 
মাতৃগর্ভেই অবস্থিতা থাকে । ফলতঃ সবর, মদন, 
চন্দ, ইন্জ ও নলকুবর যে সকল কামিনীকে আলিঙ্গন 
না করিয়াছেন, তাহারা রতিকর্ম্বে বঞ্চিতা। আমার 
চিত্ত দিবানিশি তীহাদিগেরই ক্রীড়া চিন্তা করিয়া 
থাকে, বিশেষ আবার সকলের মধ্যে কামদেবই রতি- 
কাধ্যে নিপুণ। কিন্তু চন্দ্রের আলিঙ্গন এবং শূঙ্গার 
অমৃতাপেক্ষা অধক মনোজ্ঞ; আজ তীহারই রতি- 
দিন, এজন্য আমার মন তাহাতেই আসক্ত 
রহিয়াছে । ৫১_-৬৬। অনন্তর বলিনন্দন, তিলো- 
ত্বমার এইরূপ বাক্য শ্রবণে হান্তপুর্ব্বক পুলকাঞ্চিত 
ও কামাতুর হইয়া সেই নির্জন স্থানে তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন, তিলোত্তমে! ব্ৰহ্মা পরম কৌতুকে 
তোমায় নিশ্বাণ করিয়াছেন ; রসিকেখ্বরি! তুমি 
অপ্দরাগণের মধ্যে চতুরা। বিধাত| সুন্দ ও উপ- 
সুন্দর নাশের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্বে তোমাকে সকল 
গুণের আধার করিয়াছেন। হে সর্বক্তে। তুমি 
সুরতকার্ধ্যে অভিজ্ঞ; অতএব সমস্তই তোমার 
পরিজ্ঞাত ; এক্ষণে মানসিক ভাব আমার নিকটে প্রকাশ 
কর, আমি কৌতুকবশতঃ তাহা শ্রবণ করিতে বাসন! 
করি। বরাননে! তোমাদ্বিগের অতিশয় প্রিয় কে? 
এবং স্বভাবই বা কি প্রকার? হে সুন্দরি! ইহা! 
অকথ্য ও গোপনীয় হইলেও আমার শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা হইয়াছে। সুন্দরি! সমুদয় গন্ধর্ব দেবতা ও 
পুন্যবান্‌ রাজ্গণের ভুমি ত প্রাণতুল্যা; কিন্তু বল 
দেখি, তীহাদিগের মধ্যে তোমার পরম প্রিয় কে? 
তখন সেই তিলোত্তমা সাহনিকের বাক্য শ্রবণে হাস্ত- 
পূর্ববক বন্ধিমনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বন্থঘ্ধারা মুখমণ্ডল 
আচ্ছাদন করিল। পরে, পণ্ডিতগণেরও অপরিজ্ঞের, 
অতি গোপনীয়, অবক্তব্য, সত্য মানসিক ভাব বলিতে 
লাগিল;__অনুরেন্্র! পুংশ্চলীগণের মনের কথা 
বলিতেছি শ্রব্ণ কর, হে কান্ত! পণ্ডিতগণ বেদ. 


বেদাভ্তশাস্ত্েরও অন্ত জানিগাছেল ; কিন্তু তাঁহারাও 
দিক্‌, আকাশ ও যোষিদূগগণের অন্ত পান না। বৃদ্ধ 
রহপ্রদ হইলেও যোবিদ্গণের বিষ হইতেও অপ্রিয় 
এবং যুবা যদি সর্ধন্যহারী হয়, তথাপি প্রাণাপেক্ষা 
অধিক প্রিয়। সুন্দর যুবক দর্শন করিলে পুংশ্চলী 
উন্মন্তা হর; বিশেষ ও যুবক হুবেশধারী হইলে আর 
চৈতন্য থাকে না। ৬৭_-৭৭। সেই পুংশচলী, তখন 
অনিমেষনয়নে তাহাকে দর্শন করিতে থাকে, এবং 
তাহার যোনি ক্রিন্ন ও কঙুযনযুক্ত হয়; আর মন 
অস্থির ও সর্জান্ন কম্পান্িত হইয়া থাকে এবং শরীর 
জড়ীভূত ও মদনানলে দগ্ধ হইতে থাকে। নির্জন স্থানে 
তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যদি স্পষ্টরূপে 
আলাপ করিতে পারে, তাহা হইলে তখন বারংবার 
তাহার প্রতি কটাঞ্ষপাতের সহিত মুখমণ্ডল দর্শন 
করাইয়া থাকে। পরে যদি তাহাতে মেই যুব- 
ককে জভিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন বশ করিতে অশক্ত হয়, 
তাহা, হইলে তখন নিজ অঙ্গ দেখাই! মনের কথা 
স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। আর নায়ক দুঃসাধ্য হইলে 
পুংশ্চলী আজীবন হুঃখ ভোগ করে; কিন্তু তাহার 
তুল্য বা ততোধিক গুণশালী অন্ত নায়ক প্রাপ্ত হইলে 
তাহাকে বিস্মৃত হয়। পৃথিবীতলে পুংশ্চলীগণের 
প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, কেবল যখন যে শৃঙ্কার- 
নিপুণ হয়, সে-ই তখন তাহার প্রাণাধিক প্রিয় হইয়! 
থাকে। পুংশ্চলী রমণী গুণণালী নূতন নায়ক প্রাপ্ত 
হইলে, পুর্ন উপপতি, পতি, পুত্র ভ্রাতা এবং পিতা. 
মাতা প্রভৃতি সকলকেই অনায়াসে ত্যাগ করিতে 
পারে। কুলটা সুরতি ভিন্ন কি দান কি পুণ্য, কি 
সত্য, কিস্তব বাকি উপকার কিছুতেই প্রীতা ব। 


'বশীভূতা, হয় না। কুলটা রমণীগণ নিত্য দিবানিশি 


শয়ন, ভোজন, স্বপ্ন ও জ্ঞানাবস্থায় কেধল সুপুরুষের 
আলিঙ্গনই স্মরণ করিয়া থাকে। দারুণ পুংশ্চলী- . 
জাতি, শুঙ্গারনিপুণ পুরুষের ধ্যানসাধ্যা ; তাহার! 
কেবল নব নখ নায়ককেই প্রার্থনা করে৷ রাজন! 
এই ত আমি সমুদয় কুলটাগণের চরিত কীর্তন 
করিলাম, এক্ষণে অকথ্য গোপনীয় আমার মনের 
বথা শ্রবণ কর। গন্ধবর্ব বা উরগগণের মধ্যে 
কামশান্রবিশারদ ও রতিশুর কোন যুবকই মামার 
বিশিষ্ট প্রিয় নাই; শশধরের প্রতি অনেকটা! প্রেম 
আছে। কিন্তু তদপেক্ষা কামই আমার অতিশয় প্রিয়, 
কামের তুল্য প্রিয় আমার আর হয়ও নাই এবং 
হইবেও না) অধিক কি তাহার ম্মরণমাত্রে আমার চিত্ত 
আর্দ্র হয়। ৭৮--৯১। মহারাজ! এই ত আপ- 
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নার ও যোষিদূগণের চরিত্র সকল প্রকাশ করিলাম, 
এক্ষণে অনুমতি করুন, চন্দ্রসন্নিধানে গমন করি। হে 
দৈত্যেন্র! নিশ্চয় আমি চক্রের নিকট হইতে আগ- 
মন করিয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিব। ডন 
বলিপুত্র তাহার এইরূপ কথ! শ্রবণ করিয়। উচ্চ হান্ত 
করিলেন, এবং ম্মরাতুরা তিলোত্তমাও বারংবার 
তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাতপুর্্বক ঈষংহাস্ত করিতে 
লাগিল। পরে মেই হুর-ললনা ছলক্রমে চারু 
চম্পকবর্ণাভ পীনোম্নত বৰ্তুল ও কঠিন স্তনবুগল, 
রন্তান্তত্ত-বিনিন্বিত সুকঠিন রম্য শ্রোণিমগুল এবং 
সকটাক্ষ সম্মিত মুখকম্ল ও পুলকার্চিত কগোলদেশ 
দর্শন করাইল, এবং নির্জন স্থানলাভৈ দীমঝণে হত- 
জ্ঞান ও পুলকাঞ্চিত-সর্বাহ্ী হইয়া লোচনদয়ে নির- 
স্তর বলিপুত্রের, মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিল। 
তখন মে বারংবার বলিতনয়ের রূপ ও বেশ দর্শন 
করিয়! কাম্ভাবে পুনঃপুনঃ হুক্মবন্তে নিজমুখ আব- 
রণ করিল। অনন্তর কামী হুপ্রজ্ঞ বলিনন্দন, (সই 
কামিনীকে অতিশয় কামার্ত দ্বেখিয়া তাহার মনো 
ভাব বিদিত হইবার জন্য ওৎ্হুক্যবশতঃ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অধ পঞ্থজলোচনে! সত্য বল, এক্ষণে 
কি করিবে? আমি বহুগণ এস্থলে থাকিতে অক্ষম; 
কারণ কার্ধ্যান্তরহেতু গমন করিতে হুইবে। 
প্রিয়ে! কামিনীগণের প্রতি বলাৎকার ধর্মশীলের 
কর্তব্য নহে,বিশেষ জ্ঞানীর পক্ষে ইহা নিতান্ত অকর্তব্য 
এবং আমাদিগের কুল-ধ্মম-বিকুদ্ধ। হে ওভে। 
এই রতিশুরের নিকট আগমনপুর্বক শূঙ্নারহুখ দান 
কর। অথবা কোন্‌ পুরুষ, বহুগামিনী পুংস্চলীকে 
বশীভূত করিতে সক্ষম ? দৈত্যেক্জের এইরূপ কঠোর 
বাক্য অবণে তাহার ক, ওঠ ও তালু শুদ্ধ হইয়| 
গেল) অনন্তর কামবশে মানত্যগপুর্বক মনে মনে 
আপনকে নিন্দ। করিয়া বলিতে লাগিল, হে কান্ত! 
কি জন্য এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন? এবং কি 
কারণে কোপযুক্ত হইলেন? আপনি আমার প্রাণা- 
ধিক প্রিয়, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
করুন। আপনাকে বিমুখ করিয়! যদি চন্দ্রের নিকটে 
গমন করি, তবে নিশ্চয় আপনার অভিশাপে গ্মন- 
মাত্রে বিন হইবে। নাথ! এক্ষণে যথেচ্ছ বিহার 
করুন, স্বয়ং হরি আপনার মঙ্গল করিবেন, যে জন, 
স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করেন, হরির কৃপায় তাঁহার 
প্রতিপদে শুভ হয়। আর যে পুরুযাধম, স্ত্রীকে 
অবমালপুর্্বক গমন করে, সতী পার্বতী, সেই 
মুঢ়ের পদে পদে অশুভ বিধান করিয়| থাকেন। কাম- 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


'মন্ত্র/ভিজ্ঞ ন্ধী বলিনন্দন, তিলোতমার বাক্য শ্রবণে 


মনোভাব বিদিত হইয়া হাস্য করিলেন। পরে সেই 
কামশান্ত্রবিশারদ, ভাবজ্ঞ, ঝলিকুমার-_ভাবজ্ঞানান্তে 
কর ধারণপূর্ববক গাঢ়ালিঙ্গন ও সুখপদ্থজ চুম্বন 
করিলেন। অনস্তর তাহার সহিত গদ্ধমাদনের গহ্বরে 
গমনপূর্ববক প্রাণিশুন্ত স্থান দর্শন করিলেন । তখন 
নেই স্থানে রত্রপ্রদীপ ও সুমনোহর ধূপ সংস্থাপিত 
করিয়! রতি-যোগ্য শয্যারচনান্তে সেই বিলামিনীর 
সহিত শয়ন করিলেন। পরে কামমোহিত হইয়া 
নানাপ্রকার শৃর্গার করিলে তিলোত্তমা! তাহাকে কামা- 
পেক্ষা বিচক্ষণ মনে করিল। অনস্তর সেই রসিকে- 
শ্রী, বিপরীতরতিলাভে পরম সস্তষ্টা হইল, এবং 
নবসঈঈমে মুস্িতা হইয়া কখন্‌ দিন, কখন্‌ রাত্রি 
তাহ! বোধ করিতে পারিল না। তৎকীলে তিলোত্তমা 
প্রাণেশ্বর বলিপুত্রকে বক্ষঃহুলে স্তন্দয়ের মধ্যে ধারণ 
করিয়া কামভাবে বলিতে লাগিল, হে কান্ত! আবার 
আমি কবে তোমার মনোহর মুখচন্র দেখিব? পুন 
রায় কৰে আমার এইরূপ শুভদিন হইবে | ১৯২. 
২১৪ | অয়ি দ্ানবনাথ! আপনার কি আশ্র্ঘা 
রূপ ও গুণ; নিশ্চয় আপনার তুল্য শূঙ্গারনিপুথ কেহই 
নাই। নাথ ! পুক্রষজাতি যট্‌পদতুল্য, সুতরাং 
আসনি কালে আমাকে বিস্মৃত হইবেন; কিন্তু রমণী- 
গণের চিন্তে মৎপুরুষের আলিঙ্গন যাবজ্জীবন দেদীপ্য- 
মান থাকে। পুণ্যবান্‌ ব্যক্তির পুণ্যবলে শুভদিনে 
সংসঙ্গম হয়; সেই সঙ্জনের বিচ্ছেদ, দুঃখের 
হেতু ; অধিক কি মরণ অপেক্ষা অতিরিক্ত । সুখময় 
সতসঙ্গম, অমৃত-ভোজন ও স্বর্গবাদ অপেক্ষা সুহুল্পভ 
কিন্তু অসৎসর্গ, বিষ হইতে অধিক ভয়ঙ্কর ৷ মহারাজ! 
্ষণকাল অবস্থানপুর্র্বক পুনর্ধার আলিম্বন করুন, 
আপনার সহিত আমার মনঃপ্রাণ গমন করিবে। মেই 
কুলটা এই বলিয়! দানবনাথকে বন্ধে ধারণপুর্ব্বক পুনঃ- 
সন্গমন্থখে পুলকাঞ্চিতা হইয়া! মুচ্ছিত৷ হইল। যেমন 
প্ৰদীপ্ত অগ্নি দ্বতলাভে সমধিক বদ্ধিত হয়, মেইরূপ 
দৈত্যেশ্বরও কুলটার আলিঙ্গন ও আলাপে অতিশয় 
কামী হইলেন। হে মুনে! তখন দৈত্যরাজ, পুনরায় 
অষ্টবিধ শৃঙ্গার ও যথাস্থানে যথোচিত নব্বিধ চুম্বন 
করিলেন এবং পুন্ব্বার নখ-দম্ত ও করদ্বার| বিবিধ 
ক্রীড়। করিতে লাগিলে, কিঙ্কিনী ও কঙ্কণের প্রখর শব 
হইতে লাগিল। তখন সেই শব্দে মুনিবর হুর্ক্গাসার 
ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি বন্্রীকে আচ্ছাদিত ছিলেন 
বলিয়া কেহই তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। মুনিবর, 
মেই গন্ধমাদনগহররে যোগামন করিয়া পরমা 
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ভীকৃঃ জন্মখণ্ড। ৩৯ 


শ্রীকৃষ্ণের চরণীরবিন্দ ধ্যান করিতেছিবলন। মেই 
কামাত্ম। আহমিক ও তিলোত্তমা, কামে হতচেতন 
হওয়ায় কিছুমাত্র জ্ঞান ছিলনা, এজন্য মহামুনি 
সমীপস্থ থাকিলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হয় নাই। 
্র্গতেজে প্রজলিত মুনিবর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হুইয়া 


' নেত্ৰ্বয় উন্মীলনপূর্বক সম্মুখে উভয়কে দেখিতে পাই- 


লেন। তখন অতি তেজস্বী রুদ্রাংশ-সভূত ভগবান্‌ 
বিভু দুৰ্ব্বাসা, উভয়কেই দিব'রাত্রি জ্ঞানে অসমর্থ পর- 
স্পরানিষ্ট কামমোহিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি 
ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীহরির চরণকমলের বিচ্ছেদহেতু উদ্বিগ্ব- 
চিন্ত হইয়া, রক্ত-পদ্গজের স্যার আরক্তনয়নে বিহা- 
রাস্তে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অরে গর্দভসম্‌ 
নির্লজ পুরুষাথম! গাত্রোখান কর্‌, তুই ভক্তপ্রধান 
বলিরাছের পশুতুল্য কুপুত্র। দেবতা, মানব, দৈত্য, 
গন্দ্বৰ বা রাক্ষদ, সকলেই স্বজাতিনিকটে সর্বদা লজ্জা 
করিয়া থাকে; কে বল এক গশুজাতিরই তাহা নাই। 
আবার মেই পশুর মধ্যে খরজাতি-ই বিশেষ জ্ঞানলজ্জা- 
বিহীন; অতএব দানবশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে খরযোনি প্রাপ্ত 
হও। তিলোল্তমে ! উত্থিত হ, লজ্জাহীনে! পুংশ্চলি! 
তোর দৈত্যের উপর যখন এরূপ অনুরাগ তখন, দানব- 
যোনি প্রাপ্ত হ। ১১৫--১৩৪। ক্রোধে প্রজ্বলিত 
মুনিবর এইরূপ বলিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলে, 
সাহমিক ও তিলোত্তমা গাত্রোথানপূর্ব্বক ভীত ও 
লজ্জিত হইয়। মুনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। সাহ- 
নিক বলিলেন, দয়াময়! আপনি ব্রহ্ম, আপনি বিধুঃ 
ও আপনিই সাক্ষৎ মহেশ্বর ; আপনি হুতাশন এবং 
হৃপিস্থিতিপ্রলয়কারী হৃর্ষ/দেবও আপনি। হে ভগ- 
বন! অপরাধ ক্ষম! করুন, কৃপানিধে! অধমের প্রতি 
কুপা করুন, যে প্রভু, নিরন্তর মূঢ় ব্যক্তির অপরাধ 
ক্ষমা করেন, তিনিই সাধু। মুনে! দৈত্যেন্দ এই 
বলিয়৷ দন্তে তৃণ ধারণপূরর্বক মুনিবরের চরণানুজে 
পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 
পরে ছিলোন্তম। বলিল, হে নাথ! করুণাসিদ্ধো! 
দীনবন্ধো! আমার প্রতি কুপা করুন, বিধাতাই 
কলের হুষ্টিকর্তা, ভাহারই সুষ্ট স্তরীজ্জাতি অতি যুঢ়। 
তাহার মধ্যে কুলট! আবার অতিশয় মত্তা ও নিরন্তর 
কামাতুর! ; হে বিভো! আপনি ত বিদিত আছেন, 
কামুকের লজ্জা, ভগ্ন ব| চৈতন্ত কিছুই থাকে না। 
তিলোত্তমা! এইরূপ বলিয়। রোদনপুর্বক মুনিংবের 
শরণাপন্ন হংল। ইহ! প্রসিদ্ধই আছে ; বিপত্তিব্যতীত 
এই ভূমগুলে কাহারই জ্ঞানোদয় হয় না। মুনে! 
তাহাদিগের কাতরত| দেখিয়! মুনিরের কর্ণ উপস্থিত 


হইল; তখন তিনি তাহাদিগকে অন্তরুদালপূর্কাক 
বলিলেন, দানবনাথ!  'দৈববশতই  জীৰগণের 
অভিশাপ বা প্রসাদ লাভ হইয়! থাকে এবং সৎকীর্তি 
ব! অপকীর্তি নিশ্চয় পূর্বববর্বলে উৎপন্ন হয়। 
বম! তুমি বিষ্ণুভক্ত বলির পুত্র ও সন্বংশজাত, এবং 
তুমি যে জনক অপেক্ষা অধিক বিষ্ণুভক্ত, তাহা আমি 
নিশ্য়রূপে জানিলাম। নিশ্চয় জনকের স্বভাব জন্যেও 
বিদ্যমান থাকে, কালীরবংশমন্তকে ভ্রীকুফের পদচিহ্ন 
তাহার উদ্বাহরণ। বহন! তুমি গর্দভীযোনিপ্রাণ্চে 
নির্বাণমুক্তি লাভ করিবে। পর্বত কৃষ্ণর্চনকল 
অনন্তকালেও বিলুপ্ত হইবার নহে। এক্ষণে শী 
ব্রজের নিকটবর্তী বৃন্দারণ্যের তালবনে গমন কর ; 
পরে নিশ্চয় হুরিচক্রে গ্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ 
করিবে। তিলোভমে! তুমি ভারতে বাণরাজের 
কন্যা হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণপৌত্রের আলিম্বনলাভের পর 
পুনরায় এস্থানে আগমন -করিবে। হে মহামুনে! 
মুনিবর দুর্কাসা এই বলিয়া বিরত হইলে, তাহারা 
মুনিপুঞ্গবকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিল। 
নারদ! এই ভামি দৈত্যরাজের খরজন্মের সমুদয় 
বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। পরে সেই তিলোভম! 
উষানায়ী বাণপুত্রী হইয়া অনিক্ুদ্ধের কামিনী 
হল। ১৩৫--৮১৫০। 
ভীকুষ্ণজন্মখণ্ডে ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুর্বিবংশ অধ্যায় 


নারারণ বলিলেন, নারদ! এক্ষণে হূর্বাস! মুনি 
উ্ধরেতা হইলেও যে কারণে ভাঁহার দ্ারসংযোগ 
ঘটয়ছিল, সেই অদ্ভুত নিগুঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 
মুনিবর, ভাহাদিগের. শুঙ্ধার দর্শন করিয়া কামাসক্ত 
হইয়াছিলেন, কারণ জিতেল্দির ব্যক্তিও অস- 
হমর্গবশতং সাংসার্গিক দোষ উপস্থিত হয়। মহ্মা। 
সেই মুন্বিরের হৃদরে সুরতম্পৃহা উপস্থিত হইলে 
তিনি কামাতুর হইয়া তগস্তা আ্যাগপুর্বাক কামিনী- 
চিন্তা করিতে লানিলেন । এমত সময়ে মুনীর ও, 
সৎপতিপ্রার্থিনী কন্তার সহিত সেই পথে গমন 
করিতেছিলেন। ওঁ উদ্ধরেতা যোগীন্র, পুর্ববকলে 
তপন্তাকারী ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন বলির ওর 
নামে বিখ্যাত এবং ওঁ কন্যা ওর্ধের জানুদ্ব! ও 
কন্দলী নামে বিখ্যাতা। তিনি হুর্বাসাকে প্রার্থনা 
করেন; অন্ত কাহাকেই রুচি করেন না। অন্তর 
জলদগিশিখোপম সেই মুনিবর কন্তার সহিত প্রমন্্ 


60609. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 90598100101 


৩৯৬ ৃ ্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


চিত্তে ভূরবাসা মুনির সন্মুখে উপস্থিত হইনেন। 
তখন মুনীন্্রহুর্বাসা, সেই মৃনীন্্র ওকে সম্মুখে 
দর্শন করিয়া, সসন্ত্রমে অভিবেগে গাত্রোখানপুর্ববক 
হষ্টান্তঃকরণে প্রণাম করিলেন। পরে ও্র্বও দুর্ব্বা- 
সাকে প্রনাম ও আলিঙ্গল করিয়া সহর্ষে তাহাকে 
কন্তার অভিনধিতাদি সমুদয় বলিতে লাগিলেন । 
উম বলিলেন, আমার এই মনোহর! প্রৌঢ় বন্তা 
কন্দলী নামে বিখ্যাত ) ইনি ঝচিক-মুখে আপনার 
রূপগ্ুণাদি শ্রবণ করিয়া আপনাতেই অনুরক্তা 
হইয়'ছেন। এই কন্ত। অযোনিসস্তবা এবং র্ব্ব- 
প্রকার রূপ ও গুণের আধার; অধিক কি ইনি 
ত্ৰৈলোক্যকেও মোহিত করিতে সক্ষম ; কেবল এক- 
মাত্র দোষ এই যে, অতিশয় কলহপ্রিয়৷ ; সুতরাং 
ক্রোধ উপস্থিত হইলে কট্ঝাক্য প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন) কিন্তু ইহ! বলিয়া নানাগুণযুক্ত দ্রব্য 
এক দোষে পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। 
মুনিবর চুর্ববাসা, ওর্ধের বাক্য শ্রবণে হর্ষ- 
শোকাদিত হইয়া রূপ গুণবতী সন্ুখবর্তিনী সেই 
কন্ঠাকে দর্শন করিলেন; তাঁহার ঈষং-ছাম্তসমদ্বিত 
প্রসন্ন মুখমণ্ডল, শরৎকালের পূর্ণচন্সের ন্যায়; 
লোচনদ্বয় শরংপন্ধজতুল্য এবং শ্রোণী ও পয়োধর 
অতি বিস্তৃত। বহি স্তায় শুদ্ধবদনধারিণী রত্বা- 
লঙ্কারভুষিতা নবীন-যৌবনা দেই কন্যা, তৎকালে 
দর্ববাসাকে বন্ধিম নয়নে দেখিতেছিলেন। ১--১৫। 
মুনিবর দুর্ব্বান! তাহাকে দেখিবামাত্র কামবাণে পীড়িত 
হইয়। মোহিত হইলেন ; পরে দুঃখিত হৃদয়ে মুনি- 
বরকে বলিতে লাগিলেন, ব্রদ্ধান্! ত্ৰিভুবনে নারী- 
রূপ নিরন্তর মুক্তিমার্গের বিরোধক, তপস্তার প্রতি- 
বন্ধক ও মোহের কারণ) সংসাররূপ কারাগৃহে 
রমণীই দুর্বাহ নিগড়স্বরপ ; মহাত্মা শঙ্করাদিও জ্ঞান- 
রূপ খড়া দ্বারা উহাকে ছেদন করিতে অশক্ত; 
মূহাত্মন্‌ ! উহা ছায়া হইতে অধিক মঙ্গী এবং কর্ম্ু- 
ভোগ, ইন্জিয়, ইন্্রিয়াধার দেহ, বিদ্যা ও মতি হইতে 
গুরুতর সঙ্গী; কারণ ছায়! দেহপধ্যস্তমঙ্গিনী এবং 
ভোগ ভোগান্ত পর্যন্ত, দেহেন্তরিয় জীবাস্ত পর্য্যন্ত, 
বিদ্যা অনুশীলন পর্য্যন্ত ও মতি অবশীলন পর্যন্ত 
বিদ্যমান থাকে; কিন্ত সু স্ত্রী প্রতিজন্মেই সঙ্গিনী হয় 
এবং প্রাণী যাবৎকাল সন্ত্রীক থাকে, তাব্থকাল 
কিছুতেই তাহার জন্মের খণ্ডন হয় না; আর জীবের 
যাবং জন্ম তাবৎ শুভাশুত কর্ধের ভোগ হইয়া থাকে। 


এজন্য হে মুলীল্র! হরিপাদপদ্ন-সেবাই সকলের 
__ জেষ্ঠ । আমি জানি না) কোন্‌ পূৰ্বজন্মজ কর্মাদোষে 


হরির চরণারবিন্দ ধ্যানকালে আমার বিদ্ব হইল। 

পুংশ্চলীর সহিত দৈত্যের শৃঙ্গার দর্শনে আমার মন 
কামাসক্ত হইবামাত্র ব্ধাতাও তাহার ফল দান 
করিলেন। মুনে! সে বাহাই হউক, কিন্তু আপ- 
নার কন্তার আমি শত কটুবাক্য ক্ষমা করিয়া পরে 
পুনরায় তাহা অবণ করিলে, তাহার সমুচিত 
ফল প্রদান করিব। কারণ, স্ত্ীকটুক্তিসহিযুংতা, 
সর্ব্বাপেক্ষ। নিন্দনীয়; এই ভুবনত্রয়ে স্ত্রীজিত 
ব্যক্তি, সাধুগণের নিকটে অতিশয় নিন্দাভাজন 
হুইয়। থাকে। এক্ষণে আপনার আজ্ঞা! শিরো- 
ধারণপূর্ববক আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিব; কারণ 
মানব উপস্থিত কামিনীকে পরিত্যাগ করিলে কাল. 
সূত্রে গমন করে। যদি কোন জিতেন্নিয় ব্যক্তি, 
কামবশত, নির্জন স্থানে উপস্থিত পুংশ্চলীকেও ধর্ম" 
ভয়ে পরিত্যাগ করেন, তবে তাহাকে অধৰ্ম্মে লিপ্ত 
হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। হে মুনে! দুর্ব্বাদা 
মুনিমমন্ষে এইরূপ বলিয়! বিরত হইলে পর মুনিবর 
উর্বর, ব্দেবিধানানুদারে তাঁহাকে কন্য। দান করিলেন। 
তখন ছুর্বাদা স্বপ্তি বলির। গ্রহণ করিলে ও 
তাঁহাকে যৌতুক দানপুরর্বক মোহবশতঃ উচ্চৈঃন্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নেই মুনিবর ও 
নিজ কন্তার বিরহ চিন্তায় রিষ্ট হইয়! মু্ছিত হইলেন। 
কি আশ্চর্য্য! আপত্যব্চ্ছেদ দুঃখরাশি, জ্ঞানী 
পুরুষকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। ১৬--৩১। 
পরে তর্ক, ক্ষণকালমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়৷ 
গিতৃবিচ্ছেদছুধখে মুচ্ছিতা রোরুদ্যমানা শোকা- 
কুলা কন্যাকে সাস্তুন। করিতে লাগিলেন। 
ওর্ধ বলিলেন, বংসে! আমি তোমাকে যে 
পরিণামসতপ্রা ব্েস্মত সত্য হিতদনক 
সুদুর্গভ নীতিবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
বংমে! নিজ স্বামীই ইহকালের ও পরকালের 
পরম্বন্ধু ; কুলন্ত্রীগণের কান্ত অপেক্ষা প্রিয় ও পরম 
গুরু কেহই নাই। দেবপুজা, ব্রত, দান, তণন্তা, 
অনশন, জপ, সৰ্ক্মতীর্থে স্নান, সর্ববযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী- 
প্রদক্ষিণ এবং ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা এই সমস্ত 
কাৰ্য্যই পতিসেবার ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। 
পতিভক্ত! রমণীর এই মকল কার্ধ্যে কিছুই প্রয়োজন 
করে না এবং অভক্তারও এই সমস্ত নিপ্রয়োজনীয়। 
কারণ অতক্তা ইহা কুরিলেও ফলজনক হয় না। বেদে 
কথিত আছে, স্ত্রীগণের গতিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
ধৰ্ম্ম কিছুই নাই। বখসে! তুমি স্বপ্ন জাগরণাঁদি 
সকল অবস্থাতেই নিজ কাস্তকে নারায়ণাধিক জ্ঞান 
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করিয়া তাহার পাদপত্ব সেঝ৷ করিও) হে তনরে! 
পরিহাদ, কোপ, ভ্রম বা অবজ্ঞাবশতঃ স্বামীর 
সমক্ষেই হউক ব| পরোক্ষেই হউক কখন কটুক্তি 
করিও ন! । এই ভারত ভূমিতে যে রমণী ভ্ঞানপূর্র্বক 
বাগৃতুষ্টা বা যোনিুষ্টা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বেদেও 
নির্ণাত হয় নাই, শত ব্রহ্মার পতন পর্্যস্ত তাহাকে 
নরকে বাম করিতে হয়। সর্ব্ধর্ম্বযুক্তা হইয়াও যে 
নারী, পতির প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ. করে, নিশ্চয় 
তাহার সপ্তজনমকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। মুনিপুন্বব ওর্ব 
কন্যাকে দান করিয়। প্রঝোধ দানপুব্বক গমন করি- 
লেন এবং স্বাত্সারাম্‌ হূর্বানাও স্ত্রীর সহিত পরমা- 
নন্দে স্বাশ্রমে শ্ববস্থান করিতে লাগিলেন। কি 
আগ্চ্য্য! মুনিবর কামী হইয়। সম্তোগেচ্ছা করিবা- 
মাত্র কামিনীকে প্রাপ্ত হইলেন, অতএব যথার্থই বটে, 
সুকৃতী ব্যক্তির বাসা হইলেই তংক্ষণাৎ কার্ধ্য সিদ্ধ 
হয়। অনন্তর মহামন! মুনিবর, রতিকরী শষ্য! রচনা- 
পূৰ্ব্বক শুভক্ষণে সেই প্রিয়াকে গ্রহণ করিয়া নির্জন 
স্থানে শয়ন করিলেন। মনিপুন্গব যদিচ আজন্ম নারীরসে 
অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি কামশান্তরবিশার্দ এবং সুরত" 
রিষয়ে বিশেষজ্ঞানশালী ছিলেন, এজন্য বিধিপুরর্ঘক 
নানা প্রকার স্যগ্ার করিতে লাগিলেন ; তখন কন্দলী 
নবদঙ্গমমাত্রে মুর্ছাপন্ন। হইলেন; কাহারই দিবা-রাত্রি 
জ্ঞান রহিল না; যেরূপ দুঃখী ব্যক্তির প্রথম হুখারত্তে 
আকাজ্ার শান্তি হয় ন সেইরূপ মুনিবর সাঁকাজ- 
চিন্তে সুখে প্রতিদিন সুরতকার্য্য করিতে লাগিলেন। 
৩২--৪৭। বিদগ্ধ! কন্দলীর সহিত বিদগ্ধ মুনিবরের 
স্রম সম্ভাবেই চলিতে লাগিল; এজন্য মুনীশ্বর, 
ক্রমে তপ্ত! পরিত্যাগপূর্ববক গৃহাসক্ত হইলেন। পরে 
কন্দলী নিত্য স্বামীর সহিত কলহ করিতে লাগিলেন, 
মুনীন্ও নীতিবাক্যে দেই কামিনীকে বুঝাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু কন্দলী সেই নীতিঝাক্যে কিছুতেই 
প্ৰবোধ ন! মানিয়। কলহেই অভিক্লচি করিতে থাকি- 
লেন; তখন তিনি পিতৃপ্রদত্ত জ্ঞানেও শাস্তি লাভ 
করিলেন না। স্বভাব অলজ্বনীয়, নীতিবাক্যে কেহই 
তাহ! ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং মেই কন্দলী 
অকারণে প্রত্যহ স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন। যাহার প্রভাবে জগং কম্পিত 
হয়, সেই মুলিবর কন্দলীর কটুবাক্যে ক্রোধে 
কম্পিত হইয়া" কেবল তাহার কটুক্তির সংখ্যা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃপানিধি দুর্ব্বামা নিত্যই 
কন্দলীকে প্রবোধ দান করিলেও সে শান্ত 
হইল না; তখন ক্রমে শত কটুক্তি পূর্ণ হইল । 


তথাচ মুনিরর, কৃপা কিয়! শতাধিক কঢুবাক্যেও ক্ষম| 
করিলেন; কিন্তু পত্নীর কটুবাক্যে মুনিবরের মানস 
নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে নেই কটুবাদিনীর 
কৰ্ম্ম পূর্ণ হইলে, আত্মারাম দরাপু, হুঙ্্দানা, হোপ 
সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া ‘ভন্মরাণি হও’ বলিয়! 
কন্দলীকে শাপ প্রদান করিলেন। তখন মুনিবরের 
ইঙ্গিত মাত্রে সেই কানিনী ভম্মনাৎং হইল । ফলতঃ 
এইরূপ অতি উদ্ধত হইলে ব্রিজগতে কাহারই কল্যাণ 
হয় না। তখন কন্দলীর শরীর ভম্মপাৎ হইলে 
তাহার আত্মার প্রতিবিম্ব জীব অন্তরীক্ষে অবস্থান 
করিয়া বিনয়পুরঃসর প্রভু ছূর্বাসাকে বলিতে লাগিল, 
হে নাথ! আপনি সর্বদর্শা; আপনি জ্ঞানচক্ষে 
নিরন্তর সমস্তই জানিতেছেন; অতএব হে সর্বজ্ঞ! 
আমি আর আপনাকে কি বুঝাইব ? মুক্তি, কহুক্তি, 
কোপ, সন্তোষ, লোভ, মোহ, কাম, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি 
এবং স্থোল্য, কৃশতাঁ, নাশ ও দর্শন ব! অদর্শন সকলই 
শরীরের ধর্ম; জীব বা আত্মার নহে। সেই শরীর, 
সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগ্ুণাত্বক এবং নানা প্রকার, 
তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে মুনে! কোন 
শরীরে সর্ভগণ অধিক, কৌন শরীরে রজোগুণ এবং 
কোন শরীরে তমোগুণের আধিক্য থাকে; কিন্তু 
কোন শরীরই সমান গ্ত্রয়বিপিষ্ট নহে। সত্বপ্তণ 
হইতে দয়! ও মুক্তীচ্ছা, রজোগুণ হইতে কর্মেচ্ছা 
এবং তমে'গরণ হইতে জীবহিৎসা, কোপ ও অহঙ্কার 
উৎপন্ন হয়; আর দেই কোগ-হেতুই কছুক্তি ও 
কদুক্তিতেই শত্রুতা এবং শত্রুতা হইলেই সদ্য 
অপ্রিয়তা উপস্থিত হয়। নতুবা এই ভূমণগ্ডলে কে 
কাহার শত্রু ? কে কাহার প্রিয় বা অপ্রিয়? 
কেব৷ কাহার মিত্র? কেবল ইন্জরিয্গণই সর্বত্র 
শত্রুতা ও মিত্রতার কারণ. বলিয়া কথিত আছে। 
দেখুন, স্বামী স্্রীগণের প্রাণাধিক প্রিয় এবং স্ত্রীও 
স্বামীর প্রাণাধিক! প্রিয়া ; কিন্ত কটুক্তিতে, তাহাদের 
ক্ষণকালমধ্োই শক্রুতা উপস্থিত হয়। হে বিভো! 
আমার কর্মুদোষে যাহ! হইবার হইয়াছে, এক্ষণে 
আমার নিখিল অপরাধ ক্ষমা করিয়৷ কর্তব্য 
নির্দেশ করুন। এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? 
কোথায় বা আমার জন্ম হইবে? আমি জগৎ" 
ভ্রয়ে আপনাভিন্ন অন্ত কাহারই জায় হইব ন!। 
৪৮__৬৯। জীব এই কথা বলিয়৷ মৌনীভূত হইলে, 
সেই মুনিবর শোকে হতচেতন হইয়া মুর্ছাপন্ন হইলেন। 
কি আশ্চর্য্য! তিনি আত্মারাম ও মহাজ্ঞানী; তথাপি 
তাঁহার চেতন্তলোপ হইল, অতএব বিদগ্ধ ব্যক্তিদিগের 
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৩৯৮  করক্বৈবর্তপুরা। 


্্রীবিচ্ছদ সকল শোক অপেক্ষা গুরুতর ৷ পরে ক্ষণ- 
কালমধ্যে চেতসাপ্রাপ্তে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়া সেই 
স্থানে যোগান করত বায়ু ধারণ করিলেন । এমত সময়ে 
যেই স্থানে এক ত্রাহ্মণবালক সমাগত হইলেন; তিনি 
দণ্ছত্র, রক্তবস্ত্র ও উজ্জবলতিলকধারী। তাঁহার মুখ- 
মণ্ডলে ঈষৎ হাম্ত প্রকাশ পাইতেছে; তিনি শ্যামবৰ্ণ, 
ব্রহ্মতেজ প্রহ্মলিত)শাস্ত, জ্ঞানী ও বেদবিদৃগণের গুরু ; 
কিন্ত বয়মে অতি শিশু বলিয়! বোধ হয়। দুৰ্ব্বাসা 
ভাহাকে দেখিয়াই সমন্মে প্রণীমপূর্বাক উপবেশন 
করাইয়! ভক্তিমহকারে পুজা করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ- 
কুমার তাহাকে শুভাশীরব্বাদ করিলে তাঁহার দর্শনে ও 
আশীৰ্ব্বাদে মুনিবরের সমুদয় দুঃখ বিদুরিত হইল। 
পরে সেই নীতিশী-্ত্রবিশারদ বিচক্ষণ বালক, ক্ষণকাঁল 
অবস্থিতি করিয়। দুর্ববাসাকে অমৃততুল্য নীতিসমূহ 
বলিতে লাগিলেন; হেবিপ্র! আমি গুরুমন্ত্রপ্রসাদে 
সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়াছি; কোন বিষয় আমার অজ্ঞাত নাই; 
আপনাকে শোকে কাতর দেখিতেছি; সুতরাং 
আপনাকে আর কি তত্ব জিজ্ঞাসা করিব? ত্রঙ্গন্‌! 
্রাহ্মণগণের তপস্তাই ধর্ম ; এই জগৎত্রয় তপ:সাধ্য, 
কিন্ত আপনি স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগপুর্র্বক কোন্‌ কাধ্যে 
উদ্যত হইয়াছেন? এই ভুবনত্রয়ে কে কাহার পত্বী? 
কেবা কাহার পতি? মূর্থেরাই হরির মায়াবলে 
এ্ররূপে বঞ্চিত হইয়া থাকে । আপনার ওঁ পত্থী মিথ্যা- 
স্বরপা, এই জন্যই অল্পকালমধ্যে অদৃশ্য! হইয়াছে; 
কিন্তু ও অর্শনও সত্য নহে, মিথ্যা বলিয়াই নিদিষ্ট 
আছে। হে মুনে! একানংশ| নামে হরির ভগিনী, 
পার্বতীর অংশে সমুদূতা, চিরজীবিনী অতি সুশীলা 
বহুদেবের এক কন্তা আছেন। ৭০--৮২। সেই নুন্দরীই 
‘আপনার কল্পে কল্পে পত্রী হইবেন। এক্ষণে আপনি 
তগন্তায় মনোনিবেশ করুন, পরীরূপ সুধা কয় দ্বিনের 
নিমিত্ত? কন্দলী এক্ষণে ধরণীতলে কন্দলীজাতি 


: হইয়| উৎপন্ন হইবে; পরে বর্ষের কলপাকাবসানে 


প্রভুর হইবে একবার মাত্র জন্মলাভ করিয়াই গুভদা 
হইতে পারে না; সেই নুন্দরী কন্দলী, বক্সাস্তরে 
আপনার পন্থী হইবে। আর ইহাও বেদে নির্দিষ্ট আছে 
যে, অত্যাদ্ধতের দমন করা উচিত কার্য্য। সেই বিপ্র- 
রূপী জনার্দন, এইরূপ ঝকো বিপ্রবরকে জ্ঞান দান 
করিয়! শী অন্তহিত হইলেন। তখন মুনিবর, সমু- 


দয় ভ্রম বিবেচনা! করিয়! তপস্তায় মনোনিবেশ করি- 


| _লেন। এদিকে কন্দলীও বন্দলীজাতি হইয়৷ ধরণী- 
তলে উৎপন্না হইল। মুনে! আর মেই দৈত্য তাল- 


A 


বনে গম্নপুর্বক গর্দভাকৃতি হইল) তিলোত্তমাও 


যথাসময়ে বাণপুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর 
দৈত্যেন্দ্ৰ, বিষুচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মুনিগণেরও 
দুর্লভ স্ুবাঞ্থিত শ্রীহরির চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইল। 
এদিকে যথানময়ে বাণপুত্রীরূপিণী তিলোত্তমাও শরীরুদং 
পৌত্রের আলিঙ্গনলাভে পূর্ণঘনোরথ হইয়া পুর্বববৎ 
তিলোক্মা-রূপ ধারণপুর্ববক পুনরায়. স্বালয়ে গমন 
করিল। এই আমি তোমার নিকটে পদেপদে সুন্দর 
উৎকুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান সকল কীর্তন করিলাম; 
এক্ষণে পুনর্মার কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কর ?। ৮৩--৯১। 


শ্রীরুষ্ণজন্মধণ্ডে চতুর্ব্বংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, হে ব্রঙ্গন! কি অদ্ভুত মঙ্গলজনক 
হরিতন্ব শ্রবণ করিলাম, বিশেষতঃ আপনার মুখে উহা 
অতিশয় নুমনোহর বলিয়া বোধ হয়। তপোধন! 
ুরব্বামামুনির শাপপ্রভাবে ওর্কাকন্যা মৃত! হইলে, 
মুনিবর ও্ব আগমন করিয়। কি করিয়াছিলেন? 
তাহা আমাকে বলুন নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! 
তিনি সরস্বতী নদীতীরে সেই সময়ে তগঙ্ত। 
করিতেছিলেন, সহসা বায়ুবেগে তাহার মস্তক- 
ধৃত ধৌত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হইলে, মুনিবর 
তপস্তা ত্যাগ করিয়া! ধ্যানাবলন্বনদ্বারা বন্তার সঙ্কট 
পরিজ্ঞাত হইলেন; তখন তিনি অতিশয় শোকাবিষ্ট 
হইয়া তুরায় জামাতার আশ্রমে গমন করিতে লাগি- 
লেন। সেই সময় তাঁহার নয়নঝারিতে বারংবার 
পৃথিবীরেণু পরিযিক্ত হইতে থাকিল। সেই বিপ্রবর, 
কাতরচিত্তে জামাতার আশ্রমমমীপে উপস্থিত হইয়া 
পুন্্বার ‘হ! বংসে কন্দলি 1? এই বলিয়া চীংকার 
করিতে লাগিলেন। তখন দুর্ব্ধাসা শ্বশুরের স্বর বিদিত 
হইয়। ভয়ব্হ্রিলচিত্তে ত্রায় বহির্ভূত হইয়া সাহার 
চরণকমলে পতিত হইলেন। এইরূপে শ্বশুরকে 
প্রণামপুর্দক শোকে,পুণায় অতিশয় বিলাপ করত 
মেই মুনিসত্তমের নিকটে অমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 
পরে মহাজ্ঞানী ওর্কা, তৎশ্রবণে শোকাবিষ্ট ও মুর্ছাপন্ন 
হইয়া নিশ্চেষ্ট মৃতের স্টার ধরণীতলে পতিত হইলে, 
দুর্বামা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করত মনে মনে সঙ্কট 
ভাবিয়! বছ যত্বে সেই মহামুনির চৈতন্য সম্পাদন 
করিলেন। অনস্তুর ওর্বব, শীঘ্র চেতন। লাভ করিয়। 
সস্থিত ভীত শোকযুক্ত প্রণতবন্ধর জামাতাকে 
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বলিতে লাগিলেন; সেই সময় তাহার মহাশোকভরে 
রক্তপদ্ধজতুল্য নয়নদ্বয় অশ্রুপুর্ণ হইল এবং তিনি 


ক্রোধে বারংবার কম্পিত ও ক্ষুরিতাধর হইতে লাগি- 


লেন। ও্ব বলিলেন, ব্রক্গন্‌! তুমি জগতপতি 
ব্রহ্মার পৌত্র এবং অত্রির বংশধর, তবে কি জন্য স্বল্প 
দোষে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলে? তোমার শঙ্ক- 
রের অংশে জন্ম, তুমি মেই জগদৃপ্তরু শঙ্করেরই শিষ্য; 


আর স্বয়ং গুণবান্‌, সর্বজ্ঞ ও ব্দেবেদান্গের পারদর্শী ; 


কম্লাংশপমুদ্তবা! মহামাধ্বা অননুয়া তোমার 

জননী। কিন্তু তোমার বুদ্ধি যে কি দোষে এইরূপ 
হইয়াছে, তাহা জানি না। যাহার জনক গুণবান্‌ ও 
জননী গুণবতী, তাহাদিগের পুত্র যে নির্দয় হয়, ইহা 
অতি আশ্চ্ধ্য ; অতএব বেদমৃধ্যদা! অতি দুর্ডেয়। 
আমি প্র।ণাধিক কন্যাকে সানন্দে তোমার হস্তে সম- 
পর্ণ করিয়াছিলাম, মে মহাগুণািতা, কেবল স্বল্পমাত্র 
তাহার দোষ ছিল। বাগৃুষ্টী রমণীর পরিত্যাগরূপ 
দণ্ডই বেদনির্দিষ্টি) তুমি যদি তাহাকে পরিত্যাগ 
করিতে, তাহা হইলে সে পিতাকর্তৃক যতে পালিতা 
হুইত। তুমি যেহেতু সামান্য দেষে আমার অপত্যকে 
ভম্ম করিয়াছ, মেই হেতু তোমার নিঃসংশয় মহা- 
পরাভব হুইবে। ইহ! নিশ্চয় জানিবে, করুণানিধি 
ভগবান, কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র সকল জীবেরই 
সর্বদা অষ্টা, পাতা ও শাস্ত| | ১_২০। মুনিত্রেষ্ 
ও্ব্ব, এই কথা বলিয়া! পুনঃপুনঃ বিলাপ করত “হে 
বসে! হে বংসে!' এইরূপ বলিতে বলিতে সক্রোধে 
স্বালয়ে গমন করিগেন। মুমীন্র ওর গমন করিলে, 
দুর্ববাম! পুনর্ব্বার অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
তিনি যে শোক, ভ্ঞানবলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা 
পুনরায় দ্বিগুণতর হইল। ফলতঃ কালে শোকানল 
জ্ঞানরূপভম্মে সমান্ছন্ন হইলেও বন্ধদর্শনরূপ শু্বকাষ্ঠ- 
্রাপ্তিমাত্রে পুনরায় পরিবর্দিত হইয়। থাকে। তখন 
সেই হুর্মাস, বারংবার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া অতিশয় 
বিলাপ করিলেন, আপনিই সমস্ত ভ্রযাত্মকজ্ঞান করিয়া 
তগস্তায় মনঃসমাধান করিলেন । এই আমি তোমার 
নিকটে মুনিবরের শাপকারণ বর্ণন করিলাম ; পরে সেই 
তর্কের শাপপ্রভাবে ছূর্বাঘার মহাপর|ভব হইয়াছিল। 
নারদ কহিলেন, গ্রভো | দুর্ববাসা শঙ্করের অংশ এবং 
তেজেও শিবতুল্য ; তবে এমন মহান্‌ তেজস্বী কোন্‌ 
ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকেও পরাভব করিয়াছিল? 
নারায়ণ বলিলেন, মুনে! অন্বরীষ নামে হৃধ্যবধশোৎ- 
পন্ন এক রাজা! ছিলেন, তাহার চিত্ত নিরত্তর শ্রীকৃষ্ণের 
নকমলেই আমক্ত থাকিত। রাজ্য, ভাধ্যা, পুত্র, 


প্র 
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প্রজা ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মার্জিত রাজমভাতেও তাহার 
চিত্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত আন্ত হইত না। নেই 
বিষ্ণু্তপরায়ণ মহান্‌ জিতেন্দরিয় শান্ত ও ধর্ুশীল 
অন্বরীষ, স্বপ্নে ও জ্ঞানাবস্থায় অহনিশি পরমানন্দে 
কেবল হরিকেই ধ্যান করিতেন। একাদশীব্রত ও 
কৃ্ণপুজ্ায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত নিমগন ছিল? তিনি 
সকল কর্মের ফল গ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেন। প্রভু 
কৃষ্ণও সুতীক্ষ, যোড়শার ডেজে হরির তুল্য, কোটি 
হর্যের স্তায় প্রভাশালী ব্ৰহ্মাদি দেবগণের স্তর্তিষোগ্য 
ও সুরামুর-পুজিত স্বীয় সুদর্শননামক চক্র সেই 
রাজার রক্ষার নিমিত্ত নিয়ত তাঁহার নিকটে রাখিতেন। 
২১--৩১। এক সময়ে রাজ! একাদশীব্রত করিয়া 
ছবাদশীদিবসে স্নান করত কালানুসারে বিধিপুর্্বক 
হরির পুজা করিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন ক্রাইয়! 
স্বর, ভোজনের নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছেন, এই 
মময়ে, হে মুনে! দগুছত্রধারী, শুভ্রবস্ত্রপরিধান, 
ললাটে সমুজ্বলতিলকশোভিত, জটিল, অতি কৃশ ; 
ক্ষুধিত, এক তপস্বী ভ্প্তভাবে শুদ্ধকঠে তথায় আগমন 
করিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ ছুর্বাসা। তিনি 
হৃপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা! মুনীন্কে 
দেখিয়া আমন হইতে উত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম 
করিলেন, তৎপরে শ্রীতিপুরর্বক পাদ্য ও স্বর্ণসিংহাসন 
প্রদান করিলেন। বিপ্র হুর্ববাসা, রাজাকে আশীর্ব্বাদ 
করিয়! আসনে সুখে উপবেশন করিলে, রাজা ভীত 
হইয়া তাহাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌ 1! আপনার 
কি অনুমতি হয়, তাহা আমাকে বলুন। তখন রাজার 
বাক্য শ্রবণ করিয়। মুনিশ্রেষ্ঠ ছূর্বাম! বলিলেন, হে 
নৃপশ্রেষ্ঠ আমি ক্ষুধার্ত হইয়া তোমার আলয়ে 
উপস্থিত হইয়াছি; আমাকে ভোজন করাও । কিন্ত 
হে রাজন্‌! ক্ষণকাল অপেক্ষ। কর, আমি অত্মর্ধণ 
মন্ত্র জপ করিয়! পুনর্বার আগমন করিতেছি; অদ্য 
অমর্ধণ মন্ত্র জপ করা হয় নাই । এই বলিয়া মুনি . 
গমন করিলে; রাজধির মনে অত্যন্ত চিন্তাত্রোত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি দ্বাদশী অতীতপ্রায় 
দেখ্বা অত্যন্ত ভীত হইলেন। এই সময়ে গুরুদেব 
বশিষ্ঠ, তথায় সমাগত হইলে, রাজা তাহাকে প্রণাম 
করত সকল বিষয় তাহার নিকটে বর্ণন করিয়া পুনর্ববার 
বলিলেন, ভগবন্‌ ! দ্বাদশী অতীতপ্রায়, মুনিশ্রেষ্ঠ 
অনেক সময় হইল গমন করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত 
প্রত্যাগমন করিতেছেন না; আমি অত্যন্ত সঙ্কটে 
পতিত হইয়াছি। হে মুনেশ্রে্ঠ! ইহাতে শুভাণ্ুভ 
ব্যয় আপনি বিশেষ বিবেচনা করত বিধিপূর্ব্বক 
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আমাকে শীঘ্র বলুন। ৩২--৩৯। মুনিশ্রেষ্ঠ, রাজার 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশু-হিতকর ও পরিণাম- 
সুখাবহ বেদোক্ত বাক্য তাহাকে অবিলম্বে বলিলেন। 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন! দ্বাদশী অতীত হইলে ব্রতী 
যদি ত্রয়েদেশীতে পারণ করে তবে সেই পারণ উপ- 
বানের ফল নষ্ট এবং ব্রতীকে বিনাশ করে। তাহার 
ব্ৰহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয় ও ভঙ্ষ্যদ্রব্য সমস্ত সুরাতুল্য 
হয়, ইহ! বেদে ব্ৰহ্ম বলিয়াছেন। যদি কোন মুঢ় নর 
উপস্থিত অতিথিকে ভোজন না করাইয়া প্রবল ক্ষুধার 
বেগে ত্রস্তভাবে স্বয়ং ভোজন করে, সেই পাপাত্বা 
কুস্তীপাকনরক ভোগ করত চগ্ডালযোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করে এবং প্রতিজন্মেই সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও 
বযাধিযুক্ত হয়। এই ঘোর শঙ্কটাপন্ন ব্যাপারে ইহা 
অপেক্ষা তোমাকে আর হুক্ম বিষয় কি বলিব ? যাহাতে 
উভয়ই রক্ষা হয়) তাহাই কর; সে বিষয়ে সম্যকৃ- 
রূপে আলোচনা করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর-_হে 
রাছন্‌! শ্রীকৃষণর্চনার চরণামৃত ভক্ষণ করিয়া উপ- 
বাসের ফল রক্ষা কর, যে হেতু জলপান অনাহারের 
তুল্য হয়,. তাহাতে আতিথ্য সৎকারের হানি হইবে 
না। হে মুনে! এই কথ! বলিরা ব্রঙ্গপুত্র বশিষ্ঠ 
বিরত হইলে রাজা, শ্রীকৃষ্ণগাদপর স্মরণ করত মেই 
চরণামূত জল কিঞ্চিৎ পান করিলেন। হে ব্রহ্মন্‌ ! 
এই সময়ে সেই মুনীশ্বর দুর্কাসা আগমন করত স্বীয় 
সর্ববজ্ঞতাবলে সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন এবং 
ক্রোধে প্র্ছলিত হইয়া নৃপদমীপে স্বীয় জটা ছিন্ন 
করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক অগ্নিশিখোপম খড়গহস্ত মৃহ। 
ভীমায় পুরুষ উত্িত হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে 
উদ্যত হইল | তখন কোটীশৃর্ঘ্-সম-প্রভাশালী 
শ্রীহরিচক্র সেই ব্যাপার দর্শন করত সেই কৃত্যা 
পুরুষকে ছেদন করিয়া ব্রাঙ্গণকেও ছেদন করিতে 
উদ্যত হইল, বিপ্র হুদর্শন-দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া 
পলায়ন করিলেন। কিন্তু প্রলয়কালের অগ্নিশিখা- 
সদৃশ হুদর্শন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। 
তখপরে নির্বেদযুক্ত ভয়াকুল দুর্বাস! ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমণ 
করত জগতপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। নারদ 
মুনি! ‘পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, উচ্ৈম্বরে এই 
কথা বলিয়া ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা 
গাত্রোথান করিয়া সেই বিপ্রেন্কে কুশল জিজ্ঞাসা 
বরিলেন। ৪০--৫৩। সেইরপ বৃত্তান্ত আমূল সম্পূর্ণ 
ভাবে বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা সমস্ত শ্রবণ করিয়া 
ডয়াকুলচিত্ডে দীর্ঘনিখীস পরিত্যাগ করত মুলিকে 
বলিলেন, বৎস! তুমি কাহার তেজঃপ্রভাবে হরির 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


দাসকে অভিশাপ প্রদান করিবার নিমিত্ত গমন 
করিয়াছিলে ? যাহার বরক্ষাকর্ভা স্বয়ং ভগবান্‌, 
এ ভ্রিজগতে কাহার ক্ষমতা আছে তাহাকে বিনাশ 
করে, ভক্তবৎ্সল হরি ক্ষুদ্র হউক অথবা মহৎ হউক 
মকলরূপ ভক্তের রক্ষার জন্যই সতত তাহাদের সমীপে 
স্বীয় সুদর্শনচক্র রক্ষা করেন। হে দ্বিজ! থে মুঢ় 
ব্যক্তি বিষ্ণু-প্রাণতুল্য বৈষ্ণবদিগকে দ্বেষ করে, তাহাকে 
সংহারকত্তার ঈশ্বর হরি সংহার করিয়া থাকেন। 
বদ! তুমি শীঘ্র স্থানাহরে গমন কর; এস্থানে 
থাকিলে জীবনের আশা কম; তুমি গমন না করিলে 
সুদর্শন আমার সহিত তোমাকে বিনাশ করিবে। যে 
সুদর্শন, ব্ৰহ্মলোক দূরে থাকুক, ব্ৰহ্মাণ্ড পত্যস্তও দগ্ধ 
করিতে সক্ষম এবং তেজে বিষ্ণুতুল্য, তাহাকে কে 
বারণ করিবে? এইরূপ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধিপ্র দুর্বাসা সেস্থান হইতে পলায়ন করত ত্রন্তচিন্তে 
'কৈলাদধামে শব্ধরের শরণাপন্ন হইলেন ; এবং বিনয় 
পূর্বক ভীতচিত্তে শঙ্করকে বলিলেন, কৃপা-নিধান! 
আমাকে রক্ষা করুন; দীননাথ সংহারকারী সর্বজ্ঞ 
শিব ব্রাহ্গণকে কোন কুশলবার্ত। জিজ্ঞাসা না করিয়া 
বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্থির হও, আমার বাক্য শ্রবণ 
কর। শঙ্কর বলিলেন, তুমি বিশ্ববিধাতার পৌত্র ও 
অত্রির তনয়) তুমি বেদজ্ঞ ও সর্বত্র হইয়া মুর্থের 
স্তায় আচরণ করিয়াছ ; সর্কেশ, বেদ পুরাণ ও ইতি- 
হাসে সকল বিষয়ে যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তুমি 
মূঢ়ের স্তায় তাহা জাননা। আমি, ব্রদ্ধা, রুদ্রগণ, 
আদিত্যগ্ণ, বহুগণ, ধর্ম, ইন্দ্র, হুরদকল, মুীন্দ্রগণ 
এবং মনুগণ যাহার ভ্রভঙ্গলীলায় আবির্ভুত-তিরোভুত 
হইয়া থাকেন, তুমি কাহার তেজে সেই হরির 
প্রাণাধিক ভক্তকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? 
আমি, ব্রহ্মা, কমলা, দুর্গা, বাণী ও রাধিকা আমরা 
হরির ভক্ত অপেক্ষা প্রিয় নহি ; ভক্তগণ তাঁহার অধিক 
প্রিয়তম । সর্বান্তরাত্মা ভগবান্‌ হরি ছুঃসহ সুদর্শন- 
চক্রদ্বারা যতুপুর্র্বক মহৎ ও. ক্ষুদ্র ভক্তগণকে রক্ষা 
করিয়! থাকেন। তিনি তেজঃপ্রভাবে নিভতুল্য দুনিবার্ধ্য 
সুদর্শনচত্রেকে ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ 
করিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হয় না, বলিয়া স্বয়ং রক্ষা করি- 
বার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন। হরি স্বকীয় গুণনাম 
শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তগংণর সহিত 
ছায়ার স্তায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীহরির 
প্রিয়তমা রাধিকা, প্রাণাধিকা প্রিয়তম!) তাহ! হইতে 
প্রিয় কেহ নাই, কিস্তু তিনিও যদি স্বয়ং ভক্ত- 
গণকে দ্বেষ করেন, তাহা! হইলে প্রভু তংক্ষণাৎ 
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ভীহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সকল বর্ণের 
মধ্যে হরির স্বীয় শরীর হইতেও বিপ্রগণ প্রিয়, কিন্ত 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভক্তগণ হরির প্রাণাধিক প্রিয়তর। 
এই ত্ৰিজগতে ঈশ্বরের গ্রিয় বা অপ্রিয় কে? কিন্ত 
যে শিষ্ট ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহাকে ভজনা ও ধ্যান করে 
সেই প্রিয়। হে' ব্রহ্মন্‌! মহাপ্রলয়ে এই ব্ৰহ্মাণ্ড 
জলপ্লীবিত হইলেও তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের কিছুতেই 
নাশ হইবে না। ৫৪_-৭৪। হে ঘি! তুমি 
গোবিন্দকে ভজন! কর এবং তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান 
কর; শ্রীহরির ম্মরণমাত্রেই সকল আপ্‌ দূরীভূত 
হইবে। তুমি শীঘ্র বৈকু্ঠে গমন কর; বৈকুঠুই 
তোমার শরণীয় ; তুমি শরণাগত হইলে করুণাসাগর 
হরি তোমাকে নিশ্চয় অভয় প্রদান করিবেন। এই 
সময়ে যেরূপে হর্টকিরণে মহীতল সনুদ্বীপ্ত হয়, তদ্রপ 
কৈলামভবন চক্রের তেজে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন 
সমস্ত কৈলাস্বাদিগণ, চক্রের জালাকরালে দগ্ধপ্রায 
হইয়। ‘পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, শব্দে শঞ্ছরের 
শরণাপন্ন হইল। করুণানিধি শঙ্কর দুঃসহ চক্র দর্শন 
করত পার্ধতীর সহিত প্রীতমনে ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ 
করিলেন "আমার চিরসঞ্চিত তপন্তা ও তেজ যদি 
সত্য হয়, তবে এই কৃতাপরাধ ভীত ব্রাহ্মণ বিপদ্ৃশুন্ত 
হউন।” পার্বতী বলিলেন, যেহেতু প্রভু ও আমার 
পুণ্যফলে ব্রাহ্মণ আমাদের শরণাগত হইয়াছেন, 
অতএব আমার আশীর্বার্দে এই মহা-ত়-ব্যাকুল 
বিপ্র বিপত্তি হইতে মুক্তি লাভ করুন। কৃপাপূর্ব্ক 
শিবহর্গ। এই কথ! বলিয়া বিরত হইলে, মুনি 
দেবেশকে প্রণাম করত আত্মত্রাণাথে কৈকুণে গমন 
করিলেন। তৎপরে ছুর্ববাসা মনোবেগে বৈকুঠভবনে 
গমন করত পশ্চাং পশ্চাৎ সুদর্শন আসিতেছে দিয়া 
শ্রীহরির পুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন ;-_. 
শ্রীহরি বত্রুদিংহামনে সমাদীন ; তাহার হস্তে শঙ্খ; 
চক্র, গদ! ও পদ্ম শোভ৷| পাইভেছে। তাঁহার পীত বন 
পরিধান! সেই শ্যামনুন্দর, চতুর্ভূজ, শাস্তমূর্তি, 
কমলাকান্ত, মনোহর রত্বাগন্ধারে ও রত্রমালায় বিভু- 
ধিত; তাহার ব্দনমগ্ডল ঈষন্ধাস্তযুক্ত প্রসন্ন ; তিনি 
ভক্তানুগ্রহকাতর ; তাঁহার মস্তক বিচিত্র রত্বার-নিশ্মিত 
উজ্জ্বল কিরীটে শোভিত । তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পারিষদবর্গ 
শ্বেত'চামরদ্বারা বীজ্জন করিতেছে, কমলাদেবী তাহার 
পাপ দেব| করিতেছেন; সরস্বতী তাঁহার 
সম্মুখে অবস্থান করত স্তত্ব করিতেছেন। তাহার 
চারিদিকে নুনন্রনন্দ-কুমুদ-প্রচণ্ডাদি ভক্তগণ উপবিষ্ট 
রহিয়াছে । কোন ভক্ত যন্ত্রের দ্বার! ভগবানের গুণানুঝাদ 


গান করিতেছে; তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন। মুনি প্রভুকে এইরূপ দর্শন করিয়া 
দণ্ডবৎ, প্রণামপুর্ধক পরমেশ্রকে সামবেদোক্ত 
স্তোত্রের ছার! স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্ববামা 
বলিলেন, হে কমলাকান্ত ! হে করুণানিধে! আপনি 
দীনবন্ধু, দীনজনের ঈশ্বর, করুণীসাগর ; অতএব হে 
প্রভো! আমাকে পরিত্রাণ করুন ৭৫--৯০। হে 
প্রভো! আপনি বেদ-বেদাঙ্গস্্রিকর্তা, বিধাতারও 
বিধাতা, মৃত্যুরও মৃত্যু ও কালেরও কালন্বরূপ; এক্ষণে 
আমাকে স্গটার্ণৰ হইতে পরিত্রাণ করুন। হে 
সর্বেশ! সর্বকারণ! আপনি সংহারকর্তার সংহ্ত্তা 
ও মহাবিষুত্তরুর বীজন্বরূপ; অতএব আপনি আমাকে 
এই ভয়সাগরে রক্ষা করুন। হে নারায়ণ! আপনি 
শরণাগত, শোকার্ত ও ভয়শীলদিগের পরিত্রাণপরায়ণ ; 
আমি ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণাগত হইয়াছি, 
আমাকে রক্ষ! করুন। যিনি বেদের আদিভুত, 
ধাহাকে স্তব করিতে বেদ অক্ষম এবং সরস্বতী 
পৰ্য্য্তও জড়ীভূতা, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ কিরূপে স্তব 
করিবে? ধাহাকে স্তব করিতে অনন্তের সহত্র ব্দনও 
জড়ীভূত হয় ; চতুরানন, পঞ্চানন, ক্রি, শ্রুতিকর্তী 
ও বাণী প্রভৃতি সকলেই জড়ীভূত হইয়া স্তব করিতে 
অনমর্থ হইয়া থাকেন এবং বেদজ্ঞ দ্বিজগণও যাহাকে 
স্তব করিতে অসমর্থ, হে মানদ! আমি সেই 
তোমাকে সামান্ত শিষ্য হুইয়। কিরূপে স্তব করিতে 
সক্ষম হইব? চতুর্দশ মন্তুর পতনে এক ইন্দ্রপ্তন 
হয়, সেই অষ্টাবিংশতি ইন্্র-প্তনপরিমিত কাল যাহার 
এক দ্িবারাত্র, সেই ব্রহ্মার তৎপরিমিত অষ্টাধিক শত 
বৎসর আয়ুক্কাল ; হে বিভো! যাহার চক্ষুরুস্থীলন 
কালে সেই ব্ৰক্মার পতন হয়, মেই অনির্বচনীয় 
পুরুষকে আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? 
দুর্ববামা এইরূপে স্তব করিয়া গ্রীহরির চরণকমলে 
পতিত হইলেন এবং ভয়াকুল হইয়! নয়নানুদ্ধারা 
তীহার চরণযুগলের অভিষেক করিলেন। দুর্ববাসাকৃত 
পুণ্য সামবেদোক্ত পরমাত্মাস্বরণ হরির জয়মন্রল- 
নামক স্তোত্র সন্কটগ্রস্ত হইয়া ভক্তিসহকারে 
যে ব্যক্তি পাঠ করে, হরি কৃপাবশতঃ তাহার সমীপে 
শীঘ্র আগমন পূর্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া 
থাকেন; এবং রাজ-ঘারে, শ্মশানে, কারাগারে, 
ভয়াকুল ব্যাপারে, শক্রমধ্যে, দহ্যভয়ে, হিংজ 
জন্তসঙ্থুল প্রদেশে, রাজ-সৈন্ত-বেগিত হইলে বা 
মৃহার্ণবে মগ্রপ্রায় পোতে যদি কোন ব্যক্তি) মাত্র 
এই ত্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে . তাহার 
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৪০২, 


মেই সমস্ত বিপদ দূরীভূত হয়; তাহাতে কোন 
সংশয় নাই । ৯১-১০৩ । 
ইতি চুর্বাদাকৃত কৃষণস্তোত্র সম্পূর্ণ। 

নারায়ণ কহিলেন, তখন ভক্তবৎ্সল ভগবান্‌ হরি, 
মুনির স্তব শ্রবণ করিয়া হামুখে তীহাকে পীযুষবৃষ্টির 
ন্যায় মধুর বাক্য বলিলেন, মুনে! তুমি গাত্রোখান কর 
আমার বরে তোমার নিশ্চয় মঙ্গল হইবে; কিন্তু আমার 
সুখাবহ সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ.-কর। সাধুগণ- 
সমীপে মূর্তিমান্‌ শান্ত সকল বিরাজিত থাকে; সেই 
সাধুগণের মুখে শান্তর শ্রবণ করিয়া অন্যের জ্ঞানোদয় 
হয়; কিন্তু যে বিদ্বান্‌ ব্যক্তি জানিয়াও বেদবিরুদ্ধ 
সর্বগহিত কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, সে জীবিতাবস্থাতেই 
মুতের অধিক । হে দ্বিজ! পুরাণ, বেদ ও ইতিহাস 
প্রভৃতিতে সকলেই বৈষ্ণবদিগের মহিম! বিশেধরূপে 
শুনিঝাছেন যে, আমি বৈষ্বগণের প্রাণম্বরূপ, বৈধ্ণব- 
গণও আমার প্রাণতুল্য ; যে মূঢ় ব্যক্তি সেই প্রাণতুল্য 
বৈষ্ণবদ্নিগকে দ্বেষ করে, মে আমার প্রাণকেই দ্বেষ 
করে; ভক্তগণ, পুত্র, পৌন্র, কলত্র ও বরাজলক্মীকেও 
পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই সতত ধ্যান করে, তাহা- 
দের অপেক্ষা আর প্রিয় কে হইতে পারে? আমার 
ভক্ত হইতে স্বীয় প্রাণ, লক্ষ্মী, শঙ্কর, ভারতী, ব্রহ্মা, 
দুর্গা, গণপতি, ত্রাঙ্মণগণ, বেদদমুহ, সাবিত্রী, বেদ- 
জননী, দেবগণ, গোপ-গোপী ও রাধিকা কেহই আমার 
থরম প্রিয় নহে। হে মুনে! এই তোমার নিকট 
সত্য সারভূত বাস্তবিক কথা বলিলাম, ইহা আমার 
তক্তগণের প্রশংসাপর নহে । তাহারা আমার নিশ্চয় 
প্রাণাধিক প্রিয়। যে যুঢ় জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ আমাকে 
দ্বেষ করে, তাহার! স্বীয় পরমাত্মাকেই জানে না; 
অতএব তাহার! বঞ্চিত হইয়া চিরকাল নরকে বাস 
করে। যেন্রাধম ব্যক্তিগণ, আমার প্রাণসম প্রিয় 
ভক্তগণকে দ্বেন করে, আমি শীঘ্র তাহাদের শীস্তি- 
প্রদানে প্রবৃত্ত হই এবং তাহারা পরকালে নিরয়গামী 
হয়! হেদ্বিজ! আমি সকলের প্রভু, পরিপালন- 
কত্ত, ঈশ্বর; তথাপি আমি স্বাধীন নহি ; সর্বদাই 
ভক্তের অধীন। আমি গোলোকে অথবা 'বৈকু্ঠে যে 
ঘ্বিহুজ এবং চতুর্ভূজরূপে অবস্থান করি, মে কেবল 
সেই সেই রূপমাত্রেই অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্ত 
আমার প্রাণ সর্ব্বদা ভক্তসমীপেই বর্তমান থাকে। যে 
বৃত্ত ভক্তগণ আমাকে প্রদান করে, তাহাই আমার 
ষত্রের সহিত ভক্ষণীয়, কিন্তু ভক্ত ভিন্ন অন্য জনের 
প্রদত্ত ব্য অমৃত হইলেও আমার অভক্ষ্য। মুনে! 
মৃপশ্রেষ্ঠ অন্বরীষ নিরীহ, অহিংসক, দয়াশীল ও সকল 


্রক্াবৈবর্ভপুরাণ। 


প্রাণীর প্রতি হিতপরায়ণ; তুমি কি জন্য তাহাকে 
বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে? যে সুধু ব্যক্তি, সকল 
জীবমাত্রেই সতত দয়া করেন, যে মূঢ়গণ তাহাদিগকে 
দ্বেষ করে, আমি তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকি, স্বয়ং 
ইন্দ্র আমার ভক্তগণের হিংসক হইলে আমি তাহাকে 
রক্ষা করিতে মক্ষম নহি ; অতএব তুমি অন্বরীষ রাজের 
গৃহে গমন কর, এ বিষয়ে সেই তোমার রক্ষ। করিতে 
সমর্থ; অন্তের রক্ষা করিবার শক্তি নাই ।১০৪-_১২ 
তখন দুর্ববাস! নারায়ণের বাক্য শ্রবণে ত্য়বিহ্বল হইয়া 
ভ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ৰ স্মরণ করত বিষগ্নমনে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। হে ফুলিশ্রে্ঠ! এই সময়ে ব্রদ্ধা, 
পার্ববতীনহ শিব, ধর্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় 
আগমন করিলেন এবং তাহারা সকলেই পরমাত্বা- 
স্বরূপ পরমেখর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত ভক্তিনত- 
মস্তকে ও আনন্দে পুলকিত হইয়া স্তব করিতে 
লাগিলেন ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবমূ! আপনি 
পরমাত্মান্বরূপ, নির্লিপ্ত, ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ। অতএব 
ভক্তাপরাধকারা এই ব্রাহ্মণণ্রেষ্টকে রক্ষা করুন। 
মহাদেব বলিলেন হে দীনবন্বো? হে জগন্নাথ! 
এই বিপ্র জগৎ হইতে বহির্ভূত লহেন, আপনি 
অনুগ্রহপুর্ধক এই কৃতাপরাধ দীন গাগী শরণাগত 
ব্রা্মণকে রক্ষা করুন। পার্বতী বলিলেন, প্রভো! ' 
অন্বরীঘ আপনার ভক্ত, ব্রাহ্গণগণ সুরগণও কি 
আপনার প্রিয় নহে? আপনি সকলের ঈশ্বর ; এই 
কৃতাপরাধ ব্রা্মণকে আপনি রক্ষা করুন। ধর্মী 
বলিলেন, বিো ! আপনি সকলের জনক, পালনকর্তা, 
ঘণ্ডকর্ভা, ঈশ্বর ; অতএব পিতা এক শিশু সন্তানের 
নিমিত্ত অন্ত শিশু সন্তানের বিনাশ করিতে উদ্যত, এ 
আবার কিরূপ ভাব? ইন্রর বলিলেন হে প্রভো! 
আপনার সকল জীবে কৃপা ও সমদর্শিতা নিরস্তর 
বিরাজমান, যেমন কর্ম, তেমনই ফল হইয়াছে; 
এখন এই বিপ্রকে রক্ষা করুন। রুদ্র বলিলেন, 
ভগ্বন্‌ ! উন্মার্গগামীর শাস্তি প্রদান করা সমুচিত 
বটে) কিন্তু এই কৃতাপরাধ মৃঢের রক্ষা করা আপনার 
কর্তব্য । দিকৃপালগণ বলিলেন, প্রভো! বেদে নির্দিষ্ট 
আছে, কৃতাপরাধ বিপ্রকে বধ করিবে না; অভএব 
অজ্ঞানতাবশতঃ কৃতাপরাধ বিপ্রকে রক্ষা করুন। 
গ্রহগণ বলিলেন, যে মূঢ় বৈষবকে দ্বেষ করে, তাহার 
প্রতি দ্রেবগণ রুষ্ট হন ও আমরাও নি্রিস্তর তাহার 
গীড়। উৎপাদন করিয়া থাকি ; কিন্তু পরে তাহার রক্ষা 
করা আপনার কর্তব্য। মুনিগণ বলিলেন, নাথ! 
এই বিপ্র পরাভূত হওয়াতে আমরা জীবন্বৃতবৎ 
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শ্রীকৃ্ষ-জন্মখণ্ড । ৪০৩ 


হইয়াছি, কারণ স্বজাতির মধ্যে এক জনের দণ্ড হইলে 
সকলেরই লজ্জার বিষয়। অত্রি বলিলেন, হে বিভো! 
তুমিই আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছ, পুত্রও 
সর্বদা তোমার মেবায় নিরত ; এই জন্তই আমার পুত্র 
তেজোগর্বে ত্ৰৈলোক্যে কাহাকেও ভয় করে না। 


লক্ষ্মী বলিলেন, ভগবন্‌! এই শরণাগত ব্যক্তির 


অপরাধ ক্ষমা করত ইহাকে রক্ষা করুন; দেবগণ ও 
বিপ্রগণ সকলেই আপনার স্তব করিতেছেন; এই 
বিপ্রকে বিনাশ করা আপনার কর্তব্য নছে। 
১২২--১৩৫।. সরম্বতী বলিলেন, প্রভো! আপনি 
দেবতাদিগের ও বেদের জনক, আপনাকে বুঝাইব 
কি? আপনি সকলের ঈশ্বর ; সকলকে রক্ষা করাই 
আপনার বর্তব্য। পারিষদর্গ বলিলেন, ভগবন্! 
আপনার স্মরণমাত্রই সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল 
হইয়া থাকে এবং সকল আপছ্‌ও দুরীভুভ হয়, অতএব 
এই শরণাগত বিপ্রকে পরিত্রাণ করুন। সর্তকগণ 
বলিল, হে দারিদ্রাভপ্রন! আমরা সর্বদ| আপনার 
দবারের ভিক্ষু; সম্প্রতি আমাদিগকেই এই দ্বিভের 
পরিত্রাণরূপ ভিক্ষা প্রদান করুন। তখন শরণাগত- 
পালক প্রভু শ্রীহরি ইহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হান্সমুখে তাহাদের সন্তোষকর বাক্য বলিলেন ;_হে 
দেবগণ! আপনারা সকলেই আমার এই সুখাবহ 
নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের প্রার্থনানুষারে 
আমি নিশ্চয় বিপ্রকে রক্ষা করিব; বিস্ত এই দ্বিজ 
পুনর্ববার এই বৈকুঠ হইতেই অন্বরী-নিকটে গমন 
করত তথায় রাজার প্রীতির নিমিত্ত পারণ করুন। 
এই ছুর্্বানা খষি অশ্বরীষ রাজের আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়া নিরপরাধে তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন ; তখন সুদর্শন তাহাকে রক্ষ! করত খুনিকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন; মুনি তাহাতে 
ভীত হইয়া মেই অবধি পুর্ণ এক বৎসরকাল পৃথিবীতে 
নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন; তদবধি রাজেন্দ্র সন্ত্রীক 
শোকসন্তপ্ত হৃদরে উপবাসী রহিয়াছেন। জননী 
যেরূপ স্তনন্ধয় ঝালক দর্শনে ভোজন বরে না, মেইরূপে 
ভক্তের উপবাসহেতু আমিও তদবধিই উপবাষী 
আছি। আমার আশীর্বাদে মুনিশ্রেষ্ঠ বিপত্তিশু্য 
হউন এবং পথিমধ্যে অ'মার সুদর্শন চক্র ইহাকে 
বিনাশ করিবে না, আমিও অদ্য অবধি নিশ্চিন্ত হইয়! 
সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইব, ভক্তপ্রদত্ত বস্ত আমি 
অমৃতের স্তায় ভোজন করি ; নতুবা লক্ষী প্রদত্ত দ্রব্যও 


স্ক্ষমা হন লা। হে বৎস! ঘুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি 
মহাপ্রাজ্র, অতএব শীঘ্র নৃপমন্দিরে গমন কর এবং 
দেব, দেবী ও মুনিগণ সকলেই ন্বগৃহে গমন ককুন। 

এই কথ! বলিয়। শ্রীহরি শীভ্র স্বীয় অন্তঃপুরে গমন 
করিলেন এবং দেবগন মকলেই জগণীশ্বরকে প্রণাম 

করত সানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তখন 

মনের স্যার গতিশীল বিপ্র, হরিভবন হইতে প্রস্থান 

করিলেন এবং কোর্টিহুর্যপম প্রভাশালী হুদর্শনও 

গমন.করিল। রাজা একবৎসরকাল পধ্যস্ত উপবাম 
করিয়া শুঞ্ক্ঠে লিংহামনে অবস্থান করিতেছেন। 

এরূপ সময়ে সম্মুখে মুনিশ্রে্ঠকে দেখিতে পাইলেন। 

তখন আনন হইতে সন্্রমের সহিত উত্থান করত 
সাদরে তাহাকে প্রণাম ববির মিষ্টামাদি ভোজন 
করাইলেন; তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিলেন। 
দ্বিজবর ভোজন করিয়া অত্যন্ত সম্তোব লাভ করত - 
রাজাকে অশীর্বাদ করিলেন। তংপরে অন্বরীষ- 

রাজের প্রশংসা কীর্তন করিতে করিতে স্বগৃহে গমন 
করিবার সময়ে পথে সবিস্ময়চিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, ওঃ1 'বৈষ্বদিগের কি 
দুর্লভ মাহাত্মু | ১৩৬--১৫৭| 

শ্ৰীকৃষ্ণদন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড়ুবিংশ অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, হে মুনে! দ্বাদশীলজ্ঘনে যে 
দোষোত্তৰ হয়, মুনিবর-পরিভব ও হরি তাহাকে 
যেরপে উদ্ধার করিয়াছেন, তৎসমস্তই আপনার মুখে 
শুনিলাম ; এক্ষণে সকলের ঈন্দিত একাদশীব্রতের 
বিধান শুনিতে অভিলাষী হুইয়াছি ; তাহাই নিশ্চিত- 
রূপে আমাকে বলুন। অমি শ্রুতি কিয়ৎ পরিমাণে 
শ্রত হুইয়াছি; কিন্তু মতভেদবশতঃ তাহার 
কোনরূপ নিশ্চয় করিতে পারি নাই। আপনি শ্রুতির 
কারণস্বরূপ ; আপনার মুখে ইহা শুনিতে মন অত্যন্ত 
কৌতুহলী হইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, সুনে! এই 
একাদশীব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে দুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণের 
গ্রীতিজনক ও তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ তপঃ্যরূপ। 
দেব্গণের মধ্যে যেরূপ কৃষ্ণ, দেবীগণের মধ্যে যেরূপ 
প্রকৃতি, আশ্মবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ ব্রাঙ্গণ ও 
বৈষবদিগের মধ্যে যেরূপ শিব শ্রেষ্ঠ ; যেরূপ পুজা- 
দিগের মধ্যে গণেশ পণ্ডিতগণের মধ্যে বাণী, শাস্ত্রের 


ভোজন করিতে সক্ষম হই না লক্ষ্মীও অগ্রে ভক্তকে | মধ্যে বেদ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, তৈজস পদ্াথের মধ্যে 
প্রদান না করিয়া আমাকে কোন বন্ত প্রদান করিতে স্বর্ণ প্রাণীদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, ধনের মধ্যে বি 
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৪০৪ ্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


ও সঙ্গীর মধ্যে প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা ; প্রিয় পদার্থের 
মধ্যে যেরূপ প্রাণ, প্রিয়তমার মধ্যে যেরূপ মতি, 
বিশ্বস্তদ্রিগের, চঞ্চলদিগের ও ইন্জিয়দিগের মধ্যে মন 
যেরূপ শ্রেষ্ঠ ; যেরূপ গুরুগণের মধ্যে মাতা, ব্বূর যেরূপ 
পতি, বলিষ্ঠদিগের মধ্যে যেরূপ দৈব, সংহারকের 
মধ্যে কাল ও মিত্রের মধ্যে নুশীলগণ,খক্রর মধ্যে রোগ, 
কীর্তিনাশকদিগের ও গোপনীয়দিগের মধ্যে অবীর্তি 
যেরূপ প্রধান বলিয়। উক্ত আছে; যেরূপ হিৎসকের 
মধ্যে সর্প, ছুষ্টাদিগের মধ্যে বেশ্যা, তেজন্বীর মধ্যে 
শিব ও যহিষ্ণুর মধ্যে ক্ষিতি ; যেরূপ ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে 
অন্ত, দ'হকের মধ্যে অগ্নি, ধনদাতার মধ্যে লক্ষ্মী, 
সতীগণের মধ্যে দক্ষকন্তা। সতী; যেরূপ প্রজাপতির 
মধ্যে ব্রহ্মা, নদীর মধ্যে সাগর, আতির মধ্যে সাম, 
ছন্দের মধ্যে গায়ত্রাচ্ছন্দ ; যেরূপ বৃক্ষের মধ্যে অশ্থথ- 
পুপ্পের মধ্যে তুলমী, নামের মধ্যে অগ্রহায়ণ, খতুর 
মধ্যে বগন্ত ; যেরূপ আদিত্যের মধ্যে সুর্ধ্য, রুদ্রের মধ্যে 
শঙ্কর, বহুগণের মধ্যে ভীম, বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ) 
যেরূণ দেবার্ষগণের মধ্যে তুমি, ব্রহ্মর্বিগণের মধ্যে 
ভৃগু, নৃপনগুহের মধ্যে রাম, ঘিন্ববর্গের মধ্যে 
কপিল; যেরূপ জ্ঞানী ও যোগিগণের মধ্যে 
সনৎকুমার, গঞেন্ছের মধ্যে এরাবত, পশুর মধ্যে 
শরত, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, মণির মধ্যে কৌস্তভ, 
নদীর মধ্যে পুণ্যস্বরূপিণী সরস্বতী শ্রেষ্ঠা ; হে নারদ! 
যেরূপ গন্ধব্রের মধ্যে চিত্ররথ শ্রেষ্ঠ, যক্ষের মধ্যে 
কুবের শ্রেষ্ঠ, রাক্ষমের মধ্যে সুমালী শ্রেষ্ঠ; যেরূপ 
নারীর মধ্যে শতরূপা শ্রেষ্ঠা ; যেরূপ মনুর মধ্যে 
স্বায়ভুব মনু শ্রেষ্ঠ; সুন্দরীগণের মধ্যে যেরূপ বস্তা 
শ্রেষ্ঠ ও মায়াবিগণের মধ্যে যেরূপ মায়। শ্রেষ্ঠা, বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন, ব্রতগণের মধ্যে এই একাদশীব্রতও 
সেইরূপ। এই ব্রত নিত্য, অতএব চারি বর্ণেরই 
কর্তব্য; যতি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্বদিগের পক্ষে 
বিশেষ কর্তব্য। ১--২২। শীকুফতব্রতপিবসে ব্ৰহ্ম- 
হত্যাদি সমস্ত পাপ অন্নাশ্রিত থাকে; এ দিবসে অন্ন 
ভোজন করিলে ও সমস্ত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। 
যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীদিলে ভোজন করে, সেই 
মূঢ় সমস্ত গাপপক্কে লিপ্ত হয়; এবং ইহলোকে 
অতিপাতকীর মধ্যে পরিগণিত হই! অন্তে নরকগামী 
হইয়া থাকে; শে একাদশীপরিমিত যুগপর্ঘ্ত্ত কুভী- 
পাকনামক নরকে অবস্থান করত পরে চাণ্ডাল- 
যোনিতে গমন করে এবং সপ্তজন্ম. পর্য্যন্ত গলিতকুষ্ঠ- 
ব্যাধিযুক্ত হইয়৷ তৎপরে সেই পাপী পাপ হইতে 
মুক্ত হইতে পারে; ইহ! কমলযোনি স্বয়ং বলিয়াছেন। 


হে ভ্ৰহ্মন্‌ ! একাদশীতে ভোজন করিলে যে দোব হয়, 
তাহা আমি বনি করিলাম, দ্বাদশীলঙ্যনে যে দোষ হয়, 
তাহ| আমি পুর্বে, বলিয়াছি ; তুমি শুনিয়াছ। এইক্ষণ 
দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাদে যে দোষ হয়, তাহা 
তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বিষয় ধর্ম, বেদসার 
হইতে উদ্ধার করত আমাকে বলিয়ছেন। যে যু 
কলামাত্র দশমীকেও জ্ঞানবশতঃ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ 
কলামাত্রদশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাম করে, লক্ষ্মী 
তাহাকে সুদারুণ শাপ প্রদান করিয়া, তাহার গৃহ 
হইতে অপস্থতা হইয়া থাকেন; ইহলোকে তাহার 
বংশহানি ও যশোহানি হয় এবং মে অস্তে শৃতমন্বস্তর 
কাল অন্ধকূপে বাস করে। যে দিনে দশমী, একাদশী 
ও দ্বাদশী, এই তিন তিথির যোগ থাকে, মে দিবসে 
ভোজন করিয়া তাহার পর দিনে উপঝাম করত ব্রত 
করিবে। এ স্থলে দ্বাদশীতে ব্রত করিরা! ভ্রয়োদশীতে 
পারণ করিলে ব্রতীর দ্বাদশী-লজ্মম-দোষে লিপ্ত হইতে 
হয় না। যদি একাদশী পূর্ববদিনে সম্পূর্ণ থাকে এবং 
পরদিনে গ্রভাতদময়ে অল্পকাল থাকে, তবে একা- 
দৃশীর বৃদ্ধি জন্য ও পরদিনেই উপঝান করিতে হয়; 
যে দিন যষ্টিদণ্ডাত্মিক। একাদশী থাকে এবং পর 
দন প্রভাতমময়ে তিথিত্রয়ের যোগ থাকে, এরূপ 
স্থলে গৃহিগণ পু্বদিনে উপবাস করিবে; কিন্তু যতি 
প্রভৃতির সেরূপ নহে; তাহারা পরদিনে উপবাস 
করিয়! নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে এবং জাগরণাদি 
সমস্ত কাৰ্য্য পরদিনেই করিবে। | ২৩--৩৫। গৃহী 
তাহার পূর্বদিবমে উপবাসরূপ ব্রত করিয়া পর দিনে 
একাদশী অতীত হইলে পারণ করিবে। হে নারদ! 
বৈষ্ণব, যতি, বিধরা, ব্রহ্মচারী ও ভিদ্কুদিগের সকল 
একাদশীতে সম্ভাবে উপবাস করা কর্তব্য; কিন্ত 
বৈষ্ণব ভিন্ন গৃহিগণের শুক্লাএকাদশীতেই অবশ্য উপ- 
বাস করা কর্তব্য; কারণ তাহাদের কৃষণ-একাদশী- 
লঙ্ঘনে কোনরূপ দোষ নাই, ইহা! বেদে উক্ত 
আছে। শয়ন-একাদশী ও উখান-একাদশী এই উভয় 
একাদশীয় মধ্যে যে কৃষ্ণ একাদশী হইবে, তাহাতে 
গৃহীমাত্রেরই উপবাস করা কর্তব্য; কিন্তু এতঘ্যতীত 
অন্ত কৃষণ-একাদশী তাহাদের কদাচও উপোষ্যা নহে। 
হে ব্রক্মন্‌! যেরূপ নির্ণয় বেদে শুনিয়াছি, তাহা 
তোমার নিকটে বলিলাম ; এক্ষণে এই ব্রতের বিধান 
সমস্ত অবগত হও। ব্রতী পুর্ব্বাহে হবিষ্য করিয়া 
সেই দিন পুনব্্বার জুল পর্যন্তও পান করিবে ন।; 
তৎপরে রাত্রিতে একাকী কুশশয্যায় শয়ন করিবে; 
পরদিন ব্রা্বমুহূর্তে শয্যা হইতে উত্থান করত প্রাকৃত 
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সমাপন করিয়া নিত্যকৃত্য সম্পা দপুর্্বক স্নান করিবে। ধ্যানের অসাধ্য ও বন্দিত কারণের কারণ ঈশ্বরকে 
ব্রতী, ব্রত ও উপবাসের সন্ধল্প রীকৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশেই [আমি ভজন! করি। হে নারদ ! এই ধ্যান দ্বার! প্রভুকে 


করিয়া, তৃৎপরে সন্ধ্যা-তর্পণীদি জম্পাদন করত 
আহ্নিক. করিবে; নিত্যপুজা করিয়া দিবসেই ব্রত- 
দ্রব্য আহরণ করিবে, তাহাতে ষোড়শোপচার ভুব্যই 
প্রকৃত বিধিনির্দিষ্টি। আসন, বস্তু, পাদ্য, অর্ধ, পুষ্প, 
অন্থলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, যন্ঞহৃত্র, ভূষণ, গন্ধ, 
সনানীয়, তান্ুল, মধুগর্ক এবং আচমনীয় ; ব্রতী এই 
যোড়শোপচারের ভ্রব্য সকল দ্বিবসে আহরণ করত 
রাত্রিতে ব্রত করিবে। তাহার থর ব্রতী, ধৌত বন্তু- 
যুগল পরিধান করত পবিত্রভাবে আমনে উপবেশন 
করিয়! আচমনপুর্র্বক হরি-্মরণ ও স্বস্তিবাচন করিবে ; 
তংপরে শুভক্ষণে ধ্যানাধারে মুনিগণ দ্বারা বেদোক্ত 
মন্বল ঘট স্থাপন করত তাহাতে ফল, শাখা ও চন্দন 
প্রদান করিবে) মেই ঘটে পৃথক্‌ পৃথক ধ্যান ও 
আবাহনে ছয় দেবতাকে পুল্র। করিবে। ছয় দেবতা 
যথা__গণেশ, হু্য, বহি, বিষ্ণু, শিব, ও শিবা) ইহা- 
দিগকে পুজা করত প্রণামপুর্বক হরি স্মরণ করিয়া 
ব্রত করিবে। যদি কেহ ও ছয় দেবতাকে আরাধনা 
ন করিয়। কর্ম করে, তাহা হ ইলে তাহার নিত্য-নৈমি- 
ততিকাদি,সমস্ত কৰ্ম্মই নিস্ষল হয় । ৩৭_:৫১। হে 
মুনে! এই আমি ব্রতের অঙ্গভু ত সমস্ত বিষয় বৰ্ণন 
করিলাম; এক্ষণে কাধুশাখোক্ত অভিলধিত ব্রতের 
বিষয় শ্রব্ণ কর; পবাৎপর শ্ী₹ষ্ংকে সামবেদোক্ত 
খ্যান করিয়। সেই পুষ্প মস্তকে প্রদান করত পুনর্বধার 
ধ্যান করিবে। মেই সকলের ঝঞ্থিত নিগৃঢ় ধ্যান 
কহিতেছি শ্রবণ কর; এই ধ্যান ভক্তগণের প্রা ণ- 
তুলা; ইহ! অভক্তদমীপে প্রকান্ত নহে। ধ্যান যখা 
যাহার নবীননীরদসদৃশ শুামহুন্দর শরীর; শার- 
দ্রীয় চন্দ্রের আভা-বিনিন্দিত উত্তম মুখমণ্ডল; নয়ন- 
যুগ্ন শরংকালে হৃর্যোদয়বিকশিত পদ্মের শোভ।- 
সদৃশ শোভাশালী ; যিনি স্বীয় অঙ্গের মৌন্দর্ধ্য, রূপ, 
ও বুতুময় ভূষণে বিভূষিত, গোপীগণ ধাহাকে 
অত্যন্তকূটিল-প্রমন্ন-নেত্রকোণে নিরস্তর নিরীক্ষণ 
করিতে তৎপর) যাহার মুর্তি যেন তাহাদের প্রাণের 
দ্বারাই বিনির্মিত; যিনি রামোল্গামে সমুংসুক হইয়া! 
সর্ব! রাগমণ্ডলে অবস্থান করেন; যিনি রাধার 
বদনরূপ শারদীয় চন্দ্রমার সুধাপানে চকোর-স্বরূণ ; 
ধাহার বক্ষঃস্থল কৌন্তভমণিথার। সমুত্জল এবং 
পারিজাতকুমুমের মালিক! ছ্বার। বিরাজিত, মস্তক 
বিশুদ্ধরতরনির্মিত কিরীটে শোভিত, হস্তে মোহন মুরলী 
হাতত, সেই হুরাহ্রপুগ্য-্রঞ্ধা্দি দেবগণের হুরারাধ্য, 


ধ্যান করত অবাহন করিয়া ভক্তিপুরঃসর এই নকল 
মন্ত্র দ্বার! যোড়শোপচার এ্রদানপুর্কক পুজা করিবে 
হে পরমেশ্বর! এই ্বর্ণনিশ্মিত বদ্বধারপরিচ্ছদ 
নানা চিত্রে চিত্রিত আমন আপনাকে প্রদান করিতেছি 
প্রহণ করুন। হে রাধিকাপতে! বিশ্বকর্মানির্দিত 
বহ্নিবিশুদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি 


গ্রহণ করুন। হে করুণা.নিধে; এই পাদ্প্রক্ষালন- 


যোগ্য শর্পাত্রস্থিত সুবাসিত শীতল জল আপনাকে 
প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে ভক্তবৎসল! 
এই শঙ্খতোয়, পুষ্প, দুর্কা ও চন্দনযুক্ত পবিত্র অর্ধ্য 
আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে জগৎ- 
কারণ! আপনার সর্ব্দ! প্রীতিছনক চন্দন ও অগ্তরু- 
যুক্ত সুবানিত শুভ্র পুণ্প আপনাকে প্রদান করিতেছি, 
গ্রহণ করুন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি সর্বেদিিত 
চন্দন, অগুরু, কভুরী, কুন্ধুম ও আবীর অনুলেপন 
প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ৫২--৬৮। হে 
প্রভো! নানাদ্রব্যুক্ত সুগন্ধ সুখপ্রদ বৃক্ষবিশেষের 
রসরূপ ধূপ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। 
হে প্রভে|! রত্রপার-বিনন্দিত দিবানিশি সুন্দর প্রদীপ্ত 
নিবি্ড়অন্ধকারবিনাশের কারণস্বরপ এই দীপ আপ- 
নাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন । হে পরমাত্বন্‌ ! 
সুস্বাহু মধুর চোষ্য নানাবিধ পবিত্র দ্রব্য আপনাকে 
প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন! হে দেব-দেবেশ! 
স্বর্ণ-তন্তুবিনির্দ্মিত, সাবিত্রীগ্রহিযুক্ত কারুকাররচিত 
যন্ঞ-নৃত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে নন্দ- 
নন্দন! অমূল্যরত্বরচিত তেজে জাজল্যমান সর্ব্বাঙ্দের 


"ভূষণ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে দীন্বন্ধো!! 


সকল মঞ্জল কাৰ্য্যে প্রধান আদরণীয় মন্গলপ্রদ এই গন্ধ 
আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্‌। 
আমলকী ও শ্রীফলপত্রাক্ত সকল লোকের বাঞ্চনীয় 
মনোহর বিষ্ণুতৈল্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
করুন। হে নাথ! সকলের বাহনীয় কর্পুরাদ্বিন্ববা- 
মিত তাম্বুল, আমি ভক্তিপুর্বক আপনাকে প্রদান 
করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে 'গোপীবান্ত ! সকলের 
প্রীতিজনক বিশুদ্ধ বততপাত্রস্থিত সুমিষ্ট মধুর মধু আগ- 
নাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন । হে মধুহ্দন! 
মুবাদিত পবিত্র জাহ্‌বীজ্ল পুনরাচমনীয় প্রদান 
করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভক্ত, আনন্দে এই সকল 
যোড়শোপচার প্রদান করত এই মন্ত্রে পূর্বক বতর- 
মাল্য প্রদান করিবে।_-হে বিভো! নানারপ পুষ্প 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 90281700101 


৪০৬ 


ও হুগ্মহুত্রের ছার। গ্রথিত এবং ভূধণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মাল্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ব্রতী 
মুলমন্তরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে) তৎপরে কৃভাগ্তলি- 
পুটে ভক্তিপুর্বাক ভগবানের ভব করিবে ।__-হে 
রাধিকানাথ কৃষ্ণ! আপনি করুণাসাগর প্রভু ; অতএব 
এই ভয়ানক ঘোর সংসারসাগর হইত আমাদিগকে 
উদ্ধার করুন! হে প্রভে!! আমি শতজন্ম গত" 
যাতে অত্যন্ত উদ্বিগ হইতেছি, অতএব স্বীয় কর্মরূপ 
গাশনিগড়ে দৃঢ় সংযত রহিয়াছি, তাহা হইতে 
আমাকে মোচন করুন। ভগবন্! আমি আপনার 
শরণাগত হইয়া পাদপদ্দে প্রণত রহিয়াছি, অতএব 
আপনি কপাদুষ্টে যম্ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করত 
শরণপঞ্র আচরণে স্থান প্রদান করুন। প্রভো ! 
আমি ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, বেদনিরূপিত বিধিহীন ও 
বন্তমন্ত্রহীন; তথাপি আমি যেরূপ অর্চন! করিলাম, 
তাহা দয়! করিয়া সম্পূর্ণ করুন। হে হরে ! বেদোক্ত 
বিধানের অজ্ঞানতাবণতঃযদি কাধ্যের কৌন অঙ্গহানি 
হয়, তাহা হইলে আপনার নামোচ্চারণ মাত্রেই দেই 
কায সম্পূর্ণ হইয়া! থাকে ।৬১-_৮৬। ব্রতী এইরূপ 
স্তব করিয়! প্রণাম করত ব্রাহ্মাকে দক্ষিণ! প্রদান 
করিবে, তৎপরে মহোংসবে রত হইয়! ঝাত্রি-জাগরণ 
করিবে। ব্রতী যদি ব্রত ও উপবাস করিয়! নি্রিত 
হয়, তাহা হইলে ব্রত ও উপবাসের অর্ধেক ফল লাভ 
করে এবং দ্বাদশীতে পারণ করিয়া যদি নিদ্রিত হয় ও 
 পু্ব্বার জলমীত্রও যদি পান করে, তাহা হইলেও 
ব্রতের অর্ধ ফল লাভ করিবে। হে বিপ্রেন্্র! ব্রতী, 
শ্রীকষ্ণপাদপত্র স্মরণ করত এই মন্ত্রে যত্বপুর্ববক এক- 
বারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। মন্ত্র যখা-_হে 
অন্ন! তুমি প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্ম তোমাকে 
পুর্বে নির্মাণ করিয়াছেন এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণুন্বরূপ ; 
অতএব আমার এই ব্রতোপবাধের ফল প্রদানু কর। 
হেনারদ। যে ব্যক্তি এই ভারতে ভক্তিপর্বাক এই 
উত্তম একাদরশীব্রত আচরণ করে, সে তাহ! হইতে 
পূর্বতন সপ্তপুরুষ, পরবর্তী সপ্তপুরুষ, নিজের আত্মা, 
মাতা, ভাতা, বশ, শ্বশুর, কন্যা, জামাতা ও স্বীয় ভৃত্য 
গরধ্যস্তও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়! হে প্র! তোমার 
নিকটে সুখমোক্ষপ্রদ সারভূত শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ও 
চরিত্র বর্ণনা করিলাম; এক্ষর্ণে অপর বিষয় ঝলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ৮৭-_-৯৪। - 


'শ্রীকফল্জন্মখণ্ডে বড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


আপস 
“ 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


অপ্তবিংশ অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! কৃষ্চরিত্র-_ 
গোগীদিগের বস্ত্রহরণ এবং তাহাদিগকে অভিলধিত বর- 
প্রদানের কথ! বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোপিকা- 
গণ কামমোহিত। হইয়া, হেমস্তকালের প্রথম মাসে 
ব্রত আরম্ভ করত সম্পূর্ণ মাস হুসধ্যতভাবে হবিষ্য 
করিতে লাগিলেন এবং স্নান করত ভক্তিনহকারে 
বমুনাতীরে বালুকা দ্বার! পার্কতীমূর্তি নির্শ্মাণ করত 
বিধিক্রমে আবাহন করিয়! মনোহর চন্দন, অগ্ুরু, 
বন্তুরী, কুন্তুম, নানারাপ পুপ্প, বহবিধমাল্য, ধূপ, দীপ, 
নৈবেদ্য, বস্তু, নানাবিধ ফল ও মণি-মু্তা-প্রবালাদি 
দ্বার| বিবিধ বাদ্যনিঃস্বনে সেই বালুকাময়ী পার্ববতী- 
মূর্তির নিত্য পুজ! করিতে লাগিলেন। হে জগন্মাতঃ। 
তুমি স্থষ্ট-স্থিতি-লয়কারিণী ; অতএব হে সুত্রতে! 
তুমি নন্দগোপ-লুতকে আমাদের পতিরূপে প্রদান 
কর। প্রথমে গোপিকাগণ এই মন্ত্রে দেবীর নিকটে 
এইরূপ প্রার্থনা করত তংপরে সন্বল্প করিয়া মূলমন্ত্ে 
দেবীর পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সাম- 
বেদোক্ত মন্ত্র নূতন ও সজীব, যথা__ও হী' হুৰ্গায়ৈ 
নমঃ এই মন্ত্র সমস্ত অভিলধিত ফল প্ৰদান করে। 
ক্রমে গোপি কাগণ এই মন্ত্র দ্বার! সানন্দচিত্তে পুণ্প- 
মাল্য, নৈবেদ্য, ধপ, দীপ ও বস্তাদি সমস্ত দেবীকে 
প্রদান করিলেন এবং তাহারা পরম ভক্তির সহিত 
এই মন্ত মহত বার জপ করিয়া, বিবিধ স্ততি করত 
ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। হে দেব! 
তুমি সর্বমঙ্গলের মঙ্গল্যস্বরূপা, সকলঅভিলষিতবন্ত- 
প্রদায়িনী ও মঙ্গলদায়িনী ; অতএব হে শঙ্করপ্িয়ে! 
আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি; আমাদের 
বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান কর। এই যন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম 
করত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা ও নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক 
স্বগৃহে গমন করিলেন। হে মুনে! যে স্তব দ্বারা 
গোপান্ধনাগণ পার্বতীকে ভক্তিপুর্বক স্তব করিয়াছেন, 
সেই সর্ব্বাভীষ্টকলপ্রদ স্তবরাজ শ্রবণ কর! একার্ণব- 
সময়ে চন্দ্র ও সৃর্য্যের অপ্রকাশবশতঃ চরাচর ঘোর 
অদ্ধকারাবৃত অগ্জানাকার তোয়রাশিতে পরিগুত হইলে, 
জলশায়ী হরি এই স্তব ত্রক্মাকে প্রদান করিয়া জল- 
রাশিতে শয়ন করিয়াছিলেন। জগংঅষ্টা পরযোনি 
মধু ও কৈটভনামক অনুরের পীড়ায় নিতান্ত পীড়িত 
হইয়া এই স্তবদ্ধারা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতিকে স্তব করিয়া- 
ছিলেন। হে অভয়ে! তুমি দুর্গা, শিবা, মায়া, 
নারাফ়নী, সনাতনী, জয়! ও সর্ব্বমন্লা নামে বিখ্যাতা) 
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ভীকৃষ্ণ-ভন্খণ্ড । ৪০৭ 


তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে মঙ্গল 
প্রদান কর। ১--১৭। দুর্গে! তোমার নামের দকা- 
রের দৈত্যনাশকবাকতা অর্থ কথিত আছে, 
উকার বিদ্লাখকবাচক, এটা বেদসম্মত; রেফের 
অর্থ রোগবিনাশকর ; গকারের অর্থ পাপনাশক এবং 
আকার ভয় ও শক্রনাশঝচক; অতএব যাহার এই 
সমস্ত বিশেষঅর্থহুক্তবর্ণঘটিত নামের উচ্চারণ, 
শ্রবণ ও স্মরণ মাত্রই এ সকল দোষ বিনষ্ট হয়, তিনি 
ুর্গ-_হরির শক্তিবরূপা, ইহা! হরি স্বয়ং বলিয়াছেন; 
এবং হুর্গা-শবের অর্থ বিপত্তিবাচকতা, আকার নাশ- 
বাচক ; অতএব যিনি নিত্য হুর্গতি নাশ করেন তিনি 
দুর্গা বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন।: দুর্গ শব্দের অর্থ 
দৈতেন্্র; আকারের অর্থনাশ ; অতএব দৈত্যেন্্রকে 
পুবের নাশ করাতে পণ্ডিতগণ আপনাকে হুর্গা নামে 
অভিহিত. করিরাছেন। শকাবের অর্থ কল্যাণ, ইকার 
উংকৃষ্টবোধক ও সমুহবোধক এবং বা শব্দ দাতৃ- 
বাচক; অতএব আপনি উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃদমৃহ দান 
করেন, এই জন্য আপনার নাম শিবা বলিয়া উক্ত' 
হইয়াছে ; অথবা আপনি মুর্ভিমতী ম্ধলরাণি, এই 
জন্য শিব! বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শিব-শব্দ মোক্ষ- 
বোধক এবং আকার মাতৃবাচক ; অতএব যিনি স্বয়ং 
নির্ধাণমুক্তি প্রদান করেন, তিনিই শিব! বলিয়। 
কথিত। অভয়ণশব্য ভয়নাশবোধক, আকার দাতৃবাচক ) 
অতএব যিনি অভয় প্রদান করেন, তিনিই অভয়! বলিয়া 
উক্ত। মা-শব্দের অর্থ রাজগ্রী, যা-শব্দে প্রাপণ 
বুঝার, যিলি সেই রাশ্রীকে সদ্য লাভ করান, তিনি 
মায়া, ইহা উক্ত আছে? মাঁশব্দ মোহবাচক ও য়া- 
শব্দের অর্থ প্রাপণ ; অতএব যিনি জীবগণকে মোহ- 
পাশে বদ্ধ করেন, তিনিই মায়া। আপনি নারায়ণের 
অর্দাস্নসস্ভৃূত! এবং তেজেও তাহার সমতুল্য! ৷ সর্বদা, 
তাঁহারই শরীরে অবস্থান করেন, এই জন্য আপনার 
নাম নারায়ণী। সনাতন এই শব্দটা নির্ণ ও নিত্য- 
বাচক ; অতএব যিনি সর্ধবদ! নিত্য! ও নির্ওডণ| তিনিই 
সনাতনী ৷ জ-শব্দ কল্যানবোধক, য়া-শবব দাতৃবাচক) 
অতএব যিনি নিত্য কল্যাণ প্রদান করেন, তিনিই 
জয়! নামে খ্যাতা। সর্বমনঙ্গল শব্দ সম্পূর্ণ ্্ধ্য- 
বাচক ও আকার দাতৃবোধক ; অতএব যিনি পুর্ণ 
রশ্ধ্য দান করেন, তিনিই সর্বমন্গলা বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন। এই নামার্থনহ সারভূত দুর্গার নামাষ্টক 
নাভিপন্বজস্থিত ব্রহ্মাকে প্রদ্বান করিয়া জগৎপতি 
নারায়ণ নিদ্রিত হইয়াছিলেন । ১৮--৩৪ । যখন 
দুর্দান্ত মধুকৈটভ ব্ৰহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, 


্রহ্ধা সেই সময়ে এই স্তবদ্বার! নিদ্রাকে স্তুতি করিলে, 
মহামায় দুৰ্গ! সা্ষ'তে আবির্ভৃতা হইয়া দিব্য সর্ধা- 
রক্ষণনামক শ্রীকুষ্কবচ প্রদান করত অস্তহিত| হই- 
লেন। ব্রহ্ম! স্তবের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কবচ লাভ করেন ও. 
কবচ-প্রভাবে অভয় প্রাপ্ত হন, ইহা নি-চয়। ত্রিপুরা- 
সুর-যুদ্ধে মহাদেব রথ্দহ পতিত হইলে, ব্রহ্মা তাহাকে 
সেই স্তব ও দিব্য কবচ প্রদান করেন। অনস্তর মহাদেব 
দিব্য কবচ পাঠ ও নিদ্রারপিণী ছুর্গার স্তব করিলে, স্তব- 
প্রভাবে ও নিদ্রার অনুগ্রহে তথায় জনার্দন শঙ্করের 
জয় হইবার জন্য শক্তিরূপিণী দুর্গাসহ বৃষরূপে আনিয়া 
উপস্থিত হন। অনন্তর তিনি রথনহ শঙ্করকে মাথায় 
করিয়। উর্দ্ধে উত্তলনপুরর্বক অর্ভর প্রদান করিলেন; 
জয়! তাহাকে জয় প্রদান করিলেন। তৎপরে 
শঙ্কর নিদ্র ও শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মান্তর 


গ্রহণ করত এই স্তোত্র ও কবচপ্রভাবে ত্রিপুরা. -" 


সুরকে বিনাশ করিয়াছেন। গেপালিকাগণ এই 
স্তোত্রের দ্বারা দুর্গাকে স্তব করিয়। স্তবপ্রভাবে 
শ্রীহরিকে কান্তরূপে লাভ করিলেন। গোপ-কন্তাকৃত 
বাস্ছিতার্থপ্রদ সর্ববাবিদ্ব-বিনাশন সর্ববমনলনামক স্তোত্র 
যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া ত্রিসদ্্য! পাঠ করেন, সেই 
ব্যক্তি শৈব হউন অথবা বৈষ্ণব হউন কিংবা শাক্তই 
হউন, অবস্যাই দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন এবং 
রাজদ্বার, শ্মশান, দাবাগি, প্রাণশঙ্কট ব্যাপার, হিংঅ- 
জন্তভয়, সমুদ্রপতিত পোত, শত্রগ্রস্ত সংগ্রাম, কারা- 
গার, বিদ্যুৎ, গুরুশাপ, ব্রহ্মণাগ, সুদুস্তর বন্ধুভেদ, 
এই সমস্ত হইতে মুক্ত হন । মানব স্থানভষ্ট হইলে, 
ধননাশ অবস্থায়, জাঁতিভ্র্ে, শোকে আকুলিত হইলে, 
পতিভেদ ও পুত্রভেদে এবং খল ও সর্পের বিষক্রিয়ায় 
এই স্তব স্মরণ করিবাম'র নির্ভয়রূপে মুক্তি লাভ 
করিয়া বাঞ্থিত অনুত্তম সমস্ত প্রশ্ব্ধ্য লাভ করে; 
তাহার ইহজন্মে হরিস্থৃতি ও ভক্তি 'দৃঢ় হয় ও 


অস্তে পার্ধতীর প্রসাদে তাহার হরিদ্রানত্ব লাভ 


হয়। ৩৫--৫০। 
ইতি গোপকন্থাকৃত স্কম্ঙ্গল স্তোত্ৰ সমাপ্ত । 
ব্রজাঙ্গনাগণ এই স্তবরাজ দ্বারা মাস পর্য্যন্ত প্রতি- 
দিন ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি হুর্গাকে স্তব করিয়া ভক্তিপুর্ব্বক 
প্রণাম করিলেন। হে নারদ! মাল পূর্ণ 


হইলে সমান্তিদিবসে গোপীগণ নানাবিধ নীল, পীত, 


শুরুবুর্ণ জব্যাদি বহমুল্য মনোহর বহু বন্ত্র সেই যমুনা- 
তটে রাবিয়| সান করিতে গমন করিল। সেই সমস্ত 
বস্তু তীর-ব্যাপ্ত হইল বলিয়! তীর অত্যন্ত শোভিত 
হইল এবং চন্দন, অগুরু ও কন্তুরীর সুগন্ধি বায়ু 
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ছাঁরাও স্ুরভিত হইল। যমুনাতীর বহুবিধ নৈবেদ্য 
কালদেশোডুত ফল, ধূপ, দীপ, সিন্দুর ও কুন্তুমদ্ধারা 
বিরাদ্িত। তখন গোপীগণ কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ 
মন অর্পণ করিয়া, বস্ত্র পরিত্যাগ করত নগ্ন অবস্থায় 
জল্‌ক্রীড়ায় রত হইল। কৃষ্ণ যেই বন্ত্রসমূহ ও 
দ্রব্যাদি দর্শন করত বস্তরার্দি গ্রহণ করিলেন এবং 
শিশুগণসহ দ্রব্যাদি সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। তখন 
অতি লুব্ধ গোপাল ঝালকগণ, বস্ত্রনকল পুঞ করিয়া! 
স্বন্ধে করত অতি দূরপ্রদেশে গমনপূর্র্বক অবস্থান 
করিতে লাগিল। শ্রীদাম, নুদায, সুবল, স্ুপার্শ, 
শুভাঙগ, হুন্দর, চন্দ্রভান, বীরভান, নুধ্যভান, বনুভান, 
রত্বভান,_এই দ্বাদশটী গোপাল-বালক এবং কৃষ্ণ- 
বলরাম, এই চতুর্দশটা প্রধান গোপাল । কিন্তু অপর 
যে কোট কোটি গোপ তাহারাও হরির বয়স্ত ; তাহারা 
সকলেই বস্তুসমূহ গ্রহণ করত দূরে কোন. প্রদেশে 
অবস্থান করিতে লাগিল এবং ॥মেই শত শত বন্ধপুপ্ত 
সেই স্থানে রাখিয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ 
হইয়া রহিল। ৫১-_৬২। শ্রীহরি স্বয়ং কিছু বনস্ত 
গ্রহণ করত পুঞ্রাকার করিয়া কদন্ববুক্ষে আরোহণ- 
পূৰ্ব্বক গোপিকাদিগকে বলিলেন; হে গোপান্বনা- 
গণ! তোমরা সকলেই ব্রতকার্ধে নিবিষ্ট; সাবধানে 
আমার বাক্য শ্রবণ করত উন্মুখ হইয়া ক্রীড়াতে রত 
হও! ব্রতের যোগ্যমাসে ব্রতরূপ মঙ্গলকার্ধ্যে সঙ্কল্প 
করত জলমধ্যে নগ্রাবস্থায় অবতরণ করিয়া কি জন্য 
ব্রতের অঙ্গহানি করিতেছ ? এক্ষণে তোমাদের বস্তু, 
পুষ্প, মাল্য ও ব্রতার্হ বন্তমকল কে অপহরণ করিল? 
যে স্ত্রী ব্রতে দীক্ষিত হুইয়| নগাবস্থায় স্বান করে, 
বরুণদেব স্বয়ং তাহার প্রতি রুষ্ট হন এবং বকুণের 
অনুচরবর্গ তাহার বস্তমমুহ হরণ করে। তোমরা 
এক্ষণে নপ্নাবস্থায় কিরূপে গমন করিবে? গমন না 
করিলে, ব্রতেরই ব| কি হইবে? তোমাদের ব্রতারাধ্য 
দেবী কি বন্তগুলিও রুক্ষ! করিলেন ন! ? তোমরা! বলি- 
দ্বারা পরিতুষ্টা পুজ্য। যে ঈশ্বরীকে চিন্তা করিতেছ, 
দেই দেবী তোমাদের দ্রব্যাদি রক্ষ! করিতে যখন 
সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি কিরূপে সারভূত ত্রত- 
ফল দান করিতে সমর্থ হইবেন? যিনি ফল দান 
করিতে সক্ষমা, তিনি সকল কার্ধ্যে সক্ষম! । তখন 
ব্রজন্ত্ীগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে যমুনাতীরে বস্তু ও দ্রব্য 
নাই দেখিয়া, চিন্তাকুলা হইলেন এবং নগ্াবস্থায় জল- 
মধ্যে থাকিয়া-_ আমাদের বস্ত্র ও ব্রতার্থ বন্তসকল 
কোথায় গেল ? এইরূপে বিষাদ করত রোদন করিতে 
লাগিলেন। ৬৩--৭২। তৎপরে গোপকন্তাগণ নানা- 


ব্রক্মবৈবর্ভপুরাণ। 


রূপ বিষাদ করিয়া ভক্তিসহকারে বিনয়পুর্র্বক কৃতা- 
গুলিপুটে প্রীকৃষ্ণকে বলিলেন; নাথ! তুমি নিজের 
আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হও, কারণ তুমি 
আদীশ্বর ; কিস্করীগণের পরিধেয় বস্তু প্রদান করা 
তোমার কর্তব্য । হে বেদবিংশ্রেষ্ঠ 1 এই দেবার্হ বস্ত 
মকল দেবোদ্দেশে আনিয়াছিলাম , কিন্তু তাহা দ্বেব- 
তাকে প্রদান করা হয় নাই; অতএব তাহ! গ্রহণ করা 
তোমার উচিত নহে। হে গোবিন্দ! তুমি আমাদের 
ধৌত বস্তু প্রদান কর; আমরা পরিধান করিয়। অন্ত 
বন্তদ্বার৷ ব্রত করি, তুমি এ সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ কর। 
গোঁপিকাগন এই বলিতেছেন, এমন সময়ে গ্রীদাম 
তাহাদিগকে বন্তপুপ্ত দেখাইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। 
তখন সকলের ঈশ্বরী পর! প্রকৃতি বাঁধিকা, বন্তের 
সহিত গোপাল ঝলকগণকে দর্শন করত অত্যন্ত 
কুপিতা হইয়া সলিলদিক্ত কলেবরে সখীগণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুশীলা, শশিকলা, চন্ররমুখী, 
মাধবী, করন্বমালা, কুস্তী, যমুনা, সর্ববমগ্গলা, পদ্রমুখী, 
সাবিত্রী, পারিজাত, জাহ্নবী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, 
গৌরী, স্বয়ংপ্রভা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, সরম্বতী, . 
ভারতী, অর্পণা, রতি, গঙ্গা, অম্বিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, চম্পা, 
চন্দননন্দিনী প্রভৃতি আমার সমস্ত সখীগণ ! তোমরা 
জল হইতে উঠিয়া! প্রাণবল্লভ কুষ্ণকে বন্ধন করত 
আনয়ন কর। ৭৩--৮২। তখন তাহারা . রাধার 
আজ্ঞানুমারে ক্রোধে জল. হইতে উত্থান করত ' 
পাণিদ্ধারা যোনি আচ্ছাদন করিয়৷ নগ্রাবস্থায় গমন 
করিলেন এবং ইহাদের সহচারিণী সহস্র সহস্র 
গোপিকা এ অবস্থায় কোপারুণিত নেত্রে গমন 
করিল। সেই সকল গোপবালিকাগণ, বস্তুপুপ্জ গ্রহণ 
করিয়া বেগে পলায়নতৎপর শ্রীদাষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান! হইল। যে স্থানে অন্ত শৌপবাল কগণ, বস্ত্র 
সহ অবস্থান করিতেছে, শ্রী্াম অবিলম্বে সেই স্থানে 
গমন করিল ; গোপিকাগণও বলপুর্ব্বক তাহার পশ্চাত 
পশ্চাৎ গমন করিয়া শীঘ্র সই বন্ত্রচৌর গোপবালক- 
দিগকে বেষ্টন করিলে, তাহারা! ভীত হইয়া যে স্থানে 
কৃষ্ণ, বস্তুমহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন 
করিল। সে স্থানেও গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণনহ বালক- 
দিগকে আক্রমণ করিল । তখন তাহারা ভীত হইয়া 
বস্তমকল মাধবের হস্তে প্রদান করিল। মাধব বে 
সমস্ত বমন বৃক্ষের শাখায় শাখায় স্থাপন করিলেন। 
তখন সেই বদন্বৃক্ষ নানাবিধ বস্ত্রে আবৃত হইয়া 
মনোহরশোভাসম্পন্ন হইল। কৃষ্ণ বস্তুপুঞ্জ বৃক্ষশাখায়' 
স্থাপন করত গোপিকাদ্দিগকে সপরিহাস বাক্য বলিতে 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


শীবফন্অন্মথণ্ড। 8০৯ 


লাগিলেন, হে গোপালিকাগণ, তোমর! বিবস্ত্র হইয়া 
এ কিরূপ আচরণ করিত্ছে? এক্ষণে বন্তু প্রার্থনা 
করিবার নিমিত্ত করজোড় কর এবং যাও, তোমাদের 
ঈশ্বরী লাধিকাকে বল, শীঘ্র কতাগ্তলিপুটে বস্তু প্রার্থনা 
বরুন, না হইলে কিছুতেই আমি তোমাদের বন্ত 
প্রদান করিব না; তোমাদের রাধিক1! আমার কি 
করিবেন? এবং তোমাদের ব্রতের আরাধ্যা যে দেবী, 
তিনিই বাআমার কি করিবেন? আমি যাহা বলি- 
লাম, তোমরা গমন করত রাধিকাকে এইরপ বল। 
৮৩--৯৪। তখন গোপকন্যাগণ, শ্রীকষ্জের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকটাকষ-দৃষ্টিনিঃক্ষেপ 
করত বাঁধিকাসমীপে গমন করিল । তাহার! রাধিকা" 
সমীপে উপস্থিত হইয়। শ্রীহরি যেরূপ বলিয়াছেন, 
সমস্ত নিবেদন করিল। রাধা সেই সমস্ত অবণ করত 
কামগীড়িতা হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রাধিক! 
তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অন্ধ রোমাঞ্চিত 
হইল । তিনি লজ্জাবশতঃ গ্রীহর্সিমীপে গমন করিতে 
না পারির! জলে যোগামূন করত ব্রহ্মা, শিব, অনস্ত 
ও ধর্ম প্রভৃতির বন্দনীয় ঈপন্সিভপ্র্ ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম 
ধ্যান করিতে লাগিলেন ;--রাধিকা কৃষ্ণ-পাদপত্ম 
বারংবার স্মরণ করিয়া ভাবাতিশয্যহেতু সজলনয়নে 
প্রাণেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রাণবল্লভ! 
তুমি গোলোকনাথ আমার ঈশ্বর এবং গোপীগণেরও 
ঈশ্বর; হে দীনবন্ধো! তুমি দীনজনের প্রভু ও 
'সর্থেশ্বর; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে 
গোপেশ! তুমি গোপসমুহের ঈশ্বর, যশোদার আনন্দ- 
বর্ধক, নন্দাত্ব, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ; অতএব 
তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে প্রাণনাথ 
কৃষ্ণ [তুমি ইন্সযাগ ভগ ব্ৰহ্মার দর্পচূর্ণ এবং কালীয়কে 
দমন করিয়াছ; তোমার চরণে আমি প্রণিপাত 
করিতেছি । নাথ! তুমি ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব ও ব্রাহ্গণ- 
গণের ঈশ্বর, পরাৎপর, ব্র্গম্বরূপ, সর্ববন্ ও ব্রঙ্গবীজ- 
স্বরূপ; অতএব তোমাকে আমি প্রণিপাত করি- 
তেছি। প্রো! তুমি চরাচররূপ তরুর বীজন্বরণ্জ 
গুণাতীত, গুণাত্মক, গুণের বীজম্বরূপ, গুণাধার ও 
গুনীশ্বর ; তোমাকে আমি নমস্কার করি। প্রাণেশ! 
তুমি আণিমাদি-বৰহ্র্ঘ্যশালী সিদ্ধির ঈশ্বর, মিদ্ধ, মিদ্ধি 
স্বরূপ, তপোরূপ, তপস্বী এবং তগন্তার বীজন্বরূপ ; 
আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৯৫--১০৫। হে 
প্রভো! তুমি নির্বচনীয় ও অনির্বচনীয় বন্তম্বরূপ 
এবং তাহার বীজ ও সর্ববীজন্বরূপ ; অতএব আমি 
তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমি যাহার চরণকমূল 


নিত্য অৰ্চ্চন করত সরন্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গ, গলা ও 
ব্রেমাত৷ হইয়| জগতে পুদ্রনীয়| হইয়াছি, আমি 


তাহাকে প্রণাম করি। যাহার ভৃত্যবর্গের স্পর্শেও . 
দিবা-নিশি যাহার ধ্যানে তীর্থনকল পবিত্র হয়, আনি. 


সেই ভগবানকে নমস্কার করি। সতী রাধিকা, এইরূপ 
স্তব করত সীয় দেহ জলেই রাখিয়া ম্নঃপ্রাণ 
শীষে অর্পণপূর্ক্ক স্থাণুর হ্যায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। যে ব্যক্তি রাধাকুত কৃষ্ণস্তব ত্রিসদ্য 
পাঠ করে, সে হরিভক্তি, হরির দ্বাসত্ব ও বাধার 
গতি প্রাপ্ত হয়। যদি বিপত্তিদ্যয়ে ভক্তিপুর্বাক এই 
স্তব পাঠ করে, তাহা তাহার হইলে সদ্য স্পত্তিপ্রাপ্ত 
হয় ও চিরকাল-গত, হত এবং নষ্ট ছবাও লাভ হয়,_ 
তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, চি্তাগ্রস্ত হইয়া 
ভক্তিপুর্ববক এই স্তব পাঠ করে, সে উৎকুষ্ট নির্বৃতি 
লাভ করে এবং তাহার বংশবৃদ্ধি হয় ও মন অত্যন্ত 
প্রসন্ন হয়। যদি কোন স্ত্রী পতিবিচ্ছেদ, পুত্রবিচ্ছেদ, 
মিত্রবিচ্ছেদ ও সঙ্কটে পতিত হইয়া মাম পধ্যন্ত ভক্তি 
পূর্বক এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার সদ্য 
সেই অভীষ্টের দর্শনলাভ হর। যদি কুমারী স্ত্রী এই 
স্তোত্ৰ ভক্তিপুর্বক এক বদর পর্যন্ত শ্রবণ করে 
তাহা হইলে সে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ গুণবান্‌ পতি লাভ 
করে । ১০২৬--১৯১৪। 
রাধিকাকৃত কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত। 

জলস্থিতা রাধিকা ্রীকৃষ্ষপারপদ্ব ধ্যান ও স্তুতি 
করত চক্কুকুম্মীলন করিয়া জগৎ কুষ্ণময় দেখিলেন ও 
ষমুনাতীর বন্যুক্ত ও দ্রব্যময় দেখিয়! রাধিকা বিবেচনা! 
করিলেন যে ইহা স্বপ্র_-কি তন্দ? ডব্যাদি যে স্থানে, 
যে আধারে, যেরূপ পুর্বে ছিল, গোপিকাগণ বস্ত্ে 
সহিত সে সমস্ত দ্রব্য সেইরূপেই পাইলেন। গোপ- 
কন্যাগণ জল হইতে উঠিয়া অভিলধিত ব্রত সম্পাদন 
করত দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়! স্বগৃহে গমন করি- 
লেন। নারদ বলিলেন বিভো!' গোপাঙ্গনাগণের 
অনুষ্ঠিত ব্রতের নাম কি? তাহার ফল কি? 
তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য দিতে হয়? ও দগ্দিণাই বা 
কিরূপ দিতে হয়? সেই ব্রতের শেষে কিরূপ মনোহর 
বুহন্ত হয়? হে মহাভাগ! সেই সমস্ত কৃষ্ণকথা কৃপা! 
করিয়। সবিস্তারে বর্ণন করুন। সুত বলিলেন, কবি. 
দিগের গুরুর গুরু মুনিত্রেষ্ঠ নারায়ণ নারদের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ছান্তপুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;_-বংস! 
সেই ব্রতের বিধান আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ 
কর। ওঁ ব্রত. শৌরীব্রত বলিয়। বিখ্যাত! অগ্রহায়ণ 
মানে উহা করিতে হয়। কন্যাগণ স্নান করত ধৌত বস্তু 
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পরিধান করিয়া ঘটে আবাহনপুরর্বক গণেশ, সুর্য, 
বহিঃ নারায়ণ, শিব ও শিবা ; এই ছয় দেবতাকে নানা 
দ্রব্যের দ্বারা পঞ্চেপচারে পুজা করিবে এবং তত্পরে 
ব্রত আরম্ভ করিবে ।১১৫-_১২৪। ঘটের অধোভাগে 
চন্দন, অগ্তরু, কমুরী ও কুমার! সুমংস্কত হুবিভূত 
চতুর মণ্ডল কারকে পরে বালুকাময়ী দশভুজ্জাছুর্গামূর্তি 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া কপালে সিন্ুরবিন্দু ও তাহার লিয়ে 
চম্দনধিনদু বিস্তস্ত করিবে, এবং সেই দেবীকে ধ্যান ও 
আবাহন করিয়া কৃতাগ্রলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করত 
'পুজা আরম্ভ করিবে। তাহার হে গৌরি! শঙ্রের 
অদ্ধীন্বণোভিনি ! তুমি যেরূপ শঞ্করপ্রিয়া, হে বল্যাণি ! 
সেইরূপ আমাকেও মনোহর হূর্লভ পতির পত্রী কর; 
এই মন্ত্র পাঠ করত জগৎপ্রনবকারিণী কাত্যায়নীকে 
ধ্যান করিবে; সেই ধ্যান সামবেদোক্ত দিগৃঢ় ও 
সব্বাভী্টপ্রদ। হে নারদ! মুনী্রদিগের দুর্লভ ধন 
তোমাকে বলিভেছি শ্রবণ কর। এই ধ্যানছারা সিদ্ধ- 
গণ ছুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ধ্যান করিয়৷ থাকেন। যিনি 
শিবা, শিবপ্রিয়া, শৈব! ও শিববক্ষঃস্থলে অবস্থিতা ; 
যাহার বদনমণ্ডল ঈযদ্ধান্তযুক্ত ও গ্রসনলোচন যুগল 
অতি মনোহর ; যিনি উত্তম প্রতিষ্ঠাশালিনী ; ধিনি লব- 
যৌবনদম্পন্না, রত্বাভরণে বিভুষিত! এবং বতুময় কথ্বণ, 
কেয়ুর ও নূপুরে সুশোভিত! ; যাহার গণ্ডস্থল বত্বনির্মিত 
কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত ; যাহার গলদেশে মালতীমাল্য 
' ও মস্তকে ভ্রয্রযুক্ত কবরী, ললাটদেশে কল্তুরীবিন্মুর 
সহিত সিন্দুরতিণক, পরিধানে বহ্িবিশুদ্ধ বস্তু ও মস্তকে 
মনোহর কিরীট; বাহার গলছেশে, মণীন্দ্রসারযুক্ত 
রত্বমালা নিবদ্ধ হইয়া সমুজ্বল ভাবে দীপ্ত ও তাহার 
সমাপে আজানুলম্বিত পারিজাতকুহষের মাল; 
যাহার মনোহর শ্রোণিযুগল কঠিন এবং স্থুল বলির! 
নবযৌবল্ভরে ঈধন্আ; যিনি কোটিহূর্ধা-নম প্রভা- 
শালী, ব্ৰহ্মাদি দেব্গণ ধাহাকে নিরন্তর স্তব করিয়। 
থাকেন; ধাহার'অধরৌষ্ঠ পর্বিদ্বের শ্যায় এবং বর্ণ 
চারুচম্পককুনুমের ন্যায়, ধাহার দস্তশ্রেণী মুক্তাপডিক্ত- 
বিনিদ্দিত এবং মুখমণ্ডল শারদীয় টন্দ্রমার ন্যায় 
মনোহর) সেই ভ্তাভীষ্টদায়িনী দেবীকে আমি 
ভজন! করি! ১২৫--১৩৮। ব্রতী এইরূপ ধ্যান 
করত ধ্যানপুণ্প মস্তকে প্রদান করিবে; তৎপরে অন্ত 
পুগপ গ্রহণ করত ভক্তিপুর্বক পুনর্ধ্বার ধ্যান করিয়া 
পুজা করিবে | ব্রতকার্ধ্যে ব্রতী পুর্বোজ মন্ত্রে প্রতাহ 
সানন্দে ভক্তিপূর্ববক যোড়শোপচার প্রদান করিবে, 
তৎপরে পুর্ব্বোক্ত মন্ত্রে স্তব ও প্রণাম করত ভক্তি- 
পূর্বক কথ| বণ করিবে। নারদ বলিলেন, ভগবান! 
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ব্রতবিধান, অদ্ভুত স্তোত্র ও. ব্রভের ফল সমভ্তই 
ভনিলাম ; এক্ষণে গৌধীত্রতের কথ! শ্রবণ করিতে 
ইচছ| করি। প্রভে!! এই ব্রতপ্রথমতঃ কে করিয়াছেন, 
এবং কোন ব্যক্তিই বা ভূমিতে প্রকাশ করিয়াছেন? 
হে সন্দেহভগ্তন! এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন 
করুন। ব্রতকথা যথাঁ-নারায়ণ বলিলেন, পূর্বের কুখ 
ধ্বদর নৃপতির সাধ্বী বেদবতী নামে এক তনয়! ছিলেন। 
তিনি পুক্ষরতীর্থে প্রথমতঃ এই ব্রত করেন,ব্রতসমাপ্তি- 
দিনে কোটিহর্ঘ্য-সমপ্রভাশালিনী জগদথ্বিকা হুর্গ। 
লক্ষযোগিনীসহ স্বৰ্ণণথে আরোহণ করিয়া সেই বেড 
ব্তীর নিকটে প্রত্যক্ষ ভাবে আগমন করত ঈব্‌ং- 
হাম্তবিকপিত প্রদন্নবদনে তাঁহাকে বলিলেন, হে 
বেদবতি ! তোমার মঙ্বল হউক; তুমি ঈদ্নিত বর 
প্রার্থনা কর ; আমি তোমার ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত 
বর প্রদান করিভে আমিয়াছি। হে নারদ! বেদ- 
বতী গার্ধতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত 
তাহাকে দেখিনেন ; তখন প্রণাম করত কৃতাগ্ুলি- 
পুটে বলিতে লাগিলেন, দেবি ! নারায়ণ আমার পতি 
হউন; এই অভিলযিভ এক বর আমাকে প্রদান 
করুন; আর আপনার পাদ্পদ্বে আমার দৃঢ় ভক্তি 
থাকুক; এই অপর বর প্রদান করুন। এতদ্যতীত অন্ত 
বিষয়ে আমার স্পৃহা নাই। জগঘন্বিকা হরপ্রিয়| দেবী 
কুশধবজতনয়া বেদব্তীর বাক্য শ্রবণ .করত রথ 
হইতে শীপ্র অবরোহণ করিয়া তীহাকে বলিলেন, 
হে জগন্সাতঃ! তুমি স্বয়ং লক্ষী-ঘ্বরূপা তাহা আমি 
সমস্তই জানি; কেবল ভারতভূমিকে পবিত্র করিবার 
নিমিত্তই ধরাতলে অবতীর্ণ! হইয়াছ! দেবি! তোমার 
পাদরজংম্পর্ণে বনুন্ধরা সদ্য পবিত্র! হুইয়! থাকেন) 
হে পরমেখরি ! নিখিল ভীর্ঘও তোমার পাদরজ স্পর্থে 
পবিত্ৰ হইয়া থাকে । হে তপথ্িনি ! তোমার ব্রুত এবং 
তগস্তা, কেবল যাবতীয় লোকের শিক্ষার নিমিত্ত; কারণ 
তুমি ত জন্মে-জন্মেই নারায়ণের প্রিয়তমা পত্রী! বিষ্ণু 
ভারাব্তারণে দন্্যু-নিগ্রহের নিমিত্ত দশরথতনয় রাম- 
জপে ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় পুর্ণভাবে আগমন করিবেন, 
তৎগরে ব্রস্মশাপে প্রচাত ভূত্যঘয়েরও মোচন করি 
বেন। তুমিও শিঙরূপধারণ করত মিথিলায় গমন কর; 
মিথিলাধিপতি জনক তোমা হেন অযোনিসম্ভবা তনয়া 
প্রাপ্ত হইলে যতবপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন; তুমি 
সীতা নামে বিখ্যাতা হইবে। তৎপরে রাম মিথিলায় 
গমন করিয়! তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইরূপে 
কল্পে কম্পে তুমি নারায়ণের প্রিয়তম! কান্ত! হুইবে। 
পার্কাতী এই কথা বলিয়া বেদবতীকে আলিঙ্গন করত 
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দ্বমন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে সাধ্বী বেদব্তী 
শিশু-কন্তারপ ধারণ করিয়া মিথিলায় গমন করত 
মায়াবশে লাঙ্গলের রেখামধ্যে সুপ্াবস্থায় রহিলেন। 
তখন জনক দেখিতে পাইলেন যে, একটা বালিকা 
নগ্নাবস্থায় মুদ্রিতনয়নে ভুমিতলে পতিত হইয়া রোদন 
করিতেছে; তাহার বণ তপ্তকারধনসদ্রশ এবং শরীর 
অতি তেজী । হে নারদ! জনকরাজ তাঁহাকে 
দেখিবামাত্রই গ্রহণ ও স্বীয় বঞ্চে ধারণ করত গৃহাভি- 
মুখে গমন করিতেছেন, এরূপ সুময়ে পথিমধ্যে এক 
'দৈববাণী হইল, “জনকরাজ! তুমি এই অযোনি- 
সম্ভব! লক্ষমীরূপিণী কন্যাকে গ্রহণ কর, নারারণ 
তোমার জামাতা হইবেন।” হে খষে! তখন জনক 
মেই দৈব্বাণী শুনিরা অধিক আনন্দে কন্ঠাকে 
গ্রহণ করত শ্বমন্দিরে গমন করিলেন। ভৎপরে 
সানন্দে কন্যাকে পালনের নিমিত্ত স্বীয় ভার্যাহস্তে 
অর্পণ করিলেন। ক্রমে নেই বালিকা যৌবনে 
পদার্পণ করত এই ব্রতপ্রভাবে ত্রিজগংপতি দাশরগি 
রামকে পতিরূপে পাইলেন। এই ব্রত প্রথম্তঃ 
বশিষ্ঠদেব ভক্তিভাবে প্রকাশ করেন, ভৎপরে রাধিকা 
ব্রত করিয়া শ্রীকুষ্ণকে পতি পাইয়াছেন ; এবং 
গোপান্গনাগণ এই ব্রতপ্রভাবে শ্রীকষ্ণকে পতিরূপে 
পাইয়াছেন। হে বিপ্র! এই গ্ৌরীব্রতের কথা 
তোমাকে বলিলাম, ভারতে যে কুমারী এই ব্রত করে, 
নে নিচয় কুষ্ণতুল্য পতি পায় তাহাতে সংশয় 
নাই । ১৩৯--১৬৭ 
গৌরীত্রতকথ! ফম্পূর্ণ। 

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এই রূপে গোপিক৷- 
গণ একমাম পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া পূর্বোক্ত স্তোত্রে 
দেবীকে প্রত্যহ স্তব করিলেন; এবং সম!প্তিদিনে 
গোগপিকাগণ সানন্দে ব্রত সমাপন করিয়া কা 
শাখোক্ত স্তোত্রে দেবকে স্তব করিলেন। হে নারদ! 
যে স্তোত্রে তাহাকে স্তব করিয়া সত্য-পরার়ণা সীতা 
সদ্য রাজীবলোচন রামকে কান্তরূপে পাইয়াছিলেন, 
তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। জানকী বলিলেন, হে 
শক্তিরূপিণি! তুমি সকল পদার্থের আধার গুণের 
আশ্রয় এবং সর্বদা শন্বরসহগামিনী ; তুমি আমাকে 
পতি প্রদান কর; তোমাকে নমস্কার করিভেছি। 
হে দেবি! তুমি স্থষ্টি স্থিতি ও অন্তরূপিণী এবং সৃষ্ট 
স্থিতি অন্ত তুমিই করিয়া! থাক, তুমি সুষ্টি স্থিতি অন্তের 
বীজের বীজন্বরূপাঃ অতএব তোমাকে আমি 
প্রণাম করিতেছি। হে গৌরি ! তুমি পাত্ত্রিত্যপ্বায়ণ। 
পতিব্রতাও পতিপরায়ণ! ; তুমি পতিমর্য্যাদ! বিশেষ 
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রূপে জ্ঞাত আছ; তোমাকে আমি প্রণাম করি- 
তেছি, আমাকে পতি প্রদান কর । হে মঙ্গলদায়িনি ! 
তুমি নিখিলমঙ্গলের ম্গলন্বরূপা ও মঙ্গলময়ী এবং 
মকল মঙ্গলের বীজন্বরূপিণী, তোমাকে আমি. 
প্রণাম করিভেছি। হে শঙ্বরপ্রিয়ে! তুমি সকলের 
প্রিয়কারিণী সকলের বীজগরূপা ও সর্ব অশুভ- 
নাশিনী এবং সকলের ঈশ্বরী; অতএব হে 
সব্বজ্গননি! তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। 
হে সনাতনি! তুমি পরমাত্মাস্বরপা, নিহ্যরূপিণী ; 
তুমি সাকার, নিরাকার এবং সর্ম্বরূপ! ; তোমাকে 
আমি প্রণাম করিভেছি। হে নারান্নণি! ক্ষুধা) পিপাসা! 
দরা, ইচ্ছা, শ্রদ্ধা, নিদ্রা, -ভজ্রা, স্মৃতি, ক্ষমা; এ 
সমস্তই তোমার অংশজাত; অতএব মাত! আমি 
তোমাকে প্রণাম করি। হে সর্ধরূপিনি! লজ্জা, মেধা, 
তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, সম্পত্তি ও বৃদ্ধি; এ সমন্তই 
তোমার অংশসভূত বলিয়া উক্ত আছে, আমি 
তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে মহামায়ে! তুমি 
ৃষ্ট ও অদৃষ্টতবরূপা এবং তাহার বীজরূপিণী ও ফল- 
প্রদায়িনী ? তুমি নিখিল অনির্কচনীয় পদার্ঘসরূপা, 
অতএব তোমাকে আমি প্রণিপাত করি। হে পিবে! 
তুমি শঙ্বরের সৌভাগাযুক্তা এবং নৌভাগ্য-দায়িনী ; 
তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি, আমাকে নারায়ণ- 
গতি ও সৌভাগ্য প্রদান কর। যে বমণীগণ, ব্রতসমাপ্রি- 
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নমস্কার করে, তাহার! নিশ্চয় হরিকে পত্রিপে লাভ 
করে এবং ইহকালে পরাৎপর হরিকে পতিরূপে লাভ 
করিয়। কমনীয় সুখভোগ করত অস্তে দিব্য রথে আরো” 
হণ করি! কৃষ্ণসমীপে গমন করে। ১৬৮--১৮২। 
গার্ধতীস্তোত্র সম্পূর্ণ । 
ব্রত-মন্পূর্ণ-দিনে রাধিকা, গোপীগণ-সহ দেবীকে 
গ্ব ও প্রণাম করত ব্রত সম্পূর্ণ করিলেন। তত্পরে 
্রাহ্মণদ্দিগকে সু্্ণ ও গোসহত্র দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান 
করিলেন এবং সাদরে সহস্র ত্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, 
ভিক্ষু দিগকে ধন দান করত স্বগৃহে গমন করিতে 
উদ্যোগ করিলেন। তখন তাহার আদেশক্রমে বিবিধ 
বাদ্য বাজিতে লাগিল । এই সময়ে দেই স্থানে ব্রহ্ম- 
তেনে প্রদীপ্ত-শরীর! নানালছ্থার-বিভুষিতা ঈষদৃহাস্ত- 
যুক্ত-প্রসন্নবদনা দৃশতুজ! হুর্গতিনাশিনী হুর্গা দিংহ 
আরোহণে গগনতল হইতে আবির্ভূত! হইলেন। দেবী; 
রহসারনির্মিত পরিচ্ছদযুক্ত সুবর্ণরথ হইতে অববোহণ 
করত শীঘ্র রাধিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন 
গোপাঙ্গনাগণ দেবীকে সানন্দে প্রণাম করিলেন 
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৪১২, 


ুর্গা, তাহাদিগকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে 
তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক। তৎপরে দেবী 
গোপিকাদিগকে বর প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে সাদরে 
সম্ভাষণ করত হাশ্তবিকসিত মুখ-কমলে রাধিকাকে 
বলিলেন, জগদম্বিকে! রাধে! তুমি সব্বেখরের প্রাণ 
হুইতেও অধিক প্রিয়তমা) তুমি কেবল মায়া মনুষ্যরূপ 
ধারণ করিয়াছ; তোমার ব্রত কেবল যাবদীয় লোকের 
শিক্ষার নিমিত্ত। সুন্দরি! সেই গোলোকনাথ, 
গোলোক, প্রীশৈল, বিরজা নদী এবং কামশান্ত্রাভিজ্ঞ 
রতি লম্পট শ্রীকৃষ্ণের বিরচিত রম্ণীমোহন বৃন্দাবন- 
বিরাজিত মনোহর রাসমণ্ডল, শীস্ত্রবিৎ বংদীধারীকে 
স্মরণ হয় কি? অতি! তুমি শ্রীকৃষের 
অর্বান্বসভূতা এবং তেজে কৃষ্তুল্যা ; দেবীগণ 
তোমার অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন! 
তুমি মানুষী, ইহা কিরপে সম্ভব হইতে পারে? 
দেবি! তুমি কৃষ্ণের আজ্ঞান্থসারে গোগিকারপ ধারণ 
করত মহীতলে আগমন করিয়াছ, তুমি শাস্তম্বভাবা , 
অতএব তোমাকে কিরূপে মানুষী বলিব। সতি! 
জীদামের শাপে এবং ভারাবভারণের নিমিত্ত ভূমিতলে 
তোমার আগমন হইয়াছে ? তোমাকে কিরূপে মানুষ 
বলা যাইতে পারে? সতি ! তুমি অযোনিসম্তবা ও 
জন্ম-মৃত্যু জরা-বিনাশিনী, তুমি কেবল কলাবতীর 
পুণ্যফলে তাঁহার কন্ঠারপে জঙ্ষিয়াছ; তোমাকে 
কিরপে মনুষ্য বলা যাইতে পারে | ১৮৩--১৯৭। 
সতি! তুমি হরির প্রাণস্বরূপ ; বেদে তোমাদের 
উভয়ের ভেদ্ব নিরূপিভ হয় নাই, তবে তোমাকে 
মানুষী বল! যায় কিরূপে ? সতি! পূর্বে ব্রহ্মা ষষ্ট 
সহত্র বর তগস্তা করিয়াও তোমার চরণকমল 


দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহাকে মানুষী বলিয়া 


নির্দেশ করা যাইবে কিরূপে? মনুবংশসমুডুত রাজা 
সুযজ্ঞ, তোমা হইতেই গোলোকধামে গমন করিয়াছেন, 
তোমাকে মনুষ্য বলিয়! নির্দেশ করিব কিরূপে ? 
সতি! ভৃগু তোমার মন্ত্র কবচের বলে পৃথিবীকে 
একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছে, তবে তোমাকে 
মনুষ্য বলিব কিরূপেণ পরশুরাম শঙ্কর হইতে 
তোমার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়! পুক্করতীর্থে সেই মন্ত্র সিদ্ধি 
করত কার্ভবীর্্যার্জভুনকে বধ করিয়াছে, তোমাকে 
মনুষ্য বলিয়া কিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে? 
সেই পরশুরাম আমার তনয় গণেশের দত্ত 
অতিদর্পে ভগ্ন করিয়াছে, তাহাতে আমি রুষ্টা 
হুইয়াও তোমার নাম শ্রবণে ভীত হইয়াছিলাম ; 


তোমাকে মানুষী বলিব কিরূপে ? তথাপি আমি যখন 


ন্মবৈবর্ডপুরাণ। 


অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাহাকে ভম্মসাঁ করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলাম, তখন তোমার প্রীতির জন্য ঈশ্বর হরি 
আগমন করত তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তোমাকে 
কিরূপে মানুষী বলিয়! নির্দেশ করা যায়? ছে 
জগন্মাতঃ ! কলে কলে প্রতিজন্মে শ্রীহরি তোমারই 
পতি, ইহা নিরূপিভ রহিয়াছে ; তাহাতেও যে তুমি 
ব্রতান্ান কর এটি কেবল তোমার লোকশিক্ষার 
নিমিভ। সতি! আর তিন মান অতীত হইলে 
মনোহর মধুমাসে রাত্রিতে নির্জন রমণীয় রাসমগুলে 
এবং বৃন্দাবনে তুমি গোপীসহ মিলিত হইয়৷ হরির 
সহিত সানন্দে ক্রীড়া করিবে। রাধে! হরিসহ্‌ কল্পে 
কলে তোমার ক্রীড়া হইবে, ইহা বিধাতা লিখিয়াছেন, 
তাহা কে খণ্ডন করিতে সক্ষম হইবে ? হে হরিপ্রিয়ে। 
যেরূপ আমি শঙ্করের সৌভাগ্যযুক্তা হইয়াছি, মেই 
রূপ তুমিও শ্রীকৃষ্ণট্রে যৌভাগ্যশালিনী হও । 
১৯৮-_২০৯। যেরূপ ছুগ্ধে ধবলতা, অগ্নিতে দাহিকা- 
শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ, জলে শৈত্যগ্ুণ নিয়ত অবস্থান 
করে, সেইরূপ তুমি কৃষ্ণে নিয়ত অবস্থান কর। দেবী, 
মানুষী, গন্ধর্ব-পত্বী কিংবা রাক্ষসীই হউক, কেহই 
তোমার তুল্য সৌভাগ্য-শালিনী হয় নাই, হইবেও 
না। দেবি! আমার বরে প্রাৎপর গুণাতীত 
ব্ৰহ্মাদি দেবগণবন্দিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার অধীন 
হইবেন। সতি! আমি বলিতেছি, সেই ধ্যানাসাধ্য, 
যোগিগণের দুরারাধ্য ও ব্রহ্মা অনন্ত এবং শিব 
প্রভৃতির আরাধ্য ভগবান্‌ তোমার বশীভুত হইবেন। 
হে রাধে ! ভুমি স্ত্রীজাতির মধ্যে পরম 
ভাগ্যবতী; পরে তুমি কৃষ্ণের সহিত গোলোক* 
ধামে গমন করিবে । হে মুনে! পার্বতী এই 
কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিতা হইলেন। 
তখন রাধিকা খোপিকাগণ সহ গৃহগমনে উদ্যোগ 
করিলেন। এরূপ সময়ে কৃষ্ণ রাধিকাসমীপে উপ. 
স্থিভ হইলে, রীধিকা দেখিলেন;__কিশোর বয়স 
্টামনুন্দর কুষ্ণ,__তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; তাহার 
গীতবন্ত্র পরিধান; শরীর বত্বালঙ্কারে বিভূষিত। 
২১০-_২১৭। তাহার বদন ঈষদ্ধান্যুক্ত, অতএব 
প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর ; তাঁহার শরীর চন্দন- 
সিক্ত ও লোচনযুগ্রল শারদীয় বিকশিত.পদ্র-সদৃশ ; 
তাঁহার ব্দনমগ্ডলে শারদীয় পূর্ণ নিশাকরের ন্যায়, 
ললাট বিশুদ্ধ রত্বনির্সিত মুকুটে উজ্বল ; তাহার দূশন- 
পডিক্ত পরু দাড়িন্ব-বীজের ন্যায় ; হস্তে মনোহর 
লীলাকমলশোভিত বিনোদ মুব্ললী; তাহার আকুতি 
কৌটিবন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার, তিনি গুণাতীত; 
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ব্ৰহ্মা, অনন্ত ও শিব প্রভৃতি তাঁহাকে নিরন্তর স্তব 
করিয়া থাকেন; তিনি শ্রুতিনিরূপিত ব্রহ্মবরূপ, ব্রহ্ণ্য, 
অব্যক্ত, অক্ষর, ব্যক্ত, জ্যোতীরূপ, সনাতন ; তিনি 
মঙ্গল্য মঙ্গলের আধার ও মঙ্গলপ্রদ। রাধিকা সেই 
অনিন্বচনীয় রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া সহসা উত্থান 
করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবা- 
মাত্রই কামবাণে প্রপীড়িত৷ হইয়া মূর্চছিতপ্রায় হই- 
লেন; বন্রুলোচনে তাঁহার " ধুখকম্ল বারংবার 
দর্শন করত লজ্জায় পুনঃপুনঃ মুখ আচ্ছাদন 
করিতে লাগিলেন। ২১৮--২২৪। তখন হরি সকল 
গোপিকার সন্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রসন্ন- 
বদনে রাধিক'কে বলিলেন ;_-ময়ি প্রাণাধিকে 
রাধিকে! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। হে 
গোপিকাগণ তোমরাও তোমাদের অভিলধিত বর 
প্রার্থনা কর। তখন কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করত বাণিকা 
প্রার্থন। করিলেন, এবং গোপিকাগণও মেই কল্পপাদপ- 
রূপ সর্ক্বেশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। রাধিকা 
বলিলেন, হে প্রতো! তোমার পাদসরোজে আমার 
মনোরূপ মধুত্রত নিয়ত ভ্রমণ করত, যেরূপ মধুত্রত 
পদ্মের মধু পান করে, সেইরূপ ভক্তি-রস পান করুক; 
তুমি আমার প্রতিজন্মেই প্রাণনাথ হও এবং পাদপন্নে 
আমাকে সুদূর্লত ভক্তি প্রদান কর; প্রভো! এই 
আমার অভিলাষ যে, আমার চিত্ত স্বপ্নে ও সঙ্ঞান 
অবস্থায় দিবানিশি তোমার স্মৃতি ও গুণে যেন নিয়ত 
নিমগ্ন থাকে। গোপিকাগণ বলিল ;__হে প্রাণবন্ধে। | 
তুমি আমাদের প্রতি-জন্মে প্রাণবল্লভ হইও এবং 
যেরূপ রাধাকে দেখিবে, তদ্রপ আম|দ্িগকেও দেখিতে 
হইবে। ২২৫--২৩১। তহ্পরে যশোদানন্দবদ্ধন 
গো কাদিগের বাক্য শ্রবণ করত প্রসম্ব্দনে স্বস্তি 
বলিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। তাহার পর জগৎ. 
পতি প্রীতিপুর্্বক মনোহর মা'লভীমালা ও সহভ্রদল 
ক্রীড়া-পন্র রাধিকাকে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট 
মালাসমূহ ও পুষ্পমমুহ পরম গ্রীতিপু্বক গোপিকা- 
দিগকে প্রদান করত বলিলেন, গোপীগণ! তিন মাস 
অতীত হইলে বৃন্দাবনে রমণীয় রামমগুলে তোমরা 
আমার সহিত ক্রীড়া করিবে, যেরূপ আমি সেই-' 
রূপ তোমরা; আমাদের কোন ভেদ নাই, ইহা! 
শ্রুতিতে নিণীত আছে; আমি তোমাদের প্রাণ. 
স্বরূপ, তোমরাও আমার প্রাণম্বরূপা। হে 
গ্রেয়সীগণ! তোমাদিগের. ব্রত কেবল লোক 
শিক্ষার জন্য, ইহাতে স্বার্থ কিছুই নাই ; গোলোক 
হইতে আমার সহিত আগমন করিয়াছ, আমার 


সহিতই গমন করিবে। তোমরা শীঘ্র নিদ্ভবলে 
গমন কর, আমি যেরূপ প্রতিজন্মে তোমাদের প্রাণ 
হইতে ও গুরুতর, দেইরূপ তোমরাও আমার প্রাণ 
হইতে গরীয়দী তাহাতে সংশয় নাই। এই বথা 
বলিয়া গ্রীকুষ্চ-মেই বমুনাতটে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন! গোপবালিকাগণও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দর্শন 
করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপ্রে 
গোপীগণ সকলেই গ্রন্থষ্টবদনে সদ্মিতা হইয়া কটা ক্ষ- 
দর্শনে প্রীতিপুরর্বক নয়ন-চকোরদ্বার! গরীহরির মুখচন্দের 
সুধা পান করিতে লাগিল । তাঁহার। সকলে পুনঃপুনঃ 
জয় শব্দ করত স্বগৃহে গমন করিলেন। হরিও শিশু- 
গণসহ নিজমন্দিরে প্রসনব্দনে গমন করিলেন। নারদ! 
তোমাকে এই শ্ীহরির মঙ্গলময় চরিত ও সর্ব্বলোক- 


সুখাবহ গোপিকাদিগের বন্ত্রহরণ জমন্তই 
বলিল।ম। ২৩য--২৪২। 
অগ্টাবিংশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, হে খষে! তিন মাস অতীত হইলে 
গোপিকাগণের হরির নহিত কিরূপে নব সঙ্গম হইল? 
হে মহাভাগ! বৃন্দাবন কিরূপ ও রাসমগুলই বা 
কি প্রকার? হরি একাকী হইয়া কিরূপে সেই বহু 


নারীর সহিত ক্রীড়া করিলেন? নূতন নূতন হরি- 


চরিত মতত শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কুতুহল 
বৃদ্ধি হইতেছে এবং হরির পুরাণ সারভূত বাসযাত্রাও 
শুনিতে উৎ্সৃক হইয়াছি; ভূমগুলে হরির সমস্ত 
লীলাই শ্রুতিমনোহর; অতএব আপনি যেই পুণ্য- 
শ্রবণ পুণ্য-কীর্তন জমুস্ত বিবরণ বর্ণন করুন। সত 
বলিলেন, তৎপরে নারায়ণ তপোধন নারদ-ঝাক্য শ্রব্ণ 
করিয়া হান্ত করত প্রসন্নব্দনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
নারদ! পূর্বে একদা মধুমাসে শুক্ত্রয়োদশীর 
রূছনীতে পুণচন্দ্রের উদয় হইলে শ্ীহরি বৃন্দাবনে গমন 
করিয়! দেখিলেন যে, সেই বৃন্দাবন যুথিকা, মাধবী, 
কুন্দ ও মালতী প্রভৃতি পুপ্পের পরিম্লবাহী সুগন্ধ 
বাযুদ্ধারা সুবামিত ও ভ্রমর সকলের মধুর কলনাদে 
অতি মনোরম শোভাসম্পন্ন। এ বনপ্রদেশে নব- 
পল্পবসংযুক্ত পুংস্কোকিলগণ মনোহর কুহুধ্বনি 
করিতেছে এবং ও প্রদেশ রাসক্রীড়ার উপযোগী 
নূতন ক্ষৌমবপন সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া মনোহর 
শোভা সম্পাদন করিতেছে ; মেই বনভূমি চন্দন, 
অগ্ুরু, কতুষ্ী ও কুসুমে সুবাসিত এবং বর্ধিত 
তান্ুল প্রভৃতি সুখকর ভোগ্যন্রব্যে পুর্ণ রহিয়াছে; 
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পা ৯ 


৪১৪ 


তাহার কোন স্থান কম্ভুরী ও চন্দনযুক্ত চম্পক কুহ্ম* 
দ্বারা রতিযোগ্য নানাবিধ শয্যায় সুশোভিত এবং 
রত্ুমর প্রদীপে আলোকিত ও ধূপের মনোহর সৌরতে 
আমোদিত; তাহাতে নান! পুণ্পরচিত ম'লাশ্রেণী 
মনোহর ভাবে বিরাজ করিতেছে। ১--৯১। 
দেই বনমধ্যে বর্ভুলাকার চন্দন, অগুরু, কজ্ভুরী ও 
কু্ুমথারা হুসংস্কত রাসমণ্ডল শোভা পাই- 
তেছে) তাহাতে কত পুষ্পিত পুপ্পোদ্যান ক্রীড়া- 
সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস কারগুব জল- 
ুকুট প্রভৃতি পক্ষিগণ ইও স্ততঃ বিচরণ করিতেছে। 
সেই সরোবর সকল, সুরতগ্রমহারী শুদবক্ষটিক-সঘাশ 
সলিলপূর্ণ নির্মল মনোহর ক্রীড়নীয় ঘোপানশ্রেণী- 
বেষ্টিত। দেই বাসমগ্ডল, দি, শুরু ধান্ত ও লাভা 
প্রভৃতিহারা নির্মিত হইয়, ুত্রদারা গ্রথিত 
আজপল্লবযুক্ত সুন্দর রভ্তাতরুসমুহে সুশোভিত 
হইয়াছে এবং মিন্ুর ও চন্দনচর্চিত মালতীমালা ও 
নারিকেল-ফলযুক্ত মারি মারি মঙ্গল ঘট, তাহাতে 
শোভা পাইতেছে ; মধুহুদন সেই রাদমগ্ডল দেখিয়া, 
হাসিতে লাগিলেন। তখন যধুহদন, কৌতুকবশতঃ 
সেই স্থানে কামুকী গোপিকাদিগের কামবর্দনের 
কারণভূত বিনোদমুরলীধ্বনি করিলেন। রাধিকা 
মেই মোহনমুুলী-রব শুনিতে পাইয়া, কামাধীনচিত্ত 
তৎক্ষণাৎ মোহিতা হইলেন। তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই 
তানের সহিত লয় হইল! তিনি নিপ্চলভাবে বৃক্ষের 
শাম দণ্ডায়মান। রহিলেন। ক্ষণকাল পরে চেতন৷ 
লাভ করিয়া! পুনর্ববার সেই মুরুলীধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন। তখন অত্যন্ত উদ্বিগ হইয়া, একবার 
উপবেশন, আবার উত্থান, এইরূপ করিতে লাগিলেন। 
" তৎপরে স্বীয় আবগ্ঠক কর্ম্মুত্যাগ করত স্বগৃহ 

নিঃস্থত হইয়! চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
মেই বংশীধ্বনি-অনুসারে গমন করিলেন; কিন্ত 
তাঁহার মনে কেবল শরীক সর্বদা 
জাগরিত এবং তাঁহার শরীরের আভায় ও সমুদ্রের 
সারভূত ভূষণের দীপ্তিতে চারিদিক অলোকিত 
হইল। তাঁহার পর সুশীল! প্রভৃতি রাধিকার 
তেত্রিশ জন সখীও বাঁশরীর রবে আকৃষ্টচিত্তে 
কামবশে মোহিত হইয়া, নিঃশগ্কভাবে কুলধর্ম 
পরিত্যাগ করত শীস্র গৃহ হইতে বহির্ভূতা হইলেন। 
১২__২৩। সেই রাধিকার প্রিয়তম! সখী গোপীগণ, 
সমস্ত গোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তাহাদের পশ্চাং পশ্চাৎ 
যে সমস্ত গোপিকাগণ গমন করিল, ক্রমে তাহাদের 
কত সংখ্যা, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবর্ষে! 


্্মাবৈবর্তপুরীণ 


মেই পশ্চাদৃগামিনী গোপীগণ সকলেই রূপ, বেশ 
বয়ন ও গুণে তুল্যা। তাহাদের মধ্যে সুখীলার 
সহিত যোড়শ সহজ গমন করিল, শশিকলার সঙ্গে 
চতুর্দশ সহস্র, চন্রমুখীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, 
মাধবীর সহিত একাদশ সহজ, কদন্বমালা্গ সহিত 
ত্রয়োদশ মহত্র, কুস্তীর সহিত দশ সহঅ গমম 
করিল। চতুর্দশ সহত্র যমুনার অনুগামিনী হইল। 
জাহ্বীর সহিত চতুর্দশ সহত্র, ভার সহিত চতুর্দশ 
সহস্র, পদ্বার সহিত ত্রয়োদশ সহজ, দুর্গার সহিত 
চতুৰ্দশ সহস্র, মন্গলার সহিত বোড়শ সহত্র, কালিকার 
সহিত চতুৰ্দশ সহস্র, কমলার সহিত ত্রয়োদশ সহত্র 
ও সরন্বতীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র গোপিকা গমন 
করিল। এইরূপ দশ সহজ গোপিকা ভারতীর 
অনুগমন করিল এবং দরশসহত্র গোপী অপর্ণার অনু- 
গমন করিল। রতিসহ দশসহত্র গোপী গমন করিল। 
২৪-৩৪ । গঙ্গার সহিত চতুর্দশ সহ, কৃষ্ণপ্রিয়ার 
সহিভ যোড়শ সহত্র, সতীর সহিত ত্রয়োদশ সহজ, . 
নন্দিনীর সহিত দশসহত্র, সুন্দরীর সহিত ত্রয়োদশ 
সহজ্র ও কৃষ্পপ্রাণার সহিত যোড়শ সহস্র গোপিকা . 
গমন করিল। চতুর্দশ সহস্র গোপিকা অনুগামিনী হইল 
ও ত্রয়োদশ সহস্র গোপী চম্পার সহগামিনী হইল। 
চন্দনার সহিত চতুর্দশ সহস্র গোপী গমন করিল। 
ক্রমে তাহার! সকলেই এক স্থানে সমবেতা হইল, 
এবং সেই স্থানে কোন গোপীগণ মালা! হস্তে, কেহ 
কেহ মনোহর চন্দন হস্তে, কেহ শ্বেতচামর হস্তে, 
তথায় সানন্দে গমন করিল এবং কোন গোপকন্তা 
কন্তৃরী হস্তে, কেহ কেহ কুদ্ুম বহন করিয়া, কেহ 
কেহ তান্থুলকরক্ক বহন করত তথায় আগমন করিল। 
এইরূগে কোন কোন পোপকন্তা সমস্ত কাঞ্চন ও 
বন্তাদি বহন করত আগমন করিল। কেহ কেহ 
ব সানন্দে চন্দ্রীবলী-সমীপে আগমন করিল। 
গোপিকাগণ সকলেই একস্থানে সমবেত হইয়া! অতান্ত 
সানন্দচিত্তে রাধিকার মনোহর বেশ রচনা করত 
অভিলধিত বৃন্দাবনে গমন করিল এবং পথিমধ্যে 
তাহারা ‘হরির জয়’ এই শব্দ করিতে করিতে ক্ষণ 
কাল পরেই সেই রমণীয় বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া 
মনোহর রাসমণ্ডল দেখিতে পাইল সেই রাষমণ্ডল 
স্বর্গ হইতেও হুন্দর-ৃষ্ঠ এবং পূর্ণ নিশাকরের অমল" 
ধবল কৌমুদীজালে পরিব্যাপ্ত। সেই প্রদেশ অতি 
নির্জন এবং তথায় নানাবিধ পুষ্প বিকশিত হইয়াছে; 
মৃহ্মন্দ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া পুণ্পসৌর্তে চারিদিক 
আমোদিত করিতেছে । ৩৫-:৪৬। গোপিকাগণ 
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সেই মনোহর প্রদেশে কামিনীগণের কামোৎপাদক 
ও মুনিনমূহের মনোহারী পুংস্কোকিলের কলকষ্ঠ 
ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; এবং তথায় পুষ্প-মধুমত্ত 
ভূঙ্গকুণ ভ্রমরীগণের সহিত গুণ গুণ রব করিতেছে। 
রাধিকা, সমস্ত বালিকাগণের সহিত শুভক্ষণে শ্রীরু- 
পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মেই রাসমগুলে প্রবেশ 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়| দেখলেন, স্থী- 
গণে বেষ্টিত হইয়া রাধিক1 তাহার সমীপে গমন 
করিয়াছেন। দেবী বত্ধালগ্কাবে বিভুষিতা ; তাঁহার 
মনোহর বস্তু পরিধান; নয়নযুগল ঈবৎ বঞ্ধিম ; তিনি 
গজেন্ত্রগামিনী এবং মুনিদ্িগের মনোহরণেও সক্ষম|। 
নেই দেবী নবীনবেশে, নবীন বয়ে এবং রূপে অতি 
মনোহারিণী ; তাহার নিতম্ব ও শ্রোণিযুগল অত্যন্ত 
স্থূল বলিয়া ছুর্বহ ; তিনি চারুচম্পকবর্ণা) তাহার 
ব্দনযগ্তল শারদীর পূর্ণচন্ত্রের স্তায়; তিনি ম!লতী- 
মাল্যঘুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তখন 
রাধিকাও দেখিংলন, নবযৌবনসম্পন্ন, রত্রাভরণে বিভু. 
বিত, কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধারম্বরূপ; 
কিশোর স্তামনুন্দর--তাঁহাকে প্রাণাধিকা বিবেচনায় 
তাঁহার প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছেন; 
রাধা সেই পরমাডুত অনুপমরূপসম্পন্ন বিচিত্রবেশ- 
ধারী কৃষ্ণকে বন্ধিমনয়নপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ দর্শন করত 
লজ্জায় বস্তাঞ্চলে মুখ আস্ছাদন করিলেন এবং তং- 
ক্ষণাং কামবাণে পীড়িত হইয়া পুলকিত গাত্রে মুচ্ছি- 
তের ন্যায় চৈতহ্যশুষ্ত হইলেন; এইরূপে ক্রীড়া 
রসোমুখ হরিও কটাক্ষরূপ কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া 
মুচ্ছিতভাবে স্থাণুর ্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান ব্রহি- 
লেন। তাহার হস্ত হইতে মুরলী ও উজ্জ্বল ক্রীড়া- 
কমল শ্লিত হুইল; শরীর হইতে গীতথড়া 
ও শিথিপুচ্ছ বিগলিত হুইয়। ভূমিতলে পতিত হুইল, 
ক্ষণকাল পরে শ্রীহরি চেতনা লাভ করত রাধিকা 
সমীপে গমন করিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন 
এবং গ্রীতিপূর্র্বক আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগি- 
লেন। রাধিকাও শ্রীকুষ্পর্শে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া 
প্রাণাধিক প্রাণক'স্তকে গাঢ় আলিঙ্গন করত পুনঃ 
পুনঃ তাঁহার ব্দনকমলে চুম্বন করিতে লাগিলেন। 
রাধারুষ্ণ উভয়েই উভয়ের মনোহরণ করিলেন এবং 
. বুমিকশ্রেষ্ঠ হরি, রসিকা রাধিকাসহ বিবিধ রত্রপ্রদীপ 
ও রত্রময় দর্পনদমূহে সুশোভিত চন্দনচর্ছিত মনোহর 
* চল্পককুন্ুম-বিরচিত শয্যায় বিবাজিত ও কর্পুরযুক্ত 
ট্তান্ুল প্রভৃতি নানাবিধ ভোগ্যবন্পূর্ণ রতিমন্দিরে 
গমন করত রাধিকার সহিভ সেই প্রদেশে অবস্থান 


করিতে লাগিলেন। ৪৭--৬৫। তৎপরে মধুহুদন, 
রাধাপ্রদত্ত সুবানিত তান্ুল ' মুখে ভক্ষণ করিলেন; 
রামেশবরী রাধিকাও কৃষ্ণপ্রদত্ত তানুল সানন্দে ভোজন 
করিলেন। হরি চরিত তাম্বুল রাধিকাকে প্রদান 
করিলে, মদনাতুর! রাধা তাহ! হাম্য করিতে করিতে 
পরম ভক্তিতে আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিলেন। 
তাহার পর, মাধব ফাধিকার চরিত তাম্বুল প্রার্থন। 
করিলে, তিনি তাহা প্রনান না করিয়া ভীতচিন্তে 
কুঝ্ের চরণকমলে পতিতা হইলেন। এই সময়ে হরি 
কামোদ্রেকবশতঃ সুরতোন্মুখ হইয়া, রাধার সহিত সেই 
রতিশধ্যার শয়ন করিলেন। তৎপরে রসিকেশ্বর, 
হরি বিপরীতাদি অষ্টবিধ শৃঙ্গার, যথোচিত নখ-দত্ত ও 
করপ্রহার এবং কামশান্তে নুপ্তপ্ড কামিনীগণের মনো- 
হারী অষটবিধ চুম্বন ক্রমে সম্পাদন করিলেন। সেই 
নুরতদময়ে কামাতুর হরি হম্বপ্রত্ঙ্গ দ্বার! কামুকী- 
দিগের অন্গপ্রত্যন্দে সুখাবহ আলিঙ্কন করিলেন। 
তাঁহারা উভয়েই কামশান্ত্রে পারদর্শী, হুরতক্রীড়ায় 
নুদক্ষ ; অতএব তাঁহাদের উভয়ের রতিযুদ্ধের বিরতি 
হইল না। এইরূপে রাধিকারমণ লানামূর্তি পরি- 
গ্রহ করিয়া প্রতিগৃহে গোপাঙ্গনাগণের সহিত সুরমা 
রামমগ্ডলে রমণ করিতে লাগিলেন! গোপরূগী 
হরি, গৃহাভ্যন্তরে সুরতক্রীড়া সম্পাদন করত বাহ- 
প্রদেশে গোপিকাগণপহ অন্থান্ত ক্রীড়া করিতে লাগি- 
লেন। নব্লক্ষ গোগীর সহিত হরি নবলক্ষ গেপ- 


রূপ ধারণ করিলেন। সকলে মিলিত হইয়! অষ্টাদশ 


লক্ষ গোপ ও গোপিকার সেই বাসমগুলে সমাবেশ 
হইল। তাঁহারা সকলেই মুক্তকেশ, বিচ্ছিন্ভূষণ, 
চ্ছিন্নভিনবেশ এবং কামবশে মন্ত ও মৃচ্ছিত। হে 
নারদ! সেই স্থানে কেবল কঙ্কণ, কিস্কিণী, বলয় ও 
বিশুদ্ধ রত্রনৃপুর প্রভৃতির মনোহর শন্দ নিত হইভে 
লাগিল। তাহারা এইরূপে স্থলক্রীড়া করিয়!, 
অবশেষে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাহা 
শেষ হইল। এইরূপ ক্রীড়! করিয়া তাঁহারা সক. 
লেই পরিশ্রীস্ত হইলেন। তখন অবিলম্বে জল 
হইতে উত্থান করত স্বস্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলেই 
রতরদর্পণে মুখপদ্ দর্শন করিলেন এবং তাঁহারা চন্দন, 
অগুরু, ব্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও সুগন্ধিপুপ্প- 
মাল! সানন্দে পরিধান করিয়!, প্রকৃতিস্থ হইলেন। 
৬৬--৮১। তংপরে সেই অষ্টাদশলক্ষ গোপগোপী 
সকলেই কৌতুকবশতঃ বরুরম্বাসিত তাম্বুল 
ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধরতুদপণে ব্বীয় স্বীয় মুখচন্দর দর্শন 
করিলেন। কোন কোন গোপী কামাতুর! হইয়া, 
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কৌতুকবণতঃ বলপূৰ্বক শ্রীকুষের হস্ত হইতে বংশী 
গ্রহণ করিলেন; তৎপরে পীতবসন আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। কোন কামপ্রমা গোপিকা মাববকে বিবস্ 
করিয়া তাহার গীতবসন গ্রহণ করত পরিহা সপূর্ববক 
পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন ॥ কোন গোগিকা “মুক্তি 
[বয় শ্রবণ কর,» এই কথা বলিয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে 
ধারন করত পুনঃপুনঃ আলি্গনপূর্ববক গণ্ডে ও বিশ্বোষ্টে 
চুম্বন করিলেন। কোনও গোপিকা সম্মিত ও সকটাক্ষ 
মুখচন্দ্র, উন্নত স্তনযুগুল ও সুললিত শ্রোণি কৃষ্ণকে 
অভিলাষপুরব্বক দর্শন করাইতে লাগিলেন। কেহ বা 
কাস্তকে করে ধারণ করত স্বীয় আোণিদেশে স্থাপন 
করিয়া মালতীমাল্যসংযুক্ত চুড়। নির্মাণ করিতে লাগি" 
লেন এবং কেহব চূড়া, আকর্ষণ করত তাহাতে মধুর 
পুচ্ছ নিহিত করিলেন। কেহবা তাহা পুগ্পমালা- 
ছার বেষ্টন করিলেন; কেহ শ্বেত চামর ব্যজন করত 
প্রাণনাথকে সেবা! করিতে লাগিলেন। কোন কামিনী 
কামবশে তাঁহার গাত্রে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করি- 
লেন; কেহ বা অন্ত গোগীর হস্ত হইতে মুরলী 
আকর্ষণ করত প্রেমবর্ধনের নিমিত্ত কাম্বশে স্বামি- 
হস্তে তাহা! প্রদান করিলেন এবং কোনও গোপিকা 
অন্ত এক গোপিকাকে আকর্ষণ করত বিবপ্তা করিয়া 
চম্মনচর্চিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রোডুদেশে উপবেশন করাই- 
লেন; কেহব| কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া নৃত্য ও গীতাদি 
করিতে লাগিলেন এবং কেহ কৃষ্ণকে বলপুরব্বক নৃত্য 
করাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণও কুতুহলবশতঃ কাহারও 
বন আকর্ষণ এবং কাহাকেও বিবস্ত্র! করিয়া অন্যকে 
তাহার বস্তু প্রদান করিলেন, এবং রাধিকাকে আকর্ষণ 
করত স্ববক্ষে ধারণ করিয় তাহার মনোহর কবরী রচন। 
করিয়া দিলেন। তাঁহার ললাটে কন্তুরীবিন্দুর সহিত 
সিনূরবিন্দু ঘত্বপুর্বক বিন্যাস করিলেন ও তাহার 
অধোদেশে অভিহক্ম এবং তাহার সেই মনোহর 
কপোলে চিত্র পত্রীঝলি রচনা! করিলেন। তথ 
পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীকে বহ্িশুদ্ধ মনোহর বদন 
যততপুর্বক পরিধান করাইয়৷ চরণকমল গ্রহণ করত 
তাহাতে বিশুদ্বরতরনিম্মিত মঞ্জীরযুগুল এর্পণ করি- 
লেন এবং নখদমুহ মার্জান করত তাহাতে অলক্তক- 
রস প্রদান করিলেন। তৎপরে তাহাকে বিবিধভূষণে 
বিভুষিত করিয়৷ নানাবিধ গন্ধদ্রব্য তাহার অঙ্গে লেপন 
করিলেন এবং গলদেশে মালতীমাল| অর্পণ করত 
মুখকমলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাথিলেন। তৎ- 
পরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নয়নযুগল অগ্রনদ্বারা সুরঞ্জিত 
করিয়৷ নামিকাগ্রে নুদুর্নভ গজমুক্তা বিন্যস্ত করিলেন, 


্রম্মাবৈবর্তপুরবাণ। 


এবং দেবীর শ্রোণিদেশ ও কুচযুগ্ূল নখক্ষত করি 
লেন ও দস্তদ্বারা পক্ষবিস্বনদৃশ অধর দংশন করি- 
লেন। ৮২-_:৯৯। তাহার পর শ্রীকষ্ণ বাধিকামহ 
সরোবরের তটে সুনির্জান পুপ্পোদ্যানে ক্রীড়া করত 
পুন্বার রাসমগুলে আগমন করিলেন; এবং মেই 


রাসমগুলে সম্পূর্ণরূপে রাসক্রীড! করিলেন। তৎকালে 


বহির্ভবনে চল্রোদয় হওয়াতে অতি মনোহর পুষ্প 
চন্দনে চ্চিত এবং পুগ্প ও চন্দন-পরিমলবাহী বাম 
দ্বারা সুরভীকৃত, রামম্গুলে ভ্রমরকুল মধুর গুণ গুণ 
ধ্বনি ও পিককুল কলকণ্ঠে কুহুরব করিতেছিল। 
যোগিগণের পরম গুরু ও গোগীদিগের চিত্ত-. 
চোর হরি নান! ফুর্তি ধারণ করিয়। পুনর্ব্বার 
গোগীগণের সহিত সঈুরতক্রীড়ায় রত হইলেন। 
হে নারদ! তখন আবার সেই শৃক্গারোদ্রেক- 
ব্শতঃ ভিদ্বিণী, কম্ধণ ও নূপুরের কলমধুর ধ্বনি 
হইতে লানিল। গোপিকাগণের নবসঙ্গমে শরীর 
পুলকিত ও হত্ত-পদ্যাদি বিচলিত হইল; তাহারা 
ুচ্ছিতপ্রা় হইল। দ্ষণকাল পরে হরতক্রীড়ার 
বিরতি হইলে চেতনা লাভপূর্ববক পুনর্ব্বার পরস্পরে 
পরস্পরকে নখ-দস্তাদিক্ষত করিলেন। কৃষ্ণ তাহা- 
দের স্তনের উপরে স্বীয় নখাঘাত ও সুকঠিন শ্রোণি- 
দেশেও নখচিত্র বিষ্ত্ত করিলেন। দেই রতিযুদ্ধে 
গোপিকাগণের কটিদেশে বদ্ধ বদন, কবরী ও সমুদ্র 
টিক প্রভৃতি সমস্তই বিগলিত হইল, এবং 
হুমনোহর বেশ বিদূরিত হইল ; তৎপরে রনিকেখবর 
নবব্ধি আলিঙ্গন, অষ্ট প্রকার চুম্বন ও যোড়ণ প্রকার 
শৃঙ্ধার করিলেন। কামুকগ্রবর হরি, কামুকী 
গোপিকাগণ্র অঙ্গের ছারা অঙ্গ, প্রত্যনে প্রত্য 
আলিক্লন করিলেন। কামশাস্তরল্ত পত্তিজ্ঞাণ নারী- 
গণের ঘোড়ণ কলানুসারে শৃঙ্গার কলাভেদে যে তিন 
রূপ অবগত আছেন এবং প্রকৃত শৃঙ্গার দ্বাদশ প্রকার ও 
বিপরীত চারিপ্রকার, যহ। কামশান্তরে নিরপিত আছে, 
কৃষ্ণ, তাহ! হইতে অধিকরূপে গোগীগণের সহিত 
বিহার করিলেন! ক্রীড়ারন্তে ক্রীড়ামধ্যে ও ক্রীড়ার 
অবদানকালে প্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের প্রীতির নিমিত্ত 
ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক কার্য্য সকলও যাহা কামণান্তে 
নিরূপিত আছে, তাহা অপেক্ষা অধিকরূপে সম্পন্ন 
করিলেন। পর্বত যেরূপ গৈরিকদ্বারা মনোহর 
শোভীসম্পন্ন হয়; সেইরূপ কৃষ্ণদেহও গ্োগীগণের 
কম্বণচিহ্ন-ও চরণের অলক্তকযোগে মনোহর শোভা. 
সম্পন্ন হইল। রাদমগ্ডলে এইরূপে পূর্ণ রামব্রীড়া 
সন্ত হইলে সুরগণ স্বীয়.কলত্র ও অনুচরবর্গের সহিত 
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শ্ীকৃষ্ণ-জদ্মথগ্ড। 


সুবর্ণরথ আরোহণে গগনমার্গে সমাগত হইলেন। 
সেই ক্রীড়াদর্শনে তাঁহাদের সর্বান্ধ পুলকিত হইল, 
তাহারা কামবাণে প্রগীড়িত হইলেন। ১০০--১১৬। 
এইরূপে তথায় খধি, মুনি, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং 
বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, বক্ষ, রাক্ষদ, ও কিন্নরগণ সকলেই 
আনন্দে স্বীয় স্বীয় পত্থীর সহিত আগমন করিয়৷ সেই 
ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তংপরে শঙ্কর 
পার্বতীদহ ুতর্ণবিনিশ্মিত, মণিদ্বারা সুশোভিত, 
ত্বদারনির্ষ্িতপরিচ্ছদযুক্ত, বহ্িবিশুদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, 
বিশুদ্ধ রত্বনির্মিত দর্পন ও শ্বেতচীমর সংযুক্ত, শতচক্র- 
যুক্ত, মনের স্যার বেগশীল মনোহর এবং বিশুদ্ধ" 
রত্নর্িতি কলদমমুহে উজ্জ্বলীরুত  শিখরযুক্ত 
দিব্য বথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। ভগ- 
বানের বামপার্্বে মহাকাল, দক্ষিণ পার্থ নন্দিকেখর, 
সন্মুখে কার্তিকেয় ও গণপতি ; তিনি পিন্লাক্ষ ক্ষেত্র- 
পালেশ্বর ও অষ্ট ভৈরব প্রভৃতি পারিষদবর্গে বেষ্টিত। 
তাহার বন্ধঃস্থলে দুর্গ! বন্ধিমনয়নে ও হাস্তব্দনে অব- 
স্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা ভারতীর 
সহিত সুবৰ্ণরথে আরোহণ*করত তথায় সমাগত হই- 
লেন; তখন তাঁহার বামপার্থে সগ্ুধিমগ্ুল ও দক্ষিণ 
গার্ে সনক সনন্দ প্রভৃতি ঝধিগণ, রাসলীল! দর্শনের 
নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎ্পরে 
শুভাশুভবর্মসান্সী ধর্ম স্বর্ণরথে । তথায় সমাগত 
হইলেন | নেই সময়ে ম্মরাননা সতী মূর্তি 
তাহার বক্ষস্থলে অবস্থান করত সকামা হইয়া সেই 
পূর্ণ রাসক্রীড়া বঞ্ধিমনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তাঁহাদের চারিদিকে ব্রহ্গতেজে উজ্জ্বল দীপ্তিৎ 
নীল পারিষদবর্গ অবস্থান করিতে লাগিল | অঁ সময়ে 
ইন্দ শচীর সহিত, চন্দ্র রোহিণীর সহিত, অগ্নি স্বাহার 
-সহিত ও কামদেব রতিকে বক্ষে ধারণ করত এবং 
সুর্ঘ্যদেব সংজ্ঞার সহিত তথায় সমাগত হইলেন। 
এইরূপে দিকৃপালগণ স্বীর স্বীয় রম্মীর সহিত সেই 
রাসপরিদর্শনে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার! 
সকলেই আকাশমার্গে অবস্থান করত সর রাসমগ্ডল 
দর্শন করিতে লাগিলেন। " তন্মধ্যে কেহ কেহ ক্রীড়া 
দর্শনে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা! মুচ্ছিতপ্রায় 
হইলেন। এইরূপে দেবগণ ক্ষণকাল সম্মিত হইয়! 
সানন্দহৃদয়ে চন্দনদ্রব ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন 
এবং মুনীশ্বরগণ কভুরীযুক্ত মাল্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। তখন নেই রাসদর্শনে দেবপত্রীগণ কাম. 
বাণে প্রগীড়িতা হইলেন'। ১১৭--১৩২। তৎপরে 
পুর্রিদ্ধ সনাতন কৃষ্ণ, স্থলপ্রদেশে রাদক্রীড়। শেষ 
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করিয়া যমুনাজলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়া, 
গরিগৃহীতি মূর্তি সকল, গোগীগণসহ যমুন [জলে গমন 
করিলেন। তাঁহারা সকলেই কামবাণে পীড়িতা হইয়া 
জলকেলিতে রত হইলেন। কামপরবশ কৃষ্ণ, প্রথমতঃ 
রাধিকা? অঙ্গে জল প্রদান করিলেন, রাধিকাও 
সেই কাম-গীড়িত কৃষ্-অঙ্গে অগ্লিত্রয় জল প্রদান 
করিলেন। হরি রাধিকার বস্ত্র বলপূর্ধবক : গ্রহণ 
করিলে, তিনি নগ্রা হইলেন; তখন কৃষ্ণ তাহার 
মালা ছিন্ন করিলেন ও তাঁহার কবরী শিথিল 
করিয়া ফেলিলেন; জ্লক্রীড়ায় রত হইয়া জল- 
বিলোড়নে দেবীর মিন্ুর পত্রাবলী মনোহরবেশ 
হুবিচিত্র ওঠরাগ ও নয়নের কজ্্বল সমস্তই বিনুপ্ত ' 
হইল। হরি বিবন্ধ রাধিকাকে আলিঙ্গন করত জল- 
মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং জলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করত 
তখপরে 'রাধিকাসহ উখিত হইলেন। তাহার পর 
কৃষ্ণ, লঙ্জীনত্রমুখী নগ্ন! রাধিকাকে গোপিকামণ্ডলী- 
মধ্যে দর্শন করাইয়া পুনর্ববার সুদূর যমুনাজলে নিক্ষেপ 
করিলেন। বাধিক! বেগে জল হইতে উত্থান করত 
বলপূৰ্বক মাধবকে ধারণ করত তাঁহার হস্ত হইতে 
মুৱলী কোপবশতঃ দূর জলে নিঃক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
গীত বসন বলপূৰ্বক গ্রহণ করিয়া তাহাকে দিগম্বর 
করিলেন এবং বনমালা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনঃপুনঃ জল 
প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎ্পরে রাধিকা, হরিকে . 
আকর্ষণ করত দূর জলে নিক্ষেপ করিলে, জগহপতি . 
সেই গন্তীর যমুনামলিলে নিমগ হইলেন, এবং মাধব 
অবিলম্বে জল হইতে উত্থান করত স্হান্তে সেই নগ্ন! 
রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করত পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে - 
লাগিলেন। এইরূপে তগবানের কল্পিত মূর্তি মকলও 
গোপীগণসহ কৌতুকে যমুনাতীরে ও তাহার মনোহর . 
সলিলাভ্যস্তরে ক্রীড়া করিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে 
বন্ত-বিহীন হরি, নগ্না রাধিকার সহিত তীরে উত্থান 


"| করত উভয়েই উভয়ের নিকটে বস্তু প্রার্থন! করিলেন। 


তৎপরে মাধব বাধিকাকে বস্ত্র ও মনোহর মাল! 
প্রদান করিলেন। তখন রাসেশ্বরীও সানন্দে 
হরিকে বস্তু ও বংশী প্রদান করিলেন্। রাধিকা 
প্রমভক্তির সহিত কৃষ্ণকে শ্রোণিতে বসাইয়| 
তাঁহার শরীরে. কুনুমযুক্ত চন্দন, অগ্ুরু ও বতরী 
প্রভৃতি গন্ধদ্ব্য প্রদান করিলেন; এবং তাহার 
কামিনী-চিত্ত-মোহন চূড়া নির্মাণ করত তাহার চারি- 
দিকে মনোহর মালতী-মালাদ্বারা বেষ্টন করিলেন। 
১৩৩--১৪৮। শকৃষ্ণও রাধিকার সুমনোহর কবরী- 
ভার বন্ধন করত কুস্তল সংশ্কীরপুর্র্বক পত্রাব্লী বচন! 
১৪ 


৪১৮ 


করিলেন; এবং দেবীর ললাটে বন্তুরীবিন্দুর সহিত 
সিনদরবিনু প্রদান করিয়! তাহার অধোভাগে চন্দনদ্বারা 
সময অর্থচন্্রাকৃতি রেখা প্রদান করিলেন এবং দেবীর 
ভতনযুগলে উরুদ্বয়ে ও বক্ষে ঘন নখক্ষত করিয়া 
তাঁহাকে বহ্িবিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহার 
পর কুকুম, অগ্ুরু, কজুরীদ্রব তীহার শরীরে বিলে- 
গন করিয়! বক্ষে ধারণ করত তাহাকে পুনঃপুলঃ চুম্বন 
করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভগবান্‌ পুনর্বার আলি- 
জন করত তাহার গলে মালা অর্পণ করিলেন, ও বিবিধ 
ভূষণে বিভূষিত করিয়া চরণযুখীলে মঞ্তীরভূষণ প্রদান 
. করিলেন। শ্রীহরি রাধিকার চরণযুগলে অলক্তক 
বিস্তাম করিলেন, এই ভাবে তিনি পৃথক পৃথকৃরূপে 
সকল গোপিকাগ্ণের বেশ বিন্যাম কঁরিলেন। তাহারা 
পুন্ব্বার সেই নুনির্জীন রতিখোগ্য পূর্ণেনুচন্দিকাযুক্ত 
রাসমণ্ডলে কামোন্নন্তা হইয়া গমন করিল? তখন 
সেই রাসমগ্ডল, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মালতী, চাপা, 
যুথিক! ও মল্লিক! প্রভৃতির মনোহর গন্ধে আমোদিত 
হইতেছিল। বাধিক৷ মেই প্রক্ধুটিভ পুপ্পদর্শনে তাহা! 
চয়নের নিমিত্ত গোগীগণকে নিযুক্ত করিলেন। কোন 
গোপিকাকে মালানিম্মাণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন, 


কাহাকে তাম্বুল প্রস্তুত করিতে, কাহাকেও বা চন্দন, 


ঘর্ষণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে সেই সমস্ত 
শেষ হইলে রাধিকা, গোপীগণপ্রদত্ত মালা, চন্দন, 
তাম্বুল প্রভৃতি অত্যন্ত গ্রীতিসহকারে কৃষণকে, প্রদান 
করিলেন। তাহার পর কোন কোন গোপিকাকে 
* কৃষগুণগানে নিযুক্ত করিলেন, কাহাকেও যৃদন্গ মুরজ 
প্রভৃতি বাদন করিতে নিযুক্ত করিলেন। ১৪৯-_১৬০। 
গোপিকাগণ লীলায় হরির সহিত রাসমগুলে ক্রীড়া 
করত তৎপরে সমস্ত মনোহর নির্জন প্রদেশে এবং 
কোন সময়ে পুপ্পোদ্যানে, কখন বরমণীয় নদীতটে, 
কন্দরে কন্দরে, নদসমীপে, ন্দীতীরে, অতি নির্জন 
স্থানে, শ্মশানে ও কখন গিরিগহবরে ; কখন ভাণ্ডীর- 
বনে, শ্রীবনে ও রম্য কদশ্বকাঁননে; কখন তুলসী- 
কাননে, কুন্দবনে ও চন্পককাননে; কখন নিম্ববনে 
ম্ধুবনে ও জন্বীরকাননে, কখন নারিকেলবনে, পুগ- 
বনে ও কদলীবনে ; কখন বা ব্দরীকাননে, বংশবনে 
দ্াড়িম্বকাননে; কখন অর্থথকাননে, বিন্ববনে এবং 
নাগরলবনে ; কখন মন্দারকাননে, তালবনে ও চুত- 
কাননে ; কোন সময়ে বা কেতকীকাননে, অশোকবনে 
এবং খজ্জ্রক।ননে, তাঁহার! ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
কৃষ্ণ এইরূপে গোপীগণ সহ কখন আত্মাতকবনে, 
জন্থুবনে, শালবনে,বণ্টকীকাননে, পদ্মবনে, জাতীবনে ; 


অ্রশ্মাবৈবর্তপুরাণ। 


কখন ঘোরতর স্তগ্রোধননে, শ্রীখণ্ডকাননে এবং 
সর্ব্বোৎকষ্ট কেশরবনে বিহার করিলেন। লারীগণের 
বাণ্ধিত এই ত্রয়ন্ত্রংশ কাননে এইরূপে কামবশতঃ 
ত্রিংশদ্দিবারাত্রি বিহার করিয়াও তাহাদের অভিলাষ 
কিছুই পুর্ণ হইল না। তাহাতে কামিনীগণের 
কামভাব নিবৃত্তি না হইয়! বরং স্বৃতধারায় অগ্নির ন্যায় 
আরও বৃদ্ধি হইল। তখন দেবদেবীগণ বিম্মিত হইয়| 
প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন 
করিলেন। তৎপরে শূঙ্গারলালমায় কামাগ্সিদগ্ধ দেবী 
গণ অংশে ভারতদুমে নৃপতিদিগের গৃহে গৃহে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। ১৬১--১৭১। 
শ্রীরন্জনগণ্ডে অষ্টানিংশ অধ্যায় মমাপ্ত। 


উনত্রিংশ অধ্যায় । 

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! গোপান্বনাগণ কাম. 
মন্ততাপ্রযুক্ত প্রৌঢ়া ও মানিনী হইয়াও কৃষ্ণকে 
ঈশ্বররূপে ন! ভরানিয়৷ পতিরূপেই তাঁহাকে বিক্চেনা 
করিলেন। কোন গোপিকা নির্জনে কৃষ্ণের প্রতি 
কটাক্ষপাত করিয়া সহাম্তবদনে বলিলেন, নাথ! এই “ 
মালতীপুগ্প উত্তোলন. করত মাল! গথিয়৷ আমাকে 
প্রদান করুন। কেহ বলিতেছেন; অয়ে কৃষ্ণ! 
আমাকে তোমার ক্রোড়ে স্থাপন কর ; কেহ বা শ্রীহরির 
স্ব্ধ ধারণপুর্র্বক তাহাতে আরোহণ করিতে লাগিলেন 
এবং কোনও প্রমত্ত! গোপিকা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন, কৃষ্ণ! তোমার গীত বসন আমাকে পরিধান 
করাও। কেহ ভগদীশ্বর কৃষ্ণকে বলিলেন নাথ! 
তুমি আমার ললাটদেশে দিন্দুরবিন্দু প্রদান কর। 
তন্মধ্যে কেহুবা শীঘ্র তথায় আগমন করত প্রাণেশকে 
বলিলেন, প্রাণবল্লভ! তুমি আমার কেশগাশ 
সংস্কার করত কবরী বন্ধন করিয়া! দাও। স্বীয় 
অঙ্গবেশ-বিধায়িনী কোন গোপী কর্ণসূলের ভূষণ 
বিস্তাসের নিমিত্ত কৃষককে শ্রীথগুপক্নব আনয়ন করিতে 
প্রেরণ করিলেন। কেহ বা কামবশে গুঢ় সঙ্কেত- 
পূৰ্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় মনোগত বিষয় বলিলেন এবং 
মৈথুনের নিমিত্ত হাস্তবিকশিত বদনে তাঁহার মুখকমলে 
নিয়ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। কোন গোপিকা 
বলপূৰ্বক মাধবকে আকর্ষণ করত তাহার হস্ত হইতে 
ছুরলী গ্রহ্ণপুর্র্বক পরিধেয় গীতবসন হরণ করত 
তাহাকে নগ্ন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কোন, 
কোন মালিনী, কামিনী মধুহুদনকে বলিলেন, 'নাথ! 
আমাদের পদনধরে অলক্তক প্রদান কর। বেহৰ 
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প্রেমবশতঃ তাহাকে বলিলেন প্রাণবল্লভ! গণ্ড ও 
সতনযুগলে নানাচিত্রবিচিত্র পত্রাবলা রচনা কর। 
১--১০। গোপিকাগণ এইরূপ প্রমন্ত হইলে, কৃষ্ণ 
তাহাদের মানসিক সেই ভাব অবগত হইয়া রাধার 
সহিত অন্তহিত হইলেন) বেচ্ছামর বিভু শ্রীকব্চ, 
অতি নির্জন স্থানে কনানুমারে রাধিকানহ মুরত- 
সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে পর্বতে 
পর্বতে, রমণীর দ্বীপে দ্বীপে, সর্ববন্তণুন্ত নদীর তীরে 
তীরে, আীগোষ্ঠে, রতুশৈলে, গন্থাতটে এবং কোন 
সময়ে কলিন্দ ও পুলিন্দ দেশীর মন্দিরে, গন্ধমাদন 
পর্বতে, কোন সময়ে রজঃশুন্ত কাবেরী তীরস্থিত 
মনোহরকুন্দধনে, কোন সময়ে পুণ্পভদ্র। নদীর পুলিন- 
স্থিত পুষ্পিত পুপ্পোদ্যানে ; এইরূপে ভগবান্‌ সকল 
স্থানে বিহার করত তৎপরে রাধিকার বেশ বিধান- 
পূর্বক চন্দনাক্ত সমীরণে রম্য মলয়শিখরে গমন 
করিলেন তথায় পুগ্পশয্যা রচনা করত কৃষ্ণ 
রাধিকাদহ সুখে বাম করিতে লাগিলেন! অত্যন্ত 
সুখগস্তোগে পুলকিতশরীরা র1ধিকা গোবিন্দকে বক্ষে 
ধারণ করত মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন। তখন কৃষ্ণ আনত" 
" গরোধর ও শ্রোণিযুক্ত। রাধিকাকে দেখিলেন;-_তিনি 
কামার্ত হ্ইয়। মুচ্ছিত হইয়াছেন এবং তিমি বিবসনা; 
তাহার বেশভুষ! সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কেশপাশ 
আলুলায়িত। সেই সময়ে কৃষ্ণ সেই নিদ্রিতপ্রায় 
পতিতা রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহার চৈত্ন্য 
উৎপাদন করিলেন। তংপরে তাহাকে বদন ও. 
উৎকৃষ্ট মেখল! পরিধান করাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ 
বামভাগে বঞ্চিম কবরী বন্ধন করিলেন, তাহাতে 
মনোহর মালতামাল্য ও হুন্দপুণ্প বিন্যস্ত করিলেন। 
১১--২১। শ্রীহরি দেবীর ললাটে সুন্দর সিন্দুরবিন্দু 
প্রদান করিয়া, স্তনযুগলে বিচিত্র পত্রাবলী রচনা 
করিলেন এবং উহার পাদপদ্ধের অঙ্কুলিস্মূহ অলক্তক 
দ্বার! চিত্রিত করিয়া, নখরঘার। শ্রোণি ও বক্ষে কৃত্রিম 
পদ্ম অঞ্চিত করিলেন। অতঃপর শ্রীকু্ণ, গাত্রোখান 
করত বাধিকানহ বিবিধপন্শ্রেশীবিরাজিত নির্মাল- 
স্কটিকাকারজলরাশিপুর্ণ তত্রত্য মনোহর সরোবরে 
গমন করিলেন। তাহাতে কত হংস-কারগুব প্রভৃতি 
ক্রীড়া করিতেছিল এবং জলকুকুটসমূহ মনোহর কুজন 
করিতেছিল। মেই সরোবরাস্থিত পন্রসমূহে মধুলুন্ধ 
এম্‌রগণ বিচরণ করত নিরস্তর মধুর গুনগুন রব করি- 
তেছে। কৃষ্ণ রাধিকাসহ মেই সরোবরে স্থান করত 
জলক্রীড়ার় রত হইয়া প্রথমতঃ রাধিকার অঙ্গে জল 
প্রদান কারলেন। তৎপরে রাধিকা! $ষ*অঙ্গে জল 
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প্রদান করিলেন; মাধব দুইটী সহঅ্রদল পর্ন গ্রহণ 
করত একটী রাধাকে প্রদান করিলেন, আর একটা 
নিজের নিমিত্ত ব্লাধিলেন। তাহার পার রদিকেশ্বর 
হরি, চন্দন, অপু কুরী, কুকুর প্রভৃতি গবদব্য . 
ইচ্ছানুমারে রাধিকা-উঙ্গে বিলেপন করিলেন। 
ত্পরে রাবিকাদহ গমন করত অদূরে এক উচ্চ- 
শাখাদম্পন্ন বিস্তৃত বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এক 
যোছন পর্য্যন্ত তাহার ছায়ার বেষ্টিত, সেই বটবৃক্ষের 
অনতিদ্ররে একটা কেতকীবন আছে; তাহার পুষ্প- 
পরিমলবাহী-সমীরণ মন্দ মন্দ ম্ধারিত হইয়া সেই 
ছায়া প্রদেশ অতি.দৌরভুক্ত করিতেছিল ; গোবিন্দ, 
রাধিকামহ সেই বটমূলে. উবব্শেন করত হৃষটচিত্তে 
প্রবীণদিগের পুঝ/তন বিচিত্র ইতিহাস সকল রাধিকাকে 
বলিতে লাগিলেন। ২২--৩২। এই সময়ে দেখিতে 
পাইলেন, একটা মুনিশ্রেষ্ঠ প্রসনবদনে তথায় আগমন 
করিতেছেন। মুনিবর পরমাত্মা ঈশ্বরের রূপ হৃদয়ে 
দেখিতে না পাইয়া ধ্যান হইতে বিরত হইলে চক্ষু- 
রুম্মীলন করিয়া মন্মুখেই দেই অনি চনীয়রূপ দেখিতে 
পাইলেন। সেই মুনিবরের সর্ব্বাবয় বক্র ; তিনি 
কৃষ্ণবৰ্ণ খ্ব্বাক্ৃতি ও দিমন্বর) তাঁহার নাম অষ্টাবক্রু। 
তিনি জটিল ও ব্ৰহ্মতেঞ্জে প্র্ছলিত এবং সমুখিত 
তগোরাশির গ্ভায় তীহার মুখ হইতে যেন অগ্নি 
উদগীর্ঘ হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, 
মুর্তিমান্‌ ব্রন্ধতেজ স্বয়ং আগমন করিতেছেন। 
তাঁহার নখ, শবশ্রু, লোম প্রভৃতি অতি দীর্ঘ ; তিনি 
অতি শান্তস্বভাব ও তেজন্বী; তিনি কৃতাগুলিপুটে 
ভীত হইয়া" নত্মস্তকে -ভক্তিপুর্বক হরির 
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অন্দর্শনে রাধিকা 
হান্ত করিতেই মাধব তাঁহাকে বারণ করত সেই মুনির 
প্রভাব সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ 
গোবিন্দকে প্রণাম করত পুর্বে শঙ্করপ্রনত্ত স্তোত্রে 
তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে গুণাধার ! আপনি 
গুণাতীত, গুণের বাজধরূপ, গুণাত্মক, গুণীদথের 
ঈশ্বর,গুনীদিগের বাজশ্বরূপ ও গুণের আদ্য-রূপে নির্দিষ্ট 
শাছেন; আপনাকে আমি বারংবার নমস্কার করি- 
তেছি। হে শ্রভো] আপনি পিদ্ধিস্বরূপ, সিদ্ধাংশ, 
শিছিবীজ, দিদ্ধরূপ, সিদ্ধগণের অধীশ্বর ও দিদ্ধগণের 
গুরু ; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। 
হে ভগ্বন্‌ 1! আপনি বেদের বীজন্বরূপ) বেদাঙ্ববেতা 
ও বেদাবদৃগণের শ্রেষ্ঠ ; আপনি বেজ) সর্ববরূপ্ময় ও 
ব্দেজ্ঞগণের জ্বর । হে বিভো! আপনি প্রক্কাত- 
স্বরূপ, প্রাকৃত প্রাজ্ঞ, প্রকৃতির ইশ্বর) পরাৎপর, 
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তি: রা রহ্মবৈবপুরাণ। 


আপনি সংসাররূপ বৃক্ষধরূপ এবং তাহার বীজ ও 
ফলস্বরূপ ; আপনাকে আমি করজোড়ে প্রণিপাত 
করিতৈছি। হে নারায়ণ! আপনি ্থগি, স্থিতি, 
অগ্ডের করণের ঈশ্বর ও স্বষ্টি স্থিতি নাশের কারণ 
শরণ; আপনি মহাবিরাট্রূপ ত্র: বীর ; অতএব 
হেরাধিকেশ! আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। 
হে হরে! আপনি মূলরক্ষ ; ভন্গা, বিষ্ণু, 'মহেশ্বর, 
ইহারা নেই বৃক্ষের তিনটা সবব্ধঘরূপ; দেবগণ তাহার 


, শীখা-প্রশাখা ; "উৎকৃষ্ট ভপস্তাই তাহার কুহুম ও 


সংসার তাহার ফলস্বরূপ ; প্রকৃতি নেই বৃক্ষের 
অঙ্কুর ও আপনি তাহার আধার ; কিন্তু আপনি স্বয়ং 
নিরাধার এবং সকলের আধার) অতএব আপনাকে 
নমস্কার করিতেছি ।৩৩-_৪৩ প্রভো ! আপনি তেজো 
রূপ নিরাকার স্বতঃগ্রকাশ, অতর্কিত, নিত্য, সর্ব্া- 
কার, অতিপ্রত্যক্ষ ও স্বেচ্ছামর়,। আপনাকে আমি 
প্রণিগাত করিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ এই কথ! বলিয়া 
তাঁহার চরণকমূলে পতিত হইলেন। তখন তাহার দেহ 
কৃষ্ণ-পাদপন্থসমীগে পতিত হইল ও তাহা: হইতে 
জলন্ত অগ্িশিখার ন্যায় তেজ সমুদ্গন্ত হইতে লাগিল। 


. সেই তেগগোরাণি সপ্ততালপর্ধ্যন্ত উর্দ্ধে উিত হইয়া 


পুনর্ধবার ভূষে পতনপুর্বক কিয়ৎকাল চারিদিকে ভ্রমণ 
করত শ্রীকুষ্ণপাদপন্ধে লীন হইল। যে ব্যক্তি 
অষ্টাবব্রকৃত স্তোত্ৰ প্রাতঃকালে উত্থানসম্য়ে পাঠ 
করেন, তিনি নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন; তাহাতে 
সংশয় নাই। হে মুনে! এই স্তোত্তরাজ স্বয়ং মুমদ্ু- 
দিগের প্রাণ হইতেও অধিক, ইহা পুর্কো হরি বৈকুঠে 
শঙ্ষরকে প্রদান করিয়ছিলেন। ৪৭-_৫২। - 


গরীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পাস সপ অপ পাছ 


ভ্রিংশ অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন, হে মহ।মুনে | এই 'অগ্ুত বহন্ত 
শ্রবণ করিলাম, তৎপরে খাধিবরের মৃত্যু হইলে 
ভক্তবংগূল কুষ্ণ কি করিলেন? তাহা বর্ণন 
করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! কৃষ্ণ মুনি- 
শ্রেষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়। তাহার যথোচিত সং 
স্কারাদি করিতে উদ্যোগ করিলেন; তৎপরে 
মুনির মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করত সামান্ত মানবের 
ন্যায় উচ্চৈন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগ- 
ধানের আলিঙ্গনজন্ত বাহুসংঘর্ষণে নিষ্পেষিত 
হওয়াতে মেই মুনিবরের শব-দেহ হইতে ভম্মচয় 
নির্গত হইতে লাগিল। সেই ভম্মনির্গমের কারণ 
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এই, মুনি নিরাহারেষপ্রিসহঅ বৎসর ভগস্তা করি, 

ছিলেন; তাহাতে শরীর বক্ত-মাংসাস্থিবিহীন হুইয়া- 

ছিল এবং জঠরানলে দগ্ধ হুইয়! অস্থি মাংস প্রভৃতি 

লোহিত বর্ণ হইয়াছিল। তিনি কষ্গাদপদ্ধে নয়ত 
মনঃসংযোগ কিয়া নাখিতেন বিয়া. বাহিকজ্ঞান- 
বিহীন হইয়াছিলেন। ভৎ্পরে মধুহ্দন চন্দনকাষ্ঠে 
চিত! নিৰ্ম্মাণ করত শ্োক্যুক্ত হৃদয়ে তাহাতে 
ঘৃডবেহ স্থাপন কয়ত দেইস্থানে তাঁহার অগ্নিকাধ্য 
করিলেন। সেই চিতায় অগ্নিগ্রদান করত শবের 

উপরে চন্দনকাষঠ প্রদান করিলে, চিভানল অত্যন্ত 
প্র্থলিত হইল। তখন বিভু জগকালের ভন 
মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন! মুনির দেহ ভন্মসাৎ হইলে 

স্বর্গে ুনদুভি-বাদ্য বাজিতে জাগিল ও স্বর্গ হইতে 
পুণ্পৰৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে গোলোকথাম 
হইতে মনের প্যায় গতিশীল বঞ্তু-মাল্য-পরিচ্ছযুক্ত 
কৃষ্ণমদ্বশ পারিষদবর্গে বেছিত এবং বৃডুসারবিনির্দিত 
একখানি সুন্দর রখ কৃষ্চনমীপে সমাগত হইল । 
১-১০। তখন কৃঞ্চসদৃণ রূপগুণসম্পন পারিষ়গণ, 
রথ হইতে অবিলম্বে অবতরণ করত রাধা-রুককে 
প্রণাম করিলেন এবং সেই হুক্মাদেহধারী মুনিশ্রে্ঠকে' 
শ্রীুফগাদপদ্দে প্রণাম করাইয়া, তাহার সমভি- 
ব্যাহারে রথে আরোহণ করত তাঁহারা গোলোকধামে 
গমূন করিলেন। তাহার পর মুনীন্র, গোলোকে গমন 
কৰিলে, বৃন্বাবনবিলাসিনী রাধিকা বিশ্মিতা হইয়া, 
অগদীপ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! সর্ধধশরীর 
বক্র, খর্ধাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ তেজঃশালী অতিকুৎসিত- 
রূপদম্পন এই ঘুনশ্রে্ঠ কে? এবং, কেনই বা ইহার 
শরীর হইতে অদ্ভুত ভস্ম বিনির্গত হইল ? ইহার 


| অনলসঘৃশ তেজোর!ণি আপনার পাদপদ্বেই ত বিলীন 


হইল দেখ্লাম এবং আপনি পরমাত্মা হইয়া তাহার 


.উন্য রোদন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? ওঁ 


পুণ্যবান্‌ মৃহাস্ম! দিব্যরখে আরোহণ করত গোলোক- 
ধামে গমন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? আর 
আপনিও অশ্রপু্নিয়নে মুনিবরের বহুবিধ সৎকার 
করিলেন কেন? হে প্রভো! সেই সমস্ত বিবরণ 
সবিস্তারে শীঘ্র বন, করুন। মধুহুদন রাধিকার 
বাক্য শ্র“ণ করিয়া, সহান্তব্দনে যুগ্রান্তরগত বৃত্তান্ত 
বলিতে আর্ত করিলেন, প্রিয়ে ! মুনিবর অষ্টাবক্রের 
বৃত্ত সমস্ত জগদ্িখ্যাত। পরে কালক্রমে কোন 
প্রপঙ্গে পণ্ডিতগণ্র মুখে শুনিতে প।রিবে। অষ্টাবক্র 
মুনিদিগের মধ) শ্রেষ্ঠ ও ত্রিভুবনবিখ্যাত | হে 
উনি র/৫শোরশিতে জগৎ পরিপূর্ণ 


শ্রী্খ-অন্মথও। 


১১--২১। তখন কৃষ্ণের 
হরিপ্রিয়া রাধিকা কিঞ্চিৎ 
যত্পু্বক সুমধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণ- 
কান্ড ! মনের যে তৃষ্ণা সুধাসমুদ্রে পতিত হইয়াও 
তৃপ্ত হয় নাই, মেই মন কি সামাগ্ত গোষ্পদন্থিত 
বারিপানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? আপনি বেদ- 
সমূহ, বেদবক্তাগণ ও বিধাতার বিধাতা মহাবিষুর ঈশ্বর 
খবরূপ; আপনি ভিন্ন অন্ত বক্ত! এজগতে কে আছে? 
রাধিকা-্বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণ সাতিশয় সন্তোষ লাভ করত 
গরম অদ্ভুত গোপনীয় বিষয় সমস্ত বলিতে লাগিলেন) 
- প্রিয়ে! তোমার জিজ্ঞান্ত বিষয়ের উপলক্ষে এক 
পুরাতন ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি ; যে বিষয়ের 
শ্রবণ ও কখনে গাপরাশি বিদুরিত হয়, তাহা শ্রবণ 
কর। পুবে যে সময়ে ত্রিজগৎ জলরাশিতে পরিপূর্ণ 
ছিল, তখন মাংসপুর্ণ মহাবিযুর নাভিকমূল হইতে 
আমার অংশে জগংবিধাতা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়; 
তৎ্গরে সেই ব্রহ্মার মানস হইতে নারায়ণ-পরায়ণ 
বরহ্ম-তেজে উজ্জ্বল খনক, সনন্দ, সনাতন ও সমৎ- 
হুমার এই চারিটী শিশু উৎপন্ন হন। তাহারা 
পঞ্চব্ষবঙ্ক জ্ঞানহীনের স্তায় বিবন্তর; তাহারা বাহ- 
জ্ঞানহীন অথচ ব্র্গাতত্বভ্ব। এক দিন ব্ৰহ্মা তীহা- 
দিগকে বলিলেন, পুত্ৰগণ! তোমরা স্থষ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হও; কিন্তু তাহার! পিতার নে বাক্য প্রতিপালন 


এইরূপ বাক? শ্রবণ করিয়া 


পুত্ৰগণ গমন করিলে বিধাত! কিঞ্চিৎ উন্মনস্ক হইলেন) 


বিমনস্কভাবে শুঞ্ধকঠে ] 
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বদর তপগ্ত। করিলেন; তথাপি তিনি পুত্র লাভ 
করিতে পারিলেম না। তখন তিনি প্রাণ ত্যাগ 
করতে ইদ্যত হইলে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া এক 
দৈববাণী হইল যে, “হে খষে! তুমি শঙ্করের নিকটে 
মন্ত্র গ্রহণ করত সিদ্ধ কর, তাহা হইলে সেই মন্ত্া 
ধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার সাক্ষাৎ হইয়। অতিলধিত বর 
প্রদ'ন করিবেন; দেই দেবীর বরে' তোমার পুক্রমুখ 
দৰ্শন লাভ হইবে” বিপ্র এইরূপে অঙ্রুত দৈববাণী 
শ্রবণ করিয়া শীস্র মেই যোগিগণের অগম্য নিরাময় 
শিবলোকে হরসমীপে'গমন করিলেন; এবং সেই 
যোগিবর অন্ত্রীক ভক্তিনত-মন্তকে কৃত:গ্রলিপুটে 
যোগিগুরু মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ;_হে 
জগদৃণ্তরো! আপনি মঙ্গলময় মঙ্বলপ্রদ্ এবং যোগীন্ত 
ও যোগীন্ৰগুরুগণের গুর্ল; অতএব অপেনাকে আমি 
প্রণিপাত করিতেছি। হে ভগবান! আপনি মৃত্যুর 
মৃত্যুন্ব্নণ বলিয়া মৃত্যুধ্ুনের কারণভূত। এবং 
মৃত্যুর সঈঁশ্বরন্বরূপ ও নৃত্যুবাদ এবং স্বয়ং মৃত্যুর, 
আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে শস্তো! 
আপনি সংহারকদিগের কালম্বরূপ, কালের ঈশ্বর, 
কালকারণ, কালাতীত, কালে অবস্থিত ও কালের 
কাল) হে বিভো! আমি আপনাকে প্রণাম 
করিতেছি । হে গুণাধার! আপনি গুণাতীত, 
গুণবীজ ও গুণাত্বক এবং আপনি গনীদিগের 
ঈশ্বর, গুণিসমুহের বীজস্বরপ ও গুণিবর্গের গুরু; 
আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো। 


না করিয়া আমার আরাধনার নিমিত্ত গমন করিলেন। ূ 
| 


কারণ যদ্যপি পুত্র ইচ্ছানুমারে পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন ! আপনি ্রদ্ম্রূপ, ব্রহ্মজ্, ব্রহ্মচিতাপরায়ণ, ব্রহ্মবীজ- 
না করে; তাহা হইলে সেটা পিতার অত্যন্ত ছুঃখকর ! স্বরূপে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত; আপনাকে প্রণাম 
হয়। তত্পরে পিতামহ জ্ঞানবলে স্বীয় দেহ হইতে ৷ করিতেছি । মুনি্রেষ্ঠ এইরূপে ভগবান ভূতভাবনকে 
্রহ্ধতেজে প্রদীপ্ত বেদ-বেদাক্রবিৎ তগস্ানিরত পুত্র: ' স্ব করিয়! পুলকিতশরীরে, সাশ্রমেত্রে দীনের ন্যায় 


গণের সি করিলেন। তাহাদের হন 
পুলস্তা, পুলহ, মরীচি, ভূপ্ত, অঙ্গিরা, ক্রতু, বশিষ্ঠ, 


বোঢ়ু, কপিল, আহুরি, কবি, শু, শখ, পঞ্চলিথ, | 


প্রচেতা। ইহারা বহুকাল তপন্তা করিয়| ব্রহ্মার 
আদেশক্রমে সৃষ্টি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং 
ইহার৷ দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারআশ্রম গ্রহণ 


তাহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। যে ব্যক্তি, 
হবিষাশী হইয়া ভগবান্‌ শঙ্করের অদিত-কৃত স্তব 
ভ্তিপূর্বক এক বৎসর পাঠ করে, সে নিশ্চয় চির- 
জীবী, জ্ঞানী ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভত করে এবং 
হুখী হইলে, ধনযান্‌ হয় ও মুর্খ হইলে পণ্ডিত হয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই। পত্বী-শুন্ত ব্যক্তি, সুশীলা 


করিলেন। তরে সেই সমস্ত মহখিবর্গের পুত্র | পতিত্রতা ভাধ্যা লাভ করিয়া ইহলোকে সুখ ভোগ 
পৌত্রাদি ক্রমে বিস্তার হইতে লাগিল। হে হুন্দরি ? | করত অস্তে শিবমন্দিরে শমন করে । এই স্তোত্র পূর্বে 


এক্ষণে বহুবিস্তুত চারুতর পুণ্যস্বরূপ মুনিবংশানু- | 


কীৰ্ত্তনে আর প্রয়োজন নাই ; প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। 
২২--৩৫। কালক্রমে বিধিপুত্র প্রচেতার অমিত 
নামে এক মুনিশ্রেষঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অসিত 
পূত্ৰকামনায় স্বীয় পত্নীর সহিত দৈব পরিমাণে সহজ ' 


ব্রঙ্ধা প্রচেতাকে প্রদান করেন; প্রচেতা আবার 
স্বীয় পুত্র অসিতকে প্রদান করিয়াছেন। ৩৬__৫১। 
অসিতকৃত শিবস্তোত্ৰ সমাপ্ত । 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভক্তবংসল | ভগবান শহর 
স্বয়ং মুনির স্তব শ্রবণ করত মেই বিধিপুত্র অসিতকে - 
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বলিলেন, হে মুনিশ্রেঠ ! তুমি স্থির হও; তোমার 
মনোগত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি; আমার অংশে 
এবং আমার সমান রূপ-গুণ-শালী নিচয় তোমার 
একটী পুত্র হইবে) অতএব আমার তুল্য এবং সর্বব- 
দূর্লভ মন্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই 
বলিয়! শঙ্কর, তোমার যোড়শীক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, 
পুজ্াংবিধান, সংসারবীজনামক অদ্ভুত কবচ ও 
পুরুশ্ররণবিধি “ইষ্ট দেবী প্রত্যক্ষ ভাবে আগমন 
করত অভিমত বর প্রদান করিবে” এই বলিয়া 
অমিতকে সমস্ত প্রদান করিলেন; শঙ্কর এইরূপ 
ন্্ প্রদান করিয়! বিরত হইলে অন্ত তাহাকে শত" 
বার প্রনিপাতপুর্র্বক গমন করিয়। মেই যোড়শাক্ষর মন্ত 
একশত বংদর জপ করিলেন। সতি! তুমি তাহার 
সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত! হইয়া তাঁহাকে এই 
বর প্রদান করিয়াছিলে যে, হে খষে! আমার প্রদাদে 
তুমি জ্ঞানী পুত্র লাভ করিবে, এইরূপ বর প্রদান 
করিম তুমি গোলোকে আমার সমীপে আগমন 
করিলে । কালক্রমে সেই অগিতের শিবাংশে এক 
পুত্র জন্মিল । মুনিকুমার দেবল নামে বিখ্যাত হইলেন) 
তিমি ব্ৰহ্মজ্ঞপ্ৰধান ও কন্দর্পের অপেক্ষা অতি 
নুন্দার। কিয়ংকালপরে অমিততনয় দেবল - মুনি 
কুষক্ঞন্পতির কন্ঠ। মর্পজনমোহিনী হুনদরী রত্রমালা" 
ব্তীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে নুরমিপুণ 
দেবলমুনি রত্বমালাবতীসহ অতি গোপনীয় স্থানে শত 
বর্ষ পর্য্যন্ত বিহার করিলেন কিয়খকাল অতীত 
হইলে মুনিশ্রেষ্ঠও ক্রীড়। হইতে বিরত হইয়। সমস্ত 
সুখ পরিত্যাগ করিলেন এবং ধর্মুপরায়ণ হইয়া 
শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মুনি 
এক দিন রাত্রিকালে স্ত্রীহ শয়ন করিয়াছিলেন; 
ক্রমে সংসারে বিরাগ জঙ্গিরা হঠাং শয্যা হইতে 
গীত্রোথান করত তপস্তার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বতের 
গুহায় গম্‌ন করিলেন এদিকে রৃত্বমালাবতী স্রাতঃকালে 
নিদ্রা হইলে, স্বামীকে দেখিতে পাইলেন ন!। 
তখন তিনি বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া শোক- 
ব্শতঃ অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি 


মুহুমহঃ উপবেশন, উত্থান ও উচ্চস্বরে রোদন | 


করিতে লাগিলেন এবং তাহার মন তগ্তপাত্রে পতিত 
ধান্তসদৃশ অত্যন্ত চঞ্চল হইল। তিনি ত্রমে আহার 
পরিত্যাগ করিষা প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার . পুত্র, 
তাঁহার পারলৌবিক কার্য সকল সম্পাদন করিল। 
৫২--৬৬ । তাহার পর আমার ভক্ত জিতেন্রিয় 
মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল, দৈব সহস্র বদর সেই গন্ধমাদন 


্রজ্মবৈবর্ভপুরাগ। 


পর্বতের গহ্বরে তপন্ত করিতে লাগিলেন। দৈষব্খতঃ 
একদিন রন্ত। তাহাকে দেখিয়! তাহার শুঙ্গার অভি- 
লাষ করিলেন। কারণ মুনির অতি সুন্দর, শান্ত" 
স্বভাব ও কন্দর্পের স্তায় রূপবান্‌। 
চিত্তমোহিনী রস্তা যন্তপূর্ব্বক স্বীয় বেশ রচন। করিয়া 


তখন তৈলোক্য- 


নির্জনে মুনিকে বলিলেন, হে আধো! আমার 


কথ! শ্রবণ কর, তোমার রূপরাশি কামিনীগণের 
মূনোহারী; অতএব এই নির্জনপ্রদেশে কঠোর 
তপস্তা পরিত্যাগ করত আমাকে সুখে উপভোগ 
কর। তুমি এই পৃথিবীতলে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ট, 
আমিও উত্তমাস্ত্রী হইয়া তোমাকে স্বয়ং বরণ করি- 
তেছি। বিদগ্ধ বনিতার সহিত বিদগ্ধ নায়কের নব- 
সঙ্গম অতি দুর্লভ । ভারতে ভূপালগণ স্বর্গের নিমিত্ত 
যজ্ঞ করিয়। থাকেন; কিন্তু আমরাই সেই হ্বর্গভোগের 
সারভূতা। আমাদের শুনবুগল, উরুর ও সুন্দর 
মুখকমল এবং হাস্য ও ভ্রাতঙ্গী দেখির! কেনা সুখী 
হয়? হে মুনে! নারীরস সুখের সার্ভুত, ইহা 
সুনিগণেরও বাঞ্ছিত ; তাহার মধ্যে রসিকার সহিত 
নির্জনে সম্ভোগ আরও দুর্লত। অধিক কি দেবতা, 
মনুষ্য, গন্ধব্ব অথব৷ রাক্ষদ, ইহার মধ্যে যিনি বস্ামহ 
রূতিতে বঞ্চিত, তিনি প্রকৃত স্ত্রীহুখেই বঞ্চিত, ইহা 
জানিবেন। যে ঝাক্তি জিতেন্তরিয় হইয়! নির্জন 
প্রদেশে উপস্থিত কান্তাসহু সম্ভোগ না করে, সেই 
ব্যক্তি গাত্রলোম-পরিম্তিকাল নিশ্চয় কুস্তীপাক নরক 
ভোগ করে। যে পুরুষ, সন্তোগলালসায় সমাগভ| 
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহার ব্ধভাগী-হয় ও দেই 
রমণীর শাপে তাহাকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। 
দেখ, ব্রহ্মা মোহিনীশাপে ব্রিভুবনে অপুজ্য হইয়া- 
ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত রমণীকে পরিত্যাগ 


করে, পুংশ্চলী, তাহাকে : স্বামী, পুত্র ও বন্ধুবর্গাদির 


ঘাতক অপেক্ষাও অধিক কৌপদৃষ্টে দর্শন করে। 


বেশ্যা স্বীয় উপপতিকে সর্ববাপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়! 
বিবেচনা করে, যদি সেই উপপতি তাহাকে পরিত্যাগ 
করে, তাহা হইলে সেই বেশ্যা, তাহাকে বধ করিতে 
বিশেষ যত্ব করে। পুং্লী সমস্ত হিংত্র জন্ত ও 
নরঘাতকগণ হইতেও অত্যন্ত ছু্টস্বভাবা এবং প্রতি- 
জন্মে নিয়ত দয়াহীনা। ৬৭--৮০। হে মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! 
এই নির্জন প্রদেশে আমি স্বয়ং প্রা্থন। কাঁরতেছি, 
ধ্যান ত্যাগ করত আমাকে গ্রহণ করিয়া! চিরকাল সুখ" 
কর তপস্তার ফল ভোগ কর। মুনিবর রভার বাক্য 
শ্রবণ করত ভীত হইয়! তাঁহাকে পরিণাম-হুখকর 
নীতিযুক্ত হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে বৃত্তে | 
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শ্রীকৃফ-জন্মখগু। 


আমি তেমোকে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগের কুলধর্দ্মোচিত 


. বেদ সারভূত সত্যরাকা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে 


চে 


্রা্মণ ধৰ্্মাচরণের উপযৃক্তকালে দ্বীয় রমণীতে রত 
হয়, দে ইহ লোকে ও পরলোকে নিয়ত পূজিত হয়; 
কিন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্য ইহারা যদি পরস্ত্রীতে রত 
হয় তাহা হইলে মে জগৎপুজিত হইলেও লক্ষ্মী কষ্ট 
হইয়া তাহার গৃহ হইতে অপস্থত' হইয়া থাকেন এবং 
ইহলোকে সেই বান্তি দকল স্থানেই অতিনিন্দিত 
হইয়া মঞ্চল বকর্ম্মেই অনধিকারী হয় ও পরকালে 
একশতবখপর পর্যন্ত এন্ধকুপনরকে বাম করে! 
গৃহী ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে, ইহ 
উক্ত আছে । তাহার! কামিনীদিগকে ত্যাগ করিলে 
শাগভাগী ও পাপভাগী হয়, ইহাই উক্ত আছে; 
কিন্তু তপস্বীদিগের পক্ষে সে নিয়ম নহে। জগং- 
বিধাত। ব্রঙ্গাও দার পরিগ্রহ করিয়া সতীযুক্ত হইয়া- 
ছেন; অতএব নারীসংদর্গে তীহাব বিরাগ না জন্মিতে 
পারে, কিন্তু আমরা যখন স্ত্রীসঙ্ক পরিত্যাগ করি- 
য়াছি ; আমাদের সে স্পৃহা কেন হহবে? যে ব্যক্তি 
স্বীয় ভার্ধা পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীকে সাদরে গ্রহণ 
বন্ধে, তাহার যশ ধন ও আয়ুর হানি হয়; অতএব 
তাহার জীবন মৃত্যু-তুল্য হয়। এই জগতে যাহার 
কিছুমাত্র যশ নাই, তাহার জীবন নিস্ষল এবং সম্পত্তি 
রাজ্য সুখ ও ধনেই বা তাহার প্রয়োজন কি? হে 
সুন্দরি ! আমি বৃদ্ধতাগস, আমাতে তোমার কোন 
প্রয়োজন নাই ; অতএব মাতঃ! অন্য সুবেশধারী 
সুন্যর কোন যুব! পুরুষের নিকটে গমন কর। তখন 
অদ্দরাশ্রেষ্টা রস্তা মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে 
কোপে তাঁহার অধস্োষ্ঠ প্রশ্কুরিত, হঈতে লাগিল। 
তিনি পুনর্ব্বার মুনিকে বলিলেন। ৮১--৯২। হে 


্‌ খধিবর ! মনোহর চম্পকদদ্শ তোমার বর্ণ এবং তুমি 


কন্দর্পভুলা সুন্দর; তোমার তপঃপ্রভাবে এরূপ 
সত্রীজন-সম্মত শোভাশালী মনোহর রূপলাবণ্য হই- 
য়াছে ; অতএব প্রভে|! তুমি ভিন্ন অন্ত কাহার নিকটে 
গমন করিব? তোমা অপেক্ষা রূপবান অন্য কোন্‌ 
পুরুষ আছে ? মদনাতুর। বেশ্যা! রমণী তোয়াকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া কিরপে জীবন ধারণ করিবে? হে 
বিপ্রেন্্র! আমার হৃদয় কামাগ্নিতে অত্যন্ত দগ্ধ হই- 
তেছে, আমাকে অবিলম্বে উপভোগ কর; মাতঙ্গ 
যেরূপ বনস্থিত রন্তাতরু হঠাৎ বিনাশ করে, তোমার 
দর্শনে উদ্ভুত কানও আমাকে তদ্রপ বিনাশ করিতে 
উদ্যত ; হে বেদবিৎ-শ্রেষ্ঠ] তুমি বল;_-না হইলে 
তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। . তুমি অবিলম্বে 
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{ দারুণ শাপ অথবা আমাকে গ্রহণ কর; আমার মন. 
প্রাণ নিরম্তর দগ্ধ হইতেছে এবং অস্তরাত্ম। সর্বদাই 
কাদিতেছে; এই দগ্ধ মনপ্রাণ তোমার শঙ্গারগীমুষ 
পান ব্যতীত কিছুতেই নির্বাণতা লাভ করিতে পারিবে 
ন|। দেখ মুনিবর! নারী, নিতান্ত দুঃখে দুঃখিত 
হইয়া যদি কাহার প্রতি ক্রোধ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করত 
অভিশাপ প্রদান করে, দে নিদারুণ শাপ 
জগতপ্রভী বিধাতা পর্যাস্তও খণ্ডন করিতে 
সক্ষম. হন না। মুনিবর বস্তার বাক্য শ্রবণ করত 
তাহার কোনরূপ উতর প্রদান না করিয়া 
পুনর্বার ধ্যানস্থ হইলে রস্তা অত্যন্ত কুপিতা 
হইয়া মুনিকে অভিশাপ: প্রদান করিলেন, হে বক্র 
বিপ্র! তোমার সকল শরীর বক্র ও অপ্রনা- 
কার হইবে এবং তুমি রূপযৌবনবিবর্জিিত হইয়া 
ত্রিভুবনগিত অতীববিকৃতাকার ধারণ করিবে ও 
নিশ্চয় তোমার পুরাতন তপোবল জদ্যঃ বিনষ্ট 
হইবে। ৯৩_-১০১। এই কথ! বলিয়! অপ্ররাশ্রেষ্ঠা-_ 
রস্তা অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সেই অল্প সময়ের 
মধ্যেই মুনিশ্রেষ্ঠ হরিপাদপদ্ধ আর দেখিতে গাই- 
লেন ন! ; তখন তিনি শ্রীকষং-পাদপদ্ব-বিরহে অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্বীয় অঙ্গ পুর্বপুণ্যবিরজ্িত 
ও বিকৃত দেখিয়, শোকসন্তপ্হ্থদয়ে অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ 
করত প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। দেই সময়ে 
আমি তাঁহার সমীপে গমন করত বরপ্রদান করি- 
লাম! মুনি আমার দিব্যন্ধানে প্রবোধিত ও আশ্বস্ত 
হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। আমি সেই মহ্‌- 
ধির অষ্ট অঙ্গ বক্র দেখিয়া কৌতুকবশত; সেই 
সময়ে তাহার নাম «“অষ্টাবন্র” রাখিলাম ; মুনি 
আমার বাক্যান্থমারে তৎক্ষণাৎ এই মলয়শিখরে 
আগমন করত যন্টিমহত্র বৎসর পর্ধাস্ত মহৎ 
তপন্তা করিলেন; তখগরে তপস্তার অবসান 
হইলে, আমার ভক্ত বলিয়া আমি তাহাকে 
মুক্তি প্রদান করিলাম। পরিয়ে! প্রলয়কালে 
সকল পদার্থ নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ 
কিছুতেই বিনষ্ট হয় ন|। মুনি বহুকাল নিরাহারে 
তপোমগ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রজলিত জঠরাগ্িতে তাহার- 
দেহ দগ্ধ হইয়। ভম্মপুর্ণ হইয়াছিল। হে পরিয়ে! 
আমি কেবল মুনির নিমিত্তই এই মলয়শিখরে আগমন 
করিয়াছি। অষ্টাবক্রসদৃশ আমার পরম ভক্ত কেহ - 
জন্মে নাই, জন্মিবেও না; বিধাতা যেরূপ বেগ্রাশাপে 
নিপ্রুত হইয়ছিলেন, এই তপোনিষ্ঠ ত্রহ্মার 
প্রপৌত্র মুনিশ্রেষ্ঠ হইয়া, ইনিও তব্রপ প্রভাশুগ্ 
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হইয়াছিলেন। এইরূপে মহাত্মা অষ্টাবক্রের সুখদ 
পুণযপ্রদ গুঢ় চরিত্র. র্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্ত 
কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা! কর। ১০২--১১১। 
প্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
একব্রিংশ অধ্যায় । 

রাধিকা বলিলেন, নাথ ! মহধির মনোহর অদ্ভূত 
চরিত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ব্রহ্মা কেন অভিশপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহাই শুনিতে আমার অভিলাষ । 
যিনি জগতের ্ষটিকর্তী এবং তপন্তার ফলদায়ক, তিনি 
সামান্য বেশ্যার শাপে জগতে অপুজ্য হইলেন কেন ?। 
১_২। শরীক কহিলেন, প্রিয়! বৈবত মভতরে 
নুচন্্রনামে তপন্বী খবষ্ণবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পরম খার্মিক 
এক রজর্ধি ছিলেন। সেই মহাত্ম!' রাজধি পূর্বে 
আমার আবাধনার নিমিত্ত ভারতে মনোহর এ 
মলয় পর্বতের শিখরদেশে সমাগত হইয়া সহঅ 
বদর তপগ্ভা। করিলেন। মুনিদিগের কঠোর নিয়মা- 
চরণে তীহার শরীর জীর্ণ হইয়া, বন্দীকে আচ্ছাদিত 
হইল ; তদর্শনে কৃপানিধি বিধাতা তাহাকে বর প্রদান 
করিবার নিমিত্ত সেই সুনির্জন তগস্তাস্থানে সমাগত 
হইলেন ৷ বিধাতা কমুগুলুস্থিত আমার দেহসম্ভৃত 
জলদ্বারা মত্প্রদত্ত মন্ত্রে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন 
নৃপশ্রেষ্ঠ সেই কমুগুলু-জলম্পর্শেই উত্থান করত 
ভক্তিপূর্বাক জগতের স্জনকর্তাকে প্রণ'ম করিয়া 
করযোড়ে তাহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান বহিলেন। 
তখন কমলযোনি, প্রণত সুচন্্ররাজকে বলিলেন, 
হে রাজেন্দ্র! তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। 
৩-_৯।' নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তীহার 
* নিকটে আমার চরণে ভক্তি ও দামত্বরূপ অভিলধিত 
বর প্রার্থনা করিলেন। বিধাতাও তীহাকে কৃপাপ্রকাশে 
সেই বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন। কামদেবতুল্য 
প্রভাশালী রাজা সুচন্র, অভিলবিত বর প্রাপ্ত হইয়া 
তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে রাজ! দেখিতে পাইলেন, শতহূর্ঘের স্যায় প্রভা- 
শালী একখানি রথ আকাশ হইতে ভূমিতলে আগমন 
করিতেছে। দেই রথ সারভুত, রতুশ্রেষ্নির্ম্মিত, শত- 
চক্রযুক্ত ও উ্দ্বপ তেজে আৰ্ত। তাহার তেল 
রাশিতে দশদিক আলোকিত হইল। ও রথ অমূল্য 
বৃতুনির্দ্মিত বিচিত্রকলসসমূহে উজ্জ্বল; মুক্তা মাণিক্য 
হীর। প্রভৃতির মালাসমূহে বিরাজিত, সুদীপ্ত বিশুদ্ধ 
বুতুনির্দ্মিত দর্পণে অতি মনোহরশোভাসম্প্ দিব্য 
বন্ধ ও কোটি দ্বেত-চামর প্রভৃতিদ্বার৷ সুশোভিত ; 


বিশ্যস্ত 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ 


তাহার চারিদিক পারিজাতকুস্তমের মালাসমূহে 
হেষ্টিত। সেই রথ মনের স্তায় শীত্তগামী, নানারূপ 
চিত্রে চিত্রিত বলিয়া অতি আশ্চধ্যশোভা-সম্পন্ন। 
ও রখে নান! ভূষণে বিভূষিত, চতুর্ভূজ-স্তামবর্ণ, প্রদীপ্- 
কায়, স্থির 
প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দরব্যদ্বারা সুবামিতদেহ, 
পারিষদবর্গ উপবিষ্ট রহিয়াছেং। নৃপতি রথস্থিত সেই 
দেবকুলকে দেখিয়া, সানন্দে প্রণাম করিলেন। সেই 
সময়ে সহস। তীহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং স্বর্গে 
দুন্দুভি আনক প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। 
তখন খধি, মুনি ও সিদ্ধগণ সকলেই রাজাকে আশী- 
বরবাদ করিলেন। দেবগণ হ্্ষবিহ্বল হইয়া রাজাকে 
প্রশংসা করিতে লানিলেন। রাজা পারিষদদিগকে ধ্যান 
করত তাহাদের পারূপ্য লাভ করিলেন।১০।২। তৎপরে 
ই | গারিষদগণ তাহাকে সেই রথারোহণে আমার গোলোক- 
ধামে গমন করাইলে, সেই সুচন্দ্ররাজ আমার পারিষদ 
হইয়া চিরকাল আমার সমীপে অবস্থান করিতে 


যৌবনমম্পন্ন, পীতবস্তধারী, চন্দন অগুরু 


লানিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা স্বগৃহে গমন করিতে- 
ছেন, এরূপ সময়ে মোহিনী মনোহর পৃপ্পোদ্যানে 


বিচরণ করিতেছিল, তীহাকে দেখিতে পাইল। বিধির 
দর্শন হইবামাত্র মোহিনী কামানলে দঞ্ধপ্রায় হইয়া 
তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইল এবং কটাক্ষনেত্রে তাহার 


প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্তপু্্বক বন্তাঞ্চলে মুখ 
আচ্ছাদন করিল। সেই সয়য়ে মোহিনীর ললাটদেশে 
কন্তুরীবিদ্ুসহ সিনদুরনিন্দ মনোহর শোভা 
বিস্তার করিতে লাগিল। মোহিনীর শরীরের বর্ণ 
মনোহর চম্পকপুণ্পমদৃশ ও যৌবন চিরস্থারী) তাহার 
নিতম্ব, শ্রোণি ও পয়োধর স্থূল এবং তাহার মুখমণ্ডল 
যেন শারদীয় পুর্ণচন্দ্ের শোভা অপহরণ করত স্বীয় 
শোভা বিস্তার করিয়াছে ; সে হুক্ষ্মবন্ পরিধান করিয়া 
বিবিধ রত্বালন্কারে বিভূষিতা ; মোহিনী বোধ হয় যেন 
ত্রিভুবনকে কটাক্ষবিক্ষেপেই অবলীলাক্রমে মোহিত 
করিতে পারে । সেই রমণী উদ্যান-পথমধ্যে গজেন্্র- 
গমনে মন্দ মন্দ বিচরণ করত বিধাতাকে দেখিবামাত্রই 
পুলকার্চিতা হইয়| যুগ্চিতা হইল। তখন, আত্মা" 
রাম জিতেক্রিয় পদ্মযোনি, মোহিনীর সেই ভাব 
দর্শন করিয়াও বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না; এবং 
ভ্ীহরিকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে গমন 
করিলেন; ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, সেই 
সকাম! মোহিনী প্রায় চেতনাশৃন্ত হইল, এবং 
স্বপ্নে ও জাগরণে সেই চতুর্মুখকে দিবানিশি চিন্তা 
করত. আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া 
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সবল 


1 


আকৃষঃ-জন্মথণ্ড। 


উপপতিকেই বিশ্ৃতা হইল। মোহিনী কামপীড়ায় 
. ক্ষণে উপবেশন ক্ষণে উত্থান ও ক্ষণে শয়ন, এইরূপ 
করিতে লাগিল এবং তগ্তপাত্রে প্রদত্ত ধান্তের 
্যায় পথমধ্যে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। 
২১_৩১। এমন সময়ে অন্দরাশ্রেষ্ঠা চতুরা বস্তা, 
দেই পথে কোন অভিলধিত স্থানে কোন অভিপ্রায়ে 
গমন করিতেছিল, দেখিল নেই স্থানে তাহার সহচরী 
বিচরণ করিতেছে; তাহার কঠ, ওষ্ঠ ও তালু প্রভৃতি 
সুক্ষ; বস্ত। দেখিয়াই তাহার গুঢ় ভাব বুঝিতে পারিল ; 
তথাপি হাস্তমুখে মোহিলীকে জিজ্ঞাসা করিল, দখি ! 
তুমি ব্রেলোক্য-চিন্তমোহিনা হইয়া এন্সপভাবে বিচ" 
রণ করিতেছ কেন? শীঘ্র বল মহাভাগে! এই 
দেখ আনি তোমার প্রিয়সথী রম্ত1) তুমি যাহার জন্য 
সকামা হইয়াছ সেই অভিলধিত কান্তসমীগে গমন 
করত তাহাকেও সচেতন কর, সেও তোমার জন্য 
বিচেতন হইয়াছে। প্রিয়মধি! আমর! কুলটা, 


চিরকাল সৌভাগাণালিনী ; অতএব আমাদের কুল-. 


রক্ষার কোন ভয় নাই; তুমি বিশেষরূপে দেখ, ত্রিভু- 
বনে সকলেই ইন্দিয়ের সুখের ভন্ত ব্যগ্র। যেহেতু 
কান্তের প্রতি প্রাণ সর্বদা! ধাবমান, তাহাতে জীব- 
গণের লজ্জা:কি? এই ত্রিভুবনে আত্মা হইতে 
প্রিয় কোন পদার্থই নাই; কান্তের প্রতি আমাদের 
যে অনুরাগ জন্মে, দে কেবল নিজের স্বার্থের নিমিত্ত ; 
তাহাকে পতিরূপে সেহ করি, যে পথ্যত্ত আত্মার 
সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্যান্তই তাহাকে স্নেহ করিয়! 
থাকি। যাহাদের মনোবৃত্তি যাহাদের প্রতি অর্ধ! 
অবস্থান করে, তাহারাই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। হে 
প্রিয়থি! আমাকেও দেখ, আমিও সকাম। হয়! 

. অভিলধিত স্থানে গমন করিতেছি। অতএব সখীর 
* সহিত বিশেষ আলোচনা! করত সেই প্রিয়জনের 
সমীপে গমন কর। সখি! তুমি নীবিও কেশ- 
পাশ উৎকৃষ্টর্পে সংযমন এবং মুনিগণের মোহোৎ" 
পাদক মনোহর অভিলধিত বেশ' রচনা করত 
সেই কান্তকে মোহিত কর। হে মহাভাগে! আমার 
নিকটে মনোগত বিষয় প্রকাশ কর। ত্রিজগতে 
্ত্রীজাতির প্রভাব ও স্বীয় আত্ম! এই উভয়কেই রক্ষা 
কর। কর্তব্য । রমণী সুরত-বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায় 
কাহার নিকটে কদাচও প্রকাশ করিবে না; কিন্তু প্রিয় 
সরলা সহচরী ও কান্তের নিকটে প্রকাশ করিলেকোনও 
দোষ নাই। অতএব প্রিয়দণি ! যত্পূরব্বক সেই মনো- 
- গত বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ কর। আমার নিকটে 


৪৫ 


হইবে এবং নিজ মরণেরও কারণ হইবে। বস্তার 
বাক্য শ্রবণ করত মোহিনী লজ্জিতা হইয়া সহান্ত- 
বদনে ধাহার নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ গতি হুইয়াছে, 
দেই মলোগত বৃত্তান্ত রম্তার নিকটে বলিতে লাগিলেন । 
৩২--৪৪। রূস্তে! যে অবধি নির্জন উদ্যানে মেই 
চত্ুরাননকে দেখিয়াছি, মেই অবধি কামানলে আমার 
বদর দগ্ধ হইতেছে ; তদবধি আমার আহারীর বস্তুতে 
কোন স্পৃহা নাই এবং কোন্‌ সময়ে চক্রোদর, কোন্‌ 
সময়ে বা সুৰ্ধ্যোদয় হইতেছে) তাহা কিছুই জানিতে 
পারি না; সখি! বর্তমান সময়ে আমার স্বপ্নাবন্থ। ও 
সঙ্ঞানাবস্থা ইহাতে কিছুই বিশেষ নাই, আমার প্রাণ 
নিয়ত তাহার অভিনিধিত আলিনগনকেই ইচ্ছ! করি: 
তেছে, ক্ষণকাল মধ্যে অভিলাষ পূর্ণ না হইলে 
অবিলন্বেই প্রাণ সেই প্রানেশের জন্য দেহ 
হইতে বহির্গত হইবে। প্রিরমথি! তোমাকে অধিক 
কি বলিব, আমার এই স্বর্ণসদূশ কলেবর কেবল 
কামলান্লশিখায় দগ্ধ হওয়াতে অনাহারে দগ্ধশৈলসদৃশ 
বিকৃত হইয়াছে। এখন আমি গমন, উপবেশন, কি 
শয়ন, কিছুই স্থির করিতে পারি না) অতএব 
পুংশ্চলী জাতিকে ধিক্‌ ; বিশেষতঃ আমাকে শত 
ধিক! রস্তে ! সম্প্রতি আমি কি উপায় করি ; লজ 
পরিত্যাগ, কি শরীর পরিত্যাগ করি) এই উভয়ের 
মধ্যে কোন্‌ উপায় . অবলম্বন করি, তাহ! বল। 
৪৫-৫০ মোহিনীর বাক্য শ্রবণ করত অন্দরাত্রেষ্ঠ! 
রম্ত।হাস্তপূ্বরক ভাবী মঙ্গলের মূলীভুত দিব্য উপায় 
বলিতে লাগিল। ভদ্রে! তুম যাহ বলিতেছ, তাহা 
সত্য) কিন্তু আমি তোমার সমস্ত অমঙ্গলের কারণ 
অপনোদন করিব; তুমি ভয় ত্যাগ করত মেই উপায় 
শ্রবণ কর। মোহিনি ! এ সময়ে অপুর্ববেশে মুখের 
আরাধনা, কর; তাঁহার সহিত স্বয়ং গষন বরিয়, 
প্রিয়কান্তের মোহ উৎপাদন কর) কামদেবের সাহায্য 
ব্যতীত মেই জিতেক্তিয়শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ নারায়ণ-্যরূপ 
্রচ্মাকে কোন্‌ রমণী পরাজয় করিতে সক্ষম! হইবে? 
অতএব সখি মোহিনি! তুমি পুক্কর-তীর্থে গম্নপুর্বক 
তপন্ত। করত কামকে আরাধনা কর, তবেই মে রমণী- 
গণের প্রতি দয়ালু প্রহু কাম, প্রত্যক্ষভাবে তোমার 
সমীপে আগমন করিবেন ; এই কথা বনিয়। 
অপ্দরাশ্রেষ্ঠা রম্তা ইন্জরিয়-চাঁরতার্থ করিবার নিমিত্ত. 
কামসমীপে গমন করিলে, মোহিনী কামদেবের 
আরাধনার নিমিত্ত পুন্ধর-তীর্থে গ্বমন করিল । তঙ্গরে 
মোহিনী পুদ্ধরতীর্থে বহ তপন্তা করত কামের দর্শন 


তাহা প্রকাশ না করিলে, তুমি উপহাসের পাত্রী | লাভ করিয়া তাহার সহিত অনাময় ব্ৰহ্মলোকে গমন 
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করিল এবং নির্জনে পরযোমির দর্শন পাইয়া পুরো" তুমি বিদঞ্ধ বি্রিহী দিগের প্রাণাস্তক ; তোমাকে 
ভাগে অবস্থান করত ভীহার মোহ উৎপাদনের চেষ্টা আমি প্রণাম করিতেছি । হে কৃপাসিন্ধো ! তোমার 
করিতে লাগিল । তখন মোহিনী কোন সময়ে হুভালে | প্রতি যাহার! দয়াশুন্য হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে অর্থলালস! 
মনোহর নৃত্য ও কোন সময়ে প্রিয় জনের চিত্তমোহন | পরিত্যাগ করে, তুমি তাহাদের জ্ঞান বিনাশ ক্র এবং 
মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল। তখন জগদ্িধাতা | তুমি ভক্তগণে অতি সুগ্মরূপে অবস্থান কর ; তোমাকে 
তাহার সেই মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত | প্রণাম করিতেছি। তুমি তপঘ্িগণের ও তপস্তার 
হইলেন; তাঁহার সর্কান্ণ পুলকিত হইল এবং নেত্র | ধর্মের বীজস্বরূপ ; তুমি অবলীলাক্রমে যুক্ত পুরুষ- 
হইতে অশ্রু বিগুলিত হইতে . লাগিল । ৫১--৬০। | দিগের মনও সকাম করিতে সক্ষম ; অতএব বিভো! 
মোহিনী দেখিল, চতুরানন মুগ্ধ হইয়াছেন; তখন | আমি তোমাকে নমস্কার করি। গাঞ্চভৌতিক কলেবর- 
সানন্দ-হৃদয়ে লীলাক্রমে কাম-শাস্ত্রোক্ত কলানুদারে | বিশিষ্ট প্রাণিগণ, সদা তোমারই সাধ্য ও বাধ্য ; পঞ্চে- 
হাব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সহাস্ত ব্দনে | ন্রিয় তোমার আধার ; অতএব হে পঞ্চবাণ! আমি 
জনের লীলাক্রমে স্বীয় অঙ্গ. সন্দর্শন করাইল। | তোমাকে প্রনিগাত করি। মোহিনী বিধির সমক্ষে 
এই জগতে যে কীমবাণে হতচেতন, তাহার লজ্জার | মনে মনে এইরূপ মন্মথের ভব করিয়া অধোব্দনে 
বিষয় কি আছে ? ব্ৰহ্মা তাঁহার মনোগত কুৎসিত ভাব | তাহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। হে কান্তে রাধিকে! 
বুঝিতে পারিয়। নতমন্তক হইলেন, এবং শ্রীহরিকে | এই মনোহর প্তোত্র মাধ্যন্বিন-শাখায় উক্ত আছে; 
স্মরণ করত তাহাকে সমুচিত পারিতোধিক প্রধান" | ইহা গন্ধমাদলে তপোধন দুর্ববাম! মোহিনীকে প্রদান 
পূৰ্ব্বক তাহার নৃত্যগীতাদি শ্রবণে বিরত হইলেন। | করিয়াছিলেন। যে কামী ভক্তিপূর্বক এই মহাপুণ্য 
মোহিনী ব্রহ্মার সেই ভাব জানিতে পারিয়া হতোদ্যম | ভোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চয় অভীষ্ট লাভ করিয়া 
হইল এবং শুদ্ধকণে কামপ্রদ কামকে স্তব করিতে | নিন্ধলঙ্ক হয় ; তাহাতে সন্দেহ নাই। কামদেব দেই 
লাগিল। ৬১--৬৪। হে অনঙ্গ ! মন সকল ইন্জিয়ের | প্রিয় পুরুষকে পীড়িত করিতে চেষ্টা করেন না ; কিন্তু 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুর অংশমছূত ; মন সকল কর্মের | সেই ব্যক্তি ততপ্রসাঁদে কামদেবদম প্রভাশালী হইয়া 
বীজ-্বরূপ,_সেই মন হইতেই তুমি উদ্ভুত হইয়াছ ; | অরোগী হয় এবং বিনীতা ত্রৈলোক্যমোহিনী সাধ্বী 
অতএব আমি তোমাকে প্রণাম কারতেছি। শরীরী- | পত্থী লাভ করে। ৬৮--৭৮। 

দিগ্রের শরীরে ভগবান্‌ স্বয়ং হরি আত্মারূপে) শিব- শ্রীকঞ্*জন্মথণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
জ্ঞানরূপে ও ব্রহ্ম। মনোরূপে অবস্থান করেন, তুমি ্‌ 
সেই মন হইতে উদ্ভুত; অতএব তোমাকে আমি 
প্রণাম করিতেছি। তুমি শরীরিমাত্রের সর্বশরারে 
বাস কর এবং যোগিগণের প্রতিও তোমার বিশেষ দৃষ্টি 
আছে; তুমি অগৎ্সাধ্য, ছুরারাধ্য ও হুনিবার্য্য 
অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি ।৬৫-_-৬৭। 
হে রতিস্বামিন্‌ তুমি জগতের অজেয়, স্বয়ং জগ- 
জয়ী, জীব্গণের মুলীভূত কারণ, সকলের মলো হারক 
রতির বীজ-ন্বরূপ ও স্বীয় পত্রী রতির প্রিয় ; তোমাকে 
আমি নমন্কার করি। হে যোষিদবে!! তুমি নারী- 
গণের শরীরে সর্বদা অবস্থান ক্র ; তুমি রমণীগণের 
প্রাণাধিক প্রিয়; রমণীগণ তোমার বাহনস্বরপ ও 


দ্বাত্রিৎংশ অধ্যাঁয়। 
শ্রী, বলিলেন; প্রাণাধিকে ! তখন কামদেব 
মোহিনীর স্তবে তুষ্ট হুইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান 
করত শর সন্ধান করিলেন।. কাম পিতার প্রতি 


অত্যন্ত চঞ্চল হইয়। ক্ষণকাল মোহিনীর মুখ- 
কমল পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ কারতে লাগিলেন; 
তৎ্পরেই জ্ঞানোদয় হইলে শ্রীহরিকে স্মরণ করত 
মে ভাব হইতে বিরত হইলেন। ব্রহ্মা মন্মখের 
সমস্ত চরিত্র জানিতে পারিয়া তাহাকে ক্রোধে এই 
তীস্ক অন্তরবরূপ ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি | অভিশাপ প্রদান করিলেন; স্বীয় পুত্র বলিয়। কিছু- 
্বামিপ্রেমোৎপাদক, অশেষ রূপের আধার, গুণাশ্রয় ) | মাত্র ক্ষমা, করিলেন না।__মুঢ কন্দর্ণ তুই 

সুগন্ধি বায়ু তোমার মন্ত্রী ও মধু তোমার মিত্র) | ওরধ্যমদে গর্বিত হইয়া গুরুজনের মোহ উৎ 
অতএব প্রভে।! আমি তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি | পাদনের চেষ্ট। করিঙেছিন্‌, তোর অচিরাৎ দর্ণ চুরণ 
হে কুম্‌মাযুধ ! তোমার খুবকজনেই নিরস্তর অধিষ্ঠান ; | হইবে।» এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, মন্সথের ওঠ 
তুমি নেই যুবাপুরুষের স্ত্রীন্দর্শনাভিলায বর্ধন কর, | ও তালু শ্ক্ষ হইয়া গেল? তিনি ব্রহ্মার, শাপে ভীত 
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am i পেস্পাপপাা শপ পট 


মন্ত্রপুত যোহনান্্র নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মা কাম্ভাবে - 


শ্ীকৃষ্র-আন্মথণ্ড । 


ও হতোদ্যম হইয়! মিত্র মধুর সহিত গমন বরি- 
লেন। তৎ্পরে জগ্বংবিধাভা মন্থকে এই কথা 
বলিয়া মদনাতুরা ও কটাক্ষদৃণ্টে তাহার দর্শনপরায়ণা 
মোহিন/কে বলিলেন, মাতঃ মোহিনি! যে পুরুবে 
তোমাদের বেশ্যার কার্য্য সকল হইতে পারে, দেই 


স্থানে গমন কর। তোমার অভিপ্রায় আমি জানিতে, 


পারিয়াছি, আমি এরূপ গঠিত কাধের উপযুক্ত নহি। 
আমি বেদ-লিন্দিত কার্ধ্য কিছুতেই করিতে সক্ষম 
নহি। বেদকর্তার ইহ! অপেক্ষা নিন্দিত কার্য্য আর 
কিনছে! আর সয়ং উপস্থিতা ব্যণী যোগিগণের 
পরিভ্ঞাজ! নহে, এইরূপ যাহ! উক্ত আছে. তাহাও 
ভগন্থিদিগের নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ১--১০1 সকল 
রমনীই পরিত্যাজ্যা ; বিশেষতঃ বেস স্ত্রীকে সর্ব্তো- 
ভাবে পরিত্যাগ করিবে। কারণ বেশ্যা! রমণী ধন, 
আয়ু, প্রাণ ও যশ প্রভৃতি নাশ করিয়া পরিণামে সম- 
ধিক রেখ প্রদান করিয়া থাকে। পুংশ্চলী প্রতিদিন 
নৃতন নূতন পুরুষকে অভিলাষ করে এবং অন্ত 
কার্ধের ব্যাঘাত জন্মায় ; তাহার! নরথাতীদিগের 
অপেক্ষাও নিঠুর! এবং সমস্ত বিপদের নিদান। 
বিদ্যুতের দীপ্তি, জলরেখা এবং লোভব্শতঃ মিত্র- 
দ্রোহ ও প্রদ্রোহার্জিত সম্পন্তি প্রভৃতি যেরূপ ক্ষণ- 
স্থারী, তদ্রপ কুলটার প্রেমও ক্ষণস্থারী। সকল 
হিংস্র জন্ত অপেক্ষাও হুলট! স্ত্রীতে বিপদের আশঙ্কা 
অধিক) যে মূঢ় মেই কুলটা স্ত্রীর প্রেমপাশে বদ্ধ 
হর, তাহার পৰে পদে নিষত বিপদের আশঙ্ক|। 
মোহিনি! তুমি রূপবতী এবং রমণীগণের মধ্যে ধন্যা, 
যুবকগণের সম্পত্-স্বরূপা ও ভাপমগণের বিষতুল্য!; 
তুমি অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিয়ত স্থির-যৌবনা 
অতএব মুন্দরি ! তোমার কর্মের উপযুক্ত যুবা পুরু- 
ষকে অন্বেষণ কর। তুমি নারীগণের মধ্যে চতুর! ; 
অতএব চতুর পুরুষকে বশীভূত করাই তোমার 
কর্তব্য; কারণ বিদঞ্ধা কম্ণীর সহিত বিদগ্ধ নায়কের 
সঙ্গম অতি গ্রীতিনক হয় ' আমি জরাজীর্ণ বুদ্ধ 
বিষুঃপরায়ণ তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার পরাধীন; 
অতএব ।বেশ্যাতে আমার কিরূপে রতি হইতে 
পারে? বসে! আমি তোমার পিতৃতুল্য; অত- 
এব আমাকে পরিত্যাগ করত হস্ত স্থানে গমন কর । 
কারণ আমি জরগতস্রষ্ট, যে ব্বজনক্তী সে-ই পিতা । 
যে ক'মুকী রমণী কামদেব, চন্দ্র, জয়ন্ত; নলকুবর, 
অশ্বিনীকুমারঘয়) চন্মতনয় বুধ ও কামশাস্ত্রে সুনি- 
পুণ রতিকম্মে পারদশী সুন্দর সুন্দর দৈত্যদ্িগকে 
পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আগমন করে, 


৪8২৭ 


সে নিশ্চয়ই নিতান্ত অরপিকা। ১১--২১। সস্তোগ- 
বিষয়ে পুরুষই সর্বদা স্ত্রীকে প্রার্থনা করে; কিন্তু যদি 
স্ত্রী পুরুষকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে নে বৈপরীত্য 
হিড়ন্বনামাত্র । সমস্ত রঙের মধ্যে স্ত্রীরত্রই কেবল 
দুর্লভ ; অতএব কাস্ত তোমাকে প্রার্থনা করিবে, 
কাস্তকে তোমার প্রার্থনা করা কিছুতেই বুক্তিদহ্গত 


নহে। যে রমণী পুরুষের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হয়, 


তাহার কেবল অবমাননামাত্র; কারণ স্বয়ং উপস্থিত 
রত্রেরও অবশ্যই অল্প মূল্য হয়। পুরুষ স্বীয় স্ত্রীতেই 
গমন করে; স্ত্রীও সীয় কান্তেরই অনুগামিনী হয়; 
ইহা শান্রসঙ্গত ; কিন্তু রমণীর পর পুরুষে গমন কর! 
বেদবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিকদ্ধ। যে ব্যক্তি শাক্সোক্ত- 
বিধিপুর্ববক নিয়মিত কালে স্বীয় বস্তু ভোগ করে, নে-ই 
জগতে পুজ্য হইয়| থাকে; কিন্তু থে পর-বস্তুতে 
অভিলাষ করে, সে কখনও পুজ্য হইতে পারে না। 
হে অবলে! ত্রিভুবনে কে কাহার শক্ত ? কেবল 
শত্রুতার মূলীভূভ কারণ বলিয়া স্বীয় ইন্সিয় সকলই 
পক্ররূপে পরিগণিত । বেদবিহিত কার্যের আচরণে 
এই জগতে সকলের মিত্রত! সংস্থাপন হয়; কিন্ত 
ব্রেব্রিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠানে মিত্রও শত্রুরূপে পরিণত 


হয়। হরি ব্দরবিহিতাচারী ব্যক্তির প্রতি সর্বদ! . 


সন্তুষ্ট থাকেন; হরি সন্তুষ্ট থাকিলে জগৎ তাহার 


প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং হরি রুষ্ট হইলে সকলেই কষ্ট . 


হ্য়। কুলটাজাতি ও সাধ্বীজাতি কেবল স্বীয় স্বীয় 
কর্মফলবশতঃ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতিকে নারায়ণ 
প্রকৃতির আংশরূপে নির্মাণ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে 
বেগ্তাকে ছুশীলা, নিন্মনীয়৷ ও পতিব্রতা রমণীকে 
সুশীলা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।২২--৩১। 
পৃতিব্রতা ও বেশ্যা! স্ত্রী ত্ৰিবিধ-; তাহাদের মধ্যে এরূপ 
কোন রমনীই নাই যে, স্বয়ং প্রিয় পর-পুঞ্ষের নিকটে 
গমন করে। জগতে স্ত্ী-জাতির মধ্যে তোমাসদৃশ 
এরূপ কুলকলক্ষিনী রমনী কে আছে যে, রতির নিমিত্ত 
স্বয়ং বেশবিস্তাম করিয়া পরকান্তের নিকটে গমন করে। 
৩২:৩৪ । জগদ্বিধাত। এইরূপ বলিয়া! বিরত 
হইলে, মোহিনী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া বিধাতাকে 


বলিতে আরম্ভ করিল ;_হে বিধাতঃ! তোমার চরিত্র . 


সমস্ত আমি জানিতে পারিয়াছি! তুমি নীতিক্রমে 
উপদেশ দিতেছে; কিন্ত আমার মন কিছুতে স্থির 
হইতেছে না। যে পধ্যন্ত তুমি আমার দৃষ্টিপথে 
পতিত হইয়াছ, দেই অবধি আমার মন তোমাতেই 
নিবিষ্ট হইয়াছে; তোমার ব্দনকমূল দর্শনসাত্রেই 
"সমস্ত উপগতি-কথা বিস্মৃত হইয়াছি। প্রভো ! যখণ 
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এই কামানলে দগ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলাম, তখন র্তা আমাকে তাহা হইতে বিরত 
করিয়া এই মন্ত্র প্রদান করিল; আমি সেই মন্ত্রা- 
নুমারে কামদেবসহ তোমার সমীপে আগমন 
করিয়াছি। কিন্তু সেই কামও তোমার শাপে মিত্র 
মধুর সহিত হতোদ্যম হইয়া গমন করিয়াছে! হে 
বিভো! তুমি যদিও আমাকে নানারূপ ভ€মনা 
করিতেছ, তথাপি আমি গমন করিতে কিছুতেই সক্ষমা 
নহি। আমার সমস্ত অন্-পরত্যঙ্গ জড়তায় পরিপুণ 
হুইয়াছে। হে কৃপাসিন্ধো! এ দাসীর প্রতি কৃপা 
কর; আমীকে বিনাশ কর! কিছুতেই তোমার কর্তব্য 
নহে। প্রভো ! তোমার আলিঙ্গনমাত্রেই আমার দেহের 
জর দৃরীভূত হইবে। ৩৫--২১। তুমি জগছিধাতা, আর 
আমি স্বীয় কৰ্ম্মফলে কুলটা; সাধু বক্তিগণ, কিছুতেই 
গর্্ করেন মা। কারণ জীবগণমাত্রেই কর্ম্মমাধ্য ) 
কেহ কেহ যানে গযন করিতেছে, কেহ কেহ যা 
তাঁহাকে বহন করিতেছে; এই কর্ম্মফলে কেহ 
বাজ হইয়া কর গ্রহণ করিতেছে, কেহ ব! প্রজারুপে 
তাহাকে কর প্রদান করিতেছে । কেহ সিংহাসনে 
নিয়ত অবস্থিত নৃপতি, কেইবা তাহার পাত্রমিত্র; 
আবার কেহ কেহ ব| তাহার অনুজীবী ভৃত্য ;__কেবল 


স্বীয় কর্ম্মফলই এই প্রভেদের প্রতি কারণ। কেহ: 


অসথপৃষ্ঠে ও কেহ গম্ধপৃষ্ঠে গমন করে আবার কর্মী 
ফুলে কেহ কেহ বাহক ও কেহ কেছ বাহন-পালক। 
কর্মুফলে কেহ কেহ শুকরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে; 
আবার কেহ বা শচীগর্ভে ও কেহ বা তোমার পুত্ররূগে 
জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই জগতে কর্ম্মফলে কেহ 
হরির ভক্তিংলে তাহার পারিষদ হইতেছে; কেহ বা 
'দৈবদোষে বিষ্টাতে কৃমিরূপে উৎপন্ন হইতেছে: কোন 
রাজেন্দ্র স্ববর্ম্মমলে স্বর্গধামে গমন করে; কেহ বা 
নরকগামী হইয়া বিণ ত্র ভক্ষণ করেণ কর্ণ্কলে কেহ 
সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আর কেহ কেহ ব| অন্য দেবতা, মনুষ্য 
এবং ক্ষুদ্র জন্ত। মহীতলে এই কর্মুফলে কেহ বা্ণ- 
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ; কেহ ঝ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্ধ এবং কেহ 
বায়েচ্ছজাভি। কেহ ন্বকর্মুফলে প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানে 
সমদর্শী; আবার কেহ বা মূর্থ, কেহ অন্ধ ও কেহ 
' অঙ্গবিহীন। স্বীয় কর্মফলে কেহ শিষ্যগণকে শাস্ত্র 
উপদেশ করেন; কেহ বা পাঠ করত" গুক্ুমুখ হইতে 
সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া থাকেন। কর্ম-ফলে 
কাহার দেহ স্থাবর-জঙ্গম হয়; কেহ তপস্বী, কেহ বা 
নরঘাতী হয়; তুমি কর্মফলেই স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়াছ। 
(কোন স্ত্রী স্বীয় করমফলে সাধ্বী, ইহকাল ও পরকাল 


্রক্মবৈবর্তপুগ্নীণ । 


উভয় কালেই পূজনীয়! হয়; কেহ বা! বেগ্ু| হুইয়! 
অঙ্গ বিক্রয় করত স্বীয় উদর পোষণ করে। আমি 
সুরপুরে স্বর্ক্বেড!; অতএব দেবগণের ভোগ্যা এবং 
পুজনীয়া ; আমাদের আলিঙ্বনমাত্রেই কর্মময় খণ্ডিত 
হইয়া থাকে । ৪২--৫৫। মন স্বভাবকারণ ; স্বভাব 
কর্মবীজ ; দেই কর্ণ ফলের কারণ; কিন্তু ইহাদের 
সকলের কারণ ভগবান্‌ শ্রীহরি। বিভু স্বয়ং কর্ম্ম- 
ছার! নিয়ত ফল প্রদান করিয়! থাকেন। সেই কর্ণ্মু- 
রূগী জনার্দন নিত্য ও সর্ববাপেক্ষ। বলবান্‌ । আমি 
কেনই বা এরূপ নিন্দিভা হইলাম এবং তুমিই বা 
আমাকে এরূপে ভ€ঘন1 করিলে কেন? তুমি ত 
জগৎত্ষ্টা ঈশ্বর ; তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতেই 
আগমন করিয়াছি। যোগিগণ স্বপ্নেও যাহার চরণ- 
যুগল দর্শন করিতে সক্ষম হয় ন, আমি সেই ঈশ্বরকে 
ইচ্ছানুসারে পতিপদে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষে 
আগমন করিয়াছি; ইহকালেই হউক অথবা পর. 
কালেই হউক আসি আর কাহারও সমীপে গমন 
করিব না ও কাহাকেও স্পর্গ করিব না; তোম! ভিন্ন 
অন্ত কাহারও পাদরজন্পর্শে স্ত্রীগণ শোত! পায় না। 
৫৬-:৬০। মোহনী এই -বথ। বালিয়া গমম করত 


বিধির সম্মুখে উপবেশন করিলে, ভগদ্ধিধাত! সেই 


কুলটা রমণীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। 
মোহিনী তখন বন্তরেনয়নে, ইযংহাগ্ত-বদনে, কাম্ভাৰ 
প্রকাশ করত কামবাণে গীড়িভা হইয়া স্বীয় অব 
বিধাতাকে দর্শন করাইতে লাগিল! ' এই সময়ে সর্ব" 
যোগপারদর্শী সর্বার্দ কাম আবির্ভূত হুইযু! ত্রচ্মার 
প্রতি এককালীন পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সম্মোহন, 
সমুদ্ধেগকারণ, স্থিতিকারণ, উন্মতরধীজ, জরপ্রদ ও 


নিরন্তর চেতনহারক প্রভৃতি বাণসমূছ, মদন অন্তরীক্ষে . 


থাকিয়া নিক্ষেপ করত স্বীয় কিহ্করগণকে প্রেরণপূর্ববক 
সানন্দে পিতাকে সম্মোছিত করিতে চেষ্টা! করিলেন। 
মন্মথ বসস্ত কোকিল ও মনোহর গন্ববাহী ঝা প্রভৃতি 
কিন্করগণকে নিয়োগ করত স্বয়ং বিধাতার অভ্যন্তরে 


প্রবেশ করিয়া তাহার বিকৃত ভাব উৎপাদন ক্রিলেন। : 


তখন বিধাতার সমীপপ্রদেশে পুংক্কোকিলগণ মধু 
কলকণ্ে কুহুরব করিতে লাগিল, এবং ফট্গদ্রেণী 
তাহার সমক্ষে মধুর লুক্ম 'গুপ্তন করিতে লাগিল 
সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল এবং 
মধু স্বয়ং সানন্দে সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। 
তখন জগদ্বিধাতার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইতে 
লাগিণ। সেই ষময়ে সেই সর্বমোহিনী হাস্তপূর্বক 
কামবাণে হতচেতনা। হইয়া কটাচ্ষ-দৃষ্টিতে কামভাব 
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প্রক'খ করিতে লাগিল । বিধাতা কামের আবির্ভাব 
বশতঃ ও সমস্ত ভাব হইতেছে, এইটী বিশেষ বুঝিতে 
পারিয়! মানমিক শত্রু কন্দর্পকে মন হইতে অপনোন 
করিখার নিমিত্ত ভয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ. করিলেন। 
তথ্পরে বিধাতা, দ্বিভুজ মুক্ললীধারী গীতবমন কিশোর 
কমনীয়বেশ অবিচলিত'যৌবন বিবিধ রত্থালঙ্কারে 
বিভুষিত সম্মিত শান্তস্বভাব শ্ঠামহুন্দর শ্রীহরিকে 
মনে মনে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬১--৭২। হে 
হরে! আমি দুদ্কৃতিরূপ জলপুর্ণ বহুমদ্কটাবীর্ণ ছুত্তর 
কামসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি. আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর । 
এই দুস্তর কাম-সাগর ভক্তিবিস্মৃতির বীদন্বরূপ, 
বিপদের একমাত্র সোপান ও অতি নিৰ্ম্মল স্রানচক্ষু- 
আব্রণের কারণভূত। এই হুষ্পার কাম-সাগর জন্ম 
রূপ উ্দিমালায় পরিপূর্ণ ও রমণীর কুন্তীরসমূহ 
তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে ও উহার অভ্যন্তরে 
অতি গভীর এবং প্রবলবেগে রতিআোত উহাতে 
প্রবাহিত হইতেছে। এই কামসাগর প্রথমতঃ অমৃত- 
ময় বোধ হয়, পরিণামে বিষপুর্ণ ; ইহা মুক্তিমার্গ রোধ 
কন্ধত যমালয় প্রবেশের পথ অতি প্রশস্ত করে; 
অতএব হে মধুহুদন! তুমি স্বয়ং কর্ণধার হইয়। 
বুদ্ধিরপ তরণী ও উত্তম জ্ঞানদবার৷ আমাকে এই হুত্তর 
গারাঝার হইতে উদ্ধার কর। হে নাথ! আমার 
মৃত কত ব্রঙ্গাকে মংসার-ৃষ্টিকাধ্যে নিয়োগ করিয়াছ 
এবং এই বিশ্বে কতই বিধাত। আছে, তাহার ইয়ত্ত| 
নাই; হে বিশ্বেশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। হে বিভে! 
যদিও এই স্থান কর্মক্ষেত্র নহে;. ব্রচ্গলোক বলিয়া 
বিখ্যাত ; তথাপি তোমার ভক্তির অন্তরায় বলিয়া 
কামে আমার কিছুই স্পৃহা নাই । হে নাথ! করুণ৷- 
সিদ্ধো! হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি কৃপা 
কর। হে মায়াময়! আমি অত্যন্ত অজ্ঞানরূপ 
তম়োরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাকে আর হুঃখপ্প 
দর্শন করাইও না। এইরূপ স্তব করত জগহবিধাতা 
নতমন্তকে বিরত হুইয়া নিয়ত আমার পাদপদ্ম ধ্যান 
ও আমাকে মরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাকৃত এই 
স্তোত্র ভক্তিযুক্ত হুইয়া যে পাঠ করে, মে কোন 
অকীর্তিবিষর়ে নিমগ্ন হয় না এবং আমার মায় 
অভিক্রুমপূরব্বক আমার দাস্ত লাভ করত ইহলোকে 
ভক্তিযুক্ত হইয়! আমার ভক্তত্রেষ্ঠ হয়। ৭৩--৮২। 


শ্রীকৃষজন্দখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


82৯ 


বয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় । 


গ্রীকৃ্চ বলিলেন, ব্রহ্মা আীহরিকে স্তরে করত 
মদ্দন্ত দিব্যজ্ঞানরপ অদ্ভুশদার! কামানক্ত মনোরূপ 
মৃত্ত গজেন্দ্রকে নিঝারণ করিয়া! মোহিনীসমীপে অবস্থান 
করিতে লাগলেন। তথ্ন মোহিনী তাঁহাকে পরিহাস- 
যোগে বলিতে লাগিল, হে বিভে!!' যে ব্যক্তি রমণী 
গণের ইন্দিতমাত্রেই মত্ত হইয়! তাহাদিগকে আকর্ষণ 
করত সম্ভোগ করে, সেই উত্তম পুরুষ বলিয়া খ্যাত 
হয় এবং যে ব্যক্তি প্রকাশ্তরূপে অভিপ্রায় জানিয়া ও 
রমণীর প্রার্থিত হইয়া পরে শুর্গারাদি করে নেই পুরুষ 
মধ্যম) কিন্তু যে পুরুষ কীমপীড়িত! রমণীর প্রার্থিত 
হইয়াও নির্জনে তাহার সহিত সস্তোগ না করে, সেই 
হতভাগ্য পুরুষ-পদঝাচ্য নহে; সে ক্লীবমধ্যে পরি- 
গণিত। গৃহী, তপস্বী কিংবা কামী, ইহার মধ্যে যে 
ব্যক্তি উপস্থিতা রম্ণীকে পরিত্যাগ করে, সে ইহঞ্চালে 
অপুজ্য হইয়! পরকালে নিরয়গামী হইয়া থাকে এবং 
সেই পুরুষ ীভষ্ট, রূপভষ্ট ও দর্পভষ্ট হইয়] স্ত্রীর শাপে 
ক্লীবতা প্রাপ্ত হয়। হে জগতীনাথ! গাত্রোখান কর; . 
আমি এই ঘোর দুস্তর কামার্ণৰে পতিত হইয়া ভয়ে 
অতান্ত আকুলিত হইতেছি ; তুমি কর্ণধার হইয়া ইহা 
হইতে আমাকে উদ্ধার কর। এই সর্বব্ন্তযুন্য 
সুগন্ধি বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চারে রম্ণীয় ও কোকিল- 
কুলের মধুর কলকুহ্ধ্বনি-পূর্ণ এই নির্জনপ্রদেশে 
তদ্গতচিত্ত৷ জন্মজন্মের এই দাদীকে রত্রথরূপ অমূল্য 
রতিপণ্যে ক্রয় কর। কামবিহ্বলা মোহিনী এই 
কথ। বলিয়! সহাস্তবদনে জগতঅষ্ট1 বিধাতার বন্ধ ও 
কর অকর্ষণ করিতে লাগিল। ১--১১। বিধাতা সময় 
বুঝতে পারিয়া, ভয়াকুলচিত্তে মোহিনীকে বিনয়পুর্বক 
অমৃতমদৃশ মধুর বাক্য বলিতে লাখিলেন ;_ যোহিনি ! 
তোমাকে স্পষ্টরূপে মৃত্য সারভুত হিতজনক বাক্য 
বলিতেছি শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে স্ত্রীজাতির নির্লজ্জতা 
অবলম্বন কর! কর্তব্য নহে। হে মাতঃ! আমি 
তোমার নিরভিলাষ বৃদ্ধপুত্র; অতএব আমাকে 
পরিত্যাগ করত তোমার কর্যের উপযুক্ত রমিক যুবা- 
পুরুষকে দর্শন কর। হে সুন্দরি ! পরী, গুরু, ভা, 
শুভাগত ফল, মন্ত, শিল, পুত্র ইত্যাদি দৈবনির্ব্করুয়ে 
লব্ধ হয়, ইহার জন্য কাহাকেও বিশেষ যৃত্ব করিতে 
হয় ন|। হে সুত্রতে! তোমার সহিত আমার রতির 
নির্বন্ধ নাই কার্য ক্ষুদ্রই হউক অথবা মহৎই৷ হউক 
সকলই 'দৈবনির্বন্ধে টিয়া থাকে। ব্রহ্মা এই বথ! 


1 বলিয়৷ আমার পাদপদ্ম স্ব করিতে লাগিলেন। 
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বেশ্যা কামে হতচেতনা হইয়া পুনর্ধার তাঁহাকে 
আবর্ঘণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই মনোহর 
প্রদেশে আমার ইচ্ছাক্রমে ভ্রস্বতেদ্ে প্রথলিত অত্ৰি, 
পুলস্ত্য, পূলহ, বশিষ্ঠ, ক্রেতু, আ্দিরা, ভৃগু, মরীচি, 
কপিল, বোঢ়্‌, গঞ্চশিখ, রুচি, আঙুরি, প্রচেতাঃ 
শুক্র,বুহস্পতি, উতথা, করথ, কণ, কণ্ঠপ, গৌতম, 
সনক, সনন্দ, কর্দম, সনাতন, যোগিগণের পরম্গ্ুরু 
ভগবান মনৎকুমার, শাজিতপ, পিপ্লল, শঙ্কু, শঙ্খ, 
গরাশর, সার্বণ্ডেয়, লোমশ, সুক%, চাব, দূর্ববাণা, 
জরৎকারু, আস্তীক, বিভাগুক, পষ্যশুঈ, ভরা, 
বামদেব, কৌশিক-_প্রভৃতি মুনিগণ সমাগত হইলেন। 
মোহিনী তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়! লজ্জায় 
কম্‌্ল-যোনিকে পরিত্যাগ করিল। বিধাতা সেইস্থানে 


উপবেশন করিলেন; মোহিনীগু তাহার বামপাৰ্শে 


উপবেশন করিল। মুনিগণ ভক্তি-নতমস্তকে ব্রদ্মাকে 
প্রণাম করিলে, ব্রহ্মা তাহাদিগকে আশীর্বাদ করত 
যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সেই 
মুনিগণের যধ্যে তারাগণ-বেঠিত চন্দ্রের স্তায় উজ্জল 
ভাবে শোভা গাইতে লাগিলেন। ১২--২৬। তখন 
মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, দেব! স্বৰ্গধ্্যো- 
প্রধান! মোহিনী আপনার সমীপে উপবিষ্ট! রহিয়াছে 
কেন? প্রজাপতি মুনিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তীহাদিগকে বলিলেন; স্ত্রীজাতির বাক্য স্বভাবতঃ 
লক্জীচ্ছ্্ন ; অতএব এই রমণী স্বয়ং বলিতে অক্ষমা, 
আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই মোহিনী বহু সময় 
অপূৰ্ব নৃত্য-নীতাদি করিয়া নিতান্ত পরিশ্রাস্ত! হইয়াছে 
বলিয়া কন্যার ন্যায় পিতার সমীপে উপবেশন করিয়া 
_ আছে। বিধাতা সেই মুনিসমাজে এই কথা বলিয়া 
হান্ত করিতে লাগিলেন হে রাধিকে! তাহাতে 
সর্বজ্ঞ মুনিমকলও জ্ঞালক্রেমে সে ভাব জানিতে পারিয়া 
হাস্ত করিতে লাগিলেন। ২৭--৩০। স্বর্বেগ্ঠা মোহিনী 
সেই সভামধ্যে হাম্তচ্ছলে জগত্তরষ্টার মানসিক সমস্ত 
ভাব বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিতা হইল। তখন 
তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; নয়নযুগল 
ঈষৎ কুটিল ও রক্তপদ্মমদ্বশ রক্তবর্ণ হইল এবং 
অধরোষ্ঠ প্রক্কুরিত হইতে লাগিল। মোহিনী সেই 
কোপভাবে উত্থান করত সভামধ্যে দণ্ডায়মান! হইয়া 
মুনিগণের সমক্ষে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করত মৃত্যুবন্তার 
হ্যায় বলিতে লাগিল ;--অহে ব্ৰহ্মন্‌ ! তুমি জগতের 
নাথ ও বেদকর্তী; এখন যাহ! করিতেছ, ইহা কি 
বেদবিহিত, কি তাহার বিপরীভাচরণ ? হে বেরাবিদ- 


গুরো! স্বীয় মন APIS GI যোুর কি উন না। ৪১৫০ | 


্ীয় কন্তাতে স্পৃহা হয়, মে ব্যক্তি কিরূগে নর্ভৃকীকে 
উপহাঁম করিতে পারে? ঈশ্বর আমাকে সর্ববগামিনী 
বেষ্ঠারপে নির্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু সাধুব্যক্তিদিগের 
বিরুদ্ধাটরণ অতি বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি যেহেতু দাসী. 
তুল্যা বিনীভা দৈববশভঃ শরণাগত। রমণীকে অতিগর্বে 
উপহাস করিতে, অতএব তুমি জগতে লীত্রই অপুজ- 
নীয় হইবে এবং হরিও তোমার অচিরাং দর্গ ভঙ্গ 
করিবেন। হে ব্র্মন্‌! এক্ষণে স্বীয় বল কিরূপ ও 
বেগ্যারই ৰ! কতদূর বল, তাঁহ! অবগত হও। যে ব্যক্তি 
তোমার কবচ, মন ঝা স্তোত্র গ্রহণ করিবে, মে পদে, 
পদে বিদ্ ভোগ করত উপহাস্তত। প্রাপ্ত হইবে। 
প্রতিযুগেই দেবতাদিগের ঝা্ধিকী পুজা হইয়| থাকে; 
তাহার মধ্যে তোমার মাঘমাসের সংক্রান্তি দিবসে যে 
পুজা হইত, তাহ! আর হইবে না। ৩১--৪০। তুমি 
পূর্বে যে পুজা প্রাপ্ত হইয়াছ মে বিষয়ে আর আলো" 
চন!-কি? কিন্ত এই কল্পে কি কঙ্সান্তরে এই . 
দেহে কি দেহান্তরে, পুনর্বধার আর পু! পাইবে ন! 


মোহিনী এই কথ! বলিয়া কামভবলে গমন করত 
তাঁহার সহিত বতিহ্থথ ভোগপুর্্রক জর দূরীভূত 
করিলেন। হে প্রিয়ে! তাহার পর চেতনা প্রাপ্ত 


হইয়া মোহিনী পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে লাগিল), 


আহা আমি কেন সেই জগদ্বিধাভাকে অভিশাপ 


প্রদান করিলাম। এইরূপ বিলাগ করত খবর্ধেস্। 
মোহিনী গমন করিলে, মুনিগণ অত্যন্ত দুঃখিত 


হইলেন এবং বিধাতাও স্বয়ং মোহিনীদভশাপভয়ে 
নতমন্তকে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে 
মুনিগণ ব্রদ্গাকে কল্যাণকারণ উগায় অবলম্বন 
করিতে পরামর্শ দিলেন। হে বহ্মন্‌ ! বৈকুঠে গমন 
করত হরির শরণাপন্ন হউন। এইরূপ পরামর্শ প্রদান 
করিয়া মুনিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তংপরে 
ব্ৰহ্মা তথ! হইতে গমন করত শান্তভাবে কমলাকান্ত 
শ্যামনুন্দর নারায়ণন্বরূপ আমার শরীরান্তরের শরণা- 
গন্ন হইলেন। শু্ধোষ্ঠ গুধকঠ$তালু জগদ্বিধি বিষ" 
বদনে চতুর্ভূজকে প্রণাম করত তাহার নিকটে উপ- 
বেশন করিলেন। তখন তিনি দীনবন্ধু কৃপালিন্ধ 
বিপত্তারণ-কারণ নারায়ণকে 'সমস্ত গোপনীয় বিবরণ 
বলিলেন। বিভু রহস্তবিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া! হাম্ত- 
পুরর্বক বিধাতাকে জগতের হিতকর সুখাবহ সারতুত 
সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন ;_বিধে! তুমি স্বয়ং 
বেদজ্ঞ' ও পণ্ডিতগণের গুরুর গুরু হইয়াও থে 
কার্ধ্যানুষ্ঠান করিয়াছ, কোন ঘাতক পুরুষ তাহা 
স্ীজাতি 


প্রকৃতির অংশম্বরূপ| ও জগতের বীন্ররূপিধী ; মেই 
স্ত্রীর বিড়ম্বনা করিলে, প্রক্কতিরই বিড়বন। বর হয়। 
দে স্থান ত অনুন্তম পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ নহে; সেটী 
তরীড়াক্েত্র ব্ৰহ্মলোক ; তাহাতে তোমার ইন্রিয়- 
নিগ্রহের কারণ কি? অধিক কি, যদি ভারতবর্ষেও 
রমণী কাম-গীড়িতা হুইয়| দৈববশতঃ নির্জনে 
উপস্থিত| হয়, তাহা হইলে, জিতেন্দ্ৰিয় ব্যক্তিগণও 
তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না; যদি পরিত্যাগ 
করে, তাহা হইলে, ইহকালে নানারূপে বিড়ম্বিত 
হইয়া পরকালে নরকগামী হয় এবং নারী দুঃখার্ত। 
হুইরা তাহাদ্িকে শাপ প্রদান করে। যে ব্যক্তি 
স্বীয় রম্ণীকে পরিত্যাগ করত লোভ ঝ| কামনুখ- 
প্রযুক্ত পরস্ত্রীকে গ্রহণ করে, সে. নিশ্চয় নরাধম ; 
তাহাতে সংশয় নাই। মে স্বয়ং পতিত হয় ও তাহার 
পুর্ববতন দশ পুরুষ ও পরবন্তাঁ দশ পুরুষকে পাতিত 
করে। নারী স্বীয় স্বামীকে পরিত্যাগ করত পর- 
পুরুষগামিনী হইলে তাহাতে কুলক্তর নিশ্চয় দুষিত হয়; 
কিন্তু বেশ্যার বা স্বয়ং উপস্থিত রমণীগমনে পুরুষের 
কোন দৌয হয় ন!। রমণী যদি কোন উপায়াবনস্থনে 
গরপুকুষকে আয়ত্তাধীন করে,. তাহা. হইলে, মে চন্দ্র 
ও দ্বিবাকরের . স্থিতিকালপ্যস্ত অন্ধকুপনরকে বাধ 
করে। ন্বর্গবে্ঠ। কুলধর্মানুমারে সর্ব্বদ। ববর্গেই 
অবস্থান করে; কিন্তুযে পুরুষ তাহাদের অবমাননা 
করে, সে নিশ্চয় অপরাধী হয়। হে জগঘ্িধাতঃ! 
তুমি এই পাগীদিগের ভবাণবে ক্ষণকাল অবস্থান কর, 
তৎপরে যাহাতে তোমার শাপ-বিমুক্তি হয়, তাহার 
উপায় করিতেছি। এই সময়ে কোন এক দ্বারপাল 
দ্রত-গমনে হরিসমীপে' আগমন করত নত-মস্তকে 
বলিল, প্রভো ! অন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি দশমুখ ব্রহ্মা 
আপনার দর্শনাভিলাষে ভক্তিভাবে দ্বারদেশে অবস্থান 
করিতেছেন। হরি দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে আগমন করিতে অনুমতি করিলেন। তৎ- 
পরে দশমুখ ব্রহ্ম! দ্বারপালের আজ্ঞাচুসারে হরিমর্মীপে 
আগমন করত হরির আজ্ঞাক্রমে চতুর্মুখ ব্রঙ্গাকে 
পণ্চাৎ রাখিয়া উপবেশন করত চতুর্ম্মুখের অশ্রুত, 
পুর্ব বিচিত্র স্তোত্রে তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। 
৫১--৬৩। নারায়ণ পুনর্ধার চতুর্ভুজ ঘারপালদিগকে 
বলিলেন, হে দ্বারপালগণ ! যদি অভ্যাগত কোন 
ব্যক্তি দ্বারদ্রেশে উপাস্থত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে 
সাদযে আমার সমীপে আনয়ন ‘কর। হে বৃদ্দাবন- 
বিনোদ্দিনি! রাধিকে | এই সময়ে শতমুখ ব্রহ্ম। প্রণত- 
ভাবে হরি-মমক্ষে আগমন করত তাঁহাকে দশমুখের 


; জীকফ-দন্মখণ্ড। 


8৩১ 


অশ্রুতপূর্ব্ব নিগুঢ় সুন্দর স্তোত্রে স্তব করিয়! ভক্তি- 
পুর্মক দশমুধ ও চুন ব্রহ্মার পুরোভাগে উপবেশন | ' 
করিলেন। জরগন্ধিধি সেই সভাতে অবস্থান করিতেছেন 
এমন সময়ে অন্ব্রক্মাণ্ডের অধিপতি সহত্র-বদন 
এন্দা, হরি-মমক্ষে আগমন করত ভক্তি-নতশিরে 
সকলের অশ্রুতপূর্ধ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রে ভগবানের স্তব 
করিতে লাগিলেন এবং তৎথপরে ভগবানের আজ্ঞা- 
ক্রমে উপবেশন করিলেন। তখন হরি, সেই সহত্র- 
বদন ব্রহ্মাকে ক্রমে সকল ক্রঙ্গাণ্ডের ব্রহ্মার 
বিষয়ীদিগের ও সুরগণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। চতুরুখ আপনাকে বিষ্ণুদবশ বিবেচন! 
করিতেন, কিন্তু দেহ শতমুখ, সহশ্রসুখ প্রভৃতি ব্রহ্মাকে 
দর্শন করিয়। তাহার সে দর্প ভঙ্গ হইল । হরি চতু- 
স্মুখকে মৃততুল্য দেখিয়া কৃপাপুর্্বক ব্ৰহ্মাণ্ুস্থিত অন্তান্ত 
ব্ৰহ্মাদ্িগকে দেখাইলেন। আমার মূর্তযন্তর নারায়ণের 
শরীরে যত লোম আছে, তত ব্রহ্মা ও সেই প্রতি-" 
ব্রদ্াণ্ডে এক একটা ব্রহ্ম! নিরন্তর বিরাজ করেন। 
বিধাতাগণ নারার়ণকে প্রণাম করত স্বীয় স্বীয় ভবনে 
গমন করিলেন। চতুন্মুখ বিধাতা আপনাকে সামাস্ত, 
ব্যিয়ের অধিপতি বলিয়া বিবেচন। করিতে লাগিলেন । 
তখন বিষ্ণু, লজ্জানতবদন প্রণত চতুন্মুখকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ব্রহ্মন্‌ { তুমি এইক্ষণে স্বপ্নের স্তায় কি 
দেখিতেছিলে ? তাহা বল। চতুরানন নারায়ণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ভূত, ভূবিষ্যৎ, বর্ত্য- 
মান সকলই আপনার যায়া-সমুভূত। বিধি এই কথা 
বলির! লঙ্জীবনত-মস্তকে সেই সভামধ্যে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন এবং তষ্পরে সর্বান্তুরাত্ম। ভগবান্‌ 
তাহার শুদ্ধিলাভের উপার উদ্ভাবন করিতে 


লাগিলেন! ৬৪--৭৬। 


এ্ৰীকৃষ্চজন্সধণ্ডে ত্রয়ন্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতু্তিংশ অধ্যায় । 


গ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই সময়ে সেই বিধুনভায় 
বিভূতিভূষণ বৃষারু় প্রদন্ববদন স্বয়ং শঙ্কর উপস্থিত 
হইলেন। তাঁহার পরিধান ব্যাপ্রচম্্ন;ঃ গলদেশে 
নাগযজ্ঞোপবীত; মন্তকে ববর্ণবর্ণ জটাভার ; ললাটে 
অর্ধচন্্র এবং করে মনোহর বত্রিশুল, পটিশ, উত্তম 
খানম ও বিশুদ্ধ ব্র-নিম্বিত ব্বর-যনত। শঙ্কর, 
ঝটিতি ঝাহণু হইতে অবরোহণ করত কমলা- 
কান্ত এবং ব্রহ্ধাকে প্রণাম করত হৃষ্টবদনে উপবেশুন 
করিলেন। মেই সময়ে মুনিগণ, ইন্জ প্রভৃতি দেবগণ, 
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আমিভা, বনু, রুদ্র, মনু) সিদ্ধ ও পরগ প্রভৃতি সক- | ছেন এবং তাঁহার গর্ভে বনু ভীম্রূপে জন্মগ্রহণ 
লেই তথায় আগমন করত পুলকিতগাত্রে পুরুষোত্ত- | করেন, এগ তাঁহার একটী নাম ভীষ্মজননী বলিয়া 
মকে স্তব করিলেন এবং সুরগণ তক্তিন্তমন্তকে শিব বিখ্যাতা হইয়াছে। গম্গাদেবী আমার আজ্ঞাল্সসারে 
ও কমলযোনিকে প্রণাম করিলেন। এই সময়ে শঙ্কর স্বৰ্গ, ম্ত্য ও পাতালে, তিন ধারায় প্রবাহিত হইতে, 
ভকতপূ্বক আমাদের গুণানুব পূর্ণ মনোহর 'রাস | ছেন বলিয়া তাহার নাম ত্রিপথণামিনী হইয়াছে। 
সঙ্গীত হুতানে স্বরযসত্ে য় করিয়। গাইতে লাগিলেন। | তাঁহার যে প্রধান ধারা স্বর্গে প্রবাহিত হয়, তাহ! 
সেই সঙ্গীতসময়োচিত মনোহর রাগযুক্ত, যন, কণ্ঠ ও | মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত৷ ;_তাহা দীৰ্ঘে শতযোজন 
তালের একলয়ে অতি মনোহর, এবং পদভেদ ও গুরু | ও প্রস্থে এক যোজন তাহার জল ন্ষীরতুল্য ও উত্তাল 
বিরামে লঘুক্রমে উচ্চারণযুক্ত ও অনতিদীর্ঘ যৃদু- | তরযুক্ত। মন্দাকিনী প্রথমতঃ 'বৈকু্ঠ হইতে ব্ৰহ্ম 
মন্দগতিম্ল্পনন ; এই লোকে ও ব্ৰহ্মলোক হইতে ন্বর্গে গমন করিয়াছেন।. 

১৩--২৫। সেই গঙ্গার যে ধার। স্বর্গ হইতে হিমালয়” 


ই ভারতে সুহূর্লভ, শ্রীতিপূর্ণ, অর্থ" 
: যুক্ত ও স্পষ্ট সুমধুর দেই সঙ্গীত গাইতে লাগিলেন। 
মর্গে ও পৃথিবীতলে পতিত হইয়। লবণ-সমুদ্রে মিলিত 
হইয়াছে, তাহার মাম অলক্নন্দা,_ীহার জলরাশি 


তখন তাঁহার শরীর পুমঃপুনঃ লোমাঞ্চিত হইতে 

লাগিল ও নয়ন হইতে অশ্রধার! বিগলিত হইতে 
শুদ্ধ-স্ষটিকের স্তায় স্বচ্ছ ও তিনি অত্যন্ত ব্গব্তী। 
তিনি পাপিগণের পাপরূপ শুক্ক ইন্ধন দগ্ধ করিতে 


লাগিল। হে প্রিয়ে! তখন সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ 
প্রচ্ছলিতপাবকরূপা। তিনি সগরবংশীয়দিগকে আশ্চর্য 


করত শঙ্বরের সম্মুখস্থিত রুদ্রপারিষদগণ ও মুনিগণ 

সকলেই বিচেতন হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন এবং রুদ্রগণ, 
মুক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বৈকুঠগানী পুরুষগণের 
মার্গে মোপানশ্রেণী-স্বরপা। এই জন্যই পুণ্যশীল 


সুরগণ, বিধাতৃগণ, হরির পারিবদবর্গ, নারায়ণ, লদ্ষ্ম 

ও স্বয়ং গায়ক শিব সকলেই হতচেতন হইয়। মূৰ্চ্ছিত 

হইনোন। ১-১২ । হে. প্রাণেশ্বরি! সেই “সময়ে | সাধুগণের মৃত্যুসময়ে প্রথমতঃ পাদদর গন্গাজলে 

'বৈকুঠ জলপ্লাবিত হইল। আমি তদ্ৰ্শনে ত্স্ত হইয়া | নিক্ষেপ করত পরে মুখে গঙ্গাজল প্রান করিয়া থাকে। 

সেই সমস্ত জলরাশি হইতে গন্গা-মূর্তি সথা করিলাম | সাধুগণ, গন্গারূপ দোপানারোহ্ণে ব্ৰহ্মলোক প্রভৃতি 
সমগ্র ব্লিজ্ষন করত রথারঢ হইয়া, নিরাপদে আমার 
আলয়ে গমন করিয়া থাকেন। পাপী পুরুষ্ণণ দৈব- 


এবং তাহার স্বরূপ অস্ত্র. বাহন, ভুষণ, স্বভাব, মন, 
যোগে প্রাক্তন কৰ্ম্মফলে যদি গঙ্গ।মলিলে দেহ ত্যাগ 


বিষয় ও মানস সমস্ত তাহাতে সংযোজিত করিয়া 
'বৈকুণ্ঠের চতুদ্দিকে তাহার স্থান, নির্দেশ করিলাম। 
করে, তাহ হইলে তাহার! সকল পাপ হইতে মুক্তি 
লাভ করত আমার স্বারপ্য প্রাপ্ত হয়; এবং তাহারা 


তখন সেই গঙ্গার অধিষঠাত্রী দেবী আমার নিদিষ্ট 
আলয়ে গমন করিলেন এবং তিনি হুরগণের শরীর. 
সম্ভূতা বলিয়া সুরনিয়গা নামে অভিহিত! হইলেন; শিবের পারিধদশ্রেষ্ঠ হইয়া তাহার সমীপে বাস করে 
তিনি মুমুক্ষু ভকতগণের মুক্তি ও হরিভক্তি প্রদারিনী। | ও সেই মতরূপ পুরুষগণের প্রলয়কালেও সু হয় 
তাঁহার সপর্শবায়র সম্পর্কমাত্রে পাপীর কোটীজন্মার্জিত | না। মৃত ব্যক্তির শরীর যদি কোন-ক্রমে গঙ্গামলিলে 
বিবিধ পাগরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে | নিপতিত হয়, তাহ। হইলে মে লোমপরিঘিত বৎসর 
প্রাণেশ্বরি ! আমি সেই গঙ্গার স্পর্শ ও দর্শনের ফল | শ্রীহরির মন্দিরে বাস করে। তাহার! কামর 
যখন অবগত নহি, তখন কিরূপে তাহাতে স্নান-ফলের | (এককালে বহু শরীর ) ধারণ করিয়া! অ্কালনণে! 
পাঁপপুণ্য ভোগ করিয়া লয়। ততপরে তাহারা ভারতে 
কোন পুণ্যবানের গৃহে জন্ম লাভ করত নিশ্চয় ভক্তি- 


নিরূপণ করিব? পৃথিবীতে সন্ধল তীর্থ অপেক্ষা 
পুন্ধরতীর্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদে কথিত আছে ; কিন্ত 
ভাজন হইয়া, আমার পারিষদবর্ণের মধ্যে পরিগণিত 
হয়। মৃত দ্বিজাতির দেহ যদ শুদ্দে বহন করে, তাহা 


সেই পুন্ধরতীর্থ ইহার ষোড়শ কলার এক কলারও 
যোগ্য নহে। ভগীরথ ইহাকে ক্ষিতিঙলে অবতীর্ণ 
হইলে সেই দ্বিজাতিগণের পাদক্ষেপপরিমিত-ব্মর 
নরকে বাস হয় ; তৎপরে কৃপাময়ী হরিরপিনী ভাগী- 


করিয়াছিল বলিয়া ইহার ভাগীরথী নাম খ্যাত হইয়াছে 

এবং ভ্রোতোরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
রী তাহাদের সাহায্য করত ক্রমে তাহাদিগকে যুক্ত 
প্রদান করেন। ভারতে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিদিগের গৃহে 


বলিয়া! গঙ্গানামে অভিহিতা হইয়াছেন। পূর্বে 

ভহ্‌মুনি কোপবশতঃ গঙ্গাকে পান করিয়া পুনর্ব্ার 
তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করাইয়া, তিন জন্মাস্তরে বৈকুঠে 
hres (ডের হান প্রধান করেন। ই 


জামুদবারা বহির্গত বরেন) এজন্থ সেই সুনির বস্তা, 
স্বরপা বলিয়া! তিনি নাে। দ্যদিহিহ। হায় 


শ্রীকঞ্-অন্মখণ্ড,। 


শুদ্ধ দ্রিবষে স্নানের নিমিত্ত যে ব্যক্তি যাত্রা করিয়া 
নুরেশ্বরীজলে গমন করে, সে পাদপ্রমাণ বংসর 
বৈৰুষ্ঠধামে সানন্দে বাদ করে। যদি কোন পাগী 
ব্যক্তি জন্য কর্ম্মান্তরে গমন করিয়।ও আনুষঙ্গিক গন্থা- 
স্নান করে, মে যদি পুনর্ব্বার পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা 
হইলে তাহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। 
সেই গন্ধ কলির পঞ্চনহ্ত্র বদর পর্য্যন্ত ভারতে 
অবস্থিতি করিবেন; তাঁহার বিদ্যমানাবস্থায় কলির 
কোন প্রভাব থাকিবে ন! এবং কলির দশ সহত্র 
বর পর্ধ্ন্ত ভারতে আমার প্রতিমা ও পুরাণ সকল 
থাকিবে । আমাদের বিদ্যমানাবস্থায় কলির কোন 
প্রভাব থাকিবে না। গঙ্গার যে ধারা পাতালে গমন 
করিয়াছে, তাঁহার নাম ভোগবতী;--তাহার সলিল- 
রাশি দুঞ্ধফেননিভ। ভোগবতী নিরস্তরবেগবতী 
ও রত্বমণি প্রভৃতির আকরস্বরূপ!; তাহার তীরভুমে 
স্থিরযৌবন! নাগকন্তাগণ নিয়ত ক্রীড়া করিয়া থাকে। 
হে প্রাথেশ্বরি! দেই গন্কাদেবী স্বয়ং বৈকুষ্ঠধাম বেষ্টন 
করত নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার প্রস্থ 
সহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য লক্ষযোজন ; 

আমার তনয়া গঙ্গার কিছুতেই বিনাশ নাই। তাহার 
তীরভূমি সুমণোহর নানারত্বের আকর | দেবি ! 
ভাহ্মৃবীরঃ পুণ্যগ্রদ জন্মবৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন 
করিলাম। এক্ষণে মোহিনীর শাপ হইতে ব্রহ্ধা 
কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন) তাহ! শ্রব্ণ কর ।৩৯ ৪৭ 


শ্রীকৃফজন্মথণ্ডে চতুক্তিংণ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চত্রিংখ অধ্যায়। 


শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এদিকে নারার়ণের সভায় সকলে 
গঙ্গাকে দেখিয়া আমার মায়া বলিয়া বিবেচনা করি- 
লেন। তখন বৈকুঠনাথ কুপাপুর্ববক ব্রহ্মাকে বলিলেন ) 
- হে চতুর্দুখ! তুমি অভিশপ্ত হইয়াছে, অতএব 
যাও আমার আজ্ঞানুমারে গাত্রোখান করত গঙ্গা" 
মলিলে স্নান করিয়া পবিত্র হও, তোমার মঙ্গল হইবে; 
তুমি গর্গাজলে স্নান করিলে নিশ্চয়ই স্বয়ং পবিত্র 
হইবে। তীর্থগকলও তোমাদিগ্রের ন্যায় বৈষ্ণবপ্রধা- 
নের স্পর্শ কামনা করিয়! থাকেন। পবিত্র হইলেও 
প্রকৃতির অবমাননাব্শতঃ তুমি কিঞ্চিৎ. শাপযুক্ত 
থাকিলে। অহঙ্কার সকলেরই অমস্থলজনক, পাপের 
বীভন্বরূপ, তুমি শীন্র আমার পরা্পর গোলোকধামে 
গমন কর; সেই স্থানে প্রকৃতির অংশসভূতা মঙগল- 
দানী ভার্তীকে প্রাপ্ত হইবে) তুমি সেই কল্যাণ- 
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স্থষ্টি-বীজম্বরূপিণী প্রকৃতিকে ভজন! কর । ইহা অতি 
শোচনীয় বিষয় যে, তুমি বল্লন্তপর্ন্ত তপন্ত। 
করিগছ; কিন্তু এক্ষণে বেশ্যাশাপে তোমার মন্ত্র 
কেহই গ্রহণ করিবে না। তখন ব্রহ্মা আমার মুর্ত্য- 
স্তরের আজ্ঞানুপারে গর্থাজলে স্নান করত জগদৃপ্রু* 
স্বরূপ আমার নারায়ণমুর্তিকে প্রণান করিয়া শীঘ্র 
গোলোকধামে গমন করিলেন। ১--৭1 তখন দ্বেব্গণ 
ও মুনিগণ সকলেই আমার নুনির্দ্মিল যশ গান করিতে 
করিতে স্বমদ্দিরে গমন করিলেন। বিধি গোলোক- 
ধামে আগমন করত সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাতিদেবী আমার 
মুখকমল হইতে বিনির্গতা সতী বাগীশ্বরী ভারতীকে 
প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে 
বিবেচনা করিলেন যে ইহ! কামশাস্ত্ের ব্যাপার ব্যতীত 
সন্তবে না। তং্পরে আগমন করত আমাকে প্রণাম" 
পূৰ্ব্বক, ব্রেলোক্য-মোহিনীকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্‌ 
অতিনির্ন প্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। বহু সময় ক্রীড়া করত বিধাতা বিরত 
হইয়া পুনবর্বার নিজভবন ব্রহ্ম-লোকে আগমন করি- 
লেন। তখন ত্রহ্ম'লোকবাসিগণ দেখিলেন অতীব 
সুন্দরী শুভ্রবর্ণা সম্মিতা ভারতী, কৌতুকাবিষ্টিহুদয়ে 
ব্রহ্ধলোকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ব্দন- 
মণ্ডল শারদীয় নিশাকরের স্ভায়; প্রসন্ন নয়নযুগল 
শরদ্বিকশিত পদ্-সদৃশ; তাঁহার অধরেষ্ঠি এরূপ 
মনোহর, বোধ হয় যেন পু বিস্বফলের প্রভা অপহরণ 
করিয়াই এরূপ প্রভাশালী হইয়াছে; তাঁহার দস্ত- 
শ্রেণী মুক্তা-পঞ্ডিক্রবিনিন্দিত ; অতি মনোহর গণ্ডস্থল 
রত্বময় কুগুলযুগলে বিরাজিত; তাহার বক্ষঃস্থল 
রতেন্দ্সারনির্ধিত হারাবলিদ্বারা উদ্ভাসিত); তিনি 
বহ্ছিবিশতদ্ধ-হক্ষবন্ত্-পরিধানা, ন্বযৌবনসন্পন্না এবং 
অতীব মনোহারিণী; তাহার শ্রোণি ও পয়োধরযুগল 
স্থল; তীহার হস্তে বীণা ও পুস্তক। তখন তাহারা 
পরম মঙ্গল করত নির্দ্মহন করিয়া ব্রাহক্মাকে ও দেবী 
ভারতীকে সানন্দে পুরে প্রবেশ করাইলেন। ব্রহ্মা 
ভারতীমহ দিবানিশি ক্রীড়া করত সুখসন্তোগে নিয়ত 
নিমগ্ন হইলেন। প্রিয়ে! এই সকল পুরাণের গঢ় 
বিষয় তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। আর কোন্‌ 
বিষয় শুনিতে তোমার অভিলাষ ? প্রকাশ কর। 
৮--২০। নারায়ণ বলিলেন, পরমেশ্বরী .রাধিক! 
প্রাণেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হান্ত করত সকৌতুকে 
তাহার নিকটে স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশপুর্ববক 
বলিলেন, নাথ! সকল কর্মের ফলদাত। ব্রহ্মা সেই 
নির্জন কর্মক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত বেশ্তাকে গ্রহণ 
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সঃ সেই বিধিপুত্রগণ পিতার স্থজনবিষিয়ক বাক্য শ্রবণ না 


১. কর। বংস! তুমি আমার বরে ভবে দুনিবার্ধ্য 
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করিলেন না কেন? কামের নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত তখন দিদ্ধ মহাযোগী ব্ৰহ্ম স্মরনিক্ষিপ্ত মন্ত্রপুত্ত 
রম্ণীকে পরিত্যাগ করিলে অতন্ত দোষ জন্মে। রিবা বাণপ্রভাবে হতচেতন হইয়! মুচ্ছিতপ্রায় 
ব্দেবিধাতা ইহা জানিয়াও কেন মোহিনীকে পরিত্যাগ হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া মন্মুখে 
করিলেন? মধুহ্থদন রাধিকাবাক্য শ্রব্ণ করত হান্ত- | কন্যাকে দেখিতে পাইলেন তখন হতঙ্ঞান ব্রঙ্গা 
পুর্বাক বূদিকেস্বরীকে পান্রকল্পের . বৃত্তান্ত বলিতে তাহাকেই সন্তোগ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করত 
লাগিলেন ১ _কান্তে। পূর্বে মহাত্মাদিগের গোপনীয় | তাহার 'গণ্চাৎ পণ ধাবমান হইলে, সেই সতী 
অকথ্য ও নিন্দনীয় যে সমস্ত বিষয় আছে তাহ! 'ভয়ে পলায়ন করিল। সেই কন্যা হতচেতন পিতাকে 
তোমার নিকটে বলিতেছি 'শ্রবণ কর! এক সময়ে | পশ্চাৎ ধাবিত দেখিয়া, শীঘ্র তপথী ভরাতৃগণের শরণী- 
আমি প্রজ্জাস্ষ্টির. নিমিত্ত ব্রহ্মাকে প্রেরণ করিলে, 
কমলযোনি ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্ধতেজে প্রস্থলিত মানসপুত্র- 
দিগকে স্বজন করিলেন। তাহাদের নাম যথা 
সনক, সনন্দ, সনাতন, সনংকুমার বোঢ়,, কবি, পঞ্চ- 
শিখ, আনুরি, দিদ্ধ, কপিল, ও মিদ্ধগণ এই কয়জন 
মানসপুত্র স্থজন করিলেন। মেই পঞ্চব্ষীয় 'নগ্ 
বালকদিগকে স্থষ্টি করিবার নিমিত্ত পিত! চতুরানন 
আদেশ করিলেন! তখন আমার অর্চনাপরায়ণ 


রাখিয়া ক্রোধে গিতাকে হিতকর বেদনার নীতিপুর্ণ 
মত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন, অহো| পিতঃ! আনার 
একি গৃহিত কাৰ্য্য! নীচ ব্যক্তিগ্ণের আচরিত কার্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সাধু ব্যক্তিগণ পরস্ত্রীকে সর্বদা 


সাধুগণ ইহকাল ও পরকালে সকল স্থানেই পুজনীয় 
সেই বেদকর্ভ! হইয়া! .কন্তাকে মন্তোগ করিতে উদ্যত 


হইয়াছেন? তাত! গুরুপত্থী, রাজপন্থী, বিপ্রপত্বী 
সাধ্বী নারী, ভ্রাত্বধূ, পুত্রবধূ, মিত্রজননী, মিত্রপত্রী, 


করিয়। তাহারা তৎক্ষণাৎ তপস্তার নিমিত্ত গমন 
করিল। তখন বিধাতা রোষপরবশ হইয়া পুনর্ববার 
ভীষণকায় রোদনপরায়ণ একাদশ রুদ্র স্থজন করিলেন। 
' তাহার পর পরমাত্মান্বরূপ সৌম্যমূর্তি. যোগি 
ব্ৰহ্মা যোগবলে আমাকে ধ্যান করত বশিষ্ঠ, পুলহ, 
করত, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, পুলস্ত, দক্ষ, কর্দম, মরীচি 
প্রভৃতি পুত্রগণকে সুজন করিয়৷ স্থপ্টির নিমিত্ত আদেশ- 
পূর্ব প্রহৃষ্টমনে আর একটী পুত্রও কন্যা! স্থজন 
.করিলেন। এ পুত্র কামদেব নামে বিখ্যাত হইলেন) 
কন্তাও বহুময়ভূষণে বিভূষিতা ষোড়শ বধীয়া হইয়া 
মনোহর শোভা-শালিনী হইলেন।. তংপরে বিধাতা 
মংকলাংশমষ্ুত দ্বাত্মারাম হুর্নিবার্য্য মনোহর সুদীপ্ত 
সমীপন্থিত সুন্দর পুত্রকে বলিলেন বংস ! আমি 
তোমাকে স্ত্রীপুর্লষের ক্রীড়ার নিমিত্ত সানন্দে হুজন 
করিয়াছি। তুমি যোগবলে সকলের হৃদয়ে' অধিষ্ঠান 
করিবে। ২১-৩৬ । আমি . তোমাকে সম্মোহন, 
সমুদ্বেগবাজ, স্তম্তনকারণ, উন্মত্তবীজ, অরদ, .নিরস্তর 
চেতনহারক এই বাণ সকল প্রদান করিলাম) 
তুমি এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া সকলকে সম্মোহিত 


বিমাতা, ভগিনী, সুরভী,. অভীষ্ট গুরুপত্বী, কাল- 
প্রদায়িক। ধাত্রী, গর্ভধারিণীনামী রমণী, ভয়ত্রাতার 
কামিনী, এই সকল রমগনীণ সকলের মাতৃবর্গ বলিয়া 
নিৰ্দিষ্ট আছেন? ইহাদের সকলের মধ্যে কাহারও 


অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রধাতা, 
জ্যঠভ্রাতা, মাতামহ, ইস্টার সকলে পিতৃবর্গ বলিয়া 
উক্ত আছেন; যশহ্বীর্দিগের অযশ প্রাপত্যাগ 
অপেক্ষাও দুঃখকর। যে মুঢগণ এই যশের হানি 
করে এবং যাহার! এই জনকদিগকে পীড়ন করিতে 
চেষ্টা! খরে, তাহার! ব্রহ্মার বয়ঃকালপধ্যন্ত নিরয়- 
যাতন! ভোগ করে, এবং দুরস্ত যমকিদ্করগণ আহা" 
দিগকে অন্ধকূপ নরকে রাখিয়া ভীষণ তাড়না করে 


‘আপনি "স্বয়ং বিশ্বকর্তা এবং শমনের শাসনকর্তা ও 
জগছিধাতা হইয়াও স্বীয় কন্যাকে গ্রহণ করিতে অভি" 
লাষ করিয়াছেন ?। ৪৭--৫৬। কামুক! তুমি 
আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হও, তোমার মন কাম- 
গীড়ায় নিতান্ত কলুষিত হুইয়াছে ; আমরা তোমাকে 


হও; এইরূপ বর প্রদান করিয়া জগছিধাতা আন্‌ 
ন্দিত হইলেন। তৎপরে সম্মুখে ছুহি তাকে দেখিয়া 
বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে. J 
কাম মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া অন্ত্রপরীক্ষার | ভন্মদাৎড করিতে সমর্থ হইয়াও পিতা বলিয়া ক্ষমা 
- নিমিত্ত ব্ৰহ্মাতেই সে সমস্ত অস্ত্ৰ নিক্ষেপ করিলেন। | করিলাম। গুরুর সহজ দোষ হইলেও পণ্ডিতগণ 
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পন্ন হইলেন। তখন সেই মুনিগণ, ভগিনীকে নিকটে ' 


জননীর ন্যায় দর্শন করেন, এই জন্যই সেই জিতেন্ডিয় . 


হুইয়। থাকেন। ৩৭-_৪৬। কন্যা! মাত্বর্গের মধ্যে . 
পরিগণিত! ; এইটী বেদে উক্ত আছে; আপনি স্বয়ং . 


| পিতামহী, পিতামাতার ভ্রাতৃপত্নী, স্বীয় কন্যা, জননী, 


অপেক্ষা কাহার ন্যুনতা নাই এবং বেদে কন্তাদাতা, . . 


ও নিরিস্তর : অভক্ষ্য বিষ্ঠা প্রভৃতি ভোঁজন করায়। 


_. বর তাহার সমীপে গ্রহণ করিলেন। 


গ্ৰীকৃষ্ণ-জন্মথণ্ড । 


তাহ! ক্ষমা করিবে । নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুরু ব্যতীত 
পীড়নকারীকে বিনাশ করিয়া থাকেন। গুরু যদ্যগি 
নিষ্ঠুরভাবে আগমন করত সর্বান্য গ্রহণ কিন্বা শাপ 
প্রদান করিতে সমুদ্যত হন, তাহা হইলে জ্ঞানী 
ব্যক্তিগণ সেই সমীগস্থিত গুরুকে নিন্দা না করিয়া 
বরং ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি- 
গুণ পরাৎপর গুরুকে নিন্দ! কি দ্বেষ করে, তাহারা 
চন্রহধ্যের অবস্থিতিকালপধ্যন্ত অন্ধকুপনরক- 
যান! ভোগ করে এবং তাছাবা যম-তাড়নায় ্কুধিত 
হইয়া বিষ্ঠা ভক্ষণ করে,ও তাহাদিগকে শাল- 


প্রমাণ কীটমমূহে দিবানিশি নিয়ত দংশন করে। । 


মুনিগণ এই কথ! বলিয়া তাঁহার পাদপন্থে প্রণাম 
করত স্বীয় কার্ধো নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রঙ্গা 
'দৈব সংঘটনায় এইরূপ সমন্তই হইয়! থাকে, ইহাই 
বিবেচনা করত লজ্জায় শরীর পরিত্যাগ করিতে 
উদ্যত হইয়া যোগবলে য্ট্‌চক্র ভেদপূর্কাক প্রাণ 
সকলকে নিরোধ করিলেন,. এবং ওঁ প্রাণসকলকে 
ব্রহ্গরন্ধে আনয়ন করিয় স্বীয় কর্ম্মফলে পরিত্যাগ 
করিলেন। সেই প্রাণত্যাগকালে তিনি মনে মনে 
খ্রীহরিকে স্মরণ করত এই কামনা করিলেন, হে 
ঈশ্বর! আমার মন যেন পরদ্রব্যে চঞ্চল ন! হয়। 
এই বিষয় মনে চিন্তা করিতে কুরিতে ব্রহ্মা পরম- 
ব্রদ্ধে লীন হইলেন। সেই কন্তাও পিতার মৃত্যু 
অবস্থা দর্শনে পুনঃপুন বিলাপ করির! যোগবলে 
দেহ ত্যাগ করত পরত্র্গে লীনা হুইলেন । ৫৭--৬৩। 
তৎপরে মহর্ধিগণ গিত! ও ভগিনী মৃত হইয়াছেন 


দেখিয়া বিলাপ করত কোপবশে স্বাস্মারাম শ্রীহরিকে' 


মরণ করিলেন! তখন আমার অংশজাত নারায়ণ 
কুগ করিয়া সত্বর তথায় আগমন করত ব্রহ্ষজ্ঞানে 
ব্ৰহ্মা ও মেই কন্যাকে পুনজীবিত করিলেন। ব্রহ্মা 
পুরোভাগে শ্রীহরিকে দর্শন করত আমার চরণে 
অনপায়িনী নিশ্চল! ভক্তি হয়, এইরূপ অভিলধিত 
কৃপানিধি 
নারায়ণ ব্রহ্মার বিষণ ভাব দর্শনে তাঁহাকে সত্য ও 


নীতি-সারযুক্ত মনোহর প্রবোধঝক্য বলিতে লাগি: 


লেন; ব্রহ্মন্! হৃদয়ের পীড়া-দায়িকা লঙ্জা পরি- 
ত্যাগ করত মুখ উত্তোলন করিয়া আমি যাহ! ঝলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই স্বীয় 
কর্মানুসারে সৎকীর্তি, অপবীর্তি এবং সুপ্রতিষ্ঠা ও 
উপদ্রব প্রভৃতি বয়! থাকে; কর্ম সকলেরই সর্ববা- 
পেক্ষা বলবৎ এই জন্য সাধুগণ সর্বদা সৎকার্য্যানুষ্ঠান 
করিয়া খাকেন। কোন কোন সাযুগুণ শ্বকুতবর্ম 
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ভোগ করত হরিপাদপন্ে চিন্ত অর্পণ করিয়া সকল 
বর নির্মূল করিয়া খাকেন। কুকর্ম হইতে অপ- 
কীর্তি হয়, অপকীর্তি হইতে লজ্জা উপস্থিত হয়; 
আর নুকন্ম হইতে নুপ্রতিষ্ঠা ও সুপ্রতি্ঠা হইতে 
সুনিৰ্ম্মল যশে!রাশি বিস্তার হইয়া থাকে। হে বিষে! 
কালক্রমে জরাবশে দেহ, বল, রূপ, ও গুভাগুভ 
কারধ্য স্মস্তই নষ্ট হয়; কিন্তু কীর্তি, গুণ ও যশ 
কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। ৬৭--৭৬। কালক্রমে 
জীবগণের ধরণ ব্রণ ও. কলঙ্ক মমত্তই বিলুপ্ত হয়। 
কিন্ত প্রধান ব্যক্তিগণের খণ, ব্রণ, এই দুইটী কাপ- .. 
ক্রমে বিলুপ্ত হয় বটে; কলঙ্ক কদাচও বিলুপ্ত 
হয় না। পরস্ত্রীও পরবন্থব্ষিয়ে সর্কাদ। অপকীর্তি 
বিদ্যমান থাকে ; সেই কারণে সাধুগণ ক্লেশের কারণ- 
ভূত পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য কদাচও গ্রহণ করেন নী। 
এক্ষণে অন্তরে ও বাহে তুমি আমাকেই ম্মরণ কর, 
তাহা হইলে তোমার মন পরবস্ততে লোলুপ হইবে 
না। সকলের মোহকারিণী যে যোযিংস্বরূপ! মায়া 


বিদ্যমান. আছে, সে অবঙ্গীলাক্রমে, আত্মারামেরও . 


মোহ জন্মাইতে পারে। যে পুরুষগণ রমণীর নান! 
হাব্ভাব, নবযৌবন ও হান্তের অনুরাগী, তাহারা 
সতত নারীর স্তন-নামক বক্ষঃস্থলস্থিত মাংসপিগকে 
পরম পদ্বার্থ বিবেচন! করে; বিশুদ্ধ নীতিমার্গে তাহা - 
দের বুদ্ধি ধাবিত হয় না। রমলীগণের শ্রোণি, . 
বদন ও স্তন কামদেবের আবাসম্বরপ; এইজন্য 
ধর্মভীরু সাধুগণ স্ত্রীরদিগের প্রতি কদাচও দৃষ্টি. 
পাত করেন না। যাহাদিগের মন সর্বদা পরস্ত্রীতে 
আসক, তাহাদের ধর্ম, বশ, প্রতিষ্ঠা, তপস্তা, বুদ্ধি, 
বিদ্যা ও জ্ঞান সমস্তই নিক্ষল। সেই হতবুদ্ধি ব্যক্তি- 
গণের ইহকালে অযশ প্রচার হয় ও পরকালেও 
তাহার! দুরন্ত নরকযাতন! ভোগ করে এবং তথায় _ 
যমকিন্করগণ তাহাদিগকে তাড়ন ও. কৃমিসমুরুয় নিয়ত 
দংশন করে। সেই মুঢ়গণ দৈবদোষে ছুঃখের মূলীভূত 
কারণকে সুখ বিবেচনা করিয়া শ্রীতিপুর্র্বক নিয়ত 
পরস্ত্রী সেবা করে। এই জগতে উত্তম ব্যক্তিগণ 
আমার পাদপদ্ম সর্ব! চিন্তা করে, মধ্যশ্রেণীস্থ 
ব্যক্তির! সর্বদা সংকর্থের অনুমরণ করে ও অধম 
ব্যক্তিরা নিয়ত পরস্ত্রীমেবায় আম্‌ক্ত খাকে । 
৭৭_-৮৬। যাহার মন পরবন্তুতে বিশেষতঃ পরস্ত্রী, 
পরমুবর্ণ ও পরভূমিতে সর্বদা লুন্ধ হয়, তাহার পদে 
পদে বিপদের সম্ভাবনা। যদি কেহ দৈবক্রেমে পবসত্ী 
দর্শন করে, তাহ! হইলে মে শ্রীহরিকে স্মরণ করত 
তাহার গ্রহণে বিরত হইবে এবং যদ্দি কেহ পরসুর্র্ণ 
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স্পর্শ করে, তাহা হইলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়! পবিত্র 
হুইবে। সাধুগণ, যক্মারোগ, ব্যাধি, জ্ঞানহানি ও 
লোকনিন্দাভয়ে শবস্ত্রীতেও নিয়ত আমক্ত হন না। 


তপস্থিগণ তগন্তায়, পণ্ডিতগণ শাস্তরচিস্তাতে, যোগিগণ . 


যোগচিস্তায়, বৈদিকসমূহ বেদাৰ্থচিন্তায়, সাংবী স্ত্রীগণ 
গৃতিসেবায়, গৃহস্থেরা গৃহকার্যে, বিষয়িগণ বিষ্য়কার্ধ্ে 
ও আমার ভক্তগণ আমার সেবায়”_এই সমস্ত 
কাধ্যেই ইহারা সকলে পৃথক পৃথক্রূপে নিযুক্ত। 
এইরূপ স্বীয় স্বীয় বেদোক্ত কার্ধ্যানুষ্ঠানে ইহারা সভায় 
প্রশংনিত হয় ; আর যাহারা বেদবিরুদ্ধাচারী, তাঁহারা 
হুতয়াৎ নিন্দিত হইয়া! থাকে। হে বিধে। যাহারা 
সর্ব! সংপথাবলন্বী, সকলেই তাহাদিগকে প্রশংসা 
করে আর যাহর! কুপথগামী, তাহাদিগকে ঘাতকগণও 
নিন্দা করিয়। থাকে। হে বিধাতঃ! অদ্য প্রভৃতি 
যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত আমার বরে অনদাচরণে তোমার 
মন নিবি হইবে ন| এবং পরস্ত্রী ও পরবস্ততেও 
তোমার মন আকৃষ্ট হইবে না। হে ব্রহ্মন্‌ ! তুমি 
আমার নির্দিষ্ট প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠান করত অন্তরে 
আমার বিষয় এবং পাদপদ্বের বিপ্রবিনাশিনী চিন্তা 
অবলম্বন কর। হে: ব্রহ্মন্‌ ! তোমার এই কন্যা! রতির 
অধিষ্ঠাতৃদেবতা ; ইনি রতি নামে বিধ্যাতা হুইয়া 
কামদেতের পত্রী হইবেন। হে বৃন্দাবনবিলোদিনি! 
কমলাপতি এই কথ! বলিয়া ব্্জাকে আশ্বাম প্রদান 
করত নিজভবন বৈকুষ্ঠধামে গমন করিলেন '৮৭--৯৭| 
শ্রীকৃফজন্মখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


যট্ত্রিংশ অধ্যায় । 


রাধিকা বলিলেন, নাথ! এই নিয়মবশতঃ যেন 
ব্ৰহ্মা মোহিনীকে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সেই।কুল- 
টার শাপে তাহার জগতে পুজা প্রতিবদ্ধ হইল কেন? 
এবং কেনই বা কমলাপতি তাহার দর্প ভঙ্গ করিলেন? 
হে সর্বববীজ ! তুমি সকলের ঈশ্বরস্থরূপ, অতএব এই 
বিষয় বৰ্ণন করিয়া আমার চিত্তের ক্ষোভ দূর ক্র! 


রাকিকেশ্বর কৃষ্ণ রাসেশ্বরীর বাক্য শ্রবণ করত নিগুঢ় 
হতিহাম তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! 
ব্ৰহ্ম বহুবিধ তগন্তা করিয়া আমার নিকটে বর লাভ 
করত নানাবিধ সুষ্টি করাতে তাঁহার নাম বিধাতা 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । তিনি তপস্তার ফলদাত| ও 
সকলের শাসনকর্ত। প্রভু, এই বলিয়| তাহার মনে 
আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনায় কিছু গর্বের জার হইল। 
এই ব্রহ্গাণ্ডে যে পর্যত্ত গর্ব উপ(সুত না হয়, সকলেই 


্রক্মবৈবর্পুরাণ। 


দেই পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; আমি এই 
বখ। বিবেচনা! করিয়া ব্রহ্মার দর্প ভঙ্গ করিলাম। হে 
পরাৎপরে! এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহাদের দর্প-সঞ্চার হয়, 
আমি সৰ্ব্বাত্ম। বলিয়া মে সকলই জানিতে পারি 
অতএব তখনই তাহার শাসনে প্রবৃত্ত হই। ১--৭॥। 
হে প্রিয়ে ! প্রথমতঃ আমি ব্রহ্মার গর্ব চুণ করি, 
তাহ! তোমার শ্রুতিগোচর হুইয়াছে। তৎপরে 
যথাক্রমে শঙ্কর, পার্বতী, চন্দ্র, হুধ্য, বহি, 
দুৰ্ব্বাসা, ধ্স্তরি প্রভৃতির দর্গ চর্ণ করিয়াছি ; তাহা 
বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয়ে! ক্ষুদ্র কি মহৎ 
যাহাদের মনে গর্বের সঞ্চার হয়, আমি তাহাদেরই 
সেই গর্ব ভঙ্গ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণে রাধিকার কঠ ওষ্ঠ তালু প্রভৃতি শু 
হুইল। তিনি ভয়বিহ্বলা হইয়! যতুপূৰ্ববক জিজ্ঞাম! 
করিলেন, প্রাণনাথ! ইহাদের কাহার কিরূপে দর্প 
উৎপন্ন হইল এবং আপনিই ব৷ কিরূপে তাহাদের দর্গ 
ভঙ্গ করিলেন? আপনি দর্গহারী, অভয়প্রদ এবং 
প্রাণদাণের অদ্বিতীয় কারণন্বরূপ ; অতএব মেই 
সমস্তের দর্গভগ্নের বিবরণ বর্ণন করুন। কৃষ্ণ বলি- 
লেন, রাধে! জগস্থিধাতার যেরূপে দর্প ভঙ্গ হইয়াছে, 
তাহা অত হইয়াছ ; এক্ষণে অন্যান্যের দর্গভন্নের বিষয়. 
সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি শ্রব্ণ কর। প্রিয়ে ! জগতের 
সংহারকর্ত1 শিব আমার অংশহ্বরূপ ; তেজে, গুণে ও 
জ্ঞানে আমার সমান এবং পরিপুর্ণতম। যোগিগণ 
তাহাকে, যোগীন্রুগণের গুরুর গুরু এবং জ্ঞানানন্দ- 
স্বরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার আখ্যান বর্ণন 
করিতেছি শ'শ্ণ কর) শুলপাণি বাষ্িসহত্রযুগ দিবা”. 
নিশি তপন্ত। করত আমায় কলায় পূর্ণরূপ হইয়! 
আমার সমান হুইয়াছেন। তিনি তপন্তা ও তেজে 
নিয়ত প্রজ্লিত তেজোরাশিত্বরূপ, তাঁহার কোটি 
সর্ধ্যতুল্য প্রভাব এবং তিনি ভক্তগণের কল্পপাদপ- 


স্বরূপ | ৮-:১৮। ' যোগিগণ বহুকাল তাহার তেজো-' 


রাশির ধ্যান করিয়া তাহার পরে তাহাতে অতি সুন্দর 
রূপ দর্শনে সক্ষম হুইয়া থাকেন। সেই রূপ-_বিগদধ 
স্কটিকের স্যায় শুভ, পঞ্চবক্র, ত্রিলোচন, ত্রিখুল- 
পটিশধারী, ব্যান্রচম্রপরিধান; তিনি শ্বেতপন্ধের 
মালিক] ছারা স্বয়ং পরমাত্মাকে জপ করিতেছেন। 
তাহার ব্দনমগ্ডল ঈষৎহাস্তযুক্ত, অতএব প্রশ্ন 3 


মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার ধারণ করিয়াছেন; তাহার 


প্রশান্ত মুৰ্ত্তি ত্ৰিভুবনে কমনীয় এবং তিনি ভক্তানুগ্রহ' 


তৃৎপ্র। তিনি আপনাকে ঈপ্বরহ্বরূপ জ্ঞান বরিয়া 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ললাটদেশে অর্থচন্ত্র শোভা পাইতেছে। তিনি | 


শ্রীকবষ্ণ-জন্মখণ্ড । 


সকলকেই সকল মম্প্ প্রদান ও কল্পপাদপের 
ন্যায় সকলকেই বাঞ্ছিত বিষয়ও প্রদান করিতে 
লাগিলেন। তাহার সমীপে যে বর প্রার্থন| করে, 
বরেশ্বর স্বাত্মারাম শঙ্কর তাহাকে সেই বর অবলীলা- 
ক্রমে প্রদান করেন ; এইরূপে তাঁহার মনে কিছু 
গর্বের অঙ্কুর উদ্ভুত হইল | এক সময়ে বুক 
নামে কোন এক দৈত্য একবৎসর পর্যন্ত কঠোর 
নিরমে দিবানিশি শিবের আরাধনা করে, তাহাতে 
কুপানিধি শঙ্কর কৃপ! করিয়! প্রতিদিন তাহার অভীষ্ট 
বর দান করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে আগমন করেন; 
কিন্ত অনুর কিছুতেই বর গ্রহণ করে না। তৎ- 
পরে একবর্ষ অতীত হইলে শঙ্কর নিরন্তর তাহার 
জমক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনুর ভক্তি, 
ভাবে তাঁহার এরূপ আরাধনা করিতে লাগিল যে, 
তাহাতে তিনি ক্ষণকালও অন্যত্র যাইতে সক্ষম 
হন্না। শুলপাণি তাঁহাকে সর্বো্্ধা, সর্ববসিদ্ধি, 
মুক্তি ও হরির পাদপদ্বে ভক্তি প্রভৃতি বর গ্রহণ 
করিতে বারংবার অনুমতি করিলেও দৈত্য কিছুতেই 
তাহ! গ্রহণ না করিয়া! কেবল তাহার পাদপদ্ম অনু- 
ক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিল। তখন" মহেশ্বর ত্রস্ত- 
ভাবে তাহার অযাচনভাব ও নিশ্চেষ্টভাব দর্শনে 
প্রেমে বিহ্বল হইয়। রোদন করিতে লাগিলেন। 
শঙ্করের অত্যন্ত রোঘনে বৃকানুরের ধ্যান ভঙ্গ হইলে 
মে দেখিল, তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ সর্বসম্পৎ- 
প্রদ্ধাতা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ১৯--৩০। তখন 
দৈত্যেন্দ আমার মায়াবলে ভক্তিপূর্ব্বক এই বর 
প্রার্থন। করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান 
করিব, সে-ই ভম্ম হইবে। এই বর প্রার্থনা করিলে 
শুলগাণি তাহাই স্বীকার করত তথ! হইতে গমন 
করিলেন; কিন্তু সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠও তাহার পশ্চাৎ 
পণ্চাৎ ধাবিত হইল; তাহাতে মৃত্ুঞ্রয় মৃত্যুভয়ে 
বিত্রামিত হইয়! জ্রতপদে পলায়ন করিলেন। সেই 
সময়ে তাহার হস্ত হইতে ভমরু, কটিদেশ হইতে 
ব্যা্রচর্ম্ম স্বলিত হইল; তিনি তখন দিগম্বর হইয়া 
দৈত্যভয়ে ক্রমে দশদিকে পলায়নের নিমিত্ত ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তক্তব্ৎসল কৃপাবশতঃ 
তাহাকে বিনাশ করিলেন না। সাধু ব্যক্তি কাহারও 
ু্ার্্য দর্শনে কখনও তদ্রপ আচরণে অভিলাষ করেন 
না। সাধুগ্রণ ভৃত্য, পুত্র ও প্রিয়া ভিন্ন ঘাতকদ্িগকে 
বিনাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তবৎসল শুলপাণি 
আপনার আত্মাকে প্রবোধ দিতে পাঁরিলেন না; শিব, 
বী়ূর্তি জ্ঞানে নিরহঙ্কার হুয়া ভীতচিত্ত পুল্ঃপুনঃ 


8৩৭ 


আমাকে ম্মরণ করত আমার শরণাপন্ন হইলেন । হে 
ভদ্রে! তখন দেখিলাম, তাঁহার কঠ, ওঠ ও তালু 
প্রভৃতি শুষ্ক হইয়াছে। তিনি হে হরে! আমাকে 
রক্ষা কর, বক্ষ! কর, এই কথ! পুনঃপুনঃ বলিতে 
বলিতে ভয়বিহ্বল হইয়া আমার আশ্রমে আগমন 
করিলেন। আমি শঙ্করকে সর্মীপে ব্যাইয়া দেই 
দৈত্যকে প্রবোধ-বাক্যে সমস্ত জিজ্ঞাস! করিলাম । . 
তখন দৈত্য ক্রমে আনুপূর্কিক সমস্ত ঘটনা বলিতে 
লাগিল। তৎপরে অনুর আমার মায়ার কৌশলে 
বর্ধিত হইয়া আমার আল্ঞানুমারে স্বীর মস্তকে 
হস্ত অর্পণ করত স্বয়ং ভম্ম হইল। সেই সময়ে সিদ্ধ, 
সুরেন্দ্র, মুনীন্্র ও মনুগণ সকলেই আমাকে ভক্তি- 
পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং শিবও লজ্জিত 
হইয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন। শিবের এই- 
রূপে গর্ব চূর্ণ হইলে আমার প্রবোধবাক্যে প্রবোধিত 
হইয়া তিনি নিজ মন্দিরে গমন করিলেন ৩১-_৪১ | 
অনস্তর শিব, আর এক সময়ে “আমি সমস্ত 
জগতের সংহারকর্তা” এইরূপ বিবেচনা করত অত্যন্ত 
গর্বিত হইয়া উদ্ধত ত্রিপুরাহুরকে বিনাশ করিতে 
উদ্বাত হন। “এই দৈত্য অতি মামান্ত পতঙ্বদদৃশ ; 
ইহাকে বধ করিতে বিশেষ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?’ 
এই বিবেচনায় রণগমনদময়ে মদ্দত্ত শূল ও মদীয় 
কবচ, পরিত্যাগ করত রণে গমন করিলেন। তৎ্পরে 
দেই ত্রিপুর-দৈত্যের সহিত শঙ্করের একবদর 
পর্্স্ত দিবানিশি যুদ্ধ হইল; কিন্তু কেহ কাহাকে 
পরাজয় করিতে পারিলেন না; উভয়ের সমভাবে 
যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিয়ে; তাহার পর দৈত্যেন্র 
পৃথিবীতলে চরণ নিক্ষেপ করত মায়াবলে পঞ্চাশ" 
কোটিযোজন উর্ধে উতিত হইল। তখন জগংপ্রভু 
শঙ্করও 'দৈত্যের বিনাশের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ মেই 
উর্ধদেশেই উখিত হইলেন ঘেই নিরব্লম্বন 
প্রদেশে একমাসপর্্স্ত নিয়ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
ব্লবান্‌ ত্রিপুর, অঞ্রমমূহ ও ধনু ছেদন করিল । 
শৃঙ্করও সেই দৈত্য-শ্রেষ্ঠের রথ ভগ্ন করত অন্তর ও 
ধনু প্রভৃতি ছেদন করিয়৷ অত্যন্ত কুপিতভাবে দানবের 
মন্তকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দানব সেই 
বনতমুষিপ্রহারে মুচ্চিত হইল; ক্ষণকাল পরে চৈত্্য 
লাভ করিয়া ক্রোধে শয়ান শিবকে উত্তোলন করত 
ভূতলে নিঃক্ষেপ করিল। রথমহ শঙ্কর ভূতলে পতিত - 
হইলে, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ অত্যন্ত ভীতচিত্তে 
আমাকে স্তব করত “কৃষ্ণ! পরিত্রাণ কর, এই কথা 
পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর অভয়ু- 
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করণ জ্ঞানে নির্ভয়ে আমাকে স্মরণ করত স্কট কাল- 
বিহিত মৎপ্রদত্ত স্তবে . আমাকে ভক্তিপুর্ব্বক স্তব 
করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমি অংশে বৃষরূপ 
. গ্রহণ করিয়া বিষাণদার! মহাবিক্রমের সহিত মেই 
শয়ান শিবকে ধারণ করত স্বীয় কবচ ও অবিমর্দন স্বীয় 
শূল তাঁহাকে প্রদান করিলাম ॥ তখন করুদ্রদের অতি 
-উ্প্রদেশে নিরাশ্রয়ে অবস্থিত দানবের সমীপব্তা 
হুইয়া নেই শৃলঘার] ত্রিপুরকে বিনাশ করিলেন; 
অনুর শুলপ্রহারে চুণাঁডুত হইয়া ভূতলে পতিত 
হইল। তখন শঙ্কর আমাকে দর্গহারী জানিয়! 
লজ্জিতান্তঃকরণে. আমার স্তব করিতে লাগিলেন; 
' দেবতা ও মুনিগণ শঙ্গরকে স্তব করিতে লাগিলেন। 
_ তাহার পর জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ সর্ববকর্ম্মে নিলিগ্ত শঙ্কর, 
. বি্লেয় বীজম্বরূপ দর্প পরিত্যাগ করিলেন। _ প্রয়ে। 
এই জগতে শিবের তুল্য আমার প্রিয়তম কেহ নাই, 
এই জন্য আমি প্রিয় শিবকে বৃষরূপে বহন করিয়া 
থাকি! পরিয়ে! ব্ৰহ্মা আমার মনঃশ্বরূপ, মহেশ্বর 
জ্ঞানস্বরূপ, মূলপ্রকৃতি ঈরী দুর্গা আমার বুদ্ধিস্বরপা 
‘এবং আমার নিদ্র। প্রভৃতি সমস্ত শক্তি প্রকৃতির 
অংশস্বরূপা ; আমার বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা স্বয়ং 
. জ্রম্বতী, গণেশ আমার হর্যরপ ও মঙ্গলের অথি- 
... দেবতা; ধৰ্ম্ম পরমার্থ ও হুতাশন আমার তেজঃস্বরপ ; 
'- কমল! আমার সকল শ্রশ্বর্ঘের অধিষ্ঠাতৃদেবী। 
৪২--৬১। আর তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ- 
"দেৰ. ও সর্বদা প্রাণাধিকা। গোপান্সনাগণ : তোমার 
. অংশমভুতা বলিয়া আমার প্রিয়তমা । গোলোকবাসী 
গোপগণ আমার লোমকুপসপ্তাত, হৃর্ধ্য.আমার তেজঃ- 
স্বরূপ, বায়ু প্রাণত্বরূপ, বরণ আমার শরীরস্থিত জল- 
স্বরূপ, পৃথিবী আমার যনঃসভুতা, মহাকাশ আমার 
ুন্তরূপ, মদন আমার মানসোডুত “এবং ইন্দরাদি দেব- 
- গণ আমার কালাংশের অংশসভভূত ; ও মহত্ত্ব প্রভৃতি 
সৃষ্টি-বীজ,_আমি এ সকলেরই বীজস্বরূপ, পরমাত্মা 
ও নিরাশ্রয়। বন্মভোগের অধিকারী জীব আমার 
প্রতিব্বস্ব্ূপ ; কিন্ত আমি তাহার সাক্গী,_নিশ্চেষ্ট 
"ও সকলকর্মরভোঁগহীন। আমি স্বেচ্ছাময় ; আমার 
দেহধারণ. কেবল ভক্তের ধ্যান্রে নিমিত্ত; আমিই 
পরাৎপর প্রকৃতি ও পুরুষ। হে রাধে! যেরূপে শিবের 
দর্গতঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহ! তোমার নিকটে বর্ণন 
- করিলাম। নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা ঈশ্বর জীকুষ্ণ 
এই কথা৷ বলিলে দেবী রাধিকা! নিগুঢ় বাস্ছিত বিষয় 

জিজানা করিলেন ;_ভগবন্‌ ! তুমি সর্বতবৃজ্ত 
মকলের বীভন্বরূপ ও সনাতন; অতএব হে ভবভয়- 


্ক্মবৈবর্ভপুরাণ । 


ভঞ্জন! আমার এই বাঞ্ছিত প্রশ্নের বিশররূপে ' 


উত্তর প্রদান কর। ৬২--৬৯। ভগবান্‌ শঙ্কর সর্ব. 
জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতা, সর্ববতত্জ্ঞ, মৃত্যুগ্রয় ও 
কালের কালম্বরূপ এবং তোমার তুলা মহান্‌। তিনি 


কেন গাত্রে বিভৃতি লেপন করেন? তাহার পঞ্চবদম : 
ও ত্রিনয়নই ব|কেন ? তিনি দিগন্বর, জটাধারী ও. 


ফণিভুষণই বা হইলেন কেন? তিনি দেবশেষঠ, 
তথাপি উত্তম বাহন পরিত্যাগ করিয়া বৃষারোহণে 
গ্রমনাগমন করেন এবং রদরসারনির্মিতি ভূষণাদি কিছুই 
অন্নে, ধারণ করেন ন| কেন? কেনই বা তিনি 
বহ্নিবিশুদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করত শাদূলচ্ত্ব পরিধান 
করেন? ও পারিজাতকুন্ম পরিত্যাগ করিয়া ধুসর. 
পুষ্প ধারণ করেন? তাহার বত্বকিরাটে ইচ্ছা! নাই 
কিন্তু জটাজুটধারণে পরম। প্রীতি ; দেই বিভুর দিব্য- 


লোক পরিত্যাগ করিয়! শ্বাণানেই অধিক স্পৃহা এবং 


চন্দন, অগুরু, কজুরী, সিন্ূর ও হুনুম্‌ প্রভৃতি ভ্যাগ 
করিয়া বিশ্বপত্রে ও বিন্বকাষ্ঠান্ুলেপনেই অভিলাষ 
ইহার কারণ.কি ? হে প্রভো। এই সমন্ত বিষয় জানি- 
বার নিমিত্ত আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা 
শ্রবণ করিতে আমার মন অত্যন্ত স্পৃহাযুক্ত ও কৌতু- 


হলী হ্ইয়াছে,_অতএব হে নাথ! সেই বিষয়. 


সবিস্তারে বর্ণন কর। ৭০--৭৬। মধুসুদ্বল রাধিকার 
বাক্য অ্রবণে হান্ত করত রাধিকাকে বক্ষে ধারণপূর্বক 
শিবদম্বদ্ধীয় নেই-সম্স্ত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করি- 
লেন, প্রিয়ে! পূর্বে মহেশ্বর ষঠিস্হত্র যুগ তপ্ত! 
করত পূর্ণতম হইয়া বিরত হন; তৎপরে মনে মনে 
আমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমি 
কিশোর শ্ঠামনুন্দর অতি কমনীয় বেশে তাহার সমন্ধে 
উপস্থিত হইলে তিনি আমার সেই মনোহর রূপ দর্শন 
করিলেন। ভ্রিলোচন আমার নেই অনুস্তম রূপরাশি 
সন্দর্শনে লোচনযুখলের তৃপ্তির শেষ করিতে পারিলেন 
না; তখন আমার ভক্ত শঙ্কর নিনিয্ষে লোচনে 


আমাকে দর্শন করত পরিতৃপ্ত ন!০হইয়! প্রবলভক্তির. 


উদ্দেকে প্রেমবিহ্বল হইয়া এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক 


রোদন. করিতে লাগিলেন ;--সহঅবদম অনস্ত ও ' 
চতুর্ম্ম ব্ৰহ্মা বহলোচনে ভগবানের দর্শন ও বহু বদনে : 


তাহার স্তব করিয়৷ থাকেন, আমি ঈদ্শ লোচন ও 
বদন প্রাপ্ত হইয়া! লোচনযুগলে ভগবানের রূপ দর্শন 
ও এক বদনে শুভুর স্তব কিরূপে কাব? "শঙ্কর 
এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তপোমগ্ন হইলে তখন 
তাহার আর চারিব্দন উৎপন্ন হইয়া! পূর্বের ব্দনমহ 


তাঁহার পাঁচটা বদন হইল। তাঁহার এক একটী বদন 
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'" * লো, ও রত্ন মণিশ্রেষ্টে তাহার সমভাব ৮৮:৯৮ । 


তিনটী তিস্টা 'লোচনযুক্ত হইয়া শোভা গাইতে নব ত্রিপুরাহরের বধের সময়ে আমার কলাংশরপে 
লাগিল; এই জন্য তাঁহার নাম পর্ধবদন ও ত্রিলোচন | সমুদ্ূত হইয়াছে; আর পারিজাতপুপ্প ও নুগন্ধি চন্দন 
হইয়াছে । স্তব অপেক্ষা আমার দর্শনেই ণিবের | প্রভৃতি আমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব শঙ্বরের 
অধিক শ্রীতি জন্মে, সেই জন্তই তাঁহার অধিক লোচন | তাহাতে প্রীতি হয় না। তাহার কেবল ধুভরপুপ্পে, 
 হইয়াছে। প্রিয়তে! ব্ৰহ্মস্বরণ শঙ্করের নয়ননমূহ | বিশবপত্রে, বিস্বকাষ্টেরে অনুলেপনে, গন্ধহীন পুষ্পে ও 
‘মত, রজ ও তমগুণমন্পন্ন ১ তাহার কারণ বলিতেছি. | যোগে . অঙিলাব; . ব্যাভ্তচর্ম্মেই সর্বদা প্রীতি ; 
. অঁবণ কর! ৭৭--৮৭। শু সত্বাংশসভূত নয়নদারা তাঁহার মন দিব্যশয্যায়, দিব্যলোকে ও জনতাপুর্ণ 
দর্শন করত সান্তিকদিগকে রক্ষা. করেন ও রজো- | স্থানে আসক্ত হয় না; কেবল অতি নির্জন- 
- গুণাংশনভুত নয়নে রাজসিক ব্যক্তিদিগকে এবং | শশ্মানে দিবানিশি আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। 
 তামফনেত্রযোখে .তাম্‌স জনদিগকে রক্ষা করিয়া শিব, ব্রঙ্গা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমন্তই স্থপের LT 
থাকেন। পরে সংহারকালে শঙ্করের ললাটস্থিত তামম | স্ায় জ্ঞান করেন । কেবল অনির্বচনীয় আমার 
নয়ন হইতে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্নি আ্বর্ভিত এই রূপে তাহার মন নিয়ত মগ্র। ব্রহ্মার পতন 
হয়) সেই অগ্নি কোটিতালবৃক্ষপ্রমাণ, কোরিহর্যোর | হইলেও শিবের বিনাশ হয় নাও তাঁহার আয়ুর 
ন্যায় প্রভাশালী; তাহার শিখ! আকাশ-মার্গ-্পর্ী | সংখ্যা আমিই জানি না, শ্রুতি কি জানিবে? শঙ্কর 
অতি দীর্ঘ; দেই অগ্নি ত্ৰিভুবন দগ্ধ করিতেও সক্ষম | মৃত্য্রর-জ্ঞান ও আমার তুল্য তেজঃশালী শুল ধারণ 
পরিয়ে! শঙ্কর প্রাণাধিক! সতীর বেহ-দংকারের ভ্ম | করেন ; অতএব আমি ব্যতীত তাহাকে অন্ত কেহই 
শরীরে লেপন কিয় বিভূতিভূষিত হইয়াছেন এবং | পরাজয় করিতে সঙ্গম নহে। শঙ্কর আমার প্রাণ 
সেই সতীর. অস্থিমাল! তাঁহার প্রেমবশতঃ গলদেশে | হইতেও অধিক, পর্মাত্মান্বরূপ এবং মঙ্গলমর। 
' ধারণ করিয়াছেন। মহেশ্বর যদ্যপি পরমাত্মা- | সেই ত্রম্থকে আমার মন নিয়ত নিশচলভাবে অবস্থান, 
স্বরূপ, তথাপি তিনি সতীদেহ স্বন্ধে গ্রহণ করিয়া | করে। তাহা অপেক্ষ। আমার প্রিয়তর কেহ নাই) 
পুর্ণ একবংমরকাল নগরে নগরে ভ্রমণ করত রোদন | আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; আমার মায়ায় 
..'.. করিয়াছিলেন। সতীর অঙ্গপ্রত্যন্গ যে যে. স্থানে | নিখিল ব্রহ্মা সমাচ্ছন্ন; সেই মায়া ব্যতীত শঙরকে 
-..: পতিত হইয়াছে, দেই সেই স্থান মন্্রনিদিপ্র্ | অন্য কেহই মোহিত করিতে সূক্ষম হয় না। আমি 
- সিদ্ধলীঠ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে বাধিকে! | গোলোকে, বৈকুঠে ও তোয়ার, বঙ্গঃস্থলেও সর্বদা 
সেই সময়ে শঙ্কর শবের অবশিষ্ট ভাগ বক্ষে | বাম করি না; কিন্তু আমি শিবের হৃদয়মাঝে সর্বদা 
ধারণ করত মুচ্ছিত হইয়া সিদ্বক্ষেত্রে পতিত | প্রেমপাশে বন্ধ। শঙ্কর পঞ্চ বন্রে মৃতাননয়ে আমার 
হইলেন। তখন আমি মহেশ্বরমনীপে গমনপুর্বক | গাথ। সর্বদা গান করেন; এই জঙ্তই আমি তাহার 
তাঁহাকে ক্রোড়ে করত প্রবোধবাক্যে সান্তনা করিয়! | সমীপে সর্বদা বাদ করি। তিনি ভ্রভঙ্গিণীলায় যোগ- 
. শোকর দিব্যতন্ব তাহাকে উপদেশ দিলাম। তহপরে | বলে ব্রহ্ধাগনিকরের নাশ ও. স্থজন করিতে সক্ষম ; 
শিব সন্ত্ট হইয়া শ্বমন্দিরে গমন করত কালক্রমে | তাহার তুল্য যোগী এজগতে কেহ নাই। যে শঙ্কর 
সেই সতীকেই মৃত্তাত্তররুপে প্রাপ্ত হইনেন। - বিভু | দিব্যজ্ঞানবলে মৃত্যু ও কাল প্রভ্ৃতিকে জঙ্গির লীলা- 
যোগবলে দ্বিকৃৰ্ঘন ধারণ করিয়াছেন) তাঁহার অন্ত | ক্রমে নাশ ও সৃষ্টি করিতে সক্ষম) দে শঙ্কর হইতে 
বদনে স্পৃহা নাই। তিনি তপস্তাকালে জটা ধারণ | জ্ঞানী কেহই নাই। তিনি পঞ্চবদনে দিবানিশি আমার 
করিয়াছিলেন, তাহা বিবেকবশঙ্ঃ অদ্য পর্যন্তও ধারণ | যশ গান ও নাম কীর্তন করিয়া থাকেন এবং আমার 
করিতেছেন, তিনি যোগী, এছন্ত তাঁহার কেশ-সংস্কার | রূপ সর্ক্মঘ। ধ্যান করেন; অতএব এ জগতে শঙ্কর 
ও স্বীয় অঙ্গের বেশভূষাতে স্পৃহা নাই চন্দন এ পঙ্ধে, | হইতে ভক্ত কেহ নাই । আমি, সুদর্শন ও শু; 
আমবা সকলেই তেজে সমান; অষ্ট ব্রহ্ম! যোগবলে 
ও তেজে আমাদের সমান নহেন। প্রিয়ে! এইরূপে 
'তোষার নিকটে শঙ্করের যশ, বল ও দর্পভঙ্গ প্রভৃতি 
সমস্ত বর্ণন করিলাম, পুনর্্ার কোন্‌ বিষয় শুনিতে 
অভিলাষ, বল।৯৯--১১৫। 
 ভ্রীরফজনখণ্ডে যট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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কোন সময়ে গরুড়ভয়ে সর্পগণ শস্করের শরণাপন্ন - 
হইয়াছিল, এন তান শরণাগত সেই. সমস্ত সর্প 
[দিগ্বকে কৃপাপুর্ব্বক স্বীর অঙ্গে ধারণ কারয়াছেন 
অন্ত কেহ তাহাকে বহন করিতে সক্ষম নহে, এজন্ 
আমি বৃষরূপে তাঁহাকে বহন: করিয়া থাকি। সেই 


88, ভ্ৰন্মাবৈবৰ্ভপুরাণ ৷ 


অপ্তত্রিৎশ অধ্যায় । 


রাধিকা বলিলেন, হে সন্দেহভগ্ন ! মহাত্মা শঙ্কর 
এইরূপ সকলের ঈশ্বর ও বিভু, কিন্তু তীহার উচ্ছিষ্ট 
বসত প্রশস্ত নহে, ইহার কারণ কি, বল। শ্রী 
বলিলেন, হে দেবি! পাপরূপু ইন্ধননমুহের দহনে 
অগ্নিণিখাতুলয পুরাতন ইতিহাম তোমার নিকটে বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। একদ| সনৎকুমার বৈকুঠধামে 
গমন করত দেঁখিলেন, নারায়ণ ভোজন করিতেছেন । 
তখন ছিজোন্তম তীহাকে ভক্তিপুর্ব্বক প্রণাম করত 
ৃঢস্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে 
তক্তবংসল সন্তুষ্ট হয়! ভুক্তাবশেষ তীহাকে প্রদান 
করিলেন। দ্বিজ প্রা তৎক্ষণাৎ তাহা 
ভোজন করিলেন। সেই হুর্লভবস্ত কিছু বন্ধুণণের 
ভক্ষণের নিমিত্ত রাখিলেন। তহংপরে সনৎকুমার 
সিদ্ধাশ্রমে স্বীয় গুরু শূলপাণিকে ভাহা৷ প্রদান করেন। 
শন্ধর প্রাপ্তিমাত্র অতিশয় ভক্তিউদ্রেকবশতঃ তাহা! 
- ভক্ষণ করেন। সেই সুহূর্লভ বস্তু ভক্ষণের 
পর তিনি প্রেমব্হ্বল ও পরম আনন্দিত হইয়া 
পুলকিত শরীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন 
তাহার নেত্রুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হুইতে 
লাগিল । তিনি পঞ্চবদনে মধুরকঠে রাগভেদে তাল 
মান লয় করিয়া ভক্তিসহকারে আমার গুণ গান 
করিতে লাগিলেন। .তখন তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু 
ও শৃঙ্গ এবং করটিদেশ হইতে ব্যাস্তচর্্ব স্বলিত হইল) 
তিনি মুচ্ছিত হইলেন। তিনি স্বয়ং রোদন করিতে 
করিতে ড়তলে পতিত হইয়া, সেই সময়ে আমার 
এই কমনীয় রূপ একা গ্রচিত্তে ধ্যান করত হ্থদয়স্থিত 
সহত্রদলপদ্মের অভ্যন্তরে স্থিত আমাকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে ছুর্গতিনাশিনী হুর্গা আনন্দে 
প্রসন্নব্দনে শীচ্য তথায় আগমন করিলেন। 
আগমন করিয়া দেখিলেন যে, শুলপাণি ভক্তি- 
ভাবে রোদন করত মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে 
নিপতিত রহিয়াছেন। ত্র্শনে হাদা করত দেবী 
তাহার কারণ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাস করিলেন। 


তখন সন্ৎকুমার বদ্ধাপগ্তলিকরে তাহাকে সমস্ত বিষয় 
বলিলেন। দেবী তৎশ্রবণে শিবের প্রতি অত্যন্ত 
কুপিতা হইলেন। তাহার অধর-পুট কম্পিত হইতে 


লাগিল। তিনি শঙ্করকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত! 


হইলেন। শঙ্কর দেবীর মেই ভাব জানিতে পারিয়া 
গাত্রোখান করত তাহাকে সাল্নাপুর্্বক কৃতাণ্ডলিপুটে 


বিবিধ স্তব করিলেন। শিবা সেই মনোহর স্তোত্র 


শ্রবণ করত ভগবানুকে শাপ প্রদান না করিয়া তাহার 
উচ্ছিষ্ট পণ্ডিতগরণের অভক্ষ্য ও দুবিত ঝলিয়। নিৰ্দিষ্ট 


করিলেন | ১--১৫। তগন্তাবলে সৌভাগ্যশালী 
পুরুষগণের প্রভাবের কথা দরে থাকুক, ব্রশ্মাণ্ডের 
সংহারকর্তী। পর্যন্তও পার্বতীভয়ে কম্পিত হইলেন। 
তখন জগন্মাতা গুণপ্রনবিনী দুর্গা কোপে রক্ত-পদ্থজ- 


লোনা হইয়া শন্করকে নীতিনার বাক্য বলিতে 
লাগিলেন ;_নাথ! তুমি ব্রক্মাণ্ডের সংহারকন্তী, 
এবং আমি শৈল্তনয়া ; যখন আমার দর্শনেই তুমি 
কম্পিত হইভেছ, তখন জীবগণের তপন্ত। ও তেজের 
প্রভাব কি আছে? 


তুমি জগতের পালনকর্তী, 
বিশেষতঃ আমার পালনকর্তা ; তুমি বেদবক্তা, বেদের 
জনক ও স্বয়ং বিভু ; তুমি মুক্তি ও সর্ববসম্পদ্দানেও 
তৎপর) কিন্তু তুমিই যদি দুর্নীতি আচরণ কর, তাহা 
হইলে, কে ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিবে? নাথ! আমি 
তোমার সর্বদা প্রতিপাল্যা, পোষ্য! ও কিন্বরী; আমি 
কেবল কর্মদোষেই হরির নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে বঞ্চিত হই- 
লাম! কোন বন্ত মূল্য দ্বারা ক্রয় করিলে তাহা বিভ্তদ্ধ 
হয়; কোন বস্তু বায়ুতে শুদ্ধ হয় ও কোন বস্ত প্রক্ষালনে 
বিশুদ্ধ হয়; কিন্তু বিষ্ণুর নিবেদনে সমস্ত বন্তই 
বিশুদ্ধ হইস্কা. থাকে। পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর নিবেদিত 
অন্ন দ্বারা সমস্ত দেবপুজা, পিতৃগণ ও অতিথি-সমুহের 
সৎকার প্রভৃতি করিবে; ইহা বেদে নিরূপিত আছে। 
অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য এবং হরির নিবেদিত বস্তুই 
ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। হরির নিবেদিত বস্তু 
ভক্ষণ করিলে মানব হরিতুল্য হইতে পারে। সাধুলীল 
ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে যদি হরির নিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ 
করে, তবে তাঁহার ষষ্টিসহঅ্র বৎসরের তপস্তার ফল 
লাভ হয়। যে ভক্ত প্রতিদিন ভক্তিপুর্্বক সমস্ত 
দ্রব্য হরিকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করেঃ 
তাহার তপশ্তার কোন প্রয়োজন থাকে না। 
সে তগস্ত। ব্যতীতই হরিমম তেজস্বী হইতে 
পারে। আমি পুন্ধরতীর্থে মুলিদিগের সভায় তোমার 
মুখে যেরূপ হরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, গুহা 
কিরূপে বর্ণন করিব? কারণ তুমি বেদকর্তা, তুমি 
যেরূপ বর্ণন করিয়াছ, আমার সেরূপ বর্ণন কর! 
অসম্ভব । ১৬--২৭। প্রভে|! বহুকাল তপ্ত! 
করিয়া তোমাকে পতিরূপে লাভ করিয়াছি) তুমি 
বিষ্ণুর প্রসাদে আমাকে কেন বঞ্চিত করিলে? 
মহেশ্বর! তুমি আমাকে বিষ্ণুর নৈবেদা-প্রদানে 
বঞ্চিত করিয়াছ, সেই ভন্ত তুমি আমা হইতে এই 
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নিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিবে, তাহাকে ভারতে এক 
জন্ম কুন্ধুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। পার্বতী 
এই কথা বলিয়া মানভরে বিভুর পুরোভাগে রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন পার্কভীর সেই অবস্থার 
দৃষ্টি নীলকণ্ঠের কঠদেশে পতিত হওয়াতে, তাঁহার 
কঠদেশ নীলবর্ণ হইল। তংকালে শিব ভক্তিসহকারে 
এবং সাদরে শিবাকে বন্ধে ধারণ করত বিব্ধি স্তুতি- 
বাক্যে মান ভগ্ন করিলেন, এবং হস্ত দ্বার! তাহার 
নয়ন্জল মার্জান করত মনোহর বিবিধ নীতিবাক্যে 
তাহাকে প্ৰবোধ দিতে লাগিলেন । তখন দেবী 
সন্তুষ্ট হইয়া প্রাণেশ্বরকে বলিলেন, নাথ! হরির 
দৈবেদ্য ব্যতীত আমি শরীর পরিত্যাগ করিব। প্রো ! 
আমি কেবল তোমার সৌভাগ্যে বর্ধিত! বলিয়া দেহ 
ধারণ করি; কিন্তু যদি সেই সৌভাগ্যেই বঞ্চিতা 
হইলাম, তাহ! হইলে, এ দেহধারণে প্রয়োজন কি? 
প্রভো! আমি জন্ম-মৃত্যু-জরা-হর তোমার নৈবেদ্য 
দূষিত করিয়াছি, অতএব দেখ সেই জন্য আমি দেহ 
ত্যাগ করিতেছি ;-_হে মহেশ্বর! তোমার লিঙ্কোপরি 
যে যে বন্ত প্রদত্ত হইবে, তাহাই অগ্রাহ্য হইবে; কিন্ত 
তাহা বিষ্ণুর নিবেদিতবস্তমিশ্রিত হইলে পবিত্র 
হুইবে; এই কথ! বলিয়া দেবী দেহ ত্যাগ করিতে 
উদ্যতা হইলে, হর ত্রস্তভাবে তাঁহার স্তব করিয়া 
তাহাই স্বীকার করত বলিলেন, সুন্দরি! আমার 
বহু অপরাধ হইলেও তোমার ক্ষমা! কর] কর্তব্য 3 
হে কগাময়ী। আমি তোমার তগস্তা দ্বার! ক্রীত ভৃত্য; 
আমার প্রতি কৃপা কর। হে জগন্মাতঃ! তুমি ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির বী্স্বরূপা সনাতনী; অতএব 
হে চণ্ডিকে! তুমি মহাদেবী হইয়া এরূপ ক্রোধ 
করিতেছ কেন? স্থির হও ৷ ২৮-_৪০। হে নির্ভণে! 
তুমি গুণাতীত গেলোকনাথের নিয়ত সহচারিণী সর্ব 
শক্তিষ্বরূপা; তুমি সাঁকারা, নিরাকার! ও স্বেচ্ছাময়ী 
হে প্রিয়ে! সেই প্রভুর কৃপায় তুমি আমার বক্ষে 
অবস্থান করিতেছ ; তুমি সর্বববীজন্বরূপা, মহীমায়। ও 
মনোহারিণী। দেবি! তুমি সকল প্রকার সিদ্ধি, মুক্তি 
ও কুষ্পদে অকৃত্রিম ভক্তি প্রদান করিয়া থাক; 
আমি সাক্ষাৎ হরির নৈবেদ্য প্রদান করিতে কিছুতেই 
সক্ষম নহি; তাহ! হইলে হে নির্ণে! তুমি দেহ 
ত্যাগ করত সেই নির্ডণসমীপেই গমন কর। চন্দ্র 
শেখর এই কথা বলিয়। নীরব হইলে পার্বতী প্রগন্ন। 
হইয়| তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে শঙ্কর 
পূব পার্বতী স্তব করিয়াছিলেন. যে ব্যক্তি বিপদৃ- 
গ্রস্ত হইয়! শক্ষরকুত এই স্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চয় 
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সেই ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে এবং তাহার 
মিত্রভেদ দূরীভূত হইয়া উত্তম শ্রীতির সংস্থাপন 
হয়; পার্বতী ন্ট হইয়া সর্বদা তাহার গৃছেই 
অবস্থান করেন; তাহার গৃহ কদাচ পরিত্যাগ 
করেন না। ৪১--৪৭। : 
শঙ্করক্ুত পার্কতীস্তোত্র সমাপ্ত । 

শরীরুষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! পার্বতীদেবী প্রাণনাথ 
মহেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সন্তষ্টা হুইয়া তাহার 
আজ্ঞানুদারে শীঘ্র স্নানের নিনিত্ত মন্দাকিনীতে গমন 
করিলেন; তৎপরে স্বান করিয়া দেবা ভক্তিভাবে 
নির্ভ্ণ অভীষ্টদেবের পুন! করত শীল্প মিষ্টান্ন ও 
ব্যপ্রনাদি প্রস্তুত করিলেন। তখন শিব ল্লান করত 
পরমভক্তিপূর্বক হ্দয়ন্থিত  ব্রক্ষজ্যোতিঃন্বরূণ 
সনাতন হরির অর্চনা করিয়া আমার স্তব করিতে 
লাগিলেন। তখন আমি সমস্ত পরিত্যাপ করিয়া 
গমন করত অন্ন-ব্যপ্তন ভোজন করিয়া হরকে বাহিত 
বর প্রদান করিলাম॥ পার্বতী তরুমুলে সমাগতা 
হুইয়। আমার নৈবেদ্য লাভ করিলেন। ধেই ভোজন!- 
বশি অন্ন-বগ্রনাদদি পার্ন্ঘতী স্বীয় ভর্তার সহিত 
আনন্দে ভোজন করত ভক্তিমহুকারে শঙ্করকে স্তব 
করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। সুরেশ্বরি ! 
যেরূপে শঙ্করের নির্্নাল্য অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তোমার নিকটে সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বর্ণন 
করিলাম ৷ ৪৮--৫৩। 

জ্রীকুষ্জন্মথণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত! 


অষ্টত্রিংশ অধ্যায় । 


ভ্রীকুষ্, বলিলেন, . দেবি! এ্রগবৃগুক্ক শঙ্করের 
দর্গভবববৃত্ান্ত শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে যেরূপে দুর্গার 
দৰ্প ভঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহা ঝলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পূর্বে জগণ্প্রলবিনী দুর্গা সমস্ত দেবগণের তেজে 
আব্ততা হইয়! মনোহর কমনীয় কামিনীরূপ ধারণ 
করেন; তংপরে দ্বানবগণকে ব্ধ করিয়া দেবকুল 
রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি দক্ষপত্রীর 
গর্তে জন্মগ্রহণ করত সুরসেব্য পিনাকপণিকে গতি- 
রূপে লাভ করিয়া পরম ভক্তির সহিত স্বামিসেবায় 
বত! হন। পরে এক সময়ে ব্রহ্মা হিমালয়ে যন্জানুষ্ঠান 
করেন; তাহাতে দেবগণের সভা হয়। সেই সভায় 
দৈবব্শতঃ দক্ষের সহিত শিবের নিরর্থক শত্রুতা হয়। 
তৎপরে দক্ষ নেই যজ্ঞ হইতে ক্রোধে ম্বভবনে 
আগমন করত স্বয়ং যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন! তাহাতে 
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নিব ভিন্ন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর : 


দেবগণ সক্ত্রীক দক্ষতবনে আগমন করিলেন; কিন্ত 


শঙ্কর ক্রোধে ও অভিমানবশতঃ কিছ্করগণের সহিত 


তথায় গমন. করিলেন না। তখন সতী মোহবশতঃ 


গতিকে যতুপুর্র্কক প্রবোধবাকা বি যাও তাহার যন. 
বিচলিত করিতে 'পারিলেন না তখন তিনি স্বয়ং, 


অত্যন্ত চঞ্চলা হইলেন তৎপরে - সদর্পে শঙ্করের 


অন্ুমতিক্রমেই পগিতৃগৃহে গমন করাতে -শিবের । গণের 
সতী পিতৃগৃহে:; শিবা: এইরূপ “বিবেচনা করত. গণ্রে তপ্ত করিলেন 


শাশে তাঁহার দর্প ভঙ্গ হইল 


যাহার পত্রী ওযে পুরুষ যে-রমণীর পতি, প্রাক্তন 
কর্মব্শতঃ তাহ পূর্বেই: স্থির: হইয়াছে, কেবল দাতই 

ভিন্ন ভিন্ন ;: ‘কারণ : প্রকৃত বর্মফলের অন্যথা কখনও 
হয়না. ১২২২৭ এইরূপ বিবেচন: করত মাধবী 


গিরজ. ;সর্বর: সণধার [শ্রকে আত্মীয়' জ্ঞানে" 


ঈশ্বর: জানিঃও: শীরাধন: কপিলেন'.ন এবং তধন . 


'তীহার,মনে এইরূএ গর্ব স্খারিত, হইল যে, সুন্দরী: 


গণের মধ্যে আমু) অপেক্ষ: সুন্দরী 'আর.কেহ নাহ, 


গমন করাতে গিতা দক্ষ তাহাকে বাজ প্রয়োগেও | না: তিনি আরও ভাবিলেন যে. পুরুষ মাত্রেই রূপং. 
সম্ভাষণ না করিয়া, বহু শিবনিন্দ! $রিলেন। : জী | যৌ:ন:শালিনী- রমদীদিগের প্রার্থী হয়; অতএব শিব . 

পতিনিন্দ! শ্রবণ করিয়। অভিমানে প্রীপত্যাগ করিলেন। |.আমার রূপযৌবনের বিষয় শ্রবণ করত তবস্তা ব্যতী- 
পরিয়ে! যেরূপে. সতীর দর্ঘ ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা তই. আমাকে. গ্রহণ করিবেন। ' শিরিজা এইরূপ, 


বৰ্ণন করিলাম। এক্ষণে তাহার জন্মান্তরে যেরপে 
দর্পভস্ হইয়াছিল; তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর! 


১-_১১। সতী গ্রণতাগ করত হিমালয়পত্তী মেন- 


কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন শিব, প্রেমবশে ভক্তি- 
পূর্বক তীঙ্কার চিতাভম্ম ও অস্থি গ্রহণ করত অস্থি 
দ্বারা মাল! ও ভম্মদ্বারা অনুলেপন করিলেন এবং 
প্রেমে বিহ্বল হুইয়া সতীকে বারংবার স্মরণ করত 
নান স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মেনকা বিধা* 
তার. সৃষ্টির অনুপমা অতি মনোহারিণী সেই দেবীকে 
প্রদব করিলেন।  গুণপ্রনবিনী দেবী উমা নিখিল 


গুণ ও রূপ ধারণ করত শোভা পাইতে, লাগিলেনু।" 
তখন সমস্ত দেবপত্রীগণ তাহার ষেভশাংশের একাং": 


শের স্বরূপ হইলেন ন1। দেবী শৈলগৃহে শুক্ুপক্ষীয় 
চজকলার স্তায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ 
করিলেন। তংপরে এক স্ময়ে মেই জগজ্জননীকে 
উদ্দেশ করিয়৷ এইরূপ দৈববানী হইল «শিবে! তুমি 


কঠোর তগন্তা করত শিবকে গতিরূপে লাভ কর, 


তুমি গর্ভনসভূতা হইয়া ; অতএব তগন্তা, ব্যতীত 


ঈশ্বরকে পতি লাভ করিতে পারিবে না।” এইরূপ. 


ৈব্বানী শ্রবণ করিয়া শৈলতনয়। যৌবন-গর্বের হান্ত 
করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিবেচন| করি- 
লেন, -খিনি আমার, জন্মাস্তরীয় ভম্ম ও অস্থি ধারণ 
করিতেছেন তিনি কি ইহ জন্মে মায়াকে ঈদৃশ নর" 
যৌবন! দেখিয়াও. গ্রহণ করিবেন না? যে বিদগ্ধ 
পুরুষ আযার শোকে ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছেন, 
তিনি আমাকে এরূপ পরমানুন্দরীদর্শনেও কেন গ্রহণ 
করিবেন না? যে কৃপাময় আমার জন্য দক্ষের 


যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি জন্মে জন্মে কেনই বা 
'আমানৃদী পত্নী গ্রহণ করিবেন না? থে রম. 


হয়ে ধারণ! করত . হিমালয়গৃহে অবস্থানপূর্কাক 
'সথীগণমধ্যে ক্রীড়ায় নিম থাকিয়া! কালাতিপাত 


করিতে .লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিন একজন 


‘দুত, শৈজ্রের সভায় আগমন করত শৈলরাজের 


সমক্ষে 3তাগুলিপুটে মধুরবাক্য বলিতে লাগিলেন, 
হে. শৈলেন্ত্র! . আপনি শীঘ্র গাত্রোখান- করুন, : 
শীত্র অক্ষয়-বটঘমীগে গমন করুন, তথায় মহাদেব 
বৃষারোহণে প্রমথগণসহিত সমাগত হইয়া'ছন। হে 
শৈলরাজ ! .আপনি 'ভক্তিনতমস্তকে মধুপর্ক প্রভৃতি .. 
প্রদান.করত ইন্জিয়ের অবিষয় সেই নেবেন্্র শত্বরকে .. 


পু! করুন। রাজন্‌ ! তিনি সিদ্ধিস্বরপ, দিদ্ধির.... 


ঈশ্বর, যোগীন্দগণের গুরুর গুরু । তিনি - মৃত্যু 
কালের কাল, জ্যোতির্ময় ব্রঙ্ম ও সলাতন। তিনি . 
পরমাত্মাস্বরূপ, সগ্তণ ও নির্গডণ বিভু। সেই ঈশ্বর 
কেবল ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়া- 
ছেন। ২৩--৩১। শৈলরাজ দৃতবাক্য শ্রবণ করত 
সানন্দ হৃদয়ে গাত্রোখান করিয়া মধুপর্ক প্রভৃতি 
সংগ্রহপূর্ধ্বক শীঙ্র শঙ্করের সমীপে গমন করিলেন, 
দৃতমুখে শঙ্করের- আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া দেবী 
'গিরিজার ব্দনমণ্ডলও প্রফুল্ল হইল। তিনি হুদয়ে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর আমার জন্য আগমন 
করিয়াছেন।' এইরূপ ভাবিয়া উত্তম বেশ-ভূষা! করি-.. 


লেন) মনোহর বস্তু পরিধান করত রড্বেন্দসারনির্ম্িত 
মনোহর রত্বমালা গলে প্রদান করিলেন এবং পারিজাত 
'কুহম্র মালাও চন্দনযুক্ত. করিয়া, গলে প্রদান করত 


শঙ্বরের নিমিত্ত -নানারূপ ' অভিলাষপুর্ব্বক দর্পণতলে . 


"স্বীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া লালাটদেশে কত্ুরী বিন্ুর 
‘সহিত বিন্দুরবিন্দু বিন্যস্ত করিলেন এবং আরক্ত নেত্র : 


বুঝল দিল অঞ্জন ছারা. হুশোভিত ররিরেন। বোধ 
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হইল, যেন শরংকালে মধ্যাহবিকশিতপন্ন অলিশ্রেণীতে অন্গজ্যোতি শুদ্ধ স্ফাটিকের স্তার শুভ, পরিধান ব্যান. 


বেষ্টিত হইয়া শোতা পাইতেছে তাঁহার অধরোষ্ঠ চর্মম। তাহার কলেবর বিভুতি-ভূষণে ভূষিত; গলদেশ 
যুধূল ডাম্বুলরাগে রণগ্রিত হইয়! পঙ্ক বিস্বফলের প্যায়। অস্থিমালায় মনোহর শোভা পাইতেছে। তিনি 
অতি রষণীয় শোভায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার | দিগ্বর ; তাঁহার পঞ্চবদনে কোটিবর্ম্যমন প্রভাশালী 


গণ্ডস্থল সুৰ্ধ্যোদয়ে প্রস্থলিত হুমেক্র-শিখরের ন্যায় 
কর্ণলম্বিতকুগুলের দীপ্তিতে বিরাজিত হইল; দস্ত- 
পংক্তি জলদাগমে ম্রণন  মুক্তানমুহের ন্যায় 


তিনটী তিনটী নয়ন দীপ্তি পাইতেছে। শৈলরাজ্ 
দেখিলেন, ভগবানের চারিদিকে ব্রহ্মতেন্রে প্রদ্বলিত 
রুদ্রগণ ; বামে ও দক্ষিণে নন্দিকেশ্বর এবং ভূত, প্রেত, 


অতি অনির্চনীয়! মেরু যেরূগে মন্দাকিনীর জল-.| পিশাচ, কুন্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষণ, বেতাল, ক্ষেত্রগাল ও 


ধারায় সুশোভিত, গেইরূপে গিরিতনরার সুচার 
নাসিকাও গভমুক্তায় শোভিত হইয়া মাধুর্য বিস্তার 


করিতে লাগিল। যেরূপ নবীননীরদতলে বকশ্রেণী 
মনোহরভাবে শোভা গায়, তদ্রগ দেবীর কব ভারে 


মালভীষাল্য বিন্যস্ত হওয়াতে শোভা পাইতে লাগিল । 
উহার বক্ষ;স্থলের আভা তগ্তকাঞ্চনের শ্যায় সমুজ্ভবল 
ও মনোহর। মন্দীকিনীর জলধারার ন্যায় বিশুদ্ধরত্ব- 


. নির্মিত তাহার হাতশ্রেণী শোভা পাইল। তীহার 
.চিত্রিতপত্রাবলীযুক্ত ব্দরীফলের গ্যায় চারুচম্পকব্র্ণ 


স্তনযুগল অতি মনোহর । তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ ও 
অতি মনোহর ; নাঁভিদেশ নিম্ন এবং উজ্জ্বল শোভা- 
সম্পন্ন; উদর বর্ভুলাকার অথচ অত্যন্ত রমণীয়। 
দেবীর উক্যুগল রস্তাতরু-বিমিন্দিত, অতি মনোহর, 
সুকঠিন, কামের আলয়ম্বরগ; উহা! বস্তরঘ্ারা 
আবৃত। তাহার স্থলপদ্ধের প্রভাহারী চরণযুগ্লল 
অতি মনোহর, তাহাতে বত্রম্য় পাক প্রদানপুর্ববক 
অলক্তক বিলেপন করিলেন। তিনি চরণযুগ্নলে 
রানহংসানুকারী মঞ্জীর ও শরীরে বিশ্বকর্মািনর্শিত 
শ্রেষ্ঠ রত্বাভরণ ধারণ করিলেন। তাঁহার কনকপ্রভ 
হুকোমল কর বত্বকন্কণ, কেযুর ও শঙ্ভূষণে বিভু 
ধিত। দেবী শিরোদেশে লালীকমলে উজ্জ্বলীকৃত 
বিশুদ্বরত্রনিম্মিত মুকুট ও করে সুমনোহর অন্থুরীয়ক 
ধারণ করিলেন। ৩২---৫০ | দেবী গিরিতনয়া স্বীয় 
রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে ভর্তা শঙ্করের চরণযুগল 
বিশেবরূপে গ্রহণ করত তাহাকে নিয়ত স্মরণ করিতে 
লাগিলেন। শিব ব্যতিত পিত৷ মাত! বন্ধু সাধ্বীসমূগ 
সহোদর কেহই তাঁহার 'স্থৃতিপথে পতিত হইল ন|। 
তখন ঠাহার সকল চিন্তা শঙ্করগত হইল । অনস্তর 
'শৈলেশ্বর তথায় গমন. করিয়। দেখিতে পাইলেন, 


. চন্্রশেখর মন্দাকিনীর রমণীয় পুলিন হইতে সাহাস্ত- 


ব্দনে তথায় সমাগত হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত মালা 
ধারণ করত আমার নাম নিয়ত জপ করিতেছেন; 


সাহার মস্তক তপ্তকাঞ্চনপ্রভাহারী জটাভারে বিরা- 
জিত তিনি বৃষার় ও সর্পভূষণে বিভুষিত ; তাঁহার 


ভীমবিক্রম 'ভৈরবগণ অবস্থান করিতেছেন তাহার 
পুরোভাগে সনক, সনন্দ, সনতকুমার, সনাতন, জৈগী- 
ষব্য, দেবল, কণাদ, গৌতম, গিগললাদ, আপিশঙ্গ, বোঢ় 
পঞ্চনিধ, কঠ জাবালি, করখ, কণ্, সুর্ঘ্যসদ্ৃশ তেজ:- 
শালী লোমশ, কাত্যায়ন, পাণিনি, শঙ্খ, হুর্ব্বাসা, 
শাতাতপ, পারিভদ্র অষ্টাবক্র, প্রভৃতি অদ্ভুত খধিগণ 
অবস্থান করিতেছেন । শৈলেশ্বর ইহার্ছিগকে প্রণাম- 
পূর্বক কৃতাগ্রলিপুটে ভূমিতলে দণ্ডব পতিত হইয়া! 
শিবকে প্রণাম করিলেন এবং গাত্রোখান করত 
ভক্তিপুর্ধবক তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া রোমা- 
কিত কলেবরে অশ্রুপুর্ণ নয়নে তাঁহাকে বারংবার 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মদিনাবসানে 
সূর্য্য পুরবর্বকালে পু্রতীর্থে যেরূপ সন্দর্শন করিয়া. 
ছিলেন, তংকালে সেই প্রহার রূপ দর্শন করিয়া 
গিরিরাজ ধন্মদবন্ত স্তোত্রে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। ৫১--৬৪। হে প্রতো! তুমি ব্রন্ধারূণে 
সমন্ত সুজন কর, বিষ্ণুরপে পালন কর ও শিবরূপে 
মঙ্গল প্রদান কর এবং অস্তকালে জগৎ সংহার কর। 
বিভো! তুমি গুণাতীত ঈশ্বর জ্যোতিথরূপ ও সনাতন ; 
তুমি প্রকৃতি্বর্নপ, প্রকৃতির অংশ, প্রাকৃত ও প্রহ্কৃতি 
হইতেও পৃথক ; ঈ'শ ! তুমি ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত 
নান! রূপ ধারণ করিয়া থাক; তোমার যখন যে রূপে 
প্রীতি জন্মে, তখনই গেই রূপের আবির্ভাব হয়। 
তুমি স্থষ্টির কারণীভুত, সর্ধ্বতেজের আধার সুর্ধ্য- 
স্বরূপ এবং তুমিই চন্ত্ররপে শীতল কিরণে শন্ত 
প্রভৃতি রক্ষা কর। হে প্রভো! তুমি বায়ু বরুণ ও 
 র্ধ্বধাহক অগ্নিরূপ এবং তুমিই দেবরাজ ইন 
কাল মৃত্যু এবং যমন্বরূপ । তুমি স্বয়ং মৃত্যুপ্রয় এবং 
কালের কাল, মৃত্যুরও মৃত্যু, যমেরও যমন্বরূপ । তুমি 
বেদ, বেদকর্ত!, বেদান্গ-পারগ, পণ্ডিত, গাগুতগণের 
জনক-ও বিদ্বান্গণের গুরু বলিয়। নিরূপিত আছ। 
তুমি মন্ত্র জপ ও তগস্ান্বরূপ এবং তগস্ার ফল” 
প্র, তুমি বাক্যের আঁধষ্ঠাত্দেবতা, তৎকর্ত। ও 
তাহার গুরু এবং তুমি সরস্বতীর বীজম্বরূপা ; অত- 
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এব তৌমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ? গৈলেন্দ 
এইরূপ স্তব করিয়া ভগবানের চরণকমল ধারণ 
করিয়া রহিলেন। তখন শিব তাহাকে প্রবোধ বাক্যে 
সান্্না করিয়! বুষোপরি সমানীন হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। এই মহাপুণ্য স্তোত্র যে ব্যক্তি 
ত্রিসক্যা পাঠ করে, সে বাক্তি এই ভবার্ণব 
সকল পাপ হইতে ও সকল প্রকার ভয় হইতে 
মুক্তি লাভ করে। অপুত্র ব্যক্তি যদি এই স্তোত্র 
এক মাস প্র্থাস্ত পাঠ করে, তাহ! হইলে সে নিশ্চয় 
পুত্র লাভ করে এবং ভার্ঘযাহীন ব্যক্তি একমাস এ 
স্তব পাঠ করিলে সুশীল! ভার্ধযা লাভ করিতে পারে। 
৬৫--৭৫। এই স্তোত্ৰ পাঠে ও শঙ্করের প্রসাদে 
বহুকালের হৃত বন্ত লব্ধ হয় এবং রাজ্য ব্যক্তি 
রাজ্য লাভ করে; তাহাতে সন্দেহ নাই। কারা- 
গারে-শ্মশানে, শত্রগ্রস্ত হইলে, গভীর জলাবীর্ণ স্থানে, 
জলম্‌গ্ন হইলে, বিষভোজনে, বনমধ্যে এবং 
হিংত্রজন্তপূর্ণ ভয়জনক প্রদেশে পতিত হইয়া, যদি 
"কেহ এই স্তোত্রে- শঙ্ধরকে স্তব করে, তাহা হইলে 
সে ব্যক্তি শঙ্বরের প্রসাদে সেসমস্ত বিপদ হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়! থাকে । ৭৬--৭৮। 


ভ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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উনচত্বারিংশ অধ্যায় ! 


কৃষ্ণ বলিলেন, গিৱিরাজ বৃষে সমামীন শঙ্ক- 
রের স্তব করিয়া অনতিদূরে তাহার পুরোভাগে আজ্ঞা- 
ক্রমে দণ্ডায়মান থাকিয়! ভক্তিপু্্বক শঙ্করকে মধুপর্ক 
প্রভৃতি প্রদান করিলেন; তৎপরে মুনিগণ ও শঙ্ক. 
রের পারিষদবর্গকে যথানিয়মে পুজা করিলেন । গিরি- 
রাজ পুনর্ব্বার মেনকা ও স্বীয় আত্মীয়বর্গের সহিত 
বটবৃক্ষদমীপে গমন করিয়া তাহার মুলে অবস্থিত চন্্র- 
শেখরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ব্দ্রনমণ্ডল 
প্রসন্ন এবং হাম্তযুক্ত, পরিধান ব্যাস্তরচন্ম । স্বীয় 
ব্রহ্ধতেজে প্রজলিত শঙ্কর আকাশে তারকারাজি- 
বিরাজিত শশধরের ষ্যায় মুমিগণমধ্যে শোভা পাইতে- 
ছেন। কোটিকন্দর্পের ন্যায় তাহার আহ্নাদজনক 
মনোহর রূপ। তৎকালে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাবস্থা পরি- 
ত্যাগ করত যুব্তীগণের চিন্তাপহারী অতি রমণীয় 
সুন্দর নবযৌবন রূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি 
কামাতুর! রমণীগণের কাম, সতী স্ত্রীগণের পুত্র, বৈষ্ণব- 
দিগের মহাবিষ্ণু, 'শৈবগণের জ্দাশিব, শাক্তিদিগের 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ডপুরাণ। 


শক্তি, সৌরগণের 'সুর্ধ্যরপী, হুষ্টগণের কালশ্বরূপ, 
শিষ্টগণের পরিপালক, কালের কাল, যমের যম ও মৃত্যুর 
মৃত্যুন্বরপ অতি ভয়ঙ্করভাবে শোভা পাইতে লাগি. 
লেন। তাহার ব্যস্তিচর্্ম মনোহর বসন ও ভম্ম 
চন্দনূপে পরিণত হইল; সর্পনমূহ মনোহর 
মাল্যস্বরপ হইল ও দেই সর্পধণের বিষপ্রভা কম্ভুরী- 
রূপে পরিণত হইল। তাঁহার জটাভার সুললিত চূড়া, 
ললাটগ্রিত চন্দ্র তিলক এবং সুচারু গঙ্গাধার! মনোহর - 
মালতীমালার রূপ ধারণ করিল। ভগবানের অস্থিমালা 
বত্রমালাপদৃণ হইল ও ধুভভুরপুণ্প চারুচম্পকপুল্প 
হইল। তাঁহার পঞ্চ বদন এক বদন হইয়া নেত্র 
যুগলে শোভা পাইতে লাগিল । ১--১১। তাঁহার 
শরীরপ্রভা শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তিকে সমাচ্ছাদিত 
করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ; ওষ্ঠাধর বন্ধুজীব- 
কুনুমকেও যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার বৃষ 
শ্বেতাকার অশ্বশ্রে্ঠ ও ভূতগণ নর্তকরূপে পরিণত 
হইল। হে পরিয়ে! মহেশ্বরের সমস্ত এইরূপ ব্যতিক্রম 
হইল মেনকা এই প্রক্কার শিবের রূপ সন্দর্শন করিয়া 
প্রীতি লাভ করিলেন। তখন শিবের নেই.রূপ দর্শনে 
কোন কোন রমনী কামবশে পুলকিত! হইয়া নির্মিমেষ- 
নয়নে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল; কোন কোন 
রমণী কামাতুরা হুইয়া মুঙ্ছিতপ্রায় হইল। কেহ কেহ 
বা স্বীয় কান্তদ্রিগকে নিন্দা করত শিবকে প্রশংসা: 
করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ অভিলাষ-পুর্ণ মনে 
অন্ত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ; কেহ কেহ 
কামব্শতঃ শঞ্ষরকে মনে মনে চুম্বন করিল, এবং কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা কাম-সাগরে এই 
কন্দর্সভুল্য পুরুষকে কর্ণধার করিব। কোন কোন 
স্ত্রীগণ বলিতে লাগিল যে, আমর! ইহজন্মেএই পুরুষকে 
কান্ত করিয়! রতি ভোগ করিব এবং পর জন্মে যাহাতে 
ইনিই আমাদের পতি হন, আমর! কঠোর তুপস্ঠা 
করিয়া তাহাই করিব। কেহ কেহ বা শিবের রূপ দর্শনে 
স্ব স্ব মুখমণ্ডল বস্তরাঞ্চলে অচ্ছাদন করত হাস্ত-ব্দনে 
ও কটাক্ষ-নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; 
কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমর। আর গৃহে 
গমন করিব না) এক্ষণে শিবসমীপে মন করত নিয়ত 
শারদীয় হুধাংওর ন্যায় তাহার বদন-মগ্ডল নিরীক্ষণ 
ক|রব। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমরা 
আর সংসার করিব না; যাহাতে পরকালে শিব আমা 
দের স্বামী হন, এই কামনা! করিয়া হুতাশনে প্রবেশ 
করত প্রাণত্যাগ করিব ১২--২১। তখন কোন 
কোন্‌ রমণী বলিতে লাগিল, আহ ! দুর্গা কি পুণ্য- 
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বতী; ভারতে তাহারই শ্লাধ্য জন্ম হইয়াছে ; ইহ। 
বলিয়া তাহার! দুর্গাকে সেবার নিমিত্ত শিব্সমীপে 
প্রেরণ করিল। পার্বতী. মনোহর বেশডুষ। করিয়া 
সধীগণদহ্‌ বিবিধ হাবভাব প্রকাশ করত শিবমীপে 
গমন করিলেন। তখন শিবা প্রপননবদনেক্ষণ শাম্ভ 
শিবকে দর্শন করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্ত 
বনে প্রণাম করিলেন। শিব তাহাকে এই আশীর্ব্বাদ 
করিলেন, সুন্দরি! অনন্যভজনীয় সর্বগুণাধার জ্ঞানি- 
শ্রেষ্ঠ সুন্দর ভর্ত। লাভ কর; শুভে! তোমার, 
স্বামি-সৌভাগ্য লাভ হইবে ও তুমি লারার়ণসম গুণ- 
বান্‌ পুত্র লাভ করিবে। হে জগদন্থিকে! ত্রৈলোক্যে 
তোমার পুজ। সকলের পুজার পূর্বে হইবে। তুমি 
লিখিলব্রদ্মাণ্ডে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হও; তুমি 
আমাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করত ভক্তিতে নম্র হইয়াছ; 
মেইজন্য আমি তোমার প্রতি জম্মজন্মেই সন্ত; অত- 
এব সুন্দরি! তাহার যোগ্য ফল লাভ করু। কাস্তে! 
তীর্থ, অভীষ্টদেব, গুন এন্ত্র ও ওষ্ধ প্রভৃতিতে যাহ'দের 
যেরূপ আস্থা, তাহাদের' সেইরূপ ফল সিদ্ধ হয়। এই 
কথ! বলিয়া যোগিপতি-শঙ্কর শীঘ্র ব্যা্রচন্ে যোগাসন 
করত ব্রহ্মজ্যোতিঃঘ্বরূপ আমাকে ধ্যান করিতে লাগি- 
লেন। তংপরে দেবী তাঁহার পাদধুগ্রল ধৌত করিয়া, 
সেই চরণামূত পান করত বহ্নিবিশুঞ্ধ বস্ত্র দ্বারা ভক্তি- 
পূর্বক চরণ মার্জনা করিলেন। তাহার পর শৈল- 
তনন্( বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ন্মিত রমণীয় রত্ুসিংহামন ও 
অপূৰ্ব্ব কাংলাপাত্রস্থিত মধুর মধুপর্ক প্রদান করিয়া, 
তাহার চরণযুগলে মন্দাকিনীসলিলযুক্ত অধ্য ও 
সুগন্ধি চন্দন, চারু কমুরী-কুজুম প্রভৃতি প্রদান 
করিলেন এবং পার্ধ্তী ভগবানের নীলক 
মালতীমাল্য অর্পণ করত পুষ্পাঞ্লিচতুষ্টয় দ্বারা 
তাহার পুজা করিলেন। তৎ্প্রে শৈলঙনয়া 
পাত্রস্থিতর অমৃতপুর্ণ নৈবেদ্য, চারি দিকে শত শত 
রতবপ্রদীপ, মনোহর ধূপ, 'ভ্রৈলোক্যে দুর্লভ বস্তু, যজ্জো- 
পবীত, সুগন্ধি শীতল পানার্থ জল এবং রত্রসার- 
বিনির্ষিত অতি রমণীর ভূষণ শঙ্করকে প্রদান করিলেন 
এহৎ স্বর্ণশৃ্ধযুক্ত দুর্লভ কামধেনু,. তীর্থজল, স্নানীয়, 
মনোহর তাথুল প্রভৃতি যোড়শোপচার প্রভুকে প্রদান 
করত তাহাকে প্রনাম করিলেন। পর্বতী এইরূপে শুলী 
শঙ্করকে নিত্য পু! করত পিতৃগৃহে গমন করিতেন। 
২২__৩৯। মহেশ্বর এইরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, 
ইন্দ্র অপ্দরাগণের মুখে ইহা! শুনিয়া, আনন্দে নৃত্য 
করত কামদেবকে আনম্ননের নিমিত্ত দূত প্রেরণ 
নরিলেন। কামদেব ইন্দ্রের আজ্ঞায় অম্রাবতীতে 
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আগমন করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে যে স্থানে শিব ও শিব! 
অবস্থান করিতেছেন, দেই স্থানে গমন করিতে আদেশ . 
করিলেন। কামদেব প্রসন্নবদনে পঞ্চ শর ও পুণ্প- 
ধনু গ্রহণ করিয়! যে স্থানে হর, শক্তিযুক্ত হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিরা দেখিলেন,_ 
জগংপ্রভু শিব ব্রেলোকা-কমনীয় প্রশান্ত মূৰ্তি ধারণ 
করত প্রসন্নবদনে শক্তিসহ অবস্থান করিতেছেন। 
তন্র্শনে কাম অন্তরীক্ষে থাকিয়৷ সশ্র ধনু ধারণপুরব্বক 
শঙ্ছরের প্রতি আনন্দে ছুমিবার্য অমোঘ অন্তর নিক্ষেপ * 
করিলেন। কামের বাণ অমোঘ হইলেও নির্লক্ষ্য 
আকাশে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় দেই নির্লিপ্ত সর্বব্যাপী 
পরমাত্মাম্বরূপ শঙ্করের নিকটে বিফল হইল। বাণ. 
প্রয়োগ নিত্বল হইলে কাম সেই মৃত্যু্রয়কে দর্শন 
করিয়া তাহার পুরোভাগে অবস্থান করত ভয়ে কম্পিত 
হইতে লাখিলেন। শু তখন কোপে কম্পিত হইতে 
লাগিলেন। তদ্র্শনে কাম ভয়বিহবল হইয়া! ইন্দ্র 
প্রভৃতি দ্েবগণকেঃম্মরণ করিলে, তাঁহারা ত্রিদশেশ্বর 
শৃভুমমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। ওঁ সময়ে তাঁহার কপালস্থিত নয়ন হইতে 
কোপানল বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন দেবগণ 
হের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু দেই শস্তুর 
তৃতীয়নেত্র-সমুভুত অগ্নির প্রদীপ্ত শিখা প্রলয়কালের 
অগ্নিশিখার সভায় উর্ধে প্রজজলিত হইয়! গগনমার্গে 
উত্থিত হইল; তৎপরে বেগে ঘূর্ণিত হইতে হইতে 
ধরণীতলে পতিত হইল? তৎপরে বেগে চারিদিকে 
ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের উপর পতিত হইলে 
মদন ক্ষণকালমধ্যেই সেই .হরকোপানলে ভম্মসাৎ 
হইলেম। তন্দর্শনে দেবগণ বিষানগ্রস্ত হইলেন ও 
পার্বতী বদন নত করিলেন | ৪০--৫১ । তখন 
হরমমীপে রতি অত্যন্ত বিলাপ প্ষরিতে লাগিলেন ও 
দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া চন্্রশেখরকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে দেবগণ রতিকে কহিলেন, মাতঃ! 
তুমি ভয় পরিত্যাগ করত এই ভম্ম কিছু গ্রহণ কর, 
এই বলিয়া দেবগণ মুহু্ম্মুহ রোদন করিতে করিতে 
আবার রতিকে বলিলেন রতি! শিবের কোপ 
অপনীত হইয়া সুপ্ৰসন্ন দিন উপস্থিত হইলে তোয়ার 
প্রাণবল্লভকে আমরা পুনজ্জাঁবিত করিব; তবেই 
পুনর্ব্বার প্রাণকান্তকে লাভ করিতে গারিবে। পার্ক্‌তী 
রতির বিলাপধাক্য শ্রবণ করত মুচ্ছিত হইলেন 
ততপরে দেবী সেই গুণাতীত অতীন্দ্রিয় চক্রশেধরকে 
স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শদ্ধর, সেই 
রোদন-পরায়ণন। পার্বতীকে পরিত্যাগ করিয়! 
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স্বস্থানে গমন করিলেন ; তখনি সেই স্থানে 
পার্ব্বতীর দর্প ভঙ্গ হইল। (সেই সমরে শৈলতনয়া 
রূপযৌবনের গর্ব পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি 
লজ্জায় সখীগণকেও মুধ দেখাইতে পারিলেন না! 
তৎপরে সুরগণ তাঁহাকে সমারীদিত করিয়া শোক- 
" জন্তপ্হদয়ে শিবকে প্রণাম করত স্বভবনে গমন 
করিলেন। হে বাধিকে! তংপরে রতি শোক ও 
ভয়ে রোদন ফরত কোপারুণলোচনে শঙ্ধরকে স্তব 
করিয়া স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তখন পাৰ্বতী 
লজ্জীবশঙঃ পিতৃগৃহে গমন না করিয়া, সখীগণ বনগমনে 
নিষেধ করিলেও তাহ! উপেক্ষা! করত তগন্ার' নিমিত্ত 
বনে গমন করিলেন । ৫২-৬০। সখীগণও শোকা- 
কুল! হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। 
ও সময়ে মাতৃগণও তাঁহাকে তপশ্চরণে নিবারণ 
করিলেন, কিন্তু পার্বতী তাহাতে প্রবোধিতা না 
হইয়া, গঙ্গাতীরস্থিত বনে বহুকাল তগঙ্া. করিয়া 
ত্রিলোচনকে পতি পাইলেন। রতিও শঙ্করের বরে 
ম্দনকে প্রাপ্ত হইলেন বাঁধে! তোমার নিকটে 
পার্বতীর দর্ণভঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত নিগুড় বিষয় বর্ণন 
করিলাম। পুনর্বার কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা 


ক্র?! ৬১--৬৮। 
. গ্ৰীকৃষ্ণন্মধণ্ডে উনচতবারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পিল অপ 


চত্বারিংশ অধ্যায় । 


রাধিকা বলিলেন, নাথ! আহা, কি মনোহর 
জ্ঞানের কারণভৃত শ্রুতিহ্খাবহ পীযুষতুল্য অদ্ভুত 
চিত্র শ্রবণ বালান কিন্তু ইহা আপনি সংক্ষেপ- 
'ক্ুপেকর্নি করিলেন; সবিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে 
আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব প্রতো! তাহা 
বিভ্তীর্ণরূপে বৰ্ণন করুন। হে কান্ত! পার্ফতী 


শোকসস্তপ্তা হইয়া, কি কি কঠোর তপন্তা করিলেন ৭. 
সেই তগন্তা করিয়া, কোন্‌ কোন্‌ বর.লাভ করত 


মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন এবং বঁতিই. বা কিরূপে 
মন্থকে .পুনজ্জীবিত করিলেন? . হে প্রভো কৃষ্ণ! 


পার্বতী-শঙ্করের বিবাহ, তাহাদের গোপনীয় সম্ভোগ 
ও পার্ক্বতীর মনস্তাপবিমোচন প্রভৃতি সমস্ত 'ব্ণন 


করিয়া হে কৃপাসিন্ধো! এ দুঃখিনীর চুঃখ মোচন 
করুন। হে কৃষ্ণ! দম্পতীর বিরহ-উক্তি স্ত্রীগণের 


কর্ণদাহ উৎপাদন করে, এইজন্যাই পুনর্্কার তাহাদের 
কৌতুহল জন্মে; নারীগণ 


‘মিলনের 'ব্ষয় শুনিভে 


উর | 


# 


অগ্নিজ্ঞালা ও. বিষজ্ঞালা বরং সহ! করিভে পারে; 
কিন্তু দম্পতীবিচ্ছেদ-আআলা কিছুতেই সহ করিতে 
পারে না। রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ 
হান্তপুর্ব্বক বদন: নত করত হুঃখিত-হৃদয়ে সবিস্তারে. 
তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে এইরূপ 
চিন্তার উদয় হইল যে, যে রাধা দম্পতীবিরহের কথা 
শুনিতেই অক্ষযা, তাহার যে সময়ে আমার সহিত 
শত বৎসর বিচ্ছেদ ঘটবে, তখন কিরূপ অবস্থা 

হইবে? কৃপাদিন্ধু, মায়াময়. হরি এইরূপ চিন্তা 
করত প্রকৃত কথা বলিতে আর্ত করিলেন। অগ্নি 
প্রবল্পভে রাধিকে! তুমি প্রাণের অধীশ্বরী, প্রাণ 
হইতে অধিকা এবং প্রাণের আধারম্বরূপা ; এক্ষণে 
তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 
১--১৯। নেই তপস্তার বটমূল হইতে শঙ্কর গমন 
করিলে, পিতা মাতা পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও 


তাহাতে কর্ণপ:ত না করিয়া পার্বতী তগগ্তার নিমিত্ত 


গমন করিলেন। দেবী মন্দাকিনী-তীরে গমন করত 
তাহার পধিত্র-সলিলে স্নান করিয়। আমার শরণাগতা 
হইলে, আমি তাঁহাকে শিবমন্ত্র প্রদান করিলাম। 
তৎপরে জগজ্জননী সেই মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত 
হুইয়া ভক্তিমহকারে সম্পূর্ণ একবখসরকাল মন্তরদপ 
ও কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিলেন। গ্রীষ্মকালে 
চারিদিকে অগ্নি প্রজ্ছলিত করিয়! তাহার মধ্যে দিবা- 


নিশি অবস্থান করত ভগবানের মন্ত্র জপ করিলেন; 


আবার বর্ষাকালে শ্মশানে যোগাসন করত শিলাবৃষট 
ও জল্ধারায় নিয়ত সংসিক্তা হইয়! তপস্তা! করিলেন, 
এবং শীতকালে জলমধ্যে নিরস্তর নিম্গ্া থাকিয়া 
ভক্তিপূর্বাক ভগবানের আরাধনা করিলেন; এইরূপ 
নিরাহারে শারদীয় রৌন্রসম্তাপে নিশায় নীহারমধ্যে 
থাকিয়া তপস্যা করিলেন। এইরূপ সম্পূর্ণ ক 
তপস্তা করিয়া পার্ববতী যখন শঙ্ধরকে প্রাপ্ত হইলেন. 
না, তখন অত্যস্ত শোকাকুলা হইয়া অগ্নিকুণ্ড করত 
তাহাতে প্রবেণ করিতে উদ্যত! হইলেন। সেই 
সময়ে তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী পার্বতীকে অগ্নিকুণ্ডে - 
প্রবেশ নত দেখিয়া কৃপাপিন্ধু শঙ্চরের কপার 


‘সঞ্চার হইল। তিনি তখন পার্ববতীমমীপে ব্বতে্ে 


খৰ্বাকৃতি বালক বিপ্রকূপ ধারণ . করিয়া সমাগত- 
হইলেন. তীহার হস্তে ছত্র ও দণ্ড ; তিনি জটাধারীঃ 
হস্টন্তঃকরণ ; তাঁহার গলে শুরুযজ্ঞোপবীত ও শুরু- 
বাম পরিধান। তিনি গলে শ্বেতপদ্ধবীজের মানা ও 


‘ললাটে উজ্জ্বল তিলক ধারণ করিয়াছিলেন। তখন 


পার্বতী নির্জন এদেশে সেই বালককে দেখিয়া 
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কাত | 


তাহার মনে নেহের ৰ হওয়াতে তিনি হাসত, করিতে 
নর তাহার তেজে'. প্রচ্ছন্ন হওয়'তে" দেবীর 
তপঃশ্রম সমস্ত বিদূরিত হইল । তখন তিনি সেই 


সন্মুখস্থিত বালককে জিজ্ঞাস! করিলেন, দ্বিজরর |. 
তুমি কে ? এই কথা বলিয়। তিনি নীরব হইলেন" | 


তখন তীহার মনে সেই দ্বিজরূগী শঙ্করকে পরম 
. আদরের সহিত আচ্জিন করিতে ইচ্ছা হইল। 
'পরমেশ্বর শৈলহৃতার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়! হান্ত করিয়া 


পীমূযপূর্ণ অতি মধুর বাক্য খলিতে - লাগিলেন. 


১২-২৪ ৷ কাস্তে! ' আমি তপস্বী. দ্বিজবালক ; 
মরা ইচ্ছানুমারে সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকি, 


নুন্দর্ি! তুমি কে? কেন তুমি এই হূর্ণম বিজন 


কাননমাঝে তপস্যা! করিতেছ? হুন্দরি! তুমি 
কোন্‌ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? কাহার কন্যা? 
তোমার নাম কি? তুমি তপন্তার .ফলদায়িনী 
হইয়া কেনই ঝা এরূপ. তপশ্চরণ করিতেছ.? দেবি! 
তুমি কি মুক্রিমান তপোরাশি? দেবি! তুমি কি 


২. স্বয়ং তেজঃম্বরূপা ঈশ্বরী যুলপ্রকুতি ; . ভক্তের ধ্যানের. 
'. - নিমিত্ত মুৰ্ত্তি ধারণ করিয়াছ ? অথবা তুমি সম্পদ্রপা 


ভ্রিলোকলক্ষমী জগতের রক্ষার-- নিমিত্ত আগমন 
করিয়াছ ? তুমি কি বেদজননী স্বয়ং সাবিত্রী ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি 
কি সাক্ষাৎ বাক্যের অধিষঠাত্রী দেবী সরস্বতী, বিবিধ 


বিদ্যা প্রকাশের নিমিত্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ?. 


ইহাদের মধ্যে তুমি কে, তাহা! স্থির করিতে সক্ষম 
হইতেছি না; হে কল্যাণি ! তুমি যেকোন দেবী হওনা 
' কেন, তাহার তর্কে প্রয়োজন নাই'; তুমি -আমার 


প্রতি প্রসন্না হও। সতি! তুমি প্রসন্ন হইলে স্বয়ং | 
'বিনোদিনি! . তখন.. শৈলতনয়া সেই অনলমধ্যে 
-ক্রণকাঁল থাকিয়া'তাহা হইতে বিনির্গতা, হইলে, সেই - 


পরমেশ্বর প্রমন্ন 'হইবেন।. কারণ পতিব্রতা: নারী 


প্রসন্না হইলে স্বয়ং নারায়ণ প্রসন্ন হন; যের্প তরুমূল 
নিক্ত হইলে তাহার সমস্ত শাখাও' মি হয়, সেইরূপ : 


. নারায়ণ সন্্ট থাকিলে, ত্রিতুবন সর্বদা সন্তোষে থাকে, 


_প্রমেশ্বরী পিওর মেইন বাক্য শুনিয়া, হাস্ত করত. 
- বলিতে “লাগিলেন ১হে., 

' ‘মহাত্মন! আমি ' ছগজ্জননী সাবিত্ৰী -লক্ষ্মী অথবা 
: বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী. "সরস্বতী : নহি।: সন্াতি 
:শৈলকস্তারূপে ভারতে: আমার জন্ম হইয়াছে আমি, 
পূর্বে দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সতীনা়ে বিখ্যাত৷. | 
ছিলাম, সে জন্মে শঙ্কর আমার. পতি ছিলেন? "আমি 


 অমৃতপূর্ণ মধুর-বাক্য.. 


পিতার মুখে স্বামীর নিন্দা- আবণে যোগবলে দেহ: ত্যাগ 
করি। ২৫৩৬ হে ছি! এজন্সেও পুণ্যফলে 


শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্ত অনৃ্বশে আমাকে 
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- পরি ব করত মদনকে ভম্ম করিয়া তিনি স্থানান্তরে 
গন. ক্রিয়াছেন। শঙ্কর গমন করিলে মনস্তাপ ও 


লজ্জাবশত পিতৃগৃহ হইতে এই'মন্দাকিনী-তীরে আগ- 
মন করিয়া তথন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম ; বহুকাল 
কঠোর তপন্ত করিয়াও যখন প্রাণব্লভকে পাইলাম 
না,.তখন এই এগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ কারতে উদ্যত 


_হইয়াছি। এইক্ষণে তোমার দর্শনে কিছুকাল বিরত 


হইয়। আছি; অতএব প্প্রি। তুমি এক্ষনে গমন কর, 
আমি হরপ্রান্তিরূপ অ:ভলবিত কামনা কর এই 
প্রলয়াগ্রি-শিখাতুল্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের 


.জাল। দূর কার। যে স্থানেই কেন জন্ম গ্রহণ করি 


না, জন্মে জন্মেই সেই প্রাণাধিক কান্ত শিবকে বেন 
পতি লাভ করি। সকল রমণী প্রিয়পতি লাভের 
নিমিত্ত জন্মগ্রহণে অভিলাধিণী হয়; এইজন্য প্রিয়- 


. পতিলাভের নিমিত্ত রমলীগণের জন্মগ্রহণ হয়; এইটী 


বেদে নির্দিষ্ট আছে। যে রমণীর যে পুরুষ প্রাক্তন 
পতি থাকে, সেই পুরুষ সেই নারীর প্রত্জম্মেই পতি 
হয় এবং ‘যে নারী যে পুরুষের. পরী থাকে, মেই 


‘নারীই: তাহার অন্তান্ত : জন্মেও পত্নী 'হয়। আমি 
ঘোরতর তপন্তা! করিয়াও যে প্রিয় পতিকে প্রাপ্ত 


হইলাম না; আমি কামনা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ 
করত পরজন্মে তাঁহাকে লাভ করিব। এই কথা 
বলিয়া পার্বতী সেই বিপ্ররূপধারী মহাদেবের সমক্ষেই 
জলস্তঅনলমধ্যে প্রবেশ করিলেন! তখন বিপ্র 


বারংবার নিষেধ করিলেও তিনি তাহ! শুনলেন না। 


৩৭-_-৪৫। হে পরমেশ্বরি রাধিকে! পার্বতী 
সেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিলে, সাহার তপঃপ্রভাবে 
অনল চন্বনের স্তায় সুশীতল হইল। হে বুদ্দাবন- 


বিপ্ররূপী শিব তাঁহাকে বলিলেন, ভদ্রে! তোমার 


তপস্তার কি আশ্চর্য, প্রভাব! কিস্তু তোমার বুদ্ধি 


কিছুমাত্র নাই । তোমার দেহও অনলে দগ্ধ হইল 


"না ১ তুমি অভিলধিত পতিকেও লাভ.করিতে পারিলে 


ন]।. তুমি" কল্যাণরূপ শিবকে পতি লাভ করিতে 


.ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু সেই অশরীরীকে পতিরূপে 
'লাভ'কবিলে তোমার কি অভীষ্টসিদ্ধি হইবে? হে 


চার্হ'সিনি! তুমি সংহারকর্তাকে পতিরূপে লাভ 


করিতে.ইচ্ছ! করিতেছ; ইহার ভাব কি? কোন্‌ রী 


সুহহারকর্তাকে -গৃতি করিতে ইচ্ছা করে? দেবি! 
তুমি যদি তাঁহাকে' কান্তস্বরূপে' লাভ করিয়া 
মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া! থাক, তবে. তাহাতে 
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তোমার তগন্তাই বিফল ; কারণ তুমিই স্বয়ং মুক্তি- 
প্রদায়িনী ৷, আর যে শিবকে তুমি মুক্তির নিমিত্ত 
পৃতিরপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি সংহার- 
কর্তা, তিনি ত মঙ্গল ও মোক্প্রদ নহেন ; বেদে সেই 
শিবশৃব্দের অন্তার্থ নিরূপিত হুইয়াছে। ৪৬--৫২। 
সুন্দরি! তুমি যদি একান্তই সেই সংহারকর্তাকে 
স্বামিরপে লাভ করিতে অভিলাধিণী হইয়া থাক, 
তাহা হইলে নিশ্চয় সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রুদ্রকে 
লাভ করিবে; কিন্তু তোমার অভীষ্টদেব হরির সেবা! 
ব্যতীত মুক্তি লাভ হইবে না। কারণ হরিস্থৃতি 
অমোঘ-সঙগলপ্রদারিনী বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। দেবি! 
এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন কর। আমার আশীর্বাদ 
ও তোমার তপন্তাফলে তথায় নুদুর্ণভ শঞ্ঘরের দর্শন 
পাইবে। বিপ্র পার্বতীকে এই কথা বলিয়| অন্তহিত 
হইলেন। ছূর্গাও শিব শিব এই নাম বারংবার জগ 
করিতে করিতে দিতৃগৃহে গমন করিলেন। এদিকে 
হিমালয় ও মেনক! পার্বতীর আগমনবার্তী। অবণে 
হর্ববিহ্বল হইয়া দিব্য যান গ্রহণ করত তাহার অভি- 
মুখে অগ্রসর হইলেন এবং তখন বাজার আজ্ঞানুসারে 
রাজপথে চন্দন, অগুরু, বন্তুরী ও ফলশাখাযুক্ত 
মন্্লঘট সংস্থাপিত হইল; তাহাতে পটটহৃত্র নিবদ্ধ 
আম-গল্লব সমস্ত শোভা পাইতে লাগিল। তাহার 
চারিদিকে সারি সারি রস্তাত্রু. সংরোগপিত হইল। 
সেই রাজপথে পতিপুত্রবতী রমণীগণ দীপহস্তে 
আগমন করিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ, মুনি 
ও ব্ৰহক্মচারিগণ পর্ণ, লাজ, থান, দুর্বা! প্রভৃতি লইয়া 
তথায় সমাগত হইলেন। কত নটী ও নর্তঁকীগণ নৃত্য 
করিতে লাগিল! শোভিত গ্রজ অশ্ব প্রভৃতি তথায় 
সমানীত হইল। হুচারুমালতীমাল্যহত্তে প্রশংসিত 
প্রশস্ত পুরোহিতগণ তথায় সমাগত হইয়া, মন্গলধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ 
বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সেই রাজপথ 
সিন্দুররেণু ও চন্দনদ্রবে পন্ধিল হইল। তখন দুর্গা- 
দেবী পুরে প্রবিষ্ট হইয়। দেখিলেন, তাঁহার জনক- 
জননী তাঁহার অভিমুখে ব্রস্তভাবে আগমন করিতে 
ছেন। তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়ন হইতে 
নিয়ত অশ্রধারা বিগলিত হইতেছে । তদ্দর্শনে দেবী 
প্রসন্নবদনে সধীগণসহ তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন। 
তখন পিতা-মাতা তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত আশীর্বাদ 
করিলেন এবং প্রেম-বিহ্বল হইয়! হা মাতঃ | হা! 
বংদে! এইরূপ হলিতে বলিতে তাহাকে রথে 


আরোহণ করাইম্বা নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। আরম্ভ করিলেন 


্রহ্মবৈবর্ভপুরাণ। 


পার্ধতীকে স্ত্রীগণ নির্স্থন ও বিপ্রগণ আধীর্বধাদ 
করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বন্দী ও ত্রান্গণর্দিগকে 
প্রচুর পরিমাণে ধন প্রদান করিয়া বিবিধ মঙ্গণ ও ছন্দ 
পাঠ করাইলেন। গিরিরাজ ও মেনকা তনয়ার সহিত 
হাষ্টান্তঃকরণে স্বমন্দিরে সুখে অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। ৫৩--৬৮। একদা গিরিরাজ মন্দাকিনী তীরে 
তগস্তার নিমিত্ত গমন করিলেন ; মেনকা, কন্তার সহিত 
স্বভবনে রূহি্লন। ইত্যবনরে একজন সু-গায়ক 
নৰ্তক ভিক্ষুক, হঠাৎ, মেনকাসমীপে আগমন করি- 
লেন। ভিম্মুক অতি জরাতুর বৃদ্ধ । তাঁহার বামহস্তে 
শৃঙ্গবাদ্য, দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং গাত্রে বিভূতি ভূষণ ; 
তাহার রক্ত-বন্তু পরিধান ও পৃষ্টদেশে ও বিচিত্র 
কম৷; তিনি অতি সুমধুর কঠে আমার গুণ গান 
করিতে করিতে নৃত্য করিতে জাগিলেন; এবং ক্ষণে 
শৃ্ন-বাদ্য ও ক্ষণে ডমক্ল-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
নেই ধ্বনি শুনিয়৷ নগরবাদী বালক-বালিকাগণ, বৃদ্ধ, 
যুবা, যুবতী ও বৃদ্ধা স্ত্রীগণ সকলেই, হৰ্ষ-বিহ্বল হইয়া 
তথায় সমাগত হুইল । তাহার! সকলেই সেই নর্তক 
ভিক্ষুকের সুতান ও সুস্বর-যুক্ত সুন্দর গান প্রবণ 
করিয়া, মোহিত হুইলেন এবং মেনকাও মূর্ছিতা 
হইনেন। তখন দুর্গা দেবীও মূর্চছাপনা হুইয়| 
দেখিলেন ;--ত্রিণুল-পাটিশধারী, _ ব্যাপ্রচর্ম্ম-পরিধান, 
শঙ্কর তীহার হৃময়পটে আবির্ভূত হুইয়াছেন। তাহার 
ধিভূতি ভূষণ, গলে রমনীয় অস্থিমালা সুনিৰ্ম্মল রূপ, 
মুখমণ্ডল হান্তবিকশিত ও সুপ্ৰসন্ন এবং তাহার 
নয়ন যুগল অভি প্রশান্ত । সেই পরম সুন্দর চন্র 
শেখরের পঞ্চবদন, হত্তে মালিক! ও গাল নাগ্যজ্ঞোপ- 
বীত শোভা পাইতেছে। তিনি বলিতেছেন ৮ 
পারবতি! অভিমত বর গ্রহণ কর।* এইরূপে 
শৈলতনয়! হৃদয়মধ্যে হরকে দর্শনানস্তর মনে মনে 
তাহাকে প্রণাম করত বর প্রার্থনা করিলেন; --হে 
তগবন্! তুমিই আমার পতি হও। শিবও দেই 
বর প্রদান করত তাঁহার হৃদয় হইতে' অন্তর্হিত 
হুইলেন। তৎপরে হুর্গ! হুদয়মাঝে আর সেই প্রশান্ত 
মূর্তি দেখিতে না পাইয়া চৈতন্য লাভ করত চক্ষুরুস্থীল- 
পূর্বক সম্মুখে সেই সন্গীতপরায়ণ ভিক্ষুককে দেখিতে 
গাইলেন। ৬৯--৮০। তখন মেনকা সেই ভি্ুর নৃত্য- 
শীত শ্রবণ করিয়! তাঁহাকে স্বর্ণপাত্র্থিত বিবিধ রত্ব 
প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলেন; 
কিন্তু ভিক্ষু তাহা গ্রহণ না করিয়া তাহার তনয়া দুর্গাকে 
ভিক্ষা চাহিয়া পুনর্ধ্বার সকৌতুকে নৃত্য করিতে 
মেনকা ভিক্ষুর সেই বাক্যে 
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প্রথমতঃ বিশ্মিতা হইয়া, তংপরে অত্যন্ত ক্রোধ করত 
তাহাকে নানারূপে ভন! করিলেন এবং বহিষ্কৃত 
করিয়! দিতে আত্মীয়গণকে আজ্ঞ| করিলেন। মেনকা 
আরও বলিলেন, উমা আমার ত্রৈলোক্যনাথ পরমাত্মা 
শিবের প্রিয়তমা হইবে; এই ভিক্ষুক কি ন! তাহাকে 
প্রার্থন! করিতেছে ; এই কু-ভাষী ভিক্ষুককে দূর 
করিয়া দাও, এইরূপ বলিতেছেন; এমন সময়ে 
গিরিরাজ তপস্যা করিয়া স্বভবনে আগমন 
করি দেখিলেন, প্রাঙ্গণমধ্যে এক মনোহর 
ভিক্ষু রহিয়াছে। গিরিরাজ্জ সেই মনোহর গঙ্গা- 
তীরে নারায়ণের অর্চন। করত ধ্যানযোগে 
তাহার মুর্তি দর্শন করিতে না পারিযা শোকে উদ্বিগ্ন 
মনে বাটীতে আগমন করিলেন। সেই সময়েই 
মেনকার মুখে এই মমস্থ বার্তা, শুনিলেন। প্রথমতঃ 
তাহার কিঞ্চিং হাস্তের উদয় হইল, তৎপরেই তাহা 
বিলুপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল । তখন তিনি স্বীয় 
অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন যে, ভিক্ষুককে নগর 
হইতে বহিষ্কৃত কর। হিমালয় এইরূপ আজ্ঞা 
করিলে অনুচরগণ দেই আকাশের ন্যায় দুম্পর্শ ত্রহ্ম- 
তেঞ্ে প্রচ্মলিত ভিক্ষুককে বহিষ্কৃত করা দূরে থাকুক, 
তাহার সমীপেই গমন করিতে সক্ষম হইল ন|। 
তংপরে শৈলরাজ ক্ষণকালমধো সেই ভিক্ষুককে 
কিরীট ও কুগুলধারী গীতান্বর চতুর্ভু দেখিতে 
পাইলেন; তখন সুন্দরবেশধারী শ্যামনুন্দর মূর্তি 
গিরিরাজের নয়নপথে পতিত হইল । তিনি বিশেষক্ূপে 
নিরীক্ষণ করিয়। দেখিলেন, তাহার ব্দনমণ্ডল সঁষ২ 
হান্ুক্ত ও মনোহর এবং সাহার অর্বান্ধ চন্দনচচ্চিত ; 
তিনি ভক্তাগ্নগ্রহতৎপর। গিরিরাজ যে যে পু'প 
পুজাকালীন গদাধরের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন, 
মে সমস্থ পুণ্পই দেই ভিম্বুর শরীরে ও মস্তকে 
দেখিতে পাইলেন এবং যে সমস্ত মনোহর ধূপ, দীপ ও 
'নৈবেদ্য ভক্তিপূর্বক গাধরকে প্রধান করিয়াছিলেন, 
গিরি দে সমস্তই মেই ভিম্কুর পুরোভাগে অবস্থিত 
রহিয়াছে দেখিলেন। ৮১--৯২। গিরিরাজ, আবার 
ক্ষণৃকাল সেই ভিন্কুর মুরলীধারী শ্যামন্ুন্দর কিশোর 
গোপবেশ দ্বিভুজ-মূর্তি দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন 
তিনি মযুবপুচ্ছে নির্মিত চূড়া ও রত্বালঙ্কারে বিভূষিত 
এবং তাহার সব্ধাঙ্গ চন্দনচচ্চিত ও বনমালায় 
বিরাজিত। 'শৈলরাজ আবার ক্ষণকাল সেই ভিক্ষুকের 
্া্রচ্-পরিধান, ত্রিশুল-পট্রিশধারী, বিভুতি-ভূষিত- 
গাত্র, চন্তরশেখর শক্করমূর্তি দেখিলেন; তাহার গলে 
সুনিল অস্থিমালা ও নাগযজোপবীত শেভ! 
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পাইতেছে ; মস্তকে স্বরণময় জটাভার, হস্তে ডমরুও 
শৃঙ্গ ;তীঁহার মনোহর প্রশান্ত মুর্তি ; তিনি নিরন্তর 
শুদ্বক্ষটিক্মালায় হরি-নাম জপ করিতেছেন; 
আবার তাঁহাকে ক্ষণকাল ব্রহ্গতেজে প্রজ্মলিত, 
ত্ৰিগুণাত্মক, তীব্র হুর্ধ্য-স্বরূপ দর্শন করিলেন) তং" 
পরে ক্ষণকাল ব্রহ্মতেজে প্রলিত অগ্নিম্বরূপও 
দেখিতে পাইলেন; তৎপরে আহ্লাদজনক চারুচন্দ্র- 
স্বরূপ দেখিলেন ; তত্পরে ক্ষণকাল নিরাকার নিরপ্রন 
নির্লিপ্ত নিরীহ পরমাত্মা-্বরূপ তেজোময় রূপ দেখিতে 
পাইলেন। গিরিরান্গ এইরূপে নানারপধারী স্বেচ্ছা" 
ময় শঙ্গরকে দর্শন করিয়া হর্যাশ্রুপুলকে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন; এবং ভক্তিপূর্ববক তাহাকে প্রদক্ষিণ করত 
পুনঃপুনঃ প্রণীমপুরর্বক হর্ধিতচিত্তে তাহার সমীপে 
গমন করিয়! পুনর্বার তাঁহাকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে শৈলেন্দ্র প্রকৃত ভিন্ষুককে 
দর্শন করত বিষ্ণুমায়ায় পূর্বে যে ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকার 
রূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইছেন। 
৯৩--১০৩। তখন ভিক্ষু পুনর্ব্বার শৈলরাজের 
নিকটে ভিক্ষ। প্রার্থনা করিলেন। আবার তাহার 
পার্থ ভিক্ষার ঝুলী, পরিধান রক্ত বস্তু ও হস্তে বিচিত্র 
শূ্-বাদ্য ও ভমরু প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল । 
ভিন্ষুর অন্ত ভিক্ষাতে অভিলাষ নাই, কেবল হুর্গাকে 
গ্রহণ করিতেই অভিলাষ; কিন্তু শৈলেন্্র বিষুঃমায়ায় 
মোহিত হইয়া তাহা! কিছুতেই স্বীকার করিলেন না 
তখন ভিক্ষু অন্ত কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়া অন্তহ্হিত 
হইলেন। পরিয়ে ! সই সময়ে শৈল ও মেনকার 
জ্ঞানের “উদর হওয়ায় তাহার! তখন বিবেচনা 
করিলেন যে, জগতপ্রভুর কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিপ্রণালী ; 
তিনি দিবসেই আমাদের সাক্ষাতে স্বপ্রব আবির্ভূত 
হইলেন; আবার আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া, 
স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্রপ্রভৃতি দেবগণ, 
হিমালয় ও মেনকার শিবে এইরূপ অচল! ভক্তি দর্শন 
করিয়া, চিন্তাকুল হইলেন। তখন হুমের পর্বতে 
অঙ্গয়বটের মূলে মকলে সমাগত হইয়া, এক যুক্তি 
স্থির করিলেন। শৈলর।জ ভক্তিপুর্ববক যদ্যপি স্বীয় 
তনয়! শিবকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি 
মদ্যই নির্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। যদি সেই অনস্ত- 
রত্বাধার পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা! 
হইলে পৃথিবীর রত্বগর্ভা নাম বুথ! হইবে। হিমালয় শুল- 
পাণিকে বন্তা প্রদান করিয়া স্থাবরত্ব পরিত্যাগপুর্ববক 
দিব্যরূপ ধারণ করত নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন 
এবং অবলীলাক্রমে হরির সারপ্য লাভ ব্র্ত তাহার 
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পারিষাবর্সের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। বন্যা 


; যদি কোন ব্যক্তি অপ্রতিগ্রাহী, পবিত্র 


বেজ, সন্যাবিহ, বেদাধ্যাযী, সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে 


প্রদান করে, সে নিশ্চয় দশটী বাপী প্রদানের 
কল লাভ করে। যদি ত্রিসন্্যাকারী, সত্যবাদী, 
গৃহী, বেদজ্ঞ, hb কন্যা প্রদান কর! যায়, 

লে, ও ফলের অর্ধ ফল লাভ হয়। ১০৪-১১ 

টী ব্যক্তি পরগ্রাহী, নিত্য ত্রিদন্্যাবিহীন, মূর্থ 
ব্যক্তিকে" কন্যা প্রদান করে, সেও তদর্দ্ধ ফল লা 
করিতে পারে ; এবং পরদারাপহারী, যাচক, সন্ধ্যা" 
বিহীন, শঠ ত্রাহ্মণতনয়কে কন্যা দান করিলেও এক 


* . বাগী দ্বানের ফল হয়; সন্ধ্যা-গীয়ত্রীবিহীন, শঠ বিপ্র- 


তনয়কে কন্তা! দান করিলে অর্দবাপী দানের সমান 
ফল হয় । কেবল পাপিনী ব্রাহ্মণীর গর্ভসভূত শুদ্রের 
ওঁরসজাত সেই চণ্ডালতুল্য পুরুষকে কন্যা দান 
করিলে, দেই কন্যা নরকপ্রদায়িনী হয়। কিন্ত 


. বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বিদ্বান, সত্যবাদী, জিতেকিয় 


'বাহ্মণকুমারকে কন্যা দান করিলে, সেই কন্তা-দান 
ত্রিংশৎবাপীদানের তুল্য ফলদায়ক হয় ও এইরূপ 
বরে যে কন্ঠ সমর্পণ করে, সে দ্িব্যরপ ধারণ করত 
ষষ্টিমহত বংসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরে আনন্দে কাল- 
যাপন করে। হে প্রিয়ে! বেদে নিরপিত আছে, 
যদি কোন ব্যক্তি হর কিংবা হরিকে সুশীলা কন্তা 


. দান করে, তাহা হইলে সে নারায়ণের সারপ্য লাভ 


করিয়া থাকে। 'বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যদি কোন ব্যক্তি 
বিশু্ীতিউদ্দেশে বিপ্র-তনয়কে কন্ঠ! দান করে, 


' সেই মহাত্মা নিশ্চয় হরির দাসত্ব লাভ করিতে গারে। 


প্রিয়ে! তখন সুরগণ এইরূপ আলোচনাপুরববক মনপা 
করিয়া! বৃহস্পতিকে হিমালয়গৃহে প্রেরণ করিবার 
নিমিত্ত সকলে গমন করিলেন। তৎপরে সুরগণ 


. গুরুমমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করত সমস্ত বিষয় 
, নিবেদন করিলেন, গুরো! আপনি. হিমালয়গৃহে 


গমন করিয়া শূলপাণির বহুতর নিন্দা করুন, দুর্গা দেবী 
সেই পিনাকপাণি ভিন্ন অন্য বরকে বরণ করিবেন না; 
অতএব হিমালয় অনিচ্ছাক্রমে কন্যা দান করিয়া 
বন্ঠাদানের অনুযায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে না) 
তাহা! হইলেই আপাততঃ পৃথিবীতলে তাঁহাকে 
অবস্থান করিতে হইবে; হে গুরো! আপনিই সেই 


' অনস্তরত্বাধারকে পৃথিবীতলে রাখুন। তখন বৃহস্পতি 
- দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কর্ণে হস্তপ্রদানপূর্বক 
_ নারায়ণ স্মরণ করত বলিলেন যে, আমাদ্বারা সে কর্ম 
কিছুতেই নিৰ্বাহ হইবে না। এইরূপ অস্বীকার করত 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুরাণ। 


বেদ-বেদাঙ্গ-বিজ্ঞাত! হরিহরের ভক্তি-পরায়ণ বৃহস্পতি 
দেবগরণকে পুনঃপুনঃ ভংসনা করিয়া বলিলেন, হে 
স্বার্থপর দেবগণ! তোমাদিগকে নীতিমার বেদোক্ত 
পরিণাম-সুখাবহ সত্যস্বর্ূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। যে পাপিগণ হরিহরের ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে 
এবং ভূমিদেঘ ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরু, পতিত্রতা, যতি, 
ভিক্ষু, ব্ৰহ্মচারিগণ, এবং সৃষ্টির কারণভূত সুর- 
গণকে নিন্দা করে, তাহার! চন্দর-সুর্ধ্যের অব. 
স্থিতিকাল পর্ধ্ভ্ত কালনূত্র নামে নরক ভোগ করে 
এবং সেই নরকে তাহাদের দিবানিশি শেগ্মা“মল মূত্র 
প্রভৃতিতে শয়ন করিতে হয় ও তাঁহারা কীটসমূহের 
নিয়ত দংশনে পীড়িত হইয়! কাতরে চিৎকার করিয়া 
থাকে। যে পাপাত্বা জগততরষ্টা ব্রহ্ম, দেবী-প্রধান| 
ভগবতী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরন্গতী, সীতা, তুলসী, গঙ্গা, 
বেদসমূহ, বেদমাতা, ব্রত, তপস্তা, পুজামন্ত্র ও মন্ত্র 
গুরুকে নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুংসংখ্যাকালের 
অর্থকাল পর্ধ্যস্ত অন্ধকুপনরকে অবস্থান করত 
সর্পদংশনে ভয়ানক আর্তনাদ করে । যাহার! 
ভগবান্‌ হ্ৃধীকেশকে সামান্ত দেবতুল্য বলিয়া 
নিন্বা করে, শ্রুতি অপেক্ষা প্রশংসিত বিষ্ণুভক্তিপ্রদ 
পুরাণের নিন্দা! করে, কিশ্বা কৃষ্ণের অঙ্গমভভুতা 
গোপিকা বরধিকার ও সদার্চিত ব্রাহ্মণদিগের 
নিন্দা করে; তাহার! বিধাতার আয়ুকাল পর্যন্ত 
অবটোদ-নামক নরকে বাম করে; য়েই নরক 
মাঝে তাহারা উর্দ-পদ ও অধোমুখে সর্পপমূহে বেষ্টিত 
হইয়া অবস্থান করে এবং বিকটাকার কীট-দংশনে আকু- 
লিত হইয়া ভীষণ চীৎকার করে; ক্ষুধিত হইয়া তাহা- 
দিগকে শ্লেম্বা, মল, মুত্র প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে হয়। 
তৎপরে ভয়ন্ধর যমকিদ্বরগণ রোষে সেই নিন্দাকারী- 
দিগের মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদান ও ত্রিমন্ধ্যা তাড়ন 
ও তর্জন-গর্জন করে; তখন তাহারা ভীত ও প্রহার" 
যন্ত্রণায় তৃষিত হুইয়া! মুত্র পান করে। ১১৬--১৪১। . 
কমলযোনি বলিয়াছেন, কল্পাস্তরে বিধাতার সথষ্টির 

প্রীরস্তে তাহারা সেই নরক হইতে মুক্তি লাভ করে। 
হে দেবগণ! আমি কি শিবনিন্দা করিয়া নরকগামী 


হইব? তোমরা এই উপকার করিতে আমাকে 


বলিত্ছে? পূর্বে দক্ষ, ব্রহ্মার বাক্যানুমারে শুল- 


. পাণিকে কন্যা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু শিবনিন্দা 


করাতে মুক্তি লাভ ন! করিয়া এখর্ঘ্য লাভ করিয়া- 
ছেন। দক্ষ অনিচ্ছাক্রমে শিবকে স্বীয় বস্তা! প্রদান 
করিয়া তৎক্ষণাৎ পুণ্য লাভ করিয়াছেন) কিন্ত 


আশ্চর্থের বিষয় যে, সারপ্য মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া 
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ভুচ্ছ স্বৰ্গ লাভ করিলেন? হে হুরগণ! তোমাদের 
মধ্যে কেহ শৈলগৃহে গমন করত যনতপূ্বক কৌশলে 
অভিমত সাধন করুক। সেই শৈলরাজ অনিচ্ছাক্রমে 
কন্যা এদান করিয়! সুখে ভারতেই অবস্থান করুন, না 
হইলে শৃলপাণিকে ভক্তিপুর্ব্ক কন্য| প্রদান করিলে, 
তিনি নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিবেন। পরে সপ্তর্ধিগণ 
নিশ্চয় অরুত্ধতী-সমভিব্যাহারে শৈলরাজের গৃহে 
গমন করত তাহাকে প্রবোধ প্রদান করিবেন; ছূর্গাও 
শিব ভিন্ন অন্ত পৃতিকে বরণ করিবেন না ; অতএব 
শৈলরাজকে অনিচ্ছাক্রমেও কন্যার অভিপ্রায়ানুসারে 


তাহাকে শিবহস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। হে দ্বেবগণ. 


আমি তোমাদিগসকে সমস্ত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে 

স্ব-মন্দিরে গমন কর; এই কথা বলিয়! বৃহস্পতি 

মন্দ।কিনী-তীরে গমন করিলেন । ১৪২--১৫০। 
শী₹ষ্জন্থখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


আীকৃষ্ণ বলিলেন, তখন দেবগণ পরস্পর আলোচনা 
করিয়৷ ব্রহ্মার সমীপে গমন করত জগতপতি ব্রঙ্গাকে 
সমস্ত বিষয় বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ ! আপনার 
 স্থষ্টিমধ্যে হিমালয় রত্বাধার .বলিয়! খ্যাত). সেই 
হিমালয় যদ্যপি মুক্তি লাভ করে, তাহ! হইলে পৃথিবী 
ররগর্ভ। নামে বঞ্চিত! হইবেন) শৈলেশ্বর শূলপাণিকে 
ভ্তিপুর্ববক ক্যা প্রদান করিয়া নিশ্চয় নারায়ণের 
সারপ্য লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে 

প্রভো! আপনি মেই হিমালয়গৃহে. গমন করত 
_ শিবনিন্দা করিয়া তাঁহার মতিভ্রম উৎপাদন করুন ; 
আপনি ভিন্ন একাধ্যে অন্তে সক্ষম .নহে। বিধাতা 


দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতনিম্তন্দী নীতি-. 


সারভূত ক্রুতি-মধুর বাক্য বলিলেন, হে ব্মগণ! 
মেই সম্পত্তিনাশক বিপদের. বীজঞ্বরূপ সুহুক্কর 
শিবনিন্দা আমি কিছুতে করিতে পারিব ন।। তোমরা 
শিবমমীপে গমন করত তাহাকে হিমালয়-গৃহে প্রেরণ 
'কর) তিনি স্বয়ং নিজের নিন্দা করিবেন, তাহাতে 
কোন দোষ হইবে না) কারণ পরনিন্দা বিনাশের 
নিমিত্ত হইয়া! থাকে ; কিন্তু আত্মনিন্দা কেবল নিজের 
যশ বর্ধন করে। প্রিয়ে ! তাহার পর দেবগণ, ব্রহ্মার 
এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া 
শীঘ্র কৈলামে গমনপূর্ববক শিবকে স্তব করিতে 
লাগিলেন; তৎপরে করুণীময়-শঙ্করসমীপে সমস্ত 


বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন শঙ্কর হাম্বপুর্জক ব্যতীত সকলকেই যতুপর্কাক জিজ্ঞাস! কর; পার্কা- 
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দেবগণকে আশ্বাসিত. করিয়৷ শৈল-সদনে গমন করি- 
লেন। দেবগণও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়| স্ব-মন্দিরে 


.গমন করিলেন। সকলেরই ই্টদিদ্ধি আনন্দের কারণ 


ও ইষ্ট বিষয়ের হানি ছু ছুঃখদায়ক হইয়! থাকে। 
১--১০। অনভ্তর শৈলরাজ সভামধ্যে বন্ধুগণ- 
বেষ্টিত হইয়া পার্্বতীমহ আনন্দে অবস্থান বা 
ছেন, এরূপ সময়ে শিব বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রদন্ন- 
বদনে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার হস্তে 
দণ্ড ও ছত্র, পরিধান মনোহর বন্ত, ললাটে সমুজ্বল 
তিলক, করে স্কটিক-মালা ও গলদেশে বন্ত্ারৃত 
শালগ্রাম। তখন হিমালয় তাহাকে দর্শন করিবামাত্র 
আমন হইতে উত্থান করত সেই অপুর্ব অতিথিকে 
ভড্লিপুর্ববক দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম 
করিলেন। ' তৎপরে শৈলরাজ তাঁহার কুশলবার্তা 
িজ্ঞাসা করিয়া ত্রাঙ্মণকে বলিলেন, ভগবনৃ। 
আপনি কে? আমাকে পরিচয় প্রদান করুন। এই 
কথা বলিলে, বিপ্রশ্েষ্ঠ শৈলরাজকে আদরের সহিত 
বলিলেন, গিরিরাজ!. আমি ঘটকের বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া ধরণীতলে বিচরণ করিয়া, থাকি। আমি গুরুর 
বরে সর্ব্বজ্ঞ ও মনের ন্যায় গতিতে সর্বত্র গমনাগমন 
করিতে পারি; তুমি অজ্ঞাত-কুলশীণ শঙ্করকে এই 


কমলামদৃশী ওনয়াকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; ' 


তাহা আমি জানি; কিন্তু সেই শঙ্কর, নিরশ্রিয়, 
জন্গহীণ, রূপহীন, নি, শ্বশানবাসী, নিখিল ভূত- 
গণের নাথ ও যোগী বলিয়| খ্যাত। সে দিগম্বর, 
তাহার ভূষণ সমস্ত বিভূতি ও সর্প ; অতএব ব্যাল, 


গ্রাহীস্বরণ; তাহার কেবল. কালরূপ সর্পেই দয়া । . 
সে মৃত্যুর বিষয় অপরিজ্ঞাত; সেই ভব, অজ্ঞ, . 


অনাথ ও বান্ধবহীন ; তাহার মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার ; 


সে নির্ধন, অজ্ঞাত-বয়দ, অতিবৃদ্ধ, বিকার-শুন্ত ) সে র্ 


স্বাশ্রয় ভ্রমণকারী ; তাহার গলে যক্তোপবীতরূপ 


নাগগণ শোভা পায়? . সে ভিক্ষুক ; অতএব হে 
পর্বতেন্দ্র! তাহাকে কন্তা দান করা কিছুতেই 
যুক্তিমঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না) তাহার কারণ, 
কি তাহা বলিতেছি) তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের 
অংশসডূত ; তুমিই তাহা বিবেচনা! কর। তিনি 
তোমার পার্বতীর স্তায় কন্যা দানের উপযুক্ত "পাত্র 


নহেন, সাধুগণ ইহ! শ্রবণ মাত্র পরিহাস করিবেন। 


রাজন্‌ তুমি লক্ষ শৈলাধিপতি, তোমার কি বন্ধুবান্ধব 
কেহ নাই? সেই বন্ধুগ্ণকে ও মেনকাকে জিজ্ঞাস! 
কর, তাঁহার! কি বলেন) আত্মীয়বর ! এক পার্বতী 
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তীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। নিস্কল; কারণ রোগী 
ব্যক্তির ওঁষধে রুচি হয় না, কেবল অপথ্য ভ্রব্যেই 
বেশী অভিলাষ হইয়া থাকে। ১১-২৫ । হে বৃন্দা- 
বনবিনোর্দিনি! বিপ্র এই সকল কথা বলিয়া শীঘ্র 
স্নান-আহার নির্বাহ করত আনন্দে স্ব ভবনে গমন 
করিলেন। মেনকা ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
দুঃখিত-হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে হিমালয়কে বলিলেন, 
শৈলেন! তুমি আমার পরিণীমন্ত্ধীবহ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া আত্মীয় শৈলবর্গকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা কর; 
আমি কিছুতেই সেই মহাদেবকে কন্যা প্রদান করিব 
ন!। 'শৈলেন্্র! তুমি যদি আমীর বাক্য শ্রবণ না 
কর, তাহা হইলে আমি আলয় পরিত্যাগ করিব; 
না হয়, বিষভক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিব, অধবা 
তুমি দেখ, এখনই আমি অশ্বিকাকে গলে বন্ধন 
করিয়! বিজনকাননমধ্যে গমন করি) এইরূপ বলিয়া 
মেনকা পার্বতীকে লইয়া ক্রৌধাগারে গমন করিয়া 
মৃত্তিকায় শয়ন করত আহার-পরিত্যাগ-পুরব্ক নিয়ত 
রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ ভাতৃ- 
গুণসহ শৈলরাজনমীপে আগমন করিলে, তাঁহাদের 
গশ্চাৎ পশ্চাৎ অরুন্ধতী তথায় সমাগতা হইলেন। 
তখন 'শৈলরাজ, তীহাদিগকে প্রণামপুরর্বক আসন 
প্রধান করিয়া যোড়শোপচারে পুজা করিলেন। 
খধিগণ সেই সভামধ্যে আসনে সুখে উপবেশন 
করিলেন। তাঁহার পর: অরুন্ধতী মেনকাসমীপে 
গমন করত দেখিলেন, মেনকা শোকে যুচ্ছিতপ্রায় 
হইয়া শয়ান! রহিয়াছেন। তখন সাধ্বী অরুন্ধতী 


২... ভাহাকে হিতকর মধুর বাক্য বলিলেন ,_সাধ্বি! 


১ 


২. মনকে! গাত্রোথান কর, আমি পিতৃগণের মানসী 


ক্যা ব্রহ্মার পুত্রবধূ অরুন্ধতী ; তোমার গৃহে আগমন 
করিয়াছি। মেনকা তখন অরুদ্ধতীর কথা শ্রবণ 
করিয়া গাত্রোখানপুর্বক লক্মীসদূশী তেজদ্বিনী 
অরুত্ধতীকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন; 
তথ্পরে তাহাকে বলিলেন, অহো! আমর! কি 
পুগ্যজন্ম।! আমাদের কি পুণ্যবল ! অদ্য জগছিধাতার 
পুত্রবধূ বশিষ্ঠের পর্থী আমার গৃহে আগমন করিয়া-. 
ছেন! ভগবতি! আমি আপনার কিন্বরী; আপনি 
সমব্রমে ‘আমার এই গৃহ? একথা নির্দেশ করিলেন 
কেন? অদ্য ঈশ্বরী, কিছ্করীকে বহুপুণ্যফলে 
দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। ২৬--৩৮। 
তৎপরে মেনকা সতী অরুন্ধতীকে স্বর্ণময় পীঠে 
বমাইযা -পাদ্য-অর্থা প্রদান করত মিষ্টান্ন ভোজন 

3 পরে কন্তার সহিত স্বয়ং কিছু 


ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


ভক্ষণ করিলেন। অরুন্ধতী প্রপঙ্গে কোন স্মবন্ধ 
যোজনা করত শিবের নিমিত্ত মেনকাকে নীতিবাক্যে 


প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এদিকে খধীন্্রগণ শৈল- 


রাজকেও প্রসঙ্গে সম্বন্ধ সংঘটনাপুর্র্বক নীতিনারভূত 
বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। খধিগণ' বলিলেন 
শৈলেন্র! তুমি আমাদের শুভজনক বাক্য শ্রবণ 
করত কন্যা পার্বতীকে শিবকে প্রদান করিয়! সংহার- 
কর্তার শ্বশুর হও। গিরিরাজ! শুলপাণি তোমার 
কন্যা প্রার্থনা করিবেন ন!; কিন্ত ব্রহ্মা তারকামুরের 
বিনাশের নিমিত্ত এই সন্বন্ধকার্ধ্যে তাহাকে 
পূর্বক বুঝাইয়াছেন। নেই যোগিত্রেষ্ঠ শঙ্কর স্বয়ং 
দার-পরিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক ; কিম্ত কেবল ব্রহ্মার 
অনুরোধে তিনি তোমার কন্যা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হুইয়াছেন। আর তোমার তনয়ার তপন্তা অবমানে 
তিনি বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই 
উভয় কারণবশতঃ সেই যোগীন্ বিবাহ করিবেন। 
তখন হিমালয় খধিগণের বাক্য শ্রবণ করত হাস্তপু্্বক 
কিঞিৎ ভীতচিত্তে বিনীতভাবে তীহাদিগকে বলিলেন, 
হে মহৰ্ব্গণ! সেই শিবের বাহ্‌ সামগ্রী ;_কি 
আশ্রম-পব্্য, কি বন্ধুবান্ধব কিছুই দেখিতেছি না; 
অতএব সেই নির্লিপ্ত যোগীকে কন্যা প্রদান করা 
যুক্তিসঙ্গত নহে; আপনার! বিধাতার পুত্র বেদ, 
এবিষয়ে আপনাদের যে অভিমত, তাহা! ব্লুন। 
৩৯--৪৮। পিত| যদি মোহে, লোভে কি ভয়বশতঃ 
কন্তাকে অননুরূপ পাত্রে প্রদান করে, তাহা হইলে 
তাহাকে শতবৎসর পধ্যন্ত নিরয় ভোগ করিতে হয়। 
অতএব ইচ্ছাপূর্ববক আমি কিছুতেই শুলপাণিকে 
কন্যা প্রদান করিব না ; অতএব হে খধিগণ ! আমার 
পক্ষে যাহ! যোগ্যবিধি, তাহাই আপনারা! বলুন। 
হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়! বেদবেদার্গবিৎ বিধি- 
পুত্র বশিষ্ঠ. তীহাকে বেদোক্ত বাক্যে বলিলেন হে 
'শৈলরাজ! লৌকিক ও বৈদিক বাক্য তিন প্রকার; 
সর্বত্রই সর্বজ্ঞ ব্যক্তি নির্মল জ্ঞানচক্ষুবলে 

জানিতে পারে; যে বাক্য আপাততঃ শ্রুতিমধুর, কিন্ত 
পরিণামে অসত্য ও অহিতকর ; শত্রু পরপক্ষকে 
সুবুদ্ধি প্রদান ন! করিয়া এরূপ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া থাকে। যে বাক্য বিপদ্দে শ্রীতিজনক 
ও পরিণামে সুখাবহ, দয়ালু ধর্মশীল ব্যক্তি সেই 
বাক্যে বান্ধবকে প্রবোধ প্রদান করিয়া থাকেন। 
যে বাক্য সত্য, সারভূত ও হিতকর এবং শ্রুতিমাত্রেই 
অমৃততুল্য বোধ হয় ও পরিণামেও সুখাবহ ; তাহা 
মকল বাক্যের শ্রেষ্ঠ বাক্য এবং সকলের অভিমত। হে 
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শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড। 


শৈলরাজ! এই তিন প্রকার বাক্য নীতি-শান্তে 
নিরূপিত হইয়াছে ; এখন আপনি বলুন, এই ত্রিবিধ 
বাক্যের মধ্যে কোন্‌ প্রকার বাক্য ' বলিব? 
গিরিরাজ! ত্রিদশেশ্বর শঙ্কর রাজ্য-মৃম্পত্তি-বিহীন 
এবং তাঁহার মন সর্বদা একাগ্রভাবে তত্্বন্ঞানরূপ 
সাগরেই নিমগ্ন । ভ্রমরূপ সম্পত্তিতে লক্ষ্মী ক্ষণ-বিনষ্া 
বিছ্যতের ন্যায় বিনাশ পায়। সেই সম্পত্তিতে 
সাদানদ্দময় ঈশ্বর স্বাত্মারামের স্পৃহা হইবে কেন? 
। ৪৯--৫৮। গৃহী ব্যক্তি যদি স্বীয় তনয়া রাজ্য 
সম্পত্তিশালী ব্যক্তিকেও দান কবে, তাহাতে কন্তা 
যদি অভিমত পতি লাভ না হওয়াতে হুঃখে 
কালযাপন করে, তাহা হইলেও পিতা কন্ঠা. 
ঘাতী হয়। কুবের যাহার কিন্কর, সেই শঙ্করকে 
ছুঃখী বলিবে কে? তিনি ভ্রতক্ষিলীলায় জগতের 
সৃষ্টিনাশ করিতে সমর্থ। ভগবান্‌ শূলপাণি নির্ত,_ 
পরমাত্মা, ঈগ্বর,_প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ; তিনি 
সকলের ইশ্বর নিলিপ্ত এবং সকল জন্ততে লিপ্ত; 
এই স্থষ্টি-সংহার-কার্ধ্যে তিনিই একমাত্র কর্তা, 
স্বষ্টিকার্ধ্যে তিনিই সর্বব্বরূপ ; তিনি স্বেচ্ছাময়) 
অতএব নিরাকার ও সাকার। তিনি স্থষ্টিকার্ধ্যে 
স্থষ্টিস্থিতি ও লয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব 
নামে ত্রিবিধ মূর্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মা ও ত্রিবিধ 
মূর্তির মধ্যে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন, বিষ্ণু 
ক্ষীরোদসাগরে ও শিব কৈলাসে বাস করেন। এ 
ত্ৰিবিধ মূর্তি কৃষ্ণের বিভূতিষ্বরূপ ; শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও 
চতুর্ভুজ,_ এই দ্বিবিধ রূপবিশিষ্ট ; সেই চতুর্ভুজরূপে 
বৈকুঠে ও দ্বিভুদরূপে স্বয়ং গোলোকে অবস্থান করেন। 
ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু মহেশ্বর সেই পরমাত্মা কুষ্ণের অংশজাত; 
দেবগণের মধ্যে কেহ তাহার অংশঙ্গাত ; কেহ কেহ 
ব। তাহার অংশের অংশজাত। সেই কৃষ্ণ সৃষ্িকার্যে 
উদ্নুখ হইয়া প্রথমে প্রকৃতি সুজন করিয়া, সেই 
প্রকৃতির যোনিদেশে বীধ্যাধান খরেন; আহার পর 
তাহাতে একটি ডিম্ব অমুভ্ুত হয়, সেই ডিম্বমধ্যে 
মহাবিরাট্‌ উৎপন্ন হন; ভিনিই কৃষ্ণের যোড়শাংস্বরূপ 
মহাবিষু। সেই জলণায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে 
ব্ৰহ্মা সমুভুত হইয়াছেন; এবং ভাঁলদেশ হইতে 
চন্দরশেখর শঙ্কর উৎপন্ন. হইয়াছেন। তৎপরে মহা- 
বিষ্ণুর বাম পার্থ হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হন; হে 
শৈলরাজ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সমস্তই 
প্রাকৃতিক স্থষ্টি; সেই কৃষ্ণসমুদূতা প্রকৃতি 
নানামূর্তি ধারণ করত লীলাক্রমে স্বষ্টিকার্য্যে অংশে 
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রামেখ্বরী রাধা, কৃষ্ণবামান্রসমভূতা ; বাক্যের অধি- 
ষ্ঠাত্রী দেবতা বাণী কৃষ্ণের মুখ হইতে উদ্ভুতা হইয়াছেন 
সর্বসম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে 
সমুভূতা হইয়াছেন। ৫৯-_৭১। তৎপরে দেবগণের 
তে্ঃসমূহ হইতে শিবার আবির্ভাব হয় ; শিবা সমস্ত 
দৈত্যকুল বিনাশ করিয়া দেবগণকে ইষ্ট সম্পত্তি প্রদান 
করেন। তিনি বঙ্লান্তরে দৃক্ষপত্থীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া সতীনামে বিখ্যাতা হইয়া শিবকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। দক্ষও তাঁহাকে শিবকরে সমর্পণ 
করেন। তাহার পর নেই সতী স্বামিমিন্দা শ্রবণে 
যোগবলে দেহত্যাগ করিয়! পিতৃগণের মানমী কন্তা 
তোমার পত্রী মেনকার গর্ভে জগজ্জননী-রূপে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। হে শৈলরাজ! এই শিব। জন্মে-জন্মেই 
শিবের পত্নী এবং কল্পে-কল্পে জ্ঞানীদিগের বুদ্ধিস্বরূপা 
ও জননীস্বরূপ! বলিয়া প্রসিদ্ধা। ইনি জাতিম্মরা, 
সৰ্ব্বন্ঞা, সিদ্ধিপ্রদা ও স্বয়ং সিদ্ধিরপিনী ; ইহার অস্থি 
ও ভম্ম শিব যত্রপুর্র্বক দেহে ধারণ করিতেছেন। 
যদি তোমার স্বেচ্ছাক্রমে শিবকে কন্যা! প্রদান করিতে 
অভিলাষ হয়, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহাকে কন্ত! 
প্রদান কর; না হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, ইনি 
স্বয়ং কান্তসমীপে গমন করিবেন। যে পুরুষ যে 
নারীর পতি থাকে, সেই প্লমণী প্রাক্তন-কর্ম্মযোগে 
তাহাকেই পতি লাভ করে, এইরূপ প্রজাপতির নির্বন্ধ, 
কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সেই তত্ববিৎ 
স্বাত্মারাম শম্ভু, বিবাহে সমুংসুক নহেন; কেবল ও 
সুরগণ তারকের পীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহাকে « 


নানাবিধ স্তব করিয়াছেন, এজন্য ভগবান্‌ কৃপামিন্ধ 


শঙ্কর দেবগণের উংপীড়নদর্শনে আর ব্রহ্মার প্রার্থনা- 
ক্রমে সেই দেবসভায় বিবাহে সম্মত হইয়াছেন! 
৭২--৮২। ভগবান্‌ মহেশ থিজরূপে তোমার তনয়ার 
তপস্তাস্থানে আগমন করত তাহার অসংখ্যক্রেশদর্শনে 
প্রার্থিত বিষঝে প্রতিশ্রুত হইয়া, তোমার তনয়াকে 
আশ্বাসবাক্যে বর-প্রদান-পূর্ব্বক নিজ্র ভবনে গমন 
করিয়াছেন। তৎ-অরবণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ভগবান্‌ 
নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম, খষিগণ ও মুনিগণ্ণ সমস্ত গন্ধর্ব, 
যক্ষ ও ব্রাক্ষমগণ সকলেই একত্র সমবেত হইয়া 
সমালোচনা করত আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন 
ইহার পূর্বে অরুন্ধতী আমাদের অগ্রে তোমার আলয়ে 
সমাগত হইয়াছেন। আমাদের বাক্যে তুমি প্রবোধিত 
হইলেই, আমরা সাতিশ্র প্রীত হই ; এই কার্য তুমি 
আপাততঃ অশুভ বলিয়| বিবেচনা! করিতেছ বটে, কিন্ত 


ও বলায় বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ং : ইহা পরিমাণে সুখদায়ক হইবে। 'শৈলেক্্র! তুমি 
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পুর্বে ব্রহ্মার পুত্র ধার্মিক প্রবর স্বায়ভুব মনু এক- 


টি পথ [0 ESL ০০২, বিজু িনপরায়ণ জিতেন্দরিয় অনরণ্য দা 


2 ্রক্মাবৈবর্তগুরাণ। . 


যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় তনয় শিবকে প্রদান না কর, 
তাহা হইলে, ভ্বিতব্যবলেই তাহাদের বিবাহ নিশ্চয় 
হুইবে যে দেবাদিদেব শিব তপস্তাস্থলে সমাগত হইয়া 
শিবাকে বর প্রদান করিয়াছেন, তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, 
আদদি-অস্ত-মধ্য-বিহীন, জ্ঞানিগণের গুরু, নির্বিকার, 
জন্মরিহীন, যোগিগণের শ্রেষ্ঠ; তিনি নারায়ণমহ্‌ 
বতুময়-রথারোহণে তোমার আলয়ে আগমন করিবেন; 
কারণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কখনও বিপরীত হয় না। 
৮৩--৯১। গিরিরাজ! এই জগতে ব্ৰহ্মা অবধি স্তম্ব 
পর্য্যন্ত সমস্ত বন্তই নম্বর কিন্ত সাধুদিগের বাক্য 
দুর্লভ ও অবিনস্বর। অনন্ত-সহায় দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় 
্রতিক্র। পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে পর্কতমমূহের 
পক্ষ চ্ছেদন করিয়াছেন এবং পবনও অক্লেশে মুমেরু- 
শৃঙ্গ ভগ করিয়াছেন) অতএব হে হিমালয়! পর্বতের 
মধ্যে এরূপ কে আছে যে, সুরগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? 
যদ্যপি ছুঃসাহসে নির্ভর করিয়া! কেহ কেহ যুদ্ধে অগ্রসর 
হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয় সেই সমস্ত পর্বত প্বনের 
সংক্ষোভে চালিত হইয়! সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে; 
অতএব গিরিবাজ ! যদি একের রক্ষার জন্য সমস্ত 
সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, আহা হইলে তাহাকে প্রদান করিয়া 
সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করাই উচিত; কেবল শরপাগত 
ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিবে না। নীতিব্দিগণ বলিয়া- 
ছেন, শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত, পুত্র, দারা, ধন 
প্রভৃতি সমস্ত এমন কি, প্রাণ পর্যস্তও প্রদান করা 
কর্তব্য। পূর্বে অনরণ্য-নামক বাঁজেন্র এক ব্রাহ্মণ- 
তনয়কে স্বীয় কন্তা প্রদান করত ব্রহ্মশাগ হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়া, সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করেন। 
নীতিশান্ত্রবিদূগণ, সেই ব্ৰহ্মশাপনিমগ্, অতি কাতর 
অনরণ্য নৃপতিকে এই হিতকাধ্য করিতে উপদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন ; অতএব হে শৈলরাজ ! তুমিও 
স্বীয় তনয়! শিবকে প্রদান করত সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে 
রক্ষা করিয়া, সুরকুল বশীভূত কর। 'পর্ববতেশ্বর 
বাক্য শ্রবণ - করিয়া, হুঃখিতহৃদয়ে সেই অনরণ্য- 
রাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করত সহাস্তবদনে বলিলেন, 
ব্ৰহ্মন্‌ ! নৃপশরেষ্ট অনরণ্য কোন্‌ কূলমভুত ? তিনি 
কেন স্বীয় তনয়াকে দান করিয়া! সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা 
করিলেন ?। ৯২১০১ । বশিষ্ঠ বলিলেন, গিরি- 
রাজ! নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণা মন্তুবধশোত্তব, তিনি চির- 
জীবী ধর্মশীল জিতেন্দিয় ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ছিলেন। 


পূর্বক হরির দাসত্ব লাভ করত তাহার পারিষদবর্গ, 
মধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে -স্বারোচিষ-মনুর 
আবির্ভাব হয়, তাহার অবমানে উত্তম-মন্তু আবি 
হন; উত্তমের পরে ধার্ল্সিকপ্রবর তামস-মনুর আবি. 
ভাব হয় ; তাহার অধিকৃত কাল অতীত হইলে জ্ঞানি- 
শ্রেষ্ঠ রৈবত জন্মগ্রহণ করেন। তৎ্পরে চাক্ষুষ-মনু 
উদ্ভুত হন; তীহার অবনানে বৈবন্বত-মন্থুর আবি" 
ভাব হয়। তিনি সপ্তম মনু বলিয়| বিখ্যাত; 
তীহার পরে হুর্যতন্য় সাবর্ণি-মন্ু জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনিই অষ্টম মনু; এই সাবণিই পুর্ববজন্মে চৈত্র- 
বংশোপ্তব সুরথ নামে রাজ! ছিলেন। তাঁহার অব- 
সান হইলে, দক্ষমাবর্ণি নামে নবম মনজুর অধিকার; 
তাহার পরে দশম ক্রহ্মসাবর্ণি; ত্পরে একাদশ মনু 
শ্রেষ্ঠ ধর্মসাবর্ণি; তীহার অবসানে জিতেক্রিয় বিষ্ণু 
ভক্তি-পরায়ণ রুদ্রমাবর্ণির অধিকার ; তীঁহায় অধিকার 
সময় অতীত হইলে, দেবসাবর্ণি; তাহার অবগানে 
ইন্জসাবর্নির অধিকার ; বন্ধুবর ! আমি তোমার নিকটে 
এই চতুর্দশ মুর উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিলাম। এই 
সমস্ত মনু, অবসানপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মার এক দিন, 
হয়। ১০২--১১০। শৈলরাজ! এক্ষণে ইন্রামাব" 
ৰ্ণির বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি, বিশেষরূপে অবগত 
হও। মনুতরেষ্ঠ ইন্জসাবর্ণি পরম ধার্মিক ও গদাধরের 
পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি একসপ্ততিযুগপর্ন্ত 
ধর্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া, সুন্দরের প্রতি 
সেই রাজ্যভার অর্পণ করত, তপস্তার নিমিত্ত গমন 
করিলেন। সেই হুচন্রের মহাবল-পরাক্রান্ত ্রীমান 
শ্রীনিকেতু নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। € 
প্রীনিকেতু হইতে মহাযোগী পুরীষাতরু-নামক এক 
পুত্র সমুৎপন্ন হন; তাহার অতি তেজন্বী গোকামুধ 
নামে এক পুত্র সমুত্পন্ন হন। সেই গোকামুখের 
পুত্র বৃদ্ধশ্রবা, বৃদ্ধশ্রবার পুত্র ভানু, ভানুর পুত্র পুরী, 
তাহার পুত্র ভূত্তণ, ভূত্তণের পুত্র শৃন্গী, তাহার পুত্র 
ভীম, ভীমের পুত্র যশশচন্, এই যশশ্চন্্র ষশঃপ্রভাবে 
চন্দ্রকে পরাজয় করেন। তাঁহার সুনির্মল কীর্তি আদ্যা' 
পিওদেবগণ নিয়ত ঘোষণা! করেন। তাহার পুত্র বরেণ্য, 
বরেণ্য হইতে পুণ্যারণ্য, পুণ্যারণ্য হইতে থার্্িক ্রমান্‌ 
অধরারণ্য অধ্রারণ্য হইতে মন্্রলারণ্য জন্মগ্রহণ করেন। 
সেই মঙ্গলারণ্য অত্যন্ত জ্ঞানবান্‌ ও তপস্বী ছিলেন! 
তাঁহার অপুত্রতানিবন্ধন তিনি তপস্তার নিমিত্ত পুর, 
2 Ls তী্থে গমন করত, রহকাল কঠোর তপন্ত। করিয়া, 
সপ্ততিযুণ পর্যন্ত ধর্মানুমারে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া, | মহাদেব হইতে বর লাভ করিলেন। সেই বরপ্রভাবে 
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এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা তাঁহার প্রতি 
রাজ্যভার অর্পন করিয়া তপস্তার নিমিত্ত বনে গমন 
করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য 'সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর 


' অধিপতি হইয়া পুরোহিত ভৃগুদ্বারা শত যজ্ঞ 


সম্পাদন করিলেন। ম্হীগতি অন্রণ্য তুচ্ছজ্ঞানে 
নশ্বর ইন্দরত্ব লাভ করিলেন ন|। তিনি লীলাক্রমে 
ইন্দ্র, বলি ও দানবেন্দ্র প্রভৃতিকে পরাজয় করিলেন; 


* এবং তিনি স্বীয় তেজে প্রদীগ্ু-ভাবে শাফনপ্রণালী 


বিস্তার করিতে লাগিলেন। হে শৈলপতে! তৎপরে 
সেই অনরণ্যরাজের একশত পুত্র ও কমলা-সদৃশী 
রম্ণীয়। পদ্মা নামে এক তনয়! জন্ম গ্রহণ কাঁরল। 
নৃপতির পুত্রগণ অপেক্ষা কন্তাতেই অধিক স্নেহ 
জন্মিল, তাঁহার সকল রমলীগণের শ্রেষ্ঠা মৌভাগ্য- 
শালিনী স্থিরযৌবন! পতিব্রতা অতিরূপবত্তী ও 


_ পুণ্যবতী পরশ মৃহিবী ছিল । ১১১--১২৫। সেই | 


অন্রণ্য-রাজের তনয়া পিতৃগৃহে. দিন দ্বিন বৃদ্ধি 
পাইয়। যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন নৃপতি- 
শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থানে চর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
এক সময়ে পিগনলাদ মুনি স্বীয় আশ্রমে গমন করিবার 
নিমিত্ত উৎ্কতিত হইয়াছেন, এমন সময়ে € 

হুনির্জন তগরঃস্থানে এক গন্বব্বকে দেখিতে পাইলেন। 
সেই গন সত্ীমহ শৃঙ্গার-মাগরে ম্চিত্ত হইয়! এরূপ 
মন্ত হইয়াছে যে, তাহাদের দিবারাত্রি জ্ঞান নাই। 


মুনিশ্রেষ্ঠ সেই গন্ধর্কের এই ভাব সনদর্শনে অত্যন্ত 


কামগীড়িত হইলেন; তখন তাঁহার তপস্তাতে চিত্ত 
আসক্ত হইলেও দারপরিগ্রহে অভিল৷য হইল। 
এক সময়ে মুনীশ্বর পিগললাদ স্নানের নিমিত্ত পুপপ- 
ভদ্রা নদীতে গমন করিয়া কমলা-সদৃশী রূপবতী 
মূনোহারিণী সেই অনরণ্য-তনয়| পদ্থাকে দেখিয়! 
তাহার সমীপন্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা. করিলেন, 
এই কন্তাটা কে? তাহার। বলিল,_ইনি অন্রণ্য- 
রাজের কন্যা, ইহীর নাম পদ্মা। হিমালয়! তৎ্পরে 
মুনিবর স্নান করত অভীষ্টদেব রাধিকাপতিকে পুজা 
করিয়া কামায়ন্ডচিত্তে অনরথ্য-তনরাকে প্রার্থনা 
করিতে নেই অনরণ্যমমীপে গমন করিলেন। 
রাজা তখন মুনিকে দর্শন করত ভয়াকুলিত-চিত্তে 
শীঘ্র তাঁহাকে প্রণাম করত মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান- 
পূর্বক ভক্তিভাবে তাঁহার পুজা করিলেন। মুনি 
কামবশে সমস্ত গ্রহণ করিয়া তৎপরে তাহার কন্যাকে 
প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে অনরণ্য রাজ! মৌনা- 
বলম্বন করিলেন; কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন 


না৷ মুনি পুর্ধার রাজাকে বলিলেন, হে অনয" 


রাজ! তুমি নি্গ কন্যা আমাকে প্রদান কর, না 
হইলে শাপানলে ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত ভন্মদাৎ 
করিব। তখন সেই মুনির .তেজে সভাস্থ সকলেই 
সমাচ্ছন্ন হইলেন ; রাজ! সেই মুনিকে বৃদ্ধ ও 
জরাতুর দেখিয়! বন্ধুগণের সহিত রোদন করিতে 
লাগিলেন। ১২৬--১৩৬। রাজমহিষীগণও কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং বন্যার 
মাতা মহারাজ্ঞী শোকে অধীরা হইয়া মুচ্ছিত! 
হইলেন। নে সময়ে: এক নীতিশাস্তরন্ত পণ্ডিত, 
রাজাকে তদীয় মহিষী ও পুত্রগণকে এবং সেই. 
কন্তাকে গ্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, 
তিনি বলিলেন, হে নৃপ! বর্তমান সময়েই হউক 
অথবা দিনান্তেই হউক কন্যা তোমার প্রদান করিতেই, 
হুইবে ; এই বিপ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপনার 
প্রদান করা কর্তব্য নহে; আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন এ 
জগতে সৎপাত্র কাহাকেও দেখিতেছি না; অতএব 
এই বিপ্রকে কন্যা প্রদান করিয়! সমস্ত সম্পত্তি রুক্ষা 
করুন। রাজন্‌ ! এই কন্যার নিমিত্ই আপনার সমস্ত 
সম্পত্তি বিনাশ পাইবার মম্তব হইয়াছে; অতএব শরণা- 
গত ব্যক্তি ব্যতীত সেই কন্যাকে মাত্র পরিত্যাগ করিয়া 
সমস্ত সম্পত্তি রঞ্কা করাই আপনার কর্তব্য। রাজ! 
সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করত বারংবার বিলাপ 
করিতে লাগিলেন; তৎ্পরে স্বীয় তনয়াকে রত্বালঙ্কারে 
বিভূষিতা করিয়া সেই মুনীন্রকে প্রদান করিলেন। 
মুনিবর কান্তাকে গ্রহণ করত মানন্দচিত্তে স্বীয় আশ্রমে 
গমন করিলেন। তাহার পর রাচাও সমস্ত পরিত্যাগ 
করত তপষ্তার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। তখন প্রধান! 
রাজমহিষী, স্বামী ও তনয়ার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলেন; নৃপতি-বিরহে পাত্রগণ, পুত্রগ্ণ ও ভূত্যবর্ম 
সকলেই মুঙ্চিতপ্রায় হইল। অনরণ্য রাধিকেশ্বরের 
চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট করত তপন্ত। করিলেন। এবং সেই 
গোলোকনাথের সেবা করত  গোকোধামেই গমন 
করিলেন। হে গিরিরাজ! তৎপরে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র 
বীর্তিমান্‌ রাজ! হইয়া, পুত্রের স্তায় প্রজা পলন 
করিতে লানিল্নে। ১৩৭--১৪৬। 
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 


দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় । 
বশিষ্ঠ বলিলেন, শৈলরাজ! সেই অনরণ্যতনয়। 
যেরূপ লক্ষ্মী নারায়ণকে সেবা করেন, তদ্রুপ কর্মঘবারা, 
বাব্যদ্বারা ও মানসিক ভক্তিভাবে মুনির মেব| করিতে 
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লাগিলেন। এক সময়ে সতী অনরণ্যতনয় সান করি- 
বার নিমিত্ত মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে 
মায়াবলে নৃপরূপধারী ধর্ম তাহাকে পথমধো দেখিতে 
পাইলেন। তখন সেই ছদ্বেশধারী ধর্ম্ম রতুময়রথা- 
রূঢ় ও রত্বালন্কারে বিভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেন। তাহার নবীন যৌবন, কামদেবতুল্য শরীর 
প্রভাশালী ; শ্রীমন্পন্না মেই রমণীয়।হুন্দরীকে দেখিয়া 
প্রভু ধর্ম সেই মুনিপত্বীর আত্যত্তরিক বিষয় জানিবার 
নিমিত্ত মায়াচ্ছলে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, অগিনুন্দরি ! 
তোমাকে লক্ষ্মীর স্তায় স্থিরযৌবন! মনোহারিণী 
দেখিতেছি ; অতএব তুমি নিশ্চয় রাজযোগ্যা রমণী ; 
তাহাতে অধুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার এই জর! 
তুর বৃদ্ধসমীপে অবস্থান শোভাজনক হইতেছে না। 
চন্দনাগুরুবিলিপ্তা হইয়! রাঁজগণের বক্ষঃস্থলেই তুমি 
শোভ। পাইবার উপযুক্ত ; অতএব হে সুন্দরি! তুমি 
এই তপোনিরত সত্যজ্ঞ মরণোমুখ বিপ্রকে পরিত্যাগ 
করত রতিশ্র কামার্ত রাজেন্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
কর; সুন্দরী স্ত্রী, পুর্ব জন্মের পুণ্যফলে শৌন্দর্ধ্য লাভ 
করিয়া থাকে; কিন্তু রসিক ব্যক্তির আণিঙ্গনেই 
সেই মৌন্দর্ঘ্যের সফলতা হয় ; আমি সহ সুন্দরীর 
কান্ত ও কামশান্তর-বিশার্দ ; অতএব কাস্তে! আমাকে 
কিন্কররূপে গ্রহণ কর। আমি তোমাকে পাইলে 
অন্ঠান্ট সকল রমণীগণকে পরিত্যাগ করিব। মনো" 
হারিণি। তোমার সদৃশী কামিনীর সহিত আমি 
রমণীয় অতি নির্জন স্থানে পর্ববতে পর্বতে প্রতিনদে 
পুপ্পবাসিত বায়ার সুরভীকৃত কুম্থমিত পুপ্প্যো- 
দ্যানে বিহার করিব । সুন্দরি! কামজ্রে প্রপী- 
ডিতা রমমীর কামগীড়! নিবারণ করিতে আমিই 
সক্ষম ; অতএব আমার সহিত বিহার করত জন্ম সফল 
কর। এই কথা বলিয়া নৃপরূপী ধর্ম স্বীয় রথ হইতে 
অব্তরণ করত তাঁহাকে ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, 
তখন সতী পদ্মা! সেই অহিতচারী ধর্মকে বলিলেন, 


‘পাপিষ্ঠ নৃপকুলাধম ! এস্থান হইতে দূর হ! 
যদি আমাকে পুনর্বার কামভাবে জিজ্ঞাস। করিস, 


তাহ! হইলে নিশ্চয় ভন্ম হুইবি! তপোব্ল-পবিত্র 

পিপ্পলাদকে পরিত্যাগ করিয়া তোর সদৃশ 
স্ত্রীজিত লম্পটকে ভজন| করিব? নরাধম স্ত্ৰীজিত 
ব্যক্তির সপর্শমাত্রেই সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়, স্ত্রীজিত 
ব্যক্তি অপেক্ষা পাগী ও পাঁতকী জগতে কেহ নাই; 
আমি ভোর মাতৃষ্বরূপা) অথচ আমাকে স্ত্রীভাবে 


বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্‌ ; এজন্য আমার শাপে 


কামের টা রা ভাত 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


শাপ শ্রবণ করিয়| নৃপমূর্তি পরিত্যাগপুর্মক হব-যূর্তি 
ধারণ করত কম্পিত কলেবরে বলিলেন, মাতঃ। 
আমি ধর্ম্মজ্ঞদিগের গুরুর গুরু_ ধর্ম) সতি! আমি 
পরস্থীতে নিয়ত যাতৃবুদ্ধি করিয়া থাকি। আমি কেবল 
মনোভাব জানিবার জন্য তোমার সমীপে আগমন 
করিয়াছি; তোমাদের মনের ভাব জানি বটে, তথাপি 
'দৈবদোষে বিড়ম্বিত হইলাম। হে সাধ্বি! আমার 
দম্‌নে বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই, যথোচিত কার্ধ্যই হই- 
য়াছে ; উন্র্গগামীদিগের শাস্তি ঈশ্বরই বিধান করিয়া" 
ছেন। ১--২০। যিনি ধর্থের স্বধর্ম্মোপদেশে কালের 
বিনাশে ও বিধাতার বিধানে সক্ষম, সেই পরমাত্বা 
কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যে বিভু সুংহারকারী 
শঙ্করকেই কালক্রমে সংহার করিতে ও জগৎস্থজন- 
কারী বিধাতাকেও স্থজন করিতে সক্ষম; সেই 
স্ীকৃষ্কে আমি নমস্কার করি। যিনি যমের সংহার 
করিতে সক্ষম, মৃত্যুরও মরণের কারণন্বরূপ ও যিনি 
'দৈবের স্থজনবিনাশে সমর্থ, সেই ভগবান্‌ কৃষ্ণকে 
আমি প্রণাম করি। যিনি শাপ, সুখ, দুঃখ, বর, সম্পদ 
ও বিপদ্‌ প্রভৃতি প্রদান করিতে সক্ষম, সেই সনাতন 
কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি শক্রু, মিত্র, প্রীতি 
কলহ প্রভৃতি বিধান করিতে সক্ষম ; ধাহার ইচ্ছাক্রমে 
ক্ষীর ধবলিত, জল শৈত্যগ্ুণসম্পন্ন এবং হুতাশন 
দাহিকাশক্তিলম্পন্ন হইয়াছে, নেই মৃহানুভব 
শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি প্রকৃতি,ম্‌হাবিষ্ণ, 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সুজন করিয়াছেন, দেই 
পরমাত্মা কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করিতেছি। যিনি 
অতি তেগরঃম্বরূপ অথচ সেই তেজোরাশি হইতে বহু- 
মুর্তি পরিগ্রহ করেন এবং যিনি গুণিশ্রেষ্ঠ অথচ নির্গডণ 
সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি 
সর্বময় সর্ব্ববীজ ও সকলের অন্তরাত্ন্বরূপ, আমি 
সেই সর্ববন্থ শ্রীকুষ্ণকে প্রণাম করি; এই কথা 
বলিয়া জগতগুরু তাহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। হে প্রিয়ে! তখন সাধ্বী পদ্মা তাহাকে 
ধৰ্ম্ম জানিতে পারিয়া সসম্রমে বলিলেন) ভগবন্‌! 
আপনি সকল কর্মের সাক্ষী; সর্ববান্তর্ধামী সর্বজ্ঞ, 
সর্ববতত্ববিং ধৰ্ম্ম ; তবে কেন মনোগত ভাব জানিবার 
নিমিত্ত কিন্ধরীকে বিড়ম্বনা করিলেন? হে ব্রহ্মন্‌ ! 
যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এবিষয়ে আমার কোন 
অপরাধ নাই। হে বিভে|! আমি স্ত্ীন্বভাব-নিবন্ধন 
অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রোধে আপনাকে অভিশাপ প্রদান 
করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আপনার কি অবস্থা ঘটিবে 
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প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট হয়, তথাপি মাধবী স্ত্রীর শাপ 
কখন বিকল হইবে না) আপনি যদি বিনষ্ট হন, তাহা 
হইলে সমস্ত সৃষ্টি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; এবিষয়ে আমি 
কংকর্তৃঝ-বিমূঢ়1 হইয়াছি ; তথাপি আপনাকে এক 
উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন | ২১_-৩৫। হে 
দ্বশ্রেষ্ঠ ! যেরূপ পৌর্ণযামীতে শশী পূর্ণরূপে চতুপ্পদে 
প্রকাশিত হন, তদ্রপ সত্যযুগে আপনিও পূর্ণরূপে 
বিরাজমান থাকিবেন । হে ভগ্বন্‌! ত্রেতাতে 
আপনার একপাদ ক্ষয়, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে 
ত্রিপাদ ক্ষয় হইবে; কলিশেষে আপনার অবশিষ্ট 
একপাদ অচ্ছন্ন হইবে; আবার সত্য সমাগত হইলে, 
চতুপ্পাদে পূর্ণ হইবেন। আপনি সত্যযুগে সর্দবব্যাগী 
হইবেন এবং অন্তান্য যুগে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত 
থাকিবেন। হে বিভে|! যাহাতে যাহাতে আপনার 
অবস্থান হইবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
হে ধৰ্ম্রাজ ! বৈষ্ণব, বিপ্র, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা, 
নিৰ্ম্মল জ্ঞানশালী, ঝানপ্রস্থ, ভিক্ষু, ধ্ম্মশীল নরপতি, 
সাধু ব্যক্তি, সদৃবৈশ্তজাতি, দ্বিজনেবা-প্রায়ণ শু, 
সংসংসগ্ঁও স্থিরচিত্ত পুরুষ; এই সমস্তে আপনি 
সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকেন। এই সমস্ত পুণ্যবান্‌ 
ব্যক্তি যুগে যুগে আপনার আধাররূপে কল্পিত থাকিবেন 
এবং অশ্বখ, বট, বিশ্ব, তুলসী, দেবার পুষ্প ও 
সাধুব্যক্তি প্রভৃতিতেও আপনি ব্দ্যিমান থাকিবেন। 
দেবালয়ে, তীর্থে, সাধুগ্রণের গৃহে, বেদবেধান-শ্রব্ণ- 
স্থলে ও সভাতে আপনার নিয়ত অবস্থান হইবেন এবং 
কৃষ্ণনাম গান, কৃষ্ণগুণ গান, তাহার শ্রবণ ও উচ্চারণ- 
স্থলে এবং ব্রত, পুজা, তগস্তা, ন্যায়, যজ্ঞ ও সত্যস্থলে 
আপনার নিয়ত অধিষ্ঠান হইবে। দীক্ষা, পরীক্ষা, 
শপথ, গোল্পদভুমি, গো-গৃহ এবং গোষ্ঠে 
আপনি বিদ্যমান থাকিবেন। হে ধর্ম্ম। এই সমস্ত 
স্থানে আপনার কৃশতা হইবেন; ইহ! ভিন্ন যেষে 
স্থলে আপনার কৃশতা ঘটিবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন। ৩৬_-৪৭। ভগবন্‌। বেশ্যা], বেশ্ঠাগৃহ, 
ন্রহত্যাকারীর গৃহ, নরহত্যাকারী, নীচ, মূর্খ ও খল 
ব্যক্তিতে আপনার কৃশত! হইবে এবং দেবতা, গুরু, 
ব্রাহ্মণ ও পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিদিগের ধনহরণকারী দুর্জ্জন 


" ধূর্ত চৌরগণে এবং রতিভূমে, দৃযতক্রীড়াস্থলে ও 


ভূপালগণের কলহস্থলে আপনার ক্ষীণতা হইবে। 
যেখানে শালগ্রামশিলা, সাধুব্যক্তি, তীর্থ বা পুরাণ নাই 
তথায়; দ্টাগ্রস্ত-দেশে ও গর্বপরায়ণ ব্যক্তিতে 
আপনার হীনত| হইবে। অসিজীবী, দেবল, গ্রাম- 
যাজক, বৃষবাহক, শ্রকার, জীবহিংসোপজীৰী, 


স্বামিনিন্দা-পরায়ণ! রমনী, স্রীজিতপুরুষ, দীক্ষা বন্য! 
ও বিষ্ণুতক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, স্বান্থবিক্রয়ী, কন্তাবিভ্ররী, 
নিজপ্তা-বিক্রয়কারী, শালগ্রামশিলা-বিক্রুযী, দেবমূর্ভি- 
বিত্রয়ী, গ্রন্থবিক্রয়ী ও ভুূমিবিক্রয়ী, এই সমুদায়ে 
আপনার ক্ষাণতা সপ্তাত হইবে। মিত্রদ্রোহী, কৃত, 
বিশ্বাসঘাতক, শৱণাগতত্যাগী ও আশ্রিতন্ব ব্যক্তিতেও 
আপনার ক্ষীণতা হইবে। নিয়ত মিথ্য|ভাবী, সীমা- 
হুরণকারী, কাম ক্রোধ ও লোভবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য- 
প্রদানকারী, পুণ্যকর্ম্মবিহীন এবং পুণ্যকরম্মবিরোধা ; 
এই সমস্ত ব্যক্তিতে আপনার অবস্থান করিবার অধিকার 
নাই। হে প্ৰভো! ইহাতে আমার বাক্য সত্য 
হইবে ও আপনারও রক্ষ। হইবে ; এক্ষণে আমি পতি- 
সেবার নিমিত্ত গমন করিব ; আপনিও স্ব-মন্দিরে 
গমন করুন। সাধ্বী অনরণ্যতনয়। এই কথ! বলিলে, 
বিধিপুত্র ধৰ্ম্ম প্রসমনবদনে বিনয়পূর্ববক বলিলেন, 
সাধ্বি! ' তুমি পতিভক্তি-পরায়ণা ধন্য! রমণী; 
তোমার নিয়ত মন্বল হউক। তুমি আমাকে পরি- 
ত্রাণ করিলে ; অতএব বর প্রার্থন। কর, প্রদান করিব। 
৫৮-:৫৯। বংসে! আমার বরে তোমার স্বামী 
যুবা, রতিশূর, রূপবান, গুণবান বাগ্মী ও সতত স্থির- 
যৌবন হউন; তুমিও পরমৈশ্চধ্যশালিনী ও স্থির- 
যৌবনা হও এবং তোমার পতি মার্কগ্ডের হইতেও 
দীর্ঘজীবী, কুবের হইতে ধনবানূ, ইন্দ্র হইতে এশব্ধ্য- 
শালী, শিবতুল্য বিষুভক্ত ও কপিল অপেক্ষাও সিদ্ধ 
পুরুষ হউন; তুমি যাবজ্জীবন পতিমৌভাগ্যশালিনা 
হও ও তোমার গৃহ কুবেরভবন হইতেও সমৃদ্ধিশালী 
হউক। তুমি আমার বরে স্বীয় স্বামী অপেক্ষাও 
অধিক রূপগুণসম্পন্ন পুত্রগণের জননী হইবে। 
ছে শৈলেন্ত্র! ধর্মরাজ এই বথ| বলিয়া নিবপ্ত 
হইলে, সতী পদ্ম! তাহাকে প্রদক্ষিণপুর্ন্নক প্রণাম 
করত স্বগৃহে গমন করিলেন। ধর্ম তাঁহাকে আশী- 
র্বাদ করত স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন; পরে 
প্রতি সভায় সভায়, পতিব্রতা রমণীর প্রশংদ। করিতে 
লাগিলেন। পদ্মা স্ব-ভবনে গমন করত ধর্মীবরে 
যৌবন্প্রাপ্ত স্বামী পিরলাদের সহিত নির্জনে মৃতত 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বীয় স্বামী 
হইতেও অধিক গুণসম্পন্ন বহু পুত্র প্রমব করিলেন। 
শৈলেন্্র! যেরূপে অন্রণ্য স্বীয় তনয়! মুনিকে 
প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, 
সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত তোমার নিকটে বর্ণন করি- 
লাম। তুমিও সেই সর্কেশ্বরকে কন্ঠ] প্রদান করত 
সম্পত্তি, ও আত্মীয়"বন্ধুবান্ধবগণকে রূক্ষ।ক্র। পর্বব্ত- 
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রাজ! অদ্যাবধি দন অতীত হইলে অতি দুর্লভ 
শুভক্ষণ উপস্থিত হইবে; দিনে লগ্নাধিপতি লগ্নস্থ 
হইবেন। এ দিনে চন্দ্র স্বায় পুত্ৰ বুধের সহিত 
লগ্নাস্থ হইবেন এবং রোহিণীযুক্ত হুইয়া বিশুদ্ধ 
হইবেন; তারাও বিশুদ্ধ হইবে। সেই দিন 
মার্থশীর্ষ-মাসীয় মোমবার) ওঁ দ্বিনে কোন দোষের 
লেশ থাকিবে না? সমস্ত সদৃগ্রহের দৃষ্টি হইবে ও 
অমদৃগ্রহের দৃষ্টি নাণ হইবে; তাহাতে বিবাহ হইলে: 
পতি-সৌভাগ্য ও সংপুত্র লাভ হইবে। ‘এওঁ লগ্ন 
জন্ম জন্ম অবৈধব্যপ্রদ ও প্রীতিজনক ; ও লগ্নবলে 
গাঁড়প্রেমের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। অতএব হে 
পর্কতরাজ! এই লগ্গে কন্যা পাত্রসাৎ করিয়! তুমি 
কৃতী হও। ৬০--৭৩। নিরিরাজ! তোমার এই 
'কন্তা। সমস্ত দেবগণের তেজঃম্বরূপা, দেবপুজিতা, 
জগজ্জননী, ঈশ্বরী, মূলপ্রকুতি, ইহাকে জগৎপিত! 
শিবকে প্রদান কর। ইনি পুর্ব্বকলে দেবতাদিগের 
রক্ষার নিমিত্ত, সুরসমুহের তেজোরাশিশ্বরূপে আবি- 
তা হইয়া, দশদিক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 
ইন্টার স্বীয় তেজোবলে দৈত্যকুলমধ্যে কেহ কেহ 
দগ্ধ, কেহ কেহ পলায়িত ও কেহ কেহ ভম্মীভূত 
হইয়াছিল এবং কেহ বিবরে প্রবিষ্ট, কেহ ছা 
প্রাপ্ত, কেহ বা দস্তে তৃণ লইয়া ইহার শরণাপন্ন 
হইয়াছিল। দেবীর ভীষণ প্রভাবে কেহ বস্তু ত্যাগ 
করিয়াছিল, কেহ স্তস্তিত হইয়াছিল, কেহ ঝ! অনেক 
সময় যুদ্ধ করিয়া অনাময় স্বর্গধামে গমন করিয়া- 
ছিল। জুরগণ পূর্বে ইহার প্রভাবেই নিঃশক্র 


হইয়াছিলেন। ইনিই কক্সান্তে কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে' 


দক্ষকন্তারপে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪--৭৯। তৎপরে 
দক্ষও বিধিক্রমে শুলপাণিকে কন্তা| প্রদান করেন; 
' দৈববশতঃ আমার পিতার যজ্জঞে দেবস্ভায় দক্ষমহ 
শৃলপাণির মহাকলহ হয় ; তখন ত্রিলোচন রোষপরবশ 
হুইয়া ব্রহ্মাকে প্রনাম করত গমন করিলেন। দক্ষও 
রুষ্ট হইয়৷ স্বীয় বন্ধুগণ্রে ‘সহিত স্ব- ভবনে গমন 
করিলেন। তৎ পরে দক্ষ কোপে মু সমারোহে যজ্ঞ 


আরম্ভ করত মেই যজ্ঞভাগ মাৎসর্ধ্যবশতঃ শুলগাঁণিকে 


প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী পিতার মেইরূপ 
দুর্ক্যবহার দর্শনে কোপে আরক্তলৌচন। হইয়। 
ছুঃখ্তান্তঃকরণে পিতাকে বহুতর ভসনা করত তথা 
হইতে মাতা প্র সুতিরসমীপে গমন করিলেন। তৎ্পরে 
ত্রিকালজ্ঞ পরাৎপর। সতী যজ্ঞ ভঙ্গ ও পিতার পর!ভব 
প্রভৃতি সমস্ত ভবিধ্যদ্বিষয় মাতার নিকটে বলিলেন) 
হে পর্বতরাজ! সেই যজ্ঞ-স্থান হইতে দেবগণ,. 


রক্মবৈবর্তপুরাগ। 

যাজ্জিকগণ, মুনিমযুহ ও পর্ববতদ্বিগের পলায়ন, খিব- 
সৈন্যের জয়, নিজের মৃত্যু, বিরহাকুলিতচিত্তে স্বামীর 
শোকবশতঃ নান। স্থানে পর্ধাটন প্রভৃতি সমস্ত বৰ্ণন 
করিলেন ; শঘ্বরের নয়ন-সলিলে অরোবরের উদ্তব, 
মর্ভিভেদে শঙ্করকে পরর্বার পাইবেন, তীহার মহিত 
পুনর্ব্বার বিহার হইবে; এই সকল ভবিতব্য সমস্ত 
বিষয় মাতার নিকটে বলিয়া মাতা ও ভগিনীগণের 
নিষেধ-বাক্যে উপেক্ষা করত হুঃখিতাস্তঃকারণে গ্রমন 
করিলেন। তৎপরে সিদ্ধ-যোগিনী সতী জাহবীতীরে 
গমন করত সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যোগবলে 
স্নানাস্তে শঞ্ষরের পূজা করিলেন; পরে শব্করের 
চরণকমল স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করত গন্বমাদন- 
দ্রোণীস্থ শরীরে প্রবেশ করিলেন। সেই গন্ধমাদন, 
স্থিতা দেবী পূর্বে অখিল দৈত্যকুলকে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন। দেবী সেই শরীরে প্রবিষ্টা হইলে সুরগ্ণ : 
বিম্মিত হইয়! হাহাকার করিতে লাগিলেন। এদিকে 
শঙ্কর-সেনাগণ দক্ষযজ্ঞ বিনাশপুর্বক সকলকে পরাতৰ 
করিয়। শোকে ব্যাকুলন্ছদয়ে গমন করত সমস্ত 
শস্করকে বলিল।. শঙ্কর সমন্ত- বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 
কুদ্রগণের সহিত শোকে সহসা মুচ্ছিত হইলেন) 
ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইলে ত্রিলোচন গাত্রোখান 
করিয়] যে স্থানে দেবীর দেহ পতিত ছিল, সেই 
মন্দাকিনীতীরে গমন করিলেন? ৮০--৯৫। 


শ্রীকুষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিচত্বাংরিশ অধ্যায় সমাপ্ত। . 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। 

নারায়ণ বলিলেন, অনভ্তর মহাদেব গমন করত 
দেখিলেন ; _জাহ্বীতটে অয়ানপদ্বপত্রাভা মনোহর! . 
সতীমূর্তি শয়ান রহিয়াছে। নেই অক্ষমালাধারিণী 
সভীমূর্তি তণ্তকাঞ্চনের স্ায় প্রভামম্পন্না, তে 
প্রলিতা এবং শ্বেতবন্ত্রপরিধানা। নেই মুর্ভি- 
দর্শনে মহাদেব বিরহনলে দর্ধপ্রা় হইতে 
লাগিলেন। তিনি মূৰ্ত্তিমান তত্বরাশির স্বরণ 
হইলেও তাহাকে মুচ্ছিত হইতে হইল। তখন 
প্রবল কলত্রশোক, সেই স্বাত্মারাম পরাৎপর বেদের 
বীজশ্বরূপ যোগীন্রগণের গুরু শঙ্করকেও পীড়া দিতে 
লাগিল। ত্ৰিলোচন, ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ 
করিয়! তাহাকে কি বলিবেন, ইচ্ছ। করিলেন; 
আবার তাঁহার বদ্নকমল দর্শন করত মে মন্ত 
বিস্তৃত হইয়া! তখন তিনি স্থাণুর স্তায় নিশ্চলভাবে 
অবস্থিত রহিলেন। আবার সেই দীনগণের শরণপ্রদ, 
দীন-দৈন্তাপহারী শঙ্কর সা্রনেত্রে অতি Les ; 
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বিঘাপ করত বলিলেন ;--হে প্রাণেখ্বরি ! হে প্রিয়ে! । প্রদেশে অন্ষযবটমূলে নদীতীরে পরিভ্রমণ করিস! : 


সভগে! দেখ, আমি তোমার স্বামী শব্ষর ; তোমার 
নিকটে সমাগত হইয়াছি ; আমি শিবপ্রদ, সর্কেশ্বর, 
সর্ধরূপ, দিদ্ধিপ্রদ্ন, সকলের আত্মাম্বরূপ শিব; কিন্ত 
প্রিয়ে! আমি তোমা ব্যতীত সকলের পক্ষে শবতুল্য। 
প্রিয়ে! তুমি সকলের শক্তি-রূপিনী তোমার আশ্রয়েই 
আমি শক্তিযুক্ত ছিলাম; এক্ষণে শক্তি-হীন হইয়। 
সকল কার্যে নিশ্চেষ্ট শবতুল্য হইলাম; হে বিজ্ঞে! 
যে ব্যক্তি শক্তিকে পরিজ্ঞত নহে,সে-ই শক্তিকে নিন্দা 
করিয়া থাকে, তাহাকেই তোমার পরিত্যাগ করা 
উচিত! তবে প্রিয়ে! আমাকে পরিত্যাগ করিলে 
কেন? প্রাণেশ্বরি ! স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষুঃ ও আমি, আমরা 
তোমারই সাধ্যভূত ; তুমি হাম্তবদনে আমার প্রতি 
কটা ্দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক নুধাতুল্য বাক্প্রয়োগে 
আমার হৃদয় শীতল কর। প্রিয়ে! মধুর আলাপ ও 
মধুর দৃষ্টি্প অমৃতময় ঝারিমেকে আমার দগ্ধ হৃদয়ের 
তাপ দূর কর; এবং দূর হইতে আমাকে দর্শন করিয়া 
শীপ্র আমার প্রতি স্বেহময় মধুরবাক্য প্রয়োগ কর। 
প্রাণাধিকে! এই নিশ্চেষ্টভাবৈ বিলাপপরায়ণ শিবকে 
এখনও সম্ভাষণ করিতেছ না? প্রিয়ে। তুমি যে 
আমার প্রাণের আধারশ্বরূপা পরাৎপরা; শীত 
গাত্রোখান কর? তুমি জগতের আধাররূপিণী জগদন্বা 
অতএব দেবি! আমি অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, 
তুমি গাত্রোখান কর। দন্দকন্তে! গাত্রোখান কর, 
এই রোধন-প্ররায়ণ শিবকে একবারও নরন উন্মীলন 
করিয়! দেখিবে না? হুন্দরি! আমার প্রাণকে 
পরিত্যাগ করিয়! তোমার গমন করা কর্তব্য নহে; 
পৃতিব্রতে ! গাত্রোখান কর, কেন অদ্য আমাকে 
সেবা করিতেছ না? হে দেবজননি! জানিয়াও 
কেন ব্রত ভঙ্গ করিতেছ? এইরূপ বিলাপ করত 
বিরহাতুর শঙ্কর প্রিয়ার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ-পূর্ববক 
পুনঃপুনঃ আলিম্বন ও চুম্বন করিতে লগিলেন। 
শঙ্কর, প্রিয়ার অধরে অধর, বক্ষে বক্ষ স্থাপন করিয়া 


পুনঃপুনঃ আলিগ্বন করিতে করিতে. আবার. মূচ্ছিত. 


হুইলেন। তংপরে শঙ্কর চেতনা লাভ করত শোক- 
বশে বেগে উত্থান করিলেন এবং জ্ঞানিগণের গুরুর 
গুরু হইলেও, তিনি উন্মন্তের স্তায় ধাবিত হইলেন। 
তথপরে শঙ্কর অজ্ঞানের স্যায় পর্তীর সুব্ণপ্রতিম 
মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সপ্তত্বীপ লোকালোকে 
গর্ধধতও সপ্তসিদ্ধু পরিভ্রমণ করিলেন। পরে তিনি 


: ভারতে শতশৃগিরির গার্থে জনুদীপে হুনির্জান 


তুমি গাত্রোখান কর, একবার গাত্রোথান কর হে | হা সতি! সাধ্বি! বলিয়া উচ্চিঃ্বরে রোদন করিতে 


লাগিলেন। তাঁহার নয়নত্রয় হইতে যে অশ্রু বিগলিত 
হইল, তাহাতে এক সরোবর উৎপন্ন হইল ; তাহারই 
নাম নেত্রমরোব্র। তথায় মুনিগণ তগন্ত! করেন। 
সে সরোবর দুইযোজন বিস্তীর্ণ; সেটা এক মনোহর 
পুণ্যতীর্ঘ। গিরিরাজ ! 'তাহাতে স্নান করিলে 
মানবগণের পুন্জর্ হয় না। তাহাতে স্নানমাত্রেই 
নরগণ শতজন্মক্কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 
মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করত হরিধামে গমন করে। 
১--২৪। তৎপরে মহাযোগী শঙ্কর মেই সরোবর 
পরিত্যাগ করিয়া! বিরিহাকুলিতচিত্তে পুর্ণ এক বং 
পর্য্যন্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেন। হে পর্বতেশ্বর ! 
সেই সতীদেহবিগলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে যে স্থানে 
পতিত হইল, সেই নেই স্থান বাঞ্থিতপ্রদ মিদ্ধপীঠ 
নামে প্রসিদ্ধ হইল । তৎপরে. মহাদেব সতীর 
অবশিষ্টান্দের সংস্কার করিয়া, অস্থিদ্বার৷ মাল! নির্মাণ 
করত খ্বীয় বৃভুষণ করিলেন। শঙ্কর ভক্তিপুররক : 
প্রতিদিন মতীর শরীরভম্ম গ্রাত্রে লেপন করিতে 
লাগিলেন) পুনর্ধার হা প্রাণেশ্বরি! হা সতি! 
বলিয়। মুচ্ছিত হইলেন। তখন স্য়ভু আত্মারাম 
পু্ণকাম্‌ তগবান্‌ শঙ্কর ' বিরহ-জরে নিশ্চেষ্ট হ্‌ইয়। 
পরত্রদ্ধ পরমাত্মাকে রিম্মৃত হইলেন। দেবগণ বটমূল- 
জমীপে .শিবকে শয়ান দেখিয়| বিস্মিতভাবে তাহার 
সমীপে আগমন করিলেন। লক্ষ্মী যাহার পাদপত্ম 
নিয়ত অর্চনা করেন, সেই ভগবান্‌ ঈশ্বর নারায়ণ, 
পারিষদবর্গের মহিত রত্যানে তথায় সমাগত হইলেন। 
তিনি রত্ালঙ্কারে বিভূষিত্য গীতবমন ও চতুর্ভুজ ; 
তাহার ব্দনমগ্ডল ঈষৎ হান্তযুক্ত এবং প্রসন্ন ; তিনি 
বনমালায় বিভূষিত। তৎকালে ধর্ম, অধৰ্ম্ম, অনন্ত, 
সুরগণ, মহধিগণও তথায় আগমন করিলেন। দেব" 
গণ তথায় সমাগত হইয়! লক্ষীকান্তকে প্রণাম করত 
সমাধীন হইলেন। ২৫-_-৩৩। তাহার পর জ্ঞানি- 
গুরু জ্ঞানীগবর -শ্রীহরি সেই যুচ্ছিত শঙ্করকে বক্ষে 
ধারণ করত তাহাকে প্রবোধবাক্যে. বলিলেন, শে! 
তুমি পরমাত্মাম্বরপ হইয়! কেন এরূপ সামান্ত জনের 
ন্যায় শোকে অধীর হইলে ? আমার ছুঃখ-শোক বিনা- 
শক সীরভুূত হিতকর আধ্যাত্মিক বাক্য অব্ণ বর। 
হে শঙ্কর! তুমি বিধাতার বিধাতা) সর্বত্র, জ্ঞান- 
নিধি ও জীব্-্বরূপ; সমস্ত অধ্যাত্বতত্বই তোমাতে 
বিদ্যমান আছে; তথাপি তোমাকে প্রবোধ দিতেছি) 
কারণ প্রাণ-সন্ঘট উপস্থিত হইলে, অজ্ঞানী ব্যক্তিও 
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৪৬৪০ 


জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবোধ দানে সক্ষম হয়। ইহা জন- 
সমাজে ব্যবহার আছে যে, বিপৎকাঁলে সকলেই 
পরম্পরকে পরম্পরে প্রবোধ প্রদান করিয়া থাকে। 
গুণদকল মায়ার আশ্রিত ; এই জন্য সেই গুণ সমস্ত 
সুখদুঃখের কারণ, এই জন্য বলবতী বিষ্ণু-মায়! গুণযুক্ত 
পুরুষকে পীড়ন করে। €হ শস্তো! ছুদ্দিন উপস্থিত 
হইলে দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত 
হয় ; কিন্তু আবার সেই দুর্দিন যাইয়! সুদিন সমাগত 
হইলে সে সমস্তই দূরীভূত হয়। তখন হর্ষ, বধ, 
দৰ্প, এই সমস্ত বৃদ্ধি হয়; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে 
্বপ্রবৎং মনে করেন। হে শৈলরাজ! ভগবান্‌ 
ত্ৰিলোচন হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া! নেত্রত্রয় উন্মীলন 
করত তাঁহাকে বলিলেন, মহাত্মন! তোমাকে তেজঃ- 
স্বরূপ দেখিতেছি, তুমি কে? তোমার সমীপস্থ 
ইহারাই বাকে? তোমার নাম কি? ইহাদেরই 
বা নাম কি? সতী কে? আর আমিই ঝা 
কে? তুমি কাহাকে কি বলিতেছ ? এবং 
আমাকেই বাকি বলিতেছ? আমি কিন্ত 
এখানে আসিয়াছিঃ আমি কোথায় যাইব? আর 
ইহারাই বা কোথায় যাইবেন? তাহা! আমাকে বল। 
হে গিরে! শ্রীহরি এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগণের 
সহিত রোদন করত নেত্রনীর দ্বারা সেই রোদন- 
পরায়ণ শিবকে অভিষিক্ত করিলেন । হরিহরের 
নেত্রনীরে পবিত্র জলসম্ভূত ব্রিভুবন-পাবন তীর্থ উৎপন্ন 
হইল। ৩৪--৪৫। ভারতে অস্তগিরির পশ্চান্তাগে 
অক্ষয়বটনমীপে ও তীর্থ সভূত হইলে তাহা তপস্থী- 
দিগের মুক্তিবীজ স্বরূপ তগস্তার স্থানরূপে পরিগণিত 
হুইল। জনস্তর শ্রীহরি, সমস্ত দেবগণ মুনিগণ ও 
উর্ধারেতাদিগের সমক্ষে হরকে পুনর্ববার অধ্যাত্ম বিষয় 
উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, হে 
শঙ্কর ! তুমি পরাৎপর জ্ঞাননিধি সনাতন জ্ঞানানন্দ- 
স্বরূপ ; এক্ষণে তুমি শোকবশত প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিস্মৃত 
হইয়াছ; তোমাকে অধ্যাত্ম বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। হে শঙ্কর! এই সংসারে সুদিন ও দুর্দিন 
নিয়ত ভ্রমণ করে, সেই সুদিন-দুদ্দিনই সকল প্রাকৃত 
বিষয়ের সুখ-দুঃখের কারণস্বরূপ ; তাহার মধ্যে সুখ 
হইতে হর্ষ, দৰ্প, শৌধ্য, প্রমন্ততা, রাগ, এখ্ধ্য, 
অভিগাষ, বিদ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং হুঃখ ও 
শোক হইতে সমুদ্েগ ও ভয় প্রবন্ধিত হয়। হে 
মহেশ্বর! ইহার কারণ বিনাশ হইলেই এই সমস্ত 
বিনষ্ট হয় । হে শঙ্কর ! নুদিনতুদ্দিন স্বীয় 


কর্মোন্ুত; সেই কৰ্ম্ম তপঃসাধ্য এবং শুভাগভ কার্য 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


সকল সেই কর্ম্মসাধ্য ; তপন্ত| স্বভাবমাধ্য, স্বভাব 
অভ্যামদাধ্য, সেই অভ্যাদ সংসর্গপাধ্য এবং মংসর্গ 
পুণ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে শত্তো! মন 
পাপপুণ্য উভয়েরই কারণঘ্বরূপ, সেই সর্ব্েত্রিয়ের 


অগ্রবর্তা-মন আমারই অংশে উৎপন্ন। হে শঙ্কর! 


আমি, তুমি, কি প্রজাপতি ব্ৰহ্ম-_আমর! সকলেরই 


জনক) ব্রহ্ম এক পদার্থ,_কেবল গুণভেদে মুদ্তিভেদে , 


সংজ্ঞতি হইয়া! থাকে । হে শিব! সেই ব্ৰহ্ম ঘিবিধ--. 
সগুণ ও নিৰ্গুণ ; তিনি মারাযুক্ত হইলে, সগ্তণ ও 
মায়ারহিত হইলে নির্ভণ হইয়| থাকেন। ৪৬--৫৫। 
ভগবান স্বেচ্ছাময় ; তিনি ইচ্ছায় সমস্ত স্বজন করেন; 
তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতি নামে অভিহিত এবং 
নিত্যা। তিনিই সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। এক 
ব্ৰহ্মকে কেহ কেহ বলেন, সনাতন ব্রহ্গজ্যোতিঃস্বরূপ ; 
কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম দ্বিবিধ, প্রকৃতি ও পুরুষ; 
যাহার! ব্রহ্ম এক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের 
মতে ব্ৰহ্ম সর্ব্বকারণত্বরূপ ও প্রকৃতিপুক্রুষ হইতে 
অতীত ; এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রঞ্জতিপুকুষ, 
এই উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে ; অথবা এক পরমন্রঙ্গ 
ইচ্ছাক্রমে দ্বিব্ধি হইয়া থাকেন। সেই শক্তিই সমস্ত 
শক্তি-প্রসবকারিণী প্রকৃতি; পরমব্রদ্গ সেই ইচ্ছা- 
শক্তিতে আসক্ত হইলেই সগুণ শরীরী ও প্রাক্কত 
বলিয়া উক্ত হন, এবং তাহাতে লিপ্ত না হইলেই 
নির্তুগ নিরজুশ বলিয়া! কথিত হন। সেই সনাতন 
ভগবান্‌ পরমাত্মা নিত্য সর্ব্বাধার সর্কেশ্ব্র ও সর্বব- 
সাক্ষী। তিনি সকল স্থানেই অবস্থান করেন এবং সকল 
বিষয়ের ফল প্রদান করেন। ছে শস্তো ! তাহার শরীর 
দ্বিবিধ, নিত্য ও প্রাকৃত; নিত্য-শরীর অবিনাশী ও 
প্রাকৃত-শরীর বিনশ্বর। হে ভগবন্‌ ! আমার ও তোমার 
দেহ নিত্য ; কিন্তু যাহারা আমাদের অংশজাত, তাহা” 
দের শরীর বিনশ্বর ও প্রাকৃত বলিয়া কথিত হয়। হে 
শন্বর। দশ রুদ্র তোমার অংশজাত ও বিষুরূগী 
পুরুষগণ আমার অংশজাত। আমার দ্বিভুজ ও চতুর্ভু 
এই দ্বিবিধরূপ ; আমি চতুর্ভুজরূপে লক্ষ্মী ও পারিষদ- 
বর্গের সহিত বৈকুঠধামে বিরাজমান ও দ্বিভুজরপে 
গোপীগণ ও রাধিকাসহ গোলোকধামে বিরাজ করি। 
যাহার! ত্রঙ্গপদার্থের উভয়রূপ স্বীকার করে, তাহা- 
দের মতে তাঁহার উভয়রূপই প্রধান ;_ পুরুষ নিত্য ও 
ঈশ্বরী প্রকৃতিও নিত্যা। হে শিব! তাঁহারা জগতের 
পিত মাতাস্বরূপ ও উভয়েই সর্বদা সংশ্লিষ্ট । তাঁহারা 
উভয়েই ইচ্ছাবশতঃ শরীর ধারণ করেন ও অশরীরীও 
হইয়| থাকেন; ইচ্ছাবশতই আবার নানারূপ ধারণ 
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করেন। ৫৬--৬৭। যেরূপ পুরুষের প্রাধান্য, সেই- 
রূপ প্রকৃতির প্রাধান্য ; অতএব হে শল্তো! যদি 
সতীকে পাইবার ইচ্ছ! কর, তাহা হইলে প্রকৃতির 
স্তব কর। শঙ্কর! যে স্তব আমি পূর্বে ভুর্ব্বাসাকে 
প্রদান করিয়াছিলাম, সেই কাণুশাখোক্ত স্তোত্রে 
জগত্প্রস্থতি প্রকৃতিকে আরাধন! কর। হে শত্তো! 
আমার আশীর্ধধাদে তোমার শোক দূরীভূত হইয়া 
মঙ্গল হউক এবং তোমার স্ত্রীবিরহ্যাতনা ও বিরহের 
কারণও বিদুরিত হউক। হে গিরিরাজ! লক্ষ্মীপতি 
এই কথা বলিয়। বিরত হইলে, মহেশ্বর ভক্তিযুক্ত 
হইয়া বন্ধাগ্রলিপুটে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্ৰহ্মাকে প্রণাম এবং 
স্তব করত প্রকৃতির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন 
হে সনাতনি! তুমি পরমাত্ম রূপা, পরমানন্দদায়িনী, 
ব্ৰহ্মপূরপিনী, ব্ৰাহ্মী নামে বিখ্যাত! ; অতএব দেবি! 
তুমি আমার প্রতি প্রদন্না হও । হে দুর্গতিনাশিনি 
দুর্গে! তুমি দুর্গান্ুরকে নাশ করিয়াছ এবং মঙ্গল 
প্রদান করিয়া থাক, তুমি ভবার্ণব-পারের নবীন-তরুণী- 
স্বরূপ! ; অতএব ভদ্রে ! তুমি এই ভবার্ণবে পতিত 
ব্যক্তির প্রতি প্রদননা হও। হে সর্বরূপে! তুমি 
সর্বববীজ-ন্বরূপিণী, যর্বেশ্বরী, সকলের আধার ও 
জয়প্রদায়িনী ; অতএব হে সর্বববিদ্যে! তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্না হও। হে সর্বমঙ্গলে! তুমি সকল 
ব্বিয়ে মন্গলরূপিশী, নিখিলমঙ্গলদায়িনী ও সকল মন্গ- 
লের আধারশ্বরূপা) তুমি আমার প্রতি প্রদন্না হও। 
হে জগদন্ে ! তুমি নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষমা, শুদ্ধ তু, 
পুষ্টি, দয়া, জয়। ও মহামায়ান্বরূপিণী ) অতএব আমার 
প্রতি প্রমন্ত্। হও। হে ভক্তবং্মলে! তুমি শাস্তি, 
ক্ষান্তি ও সর্ববাস্তঃস্বরূপা এবং ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্জা, 
মেধা ও বুদ্দিস্বরূপ! ; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি 
প্রদন্না হও । ৬৮--৭৮। হে বেদমাতঃ! ব্দেরূপিণী, 
বেদসমূহের কারণন্বরূপা; তুমিই বেদ প্রদান করিয়া 
থাক এবং তুমি সর্ববেদান্বরূপা তুমি আমার প্রতি 
সুপ্রসন্ন। হও। হে বিষুংমায়ে! তুমিই নারায়ণের 
ক্রোডস্থিত। লক্ষ্মী এবং তুমিই বিধাতার বক্ষে ভারতী- 
রূপে অবস্থান কর ও আমার ক্রোড়ে মৃহামায়ারাগে 
অবস্থান করিয়া! থাক। হে দীনবংসলে! তুমি 
কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি সময়ের মানস্বরূপ! এবং দিবারাত্রি- 
স্বরূপা; তুমিই সকলের পরিণাম প্রদান কর; 
অতএব দেবি! প্রসন্না হও। হে ভদ্রে! তুমি সর্বব- 
শক্তির কারণস্বরূপ! এবং কৃষ্ণবন্ধস্থলে নিয়ত অবস্থিত 
রাধিকাস্বরূপ। ; তুমি কষ্্রাণাধিকা) শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে 
নিয়ত পুজা করিয়া থাকেন; তুমি আমার প্রতি প্রা 


হও; দেবি! তুমি যশঃস্রূপা, যশঃসমুহের কারণ- 
স্বরূপ; সমস্ত দেবস্বরূপা; তুমি নারীরপ স্বর 
করিয়াছ এবং তুমিই স্বীয় অংশের অংশে নারীরূপ 
ধারণ করিয়াছ ; অতএব দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন! 
হও। হে শুভে! তুমি সমস্ত সম্পত্তিকপিণী ও সর্বা- 
সম্পৎ-প্রদায়িনী এবং তুমি নিখিল সম্পত্তির কারণ- 
রূপিণী; অতএব হে আনন্দমরি! আমার প্রতি প্রগন্ন। 
হও। হে যশস্বীনি! তুমি বশখিদিগের পুজনীয়া 
অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। দেবি! তুমি 
সমস্ত জগতের আধারম্বরূপা এবং তুমি বত্বাধার বনু- 
ন্ধরাস্বরপা ও চরাচরম্বপিষী; অতএব আমার প্রতি 
অচিরাৎ প্রসন্া হইয়া আমাকে রক্ষা কর। হে সিদ্ধ- 
যেগিনি ! তুমি যোগম্বরূপা, যোগের ঈ'্বরী, যোগ প্রদা- 
যিনা, যোগের কারণস্বরূপা, যোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ও পরমেশ্বরি ; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসনা হও! 
হে দিদ্ধেশ্বরি! তুমি সর্ববসিদ্ধিতবরূপা, সর্ববসিদ্ধি- 
প্রদায়িনী, সর্ববসিদ্ধির কারণম্বরূপা; অতএব দেবি! 
তুমি আমার প্রতি প্রদন্না হও। হে মৃহেখ্বরি! 
সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাবিষয়ে মতভেদ আছে, অতএব 
পরমেশ্বরি ! জ্ঞান ও অজ্ঞানতাবশতঃ যে কিছু বলিয়াছি, 
তাহ! ক্ষম। কর। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 
প্রকৃতির পুরুষের প্রীধান্ত বলেন, কেহ কেহ বা 
প্রাধান্য স্বীকার করেন; ফলতঃ মতদ্বৈধবশতঃ 
ব্যাখ্য| ভিন্নরপে হইয়! থাকেন। ৭৯--৯০। দেবি! 
পূর্বে দুর্দান্ত মধুকৈটভ মহাবিষ্ণুর নাভিকমল- 
স্থিত কমলযোনিকে অবলীলাক্রয়ে বিনাশ করিতে 
উদ্যত হইলে, সেই স্ততিপরায়ণ ব্রহ্মার রক্ষার নিমিত্ত 
তুমিই গোবিন্দকে দৈত্যদ্বয়ের বিনাশের জন্য প্রবোধ 
প্রদান করিয়ছিলে; তংপরে নারায়ণ, শক্তিরূপা 
তোমার সহযোগে সেই দুর্দান্ত অনুরঘয়কে বিনাশ 
করেন। তোমার সাহায্যে সর্বেশ্বর হওয়া যায়, কিন্ত 
আমি তোমা হইতে বিরহিত বলিয়া অনীশ্বর হইয়াছি। 
হে হরেরি! পূর্বে আমি যখন ত্রিপুর-সংগ্রামে 
আকাশ হইতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পতিত হইয়াছিলাম, 
তখন তুমি বিষ্ণুর সহিত আমাকে রক্ষ। করিয়াছিলে ; 
অধুনা আমি বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, আমাকে রক্ষা 
কর। হে পরমেশ্বরি! তোমার দর্শনরূপ পণ্যে আমাকে 
ক্রয় কর, এইরূপ স্তব করিয়া শড়ু বিরত হইয়! দেখি- 
লেন, গগনতলে রত্রসারবিনির্দিত রথে আরোহণ করিয়া 
দেবী দরশভুজ। সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার তগ্তকাধ- 
নের স্তায় শরীরের মাভা ; তিনি রত্বাভরণে বিভূষিত! ; 
তাহার বদন ঈষৎ হান্ত-যুক্ত অতএব প্রসন্ন তিনি 


6009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


$১২ 


জগন্সাত| সৃতী। বিরহাকুল শঙ্কর দশভুজ| দেবীকে 
দর্শন করিয়া অবিলম্বে রোদনপূর্ববক বিরহজনিত ছুঃখ 
নিব্দেম করত তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগি- 
লেন এবং তাহাকে শরীরস্থিভ অস্থিমাল! বিভূতি- 
ভূষণ দেখাইয়া বহুবিনয়পুর্ববক দেবীর সম্তোয সাধনে 
রতবঝান্‌ হইলেন। তখন নারায়ণ, বহ্মা, ধর্ম, অনস্ত, 
দেবর্ধিগণ ; ইহার! সকলেই বলিলেন, হে ঈশ্বর! 
শিবকে শান্ত করুন; এই কথ! বলিয়া সনাতনীর স্তব 
করিতে লাগিলেন! তখন দেবী সেই দেবগণের স্তোত্রে 
সস্তষ্টা হইলেন এবং প্রাণবল্লভা প্রকৃতি কৃপ! করিয়া 
প্রাণেশ্বর শঙভুকে বলিলেন, হে প্রাণাধিক ! মহাদেব! 
তুমি স্থির হও। প্রভো! তুমি পরমাত্মাম্বরূপ ও 
 যোগিগণের ঈশ্বর এবং আমার প্রতিজন্নে স্বামী। হে 
মহেশ্বর! আমি শৈলেন্ হিমালয়ের পত্বীর গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া তোমার পত্নী হইব; তুমি বিরহ-যাতনা 
পরিত্যাগ কর। দেবী এইরূপে শিবকে আশ্বাসিত 
করিয়া অন্তর্থিত হইলেন। দেবগণও সেই লজ্জানত 
মস্তকে শিবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, স্ব-ভবনে গমন 
করিলেন। তখন শিব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া 
কৈলাসে গমন করত বিরহজ্বর পরিত্যাগ করিয়] গণের 
' সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে মানব এই 
শভুকৃত প্রকৃতিস্তব পাঠ করে, তাহার কোন জন্মে 
কামিনীবিচ্ছেদ্ ঘটে না, এবং সে ইহলোকে সুখ ভোগ 
করত অস্তে শিবমদ্দিরে গমন করে। তাহার যে ইহ- 
জন্মে ধর্মার্ঘকামমোক্ষ এই চতুরবর্স লাভ হয় ) তাহাতে 
সংশয় নাই। ৯১--১০৭। $ 
গ্রীকৃষ্ণন্মধণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুশ্চত্বারিৎশ অধ্যায় । 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধিকে! হিমালয় বশিষ্ঠ-বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ভার্ফ্যা ও অমাত্যবর্গের সহিত নিস্মিত 
হইলেন। তখন পার্বতী দেবী স্বয়ং ও বাক্য শ্রবণ 
হান্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে অরুন্ধতী নিরাহারে 
কাতরা ও রোদনপরায়ণা মেনকাকে প্রবোধ প্রদান 
করিলে, তিনি শোকপরি ত্যাগপুর্ববক অরুত্ধতীকে বিবিধ 
উপাদেয় ভোগ্য বস্তু ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন 
করিলেন; তৎপরে হুষটাত্তঃকরণে সমস্ত মন্্লকার্ধ্ের 
অনুষ্ঠান করিলেন। হে প্রিয়ে! শৈলরাজ বশিষ্ঠের 
আজ্ঞানুসারে সভূত-সন্তার হইয়া, নানাস্থানে পার্ববতীর 
ধ্বাহহুচক পত্র প্রেরণ করিলেন ; তৎপরে শিবের 
নিকট মন্মলপত্রিকা প্রেরণ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য ও 


ভ্ৰহ্মবৈবৈৰ্ভপুরাণ। 


বিবিধ বাদ্য বাদন করাইতে লাগিলেন। হে সুন্দরি । 
তাহার পর শৈলরাজ তওুলের পর্ব্বত, চিপীটকের 
পর্বত এবং তৈল, সব, দধি, গুড়, আসব, ক্ষীর, সদ্যো- 
জাত স্ব, নবনীত প্রভৃতি দ্বারা বছবিধ দীখিকা নির্বাণ 
করাইলেন। তাঁহার অনুমতিক্ৰমে যত্পুর্ব্বক স্বস্তিক 
শর্করা লডডুক যবচুর্ণাদি দ্বারা পিষ্টক ও ঘৃতপর পিষ্টক 
নির্মিত হইল। নানা! প্রকার বহি-শুদ্ধ বস্ত্র ও সাধারণ 
বস্তু চ্্রকান্তমণি রত প্রবাল সুবর্ণ রজত প্রভৃতি ব্য. 
সমূহ শৈলরাজ বিধিপুর্র্বক আহরণ করিয়া সেই মঙ্গল 
ময় দিবসে মাঙ্গলিক কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। . 
১১০1 তৎপরে পর্বভ্ত্রীগণ পার্ধতীর সংস্থার 
সম্পাদনপূর্ববক স্বান করাইয়া উত্তম বস্ত্রযুগল পরি- 
ধান করাইলেন, এবং তাঁহারা পার্ধতীকে সুব্শো 
ও রত্বভূষণে বিভূষিত! করিয়! দূর্ধাক্ষতযুক্ত দর্পণ 
ধারণ করাইলেন। শৈলরমণীগণ পার্দতীর 
পাদযুগলের অঙ্গুলিতে চারুতর অলক্তক বিত্ত 
করত গণ্ডে বমণীয় পত্রাবলি বচন! ও নেত্রে কজ্জল 
প্রদান করিলেন; এবং তাহার পটমৃত্র-নিবদ্ধ বাম- 
দিকে-ঈষদবক্র মালতী'মাল্যবেষ্টিত মনোহর কবরীভার 
রচনা করিলেন। হে রাধে! এই সময়ে মুরেশবর- 
গণ রত্ব-যানস্থ ত্রিলোচনকে লইয়া হিমালয়গৃহে মমা- 
গত হইলেন। শৈলরাজ সমধিক উদ্যোগে তীহা- 
দিগ্‌কে সমাদর করিবার নিমিত্ত পূজিত ব্রাহ্মণ ও 
শৈলদিগকে প্রেরণ করিলেন। তংপরে গিরিরাজের 
আজ্ঞান্সারে তাহার নগরের প্রাণে পটনুত্রনিবন্ধ 
রসালপল্নবযুক্ত সারি সারি রন্তাতক্র প্রোথিত হইল 
এবং সেই রম্তাতরুসমূহে ফল ও পল্লব শোভা পাইতে 
লাগিল; তাহার মূল দেশে জলপুর্ণ চন্দন, অগুরু, 
কমভুরী, লুচার কুনুম ও মালতীমাল্যযুক্ত কলম মন্ত 
সংস্থাপিত হইল; তাহাতে প্রাঙ্গণের মনোহর শোভা 
বিস্তারিত হইতে লাগিল। তংপরে হিমালয় পুরো" 
ভাগে দেবশ্বরগণকে দর্শন করিয়া প্রণাম করত তাহা" 
দিগকে বত্ুধিংহাসন প্রদান করিতে কি্করগণকে 
প্রেরণ করিলেন। ভগবান্‌ চতুর্ভুজ নারায়ণ, শীঘ্র রথ 
হইতে অবরোহণ করিয়া পারিষ্ববর্গের সহিত সভায় 
উপবেশন করিলেন, তিনি বিবিধ বত্ময় ভূষণে 
বিভূষিত। তাঁহাকে চতুৰ্ভুজ পারিষদগণ রত্রমুষ্টনিবন্ধ 
শ্বেত-চামর বীজন করত সেবা করিতে লাগিলেন এবং 
তাহাকে থষিশ্রে্টগণ ও সুরতেষ্ঠগণ সেই সভামধ্যে . 
মেব| করিতে লাগিলেন। তখন তাহার মুখ-কমল 


'প্রমম এবং তিনি ভক্তানুগ্রহপরায়ণ হইয়া সেই 


সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
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ত্র! দেবগণমহ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন 
এবং নেই মঙ্গলঙথলে ধষি ও মুনিগণও আনন্দে 
উপবেশন করিলেন। ১১--২৩। এই সময়ে শু 


ণেলরাজের পুরণোভ! সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। 
তখন বৃদ্ধা, বালিকা, যুবতী প্রভৃতি শৈলেন্্রপুরনারীগণ 
রত্ুভুবণে বিভুষিতা 'হইয়। সকলেই শিবকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন । কেহ কেহ 
মিন্দুর-হস্তে, কেহ কেহ কঙ্কতিকা-হস্তে, কোন কোন 


স্ত্রী কজ্জল-হস্তে, কেহ কেহ বা বস্-হস্তে, কেহ কেহ 


অর্বিভৃষিত|, কেহ বা অর্নভূষণবিহীনা, কেহ ভূষণ. 
বর্জিতা হইয়া, কেহ কেহ সর্ব্বাভরণে বিভুষিত! হইয়া, 
সকলেই সেই পর্্নতাপয়ে সানন্দহৃদয়ে আগমন করত 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মনোহারিনী 


. খধিক্ন্ঠা, দেবকন্ঠা, নাগকন্যা, গন্ধব্বকন্তা, শৈলকন্তা, 


ও রাজকন্তাগণও তথায় সমাগতা হইলেন। তখন 
রস্তা প্রভৃতি সমস্ত অপ্দবাগণ তথায় আগমন করিলেন। 
মেনকা কন্তাগণমহ বর শঙ্করকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন। সেই সময়ে তাহারা দেখিলেন, শঙ্করের 
শরীরের আভ! সুচারুচম্পককুনুমের আভার ন্তায় 
উজ্জল এবং এক-ব্দন, দ্বিন্্নন ; তিনি রত্বাভরণে 
বিহুষিত ও তাঁহার মুধম্গুল ঈধৎ-হাস্তযুক্ত ; অতএব 
প্রদ্নভাবপূর্ণ। তিনি কল্তুরী, চন্দন, অণু ও 
মনোহর কুদ্কুম বিভুষিত ও মালভী-মাল্যযুক্ত বিশুদ্ধ 
রহুমুকুটে উজ্জ্বলভাবে শোভ। পাইতেছেন। তিনি 
বহি-বিশুদ্ধ অতুল হক্মতর অমূল্য বিচিত্র বন্তুযুগল 
পরিধান করিয়াছেন; এজন্য তাহার সুন্দর শোভা 
বিস্তারিত হইতেছে। তিনি যোগিগণের গুরুর- 
গুরু খেচ্ছাময় গুণাতীত ব্ৰহ্ম-জ্যোতিঃব্বরূপ সনাতন ; 
তাহার হস্তে রত্থময় দর্পগ.শোভ! পাইতেছে। তিনি 
বিপবিহীন ;--কেব্ল গুণভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ প্রকাশিত হয়। তিনি স্থষ্টি-স্থিতি ও বিনাশের 
কারণভূত এবং সংসারস্থ পতিত জীবগণের উদ্ধার 
করিয়া থাকেন! তিনি সর্দ্বাধার সর্ব্ববীভ, সর্বেশ্বর 
এবং সকলের জীবনস্বরপ। তিনি সাক্ষীম্বরূগ, 
পরমাত্মা, নিরীহ, অক্ষত, আদ্য-অন্তমধ্যরহিত ॥ 
তিনি সর্বাদ্য, সর্ববরূপ ।. মেনক! জামাতার এতাদৃশ 
রূপ দর্শন করত আনন্দিতা হইয়া শোক পরিত্যাগ 
করিলেন। তখন অন্তান্ত যুখতিগণ তীহার সেই রূপ 
দর্শনে ধন্য-ধন্ত বলিয়| প্রশংসা করিতে লাগিলেন 
এবং কোন কোন কন্তাগণ বিস্মিত হইয়! বলিলেন, 
দুর্গ কি ভাগ্যবতী ! আমাদের 'জ্ঞান-খোচরে এরূপ 


বর কখন দেখি নাই। ২৪--৩৮। কোন কোন স্ত্রী 
নিনিমেষলোচনে পিবকে দর্শন করিতে লাগিল; 


রত ভূ | কোন কোন স্ত্রী শিবকে দর্শন করিয়া মুচ্ছিতা হইল; 
রখ ই২তে অবরোহণ করিয়া রত্রালয়ে অবস্থান করত 


কেহ কেহ স্বীয় পতিকে নিন্দ। করিতে লাগিল) কেহ 
কেহ ব| শিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছ! করিল। 
কেহ কেহ শিবদর্শনে ভাবে পুলকিত হইয়া! রোদন 
করিতে লাগিল ;.কোন কোন কামিনী কামবশে 
মৌনাবলম্বন করত স্তম্ভিত| হইয়া রহিল। শঙ্করের 
রূপ দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দিত হইলেন। তখন 
গন্বর্বগণ গান করিত্তে লাগিল এবং অন্দরাকুল নৃত্য 
করিতে লাগিল। এই সময়ে বাদকগণ নানাপ্রকার 
মধুর বাদ্য সকল নিপুণতার সহিত নানারূপে বাজাইতে 
লাগিল। দেই সময়ে শৈলান্তঃপুর-পরিচারিকাগণ 
রত্রময় ভূষণে বিভুষিত! দুর্গাংদেবীকে রতুনির্দ্মিত 
আমনে উপবেশন করাইয়া, বহির্ভবনে আনয়ন করত 
শিবকে প্রদন্ধিণ করাইলেন। তখন দেবগণ অন্থ- 
প্রত্যঙ্গে বিভুষিত| তপ্তকাঞ্চন-ব্ণাভ! ঈশ্বরী পার্ববতীকে 
দর্শন করিতে লাগিলেন! দেবগণ দেখিলেন ;- 
দুর্গাদেবীর মস্তকে - সুচারু কবরীভার ; গণ্ডস্থলে 
মনোহর পত্রাবলী এবং ললাটে কন্তরীবিনূর সহিত 
নিন্দুরবিন্দ মনোহর শোভা মম্পাদন "করিয়াছে ; 
তাহার ললাটদেশ চন্তাকার চারুচন্দনরচিতচিহ্ে 


সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল বিশুদ্ধ রত্বনির্দিতহারে সুশোভিত ; 


তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, নেত্রপ্রান্তে 
ত্রিনয়নকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাহার বদন- 
মণ্ডল ঈষৎ হান্যুক্ত; তাহাতে কটাক্ষ দৃষ্টিতে আরও 
শোভা পাইতেছে ; তাহার হস্তঘয় রত্রনি্মিত বেমুর, 
বলয় ও রত্রুকম্কণে বিভূষিত ; গণ্ডস্থল মনোহর কুগুলে 
বিরাজিত। দেবীর ব্দন-মণ্ডুল মণিমার মনোহর 
দত্তশ্রেমীতে সুশোভিত; তাঁহার অধর পব্কবিশ্বফল- 
বিনিদ্দিত; চরণধুগ্লল মুখরমঞ্্রীর ও বত্রপাষকে 
রঞ্জিত ; তিনি অতুলভিত্রযুক্ত মুল্য বস্তুযুগূল ধারণ 


"করিয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছেন; তাহার 


হস্তে রত্রময়দর্পণ-বিবূর্ণিত ক্রীড়াকমল শোভা 
পাইতেছে, তিনি সৰ্ব্বাঙ্গে চন্দন, অগ্তরুঃ কুরী, 
কুসুম বিলেপন করিয়াছেন তখন সকলেই সেই 
জগদাদ্যা জগজ্জননীকে আনন্দে দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। ভ্রিলোচনও আনন্দে নেত্রপ্রান্তে তাহাকে 
দর্শন করিতে লাগিলেন । ৩৯-৫৩ | তিনি 
সকল বিষয়েই তাহাকে সতীর প্রতিকৃতি দেখিয়া 
বিরহজ্বর দূরীভূত করিলেন । তখন শিব 
হুর্গাতে মনোনিবেশ করত সমস্ত বিস্মৃত হইলেন । 
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উহার শরীর পুলকিত হইল ; নেত্র হইতে হর্ষাক্র 
বিগলিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শৈলরাজ 
পুরোহিতের সহিত আগমন করত বস্ত্র, চন্দনও 
ভূষণের ছার! ভক্তিপুর্বক পাদ্য মাল্য ও দিব্য মনোহর 
গন্ধদ্বার৷ বর শিবকে বরণ করিলেন। তাহার পর 
বেদমন্ত্রে স্ঠ। সম্প্ৰদান করিলেন; সম্প্রদানের পর 
গিরিরাজ, শিবকে বিবিধ রত্ব ও রত্বনির্দ্বিত সুন্দর পাত্র 
সমুদয় যৌতুক প্রদান করিলেন। হে রাধিকে! 
তাহার পর শৈলরাজ লক্ষ গো, বত্মময় কম্বল ও 
অন্কুশযুক্ত সহত্র সহত্র উত্তম হস্তী, ত্রিশলক্ষ সজ্জিত 
অশ্ব, বিশুদ্ধরত্ব-বিভূষিতা অনুরক্তা লক্ষ দাসী, 
পার্কতীর ভ্রাতৃতুল্য শতসংখ্যক দ্বিদবালক, রত্বেন্দর- 
সারনির্খিত রম্ণীয় একশত রথ শঙ্করকে প্রদান 
করিলেন। শঙ্কর, শৈলদমর্পিত দ্রব্যসমূহসহ 
পাৰ্ববতীকে, “স্বত্তি’ এই বাক্য উচ্চারণ করত আনন্দে 
যততপূর্ববক গ্রহণ করিলেন। হিমালয় বন্যা প্রদান 
করিয়া! শিবকে অতি বিনয় করত অঞ্জলিবন্ধকরে 
মাধ্যন্দিনশাখোক্ত স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। 
হে দক্ষবজ্ঞহারিন্! তুমি নরকার্ণবতারক, সকলের 
অন্তরাত্মাম্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর ; তোমার শরীর পরম 
_আনন্দমন্ব; তুমি গুণীর্ণব, গুণাতীত, গুণযুঞ্, 
গুণেশ্বর, গুণের কারণন্বরূপ .ও গুণীদিগের শ্রেষ্ঠ; 
অতএব হে মহাভাগ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে 
যোগাধার ! তুমি যোগধরূপ, যোগজ্ঞ, যোগের কারণ, 
যোগিগণের ঈশ্বর এবং তাঁহাদের কারণস্বরূপ ও 
যেগীদিগের শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও। হে পরিপালক ! তুমি প্রলয়ের আদি, অদ্বিতীয়, 
ভব-প্রলয়ের কারণ ও প্রলয়ান্তে সৃষ্টির বীন্বরূপ; 
অতএব আমার প্রতি প্রদন্ন হও। হে ভগবন্! তুমি 
শিব-স্বরূপ, মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলের বীজ, শিবাশ্রয়, 
শিবভূত, শিবপ্রাণ ও পরমাশ্রয়; অতএব তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও। হিমালয় এইরূপ স্তব করিয়া! 
বিরত হইলে দেবগণ ও মুনিগণ তাহাকে প্রশংসা 
করিতে লাঁগিলেন। হে রাধিকে! যে ব্যক্তি হিমালয়- 
কৃত স্তোত্ৰ সংযত হুইয়া পাঠ করে, শিব তাহাকে 
বাস্থিত বিষয় প্রদান করেন। ৫৪--৬৯১। 


শ্রীকৃষ্জজখণ্ডে চতুশ্তত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


্রক্মবৈবর্ভপুরাণ। 


পঞ্চচত্বারিৎশ অধ্যায় । 


কৃষ্ণ বলিলেন, অনস্তর ঈশ্বর মহাদেব বেদ- 
বিধিমতে অগ্নি স্থাপন করিয়া বামে পার্বতীকে 
সংস্থাপন করত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন) হে বৃদ্দাব্ম- 
বিনোদিনি! যন্ঞ শেষ হইলে ব্রাহ্মণকে শত হণ 
দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর শৈলেন্রপুরনারী- 
গণ প্রদীপ আনয়ন করত সমস্ত মঙ্গল কায সম্পাদন 
করিয়া শিব ও পার্ববতীকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন; 
এবং তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করত নিরব্নাদি 
গুভ কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়! পুলকিতগাত্রে সহাশ্তবদনে 
শিবের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর 
বাস্রগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় রত্বভূষণে 
বিভূষিতা রূপ ও মনোহর বেশশালিনী নবযৌবন- 
সম্পন্ন যোড়শটী রমণী অবস্থান করিতেছেন। 
তাহাদের কলেবর চন্দন, অগুরু, কজুরী ও কুল 
দ্বারা চর্চিত; তাহাদের ব্দনমগ্ডল ঈষৎ-হাস্তযুক্ত, 
অতএব প্রসন্ন ; তাহাতে কটাক্ষ-নয়নে আরও মনোহর 
হইয়াছে; তাঁহার! অতি হুক্্ম বেশ ধারণ করিয়া! 
ললাটে মনোহর সিন্দুরবিন্দু বিন্যস্ত করিয়াছেন; 
তাহাদের সর্ধ্বাবয়ব অতি সুন্দর ও চারুচম্পকবর্ণের 
্তায় আভাযুক্ত। তথায় মনোহারিণী দেবকস্তা, 
নাগকন্তা ও মুনিকন্তা প্রভৃতি ধাহারা যাহারা ছিলেন) 
তীহাদের সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নহে। 
তাহারা রত্ব-আসন প্রদান করিলে, তাহাতে শিব 
উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার! শিবকে ক্রমাহয়ে 
নুধাসদৃশ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ 
সরস্বতী বলিলেন হে মহাদেব! এক্ষণে তুমি 
প্রাণাধিক। মতীকে প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব কালেশ! 
প্রিয়ার সর্ববাবয়ব-সুন্দর চন্দবদন দর্শন করিয়া, গর্ব 
আলিঙ্গনপুর্ন্নক কালাতিপাত কর; আমার আশীর্বাদ 
তোমাদের সর্র্বকালই বিচ্ছেদ ঘটিবে না । ১-১১। 
লক্ষ্মী বলিলেন, হে দেবেশ! যে সতীর বিরহে 
তোমার প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়াছিল, তুমি লজ্জা পরি- 
ত্যাগ করত সেই সতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সুখে 
অবস্থান কর! অত্রস্থত স্ত্রীগণে তোমার লজ্জা কি? 
সাবিত্রী বলিলেন, হে শৃম্ভো! আর তোমার খেদে 
প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তুমি স্বয়ং ভোজন করত 
সতীকে ভোজন করাইয়া আচমনপুরর্বক ভক্তিভাবে 
সবপূ্র তাম্বূল প্রদান কর। জাহ্নবী বলিলেন, হে 
শঙ্কর ! এই হ্বর্ণবন্কতিক! ধারণ বরত পত্বীর বেশ 
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শ্রীকৃষ্ণ জন্যখণ্ড। 


মার্জন! কর। কামিনীর স্বামিদৌভাগ্যই পরম সুখ- 
লাভের বিষয়। রতি বলিলেন, হে দেব! আপনি 
পার্ধবতীকে গ্রহণ করিয়া অতি দুর্লভ সৌভাগা প্রাপ্ত 
হইলেন। অকারণে আমার প্রাণনাথকে ভম্মপাৎ 
করিলেন কেন? হে বিভো! আপনার কাম. 
ব্যাপারের কারণীভূত কামকে পুনভাঁবিত করিয়া 
আমার বিচ্ছেদ্যাতন! দূর করুন। হে দয়ানিধে! 
সমস্ত দম্পতীবিরহ কেশ জানিয়াও, আমার প্রাণ- 
কাস্তকে কোপে ভম্ম করিলেন কেন? এই বথা 
বলিয়! রতি গ্রস্থিনিবদ্ধ কামভম্ম শুর সমক্ষে প্রদান 
করত হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া উচ্চৈ্স্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন করুণামাগর হরি সেই 
রোদন শ্রবণে ব্রহ্ম! ও ধর্ম্মাদি দেব্গণসহ শিবের বাসর- 
গৃহে গমন করিলেন। শিব, _নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম ও 
সুরগণকে দর্শন করিয়া অবিলম্বে সেই পীঠ হইতে 
উত্থান করত তাঁহাদের সমক্ষে করযোড়ে বলিলেন, 
ইহার প্রতি যাহা আচ্ছা! হয় করুন । হরি শঙ্করের 
বাক্য শ্রবণ করত তাহাকে বলিলেন, হে রুদ্র! 
কামকে জীবিত কর, এই কথা বলিয়া তথা হইতে 
শীত্র গমন করিলেন। তখন সমস্ত দেবীগণও বিনয়- 
পুরর্বক শিবকে ব্হতর বাক্য বলিলে, শুলপাণির 
হুধাময় দৃ্টিপ্রভাবে কাম সেই ভক্মরাশি হইতে 
আবির্ভূত হইলেন; রতি কামকে পূর্বাাকারে 
শরাসনসহ হাস্তবদনে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া, 
মহেশ্বরের পাদ্পছ্ে শত বার প্রণাম করিলেন। 
কাম তখন শঙ্ষরকে আগমোক্ত বহু স্তব করিয়| 
প্রণাম করিলেন। তৎপরে দেখান হইতে বহির্গত 
হইয়া, শ্রীহি ও অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম 
করত তাহাদের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
দেবগণ কামকে আশীন্দাদ করত তাহার সহিত 
সদ্বালাপ করিতে করিতে বলিলেন, হে কন্দর্গ! 
কালে জীবের বিনাশ ও কালে জীবের রুফষা হইয়। 
থাকে ; অব্শ্যান্তাবী কার্য কেহ বারণ করিতে পারে 
না। অনন্তর শৈলরাজ নারায়ণপ্রভৃতি দেবগণকে 
পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইয়! তাহাদের শয়নের জন্য 
যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিলেন। ১২__২৬। তংপরে 
শু বামর-গৃহে পার্বতীকে বামভাগে উপবেশন 
করাইয়া আনন্দে মিষ্টান ভোজন করাইলেন এবং 
ত্পরে স্বয়ং ভোজন করিলেন; রাখে! তখন ,দেব- 
মাতা দিতি হাম্ভবদনে গ্রীতিপুর্বক সরস বাক্যে 
বলিলেন) হে শস্তে।! তুমি পার্বতীকে ভোজনা- 
বানে শীত্র শৌচের নিমিত্ত জল প্রদান করত আমার 


৪৬৫ 


প্রীতি উৎপাদন কর; দম্পতীর প্রেম অতি দুর্লভ । 
শচী বণিলেন, তুমি যে সতীর জন্য বহুবিলাপ করিয়া, 
তাঁহার শবদেহ বক্ষে ধারণ করত 'পুর্থিবাতলে নানা 
স্থানে ভ্রমণ করিয়াছ, নেই প্রিয়তমাতে তোমার 
লজ্জা কি? লোপ!মুদ্রা বলিলেন, হে মহাদেব! স্তী- 
গণের এই ব্যবহার আছে যে, স্বামী বাসরগৃহে 
ভোজন করিয়া, প্রিরতমাকে তাম্বুল প্রদান করত 
তাহার সহিত শয়ন করিবে। অকুদ্ধতী বলিলেন, 
শস্তে! মেনকা তোমাকে পার্বতী প্রদান করিতে 
অন্বীকৃতা হইয়াহিলেন। আমিই তোমাকে সতী 
পার্বতীকে প্রদান করাইয়াছি ; অতএব তুমি ইহাকে 
বিবিধ প্রবোধঝাক্যে সন্তষ্ট করিয়৷ ইহার সহিত বিহার 
কর। অহল্যা বলিলেন, হে ঈশ্বর। তুমি বৃদ্ধীবস্থা 
পরিত্যাগ করিয়া, অতিতরুণবয়স্ক হইয়াছ; এজন্য 
মেনকা স্বীয় তনয়! প্রদান করিতে তোমাকে মনোনীত 
করিয়াছেন? তুলসী বলিলেন, প্রভো! তুমি পূর্বে 
সতীকে পরিত্যাগ ও কামকে দঞ্চ করিয়াছিলে, আবার 
কেন নেই সতীর গ্রহণাভিলাষে বশিষ্ঠকে প্রেরণ 
করিয়ছিলে ; স্বাহ। বলিলেন, মহাদেব! সম্প্রতি 
্ত্ীদিগের বাক্যে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া স্থির 
হইয়া থাক; বিবাহে পুরনারীগণ যে প্রগল্ভতা 
আচরণ করে ; ইহা ব্যবহারসিদ্ধ। রোহিণী বলিলেন, 
হে কামশীব্ত্রবিশারদ! তুমি পার্ব্তীর অভিলাষ পুর্ণ 
কর, এক্ষণে তুমি স্বয়ৎ কামী হইয়| কামিনীকে 
কামমাগর পার করিয়| দাও। বনুদ্ধরা। বলিলেন, হে 
সর্বজ্ঞ! কামগীড়িত। রমণীগণের সমস্ত স্বভাব তুমি 
অব্গত আছ) স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে কখনও রক্ষা করে 
না, স্বামীই স্ত্রীকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে। 


'শত্রূপা বলিলেন, হে শম্তে।। ক্ষুধাতুর ভোগী ব্যক্তি 


ভোগ্য ভ্রব্য ব্যতীত সন্তষ্ট হয় না) যাহাতে স্ত্রীর তুষ্ট 
সাধন হয়, তাহাই করা কর্তৃব্য। সংজ্ঞা বলিলেন, 
সথিগণ! তোম্র! কোন নির্জনপ্রদেশে রতুপ্রদাপ, 
আন্থল ও মনোহর শয্য। রচনা! করত মেই 
স্থানে পীর্বতীমহ শঙ্করকে প্রেরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, বাধিকে! তখন যোগ্গিণের গুরুর গুরু 
নির্বিকার ভগবান শঙ্কর, স্ত্রীগণের সেই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তাঁহাদ্বিগকে বলিলেন, হে দেবীগণ! 
তোমারা আমার নিকটে এরূপ বাক্য বলিও 
না; সাধ্বী জগজ্জননীদিগের পুত্রের প্রতি এরূপ 
চপলতা কেন? সুররমণীগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ 
করত লজ্জিত হইয়া! অসম্্রমে চিত্রপুত্তলিকার 
ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্‌ 
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৪৬৬ ্রক্মবৈবর্ভপুরাঁণ। 


শঙ্কর মিষ্টান্ন ভোজন করত আচমনপূর্বাক ভাধার 
সহিত আনন্দে কর্পুরবাসিত আন্থুল ভক্ষণ করিলেন। 
২৭--৪৩। শত, মেনকাপ্রদত্ত মনোহর রত্রসিংহামনে 
উপবেশন করিয়া সানন্দহৃদয়ে বাঁসগৃহের শোভা 
সন্দর্শন করিতে লাণিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রজ- 
নিত শত শত রতুপ্রদীপে মেই বাসগৃহ প্রদীপ্ত, 
চারিদিক্‌ মুক্তা ও মাণিক্য প্রভৃতি দ্বার! বিভূষিত, 
বতুপাত্র ও রত্রময়ঘটে ব্যাণ্ড রহিয়াছে; কোন স্থান 
রত দর্পণ ও খ্বেতাম্রদ্বারা হুশোভিত হইয়াছে; 
তাহার এক দিকে চন্দন, অগুরু, কত্তরীঘুক্ত পুপণ্য্যা 
হুসজ্জিত আছে। বিশ্বকর্মা সেই গৃহ রত্বপারদবারা 
নানাচিত্রে চিত্রিতভাবে নির্মাণ করিয়াছেন এবং 
তাহার কোন কোন স্থান শ্রেষ্ঠ হীরকে খচিত হুইয়াছে ; 
আর কোন স্থানে তুনির্ম্িত মনোহর বৈকুঠধান, 
কোন স্থানে বৃন্দাবন, কোন স্থানে রামমণ্ডল, কোন 
স্থানে কৈলাসপর্ব্বত, কোন স্থানে ইন্দ্রভবন বিরিচিত 
রহিয়াছে ; তদর্শনে মহাদেব অত্য্ত সন্তুষ্ট হইলেন। 
হে প্রাণবল্লভে ! তৎপরে প্রভাতকীল উপস্থিত হইলে, 
বাদকগণ নানারূপ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। তখন 
সর্কেশবরগণ গাত্রোখানপূর্ব্বক ষজ্জীভূত হইয়া স্বীর 
স্বীয় বাহনে আরোহণ করত কৈলাসাভিমুখে গমন 
করিতে উদ্যত হইলেন। দেই সময়ে ধর্ম নারারণের 
আজ্ঞানুসারে বামরগৃহে আগমন করত যোগিগুরু 
শন্ধরকে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন, হে প্রমথাধি- 
গপতে! তুমি গাত্রোখান কর, তোমার মঙ্গল হউক ; 
তুমি এই মাহেক্ষণে প্রীহরিকে স্মরণ করত পার্বতী- 
সহ যাত্রা কর। তখন শঙ্কর চ্ষু্ম্মীলন করিয়া 
দেখিজেন, ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান আছেন, 
তাহার ঝক্য শ্রবণ করির! শীঘ্র গাত্রোখান করত 
সেই মাহেন্দ্রঞ্ষণে যাত্র! করিলেন। দেবেশ্বর কৃপা- 
নিধি শঙ্কর পান্দতীমহ যাত্র। করিলে মেনকা উচ্চৈ- 
স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে কুপানিধে! 
হে আশুতোষ! তুমি নুপা। করিয়। আমার প্রাণা- 
ধিক পার্দতীর স্হত্রদোষ ক্ষমা করত যতে 
প্রতিপালন করিবে; আমার প্রাণাধিকা পার্বতী 
জন্মে-জন্মেই তোমার পাদপদ্বের দাসী, তাহার 
্বপে কি জ্ঞানে প্রভু শিব ব্যতীত অন্ত চিন্তা নাই। 
৪৪--৫৭। হে মৃত্যুগ্য় 1! তোমার ভজন-শ্রবণ-মাত্রে 
উমার সর্বান্গ পুলকাঞ্চিত ও নয়ন হ্যাশ্রপুর্ণ হয় এবং 
নিন্দা শুনিলে মৃতার ন্যায় মৌনাবলম্থিনী হইয়। 
থাকে। মেনকা! এইরূপ কহিয়া শীভ্র শিবকরে পিবাকে 
সমর্পণ বরিয়। অতিশয় উচ্চৈচ্যরে রোদনপুর্ধক শিব 


ও শিবার সম্মুখে যু্ছাপন্না হইলেন । খন 
পার্ববতীর রোদন শ্রবণে দেবপত্থীগণও মুচ্ছিত হইলেন 
এবং স্বয়ং যোগীন্র মহাদেব ও দেবগণ সকলে ঝিষুল্প 
মায়াবলে রোদন করিতে লাগিলেন। এম্ত মময়ে 
হিমালয় শীঘ্র সেই স্থানে আগমনপুর্ধ্বক স্নেহব্শতঃ 
তনয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিভে 
আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, বৎসে! হিমা. 
লয় শুন্য করিয়া কোথায় যাইবে? বারংবার 
তোমার গুণগান স্মৃতিপথারঢ হওয়ায় আমার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শৈলেন্র এই বথা 
বলিয়া শিব্হস্তে শিবাকে সমর্পনপূর্বক শৈলগণ ও 
পুত্রের সহিত মুহুর্যুহ উচ্চৈঃন্ছরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। তখন স্বয়ং কুপানিধি ভগবান্‌ নারায়ণ, 
কৃপা করিয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যাবলে সকলকে প্রবোধিত 
করিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর পার্বতী ভক্তি' 
সহকারে পিতা, মাতা ও গুরুকে প্রণাম করিলেন 
এবং সেই মহামারাই মায়াবলে বারংবার উচ্চৈচঘরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। পার্বতীর রৌদনহেতু 
সমুদয় রম্ণীগণ, মুনিগণ ও দেব্তাপকলে স্ব স্ব 
পত্রী ও স্বগণের সহিত রোদন করিতে থাকিলেন; 
অনন্তর মনের ন্যায় গমনলীল সেই দেব্তাগণ, শী 
'কৈলাস-গমনে উদ্যত হইয়া মুহূর্ভৃমধ্যেই পরমানন্দে 
শঞ্চরালয়ে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবপন্থী ও 
মুনিপত্থীগণ সত্বর মন্বলকর্্ের নিমিত্ত দীপ গ্রহ্ণ 
করিয়া আনন্দে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তথায় 
বারুপ্থী, কুবেরপন্থী, শুভ্রপত্থী, বৃহস্পতির গ্থী, 
দুর্বাসার পত্রী, অত্রিভার্য্য অনহুয়া, চন্দ্রপত্থীগণ এবং 
সহঅ সহস্র দেবকন্তা, নাগকন্া ও মুনিকন্তাগণ 
সমাগত হইলেন) সেই অনহখ্য কামিনীদিগের 
সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নছেন। ৫৮-৭০! 
সেই সমস্ত কামিনীগণ, হ্র-দুর্গাকে বাসভবনে প্রবেশ 
করাইয়া শঙ্করকে রম্য রত্রসিংহাসনে উপবেশন 
করাইলেন। তখন ভগবান্‌ শিব সানন্দে 

সতীকে পূর্কালয় দর্শন করাইয়া! কহিলেন, সতি! 
তুমি যে এই গৃহ হইতে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলে, 
তাহা কি স্মরণ হয়? তুমি সেই পুর্ব্বজন্মে দক্ষকন্তা 
ছিলে, এক্ষণে 'শৈলকন্তা হইয়াছ; তুমি জাতিম্মরা 
হইলেও পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইলাম। প্রিয়ে! 
যদি তোমার সত্য স্মরণ থাকে, তবে বল। সেই 
সতী শঙ্করের ঝাক্যশ্রবণে ঈষৎ-হান্পুরধ্বক তাঁহাকে 
বলিলেন, দেবেশ! আমার সমস্তই ম্মরণ আছে; 
এক্ষণে আপনি মৌনী হউন। এই প্রকার কোপ" 
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কথ্নানস্তর ভগবান্‌ শিব, মস্ত ত-সত্তার নারায়ণ প্রভৃতি 
দেবগণকে মনোহর নান! প্রকার বস্তু সকল ভোদ্রন 
করাইলেন ; ভোজনাস্তে নান! রত্ব-বিভূষিত দেবতা 
সকল নিজ নিজ পত্বীগণের সহিত চন্দ্রশেখরকে 
প্রণাম করিয়! স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন 
স্বয়ং শন্ধর, নারায়ণ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা 
তাহাকে আলিঙহ্বন-পূর্বাক আশীর্কাদ করিয়। প্রস্থান 
করিলেন। পরে কিছু দিন গত হইলে হিমালয় ও 
মেনকা নিজ তনম্নু মৈনাককে আহ্বামপুর্ব্বক 
কহিলেন, পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শীঘ্র 
পার্বতী ও শন্করকে আনয়ন কর। সেই মৈনাক, 
পিতামাতার বাক্যশ্রবণে শীত্র শিবালয়ে গমন-পূর্বক 
পার্বতী ও পরযেখবরকে লইয়। আগমন করিলেন। 
পরে পার্বতীর আগমনবার্ত। শ্রবণমাত্রে বালক, 
বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী ও শৈলদকল, পরমানন্দে ধাবিত 
হইল। তখন মেনকা, সহাস্তবদনে পুত্রদয় ও পুত্র- 
বধূর সহিত ধাবমানা হইলেন এবং হিমালয়ও পরমা- 
নন্দে কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর দেবী পার্বতী, রথ হইতে অব- 
তরণপুর্বক সানন্দে পিতা, মাতা ও গুরুজনদ্িগকে 
প্রণাম করিলেন এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া এক 
কালে আনন্দগাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন মেনকা, 
গার্কতীকে ভ্রোড়ে লইয়। হর্ষবিহ্রলা হইলেন এবং 
হিমালয়ও পার্কতীদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। 
অতঃপর হিমালয়, আনন্দের সহিত কন্যাকে স্থীদ্ 
গৃহে লইয়া গিয়া! ভগবান শ্লগাণিকে রদ্ব-সিংহামন 
দানপুর্বক তাহাকে ও তাহার গণঘকলকে মধুপর্কাদি 
দান করিলেন ভগবান্‌ চন্দশেখর, নিত্য ভাধ্যার 
সহিত যোড়নেপচারে পুঞ্জিত হইয়া, স্বগণের মহিত 
শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে রাধে! 
এই আমি তোমার সাক্ষাতে শোকনাশক ও হর্ষজনক 
শঙ্ছরের উদ্বাহরূপ মঙ্গলময় ব্যাপার কীর্তন করিলাম; 
এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ?1৭১--৮৬| 


শ্ৰীকুষ্ণজন্সখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


বট্চত্বারিংশ অধ্যায়। 
রাধিকা কহিলেন, নাথ! বহুকালমৃত কান্তকে 
শঙ্কর জীবিত করিলে, রতি তাহাকে পুনর্ধার প্রাপ্ত 
হইয়া আনন্দের সহিত কি করিয়াছিলেন? স্ত্রীগণের 
স্বামিবিচ্ছেণ মরণ অপেক্ষা! ক্লেশকর পুনরায় মেই 
স্বামীর সহিত মিনন হইলে, পরম দুর্লভ সুখ- 
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লাভ হইয়া থাকে। আর ভগবান শিব, সান্গপরিণয়- 
রূপ মন্গল*কার্ধে চিরপ্রনষ্টী সতীকে সম্পাপ্ত হইয়া 
বিরহান্তে সানন্দে কি কার্য করিলেন? পুরুষদিগের 
কলত্রবিরহ সমুদয় শোক হইতে গুরুতর ; “তরাং 
মেই কলত্রের সহিত পুনর্ক্ার মিলন হইলে, প্রাণ" 
প্রাপ্তি অপেক্ষ! অধিক নুখ লাভ হইয়া থাকে। এছ 
বহুকাল স্বামিবিরহিনী রতি ও স্ত্রী-বিরহী শঙ্কর এই 
উভয়ে উভদ্নকে লাভ করায়, উভয়ের কি প্রকার 
সুখোদয় হইয়াছিল? হে প্রভো! আমার ও বিষ 
গুনিতে প্রম কৌতুহল জন্নিয়াছে ; আপনি জ্ঞানি- 
গণের শ্রেষ্ঠ, অতএব কৃপা করিয়! তাহাই আমার 
নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। শক্তির সহিত শিবের 
ও রতি সহিত মন্থের মিলন-কথ! অবণ করিলে, 
শোক বিনষ্ট ও সর্ব নন্বল লাভ হইয়া থাকে। 
নারায়ণ বলিলেন, রাধিকার্দেবী, সহান্তব্দনে এই কথা 
বলিয়! বিরতা হইলে, গ্রীণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে 
ঈষৎ হাস্তপুর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে 
রাধিকে! কামার্ত! কামকামিনী মৃত কামকে পুনরায় 
প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে হুরের বিবাহ-গৃহ হইতে স্বীয় 
আলয়ে আনয়নপূর্বক রমণোহ্ুকা হইয়। সখীগণ- 
দ্বারা সযত্ে ভর্তার ও আপনার বিবিধ বেশ রচনা 
করাইলেন। কামশীস্ত্রবিশারদ কামদেব, রতির ভাব 
বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সহিত রত্যানে আরোহণ- 
পূর্বক স্বালয় হইতে বনে গমন করিলেন। পরে 
রম্য শৈলসমূহে, প্রতিনদীতে, প্রতিনদে, প্রতিদ্বীপে, 
মিদ্ধুতটে, মনোহর পুপ্পোদ্যানে ও কার্ধনীভূমির 
নিকটবর্তী নির্জন বটমূলে বিহার করিয়া, শেষে 
মাগর-পুলিনের উদ্ধভাগস্থ পুষ্পিত পুণ্পকাননের মধ্যে 
যে স্থান ভ্রমরধ্বনি ও পুংস্কোকিলগণের শব্দে পরি 
পূর্ণ, জলকণবাহী সুগন্ধি বায়, যে স্থানে প্রবহ- 
মাণ, তথায় কলামানপ্রকারে যোষ্দিগণের চিত্ত- 
চৈতন্য-হারক শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। ১--১৫। 
কামদেব সেই স্থানে রতির সহিত দেবপরিমাণে পুর্ণ 
শত-বর্ষকাল বিহার করিলেন। তখন তিনি কামিনী- 
হুতচিন্ত হইয়। দিবারাত্রি জানিতে পারেন নাই। 
সেই. রতিশাস্ত্রবিশারদ যুবক-যুবতী সেই স্থানে 
পরমানন্দে নিরন্তর পরস্পর সংসক্ত হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন; তীহাদিগের কেহই সুরতকাধ্যে 
বিরত হইলেন ন|। তখন রতির সেই আনন্বলাভে 
পৃতিবিচ্ছেদ-মস্তাপ বিদুরিত হইল, ফলতঃ তাহাদের 
এইরূপ অত্যাসক্তি আশ্চধ্যের বিষয় নহে? কারণ 
কোন্‌ ব্যক্তি অপহৃত তর প্রাপ্ত হইলে, ক্ষণকালের 
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জন্ত তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? রাধিকে! 
এই আমি তোমার নিকটে রতির সন্তাপ-নিবারক 
উপাখ্যান কীর্তন করিলাম ৷ এক্ষণে শ্রেতার কর্ণামৃত- 
স্বরূপ পরমাশ্চর্যা প্রাথনীয় শক্তি-শিবের অতুল শৃদ্গার 
বিষয় বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ শুভ বিষয় 
শ্রবণ করিলে, সমুদয় মন্তাপ বিনষ্ট এবং সুখ ও 
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । দেই শশ্বর শ্বশুরালয়ে বাম 
করত একদা নি অনুজ্ঞাক্রমে পার্ধরতীর সহিত 
ক্রীড়া নিমিত্ত বিশ্বকর্ম-কর্তৃক নির্মিত উৎকৃষ্ট রত 


খচিত এবং উৎকৃষ্ট বনের পরিচ্ছদযুক্ত রত্বরথে 


আরোহণ রিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর 
তিনি শতশৃঙ্গ সুরনন, মলয় ও গন্ধমাদন পৰ্ব্বতে, 
নন্দনকাননে এবং পুণ্পভদ্র, পারিভদ্র, ভদ্র, কলি্ব, 
গুণ, পিগুারক ও অন্ধকদ্বেশীয় সুরম্য অরণ্যসমূহে, 
সাগরনিচয়ের প্রতিতটে, আর যে স্থানে পূর্বে শব- 
রূপিনী স্তীকে পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিয়া- 
ছিলেন, নেই অস্তাচলের পার্থবন্তী মনোহর বটমূলে 
ও পণ্ড-পক্ষি-ব্বির্জিত অন্তান্য নানপ্রকার বিজন 
স্থানে কামাধীন্‌ হইয়৷ পার্বতীর সহিত যথেচ্ছ বিহার 
করিলেন। পরে ধরণীতলের যে যে স্থানে শব লইয়া 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, শু পরমানন্দে সতীকে দেই 
সকল স্থান দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই প্রকার 
সুচিরকাল, বিহার করিয়াও তাঁহাদিগেরে অভিলাষ 
পুর্ণ ন| হওয়ার, জণ্যপিত৷ মহাদেব সহজ্র-বর্য-ব্যাপী 
মহাশূঙ্গার আরম্ভ করিলেন। সেই মায়াতীত মায়ে- 
শ্বর মহেশ্বর নিজ মায়াবলে মায়ায় আসক্ত হইয়া 
শৃঙ্গারনুখানুভবনিবন্ধন স্বয়ং পরমযোগী ও কালের 
থষ্টকর্ত| হইয়াও দিবারাত্র্যাদি কাল কিছুই জানিতে 
গারিলেন ন!। ১৬-২৯ তখন সাক্ষাৎ শক্তিরূপিনী 
পার্বতী ও শক্তিমান শঙ্করের সেই শূঙ্নারকার্ধ্যে 
কিছুমাত্র পরিশ্রম হইল না; বরং অসহ্থ বিরহজনিত 
সম্ভাপমমূহই বিনষ্ট হইল। সেই সময় উভয়েই 
পুপ্পশয্যায় শয়নপুর্বাক সুখসংসক্তচিত্ত, পুলকাঞ্চিত- 
গাত্র ও কামবাণে মুচ্ছিত হইয়। কালযাপন করিতে 
লাগিলেন । সেই রতিশাস্্রাভিজ্ঞ উভয়েই সুখ্‌সস্তোগ- 
নিবন্ধন উলন্ন হইয়| পড়িলেন এবং উভয়ের দেহ 
নধদন্ত-প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইল। তাঁহাদিগের অস্থ 
চন্দন, অগুরু বন্তুরী, ও গার্ন্বতীললাটস্থ সিন্দূরবিন্ু 
বিলুপ্ত হইল; উভয়ের মাল্য ছিন্ন হুইয়া গেল এবং 
কেশ-কবরীবন্ধন শ্রথ হইয়া পড়িল। হে সুন্দরি! 
তাহাদিগের ক্রীড়াকালে নিরস্তর রসনা, নুপুর, কঙ্কণ, 


সম্পন্ন উভয়েই নিরন্তর ক্রীড়াকৌতুকপ্রদন্দে 
বলোংকর্ষ ধারণ করায়, পাঁদাদিবিন্েপহেতু পু্পশধ্যা 
দলিত হইয়া গেল; তখন নেই বিহস্তরসুর্তি শিব- 
শক্তির ভরে বহুদ্ধরা ভারাক্রাস্তা হুইয়া বিদীর্ণ! হইতে 
লাগিলেন এবং শৈল, বন ও সাগরদযুহের সহিত 
কল্পিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে তীহাদিগের 
ভরে ধরাদেবী নআাহইলেন; তাহার ভরে অনস্তদেব 
ভারাক্রান্ত ও অনন্তদেবের ভরে করর্ম্মরপী নারায়ণও 
কিট হইলেন ৷ পরে সেই কুর্ম্দেবের ভরে সর্ব্বীধার 
সর্বপ্রাণ, সমীরণদমূহ মহাকেশবুক্ত হওয়ার, স্তম্ভিত 
হইয়| গেলেন। তখন সমীরণ সকল স্তম্ভিত হইলে, 
ভ্রিলোককে ভয়বিহ্বল দেখিয়া ব্ৰহ্মাদি দেবগণ মিলিত 
হইয়া বৈকুষঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই 
নারায়ণের চরণকমলে সমুদয় নিবেদন করিলেন। 
ভগবান্‌ নারায়ণ ব্রহ্ধাকে বলিতে লাগিলেন, হে বিধে! 
এক্ষণে হুরগার্বতীর শূঙ্গারভঙ্গের সময় হয় নাই) 
দেখ কার্ধ্যমাত্রেই যথাকালে আরন্ধ ও যথাকালে 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। শঙ্কর, সহত্রবর্ধ পূর্ণ হইলেই 
স্বীয় ইচ্ছায় বিরত হইবেন, এক্ষণে শঙ্ভুর অভিলধিত 
সন্তোগ ভেদ করিতে কেহই সমর্থ নন। বিশেষ 
যে ব্যক্তি কোনরূপ উপায় দ্বার! স্ত্রীপুরুষকে রতি 
হইতে বিচ্ছিন্ন করে, প্রতিজন্মেই তাহাকে স্তরীপুত্রের 
বিচ্ছেদছুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৩০--9৪ | আরও 
নেই পাতকী ইহকালে জ্ঞান, বীর্তি ও লক্ষী 
হয়| অন্তে লক্ষ বর্ষ কালহুত্র-ন্রকে অবস্থান করে। 
পূর্বে মৃহামুনীন্ত দুর্কানা, রতিকালে বস্তাযুক্ত ইন্দকে 
রতি-শুন্ত করায়, তাঁহার স্রীবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 
পরে ইন্দ্র দিব্য নহ বংসর শিবের আরাধন করিয়া 
পুনরায় রম্তালাভে বিরহজর হইতে মুক্ত হন 
এবং দ্ৃতাচীর সহিত মিলিত কামকে বৃহস্পতি 
বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, এজন্য ব্মীসাত্যন্তরেই চন্দ 
তাহার পত্রীকে অপহরণ করেন; পরে শিবারাধন|- 
পূর্বক নিজপত্থী তারার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া পুন- 
রায় সগর্ভা তারা প্রান্তে বিরহছুঃখ হইতে নিস্তার 
পান। এইরূপ মহর্ধি গৌতম, রতিসময়ে রোহিণীর 
সৃহিত মিলিত চক্দ্রকে রতিশুন্ত করায়, তাঁহার স্ত্রী 
বিচ্ছাদ হইয়াছিল তিনি পুদ্ধরতীর্ঘে দিব্য সহঅ- 
বর্ষ শিবের আরাধনাপুর্্বক অহল্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত 
হইয়| বিরহজ্বর হইতে মুক্ত হন। আর যুবা বিভাগক 


মুনি, দ্বিবে নির্জন স্থানে স্বভারধ্যায় আসক্ত কোন 


মুনিকে স্থানাস্তরিত করিয়া রতি-বিচ্যুত করার, 
কালাস্তরে তাঁহার পুত্র-বিচ্ছেদ হয়, পরে শিবসেবার 
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ব্লয় ও কুগুলের শব্দ হুইতে লাগিল। সমান-তেজঃ- 


শ্রীকষণ-জন্মথণ্ড। 


পুত্র-প্রপ্তে দুঃখ ত্যাগ করেন। আরও রাঙ্গা হরিশ্চন্দ্ 
শুদ্রার সহিত নির্জনে মিলিত নিশ্চেষ্ট কোন 
হালিককে নিবারণ করায়, তাহার যে ফল হইয়াছিল, 
শ্রবণ কর। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবলীলাক্রমে তাঁহাকে 
্ত্রী-পুত্র-রাজ্যভ্ট ও তাড়িত করেন। অনন্তর 
হরিশ্চ্দ্র, সর্ববসম্পতুপ্রদাতা ভগবান্‌ শিবের অরোধন| 
করিয়! সদ্য আত্মীয়বর্গের সহিত আমার আলয় 
বৈকুণে আগমন করেন। আর পূর্বে দ্বিজত্রেষ্ঠ 
অজামিল, বৃষলীর সহিত সঙ্গত হওয়ায় কৌন দেব- 
তাই ভয়ে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। 
পরে দেই মন্তক্ত অজামিল কর্্মুভোগ নিষ্পন্ন হইলে, 
মোহপ্রাপ্ত হইয়৷। আমার নাম স্মরণমাত্রে, 
আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন; অতএব হে 
বন্ধন! সমস্ত কাৰ্য্যই গুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম 
নিয়তির সাধ্য! মেই নিষেক, বিধি অপেক্ষা ব্লবান্‌; 
আমিও নিষেকের ফলদাতা, নিষেকের ব্যতিক্রম 
করা কাহারও সাধ্য নহে। শুর সেই ষন্তোগ- 
কার্ধ দেব পরিমাণে সহত্রবর্ধ নির্ধারিত হইয়াছে, 
তিনি নিষেক-ফলদাত| হইতে এইরূপ 'নিষেক-ফল 
সংগ্রহ করিয়ছেন। সহশরবর্ষ পুর্ণ হইলে, সুরেখবর 
তথায় গমনপূর্ব'ক যেরূপে তীহার বীর্য ভূমিতে 
পণ্ডিত হয়, দেইরূপ কার্য করিবেন, ইহা নিশ্চয় 
জীনিবে। ৪৫--৬০। সেই বীর্য হইতে তোমা- 
নিগের মঙ্গলকারক কার্তিকের জন্মগ্রহণ করিবেন। 
আমি নিরন্তর তোমাদের মঙ্গল স্বরূপ) আমি বিদ্য- 
মান থাকিতে তোমাদের কোন ভব নাই । এক্ষণে 
তুমি দেবগণের সহিত গমন কর, ভগবান্‌ শু, সেই 
নির্জন প্রদেশে পার্বতীর সহিত সম্তোগ-হখ 
অনুভব করুন। কমলাকান্ত এইরূপ করিয়া শীত 
স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিলে দেবগণও স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। এদিকে শিবও রূতিক্রীড়ায় আসক্ত 
থাকিলেন। খাধি নারায়ণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্কটাক্ষা 
সম্মিতা রাধিকাকে এইরূপ বলিয়া তীহার সহিত 
চন্দনবনে গমন করিলেন। সেই স্থান অতি নির্জান, 
রমতীয় বাযুংকর্তৃক সুরভীকৃত পুপ্পো দ্যানে সমাকীর্ণ 
এবং কোকিল ও ভ্রমরগণের রবে পরিপূর্ণ থাকায়, 
কাগিনীগণের পক্ষে অতি মনোহর হইয়াছিল। 
কৃষ্ণ পু্পশয্যযুক্ত সেই স্থানে রাধিকার সহিত 
ক্রীড়ারন্ত করিলেন। তখন কৃষ্ণ-সম্ভোগমাত্রে রাধিকা 
নুখমুচ্ছিতা ও শ্রীকৃষ্ণ বাধান্্পর্শমাত্রে অতিশয় 
মুচ্ছিত হইলেন। হে মুনে! সেই রাধা ও রাসে- 
শ্বর উভয়েই অতিশয় রতি-নিশ্চেষ্ট ও পরস্পর সংসক্ত 
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হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
এক্ষণে পুনরায় কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা! হয়? হে 
নারদ! যে ব্যক্তি একাগ্র হইয়৷ এই মান্গলিক 
বিষয় শ্রবণ করেন, তাহার কখনই বন্ধুবিচ্ছেদ হয় লা! 
এবং পুত্র, কলত্র, সদৃভৃত্য ও বন্ধুবিচ্ছেদন্বিন্ধনন মহা- 
শোকমাগরে নিমগ্ন হইয়া, যদি এক মাস ইহা শ্রবণ 
করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয় তাঁহার অভীষ্ট লাভ হয়। 
হৃত বলিলেন, মহামুনি ধর্মপুত্র, এইরূপ বলিয়া বিরত 
হইলে, দেবর্ধি নারদ কৌতৃহলাদ্িত হইয়া! পুনরায় 
জিজ্ঞামা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১--৭১। 


শ্রীকৃফজন্মথণ্ডে যট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, হে করুণানিধে! ক্রীড়াবমানে 
রাধিকা, ভগবান্‌ হরিকে কি ভিজ্ঞাম! করিয়াছিলেন? 
হরিই বা তাঁহাকে কোন্‌ কথা বলিলেন? তাহ! 
আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, 
অনন্তর শ্রীহরি সুথম্স্তোগ হইতে উিত 
রাধিকাকে সম্মুখে লইয়! মলয়্রোণীর মনোহর বট- 
মূলে উপবেশন করিলেন। গ্রে রাধিকা সম্মিত 
সুমনোহর হরিকে শ্রুতিনুখকর, নিগৃঢ, ইলের দর্প 
ভঙ্গের বিষয় জিজ্ঞানা করিলেন, নাথ! শুলপাণির 
যশ এবং দৈববশতঃ তাহার ও পার্ববতীর দর্সভঙ্গ এবং 
তীহাদিগের বিবাহ বিষয়ও আমি শ্রবণ করিয়াছি। 
হে হরে! এক্ষণে ইজের দর্প-ভর্গ-বিষয় শুনিতে 
ইচ্ছ! করি; জগদৃগুরে। ! আগনি ক্রমে অন্থান্ত সক- 
লেরও দর্পভঙ্গের: বিষয় সবিস্তারে বান করুন। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুন্দরি! ত্রিলাকবিখ্যাত সুর- 
গতির দর্পভন্নবৃত্তান্ত শ্রবণ কর, উহা! কর্ণামৃতস্বরূপ 
ও অতিশয় মনোহর। পূর্বে শতক্রতু, সদর্পে আন- 
ন্দের সহিত শত যজ্জ করিয়া সম্পদৃযুক্ত ও সমস্ত 
দেবগণের অধ্যক্ষ হন। গরে তপষ্তার ফলে তাহার 
শ্বধ্য দিন দিন পরিবন্মিত হইতে লাগিল এবং 
বৃহস্পতি তাঁহাকে মিদ্ধমন্তে , দীক্ষিত করিলেন। 
অনন্তর পুহ্করতীর্থে শত বধমর সেই মহামন্ত্র জপ 
করায়, মন্ত্রসি্ধিহেতু তাহার মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। 
পরে ইন্দ্র, সম্পন্মদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মম্বরূণ! প্রকৃতি 
দেবীকে অনাদর করায়, তিনি ক্রোধে “তুই গুরুর 
অভিশাপগ্রস্ত হইবি” বলিয়া দেবরাজকে শাপ প্রদান 
করেন। একদা সুরনাথ, প্রকৃতির শাপপ্রভাবে 
হতবুদ্ধি হইয়া! সানন্দে স্বীয় সভায় উপবিষ্ট 
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৪৭০ 


থাকিয়া সমাগত গুরুকে দর্শন 
পূর্বক প্রণাম করিলেন না। 
কোপবশতঃ সেই স্থানে উপবেশন না৷ করিয়া, 
গৃহে প্রত্যাগমনপুরব্বক গ্রানিনিবন্ধন তারার সনি 
ধানেও অবস্থান করিতে না পারিয়া তপ- 
স্তার্থ বনে গমন করিলেন। ১--১২। সেই দুঃখিত 
বৃহস্পতি, ' মনে মনে ইন্দ্রের সম্পদ বিনষ্ট হউক 
এইরূপ কামনা! করিলেন। অনন্তর দেবরাজ সুমতি 
প্রাপ্ত হইয়া ‘আমার গুরুদেব কোথায় যাইলেন,। 
এইরূপ বলিয়া অতিবেগে সিংহাগন হইতে উ্িত 
হইয়া গুরুপত্থী তারার সন্নিধানে গমনপুরব্বক ভক্তিভাবে 
ন্তকন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে 
সমুদয় নিবেদন করত বারংবার উচ্চৈঃ্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন তারাও পুত্রের রোদন 
দর্শনে অতিশয় রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
বম! গৃহে গমন কর, এক্ষণে তোমার গুরুদর্শন 
হইবে না; পরে ছুদ্দিন ঘুচিলে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া 
পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিবে। তুমি যে প্রকার মূঢ় ও 
দুরাশয়, এক্ষণে তাহার উপযুক্ত কর্মী ভোগ কর; 
আর নিশ্চয় জানিও, ছুদ্দিন উপস্থিত হইলেই গুর্ু- 
দেব রুষ্ট ও নুদিন সমাগত হইলে তুষ্ট হইয়া 
থাকেন। হেশক্র! ও হুদিন সুখের ও দুর্দিন 
ছুঃখের কারণ। পত্তিত্রতা তারাদেবী, এই বলিয়া 
বিরত হইলেন। পরে ইন্দ্র, স্নাননিমিত্ত হুমনোহর 
মন্দাকিনীতে গমন করিয়! সেই স্থানে অতি সুন্দরী 
নিতদ্বিনী সম্মিতা সকটাক্ষা গৌতমধ্রিয়। অহল্যাকে 
আগমন করিতে দেখিলেন। দেবরাজ, তাহার বিপুল 
শ্রোণি ও মনোহর স্তনযুগ্ দর্শনে কামমোহিত হইয়া 
সহস। মোহপ্রাপ্ত হইলেন। জীবিতেশ্বরি! অনন্তর 
ইন্জ, পুনরায় চৈতন্ভ লাভ করিয়া সান পরিত্যাগ- 
পুরর্বক অহল্যার স্বামীর রূপ ধারণ করত তাহার 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে স্মরাতুর ইন্দ্র, 
তাঁহার নিগ্ধ বন্ধাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে 
ত্রীমনোহর নানাপ্রকার শৃঙ্গার করিলেন । তখন 
মুনিপত্বী, কামে মুর্ছ| ও অন্তর প্রাপ্ত হইয়া! নিশ্চেষ্ট 
হইয়া রহিলেন এবং ত্রিদশাধিপও সুখগস্তোগ হেতু 
নিশ্চে্ট হইলেন। হেপ্রিয়ে! এমত সময়ে 
মুনিবর, তপঃসমাপনান্তে সমাগত হইয়! গৃহমধ্যে 
উভয়কে মৈথুনাসক্ত দর্শন করিয়া গ্রজলিত হুতাশনের 
ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিলেন ; কিন্তু তথাপি তিনি বিশিষ্ট 
জ্ঞান্বান্‌ বলিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াও রতিমুখ- 


ভ্ৰব্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


করিয়া গাত্রোথান প্রাপ্তে রোষবশতঃ সাক্ষাৎ কালব্বরূপ মুনিপুদববকে 
অমন্তর বৃহস্পতি | 


দর্শন করিয়া, তাঁহার চরণ্কম্ল ধারণ করিলেন। 
তৎকালে মুনিবরের ক্রোধে মুখমণ্ডল ও নয়নযুগ্ল 
রক্তবর্ণ হুইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি ভিমি, ভয়ে 
গাদানত ইন্মকে শরণাগত দর্শনে বিনষ্ট না করিয়া 
নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন ;_হে ইন্দ্র! তোমাকে 
ধিক্‌, কারণ তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত এবং 
জগংস্রষ্টার প্রপৌত্র ও কণ্যপের পুত্র; কিন্তু তথাগি 
কি জন্য তোমার বুদ্ধি এইরূপ হইয়াছে ? আর স্বয়ং 
দক্ষ তোমার মাতামহ এবং গতিব্রতা। অদিতি জননী ; 
অতএব জানিলাম, স্বভাব কর্ম্মযাধ্য, সে কুল ধর্ম্মকে 
অপেক্ষা করে ন|; অতএব তুমি যেষন বেদজ্ঞ ও 
জ্ঞানী হইয়াও নিজ কর্ম্মান্ুনারে যেনিলুদ্ধ হইয়াছ, 
সেই হেতু তোমার গাত্রে সহত্র ধোনি হইবে। তুমি 
পূর্ণ একবর্ষকাল নিরন্তর যোনিগন্ধ প্রাপ্ত হও, 
পরে হৃুর্ধ্যের আরাধনার ও যোনিমকল চক্ষুরণে 
পরিণত হইবে। রে মূঢ়! আর তুই ' যেহেতু 
আমার প্রাণেশ্বরীকে দুষিত! করিয়াছিল, নেই হেতু 
এখনই আমার শাপপ্রভাবে গুরুকোপনিব্ন আহ 
হয়। অরে মূঢ় দেব! আমি বন্ধুভেদ্-ভয়ে আমার 
পরম বন্ধু তেজস্বী তোমার গুরু বৃহস্পতির অনুরোধেই 
তোমার জীবন সংহার করিলাম ল!। দেবেন ! 
এক্ষণে গাত্রোখানপুর্ব্বক স্বভবনে গমন কর) দেখ 
যাহা কিছু শুভাগুভ সমস্তই নিকর্মানুসারে হইয়া 
থাকে। ২৭--৩৫। অনন্তর ইন্র, মহাধুদীন্রের 
বাক্যানুসারে পু্ধরে গমন করিয়া ভক্তিপুর্ববক সুর্ধ্যের 
আরাধনায় অরোগিত লাভ করেন৷ এদিকে 
মুনিবর গৌতম, পদানতা অহল্যাকে বলিলেন, ভুমি 
বনে গমন-পুর্ব্ক পাযাগমূর্তি হইয়! বহুকাল অবস্থান 
কর। প্রিয়ে! ইন্সর যে, অনুরাগণুন্তা তোমাকে 
সভ্তোগ করিয়াছে, তাহ! আমি জানিতে পারিয়াছি; 
তথাপি অন্তে যখন তোমাকে উপভোগ করিয়াছে, 
তখন আর আমার ভোগ্যা হইবে না, এদন্ত অধমে! 
এক্ষণে গমন কর। অহল্যে! কাম্তই হউক বা 
অকামতই হউক, দৈব্বশতঃ যে রমণীর উদরে গর- 
বীর্ধ্য প্রবেশ করে, তাহার শুদ্ধির উপায় শ্রবণ কর। 
অকামতঃ পরভোগ্যা হইলে, প্রকৃত দুষ্ট! হয় না, দে 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধা হয়; আর যে কামতঃ পর" 
ভোগ্য, তাহাকে ত্যাগ করা! কর্তব্য ; মে কর্ম্মভোগ 
করিয়া! শুদ্ধি লাভ করে। পরভোগ্যা রমণী, পিতৃগণ 
ও দেবতার পাককার্থ্ে বা পুজায় অধিকারিনী 


ভঙ্গ করিলেন ন]। ১৩_২৬। অনন্তর শক্ত, চেতনা 'নহে; মে ষষ্টিসহজর বর্ষ কালনুত্রনরকে অবস্থান করে। 
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শবীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড ৷ 


অনন্তর অহল্য। স্বামীর বাব্যান্থসারে স্ভয়ে তাঁহাকে 
প্রণামপুর্বক “নাথ ! নাথ 1” বলিয়া রোদন করিতে 
করিতে বনে গমন করিলেন। সেই মুনিপ্রিয়। য্ি- 
সহঅবর্ধ কর্ম্মভোগান্তে শ্রীরামের চরণস্পর্শে তৎক্ষণাৎ 
পবিত্ৰ হইয়া ত্ৰৈলোক্যমোহনরূপ খারণপূর্বক গৌতম- 
স্গিধানে গমন করিলে মুমিবর গৌতম, নেই সুন্দরীকে 
গ্রহণ করেন। হে সুন্দরি! এক্ষণে পাপের নাশক ও 


পুণের কারণ অদ্ভুত শত্রবৃততান্ত বিশেষরূপে নিরূপণ' 


কিয়! বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৩৬-_:৪৫1 একদা গুরুর 
কোপ ও প্রকৃতির অবহেলনে হুতচেতন ইন্দ্রের ব্রা 
হত্যা ঘটে। হে দেবি! গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত ইন্ড, 
দৈত্যগণ-কর্তৃক নিপীড়িত ও ভীত হইয়৷ জগদৃগুরু 
ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মার আজ্ঞায় 
বিশ্বরূপকে পুরোহিত করিয়া 'দৈববশতঃ হতবুদ্ধি ইন্ত 
তাহার প্রতি বিশ্বস্ত হইলেন কিয়দ্দিন গত হইলে 
বিচক্ষণ ইন্দ্র, দৈত্যদৌহিত্র বিশবূপের দুষ্টাভিপ্রায 
পরিদ্রাত হুইয়, অবলীলায় তীদ্ষ বাণদ্বারা তাহার 
শিরচ্ছেদন করিলেন।- পরে বিশ্বরূপের পিতা তৃষ্ট। 
মুনি, তাহা শ্রবণমাত্রে ভ্ুদ্ধ হইয়া! ইন্দ্রের শত্রুর উৎ- 
পত্তি কামনায় এক যজ্ঞ করিলে, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে 
বৃত্রনাষে এক মহামুর সমুখিত হইয়া কোপভরে অব- 
লীলাক্রমে দেবগণের নিগ্রহ করিতে লাগিল । তখন 
'দৈত্যমর্দন ইন্দ্র, মহামুনি দবীচির অস্থি দ্বারা সুদারুণ 
বন নির্মাণ করিয়া, দেবকণ্টক বৃত্রান্থরকে বিনষ্ট 
করিলে, রক্তবন্তর-পরিধানা বৃদ্ধ-স্ত্রীবেশধা বিশী ব্রঙ্গহত্যাঃ 
হতচেতন ইন্রের প্রতি থাবিতা হইল। তাহার শরীর 
সপ্তুতাল-বৃক্ষতুল্য দীর্ঘ এবং দত্তপথক্তি লাঙ্গলের 
ফলার স্তায় ভয়ন্কর। তাহাকে দেখিলে ঝেধ হয়, 
নিরন্তর তাহার ক$-ওঠ ও তালু শু হইতেছে; সেই 
খড়ীহস্তা দয়াহীন। বলিষ্ঠ! ব্রহ্ম হত্যা, ভীত কাতর 
অন্তরহীন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান! হইলে, প্রথমে তিনি 
পলায়ন করিতে লাগিলেন; পরে জ্ঞানশৃন্য হইয়া 
মুচ্ছিতহইলেন। অনন্তর ইন্দ, সেই ঘোররূপিণীকে 
নিকটবর্তিনী দর্শন করিয়া! বারংবার গুরুপাদপদ্ম স্মরণ 
পূৰ্ব্বক মানম-সরোবরের নুক্ম-সূণাল-হুত্রমধ্যে "প্রবেশ 
করিলেন। সেই ব্র্গত্যা ব্রক্ষার শাপহেতু তথায় 
গ্রমন করিতে অশক্তা, সুতরাং সেই সরম্তটের নিকট- 
বনী বটশাখায় অবস্থান করিতে লাগিল | ৩৭--৫৭। 
পরে এ দিকে বলিষ্ঠ নহুষ ভূপতি, ত্রিলোকেশ্বর হইয়া, 
দুর্গ দেবগণের নিকটে শচীদেবীকে প্রার্থনা করিলে, 
শচীদেবী তং-শ্রবণে মহাভীতা হইয়া, গুরুপত্রী তারার 
শরণাগত| হইলেন। তখন তারা নিজপতিকে ভর 
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সনা-পুর্ধবক ভৃত্যপত্বী শচীকে রক্ষা করিতে বলিলেন। 
“অনন্তর বৃহস্পতি শচীকে আশ্বাস দান করিয়া, আনন্দে 
মানদ-সরোবরে গমনপুর্বক কাতর হতঙ্ঞান ইন্দকে 
বলিলেন, বদ! গাত্রোথান কর, আমি উপস্থিত 
থাকিতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি তোমার 
গুরুদেব আমিয়াছি, তুমি কগম্বরেই তাহা জানিতে 
পারিতেছ, এক্ষণে ভয় ত্যাগ কর। তখন সর্ববমিদ্ধে- 
শ্বর দেবরাদ, বৃহস্পতির স্বর বিদিত হইয়া; হুক্রূপ 
পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
গাত্রোখানপূর্বক হৃর্যযলমতেজস্বী সেই গুরুদেবকে 
কোপশৃন্ঠ ও প্রীত দেখিয়া, পরমানন্দে সমম্রমে তাঁহার 
চরণে নত হইলেন! তখন প্রেমবিহ্বল বৃহস্পতি 
চরণনিপতিত রোরুদ্যমান ভয়বিহ্বল ইন্তকে 
প্রেমবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে 
লালিলেন। পরে ত্রিদশাধিপ, সেই রোদনকারী 
পরিতুষ্ট বৃহস্পতিকে কুতীগ্রলি ও পুলকাঞ্চিত 
হইয়া, ভক্তিবিনতকন্ধরে স্তব করিতে. লাগি- 
লেন, হে ভগবন্‌ 1! আমার দোষ ক্ষমা করুন। 
কুপাদিধে 1 আমার প্রতি কৃপা করুন! দেখুন, 
ভূত্যগণ নিরন্তর অপরাধ করিলেও সৎপ্রভু ভূত্যাপ- 
বাধ গ্রহণ করেন ন1। দুর্বল বা সুংলই হউন, কোন্‌ 
ব্যক্তি স্বীয় ভাধ্য! শিষ্য ভৃত্য বা পুত্রের প্রতি দণ্ড- 
বিধান করিতে অক্ষম ? দেব! ত্রিকোটি দেবগণের 
মধ্যে এক আমিই জ্ঞান, কিন্তু আপনার প্রসাদে . 
আমি সুরগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং আপনিই কৃপা 

করিয়া আমাকে বদ্ধিত করিয়াছেন । ৫৮-:৬৮ | 
আপনি স্বয়ং বিধাতার পৌত্র, আপনার নিকটে আমি 
কোন্‌ কীট ? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংহা'র ও পুনরায় 
স্বজন করিতে অক্ষম। বৃহস্পতি ইন্দের এইরূপ স্তব 
শ্রবণ করিয়া, অতিশয় তুষ্ট হইলে, তাঁহার মুখমমণ্ডল 
ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল; তিনি তখন গ্রীতিপুর্ববক 
বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! স্থির হও; তোমার 
লক্ষী অচল! হউন ; তুমি পুর্ব্বাপেক্ষা চতুর্শণ এশ্বধ্য 
লাভ করিয়া, অমরাবতীতে গমনপূর্বক রাজ্য শান 
কর। বত পুরন্দর! আমার প্রসাদে তোমার শক্ত 
বিনষ্ট হইবে ; এক্ষণে গমন করিয়া! সতী শচীদেবীকে 
দর্শন কর। বৃহস্পতি এই বলিয়া শিষ্ের সহিত 
গ্রমন করিতে উদ্যত হইয়াই সম্মুখে ঘোররূপিনী 
সুদুঃসহ! ব্ৰহ্মহত্যাকে দর্শন করিলেন। তখন ইন্দ্র 
সেই বৰহ্ধহতা দর্শনে ভীত হইয়া গুরুদেবের শরণাগত 
হইলেন এবং বৃহস্পতিও মহাভীত হইয়। মধুহুদনকে 
স্মরণ করিহলন। এমত সময়ে, "হে গুরো৷! এক্ষণে 
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সংসারবিজয় নামে সর্ববাশুভ-বিনাশন রাধিকা কবচ 
দান করিয়া নিষাকে রক্ষা করুন,” এইরূপ স্বল্পক্ষর! 
অথচ অর্থগরীয়সী আকাশবাণী হইলে; বৃহস্পতি 
তাহা শ্রবণ করিলেন। তখন শিষ্যবংসল বৃহস্পতি, 
শিষাকে মেই কবচ দান করিয়। হস্কারদ্বারা অবলীলা- 
ক্ৰমে মেই ব্রঙ্গহত্যাকে ভম্মমাৎ করিলেন। অনন্তর 
বৃহস্পতি, শিষ্যমভিব্যাহারে অমরাঁবতীতে গমন 
করিয়া শত্রকৃত তাঁহার অতিশয় দুর্দশা অবলোকন 
করিলেন। তখন শচীদেবী, ভর্তার আগমনবার্তী 
শ্রবণমাত্রে সানন্দচিত্তে আগমনপুর্ব্বক স্বীয় গুরুদেবের 
চরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়। স্ববান্তকে প্রণাম 
করিলেন। হে শ্রিয়ে! সেই সময়ে ইন্দ্র আগমন 
করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, হর্ষ-গদগদচিত্তে দেবতা, খষি 
ও মুনিগণ উপস্থিত হইলেন। পরে নুররাজ, বিশ্ব- 
কর্ম্মাকে পুনরায় অমরাবতীনির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে, 
সেই দেবশিল্পী পূর্ণ সংবৎসরে মনোহর পুরী নির্মাণ 
করিলেন।  উতকৃষ্-মণিরতুনির্মিত ও পুরী নানা 
কিচিত্ররত্বে মৃণ্ডিত হওয়ায়, অতি মনোহর হইল; 
অধিক কি, তাহার আর উপমার স্থল রহিল না; কিন্ত 
সুররাজ তাহাতে তুষ্ট হইলেন না। ৬৯_-৮২। তখন 
বিশ্বকর্মা তীহার অজ্ঞাব্যতীত' গমনে অশক্ত হইয়া 
পরমোদ্বিগচিত্তে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে স্বয়ং বিধাতা 
তাঁহার অভিপ্রায় বিজ্ঞাত হইয়| বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, 
দেব! আগামী দিনে তুমি কর্ম হইতে অন্সর প্রাপ্ত 
হইবে। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণে দেবশিলী শীতত 
অমরাব্তীতে আগমন করিলেন। এদিকে ব্রন্ধা 
বৈকৃ্ঠে গমনপুরব্ষক প্রণাম-পুরঃসর হরির নিকটে 
নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, হরি ব্রহ্মাকে আশ্বামিত 
ও ব্রহ্ধলোকে প্রেরিত করিয়া শিশুরূপ ধারণ করত 
অমরাব্তীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি দণ্ড, ছত্র, 
শুরুবন্ত্র ও উজ্জ্বল-তিলকধারী এবং তিনি খর্ববাকৃতি 
সম্মিত ও হুমনোহর; তাহার দৃস্তরকল অতিশয় 
শুরুব্্ণ; তাহাকে দেখিলে অতি শিশু .বলিয়া বোধ 
হয় ; কিন্তু বুদ্ধিতে বৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা বিচক্ষণ ; সেই 
বিধাতার বিধাতা সর্ব-সম্পৎপ্রদাতা স্বয়ং হরি ইন্দ্র 
* দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, দ্বার- 
পাল! শীদ্র ইন্দ্রকে গিয়া বল যে, এক ব্রাহ্মণ 
আপনার দর্শন-নিমিত্ত দ্বারদ্েশে সমাগত হইয়াছেন। 
দ্বারপাল তীহার এই বাক্য শ্রবণাস্তর ইন্দকে নিবেদন 
করিলে, ইন্দ্র সত্বর সমাগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ- 


বালককে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, 
সেই বালক সম্মিত ও ব্রহ্গতেজে পরিপূর্ণ ; বালক- 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। J 


বালিকামমূহ মহোংসাহে সহান্তব্দনে তাহাকে 


পরিবেষ্টন করিয়া! রহিয়াছে। তখন সুরনাথ সেই 
শিশুরগী হরিকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলে, 
ভক্তবংগূল হরি, প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। অনস্তর ইন্দ্র, মধুপর্বাদি দ্বারা সেই 
বিপ্রবালককে পুজা করিয়া জিজ্ঞামা করিলেন, 
প্রভো! কি কারণে আপনার আগমন হই. 
য়াছে, প্রকাশ করুন। তখন বৃহস্পতিরও গুরুর 
গুরু সেই বিপ্রঝালক, ইন্দ্েরে বাক্য এবণ করিয়| 
মেখনিনাদের-প্যায় গম্ভীর বাক্যে ইন্্রকে বলিতে লাগি- 
লেন ;হুররাজ! আমি তোমার বিচিত্র নগর- 
নিৰ্ম্মাণ শ্রবণ করিয়া, তোমাকে দর্শন ও কোন অভি- 
লধিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমাগত 
হইয়াছি। সুরনাথ! তুমি কতবর্ষে এই পুরী নির্ম্বাণ 
করাইতে ইচ্ছা করিয়াছ ? আর বিশ্বকর্মা বা ইহাতে 
কতবিধ কারুকার্য করিবেন ?। ৮৩--৯৫। সুরবর! 
পুর্ণ্বে কোন ইন্রই এবংবিধ নির্মাণ করাইতে পারেন 
নাই, এবং অপর কোন বিশ্বকন্মাই এরূপ নির্মাণে 
সক্ষম নন। তখন সম্পন্মধাদিমন্ত নুরেশ্বর, বালকের 
এই প্রকার বাক্য শ্রবণে হান্ত করিয়া পুনরায় বালককে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্গশিশো ! আপনি কিয়ং, 
সংখ্যক ইন্্রসমূহ ও কতিবিধই ঝ| বিশ্বকর্্মাকে দর্শন 
বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমার নিকটে 
প্রকাশ করুন। তখন বিপ্রবালক, ইন্দ্রের এইরূপ 
বাক্য অবণে উচ্চ হাস্য কৰত অমৃততুল্য অরবণ-নুখকর 
বাক্যে তাহাকে বলিতে লাগিলেন ;__বৎন! তোমার 
পিতা প্রজাপতি কশ্যপ এবং পিতামহ তপোনিধি 
মরীচি মুনিকেও আমি বিদিত আছি। আর মরীচির 
পিতা বিষ্ণু-নাভিকমলোস্তৰ ভগবান বিধাতা এবং 
ব্রহ্মার বক্ষাকর্তা সত্বগুণাবলম্বী সেই বিষুকেও আমি 
জানি। ন্ুরেশ্বর ! জীবশুন্য ভয়ানক একার্ণব-প্রলয়ও 
আমার পরিজ্ঞাত ; আর হুষ্টি কতবিধ, কল্প কতব্ধি, 
ব্ৰহ্মাণ্ড কতব্ধি এবং প্রতিব্রঙ্গাণ্ডে যে কতবিধ, 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও কতবিধ ইন্দ্র তাহা কেহই 
বৰ্ণন করিতে সমর্থ নন। হে হুরাধিপ ! পণ্ডিতগণ 
স্থির করিয়াছেন যে, যদি রেণু ব! বৃষ্টিধারারও সংখ্য! 
নিরূপণ হয়, তথাপি ইন্দ্রের সংখ্যা! করা যায় না! 
ইন্দ্রের আমু এবং অধিকারকাল !দেবপরিমাণে 
একমপ্ততি যুগ, এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের 
পতন হইলে, বিধাতার এক দিবারাত্র হয়। এই 
পরিমাণে অষ্টোত্তর শতবর্ষ ধিধাতার আয়ু নিরূপিত 
হইয়াছে। বৎস! ইন্সের সংখ্যা দুরে থাক্‌, 
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বিধাতারও সংখ্যা নাই ; যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মৃহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মা- 
গেরই বা সংখ্যা কোথায় ? ভবতোয়ে কৃত্রিম নৌকার 
ন্যায় মহাবিষ্ণুর লোমকুপোদ্তৰ সুনিৰ্ম্মল সলিলোপরি 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। ৯৭--১০৮। এইরূপ 
মহাবিষ্ণুর লোম.পরিমাণে ব্রদ্ধাণ্ডও অসংখ্য এবং 
মেই অনংখ্যব্রগ্জাণ্ডেই তোমার শ্যায় কতবিধ দেবগণ 
বিদ্যামান রহিয়াছে। পুরুষোত্তম এইরূপ বলিতেছেন, 
এম সময়ে তিনি সেই স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ধনুরাকারে 
গমনশীল গিগীলিকাসমূহ দর্শন করিলেন। পরে 
সেই দ্বিজবালক ক্রমে তাহাদিগকে দর্শন করিয়। উচ্চ 
হান্ত করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না; গৃভীর- 
স্বভাবের স্তার মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন ইন্দ্র 
সেই বিপ্রবালকের হান্ত দর্শনে ও গাথা অবণে বিস্মিত 
এবং ওুহ্ককঠোষ্ঠ-তালু হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, হে বিপ্র! আপনি কি জন্য হান্ত 
করিতেছেন? এবং মায়াস্ছন্ন শিশুরূপী গুণার্ণব 
আপনিই বাকে? আমায় শীঘ্র বলুন। ঘ্বিজবালক 
ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক 
নীতিদার জ্ঞনবীদদ পরম বাক্য বলিতে আবন্ত 
করিলেন; আমি যে পিপীলিকাসমূহের দর্শনপূর্বক 
হাস্ত করিলাম, ইহার কারণ গৃঢ়, তুমি মেই শোকবীজ 
বিষয় আমাকে দিভ্ঞামা করিও ন! এবং তাহা 
তোমার অন্তপ্রকার জ্ঞানের কারণ । নেই গু, বিষয় 
সংসারীদিগের সংসারবৃক্ষের মূলচ্ছেদক এবং অজ্ঞান- 
তিমিরাচ্ছননব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যু্তম জ্ঞানদীপ- 
স্বরূপ) তাহা সিদ্ধগণ্রেও অতি দুর্লভ, সর্ক্ববেদে 
নিগুড় যোগীদিগের প্রাণতুল্য এবং 'যুঢ় ব্যক্তির 
অহ্কার-চর্ণকারক। দ্িজপুন্ধব এই বলিয়| সহাস্তব্দনে 
নেই স্থানে সংস্থিত হইলে, ইন 
হইয়! পুনরায় তাহাকে গ্িজ্ঞাম! করিলেন;- হে 
বিগ্রবটো! শীদ্র আমার নিকটে সেই জ্ঞানদীপ্বরূপ 
পুরাতন গুড় বিষয় প্রকাণ করুন, আমি জানি নাঃ 
আপনি মুর্তিমান্‌ জানরাশিশ্বরূপ শিশুরূপী কে? 
তখন বিপ্ররগী জনার্দন, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া যোগীন্্ুগণের সুহূর্নত জ্ঞানবিষয় বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, হে শক্ত! আমি যে এই পিপী- 
লিকাদমুহের এক এক করিয়| ক্রমে দর্শন করিলাম, 
ইহার! সকলেই স্বকর্মবলে এক সময় সুরালয়ে ইন্ত 
হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার! সকলে কালপ্রাপ্ত হইয়া 
বহুজন্মের পর, ত্রমে পিপীলিকাজাতি হইয়াছে। 
১০৪৯-১২২ । জীবগণ কর্শবশতই নিরাময় বৈকুঠে 
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এবং কর্মবশতই ব্রঙ্গলোকে ও কর্ম্মবলেই শিবলোকে 
গমন করিয়া থাকে এবং স্বীয় কর্ম্মযোগেই ্বর্গ, ্র্গ- 
সম স্থান, পাতাল ও আত্মছুঃখের নিদান ঘোরনরকে 
গমন করে। নি্কর্মানুসারে জীবগণ শুকরীগর্তে 
জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মান্ুমারে ক্ষুদ্রলীব হয় এবং 
কর্মানুসারেই পশুপত্বী ও পক্ষিযোধিদগণ্রে গর্ভে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৰ্ম্ম দ্বারাই কীট-যোনি, কর্ম্ম 
দ্বারাই বৃক্ষত, কর্ম দ্বারাই ত্রাঙ্গণত্ব ও কর্ম্ম 
দ্বারাই দেবতব প্রাপ্তি হয়। জীব স্বীয় কর্ম্ম- 
প্রভাবে শত্রুতব লাভ করে, কর্ম্মবলে ব্রহ্মপুত্র হয় 
এবং স্বীয় কর্্মানুসারেই সুখী, হুঃখী, সেব্য ও সেবক 
হইয়। থাকে। কর্ম্মবলে শিবিকারোহী, কর্ম্মবলে 
রাজেন্দ্র, কর্ম্মবলে ব্যাধিযুক্ত ও কেহ ঝা কর্ণ্মুবলে 
অতি সুন্দর হয়। কেহ কর্মানুমারে অঙ্গহীন ও 
কৰ্ম্মানুসারে কেহ অধিকাঙ্গ হইয়! থাকে; অধিক কি 
বিধাতাও কর্মনহৃত্রে জীবগণের কর্মমদাতা হইয়াছেন। 
সেই কর্ম স্বভাব-সাধ্য এবং স্বভাব-অভ্যাস মূলক। 
এই সমুদয় আধ্যাত্মিক বাক্য কথিত হইল, ইহ! সুখ- 
মোক্ষপ্ৰদ সকলের সাঁর ও নরকার্ণবতারণ। দেবেন্দ্র ! 
চরাচর সমস্ত সংনারই৷ স্বপ্পবং ; কালযোগিত 
মৃত্যু সকলেরই মস্তক স্থায়ী । হে শত্রু! জীবগণের 
সমুদয় শুভাণ্তত জলবুদ দের স্যায় নর ; উহা নিরন্তর 
চক্রের তুল্য ভ্রমণ করিতেছে; এদ্রগ্ত পণ্ডিতগণ 
তাহাতে আসক্ত হন না। বিপ্রবর এই কথ! বলিয়া 
দেই সভামধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলে, বিম্মিত 
ত্রিদশাধ্ক্ষ তখন আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান 
করিলেন; এমত সময়ে শীস্র তথায় এক অতি বৃদ্ধ 
মহাযোগী মুনিবর আগমন করিলেন। তিনি জ্ঞান ও 
বয়সে অভি মহান্‌, নই মুনিবর, কুষ্ণাজিন, জট], ও 
উজ্ত্বলতিলকধারী,তাহার বক্ষঃস্থলে লোমচক্র ও মস্তকে 
কট ( তৃণরচিত ছত্রবিশেষ ) বিরাদমান। তাহার বন্ষঃ- 
স্থলের মধ্যগত লোমরাজি সমুদয়ই স্থির ভাবে আছে; 
কেবল কিকিন্মাত্র উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। এতাদৃশ মুনিবর উভয়ের মধ্যস্থলে 
সমাগত হইয়। স্থাণুর হায় অবস্থিত হইলেন। 
১২২--১৩৬। তখন মহেল্ সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন- 
মাত্রে সানন্দে প্রণামপুর্্বক ভক্তিভাবে মধুপর্কাদি 
দ্বান করিয়া তাঁহার পুজা করিলেন এবং সেই বিপ্রকে 
বিনয় পুরুঃসর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অতিথিভাবে 
আনন্দের সহিত সাদরে। স্তব করিতে লাগিলেন; 
তখন সেই বিপ্রবালক, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন 
এবং বিনযনপর্বক স্বীয় বাহিত বিষয় সমুদয় তমিকটে 
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ব্যক্ত করিলেন। বালক বলিলেন, বিপ্র! আপনি 
কোথা হইতে আসিতেছেন ? আপনার কি 
নাম, তাহ! বলুন। আপনার এস্ানে আগমনের 
হেতু কি? আর এক্ষণে আপনার নিবাস কোথায়? 
হে মুনে! কি জন্য আপনার মন্তকে কট এবং বঙ্ষঃ- 
স্থলের মধ্যদেশে অত্যুন্বণ লোমচক্রই ব! কি কারণ 
কিবিৎ স্টিৎপাটিত হইয়াছে? হে বিপ্র! যদি 
আমার প্রতি. আপনার কূপ! থাকে, তাহ! হইলে, 
সমুদয় সংক্ষেপে প্রকাশ করুন। অত্যডুত এ 

সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতুহল হইয়াছে । 
সেই মহামুনি, শিশুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রমমূক্ষে 
সানন্দে সমুদয় স্বকীয় বৃত্তান্ত ভীহাকে বলিতে 
লাগিলেন। মুনি বলিলেন, বিপ্র! আমি অঙ্গায়ু 
-যলিয়া কুত্রাপি গৃহ-রচনা, বিবাহ বা কোনরূপ উপ- 
জীবিকা স্থির করি নাই; বর্তমান সময়ে ভিক্ষাই 
* আমার উপভজীবিকা। হে বিপ্র! আমার নাম 
লোমশ, ইন্দ্রের দর্শনই আমার আগমনের হেতু । আমি 
বর্ষণ ও আতপ শান্তির নিমিত্তই মস্তকে কট ধারণ 
করিতেছি। আর বক্ষঃস্থল-স্থিত যে লোমচক্র তাহার 
ফারণ শ্রবণ কর, উহ! আংসারিকদিগের ভয়প্রদ 
এবং প্রম-বিবেক-ভরনক বিপ্র ! বন্গঃস্থলস্থ এই লোম- 
চক্র আমার আয়ুঃমংখ্যার প্রমান ; এক ইন্দ্রের পতনে 
আমার একটি লোমের উৎপাটন হ্য়। মেই কারণে 
মধ্যস্থিত লোম উৎপাটিত হইয়াছে ; এইরূপ ব্রহ্মার 
পরার্দকাল পূর্ণ হইলেই, আমার মৃত্যু নিরূপিত 
আছে। হে ব্র্নন্! যখন অসংখ্য ব্রহ্ম! কালকবঝলিত 
হইয়াছেন ও অসংখ্য ত্রহ্ধা কালকঝলিত হইবেন, 
তখন সুতরাং আমি অতি অল্পায়ু ; এজন্য কলত্র, পুত্র 
বা গৃহে প্রয়োজন কি? | ১৩৭-_-১৪১। যখন এক 
এক ব্রহ্মার পতনে, হরির এক এক চক্ষুনিমেষ হয়, 
তখন সকলই মিথ্যা; আমি এজন্য ন্রিভ্তর সেই 
হরিরই অতুল পাপন চিন্তা করিয়া থাকি। শ্রীছরির 
দান্ত অতি হুর্লভ হরিভক্তি মুক্তি ;অপেন্ষা 
গৱীয়নী ; সমুদয় এখব্য্যই শ্বপ্নুবং নশ্বর এবং উহ! 
হরিভক্তির বিদ্বকারক। সৃগুরু শভু, আমাকে এই 
উত্তম জ্ঞান দান করিয়াছেন, এক্ষণে আমি৷ ভক্তি 
বিনা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
নহি। নেই মুনি এইরূপ বলিয়া শিব-সম্নিধানে গমন 
করিলেন এবং শিশুরূপী হরিও নেই স্থানে অস্তর্হিত 
হইলেন। হে পরমেশ্বর! ইন্দ্র স্বপ্বৎ এই ব্যাপার 
দর্শন করিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইলেন, তখন তাঁহার 
সদ্পত্ভিতে কিছুমাত্র তৃষ্ণা রহিল না। পরে শতক্রতু, 


ভ্ৰন্মবৈবৰ্পুরাণ ! 


. বিশ্বকর্মাকে আনয়নপুর্ধধক প্রিয়বাক্য বলয় যথেঃ 


রদ দান ও সৎকার করিয়া গৃহে প্রস্থাপিত করিলেন 
এবং বিবেকী ও মোক্ষকামুক হইয়া পুত্রের উপর 
সমুদয় ভার অর্পণপূর্বক শচী ও রাজগ্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া বনগমনে উদ্যত হুইলেন। তখন শচী কাস্তকে 
বিবেকী দর্শন করিয়! শোকার্তা -ও সন্তস্তা হইয়৷ 
দুঃখিতহৃদয়ে গুরুর শরণাগতা হইলেন। পরে 
কামিনী সমুদয় নিবেদন করিয়! বৃহস্পতিকে আনয়ন 
পর্বক নীতিশান্তানুদারে সেই শক্রকে প্রবোধিত 
করিলেন এবং গুরু স্বয়ং দল্পতীবশসংযুক্ত শাস্তবিশেষ 
প্রণয়ন করিয়া, শ্রীতিলহকারে তাঁহাকে পাঠ করাই 
লেন। আর বাকৃপভি তাঁহাকে বহুবিধ নীতিশাস্্ 
পরিভ্ঞত করিলেন হে বৃন্দীবন-বিনোদিনি! তখন 
তিনি রাজ্য করিতে লাগিলেন । হে সুবেখরি! এই 
আমি শক্রের দর্পভদ্দের বিষয় সমুদয় কীর্তন করিলাম, 
আর নন্দযজ্ঞেও তাহার দর্গভঙ্গ সাক্ষাৎ প্রত্যন্ 
করিয়াছ। ১৫০--১৬১। 


স্রীকুষ্ণজন্মথণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাগ্ত। 


অষ্টচত্বারিৎশ অধ্যায় । 

রাধিকা বলিলেন, নাথ! ভবখকথিত ইন্দ্রের 
দর্পভঙ্গ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে রবির দর্পভঙ্গ যথার্থ 
রূপে ভনিতে ইচ্ছা! করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'একদ! 
রবি উদ্দিত হইয়া অস্তমিত হইলে, মালী ও সুমালী 
নামে দৈত্যদ্বয় দীপ্তি করিতে উদ্যত হইল। হে 
সুন্দরি! তখন সুর্ধ্যদেব তাহাদিগের প্রভায় রাত্রি 
হইবে না জানিয়' রুষ্ট হইয়া, স্বীয় খুল ছারা অবলীলা- 
ব্রভ্ম তাহাদিগকে আঘাত করিলে তাহার! সুর্ঘ্যের 
শুলাঘাতে মু্ছিত হইয়া ধরনীতলে পতিত হইল। . 
পরে ভক্তব্সল ভগবান্‌ শঙ্কর ভক্তাপায় জানিতে 
পারিয়া, আগমনপুর্র্বক মহাজ্ঞানবলে তাহাদিগকে 
জীবিত করিলেন। তখন সেই দৈত্যছয় গ্রীতমনে 
শিবকে প্রণাম করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিল এবং 
মৃহাদেবও ক্রোধে প্রজলিত হইয়া, সুর্ম্যকে বিনাশ 
করিবার অন্ত ধাবমান হইলেন। অনভ্তর রবি, সংহার- 
কর্তা হরকে সংহীরেচ্ছুক দেখিয়া, ভয়ে পলায়মান 
হইয়া ব্রক্মার শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে কালের 
কাল, বিধির বিধি, মহাদেবও ক্রোধে অব্যর্থ শুল 
উত্তেলন করিয়। ব্রহ্মালয়ে গমন করিলেন। তখন 
জগৎগতি ব্ৰহ্মা, পরমেশ্বর হরকে রুষ্ট দেখিয়, 
চতুর্মুখে বেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। 
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ভ্রীরুঞ্চ-জন্মখণ্ড । ৪৭৫ 
ব্রহ্মা বণিলেন, হে ঘরশ্ষযজ্ঞন্ন! আমার শরণাগত। রুষ্ট হইয়াছেন? আমাকে কারণ বনুন। আপনি 
হুৰ্য্যের প্রতি দন হউন। হে জগদৃপ্তরো ! আপনিই | নিরর্থক ত্রৈলোক্য ভ্মদাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
স্থষ্িবিস্তারহেতু চরাচর সমস্তই সথষ্টি করিয়াছেন! | আপনি ভৃগ্তকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন, ভূত্তকেই 
হে আওঁভোষ ! হে মহাভাগ। হে ভক্তবৎ্সল! | দমন করুন; একজনের অপরাধে ত্ৰৈলোক্য ভন্ম করা 


প্রসন্ন হউন, কৃপাধিযে! কৃপা করিয়া ভাঙ্করকে রক্ষা 
করুন। হে ভগ্বন্‌{ আপনি .ত্রহ্মত্বক্ূপ এবং 
আপনিই সৃষ্টি-হ্থিতি-প্রলয়ের কারণ, আপনি স্বয়ং 
- বুবিকে নির্মাণ করিয়া স্বয়ংই সংহার করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন। হে পরাৎপর! স্বয়ং ব্রহ্মা, আমি, 
অনন্ত, ধর্ম, সুৰ্য্য, হুতাশন, ইন্দ্র ও চন্্রাদি দেবগণ 
মকনেই আগন। হইতে ভীত। তপোধন খধি ও 
মুনিগণ আপনারই সেবার তপঃফল লাভ করেন; 
আপনিই তণস্তার ফলদাতা, আপনিই তপঃস্বরপ ও 
আপনি তপস্যার অত্তীত। ব্রদ্ধা ভক্তিসহকারে 
এইরূপ বলিয়৷ সূর্যাকে আনয়নপূর্বক শ্রীতমনে ভক্ত- 
বৎসল শহ্করের নিকটে সমর্পণ করিলেন।. তখন 
উীমান্‌ জগদৃবিবি শম্ভু, হৃধ্যকে আশীৰ্ব্বাদ ও ব্রদ্মাকে 
প্রণাম করিয়া গ্রস্নবদনে আনন্দের সহিত স্বালয়ে 
গমন করিলেব। যে মানৰ স্টসময়ে এই বিধাতৃ- 
কৃত ভোত্ৰ পাঠ করেন, তিনি ভীত হইলে, ভয় হইতে 
ও বন্ধ হইলে, বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়৷ থাকেন। 
রাজদারে, শ্বশানে মৃহার্ণধমধ্যে বা গোতমঞ্ন 
হইলে, এই স্তোত্ৰ স্মরণ মাত্র মুক্ত হয় ; ইহাতে 
সংশয় নাই । ১--১৮। 


গ্রীকৃষ্ণদন্মখৃণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


উনপঞ্চাশ অধ্যায় ! 


শ্রীকুষ্ণ বলিলেন, অনন্তর তেজস্বী ত্রিগুণাতবুক 
সূর্য্য, সানন্দে ব্র্মাকে প্রণামপুরর্ঘক তাহার আজ্ঞা 
প্রীতমনে স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে 
পুরাণমমূহে গোপনীয় উত্তম কর্ণামৃতন্বরূপ বঙ্ছির 
উপাখ্যান সাবধানে শ্রবণ কর। অগ্নিদেব কোন 
সময়ে শততালপ্রমাথ ভয়ানক শিখ! বিস্তার করত 
একাকী ত্ৰৈলোক্য ভম্মঘাৎ করিতে সমুদ্যত হন। 
তিনি আপনাকে তেজন্বী ও আপনা ভিন্ন সকলকেই 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভৃপ্তর শাপহেতু ক্ষভিত ও কুপিত 
হইযাছিলেন। এম্ত সময়ে বিষ্ণু আগমনপুর্র্বক 
বহ্ছির সমমুখহ্ছিত হইগা অবলীলাক্রমে তাহার দাহিকা- 


শক্তি হরণ করিলেন। মায়/বলে শিশুরূপধারী জনার্দন 
ভক্তি-নমাত্মকন্ধর হইয়! বিনয়পুর্বক সহান্তবদনে 
অগ্ধিকে বলিতে লাগিলেন, ভবন! আপনি কি জন্য 


আপনার উচিত নহে। ব্রহ্মা বিশ্ব হুজন করিয়াছেন, 
স্বয়ং হরি তাহার রক্ষক এবং ভগবান্‌ রুদ্র বিশ্বের 
সংহর্তী, এইরূপ ভ্রুমই নিরূপিত আছে; অতএব 
শঙ্কর বিদ্যমান থাকিতে, আপনি কি প্রকারে ভম্মসাৎ 
করিতে সমর্থ হইবেন? আর যদ্বিও সমর্থ হুম, 
তবে অগ্রে বিখরক্ষক হরিকে জয় করিয়া স্তর সংহার 
করুন। ব্রাহ্মণব্টু, এই বলিয়৷ সন্মুখস্থিত অতিশুক 
শরপত্র করে ধারণ করিয়! দগ্ধ করিবার জন্ দান 
করিলেন। তখন বহ্নি শুদেন্ধন দর্শনে ভয়ানক 
লেলিহান হইয়া মেঘ দ্বারা শশার হ্যায় শিখা দ্বারা 
বিগ্রকে আবৃত করিলেন; কিন্তু 'ওদ-পত্র বা 
ণিশর একটা মাত্র লোম্‌ও দগ্ধ হইল ন! দেখিয়া 
বহ্ছিদেব লজ্জিত হইয়া শিশুর মন্মুখে নিস্তব্ধ হইয়| 
রহিলেন। হরি এইরূপে বহ্ছির দর্প ভঙ্গ করিয়া! 
অস্তর্থিত হইলে, বহিও স্যমূর্তি-সংহার-পুর্ববক ভীতবৎ 
স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি বহ্ছির দর্পভঙ্গ- 
বিষয় কহিলাম, এক্ষণে দেবগণের দর্গ-ভ্গ-ব্ষয়ক কি 
নূতন আখ্যান অবণ কাঁরতে ইচ্ছ। হয় বল। রাধিকা 
বললেন, প্রভেো!! অন্যান্য সকলের দর্প-ভঙ্গ-বিষর 
ক্ৰমে কীর্তন করুন ; এই সংসারক্ষেত্রে পীযুযুধারা-সম 
আপনার কথ! শ্রবণে কোন্‌ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে 
পারে? নারায়ণ বলিলেন, ভগ্বান্‌, রাধিকার বাক্য 
অবণ করিয়। সহান্তব্দনে পুনরায় ক্রুতিমুখকর পুরাতন 
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১-১৭ । 


শ্রীকুষ্ভন্মখ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত { 


পঞ্চাশ অধ্যায়। 


রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! রুদ্রাংশ অতি তেদস্বী 
মহান যোগী ছুর্বামার দর্ণভ্াব্যয় বলিডেছি 
শ্রবণ কর। একদা অন্বরীষ ছাদশীব্রতানু্ঠান-পূর্ব্বক 
বহু ব্রা্মণকে ভোজন করাইয়া পারণ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, এমত সময়ে বিষুব্রত-পরায়ণ যুনিবর 
দুৰ্ব্বাসা তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া স্বয়ং দেই স্থানে 
আগমনপূর্ববক-__গহে মহাভাগ! আমাকে ভোজন 
করাও, নৃপতিকে এইরূপ বলিলেন। বাঁজা ভক্তি- 
পূর্কাক তাহাকে সুধোপম পরমাম দাম করিলেন। 
পরে হুর্বামা সেই গায়দমধ্যে কেশ-র্শন-পূর্ববক 
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রাজাকে. শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়! মস্তক 
হইতে জটা উৎপাটন করত ভূতলে স্থাপিত করিলেন। 
সেই সময় দেই জটার মধ্য হইতে প্রজ্লিত- 


অগ্রিশিখাতুল্য সপ্তুতালপ্রমাণ প্রলয়াস্তক এক পুরুষ 


সমুভূত হইল। দে উত্খিত হইয়ই কোপভরে 
সরাজ্য নৃপবরকে হন্ন করিতে উদ্যত হইলে, ভয়ে 


সকলেরই কলেবর কম্পিত হইল, ক, ওষ্ঠ ও তালু: 


গুদ হইয়া গেল। তখন রাজা মহা ভীত হইয়া আমার 
চরণাম্থুজ স্মরণ করিলেন এবং স্থৃতিমাত্রে সর্ব্ববিদ্বের 
উপশম হইল। এমত সময়ে আমার ন্যায় তেজস্বী 
কোরিহুধ্যমমপ্রভ ছুলিবার্ধা সুদর্শনচক্র সহস! সভা- 
মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অতিশয় ঘুর্ণিত হইতে লাগিল ) 
পরে সেই কৃত্যাপুরুষকে ছেদন করিয়া যুনিপুজবের 
প্রতি ধাবমান হইল। তখন হৃ্য হইতে সমধিক ভার 
সুদর্শন, ভীত, কাতর, আর্ত, মুক্তকেশ ধাবন্তৎপর, 
মুনিবরকে সশৈলসাগর সমুদয় পৃথিবী উত্তম কাঞ্চনী 
ভূমি ভ্রমণ করাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিল। বিপ্রবর, কৈলাস, সপ্তব্বর্গ ও 
অনাময় ব্ৰহ্মলোক ভ্রমণ করিয়া বৈকুঠনাথের শরণাপন্ন 
হুইলেন। তখন কৃপাসিন্ধু. বৈকুঠনাথ, বিগ্রপুন্নবকে 
পাদপদ্বে পতিত দেখিয়া কৃপাবশতঃ তাহাকে অভয় দান 
করিলেন। দ্বিজবর, নারায়ণবরে বিজি হইয়া হরিকে 
স্তিপুর্্বক তাঁহার আজ্ঞায় পুনরায় সেই নৃপ-গৃহে 
গমন করিলেন। রাজা মুনীন্রকে প্রাপ্ত হইয়া পারদ 
ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং সস্ত্রীক হইয়! বান্ধব. 
গণের সহিত পারণ করিলেন। পরে ভোজনান্তে 
বিপ্র রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। 


ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনচক্র আমা-কর্তৃক 


এইরূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে। প্রলয়কালে সমুদয় 
প্রাণীই বিনষ্ট হয়, কেবল আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। 
সমস্ত দেবগণ আমার প্রাণস্বরূপ ; কিন্তু ভক্তগণ 
আমার প্রাণাপেক্ষ। অধিক। তুমি, লক্ষ্মী, মহামায়া, 
সাবিত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিযু, অনন্ত, ধর্ম, ব্রাহ্মণগণ 
এবং গ্রোপ-গোপাঙ্গন। সকলেই আমার প্রিরতম : 
কিন্তু তোমাদিগের সকলের অপেক্ষা ভক্তগণই আমার 
পরম প্রিয় ; ভক্ত অপেক্ষা আর কেহই প্রিয় নাই। 
ভক্তগণের রক্ষার জন্য সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করি, 
তথাপি আমার প্রতীতি ন! হওয়ায়, স্বয়ং তাহাদিগকে 
দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকি। হে সুরেখরি! 
তুমি আমার নিকটে চুর্ববামার দর্পভঙ্গ শ্রবণ করিলে; 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


জগদৃগ্তরো ! পুরাণে গোপনীয় ধ্স্তরির দর্প-ভঙ্র-বিষয় 
প্রকাশ করুন ৷ ততশ্রবণে আমার কৌতুহল 
হইয়াছে। মধুহুদন, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হাস্তপুরঃসর শ্রুতিনুখকর পুরাতনী কথা বলিতে 
আরন্ত করিলেন। ১-_২৪। 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


একপঞ্চাশ অধ্যায় । 


শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভগবান্‌ ধস্তরি স্বয়ং নারায়ণাংশ 
ও মহান্‌। তিনি পুর্বে সমুদ্রমস্থনলময়ে মহোদধি 
হইতে সমুখিত হন। তিনি দেবগণের মধ্যে প্রবীণ, 
মন্তর-অন্তবিশ!রদ, বৈনতেয়ের শিষ্য ও শঙ্করের 
উপশিষ্য। হে ঈশ্বরি! একদা তিনি সহস্র শিষ্যের 
সহিত কৈলাসে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে 
ভয়ানক লেলিহান তক্ষককে দর্শন করিলেন এবং 
লক্ষনাগপরিবৃত বিষোন্বণ শৈলতুল্য সেই তঙ্গককে 
কোপভরে ভক্ষণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া, হাস্ত 
করিলেন। তখন ধ্বস্তরির দাম্ভিক কোন শিষ্য মেই 
উদ্ধত তক্ষককে ধারণ করিয়া, মন্ত্রবলে ভৃম্তিত ও 
বিষশুন্ত করিলেন এবং তাহার মস্তকস্থিত অমূল্য 
মণিরত্ব-হ্রণ-পুর্র্বক কর দ্বার! ভ্রমিত করিয়া দূরে 
নিক্ষেপ করিল। তখন তক্ষক মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট 
হইয়া, মেই মার্গমধ্যে অবস্থিত রহিল। তাহার 
সঙ্গিগণ বানুকিসম্নিধানে গমনপুর্বক সমস্ত বৃতান্ত 
নিবেদন করিল। বাহুকি, তদ্বৃত্তাভ্ভ শ্রবণে কোপভরে . 
যেন প্রজলিত হইয়া, অসংখ্য বিষোদ্ধত সর্গনমূহ এবং 
সর্পসেনাগ্রমী-প্রধান দ্রোণ, কালীয়, কঞ্চেণট, পুগুরীক . 
ও ধনগ্রয়, এই প্রসিদ্ধ পঞ্চ সর্পকে প্রেরণ করিলেন। 
পরে যে স্থানে স্বয়ং ধ্ৰস্তরি অবস্থান করিতেছিলেন, 
তথায় সমুদয় নাগগণ সমাগত হইলে, ধ্যস্তরির 
শিষ্যগণ সেই অসংখ্য নাগ দর্শনে ভীত হইল। 
তখন সমুদয় শিষ্য, নাগগণের নিব! সব'.ও মৃতের স্তায় 
নিশ্েষ্ট ও জ্ঞান্রহিত হইয়। “তলে শয়ন করিল। 
অনস্তর ভগঝান্‌ ধ্বজ, গুরুকে স্মরণ করত মগ্্রবলে 
অমৃতবৰ্ষণ ছার! -শিষাগণকে জীব্তি করিলেন। 
জগদ্‌গুরু ধ্স্তরি, শিব্যগণের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, 
মন্ত্রবলে বিযোন্বণ সর্পসমূহকে ভৃত্ভিত করিলেন। হে 
দেবি! তখন সমস্ত সর্প জঙ্ভিত হইয়! মুতের স্তায় 


অতএব হে মহাভাগে! পুমর্বার কোন্‌ বিষয় শুনিতে | নিশ্চেষ্ট হইল; পরে তাহাদিগের মধ্যে কেহই 
ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা কর। রাধিকা বলিলেন, হে ! বানুকিকে বার্তাধানে সমর্থ হইল না) কিন্তু সর্বজ্ঞ 
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বান্ুকি সমুদয় সন্কট জানিতে পাঁরিয়া, জ্ঞানরূপিনী 
জগদেশীরীকে আহ্বান করত বলিলেন, মনসে! 
তুমি তথায় ॥মন করিয়! নাগগণকে রক্ষা কর। হে 
মহাভাগগে! জগৎত্রয়ে তোমার পূজা হইবে। কন্তকা! 
মনদাদেবী বানুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্তপূর্ববক 
বিনয়াবনতা হইয়া, তাঁহাকে অমৃততুল্য বাক্য বলিতে 
ল/গিলেন। ১--১৭। হে নাগেন্দজ! আমার বাকা 
শ্রবণ করুন, আমি সমরে গমনপুর্ববক যথোচিত, কার্ধা 
করিব; কিন্তু ভদ্রাভদ্র দৈবায়ন্ত। আমি সম্রস্থলে 
অনায়ামে সেই শত্রুকে সংহার করিব, আমি যাহাকে 
সংহার করিব, কে তাহাকে রক্ষ। করিতে সমর্থ হইবে ? 
অধিক কি, যদি ক্রহ্ধাদ্িদেবগণও সেই সমরস্থলে 
সমাগত হন, তথাপি সেই শক্রুকে জয় করিব; 
তাহার সংশয় নাই। আমার গুরু ভগবান্‌ অনস্তদেব 
আমাকে জগদী্বর নারায়ণের পরমাডুত দিদ্ধমন্ত্র দান 
করিরাছেন। আমি ট্রৈলোক্যমন্্ল'নামক উৎকৃষ্ট 
কবচ কণ্ঠে ধারণ করিতেছি ; আমি সংসারে ভন্মমাৎ 
করিয়া পুনর্ব্বার স্ুষ্টি করিতে সক্ষম। আমি মন্্শানতরে 
'ভগবান্‌ শুর শিষ্য, সেই বিভু পূর্ন আমাকে 
কৃপা করিয়৷ মহাজ্জান দান করিয়াছেন। আমি 
শঙুশিষ্য গরুড়কেও গণনা করি না) ধ্যস্তরি সেই 


' গরুড়ের শিষ্যমমূহের একজন) তাহাকে আর কি 


গণনা করিব ? মনসা এই বলিয়া শ্রীহরি, 
শস্তু ও অনন্তদেবকে প্রণামপুর্ববক ক্রোধে নাগ- 
গণকে ত্যাগ করিয়া হুষ্টচিত্তে " একাকিনী গমন 


করিলেন। যে স্থানে ধ্স্তরীদেব অবস্থিত “ছিলেন, 


প্রসন্নবদনেক্ষণা মনসাদেবী সেইস্থানে ক্রোধারক্তনয়নে 
উপস্থিত হইলেন। তখন সেই হুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে 
সর্গগণকে জীবিত এবং বিযদৃষ্টিতে শত্রুশিষ্যগণকে 
নিশ্চেষ্ট করিলেন; পরে মন্ত্-শাস্্র-বিশারদ ভগবান্‌ 
ধ্স্তরি মন্্রারা চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে উত্থাপিত 
করিতে সমথ হইলেন না। তখন-ন্ুরেস্বরী মনদা- 
দেবী, ধ্ৰস্তরীকে ব্যগ্র দর্শন করিয়া, হান্তপূর্্বক 
অহঙ্কারের সহিত অর্থযুক্ত কটুক্তি বলিতে লাগিলেন; 
অহে ধ্স্তরি! তুমি গরুড়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য, অতএব কি 
প্রকার মন্ত্র, মন্ত্রকৌশল, মন্ত্রের ব! মহৌষধ তোমার 
বিদ্রিত আছে, আমার নিকটে প্রকাশ কর। ধ্বস্তরি 
শোন, আমি এবং বৈনতেয় উভয়েই শঙ্ুর প্রদিদ্ধ 
শিষ্য ; কিন্তু সে অতি অগ্শকাল, আর আমি বহুকাল 
শিক্ষা করিয়াছি। জগজ্জননী মনদা, এই বলিয়া 
সরোবর হইতে পদ্ম আনয়নপূরব্বক মন্ত্র্থলিত করিয়া 


কোপভরে নিক্ষেপ করিতেন) উ৪এভাদীএ।াাঠরুমিরি$ি 


জ্বলদগ্রিশিখোপমূ্‌ পর্রপু্পকে আগত দেখিয়! নির্বাদ 
দ্বারা ভম্মসাৎ করিলেন। তখন মনস! ক্রোধে বিহ্বল! 
হইয়া মত্বর সর্ষপসমূহ মন্ত্রাগিত করিয়া নিক্ষেপ 
করিলেন। ধরস্তরিও তদর্শনৈ হাস্তপুর্র্বক অবলীলা- 
ক্রমে সমন্ত্র ধূলিমুষ্টি দ্বারা তাহা ভম্ম করিয়া নিস্ষল 
করিলেন। পরে মনপাদেবী, গ্রীন্ম-হূর্ধ-নম প্রভ- 
শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা মন্ত্র-দংবলিত করিয়া, সেই 
রিপু-উদ্দেশে প্রেরিত করিলেন; তখন ধস্তরি 
জাছল্যমানা শক্তিকে দর্শন করিয়| স্বয়ং বিষ্ণুত 
শূল দ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
ঈশ্বরী মনসাদেবী, সেই শক্তিকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়! 
ক্রোধে প্রজলিতা হইয়| শ্রেষ্ঠ অব্যর্থ ভয়ঙ্কর নাগপাশ 
গ্রহণ করিলেন। পরে সেই কালান্তক-সমপ্রভ 
লক্ষনাগধুক্ত নাগপাশকে সিদ্ধহন্তর-যুক্ত করিয়া কোপ- 
ভরে প্রেরণ করিলেন। তখন ধ্স্তরি নাগপাশ দর্শন 
করিয়! আনন্দের সহিত জহাস্তব্দনে গরুড়কে স্মরণ 
করিলে, খগেশ্বর শীঘ্র সেই স্থানে,আগমন করিলেন । 
পুরে বুকাল-ক্ষুধিত হরিবাহন গুড়, সর্পাস্তু আগত 
দেখিয়া চু দ্বারা গ্রহণপুরর্বক শীঘ্র ভোজন করিয়া 
ফেলিলেন। হে পরিয়ে! নাগাস্ত্রকে নিষ্কল দেখিয়া 
মনসা অতিশয় ক্রোধবশতঃ আরক্তনয়নে শিবদন্ত 
ভম্মমুষটি গ্রহণ করিলেন ; তখন গরুড়, মনমা-প্রেরিত 
মন্তরপূত ভন্মমুষি দর্শনে শিষ্যকে পশ্চাব্াঁ করিয়া 
পক্ষবাত দ্বার! তাহ! ইতস্তত বিকীর্ণ করিলেন। অনন্তর 
দেবী ভম্মমুষিকে নিরস্ত দর্শনে কুদ্ধ! হইয়া, ধ্স্তরির 


.বিনাশীর্ঘ অন্্থশূল গ্রহণ করিলেন। শঙ্ছর তাঁহাকে 
সেই. শতনূৰ্য্যসমপ্ৰভ শূল দান করিয়াছিলেন ; তাহার 


প্রভা প্রলয়ামির সদৃশ এবং ব্রিলোকে তাহা বার্থ 
হইবার নহে। অনস্তর ব্রহ্মা ও পরে শু, ধন্স্তরির 
রুক্ষার্থ এবং গরুড়ের সম্মানার্থ রণস্থলে আগমন 
করিলেন। তখন সেই নিঃশঙ্ক! শুলধারিনী জগদেশীরী 
শু এবং জগৎপতি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে 
তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং ধর্স্তরি ও গরুড় 
সেই স্থরেস্রঘ়কে প্রণীমপুর্ব্বক পরম-ভক্তিমহকারে- 
স্তব করিলে, তাঁহার! তীহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। 
তখন ব্রন্ধ! লোকগণের হিতেচ্ছাষ মনসার পুজার্থ 
সানন্দে ধ্বস্তরিকে হিতজনক মধুর বাক্য বলিতে 
লাগিলেন, হে মহাভাগ ধনস্তরে ! হে সর্ববশান্তরবিশীরদ 
আমার মতে মনদার সহিত তোমার সংগ্রাম বরা 
উচিত বলিয়া বোধ হয় না। এই ত্রিদশেশ্বরী শিবদত্ 
দুৰ্নিবার্য্য-শুলদ্বারা সর্ব প্রকারে ব্রেলোকাকে তম্মমা 


জিভ ভু এনে সমাহিত হইয়। ভক্তি 
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ভাবে কৌথুমশাখোঁজ ধ্যানপুরব্বক যোড়শোপচার দান 
করিয়া দেবীর পূজা কর এবং আস্তিকোক্ত স্তোত্রদারা 
স্তব কর, তাহা হইলেই মনদা পরিভুষ্ট হইয়া তোমাকে 
বর দান করিবেন। ৩৩--৫৩ । ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া শিবও অনুমতি করিলেন; পরে বৈনতের 
গ্রীতিযুক্ত হইয়া সযত্ে ধ্স্তরিকে বোধিত করিলেন। 
তখন ধ্বভ্তরি ইহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বানানন্তর 
শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মাকে পুরোহিত করত পু! 
" করিতে সমুদ্যত হইলেন। ধন্ব্তরি বলিলেন, হে 
জগদেগীরি। এই স্থানে আগমন করিয়া আমার পূজ। 
গ্রহণ করুন! হে কণ্ঠপকহ্যকে ! আপনি ভ্রিলোক- 
মধ্যে পুজ্যা ও শ্রেষ্ঠা । হে দেবি! বিষ্ণু্বরপ! 
আপনা কর্তৃক সমুদয় জগৎ জিত হইয়'ছে, এই জন্ত 
রণভূমিতে আপনার প্রতি আমি অন্তর প্রয়োগ করি 
নাই। ধ্ৰস্তরি এই বলিয়া সংযত গু ভক্তি-নআত্ম- 
কন্ধর হইয়। শুরু-কুনুম গ্রহ্ণৎ্পুর্র্বক ধ্যান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। যাহার বর্ণাভ৷ চাকুচম্পক সদৃশ 
এবং সর্ব্বাঙন্গ সুমনোহর, যাহার প্রমন্ন মুখমগডলে 
ঈষৎ হাস্ত বিকাশ পাইতেছে, যিনি হুন্মবন্ত- 
শোভিতা, যিনি কবরীভার ও রত্বাভরণে ভুষিত] এবং 
যে দেবী সকলের অভয়-প্রদায়নী ও ভক্তগণের 
প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে নিরন্তর ব্যগ্রা হইয়া 
' থাকেন, আমি সেই সর্ধবিদ্যাবিখারদা সর্ব 
বিদ্যাপ্রদা লাগেন্ত্র-বাহিনী নাগেশ্বরী শান্ত! পরমা 
দেবীকে ভজনা করি। ৫৪--৬২। প্রিয়ে! ধ্বস্তরি 
এইরূপ ধ্যান করিয়া পুপ্পদানান্তে নানাদ্রব্-সমদ্বিত 
যোড়শোপচার দানপূর্ববক তাহার পুজা করিলেন। 
পরে পুলকঞ্চিতবিগ্রহ ও পুটাগ্ুলিযুত হুইয়া, ভক্তি- 
বিনতকন্ধরে তক্তি-পুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন, 
হে দেবি! আপনি সিদ্ধিত্বরূপ| ও সিদ্ধিদা, আপনি 
বরদারিনী কণ্ঠপকন্ত, আপনাকে বারংবার নমস্কার। 
আপনি শহ্করকগ্তা, আপনাকে ন্মস্থার। আপনি 
শঙ্কা আপনাকে পুনঃপুনঃ নমঙ্কার। আপনি নাগ- 
বাহিনী, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি নাগগণের 
ঈশ্বরী , বারংবার আপনাকে নমস্কার! নাগ্ভগিনীকে 
নমস্কার; যোগিনীকে বারংবার নমস্কার। আত্তীক" 
জননীকে নমস্কার। পুনর্ধার জগজ্জননীকে নমস্কার । 
আপনি জরংকারু-নামী, আপনাকে নমস্কার; আপনি 
জরৎকারুপত়ী, আপনাকে নমস্কার। আপনি চির- 
তপস্বিনী, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি সুখ্দারিনী, 
আপনাকে বারংবার নমস্কার । আপনি তগস্তান্বরূপ 
আপনাকে নমস্কার এবং আপনি ই তপস্থার ফলগায়িণী, 


্রজ্মবৈবর্তপুরাথ । 


আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আপনি সুশীলা, 
শান্তা ও সাধ্বী; আপনাকে বারংবার নমনস্কার। 
ধস্তরি এই বলিয়া প্রধত্বে ভক্তিপুর্ববক তাহাকে প্রণাম 
করিলেন। তখন দেবী তুষ্টা হইয়া বর-দান-পূর্বব্ক 
তুর স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে তরঙ্গ! মহেশ্বর 
ও বৈনতেয় নিভালয়ে গমন কৰিলে, ভগবান্‌ ধ্বস্তরিও 
নিজনন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর নাগগণ, পরমা- 
নন্দে ফণারাজি-বিরাজিত হুইয়া গমন করিল। এই 
আমি ভোমার নিকটে মহৎ সমুদয় স্বরাজ কীর্তন 
করিলাম। পরে আস্তীক-যুনি মাতাকে যথাবিধি 
ভক্তি করিগেন। তখন জগদেগীরীও সেই মুনিপুম্নব 
পুত্রের প্রতি তুষ্ট! হইলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া 
এই মহাপুণ্য স্তোত্ৰ পাঠ করেন, তাঁহার বংশগণের 
নিঃসংশয় নাগভয় থাকে না । ৬৩--৭৩৭ 


স্রীফজনখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


খ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই ভ সকলের দর্পভঙ্গ-বিষয় 
বনি করিলাম, তুমি শ্রবণ করিলে ; ফলতঃ কি ক্ষুদ্র 
কি মহৎ, সকলেরই দর্গ ভঙ্গ কর! হইয়াছে, তাহার ' 
সংশয় নাই। হে সুন্দরি! এক্ষণে গাত্রোখান,পু্বক 
বৃন্দাবনে চল, গোপিকাগণ বিরহার্তী হইয়াছে, 
তাহাদিগকে দর্শন করিব। নারায়ণ বলিলেন, 
রসিকেশ্বরী রাধা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য আবণে, 
মানিনী হইয়| কৃষ্ণকে বলিলেন, ভগবন্‌ ! আমি 
গমন করিতে অশক্তা, অতএব আমাকে লইয়া চলুন। 
তখন মধুহ্দন রাধিকার বাক্য শ্রব্ণ করিয়া হাস্ত- 
পূর্বক ‘আমাতে আরোহণ কর” এই বলিয়া অন্তদ্ধীন 
করিলেন। পরে সেই রাধিকা, মনের ন্যায় বেগে ইত 
স্তত ধাবমান! হইয়া ক্ষণকাল রোদনান্তে, “হে নাথ! 
হে নাথ! এইরূপ কাতরোক্তিকারিণী, প্রেমবিচ্ছেদ- 
কাতরা নিরাহারা কোপাবিষ্ট। গোপিকাগণকে দর্শন 
করিয়! তাহাদের নিকটে মলয় ভ্রযণাদি-বৃত্তান্ত প্রকাশ 
করিলেন। অনন্তর বিরহাতুরা রাধিকা গোপিকাগণের' 
সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, পরে হা নাথ! হা 
নাথ! বলিয়া বারম্বার বিলাপাস্তে কোপভরে কৃষ্ণকে 
নিন্দ! করিয়৷ ্গণকাল কৃষোদেশে তর্জন করিলেন, 
গরক্ষণে মকলেই কোপবশতঃ শরীর-ত্যাগে সমুদ্যত 
হইলেন। এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নেই চন্দন.কানন- 
মধ্যে রাধিকা! ও গেপিকাগণকে ব্বীয় মূর্তি দর্শন 
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ভীকৃষ্ণ-জন্মথণ্ড। 


করাইলেন। তখন রাধিকা গোপান্গন।গণের সহিত 
প্রাথেখ্বরকে দর্শন বরিয়: পুলকাঞ্চিতশরীরে সহাস্ত- 
বদনে সানন্দে ধাবমান। হুইলেন। অনন্তর দেই 
মানিনী সত্বর শ্রীকষ্কে আলিমনপুর্ববক কোপভরে 
মুরলী, মালা এবং উলঙ্গ করিয়। তাঁহার পীতবসন 
হরণ করিলেন। পরে বৃন্দাবন-বিনোদিনী তুষ্টা 
হুইয়! পুনরায় বস্তু, মনোহর মালা ও বিনোদ যুরলী 
যথাস্থানে নিযোজিত করিলেন এবং গ্রীকৃষ্ণকে 
চন্দন, অগুরু, বন্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত করিয়া, 
গরমাদয়ে বারংবার তাহার মুখ-নিরীক্ষণ-পূর্বক চুদ্বন 
করিলেন।: তখন রাধিকা শ্ীকষ্ণকে ক্ষণকাল তর্জন 
ক্ষণকাল স্তব ও দ্ষণকাল পরমানন্দে স্কর্পুর তামুল 
দান করিতে লাগিলেন। ১---৪। পরে প্রেম 
বিহ্বল গোপাগনাদকল রোদনপুর্কক বিরহব্দেনারপ 
নিজ নিজ দুঃখ নিবেদন করিলেন এবং তন্নিবন্ধন 
দেহত্যাগ-উদ্যম, স্নানাহার-বিসর্জন ও বনে বনে যে 
অহৰ্নিশ নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও নিবেদন 
করিলেন। তাহারা কখন কৃষ্ণকে ভ€সনা, কখন 
সানন্দে ভব, আর কখন ভুষণ ও কখন চন্দন দান 
করিতে লাগিলেম। সেই সময়ে কোন কোন 
গোপিকা বলিলেন, সখি! এই প্রাণথচৌরকে নয়ন- 
পথে রক্ষা কর। কেহ কেহ বলিলেন, ইনি এরূপ 
আর করিবেন নাঁ। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, 
তোমরা মত্বর ইহাকে সকলের মধ্যবর্তী কর। কেহ 
কেহ বলিলেন, প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া হৃদয়মধ্যে রক্ষ। 
কর। কেহ কেহ বলিলেন, ইহাকে কখনই. বিশ্বাম 
নাই। কেহ কেহ কহিলেন, এই চিত্তচৌরের প্রতি 
বারংবার মতে দৃষ্টি রাখ। হে নারদ! কোন কোন 
গোপিকা কোপভৱে বলিতে লাগিলেন, এই কৃষ্ণ 
নিষ্ঠুর নরঘাতী এবং কেহ কেহ বলিলেন, ইহার প্রতি 
এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। অনন্তর সেই ঘকল 
গোপিকা কৌতুকবণতঃ কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় নির্জন 
রমণীয় বনে ভ্রমণ করিলেন। পরে গোপিকাসকল 
জগদীশ্বর ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে লইয়ু! যে স্থানে সুরম্য 
রামমগ্ডল বিরাজমান আছে, সেই বনে গমন 
করিলেন। তখন রসিকেশখ্বর শ্রীক্, রাসমগুলে 
গমনপূর্ব্বক ব্বর্ণপীঠে অবস্থান করিলেন। সেই সময়ে 


তিনি আকাশমগ্ডলে তারাগণের সহিত মিলিত চন্দ্রের 


ন্যায়, গোপিকাগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন। 
অনন্তর জনার্দন, নানামূর্তি ধারণ করিয়া সেই 
গোপিকাগণের সহিত পুনরায় কামুক্ষীদিথের মনো- 
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রাধিকাকে করে ধারণ করিয়! বিশ্বকর্মাবিনির্শিত 
পূর্বেবোক্ত বতিমন্দিরে আরোহণ করিলেন! পরে 
সেইস্থানে চন্দন অগুরু কন্তুরী ও কুগুমণিক্ত সুবানিত 
চম্পকশধ্যায় রাধিকার সহিত শয়ন করিলেন। 
অনস্তর কামশাঙ্ত্র-বিশারদ কামী শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুকা- 
বিষ্ট হইয়া কামিনী রাধার সহিত লানাপ্রকার শুঙ্ধার 
ও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৫--২৮। হে মুনে! 
তথায় বহুকাল তাঁহাদিগের রতিক্রীড়া হইতে লাগিল, 
উভয়েই রূতিবিষয়ে প্রবীণ; এজন্য ন্ণকালও 
তাহাদের যেই কার্ধ্যে বিরান রহিল না। সেই বৃতি- 
রসোত্হুক রাঁধাকৃঞ সেই স্থানে এই প্রকারে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল কৃষ্ণমূর্ততিও 
গোপিকাগণের সহিত নুরতক্রীড়ায় আসক্ত রহিলেন। 
নাবদ বলিলেন, হে ভক্তজনপ্রিয়! বুধগণ যে অগ্রে 


.বাধা-শব্দ উচ্চারপূর্র্বক পরে কৃষ্ণশব্দ উচ্চারণ করিয়া 


থাকেন, ইহার কারণ কি? তাহা এই ভক্তের নিকটে 
প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, উহার ত্রিবিধ 
কারণ ঝলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি জগন্মাতা, 
পুরুষ জগহপিতা) কিন্তু ত্ৰিজগতে পিতা অপেক্ষ! মাতা 
শতগুণে গরীয়দী; দ্বিতীয়তঃ রাধাকৃ্, গৌরীশ, 
এইরূপ শব্দই ক্রুতিপ্রগিদ্ধ ; কেহই কখন কৃষ্ণরাধ। বা 
ঈশগৌরী এরূপ শ্রবণ করেন নাই; হে মুনিস্ত্তম! 
সামবেদের কৌথুম শাখায় এইরূপ দৃষ্ট আছে যে, হে 
রোহিনীচন্দর প্রসন্ন হউন, আমার এই অর্ধ্য গ্রহণ 
করুন; হে সংজ্ঞা-নহিভ ভাস্কর! মংপ্রদন্ত 'এর্থ্য 
গ্রহণ করুন, হে. কম্লাকান্ত ! আপনি প্রশন্ন হইয়া 
আমার পুজা গ্রহণ করুন। তৃতীয়ত মাধব, রা- 
শব্ধ উচ্চারণ মাত্রে স্ফীত হইয়। থাকেন এবং ধা- 
শব্দের উচ্চারণে মন্ত্রমের সহিত গণ্চা্ পণ্চাঞ্জ ধাবমান 
হন। হে মুনে! যেবাক্তি অগ্রে পুরুষের নাযো- 
চ্চারণ করিয়া, পণ্চাৎ প্রকৃতির নাশোচ্চারণ 
করে, দে বেদাতিক্রমনিবন্ধন মাতৃঘ।তী হয়। মুনি- 
ব্র! রাধামাহাত্ম্য অনির্বচনীয় ; দেখ, ত্রৈলোক্যে 
পুণ্যন্েত্র পুণ্যপ্র্ন ভারত ভূমিই ধন্য, আবার তদপেক্ষা 
রাধিকার চরথারবিন্দের বেখুছ্ার৷ পবিত্র বৃন্দাবন 
অধিক ধন্য ; পুর্ব্বেবিধাত রাধিকার চরণারবিন্দ এবং 
চরণারবিন্দরেণু লাভ করিবার নিমিত্ত যষ্টিমহ্ বর্ষ 
তপন্ত করিয়াছিলেন। ২৯-_৩৯। 


ভ্রীকৃষ্জন্মথণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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ত্ৰিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, পৌর্ণমামী অতীত হইলে জগৎ 
পতি শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়াছিলেন? কি প্রকারই বা 
তাহাদিগের রহস্তলীল! হইয়াছিল? তাহা! আপনি 
আমার নিকটে ব/ক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, স্বয়ং 
রাসেখর রাসেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া বাদমণ্ডলে 
রাসক্রীড়া সমাপনান্তে সেই স্থান হইতে যমুনা-পুলিনে 
গমন করিলেন। সেই স্থানে নির্মল জলে স্বান ও 
নির্মল জল পান করিয়া গৌপার্থনাগণের সহিত জল- 
ক্রীড| করিতে লাখিলেন। পরে ভগবান্‌ রাধিকার 
সহিত ভাণ্তীরবনে গমন করিলে, গোপাঞ্ধন।৷ সকল 
বিরহাতুর হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এদিকে 
রমণোৎসুক ভগবান্‌ ভাণ্তীরবনমধাবর্তা নির্জন 
মাঁলতীবনে রমণীয়-মালতী-পুণ্প-শয্যায় ক্রীড়া করিতে 
লাঁনিলেন। বাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই ক্রীড়া সমাপ- 
নাস্তে বাস্তীকাননে গমনপুর্ব্বক সুমলোহর বসস্ত- 
সময়ে তথায় রমণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই 
স্থানে রমণ করিয়! চন্দনকাননে গমন করিলেন, তথায় 
পুর্ণচন্্র সমুদিত হইলে চন্দনোক্ষিতসর্্বাহগ শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দনোক্ষিতা রাধিকাকে গ্রহণপূর্বাক, হলিপ্ধচন্দন- 
পল্লবময় রমণীয় চন্দনাক্ত শয্যায় তাঁহার সহিত 
বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর ভগবান্‌ সেই 
স্থানে বিহারাস্তে চম্পককানূনে গমনপুর্ববক রমণীয়- 
চল্পক-শষ্যায় রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগ- 


বান্‌ তথায় রতিক্রীড়া সমাপন করিরা..প্্বনে গরম. 


করিলেন; পরে শীতল-পতর্ব-বায়ু-যুক্ত সেই স্থানে পত্র- 


পত্রদমাকীর্ণ সুমনোহর শয্যায় পদ্রমুখী রাধিকার. 


সহিত সুপ্‌যম্তোগ করিয়া, তাঁহার সহিত নিদ্রাগত 
হইলেন। অনন্তর নিদ্রেশ্র শ্রীকৃষ্ণ) নিডর| ত্যাগ 
. করিয়া পদ্মশয্যয় শয়ান। ুখসভ্তোগমাত্রে নিদ্রিতা 
প্রিয়াকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকার 
শরঙ্চন্্র-বিনিদ্দিত মুখমগুল বর্ম্মাক্ত এবং ললাটস্থ 
মিন্দুর, নয়নের উজ্জ্বল কজ্জল, অধররাগ ও গণ্ডপত্র 
সকল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং কবরীভার বিশ্রস্ত ও 
নেত্রোখ্পল নিমীলিত রহিয়াছে। আর কর্ণপাশ 
অমূল্য রত্বকুণ্ডলযুগলে পরিশোভিত এবং নামিকায় 
গজরাজোস্তব মুক্তা বিরাজমান আছে। ১--১৫। 
এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া, ভক্তব্মল মাধব 
প্রেম্তরে বহিতশুদ্ধ সুক্ষ বস্তু দ্বারা ভক্তিপুর্্ক রাধি- 
কার মুখমগুল মার্জন করিলেন। পরে শ্রীহরি 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ । 


তাহার .কেশ সম্মার্জনপুর্ববক কবরী ধন্ধন করিয়া 
{দলেন। ওঁ কবরী মাধবী ও মালতী-মালাজালে 
প্রিশোভিভ, পট-নুত্রে নিবদ্ধ, বামভাগে বক্র, মনো- 
হর এবং অতিশয় বর্ভুলাকার ও কুন্দপুপ্পে পরিশোভিত 
হইল। অতঃপর রাধিকার লঙাটদেশে সিন্দরতিলক 
দান করিলেন। এ তিলক চতুর্দিকে কুরীবিন্দুর 
সহিত অধোদেশস্থ চন্দনবিন্দু দ্বার! পরিশোভিত হইল 
এবং গণুযুগ্ধ চিত্রবিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিলেন ও 
ভক্তিমহকারে কজ্জল দান করায়, রাধিকার নেত্রোৎ 
পলযুগল সমুজ্জ্বল হইল। পরে সান্ুরাগে রাধিকার 
অধররাগ সম্পাদন করিয়া, কর্ণভূষ্ণযুগল অতিশয় 
নির্মল করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে মণিরাজ- 
বিরাজিত অমুল্য রত্বহার কণ্ঠদেশে অর্পণ করিলে, স্তন- 
মগ্ডলযুগল অতিশয় সৌন্ব্ধ্য ধারণ করিল। তৎগরে 
জগতের যাবতীয় রত্বাপেক্ষ। অমূল্য কন্ভুরী.কুলুমাক্ত 
বহৃ-বিগুদ্ধ শুভ দিব্য বসন পরিধান করাইলেন। 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার পাদধুগ্ললে রত্বরঞ্জিত নূপুর 
বিত্ত করিলেন এবং পাদাঙ্কুলির নখনিকরে ভক্তিভাবে 
অলক্তকরাঁগ বিস্তার করিলেন। কি আশ্চর্য! 
ত্রিজগতের সাধুগণ ধাহাকে নেব! করিয়া থাকেন, 
সেই শ্রীকৃষ্ণ পেবকের ন্যায় পরম-ভ্তি-সহকারে 
শ্বেতচামর দ্বার, রাধিকার সেব| করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর সর্বভাববিদ্গণ্রে শ্রেষ্ঠ বোধজ্ঞ কাম্শাস্তুবিংি 
শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে বিনিদ্র করিয়া, বঙ্ধঃস্থলে ধারণ 
করিলেন।. পরে প্রেমবশতঃ মৃখচন্দ্রের সুবেশ দর্শনার্থ 
বাধ্কিকে চনুমার্ডিত রতুদর্পণ দান করিলেন। 
১৬-২৭ । অনন্তর শ্রীহরি সৌভাগ্যযুক্তা রাধিকার : 
গলদেশে নানাপুপ্প-বিরচিত চন্দনোক্ষিত অয্নান মাল! : 

মৌভাগ্যহেতু অর্পণ করিলেন। পরে প্রিয় এর, 
প্রেমভরে প্রিয়ার সর্বান্ধে কজুরী-কুলুমাক্ত সুগন্ধি 
চন্দন লেপন করিলেন। হে নারদ! তৎপরে বিজনে 
ব্রহ্মার প্রদত্ত পারিজাতকুনুম। রাধিকার মনোরম 
কবরীভারে বিত্ত করিলেন 'এবং নির্জনে শিব্দন্ত 
সহত্রদল্‌ নিৰ্ম্মল উজ্জ্বল দিব্য কমল, রাধিকার দক্ষিণ 
করে অর্পণ করিলেন। অনন্তর নির্জনে. মণীন্দ- 
সকলের মধ্যে অতি সারভূত কৌন্তভ-নাম্‌ক ধর্ম 
মণিরত্ব শ্রীতিসম্পাদনার্থ রাধিকাকে প্রদান করিলেন। 
পরে নির্জনে চন্দ্রদত্ত রত্বপাত্রস্থ ভোজ্যসামগ্রী এবং 
কামোন্মাদকর উৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু কৃষ্ণকর্তৃক প্রদত্ত 
হইল। ' ম্স্তোষ-মাধনার্থ, রত্রপাত্রার্পিত মাধবী, 
মালতী, কুন্দ, মন্দার ও চম্পকাদি পুষ্প সকল 
রাধিকাকে দান করিলেন। তখন সময়জ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, 
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শ্রীরুষ্-জন্মথণড। 


প্রিয় রাধিকাকে কর্পুরাদিমুবামিত সুদুর্লভ তাম্বুল 
ভোজন করাইলেন। অনস্তর মেই বিজনস্থলে 
বাকৃপতি নিন্মিত বিশ্ব-দুল“ভ অনুত্তম অমূল্য অতিহুন্ম 
ও অনুপম বমন ভক্তিভাবে বরুণদ্রেবকর্তৃক প্রদত্ত 
হইলে, শী প্রীতমনে কৌতুকবশতঃ সেই বিবসনা 
রাধিকাকে পরিধান করাইলেন। পরে দেবরাজদন্ত 
মনোহর গজরাজ-মৌক্তিক হুগগীতির নিমিত্ত রাধিকার 
নাসিকা-ভূষণ করিয়। দিলেন। এমত সময়ে রাধিকার 
সুপ্রতিষ্ঠিত মহচরী নুশীলাদি ষটত্রিংশৎ গোপিকা 
ষট্ত্রিংশংকোট গোপীর সহিত প্রহৃষ্টচিত্তে প্রিয়- 
ব্হনকারী আীকৃষ্ণের পাদচিহন-দর্শনে তথায় উপস্থিত 
হইলেন। সেই সকল গোপীগণের মধো কতিপয় 
গোপিকার হস্তে চন্দন, কতিপয়ের হস্তে চামর, কতি- 
পয়ের হস্তে কুন্কুম, কতিপয়ের হন্তে তাম্বুল । কেহ 
কেহ হস্তে কন্তুরী, কেহ কেহ হস্তে মালা, কেহ কেহ 
হস্তে - সিন্দুর ও কেহ কেহ হস্তে কঙ্কতিকা ॥ধারণ 
করিতেছিলৈন। ২৮_:৪২। কাহার করে অলক্তক, 
কাহার করে বস্তু, কাহার করে ভূষণ ও কেহ কেহ 
আসব বহন করিতেছিলেন | আর কেহ কেহ করতাল- 
' হস্তা, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাহিকা, কেহ কেহ স্বর-যনত্র- 
হস্তা ও কেহ কেহ বা হস্তে বীণ| ধারণ করিয়াছিলেন। 
আর গোলোক হইতে রাধিকার সহিত গোপিকার রূপ 
ধারিমী ঝ্টৃত্রিংশৎ রাগ-রাগিণী ভারতে আগমন 
করেন। তাঁহার! তথায় আগমনপুর্্বক কেহ কেহ গান, 
কেহ কেহ নৃত্য ও কেহ বা খেওচামর থান! রাধিকার 
দেব করিতে লাগিলেন এবং কেহ পণিন্বে£দেবীরু 


পাদম্বাহন ও কেহ ব| ভক্ষণার্থ সুবামিত তান 


দেবীকে দান করিলেন। বাপাবদ্ষংস্থলস্থিত শরীক, 
সেই পৰিত্র বৃন্দাবন সনে এইন্সপ কৌতুকমুক্ত হইয়া! 
গোপিকাগণের নহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
মাধব, প্রিঝার সহিত কখন মাধবীক পান, কখন 
তান্বূল ভক্ষণ করিলেন এবং কখন আনন্দের সহিত 
নিদ্রাগত হইলেন। আর কখন রত্বনির্ম্মিত মন্দিরে 
শৃঙ্গার, কখন বা যমুনার জলে জলবিহার করিতে 
লাগিলেন। হে বম! এই আমি তোমার নিকটে 
ষেচ্ছাময় পরিপূর্ণতম পরমাত্ম| নির্ভণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি 
হইতে অতীত ব্রঙ্গ-বিনু-শিবাদিরও ঈশ্বর সর্ব. 
শ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ শ্রীহরির আশ্চর্য রাসক্রীড়! বর্ণন 
করিলাম। প্রীকৃষের জন্মরহন্ত অভিলধিত বাল- 
ক্রীড়া ও কিশোর-চরিত উক্ত হইয়াছে) এক্ষণে 
পুনর্ববার কোন্‌ বিষয় শুনতে ইচ্ছা কর ? ৪৩--৫৩। 
গ্রীকৃষ্ণদন্মথণ্ডে ত্রিপঞাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ! 


নারদ বলিলেন, হে মুনিসম্তম! ইহার পর 
শ্রীকৃষ্ণের কি নিগৃঢ় লীলা হইয়াছিল? তিনি কি 
প্রকারেই ঝ| নন্দালয় হইতে মথুরার় গমন করিয়া- 
ছিলেন? আর গোপরাজ নন্দ এবং কৃষ্েকগতমানসা! 
গোপান্গনাগণ ও যশোদাই বা কি প্রকারে হ্রিবিরহে 
প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন? যে রাধিকা, চক্কুর নিমেষ 
মাত্র বিচ্ছেদ হইলে, জীবিতা থাকিতেন না, সেই 
দেবীই বা কিরূপে প্রাণের বিন! প্রাণধারণ করিলেন? 
আর যে সকল গোপ শয়ন-ভোজনাদি সমস্ত কার্ধ্েই 
তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাই বা কি প্রকারে ব্রজ- 
ধামে তাদৃশ বান্ধবকে বিস্মৃত হইলেন? এবং সেই 
শীষ মথুরায় গমনপুরর্বক কি কি কর্ম করিয়াছিলেন? 
আপনি হ্বর্গারোহণ পরাস্ত সেই সমস্ত বিষয় বর্ণন 
করুন। নারায়ণ বলিলেন, কংস, ধনুমখনামক 
শব্বরযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ওগবান্‌ মেই কংসবাজ 
কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, সেই স্থানে গমন করেন। 
ভূপতি কৎস, অক্রুরকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
অন্তুর বাজপ্রেরিত হইয়া নন্দালয়ে গমনপুর্ঘক ব্ল- 
দেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়! মথুরায় 
প্রত্যাগত হন। হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন 
করিয়! নৃপতিকে বিনষ্ট করেন এবং ুদুর্মূখনামক রূজক, 
চানুর-মুষ্টিক নামে মল্লদ্থয় ও কুব্লয়াপাড় নামে প্রধান 
হস্তীকে বিনষ্ট করিয়| পিতা-মাত| এবং অন্তান্য বান্ধব- 
গণকে বন্ধনু -হ্ুইতে...উদ্ধীর, করিলেন। অনন্তর 
গৌপিকাপৃতিএসকৌতুকে কুজার সহিত শৃঙ্দার করিয়! 
তাহাকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন এবং শী 
হুদামানামক মালাঁকারকে কপাবশতঃ মোচন করিয়া 
উদ্ধবদ্ধারা গোপিকাগণকে সান্ুন। করাইলেন। ১-১১ 
সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইয়া, অবস্তীনগরে গমন- 
পূৰ্ব্বক গুরু সান্দীপনি মুনির নিকটে বিদ্যা গ্রহণ 
করিলেন। অনন্তর জরামন্ধকে জয় ও যবনেগ্বরকে 
সংহার করিয়া, বিধিপুর্র্বক উগ্রষেনকে নৃপতি করি- 
লেন। পরে সমুদ্রনিকটে গমনপুর্বাক ঘারকাপুরী 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়া, নুপতিদমূহকে জয় করত রু্সিণী 
দেবীকে হরণ করিলেন, এবং কালিন্দী, লক্ষ্মণ, শৈব্যা, 
সত্যা, সতী জান্ববতী, মিত্রবিন্দ। ও নাগ্রজিতীকে 
বিবাহ করিলেন। অনস্তর দারুণ সংগ্রামঘার! ভূমি- 
পুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া» যোড়শসহ্র রমণীর 
পাঁণিগ্রহণ করিলেন। অতঃপর অনায়াসে ইন্দ্রকে 
পরীভয়পুর্বক পারিজাতপুগ্প হরণ করিলেন, এবং 
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৪১২, 


চন্দ্রশেখ্র শিবকে জয় করিয়!, বাণরাজার হস্তসমূহ 
ছেদন করিলেন । তৎপরে পৌত্রের মুক্তিসাধন 
করিয়া, পুনরায় ছারকায় আগমনপূর্ব্বক প্রতিমন্দিরে 
সকলকেই স্বমুর্তি দর্শন করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ 
বনুদেবের তীর্ঘধাত্রা-প্রসন্গে প্রভাসের যজ্ঞে প্রাণাধি- 
ঠাত্রী দেবী রাধিকাকে দর্শন করেন। তখন শতবর্ষ 
পূর্ণ হওয়ায় শ্রীদামের শাপ মোক্ষণ হইলে, পুনরায় 
রাধিকার সহিত পবিত্র বুন্দাবন-বনে গমন করিলেন। 
পরে দ্বগৎ্পতি পুনব্বার রাধিকার সহিত পুণ্যক্ষেত্ 
ভারতে চতুর্দশ বর্ম রাসমগ্ডলে বাম করিয়াছিলেন। 
মেই পুথুবিক্রম ভগবান্‌ বাপ্যকালে পূর্ণ একাদশ 
" বংসর নন্দ'লয়ে অতিবাহিত করিয়া, মথুরায় ও দ্বার- 
কায় পুর্ণ শতবর্ষকাল অবস্থানপুরব্বক পৃথিবীর ভার হরণ 
করেন। হে মুনে! সেই পুরাতন পরমেশ্বর এই 
প্রকারে পঞ্ণবিংশতিবর্ধাধিক শতবর্ষ পৃথিবীতে অব- 
স্থানপুর্ববক গোলোকধামে গমন করেন। ১২--২৩। 
তিনি, যশোদা, নন্দ, ধীমান্‌ বুকভানু ও রাধিকা-মাতা 
কলাবতীকে সামীপ্য মুক্তি দান করেন । রাধিকা গোপ- 
গোগীগণের সহিত কৌতুহলবশতঃ যুগে যুগে এইরূপ 
বেদোক্ত ধর্ম্মসেতু নিবন্ধ করিয়া থাকেন। হে মহা- 
মুনে! এই আমি তোমার নিকটে সংক্ষেপে চতুর্বার্গ- 
ফলপ্রদ মনোহর শ্রীকৃষ্চরিত সমুদয় কীর্তন করি- 
লাম। নারদ! ব্ৰহ্মাদি তৃণপধ্যন্ত সমস্ত পদার্থই 
নশ্বর, অতএব সানন্দে সেই পরমানন্দ নন্দ-নন্দনকেই 
ভজন! কর। তিনি স্বেচ্ছাময়, পরত্রহ্ম, পরমাত্মা, 
- ঈশ্বর) সেই অক্ষর অব্যক্ত পরমপুকুষ, ভক্তের প্রতি 
অনুগ্রহবশতই শরীর ধারণ .করিয়| থাকেন। তিনি 
সত্য, নিত্য, স্বতন্ত্র, সকলের ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতে 
অতীত, নির্ত্ণ, নিরাকার, নিরীহ ও নিরপ্তীন।২৪--২১। 
_ শ্রীকুষ্ণজস্মখণ্ডে চতুপেকাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, মেই ভগবান এীকুষ্ণই মর্ক্াত্মা 
এবং যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, তিনি দুরারাধ্য 
অথচ অতিদাধ্য ; তিনি সকলের অরাধ্য ও সুখপ্রদ। 
তিনি নিজভক্তগণেরই অতিধাধ্য এবং ভক্তগণ্রেই 
আরাধ্য; তাঁহার ভক্তগণই বারম্বার তাহাকে - দর্শন 
করিয়৷ থাকেন, অভক্তগণের নিকটে তিনি অৃপ্ত। 
সেই পরমেশ্বরের চরিত, কার্ধ এবং হৃদয় দরের, 
ছুরত্ত মায়ায় সকলে আবদ্ধ ও মোহিত 

হইয়া আছেন । ধীহাব ভয়ে পবনদেব সঞ্চরণ 


ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরীণ । 


করিতেছেন, ধাহার ভয়ে নিরাশরয় কর্ম্মদেব নিরস্তর 
অনণুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, হে নারদ! যাহার 
ভয়ে সেই সহজশীর্ষ! পুরুষ অনস্তদেবও মন্তকের 
একদেশে সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিতেছেন, -শপ্তমাগর- 
সংযুক্তা শৈলকাননাদ্বিতা সপ্তদ্বীপা বহুদ্ধরা এবং 
সপ্তপাতাল ও ব্রদ্ধালোকমমদ্ধিত বিবিধ 'সপ্তব্বগ, এই 
্রিতুবনরূপ বিশ্ববরহ্মাণ্ডই কৃত্রিম বলিয়া পরিকীর্ভত; 
বিধাত৷ যাহার ভয়ে প্রতিহ্টিসময়েই ইহা নির্মাণ 
করিয়া থাকেন, এবং যীহার ভয়ে মহান্‌ বিরাট পুরুষ 
এইরূপ অসংখ্য বিশ্বকে লোমকপদারা ধারণ করিতে, 
ছেন ও তিনি যাহার অংশমাত্র এবং তিনিও ধাহাকে 
ধ্যান করিয়া থাকেন, কৃপানিধি বিষণ বাহার ভয়ে সমস্ত 
সংসার পালন এবং কালস্বরূপ কালাগি রুদ্র যাহার ভয়ে 
প্রজাগণকে সংহার করিতেছেন, মৃত্যুগ্রয় মহাদেব 
যড়গুণযুক্ত এবং সংসারবিরত বিরাগী হইয়। নিরন্তর 
অনুরাগের সহিত ধাহার ভয়ে ঝাহাকে ধ্যান করিয়া 
থাকেন, ধাহার ভয়ে অগ্নি দহন, হৃর্ধ্য তাপ প্রদান, 
ইন্ত্র বর্ষণ ও মৃত্যু জন্তগণে বিচরণ করিতেছেন, 
যাহার ভয়ে ধর্মম্বরূপ যম পাপিগণের শাসনকর্তা এবং 
যাহার ভয়ে ধরণী চরাচর সমস্ত লোক ধারণ করিতে- ' 
ছেন, আর প্রকৃতি স্বষ্টিপ্রারস্তে ধাহারই ভয়ে মহৎ 
প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, হে পুত্র! কে তীহার 
দুর্জেয় অভিপ্রায় জানিতে পারে? বৎস! ব্রঙ্গা- 
বিষুমহেশ্বরাদিও যাহার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন, 
সেই পরমেশ্বরের চেষ্টা__নুমন্দবুদ্ধি আমি কি প্রকারে . 
জানিব? তিনি যে কিজগ্ বৃন্দাবন-বন পরিত্যাগ 
করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, এবং সেই 
নন্দনন্দন কি কারণে যে গোপিকাসকল, প্রাণ ধিক 
প্রিয়! রাধিকা এবং যশোদা, নন্দ ও বান্ধবাদিকে পরি- 


ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগোচর-। ১-_১৬। 


তবে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বা| সর্বপ্রকার সকলেরই দর্পদাতা ও দর্গ- 
হর্ভী;) এই নিমিত্ত প্রীদামের শাপকারণে মথুরায 
গমনপুবর্বক রাধিকারও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। মেই 
ভগবান্‌ পূর্বে মহাবিষ্ণুরও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন এবং 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, শিব, ধর্ম, যম, চক্র, তুরধ্য। গরুড়, 
বহি, গুরু, দুর্ববাসা ও জয়-বিজয় নামক ভক্ত 

॥ কমেদেব, শত্রু, সুরাস্থরগণ ও তোমার 
দৰ্প তিনি চূর্ণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, অর্জুন, বাণ, 
ভৃগু, অুমেরু, মমুদ্রমমূহ, বায়ু, বরুণ, ৮ 
দুর্গ, পদ্মা, পৃথিবী, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনমার দর্প 
তৎকর্তৃক বিনাশিত. হইয়াছে । অথবা তিনি 
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শ্রীরৃফ-জন্মখণ্ড। ৪৮৩ 


যখন প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাণাপেঞ্গা অধিক প্রিয়া 
রাধিকারও দর্গ চূর্ণ করিয়াছেন, তখন অন্যের আর 
কথা কি! সকলের কর্তা, হর্তা, পাঁলয়িতা এবং 
বিধাতারও বিধাত| সেই প্রীন্ষ, সর্ববপ্রকারে সকলেরই 
দর হরণপূরব্বক সকলের প্রতিই কৃপা করিয়াছেন। 
শঙ্কর পঞ্চবন্ত্রে ধাহাকে স্তব করিতে সমর্থ নন, 
অনস্তদ্দেব সহঅবদ্বনে ধাহার স্তবে অশক্ত, বিশ্বব্যাপী 
জনাৰ্দন স্বয়ং বিষ্ণুও ধাহাকে স্তব করিতে পারেন না, 
যে জগদীশ্বরকে স্তব করিতে মৃহাবিরাট পুরুষও অশক্ত, 
হে নারদ! যে পরমাত্মার সম্মুখে প্রকৃতি দেবীও 
কম্পিতা হন, যে পরমেশ্বরকে স্তব’ করিতে সরস্বতীও 
ভড়ীডত৷ হইয়াছেন এবং বেদ সকলও যাহার মহিমা 
বিদ্বিত নহেন, হে ব্রঙ্গনূ! আমি তোমার নিকটে 
সেই নির্ণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব, এইরূপ বর্ণন 
করিলাম) এক্ষণে পুনর্ব্থার কোন্‌ বিষয় শুনিতে 


হচ্ছ কর? । ১৭--২৮। 


শ্রীকৃষ্ণদন্মখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌ ! সেই অনস্ত অচুত্য 
শ্রীকৃষ্ণের কি অপুর্ব পরমাতুত গূঢ় প্রশংসনীমন অনস্ত- 
চরিত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে মেই বিষ্ণু কি প্রকারে 
মহাবিযুর ও অন্তান্ত সকলের দর্ণ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, 
তাহা আপনি ব্যক্ত করুন। স্বভাবতঃ শীকৃঞ্ণচরিত 
অতিশয় শ্রুতিমধুর, তাহাতে কবিমুখ হইতে বাক্য 
নির্গত হইলে, সমধিক মধুর ও রমনীয় হইয়া থাকে। 
নারাযণ বলিলেন, সহসা মহাবিযুর এইরূপ অহঙ্কার 
হইল যে, সমুদয় বিশ্বই আমার লোমকুপমধ্যে অব- 
স্থিত 3 সুতরাং আমিই ঈশ্বর। তখন শ্রীকৃষ্ণ সংহার- 
ভৈরবরূপে আবির্ভূত হইয়া, অনায়াদে উহাকে গ্রাস 
করিলেন; পরে মস্তকমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পুনরায় 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কৃপানিধি শ্রীকৃষঃ 
মহাবিষুকে সর্বাত্ম! আীকৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ স্ততি' 
কারী ও ভীত দেখিয়া, পুনরায় তাহার শরীর সমূৎপন 
করিলেন। ১--৬। হে ব্রঙ্গন্‌! ব্রহ্মার সহসা অতিশয় 
দৰ্প হইল যে আমি ত্রিজগতের ধাতাও করত; সুতরাং 
আমিই স্বয়ং ঈশ্বর । আম! ভিন্ন পুজনীয় বা জিতেন্সিয় 
কেহই নাই, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াই 
অতিশয় দর্পাথিত হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, 
ততক্ষণাৎ গোলোকধামে ন্বমমীপে সমাসীন ব্রহ্মাধৈ 


ততোধিক শতবত্রু পর্যন্ত ব্ৰহ্মা-সমূহ এবং অপংখ্য 
ব্ৰহ্মাণ্ড সকল দর্শন করাইলেন। তখন ব্রহ্মা! লজ্জায় 
নতবর্ধর হইয়া ব্বদেহ ত্যাগ করিতে কামনা করিলে, 
কৃপানিধি কৃপা করিয়া পুনরাগ্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ 
করিলেন। শ্রীকুন্ কোন কালে মোহিনী্থার! 
তাহাকে অপুজ্য ও স্ববন্তা দর্শন করাইয়া কামান্বিত 
করিয়াছিলেন, এবং পুনরায় শিবদ্বার| তীহার দর্প ভঙ্গ 
করেন। পরে ব্রহ্ম লজ্জায় দেহ ত্যাগ করিয়! 
পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মহা: 
জ্ঞানী মহাজ্ঞানানন্বময় সনাতন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
পুনরায় সেই ব্রহ্মাকে পূজ্য করেন ও জ্ঞান 
দান করিয়াছিলেন। আমিই জগত্পাতা পরমেশ্বর, 
বিষ্ণুর এইরূপ গর্ব হওয়ায় আ্রীকুদ্৫, রামজন্মে 
তাহাকে আত্মবিস্থৃত করেন। আর আমিই বিশ্বকে 
ধারণ করিতেছি, অনস্তদ্বেবের এইরূপ দর্প হওয়ায় 
কৃষ্ণ গরুড় দ্বার! তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। 


| মুনে! পূর্বে একদ। কৃষ্ণবাহন গরুড় সমুদায় 


৷ নাগ্কর্ৃক পুজিত হন, কেবল অনস্তদেবই নিজ 
| দৰ্পহেতু তীঁহার পূজ। করেন নাই। পরে ক্রোধ 
| ভরে গরুড় তাহাকে পরাঞ্জয় করিলে, কৃপানিধি 
শ্রীকৃষ্ণ, মনম্বী মেই অনস্তদেবকে গরুড়হস্ত হইতে. 
মুক্ত করেন। স্বয়ং শিবও দর্পবশতঃ বিবাহ করেন. 
নাই, পরে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়! স্ীযুক্ত 
করেন এবং পুনরায় তংপত্থী মহাসতী দক্ষকন্াকে হরণ 


ূ করায়, শঙ্কর একবর্ষকীল দেই সতীদেহ ক্রোড়ে 


লইয়া! শোকযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন শোকবশতঃ 
[ও রোদন করিতে করিতে নানা স্থান ভ্রমণ 
। করেন ; পরে পুনরায় জন্মান্তরে সেই সতীকে পার্কতী- 
! রূপে প্রাপ্ত হইয়! আনন্দিত হন এবং শিব দক্ষ- - 
কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বঙ্ঞান-বিম্মুত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ 
পুনরায় তাহাকে সত্বর অঙ্গিরার ছারা সেই জ্ঞান 
স্মরণ করাইয়া দেন। আর পুর্ধে একদা রখারঢ 
শু, ত্রিপুরকর্তৃক রথের সহিত বিদুরিত হইলে, 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার দ্বারা সেই দৈত্যকে সংহারপুর্্বক 
শিবকে ত্রিপুরারি নামে বিখ্যাত করেন। ৭--২৪। 
একদা কৃপানিধি শস্তু, কল্পতরু হইয়া সকলকে মূকল 
ব্র দান করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করেন। পরে 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ বৃকানুরের দেহে অধিষ্ঠানপুর্ববক আমি 
যাহার মস্তকে হস্তার্গণ করিব) সে তন্মসাৎ হইবে; 
এইরূপ বর প্রার্থন। করিলেন। পরে বৃকানুর সেই: 
রূপ বরলাভান্তে ভগবাম্‌ শঙ্করকে গমন করিতে 
দেখিয়া তীহারই মস্তকে হস্ত দান করিবার নিমিত্ত 


অনীয়াদে মায়াবলে পঞ্চব্রু, যড়ুবক্র, দশবন্রু ও সখ ধাবিত হইল। অনন্তর শু, অতিশয় ভীত 
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হইয়া হরির শরণাপন্ন হইলেন ; তখন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 

শিবের মঙ্গলার্থে সেই দৈত্যকে ভম্ম করিলেন। 
আর পূর্বের ভগবান, বাণযুদ্ধে শিবকে যুদ্ধ করিতে 
দেখিয়া অনায়াসে ভৃস্তণ'স্ত্বারা তাঁহাকে জড়ীভূত 
করিয় ছিলেন এবং সেই ভগবান্‌ দক্ষষচ্কে সমাগত 
শিংদূত নন্দীশ্বরকে গলে হস্ত প্রদ্দাণপুরর্বক অবলীলা- 

ক্রমে নিবারণ করিয়াছিল্নে। কোন সময়ে স্বয়ং ধর্ম, 

দৈববশতঃ কেদ|রকন্তাছারা অভিশপ্ত হওয়ায় কুশ, 

ভীত, ক্ষীণ ও যশোবিহীন হন। পরে কেদারকন্যার 

শাপাস্ত হওয়ায় পুনর্রবার সত্যযুগে পূর্ণ হন এবং 

ত্রেতায় ত্রিপাদ্‌, ছাপরে দ্বিপীদ্‌, কলিতে একপাদ 

হইয়া পুনরায় কলির অন্তে ক্ষয়প্রাপ্তে ষোড়শাংশ 
মাত্র অবশিষ্ট হওয়ায় অতি ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের 

চরণকমল স্মরণ করেন; পরে পুনরায় সত্যসমাগমে 

পরিপূর্ণতা ও পুনর্ববার যুগ্বানুরোধে ক্ষীণত! নিরূপিত 

হইয়াছে। ২৫-_-৩৩। যম মাগুব্য মুনির শাপে 

শৃদ্রযোনি প্রাপ্ত হন, পরে শত বৎসর অতীত হইলে, 

পুনরায় শুদ্ধি লাভ করেন। শ্বান্ব বিমাতার অভি- 
সম্পীতে গলৎকুষ্ঠযুক্ত হইয়া হৃর্ধাব্রতান্ষ্ঠানপুর্ব্বক 
পুনরায় শুদ্ধ হন। চনত শব্ধ্যাদিমদে দর্পাদিত হইয়া, 
শুরুপ্রিয়াকে হরণ করেন, পরে যক্ষমারোগগ্রস্ত হওয়ায় 
তাহার দর্গ ভগ হয়? হৃর্ধা দর্পািত হইয়া নিজ বলে 
শঙ্করের কিন্কর হুমালী নামে দৈত্যের বিনাশজন্ 
অন্তগিরিতে গমন করেন। ও দৈত্য হূর্ধ্যাধিকার 
গ্রহণ করত দিঝারাত্র দীপ্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়; পরে 
সেই 'দৈত্য নুধ্য হইতে ভীত হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন 
হইলে, শঙ্কর হৃর্ধাকে দর্শন করিবামাত্র শুল গ্রহণ 
করেন। হে মুনে! তখন হ্ৃধ্যদেব শুলপাণিকে 
দর্শন করিয়! ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন; পরে 
১ শুলপাণি কাশীশ্বর, কাঁশীধামে সেই হৃধ্যদেবকে শূলা- 
বাত করিলে হৃর্ধা মুচ্ছাপন্ন হওয়ায় তাঁহার দর্গ চুর্ণ 
হইয়াছিল। সেই সময়ে পৃথিবীতল গাঢ়ান্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন হওয়ায় আশুতোষ মহাদেব, তঙক্ষণাৎ 
ভাহাকে জীবিত করেন, তখন হুধ্যদেব লজ্জিত হইয়া 
সভয়ে শব্ষরকে স্তব করিলে, কৃপানিধি শঙ্কর তুষ্ট 
হইয়! তাঁহাকে আশীর্বাদ করত গৃহে গমন করিয়া- 
ছিলেন। পুর্ব ভগবান্‌ শরীর অনায়ামে শিববৃষ- 
ভের নিশ্বাসে চালিত গরুড়ের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলেন। 
ও বৃষ্ভ পরমদ্েব নারায়ণের দর্শনোত্নুক শিবকে স্বীয় 
পৃষ্ঠে লইয়া বৈকুঠধামে সমাগত হয়, তৎকালে গরুড়ের 
এ অবস্থা ঘটে। পরে নারায়ণ বৃষের ভক্তি দর্শনে 
চপরাধ গ্রহণ দুরে থাক, তাহার প্রতি পরম প্রীত 


্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


হইয়াছিলেন। ৩৪-৪৪ । বহ্নি দর্পান্বিত. হইয়| 
ভৃপ্তশাপে সর্ব্বভক্ষা হইয়াছেন এবং স্বীয় ভার্য্যা- 
হরণহেতু বৃহস্পতির দর্প চূর্ণ হইয়াছে। হুর্্বাসার 
অন্বরীষ হইতে বিষ্ণুর দুর্ব্িদহ সুদর্শন চক্রুদধারা দর্প- 
চুণ হয়। পরীক্ষণ, জয়-বিজয় নামে দ্বারপালদ্বয়কে 
ব্ৰহ্মণাপচ্ছলে বৈকুঠ হইতে পাতিত করিয়া হতদর্প 
করিয়াছেন। পরে তাহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু- 
রূপে উৎপন্ন হইলে, অনায়ামে রমাতলমধ্যে হিরণ্যা- 
ক্ষকে শৃকররূপে ও পৃথিবীতে হিরণ্যকশিপুকে নৃসিংহ- 
রূপে বিনাশ করেন, তাহারা পরে জন্মান্তরে লঙ্কাধামে 
রাবণও কুস্তবর্ণরূপে উৎপন্ন হইয়া ব্র্গার প্রার্থনানুসারে 
রামবাণে নিহত হয়; অনন্তর তৃতীয় জন্মে শিশুপাল 
ও দন্তবক্র হইয়! কৃষ্ণচক্তে অনায়ামে নিহত হইয়াছে। 
সেই ভগবান, পরস্পর বিরোধে 'দৈত্যদ্বাযা দেব্গণের 
ও দেবগণদ্বারা অনুরগণের দর্গ ভঙ্গ করিয়াছেন এবং 
তিনি বিধাতাদ্বারা তোমারও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন 
তুমি পুর্বে প্রজাপতির পুত্র নারদ থাকিয়। পিতৃশাপে 
ক্রমে গন্ধর্বা ও শৃদ্রপুত্র হইয়! পরে ভগবানের প্রসারে 
এক্ষণে পুনরায় নারদ হইয়াছ। আর সমস্ত বিশ্বই 
মদায়ত্ত, কামের এইরূপ দর্প "হওয়ায় নেই প্রমত্ত 
কামকে কৃষ্চ শিব্দ্বার ভম্মসাৎ করিয়াছেন! পরে 
পুনরায় ওকান্তিক ভক্ত কামদেবকে অনুগ্রহ করিয়া 
জীবিত করিয়াছেন, আর কামও তদবধি অযথা অস্তর- 
প্রয়োগ করেন না। ভগবান্‌, রণস্থলে রাবণপ্রেরিত 
শুলদারা দর্পাঁঘিত লক্ষণের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। 
৪৫--৫৬। হে নারদ! পরে ব্রহ্মশাপে আত্ববিস্থৃত 
বিষ্ণু রামের স্তবে পুনরায় তাহাকে জীবিত করেন। 
পুর্ব্বে পরশুরামের কুঠাররূপ অমোঘ শক্ত্রদ্বারা কার্ত- 
বীর্যের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই ভগবান্‌, বিপ্র- 
পুত্রের মরণে, কৃষ্-যোধিদগণের হরণে ও কর্ণের সহিত 
সমরে অর্জুনের দর্পভঙ্গ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
হরণব্ঠাপারে বাণরাজার হস্তমমূহ ছেদন করিয়া 
তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষযজ্ঞে ভৃগুরও 
দৰ্প ভঙ্গ করেন। পূর্বের রাম বিবাহাস্তে পথিমধ্যে গমন 
করিতেছিলেন, এমত সময়ে পরতুরামের সহিত 
সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় ভগবান্‌, রামদ্ারা পরগুরামের 
দর ভগ্ন করিয়াছেন। সেই শরীক বায়ুদ্বারা শৃঙ্গতঙগ 
করাইয়া হুমেরুর ও অগস্ত্যহ্থার ভক্ষণ করাইয়া, 
সমুদ্রের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। পুর্বে বায়ু কোন কারণে 
কোপযুক্ত হইয়া, সৃষ্টিহরণে সমূদ্যত হয়, পরে 
তাহার পুত্রের মৃত্যুতে দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং 
উষাহরণ-যাত্রায় হরি দ্বারকায় আগমনকালে বাণরাজানন 
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গো"নিঘিত্ত বঞ্ুণকে শীপপ্রস্ত করিয়া হীনদর্প করেন। 
মেই ভগবান্‌ নারায়ণ স্বসমক্ষে সরস্বতী গঙ্গার সহিত 
কলহ করেন বলিয়া শ্বরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া, 
তাঁহার দর্প হরণ করিয়াছেন। পূর্বে হিমালয়ে 
ভগবান্‌ শম্ভু, দর্পযুক্ত! গঙ্গাকে পরিত্যাগ ও কামদেবকে 
ভম্ম করিয়া তপস্তার্থ গমন করিলে, গঙ্গাদেবী লজ্জা- 
প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার দর্পভঙ্গ হয়; পরে শিব- 
প্রাপ্তিহেতু বিষ্ণুর তপ্ত! করিতে গমন করেন। 
গঙ্গাদেবী ভারতে বহুকাল তপস্তা করিয়া, বিষ্ণুর বরে 
মেই ভগবান্‌ সনাতন শল্তুকে পুনরায় পত্রিপে প্রাপ্ত 
হন। তখন মহাসৌভাগ্যযুক্তা শঙ্করপ্রিয় আনন্দিতা 
হইয়া, ত্ৰিভুবনে সমুদয় দেবীগণ্রে মধ্যে পুজ্যা 
বন্দনীয়া৷ ও সুরগণকর্তৃক ভূরমানা হুন। হে 
মহামুনে! পূৰ্ব্বে মহালক্ষমীদেবীও দর্পযুক্তা হইয়া 
জয় ও বিভয়কর্তৃক পরাভূতা হইয়াছিলেন। তিনি 
ভক্তকে বাঞ্ছিত-বিষয় প্রদ্থানপুর্ববক ভগবানের দ্বারদেশে 
প্রবেশ করিতে গিয়া, সেই দৌরারিককর্তৃক দ্বার- 
প্রবেশে নিঝারিতা হন । ৫৭_-৭১। তখন সেই মহা. 
সতী অভিমানিনী হইয়! তথায় দৌবারিককে তিরস্কার 

পুরর্বক হরির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া দেহত্যাগে সমুদ্যতা 
হইলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, ধর্ম, 
ভাস্কর, মহেন্দ্র, বরুণ, বায়ু, হুতাশন, চন্দ্র, কামদেব, 
ধনেশ্বর বৈশ্রবণ এবং খধিগণ, মুনিগণ ও বিদ্বনাশক 
মনুগণ রোদন করিতে করিতে পদ্মার সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া দেই মুলপ্রকৃতি ভগব্তী মহালক্মীকে স্তব 
করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে ভগবতি। 
জননি ! আপনি ক্ষমাশীল! পরাংপরা শুদ্ধসত্বম্বরূপা ও 
কোপাদিপরিবর্জিতা; অতএব ক্ষমা করুন। হে 
দেবপুজিতে! আপনি সমুদয় সাধ্বী দেখীগণের 
উপমাস্থল ; আপনি ভিন্ন সমস্ত জগং মৃততুল্য নিক্কল 
হইবে। হে দেবি। আপনি সকলের সর্ব-সম্পৎ- 
স্বরূপা; আপনিই সর্ধরূপিণী, আপনিই রাসেশ্বরীর 
অধিদেবী; সমস্ত ষোধ্দ্গণই আপনার অংশ। 
আপনি কৈলাসে পার্বতী, ক্ষীরোদে সিদ্ুকন্তা, স্বর্গে 
বরগলক্্মী ও ভূতলে মন্ত্যলক্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। 
আপনি বৈকুষ্ঠে মৃহালক্মী এবং 'দেবদেবী সরস্বতী 
গঙ্গা, তুলমী ও ব্ৰহ্মলোকে সাবিত্রীও আপনিই। 
গোলোকে আপনিই স্বয়ং কৃষ্ঞপ্রাণাধিদেবী রাধিকা- 


রূপা) আসনিই রানে রাসেশ্বরী ও বৃন্দাবন-. 


বনে বুন্দা। আপনিই ভাণ্ডীরে কৃষ্ণপ্রিয়া, চন্দন- 
কাননে চন্দ্রা, চল্পকবনে বিরজা, শতশুন্গপর্ব্বতে 
সুন্দরী, পদ্মবনে পদ্মাবতী, মালতীবনে মালতী, 
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কুন্দবনে কুম্দুব্তী, কেতকীবনে সুশীলা এবং আপনিই 
কদম্ববনে দেবী বদম্বমালা) বাজগৃহে বাজলক্ষমী ও 
গৃহে গৃহে গৃহলক্ষীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। 
৭২--৮৪। দেবতা, মুনি ও মনুগণ সকলে এই 
বলিয়! বিনত-বদনে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন 
তাহাদের ক, ওষ্ঠ ও তালু শুক হইয়া গেল। যে 
ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া সর্ব্বদেবকৃত 
শুভ ও পুণ্যজনক লক্ষ্মীর এই স্তব পাঠ করেন, তিনি 
নিশ্চয় শশ্বর্যলাভ করেন। ভার্য্যাহীন ব্যক্তি 
এই স্তোত্রপাঠে হিনীতা,,সুদতী সতী, সুশীল! হুন্দরী, 
অতিপ্রিয়বাদিনী, পুত্র-পৌত্রবতী, শুদ্ধা, কুলজা, 
কোমল! ও সর্বাংশে শ্রেষঠা ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। 
এই স্তোত্রগাঠে অপুত্রব্যক্তি বৈষ্ণব, চিরজীবী, 
পরমত্রশব্যযুক্ত, বিদ্যাবান্‌ ও যশস্বী পুত্র লাভ করেন। 
এই স্তোত্রপাঠ করিলে, রাজ্যভর্ট রাজ্য, শ্রীভষ্ট 
শ্রী, বন্ধুবিহীন বন্ধু ও ধনন্রষ্ ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া 
থাকে। কীন্তিবিহীন ব্যক্তি এই স্তোত্রপাঠে নিশ্চয় 
কীৰ্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; আর পুকুষমাত্রেই এই 
স্তোত্র পাঠ করিলে প্রজাঝানূ, ভূমিঝান্‌ ও লক্ষ্মীর 
পুত্রন্বরপ" হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ 
এই স্তোত্ৰ সৰ্বমঙ্গলপ্রদ, শোঁক-সম্তাপ-নাশক, 
নিরন্তর হর্ষ ও আনন্দকর এবং ধর্ম, মোক্ষ ও 
নুহৃত্প্রদ্দাতা। ৮৫--৯১। 
শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ডে ফট পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় । 

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! সেই সতী মহালক্ষমী, 
দেবগণের এইরূপ স্তবশ্রধণে তাহার্দিগের প্রতি 
প্রন্না হইয়া রোদন ত্যানপুর্ধক তাহাদিগকে 
বলিতে লাগিলেন, দেবগণ! আমি ক্রোধবশতঃ 
দেহ ত্যাগ করিতেছি না, যে কারণে করিতেছি, 
তহা শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে বৈরাগাহেতু 
এইরূপ সমালোচনপুর্র্বক দেহ ত্যাগ করিতেছি 
থে, সর্বত্র সমদর্শ, নির্ণ, সর্ববাতা, সদানন্দ, সদীখ্বর, 
যে মহাপুরুষের তৃণ ও শৈলে সমান জ্ঞান এবং যিনি 
জভঙ্গিমাত্রে আমার স্তায় লক্ষ লক্ষমীকে হৃজন করিতে 
পারেন, যাহার নিবটে ভূতা ও স্ত্রী উভয়ই তুল্য, 
তাহার সেবায় আমার কি কার্ধ্য হইবে? দেখ, আমি 
তাহার পত্নীর মধ্যে প্রধানা, কিন্ত তাহার ভূত্যের যে 
ভৃত্য, তাহার ভৃত্য ভক্তিযুক্ত যে ছারী সেও আমাকে 
গ্রা্থ করিল ন! ; আমি এইমাত্র তৎকর্তৃক ছ্ার- : 
প্রদেশে নিরিস্ত। হইয়াছি। অতএব আমি স্বামি- 


0009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


ln 


8৮৬ 


নৌভাগ্যবিহীন! বলিয়া ভাবী মঙ্গল কামনায় হহ্ছিতে 
জীবন বিপর্জন করিব। যে স্ত্রী, সর্ব! স্বামিমৌভাগ্য- 
বঞ্চিত, সে সর্বপ্রকারে অভাগ্যবতী তাহার জীবন 
বৃথা; তাহার শয়ন ও ভোজনে সুখ নাই। যে রমণী 
পতির প্রেম লাভ করিতে ন! পারে, তাহার জন্ম 
নিরর্থক, পুত্রধনরূপ সম্পত্তি অথব। যৌবনে তাহার 
কিছুমাত্র সুখ নাই। যে নারীর সর্বপ্রিয়তম 
ঝাঁন্তে ভক্তি না থাকে, সে অশুচি, ধৰ্ম্মহীন! ও স্‌ব্ব- 
কৰ্ম্ম বিবর্জিতা। রমণীর পতিই বন্ধু, পতিই গতি, 
পতি দেবত! ও পতিই গুরু) স্বামীই সকল অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, স্বামী অপেক্ষা পরম গুরু আর কেহই নাই। 
দেবগণ! পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা সকলেই রিষ্ট 
হইয়া পরিমিত ধন দান করে; কিন্ত স্বামী মূঢ় 
যোষিদৃগণকেও সর্বস্ব দান করিয়া থাকে। অতি 
সদ্বংশজাত! সুশীলা কুলপালিকা মহাসাধ্বীই স্বামীর 
মহিমা বিদিত হইয়া থাকেন। আর যে সকল বম্ণী 
অসতীর অংশ্রসডূতা, দুঃশীল|, ধর্মবর্জিতা, মুখনুষ্ট। 
ও যোনিছৃষ্টা, তাহারাই কোপবশতঃ পতি-নিন্দা করে। 
যে স্ত্রী সর্বাপেক্ষা পরমগুরু বিষ্ণুশ্বরূপ পৃতির দ্বেষ 
করে, সে চতুর্দশ ই্পর্ঘত্ত কুস্তীপাকনরকে অশেষ 
ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে | ১--১৪। পতিভক্তি- 
বিহীনা রমণীর ব্রত, অনশন, দান, সত্য, পুণ্য ও 
বহুকালব্যাগী তথন্তাও ভম্মীভূত হইয়া নিরর্থক হয়। 
এই জন্ত পতি-পরমেশ্বরকে কিছুমাত্র নিঠুর বাক্য 
বলিব না; কিন্তু দৈববশতঃ ভূত্যাপরাধে নিশ্চয় 
প্রাণ ত্যাগ করিব; কারণ মহাসাধ্বীর পতির দৌষ- 
দর্শনেও পতিকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা অবিধি; কিন্তু যদি 
তিনি সহন করিতে অশক্তা হুন; তবে ধর্ম্মতঃ 
প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীগণের পতিসেবাই 
ব্রত, পতিদেবাই পরম তপস্ত, পতিসেবাই পরম ধর্ম, 
গতিসেবাই দেবপুজা এবং গতিসেবাই পরম সত্য, 
দান ও তীর্ঘপর্ধটনাদিরূপে নির্দিষ্ট। রমণীর পক্ষে 
স্বামীই সমুদয় দেবতা, ্বামীই সমুদয় দেবতাতুল্য শুচি 
ও স্বামীই সমুদয় পুণ্যস্বরপ ; অধিক কি পতিই 
' জনাৰ্দন; যে সতী রমণী সর্বদা ভর্তার উচ্ছিষ্ট 
ভোজন ও পাদোদক পান করিয়া থাকে, নিত্য দেব- 
গণও তাহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্থা করেন; তাহার 
দর্শন ও স্পর্শে তীর্থ সকলও পবিত্র হয় এবং পাপিগণ 
পাঁপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। মহামাধ্বী লক্ষ্মী 
এই বলির বারংবার রোদন করিতে লাগিলে, ব্রহ্ম 
ভীত হইয়া ভক্তিনঅকন্ধরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। 


্রন্ষাবৈবর্তপুরাণ। 


হইবে না, আপনি কেবল সেই মুঢ়দ্বয়কে প্রিয়াপরাধ- 
ভয়েই অভিসম্পাত করেন নাই। হে সতি! আপনি 
জানিবেন, যদি কোন ধর্ম্মিষ্ঠ, নিজ ক্ষমাগ্তণে অপরাধী 
ব্যক্তিকে শাপ প্রদান না করেন ; তথাপি সেই অপ- 
ঝাধীর নিশ্চয় অচিরকালমধ্যে সর্বনাশ হইয়া খাকে। 
আর যদি কেহ অপরাধী পুরুষকে শাপ প্রদান বা 
দণ্ডব্ধান করিতে অশক্ত হয়, তাহ! হইলে ধর্মই 
তাহার দণ্ড করেন ।১৫--২৫। হে মাত! আপনি 
সকল অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি আপনার স্বামীর 
ভক্ত, আমাকে স্ষ্টিকর্ম্মে নিয়োগপুর্বক আপনি 


প্রিয়সমীপে গমন করুন। ব্রহ্ম! এই বলিয়া দেবগণ 
ওমুনীন্্রগণের সহিত লক্ষ্মীকে অগ্রে করিয়া ভগবান্‌ 
'বৈকুষ্ঠনাথকে স্তন করিবার নিমিত্ত শীস্র বৈকুঠধামে 
গমন করিলেন। চতুর্বেদবিদ্গণ্র গুরু কমলাস্ন 
চতুর্দুখ, তথায় গরমনপুর্র্ক জগনাথকে স্তব করিলেন। 
তখন কমলাপতি, ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া এবং পুরো" 
বর্তিনী লক্ষমীকে বিনতব্দনে রোদন কহিতে দেখিয়া 
বলিতে লাগিলেন; হে কমলোত্তব ! আমি সর্বজ্ঞ, 
সর্বাত্মা, সর্ব্পালক, সর্বশাস্তা ও জর্বাদি; আমি 
সমস্ত কারণই বিদিত আছি। কি ভক্ত, কি 
কলত্র, কি বন্ধু, আমি সর্বত্রই সমদর্শী। বিশেষ 
আবার আমার ভক্ত, কলত্র হইতেও আমার 
অধিক প্রিয়। চত্রানন! তোমার সেই দুরন্ত পুত্র 
গ্বারপালদয় আমার ভক্ত; অতএব আমাকে ও 
ভক্তিপুর্ণ জয়-বিজয়ের অপরাধ ক্ষমা কর। সন্ভক্তি- 
পূর্ণ ব্লবান্‌ ব্যক্তি, অন্তকাহাকেই তয় করে লা) 
কারণ ভক্তিম্দমত্তকে আমার চক্র নিরন্তর রক্ষা করিয়া 
থাকে। জগন্নাথ এই কথা বলিয়! লক্ষ্মীকে স্বীয় বক্ষে 
ধারণপূর্ব্বক ছারপালদ্বয়কে আনয়ন করাইয়া তাহা- 
দিগকে এইরূপ কহিলেন,--হে বংসদ্বয়! তোমরা 
ভীত হইও না সুখে অবস্থান কর; আমি বিদ্যমান 
থাকিতে তোমাদের ভয় কি? কোন্‌ ঝাক্তি আমার 
ভক্তগণের শাস্তা হইতে পারে? তোমরা স্বস্থানে 
গমন কর। মহামুনে! ভগবান্‌ এই বলিয়া! বিরত 
হইলেন এবং দেবগণ জগদীশ্বরকে প্রণীমপুর্ববক ব্য স্ব 
স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ছারপা'ল জর, নারায়ণের 
বাক্য শ্রবণে সর্বাঙ্গে পুলকযুক্ত হইয়া ভক্তিবিনত 
কন্ধরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমার চিত্ত 
যখন আপনার চরণকম্লের ধ্যানে নিতান্ত আদক্ত, 
তখন দেবতা, লক্ষ্মী ও মুনিগণকেও আমি ভয় 
করি না। ২৬--৩৮। 


ব্ৰহ্মা বলিলেন, দেবি | হরিজন 993 con, িকদসধ্ও সপধাশ অধ্যায় সমা । 


শ্রীকৃফ-জন্মথণ্ড। 


অষ্টপঞ্ধাশ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, নারদ! পূর্বে আমিই সকলের 
আধার, পৃথিবীর এইরূপ দর্প হইয়াছিল; পরে ভগবান্‌ 
পৃথুদ্বারা তাহার সেই দর্প বিনষ্ট করেন এবং আমি 
দেবমাতা, বলিয়া অদ্দিতির দর্গ হইলে কালে তদীয় 
পুত্রগণকে অদ্বিতির অদৃশ্য করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ 
করেন। হে মুনে! আমি নির্ববাণদায়িনী, বলিয়। 
গঙ্গার দর্প হয়; পরে জগ২পতি, জঙ্কুদ্বারা তাঁহার 
সেই দৰ্প হরণ করেন; আর পূর্বে ছুর্গাার। মনসার 
দর্প হরণ করিয়াছিলেন। পূর্বে রাধিকা কৃষ্ণকে 
বিরজায় উপগত জানিয়া কোপভরে ভর্ংসন| করেন 
এবং কৃষ্ণ রাদগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন বলিয়া সদর্পে 
গোপীগণদ্বারা নিবারণ ও দৌবারিকাগণদ্বারা বে্রা- 
বাত করাইয়াছিলেন ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় 
শ্রীকৃষ্ণের নিজ ভক্ত শ্রীদামকর্তৃক রাধিক! অভিশপ্ত 
হন। হেনারদ। বাঁধিক! সহস! 'দৈবপীড়িত| হইয়া 
গোলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক বৃষভানুপত্থী কলাবতীর 
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকানুরোধে 
কংসভীতিচ্ছলে নন্দালয়ে গমন করেন) তন্নিমিত্তই 
তিনি ন্্দ-নন্দন হইয়াছেন এবং পরে শ্রীদামের শাপ 
বিচ্ছেদ-পালনার্থ জগতপতি পুনরায় মথুরার গমন 
করিরাছিলেন, এই কথ ব্রহ্ম! বলিয়াছিলেন। নারদ! 
ইহা ভিন্ন কৃষ্ণের অপর অভিপ্রায় কেহই বিদিত নহে। 
মুনিবর! ভগবান্‌ শ্রী, কিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন ও 
কি প্রকারেই ঝ| মথুর! হইতে গোকুলে আগমন করিয়া 
ছিলেন, তংসমুদয় কথিত হইয়াছে; এক্ষণে অপর 
বিষয় শ্রবণ কর। সেই নন্দনন্দন যখন নন্দের নিকট 
হইতে মথুরায় গমন করেন, তখন নন্দ ও যশোদা 
ভাগ্যবশৃতঃ অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন; এবং 
শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপ গোপী ও গোগণ, বৃন্দার সহিত 
বৃন্দাবনের বনে বনে বন্তগণের নিকটে যে প্রকার দুঃখ 
ভোগ করিয়াছিলেন, বন্ধ জন্ত সকল তাহার কিঞ্চিৎ 
বিদ্িত আছে। হে মুনে! শ্রীমতী রাধিকা ও কখন 
বন, বন্য ও বন্তুপদ ত্যাগ করিয়া এবং কখন বনে বনে,. 
কখন শ্বশানে কখন অশ্মশানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
মেই আনন্দোৎ্সবশুন্তা রাধিকা কখন কৃষ্ণের উপর 
কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও কখন কোপশুন্য| 
হইয়াছিলেন, এবং কখন সচেতনা; কথন অচেতন! 
ও কখন বা৷ কৃষ্ণের পুনঃপ্রাপ্তির অভিলাধিণী হইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিঃখা পতিত 
ও ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হইয়াছিল। তিনি কখন বিপন্ন! 


8৮৭ 


হইয়া! শয্যায় শয়ন ও কখন বা শয্যা হইতে গাত্রোথান 
পূৰ্ব্বক কেবল রেদান করিয়াছিলেন। ১--:১৫। 


শ্রীকৃষজন্মখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় অসাপ্ত। 


উনষষ্টিতম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, নারদ! এই আমি সকলেরই 
সমুদয় দর্গভঙ্গ-বিবরণ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তারে 
ইন্জের দর্পভঙ্গ-বিষয় শ্রংণ কর। একদা ইন্দ্র সভামধ্যে 
রত্সিংহাদনে উপবিষ্ট, আছেন, এমত সময় তন্ববিৎ 
গুরু বৃহস্পতি তথায় সমাগত হন) কিন্তু দেবরাজ 
তাহাকে দর্শন করিয়াও দর্পহেতু গাত্রোথান করিলেন 
না। তখন বৃহস্পতি নিজ অবমাননাহেতু রুষ্ট হইয়া 
গে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তথাপি সেই 
ধর্মুশীল বৃহস্পতি স্েহবশৃতং কৃপা করিয়া তাঁহাকে 
অভিগম্পাত করেন নাই। পরে অভিমম্পাত ব্যতীতও 
ইল্জের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল, হে নারদ! ইহ! নিশ্চয় 
আছে যে, ধৰ্ম্মশালী ব্যক্তি যদি ধৰ্ম্ম বা প্রেমনিবন্ধন 
পাপাত্মাকে অভিসম্পাত না করেন, তথাপি সেই 
অপরাধীকে পাপের ফলভোগ করিতে হয়; ধর্ম্মই 
তাহার শান্তি প্রদান করেন। আর ধার্দ্বিক ব্যক্তি 
যদি ক্রোধবশত্ঃ. হিংভ্রক অপরাধীকে শাপ প্রদান 
করেন,তাহ। হইলে অপরাধীর বিনাশ এবং ধার্ল্মিকেরও 
ধৰ্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। নারদ! পরে গুরুঅব- 
মাননা-রুপ সেই অংশ্বেই ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপ 
উপস্থিত হয়, তখন তিনি ভীত হইয়া স্বরাজ্য পরি- 
ত্যাগপুর্বক বিষ্ণুলরোবরে পলায়ন করেন। পরে 
তিনি সেই সরোবরের পর্রসৃত্রমধ্যে হুক্ষরূপে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মহত্যা পবিত্র বিষুসরোবরে 
গমন করিতে অশক্ত। ভারতবর্ষের মধ্যে মেই বিষু- 
সরোবর তপস্বীদিগের প্রধান তগন্তার স্থান ; পুরাবিৎ 
পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে পুক্কর তীর্থ বলিয়া থাকেন। 
সেই সময় নহুষ নামে ধাৰ্ম্মিক হরিভক্ত কোন নরাধিপ, 
ইন্ত্রকে রাজ্যভরষ্ট দেখিয়া বলপূর্বাক তাঁহার রাজ্য 
হরণ বরেন। অনস্তর কোনসময় বরারোহ! অনপত্যা 
সুন্দরী শচীদেবী হুঃখিতহৃৱয়ে মন্দাকিনীতে গম্ন 
করিত্েছিলেন, এমত সময় যুব! রাজের নহুষ সেই 
ন্বযৌবন-সম্পন্না রত্বালস্কার-ভূষিতা, সুকোমলাঙ্গী, 
সুদূতী, রোদনশীলা, মহাসতী শচীকে দর্শন করিয়া 
কামহেতু সু্চীত হইলেন) পরে তাহার সন্মুখে 
অবস্থানপুর্বক ভৃত্যবং বিনীতভাবে বলিতে 
লাগিলেন | ১-১২ ৷ অহো! বিধাতার গতি 
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বিচিত্র জ্ঞানিগণও তাহা বোধগম্য করিতে পারেন 
না, যে ইল, পরস্ত্রী-কামুক হইয়! সর্ববান্গ যোনি-চিহ্ন 
বহন করিতেছে, তাহার স্ত্রী এতাদুশী! কি অদভুত। 
যাহার ভার্ঘ্যা ঈদ্দৃশী সুন্দরী, তাহার চিন্তও পরন্ত্রীতে 
আসক্ত হয়, ঈদ্শী রূপবতীর নিকট রস্তা কে? 
উর্বশীই বা কে? এবং তিলোত্তমা, দবতাচী, বত্বমালা, 
কলাবতী, সুন্দরী কালিকা, ভদ্রাবতী ও চম্পাবতীই 
বা কে? ফলতঃ এই সমস্ত অপ্দরাগণ, ইহার ষোড়শ 
ভাগেরও যোগ্য নহে। মন্দমতি ইন্দ্র, এতাদৃশী 
ললনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য রমণীর নিকট 
গমন করে? আমাদিগের যোধিদৃগণ ইহার চেটাতুল্য 
কিনা সন্দেহ । হে ব্রারোহে! আমি তোমার 
কিঙ্কর, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ভজন! কর) 
গৌলোকধামে রাধিকা যেমন কুষ্ণ-বক্ষে বিরাজ করিতে- 
ছেন, বৈকুঠনাথের বক্ষঃস্থলে যেরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী, 
ব্ৰহ্মলোকে ব্ৰহ্মবক্ষে যেরূপ ব্রহ্মাণী, যে প্রকার কৈলাস- 
শিখরে শঙ্করের বক্ষে শব্করী, মনোহর শ্বেতদ্বীপে 
ন্লীরোদ তীরনিলয়ে বিষ্ণুর বক্ষঃথলে যেরূপ সেই 
ভাগ্যশালিনী মর্ত্যলক্ষমী মিন্ধুক্তা এবং ধর্ম্বের বক্ষে 
যেরূপ মহ!সাধ্বী মূর্তিদেবী অবস্থিত আছেন, আর 
অনস্তদেবের বক্ষে পাঁতাললক্ষমী বাসন্তী, গণেশবক্ষে 
পুষ্টি, কার্ডিকবক্ষে দেবসেনা, বরুণবক্ষে বরুণানী, 
হুতাশনবক্ষে স্বাহা, কামদেবের বক্ষে রতি, দিনেশ্বরের 
বক্ষে সংজ্ঞা, বায়বক্ষে যবায়ুপত্বী, চন্দ্রবক্ষে রোহিণী এবং 
কশ্ঠপবক্ষে তোমার শ্বঞ্জ দেবমাত! আদিতি, হিমালয়ের 
বক্ষে পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনা, অগস্ত্যবক্ষে 
লোপামুদ্রা, বৃহস্পতির বক্ষে তারা, কর্দমের বক্ষে 
দেবহৃতী, বশিষ্ঠের বক্ষে অরুন্ধতী, মনুবক্ষে শতরূপা 
ও দময়ন্ত্রী যে প্রকারে নলরাজ'র বক্ষঃস্থলে বিরাজ- 
মানা হইয়াছেন, হে সুন্দরি ! সৌভাগাবশতঃ আমার 
বন্ধঃস্থলে তুমিও সেইরূপ বিরাজ করিতে থাক, আমি 
অনায়াসে সহঅ্র ইন্দ্রকেও খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ 
। ১৩--২৬। এবং নারীগণও স্বামী অপেক্ষ! বল- 
বান ব্যক্তিকে উপপতি করিতে বাঁহ করিয়া! থাকে ; 
অতএব তুমি আমাকে ভজন! কর। আমি দুর্গম 


অথচ অতি নিৰ্জ্জন নুমেরু গিরিকুটে, অথব! চন্দন-বায় 


সুরভিত লিবারযুক্ত সুরমন রমণীয় মলয়াচলে কিন্বা 
নন্দনকাননে এবং কখন শতশ্ঙ্গ পর্ব্বতনিকটে, কখন 


পুষ্পভদ্ৰা নদীতীরে, কখন শী হ্বাযুশীতলীরুত গোদা- 
 বরী-হ্ীর-নীর-সমীপে, কখন শ্মশানে ও কখন অতি 
শবশানে, কখন নুরম্য কখন চল্পাঁবতীতীরবন্তা রম- 


্রন্মাবৈবর্তপুরাণ। 


'শৈলে শৈলে, বখন বন্দরে বন্দরে, কথন অডি দুর্গ 
দ্বীপে দ্বীপে, কখন নদীতে নদীতে ও কখন বা সর্ক্বজদ্ত 
বিবর্জিত সুরম্য সমুদ্র-পুলিনে তোমার সহিত বিহার 
করিব ; বিজন স্থানে বিদগ্ধীর সহিত বিদঞ্চের অন্ম 
অতিশয় সুখাবহ হুইয়া থাকে। সুন্দরি! তুমি পুষ্প- 
চন্দন-চর্চিত শয্যায় পুষ্প-চন্দন-চর্চিত আমাকে লইয়! 
রৃতিহ্খ অনুভব কর। দেবি! আমি ব্রহ্মার বরে জন্ম. 
মৃত্যুবিবৰ্জিত ও নুস্থিরযৌবন হইয়াছি এবং আমি 
সুবেশ, সুন্দর, বীর ও কাম্শান্ত্র- বিশারদ, আমার 
মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্ত্রের সায় শোভমান ও বিশেষ 
আমি চন্দ্রবংশসমুৎপন্ন ; অতএব হে ভদ্রে! তুমি 
আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেবি! অধিক কি 
বলিব, অদ্য উর্বশী স্বয়ং আগত হইয়া আমাকে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি তাহাকেও পরি- 
ত্যাগ করিয়াছি; কারণ পরক্্ীমঙ্গমে আমার কিছুমাত্র 
স্পৃহা নাই ; তৰে কেবলমাত্র তোমাকে . অবলোকন 
করিয়াই আমার চিন্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। 
২৭_-৩৬। বরাননে ! তোমার নিমিত্ত নিশ্চয় আমি 
রত্ৃভূষ্ণভূষিত স্বীয় ভার্য্যাগণঁকে পরিত্যাগ করিব, 
অথবা ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে নিজ দাসী করিয়া 
রাখিও। সুন্দরি! আমি যুদ্ধে অতি তেজঃসম্পন্ন 
ব্ৰহ্মাস্তদ্বার! বরুণকে জয় করিয়া তাহার উৎকৃষ্ট রত্ব- 
মালা ডোমাকে প্রদান করিব। হে দেবি! তুমি-এই 
কিন্করকে আজ্ঞা কর; আমি অদ্যাই দুর্বল বহ্নিকে 
পরাজয় করিয়া বহিিশুদ্ধ বস্তুযুগ্ধ তোমাকে অর্পণ 
করিতেছি। সুন্দরি! আমি অদ্যই তোমাকে দেব- 
জননী অদিতি দেবীর মণীল্দ-সার-নির্শিত মকরাকৃতি 
কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব এবং হূর্ববল চন্রকে পরাজয় 
পূর্বক রোহিণীর অমূল্য রতরনির্দ্মিত রতৃভূষণযুগা অদ্যই 
তোমাকে সমর্পণ করিব। অথবা সেই যন্মারোগগ্রস্ত 
অতিকৃশ চন্দ্র ভীত হুইয়া বিনাযুদ্ধেই তোমাকে তাহা 
প্রদান করিবেন, কিন্বা আমার পূর্ব পুরুষ বলিয়া 
কুপাপুর্বকও দান করিতে পারেন। অদ্য আমি 
মহেশ্বরের নিকট পার্বতীর অমূল্যরত্রনির্দিত মধুর 
শবদায়মান নৃপুরযুগল ভিক্ষা করিয়া তোমাকে অর্পণ 
করিব। হে শুভে! মেই আশুতোষ স্তবের বশীভূত, 
ভক্তগণের প্রতি কৃপাময় ও সর্ব্বসম্পত্তিদাতা ; অধিক 
কি তিনি প্রমকল্পত্রুন্বরপ ; সুতরাং অবন্তাই 
আমার প্রার্থনা পুরণ করিবেন। প্রিয়ে ! আজি আমি 
যুদ্ধ করিয়া গঙ্গার অমূল্য রত্বনির্ম্মিত সুহুল্ল“ভ কেয়ুরু- 
যুগল তোমাকে সমর্পণ করিব। হে' সুশোভনে! 


নীয় চম্পবকাদনে, নি Ane রবিন আচ সতে ang াহুধ্যপত্থীর উত্ৰৃষ্ট ঝয়সার 


শ্রীকৃ্-জন্মখণ্ড। | 8৮৯ 


নির্মিত মনোহর বহুলীযুগল ( অলস্কারবিশেষ) প্রদান সেই মাতৃগামীদকল, প্রতিজন্সে ক্লীবরূপে সমু" 
করিব এবং অনায়াসে কামকে পরাছয়পূর্বক কাম- | পর্ন হয়, আহাদিগের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, স্বয়ং 
পীর অনুল্যরবনির্মিত নুনির্ঘল দর্পণ আমাকর্তৃক | ব্রহ্মা এই কথ! বলিয়াছেন। রাজন্‌ ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
তোমার করে প্রদত্ত হইবে। সুন্দরি! আমি কমলা" | ও শুদ্রেরও ব্রাহ্ধনীগমনে এইরূপ ফল ভোগ করিতে 
গতির নিকটে কমলার ক্রীড়াকমল-মন্দার ভিক্ষা | হয়; বৃহস্পতি বলিয়াছেন বেদেও তাহাদের 
করিয়া তোমাকে দান করিব । ৩৭--৪৮। আর আমি | নিষ্কৃতির উপায় কথিত হর নাই। বং! সংসারী- 
ব্রহ্মার তপস্ভা করি! সাবিত্রীর বিশহলর্ভ অগ্ুরীয়ক | দিগেরই নিয় স্বর্গমম্পত্তিভোগ সুখকর হইয়া 
সকল আহ্রণপুর্ক তোমাকে অর্পন করিব এবং | থাকে কিন্তু মুমুস্কুগণের মোক্ষ, তপন্বিগণের তণন্তা, 
যে ঝাণীবীণা, স্বয়ং মূগ্ছন! ও শ্রুতিদংযুত গীতালাপ | ত্রাঙ্গণগণের ব্ৰাহ্মণ্য, মুনিগণের মৌন, বৈদিকগণের 
করিয়া! থাকে, আমি নারায়ণব্রতাচরণপুর্কক তাহ! | বিদ্যাভ্যাম, কবিগণের কাব্য বর্ণন এবং বৈষ্কবণের 
আনয়ন কিয়! তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দরি! | পক্ষে বিষুদদাস্ত ও বিষু'ভক্তি-রসই পরম পদাথ। 
আমি কুবেরপত্থীর বিশ্বকম্ানিশ্মিত পাদাসুলি-বিভুষণ | বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত মুক্তিও বাছা! করেন না। 
রত্রপাষকমমুহও তোমাকে প্রদান করিব। রাজবর | হে সাধো! তুমি আমাকে বল দেখি, রমণীগণের 
নছ্ব এইরূপ বলিয়া শচীদেবীর চরণতলে পতিত হইলে, | মল-মূত্রযুক্ত দুর্গন্ধের আধার যোনিতে সাধুগণ্রে কি 
শুককণ্োষ্ঠতানুকা মহাধাধ্বী, শচাদেবী ভয়চকিত৷ | সুখ হইতে পারে? হে রাজেন্দ্র! তুমি নিজ পূর্ব 
হইয়৷ বারংবার শ্রীহরি ও গুঞদেবের পদারবিন্দ স্মরণ | অদ্বিতীয় রাজগণের কুলপ্রদীপত্বরূপ ; বহুজন্মের 
পুরর্বক সেই রাজপথের অর্গলশ্বরূপ নৃপতিকে বলিতে | পুণ্যবলে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। রাজন! চন্্র- 
আরম্ভ করিলেন, বদ মহারাজ! আমার কথা শ্রবণ | বংশীয় নৃপতিগণরূগ পদ্র-দমূহের প্রকাশহেতু অতি 
করুন; হে তাত! হে ভয়ভগ্রন ! রাঁছ। সকলের পালক | তেলদবী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ভাঙ্ষরের স্যায় আবির্ভূত 
ও পিতা। রাজাই সকলকে তয় হইতে রক্ষা থাকেন। | হইয়াছ ; অতএব তোমার স্তায় মহদ্থযক্তির ধর্ম পালন 
এক্ষণে মহেনত ত্র ও আপনি স্ব্গরাজ্যের অবীর্থর | করা নিতান্ত কর্তব্য? কাঃণ সকল আশ্রমেরই ধর 
হইয়াছেন ; সুতরাং আপনি আমার পিতৃস্থানীয় ; | পালন পরম যণঃসবরূপ ; মূঢ়মতি জনগণই স্বধর্্মবিহীন 
কারণ যিনি রাজা, তিনিই প্রজাগণের পিতা'ও রক্ষা- | ইইয়া নরকগামী হইয়া! থাকে। ত্রিসধ্যা হরির অর্চনা 
কর্তা; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আর হে | এবং প্রতিদিন সুখাধিক হরির পাদোদক ও নৈবেদ্য 
বংস! গুরুপত্থী, রাজপত্থী, দেবপতথী, পুত্রববূ, পিতা- | ভোজনই ব্রাহ্মণগণের স্বধরমম ; বিষ্ণুর অনিবেদিত অমন 
মাতার ভগিনী, শিষ্যপত্থী, ভূত্যপন্থী, মাতুলানী, | বিষ্ঠা ও জল মুতরঙ্গরূণ ; ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন ও 
পিতৃপত্বী, ভাতৃপত্থী, শব, ভগিনী, কন্যা, গর্ভধারিনী | পান করিলে শুকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে 
ও ইষ্টদেবী এই ধোড়ণ জন পুরুষের মাতৃপদবাচ্য ; | মৃপ ! ত্রাপ্ধণগণ আজীবন হরির নিবেদিত বন্ত ভোজন 
অতএব তুমি মনুযা, আমি দেবপত্থী; সুতরাং বেদ | করিবেন, কেবল একাদশী, কের জন্মদিন, শিবরাত্রি, 
সন্মত আমি তোমার মাতা) তবে বস! যদি মাড়- | শ্রীরামনবমী ও অস্াসত পুধ্য-বাসরে যয্রপুর্বক ভোজন 
গমনেই ইচ্ছা হয়, তাহ! হইলে দেবজননী অদ্বিতির | ত্যাগ করিবেন ব্রহ্মার ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ সবধনম 
নিকটে গমন কর। বৎস! সর্বপ্রকার পাতকীরই | কথিত হইয়াছে। ৬৪_-৭৬। পতিব্রতা কামিনী 
নিস্কৃতি আছে, কেবল মাতৃগামীদিগের নিস্তার নাই; | দ্িগের পতিসেবাই পরম ব্রত ও পরম তপস্তা; 
তাহাদিগকে ব্রহ্মার আফুঃকাল পর্য্যন্ত কুভীগাবনরকে | তাহাদের পক্ষে পরপতি পুত্রতুল্য ; ইহাই যোধিদগণের 
অশেষ হুঃখ ভোগ করিতে হয়? পরে তাহারা বক | ধর্ম্ম। ভুপতিগণ, প্রজাগণকে ওঁরমপুত্রের সায় প্রতি, 
বেশ্তার যোনিকীট হইয়া অন্তর সপ্তকল্প বিষার কৃমি | পালন ও প্র্ান্তরীদিগকে মাড়হুল্য জ্ঞান করিবেন; 
হইয়া থাকে। হে পুত্র! তৎপরে তাহার! এককস্স | তাহাদিগের বিষ্ণুন্দেশে যাগ, দেবক্রাঙ্গণের সেবা, 
ব্রণকমি, মপ্তকল্প মণ্তককৃমি ও তদন্তে এককলস | দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাণন করাই ক্তব্য। বর্ষ 
শয্যাকৃমি হয়। অনভ্তর সপ্তজন কুষট-রোগাক্রান্ত ও | ক্ষত্রিয়গণের ইহাই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ছাগযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর যথাক্রমে | বৈশ্যের বাণিজ্যই স্বধর্মু ; তাহাতেই তাহাদিগের ধর্ম 
সপ্ন বিঠাতোজী কাক; সপ্তজন কুকুর ও সপ্তদন্ম | ঞ্চয় হয়?  শূত্জাতির বিপ্রসেবাই পরম ধর 
শুকর-জাতিতে জন্ম লাভ করে। ৪৯--৬৩। অনন্তর বলিয়া নিদ্দি্ট। রাজন! শী$ফে সমুদয়. কর্ম্মের 
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সমর্পণ কর! সম্যানিগণের ধর্ম জক্র্যাসী একমাত্র 
রক্তবস্্ পরিধান এবং দণ্ড ও মৃত্কমন্দলু ধারণ 
করিবেন। আর সর্বত্র সমদর্শন, বিরস্তর নারায়ণ- 
স্মরণ ও নিত্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ কর! সন্্যামীর কর্তব্য । 
তিনি কুত্রাপি বাম করিবেন ন!। ভিন্কু-ব্যক্তি দৈব- 
বশতও কাহাকেও বিদ্যা-মন্ত্রদান, অবস্থান ভজন্ত 
আশ্রম ব! কোনরূপ বস্তুর কামনা করিবেন না। 
সন্ন্যাসী নিশ্মোহ ও সন্বর্জিত. হইবেন, 'কোনব্রমে 
কাহারও সঙ্গ কর! তীহার কর্তব্য নহে। তিনি 
বাহু বস্তু ভোজন বা দৈবক্রমেও স্তরীযুখ দর্শন করিবেন 
না) ও গৃহীর নিকটে কোন ঝঞ্থিত বস্ত প্রার্থনা করা 
সন্তাদীর কর্তব্য নহে। ভগবান্‌ কমলযোনি সন্যাসী- 
দিগের এইরূপ ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন। পুত্র! সক- 
লেরই কর্তব্য কীর্তন করিয়াছেন। বৎস ! -এক্ণে 
স্বচ্ছন্দ গমন কর। মৃহেল্দ্ানী পথিমধ্যে এই কথা বলিয়া 


রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


অবিরোধ সুখত্যাগী মন্দমতিব্যক্তি ষে পণ্ড, তাহাতে 
কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কাস্তে! এক্ষণে তুমি আমার 
বাক্যে অভিরুচি করিয়! গৃহে গমনপুর্র্বক. নির্জন স্থানে 
রমণীয় উৎকৃষ্ট রতিকরী প্রস্তুত কর। হে বর. 
বর্ণিনি! তুমি নিশ্চিতরূপে মনের দ্বৈধভাব ত্যাগ কর। 
হে বরাননে ! এক্ষণে উৎকৃষ্টালয়ে আমার সহিত আনন্দ- 
সাগরে নিমগা হও । আমি লক্ষ্মার বক্ষঃস্থলের মণি. 
রাজিবিরাজিত অমূল্য রত্রমালা ভিক্ষা! করিয়া তোমাকে 
প্রদান করিব। ৭৭--১০৩।; মহাদেবের মন্তকভৃষ্ণ 
জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি বিনাশক এবং শত্তুর উংকৃষ্ট ক্রীড়া- 
কর বন্ত, ত্রি্গতে হুপ্রাপ্য ও বিত্বপুজ্য ; অর্দচন্্ 
আমি শিবব্রুত করিয়া নেই হুন্দর চন্দ্রখণ্ড নিশ্চয় 
তোমাকে আনিয়। দিব। আমি ভক্তিনহকারে শৃর্ধ্য- 
ব্রত করিয়া ব্রিলোকহুল্ন ভ হুধোর মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক 
তোম'কে প্রদান করিব। হে প্রিয়ে। তাহ! প্রত্যহ 


বিরতা হইলে, নহষ-নৃপতি প্রণতকন্ধরে সেই শচীকে | অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিয়া থাকে । আমি এদন- 
বলিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যেসকল কথা বলিলে | দেবের সেই জন্মৃত্যুহর পরম ক্রীড়াকর অমুল্যরত্- 


তাহা সমস্তই বিপরীত ; এক্ষণে আমি তোমাকে যথার্থ 


বেদোক্ত ধৰ্ম্ম ঝলিতেছি, শ্রবণ কর। হে স্ুব্রসুন্দরি ! 
স্বর্গ, পাতাল ব! অন্ত দ্বীপে অনুষ্ঠিত কর্মসমুদয়ের 
ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহ! শ্রুতিপ্রসিন্ধ। কম্মা 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতে শুভাওভ কর্ম করিয়া কর্মুনিবন্ধন 
অন্যত্র তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। হিমালয় 
হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থানের নাম পুণাক্ষেত্র ভারত; 
মুনিগণের তপঃস্থল ; ও ভারত সমুদয় স্থানের শ্রেষ্ঠ। 
জীবগণ, সেই ভারতে জন্ম লাভ করিয়। বিষ্ণুমায়ায় 
বঞ্চিত হইয়াই হরিমেবা পরিত্যাগপুরর্বক বিষয়ভোগে 
আমক্ত হয়। পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি সেই স্থানে মহৎ 
পুণ্যাচরণ করিয়! স্বর্গে গমনপুর্বক ্বর্ণকন্ঠাদিগের 
সহিত চিরকাল আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে। 
সুন্দরি! পুণ্যবান্‌ মনব, মানবদেহ ত্যাগ করিয়া! তবে 
হবর্মে আগমন করে; কিন্তু আমি সশরীরেই আগমন 
করিয়াছি; অতএব আমার পুণ্যবল দেখ। আমি 
বৃহুজন্মের পুণ্যবলে প্রার্থনীয় ন্বর্গধামে আগমন 
করিয়াছি। আবার স্কোন অনির্বচনীয় পুণ্যে তোমার 
সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। সুন্দরি! এই 
স্বর্গ কর্মস্থল নহে, ইহা ভোগের স্থল। আবার সমুদয় 
ভোগের মধ্যে বরনারী-সম্তোগই সার বলিয়া প্রমিদ্ধ। 
আর ভোগস্থলে ভোগ্যবস্তর পরিত্যাগ প্রশংসার কার্ধ্য 
নহে। তাহাতে তুমি ভাবানুরক্তা ও রমিকা; সুতরাং 
তুমি এম্থলে ভোগিগণের যথার্থ ভোগ্য।। অস্বামিক 


নির্মিত সতত মধুপুর্ণ মনোহর পাত্ররদ্ব তোমাকে 
আহরণ করিয়। দিব। অমূল্য রত্রখচিত তেজে হুধ্য- 
সম ননাচিত্রবিচিত্রাঢ্য ঈশ্বরেস্ছায় মগ্ডলাকারে নির্মিত 
মণিরাজবিরাজিত লক্ষহুস্তপরিমিত এবং চতুরস্র মনো- 
হর ও বিমল উংকৃষ্ট কমলাদেবীর যে পদ্মানন বিরাজ 
করিতেছে, আমি পদ্মালয়ার ত্রতাচর্ণপুর্বক তাহার 
পরম প্রিয় হুছুর্নভ সেই বস্তু নিশ্চয় তোমাকে প্রদান 
করিব। ভূগতি নহয এই বলিয়া গথনিরোধপুরর্বক 
পুনরায় বারংবার মহেত্রাণীর চরণে পতিত হইতে 
লাগিলেন। ভূপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণে, মহেন্দ্া- 
নীর ক$, ওষ্ঠ ও তালু শুক হুইয়! গেল; তখন তিনি 
বারংবার গুরুদেব ও হরিকে ম্মরণ করত ন্হুষকে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন,--কার্ধ্যাকার্ধ্যানভিজ্ত কামার্ত 
হতচেতন এই মূঢ়ের কত প্রকার কথাই আহ আমাকে 
শুনিতে হইবে। মধুয়ন্ত ও নুরামন্ত ব্যক্তি হইতে 
কামমত্ত অধিক চৈতন্তশুন্ত হয়) পুরুষ কামকর্তৃক 
হৃতচিত্ত হইলে আপনার মৃত্যুকে গণন| করে না! 
এইরূপ আত্মগত বলিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন; 
হেমন্ত! আজ মাতৃতুল্যা র্রখল! আমাকে পরি- 
ত্যাগ কর; হে মদ্যপ! নিশ্চিত ঝলিতেছি, আজ 
আমার ধতুর.প্রথম দিম । রজন্বল। স্ত্রী প্রথম দিনে 
চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে গ্লেস্থা ও তৃতীয় দিবমে রজকী- 
স্বরূপ! বলিয়। প্রসিদ্ধা; আর চতুর্থ দিবসে কেবল 
ভর্তার নিকটে শুদ্ধ। হয়) কিন্ত দৈব পৈত্রকার্ধ্য 
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ভোগ্য বস্তকেষে অনায়ামে পরিত্যাগ করে, সেই 


শ্রীক্ণ-জন্মখণ্ড । 


সমান। যে ব্যক্তি প্রথম দিবসে রজস্বল! কান্তায় 
উপগ 5 হয়, সে ব্ৰহ্মহত্যার চতুর্থাংশভাগী ; তাহাতে 
সংশয় নাই। নেই পুরুষ 'দৈব-পৈক্রকার্ধ্যের অনধি- 
কারী এবং সকলের অধম) সকলের নিকটে নিন্দিত ও 
অযশের ভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় 
দিবসে কাম্তঃ রজন্বল| নারীতে গমন কৰিয়। নিজা. 
ভিলাষ পুর্ণ করে, নিশ্চয় তাহাকে গোহত্যাপাপে লিপ্ত 
হুইতে হয়। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, দে আদঙ্গীবন 
পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও দেব্গণের অর্চনায় অনধিকারী 
এবং অমনুষ্য অযশস্বী ও অবিদ্য হইয়! থাকে। 
তৃতীয় দিনে রজম্বলায় উপগত হইলে, সেই 
ম্ব্যক্তি ভ্রণহত্যার পাতকে পাতকী হয় ; ইহাতে 
সংশয় নাই। সেও পূর্বের ন্যায় পতিত এবং 
সকল কর্ম্মের অনর্থ ; আর চতুর্থ দিনে রজখল! রমণী 
অসৎ শৃদ্রার তুল্যা, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাতে 
উপগত হন না। মূঢ়! যদি মাতৃতুল্য! আমাকে 
বলপূৰ্ক্মক গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর, তবে যে দিবস 
আমি ঝতুশুন্তা হইব, সেইদিন গমন করিও। তখন 
ন্হুষ শচীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্তপূর্্বক শান্তভাবে 
মধুর বাক্যে মেই সুব্রত শক্রুকান্তাকে বলিতে 
লাগিলেন, দেবি! মানবের নিকটে দেবপত্বীগণ শয়ন 
ভোজনাদি কাথ্যে নিরন্তর পবিত্র, কখনই অপবিত্র 
হন না। সুন্দরি! তুমি যে রজন্বলার সস্তোগে পাপ 
কীর্তন করিলে, তাহা কর্মক্ষেত্র ভারতেই হইয়া থাকে, 
স্বর্গে নহে এবং ও কর্মক্ষেত্রেও ষে সকল বেদোক্ত 
সুভাশুভ কৰ্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহাও ব্রহ্মতেজে 
প্রজলিত বৈষ্ণৰগণের পক্ষে কিছুই অনিষ্টকর হয় ন|। 
প্রদীপ্তবহ্নিপতিত শুদ্ধ . তৃণদমূহের স্যার বৈষ্ণবের 
নিকটে সমস্ত পাপই ভম্মীভূত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব- 
গণ বহি, সুর্য্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তেজীয়ান্‌) 
তাহার! নিরন্তর হিষুচক্রে রক্ষিত হইয়া স্বতন্ত্র মৃত্ত- 
কুপ্তরের স্তায় বিচরণ করিয়া থাকে। বৈষ্ববগণ্র 
কর্মম-বিচার বা কর্মুভোগ করিতে হয় না, ইহ! সাম- 
বেদের কৌথুমশাখায় উক্ত আছে, তুমি এতদ্বিষয় 
বুহস্পতিকে জিজ্ঞাস! করিও । ১০৪--১৩২। এ 

বর্গ ভূমিতেও চত্বর বৈষাবগণকে সকলেই বিদিত 
আছেন যে, তাহার! হরি ভিন্ন অন্য দেবের উপাঘন! 
করেন না। স্বতপগ্থণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যিনি 
বিষ্ণুমন্ গ্রহণ না করেন, তিনি বিষ্ণুমায়াবলে বঞ্চিত! 
আমার নিকটে অন্ত মন্ত্রই ব| কি? আর দেবগণই বা 
কে? যমও আমার শাসনকর্তা নহেন; আমি ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্যতীত সুকু কেই পরাস্ত করিতে সমর্থ । 


৪৯১ 


শোভন! এক্ষণে তুমি গৃহে গমনপুরব্বক শব প্রস্তুত 
কর; আমি শীঘ্রই তোমার গৃহে গমন করিতেছি; 
খতুজ্ন্য পাপ আমারই হইবে, তোমার তাহাতে কিছু- 
মাত্র ক্ষতি নাই। নৃপতি নহুষ এই বলিয়! প্রন 
বদনে রত্যানারোহণপূর্ববক নন্বনকাননে গমন করি- 
লেন। তখন শচী ন্িগৃহে গমন না করিয়া! গুরু 
দেবের গৃহে গমনপূর্ববক কুশাসনস্থ বৃহস্পতিকে দর্শন 
করিলেন। তিনি দেঁখিলেন তারা দেবী সেই ব্রহ্মতেজে 
প্ৰজ্বলিত বৃহস্পতির চর্ণকমল সেবা করিতেছেন; 
আর তিনি করে জপমালা ধারপপুর্র্বক নিরস্তর 
অভীদ্দিত প্রমানন্দ পরমেশ্বর নির্গ্ণ নিরীহ স্বত্ত 
প্রকৃতি হইতে অতীত ন্বেচ্ছাময় ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ 
পর্ত্র্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। তখন শচী 
সেই আননদাক্রপূর্ণলোচন বৃহস্পতিকে ভূতলে পতিত! 
হইয়। মন্তকদার! প্রণাম করিলেন। পরে শৌকার্ণব" 


নিম ভীতা দেই শচীদেবী সজলনয়নে রোদন 


করিতে করিতে দুঃখিতহৃদয়ে ভক্তিসাগরে নিমগ্ 
ব্ৰহ্মিষ্ঠ কৃপানিধি নিজ গুরুদেবকে স্তব করিতে লাগি- 
লেন ১_হে মহাভাগ ! আপনিই আমার রক্ষার্তা, 
অতএব আমি শোকসাগরুনিমগ্রা ও ভীত! হইয়া 
আপনার শরণাঁগত। হইয়াছি আমাকে রক্ষ। করুন। 
প্রভুই হউন বা অপ্রভুই হউন, আর সবল বা 
ুর্বলই হউন, সকলেই স্বীয় শিষ্য, ভাধ্যা ও 
পুত্রকে শাসন করিতে সর্বদা সক্ষম আপনি 
স্বরাজ্য হইতে স্বশিষ্যকে দূরীভূত করায় অপরাধের 
শান্তি হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রতি অনুগ্রহ 
করুন। হে কৃপানিধে ! এক্ষণে আমি সর্বশূন্া অনাথ 
হইয়াছি এবং সেই অমরাবতী শৃন্ঠ। ও আমার আশ্রয় 
সম্পংশুন্ত হইয়াছে ; আপনি প্রত্যক্ষ করুন। দেব! 
আমি দন্যুগ্রস্তা হইয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন এবং 
কিছ্করকে ্বস্থানে আনয়নপূর্র্বক তাহাকে চরণ্রেণু ও 
শুভাশীর্বাদ প্রদান করুন। দেখুন, সর্বপ্রকার গুরু 
অপেক্ষা জন্মদাতা শ্রেষ্ঠ এবং নেই জনবদ্বাতা অগেক্ষ। 
মাত। শতগুণে পূজ্য, বন্দনীয়া ও গরীয়দী। আবার 
মেই মাতা অপেক্ষ। বিদ্যা দাতা, মন্তরদাতা, জ্ঞানমাতা ও 
হরিভক্তিপ্রদাত। গুরু--শতগুণে -পুজা, বন্দনীয় ও 
সেবার্থ। অন্ত্রধাতা মন্ত্র উদৃগিরণ করেন বলিয়া বুধগণ 
তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন, অতএব মন্ত্রদাতাই যথার্থ 
গুরু, অন্তে গুরুত্বের আরোপ মাত্র। যিনি জ্ঞানাগ্রন- 
শলাকাহার! অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু উদ্মীজন 
করিয়। দেন; আমি সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি। 
দীক্ষিত মুর্ের কিছুতেই নিস্কৃতি নাই) সর্কবর্মানহ 
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সেই পওর নিশ্চয় নরকে অবস্থান হয়। জন্মদাতা, 
অন্নদাতা, মাতা বা অন্ত যে গুরুই বলুন, তাঁহারা 
কেহই ঘোর সংগারসাগ্র হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম 
নহেন। কেবল বিদ্যা, মন্ত্র ও জ্ঞানদাতাই সংসারপার- 
করণে নিপুণ ; অপর কোন প্রভুই শিষ্যের উদ্ধারসাধনে 
সমর্থনন। গুরুই বিষ্ু,ুরুই ব্রহ্মা গুরুই দেব মহেশ্বর, 
গুরুই ধর্ম, গুরুই অন্তদেব ও গুরুই সেই নির্শণ 
সর্ব্বাত্খা পরমেশ্বর । গুরু সকল তীর্থ ও সকল দেব- 
তার আধার, গুরুই সর্ববদেব্বরূপ, স্বয়ং হরিই গুরুরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু 
রক্ষা করিতে সমর্থ; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে অভীষ্টদেবও 
রক্ষায় অদমর্থ। সমুদয় গ্রহদেবতা ও ত্রাঙ্গণগণ 
যাহার প্রতি রুষ্ট হন, ভাগ্যবশতঃ গুরুদেব তাহার প্রতি 
রুষ্ট হইয়া থাকেন। কি আত্ম, কি পুত্র, কি ধন, 
কি ভার্য্য। ব| কি ধর্ম কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় বন্ত 
নহে; গুরুসেবা অপেক্ষা তপস্তা) মত্য ও কোনরূপ 
পুণ্যজনক কার্ধ্যই শ্রেষ্ঠ নহে। ১৩৩-_১৬১। গুরুর 
পর শান্ত! ও গুরুর পর বন্ধু আর কেহই নাই, শিষা- 
গণের পক্ষে গুরুই নিরন্তর শিষ্যগণের দেবতা, রাজ! 
ও শাস্ত। বলি! গ্রসিদ্ধ। অন্নদাতা যাঁবংকাল অন্ন দান 
করেন, তাবৎকালই শাস্ত। হন; কিন্তু গুরু শিষ্যগণের 
প্রতিজন্নেই শান্তা হইয়া থাকেন। মন্ত্র ও বিদা। 
গুরু ও দেবতা পতি,_ইহার। প্রতিজন্মেই 
অনুসৃত হয়; তজ্জন্ত ইহারা সকলের শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া নির্দিষ্ট। গপিতৃরূপ গুরু যে জন্মে জন্ম 
দান করেন, সেই জন্মেই বন্দনীয়; এইরূপ অন্তান্ত 
. গুরু এবং মাতাও এক এক জন্মে পুজ্য হন; কিন্তু মন্্র- 
দত গুরু প্রতিজন্মেই পুজনীয়। হে ব্ৰহ্মন্‌! আপনি 
বিপ্রগণের শ্রেষ্ঠ, তপশ্বিগণের গুরু, সমুদায় ধার্মিক: 
গণের মধ্যে প্রধান এবং "পরম ব্রহ্মবিৎ। হে মুনি- 
শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি আপনি 
তুষ্ট হউন, আপনি তুষ্ট হইলেই সর্কবদ। গ্রহদেবতাগণও 
তুষ্ট থাকিবেন। হে ব্রহ্মন্‌। সেই শচী এইরূপ 
বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরন্ত 
করিলে তাহার রোদন দর্শনে তারাদেবীও বারংবার 
উচ্চৈঃন্বরে রোদন: করিতে লাগিলেন । পরে ভারা 
পৃতিচরণে পতিতা! হইয়া অপরাধ ক্ষমা করুন, এই 
বলিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিলে, বৃহস্পতি তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে বলিতে ল গিলেন, তারে! গাত্রোখান কর, 
শচীর সর্ববিষয়ে মঙ্গল হইবে; আমার আশীর্বাদ 
শচীদেবী অতি শীঘ্রই ভর্তীকে প্রাপ্ত হইবেন। নারদ ! 
সেই সুরগুরু, এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, তারা- 


ব্র্মবৈবর্তপুরাণ। 


দেবী পুনরায় তাহার চরণে পতিত৷ হুইয়া রোদন 
করিতে থাকিলেন। তখন বৃহস্পতি, সতী তারা- 
দেবীকে স্ববন্ষে ধারণ করিয়া বিবিধ প্রকার আধ্যা. 
স্বিক অত্যু্তম বাক্যে তাঁহাকে সান্তনা করিলেন। 


‘যে ব্যক্তি পুজাকালে শচীকৃত স্তোত্ৰ পাঠ করেন, গর 


ও অভীষ্টদেবত৷ প্রতিজন্মেই তাহার প্রতি তুষ্ট থাকেন। 
এবং গ্রহদেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ ও বান্ধবস্কলও 
নিরন্তর সর্ববপ্রকারে তাহার প্রতি সন্থষ্ট হইয়া থাকেন। 
সেই ব্যক্তি, গুরুভক্তি, বিষ্ণুভক্তি ও যাবতীয় বাস্থিত 
বস্তু নিশ্চয় লাভ করে এবং সৰ্ব্বদা তাহার আনন্দলাভ 
হুইয়া থাকে; কখনই শোক উপস্থিত হয় না। এই 
স্তোত্রপাঠে পুত্রারথী ব্যক্তি গুণবান্‌ পুত্র, ভার্্যার্থী হইলে 
গুণবতী পুত্রবতী সতী প্রিয়? ভাৰ্য্যা লাভ করে, ইহা 
নিশ্চয় এবং রোগার্ত রোগ হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে 
যুক্ত হয় ; আবার যশোবিহীন ব্যক্তি হুযশস্বী ও মূর্থ ও 
পণ্ডিত হইয়া থাকে। এই স্তোত্র পাঠ করিলে নিচয় 
কখনই তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় ন! এবং নিত্যই ধর্ম ও 
বিপুল নিৰ্ম্মুল যশ বৃদ্ধি পায়। নেই ব্যক্তি পুত্র'পৌত্র 
ধন ও শ্বধ্য লাভপূর্বাক ইহকালে সমস্ত সুখ ভোগ 
করিয়া অন্তে বৈকুঠঠধামে গমন করে। সে হ্রিদাস্ত 
লাভ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না, কেবল 
নিরস্তর শাস্তিগুণাবলম্বী হইয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, 
ব্যাধি, শোক ও সন্তাপনাশন বিষ্ণুভক্তিরণামৃত 
পান করিয়া থাকে । ১৬১--১৮০। 


শ্রীকৃষজন্মখণ্ডে উনবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


যষ্টিতম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, শান্ত বৃহস্পতি শচীদেবীর স্তোত্র- 
শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়। সেই ইন্দরকান্তাকে মধুরবাক্যে 
বলিতে লাগিলেন ;_-বংদে! ভয় ত্যাগ কর, আমি 
অবস্থিত থাকিতে তোমার ভয় কি? হে শোভনে! 
আমার নিকটে যেমন কচের পত্নী স্নেহের পাত্রী, তুমিও 
সেইরূপ; কারণ যেমন পুত্র, শিষ্যও সেইরূপ ; তর্পণ, 
পিতৃদান, পালন ও পরিপোষণবিষয়ে পুত্র ও শিষ্য 
কিছুমাত্র প্ৰভেদ নাই। কমলযোনি ব্ৰহ্মা কাৰশাখায় 
বলিয়াছেন, পুত্র যেরূপ অগ্নিদাতা, নিশ্চয়ই শিষ্যও 
সেইরূপ অগ্গিদানে সমর্থ । পিতা, মাতা, গুরু, ভার্ঘযা, 
শিশুমস্তান ও অনাথ বান্ধব; ইহারা! পুরুষের অবশ্য 
পোষ্য, এই বথ স্বয়ং ব্ৰহ্ম! বলিয়াছেন। মহেখর 
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহার্দিগকে পোষণ না 
পুত আশৌটি ও দৈবংগৈত্র কন্দ 


| পাগ" । করে, মে মর 
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শীবঞ্-জন্মথণ্ড। 


অনর্থ।. যেব্যক্তি পিতা, মাতা ও গুরুকে মনুষ্য 


জ্ঞান করে, তাহার সর্বত্র অযশ ও পদে পদে বিদ্ব 
হইয়' থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদূমত্ত হইয়! গুরুর 
অবমানন! করে, অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় তাহার সর্বব- 


নাশ হইয়া থাকে। সুররাজ সভামধ্যে আমাকে দর্শন 
করিয়! গাত্রোথান না করায়, সদ্যই তাহার ফল ভোগ 
করিয়াছেন। বংসে! তুমি তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ 
কর। বসে! আমি নিশ্চয় তাঁহাকে বিপনুক্ত ও 
তোমাকে রক্ষা করিব। যিনি শাষন ও রক্ষা! করিতে 
সমর্থ তিনিই গুরুপদবাচ্য । ভদ্রে! যে রম্ণীর হৃদয় 
পবিত্র, কখনই তাহার সতীত্ব বিনষ্ট হয় না। যাহার 
চিত্তে দ্বৈধভাব থাকে, তাহারই ধর্ম নষ্ট হয়। সতি! 
তোমার দুর্গার ন্যায় প্রভাব এবং লক্ষ্মীর হ্যায় প্রতিষ্ঠা 
ও তাহার বশের স্যায় যশ হুইবে। তুমি রাধিকার 
তুল্য দৌভাগা ও তর্তৃপ্রেম লাভ করিবে, তোমারও 
গতির নিকটে তাহার স্তায় গৌরব, মান্তত!, গ্রীতিলাভ 
ও প্রাধান্য হইবে। তুমি রোহিণীর স্তার স্বামীর 
অপেক্ষাশালিনী, ভারতীর সমান পুজ্যা এবং সর্বদা 
সাবিত্রীসদৃশী শুগ্ধা ও নিরুপমা হইবে। বৃহস্পতি 
এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে নহষের দূত তথায় 
আগত হইয়! বৃহস্পতির সমক্ষে বলিতে লাগিল, 
দেবি! শীঘ্র গাত্রোখানপুর্র্বক রমণীয় বিজন নন্দন- 
কাননে ক্রীড়ার নিমিন্ত নৃপতি নহুষের নিকটে গমন 
করুন। তখন বৃহস্পতি দূতের ওঁ বাক্যশ্রবণে, 
ক্রোধে কম্পিতকলেবরে ও আবক্তনয়ন হইয়া, সেই 
দূতকে বলিতে লাগিনেন। সুরগুরু বলিলেন, তুমি 
গমনপূর্ব্বক তোমাদের রাজা নহষকে বল, যদি আপ- 
নার শচী'উপভোগে বাদন! হয়, তবে অপুর্ব কোনরূপ 
যানে আরোহণ করিয়| রাত্রিতে আগমন করিতে 
হইবে। বেশবি্তামপূর্বাক সপ্তিগণের স্বন্ধে শুভ- 
শিবিকা অর্পণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করত 
আগমন করাই তাঁহার যোগ্য কার্য্য। তখন সেই 
দূত বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণান্তে গমনপূর্ব্মক মৃপতিকে 
নিবেদন করিলে, নহুষ নৃপতি দৃতবাক্যশ্বণে হাস্ত- 
পূর্বক মেই কিন্করকে বলিলেন, দূত! যাও, শী 
যাও, শীভত সপ্তধিগণকে আনয়ন কর; এক্ষণে আমি 
তাহাদিগের সহিত উপায় বিধান করিব। ১--২১। 
দেই দুত, রাজবাক্য শ্রবণে তাহাদিগের নিকট গমন- 


পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে নহুষ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই 
প্রকাশ করিল। তখন সণ্তুষিগণ দ্রতবাক্য অবণ 
করিয়া! সানন্দে রাজসন্গিধানে গমন করিলে, রাজ। সেই 


সকল বকে দর্শনমাত্র প্রণীমপূর্ববক সাদরে বলিতে 
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লাগিলেন, আপনারা সকলে ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মার তুল্য 
গণদল্পন এবং ব্রহ্মতেজে গ্রলিত ও নিরন্তর ভক্ত- 
বৎসল বলিয়া! প্রসিদ্ধ । আপনারা সতত নারায়নণ- 
পরায়ণ ও শুদ্ধনত্বস্বরপ ; আপনাদিগের মোহ, 
মাৎসর্ধ্য ও দৰ্প বা অহঙ্কার কিছুই নাই । আপনার! 
সকলে তেজ, যশ, কৃপা) প্রেম ও বরদানে নিশ্চয় 
নারায়ণের সমান গুণশালী। ভূপতি নহুয এই বলিয়! 
প্রণতভাবে তাহাদিগকে স্তব করিয়। রোদন করিতে 
লাগিলেন। তখন পরমহিতৈষী খধিগণ, সেই 
ভূগতিকে কাতর দেখিম্বা বলিতে লাগিলেন। 
খধিগণ বলিলেন, বৎস! তোমার যে বরে অভিলাষ 
হয় প্রার্থনা কর, আমর! সমস্ত প্রার্থিতই দান করিতে 
পারি, কিছুই আমাদিগের অসাধ্য নাই। হে বৎস! 
ইন্দত্ব, মনুত্ব, চিরজীবিত, সপ্তন্থীপাধিপত্য, অতিশয় 
নিত্যনুখ কিম্বা সর্বপ্রকার সিদ্ধি, ব| সুহূর্লভ সর্ব্ব- 
প্রকার এঁখবর্্য যাহ! তোমার বাঞ্ুনীয় হয় এক্ষণে 
সানন্দে আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত কর, আমরা তোমার 
সমুদয় অভিলধিত দান করিয়া, প্রীতমনে তপন্তার্থ গমন 
করিব। আমাদিগের কৃষ্ণর্চন বিনা যে ক্ষণ অতি" 
বাহিত হয়, তাহা যুগ্লক্ষ বলিয়া বে'ধ হয় এবং 
আমাদিগের পক্ষে হরির ধ্যান ও সেবাশুন্ঠ দিনই 
দুর্দিন হইয়। থাকে। যে ব্যক্তি হরিসেবা ভিন্ন অন্ত 


বিষয় বাঞ্ছা করে, সে নিয় রাপনার বিপদের জন্যই 


অমৃত ত্যাগ করত বিষ পান করিয়া থাকে। ব্রন্ধা, 


বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম, মহাবিরাট্পুরুষ, গণেশ, দিননাথ, 
অনস্তদেব ও সনকাদি খধিগণ অহনিশি হরির জন্ম 


মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-বিনাশন যে চরণকমল ধ্যান করিয়া! 
থাকেন, আমরা তাহারই অভিলাধী। মায়া-মুধধচিত্ত 
নৃপবর, সেই ধবিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জতাবে 
বিনতব্দনে ততীহার্দিগকে বলিতে লাগিলেন, হে 
মহাভাগগণ! আপনারা ভক্তবংসল ও সমুদয় প্রার্থিত 
বিষয় দান করিতে সমর্থ, অতএব এক্ষণে তবরায় শচী- 
দান করিয়! অভিলাষ পুর্ণ কর্ণন। সতী শচী, এক্ষণে 
সপ্তা্ধবাহন কান্তের 'অভিলাধিণী হইয়াছে ; সুতরাং 
আমার ইহাই প্রার্থনীয়; আপনার! বর না 
এই কামনা পূর্ণ করুন। নারদ! সেই মুনিগণ, 
নহুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ পরস্পর 
উচ্চৈঃ্বরে হান্ত করিলেন। পরে সেই দীনবৎদল 
খধিগণ, রাজাকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও বঞ্চিত বিবে- 
চন করিয়! কগাবশতঃ তাহাকে বহন করিতে স্বীকার 
করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মুক্তা-মাণিক্য-ভূষিত 
নহুষের শিবিৰ! স্বন্ধে লইলেন$ তখন দুৰ্ম্মতি বাজাও 
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হুবেশ-সম্পন্ন ও রড়ৃষণে ভূষিত হইয়া সেই শিবিকায় 
আরোহণপুর্র্বক গমন করিতে লাগিলেন। ২২--৪০। 
পরে পথিমধ্যে খধিগণের বিলম্ব দেখিয়া নৃপতি তাহা" 
দিগকে ভংসনা করায় অগ্রগামী ছুর্বাসা দ্ধ হইয়া 
' অভিগম্পাত করিলেন। তিনি বলিলেন, রে হুর্মঁতে ! 
মহান্‌ অজগর হইয়! ভূতলে পতিত হও, পরে ধর্ম্ম- 
পুত্রের দর্শনে তোমার মুক্তি হইবে। মহারাজ! কর্ম 
নিস্থল হইবে না, তুমি সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া রত্ব- 
যানারোহণে 'বৈকুঠে গমনপূর্ববক বৈকুঠ্নাথের সেবা 
করিবে। সেই মুনিসত্তম সকল, এইরূপ শাপপ্রদা- 
নের পর হান্তপুর্বক গমন করিলেন। এদিকে রাজাও 
বর্বামার অভিগম্পাতে সর্প হইয়া মহারণ্যে পতিত 
হইলেন। অনন্তর শচী সেই বৃত্তান্ত শ্রব্ণ করিয়া 
গুরুদেবকে প্রণীমপুর্ববক অমরাব্তীতে গমনক রিলে, 
বৃহস্পতিও যে স্থানে ইন্দ্র পদ্মতস্তুমধ্যে অবস্থিত 
আছেন, শীন্্ তথায় প্রস্থান করিলেন। কৃপা নিধি 
বৃহস্পতি, সরোবরসন্িধানে গমন করিয়া কৃপাঁবশতঃ 
অতি প্রসন্নব্দনে সুরেশ্বরকে আহ্বানপূর্ববক বলিলেন, 
বস! আমি বিদ্যমানে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; 
তুমি ভয় ত্যাগ করিয়। আমার নিকটে আগমন কর। 
আমি তোমার গুরুদেব বৃহস্পতি উপস্থিত হইয়াছি। 
তখন মহেন্দ্র, স্বীয় গুরুর কণ্ঠম্বর বিদিত হইয়া হট- 
চিত্তে হক্ষরূপ পরিত্যাগপুর্ববক ন্বমুর্তি ধারণ করত 
সমাগত হইয়া ভক্তিসহকারে গুরুদ্বেবের চরণকমলে 
মন্তক রাখিয়া দণ্ডবং পতিত হইলেন। তখন বৃহস্পতি 
ইন্দরকে মহাভীত ও রোদন করিতে দেখিয়। আনন্দের 
সহিত স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। অনস্তর সুরগুরু, 
পাপের প্রায়শ্চিত-নিমিত্ত ইন্দ্রকে সোমযাগ করাইয়া 
রমণীয় রত্বসিংহাসনে অধিরূঢ় করিলেন। পরে তৎ- 
কতৃক দেবরাজের পূর্ববাপেক্ষা চতুর্তণ শস্য সম্পাদিত 
হইল। তখন দেবগণ সকলে পরমানন্দে আগমনপূর্ববক 
তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শচী দেবীও ত্রিদশ- 
নাথ ভর্তা মহেন্রকে প্রাপ্ত হইয়া স্বমন্দিরে পুষ্পশয্যায় 
শয়নপূর্ববক স্বামিসহবাসে গরমন্খে কাল যাপন 
করিতে লাগিলেন। বৎস নারদ! তোমার নিকটে 
মহেজ্রের এই প্রকার দর্পভঙ্গ ও শচীর সতীত্রক্ষা, 
বিষয় কথিত হইল) এক্ষণে পুনরায় কোন্‌ বিষয় শুনিতে 
ইচ্ছা কর? নারদ কহিলেন, হে মুনিমত্তম! সোম. 
যাগের বিধান এবং বৃহস্পতি কি প্রকারে মহেন্্রকে 
তাহা করাইলেন ও তাহার ফল কিরূপ, এই 
সমস্ত আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, 
মুনে! ব্রহ্মহত্যা-শাত্তি সোমযাগের ফল, এই যাগে 
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যজমানের প্রীতমনে এক বর্ষ মোমলতারম খান, এক 
বৰ্ষ ফল ভোজন ও একবর্ষ জল পান করিতে হয় এই- 
রূপে বর্ধত্রয় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে সমুদয় পাপের 
বিনাশ হইয়া থাকে। ঘে ব্যক্তির ভৃত্যবেতল-নিমিত্ত 
বরধব্রয়োপযুক্ত অথব! ততোধিক ধান্য সংগৃহীত থাকে, 
দে সোমরসপানে সমর্থ হয়। হে মুনে! ফলতঃ পূর্বে 
দেবতা বা মহারাজাই এই যাগ নিপ্পাদনে সমর্থ; ইহা 
সর্ববসাধ্য নহে ; কারণ ইহাতে বহুতর অর্থ ও বহুতর 
দক্ষিণার আবশ্যক । ৪১-_৫৮। 


ভ্রীকষ্ধজন্মথণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


' একষন্টিতম অধ্যায় | 


নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! এই আমি তোমাকে 
ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ দর্পভদ্ববিষয় বলিলাম, এক্ষণে সাঁব- 
ধানে নিগুঢ় অপর দর্পভ্বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পূর্বে 
সমুদ্রমস্থনান্তে অমৃতরস পানপূর্বক দৈত্যসমূহকে পরা 
জয় করিয়! দেবরাজ অতিশয় দর্ণাধিত হইয়াছিলেন। 
তখন শ্রীরুষণ, বলিরাজদ্বার| তাহার দর্গ চূর্ণ করিলে, 
ইন্দরাদি দেবগণ সকলে প্রীভ্রষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগ- 
বান্‌ বৃহস্পতির স্তোত্রে ও অদিতিব্রতে তুষ্ট হইয়া অদি- 
তির গর্ভে অংশকলাদ্ারা বামন্রূপে 'উৎপন্ন হইলেন। 
পরে কৃপানিধি ভগবান্‌ বলিরাজের নিকট ছলক্রমে 
প্রার্থনাপুর্বাক রাজ্য গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে দেবরাজ্য 
ও দ্বেবগণকে পূর্ববসম্পদ্‌ দান করেন. হে মুনে! 
পুনরায় কালাস্তরে ইন্দ্রের দর্প হইলে ভগবান্‌ হূরববাসা- 
দ্বারা তাহার শ্রী হরণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় 
কৃপাবশতঃ কৃপাময় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রী দান 
করিলে, পুনরায় সম্পন্মত্ত হইয়া ইন্দ্র গৌতমপ্রিয়াকে 
হরণ করেন। তখন ইন্দ্র গৌতম মুনির শাপপ্রভাবে 
ভগাঙ্গ হইয়। গাত্র-বেদনায় অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া 
ছিলেন। মুনিখধিগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে হাস্ত করিতেন এবং দেবগণ অতিশয় লাস্থিত ও 
বৃহস্পতি মৃততুল্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র 
সহ বর্ষ হূর্ধাদেবের আরাধন| করিয়| তাহার বরে 
গাত্রের সহ যোনিচিহ, সহত্র লেত্ররূপে পরিণত হও- 
য়ায় সহত্াক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হন। তারাহরণ-নিমিত্ত 
চন্দ্রের কলহ্বরেখার প্যায় তাঁহার সেই নেত্রনিকর 
কলদ্বরূপে অবস্থিত রহিল। হে ব্রহ্মন্‌ ! যিনি ভুবন- 
মণ্ডলের পুজ্যা ও পৰিত্রতাকারিণী এবং যিনি শুদ্ধাশয়া 
ও বুযুজাুনু/রলিয়। প্রসিদ্ধা, দেবরাজ কি 
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প্রকারে দেই নির্শলম্বভাবা মহামতী গৌতমপ্রিয়া 
অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয় শুনিতে ইচ্ছ। 
করি। অতএব হে বেদবিদ্বর ! তাহা আমার নিকটে 
ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! একদা! 
অহল্যা তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে হুর্ঘ্য-পর্বদিনে পুক্ষরে 
আগমন করেন, সেই সময়ে গাকশামনের দৃষ্টিপথে 
পৃতিতা হন। মহেন্দ্র মেই পীনশ্রোণিপয়োধরা সম্মিতা 
সুদতী শান্তা অহল্যাকে দর্শনমাত্রে মুঙ্ছাপন্ন হইলেন ; 
পরদিনে আবার অহল্যা, যখন মন্দাকিনীতে নগ্ন! হইয়া 
সহান্তব্দনে সলজ্জভাবে একাকিনী স্নান করিতেছিলেন, 


সেই সময়েও ইন্দ্রের নেত্রপণে পতিতা হন। দেবরাজ! 


তখন অহল্যার বিপুল ঞনি ও স্তনযুগল দর্শনে কাম- 
পীড়িত হইয়া পুনরায় মুচ্ছাপন্ন হওয়ায় বিচেতন হই- 
লেন। পরে ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অহল্যা- 
সমীপে গমনপুররবক সবিনয়ে মধুর বাক্যে সেই পতি 
ব্রতাকে বলিতে লাগিলেন, শেভনে! তোমার কি 
অদ্ভুত রূপগ্ডণ! কি কমনীয় নবীন বয়ক্রম! শরচ্চন্্- 
বিনিন্দিত কি আশ্চর্য্য তোমার মুখত্রী ! সুন্দরি! 
তোমার মনোহর কুটিল কটাক্ষ দর্শনমাত্রে পুরুষের 
চিন্ত আকধিত হয়; তোমার রম্ণীয় লোচনঘয় 
পদ্মপ্রভাকে অপহরণ করিয়াছে। তোমার র্মণীয় 
গমন গজ ও খন্জনের গতিকেও পরাজয় করিতেছে; 
তোমার অলৌকিক বাক্য অমৃতাপেক্ষা সুমধুর 
ও দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। ১--২১। তোমার কি 
অদ্ভুত মুনি-মানসমোহিনী মনোহর! বিপুল! শ্রোণী, 
উহা! কামের আধার বলিয়া বোধ হয়, কারণ দর্শন 
মাত্রেই কামি-ভৃদয়ে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে; 
উহা! অতি কঠিন! ও পীন! ; উহার দর্শনে রত্তান্তস্তকে 
বিড়ম্বিত বিবেচনা! হয়। তোমার নিতম্বযু্লও চত্র- 
বিশ্বের সায় বর্তুল এবং তোমার ত্রৈলোক্যচিত্তমোহন 
অত্যন্ত সুকঠিন শ্রীযুক্ত স্তনযুগ্ দর্শন করিলে 
শ্রীফলযুগ্নল বলিয়া বোধ হয়। তপোধন গৌতম কি 
অনির্ববচনীয় তপস্তাই করিয়াছেন! যাহার ফলে 
তাহার ভাগ্যে ঈদৃশী পরমানুন্দরী ভার্ধ্যা ঘটিয়াছে। 
তিনি নিশ্চয় বিষুমায়! সনাতনী প্রকৃতি দুর্গা ও কমলার 
আরাধনায় ঈদৃশী কমলাসদৃশী কমলাননা স্থকোমলাঙ্গী 


_ শুদ্ধা স্দতী শীতে সুখোষা ও গ্রীন্মে মুখশীতল! তপ্ত- 


কাঞ্চনবর্ণা সুকঠিনস্তনী বিশালনিতম্বা ক্ষীণমধ্যা 
পদ্ধিনী ভাৰ্য্যা লাভ করিয়াছেন। সুন্দরি! কামশাস্ত- 
বিশারদ কামদেব বা কামুক চন্দ্র তোমার স্তায় ললনাকে 
কিরূপে রমণ করিতে হয় তাহা বিদ্দিত আছেন, 
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বিচক্ষণ দেই সকল ব্যক্তি এবং উর্বশী প্রভৃতি 
অপ্দরাগণও ন্রিস্তর আমাকে কামশান্ত্রে নিপুণ বলিয়া 
প্রশংসা করিয়া থাকেন। বরাননে! শচীকে তোমার 
দাসী করিয়া দিব, তুমি এক্ষণে কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, 
অন্থরাগের অযোগ্য নারায়ণপরায়ণ নিন্কাম দুর্বল 
তপস্বী গৌঁতমকে পরিত্যাগ করিয়া বিপুল ত্রৈলোক্য- 
লক্ষ্মী গ্রহণ কর। বিধাতা স্তরী-পুরুষ-সংযোজনে সক্ষম 
বটে, কিন্তু অতিশয় অচতুর; কারণ তিনি ঈদৃশী 
সথরম্যা কামুকী কামিনীকে তপস্বীর হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন। কামুক ইন্্, এই কথা বলিয়া সানন্দে 
অহল্যার চরণ্তলে পতিত হইলে মহাসাধ্বী অহল্যা, 
তাহাকে যথোচিত বেদোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করি- 
লেন, ইন্দ্র! তুমি কণ্তপের কুণ্মম্তান, তোমাদার! 
তাঁহার, কি তাহার পিতা তপস্বী মরীচি ও তৎপিতা 
ভগবান ব্ৰহ্মারও অভাগ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যাহার 
চিত্ত রমণীকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, কি জগ, কি মৌনব্রত, কি 
দেবপুজা ও কি তীৰ্থসেব| ; কিছুই তাহার পক্ষে ফল- 
জনক নহে। স্ত্রীভিন্ন সৃষ্টি হয় না; এই জন্ত 
পরমেশ্বরের আজায় বিধাত৷ কামিগণের মন মুগ্ধ করি- 
বার নিমিত্ত স্ত্ীরূপের সুজন করিয়াছেন। নারীরূপ, 
সর্বপ্রকার মায়ার আধারবিশেষ, মানবগণের কর্ম্মমার্গের 


"অর্গলহরূপ, তগস্তার ব্যবধান ও দোষের আশ্রয়। হে 


পুত্র! উহা সংসারনিবন্ধ ব্যক্তিগণের কঠিন নিগড়- 
স্বরূপ এবং পত্ঙ্মগণের পক্ষে প্রদীপ ও মীন্গণের 
পক্ষে বড়িশের ন্যায় বিপদের আকর। হুগ্ধীবৃত বিষ- 
ুস্তম্বরূপ নারীরূপ আপাতমধুর ও পরিণামে দুঃখের 
কারণ; অধিক কি উহা! নরকের সে'পান। এইজন্য 
সনকাদি ধধিগণ, বিবাহপ্রার্থনা দূর করিয়াছেন, 
বিশেষ যাহাদ্বিগের মন পর-স্ত্রীতে আদক্ত হয় তাহা- 
দের সমুদয় কর্ম্মই নিস্বল। হে শত্রু! কামুক পুরুষ, 
গরস্ত্রী উপভোগ করিয়া ইহকালে অযশের ভাজন ও 
পরকালে ঘোরনরকগামী হইয়া থাকে। ২২--৪১। 
মহাসাধ্বী গৌতমগৃহিনী, এই বলিয়া কামুক ইন্দকে 
পরিত্যাগপূর্ববক দ্রুপদে স্বগৃহে গমন করিলেন। 
অনস্তর তপস্বী গৌতম-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলে মুনিবর গৌতম মহেন্দ্ের চরিত্র চিন্তা করত 
হাস্তপুর্ববক অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে একদা! 
গৌতম শঙ্করালয়ে গমন করিলে ইন্দ্র গৌতমরূপ ধারণ 
করিয়া অহল্যাকে সম্তোগ করিলেন। তখন সর্বজ্ঞ 
মুনিবর, সমুদয় জানিতে পারিয়া সহসা গৃহছারে 
উপস্থিত হইলেন এবং তিনি মহেন্্রকে গৃহ হইতে 


তপোধন গৌতম তাহা কি জানিবেন? কামশান্ত্রে নির্গত হইতে ও গীনশ্রোপি পয়োধর। অহল্যাকে 
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নির্জনে নগা হুইয়া! অবস্থান করিতে দেখিয়া কোপভরে 
ইন্কে 'ভগ্রান্ হও’ বলিয়া ও রোরদ্যমানা ভয়বিহবলা 
পত্বীকে ‘তুমি মহারণ্যে পাষাণী হইয়া অবস্থান কর’ এই 
বলিয়৷ অভিসম্পাত করিলেন। পরে ইন্্র অতিশয় 
লজ্জিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলে অহল্যা সভয়ে 
শোকাকৃষ্ট স্বামীকে সম্বোধনপুর্রবক কহিলেন, হে 
ধার্মিক! নির্দোষ এই দাসীকে কি জন্য পরিত্যাগ 
করিতেছেন? আপনি বেদবিদৃগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব 
ধর্ম্মতঃ বিচার করুন। গৌতম বলিলেন, অহল্যে! 
তুমি যে ম্নঃশুদ্ধ। সুত্রতা ও পতিব্রতা; তাহা 
আমি বিদিত আছি; কিন্তু তথাপি তোমাকে পরি- 
ত্যাগ করিব; কারণ তুমি উরে পরবীর্ঘ্য ধারণ 
করিয়াহ ; দেখ, যে কান্তা পরভোগ্য! হয়, সে 
সকল কর্ম্মুই অপবিভ্রা; যে মহামূঢ ব্যক্তি তাহাতে 
উপগত হয়, তাহার আকল্পকাল বনবাস হইয়া! থাকে। 
গরভৌগ্যা নারীর অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্রন্বরূপ ; 
তাহার সংশয় নাই। অধিক কি, তাহার স্পর্শমাত্রে 
পূর্ব্বকৃত পুণ্যমমুদয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে সতি! 
আমার বাক্য শ্রবণ কর, অনিচ্ছাবশতঃ শৃঙ্গার করিলে 
উপপতি-সংসর্গহেতু রমণী দুষ্টা হয় না; কিন্তু স্বীয় 
ইচ্ছামত্বে পরভোগ্য। হইলে নিশ্চয় দুষ্টা হইয়া থাকে ; 
অতএব তোমার যখন ইন্তরকে স্বামী বিবেচনা করিয়া 
ইচ্ছাক্রমে সুখসভ্তোগ্নের পর আমার দর্শনহেতু 
জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তখন তুমি ছষ্টা হইয়াছ। অহল্যে ! 
এক্ষণে মহারণ্যে গমনপূর্ববক পাষাণরূপিণী হও, পরে 
স্রীরামের পদা্গুলি স্পর্শমাত্রে পবিভ্রা হইবে। হে 
কাস্তে! তুমি সেই পুণ্যে পুনরায় আগমনপুরব্বক 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে মহারণ্যে গমন কর, 
মুনিবর এই বলিয়া তগস্ঠার্থ গমন করিলেন। হে 
মুনে! এই আমি তোমার নিকটে মহেত্রের দর্গভঙ্গ- 
বিবরণ এবং তিনি যে প্রকারে গুরুকৃপায় পুনরায় 
লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্তন করিলাম। 


ভ্রীকৃষ্জন্মধণ্ডে একষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় । 


নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! স্বয়ং দাশরথি রাম কোন্‌ 
যুগে, কি প্রকারে গৌতমপত্থীর মুক্তিসাধন করিয়া: 
ছিলেন ? হে মহাভাগ ! আপনি সেই মনোহর সুখপ্রদ 
রামাবতার-কথা, সংক্ষেপে আমার নিকটে কীর্তন 
করুন; আমার উহা শ্রবণ করিতে 


ভ্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


নারায়ণ ঝষি বলিলেন, ভগবান্‌ বিশু ব্রঙ্গার প্রার্গনায় 
ত্রেতাযুগে দশরথগৃহে গ্রীতমনে কৌশল্যার গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করেন এবং কৈকেয়ীর গর্ভে বামতুলা গুণশালী 
ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে গুণার্ণব লক্ষ্মণ ও শক্রঘপ 
সমুখপন্ন হন। পরে শ্রীরাম, বিশ্বামিত্রের উপদেশক্রমে 
সীতা-গ্রহণ নিমিত্ত লক্মণের সহিত সুরম্য মিথিলা- 
নগরে মাত্রা করেন। জগদীখ্বর রাম গমন করিতে 
করিতে পথিমধ্যে পাযাণরূপ| কামিনীকে দেখিয়া বিশ্বা- 
মিত্রের নিকটে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
ধর্থিষ্া। মহাতপা বিশ্বামিত্ৰ ব।মবাক্য শ্রব্ণ করিয়া 
তাঁহার নিকটে সমস্ত গুঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তখন 
ভুবনপাবন রাম, বিশ্বামিত্রমুখে কারণ জানিয়! পদাঙ্গুলি 
দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সেই পাষাণী পূর্ব পদ্নিনী 
কামিনী হইল। অনস্তর সেই অহল্যা, শ্রীরামকে 
আশীৰ্ব্বাদ করিয়! ভর্ভূভবনে গমন করিলে, মুনি- 
ব্র গৌতমও ভারা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীরাম-উদ্দেশে 
পরম শুভাশীব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। হে নারদ! 
অনন্তর শ্রীরাম মিথিলায় গমনপূর্বক হরধনু ভঙ্গ 
করিয়া, সীতার পাণি গ্রহণ করিলেন। তিনি বিবাহাস্তে 
পরগুরামের দর্প হরণ করিয়া রম্নীয় অযোধ্যানগরে 
উপস্থিত হইলে, নানাপ্রকার ত্রীড়া-কৌতুক ও ম্ঘলা- 
চরণ হইতে লাগিল। পরে রাজা দশরখ, পুত্র রাম- 
চন্দকে রাজপদ্দে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সপ্ত" 
তীর্থোদকপুর্ণ কুম্তঘকল আহরণপুর্র্বক মুনিপুন্নবগণকে 
াজসভায় আনয়ন করিয়া সর্ববগুণাকর শ্রীরামের 
অধিবাসকাধ্য সমাধা করিলে ভরতমাত৷ কৈকেয়ী 
তদর্শনে শোকবিহ্বল! হইয়। রাজার নিকটে পূর্বব্থীকৃত 
বর প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি অঙ্গীকারপাশে 
বদ্ধ হইলে, রামের বনবাস ও ভরতের রাজত্ব প্রার্থনা 
করায়, মহারাজ দশরথ সেই বর দান করিবার নিমিত্ত 
নিম্যেমাত্রে শোকে মোহিত হইলে, সুবুদ্ধি রামচন্দ্র 
ধর্মসত্যভয়ে নৃপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, _- 
গিতঃ! মনুষ্য তড়াগদানে যে ফল লাভ করে, বাপী 
দান করিলে ততোধিক ফল লাভ করিয়া থাকে; 
ইহার সংশয় নাই. আবার মনুষ্যের দশবাপীদানে 
যে পুণ্য হয়, কন্যাদানে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে; 
দশ-কন্তাদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, নরাধিগ 
একবার যজ্ঞানুষ্ঠানে ততোধিক ফলভাগী হন। পুণ্য" 
বান্‌ ব্যক্তি শতযজ্ঞে যে পুণ্য লাভ করেন, পুত্রমুধ দর্শন 
করিলে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে) মনুষ্যের 
শতপুত্র দর্শনে যে ফল হয়, পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি এক সত্য 


} | পালন করিলে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারেন। হে 
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আীকৃষ্ণ-জন্মথ । 


পিতঃ! সত্য অপেক্ষা পরম বন্ধু ও মিধ্য। অপেক্ষা 


মহৎ পাতক এবং গঙ্গার সমান তীর্থ ও কেশব অপেক্ষ! 
পরম দেবতা আর কেহই নাই । ১--২১। মহারাজ ! 
ধর্ম হইতে বন্ধু কেহই নহে; ধৰ্ম্ম অপেক্ষা ধন ও 


ধৰ্ম্ম অপেক্ষা প্রিয় কোন পদার্থই নাই; অতএব যত 


পূর্বক শ্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। হে তাত! স্রধর্ম্ম রক্ষিত 
হইলে নিরন্তর সর্বস্থানে মঙ্গল) যশ, সুপ্রতিষ্ঠা, 
প্রতাপ ও পৃজ্যতা হইয়| থাকে। আমি ধৰ্ম্মানুসারে 
আপনার সত্যপালননিমিত্ত গৃহন্খ পরিত্যাগপূর্বক 
বনবাসী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিব। ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছাবশতই হউক, যে সত্য শপথ করিয়। তাহ! 
প্রতিপালন না করে; তাহার মরণীস্ত অশৌচ হয়; 
অবস্থানকল পর্যন্ত কুস্তীপাক'নরকে 
যন্ত্রণ। ভোগ করিয়| পরিণামে তাহাকে সপ্তজন্ম 
মুক ও কুষ্ঠরোণী মনুষ্য হইতে হয়। শ্রীরামচন্ 
এইরূপ বলিয়া জটা-বন্থল ধারণপুর্বক মীতা ও 


লক্ষণের সহিত ম্হারণ্যে গমন করিলেন। হে মুনে! 


অনন্তর মহারাজ দশরথ, পুত্রশোকে স্বদেহ ত্যাগ 
করিলেন। এদিকে শ্রীরাম পিতৃমত্য-পালনার্থ বনে 
বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে কিছুকাল গত 
হইলে রাবণ-ভগিনী সুর্পণখা ভাতার সহিত সকৌতুকে 


নেই তয়ম্বরমহারপ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 
শ্রীরামকে দর্শন করিল। তখন মেই কুলট। রাক্ষমী, 
কামার্ত ও পুলকাফিত-সর্বাঙ্গী হইয়া কামশরে 


মুচ্ছিত! হইল। অনন্তর সেই সদ্বাযৌবন-যুক্তা। অতি 
প্রৌঢ়! কাম-দুর্মমদা কামিনী শ্রীরাম-মনিধানে গমন- 
পূর্বক অহান্তব্দনে বলিতে লাগিল  নুর্গনখা বলিল, 


হে রূপগুণাকর নগ্ঠাম রাম! এই বিজন বনে আমি 
তোমার ভাবানুরক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, অতএব 
আমাকে বন্তারূপে গ্রহণ কর। নারদ! ধার্মিক 
রামচন্দ্র, সুর্পণখার বাক্য অবণে ধর্মাকে মারণ করিয়া 
শাপভয়ে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, মাজ! 


0 আমার ভার্ধ্য। উপস্থিত আছে। অতএব ভার্য।- 


বিহীন আমার অনুজের নিকটে গমন কর ; কারণ, 
ভীর্ধ্যাভাবে দুঃখিত ্রিয়ব্যক্তিকেই ভজনা কর। কর্তব্য, 
অপর সুখাশ্রিতকে আশ্রয় কর! উচিত কার্ধ্য নহে। 
সেই রাক্ষমী রামবাক্য শ্রবণে মালন্দে লক্ষণের নিকটে 
গমন করিয়া লক্ষণান্থিত শান্ত কমনীয় লক্ষমণকে 
দর্শনপুর্ববক, হে মহাভাগ! আমাকে ভজন! কর, 
বারংবার এই বথ। বলিতে লাগিল। লক্ষণ তাহার 
বাক্য শ্রবণ করত কুত্হলাত্রান্ত হইয়া তাহাকে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন অয় মুঢ়ে ! সর্বপ্রু রামকে 


&৯৭ 


ত্যাগ করিয়া এই দ্রাসকে কি কারণে ইচ্ছ। করিতেছন 
দেখ, আমার পত্নী সীতার দামী ও আমি সীতার 
দাম। হে মতি! তুমি মদীগ্বর রামের নিকটে গমন 
কর, তাহা হইলে প্রভুপত্থা হইবে এবং আমি সীতার 
যেরূপ পুত্র আছি, তোমারও নেইরূপ হইব। কামনহৃত- 
চিত্তা মূঢ়া হুর্পধ। লক্ষাণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে 
বলিতে লাগিল। সেই সময় তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু 
শুদ্ধ হইতে লাণিল।. হুর্পনখা বলিল, নির্ব্বোধ! 
আমি কামবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, যদি আমাকে 
পরিত্যাগ কর, তাহ! হইলে নিঃসন্দেহ তোমাদিগের 
উভয়েরই বিপত্তি ঘটবে | ২২-৪০ । দেখ, 
মোহিনীকে পরিত্যাগন্বিন্ধন ত্রহ্ম! বিশ্বের অপুজ্য এবং 
রম্তা-শাপে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইয়াছেন। লক্ষ্মণ ! উর্ক্শীর 
অভিসম্পাতে স্বর্্বৈদ্য যজ্ঞভাগব্বির্জ্জিত এবং মেনকার 
শাপে কুবের রূপ-বিহীন হন। কামদেব ছ্ৃতাটার 
পাপে শিবনেত্রবহ্িতে ভম্মীভূত এবং ম্দাপসার 
অভিসম্পাতে বলিরাজা! রাজ্যভ্র্ট হইয়াছেন, আর দেখ 
যেমন মিশ্রকেশীর শাপে বৃহস্পতির ভাধ্য। অপহৃত! 
হয়, সেইরূপ আমার শাপে রামের ভার্যাও অপহ্থতা 
হইবে। আমি পূর্বে শুনিয়াছি, মাধ্যন্দিনশাখায় 
এইরূপ উক্তি আছে যে, ধর্মভীরু ব্যক্তিরও স্বযমুপ- 
স্থিতা কামাতুরা যৌবনাবস্থা ভার্্যাকে পরিত্যাগ করা 
উচিত নহে, যে এই অধর্্মাচরণ করে, নে ইহকালে 
বিপদগ্রস্ত ও দেহান্তে নরকগামী হয়। তখন লক্ষ্মণ, 
হর্গণখার বাক্য শ্রবণে তীক্ষধার অরদ্চন্্রবণ দার। 
অনায়াসে তাহার নানিক! ছেদন করিলেন। অনস্তর 
মহাবলপরাক্রান্ত খর-দুষণনামক তাহার ভাঁতৃদ্ধর, 
সগৈন্তে যুদ্ধ করত লক্ষ্ণাস্ে যমালয়ে গমন করিল। 
তখন হুর্গণখ] চতুর্দশমহত্র রাক্ষম ও খরদষণকে মুত 
দেখিয়া রাবণকে ভর্মনাপুর্নাব সমুদয় বৃত্থান্ত নিবেদন 
করিয়া পুদ্রতীর্ঘে গমন করিল, পরে তথায় তপস্টা- 
চরণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হইল। নারদ! 
কুপানিদু সর্ব ত্রহ্মা সেই নিরাহারা কণা তপণি- 
নীকে দর্শন করত তাহার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়। 
বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম! বলিলেন, সূর্পণখে! তুমি 
দুস্রাপ্য রামকে কিংবা সর্ববলক্ষাণাগিত জিতেশ্রিয়- 
প্রবর লক্ষণকে প্রাপ্ত হইতে নাপারিয়া এইরূপ, দুর 
তগন্তা করিতেছ, ভাহা আমি বিদিত হইয়াছি। 
বরাননে! তুমি ত্রহ্মা-বিষ্ণ শিঝাদিরও ঈশ্বর প্রকৃতি 
হইতে অতীত শ্রীরামকে জন্মান্তরে ভর্তারুপে লাভ 
করিবে। ব্রদ্ধা এই বলিয়। স্বস্থানে গমন করিলে . 
ুর্গনথা পরমানন্দে বহিতে দেহ ত্যাগ করিয়া বুজা' 
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রূপে উৎপন্ন হয়। এদিকে মায়াবী রাক্ষমেশ্বর রাবণ, 
সুর্পণধার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া 
মায়াবলে সীতাকে হরণ করিল ; হে মুনে! অনন্তর 
শ্রীরাম সীতার অদর্শনে বহুকাল মুচ্ছাপন্ন হইলে ভাতা 
লক্ষ্মণ আধ্যাত্মিক বাক্যে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন 
করিলেন। হে সুনে! পরে শ্রীরাম, £শোকাকুল হইয়া 
দিষা-রাত্রি কখন গহনে, কখন পর্র্বতে, কখন কন্দরে, 
কখন নদে ও কখন ব! মুনিগণের আশ্রমে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। প্রভু শ্রীরাম, এইরূপে বহুকাল অন্বেষণ 
করিয়াও মীতাকে না দেখিয়। স্বয়ং সুগ্রীবের সহিত 
মিত্রতা করিলেন। অনস্তর শ্রীরাম, অঙ্গীকার পাল- 
নার্থ অবলীলাক্রমে বালীকে নিধন করিয়া মিত্র 
হুগ্রীবকে রাজ্য প্রদ!ন করেন। পরে বানররাজ 
সুগ্ৰীব, সীতার অব্ষণাথ চতুন্দিকে দূত সকল প্রেরণ 
করিলেন। তখন শ্রীরাম লক্ষণের সহিত সুগ্রীবভবনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৪১--৫৯। অনন্তর জগ- 
দীশ্বর রাম, হনমানকে ব্রদানপুরর্বক তাহার করে 
রমণীয় নিজ রতাঙগুরীয় অর্পণ করিয়া তাহাকে সীতার 
প্রাণধারণের কারণীভূত কতিপয় শুভসন্দেশ বাক্য 
বলিয়া দিলেন এবং প্রীতমনে তাহাকে আলিঙ্গনান্তে 
সুদুর্লত পদরেণু দান করিয়া দক্ষিণদিকে প্রেরণ 
করিলেন। তৎপরে কুদ্রাংশসস্তূত মহাবলশালী হন্মান্‌ 
রামকধিত সন্দেশবাক্য গ্রহণ করিয়া সীতার. অন্বেষণ - 
হেতু লঙ্কার্বীপে গমন করিলেন। অনস্তর অশোক- 
কাননমধ্যে শোকক্লি্টা নিরাহারা কুশা সীভাকে দগ্ধ 
'চন্দরলার ন্যায় দর্শন করিলেন। মেই তপ্রকাঞ্চনমন্নিভা 
সীতা, জট|ভার ধারণপূর্নক নিরস্তর ভক্তিসহকারে 
রাম রাম এই নাম জপ করিতেছেন এবং সেই শুদ্ধা- 
শয়া সুব্রত, সুশীলা, পতিব্ৰতা, দিবনিশি প্রীরামের 
চরণকমলধণনে নিমগ্ন! রহিয়াছেন। তখন পবননন্দন 
হনুমান, সর্কৃতর্চের পূণ্যদায়িনী ভূবনপাবনী স্বতেজে 
প্র্দলিতা সর্দালক্গণসম্পর। মহালক্ষী মাতাকে রোদন 
করিতে দেশিয়! প্রণামপুর্বক সানন্দে ভ্রীরামের রতা- 
সরীয় দান করিলেন । অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পবনকুমার, 
সীতাকে কাতর! দেখিয়া, তাহার চরণকমল ধারণপূর্বক 
রোদন করিলেন; পরে তাহার জীবনরক্ষাকর বাম- 
বার্ত। বলিতে লাগিলেন। হনুমান্‌ বলিলেন, মাতঃ! 
সমুদ্রপারে শ্রীরাম লক্ষণের মহিত বদ্ধপরিকর হইয়। 
অবস্থিত আছেন এবং বলবান্‌ কপিবর নুগ্রীৰ তাহার 
মিত্র হইয়াছেন। শ্রীরাম, বালীকে নিহত করিয়। 
মিত্র সুগ্রীবকে নিদ্ধণ্টক রাজা এবং বালীকর্তৃক অপ- 
হৃত ভাৰ্য্যাকে দান কর্য়াছেন। আর 
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আপনাকে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, এজন 


৷ বানরগণ আপনার অন্বেষণীর্থ চতুদ্দিকে ধাবমান হই, : 


য়াছে। রাজীবলোচন রামচন্দ্র, আমার মুখে আপনার 
মঙ্গলবার্তা প্রাপ্তমাত্রে গভীর সাগর ব্দ্ধনপুর্ব্ক স্মচিরে 
আগমন করিবেন। হে মাতঃ! তিনি অচিরকাল-মবে) 


চি করত নি রান 


পাপিষ্ঠ রাবণকে পুত্রবান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া 


আপনাকে উদ্ধার করিবেন। মাতঃ! আমি শ্রীরামের 
অনুগ্রহে অদ্যই নিঃশঙ্কচিত্তে রতুময়ী লক্কাকে ভস্মী- 
ভুতা করিব। আপনি সহান্ত বদনে অবলোকন করুন। 
হে হুব্রতে! আমি লঙ্কাকে মর্কটীডিম্বতুল্য, সমুদ্রকে 
ুত্রতুল্য ও পৃথিবীকে সরাবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। 
আমি অর্দুহূর্ত মাত্রেই অবলীলাক্লমে পিপীলিকা" 
সমূহের স্ায় সমৈন্যে রাবণকে সংহার করিতে সমর্থ । 
হে মদীশ্বরি ! হে মহাভাগে! আমি কেবল শ্রীরামের 
প্রতিজ্ঞ! রক্ষার্থ রাধণকে বিনাশ করির না; আপনি 
এক্ষণে ভয় ত্যাগপূর্কাক সুস্থা হউন। পতিপরায়ণ! 
সীতা, হনুমানের বাক্যশ্রবণে বারম্বার উচ্চৈঃন্বরে 
রোদনপূর্ববক সভয়ে বলিতে লাগিলেন, অরি বত্স! 
শ্রীরাম ম্দীয় দ্বারণ শোকার্ণবে পতিত হইয়! জীবিত 
আছেন ত? নেই প্র কৌশল্যানন্দনের ত কোন 
অমঙ্গল ঘটে নাই ?। ৬০--৭৯। সেই জানকী- 
জীবন এক্ষণে কীদৃশ কৃশান্দ হইয়াছেন? আমার 
প্রাণাধিক প্রিয় এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাকেন? 
বম! সত্যই কি স্বয়ং সীতাপতি বদ্ধপরিকর হইয়া 
সমুদ্রপারে অবস্থান করিতেছেন ? সত্যই ত আমার 
শোকে আমার প্রভুর প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই? 
তিনি কি এই ছুঃখদাধিনী পাপাশ্রয়৷ পত্রীকে স্মরণ 
করেন? হায়! সেই আমার প্রভু আমার নিমিত্ত 
কতই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। নাথ! পূর্বে আমা- 
দিগের পরস্পর বিচ্ছেদভয়ে কঠহারও পরিত্যক্ত হইয়া- 
ছিল, কিন্তু হায়! এক্ষণে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে ' 
শতযোজন সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে। হায়! আর 
কি আমি মেই করুণামাগর প্রশান্ত কমনীয়মূর্তি 
নিরৃতিশয় ধর্ম্মকর্ম্মানুরত প্রভু রামকে দর্শন করিতে 
পাইব? এই হতভাগিনীর ভাগ্যে পুনরায় কি সেই 
প্রভুর চরণীরবিন্দ-মেবা। লাভ হইবে ? হায় | যে রমণী 
পতিসেবা-বিহীনা তাহার জীবন বৃথা। বংম ! আমার 
ধর্মপুত্র লক্ষ্মণ ত সত্যই জীব্তি আছে? মে নিশ্চয় 
আমার আদর্শনে শোকসাগরে মগ্ন ও ভগ্নদর্প হইয়াছে। 
সেই বীরপ্রবর ধর্ম্মশীল প্রভুর অনুজ দেবকল্প দেবর 
লক্ষ্মণ কি সত/সত্যই আমার মুক্তির নিমিত্ত বদ্ধ- 
পরিকর হইযুছে? সত্যই কি আর মেই প্রাণাধিক 
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শ্রীকৃফ-জন্মখণ্ড। 


প্রিয় ধর্মলক্ষণসম্প্ন পুণ্য্বরূপী ধন্য লক্ষ্মণকে দেখিতে 
পাইব? যনে! বায়ূপুত্র, সীতার এইবূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ প্রত্যুত্তর দানপূর্ব'ক অনায়াসে সেই লক্ষা- 
পুরী দগ্ম করিলেন। পরে বায়ুনন্দন হনুমান, পুনর্বার 


সীতাকে সান্তনা করিয়া যে স্থানে রাজীবলোচন রাম 
উপস্থিত ছিলেন,তথায় অতিবেগে অনায়াসে গমনপূর্ব্ক 
তাহাকে জানকীৰৃত্তাস্ত সমুদয় নিবেদন করিলে দেই 
রাম সীতার মঙ্গলবৃত্তীন্ত শ্রবণে রোদন করিতে 
লাগিলেন। হে নারদ! তখন লক্ষ্মণ উচ্চস্বরে 
রোদন করিয়া উঠিলেন এবং সুগ্রীব ও মহাবল- 
পরাক্রীস্ত ঝানরগণও রোদন করিতে লাগিল। নারদ ! 
অতঃপর রঘুনন্দন, শীঘ্র লক্ষণ ও সৈন্যগণের সহিত 
বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বাক লক্কায় গমন 
করিলেন; হে ব্রহ্মন্‌ ! অনস্তর শ্রীরাম সংগ্রামে 
বাবণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া গভক্ষণে সীতার 
উদ্ধার করিলেন। পরে সত্যপরায়ণ রাম) সীতাকে 
পুষ্পকযানে লইয়| শীঘ্র ক্রীড়াকৌতুক-মন্গল-সহকারে 
অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অনস্তর ভগবান্‌ 
রামচন্দ্র সীতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রীড়ানুখে 
কাল যাপন করিত লাগিলেন; তখন সীতা- 
রাম উভয়েই বিরহজালা হইতে নিষ্কৃতি পাই- 
লেন। শ্রীরাম পৃথিবীতলে সপ্তুত্বীপের অধীশ্বর 
হইলেন এবং নিথিল! পৃর্থীও আধিব্যাধিশুন্যা হইল। 
কালে কুশীলব নামে শ্ত্রীরামের ধর্ম্মশীল দুই পুত্র 
হয়; তাহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিক্রমেই সুর্ধ্যবংশীয় 
রাঁজগণের উদ্ভব হইয়াছে । হে বস! এই আমি 
তোমার নিকটে হুখমোক্ষপ্রদ শুভজনক শ্রীরামচরিত 
বৰ্ণন করিলাম, উহা সকলের সার এবং ভবসাগর- 
পারের নৌকা স্বরূপ ৷ ৮০_-৯৯। 


ভ্রীকুষ্জন্মথণ্ডে দ্বিষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রষষ্টিতম অধ্যায় ৷ 


নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর কংস হুঃস্বপুদর্শনে 
এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও মৃহাভীত 
হইয়া আহার-উৎজবশূন্ত হইল। পরে সেই সুহুঃখিত 
কংস, পাত্র মিত্র, বন্ধবান্ধবগণ এবং পুরোহিতকে 
সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে 
লাগিল। কংম্‌ বলিল, হে বান্ধবদকল! হে পুরো- 


হিত মহাশয়! আপনার! সকলে পণ্ডিত, আমি 
রাত্রিশেষে যে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা 


৪৯৯ 


কৃষ্ববর্ণা রমণী যেন আমার নগরমধ্যে নৃত্য করি- 
তেছে; তাহার গলদেশে সরক্তচন্দন জবাপুপ্পের 
মালা, ও পরিধান রক্তবন্তু ; সেই শ্বভাবতঃ অট্রট- 
হাসিনীর করদ্বয়ে ভয়ানক তীক্ষ খড়া ও খর্গর 
বিরাজ করিতেছে এবং এক মুক্তকেশী, চ্ছিনন- 
নাসা, কৃষ্ণাঙ্গী বিধবা মহাণুদ্রী যেন আমাকে আলিঙ্গন 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহার পরিধান কৃষ্ণম্বর। 
অপর এক মলিন চেলখগুধারিণী রুক্ষকেশী রমণী 
আমার কপালে ও বক্ষে তিলক দান করিতেছে। 
হে সত্যক! * কৃষ্ণবৰ্ণ পরিপক ছিন্ন ভগ্ন তালফল 
সকল যেন শব্দ করত নিরন্তর পতিত হইতেছে এবং 
এক কুচেলধারী বিকৃতাকার রুক্ষকেশ ম্লেচ্ছ যেন 
উষাকালে আমাকে ছন্নভগ্গ বপর্দকসমূহ দান 
করিতেছে। আর এক পতি-পুত্রবতী দিবাস্ত্রী যেন 
মহারু্ট। হইয়া বারংবার আমাকে অভিসম্পাত 
করত পূর্ণকুন্ত ভগ্ন করিতেছে এবং এক বিপ্র যেন 
মহারুন্ট হইয়া আমাকে অভিসম্পাত প্রদানপুর্ব্বক 
রক্তচন্দনচচ্চিত অয্নান জবাকুন্ুমমাল! প্রদান 
করিতেছে। মামার নগরে যেন ক্ষণে ক্ষণে অগ্জার- 
বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে ভম্মবৃষ্টি ও ক্ষণে ক্ষণে রুক্তবৃষট 
হইতেছে এবং বিকৃতাকার বানর, কাক, কুকুর ভল্লুক, 
শুকর ও গর্দভ যেন ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছে, দর্শন 
করিয়াছি। অরুণোদয়কালে অন্ধ কাষ্ঠরাশি অঙ্গার, 
কজ্জল কর্পর ও ছিন্ন নখ সকল আমার দৃষ্টিগোচর 
হুইল এবং এক সতী রমনী যেন রুষ্টা হইয়া আমাকে 
অভিশাপ প্রদান করত আমার ভবন হইতে নির্গত] 
হইলেন ; পরিধান গীতবন্ত্র ও সর্বাঙ্গ শ্বেত-চন্দন- 
চর্চিত। সেই দিন্্রবিন্দু শোভিত| বত্তভূষ্ণ-ভূষ্তি৷ 

রম্ণীর গলদেশে মালভীমালা ও হস্তে ক্রীড়া- 


| কমল. দেখিলাম । আমি পাশহস্ত মুক্তকেশ অতি 


কুক্ষকার ভয়ঙ্কর পুরুষসমৃহকে আমার নগরে . 
প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি এবং .মুক্তকেশী অতি 

বিকৃতাকার! নগা! নারী সকল যেন নিরন্তর গৃহে গৃহে' 
সহাস্তবদনে নৃত্য করিতেছে, দর্শন করিয়াছি। কোন 


বিধবা, আমার সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিতেছে। 
আমি অতি প্রভাতনময়ে সহান্তব্দনে নির্ববাণাঙ্গার- 
যুক্ত ভম্মপূর্ণ ভয়ঙ্কর চিতামমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি! 
এবং শঁ সকল চিতাধমীপে নৃত্য গীত মহোৎসব ও 
রক্তবস্তরপরিধানকারী মুক্তকেশ পুরুষগণ আমার দৃষ্টি 


গোচর হইয়াছে। ১--২১। আমি সহান্তবদনে 


অবণ করুন! এক জোরড্তরা ভাবী অতি dn বরের? হতেন নাম সঅক। 


এক ছিন্ননাসা অতি ভয়ন্ধকরী দিগন্থরী মহাশুদ্রী 


» 


৫০০ রঙ্গ বৈবর্পুরাণ। 


দেখিয়াছি, কোন পুরুষ নিরন্তর রক্ত বমন করিতেছে, বলিশ্রেঠ ভল্ল এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়ছিলেন। 
কেই ভীষণ নৃত্য করিতেছে, কেহ ধাবিত হইতেছে | পুর্বে মহেশ্বর এই ধনু নন্দীশ্বরকে দ্বান করিলে পর, 
ও কেহ ব৷ শয়ান রহিয়াছে । হে বান্ধবগণ ! আমি | থার্ন্মিক নন্দীশ্বর উক্ত ধনু প্রাপ্ত যাগানুষ্ঠানে দিদ্ধি- 
গগনমণ্ডলে এককালে রাণ্গ্রস্ত চন্রহ্যের সর্ববগ্রাম | লাভ করিয়। উহা বাণ রাজাকে প্রদান করেন। পরে 
অবলোকন করিয়াছি। হে পুরোহিত মহাশয়! ূ সব রাজা পুদ্ধরতীর্থে যাগানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাসিদ্ধ 
উক্ধাপাত, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, রাষ্্রবিএব ও বাঞ্ধাবাত- | হয়৷, মেই ধন্তু পরশুরামকে দান করিয়াছিলেন। 
ক্ন্প মহোংপাত k মকলও প্রত্যক্ষ করিয়াছি এনং | তংপরে কুপানিধি পরশুরাম কূপ! করিয়া আপনাকে 
দেখিয়াছি, বায়দ্বান বিদৰ্ণমান ছিন্ন-সন্ধ বুক্ষনযূহ ! উহ! দান করিয়াছেন। বাছন্‌ ! অতি কঠিন প্র ধ্‌চু 
এবং পর্বত সকল যেন পুথিবীতলে পতিত হইতেছে । । শঙ্গরের ইচ্ছায় বিনির্শিত, উহার পরিমাণ দৈথ্যো 
আমি দেখিলাম, কোন ঘোররগী ছিন্নশিরা এক সচত্র হস্ত ও প্রস্থে দশ হন্ত । পূর্বের পশুপতি এই 
পুন গুহে গৃহে নৃত্য করিতেছে, মে দীর্ঘকার ও বনুতেই হূর্বহ পাশুপতাশ্ধ যোগ করিয়া দৈত্য মংহার 
উল, তাহার করে মুণ্ডমালা রহিয়াছে এবং | করেন, দেব নারায়ণ ভিন কেহই উহ! ভগ্ন করিতে 
আশ্রম সকল দন্দ, পর্ণ ও অগ্গারননুল হওয়ায় | সমর্থ নহে। ৯১০। এই মঙ্গলকর যচ্ছে এ ধনু 
চতুর্দিকে যেন নিরন্তর সকলে হাহাকার | ও শঙ্করের পুজা করিতে হইবে, আপনি এক্ষণে শী 
করিতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ বরিয়াছি। ভূগতি কংস, ! আত্মীয় মকলকে নিমন্্ণপূর্বক মঙ্গলাৰ যজ্ছের অন্ু- 
সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, তদীয় | ্ান ককুন। নরনাথ! বদি এই যন্ছে কোনরূপ 
বান্ধব সকল স্বপ্বৃতন্ত শ্রবণ করিয়। বিনতবদনে | ধনুর হয় তাহা হইলে নিশ্চয় যজমানের বিনাশ 
দীর্ঘনিঃশ্বাম ত্যাগ করিতে লাগিলেন । নারদ] ; হইবে। ধন্য ভগ হইলে, নিশ্চন্প যক্ষও ভগ্ন হইল ; 
পুরোহিত সত্যক যজমান কংসের অশ্স্তাবী বিনাশ ! স্তরাং কার্ধা অনিপ্পনন হইলে, কে কল দান করিবে। 
নিশ্চয় করিয়া তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইলেন। তখন ! হে মহামতে ! এই ধনুর মূলদেশে ব্রদ্ধ। এবং মধ্যে 
কংনের পিতা, মাতা ও পরীণণ অচিরে তাহার ! গরং নারায়ণ ও অগ্রে উগ্রপ্রতাপমম্পন্ন মহাদেব 
বিনাশ উপস্থিত মনে করিয়া উচ্চৈশ্বরে রোদন : অধিষ্ঠিত আছেন। উংকুষ্ট বন্রখচিত বিকুতিভাবশূন্য 
করিতে লাগিল | ২২_-৩০। | & ধনু গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের প্রভাকেও 
প্রচ্ছন করিয়াছে । রাজন্‌ ! অন্যের কথ! কি, মহাবল 
' অনস্তদেব সূৰ্য্য এবং কার্তিকেছও উহ। নত করিতে 
নি | অশক্ত। পূর্নে ত্রিপুরার, ত্র ধন্ুদ্বারাই ত্রিপুরা- 

র ' সুরকে সানন্দে নিহত করিয়াছেন, আপনি 

চতুঃষ্িতম অধ্যায়। 1 এক্ষণে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দতার সহিত মঙ্গলার্হ মহোহমব 

নারায়ণ বলিলেন, মূনে ! তখন বুদ্ধিমান শুক্রশিষ্য | আরন্ধ করুন। চনদবংশ-বিবদ্দন কংস সত্যকের বাক্য 
মত্যকনামক পুরোহিত পরামর্শপর্বাক হিতবাক্যে | শ্রবণ করিয়া নিরস্তর সর্ধপ্রকার হিতৈষী সেই 
বলিতে লাগিলেন, সত্যক বলিলেন, হে মহাভাগ ! | সত্যককে বলিতে লাগিলেন; মৃহাশয় ! আমার বিনাশ- 
আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি বিদ্যমান থাকিতে | কারী কুলনাশক নন্দনন্দন বহুদেবগৃহে জগ গ্রহণ 
আপনার কিছুতেই ভয়ের সম্ভাবনা! নাই ; এক্ষণে ! করিয়া, এক্ষণে গচ্ছণ্দে নন্দালয়ে বদ্ধিত হইতেছে। 
সর্বারি্-বিনাশন মহেশ্বরের গীতিকর যজ্ঞের অনুমান | সেই বলশালী বালক মন্্রণাবিশারদ মহাবীর বন্ধ্বর্ণকে 


পী৫ধজলথণ্ডে ত্রিষষ্িতম অধ্যায় মমাপ্ত। 


করুন। ধনুর্খনামক এই যাগে বহুতর অর্থ ও ভরি | এবং পবিভ্রা ভগিনী পুতনাকে বিনই করিয়াছে। সেই 


দক্ষিণার আবশ্যক । উহ! হু:স্বপ্ন ও শত্রুভীত্রি | বলবদন কফ এক করে গোবদ্ধন ধারণপুর্ঘক মহাবীর 
বিনাশক | এই যাগের অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক, | মহেল্রকেও পরাভব করিয়াছে। মেই বালক সানন্দে 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্ৰিবিধ উৎকট | কৃত্রিম গোপবালক ও গোবখস সকল প্রস্ততকরণান্তে 


_ উৎপাত মকল প্রশমিত ও সমৃদ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে | ব্ৰহ্মাকে চরাচর সমুদয় ব্রহ্মযয় দর্শন করাইয়াছে। হে 


ত্র যাগ সংপুণ ছইলে, সর্বপম্পং-প্রদাতা শঙ্কু প্রত্যক্ষ | সত্যক! এক্ষণে মেই বলশালী বালককে হনন 


হই জরামুত্যুহর বর দান করেন। পূর্বে মহাবল- | করিবার মন্তরণা করুন, মে ভিন্ন আমার আর ধরণীতল 
পরাত্রান্ত বাণ Lo Fhe SI [ডাল এই ত্ৰিভুবনে নিশ্চয়ই কেহই A 
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আরুষ-অন্মথণ্ড। 


নাই। মর্ধত্রঘে মকল রাজগণ বিদ্যমান আছেন, 
সকলেই আমার বান্ধব; আর ব্রহ্মা ও স্বয়ং শঙ্কর 
মহাতপন্থী এবং মর্ন্াত্বা সনাতন বিষ সর্বত্র সমদর্শী ; 
সুতরাং তাহাদিগের বিপক্ষ হইবার সম্ভব কি? আমি 
এক্ষণে নন্দনন্দনকে নিহত করিতে পারিলেই ত্রিলোক- 
পূজিত সপ্তদ্বীপাধিপতি মহান্‌ সার্বভৌম হই। 
আমি স্বর্গে দৈত্য-নির্জিত দুর্বল মহেজুকে পরাজয়- 
পূর্বক স্বয়ং মহেন্দ্র হইব। ভাস্কর, যক্মারোগগ্রস্থ 
আমারই পূর্বপুরুষ চন্দ্র, ঝারু, কুবের, যম, ইহা- 
দিগকেও নিশ্চয় আমি পরাজর করিব। এক্ষণে 
আপনি শীঘ্র নন্দব্রজে গমনপুনর্বক নন্দ, নন্দনন্দন ও 
তদৃভাত৷ মহাবলী বলরামকে আনয়ন করুন। সত্যক 
কংসের বাকা শ্রবণ করিয়া ত্মময়োচিত নীতিপার 
সত্য পরম ছিতকর বাক্য বলিলেন, মহাভাগ ! আপনি 
অক্রুর, উদ্ধব অথবা বহ্থদেবকে অভীপ্সিত নন্দত্রজে 
প্রেরণ করুন। ১১--৩১। কংন সত্যকের বাক্য- 
অবণে মেই স্ভা উপবিষ্ট রন্ুসিংহাসনামীন বসু- 
দেবকে বলিলেন, বন্ধো! আপনি উপায়বিশারদ ও 
নীতিণাক্সের ত্বত্ত; অতএব আপনি নন্দব্রজে কৃষ্ণ: 
লয়ে গমন করিয়! বৃষভানু, নন্দ, কৃষ্ণ, বলরাম ও সমুদয় 
গোকুলবাসীদ্বিগকে শীঘ্র এই যজ্ঞহ্থলে আনয়ন করুন 
এবং দূত সকল, রাজণণ ও মুনিগণকে বিজ্ঞাপনার্থ 
গ্রত্রিকা গ্রহণপূর্ববক সানন্দে চতুদ্দিকে. গমন করুক। 
হে ব্রক্মন্‌ ! নৃপতির বাক্যশ্রবণে বনুদেবের ক,-ওষ্ঠ 
ও তালু শুধ হুইয়। গেল; তখন তিনি ছুঃখিতহদয়ে 
সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! এক্ষণে নন্দ 
না নন্দনন্দন্‌কে বিজ্ঞাপনার্থ নন্দত্রজ্জে গমন কর। আমার 
উচিত কার্ধ্য নহে ; কারণ যদ্ধি নন্দনন্দন এই মহোং- 
সবে আগমন করে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার 
সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইবে। আর আমি 
যে তাহাকে আনয়ন করিয়। যুদ্ধ সংঘটন করাইব, ইহা 
আমার ভাল বিবেচনা হয় না; কারণ তাহা হইলে 
হয় তোমার, না হয় তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে এবং 
তাহা হইলেই সকলে এই কথ! বলিবে ধে, কৃষ্ণের 
পিতা কুষ্ণকে আনয়ন করিয়া! বিন করিল, অথব 
বহুদেবকর্তৃক পুত্রদ্বার! নৃপতির নিধন সাধিত হইল। 
ফলতঃ উভষের মধ্যে একের সদ্য মৃত্যু হইবে এবং 
বহুতর বীর ভূতলে শয়ন করিবে, কারণ যুদ্ধ নিরামিষ 
হয় না; সুতরাং আমার গমন করা কোন ক্রমেই কর্তব্য 
ন্‌হে। ব্হৃদেবের বাক্যশ্রবণে ভূপতির লোচনদ্রয় 
রক্ত-পক্কজের স্ায় লোহিত হইয়৷ উঠিল; তখন 


সে খড়ী গ্রহণ করিয়া বহুদেবের বিলাশার্থ ধাব্তি | হইয়াছেন। 
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৫০১ 


হইল। মুনে! তৎক্ষণাৎ মহাবলসম্পন্ন উপ্রলেদ 
হাহাকার কিয়! পুত্র মহারাজ কংমকে নিবারণ 

করিলেন। তখন বনুদেব কোপাবিষ্ট হই! সিংহাসন 
হইতে গাব্রোখান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। শরে 
ভূপতি নন্দব্রজে অন্তুরকে শীঘ্র প্রেরণ করিল। 

অনন্তর সমুদয় দিকৃপালগণ, ব্রাহ্মণগণ তপথ্িগণ, 

মুনিগণ ও নান! পরিচ্ছদধারী রাজনমূহ আগমন 

করিতে লাগিলেন। ৩৫-৪২ । তখন সনক, সনন্দ, 

বোঢু, পঞ্চশিখ, ত্রঙ্গতেজ-প্রঙ্ছলিত ভগবান্‌ সনং- 

কুমার, কপিল, আশ্ুরি, পৈল, সুমন্ত, সনাতন, পুলহ, 

পুলস্থা, ভৃগু, ক্রুতু, অধ্গিরা, ম্রীচি, কশ্যপ, দক্ষ, 

অত্রি, চ্যবন, ভরছাজ, ব্যাস, গৌতম, পরাশর, 

প্রচেতা, বশিষ্ঠ, সন্বন্ত, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, বাজ্রবস্ক্য, 

উতথ্য, মৌভবি, পর্বত, দেবল, জৈগীষব্য, জৈমিনি, 

বিশ্বামিত্র, হুতপ, শাকল্য, শাকটা য়ন, জাজলি, লাঙ্গলি 

আপিশলি, শিলানিক, আন্তীক, জরংকারু, কল্যাণ- 

মিত্ৰক, ছূর্বাসা, ঝামদেব, খধ্যশূঙ্গ, বিভাণ্ডক, কবি, 

পথ, কণাদ, কৌণিক, পাণিনি, কৌহস, অধমর্ধণ, 

ঝঙ্গীকি, লোমশ, মাৰ্কণ্ডেয়, হুক, পরশুরাম, সাঙ্ছৃতি, 

অগস্ত্য খষি ও নরনারায়ণ মামরা। উভয়ে এবং অন্যান্য 

সশিষ্য সপুত্র মুনিগণ ও তাপন ব্ৰাহ্মণ সকল তথায় 

আগমন করিলেন। আর জরাসন্ধ, দমপ্তবক্র, দাস্তিক 

দ্রাবিড়াধিপ, শিশুপাল, ভীষ্মক, ভগদত্ত, মুদূগল, বৃত- 

রা, বূমকেশ, ধূমকেতু, শর, শল্য, শত্রাদিত, ও 

শঞ্জু এবং অন্তান্ত মৃহাবলপরাক্রান্ত নৃপতি সকল 

সমাগত হইলেন এবং সেই সভাস্থলে ক্রমে ভীম, 

দ্রোণ, কুপাচার্ঘ্য, মহাবলী, অশ্বথাম, ভূরিশ্রবা, শান্ত, 
কেকয় ও কোশলরাজ উপস্থিত হইলেন। তখন 
মহারাজ কংম, সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ করিতে 
লাগিলেন এবং পুরোহিত সত্যক যঙ্গদিবম্‌ ও যজ্ঞের 
শুভক্ষণ স্থির করিলেন। ৪৬-৫৭ । 


শৰীকৃষ্ণজনখণ্ডে চতুংঘষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চষষ্টিতম অধায়। 
নারায়ণ বলিলেল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শান-স্বভাব অক্রুর 
কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বইচিন্ডে শান্ত উদ্ধবকে 
বলিতে লাগিলেন, বন্ধে! আজি আমার রজনী 
হুপ্রভাত, আদ্র আমার পরম শুভদিন উপ্‌স্থত, 


নিশ্চয় আমার প্রতি আছ গুরু, বিপ্র, দেবগণ তুষ্ট: 


আজি আমার কোটিজন্মার্জিত পুণ্য 


J 


৫০২, 


স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং যে যে শুভাশুভ কর্ম 
করিয়াচি, অদ্য তাহার ফল সমুংপন্ন হইয়াছে। 
এতদিন আমি যে কর্মুবদ্ধ ছিলাম, আজি সেই বন্ধন- 
নিগড় ছিন্ন হইল ; আমি সংমাররূপ কারাগার হইতে 
মুক্ত হইয়া বৈকুঠবামে গমন করিব। সুবিজ্ঞ কংস 
আজ ত্ুদ্ধ হইয়া, বন্ধুর কার্য কািয়াছে; তাহার 
ক্রোধ আমার ভাগ্যে দেবতার বরতুল্য হহল। 
বন্ধো। এক্ষণে আমি ব্রজরাজের সন্বর্ছনার্থ 
ব্রজধামে' গমন করিয়া সেই নীলেন্দীবরলোচন 
নবঘনগ্তাম ভ্তিমুক্তপ্রদাতা পরমপুজ্য শ্রীকৃষ্ণকে 
দর্শন করিব। . দেখিব, তাহার কটিদেশে গীতবদন. 
ধড়। বিরাজ করিতেছে ; অথবা তাহাকে ধুলিধৃষরিতাঙ্ 
কিম্বা চন্দনচর্জিত অথবা তিনি সাহান্তবদনে সৰ্ব্বাঙ্গ 
নবনীতাক্ত করিয়াছেন দর্শন করিব; কিম্বা দেখিব, 
তিনি বিনোদ-মুরলী-ধ্বনি করিয়া, সকলের মন হরণ 
করিয়াছেন, কিম্বা গোদমূহকে ইতস্ততঃ চালিত 
করিতেছেন; কিংবা উপবিষ্ট, কিংবা শয়ান, কিংব৷ 
গম্‌ন করিতেছেন ; অথবা আদ্র শুভক্ষণে স্বচক্ষে মেই 
নিদ্রেশ্বরকে অন্য কোন প্রকার দর্শন করিব।১--১০। | 
হে বন্ধে।! ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ, যে। 
শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিদ্দ ধ্যান করেন. এবং অনন্ত 
বিগ্রহ অনস্তদেবও বাহার অন্ত : বিদিত নহেন, 
যাহার প্রভাব দেবগণ এবং সাধুগণও .পরিজ্ঞাত 
হুইতে পারেন না, যাহাকে স্তব করিতে দেবী 
সরস্বতীও ভীতা ও জড়ীভূতা হন, বাহার দাশ্- 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


সনাতন সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ) 
যোগিগণ তাহাকে এইরূপে কীর্ত্তনপুর্ববক দিবা- 
নিশি ধ্যান করিয়া থাকেন। পূর্বে পান্স- 
কলে পদ্রযোনি ব্রহ্মা নাভিপদ্বে অবস্থানপুর্ববক 
নিরাহারে কশোদর হইয়া সহঅমস্তরকাল পর্যযস্ত 
যদুদ্দেশ তগন্তা করিয়াণ্ড “পুনরায় তপস্তা করিলে 
আমার দর্শন পাইবে” কেবল একবার মাত্র এইরূপ 
আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে দর্শন 
করিতে পান নাই ; পরে ব্রহ্মা, পুনর্র্বার তাবৎকাল 
তগস্তা করিয়া তাহাকে দর্শনপূর্বকক বর লাভ 
করেন। হে উদ্ধব! আজি আমি এবস্ূত নেই 
পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিব। পূর্বে শু, ব্রহ্মার 
পরমায়ু পর্যাস্ত তপোন্ষ্ঠান করিয়া গোলোকধামে 
জ্যোতির্সগুল-মধ্যে তাহাকে সাক্ষাৎকার করিয়!তীহার 
চরণকমলে পরম নির্মল ভক্তি এবং সমস্ত তত, সমুদয় 
দিদ্ধি ও অমরত্ব বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উদ্ধব! 
যে ভক্তব্সল সেই শঙ্করকে, আত্মতুল্য করিয়াছেন, 
আজ আমি মেই পরমেশ্বরকে অবলোকন করিব। 
অনভ্তদ্বেব নিরাহার ও কৃশেদির হইয়া সহস্র ইন্দ্রের 
পতন পধ্যন্ত পরম ভক্তিমহকারে তপস্তা৷ করায় যে 
প্রমাত্মা পরমেশ্বর তাহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান দান 
করিয়াছেন, হে উদ্ধব! ঈদ্ৃশ পরমেশকে আজ 
নয়নগোচর করিব এবং ধর্মাদেব, সহত্র ইন্দ্রের পতন- 
পর্ধ্যন্ত তপস্তা করিয়া যাহার প্রসাদে ধর্ম্মশীলগণের 
সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষী এবং মানবগণের শান্তা ও কর্ম্মু- 


কার্যে স্বয়ং মৃহালক্মী দাসীরূপে নিযুক্ত। আছেন, এবং | ফলদাতা হইয়াছেন, হে উদ্ধব! আজি আমি ঈদৃশ 
বাহার চরণকমল হইতে সত্ব্রূপিনা গঙ্গাদেবী নির্গতা | সর্কেশ্বরকে দর্শন করিব। ১১--৩০। অস্টাবিংশতি 
হইয়াছেন, যে গঙ্গাদেবী ত্রিভুবনের পুজ্যা এবং দর্শন | ইন্ত্রপাতে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয় এবং এইরূপ 
ও স্পর্শনমাত্রে মনুষ্যগণের জন্ম জর! ব্যাধি হরণ | দিনগণনায় যে মাল বৎসর, সেইরূপ শতবৎসরে 


করিয়া! থাকেন ও সমুদয় পাতক বিনষ্ট করেন, আর 
যেহরির চরণকমল, ভ্রিলোকজননী দুর্গতিনাশিনী 
. মুলপ্রকতি পরমেশ্বী দেবী দুর্গা, নিরন্তর ধ্যান করেন, 
এবং স্থূল হইতে স্থুলত্র যে মহাবিষ্ণুর লোমকুপ- 
নিকরে অনংখ্য বিচিত্র বিশ্ব সকল বিরাজ করিতেছে; 
সেই মহাবিষুও যে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যোড়শাংশ 
মাত্র, আজি আমি সেই মায়ামানুষরূগী শ্রীহরিকে দর্শন 
করিতে গমন. করিব। সেই শিশুরূগী নন্দনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ সকলের অন্তরাত্মা সর্বজ্ঞ প্রকৃতি হইতে 
অতীত ও ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ ; ভক্তগণের প্রতি অনু- 
গ্রহনিমিত্রই তাঁহার শরীর.ধারণ। তিনি নির্ভণ, 
নিরীহ, নিরানন্দ, নিরাশ্রয় অথচ সেই পরম পদাথ, 
পরম আনন্দন্বরূপ, 


তাহার পরমায় ; কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্রে দেই 
ব্রচ্মারও পতন হইয়া-খাকে ; হে উদ্ধব! সেই 
পরমাত্থা পরমেশ্বর আজ আমার দৃষ্টগোচর হইবেন। 
হে বন্ধো! যেমন পৃথিবীর ধূলির সংখ্যা হয় না, সেই- 
রূপ ব্রহ্ম! ও বিশ্বের সংখ্যা নাই ; ম্হান্‌ বিরাট্‌-পুরুষ, 
সেই অখণ্ড বিশ্বের আধার এবং প্রতিবিশ্বেই ভিন্ন 
ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মুনিগণ, মনুগণ. সিদ্ধগণ ও 
মানবাদি চরাচর সমুদয় বিরাজমান আছে : কিন্তু সেই 
বিরাট যাহার যোড়শাংশ মাত্র এবং অনায়াসে সুষ্ট 
ও নষ্ট হন, হে উদ্ধব! সেই সর্ধনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে 
আজ আমি প্রত্যক্ষ করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে 
অক্তুরের সর্ববশরীর পুলকাঞ্চিত হইল, এবং নেত্র 
হইতে অবিরল আনন্দাক্র নির্গত হইতে থাকিল। 
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শ্রীরুষ্ণ-জন্মখণ্ড। 


তখন তিনি যুগ্চাগন হইয়া! গ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ 
ধ্যান করিতে লাগ্িলেন। . তিনি বারম্বার সেই 
পরিপুণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকম্ল স্মরণ করত 
ভক্তিরসে পূর্ণ হইলেন); তখন উদ্ধব তীহাকে 
আলিঙ্গনপুর্র্বক বারম্বার প্রশংঘ। করিয়া সূত্র 
স্বগৃহে গমন করিলে, অক্তুরও স্বভবনে প্রস্থান 
করিলেন । ৩১--৩৮। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পর্চবষ্টিতম্‌ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষট্যষ্টিতম অধ্যায় । 


অনন্তর রাসেখরীযুক্ত রামেশখ্বর, স্বয়ং রমণোত্স্ক 
হইয়া রাদমগুলে নেই রাসেশ্বরীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। তখন রাধিকা হুখসন্তোগমাত্রে নিদ্রিতা 
হইয়া দুঃস্বপুদৰ্শনে গাত্রোখানপুর্বক দীনভাবে প্রিয়াকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি স্বামিন্‌ ! ত্বরায় আমার 
নিকটে একবার আগমন কর, আমি তোমাকে হৃদয়ে 
ধারণ করি; জানি ন| পরিণামে বিধাতা আমার অদৃ্ট 
আর কি ঘটাইবেন। সেই মহাভাগা রাধিকা এই 
বলিয়া প্রিয়কে স্ববক্ষে ধারণপুরর্ক -দুঃখিড্ছদ়ে 
দুঃস্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। বাধিকা বলিলেন, 
স্বামিন! আমি যেন বত্বচিত্র ধারণপূর্ববক রত্সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট আছি, এমত সময়ে কোন বিপ্র কষ্ট 
হইয়া! আমার আতপত্র গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি 
কজ্জলাকার মহাথোর ছুস্তর গভীরসাগরে দুর্বলা 
বলিয়া আমাকে নিক্ষেপ করিলেন। আমি সেই 
স্রোতে পতিতা হওয়ায় শোকার্ত, ও ব্যাকুল! হইয়া 
বারশ্বার নক্রসঙ্কুল মহা-তরন্সবেগে ভ্রমণ করিতে লাগি" 
লাম । তখন হে নাথ! আমায় পরিত্রাণ কর, আমায় 
পরিত্রাণ কর, এইরূপ পুনঃপুনর্র্বার বলিয়াও যখন 
আপনাকে দেখিতে পাইলাম না, তখন দেবতার নিকটে 
পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলাম। হে কৃষ্ণ! আর্মি 
সেই তরঙ্গে নিমগ্কা হইয়া দেখিলাম, চন্দ্রমগুল গগন 
হইতে ভূতলে পতিত হুইয়! শতখণ্ড হইল। আবার 
প্রক্ষণে দেখিলাম, সুর্য্যমণ্ডল গগন্তল হইতে ধরণী- 
তলে পতিত হইয়! চতুঃখণ্ডে বিভক্ত হইল. এবং এক- 
কালে গগনতলে চন্দ্ৰবৰ্য্যমণ্ডলকে রাহিকর্তৃক সর্বগ্রস্ত 
হওয়ায়, অতিশয় কজ্জলাকার হইতে দেখিয়াছি । 
ক্ষণেকপরে দেখিলাম, এক দীপ্তিমান্‌ ব্রাহ্মণ ক্রোধ- 
ভরে আমার ক্রোড়স্থ সুধাকুস্ত ভগ্ন করিলেন; 
পরক্ষণে সেই ব্রাহ্মণকে মহারুষ্ট হইয়। আমার নয়ন- 


পথবর্তা কৌন পুরুষকে গ্রহপপুর্ব্বক গমন করিতে 


৫০৩ 


দেখিলাম! হে প্রভে| ! পরে আমার ক্রীড়াক মলদণ্ড 
যেন কোন কারণবশতঃ সহসা হস্তচ্থলিত হওয়ায় 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং উৎকৃষ্ট বত্বসার- 
নিৰ্ম্মিত দর্পণ, সহসা হস্ত হইতে পতিত হইয়া 
কজ্জলাকার ধারণপূর্ববক খণ্ড খণ্ড হইল ১--১৫। 
আমার রত্বমারনির্দ্মিত কহার যেন ছিন হইয়া বক্ষঃস্থল 
হইতে অতি মলিন পদ্মরূপে ধরমীতলে পতিত হইল। 
পরে আমি দেখিলাম, সৌধপুভ্তলিকা সকল ক্ষণে ক্ষণে 
নৃত্য, ক্ষণে ক্ষণে হাস্ত, ফ্ষণে ক্ষণে আন্ফোটন, ক্ষণে - 
ক্ষণে গান ও ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিতেছে। 
অনন্তর দৃষ্ট হইল, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর চক্র যেন 
আকাশমগুলে মুত্র ভ্রমণ করিতেছে মুুমুছ 
নিপতিত ও মুহুমুঘ উৎপতিত হইতেছে; তৎ- 
পরেই আমার প্রাণাধিদেব পুরুষ যেন অভ্যস্তর 
হইতে নিঃসৃত হইয়া বলিলেন, রাধে! বিদায় দাও; 
আমি তোমার নিকট হইতে চলিলাম এবং এইমাত্র 
আমি দেখিলাম, কোন কৃষ্ণবন্র-পরীধানা কৃষ্ণ 
প্রতিমা আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। হে 
প্রাণবল্লভ! স্বপ্যযোগে এইরূপ বিপরীত ঘটনা দর্শন 
করিয়াছি, আমার দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করিতেছে, প্রাণ 
আন্দোলিত হইয়। কাদিয়া উঠিতেছে ও সমুদিগ্ন চিত্তকে 


[যেন শোক সকল আকর্ষণ করিতেছে । অতএব হে 


নাথ!. হে বেদবি্র! আমার একি হইল? একি. 
হইল? এইরূপ বলিতে বলিতে রাধিকার ক, ওঠ 
তালু গুক্ধ হওয়াতে তখন তিনি ভীতা ও শোকবিহ্বল! 
হইয়া. শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে নিপতিত! হইলেন । 
তৎকালে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ স্বগ্বৃত্াস্ত শ্রবণে সেই 
দেবীকে তংক্ষণাং স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক 
যোগ-কখনঘার! প্রবোধিতা করিলেন। তখন সেই 
দেবী নিৰ্ম্মুল জ্ঞান লাভ করিয়া নিজকান্ত শান্তমুর্তি 
ভগবানৃকে স্ব.বক্ষে ধারণপুর্বক শোক পরিত্যাগ 
করিলেন। ১৬২৫) 


শ্রীকফজন্মথণ্ডে বট্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত! 


অপ্তষষ্টিতম অধ্যায়! 


নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনস্তর কামমোহন 
শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বিরহ-ব্যাকুল! দেখিয়! স্বীয় বক্ষে 
ধারণপুর্র্বক ক্রৌড়া-সরোবরে গমন করিলেন। মুনে! 
গগনমণ্ডলে সৌদবামিনী যেমন নুতন জলধরে শোভা 
পায়, সেইরূপ রাঞ্ররাজেশ্বরী রাধিকাও তখন শ্রীকৃষ্ণের 
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বক্ষঃস্থলে বিরজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুপা- 
নিধি কুপা করিয়! রাধিকার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলে 
স্বণমিণিতে মাবকতমণির যে প্রকার শোভা হয়, 
রাধারম্ব্রেও সেইরূপ শেভা হইল। তাঁহাদিগের 
রহেন্দআরনিম্মিত বিহারমন্ৰিরে রশুপ্রদীপ প্রজলিত 
হইতে লাগিল, রন্নুভূষণভূঘিত ২সিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, 
রম্ণীয় রস্রহাকরে নিমগ্র হইয়া! রত্বনির্মিত পর্ধ্য্কে 
শয়নপুর্ব্বক সকৌতুকে রত্রভৃষণ-ভূষিত| সাক্ষাৎ রত্ব- 
দ্বরূপা রাধিকার সহিত রূমণ করিতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের নুরতক্রীড়। বিরত হইলেও মনোরথ বিরত 
হইল না। রাসেশ্বরী রাধিকা তখন রাসমগ্ডলস্থ বাসে- 
বর শ্রীকুষণকে বলিতে লাগিলেন, কম্লাকান্ত ! যেমন 
গ্রভাতকালে সুর্ধ্যোদয় হইলে মহৌষধি সকল নান 
হয়, তদ্রপ আপনার অদর্শনে আমি ম্লানা ও মৃতকস| 
হই এবং আপনার সহবাসে প্রকুলিতা হইয়া থাকি। 
নাথ! আমি তোমার সহিত মিলিত| হইলে নিশা 
কালীন দীপশিখার ন্যায় দীপ্তিশালিনী হই, কিন্ত 
তোমার বিরহে কৃষ্ণগক্ষীয় শশিকলার ন্যায় আমার 
ক্ষীণত৷ হয়। ১৮) কান্ত! যখন আমি তোমার 
বক্ষঃস্থলে অবস্থান করি, তখন আমার পূর্ণচন্ত্রের 
প্রভার সমান দীপ্তি হয় আর তোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত! 
হইলে, অমাবন্তার চন্দ্রকলার স্তায় সদ্য মৃতকল্প। হই। 
নাথ! আমি তোমার সহিত সঙ্গতা হইলে দ্ৃতাহুতি- 
লাভে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখার স্যার প্রভাশালিনী হই। 
আর শিশিরে পদ্ধিনী যেক্কপ ম্লান। হয়, তোমাবিহনে 
আমারও সেই প্রকার অবস্থা ঘটে। চক্র-সূর্য্য অস্ত- 
মিত হইলে ধর। যে প্রকার গাঢ়ান্ধকারগ্রস্ত! হয়, তুমি 
আমার নিকট হইতে গমন করিলে মেইরূপ 
চিন্তার আমাকে গ্রাম করে। প্রভে|! অরুনোদয়ে 
যেরূপ তারাবলা পরিভ্ট| হয়, সেই প্রকার 
তোমার অদর্শনে আমার বেশডুষ! রূপ যৌবন ও 
চেতন ভরষ্ট হইয়া থাঁকে। নাথ! তুমি সকলেরই 
আত্মা বটে, কিন্তু বিশেষ আমার আত্মারগী ; সুতরাং 
তোমার অভাবে আঙ্মবিহান তনুর স্তায় আমা- 
রও অবস্থ। ঘটিয়। থাকে। হে কান্ত! তুমিই আমার 
পকপ্রাণবমুতুল্য ; দৃষ্টি-পুতলিকা ভিন্ন যেক্পপ কেবল 
কুষ্নর্ণ গোলক্ষেত্রের দর্শনশক্তি থাকে না, সেইরূপ 
তোমা ব্যতীত আমিও মৃত! হইয়| থাকি। চিত্ৰমুক্ত 
স্থলের গায় তৃদ্যুক্ত আমারও শোভা হয় এবং তোমার 
বিচ্ছেদে ভুণাচ্ছন| ভূমির স্যার আমিও অগংস্কৃত! 
হুইয়! থাকি। হেরুঝ! চিত্রমুক্ত/ হইলে মুন্সী 
প্রতিমার যে প্রকার শোভা হয়, তোমার সহিত মিলিত 


| 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


হইলে আমিও সেইরূপ শেভ! ধারণ করি এবং তোমা- 
বিন! জলধৌত যৃত্তিক্কাময় মমীপ্রতিমার সমান প্রীত 
হই। নাথ! শ্বেত মণির সহযে'গে স্বর্ণহারের যেরূপ 
শেভ! হয়, সেই প্রকার রামেশ্বর তোমার সহিত 
মিলিত হইলেই গোপাঙ্গনাগণ শোভাসম্পন্ন হইয়া 
থাকে। ৯--১৭। হে ব্রজরাজ! আকাশমগ্ডলে 
তারকারাঞ্জি যেরূপ চন্দ্রের সহিত বিরাজিত হয়, বাজ- 
গণও দেই প্রকার তোমার সহিত সঙ্গত হইয়! বিরাজ 
করিতে থাকে। নন্দনন্দন! তরুরাজি যে প্রকার শাখা, 
ফল ও ্বন্মস্বারা বিরাজিত হয়, সেইরূপ যশোদা ও 
নন্দের তোমা দ্বার! শোভ। হইতেছে । হে গোকুলেশ! 
রাজেন্সমাগমে লোক যে প্রকার শৌভ| ধারণ করে) 
নেইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়। গোকুলবাসী শেভ- 
মান হয়। হে রাসেশ! স্বর্গে অমরাবতী যে 
প্রকার দেবরাজলাভে শোভিতা হয়, রাসমগ্ডলও 
তোমার অধিষ্ঠানে সেইরূপ মনোহর শোভা 
ধারণ করে। ফলতঃ বৃন্দাবন ও বুন্দাবনের 
বৃক্ষমমূহের তুমিই শোভা, তুমিই গতি ও 
তুমিই পতি। অন্য বলশালীদিগের মধ্যে কেশরী 
যেমন সর্বপ্রধান বলবান্‌, সেই প্রকার বৃন্দাবনবাসি- 
গণের মণ্যে তুমিই বলবানের শ্রেষ্ঠ । তোমার অদর্শনে 
যশোদা বংসহারা সুরভির স্তায় শোকসাগবে নিমগ্রা 
হইয়া ব্যাকুলচিন্তে রোদন করিতে থাকেন এবং 
তোমাকে না দেখিতে পাইলে তপ্তপাত্রস্থ ধাহ্যসমূহের 
ন্যায় নন্দের প্রাণ আন্দোলিত ও মানস দগ্ধ হইতে 
থাকে। রাধিকা, এইরূপ বলিয়া পরম প্রেমভরে 
হরিপদে পতিতা হইলে ভগবান্‌ আক্রষ্ণ পুনরায় 
তাহাকে আধ্যাত্মিক যৌগ বলিয়া সান্তনা করিলেন। 
নারদ! তীক্ষবার কুঠার যে প্রকার বৃক্ষমকলের 
ছেদনের হেতু, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মহাযে!গও শোক- 
নাশের কারণ বলিয়া পরিগণিত 1১৮--২৬। নারদ 
বলিলেন হে বেদ-বিছর! জীবগণের শোকনাশক 


সেই আধ্যাত্মিক মৃহাযোগ শ্রবণ করিতে আমার 


নিতান্ত কৌতুহল ‘হইয়াছে, অতএব তাহা আমার 
নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! 
দেই আধ্যাত্মিক মৃহাযোগ যোগীদিগেরও অজ্ঞাত এবং 
তাহ! নানা প্রকার ; কেবল স্বয়ং হরিই সমুদ্র বিদিত 
আঁছেন। হে খুনে! পুর্বে তপস্থিপ্রব্র বৈষবশ্রে্ঠ 


প্রিয় ভগবান্‌ ত্রিপুরারি, সহত্র-ইন্দ্রপাত পর্যাস্ত তপন্ত। 


করায় রাধিকেশ্বর তাঁহার প্রতি পরমগ্রীত হইয়া 
গোলোকধামে আধ্যাত্মিক যোগের কিবিদংশ বলিয়া- 
ছিলেন। হে ব্রহ্মনন্দন! পূর্বে পাদ্রকল্ে পদ্দযোনি 
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পুদধতীর্থে শতইন্্রপাত পর্যন্ত কঠোর তপ্ত করাতে হইয়া থাকে। আমি মু প্রাণিগণ্র জীবরূপে 


কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে কৃশোদর, নিশ্চেষ্ট ও অস্থি- 
সার দেখিয়া কৃপ! করত সাদরে সেই যোগের কিয়দংশ 
তাহার নিকটে প্রকাশ করেন এবং পূর্বে কৃপানিধি 
কর্দিপ্রবর ধর্ম্মকেও সিংহক্ষেত্রে চতুর্দশ ইন্দ্র পর্যন্ত 
তপোনুষ্ঠান-হেতু কুশোদর দেখিয়া কৃপাবশতঃ কিঞ্চিং 
আধ্যাত্মিক বিষয় বলিয়াছিলেন। আর শত ইন্দ্র 
পর্যন্ত তগন্তা করায় আমার নিকটেও কিঞ্চিং বর্ণন 
করিয়াছেন। নারদ! সনংকুমার ও অনন্তদেবও 
সুমির কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার নিকটে ও 
যোগের কিঞ্চিন্নাত্র লাভ করিয়াছেন এবং ভক্তবৎস্ল 
শ্রীকৃষ্ণ, হিমালয়ে তপন্বী কপিলদেব ও পুদ্ধরে ভাস্কর- 
দেব বহুকাল তপস্ত। করায় তাহাদিগের নিকটে আর 
নিগৃঢ়ভক্ত প্রহনাদ এবং পরম তপস্বী হূর্বাস! ও ভূগতর 
নিকটেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। মুনিবর! 
কুপানিধি শ্রীকৃষ্ণ রমূণীয় ত্রীড়ারোবরে শোকার্ত! 
রাধিকাকে সেই যোগব্ষয়ক যেরূপ বলিয়াছিলেন, 
বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৭--৩৮। সেই সময়ে যোগি- 
গণের গুরু শ্রীকৃষ্ণ ঝদিকাযোগিনী বাধিকাকে বিরস! 
দেখিয়া বক্ষ:স্থলে ধারণপূর্বাক তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ 
অধ্যাত্মিকবিধিয় কীর্তন করেন,_-জাতিস্মরে ! আপ- 
নাকে স্মরণ কর, প্রিয়ে ! কি কারণে সমুদয় গোলোক- 
বৃত্তান্ত ও শ্রীদামের অভিশাপ বিস্মৃত হইতেছ? 
মহাভগে! শরীদামের সেই শীপহেতু আমার সহিত 
তোমার কিঞ্চিদ্দিন বিচ্ছেদ ঘটিবে বটে, কিন্তু পুনরায় 
আমাদিগের মিলন হইবে। প্রিয়ে! পুনরায় আমি 
নিজালয় গোলোকে গমনপুর্রবক গোলোকবাসী গোপ- 
গোপাঙ্বনাদিগের সহিত এইরূপ মিলিত হইব। 
এক্ষণে আমি তোমার নিকটে শোকদ্ু হর্ধপ্রদ সকলের 
সার, চিত্তের সুখজনক কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক বিবরণ 
বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রিয়মে! আমি 
সকলের অন্তরাত্ম। সর্ব্বকর্ম্ে নিলিপ্ত এবং সর্ব্বজীবে 
অবস্থিত হইয়াও সর্বত্র অদৃ্তভাবে বিরাজ করিতেছি। 
বায়ুদেব যে প্রকার সর্বত্র সর্ব জস্তুতে বিচরণ করিয়াও 
লিপ্ত নহেন, সেইরূপ আমি নিলিপ্ত অথচ সর্বকর্থের 
সাক্ষী । সর্বত্র সর্বজীবে বিদ্যমান, জীবাত্ম। আমার 
প্রতিবিম্ব মাত্র, সেই জীবাত্মাই নিরন্তর কর্মের 
অনুষ্ঠান ও গুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করিয়! থাকে। 
যে প্রকার জলপূর্ণ ঘটে চন্্র-হ্ধ্যমণ্ডল প্রতিবিশ্বরূপে 
বিরাজ করে, আৰার সেই ঘট ভগ্ন হইলে সেই 
প্রতিবিম্বও চন্দ্রনুর্যে সন্িষ্ট হয়, সেইরূপ দেহী 
‘বিনষ্ট হইলে আমার প্রতিবিস্ব জীবও আমাতে বিলীন ' 


দষ্ট ও আত্মরপে অনৃষ্ট হইয়া আছি। আমি সর্বত্র. 
সর্বদা সর্ধদ্রব্যে অধিষ্ঠিত আছি, আমি শরীর ধারণ 
করিলেই সপ্তণ হই, নতুব! নিরাকার নির্ভুণ ৩৯-৪৯) 
সুন্দরি! সমুদয় ড্রব্যই নশ্বর ও তাহা আমি, তবে 
কোন স্থলে আমার অধিক আবির্ভাব ও কোন স্থলে 
অল্প আবির্ভাব হইয়! থাকে। কোন কোন দেবতা 
আমার অংশ, কোন কোন দেবত! কলা এবং কোন 
কোন দেব্তা কলাকলার অংশাংশ ও কোন কোন 
দেবত৷ আবার তাহারও অংশাংশসভূত। হুক প্রকৃতি- 
দেবী আমার অংশজা তা, তিনি স্বরন্ব ভী, কমলা, হুর্গা, 
তুমি ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার ঘুর্তিতে বিভক্ত! 
হইয়াছেন। আর যাবতীয় মুর্ভিধারী দেবগণ দেধি- 
তেছ, সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কেবল পরমাত্ব! 
আমিই ভক্তগণের ধ্যানানুরোধে নিত্যদেহ ধারণ করি- 
তেছি। হে রাধে! যাহারাই প্রক্লুতিজাত, তাহারাই 
প্রাকৃতিক কল্পে বিনষ্ট হয়, কেবল আমিই মাত্র অগ্রেও 
যেরূপ পরেও সেইরূপ অবস্থিত থাকিব, আমার লয় 
কখনই হয় না। আর আমি তুমি একই পদার্থ, যেমন 
দুগ্ধ ও দুধ্ধধ'বল্যের কখনই পার্থক্য হয় ন', সেইরূপ 
আমাদিগেরও নিশ্চয় ভেদ নাই। যে বিরাটপুরুষের 
লোম-নিকরে নিখিলবিশ্ব অবস্থিত আছে, সৃপ্টিকালে 


আমিই দেই মহান্‌ বিরাট হইয়া থাকি এবং আমার 


অংশজাত! তুমিও সেই সময়ে নিজাংশ দ্বারা তাঁহার 
মহতী কামিনী হইয়! থাক। সতি! স্ষ্টিকালে 
যাহার নাতিকমল হইতে সমুদয় বিশ্বের কারণীভূত 
ব্ৰহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ক্ষুদ্র বিরাট্ও আমি 
এবং আমিই বিষ ও মহেশ্বর ; ফল৩ঃ সকলেই আমার 
অংশে উৎপন্ন । আর তুমিও নিজ অংশে সেই ক্ষুদ্র 
বিরাটের সদ! শুভগ! বৃহতী প্রীরূপা পত্রী হইয়! থাক। 
দেবি! প্রত্যেক বিশ্বেই এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্রন্ধা 
বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজমান আছে। ৫--৫৮। দেবি! 
্র্ধা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার অংশ হইতে সমু 
ভুত, এবং অন্যান্য সমুদয় চর!চরম্গুল আমার কলাং- 
শের অংশকলায় সমুখগন্ন হইয়াছে। বৈকুঠধামে 
আমিই চতুর্ভূজ মূর্তিতে ও তুমি মহালক্মীরপে 
বিরাজ করিতেছ। সেই বৈকু$ গোলোকের ন্যায় 
বিশ্বের বহির্ভাগে উর্ঘদেশে অবস্থিত । তুমিই 
সেই স্থানে সরম্বতীরপে ও ব্রঙ্গলোকে, ব্রহ্ষপ্রিয়া 


সাবিত্রীরপে আর শিবলোকে মুলপ্রকৃতি পরমে- . 
ত্র শিঝারূপিনী 
তুমিই দুর্গনামক অনুরকে সংহার করায় মর্কুর্গতি- 


শ্বরী শিবারূপে, অধিষ্ঠিত আছে। 
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৫০৬ 


নাণিনী হুর্গানামে অভিহিতা হইয়া থাক ; সেই 
মৌভাগ্যশালিনী শিবগৃহিণী শিবাই দক্ষকন্যা হন! 
পরে তিনিই আবার পর্ববতকন্তা হওয়ায় কৈলাসে 
পার্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধা। আর তুমিই স্বীয় অংশে 
মিন্ধুকন্য! হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষুর বক্ধঃ্থলে বিরাজ 
করিতেছে এবং আমিই স্বীয় অংশদ্বারা ব্রহ্ধা, বিষ্ণু ও 
মহেশ্বররূপ ধারণ করিয়াছি। তুমিই লক্ষ্মী, শিবা, 
ধাতী ও সাবিত্রী এবং গোলোকে স্বয়ং বাদেশ্বরী রাধা 
আর পুণ্য বৃন্দাবনে বৃন্দ! ও বিরজাতটে বিরজা, এই 
পৃথক্‌ পৃথক রূপে বিকাশ পাইতেছে। সুন্দরি ! তুমি 
ভ্রীদামের শপহেতু ভারত ও বৃন্দাবনকে পবিত্র 
করণার্থ পৃণ্যভূমি ভারতে আগমন করিয়াছ। বিশ্বের 
সমুদয় যোষিদ্গণই তোমার কলাংশের অংশকলায় 
সমুংপন্ন, সুতবাং যে রমণী, সেই তুমি ; আর যে 
পুরুষ সেই আমি; আমি অংশবিশেষে বহ্ছিরূপী 
হইলে তুমিও হ্বীয় অংশে স্বাহা নামে দাহিকাশক্তি- 
রূপিনী আমার প্রিয়া হইয়াছ ; আমি তোমার সহিত 
একত্রিত থাকিলেই সমুদয় বস্তু দগ্ধ করিতে সমর্থ, 
আর তোমার বিচ্ছেদে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। 
৫৯--৬৮। এবং আমি কলাদ্বারা দীপ্ডিমানদিগের 
মধ্যে সুর্ঘারপে প্রকাশ পাইলে তুমিও প্রভারূপে 
আমার সহিত মিলিতা হইয়াছ, তোমার মিলন 
ব্যতীত আমি দীপ্তমান হইতে পারিনা। আমি 
অংশক্রমে চন্ত্রক্ূগী হইলে, তুমিও শোভারপিণী 
আমার প্রিসা রোহিণী হইয়াছ। সুন্দরি! আমি 
তোমার 'সহযোগেই সকলের নিকটে মনোহর 
নতুবা নহি। এবং আমি কলাদ্বারা ইন্দ্র আর তুমিও 
সতী স্বর্গলক্ষমী হইয়াছ, তোমার সহিত অবস্থিত 
থাকিলেই আমি দ্বেবগণের রাজা নতুবা হতগ্রী হইয়া 
থাকি। আমি স্বীয় অংশবিশেষে ধর্মমরপী হইলেই 
তুমিও মূর্তিরপিণী হইয়। আমার প্রিয়া হইয়াছ, ধর্মু- 
ক্রিয়ারপিণী তোমাভিন্ন আমি ধর্ম্মকৃত্যে অশক্ত। 
আমি কলাদারা যজ্ঞরূগী ও তুমি নিজ অংশে দক্ষিণা- 
রূপিনী হইয়াছ ; আমি তোমার সহিত সঙ্গত থাকিলেই 
যত্রফলদানে সমর্থ নতুবা নহি। আমি কলাদ্বারা 
গিতলোক হইলে তুমিও স্বীয় অংশে সতীম্বধারপিণী 
প্রিয়া হইয়াছ, তোমার সহযোগেই আমি কব্য গ্রহণে 
সমর্থ নতুবা নহি! আমি অশৰধ্যশালী, তুমি 
সম্পৎম্বরূপা, সুতরাং লক্ষমীরূপিণী তোমার যোগেই 
আমি লক্ষীযুক্ত,। নতুবা লক্ষীশূন্য হইয়! থাকি। 
প্রিয়ে! আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি, যেমন মৃত্তিকা 


রে সফর ঘটনি্মণে আগত সিইরণ, আমিও পরিয | কেহই, নাই পু 


রন্মবৈবর্তপূরাণ। 


ভোমাব্যতীত সৃস্টি করিতে অসমর্থ। নুন্দরি! আমি 
কলাদ্বারা অনন্তরূগী ও তুমি স্বীয় অংশে বহুন্ধরারূপা 
হইলে আমি শঙ্গরত্বাধারা তোমাকে মস্তকে ধারণ 
করিতেছি। রাধে! দেহিগণের দেহরূপিণী তুমিই 
শাস্তি, কান্তি, মুৰ্ত্তি, মূর্তিমতী সতী, তুষ্ট, পুষ্টি, ক্ষমা, 
লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণ, দয়া, নিদ্রা, তন্া, মুৰ্চ্ছা, সন্ততি 
ও ক্রিয়া এবং তুমিই মুক্তিরপা ও ভক্তিরূপ|। 
দেবি! সৰ্বদা তুমি আমার আধার ও আমি 
তোমার আত্মা; ফলতঃ তুমি ও আমি একই পদার্থ; 
আম্র! পরস্পর সমভাবে প্রকৃতিপুরুষরূপে অবস্থিত) 
আমাদিগের উভয়ের একের স্মভাব হইলেই স্থাষ্ট হয় 
না। নারদ ! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া 
প্রাণাধিক! প্রিয়া বাধিকাকে প্রকুল্লচিত্তে বক্ষে ধারণ 
করত সান্তনা করিলেন। পরে কামুক শ্রীকৃষ্ণ 
কামুকী রাধিকার সহিত বর্র-মন্দিরে ক্রীড়ায় নিযুক্ত 
হইলেন । ৬৯-:৮২। 


্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাতপ্ত। 


পম আ 


অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় । 


নারদ কহিলেন, মুনিবর ! অনন্তর সেই সর্ববাদি 
শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ান্তে পুষ্পশয্যা হইতে গাত্রোখানপুর্র্বক 
তৎক্ষণাৎ, প্রাণসদৃশী নিদ্রিত| রাধিকাকে প্রবোধিতা 
করিলেন। পরে মধুহুদন তাহার নির্মল মুখমণ্ডল 
বস্তাঞ্চলদ্বার! পরিমার্জন করিয়া শান্তভাবে মধুর বচন 
বলিতে লাগিলেন,-_অয়ি চারুহাপিনি রামেখরি রাধে! 
তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থানপূর্বাক বৃন্দাবন বা 
ব্রজধামে গমন কর। প্রিয়তমে। তুমি রাসের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী; অতএব গ্রাম্য দেবতাঁসকল গ্রামে 
গ্রামে যেরূপ অধিষ্ঠিত থাকেন, সেইরূপ তুমিও ক্ষণ- 
কাল বামমগ্ডলে অধিষ্ঠান কর। সুন্দরি! পরে তুমি 
প্রিয় মধীগণের সহিত ক্ষণকাল চন্দন-কাননে বা ক্ষণ- 
কাল চম্পকবনে গমন বা এই স্থানেই অবস্থান করিও। 
প্রাণবল্পভে | তুমি প্রসন্নমনে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত 
আমায় বিদায় দাও; আমার বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে; 
এইহেতু ক্ণকালের জন্য গৃহে গমন করিব। প্রিয়ে ! 
তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তোমাতেই 
আমার প্রাণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে ; অতএব 
প্রাণী প্র'ণ পরিত্যাগ করিয়। কোথায় অবস্থিতি করিতে 
সক্ষম হয়? আমার চিত্ত নিরন্তর তোমাতেই সংশ্লিষ্ট; 
তুমিই আমার সংসার-বাসনাহ্বরপা ; তোম! অপেক্ষা 
অধিক কি শঙ্কর হইতেও তুমি 
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আমার প্রিয়া। সতি! সত্য বটে শঙ্কর আমার 
প্রাণ; কিন্তু তুমি আমার প্রাণের অধিক। সেই 
সর্ক্বোপকারক সর্ব্পাতা সর্ব্বাত্মা সর্ববসাধন সর্বজ্ঞ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, মনে মনে অক্রুরের আগমন জানিতে 
পারায় রাধিকাকে এইরূপ বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্ক 
গমনে উদ্যত হইলেন। ১--১০। তখন দেবী রাধিকা 
শ্রীকৃষ্ণকে উৎক্ঠাকুলিতচিত্তে গমনোদ্যত দেখিয়া 
ছুঃখিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন ;_ নাথ ! হে রম্ণ- 
শ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যাবতীয় প্রিয় বন্ত অপেক্ষা প্রিয়। 
হে রমানাথ! হে ব্রজেগ্বর কৃষ্ণ! আমাকে ব্রজে 
লইয়! চল। হে প্ৰাণনাথ ! এক্ষণে তোমাকে চঞ্চল- 
চিন্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; অতএব জানি- 
লাম, আমার প্রতি তোমার প্রেম ও আমার সৌভাগ্য 
বিনষ্ট হইয়াছে। নাথ! আমি তোমারই শরণাগতা, 
তুমি এই বিরহ-ব্যাকুল! ছুঃখিতা রমণীকে গভীর 
শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইবে ? আমি 
তোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত! হয়৷ আর গৃহে যাইব না; 
আমি কাননান্তরে গমনপুরর্বক দিবানিশি কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! 
বলিয়৷ কালক্ষেপ করিব। অথব! অরণ্যে না গিয়া কাম 
সাগরে গমনপূর্ববক তথায় তোমাকে কামন| করত 
কলেবর ত্যাগ করিব। আমি এই কামনা করিব যে 
যেমন আত্ম! কাল চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর আমার সহগাঁমী, 
সেইরূপ তুমিও যেন আমার পার্দেশে বমনাঞ্চলে 
নিবদ্ধ হইয়া সংগামী হও। দীন-ব্মল! তুমি 
এক্ষণে আমায় নিরাশ! করিয়া গমন করিতেছ ; কিন্ত 
এই শরণাগতা দীন!কে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত 
কাৰ্য্য নহে। নাথ! ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি যাহার 
পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আমি মন্দমতি রমণী হইয়া 
কি প্রকারে মেই মায়াবলে গোপবেশধারী পরমে- 
শ্বরকে পরিভ্ঞাত হইব ? প্রভে!! আমি অবিনয়প্রযুক্ত 
যে সহত্র অপরাধ করিয়াছি এবং পতিভাবে অভিভান- 
বশতঃ 'যে সকল হুর্্বাক্য বলিয়াছি, সেই সমুদয় তুমি 
ক্ষমা কর। নাথ! আমার দর্প চু ও মনোরখ দূরীভূত 
হইয়াছে; অধিক কি বলিব, আমি আত্মসৌভাগ্য 
বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি । ১১-২১ । আমি পূর্বে 
গর্গের মুখে তোমার বৃত্তান্তশ্রবণে তোমাকে পরিজ্ঞাত 
হইয়াও তোমারই মায়ায় মোহিত! হইয়া প্রেম বা 
ভক্তিবশতঃ তোমাকে কোন কথা বলিতে পারিনাই। 
প্রভো! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়! গমন করিলে 
কলদ্বী হইবে এবং ব্রপ্দকোপানলে তোমার পুত্র- 
পৌত্রাদির বিনাশ খঘটিবে। হে প্রো! প্রাণব্লভ 
তোমাকে না দেখিলে ক্ষণকালও আমার শতযুগ 


বোধ হয়; অতএব শত বংদর তোমাকে ত্যাগ 
করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? মুনে! 
রাধিকা এই কথা বলিয়া সহদ! শোকভরে ধরণী- 
তলে পতিতা ও যুচ্ছিতা হইলে, তাহার চৈতন্য 
বিলুপ্ত হইল। তখন কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে 
সুচ্ছিতা 'দেখির! চৈত্ সম্পাদনপূর্ধ্বক কুপাবণতঃ 
বক্ষচ্থলে রক্ষা! করিলেন। পরে তিনি শোকবিনাশক 
যোগকখন্দার1 তাহাকে বিবিধপ্রকারে প্রবোধ দান 
করিলেও দেই বিমলহাসিনী শোকভ্যাগে সমর্থ 
হইলেন না। ফলতঃ মানবগণের সামান্য বন্তর 
বিয়োগও যখন শোক-হেতু হইয়া থাকে, তখন দেহ 
ও আত্মার বিচ্ছেদ কাহার সুখজনক হয়? রাধিকার 
অবস্থাদর্শনে ব্রভরাঘ্ গ্রীন সেই দিবস ব্রজধামে 
গমন না করিয়? রাধিকার সহিত ক্রীড়।-সরোবর 
হইতে রাসমণ্ডলোদেশে যাত্রা করিলেন। পরে 
শ্রীরুষণ মেই স্থানে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহার 
সহিত ক্রীড়ারভ্ত করিলে, রাসেশ্বরী সানন্দে বিরহ-. 
বেদন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নারদ! সেই 
রাধিকা তখন পুণ্প-চন্দনে চচ্চিতা হইয়া সেই বিজন 
প্রদেশে স্বামীর সহিত চন্দনাক্ত পুণ্প-শ্য্যায় অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । ২২_-৩১। 
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উনসপ্ততিতম অধ্যায়। 


নারদ বলিলেন; প্রভে!! ইহার পর রাধা- 
মাধবের কি রহস্ত ব্যাপার হইয়াছিল; সেই অস্পষ্ট 
নিগৃঢ়তত্ব আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ 
বলিলেন; _নারদ! আমি সেই পরণাডুত রহস্ত 
বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা! সমুদয় বেদ ও 
পুরাণে অপ্রকাশিত এবং পুরাবিদ্যণের অজ্ঞাত। 
ঝৰে! অনন্তর সেই বিদঞ্ধ স্বেচ্ছাময় ভগঝান্‌ 
শ্রীরুষ্ণ, পুনরায় কামান্বিত হইয়া বিদগ্ধা রাঁধি- 
কার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। গিতৃগণের 
মানসী কন্তা শুর প্রয়শিষ্যা ধন্ত। মান্তা মানিনী 
জ্ঞানবতী শৃত-কল্পান্ত-জীবিনী বেদবেদাঙ্গ-নিপুণা, 
যোগিনীরপে প্রমিদ্ধা, দিদ্ধ যোগিনী, নানারূপধরা, 
প্রসিদ্ধা, সাধ্বী, রাধিকা-মাত। কলাব্তী যে প্রকার 
তুঃযর্টিকলামক্তা, কামশান্তরে নিপুণ, বিদগ্ধী, 
রসিবেরী, শৃঙ্গারলীলায় চাতুধ্যশালিনী, সতত কাম; 
কামুকী এবং হুন্দরীদিগের শ্রেষ্ঠা ও হুস্থিরযৌবনা) 
তকন্তা। রীধিকীতেও সেইরূণ গুণময় বিদ্যমান 
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সেই সর্দাংশে মাতৃতুন্য কামুকী সুশীলা রাধিকাদেবী 
ও বিছারনময়ে থামার প্রতি নানা প্রকার কাম-ভাব 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন।  রানরমোতম্থক মেই 
রী বিদ্ধ রাধিকার দহিত রাসমণ্ডলে চতুঃষ্ট 
কলাপরিমাণে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে 
সেই রাধিকার শ্রোণী ও পয়োধরমগ্ডল শ্রীক্ুষ্ের 
নৃখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত এবং গাত্রীয় চন্দন ও সীমন্ত- 
দিদ্দুর বিলুপ্ত হইল; আর ববরীভার শিথিল হইয়া 
পড়িল। অনন্তর মেই হুখসন্তোগ-নিমগ। নগ্ন সুখ- 
মুচ্ছিতা পুলকাক্িতপর্কানী বাধিকাকে . নিদ্রাদেবী 
" আশ্রয় করিলেন । ১--১১। তখন মায়াময় মায়েশ্বর 
কুপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে নিদ্রিতা দেখিয়া! লোক- 
শিক্ষার্থ মায়াবশে রোদনপুর্ব্বক কূপ! করিয়! স্ববক্ষে 


ধারণ করত সেই প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নয়ন-' 


জলে স্থান করাইয়া বারংবার তাঁহার মুখ চুম্বন করি- 
লেন। পরে দেই প্রাণ'ধিকা প্রিরতমাকে বহিৎ-শুদ্ধ 
অতি সুক্ষ্ম অমূল্য নিশ্বদুর্লভ ব্্রযুগর পরিধান করাইয়া 
কবরীবন্ধনপুর্ব্বক তাহার গান্রে কুক্ণুম, চন্দন, গলদেশে 
অমূল্য রত্নির্ষিত হার ও সীমন্তাধঃস্থলে চন্দনবিন্দযুক্ত 
দাড়িম্ব-কুহ্ুমাকার সিন্দুর দান করিলেন। পরে তাহার 
গণ্ডস্থলে নানা চিত্র বিচিত্র পত্রাঝলি রচনাপুর্বৃক 
পাঁদপদ্ো রঞ্জিত রত্বন্পুর পরাইয়! পদাঙ্ুলির নখাগ্রে 
সিন্দুর ও অলক্তক দান করিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ 
শ্রীকুষঃ, নানা সুবেশশোভিনী নিদ্রাকুলা রাধিকাকে 
পুনর্ধার মোহবশতঃ অভিলধিত গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। 
পরে জগংগামী কৃষ্ণ, ভাবী কান্তাবিরহে কাতর হইয়া 
পুনর্ব্বার কান্তাকে বক্ষে ধারণপুর্ব্বক চুম্বন করিয়া স্বয়ং 
নিদ্রিত হইলেন। ও সময়ে লোকপিতামহ ত্রহ্ধ, 
শিব, শেঝাদি দেবগণ ও মুনীন্্রগণের সহিত তথায় 
আগমনপুর্বক সেই পরিপুর্ণতম ভগবান্কে প্রণাম 


করিয়া কুতা্জলিপুটে সামবেদোক্ত স্যোত্রদধারা স্তব- 


করিতে লাগিলেন। ১৩--২১। ত্রহ্গা বলিলেন; 
জয় জয় জগদীশ! সমুগয় জীবগণ আপনার চরণ 
বন্দন! করিয়া থাকে; আপনি নির্তণ, নিরাকার; 
অথচ সাকার, ন্বেচ্ছামন্ন; আপনি ভক্তানুগ্রহ-নিমিস্ত 
নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিতেছেন। হে মায়েশ! মায়া" 
বশে আপনার এই গোপবেশ প্রকাশ ।পাইতেছে। হে 
সুবেশ! হে শান্ত! সুশীল! আপনি সর্দকান্ত, 
দ্বাস্ত ও নিতান্ত জ্ঞান|নন্দময় ; আপনি পরাৎপর- 
তরু, প্রকৃতি হইতে অতীত, সকলের অন্তরাত্মা 
স্বরণ; আপনি নিলি, সাক্ষিস্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্ত ও 
নিরগ্রন; ভুভারহরণার্থ করুণাবশতঃ এই ভূমগ্ডুলে 


২২3 শু াািশাশীাশী্াা টা টিিীশীীশিশি 


্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


আপনার আগমন; আপনি শোক, সন্তাপ, স্বর ও 
মৃত্যুভয়াদি সমুদয় হরণ করেন, আপনি শরণাগত- 
পালক ও ভক্তবৎ্সল বলিয়াই নিরন্তর ভক্তবৃন্দের 
প্রতি অনুগ্রহার্থ ব্/গ্র থাকেন। হে ভক্তসঞ্িত ধন! 
আপনাকে নমস্কার ৷ ব্রহ্মা দেবগণ-মধ্যে সর্বাবিষ্ঠাতৃ- 
দেব ্রীকুষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়া বারংবার প্রণাম 
ও বারংবার গাত্রোথানপুর্বক নিরতিশয় প্রেমব্শত্ঃ 
মূৰ্চ্ছিত হইলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ত্হ্গক্ূত 
এই স্তোত্ৰ শ্রবণ করে, তাহার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ 
হয়; ইহার সংশয় নাই এবং অপুত্র হইলে পুত্র, 
্রিয়াহীন প্রিয়া ও নির্ধন হইলে এই স্তোত্রশ্রবণে 
নিশ্চয় ভরিপুর্ণতম ধন লাভ করিতে পারে। আর 
নে ব্যক্তি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে হুরিদান্ত 
ও মুক্তি অপেক্ষা সুদুর্ণ ভ অচল! হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। জগদ্বিধাত৷ ব্ৰহ্ম, এইরূপে স্তব ও বারংবার 
প্রণাম করিয়া অল্পে অল্পে গাত্রোখানপুর্বাক পুনরায় 
ভক্তিসহবারে বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেবেশ! 
হে পরমানন্দকারণ! নন্দনন্দন! হে নিত্যানন্দ! 
হেসানন্দ! আপনাকে নমস্কার বরি; আপনি 
গাত্রোখখান করুন। হে নাথ! আপনি শতব্ধব্যাগী 
শ্রীদাম-শাপ স্মরণ করত বৃন্দাবন-বন পরিত্যাগপূর্ব্বক 
এক্ষণে নন্দালয়ে গমন করুন। ভক্তের শাপানুরোধে 
শতবর্ষ প্রিয়াকে পরিত্যাগ করুন; পুনরায় ইহার 
সহিত গোলোকে গমন করিবেন। ভগবনূ! আপনি 
পিতৃগৃহে গমনপুর্বক সমাগত পরমবৈষ্ৰ মান্ত, 
ধন্য, অতিথি পিতৃব্য অক্রুরকে দর্শন করুন। হে 
ভগবন্‌ হরে! এক্ষণে আপনি তাহার সহিত 
মধুপুরী গ্রমনপুর্র্বক শঙ্ধরের ধনু ও বৈরিগণকে 
ভগ্ন করুন। ২২--৩২। আপনি দুরাত্ম। কংনকে 
বিনাশ করিয়! পিতা-মাতাকে সান্তনা এবং দ্বারকা- 
পুরী নির্মাণ ও পৃথিবীর ভারাবতরণ করুন। হে 
বিভো! আপনি শুর বারাণমী দ্ধ, ইন্দ্রের দমন, 
বাণযুদ্ধে শিবের ভৃস্তণ, বাণরাজার ভুজ চ্ছেদন,কন্রিণী- 
হরণ, নরকাম্ুরের বিনাশ ও যোড়শ সহত্র স্ত্রীর 
পাণি গ্রহণ করুন। ভ্রজরাজ! প্রাণসমা প্রিয়াকে 
পরিত্যাগপুর্বাক এক্ষণে ব্রজধাযে গমন করুন। রাধিকা 
জাগরিত| না হইতে হইতে গাত্রোখান করুন) আপ- 
নার মন্বল হইবে। ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র 
দেবগণের সহিত ব্রঙ্গলোকে এবং অনন্তদেব ও শঙ্কর 
স্বন্য স্থানে গমন করিলেন। হে নারদ। অনন্তর 
দেবগণ ভক্তিসহকারে প্রদুলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মন্তকো- 
পরি পুংপ-চন্দন বর্ণ করিতে লাণিলেন। তখন 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


১০৫৮১ এ 
SCP 2 tn ANDES 2০/১১/৮০৯০ 


শ্রীরুফ-জন্মথণু। 


এইরূপ দৈববাণী হইল; «দেব। ব্যার্থ কংমের 
বিনাশ সাধন করিয়া পিতামাতার উদ্ধার ও ভূভার 
হরণ করুন৷” ভগবান ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ 
আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ভগবতী রাধিকাকে 
পরিত্যাগ করত অঙ্গে অল্পে উিত হইলেন। পরে 
শ্রীকৃষ্ণ পুনর্্বাধ রাঁধিকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
কিয়গুর গনন করিয়! রাদমণ্ডলের নিকটব্তাঁ চন্দন- 
বনে ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই 
রাধিকা নিদ্র। ত্যাগ করিয়া শয্য। হইতে গাত্রোখান- 


পূর্বক প্রীণবল্পভ শান্ত নিজকান্ত হরিকে না 
দেখিয়া হা নাথ! হারমণশ্রে্ঠ! হা! প্রাণেশ! 
হা প্রাণবল্লভ! হা -প্রাণচৌর! হা প্রিয়তম! 


কোথায় গেলে; বারংবার এইরূপ বলিতে লাগি- 
লেন। ৩৩--৪৩। পরে ক্ষণকাল অন্বেষণ করিতে 
করিতে মালভীবনে ভ্রমণ করিলেন ; অনভ্তর ক্ষণকাল 
উপবেশন, ক্ষণকাল উত্থান, ক্ষণকাল ভূতলে শয়ন, 
ক্ষণকাল উচ্চস্বরে রোদন ও ক্ষণকাল, হে নাথ! 
একবার আগমন কর, একবার আগমন কর বলিয়া, 
বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে বিরহা- 
নলমস্তপ্তা মেই রাধিকা মস্তাপহেতু মর্্ছাপন্ন হইয়া 
তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে মৃতার নায় পতিত| হইলেন । ব্রহ্মন্‌ ! 
তখন শত সহস্ৰ গোপী কেহ চামর ও কেহ চন্দন- 
দ্রব লইয়! তথায় আগমন করিলেন। পরে তাঁহাদিগের 
মধ্যে রাধিকার এক প্রিয়সথী প্রিয়! রাধিকাকে মৃতার 
ন্যায় দর্শন করিয়া! প্রেমব্হিবলচিত্তে তাঁহাকে স্ববন্ষে 
ধারণপুর্কাক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সজল 
পঙ্কজদল পঙ্কের উপর নিহিত করিয়া তদুপরি মৃতার 
স্যায় নিশ্চেষ্ট রাধিকাকে স্থাপিত করিলেন। তখন 
গোপীগণ িখবরভতাপত্র-শীগ্রিতা চন্দনদ্রবযুক্তা সতী 
রাধিকাকে মনোহর শ্বেতচামরদ্বারা ব্যজন করত 
শুশ্রযা করিতে লাগিলেন। নারদ! পরে শ্রীকৃষ্ণ, 
প্রাণবল্লভা রাধিকার তদবস্থা৷ দেখিয়। তথায় আগমন- 
পূর্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলে, রাজকিঙ্কর 
কর্তৃক দণ্ডার্হ অপরাধী যেরূপ অপদারিত হয়, সেইরূপ 
তিনিও বলিষ্ঠা গোগীগণকর্তৃক মক্রোধে নিবারিত হই- 
লেন। ততৎ্পরে কৃপানিধি কুক্ণ, রাধামমীপে সমাগত 
হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত চৈতন্ত 
সম্পাদনপুরর্বক প্রবোধবাক্যে সান্তনা করিলেন। 
৪৪--৫২। তখন দেবী রাধিকা চেতনালাভে প্রাণ- 
বল্লভকে দর্শন করিয়া হুস্থচিত্তা হওয়ায় তাহার 
বিরহবেদন বিদ্রিত হইল। অনন্তর সেই কান্তা 
রাধিকা, কান্তকে ঈপ্সিত গাঢ়ালিন্ধন করিলে, 
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সেই মধুহৃদন তাঁহার সহিত নানা প্রকার শূঙ্গার 
করিয়া সেই রাধাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করত বহুশম্যায় 
অবস্থান করিতে লামিলেন। সেই সময়ে পরমপুজিতা! 
বিদগ্কা রহুমালানায়ী কোন রাধাদধী অত্যুন্তম নীতি- 
সার মধুর বাক্যে শ্রীক্ষঞকে বলিতে লাগিলেন; 
কৃষ্ণ! দম্পতীর পরম্পর প্রীতির কারণ, পরিণামে 
সুখজনক, নীতিমার, সত্য, হিতকর বাক্য বলিতেছি 
শ্রবণ কর; তাহ! কামশাস্ত্র, নীতিশ।ন্ব ও নেদপুরণের 
সম্মত এবং লৌকি ব্যবহারে প্রশংসনীয় ও অতিশয় 
যশস্কর। প্রতে ! রমঈগণের বন্ধুবর্গের মধ্যে পিতা, 
মাতা ও ভ্রাতা প্রিয় বলিয়া নিৰ্দিষ্ট ; সেই পিত্রাদি 
অপেক্ষা পুত্র ও পুত্রাপেক্ষা পতিই প্রিয় হইয়া থাকে। 
সাধুগণ বলেন সাধ্বী রমণীদিগের শত পুত্র অপেক্ষা! 
স্বামী শ্রেষ্ঠ; কলতঃ বিদগ্ধী রসিকাগণের ভর্তা অপেক্ষা 
পরম প্রিয় আর কেহই নাই। বিদগ্ধ! রমণীর ভর্ত। 
বিদগ্ধ হইলে পরম সুখ হইয়া থাকে; আর তাহা! 
না হইয়া যদি খলস্বভাব হয়, তাহা হইলে সেই 
স্বামীকে বিষতুল্য বিষম বোধ হইয়! থাকে । ৫৩--৬১। 
সংসারনিবন্ধ উড প্রীতি ও মমত| হইলেই পরম 
প্রেম ও সৌভাগ্য হয়। যে গৃহে দম্পতীর সমত! 
না হয়, তথায় অলক্ষ্মী বাদ করে এবং তাহাদিগের 
জীবন বিফল হইয়া থাকে। মনোমত স্বামীর বিচ্ছেদ 
রম্নীগণের পক্ষে পরম দু:খজনক এবং তাহা শোক" 
সম্তাপের কারণ ; অধিক কি জীবনসত্বেও মরণাধিক 
দুখভোগ হয়। যোষিদ্গণের স্বর-জাগরণার্দি সকল 
অবস্থাতেই পতি__প্রাণন্বক্ূপ ; ফলত ইহকাল ও 
পরকালে বমনীগণের পতিই গ্রতি। এইজন্য তুমি গমন 
করিলে পর, রাধিকা সহসা ছাপা হইয়া ও তৃণাচ্ছন্ 


ভূমিতলে পতিতা হইয়াছিলেন। পরে আমি ইহার 


মুখে উত্তম সুশীতল জল দান করায়, নিশ্বাসপতন ও 


সামান্ত চৈতন্ত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল রোদন 


করিয়া তংক্ষণাৎ পুনরায় হস্তাপহেতু মুচ্ছিতা হন।, 
তখন রাধিকার সর্ব্শরীর বিরহানলে দগ্ধ লৌহ্যর 
সমান সন্তপ্ত ও অনলের স্যায় অন্পৃণ্ত হইয়া! উঠিল। 


সেই সময়ে স্বপ্-জাগরণ, রাত্রি, দিবা, গৃহ, বন, জল, রর 
স্থল ও অন্তরীক্ষ এবং চন্্নূর্ষ্যোদয়ে রাধিকার 


কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান ছিল না; ইনি কেবল মৃততুলযা 


জড়াকুতি হইয়া নিরন্তর তোমাকে ধ্যান করত সমুরয় 
জগ বিযুঃময় দেখিয়াছিলেন। তখন মঙ্গল পদ্ধজদল.. 


পদ্ধে বিন্তস্ত করিয়া সৎকৃত শয্যায় বিরহাতুর! রাধিকা ি | 


শায়িত! 2৬7 কেহ নিরন্তর বে ্ঁ 


৫১০ . 


বন্ধ যোগ করিয়া ইহার সেবা করেন) কিন্তু তখন 
রাধার অঙগম্পর্শগাত্রে পদ্ষ-শুষ ও গিগ্ধ পদ্মপত্র সকল 
ভম্মসাৎ হইয়াছিল। হে হরে! তৎক্ষণাৎ চন্দনান্ু- 
লেগ শুক হইল, চম্পকমন্নিভ বণ কজ্জলাকার ধারণ 
কারল, কেশকলাপ ব্বর্ণনম গীতবর্ণ হুইয়া উঠিল, 
মনোহর মিন্ুরবিন্দু শ্যামল হইয়া গেল এবং বেশ, 
বিলাম ও লীলা দূরীভূত হইল। ৬২--৭৭। হে 
কু! তুমি নীতিবিশারদ ; এক্ষণে যাহাতে ্ত্ীহত্যা 
ন! হয়, মনে মনে নেইরূপ বিচার করিয়া যাহা উচিত 
বোধ হয় কর। তখন মাধব, বত্রমালার বাক্য শ্রবণ 
করিয়| হাস্তপুর্বক পরিণামে সুখকর নীতিদার হিত- 
জনক সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন; প্রিয় ! যদি 
আমি গুভাশ্তভ কৰ্ম্মফল খণ্ডন করিতে সমর্থ হই, 


কিন্তু তথাপি কৌনব্রমে নিয়তি লঙ্ঘন করিতে পারিব 


না। কারণ আমি সমুদয় বরহ্মাণ্ডে যে মর্যাদা স্থাপন 
করিয়াছি, মুনিগণ দেবতামকল ও মানবগণ তানু- 


সারেই কর্মী করিয়া থাকে। ুন্দরি! শ্রীদামের 
শাপহেতু আমাদিগের উভয়ের শতবর্ষ বিচ্ছেদ 
অনীগ্গিত হইলেও অবশ্যই খটিবে। ভুমধ্যমে ! 
জাগরণীবস্থায় আমার সহিত ইহার বিচ্ছেদ থাকিবে, 


কিন্তু আমার বরে নিদ্রাবস্থাতে নিরন্তর মিলন হুইবে। 


আর আমি যে আধ্যাত্মিক যোগ দান করিয়াছি, 
আহাতেই ইহার শোক বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে 
রাধিকাকে সান্তনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে; আমি 
নন্দালয়ে চলিলাম। নারদ! জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ এই 
বলিয়া নন্দালয়াভিমুখে যাতা করিলে সখীদমূহ 
রাধিকাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। এদিকে 
শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গমনপুর্বক পিতা-মাতাকে নমস্কার 
করিয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করত নবনীত ভোজনান্তে 
বালচাপল্য-প্রদর্শনার্থ আনন্দের সহিত মাতৃদত্ত তাম্বুল 


মাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ৭৭_-৮৫। 
প্রীকষ্ণজন্মখণ্ডে উনসগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


প্ততিতম অধ্যায় । 
মারারণ বলিলেন ;-_নারদ ! 


এদিকে অক্তুর 
২সকর্তৃক প্রেত্িত হইয়া স্বভবনে গমনপুর্র্বক উত্তম- 
মিষ্টান্ন-ভোজনান্তে শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে 
তিনি নুঝগিত জলপানাস্তে সকপূর্র তাম্বুল চর্বণ 
করত সুখানুভব করিতে করিতে সুখে নিদ্রাগত 
হইলেন। অনভ্তর দেই বাতাধিক্যাদি দৌধশুন্য 


অরোগী বদ্ধবেশ NSE RATA GBR, ৮785৮ নকুল, চাতক পদ, 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


শোক-বিবর্জিত ও. সুন্গিদ্ধ অক্রুর নিশাবশেষ সময়ে 
পুরাণ-শ্রুতি-দম্মত সুস্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি 
প্রথমে দেখিলেন ; কিশোরবয়ঙ্ক শ্ঠামকলেবর দ্বিভুজ 
মুরলীহস্ত গীতবন্ধারী বনমালাবিভূষিত এক দ্বিজ- 
শিশু, সন্মুখে অবস্থান করিতেছেন ; তাঁহার স্বান 
চন্দনানুলিপ্ত ; সেই ভূষণার্থ বালক মালতীমাল্য ও 
উৎকৃষ্ট রত্রমণিময় ভূষ্ণ-সমূহে বিভূষিত। তাহার 
ব্দনমগুলে ঈষৎ হাস্ত বিকাশ পাইতেছে এধ্‌ৎ নেই 


পদ্মলোচনের মস্তকে মযূর-পুচ্ছের চূড়া বিরাজ 


করিতেছে। পরে এক পতি-পুত্রবতী সুন্দরী সতী 
বরমণীকে দেখিতে পাইলেন) তাঁহার পরিধান গীতব্সন, 
সব্বাঙ্গ রত্বভৃষণে ভুষিত এবং শরচ্চন্্রসদূশ মনোহর 
মুখ-মণ্ডল ঈষৎ হান্তযুক্ত ; মেই বরদা শুভদায়িনী 
রমনী এক হস্তে প্রজ্ঘলিত প্রদীপ ও এক হস্তে শুরু 
ধান্য ধারণ করিতেছেন। অনন্তর শুভাশীর্ববাদকারী 
এক ব্রাহ্মণ, শ্বেত পদ, রাজহৎস, তুরম্বম, সরোবর 
তাঁহার নেত্রগোচর হইল । তহ্পরে বিচিত্রফল-পুপ্প- 
শোভিত শুভজনক আত, নিম্ব, নারিকেল, গুঁবাক ও 
ক্দলীতরু প্রত্যক্ষ করিলেন। পরে দেখিলেন, এক 
শ্বেতপর্ণ দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং স্বয়ং 
কখন পর্বতে, কখন বৃক্ধে, কখন গুজে, কখন তাবুতে, 
কখন তুরগে অবস্থিত আছেন। ১-১২। অনন্তর 
আপনি কখন বীণা বাদন, কখ্ন পায়ন ভোজন, কখন 
দৃধি-ঙ্গীরদমবিত অভিলধিত পদ্মপত্রহ্ অন্ন ভক্ষণ 
করিতেছেন। কখন নিজ হস্তে শুরু ধান্ত ও পপ 
ধারণ করিতেছেন, এবং কখন স্বয়ং চন্দনচর্চিত 
হইতেছেন, দেখিতে পাইলেন। তৎপরে রজত, 
শুভ্র মণি, কাঞ্চন, মুক্তা, মাণিক্য, বত পুর্ণকুত্ত, মেঘ, 
জল, সবৎসা সুরভি গো, উত্তম বৃষ, ময়ূর, শর 
সারস, শঙ্খচিল, খণ্ডন, তানুল, পুংপ-মাল্য, প্রজ্ছলিত 
অগ্নি, দেবপুজা, পার্বতী প্রতিমা, কৃষ্ণপ্রতিন।, শিবলিন্ব 
বিপ্রঝালিকা, বিপ্রবালক, সুপরুলাম্থিত শঙ্গক্ষেতর, 
দেবস্থলী, রাজেন্দ্র সিংহ, ব্যাত্র এবং গুরু ও দেবতা 
নয়নগোচর করিলেন। অক্রুর এইরূপ শুভ স্বপ্ন 
দর্শন করিয়া গাত্রোখানান্তে ঈপ্দিত আহিককার্ধ্য 
সমাধাপুর্বাক উদ্ধবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন 
নারদ! পরে তিনি উদ্ধবের আজ্ঞ৷ গ্রহণপূর্ববক গুরু- 
দেবতার অর্চনা করিয়া মনে মনে শ্রীকুষংকে ধ্যান 
করত যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে নির্গত হইয়া 
সুভজনক মন্গলার্থ বাঞ্চাফলপ্রদদ রমণীয় ও আসন্ন" 
মঙ্গলম্ৃচক ডব্যমকল দৃষ্টিগোচর করিলেন। তিনি 
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আীকৃফ্ণ-জন্মথণ্ড। 


দিব্যাভরণভূষিত| পতিপুত্রবতী সাধ্বী রমণী, শুপ্প, 
শরুপুপ্পের মাল্য, ধান্ত ও শুভজনক খগীন পক্ষী, 
দ্দিণভাগে প্র্বলিত অগ্নি, বিপ্র, বৃষভ, গজ, সবংসা 
দেহু, শ্বেতাখ্ব, রাঁজহংস, বেশ্যা, পুষ্পমাল্য, পতাকা, 
দধি ও পায়ন দেখিতে পাইলেন। ১৩--২৩। মণি, 
স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, ঈদ্দিত মাণিক্য, মন্যোমাংস, চন্দন 
মাধ্বীক, উত্তম মৃত, কৃষ্ণসারম্‌, ফল, লাজ, খ্বেতশ্ঘপ, 
দর্পণ, বিচিত্র বিমান, শুভকরী উজ্বণ প্রতিমা, শুরু 
পা, পদ্মবন, শঙ্জচিল্প, চকোর পক্ষী, মার্জ্জার, পর্ববত, 
মেষ, ময়ূর, শুক ও সারদ পক্ষী নয়নগোচর করিলেন। 
আর ম্ঙ্লজ্জনক শঙ্খধ্বনি, কোকিলের রব, বাদ্যনিনাদ 
অদ্ভুত কৃষ্ণগুণ-গান, হৱরিশব্দ ও জয়ধ্বনি তীহার 
শ্রুতিগোচর হইল। অক্তুর এইরূপ শুভদর্শন ও 
শভশব শ্রবণে হুষটচিত্ত হইয়া ্রীহরিকে স্মরণ করত 
পবিত্র বৃন্দাবন-বনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ. 
কালে সম্মুখে অভীগ্গিত রাদমগ্ডল দেখিতে পাইলেন, 
তীরাফমগুলের চতুদ্দিক চন্দন, অগ্ুরু, কত্তরী ও পুষ্প- 
বাযুদ্ধারা আমোদিত হইয়াছে; উহার দ্বারদেশে 
বম্তাস্তম্ত বিরান করিতেছে এবং তাহার অথোদেশস্থ 
মন্্ল-ঘটে পটহত্র বিচিত্রিত আত্রগললবদমূহ শোভা 
পাইতেছে। দেখিলেন, সেই শোভনার্থ বাদমণ্ডলের 
চতুর্দিকে পদ্ধরাগ-বিনিদ্িত সুশোভিত ত্রিকোটি 
রত্বমন্দির নিরন্তর শোভা বিস্তার করিতেছে। 
আর হুরম্য শতকোটি কুগ্রকুটীরদ্বার উহা! অতিশয় 
বিরাজিত হইতেছে। অক্রুর এইরূপ রাসমগ্ুল ও 
বৃন্দাবন দর্শন করিয়! কিয়ন্ূর অতিক্রম করত সন্মুখে 
অত্যুত্তম রমণীয় নন্বব্র ও বৈকুসদৃশ শ্রীরুষ্ণালয় 
দৃষ্টিগোচর করিলেন। ২৪--৩৩। বিশ্বকর্মানির্মিত 
মনিমারখচিত ও নন্দালয়,রত্মময় সোপানযুক্ত রত্বত্তত্তে 
বিরচিত, নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্রাচ্য ও উৎকৃষ্ট রত 
প্রাচীরে পরিশোভিত। অক্রুর এইরূপ দেখিতে 
দেখিতে সেই নন্দালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 
পরে দ্বারী তাহাকে পথ প্রদর্শন করাইলে তিনি রাজ- 
দ্বারে প্রবেশপুর্ধ্বক দেখিলেন; ওঁ রাজদ্বার--পতাকা, 
রত্রসমূহ, মুক্তা, মাণিক্য ও রত্ব-দর্পণে সুশোভিত, 
বতচিত্র-বিচিত্রিত রুত্ববীধী বিরাজিত ও মঙ্গল-ঘট 
সুমদবিত। অনস্তর অক্রুরাগমন-শ্রবণে গোপরাজ নন্দ 
অতি আহ্কাদিত হইয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃষ্ভাু 
প্রভৃতি স্বজনবৰ্গের সহিত বেশ্যা, পুর্ণকুম্ত, উৎকৃষ্ট গজ 
ও শুরু ধান্য অগ্রে লইয়া এবং কৃষ্ণা গে, মধুপর্ক, পাদ্য 
ও রত্বাসনাদি গ্রহণ করিয়া সাদরে শান্তভাবে সহান্ত- 
বদনে বিনয়াদিত হইয়া অন্গমনার্থ দ্বারদেশে আগমন 
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করিলেন। পরে সেই সগণ বালকাধিত সানদদচিন্ত নন্দ, 
মহাভাগ অক্রুরকে দর্শন করিয়া আদ্দিলন করিলেন 
এবং গোপগণ অক্রুরকে প্রণাম করিয়|আশীর্দ্ধার গ্রহণ 
করিলেন। মুনে! দেই পরস্পর সংযোগ অতিশয় 
হুখজ্রনক হইয়াছিল। অনন্তর অক্রুর ক্রমে কৃষ্ণ 
বলরামকে ক্রোড়ে লইলেন। 'পরে তিনি, বাঞ্থাসিদ্ধ 
হওয়ায় আপনাকে কৃতাথ-জ্ঞানে আনন্দিত হইলে, 
তাহার সর্ধ্বশরীর পুলকার্চিত ও নয়ন্দয় আনন্দ- 
বারিপুণ হইল । তখন তিনি তীহাদিগের গগুযুগল 
চুম্বন করিলেন। ৩৪--৪৩। তখন অক্রুর ক্ষণকাল 
সেই ছিভুজ শ্যামহুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন; 
তিনি গীতবমনধারী ও মালতী মাল্য বিভূষিত; 
সেই বংশীধরের সর্ববাঙ্গ চন্দন্চর্ডিত এবং ব্রহ্মা, 
মহেশ্বর ও অনস্তাদি দেবগণ আর সনকাদি 
মুনীন্রগণ তাহার স্তব ও গোঁপকন্যামকল নিব" 
স্তর সেই পরিপুর্ণতম পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন। পরক্ষণে সেই ক্রোড়স্থ কৃষ্ণকে 
দেখিলেন ; তিনি সম্মিত চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী সরস্বতীযুক্ত 
ও বন্মালাব্ভূষিত এবং সুনন্দ, নন্দ ও কুমুদ্াদি 
পার্ধদসণ-বর্তৃক পরিসেবিত। দিদ্ধগণ বেদমন্তদ্বারা 
সেই পরাৎ্পরকে উপাসনা করিতেছেন। তৎপরে 
তীহার দৃষ্ট হইল ; সেই কৃষ্ণ, দেব ত্রিলোচন পর্বত 
শুদ্ধস্ষটিক-সঙ্কাশ নাগরাজ-বিরাজিত পরম-ত্রহ্ম 
দ্বিগন্বররূপে ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন; তাহার 
সর্বাঙ্গ ভম্মানুলিপ্ত ও মস্তকে জটাভার শোভিত, সেই 
যোগিশ্রেষ্ঠ ধ্যাননিষ্ঠ দেবাধিদেব করে জপমালা ধারণ 
করিয়াছেন! পরে আবার মেই কৃষ্ণকে কথন মনীষি- 
গণাগ্রগণ্য ধ্যাননিষ্ঠ চতুরমুখ ব্রহ্মা, কখন ধর্ম্মস্বরূপ, 
কখন অনস্বরূগী, কখন ভাস্বর, কখন চন্দ্র, কখন 
দবিজরূগী, কখন প্রক্ৃতি-স্বরূপ, কখন তেজোরূপ, 
সনাতন ও কখন বা কোটি-কন্দর্প-নিন্দিত পরম- 
শোভাচ্য কামিনীজনের কমনীয়-কামসংযুক্ত কামুক 
পুরুষরূগী নেত্রগোচর করিলেন। নারদ! অন্তুর, 
সেই শিশুকে এবসূত দর্শন করিয়। বক্ষঃস্থল হইতে 
নন্দদত্ত রম্য রত্ব-দিংহাসনে স্থাপন করিলেন। পরে 
তিনি পুলকাঞ্চিত-কলেবরে ভক্তির সহিত সেই 
পুরুষোত্তম শ্রীকৃফকে সাই্রাঙ্গ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৪--৫৪। অক্রুর 
বলিলেন ; বিভো৷ ! আপনি সকলের কারণ ও পর্মাত্মু- 
রূগী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সমুদয় বিশ্বের 
ঈশ্বর, আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে ঈশ! আপনি 
প্রকৃতি হইতে অতীত ও পরাৎপরত্র; আপনি 
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নির্ভুণ, নিরীহ ও নিরাকারন্বরূপ ; আপনি সমুদয় 
দেবগণের ঈশ্বর ও সমুদয় দেবগণম্বরূপ এবং সমুদয় 
দেবগণের অধিদ্বতা। হে ভগবন্‌! আপনি 
অমংখ্য বিশ্বমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্ৰক্মা, বিষ্ণু ও মহেখুর- 
রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং আপনিই অসংখ্য 
বিশ্বের আদিবীজন্বরূপ) এই নিমিত্ত আপনাকে 
বিশ্বরূগী বলিয়া সকলে নির্দেশ করেন। আপনি 
গোপাঙ্নাগণ্ের প্রভু, গণেশেশ্বররূগী ও মুরগণের 
ঈশ্বর এবং রাধিকার কান্ত , অতএব আপনাকে বারং- 
বার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি রাধারমণরূগী; 
রাধারূপধারী, রাধার আরাধ্যদেব, রাধার প্রাণাধিক 
প্রিয়, রাধার আধার-স্বরূণ এবং রাধিকার অধিদেবত! 
ও প্রিয়তম ; আপনি রাধিকার প্রাণাধিদেব ও বিশ্বরপী 
অতএব আপনাকে নমস্কার । দেব! আপনি বেদ- 
বেদাঙ্গ ও ব্দেজ্ঞরূগী : আসনিই বে'দর অধিষ্ঠাতৃ- 
দেবত। ও কারণ; বেদনিচয়ে নিরস্তর আপনারই 
স্াতিবাদ বর্ণিত আছে অতএব আপনাকে নমস্কার। 
যে মহাবিষ্ণুর লোমকুপনিকরে অসংখ্য বিশ্ব নিরন্তর 
অবস্থিত ; আপনি তাঁহারও ঈশ্বর ; অতএব আপনি 
বিশ্বনিচয়ের প্রভু; আপনাকে বারংবার নমন্কার। 
আপনিই স্বয়ং প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্ত সকল) এবং 
আপনিই প্রকৃতির ঈশ্বর প্রধান পুরুষ; অতএব 
আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৫৫--৬৪। 
অন্রুর এই রূপ স্তব করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে সহসা 
ুঙ্ভাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন 
পুনরায় সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে হৃদয়মধ্যে 
ও বহির্ভাগে চতুর্দিকেই শ্যামরূপে বিরাজ করিতে 
দেখিলেন; অধিক কি সমুদয় বিশ্বই তাঁহার 
কৃষ্ণময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নারদ! 
তখন নন্দ, অন্তুরকে যুচ্ছিত দেখিয়া সাদরে 
রমণীয় রত্বসিংহামনে অবস্থান করাইলেন। পরে 
মুৰ্ছাবদান হইলে, “আপনি কি কিছু অদ্ভুত দর্শন 
করিয়াছেন? নন্দ এই বলিয়! তাহাকে মিষ্টান্ন 
ভোজন করাইলেন। পরে পুনঃ পুনঃ কুশল ও সমুদয় 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে অক্তুর কংসবৃত্তাত্ত ও পিতা- 
মাতার মোচনার্থ কৃষ্*-ব্লরামের অভীদ্গিত মধুপুরী- 
গ্রমন-বিষয় প্রস্তাব করিলেন। যে ব্যক্তি চিত্তের একা- 
গ্রতাবলম্বনপুরব্বক অক্রুরকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, 
তিনি অপুত্র হইলে পুত্ৰ, ভাৰ্ঘ্যাবিহীন হইলে ভাধ্যা, 
ধনশুন্য হইলে ধন, ভূমিহীন হইলে অতুল ভুমি, 
হতপ্রজা৷ হইলে প্রজা, অপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিষ্ঠা 
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করিয়া থাকেন) অনস্তর অক্রুর, পরম হষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রম্ণীয় চল্পক-শয্যায় শয়ন 
করিলেন। ৬৫--৭২। পরে প্রাতঃকালে গাত্রোখান- 
পূৰ্ব্বক অ(হিচককার্ধ্য সমাধা করিয়া! জগৎপণ্তি রামকৃষ্ণ 
এবং বৃষভান, নন্দ, সুনন্দ ও চন্দ্রভানকে, আর নানা- 
প্রকার সুদুর্লণত দব্যনকল ও পঞ্চগব্য স্বীয় রথে 
সংস্থাপন করিলেন। মেই সময় ব্রজেশ্বর গোপব্র 
নন্দ মৃদঙ্গ, মুরজ পটহু পণব, ঢক্ক| দুন্দুভি, আনক, 
সজ্জা, সল্লহনী, কাংশ্য, পটমর্দন ও মণ্ডবী 
প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য সকল পরমানন্দে ঝাদ্দিত 
করাইতে লাগিলেন। তখন গোপাঙ্গনাগণ বাদ্য- 
ধ্বনি ও বাম-কৃষ্ণের গমনবার্তী শ্রবণীনস্তর দুর 
হইতে শ্রীকুষ্ণকে রথস্থ দেখিয়া কোপভরে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মন্‌ ! রাধিকা-প্রেরিতা সেই 
সকল গোপিকা! কৃষ্ধকর্তৃক নিবারিতা হইয়াও পদাঘাত 
করিয়৷ অনায়াসে সেই কৃষ্ণাধিরূঢ় রথ ভগ্ন করিলেন। 
তখন সমুদয় গোপগণ হাহাকার করিতে লাগিলে, 
কতিপয় বলবতী গোপিকা কুষ্ণকে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত 
করিয়া প্রস্থান করিলেন। দেই সময় কোন গোপিকা! 
কোপবশতঃ অন্তরকে ক্রুর বলিয়া ভন করিলেন। 
কেহ বস্তদ্ধারা তাহাকে বন্ধনপুর্ক সকলে মিলিত 
হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মুনে! পরে কেহ 
তাহাকে কন্কণ ও করছারা তাড়ন করিতে লাগিলেন! 
কেহ বা তাঁহার বস্ত্র হরণ করিয়া তাঁহাকে বিবদন 
করিলেন। ৭৩--৮১। অনস্ভর শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের 
সর্ববাহ ক্ষতবিক্ষত দেখিয়। রাধিকার নিকটে গমন- 
পূর্বক বিনীতভাবে সাদরে আধ্যাত্মিক নীতিবাক্য 
তাহাকে সান্ত্বনা করিয়। অক্রুরকে মুক্ত করিলেন। 
তখন জগংপতি ভগবান্‌ প্রীকৃষ্, বিচিত্র বন্ত্রমণ্ডিত 
মনিরাজখচিত বিশ্বকর্ম্মাবিনির্দ্মিত ইন্দ্প্রস্থাপিত দিব্য 
রথ, সম্মুখে গগনতল হইতে অবতরণ করিল দেখিয়া 
মাতৃভবনে গমন করিলেন। পরে তিনি বান্ধবগণের 
সহিত ভোজন-পানাভ্তে কংসালয়ে গমনজন্য সুখে 
শৃয়ন করিলে, মুনীন্দ্রগণ, দেবরাজ, ব্রহ্মা, মহেখর ও 
তাহাকে বন্দনা করিলেন। নারদ! সেই সময় 
সমুদয় গোপিকাগণও পরম হৃষ্টচিত্তে রাধিকার সহিত 
রমণীয় পুপ্পশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাগতা হইলেন। 
তখন গোকুলবাসী সকলেই অতিশয় আনন্দযুক্ত 
এবং কোন কোন গোপ (গান ও কোন গোপ নৃত্য 
করিতে লাগিল ! ৮২-৮৮ । 
শ্রীকুষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


এবং অযণন্বী হইলে, আয যায়ে, রি ফু Sion. Digitized by eGangol 
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শীকৃষ্ণ-ডন্মখণ্ড। ৫১৩ 
সুশোভিত পুরুদ্বরে সমাগত হইলেন। বিশ্বকর্মা 


একসগ্ততিতম অধ্যায় | 
বিরচিত ওঁ পুরদ্ধার পদ্মরাগমণিখচিত এবং 


নারায়ণ বলিলেন, নারদ! রাধিকা ও গোপিকা- 
গণ সমীব্গ-নুরতীকুত পুষ্প-শয্যায় নিদ্রিতা থাকিতে 
রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে গুভচন্দ্রতারাযুক্ত 
অনৃতযোগদমৰিত গুভক্ষণে এবং শনৈশ্চরের দৃষ্টি- 
সম্পন্ন পাগগ্রহের দৃষ্টিদোষগূন্য বুধশ্বামিক লগে স্বয়ং 
হরি গাত্রোখানপূর্বাক যশোদাকে জাগরিতা করিয়া 
মঙ্গলাচরণ করাইলেন, এবং তৎকর্তৃক বন্ধুবর্গ যথাস্থানে 
সংস্থাপিত হইল। সেই বিশ্বকর্তী। বিশ্বপাত| বিশব- 
ভর্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র হইয়াও অন্বতন্ত্ের ন্যায় যেন 
রাধিকার ভয়ে ভীত হইয়া! বাদ্যবাদন নিষেধ 
করিলেন। পরে পাদথয় প্রক্ষালনপূর্র্বক ধৌতবস্তু- 
যুগ পরিধান করিয়া চন্দনাদিলিপ্ত পরিস্কৃত স্থানে 


অবস্থান করিলেন । তখন তাঁহার বামভাগে চন্দনা . 


সংস্কৃত ফলপুষ্পযুক্ত পুর্ণকুন্ত, দৃক্ষিণভাথে বহ্নি ও 
বিপ্র এবং সম্মুখে পতি-পুত্রব্তী রমণী, দীপ ও দর্পণ 
সংস্থাপিত হইল। পরে তিনি গুরুদত্ত শুভজনক 
সুষিপ্ধ দূর্ববাকাণ্ড, পুষ্প ও শুর্রধান্ত গ্রহণপুর্ববক 
মন্তকোপরি নিহিত করিলেন। অন্তর স্বৃত, মধু, 
রজও, কাঞ্চন ও দি দর্শনপূর্র্বক সর্ব্বাঙ্গে চন্দনানু- 
লেপন করিয়া গুলে পুষ্পমালা! ধারণ করিলেন। ১--৯। 
পরে ভক্তি-সহকারে গুরবর্গ ও ব্রাহ্মণগণকে বন্দনা, 
শঙ্খধ্বনি, বেদপাঠ, মঙ্গলাষ্ডক সঙ্গীত ও বিপ্রগণের 
শুভ আশীর্বচন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
সর্বত্র মঙ্গলপ্রদ মন্বলরূপ ধ্যান করিষ! সুন্দর দক্ষিণ 
চরণ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে দেই ভগাবান্‌ 
মধ্যাঙ্ুলির-দ্বারা নাসিকার বামভাগ ধারণ করত 
নামার দক্ষিণরন্ধ্ধার! ইঞ্টবানু রেচন করিলেন। 
অনন্তর সেই পরমানন্দস্বরূপ নিত্যানন্দ সনাতন নন্দ- 
নন্দন আনন্দের সহিত নন্দের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই: 
লেন। তিনি নিত্য, অথচ অনিত্য, তিনি নিত্যবীজ- 
স্বরূপ, নিত্যবিগ্রহ, নিত্যাঙ্গভৃত, নিত্যেশ্বর ও নিত্য- 
কৃত্যবিশারদ। তাঁহার নিত্য নূতন রূপ, নিত্য 
নৃতন যৌবন ; তাঁহার নিত্য নূতন বেশ ও নিত্য নূতন 
বয়ম। তাঁহার মস্তাষণ নিত্য নূতন, প্রেম নিত্য নৃতন 
এবং যল্প্রাপি.মৌভাগ্যও নিত্য নৃতন। অমৃতাধিক 


সুমিষ্ট বাক্যও তাহার নিত্য নুতন এবং নিত্যই তাঁহার 


নূতন ভক্ত ও. নূতন পদ্ব। মেই মায়াযুত মায়েখবর 
শ্রীকৃষ্ণ, সেই অতি সুরম্য নন্দের প্রাঙ্গণে বারংবার 
অবস্থানপূর্ববক গনোস্মুখ হইলেন। অনন্তর আন্জ- 
পল্পবাধিত পটহুত্রনিবদ্ধ মনোহর রস্তা-স্তম্তসমূহে 


500. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 90528170011 


[ মাতা-কর্তৃক চুন্িত হইলেন 


কর, 


কুদুম ও চন্দনদ্বার! সুমংস্কত। শ্রী) অক্ুর ও 
বান্ধবগণের সহিত ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলে, 
যশোধ। মায়াবশে তাহাকে বাম পার্শ্বে আলিঙ্গন করি 
করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ, সানন্দে নন্দকর্তৃক দক্ষিণ 
পার্শ্বে আলিছিত, বান্ধবগণকর্তৃক সন্ত/ষ্তি ও পিত 
| ১০-্-২৩। 


শ্ীকৃষ্জন্মখণ্ডে একসগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। 


নারায়ণ, বলিলেন, মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, গুরু- 
দেবকে প্রণামপূর্ববক নন্দভবন হইতে নির্গত হইয়া 
দিব্যযানে অরোহণ করত শুভ মধুপুরীতে গমন 
করিতে লাগিলেন। পরে অক্তুর ও স্বগণের সহিত 
অম্রাবতীবিনিন্দিত মনোহর শোভাযুক্ত রমণীয় 
মথুরাপুরীতে উপনীত" হইয়া দেখিলেন, বিশ্বকর্থী 
বিরচিত ওঁ পুরী উৎকৃষ্ট বত্বমমূহে খচিত এবং পরম 
সুন্দর অমূল্য রত্ব-কলসনিকরে বিরাজিত। উহা! 
অতি রমণীয় শত শত রাজপথে বেষ্টিত রহিয়াছে এবং 
ও পথসকল স্থানে স্থানে চন্জাকার চন্দ্রসারমণি 
দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, আর স্থানে স্থানে বণিকৃ- 
গণের বিচিত্র মণিসার-নির্মিত পণ্যবস্ত-পূর্ণ মনোহর 
শত শত পণ্যবীথিকায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। 
ওঁ নগরীর চতুর্দিকে নির্মল স্কটিকাত সলিলপুর্ণ 
পদ্থরাগবিরাজিত সহস্র সহত্র সরোবর পরম 
শোভা সম্প্রাদন করিতেছে। নানালক্কারভূষিত-স্থির 
যৌবনাফিতা পদ্মিনী রমণীগণ, কৃষদর্শনবাসনায় অক্ষত 
গ্রহণপুর্বর্বক অনিমিষ.নয়নে উর্ঘাবদনে অবস্থান করায় 
নগরীর শোভার পরিসীমা রহিল না। তীহাদিগের 
ভ্রমণ লীলায় নিরস্তর নয়নের চাঞ্চল্য বিকাশ পাই: 
তেছে। বতিবাসবিশারদ কামাদক্ত সেই কামিনীগণের 


'শ্রোণি ও পয়োধরমণ্ডল অতি পৃথুল এবং মধ্যদেশ 


অতি কৃশ ও অঙ্গলমকল অতি কোমল। ওঁ নগরীর 
কোন স্থানে চিত্র-বিচিত্রিত, ভূষ্ণবিভূষিত, রতুনির্্মিত 
কোটি কোটি যান বিরাজ করিতেছে এবং মেই 
নগরী নানাকুন্ুমশোভিত ত্রিকোটি পুপ্পোদ্যানে 
পরম সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে। আর সেই সকল 
উদ্যানে মধুমাধূধ্যমংসক্ত মদাধিত মধুলুত্ধ মধুকরগণ্‌ 
মাধবীকম্দে ‘মত্ত হইয়| মধুকরীসসের সহিত প্রতি... 
পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার 
৯৭ শু 


৫১৪ ্রক্মবৈবর্তপুরাণ | 


ছু্গনমূহে ওঁ নগরী প্রবল বৈরিগণেরও দুর্গাম্যা; 
প্রধান প্রধান রক্ষিগণকর্তৃক সেই ছূর্সঘকল নিরস্তর 
'ব্ুক্ষিত হইতেছে! বিশ্বকর্ম্মাকর্ভুক উৎকুষ্ট বিচিত্র 
বত্বিরচিত ত্রিকোটি অট্টালিকা অবস্থিত থাকায় 
নগরীর অতিশয় সৌন্দর্য হইয়াছে। ১-_১৪। 
কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মথুরার এইরূপ শোভা দর্শন 
করিতে করিতে গমনকালে পথিমধ্যে অতি জরাতুরা 
বৃদ্ধা কুজাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, মেই 
রুক্ষাঙ্গী বিক্রতাকার! কুজা, দণ্ড-সাহায্যে অতি.নআ! 
হইয়া গমন করিতেছে; সেই সময়ে তাহার গাত্রীয় 
লোলমাংস সকল চলিত হইতেছে। নারদ! সেই 
বৃদ্ধার হস্তে স্বর্ণপাত্রস্থ কন্তৃরীকুনধুমাক্ত চন্দনদ্রব 
এবং মকরন্দগন্ধযুক্ত মনোহর সুগন্ধি দ্রব্য সকল অব- 
স্থিত রহিয়াছে। তখন সেই বৃদ্ধা কুজা, সহসা 
শ্ৰীযুত শ্রীনিবাস শ্রীবীজ শ্রীনিকেতন শাস্তমুর্তি 
ভগবান শ্রীকান্তকে দর্শন করিয়া, সহাস্তবদনে 
কৃতাগ্জলিপুটে ভক্তিবিনত মস্তকে প্রণামপুর্ববক তাহার 
স্টামকলেবরে ত্বর্ণপাত্রস্থ চন্দন বিলেপন করিল। পরে 
তাহার সঙ্গিগণের গাত্রেও এরূপ চন্দন দান করিয়া, 
শ্রীকৃষণকে প্রদক্ষিণপুর্্বক বারংবার প্রণাম করিতে 
লাগিল। পরে কুক শ্রীরুষের দৃষ্টিমাত্রে সহসা রূপ 
ও যৌবনে লক্ষ্মীর সমান সৌন্দর্যাশালিনী হইল ; 
তখন 'স বহিকশুদ্ধবসন ও রতুভৃষণে ভূষিতা মনোহরা 
ধন! ঘ্াদশব্যাঁয়া বস্তার ন্যায় প্রকাশ পাইল। তাহার 
ওষ্ঠ বিশ্বফলতুল্য, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনদনিভ, শ্রোণি ও 
দত্তপন্ভিক্ত অতি মনোহর এবং পয়ে!ধরযুগল বিশ্বফল- 
সদবশ হইল; তখন তাহার বদনমণ্ডলে নিরস্তর ঈষৎ 
হান্ত বিকাশ পাইতে লাগিল। ১৫_২৩। তং 
কালে কুজার গলদেশে অমূল্য রত্বনির্দ্মিত মনোহর 
হার বিরাজ করিতে লাগিল এবং পাদযুগল রত্বমঞ্জীরে 
রঞ্জিত ও গমন গজেন্জরাজের গমনের ন্ায় মন্থর 
হইল। তখন সে মালতীমালাবেষ্টিত বামবন্ধিম 
বর্ুলাকার মনোহর কব্রীভার ধারণ করিল । 
সেই সীমস্তিনীর সীমস্তের উপরিভাগে কমুরীবিন্দু ও 
চতুর্দিকে চন্দনবিন্দুর সহিত দাড়িম্ব-কুন্থুমাকার 
গিল্বর-বিন্দু শোভা পাইতে লাগিল। তখন সেই 
রতিকর্মানিপুণা রতুদর্পণহস্তা কুজা, চর্থলকটাক্ষ 


নির্শিত ও রত্ব-শধ্যায় শোভিত হইয়াছে। সেই ভবনে 
প্রদীপ্ত রত্ব-পদীপ-শ্রেণী এবং চতুদ্দিকে রত্বময় দর্ণণ- 
সমূহ বিরাজ করিতেছে ; অসংখ্য দাস-দাসীতে সেই 
ভবন পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং দাসীগণের মধ কেহ 
সিন্দুর, কেহ বস্তু, কেহ তাম্বূল, কেহ শ্বেত চামর ও 
কেহ বা মাল্য ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। 
২৪--৩১। কুজা তথার গমনাস্তে সুমনোহর মিষ্টান্ন 
ভোজ্নপুর্বক রত্পর্ধক্কে শয়ন করিয়া দাসীগণকর্তৃক 
সেবিতা হইতে লাগিল। সেই সময় সেই কুজা হরির 
উদ্দেশে নিজসমীপে শয্যার উপর সকপুর তামুল, 
কমভুরী-কুক্তুমামিত চন্দন, মা'লভীমাল্যুগ্ল, কপূরাদি- 
স্ুব'সিত শীতল সলিল ও শ্বাহু মিষ্টান্ন সকল সংস্থা, 
পিত করিয়! রাখিল। তখন কুজা কায়মনোবাক্য 
হরির চরণ এবং হরির আগমন ও মনোহর মুখচন্র 
চিন্তা করিতে লাগিল। মুনে! তৎকালে কুজা 
কামাসক্ত হইয়। নিরস্তর কোটিকন্বর্পের ন্যায় মনো- 
হর কামুক হরিরূপ-চিন্তাতেই নিমগ্না হইল; অধিক 
কি তাহার নেত্রে সমস্ত জগৎ কুষ্ণময় বলিয়া! বোধ 
হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে এক 
মালাকারকে মনোহর মালাসমূহ লইয়া বাজমন্দিরে 
গমন করিতে দেখিলেন। তখন সেই মালাকারও 
শ্ীকান্তকে দেখিয়া, সাষ্টাঙ্সে প্রণিপাতপুরর্বক সেই 
পরমাত্ম! শ্রীকৃষ্ককে মাল্যসমূহ অর্পন করিল। শ্রীকৃষ, 
তাহার ভক্তিদর্শনে প্রীত হুইয়া তাহাকে অতি দুর্লভ 
স্বদাস্তরূপ বর দ্বানপুর্র্বক মাল্য গ্রহণ করিয়। নূতন নূতন 
রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সতত যৌবনোদ্ধত অহস্কৃত ,বলিষ্ঠ বন্তু- 
পুগ্রধারী এক রজককে দর্শন করিয়া তাহার নিকটে 
বিনীতভাবে বস্তু প্রার্থনা করিলে সে তাহাকে বন্ধ 
প্রদান না করিয়া নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিল। 
৩২--৪২। অহে মুঢ় গোপজন্‌বল্লভ ! এই সুহূৰ্লভ 
বস্ত্র সকল রাজার যোগ্য ; ইহ! গো-রক্ষক জনের যোগ্য 
নহে। অরে কন্তালোলুপ! লম্পট! বৃন্দাবন অরা- 
জক বলিয়াই তথায় গোপকন্তা্িগের সহিত বিহার 
করিয়াছ; কিন্তু এই কংসরাজমার্গে কখনই এতাদৃশ 
কর্ম করিতে সক্ষম হইবে না) কারণ এস্থলে রাজেন্দ্র 
বিদ্যমান আছেন, তিনি অকার্ধ্য দেখিলে তংক্ষণাৎ 
বিক্ষেপ করত শ্রীকৃষে্র প্রীতি সম্পাদন করিতে | ছষ্টের শাসন করিয়া থাকেন। তখন মধুহ্দন, বলদেব, 


লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আখ্বাম প্রদান- | অক্ুর ও গোপরন্দ রজকের বাক্য শ্রবণে হাত করিয়া 
পূৰ্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলে, সেই সতী কুজ! কৃতার্থ৷ | উঠিলেন। পরে সদৃগুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ, চপেটাঘাতে | 
হইয়| কমলার ন্যায় স্বভবনে গমন করিল। পরে কুজা 


দেখিল মেই রজককে নিহত করিয়| তাহার বস্রপুঞ্ যে “| 
্ - নিও 
+ তার ভবন কমায় শল্য ভাপ দিন বরাইলেন ও আপনিও 


ীকৃফ-অন্মখণ্ড | র ৫১৫ 
পরিধান করিলেন। তখন সেই রজবরাজ, স্থির- সস্ভোগহখে মূর্দ্ছাপন্না হইলেন। তধন কৃষ্ণ-বক্ষন্টল: : 
যৌবনাধিত জরা-ৃত্যু-শৃহ্য গীতবমনধারী সম্মিত শ্তাম-। স্থিতা জনা, সেই 7 
সুন্দর উৎকৃষ্ট দিব্যকলেবর ধারণপুর্্বক শ্রীকৃষ্চের | মত্ত, কি স্থল, কি জল কিছুই বোধ করিতে পারিলেন 
পা্যদখণে বেষ্টিত বত্যানে আরোহণ করিয়া গোলোক- | না। পন্ধে রজনী সুপ্রভাত! হইলে রূজনীপতি যেন 
ধামে গমন করিল। পরে সেই জিতেন্দিয় রজক, | শ্রীকৃষের ব্যতিক্রমদর্শনেই লজ্জাহেতু মলিন হই- 
গোলোকে পা্ধদগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া নিরস্তর | লেন। অনন্তর গোলোক হইতে রত্বনির্খিত রথ 
শীষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে | উপস্থিত হইলে কুজা! বহিবিশুদ্ব-বমনধারী রত্বভুযণে 
দিনকর অস্তমিত হইলে, অত্র 'শ্রীকুষ্ণের অনুমতি | ভূষিত তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ নিত্য জঙ্মাদিবিবর্জিত দিব্য 
লইয়া ্বগৃহে গমন করিলেন। পরে শ্রীকৃষও কুবিদ্দ- | কলেবর ধারণ করিয়া সেই রখারোহণে গোলোকে গমন 
নামক কোন বৈষ্ণবের গৃহে সানন্দে নন্দ, বলদেব ও | করিলেন। মুনে! সেই কুজা গোলোকধামে চন্দ্র 
গোপবৃন্দের সহিত উপস্থিত হইলেন। কুবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণে | মুখী নামে গোপিকা হইয়| অবস্থান করিতে লাগিলেন 
সমুদয় ধনসদ্পত্তি অর্পণ করিয়া অবস্থান করিতে- | এবং কতিপয় গোপিকা তাঁহার পরিচর্্যাকার্ধে নিযুক্তা 
ছিলেন। তখন সেই ভক্ত কুবন্দ শ্রীনিকেতন | হইল। ভগবান্‌ নন্দনন্দন, ক্ষণকাঁল তথায়, অবস্থিত 
শ্রীৃবকে প্রণাম ও পুজা করিলে, এীকৃষ্ণ তাঁহাকে | থাকিয়া সানন্দে নন্দাধিষ্ঠিত মন্দিরে গমন করিলেন। 
্রহ্ধাদিরও দুর্লত স্বদাস্তরূপ বর দান করিলৈন। | ৫৩-_৬৯। এদিকে কংস নিশাকালে নিদ্রাবস্থায় 
৪৩--৫২। অনন্তর কলে উত্তম মিষ্টান্ন ভোদ্বন- | ভয়বিহবল ও বিষ হুইয়া আপনার মৃত্যুহচক দুঃস্বপ্ন 
পূর্বক পর্ধযঞ্ধে শয়ন করিয়া নিঙ্দিত হইলেন। এদিকে | দর্শন করিল। মুনে! কংস দেখিল, সুর্য্য নভশ্চ্যুত 
কুজাও নিদ্রিতা হইলে, দিদ্রেখর শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে | হইয়া চতুঃখণ্ডে ভূতলে পতিত রহিয়াছে এবং চন্দর- 
তাহার নিকটে গমনপূর্কাক দেখিলেন, কমলার ষ্যায় | মণ্ডল আকাশচ্যুত ও ভূমিপতিত হইয়া দশধণ্ড হই- 
সুন্দরী কুজা দামীগণে পরিবৃতা হইয়া রত্বশয্যায় | য়াছে; আর বিকৃতাকার বন্তহস্ত পুরুষগণ এবং নগা 
নিদ্রিতা রহিয়াছেন। তখন জগন্নাথ কৃষ্ণ, দাসীগণের | ছি্গনাম। কোন বিধবা শুত্রপতথী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। 
নিদ্রা.ভঙ্গ না করিয়া, কেবল প্রিয়া কুজারই নিদ্রা! ভঙ্গ | সেই রমণী লোলভিহ্বা ও অ্রহান্তকারিণী ; তাহার 
করত বলিতে লাগিলেন, মহাভাগে! নিজা পরিত্যাগ- | ললাটে চূর্ণতিলক, হস্তে খড়া ও খর্পর এবং গলদেশে 
পূর্বক আমায় শৃষ্কার দান কর ; সুন্দরি! তুমি পূর্বে জবাপুপ্পের মালা, তাহার বস্ত্র ও কেশকলাপ শুর্ুবর্ণ। 
রাব্ণ-ভগিনী সুর্পণখা ছিলে। কাস্তে! তুমি বামাব- | পরে গর্দভ, মহিষ, বৃষ, শূকর, ভল্লুক, কাক, গৃধ, 
তারকালে আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপন্তা | বন্ধ, বানর, বিরজ, কুকুর, কুক্তীর, শৃগাল, ভম্মপুঞ্জ, 
করিয়াছিলে ; এক্ষণে আমি কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করি | অস্থিরাশি, তালফল, কেশকলাপ, উত্বণকার্পাস, 
য়াছি, তুমি সেই তপঃপ্রভাবে আমাকে কাস্তরূপে | নির্ববাণ-অঙ্গার, উন্ধা, শব, চিতাশ্রিত মানব, কুস্তকার- 
ভজনা কর। সুন্দরি] এক্ষণে তুমি আমার সহিত | চক্র, তৈলকার-চক্র, বন্র-কপর্দক, শ্রাশীনদর্ধকা্ট, 
সুখ-সস্তোগ করিয়! জন্ম-মৃত্যুজরাশুন্ত সুদুর্লত মদীয় | গুদ্ধকাষ্ট তৃণরাশি, ও কুশরাশি তাহার নেত্রপথে 
নিলয় গোলোকে গগন কর। শ্রীনিবা শ্রীকৃষ্ণ এই | পতিত হইল এবং স্দগু-ধাবমান কবন্ধ, মৃতমন্তুক, 
বলিয়া সেই কামুকী কুজাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপুর্বক | ভন্মযুক্ত দর্বস্থান, জলশৃন্ত তড়াগ্‌, দুধ মত্ত, লৌহ, 
নগ করিয়া শৃঙ্গার ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন | নির্ববাণ-দ্ধ-কানন এবং গূলৎকুঠী উলঙ্গ মুক্তবেশ 
নবসদম-সঙ্গতা সেই কুজা, কমলার ্তা়শ্রীনৃষ্ণকে | কোন শুত্রকে দেখিতে পাইল। আর দেখিল, যেন 
ক্রোড়ে লইয়া তাহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিতে লাগি- গুরু বিপ্র রুষ্ট হইয়া শাপপ্রদান করিতেছেন এবং 
লেন। নারদ! সেই দম্পতী রতিবিষয়ে বিশেষ | কোন ভিক্কুয়োগী ও বৈষ্ণব পুরুষ তাহার প্রতি অতি- 
অভিজ্ঞ, এন কষণকালও তাঁহাদিগের সুরতক্রীড়ার | শয় রুষ্ট হইয়াছেন। কংস এইরূপ ছুঃপ্ দর্শন 
বিরাম রহিল না, নিরন্তর নানাপ্রকার শৃঙ্গার হইতে | করিয়া গাত্রোখানপুর্বক পিতা, মাতা, ভাত! ও 
লাগিল। তৎকালে ভগবান্‌ কৃষ্ণ, তীক্ষ নখাথাতে | পত্নীর নিকটে এ স্বপৃত্তাস্ত প্রকাশ করিলে তাহার 
কুকার স্তনযুগুল ও শ্রোনিমগুল এবং দশনদ্বারা দংশন | পত্রী অমঙ্গলাপহ্ায় প্রেমবিহবলচিত্তে রোদন করিতে 
করিয়৷ অধরদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। অনস্তর | লাগিলেন। অনস্তর বংশ সভাস্থলে মঞ্চ সমিবেশিত 
শ্রীকৃষ্ণ, নিশাবদানদময়ে বীর্ঘাধান করিলে হুন্দরী কুজা | ও প্রধান হস্তীকে ছারদেশে সংস্থাপিত করিয়া) যুত 
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৫১৬ 


বিশারদ মল্ল-সৈন্তগণকে মঙ্গলাচরণ করাইল এবং 
সভা সঙ্জিতকরণের পর ব্রান্ষাণদ্বারা কুশলকর পুণ্য 
স্বস্ত্যয়ন করাইয়! যত্বসহকারে উপযুক্ত পুরোহিত- 
গণকে যাগে নিযুক্ত করিল। ৭০--৮২। তৎপরে 
তীক্ষধার খড়া গ্রহণপুর্র্বক বমণীয় মর্পে দমাসীন 
হইয়া, যুদ্ধকোবিদ যোস্ধবর্গকে যুদ্ধকার্যে নিয়োগ 
করিল এবং রাজেন্্রগণ, ব্রাঙ্গণগণ, মুনীন্্রগণ ও 
ধর্িষ্ঠ রণকোবিদ ুহগগণ তংকর্তৃক যথাস্থানে উপ- 
বেশিত হইলেন। নারদ! অনস্তর গোবিন্দ বল- 
দেবের সহিত আগমন করিয়া, ধনুগৃ“হে প্রবেশপূর্ব্বক 
অনায়াসে মহেশ্বরের সেই ধনু ভগ করিলেন। -মেই 
সময়ে তাহার শবে মথুরাস্থিত যাবতীয় লোক বধির 
হইয়া পড়িল এবং কংসের বিষাদ ও বনুদেব'দেব- 
কীর পরম আনন্দ উপস্থিত হইল । পরে শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বারস্থিত গজ ও প্রধন মল্লকে নিহিত করিয়া, সভা- 
মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন যোগিপুরুষদকল সেই 
পরমাত্ম। পরমেশ্বর দেব আীকৃষ্ণকে হুৎপদ্বমধ্যে ও 
বাহিরে একরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং সভা 
সদূ রাজগণ, দণ্ডধারী শাস্তা রাজে্্রশ্বরূপ ও বনুদ্েব- 
দেবকী দুঘ্ধমুখ স্তনান্ধ বালকরূপ দর্শন করিলেন। 
আর কামিনীগণকর্তৃক মেই কৃঞ্চ কোটিকন্দর্পের 
লাবণ্যলীলার আধাররূপে, কংসকর্তৃক কালপুরুষরূণে 
ও কংমের বান্ধবগণকর্তৃক বৈরীরূপে দৃষ্ট হইলেন। 
তংকালে শী, মুনিগণ বিপ্রগণ পিতা-মাত। গুরুকে 
প্রণাম করিয়া হস্তে সুদর্শন ধারণপূর্ব্বক কংসাধিষ্ঠিত 
মঞ্চের নিকটে গমন করিলেন। ৮৩--৯১। তখন 
ভুগতি কংস সমুদয় বিশ্ব কৃষ্ণময় এবং সম্মুখে হীরাহার- 
বিভূষিত রত্বযান দর্শন করিতে লাগিল। মুনে! 
ভক্তজনের বন্ধু ₹পানিধি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদর্শনে কৃপা 
করিয়। মঞ্চ হইতে আকর্ষণপূর্বাক অনায়াসে কংসকে 
বিনাশ করিলে, কৎস দিব্যরূপ ধারণ করত আনন্দে 
স্বীত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল এবং আহার 
শরীর হইতে পরম তেজ নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
চরণারবিন্দে লীন হইল। পরে কৃষ্ণ, কংসের 
সৎকার-নির্ববাহান্তে ব্রাহ্মণগণতক ধন দানপূর্ব্ক ধীমান 
উগ্রসেনকে রাজ্য ও রাজচ্ছত্র দান করিলেন। তখন 
চত্ত্রবংশ-সমুত্তব উগ্রদেন নৃপেন্র হইলেন, কিন্ত 
তাহার হৃদয় পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইল; 
'কংসের মাতা ও পত্বীবর্গ বিলাপ করিতে লাগিল এবং 
তাহার ঝধবগণ, মাতৃবর্গ, ভগিনী ও ভ্রাতৃকামিনী 
বিলাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিল ;_-হে 


স্নাজেন্র| একবার .আমাদিগকে দর্শন দাও) তুমি 


ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


মৃপাদনে অধিরূঢ় হইয়! রাজা, ধন, বান্ধব ও শৈশ্ঠ, 
গণকে রক্ষা কর। হে মহাবলিষ্ঠ! তুমি অনাথ 
বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? 
যিনি ব্ৰহ্মাদিত্ণপর্ধ্যন্ত চরাচরাধার অসংখ্য বিশ্ব 
সৃজন করিয়াছেন) ভ্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদ্েব, ধর্মী 
সূর্ধ্য, গণপতি, মুনীক্রগণ ও দেবেন্দ্র, দিবারাত্রি বাহার 
ধ্যানে নিমগ্ন; দেবগণ সরন্বতী ও প্রকৃতি দেবী 
সভয়ে যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন; যিনি 
বেচ্ছাময় নিরীহ, নির্ভণ, নিরঞ্জন, পরাৎ্পরতর, পর- 
মাতা, ঈশ্বর এবং যিনি নিত্য ও জ্যোতিঃস্বরপ ; 
ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতই যাহার শরীরধারণ; 
যিনি নিত্যানন্দ, নিত্য, নিত্যবিগ্রহ ও অক্ষয়; মেই 
মায়েখর ভগবান্‌ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারাবতার- 
পার্থ মায়াবলে গোপবঝালকবেশে অবতীণ হইয়াছেন 
১২১০৪ নেই সর্ষের সর্বাত্ম! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
যাহ্‌কে বিনষ্ট করেন, অপর কোন পুরুষই তাহাকে 
রক্ষা করিতে সমর্থ নন এবং তিনি যাহাকে রক্ষা 
করেন, কেহই তাহার বিনাশে সমর্থ হয় না। হে 
মহামুনে! কংসের আত্্বীয়বর্গ সকলে এইয্লপ বলিয়া 
বিরত হইলেন; পরে তাহার স্বর্গর্থে বতর 
্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়! তাহাদিগকে প্রচুর ধন দান 
করিলেন । তৎকালে ভগবান্‌ সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণও 
পিতা-মাতার নিকটে গরমনপুর্্বক লৌহশৃঙ্খল ছেদন 
করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। তৎণরে মেই 
দেবগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পিতামাতাকে দণ্ডবঙ প্রণাম 
করিয়া বিনতক্ন্ধবে ভক্তিপুর্বক স্তব করিতে লাগি- 
লেন,_-হে পিতঃ! হে মাতঃ! যে ব্যক্তি পিতা, 
মাতা এবং বিদ্র্যাদাতা ও মন্ত্রদ্বাতা গুরুকে পোষণ না 
করে, সেই মূঢ় যাবজ্জীবন অশুচি। সমুদয় পূজ্য 
ব্যক্তি অপেক্ষা পিতা পরম পুজ্য ও পরম শুরু এবং 
গর্ভধারণ ও পোষণ নিমিত্ত পিতা অপেক্ষাও মাত! 
শতগুণে অধিক গরীয়মী। মাতা পৃথিবীরূপা ও 
সর্বাপেক্ষা হিতৈযিনী ; এই ভুমণ্ডলে সকলেরই 
মাতা হইতে পরম বন্ধু আর কেহই নাই। কেবল 
বিদ্যা ও সন্্রদাতা, মাতা অপেক্ষাও পরমগুরু ; তীঁহা- 
দিগের তুল্য যন্দনীয় ও পূজনীয় কেহই নাই ; 
তাহার! দ্রেবতান্বরূপ। হে মুনে! এই বলিয়া বল- 
দেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রণাম করিলে, তাহার 
(পিতা-মাতা সাদরে সেই রাম-কৃষ্ণকে ক্রে'ড়ে ধারণ" 
পুর্বক মিষ্টান্ন ও পায়স ভোজন করাইয়া পরে নন্দ 
এবং গোপগণকেও পরমাদরে ভোজন করাইলেন। 
অনন্তর বসুদেব ব্রাহ্মণগণঘার| মম্গলানুষ্ঠান করাইয়া 
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৫১৭ 


# . 
ভুরি বৰাহ্মণভোজন করাইলেন এবং সেই ব্রাঙ্গণণ্দিগকে । ও সপ্তুপরিধাসংযুক্ত, উহাতে লক্ষপ্রাকার ও বিরজা- 


সানন্দে প্রভূত ধন বিতরণ করিলেন । ১০৫-:১১৫। 
শ্রীকফণজন্মখণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 
ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় | 

নারায়ণ বলিলেন ; অনস্তর কৃষ্ণ-বলরাম শোকার্ত 
পিতা নন্দকে আধ্যাত্মিকাঢি দিব্য যোগ বলিয়া সান্তনা 
করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, 
তাহাকে আধ্যাত্মিকাদি যোগ দানাস্তে পুনরায় পুত্র- 
বিচ্ছেদে কাতর হইয়! নিশ্চেষ্টভাবে উচ্চৈন্বরে রোদন 
করিতে দেখিয়! এইরূপ বলিতে লাগিলেন, গিতঃ 
নন্দ! সানন্দে মদ্বাক্য শ্রবণ করত শোক ত্যাগ করিয়া! 
আনন্দ লাভ কর। আমি পূর্বে পুক্ধরতীর্থে ব্রহ্মা, 
অনস্তদেব, গণেশ, কামদেব, হৃধ্য, মুনীন্ত্রগণ ও 
যোগীন্্রগণকে যে জ্ঞান দান করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
তোমাকে সেই জ্ঞান দান করিতেছি, গ্রহণ করু। 
হে তাত! কে কাহার পুত্র? কে কাহার পিতা? বা 
কে কাহার মাত৷? সকলে কেবল পূর্ব্বকর্মানুমারে 
সংসারক্ষেত্রে যাতায়াত করে। জীবগণ কর্ম্মানুসারে 
স্থানবিশেষে জন্ম লাভ করে এবং নিজ নিজ কর্মুবলেই 
কেহ-বিধাতার পত্থীতে, কেহ ইন্দ্রপত্রীতে, কেহ. নৃপ- 
স্ত্রীতে, কেহ দ্বিজপত্বীতে, কেহ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, কেহ 
বৈশ্যার গর্ভে, কেহ শুভ্রযোনিতে কেহ তিরধ্যগৃযোনিতে 
ও কেহ বা পরবীদিযোনিতে সমুৎপন্ন হয়। পিতঃ! 
সকলে আমারই মায়াপ্রভাবে বিষয়ভোগে আনন্দিত 
এবং বান্ধব, প্রজা, ভূমি ও ধনাদিবিচ্ছেদে মরণাি 
জ্ঞানে বিষণ হইয়া থাকে $ কিন্তু মূঢ় ব্যতীত মদ্যাজী 
বিজিতেন্দ্িয় মন্মন্রো পামক মৎসেবানিরত সতত 
পবিত্ৰ ভক্তিযুক্ত মন্তক্ত জ্ঞানী পুরুষ কখন শোকাদ্দিত 
হয় না।- আমার ভয়ে বায়ু নিরস্তর বিচরণ, চনত্্র- 
হৃর্য সময়ে কিরণ দান, ইন্দ্র কালভেদে বর্ষণ, বহ্ছি 
দাহ, মৃত্যু জস্তগণে সঞ্চরণ ও বৃক্ষ মকল কালে পুণ্প- 
ফল ধারণ করতেছে । ১-১২ । ব্রজরাজ! আমারই 
শামনে বায় নিরাধারে অবস্থান করিতেছে। পেই 
বায়ু কুর্মাধার, কৃর্্ম অনস্তদেবের আধার, অনস্তদেব 
পর্ব্বতনিচয়ের আধার ও পর্ব্বত সকল সপ্তপাতালের 
আধার। হে জ্ঞানিন্‌! তহ্পরি নিশ্চল জল) বন্ু- 
বরা নিশ্চল জলেই অবস্থিতা। সেই সহুন্ধরা 
সপ্ত্বর্গের আধার ও জ্যোতিশ্চক্র গ্রহণের আধার ; 
আর ব্রস্গাণাঁতীত বৈকু$ নিরাধার। সেই বৈহুঠের 
পঞ্চাশখকোটিযোজন উর্ধে রত্বসারবিনির্্মিত নিরাশ্রয় 
গৌলোকঘাম বিরাজ করিতেছে উহ! সপ্তদ্বার,সপ্তমার 


নদী শোভিত হইতেছে । উহ! শতশূঙ্গনামক মনোহর 
রত্বশৈলে বেষ্টিত; ওঁ 'শৈলের সমুজ্্বল এক এক 
শৃহ্ অযুতযৌজনপরিমিত; সেই শতখুঙ্গশৈলের 
পরিধি শতকোটিযোজন ও উচ্চতা তদপেক্ষা শতগুণ ; 
উহা প্ৰস্থে ল্ষযোজন বিশ্তৃত। ওঁ পর্বতে অমুল্া- 
রত্বনি্ম্মিত চন্দ্রবিশ্ববৎ গোলাকার অয়ুতযোজন-বিস্তীর্ণ 
রাদমগ্ডল বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সহত্র পুষ্পিত 
কল্পবৃক্ষ, মনোহর শত পুষ্পোদ্যান ও নানাবিধ পুষ্প- 
বৃক্ষসমূহে বে্টিত। এ রামমণ্ডলে ত্রিকোটি রত্ুভবন 
এবং অসংখ্য রত্বপ্রদীপ ও রত্বকুত্ত সকল শোভমান 
হইতেছে; উহা লক্ষগোপীকর্তৃক নিরন্তর পরি- 
রক্ষিত | ১৩--২২। উহাতে নানাপ্রকার ভোগ্য- 
বস্তু, শত শত মধুবাপী, শত শত পীয়ুষবাপী বিদ্যমান 
আছে; অসংখ্য কামোপভোগযোগ্য বহু বস্তু দ্বারা 
উহা পরিপূর্ণ। ব্রজেম্বর! সেই গোলোকস্থিত গৃহসংখ্যা 
বর্ণনে কোন বিচক্ষণ বেদবিদ্বান্‌ ব্যক্তি বা স্বয়ং বেদও 
সমর্থ নন। এ গৃহসমুহের মধ্যে অতি রমত্ীয় রাধা" 
শিবির ব্রিকোরটি অমূল্য রত্রাভরণে নিরস্তর শোভিত 
হইতেছে । সেই শিবির, অমূল্য রত্ুকলসনিকরে 
সমুজ্জ্বল, রত্বদর্পণনিচয়ে পরিপূর্ণ ও অমূল্য বৃতুস্তত- 
সমুহে বিরাজিত রহিয়াছে । মাণিক্মুতা সংযুক্ত 
হীরাহারসমধিত মেই শিবির নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্র 
শ্বেতচামরনিকরে অনির্ব্চনীয় শোভাষম্পন্ন । উহাতে: 
রত্রপ্রদীপ সকল নিরস্তর প্রজ্বলিত হইতেছে; 
উহার সোপান সমুদয় রতুময় এবং স্থানে স্থানে অমুল্য 
রত্পাত্র ও অপুর্ব শষ্যাসমূহ বিরাজ করিতেছে । 
চিত্র-বিচিত্র অমূল্য রত্বপ্রাকারত্রয় ও পরিখাত্রয়ে উহা! 
পরিবেষ্টিত; উহাতে ছুর্গম ছারত্রয় বিদ্যমান আছে। 
সেই শিবিরের যোড়শ কক্ষা ; ওঁ কক্ষ! সকলের 
প্রতিদ্বারে নিযুক্ত ষোড়শলক্ষ গোপিকা ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতেছে ৷ শিবিকার অভ্যন্তরে তপ্তকাঞ্চন 
ব্র্ণাভ শতচন্্রমপ্রভ রাধিকার কিন্বরীবর্গ অবস্থান 
করিতেছে; উহাদের পরিধান বহিবিশুদ্ধবন্তর ও 
সর্ববাঙ্গ বত্ুভূষণে ভূষিত। ২৩--৩২।॥ রাধাভবনের 
অমূল্যরত্রনির্দমিত সুমনোহর প্রাণ, অমূল্য রত" 
সমূহে সুশোভিত। এ প্রাণে ফল-গল্পব-সংযুত 
রতুময় মঙ্গল .কুম্তমূহ ও মুক্তাশ্রেণী-বিরাজিত রতু- 
ব্দীনকল শোভা পাহতেছে এবং কোন কোন স্থানে 
অমূল্য রত্বদর্পণ ও কোন কোন স্থানে অমুল্য রত 


নির্মিত মনোহর আভরণমক্ল শোভমান হইতেছে; 


তন্মধ্যে কোটি পূর্ণশশধরের স্তায় শোভামিতা শ্বেত : 
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চল্পকসন্লিভা রাধিকা রত্রসিংহাসনে সমাসীন! হইয়া 
লক্ষ গোগীকর্তৃক সেবিতা হইতেছেন। তিনি অমূল্য 
রতুনির্দিত ভূষণ ও বত্ুময় বসনে বিভূষিত! ; তাহার, 
বামকরে রতুদর্পণ ও দক্ষিণ হস্তে মনোহর রত্বপদ্ 
বিরাজ করিতেছে। ভিনি মৃগমদ ও চন্দনবিন্দুশোভিত 
দাড়িম্বকুনুমাকার মনোহর সিন্দুরবিন্দু এবং মালতী- 
মালামণ্ডিত বামবন্ধিম মুনীগ্রমনোহারী কবরীতার 
ধারণ করিতেছেন। সেই গোলোকথধামে এবজুতা 
রাধিকা, সর্বপ্রকারে তীহার তুল্য অমূল্য রত্বনির্ম্মিত 
ভূষণনিবহে বিভূষিতা গোপীগণকর্তৃক শ্বেত-চাম্র 
দ্বারা পরিসেবিত| হইয়া থাকেন; দেবীপ্রবরা সেই 
রাধিকাই আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পিতঃ:! 
সেই রাধিকা! এক্ষণে শীদামের.শাপ্বশতঃ বৃষভানুর 
কন্ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই শাপহেতুই 
আমার সহিত তীহার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে ; আমি 
ঘেই সময়েই ভূভার হরণ করিয়া তাহার সহিত 
পুনরায় গেলোকে গমন করিব ; এক্ষণে তুমি ব্রজ- 
ধামে গমম কর। ৩৩--৪৩। আমি তোমার সহিত 
এবং যশোদা, গোপগোপিকাগণ, বৃষ্ভানু, তৎপত্থী 
কলাবতী ও বান্ধবগণের সহিত সেই গৌলোকধামে 
মিলিত হইব। হে মহাভাগ নন্দ! তুমি এই বৃত্তান্ত 
মাত। যশোদ্বার নিকটে সানন্দে প্রকাশ করিও; 
এক্ষণে শোক পরিত্যাগপূর্র্বক ব্রজবাসীদিগের সহিত 
ব্রজে গমন কর। পিতঃ! আমিই সমুদয় জীব- 
গণের আত্মা) আমি তাহাদিগের অভ্যন্তরে 
নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিত্বরূপে অবস্থিত আছি। জীবাত্ব। 
আমার প্রতিবিদ্ব ; ইহা সর্ববসম্মত। প্রকৃতি মঘি- 
কারা অথবা স্বয়ং আমিই সেই প্রকৃতি ; ফলতঃ দুগ্ধ 
ও দুঞ্ধের ধাবল্যের স্তায় আমাদিগের কিছু মাত্র ভেদ 
নাই। রাজন্! যেমন জল ও -শৈত্যে, বহ্নি ও 
দাহিকাশক্তিতে, আকাশ ও শব্দে, ভূমি ও গন্ধে, 
শোভা ও চন্দ্র, প্রভা ও দ্িনকরে এবং আত্ম! ও 
জীবে কোন ভেদ নাই ; সেইরূপ রাধিকা ও আমি 
পৃথক নহি। পিতঃ1 তুমি রাধিকায় গোপিকাবুদ্ধি ও 
আমাতে পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; আমি সেই সকলের 
কারণ আদিপুরুষ এবং রাধিকাও সর্বেশ্বরী প্রকৃতি । 
হে তাত নন্দ! পূর্বে আমি অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নিকটে 
যাহা বৰ্ণন করিয়াছি, তুমি এক্ষণে "সানন্দে আমার 
সেই নুখকরী বিভূতি শ্রবণ কর। ৪৪-_৫১। স্বয়ং 
।আমিই গোলোকধামে দেবগণের মধ্যে দ্বিভুজ কৃষ্ণ 
এবং স্বয়ং আমি বৈকুঠে চতুর্তুজ বিষ্ণু ও শিবলোকে 
শিব। আমি ব্রদ্মলোকে ব্ৰহ্মা, তেজব্বীর মধ্যে হর্ঘ্য, | 


ধ্যে 
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ব্ৰন্মবৈবৈৰ্ভপুৱাণ । 


পবিত্রের মধ্যে বহি দ্রবের মধ্যে জল । আমি 
ইন্সিয়সমূহের মধ্যে মন, শীস্রগামীর মধ্যে সমীরণ, 
দওকারীর মধ্যে যম ও সংহারকদিগের মধ্যে কাল. 
স্বরূপ। আমি অক্ষরের মধ্যে অকার, বেদের মধ্য 
সামব্দ, চতুর্দশ ইন্দ্রের মধ্যে শচীপতি, ধনীর মধ্যে 
কুবের এবং দ্বিগীখ্বরের মধ্যে ঈশান। আমি ব্যাপকের 
মধ্যে আকাশ, জীবের মধ্যে সন্বাস্তরাত্মা, আশ্রযের 
মধ্যে ব্রাহ্ম । আমি ধনের মধ্যে সর্ববর্লভ অমূজ্য 
রত্ব, তৈজস পদার্থের মধ্যে সুবর্ণ ও মণির মধ্যে 
কৌস্তভ । আমি পুজাধারের মধ্যে শালগ্রাম, পত্রের 
মধ্যে তুলসী, পুপ্পের মধ্যে পারিজাত, তীর্থের মধ্যে 
পুদ্ধর এবং বৈষ্বের মধ্যে ফনৎকুমার, যোগীন্দের 
মধ্যে গণেশ, সেনাঁপতির মধ্যে কার্তিকের ও ধনুধর- 
গণের মধ্যে লক্মণ। আমি বাজেন্্রগণের মধ্যে 
শ্রীরাম, নক্গত্রের মধ্যে শশী, মাসের মধ্যে মার্গণীর্য 
খতুর মধ্যে বসন্তঃ বারের মধ্যে রবিবার, তিথির মধ্যে 
একাদশী, সহিষ্থুর মধ্যে পৃথিবী ও বান্ধবের মধ্যে 
মাতা। ৫২--৬১। আমি ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, 
গব্যের মধ্যে স্থত, বৃক্ষের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, কামধেগুর 
মধ্যে সুরভি, নদীর মধ্যে পাপবিনাশিনী গঙ্গা, 
পণ্ডিতজনের মধ্যে বাণী ও মন্ত্রের মধ্যে প্রণব। আমি 
বিদ্যার মধ্যে বীজরূপ, শস্তের মধ্যে ধান্ত, ব্লস্পতির 
মধ্যে অশ্থখ১গুরুর মধ্যে স্বয়ং মন্তরদাত! এবং প্রজাপতি 
দিগের মধ্যে কশ্যপ আমি পক্ষীর মধ্যে গরুড়, সর্পের 
মধ্যে অনন্ত, মন্থুজের মধ্যে মনুজাধিপ ব্রহ্মর্বিগণের 
মধ্যে ভৃগু, দেবর্ষির মধ্যে নারদ, রাজর্ঘির মধ্যে জনক 
ও মহর্ধির মধ্যে স্বয়ং শুকদেধ! আমি গন্ধর্বের মধ্যে 
চিত্ররথ, নিদ্ধদ্রিগের মধ্যে কপিলমুনি, বুদ্ধিমান্দিগের 
মধ্যে বুহস্পতি, কবিগণের মধ্যে শুক্র, গ্রহের মধ্যে 
শনি, শিল্পর মধ্যে বিশ্বকম্মা, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্্র 
ও বৃষের মধ্যে শিববাহন। আমি গজেন্দ্রের মধ্যে 
ওঁরাবত, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, অন্সরার মধ্যে উর্বশী, 
সমুদ্রের মধ্যে জলার্ণব, পর্বতের মধ্যে সুমেরু। আমি 
রত্বমম্পন্ন বস্তুর মধ্যে হিম/লর, প্রকৃতির মধ্যে দুর্গা, 
দেবীর মধ্যে কমলালয়]। আমি নারীর মধ্যে শতরূপা, 


আমার প্রিয়াগণের মধ্যে রাধিকা, সাঁধবীর মধ্যে 


বেদমাত৷ সাবিত্রী, দৈত্যের মধ্যে প্রহনাণ ও বলিষ্ঠের 
মধ্যে স্বয়ং বলি। ৬২--৭২। আমি জ্ঞানিগণের 
মধ্যে ভগবান্‌ নারায়ণ খধি, বানরের মধ্যে হনুমান, 


পাগুবের মধ্যে ধনগ্য়, নাগকন্তার মধ্যে মনসা) বহর 


মধ্যে দ্রোণনামক বহু, জলধরের মধ্যে ড্রোগমেখ, 
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কামিগণের মধ্যে কামদেব, 


শ্রীকফ-জন্মথণ্ 


কামুক মধ্যে র্তা ও সমুদয় লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
গোলোকন্বপ্নপ। আমি মাতৃগণের মধ্যে শাস্তি, 
হন্দরীদিগের মধ্যে রতি, সাক্ষীর মধ্যে ধর্ম, বারের 
মধ্যে বন্ধ্যা, ক্ষণের মধ্যে মাহেন্দরক্ষণ, রাক্ষসের মধ্যে 
বিভীষণ একাদশ রুদ্রের মধ্যে কালাগ্রিরুদ্র ও ভৈরবের 
মধ্যে সংহার ভৈরব। হে নন্দ! আমি শৈবের মধ্যে 
নন্দী, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, শঙ্খের মধ্যে পাঞ্চজ্য, 
অঙ্গের মধ্যে মস্তক, পুরাণশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরম 
পুরাণ শ্রীমন্তাগবত, ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত ও 
পঞ্চরাত্রের মধ্যে কাপিল পঞ্চরাত্র। আমি মনুগণের 
মধ্যে স্বায়ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব, পিতৃগণের 
পত্নীর মধ্যে স্বধা ও বহর প্রিয়ার মধ্যে স্বাহা, যজ্ঞের 
মধ্যে রাজহৃয়, যজ্ঞত্বীর মধ্যে দক্ষিণা এবং শক্ত্রা 
জ্জ্ঞেয় মধ্যে জর্মদপ্িপুত্র মহান্‌ পরশুরাম। আমি 
পৌরাণিকের মধ্যে সুত, নীতিজ্ের মধ্যে অঙ্গিরামুনি, 
ব্রতের মধ্যে বিষুংব্রত, বলের মধ্যে দৈব্বল, ওষধির 
মধ্যে দূর্বা, তৃণের মধ্যে'কুশ, ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে সত্য ও 
ন্নেহ-ভাজনের মধ্যে পুত্র। ৭৩--৮৩। আমি শত্রুর 
মধ্যে ব্যাধি, ব্যাধির মধ্যে জবর এবং বরের মধ্যে আমার 
ভক্তি ও আমার দাস্তরূপ প্রধান বরম্বরূপে কীর্তিত 
হই। আমি আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ, বিবেকীদিগের 
মধ্যে সম্যামী, শস্ত্রের মধ্যে সুদর্শন, শুভাশীর্ব্চনের 
মধ্যে কুশলম্বরূপ, খ্রশ্বধ্যের মধ্যে মহাজ্ঞান, সুখের 
মধ্যে বৈরাগ্য। আমি শ্রীতিকর বস্তর মধ্যে 
মিষ্টবাক্য, দানের মধ্যে আত্মদান, সঞ্চয়ের মধ্যে ধর্ম্ম- 
কর্মের সঞ্চয়, বর্ষের মধ্যে আমার পুজা, কঠোর 
কার্যের মধ্যে তপস্তা ও ফলের মধ্যে মোক্ষফল। 
আমি অষ্টবিধ দিদ্ধির মধ্যে প্রীকাম্য, পুরীর মধ্যে 
কাশীপুরী, নগরের মধ্যে কাঞ্চী ও দেশের মধ্যে 
'বৈষ্বাধিষ্ঠিত দেশ। আমি সর্ব্বাধার স্থুল পদার্থের মধ্যে 
মৃহান্‌ বিরাট এবং বিশ্ব-মংসারে যাহ! সুক্ম বস্তুর মধ্যে 
অবিনশ্বর পরমাণুরুপে গণ্য। আমি বৈদ্যের মধ্যে 
অগ্বিনীকুমার, ওষধের মধ্যে রসায়ন ও বিষাদিক্ষয়কারী 
মন্ত্রবিদূগণের মধ্যে ধর্বস্তরি। আমি রাগের মধ্যে 
মেঘমল্লার, রাগিণীর মধ্যে কামোদরাগিণী। আমার 
পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীদাম ও আমার বন্ধুর মধ্যে আমি 
উদ্ধব। .আমি পশু-জন্তর মধ্যে গো, কাননের 
মধ্যে চন্দন-কানন, পবিত্রের মধ্যে তীর্ঘঘরূপ ও নিঃশঙ্ক 
প্রাণীর মধ্যে আমি বৈষ্ণব। ফলতঃ মুস্ত্রোপামক 
‘বৈষ্ণব অপেক্ষ। প্রাণী আর কিছুই নাই। ৮৪--৯২। 
পিতঃ! আমি বৃক্ষের অন্কুররূপ, আমি সর্ববস্ততেই 


৫১৯ 


ফল ও ফলে বৃক্ষের অন্তুর, সেইর়প আমিও 
নিরন্তর সর্বভুতে ও সর্ধভৃতও আমাতে অবস্থিত; 
কিন্ত আমিই অর্ধকারণের কারণ-স্বরূপ, আমার 
কারণ কিছুই নাই। আমিই সকলের ইশ্বর, 
র্দপালক ; আমার পালনকারী কেহই নাই; 
আমিই কার্য ও আমিই কারণ। এই নিমিত্ত 
মনীষিগণ আমাকে সর্কেশর সর্বববীজ বলিয়া কীর্তন 
করেন। পাপী সকল মদীয় মায়ায় বিমোহিত হইয়া 
আমাকে বিদিত হইতে পারে না) সুতরাং সেই বিধি- 
বঞ্চিত পাপগ্রস্ত জীব, দুর্ববুদ্ধিবতঃ সর্করজস্তর 
অস্তরাস্মান্বরূপ আমাকে অনাদর করায়, স্বয়ং স্বীয় 
আত্মারই অনাদর করিয়া থাকে। ভাত! যে স্থানে 
আমার অধিষ্ঠান, ক্ষুংপিপাসাদি মৎশক্তিসমূহেরও 
সেই স্থানে প্রকাশ হুইয়া থাকে; সুতরাং আমি 
মনুষ্যদেহে গমন করিবামাত্র, সেই শক্তিসমুদ্রায়ও 
তথায় অনুগত ব্যক্তির প্রায় গমন করিয়! থাকে। 
হে ব্রজেশ্বর তাত নন্দ! তুমি এই জ্ঞানোপদেশ 
পরিজ্ঞাত হইয়া, ব্রজে গমন কর এবং তথায় উপস্থিত 
হইয়া, রাধিকা ও যশোদাকে এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
করিও। অনন্তর ব্রজরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এইরূপ 
জ্ঞান লাভ করিয়া, অনুগত গোপবৃন্দের মহিত ব্রজধামে 
গ্রমনপূর্ববক যোধিংপ্রধানা রাধিকা ও যশোদার নিকটে 
সেই জ্ঞানোপদেশ বর্ণন করিলেন । হে নারদ! তখন 
তাঁহারা সকলে মেই মহাজ্ঞানবলে শ্রীকৃষণকে নির্লিপ্ত 
মায়াযুক্ত মহেশ্বর পরমন্রহ্ধ বিবেচনা করিয়া! শোকৃশুন্য 
হইলেন। পরে ব্রজরাজ নন্দ যশোদাকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া,পুনর্ববার পরম্নন্দময় নন্দনন্দন মাধবের সমিধানে 
আগমনপূর্বক পূর্বে ব্রহ্ম! যাহা দান করিয়াছিলেন, 
সেই সামব্দোক্ত স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিলেন এবং 
পুত্রের সম্মুখে অবস্থানপুর্ববক বারংবার রোদন করিতে 
লাগিলেন। ৯৩_১০৩। 
শ্রীকৃষ্জন্ুখণ্ডে ত্রিসগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


চতুঃসপ্তাতিতম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন ;-নারদ ! যে পরমাত্বা পরম 
পুরুষ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে তৎপর, যিনি 
ভূভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি নির্ণ প্রকৃতি 
হইতেও পরাত্পর, ব্রহ্ম! মহেশ্বর ও অনস্তদ্ের বাহাকে 
ন্রিস্তর বন্দনা করেন, সেই পরমানন্দময় পরিপুর্ণতম 
জগংপতি পরমেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, গোকুল হইতে 


সর্ববন্থর আবরম্বরূণে বিদ্যমান; ফলতঃ যেমন বৃক্ষে | সমাগত বিরহজ্র-কাতর নন্দের স্তব শ্রবণ তুষ্ট হইয়া 
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৫২০ 


তীহীকে বলিতে লাগিলেন। গিতঃ নন্দ! তুমি 
এক্ষণে আমার নিকটে শৌকগ্রন্থি-বিনাশক পরম অত্য- 
জ্ঞান শ্রবণ করিয়া ভ্রম-শোক পরিত্যাগপূর্ব্ষক ব্রজধামে 
গমন কর। ব্রজেশ্বর! বায়, ক্ষিতি, আকাশ, জল 
ও তেজ; এই পঞ্চপদার্থই বেদে পঞ্চভূত বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাত! সমুদয় জীবগণের দেহ 
মেই পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া পাঞ্চভৌতিক 
নামে বিখ্যাত ও কৃত্রিম; জীবগণ আমারই মায়াবলে 
মিথ্যা ভ্রান্ত হইয়| আত্ম-পর জ্ঞান করিয়া থাকে ; সেই 
ক্ষিত্যাদ্ি পঞ্চভূতই সতত সর্বদেহীর মায়ামদ্বেতরাপ 
্রমাত্বক দেহসংজ্ঞা ধারণ করিতেছে। পিতঃ! কে 
কাহার পুত্র কে কাহার পিতা? কে কাহার স্ত্রী? 
কেবা কাহার গতি? সকলেই কেবল নিজ নিজ 
কর্মবলে বারংবার জন্ম লাভ করত নিরন্তর ভ্রমণ 
করিতেছে। কর্ম্মানুসারেই প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে 
ও কর্ম্মানুসারেই বিলীন হয় এবং কর্মপ্রভাবেই 
তাহাদিগের সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হুইয়া 
থাকে। ১-:৯। কর্ম্মান্ুসারে কেছ কেহ স্বর্গে, কেহ 
কেহ ব্রহ্গ-গৃহে: কেহ কেহ বিপ্র-গৃহে, কেহ কেহ 
ক্ষত্রিয়্যোনিতে, কেছ কেহ বৈশ্তজাতিতে ও কেহ 
কেহ বাশুদ্রজাতিতে উৎপন্ন হয়। স্ব স্ব কর্মমনিব্ধন 
কেহ কেহ অতি নীচযোনিতে, কেহ কেহ পশু ব৷ 
পক্ষিযোনিতে জন্ম লাভ করে এবং কেহ কেহ ক্ষুদ্র 
জন্তও কেহ কেহ বঝ! বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। 
তাত! সকলেই স্বীয় কর্মানুমারে পুনঃপুনঃ এইরূপে 
ভ্রমণ করে। কেবল মৎপ্রিয় মন্তক্ত ব্যক্তিই কর্ম 
নির্মূল করিতে পারে। ব্রজেশ্বর! সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলি, ক্রমে এই যুগচতুষ্টয় নিরূপিত আছে। 
এইরূপ পঞ্চবিংশসহত্র যুগের অবদান হইলে এক 
মনুর পতন হয়; মনুর তুল্যই ইন্দ্রের পরমায়ু। 
চতুর্দশ ইন্ত্রের জীবনকালই ব্রহ্মার একদিন বলিয়া 
অভিহিত আছে । কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার রাত্রিও 
এইপরিমিত নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ দিনানু- 
সারেই তাঁহার মাস ও বর্ষ স্থিরীকৃত হইয়াছে ; এইরূপ 
শতবৰ্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু নিরপিত আছে; কিন্তু আমার 
নিম্ষেমাত্রে সেই ব্রঙ্গার পতন হইয়া থাকে। 
পিতঃ। ব্ৰহ্মাদি তৃণ পৰ্য্যন্ত সমুদয় পদাৰ্থই মিথ্যা, 
কেবল ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ পরমাত্বা আমিই সত্য! 
আমার মন্ত্রোপাসক ভক্ত ধরাধামে দেহ ত্যাগ- 
পূৰ্ব্বক তৎক্ষণাৎ পুর্বার্মাবন্ধন ছেদন করিয়া গোলোক 
ধামে গমন করিয়া থাকে, সেই মন্তক্ত পুরুষ-_জন্ম- 


্রন্মবৈবর্ডতপুরাণ। 


ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার আর পতনহয় না। 
নন্দ! আমার ভক্তগণের কখনই অগুভ হয় না 
কারণ আমার ুদর্শনচক্র নিত্যই তাহাদিগকে 
সর্ব্বতোভাবে রক্ষ! করিয়া থাকে । ১০_-২০। আমার 
ভক্ত আমা অপেক্ষা! বলবান্; যদিচি আমি কখন 
চিন্তিত হই; কিন্তু আমার ভক্তের কখনই চিন্তা 
উপস্থিত হয় ন! ; কারণ আমিই তাহার স্বামী) 
কিন্ত আমার স্বামী বা পিতা মাতা কেহই নাই। 
এক্ষণে তুমি পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়৷ ব্রহ্মরপী 
আমাকে ভজন! কর ; তাহা হইলেই কর্ম্মপাশ 
ছেদন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলোফে গমন করিবে।' 
ব্রজেশ্বর ! এক্ষণে তুমি সমাগ্ত-সর্বজন্নমভিব্যাহারে 
ব্রজধামে গমনপুর্বক যশোদা ও গোগগে!লীগণের, 
নিকটে এই জ্ঞানবিষয় বর্ণন কর। ভগবান্‌ শ্রী, 
সভাস্থলে এইরূপ বলিয়|বিরত হইলে, ব্রজরা নন্দ 
আনন্দপূর্ণহদয়ে পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞালা করিলেন, 
কৃষ্ণ! তুমি পরমানন্দজনক বেদনিচয়ের স্থষ্টিকর্তা ; 
আমি অতি মূঢ়; অতএব আমি যে প্রকারে তোমার 
পরমপদ্বলাভে সমর্থ হই, ত্দনুরূপ মাংসারিক জ্ঞান 
আমাকে প্রদান কর। তখন সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
নন্দের বাক্য শ্রবণে স্বয়ং বেদাতীত আহিক-কৃত্য 
বৰ্ণন করিতে লাগিলেন। ২১--২৩। 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে চতুঃসগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চস্প্ততিতম অধ্যায় । 

ভগবান বলিলেন, হে নন্দ! বেদপুরাণে দুর্লভ 
সু-গোপনীয় পরমাডুত জ্ঞানবিষর বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। ব্রজেশ্বর ! মুক্তিপথের অর্গলম্বরূপ ভ্রম- 
মায়াময়ী কুলটা রমণীকে কখনই বিশ্বাস করা! কর্তব্য 
নহে; উহারা হরিভক্তিরসাদ্ির বিরুদ্ধাচারিণী এবং 
হুরিভক্তিবিনাশের বীজরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে! 
মন্তক্ত গৃহী নিত্য প্রাভঃকালে গাত্রোখানানত্তর 
রাত্রিবাম পরিত্যাগপুর্বক হৃৎপদ্বমধ্যে অভীষ্টদেব ও 
ব্ৰহ্মরন্ধে গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া, প্রাতঃকৃত্য ষমা- 
পনান্তে নির্মল জলে স্বান করিবে। সুবোধ ভক্ত কর্ম 
বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী হইলে কোনরূপ ফঙ্কল্প করিবে 
না। পরে স্নানাস্তে হরি স্মরণ ও সধ্্যানু্ঠানপূর্ব্ 
গৃহে গমন করিবে। পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বন্তযুগ্র 
পরিধান করিয়! গৃহে প্রবেশ করা কর্তব্য । অনস্তর 
শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র প্রতিমা, জল, বিপ্র, গুরু, গোষঠ 
বা চন্দননির্দিত অষ্টদল পদ্বে মুক্তির কারণ পরমাত্মা 


মৃত্যু-জরা-বিব্্জিত নিতু দু লাভ, করে? অযুংধ্য আমাকে পুজা করিবে। ব্রতী ব্যক্তি শালগ্রাম ও ঞ 


ভীকৃষ্ণ-অন্মখণ্ড । I ৫২১ 


জল ভিন্ন পর্ববত্রই আবাহনপূর্ববক মন্রানুরূগ ধ্যান 
করিয়! ভক্তিসহকারে মূল মন্ত্রঘধারা যোড়শোপচার- 
দানে আমার অর্চনা করিবে। পরে সেই সাধক 
জ্রীদাখ, সুদাম, বহ্ঘাম, বীরভান্ু ও শৃরুভানু, এই 
পঞ্চ গোপ, সুনন্দ, নন্দ, কুমুদনামক পার্ধদ, সুদর্শন 
আর লক্ষ্মী, সর থতী, দুর্গা, রাধা, গঙ্গা, বনুন্ধরা, গুরু, 
তুলমী, শম্ভু, কার্তিকেয় ও বিনায়কের পুজা! করিবে। 
১--১২। সুধী ব্যক্তি সর্বাগ্রে বিদ্বিনাশজন্ত 
গণ্শে, দিনেখবর, বহি, বিষ্ণু, শিব ও শিবার পুজা 
করিয়া, চতুর্দিকে নবগ্রহ ও দিকৃপালগণকে পূজা 
করিবে; এই দেব্গণ কর্ম্মপাশচ্ছেদক ও মোক্ষপ্রদ 
বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছেন। বিদ্ববিনাশার্থ 
গণেশের, ব্যাধিনশের জন্য হৃর্যের, অতীষ্টপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত বহির, মোক্ষের জন্য বিষ্ণুর, জ্ঞানলাভার্থ 
শন্ধরের ও বুদ্ধিমুক্তিনিমিত্ত সুধীব্যক্তি পার্কতীর পূজা 
করিবে; ইহীদিগের পুজ! করিলে নিশ্চয় অস্তঃতুদ্ধি 
হইয়া থাকে। পরে আমার ভক্ত আমাকে পুণ্পা- 
গলিত্রর্ দানপূর্ব্বক ম্দীয় স্তোত্রকবচ পাঠান্তে গুরুকে 
প্রণাম ও পুজ! করিয়া, পরে অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম 
করিবে। এইরূপে যথাভিলধিত আহক কৃত্য ও 
পূজা সমাপন করিয়া আসত্মশুদ্ধির ভন্ত বেদবিহিত 
আত্মকর্তব্য পালন করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যাধি-বীজ 
শ্বরূপিনী বিষ্ঠা ও ঘোর নরককারণ ব্যাধিবীজথরূপ 
মূত্র এবং লিগ ও হু:খব্যাধিদারিদ্রদবাযিনী যোনি, 
আর রমনীগণের উর) মুখ স্তন, কটাক্ষ ও হান্ 
দর্শন করিবে না। রমণীর রূপও বিনাশের বীজ এবং 
বিপদের কারণ ; এজন্য তদ্দর্শন এবং দিবাভাগে স্বীয় 
পত্নীর সহিতও আলাপ ও সম্ভোগ ত্যাগ করা বিধেয়। 
একতারকান্বিত গগন দর্শন করিলে, চক্ষু ও কর্ণের 
সীড়৷ হয় ; এছন্ত তদর্শনেও পরমুখ হইবে) যদি 
‘দৈবাৎ দৃষ্ট হয়, তবে হরিম্মণপুর্র্বক সপ্তবার নারদ 
নাম জপ করিবে ।১৩--২২। অন্তকালে চন্দ্র, সুরধ্য এবং 
মধ্যাহেও খনাচ্ছন্ন সুর্য দর্শন করা নিষিদ্ধ) কেননা 
. তাহা ব্যাধির কারণ। জলম্থ চন্রহুর্ধ্য-দর্শনে শোক 
ও পরমৈথুনদর্শনে বন্ধুবিচ্ছের হয়, সুতরাং 
তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবে না। পাপিষ্ঠের সহিত 
একত্র শয়ন,. একত্র ভোজন, একত্র স্থান ও একত্র 
বসতি কর্তব্য নহে ; কারণ ও কাধ্য সকল সর্ববনাশের 
হেতু! লিলগতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় পাপাস্মার 
সহিত আলাপ, শয়ন, ভোজন, অবস্থিতি ও পাপাস্মার 
দাত্রসপর্শে নিশ্চয় পাপসকল সঞ্চরণ করিয়া থাকে। 
হিংঅরজস্ত-মৃমীপে গমন দুঃখের কারণ এবং থলের 


সহিত মিলন কেবল শোকের হেতু; এদন্য তাঁহ! 
অকর্তৃব্য। ব্রাহ্মণ, গো ও বিশেষ বৈষ্ধবগণের হিংসা- 
কর বা কোনরূপ হানিকর কার্ধ্য করিবে না) কারণ 
তাহাতে সর্বনাশ হয় । দেবতা, দেবল ব্রাহ্মণ ও 
বৈষ্ণবগণের বৃত্তি বা ধনহরণে সর্বনাশ হর, সুতরাং 
তাহাও অবর্তব্য । যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা! প্রদত্ত ব্রদ্দব্ব 
হরণ করে, সে য্টিসহত্র বর্ষ বিষ্ঠায় কৃমিরূপে অবস্থান 
করে; পরে কেটিসহঅবর্ধ গৃধ, শতজন্স শুকর, 
শৃতজন্ম শ্বাপদ, শতদন্ম গণ্ডক, শতজন্ম ঘোটক, 
সপ্তজন্ম কুন্তীর ও শতজ্রন্স পুংশ্চলীদিগের যোনিকীট 
হয়, ইহার সংশয় নাই। অনন্তর সেই পাপাত্বা শত 
জন্ম পুংশ্চলীদিগের ত্রণকীট, সপ্তজন্ম গোধিকা, ত্রিজন্ম 
নকুল, সপ্তজন্স ক্রুর সর্প, সপ্তম শার্দুল, সপ্তজন্স 
মহিষ, সগ্তজন্ম ভেড়ক ও সপ্তজন্ম ছাগল-যোনি প্রাপ্ত 
হয়। ২৩-_৩৫। পরে পুনরায় তাহাকে সেই ব্রহ্ম 
হুরণনিবন্ধন শতজন্ম ভূক, লক্ষজন্ম শৃগাল, ও বহুকাল 


জলোৌকাদেহ ধারণ করিতে হয়। অধিকন্ এবন্বিধ 
পাপাত্মামকল ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত কুন্ডীপাকনরকে 
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর কেহ যদি ব্রা্মণ- 
দ্বারা কার্ধ্য নির্ব্বাহান্তে দক্ষিণা দান ন! করে, 
তাহা হইলে এক রাত্রির অবমানে দ্বিগুণ দান 
করিতে হয়) এবং একমাদ অতীত হইলে শতগুণ, 
দ্বিমাস গত হইলে সহতর্ডণ ও স”বংসর অতিক্রান্ত 
হইলে, দাত! নরকগামী হইয়া থাকে। আর মূর্থতা- 
নিবন্ধন দাত! যদ্যপি দান না করে ও গ্রহীতাও 
প্রার্থনা বিকৃত থাকে তাহা হইলে উভয়েই ন্রকগামী 
হয় ও দাত ব্যাধিগ্রস্থ হইয়! থাকে । ভ্রজেখুর ! থে বিপ্র- 
হিংসা! করে, তাহার বংশহানি হয় এবং মে ্বঘ্যহীন্‌ 
ও ্রীতর্ হইয়া ভিক্ষুকরূপে কাল যাপন করিয়া থাকে। 
যে ব্যক্তি দেবতা ব৷ ব্রাহ্মণ দর্শনে প্রণাম না করে, মে 


শোক প্রাপ্ত হয়, আর যে গুরুতক্তি না করে, তাহাকে 
নিশ্চয় রৌরব নরকে গমন করিতে হয়। যে ছুরাগারণা 
নারী নিজ পতিকে হরিরূপে দর্শন না করে এবং 
তাহার প্রাত অর্জন করিয়। থাকে, নিশ্চয় নেই মুঢাকে 
কুন্তীপাকনরকে গমন করিতে হয় | ৩৬৪২1 
রমণী স্বীয় পতির প্রতি বাকৃতর্জনে কাক, হিংসাতে 
শুকর, কোপপ্রকাশে সর্প, দ্তপ্রকাণে গর্ভ, কুবাক্য- 
প্রয়োগে কুকুরী, ও বিষদৃষ্টিতে অন্ধরূপে সঞ্জাত! হম; 
আর পতিব্রতা কামিনী পতির সহিত বৈকুণে গমন 
করে। যে ব্যক্তি, শ্ব, হুর্গা, গৃণপতি, সু্্য, 
বিপ্র, বৈষাব ও বিষ্ণুর নিন্দ! করে, দেই মুড মহা" 
রৌরব নরকে গমন করিয়। থাকে । পিতা, মাতা, 
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পুত্র, সীধবীভাধ্যা, গুরু ও অনাথা ভগিনী আর 
অনাথ! কন্তাকে অন্ন দান না করিলে, নরকগামী 
হইতে হয়। ক্ষত্রিধ, বৈশ্য ও শৃদ্রযোনিজ মানবগণ 
যদি বিপ্রভক্তি ও হরিভক্তাবহীন ও যুবতিগণ 
যদি পতিভক্তিশুন্ত হয়, তাহা হইলে সেই অধম 
মনুয়াগণ নিশ্চয় নরববন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। 
যে সকল বিপ্র, নিত্য শীলগ্রামশিলারপী হরির 
চরণামূত পান ও বিষ্ণুপ্ৰসাদ ভোজন করিয়! থাকেন, 
তাঁহারা তীর্থ ও বসুন্ধরা ও শত পুর্র্বপুরুষকে পবিত্র 
করেন। ব্রাহ্মণ পিতৃদেবগণের নিবেদিত মাংস ভোজন 
করিলে, পবিত্রতার হানি হয় না; কিন্তু বৃথামাংস 
ভোজনে ম্হারৌরবন্রকে তাহাকে গমন করিতে হয়। 


কামতঃ মংস্তভোজনে ব্রাহ্মণের ভ্রিরাত্রি উপবাসান্তে 


চান্দায়ণব্রতরূপ প্রায়চিত্ত করিতে হয়। হে নন্দ! যে 
জ্ঞান-হুর্ববল ব্রাহ্মণ, কামতঃ মৃতস্ত ভোজন করে, সে 
সৃতত অশুচি থাকে ও তাহার পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট 
হয়। যে ব্যক্তি, মৎস্তমাংমত্যাগী ও নিত্য বিষ্ণুর 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার প্রতিপদে অশ্ব 
মেধের ফল হইয়া! থাকে । ৪৩--৫২। যাহারা একাদশী 
ও কৃষ্ণজন্াষ্টমী ব্রত পালন করে, তাহাদিগের শতজন্ম 
কৃত পাঁপও বিনষ্ট হয়, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । 
অধিক কি, তাহাদিগের বাল্য, কৌমার, বার্দক্য ও 
যৌবনকালে যে সমুদয় পাপাচারণ হইয়াছে, সে সমস্তই 
ভম্মীভূত হইয়া থাকে। একাদশী ও কৃষ্ণজন্মা্টমী- 
দিনে ভোজন কর! ত্রৈলোক্যজনিতপাপ ভোজন, 
তাহার সংশয় নাই। কিন্তু পীড়িত, অতি বৃদ্ধ ও 
* বালকের পক্ষে এই নিয়ম নহে। তাহারা ব্রাহ্মণর্কে নিজ 
ভোজনোপরুক্ত ভক্ষ্য বন্তর দ্বিগুণ দান করিলে, এ 
পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে । আর যে 
ব্যক্তি, উপবাসে সমর্থ হইয়াও শিবরাত্রি ও শ্রীরাম- 
নধমীদিনে ভোজন করে, সে মহারৌরব নরকে গমন 
করিয়া থাকে । মনুষ্য অমাবন্তা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, 
চতুর্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রী-তৈল-মাংস-মেবনে চণ্ডাল- 
যোনি পাপ্ত হয়; সকলেরই রবিবারে মহস্ত, মাংস, 
মন্থর, . আর্ক, রক্রশাক ও কাহস্তপাত্রে ভোজন 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য; তাহা না করিলে নিঃসংশয় 
কুভ্তীগাক নরকে গমন করিতে হয়। ব্রজেশ্বর! যে 
ব্রাহ্মণ দৈবাৎ রজ্বলান্ন, বেগ্তান্ন ও অবীরার অন্ন 
ভোজন করে, সে নিশ্চয় বিষ্ঠাভোজী হইয়! থাকে এবং 
দে নিত্যই অশুচি, তাহার অশৌচ যাবজ্জীবন ; এজন্ত 
সে প্রতিদিন যে সকল কার্ধ্য করে কিছুরই ফল প্রাপ্ত 


হইতে পারে না। ৫৩৬, মী চতুপে রুষ্গামিনী 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


হইলে, বেস্তা বলির! গণনীয়া, দেবতা বা! পিতৃকার্ধ্যের 
পাকে তাহার অধিকার থাকেনা । গ্রাম্যাজী ও 
শৃশ্রাদধান্নভোজীর অন্ন ভোজন করিলে চন্দহূর্য্যের 
অবস্থানকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়! যে সকল 
ব্রাহ্মণ, শৃত্রের শ্রাদ্ধদিবসে দেই শ্রান্ধীয়াম ভোজন 
করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মার পরমায়ুপধ্যস্ত কুস্তীপাক 
নরকে যাতনা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি শুদের শ্রাদ্ধ- 
দিনে শুত্রকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্থানাস্তরেও ভোজন 
করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিন্তৃত সুরাপায়ী বলিয়া গণ্য। 
মমমীজীবী, অসিজীবী, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্র-শবদাহী 
ও শুড্রাপতি ব্রাঙ্গণকেও শুদ্রের স্তায় সমুদয় ব্রাহ্মণের 
কাধ্য হইতে বহিষ্ধীত করা কর্তব্য। সন্ধ্যাবিহীন 
অশুচি ব্যক্তি নিত্য সর্ব্বকর্থ্নে অন্থ, সে যে সবল 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফলভাগী হয় না। ব্রাহ্মণ 
বিষ্ণুপূজাবিহীন হইলে চণ্ডালতুল্য হইয়! থাকে ও 
বাম'মন্ত্রোগামক হইলে নরকগামী হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি 
নদীর গর্ভে ও গর্ভে বৃক্ষমূলে, জলসমীপে, দেবাস্তিকে 
ও শশ্তক্ষেত্রে মূল ত্যাগ করিবে না। ব্রজেশ্বর নন্দ! 
পুরীয ত্যাগানন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, শৌচ সাধনার্থ বন্থীক 
মৃত্তিকা, মুষিকোৎখাত মৃত্তিকা জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা, 
শৌচাবপিষ্ট মৃত্তিকা, গৃহের লেপসম্ভব মৃত্তিকা, যাহার 
মধ্যে প্রণী মৃত হইয়াছে সেই মৃত্তিকা, হলোৎখাত 
মৃত্তিকা, আলাল, শস্তক্ষেত্ৰ, বৃক্ষমূল বা নদীগর্ভ হইতে 
যে মৃত্তিকা উত্িত হইয়া থাকে, এই সকল মৃত্তিকা 
পরিত্যাগ করিবে। ৬২__৭২। স্ত্রীলোক কুম্মাণ্ড ছেদন 
ও পুরুষ দীপ-নির্ববাণ করিলে, সপ্ত জন্ম রোগী ও 
প্রতিজন্মে দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তি, প্রদীপ, শিবলিষ্ন, 
শালগ্রাম, মণি, দেবপ্রতিমা, যঙ্ঞমৃত্র, সুবর্ণ শঙ্খ, 
হীরক, মুক্তা, গোমুত্র, গোময়, স্বত ও শালগ্রামশিলা- 
তোয় ভূমিতে ত্যাগ করে। সে অধোগামী হয় 
সেই পাপী ক্রমে দরিদ্র, কৃপণ, কুষ্ঠী, বংশহীন, ভার্যাধ 
বিহীন, ভূমিবিহীন, প্রজাবিহীন, বন্ধুহীন, কুৎগিত, 
অন্ধ, পঙ্গু, বঞ্ধিক, খণ্ড ও অন্গহীন হইয়া থাকে। যে 
ব্যক্তি দ্বিবাভাগে ও উভয় সন্ধ্যাকালে নিদ্রাগত হয়; 
বাস্ত্রী সম্ভোগ করে, নে সপ্ত জন্ম রোগী ও সপ্ত জন্ম 
দরিদ্র হয়। জগতপতি সুর্ধ্য উদিত হইলে, যে ব্যক্তি 
দত্ত ধাবন করে, সেই পাপিষ্ঠ কিরূপে বলিবে যে 
আমি বিষুপুজা করিব? মৃত্তিকা, ভম্ম, গোময় ও 
বালুকাদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মণপূর্বাক একবার মাত্র 


পুজা করিলেও শতকল্প ত্বর্গবাস হইয়! থাকে 


এইরূপে যে ব্যক্তি সহশ্র শিবলিঙ্গ পুজা কয়ে, গে 
বাঞ্থিত ফল ও লক্ষ পুজা করিলে, শিবত্ব লাভ করে! 
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ANAS AERTS 


শ্রীকফ্চ-জন্মখগ্ড। ৫২৩ 


যে ব্রাহ্মণ, নিত্য শিবলিঙ্গ পূজ! করেন তিনি জীবুক্ত। ভক্তিদায়িনী ভভনশক্তিও তিনি। সেই ছুর্মাই 
হন; আর শিব-পুজাবিহীন হইলে নরকে গমন | নৃপতিগণের রাজলক্ষমী, বাণিজ্যকারীদিগের ল্য 
করিতে হয়। ৭৩--৮২। যে সকল জন, মৎপুজিত | রূপিনী এবং সংসারমাগরপার্বিষয়ে তত্বাবতারিণী 
শ্রিয়তর শিবের নিন্দা করে, তাহার! ব্রহ্মার আয়ুকাল | ত্রয়ীও তিনি। তিনি জ্ঞানিগণের সদ্ধুত্ধিরপ! ও মেধা- 
পর্যন্ত ন্যিমগামী হইয়া! অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয় | শক্তিম্বরূপিণী এবং বেদশাস্তরে ব্যাথ্যাশক্তি ও দাতা- 
থাকে। পূজিত শিবলিম্বে কম্বর থাকিলে 'জন্মান্তরে | গণের দাতৃতাশক্তি। তিনি ক্ষত্রিয়াদির বিপ্রতক্তি ও 
মহান্ধ ও কেশ বিদ্যমান থাকিলে য্বনযোনি প্রাপ্ত | সতী রমবীদিগের পতিভক্তিস্বরূপ।। যে আদ্যাশক্তি 
হইতে হয়। শিবলিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে সাধক দরিদ্র-ও | এবডূতা, আমি সেই শক্তি শিবকে সমর্পণ করিয়াছি 1 
কৃপণ হয়, কুৎসিত হইলে ব্যাধিগ্রন্থ এবং সর্বধনির্থাণ- | নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে সমুদয় কীর্তন 
বিহীন হইলে নীচযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। | করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছ! 
ব্রজরাজ ! সমুদয় প্রিয়পাত্রমধ্যে ব্রাহ্মণ আমার | কর? তুমি যে যে বিষয় প্রশ্ন করিবে, সকলের 
অধিক প্রিয় ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষ। নিরন্তর বন্গংস্থল-বাসিনী | প্রত্যুত্তর দান করিব । ১২--১০২1 

লক্ষ্মী অধিক প্রিয়া এবং লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধিকা, রাধিকা | শ্রীকৃফজন্মথডে পঞ্চদগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
অপেক্ষা ভক্ত এবং ভক্ত অপেক্ষাও শঙ্কর অধিক প্রিয়। | 
শঙ্করের তুল্য আমার অধিক প্রিয় আর কেহই নাই। 
যাহারা নিরন্তর মহাদেব, মহাদেব এই নাম উচ্চারণ 
করেন, আমি ওঁ নাম অরবণ্লোভে তাঁহাদের পশ্গং 
পশ্চাৎ ধাবমান হই। আমার মন ভক্তের নিকটে, 
প্রাণ রাধিকার নিকটে ও আত্মা! নিরস্তর শঙ্কর-স্থানে 
অবস্থিত; সুতরাং শঙ্কর আমার প্র1ণাপেক্ষা অধিক। 
দেখ, যে আদ্যা ন.রায়ঈী শক্তি সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়- 
কারিনী, যে শক্তি অবলম্বন করিয়া আমি স্থষ্টিকার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হই, যাহার দ্বার! ব্রহ্মাদি দেবগন “৪ 
হইয়াছেন, যে শক্তিবলে বিশ্ব নিরন্তর জয়যুক্ত 
হইতেছে, যাহ! দ্বার জগতের সৃষ্টি হইয়াছে 
এবং যে শক্তি ভিন্ন জগৎ ্ষণকালও স্থায়ী হয় 
না, আমি সেই শক্তি শিবকে প্রদান করিয়াছি । 
৮৩--৯১। নেই আদ্যাশভিই দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, 
তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, তি, তুষ্টি, পুষ্টি, শাস্তি, ও 
লজ্জার অধিদ্েবতা! তিনি বৈকুঠে মহাদাধবী 
লক্ষ্মীরপে, গোলোকে সতী রাধিকারপে ও ক্ষারোদে 
মর্ত্যলক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই দৈত্ত- 
ুর্গতি-নাশিনী মেনকা-বন্তা দুর্গা ও সেই ছূর্গাই 
স্বৰ্গলক্ষ্মীরূপে ঈন্্রাদি দেব্গণের গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছেন। তিনিই বাণী, তিনিই বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা সাবিত্রী, তিনিই বহ্নিতে দাহিকাশক্তি, ভারে 
প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শীতলাশক্তি 
এবং ধরাতে শশ্তপ্রসবিনা ও ধারণাশক্তিরূপে বিরাজ- 
মানা। তিনিই বিশ্রগণে ব্ৰহ্মণ্যশক্তি ও নুরগণে 
দেবশক্তি ; তিণি তপন্বিগণের তপন) গৃহিগণের 
গৃহদেবতা, মুক্ত পুরুষ্গণের মুক্তিশক্তি, সাংসারিক- 
গণের আশান্বরূপা এবং মদৃভক্তগণের নিরস্তর আমাতে 
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সস 


যট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়। 


নন্দ বলিলেন; হে সর্কেশ্বর! যাহাদিগের 
দর্শনে পুণ্য ও যাহাদিগের দর্শনে পাপসঞ্চার হয়, 
সেই সমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ কর) তইশ্রবণে 
আমার কৌতুহল হইতেছে। ভগবান বলিলেন, 
ব্ৰজরাজ ! মানব সুব্রাহ্মণ, তীর্থ, বৈষ্ণব ও দেব" 
প্রতিমাদর্শনে তীর্ঘন্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। 
ভক্তিপূর্ব্বক সুৰ্ঘ্য, সতী রমণী, সন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, 
গো, বহিব, গুরু, গ্েন্্র, মিংহ, থ্েতাথ, শুরুপন্গী, 
পিক, খঞ্জন, হৎস, ময়ূর, চাষ, শৃত্খপক্ষী, মৎস! 
ধেনু, অশ্বখবৃক্ষ, পতিপুত্রবতী রমণী, ভীর্থবাত্রী, প্রদীপ 
সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুলসী, ও শুরু- 
পুণ্প দর্শন করিলে পাপনাশ হয় এবং মানব ফল, 
শুরু ধান্ত, দধি, সত, মধ, পূর্ণকুস্ত, লাজ, (খই) 
রাজেন্দ্র, দর্গণ, জল ও শুরূপুষ্পের মাল্যদর্শনে পুণ্য 
লাভ করিয়া খাকে । গোরোচনা, বর্পুর, রজত, 
সরোবর ও পুষ্পিত পুপ্পোদ্যান দর্শন করিলে পুণা- 
সঞ্চার হয়। নন্দ! শুর্পক্ষীয় চন, পীযূষ, চন্দন, 
কন্ভুরী ও কু্কুম দৃষ্ট হইলে মানবের পুগ্যলার্ভ হইয় 
থাকে। পতাকা, দেবার্সিত শুভ অন্গয়বটবৃক্ষ, 
দেবালয় ও দেবখাত দর্শনে মনুষ্য পুণ্য প্রাপ্ত হয়। 
মানব, দেবাশ্রিত শুভ বট দর্শন, সুগন্ধি বায়ু সেবন 
ও শঙ্খ ব। ুন্দৃভিবাদ্য শ্রবন করিলে সদ্য পুণ্য লাভ 
করিয়া থাণক। ১_১৩। শগুক্তি, প্রবাল, রুক্ষ, 
স্কটিক, কুশমূল, গ্গামৃত্রিকা, কুশ, তার, শুদ্ধ পুরা" 
পুস্তক, সবীজ বিজু দিন্ধ দু্কা, অক্ষত ও রই 


৫২৪ 


্রমমাবৈবর্তপুরাণ। 


দর্শনে পুণ্য হয়। তপহ্বীদিগের স্নিধ্ধ মন্ত্র শ্রবণ এবং ভববন্ধনমোচন হয়। ২৪--৩২। যে ভক্ত ভাদ্রমাসে 


সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোহসবদর্শনে মনুষ্যের পুণা- 
সঞ্চয় হইয়া থাকে। গোমুত্র, গোময়, হুঞ্ধ, গোধূলি, 
গোষ্ঠ, গোপ্পদ ও পৰুশস্তািত ক্ষেত্র দৃষ্ট হইলে 
মানব পুণ্য লাভ করে। দিব্যাভরণভূষিতা সুবেশ! 
মুবদনা শ্যামা * স্াগ্রোধ-পরিমগ্ডলা "1 সুন্দরী পদ্রিনী 
রমণী, ক্ষেমঙ্ধরী, বেশ্যা, গন্ধ, দুর্ববা, অক্ষত, তুল, 
সিদ্ধানন ও পরমান্নঅমবলোকনে মনুষ্য পুণ্য লাভ 
করিয়া থাকে। আর কার্তিকী পূর্ণিমাতে শুভ রাধিকা 
প্রতিমাকে পুজা, দর্শন ও প্রণাম করিলে, পুনরায় জন্ম 
হয় না। আশ্বিন মাসের শুরু পক্ষের অষ্টমীতে হিঙ্গুল- 
তীৰ্থে গরীহুর্গাপ্রতিমা দর্শন করিলে পুনর্জন্মের খণ্ডন 
হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়া 
কাশীধামে বিশ্বনাথকে দর্শন ও পূজা করে তাহার 
পুনব্বার সংসারে আগমন করিতে হয় না) যে মানব 
জন্মামীদিনে বিন্ধ্যমাধবরগী আমাকে দর্শন, পুজা ও 
প্রণাম করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। ১৪-_২৩। 
পৌষমাসের অমাবস্তারাত্রিতে যে কোন স্থানে কমলা- 
গ্রতিমা দর্শন করিলে ভব্যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না 
এবং মেই দর্শকের পুত্রপৌত্র সপ্তজন্মকুবেরতুল্য ধনবান্‌ 
হয়। একাদরণী-উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিনে প্রভাতে 
স্বানানস্তর কাশীধামে অন্নপূর্ণা দর্শন করিলে জন্ম খণ্ডন 
হইয়! থাকে। চৈত্র মাসের চতুর্দশী তিথিতে পুণ্যপ্রদ 
কামরূপে তদ্রকালীকে দর্শন ও প্রণাম করিলে পুন- 
জম্ম হয় না। শ্রীরামনবমীদিনে অযোধ্যাতে রাম- 
রূগী আমাকে পুজা, প্রণাম ও দর্শন করিলে পুনরায় 
জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, গয়াধামে 
বিষ্পদে পিণ্ড দান ও বিষ্ণুর পুজা করে, সে পিতৃ- 
গণকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। মানব, যদি 
প্রয়াগে মুণ্ডন ও পুফরে উপবাস করিয়া দান করে, 
তাহার আর জন্ম হয় ন|। যে উপোধিত হইয়া পুঙ্গরে 
কিন্বা বদরিকাশ্রমে স্নানানস্তর আমাকে দর্শন ও পুজা 
করে, তাহার পুনর্জন্মখণ্ডন হয়। যে ব্যক্তি বদর- 
কাননে মত্প্রতিম৷ দর্শনপুরব্বক বদরীফল সিদ্ধ করিয়া 
ভোছন করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ 
করে। যে মানব পুণ্য বৃন্দাবনে গোবিন্দরূগী আমাকে 
দোলায়মান দর্শনপুরর্বক পুঁজা ও প্রণাম করে, তাহার 


টিটি Et Ce 
* শ্যামা, যাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং 
শীতম্ময়ে সুখজনক উষ্ণ ও গ্রীষ্মে হুখ-শীতল যে। 
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নিতম্ব বিশাল ও মধ্যদেশ ক্ষীণ | 
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মধুহুদনরূপী আমাকে মঞ্চস্থ দর্শনপুর্র্বক পূজা ও 
প্রণাম করে, তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয়না। 
যে ভক্ত মানব কলিতে রথস্থ জগন্নাথকে দর্শন এবং 
পুজা ও প্রণাম করে, মে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 
উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে প্রয়াগতীর্থে ন্নানাচরণপুর্ববক 
আমাকে পুজ! ও প্রণাম করিলে পুনর্জন্মের 
খণ্ডন হয়। উপোধিত হইয়! কার্তিকী পূর্ণিমার 
দিন মদীয় মন্গলময়ী প্রতিমাকে দর্শন ও 
পুজা করে তাহার আর ভব্যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয় না। বে ব্যক্তি মাঘী পুর্ণিগাতে চন্দ্রভাগা- 
নদীর সমীপে রাধামুর্তির সহিত আমার প্রতিমূর্তি 
মৃদুভাবে আনয়নপুর্ব্বক সেই যুগলমূর্তি অবলোকন 
করে, তাহাকে আর সংসারে আগমন করিতে হয় 
না। উপোধিত হইয়৷ আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে সেতুবন্ধ 
রামেশ্বরমূর্তি দর্শনপুর্ব্বক পুজা করিলে, পুনর্জন্মের 
ক্ষয় হয়। রাত্রিকালে স্বর্গবিদ্য।ধরীগণ তথায় আগমন, 
পুনর্বক বারংবার নৃত্য করিয়া থাকে এবং সেই মহা, 
দেবকে দর্শন্জন্ত বিভীষণ সমাগত হন ও গৃন্ধর্ব- 
কিননরগণ রজনীযোগে মনোহর সঙ্গীত করে। যে 
ব্যক্তি কোণার্দে উত্তরায়ণে উপোধিত হইয়! দীননাথ 
দিনকরকে দর্শনপূর্ববক পুজা করে, তাহার পুনর্জন্ম 
বিনষ্ট হয়। কৃষিগোষ্ঠ, সুবলন, কলবিদ্ক, যুগ্ন্ধর, 
বিশ্বন্দক, রাজকোষ্ঠ, নন্দক ও পুপ্পভদ্রক প্রদেশে 
পার্বতী-প্রতিমা এবং কার্তিকেয়, গণেশ, নন্দী ও 
শঙ্করমূর্তি দর্শন করিলে পুনরায় জন্ম হয় না। 
৩৩--৪২। যে ব্যক্তি উপবাস করত প্রাতঃকালে 
আমাকে পুজা, দর্শন ও প্রণাম করিয়। দধিপ্রাশূনে 
পারণ বরে, সে সংসার হইতে মুক্ত হয়. যে পশ্চিম 
মমুদ্রনিকটে মণিভদ্রে ও ত্রিকুটে উপোধিত হইয়া 
আমাকে 'দর্শনপুর্বক দধিপ্রাশন করে, সে মুক্তিলাভে 
সমর্থ হয়। মদীয় প্রতিমা ও পার্কতী-প্রতিমাতে 
জীবন্তাসপুর্কক পুজা করিলে পুনর্জন্ম হয় না। শিবা- 
লয়, ছুর্গালয়, ম্দীয় আলয় দান ও শিবস্থাপন করিলে 
আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না! যে ব্যক্তি, পুপ্পো- 
দ্যান, যুপ, সেতু, খাত, সরোবর এবং বিপ্রস্থাপন 
করে, সে সংসার হইতে নিষ্কৃতি পায়। পিতঃ! 
বেদ, পুরাণ, সাধুগণ, মুনিগণ ও ব্ৰহ্মাদি দেবগণও-- 
্রাঙ্গণ-স্থাপনে যে কতদূর ফল হয়, তাহা রিদিত 
নন। ব্ৰহ্ম! বরং পৃথিবীর পাংশুনিকর ও বৃষ্ঠিবিল্ু 
সকল গণনা করিতে পারেন) কিন্তু বিপ্রসংস্থাপন' 
ফল গণনায় অম্মৰ্থ ৷ য়ে 


angotri 


মানর, ব্রাহ্মণের জীবনো- 


পায় বিধান করিয়! দেন। তিনি জীবনুক্ত হন এবং 
ইহুকালে অচল! স্ত্রী ও অন্তে মুক্তিচতুষ্টয় প্রাপ্ত 
হইতে পারেন। সেই পুণ্যাতব। আমার দান্ত ও 
ভক্তি লাভ করিয়৷ অনন্তকাল বৈকুঠধামে সানন্দে 
কালাতিপাত করে; পরমাত্মান্বরূগী আমীর যেমন 
পতন নাই, সেইরূপ তাহারও আর পতন হয় না। 
যে ব্যক্তি অষ্টমবযাঁরা কুমারীকে সর্বাভরণে ভূষিত! 
করিয়া অর্চনাপুরর্বক হুত্রক্ধাণকে দান করে তাহার 
দুর্গাদানের ফল লাভ হয় । ৪৩-_৫২। সেই পুণ্য- 
বান্‌ মানব, সমুদয় স্বর্গ অবলোকনপূর্ববক ব্রঙ্গলোকে 
পুজিত হইয়া বৈহুঠধামে আমার দাস্ত লাভ করত 
চিরকাল আনন্দ ভোগ করে। ওঁ বিবাহদর্শনেও 
মানব কোটি'্বণদানের ফলভোগী হয় এবং ইহকালে 
অচল! লক্ষ্মী ও অস্তে স্বর্গ ভোগ করে। যে ব্যক্তি 
অনাথ দরিদ্র সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দেয়, সে 
নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। পুণ্য দিনে উপোধিত হইয়া 
যে মানব ভক্তিপূর্ববক শালগ্রামরূগী আমার গ্রীত্য্থ 
ছত্র বা পাছুক। দান করে, তাহার পৃথিবীদানের ফল 
হয়। বেদে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণকে গজ দান করিলে 
সেই গজের লোমপরিম্ত বর্ষ এনং গ্রজেন্দ্রদানে 
তাহার চতুর্গ্ডণ কাল আমার আলয়ে সানন্দে কাল 

ক্ষেপ করে। পিতঃ! শ্বেতা শ্বদানে গজদ।নের অর্ধ 
ফল, অন্থপ্রকার অথদানে তাহার অর্দা ফল এবং 
কৃষ্কব্ণ গোদ্বানে গজদানের তুল্য ফল হয়। ধেনুদানে 
তুল্য ফল ও সাযাস্ত গোদানে তদর্দ ফল এবং 
সবইসা-গো-সমূহ দানে পৃথিবীদানের ফল হইয়া 
থাকে। পিতঃ! মনুষ্য ভূমি দান করিলে দত্তভুমির 
রেণুপরিমিত বর্ষ এবং জ্ঞানদানে মহাপুণ্য সঞ্চয় 
করিয়া চিরকাল বৈকুঠে অবস্থান করত আনন্দ ভোগ 
করে। ন্বর্ণদানে সম্পদ ও বজতদানে রাজত্ব লাভ 
হয় অন্নবানের ফল কত) তাহা আমিও বিদিত 
নই এবং বেদে ও বণিত হয় নাই। ত্রজরাঞ্ ! ব্রাহ্মণ- 
ভোজন করাইলে সর্ববদানের ফল হয়; সুতরাং 
অন্নদান অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ দান কখন হয়ও নাই, 
হইবেও ন | ৫৩৬২1 অননদানে পাত্রপরক্ষা 
ও কালনিয়ম নাই। পাতকী" ব্যক্তিও" অন্নদ্বানের 
পাত্র হইয়| থাকে এবং তাহাতেও দাতার শুভ পুণ্য 
লাভ হয়। ভূমগুলে অননদানই ধন্য, উহার ফলে 
মানব অনায়ামে বৈকুঠে গমন করে। বস্তু দান 
করিলে, সেই বস্ত্রের সুত্রপরিমিত ব্হবর্ধ হুরম্য চন্দ্র" 
লোকে ও বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করে। বে 
মানৰ, পরমাত্ম! হরি-উদ্দেশে লৌধহপ্রদীপার্হ বণ 
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বর্তিদমধ্ধিত গ্বতপ্রদদীপ দান করে, নেই দাঁতাকে 
অন্ধকারময় গৃহ, যমদূত ও যমকে দর্শন করিতে হয় 
না; দে মদালয়ে গমন করিয়া থাকে। আর 
ব্রাহ্মণকে উহা প্রদান করিলে যমযাতনা প্রাপ্ত হইতে 
হয় না; মেই দাতা দিব্য সহত্রবর্ধ ইন্দালয়ে পরম 
সুখে কাল যাপন করে। ব্রজরাজ ! আসন্দানে বন্য ও 
পাত্রানুরূপ স্বর্গভোগ হইয়। থাকে; উত্তম আদন 
দান করিলে লক্ষবর্ব ও সামান্ত. আমন দান করিলে 
তদর্দকাল স্বর্গধাম হয়। তাম্বূলদানে শতবর্ষ স্বর্ণ" 
ভোগ হয় এবং মাল্যদানে বন্ত-পাত্রানুরূপ হ্বর্গভোগ 
হইখ্ব। থাকে, আর ফলদানফলেও এরূপ স্বর্গবাদ 
করিতে পারে, সংশয় নাই । মনুষ্য, সামান্য শহ্যা- 
দান করিলে শতবর্ষ এবং উত্তম শব্যা দানে তদপেন্ধ! 
দ্বিগুণ কাল ও অত্যুত্তম শয্যাদানে তদপেক্ষ! লক্ষণ্ড? 
কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে। অনাথ হুত্রাঙ্গণকে 
গৃহ দান করিলে সেই গৃহের রেগুপরিমিত বর্ষ ইন্দ্র 
লোকে পরম সম্মানে অবস্থান করে। যে মানব, 
বুভুপ্ষিতবিপ্রদর্শনে তাহাকে অন্ন দান করে, সে পুত্র" 
পৌন্রবিবর্দনী অচল! সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। 
৬৩-_৭৩। ব্রজনাথ! এক্ষণে তুমি ব্রজধামে গমন 
কর এবং তথায় গমন করিয়া ত্রাঙ্গণগণকে ভোজন 
করাও, তাহা হইলে নিশ্চয় স্বর্গে গমন করিবে। 
নিজ! এক্ষণে, সবস নিরাকুল গোগণে পরিব্যাপ্ত 
গোকুলধামে গোকুলবাসিগণ নিতান্ত ব্যাকুল হুই- 
য়াছে; অতএব তোমার সেই ত্রজে গমন কর! 
কর্তব্য হইতেছে। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে 
সানন্দে পুণ্যজনক বিষয় বর্ন করিলাম, আর নীচ" 
ব্যক্তির নিকটে যদি প্রকাশ না করা হয়, তবে সুম্বপ্ন- 
দর্শনও পুণ্যজনক হইয়া খাকে। কাশ্তপগোত্র, দরিদ্র, 
নীচ, শত্রু, অজ্ঞানী ও স্ত্রীলোকের নিকটে এবং রাত্রি- 
কালে উহা প্রকাশ না করিয়। দিবাভাগে সুপণ্ডিততরাণ- 
সন্নিধানে কীর্তন কর! কর্তব্য! দেবালয়ে দেবপ্রতিমার 
নিকটে এবং অশ্ব, তুলদী, ও বটবৃক্ষমমীপে প্রকাশ 
করিলে, দ্বিগুণ পুণ্যজনক হয় আর কাঁহার নিকটে 
ব্যক্ত ন! করিলে চতুর্তণ পুণ্য হইয়৷ থাকে। প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি সুস্বপুদর্শনে গম্বান্নানের ফল লাভ করে এবং 
তাহার বিপুল অর্থ, পুত্র, ভার্যাঃ ভূমি, প্রজা, পরম 
ব্য ও সমুদয় বাস্থিত বিষয় অধিক কি মোক্ষপর্ত 
লাভ হইয়া থাকে। তাত! এই ত সমস্ত বনি 
করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্‌ বিষয় শুনিতে 
ইচ্ছা কর? ৭৪--৮*। বি 
ভ্রীরষ্জন্সথণ্ডে ষ্টুসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
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অণ্তসপ্ততিম অধ্যায় । 


নন্দ বলিলেন, প্রো ! কোন্‌ স্বপ্নে কিরূপ পুণ্য, 
কোন্‌ স্বপ্নে প্রাধান্ত ও কিরূপ হুপ্রে সুখ লাভ 
হয়? আর কোন্‌ কোন্‌ স্বপ্নই বা সুস্বপ্ন ? তৎসমুদয় 
কীর্তন কর। ভগবান্‌ বলিলেন, তাত! বেদের মধ্যে 
সামবেদ প্রশস্ত, সেই সামবেদের কাৰশাখায় মনোহর 
পুণ্যকাণ্ডে পুণ্য প্রদ যে সকল সুস্বপ্ন অভিহিত হই- 
য়াছে, তংসমস্ত বৰ্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রজেখর ! 
মানব যে স্বপ্নাধ্যায় এবণে গঙ্কাস্ানের ফল লাভ করে, 
আমি সেই বহুপুণ্যপ্রদ স্বপ্াধ্যায় কীর্তন করিতেছি। 
রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দর্শন করিলে সংবৎ- 
সরে, দ্বিতীয় প্রহরে দুই হইলে অষ্টমামে, তৃতীয় 
প্রহরে দৃষ্ট হইলে ত্রিমামে, চতুর্থ প্রহরে দৃষ্টি হইলে 
অর্দ মাসে ও অরুণোদয়কালে স্বপ্প দর্শনে দশাহমধ্যে 
তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। আর প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শন- 
মাত্ৰে জাগরিত হইলে সেই স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ 
হইয়া থাকে। হে তাত! চিন্তাব্যাধিযুক্ত মানব, 
দ্বিবাভাগে মনে মনে যে সকল বিষয় পর্যালোচনা 
করে, ন্বপ্রযোগে তৎসমুদ্য়ই দর্শন করিয়া থাকে; 
সুতরাং সেই সকল নিক্ষল হয় ; তাহাতে সংশয় নাই। 
মুত্র ব| পুরীষে জড়ীভূত, পীড়িত, ভয়াকুল, উলঙ্গ, 
বা মুক্তকেশ পুরুষের স্বপন ফল লাভ হয় ন!। নিদ্রালু 
ব্যক্তি স্বপ্নর্শনান্তে যদি নিদ্রিত হয় অধব| বিমুঢ়তা- 
বশত রাত্রিতে তাহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্ন 
ফল লাভ করিতে পারে ন!। ১--১০। মনুষ্য কাশ্যপ 
গোত্রের নিকটে স্বপ্রবৃততান্ত বর্ণনে নিশ্চয় বিপত্তি লাভ 
করে এবং দুর্গতনিকটে ব্যক্ত করিলে ছুর্গাতি, নীচ- 
নিকটে বাক্ত করিলে ব্যাধি ও শত্রুর নিকটে ব্যক্ত 
করিলে ভয় প্রাপ্ত হয়। আর মূর্থের নিকটে প্রকাশে 
কলহ,কামিনীর নিকটে প্রকাশে ধনহানি ও রাত্রিকালে 
প্রকাশে চৌরভয় হয়। ব্রজেখ্বর! স্বপ্রদর্শনান্তে 
নিদ্রাগত হইলে শোক এবং পণ্ডিতনিকটে ব্যক্ত 
করিলে বান্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়। থাকে; কিন্তু ও 
পণ্ডিত কাশ্যপ গোত্র হইলে তাহার নিকটে তুস্বপ্ 
প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। ব্রজরাজ। মনুষ্য)গো, হস্তী, 
অর্থ, অট্টালিকা, পর্বত ও বৃক্ষে আরোহণ করা এবং 
ভোজন ও রোদন বরা স্বপ্ন দেখিলে ধন লাভ করি 
থাকি। আর ্বপ্রযোগে বীণা গ্রহণ করিলে শশ্তপ্ণ 
তুষি লাভ করে। যদি স্বগরযোগে শানে বিদ্ধ ও ব্রণে 
রি হয় এবং গাত্রে কৃমি, বিষ্ঠা ও রুধির দর্শন করে, 
তাহা হইলে অর্থ লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ডপুৱাণ । 


অগম্য! গমন করে, তাহার ভার্য্য৷ লাভ হয়। আর যে 
নরকে প্রবেশ বা মৃত্রদিক্ত শুক্র পান করে, যে মানব 
স্বপ্নযোগে নগরে প্রবেশ কিন্ব! রক্ত, সমুদ্র বা হুধা পান 
করে, সে বিপুল অর্থ ও শুভ বার্তা প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে 
গজ, নৃপ, সুবর্ণ, বৃষভ, ধেনু, দ্বীপ, অমন, ফল, পুষ্প, 
কন্যা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে কুটুম্ব, কীর্তি ও 
বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। ১১-_১৯। পূর্ণ, 
কুম্ত, ব্রাহ্মণ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বুল দেবমন্দির, শুর 
ধান্য, নট ও বেশ্য! দর্শন করিলে সম্পত্তি লাভ হয়। 
আর মানব, গোক্ষীর ও ঘৃত দর্শনে প্রার্থনীয় বন্ত, 
পুণ্য ও ধন লাভ করিয়া থাকে। মানব যদি স্বপ্নে পৃদু- 
পাত্রে পায়স, দধি, তুপ্ধ, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন ও স্বস্তিক 
ভোজন করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় রাজ! হয় এবং 
মনুষ্য যদি স্বপ্নে, পক্ষী ও মনুষ্যমাংস ভোজন করে, 


তাহা হইলে তাহার বহু অর্থ, শুভ বারও! ও বাঞ্ছিত ফল: 


লাভ হয়। মানব স্বপ্নে ছত্র ও পাছুক! লাভ করিলে 
পথ ভ্রমণ করে, আর নির্মল তীক্ষ অপি লাভে সেই 
রূপই ঘটন। হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ভেলাবলম্বনে 
সস্তরণ করে, সে সকলের প্রধান হয় এবং ফলবান্‌ বৃক্ষ 
দর্শনে নিশ্চয় ধন লাভ করে। স্বপ্নে সর্প ৃষ্ট হইলে 
অর্থলাভ ও চন্ত্র-হর্ধ্যদর্শনে ব্যাধি-বন্ধন হইতে মুক্ত 
হয়। যে মানব স্বপ্নে বড়বা, কুকুটী ও ক্রৌঞ্চী দর্শন 
করে, নিশ্চয় তাহার ভাৰ্য্যা লাভ হয় এবং যে নিগড়ে 
বদ্ধ হয়, সে প্রতিষ্ঠা ও পুত্র লাভ করিয়া থাকে। যে 
ব্যক্তি স্বপ্রযোগে নদীতটে সরদ বা বিশীর্ণ পদ্মপত্রে 
দধিযুক্তান ব1পায়দ ভোজন করে, সে রাজা! হয়। 
স্বপ্নে জলৌকা বৃশ্চিক ব। সর্প দর্শন হইলে ধন, পুত্র, 
বিভয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। ২০-_-২৯। মানব 
যদ্ধি স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ, দংষ্টি গণ, শৃকরগণ বা বানরগণ 
কর্তৃক পীড়িত হয়, তাহ! হইলে সে নিশ্চয় রাজা হয় 
এবং বিপুল ধন লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মহন্ত, 
মাংস, মৌক্তিক, শঙ্খ, চন্দন, ব| হীরক দর্শন করে, 


সে বিপুল ধন লাভ করিয়! থাকে এবং সুরা, রুর্ধির,ম্বর্ণ 


ব। বিষ্ঠা দর্শনে ধন ও দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গ দর্শনে 
ধন ও জয় লাভ হয়। স্বপ্নে ফলিত বিশ্ববৃক্ষ বা পুম্পিত 


আত্মবৃক্ষ দর্শনে ধন এবং প্রজ্ঞলিত অগ্নি দর্শনে ধন, 


বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ করে; আর আমলক, ধাত্রীফল ও 


উৎপল দর্শনেও ধনাগম হয়। স্বপ্নে দেবতা, দ্বিজ, 
গো, পিতৃগণ ও ব্ৰহ্মচারীর বেশধারী পুরুষ. নির্জনে 
যাহা দান করেন, তাহাই লব্ধ হয়। স্বপ্রযোগে গুরু- 


মাল্যানুলেপনা শুক্লান্ঘরধরা রমণী যাহাকে আলিঙ্গন 


করে, তাহার সর্ধপ্রকারে সুখ ও সম্প্তি লাভ হয়! 
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ভ্রকফ-জন্মথগ্ড। 


যে ব্যক্তি স্বপ্নে গীতমালানুলেপন! গীতাম্বরধারিণী 
রমণীকে আলিঙ্গন করে, তাহার কল্যাণ লাভ হয়। 
ব্রজরাজ! স্বপ্নে ভম্ম, অস্থি ও কার্পাদ ভিন্ন সমুদয় 
শুরু বন্তই প্রশংসিত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। রর্রভুষণ- 
ভূষিত। সম্মিতা দিবান্থন! ব্রাহ্মণপত্তী গৃহে উপস্থিত 
হইতেছেন, এবন্বিদ স্বপ্ন দর্শন করিলে নিশ্চয় পরম 
সম্পত্তি লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্ৰাহ্মণী ও দেব- 
কন্ত। যাহাকে কোন ফল দান করেন, তাহার পুত্র লাভ 
হইয়। থাকে । ৩০--৩৯। নন্দ! স্বপ্নে ব্ৰাহ্মণকে 
শুভাশীর্ব্বাদ করিতে দেখিলে তাহার পদে পদে সুখ, 
সম্মান ও গৌরব লাভ হয়। কেহ যদি অকম্মাৎ স্বপ্নে 
উৎকৃষ্ট! সুরভি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার ভূমি ও 
পৃতিব্রতা ভার! লাভ হয়। হস্তী শুণ্ড দ্বার! 
উত্তোলন করিয়! মস্তকে স্থাপিত করিতেছে, যদি কেহ 
এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার 
রাজ্য লাভ হয়, ইহা বেদে নিদিষ্ট আছে। ব্রজরাজ! 
কোন ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছে, এরূপ 
স্বপ্ন দেখিলে নিশ্চয় তীর্থন্নানের ফলভাগী ও শ্রীযুক্ত 
হইয়! থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে পুণ্যবান্কে পুণ্প দান 
করেন, মে জয়যুক্ত, যশখী, ধনী ও সুখী হয়। মানব 
স্বপ্নে তীর্থ ও ধৌত বৃত্ব-গৃহমমূহ দর্শন করিলে তীর্থ- 
স্থানের ফলভাগী, জয়যুক্ত ও ধনবান্‌ হইয়। থাকে। 
কেহ কাহাকে পূর্ণ কলম দান করিতেছে, এইরূপ স্বপ্ 
দর্শন করিলে পুত্র-সম্পত্তি ও বাসস্থান লাভ হয়। 
যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন হুন্দরী রমণীকে হস্তে কুড়ব ও 
আঢ়ক ধারণ করিয়া গৃহে আগম্ন করিতে অবলোকন 
করে, তাহার নিশ্চয় লক্ষ্মী লাভ হইয়! থাকে। যে 
মানব কোন দিব্য স্ত্রীকে গৃহে আগমনপুর্্বক পুরীষ 
ত্যাগ করিতে দর্শন করে, তাহার অর্থলাভ ও দারিদ্র্য 
খ অপগত হয়৷ ৪০_-৪৮। যে ব্যক্তি স্বপ্যোগে 
্রাঙ্গণীর সহিত কোন ব্রাহ্মণকে, কিন্বা! পার্বতীর 
সহিত শঙুকে, অথব। লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণকে নিজ 
গৃহে আগমন করিতে, বিশ্বা কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীকে 
ধান্য ব| পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে দর্শন করে, তাহা 
হইলে সে পরম সম্পত্তি লাভ করে ও সর্ববপ্রকারে 
সুখী হয়। ব্র্রাজ! স্বপ্নে বিপ্রদত্ত মুক্তাহার, 
পু্পমাল। ও চন্দন লাভ করিলে তাহার অতুল সম্পত্তি 
ও সর্বপ্রকারে সুখ লাভ হয়। যে মানব স্বপ্নে গোরো- 
চন/, পতাকা, হরি, ব! ইন্ুদণ্ড লাভ করে, সেও 
অতুলসম্পত্তিশালী ও সর্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকে। 
স্বীয় মস্তকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ছত্র বা শুরু 
মাল্য দান করিতেছেন, যে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, সে 


৫২৭ 


রান! হয়। পুরুষ, স্বপ্নাবস্থায় শুরুমান্যযুক্ত ও শুরুগঞ্ধে 
অনুলিগ্ড হইয়া রথে অবস্থান করত দধি বা পায়দ 
ভোজন করিলে নৃপতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ 
বা ব্ৰাহ্মণী নুধা, দধি, বা প্রশস্ত পাত্র যাহাকে দান 
নরেন, সে নিশ্চয় রাজত্ব লাভ করে। থে ব্যক্তি স্বপ্- 
যোগে রত্রভুষণ-ভুষিত| অষ্টব্ধায়। কুমারীকে আপনার 
প্রতি প্রদন্না হইতে দেখে, তাহার প্রতি পার্বতী 
পরিতুষ্ট! হন? এজন্য সে যশস্বী, ধনবান্‌, ভূমিমান্ঃ 
প্রজাঝন্‌ ও পণ্ডিত হয়; কিন্ব। মহা ধনাঢ্য অথবা 
রাজ! হইয়! থাকে ; ইহার সংশয় নাই। স্বগ্রযোগে 
শুরু বা গীতবদন্ধারিণী রত্বভূষণভূষিতা রমনী যাহার 
প্রতি সস্ভোষভাবপ্রকাশ করেন, সেও পণ্ডিত হয়৷ 
৪৯--৫৮। ওঁ প্রকার নারী স্বপ্নে যে পুগাবান্‌ 
পুরুষকে পুস্তক দান করেন, সে বিশ্ববিখ্যাত কবীন্দ 
ও গণ্ডিতেশ্র হইয়া থাকে। এরূপ রমণী পুত্রকে 
মাতার স্তায় যাহাকে অধ্যয়ন করান, সেই ব্যক্তি সর- 
্বতীর পুত্রতুল্য হয়, তাহার সমান পণ্ডিত আর কেহই 
থাকে ন|। পুত্রকে পিতার ন্যায় স্বপ্নে যাহাকে কোন 
ব্রাহ্মণ পাঠ করান এবং শ্রীতমনে পুস্তক দান করেন, 
মেও পূর্বববৎ অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে 
পথিমধ্যে ঝাযে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, মে 
পৃথিবীতলে বিখ্যাত পণ্ডিত ও যশস্বী হয়। স্বপ্রযোগে 
যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্ৰাহ্মণী মহামন্ত্র দান করেন, 
সেই পুরুষ প্রাজ্ঞধনবান্,ুনবান্‌ ও সুখী হইয়াথাকে। 
স্বপ্নে যাহাকে কোনও ব্রাহ্মণ মন্ত্র ব! শিলাময়ী প্রতিমা 
দান করেন, তাহার মন্্রসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে 
ব্ৰাহ্মণীগণ বা ব্রাহ্মণমূহকে দর্শনপুরব্বক প্রণাম করিয়া 
তাহার্দিগের নিকটে আশীর্বাদ লাভ করে, সে রাজেন্দ্র 
কিংবা কবিত্বশালী পণ্ডিত হয়। স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ 
পরিতুষ্ট হইয়া যাহাকে শুক্লমালাযুক্ত! ভূমি দান করেন, 
সে পৃথিবীপতি হইয়া থাকে । কোন ব্ৰাহ্মণ রথে লইয়া 
নানাপ্রকার স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, এইরূপ স্বপন দুষ্ট 
হইলে সে চিরজীবী হয়; প্রতিদিন তাহার আয়ু ও 
ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানব যদি এরূপ শপ দর্শন 
করে যে, কোন ব্রাঙ্মনী ঝ ব্রাহ্মণ সন্ত্ট হইয়। তাহাকে 
কন্যা দ্বান করিতেছে, তাহ! হইলে মে নিত্য ধনাচ্য 
ভূপতি হয়। ৫৯--৬৮। স্বপ্নে সরোবর) সমুদ্র, নদ, 
বানদী এবং শুরুসর্প ঝা শুক্ুপর্ব্বত দর্শন করিলে 
অতুলসম্পত্তিশালী হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত মানবকে 
দর্শন করে, সে দীর্ঘজীবী হয় এবং রোগী ব্যক্তিকে 
দেখিলে অরোগী, সুখীকে দেগিলে হুঃখী ও ভুঃখীকে 
দেখিলে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে কোন দিব্যঙ্গনা 
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যাহাকে বলেন, তুমি আমার স্বামী হও, সেই ব্যক্তি 


এইরূপ স্বপদর্শনাস্তে জাগরিত হইলে, নিশ্চয় রাজ! 
হইয়া থাকে। স্বপ্নে বলিকা, ইন্দ্ধন্ু ও শুরুম্ঘ দর্শন 
করিলে ও স্ফটিকমাল। প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় সুপ্রতিষ্ঠা 
লাভ হয়। স্বপ্নে কোন বিপ্র যাঁহাকে বলেন যে, তুমি 
আমার দাশ হও, মেই ব্যক্তি হরিভক্তের নিকটে হরি- 
ভক্তি লাভ করিয়া! “বৈষ্ণব হইয়া থাকে। ্বপ্রবিদ্‌ 
গণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, স্বপ্রদৃষট ব্রাহ্মণ, 
হরি, শত, ব্রাহ্মনী, কমলা, শিবা, শুরুবেশধারিণী 
স্ত্রী, বেদমাতা, জাহ্নবী, সরস্বতী, গৌপিকা-বেশ্ধারিণী 
বালিকা, মৎপ্রিয়া রাধিকা, বালক ও বালগোপাল- 
মুর্তি শুভজনক হয়, তাহাতে সংশয় নাই। 
নন্দ! এই আমি তৌমার নিকটে পুণ্যকর সু-স্বপ্ন- 
বৃত্তান্ত বৰ্ণন করিলাম, এক্ষণে অপর যাহ! শুনিতে 
ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিলে, তাহা আমি কীর্তন করি! 
৬৯-_৭৬। নন্দ বলিলেন, হে জগন্নাথ শ্রীকুষং ! 
আমি তোমার নিকটে তুম্প্র-বৃন্তান্ত অবণ করিলাম 
এবং বেদসার বৈদিক নিয়ম ও নীতিসার লৌকিক 
নিয়ম সকলও শ্রুত হ্ইয়াছি। বম! যাহাদিগের 
দর্শনে বা যে সকল কার্ধ্যানুষ্ঠানে পাপসঞ্চার হইয়া 
থাকে, এক্ষণে ত্বিষয় শুনিতে ইচ্ছা! করি; অতএব 
তুমি তাহ! আমার নিকটে কীর্তন কর। বেদানুষায়ী 
লোক সকল ংসারতাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার মুখে 
বেদশীস্ত্রো্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়া 
থাকে। প্রভো! বেদমার্গানুদারী সাধুগণ, ব্ৰহ্মাদি, 
সুরগণ মুনিগণ ও নিখিল জগতের তুমিই জনক বলিয়া 
নির্িষ্ট। বস! আমি তোমার মুখকমল হইতে 
যে সপ্রমাণ বচনামূত শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে আমার 
বিচ্ছেদ-দগ্ধদেহ অভিষিক্ত হইয়াছে। আমার কি 
অদ্ভুত অদৃষ্ট | ব্ৰহ্মাদি দেবগণ স্বপ্নেও সর্ব্বকামফল- 
প্রদ যে চরণ-কমল সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ, তাহাই 
আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দেব! অতঃপর 
কবে তোমার চরণ-কমল দর্শন করিব? আমি 
পাতকী, নিজ-কম্মানুসারে মলমুত্রাকর দেহ আমাকে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । বৎস! মাবার কবে 
ঈদ্বশ শুভদিন উপস্থিত হুইবে যে, ত্রদ্ধাদিনাথ 
তোমার সহিত এই পাপাত্মার পুনরায় এইরূপ 
কথোপকথন হইতে থাকিবে। হে কৃপানাথ পর- 
মেশ্বর! আমি পুত্রবুদ্ধিতে যে সমস্ত অন্যায় কাধ্য 
করিয়াছি, তুমি কূপ! করিয়া আমার সেই সকল দোষ 
_ ক্ষমাকর। হায়! ব্রহ্মা, মহেখ্বর, অনস্ত ও মুনিগণ 


ধাহার চরণারফ্দ ধাম, কেনন এসরহৃতী। SF ০ অঁকা নোহে 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ | 


সকল যাহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, আমি তাহার 
প্রতিই পুত্রবুদ্ধি করিয়াছি। নন্দ এইরূপ বলিয়| পুত্র- 
বিচ্ছেদে কাতর ও নিরানদ্দ হইয়া শোকাকুলচিত্তে 
রোদন করিতে করিতে মূর্দ্ছিত হইলেন। তখন জগং- 
পতি ভগবান্‌ কৃষ্ণ, সন্ত্রস্ত হইয়া ম্যত্বে তাহার 
চৈতন্যমম্পাদনপূর্্মক পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান 
করিলেন । ৭৭-৮৮ । 


প্রীকৃফজন্মখণ্ডে সপ্তদপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টসপ্তাতিভম অধ্যায়। 


ভগবান্‌ কহিলেন, হে পিতঃ নন্দ! হে সর্বব- 
জনেশ্বর! তুমি সকলের প্রিয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ 
এক্ষণে তুমি চেতনা লাভ করিয়া কল্যাণকর প্রমজ্ঞান 
বিষয় শ্রবণ'কর। যাহা জ্ঞানিগণের সুদুর্লত ও বেদ 
শাস্ত্রে গোপনীয়, সেই পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমাকে 
প্রদান করিতেছি। নন্দ! যে জ্ঞানঅভ্যাসে মানবের 
জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হয় না, এক্ষণে সমাহিত. 
চিত্তে সানন্দে দেই জ্ঞান শ্রবণ কর। মহারাজ! স্থির 
হও) ব্রজনাথ! মদ্দন্ত জ্ঞানল[ভে শোকযোহ-বিবর্তিত 
সদানন্দ হুইয়া ব্রজধামে গমন কর। পিতঃ! জলবুদ- 
বুদুবৎ সচরাচর এই সমুদয় সংসার প্রভাতকালীনববপ্রের 
টায় মিথ্য।। জীব্গণ মোহবশতই উহাতে আবদ্ধ। 
এই পঞ্চভূতাত্বক দেহও মিথ্যা কৃত্রিম; মানবগণ 
কেবল মায়াপ্রভাবেই সত্যঙ্ঞানে ইহার গৌরব করিয়া 
থাকে। ১-৬। অ্্জানহীন দূর্বল মানবই নিরন্তর 
মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব কর্মে লোভ, মোহ, কাম ও 
ক্রোধে বেষ্টিত হয়। নিদ্রা, তন্তা, ক্ষুধা, তৃষণ, ক্ষমা, 
শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জ'!, ধৃতি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি সমুদয় 


জীব্গণে অধিষ্ঠিত। বায়দগণ যেরূপ বৃক্ষে অবস্থান 


করে; সেইরূপ মন, বুদ্ধি, চেতনা, প্রণ ও জ্ঞানরূপ 
দেবগণ প্রাণিসমূহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। অর্বেশ্বর 
আমিই জীবগংণর আত্মা, শু জ্ঞান, ব্রহ্মা মন ও 
সনাতনী প্রকৃতি বুদ্ধিরূপ1) আর প্রাণ বিষ্ণুন্বরূপ ও 
পদ্মা চেতনারূপিণী অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। কিন্তু আমি 
অবস্থিত থাকিলেই ইহার! অবস্থান করেন, আর আমি 
গমুন করিলে সকলেই গমন করিয়া থাকেন! 
আমাদিগের অধিষ্ঠান ভিন্ন নিশ্চয় দেহ সদ্যঃপতিত 


হয়; আর তৎক্ষণাৎ পঞ্চভূত পঞ্চভুতে বিলীন হইয়া 


থাকে। তাত! মান্বগণের সন্ধেতরূপ নাম নিস্বল ; 
কারণ) এজন্য জ্ঞানি- 
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শ্রীকৃ্ণ-জন্মথণ্ড। রি 


গণের কিছুতেই শোক হয় না) অন্ঞানী পুরুবেরাই । করিয়া ব্রজধাম পবিত্র কর। হে তাত! আর 
শোকাভিভূত হইয়া থাকে । নিদ্রার্ি সমুদয় শক্তি | যাহাদিগের দর্শনে পাপ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ 
প্রকৃতির অংশজত এবং লোভার্দি ও অহঙ্কার | কর। ২৯--৩৩। দুঃস্বপুদৰ্শন, পাপের বীজ ও 
অধর্ম্মের অংশ । দেহস্থিত সত্বাদি গুণত্রয় যথা- | কেবল বিদ্বের কারণ; আর গোষ্প, ব্রহ্ম, কুটিল, 
ক্রমে বিযু, ব্ৰহ্ম ও রুদ্রের অংশ | শিব | দেব, পিতৃঘ, মাতৃ, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যা সাকা" 
জ্ঞানরূপে ও আমি নির্শণ জ্যোতির্ময় আত্মারপে | প্রদাতা, অতিধি-বর্চক, পাপিষ্ঠ, গ্রামযাভী, দেব- 
দেহমধো অবস্থিত । আমি প্রকৃতির সহিত মিলিত | ভ্রব্যাপহারক, ত্রহ্যহারী, অগ্থথঘাতী, শিবনিন্দক ও 
হইলেই সগ্ুণ হই ; ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সকলেই  বিছুিন্দক দু্টব্যক্তি; আর অদীক্ষিত, অনাচারী, 
সগ্ুণব্ষিয় বলিয়া! নির্দিষ্ট। ১-১৬। ধৰ্ম্ম, অনস্ত, | ও সন্ধ্যাবিহীন দ্বিজ এবং দেবল, বৃষবাহক, শুদ্রের 
ত্য ও চন্দ্র আমার অংশজাত এবং মুনি ও মহাদদ | সুপকারক, শৃদ্রের শবদাহী ও শের শরাদ্ধা্ভোজী 
সমুদয় দেবগণ আমার কলাংশজাত। সুতরাং সকলেই | ব্রাহ্মণ, আর অবীরা ও ছিন্ননাসা৷ নারী এবং দেবনিন্দক 
আমার বিষয়াতুক ; কিন্তু আমি সর্ববদেহে প্রবিষ্ট | ও ব্রাহ্মণনিন্দক পুরুষ, পতিভক্তিবিহীন! রমণী, বিষ্ণু- 
হইয়াও মৰ্কবর্স্বে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত। আমার | ভক্তিবিহীন ব্যক্তি, শুর, বিধবা, চণ্ডাল, ব্যভিচারিণী, 
ভক্ত পুরুষ, জন্ম, মৃত্যু, জরাশুন্ত ও জীবন্মুক্ত এবং | নিরস্তর কোপযুত দুষ্ট ব্যক্তি, খণ্গ্রস্ত, জারজ, ঢে 
সর্বসিদ্েশ্বর, প্রীমান্‌, কীর্তিমান্‌, পণ্ডিত ও কবি | মিথ্যাবাদী, শরণাগত-ত্যাগী, মাংসাপহারী, বুষলীপতি 
হইয়া থাকে। সর্ববকর্ম্োপকারক চতুন্মিংশত্বিধ সিদ্ধি | ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীগামী শুদ্র, বৃদ্ধিজীবী ছি, ও 
আমার ভক্তকে স্বয়ং আশ্রয় করে; কিন্তু আমার | চতুর্বর্ণের মধ্যে নরাধম 'এগম্যাগামী দুষ্ট ব্যক্তিকে 
ভক্ত সেই পিদ্ধিকে বাহ! করে না। নন্দ! এক্ষণে | দর্শন করিলে পাতক ও বিস্ব উপস্থিত হয়। ৩৪--৪৯ ! 
আমার মুখে সর্ববসাধনকারণ চতু্তিংশৎ প্রকার গিদ্ধি | ব্রজরাজ ! জননী, সপত্থী, মাতা, বশর, ভনিনী, সুতা, 
শ্রবণ ও সিদ্ধমন্ত গ্রহণ কর। অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, | গুরুপত্রী, পুত্রপত্বী, সহোদরপত্বী, সাধবী, মাতৃভগিনী, 
্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্‌, বশিত্ব, কামাবসাযিতা, দূর- | ভাগিনেয়পত্রী, মাতুলানী; নো, পিত্ব্যন্তী, রজস্বলা, 
শ্রবণ, দ্বারপ্রবেশ, কায়প্রবেশ, মনোষা দিত, অভীদ্সিত- | পিতৃপ্রন্থ ও মাতৃপ্রন্ এই অষ্টীদশবিধ স্ত্রী সে 
লাভ, সর্ধজ্ঞত্ব, জলঙ্ঞত্ব, জলস্তস্তন, চিরজীবিত্ব, | অগম্যা ও সজ্জনগণের পরিগাল্যা বলিয়া ts 
বারুত্তন্তন, হষুধাস্তস্তন, পিপামান্তন্তন, নিদ্রান্তন্তন, | আছে। পিতঃ! পূর্বোক্ত পাপাত্মাদিগকে দর্শন বা 
কায়ব্হ, বাকৃসিদ্ধি, মৃতানয়ন, সৃষিকরণ, প্রাণীকর্ষণ, স্পর্শ করিলে মানব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়; প্রা 
প্রাণদান, লোভাদি যট্‌কের সুম্তন, ইন্জিয়্তত্তন 'দৈবাদর্শনে হুর্ধ্যদর্শনানস্তর যি করা ক Ue 
ওবুদ্ধিন্তস্তন এই চতুপ্তিংশদ্বিধ সিদ্ধি। ত্রজেশ্বর! | আর যাহার! ইচ্ছাপূর্ব'ক উহাদিগকে দর্শন ৭রে, তাহ 
ওঁ সর্কেশ্বরায় সর্বববিদ্বনাশিনে মধুহুদনায় স্বাহা; | রাও তাহাদিগের তুল্য হয়। ব্রজেবর! এত্ত রি 
এই মন্ত্র সকলেরই কল্পপাদপন্বরূপ অর্থাৎ সকলেই | ভীত সাধুগণ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত রে রা 
ইহাতে সর্বপ্রকার ফল লাভ করিতে পারে। এই মন্ত্র | চন্দ্র সপ্তমন্থঃ দন্মস্থ, দ্বাদশস্থ ও দশমস্থ থাকিলে 
সামবেদে উক্ত আছে, ইহ! সিদ্ধগণের সর্কসিদ্ধি- | গ্রস্ত চন্দর-সর্য্যকে পণ্ডিতগণ দর্শন মন না 
প্রদনাতা ; যোগিগণ, মুনীন্রগণ ও দেবগণ ইহা দ্বারাই চক্র জন্ম নক্ষত্র বা নিধননক্ষতরে অবস্থিত হইলে ও চতুং 
সিদ্ধি লাভ বরিয়াছেন। ১৭--২৮। তাত! সাধুগণ, রাশিস্থ থাকিলেও রাহ্গ্রস্থ চন্দ্র-হুধ্য ও ন 
যদি হবিষ্যান্ভোজী হইয়| নারায়প্েত্রে ' এই মন্ত্র | বলিয়| স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাজ মা os 
জপ করে, তাহা হইলে শতলক্ষ জপেই মন্ত্র সিদ্ধ চতুর্থাতেই চন্্রকে অশুদ্ধ বা 
হয়) অতএব তুমি কাশীধামে গমন করিয়া মনি, | ত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য ও ন ই 
কর্নিকাতে এই মন্ত্র জগ কর। ব্রজরাজ! এক্ষণে | নহে। হে লন্দ! যে ব্যক্তি ছা 
নারায়ণ.ক্ষেত্র বণ কর--জল হইতে হস্তচতুষ্টয় | দর্শন করে, চন অতি হন তি 
নারায়ণ-ক্রেত্র ; তাহার কখনই অন্তে অধিকারী | তাহাক্ষে প্রদান করেন। মানব, দহ 
নহে। ব্রজেশ্বর! এই স্থানে সজ্ঞানে মৃত্যু হইলে ও চন্দ্র দর্শন করিলে মন্পুত জল বাবু 
জীবের মুক্তি লাভ হয় এবং মন্ত্র জপে মানব জীবনুক্ত আহা অন 
হইয়া থাকে। ব্রজনাথ! এক্ষণে ব্রজধামে গমন: অবস্থান করিতে পারে। স্তকমণির নিধি 
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৫৩০ 


পুর্ব্বে সিংহ প্রসেনকে ও জান্ববান্‌ নিংহকে বিনাশ 
করিয়াছে। ছে সুকুমার! তুমি রোদন ত্যাগ কর, 
এই মণি এক্ষণে তোমার হইয়াছে; এই মন্ত্রপূত জল 
সাধু ব্যক্তির অবশ্য পান কর! বিধেয়। ব্রজেশ্বর ! 
এই তোমার নিকটে জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল কথিত 
হইল, এক্ষণে অপর ভিজ্ঞাস্ত থাকিলে ব্যক্ত কর, 
বলিতেছি। ৪২-_ ৫৩ । 
শ্রীকষজন্খণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


০০ পা জাত চান 


একোৌঁনাশীতিতম অধ্যায়। 


নন্দ বলিলেন ;_হে জগধপ্রভে|! কি কারণে চন্রা 
ূ্ধাবরাহগ্রস্থ ও কিন্ত ভাদ্রমাসের উভয় পক্ষীয় 
চতুৰ্থীতে চন দুষ্ট হন ? ইহ! শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি। 
তুমি বেদের জনক ; তোমা ভিন্ন আর কাহাকে বেদ- 
পুরাণ-মধ্ে গোপনীয় এই (অভিলবিত বিষয় জিজ্ঞাস 
করিব? ভগবান্‌ বলিলেন ;_নদ্দ! বেদবেভীগণ 
এই বাক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এজন্য 
বক্তব্য নহে; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া অন্য বিষয় 
প্রশ্ন কর ; তোমার মঙ্গল হউক। তাত! দৈববশতঃ 
সংঘটিত সঙ্জনের ছিদ্র আর কাহারই গুঢ়বাক্য মনীষি- 
গণের প্রকাশ করা! কর্তব্য নহে। নন্দ বলিলেন, হে 
জগন্নাথ ! ভক্তকে বঞ্চন! করিও না; কিজগ্ত রাহগ্রস্থ 
হইলে পুণ্াপ্রদ চন্দর-হুর্ধোর দর্শন নিষিদ্ধ, তাহ! 
আমার নিকটে প্রকাশ কর। ভগবান্‌ বলিলেন, নন্দ! 
যে পুরাতনী কথা শ্রবণে মানব নিক্ষলঙ্ক ও তীৰ্থে 
স্নানের ফলভাগী হয়, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই 
বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। মানব সমুদ্বয় পাতকী 
ব্যক্তিকে দর্শন করিয়| যে পাপ লাভ করে, এই অধ্যান- 
শ্রবণে তাহা ভন্মীভূত হয়। একদা মহাত্মা যমদগি 
কৌতুহলাদিত হইয়া নিপ্জ প্রিয়া রেণুকার সহিত 
সানন্দে নর্মর্দীতটে গমন করেন) পরে সেই নবোঢ়া 
যুবতী সুন্দরী রেণু কার সহিত সেই নির্জন নর্মর্দাতীরে 
বিহারে প্রবৃত্ত হন। সেই রতুভৃষ্ণভূষিতা সন্মিত! 
তুবেশা রেখুকা স্তনভারে ঈষৎ নআ্রা, ও শ্রোণিভারে 
জড়তাখিতা; তাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পক-তুল্য ও মুখ- 
মণ্ডল পুরণচন্পের ন্যায় মনোহর ; তৎকালে সেই অনু- 
পম সুন্দরী, বারংবার সেই যমদগ্নির প্রতি কটাক্ষ 
বিক্ষেগ করিতে লাগিলেন । ১--১১। ব্রজরাজ! 
ক্রমে সেই অতি সুক্ান্বরধারিণী কামবাণপীড়িতা 
রেণুক! সত্তোগসুখে পুলকাঞ্চিত-সর্ববা্গী ও মুচ্ছিত! 
হইলেন। তখন (দেই নুগন্ধিবাযুদংযুক্ত পুংস্কোকিল- 


্রন্মবৈবর্তপুরাগ। 


রুতািত মধুকর-ধ্বনিত রমণীয় প্রদেশে পুঞ্পশয্যায় 
শয়ান চন্দন ক্ষিতদর্ব্বাঙ্গ মহারাসরস-সংগ্পুত বস্তু-মাল্য- 
ধারী মুন্বিরকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়! স্বয়ং ভাস্কর- 
দেব বলিলেন ;_ মুনে! তুমি জগংপতি ব্দেপ্রণেতা 
্রঙ্গার প্রপৌত্র এবং স্বয়ংও চতুর্ক্বেদবিহিত কর্তব্য 
বিশেষ নিপুণ ও সর্ব্বদ1 পবিত্র । তুমি বেদাঙগকর্তা 
ধর্মুক্ত, বেদবিদৃগণ-শ্রেষ্ঠ, মহা-তপশ্বী, তেজব্বী এবং 
ব্রহ্মচারী ও সুব্রতী। মুনিবর! যুগ্মিধব্যক্তির প্রণীত 
শান্ত্রগঠে অন্তে পণ্ডিত হইয়া! থাকে; অতএব তুমি ত 
বিদিত আছ যে, বেদবিহিত কার্ধ্য করিলেই ধৰ্ম্ম এবং 
তদ্বিপরীতাচরণেই অধৰ্ম্ম হইয়া থাকে। মুনে! তুমি 
স্বয়ং খর্ম্মন্ত হইয়া ধৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্ববক অধৰ্ম্মে বুত 
হইয়াছ ? দেখ, বেদে দিবামৈথুন বিশেষ দোষ বলিয়া 
উক্ত আছে; আমি বন্ধের সাক্ষী, এইজন্তই তোমাকে 
বলিতেছি। তখন দ্বিজবর, সমুখে বিপ্ররূগী তে্স্বী 
সুর্ধ্যদেবকে দর্শন ও তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
সৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সতী রেণুকাও 
লজ্জিত] হইয়া বদনযুগ্া পরিণান করিলেন এরং মুনি- 
বর তুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া আরক্ত-ব্দনে হৃধ্যদেবকে 
বলিতে লাগিলেন। ১২--২০। পণ্ডিতাভিমানী 
কে? আপনি বিবেচন। করেন, আপনার তুল্য পণ্ডিত 
আর নাই) আমি ভগবান্‌ ভৃগুর শিষ্য ; বুঝিলাম 
তুমিও কণ্ঠপণিষ্য সুর্য্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপণার্থ ব্দে- 
চতুষ্টয় আমার পর্নিজ্ঞাত আছে এবং বেদনির্দারিত 
নিয়মই যে ধৰ্ম্ম, আর তদ্বিরুদ্ধাচরণ যে অধৰ্ম্ম, তাহাও 
আমি জানি। অন্ঞানী ব্যক্তিই সৰ্ব্বদ| স্বকৰ্ম্মে জড়িত 
থাকে; আর সর্ববভুক বহ্ছির স্তায় তেজীয়ান্‌ পুরুষের 
কোন কার্ধ্যই দৌষাবহ হয় না। অগ্তান্য দেবগণ, 
তুমি এবং ধর্ম সকলেই কেবল কর্মের সাক্ষীমাত্র) 
তোমার যখন লয় রহিয়াছে, তখন তুমি আমার ফল- 
দাতা বা শাস্ত। হইতে পার না; ফলতঃ অস্মাদৃশ 
'বৈষ্ঃব্গণের তোমরা! শাস্ত| নহ। নিশ্চয় জানিবে, 
বাহুদেবের ভক্তগণের কখনই অশুভ হয় না; কারণ 
হরির সুদর্শনচক্র নিরিস্তর বৈষ্ধব্দিগকে বক্ষ! করিয়া 
থাকে । দিবাকর! ভগবান্‌ নারায়ণ, স্বয়ং ব্রহ্মা, 
শঙ্কর বা যমও আমাদিগের শান্ত! নহে; সুতরাং 
তোমরা কিরূপে মাঢৃশ জনের শাসনকর্তা হইবে? 
হূর্ধ্য] রাজপুত্র নির্দিষ্স্থানে বিচরণে সক্ষম, আর. 
আমরা যথাইচ্ছা। গমন করিতে পারি ; অধিক কি 
আমি ক্ষণকালের মধ্যে অনায়াসে যম ও মহেন্দ্র 
প্রভৃতি দেবগণকেও ভম্মসাং করিতে পারি। ভাস্বর ! 
তুমি আমায় কি ধর্মোপদেশ করিবে? যাও, এক্ষণে 
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শ্রীকষ্চ-জন্মথগু। 


স্বস্থানে গমন কর, আমার শান্ত! সেই প্রকৃতি হইতে 
অতীত ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ণ। তুমি যেহেতু অদ্য এই 


নির্জনস্থানে আমার রমভর্দ করিয়াছ, সেই হেতু 


আমার শাপে রাহুগ্রস্ত ও পাপদৃশ্য হইবে এবং যেসকল 
মেঘ তোমাকে দর্শন করিয়া দূরীভূত হয়, তাহারা বায়ু 
প্রেরিত হইয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে। তুমি স্বীয় 
তেজে অতিশয় গর্বিত, এজন্য আমার শাপে হততেজা 
"এবং মেথাচ্ছন হইয়া স্ল্প্রভ ও রাহগ্রস্ত হইবে। 
তখন স্বয়ং ভগবান্‌ ভাস্বর, ব্রাহ্মণের এই ঝাকা শ্রবণে 
্রন্ত ও পুটাগ্ডলি হইয়া সেই মুনিপুন্জবকে স্তব 
করিতে লাগিলেন। ২১--৩৩। খষে! ব্রাহ্মণগণ 
অব্ধ্য এবং ধন্য, মান্ত ও সকলের পুজিত বলিয়া 
নিৰ্দষ্ট স্বয়ং ভগবান্‌ নারায়ণ, শতু, ব্রহ্মা, গণেশ, 
অনন্ত ও সনাতন ধৰ্ম্ম ইহারা সকলেও ব্রাহ্মণকে স্তব 
করিয়া থাকেন; কারণ জনার্দনই বিপ্ররূপে বিরাজমান 
রহিয়াছেন। ত্রন্গন্! লোকে ব্রাহ্মণকে যে ভক্ষ্য বস্ত 
দ্বান করে, আমরা তাহ! সেই ব্রাহ্মণমুখে ভোজন 
করিয়া থাকি। কারণ ব্রাহ্মণ ও হুতাশন আমাদিগের 
মুখস্বরূপ ; এই জন্যই সমুদয় দেবগণ দ্বিজমুখ নামে 
প্রসিদ্ধ; কিন্তু সেই উভয় মুখের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপ 
মুখই শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিশেষ 
বৈষ্ণব ; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বধৰ্ম্ম পালন 
করুন। দেখুন, ধাহাদিগের হৃদয়ে জনার্দন বিরাজমান, 
দেই বৈষ্ণবগণের ক্রোধ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? হে 
দি! বিপ্রগণ আমাদিগের পুজিত ও আমরাও বিপ্র- 
গণের পূজিত, এইরূপ আচরণ আছে বলিয়া পরস্পরই 
পরস্পরের ন্নেহভাজন ; কিন্তু তুমি যখন আমাকে শাপ 
প্রনান করিলে তখন আমিও তোমাকে অভিসম্পাত 
করিব, অন্যথা সকলেই হৃর্ধ্য নিস্তেজ বলিয়া কীর্তন 
করিবে'। দ্বিজেশবর ! তুমি ক্ষত্রিয়ের নিকটে পরাভূত 
হইবে ও ক্ষত্রিয়ান্সে তোমার মৃত্যু হইবে। ৩৪-_৪০। 
যমদগসি হৃর্ধযদেবের বাক্যশ্রবণে পুনরায় জু্ধ হইয়া 
আরক্তব্দনে তুমি শতুকর্তৃক পরাজিত হইবে, এইরূপ 
শাপ প্রদান করিলেন। ব্রজেশ্বর ! তখন জগতের বিধান 
কর্তা ব্রহ্মা উভয়ের কলহ বিদিত হইয়া কশ্ঠপের সহিত 
স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞগণের 
গুরুর গুরু ব্রহ্মা আগত হইয়া সন্ত্রস্ত ভাস্কর এবং 
ধর্মজ্র মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রবোধ দান করিলেন। ব্রহ্মা 
বলিলেন, __ভান্বর ! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ; অতএব 
এই মুনিবরকে ক্ষমা কর; সর্ব ব্রাহ্মণ তোমাদিগের 
পরিপাল্য ও অবধ্য। বিপ্রষে তোমাকে শাপ প্রদান 


৫৩১ 


নিমিত্তই আমি ভৃগু, মরীচি ও কণ্ঠপকর্তৃক স্তত ও 
প্রেরিত হইয়া ত্রস্তভাঁবে এই স্থানে আগমন করিয়াছি । 
হে সুরশ্রেষ্ঠ | তুমি সর্ববকর্শের সাক্ষী; অতএব শাস্তি 
অবলম্বন কর। ব্রহ্মন্‌ ! তুমি কোন দিবস ক্ণকালের 
ন্য মেঘাচ্ছান্ন হইয়। সদ্যঃ সেই মেঘ হইতে মুক্ত 
হইবে এবং কোন দিন মেবাচ্ছন্ন না হওয়াতে সম্পূর্ণ 


নির্মল থাকিবে। আর তুমি ন্যুনাতিরিক্ত বর্ষে রাহুগ্রস্ত 
হইয়া কোন কোন ব্যক্তির পাপদৃশ্ত ও কোন কোন 
ব্যক্তির পুণ্যদৃশ্ত হইবে এবং অন্ত সমুদয় কালে তুমি 
এই ভূমগ্ুলে সকলেরই পুণ্যদৃশ্ত হইবে। জনগণ 
তোমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া পাপ ক্ষয় করিবে। 
চন্দ্র যাহাদিগের জন্ম, সপ্তম, অষ্টম, দ্বাদশ, নবম ও 


চতুর্থ রাশিতে কিনব! জন্ম নক্ষত্র বা নিধন নক্ষত্রে 


অবস্থিত থাকিবে, তুমি তাহাদিগেরই রাহগ্রপ্ত হইয়! ' 


দন্ত হইবে না ।৪১--৫০1 অস্তকালে, মোচ্ছন- 


সময়ে, মধ্যাহ্ন ও অর্ধোদয়কালে আর জলস্থ থাকিলে 
পাপদৃশ্ত হইবে। আর তোমার ভার্ধ্যা তোমার তেজ- 
সহনে অশক্তা হইলে তাহার ছুঃখ নিবারপার্থ এবং 
শুর ও শ্যালকের গ্রীতিনিমিত্ত হীনতেজা হইবে; 
তন্তিন্ন তোমার পত্রী সংজ্ঞা কিছুতেই তুদীয় তেজ সহন 
করিতে সক্ষম হইবে না এবং তুমি মালী ও হুমালীর 
যুদ্ধে শতুকর্তৃক পরাদ্রিত হইবে। ব্রজরাজ ! ব্রহ্ম 
সুর্ঘ্যদেবকে এইরূপ কহিয়া শাপ-পরাজিত লজ্জা-ক্রোধ- 


সমন্বিত নজ্জ যমদগিকে প্ৰবোধ দান করত বলিলেন, 
_হে বিপ্ৰ ! তুমি সানন্দে গৃহে গমন কর। বস! 
তোমার তেজে ক্ষণকালমধ্যে জগৎ ভস্মীভূত হইবে! 
মুনে! নিত্যই সর তোমার পরিপাল্য ও পুড্য এবং 
তুমিও স্র্ধের পরিপাল্য ও পুজ্য ; তোমাদের পরস্পর 
পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ । থষে! তোমার প্রাক্তন কর্ম 
সকল কখনই খণ্ডন হইবার নহে, নিঃসন্দেহ তুমি 
হরির অংশজাত ক্ষত্রিয় কার্তবীরঘ্যাজ্জুনকর্তৃক পরাভূত 
ও মৃত হইবে; কিন্তু নারায়ণাংশে তোমার এক পুত্র - 
হইবে, মে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় 
করিবে। বিপ্র! মহীতলে তোমার মৃত্যুও যশের 
কারণ হইবে। ব্রজেশ্বর] ব্রহ্মা এই প্রকার বলিয়া 
স্থানে প্রস্থান করিলে যম্দগ্নি এবং ভাস্বরও নিজালয়ে 
গমন করিলেন। তাত! এই আমি তোমার নিকটে 
যে কারণে রাহগ্রস্থ-হর্ঘ্য অদৃশ্য হইয়াছেন, সেই পুধ্য- 
বীজ মনোহর আখ্যান কীর্তন কর্বিলাম। এক্ষণে 
ভাদ্রমাসের শুক তু কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থাতে উদিত চন্দ 
যেহেতু দর্শনাযোগ্য ও নষটরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; তাহা 


করিয়াছেন, আমি তাহার সঙ্কেত করিতেছি) এই : শ্রবণ কর এবং চন্দ্র যে কারণে পূর্বের অভিশপ্ত হইয়া 
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রাহুগ্রস্ত ও কলন্বী হন) সেই পুরাতনী কথা তোমায় 
বলিতেছি । ৫১--৬৩। 


শ্রীকৃষজন্মঘণ্ডে উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


অশীতিভম অধ্যায় । 


শ্রীরুষ্জ বলিলেন; -পিতঃ! পুর্বে বৃহস্পতির 
পত্নী ন্বযৌবনঃব্বিতা সতী তারা উৎকৃষ্ট সুস্ম-বসন 
ও রতভূষণসমূহে ভূষিত! হুইয়াছিলেন। সেই পরম 
রূপল'বণাবতী হুন্দরীর আোণিদেশ অতি হুন্দর ও 
বদনমণ্ডল ঈষৎ হান্তযুক্ত এবং মালতীমালা-বেষ্টিত 
কবরীভারে তাঁহার শোভার সীমা ছিল না; 
তাহার ললাটের মধ্যস্থলে চতুর্দিকে মনোরম 
অধ্বোদেশে কন্তৃরীবিন্ুর সহিত 
মিনুরবিন্দু বিরাজ করিতেছিল এবং চরণমুগল 
উৎকৃষ্ট বত্রসারনি্ধিত মধুর -শব্দে শব্দায়মান 
নৃপুরুভূষণে রঞ্জিত; সেই সুচারু কজ্জলোজল! 
শ্যাম নুবক্রুলোচনার দত্তপত্তিন্ত উৎকৃষ্ট হুচারু যুক্তা- 
শ্রেণীর ন্যায় মনোহর এবং চারুগণ্ডস্থল রত্বময় কুগুল- 
যুগ্মে সমুজ্ছল; সেই গজেক্র-মন্দগামিনী কামাধারা 
কামুকী। ললনা, নুকোমলানগী ও চন্ত্রমুখী ) স্বধিক কি 
কামিনীগণে তাঁহার তুলনা ছিল না। ব্রজরাজ! 
দেই অবল! সবর্মন্দাকিনীতীরে ক্সানাস্তে আর্দরবমনে 
গতির চরণযুগল ধান করিতে করিতে স্বগৃহে 
গ্রমনোন্থুখী হইয়াছেন, এমত সময় চন্দ্র তাহার সর্ববাঙ্গ 
দর্শন করিয়া অনন্গঝাণে পীড়িত হওয়ায় এককালে 
হতচেতন হইলেন। ভাদ্রমামের চতুথাঁতেই এই 
ঘটনা হয়। ১--৮। পরে বলশালী রথার সুরসিক 
সুধাকর, ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কর ধারণপুর্ববক 
তারকাকে স্বরথে উত্তোলন করিলেন। অনস্তর 
কামোন্মত্ত চন্দ্র, সেই কামুকীকে গাটালিঙ্বন ও চুম্বন 


. করিয়! শৃঙ্গারে উদ্যত হইলে, গুরুপ্রিয়া তাহাকে 


বলিতে লাগিলেন, রে শুরুকুলপাংশুল চন্দ্র! 
আমি ব্ৰাহ্মণী, বিশেষ তোমার গুকুপত্বী, তাহাতে 
পতিপরায়ণা) অতএব আমাকে ত্যাগ কর্‌, ত্যাগ 
কর্‌। গুরুপত্বীসঙ্গমে শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। 
আর গুরুপত্থী বা বিপ্রপত্বী পতিব্রতা হইলে, তৎসম্গমে 
সহজ ব্ৰহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুরেখর।! 
তোমায় ধিক্‌, তুমি আমার পুত্র ও আমি তোমার 
মাতা; অতএব ধৈর্ঘযাবলম্বন কর ; সুরগুরু তোমার 
এই কুখপিত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, তোমাকে ভন্মীভূত 
করিবেন। পাপিষ্ঠ । তুমি আমার স্বামীর পুত্রাধিক 


ত্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 


প্রিয় শিষ্য; অতএব আমি তোমার মাতা, আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়! স্বধৰ্ম্ম রক্ষা! কর। আর যদি 
আমাকে বলপুর্বক উপভোগ কর; তাহা 
হইলে নিয় স্ত্রী-হত্যার পাতকী হইবে। তখন 
শশধর তারার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া সন্তোগে উদ্যত 
হইলে, সেই নিষ্ামা পতিব্রতা তাহাকে এইরূপ শাপ 
প্রদান করিলেন ; চন্দ্র! তুমি রাহগ্রস্ত ঘনাচ্ছন্ 
পাপরৃণ্ত, কলঙ্ধী ও য্মারোগাত্রাত্ত হইবে, সংশয় 
নাই। পরে চন্দ্রের অপরাধ নিমিত্ত কামদেবকে 
তাহার মৃলীভূতজ্ঞানে, তৎক্ষণাৎ তাহাকেও এই 
অভিসম্পাত করিলেন; কাম! কোন তেজথ্বী 
পুরুষ তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। অনন্তর চক্র 
শাপগ্রস্ত হইয়াও তাহাকে গ্রহণপূর্বক রম্ণ 
করিলেন। পরে সেই শোকান্বিত রোকুদ্যমানা 
গুরূপত্রীকে ক্রোড়ে ধারণ করত সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। ৯--১৯। তৎপরে শশধর, নুরম্য 
বিবিধ নির্জন প্রদেশে ; মনোহর নান! পর্বতে এবং 
রমনীয় বহু সরোবর নদ ও নদীর তীরে, ভ্রমরকোকিল- 
গণের মধুর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ সুপুষ্পিত পুপ্পোদ্যান- 
মধ্যে, রমণীয় পুষ্পশধ্যায় সেই রামার সহিত রমণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই মধুপানমত্ত চন্দনো- 
ক্ষিত-সর্র্ধানন চন্দ্র, হুখসম্তোগে এরূপ আসক্ত 
হইলেন যে, তাহার দিবা রাত্রি জ্ঞান রহিল না। 
তিনি কখন মলয়ানিলমংযুত মলয়ারণো, কখন পশ্চিম 
সাগরের নিকটবন্তী বিদ্যন্দন প্রদেশস্থ চন্দনবনে, 
কখন ত্ৰিকূট পর্ব্বতের বটমূলে, কখন চন্দ্র মরোবরের 
চন্দনচর্চিত পর্রপত্রের উপর, কখন চ্পকানিল- 
সেবিত মনোহর চম্পকোদ্যানে, কখন জীরোদ- 
সাগরের কাঞ্চনী ভূমিতে, কখন ক্রৌঞ্চ পর্বতে, 
কখন কাঞ্চন পর্বতে, কখন মণিময় বত্রশৈলে, কখন 
উৎকৃষ্ট মুক্তামাণিক্য ও হীরাহার*শোভিত সুন্দর 
মণিমন্দিরে ও কখন বা শ্বেতচামর দর্পণ ও রতয় 
দীপমালায় মণ্ডিত এবং সুচারু বিচিত্র বসনে হুশো- 
ভিত দেবপ্রিয় ক্রীড়াস্থানে, এবং কখন বাযে স্থানে 
বরুণদেব বরুণানীর সহিত বারুণী মদিরা পান করিয়া 
রম্ণ করেন, তথায় সেই তারার সহিত বিহার করিতে 
লাগিলেন। পরে তিনি নিৰ্ম্মল রত্বমালানদীর তীরে 
পারিজাত-সমীরণে সুরভীকৃত পবিত্র পবনোদ্যানে 
এবং. অক্ষয়শৈলে ও কল্পবৃক্ষবনে বিহার করিয়া 
ক্ষীরোদমাগরকুলে উপনীত হইয়া কামধেনুগণের ক্ষীর 
পান করিলেন। ২০--৩১। তৎকালে সেই শশান্ধকে 
অগ্দিদ্বেব শ্রীতমনে বহিনগুদধ বস্তযুঝু, বরুণদেব রত্রমল' 
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ও সমীরণ রত্বছত্র প্রদান করিলেন। অনস্তর অন্ুর- 
গুরু বলি গৃহ হইতে তথায় সমাগত হইলে চন্দ 
তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বাক সমুদয় বৃত্তান্ত 
নিব্দেন করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন 
বেদব্দোন্ধের পারদূশা নিরপেক্ষ মুনিবর শুক্রাচার্থয 
নীতিযুক্তি অনুসারে তাহাকে বলিতে লাগিলেন ;_ 
বস! আমার বাক্য শ্রবণ কর, বৃহস্পতি ব্রহ্মার 
পৌত্র এবং শুর গুরুপুত্র ; অতএব তুমি তাহাকে 
তৎপত্ী তারা প্রদান কর। হেপুত্র! তিনি দেব" 
গণের পূজিত ও দেবগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত; 
অতএব তুমি শীস্র তাঁহাকে তংপ্রিয়া অর্পণ করিয়! 
তাহার শরণাগত হও। চন্দ্র! আমার বাক্যে 
মাতৃতুল্য| গুরুপত্বীকে পরিত্যাগ কর) এই গুরুতর 
পাপের বিনাশোপায় একমাত্র নিবৃত্তি ; নিবৃত্তিই মহা- 
ফলদায়িনী বলিয়া উক্ত আছে। বলপুর্বক সতী 
গুরুপত্রীকে হরণ করিলে সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় 
এবং পরে সেই পাতকীকে ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্যন্ত 
কুস্তীপাক নরকে অশষে যাতনা ভোগ করিতে 
হয়। বৎস! নারায়ণের লিকঃট তৃণ ও পর্বত 
উভয়ই সমান; দেখ যে হরি ব্রহ্মারও কর্ম্মফলদাত!; 
তুমি কিরুপে তাহার নিকটে কর্ম্মভোগ হইতে যুক্তি 
লাভ করিবে, ফলতঃ জগতে স্যুপ স্বেদজ, 
অণ্ডজ ও জরায়জ এই ত্রিবিধ জীবই নারায়ণের 


নিশাক্রকে আশ্বাম প্রদানপুরর্বক মেই সুরলৈন্ের 
দ্বিগুণ গৈন্ত আহ্বান করিলেন। সেই দেত্যলৈন্য 
সকল রত্বমাল! নদীর তীরে হুতাশনপ্রিয়াত্রমে 
এবং ক্ষীরোদ সাগরের তটভূমিতে অবস্থান করিতে 
লাগিল । এমত সময়ে শুক্রাচার্ধ, সমীপবর্তা 
পৃথ্যাশ্রমের সরোবর-তটস্থ অঙ্গয় বটবৃক্ষের মূলে 
সুরমৈন্ত হইতে সমাগত জর্ধমঙ্গলকর বৃষভারড় 
শঙ্করকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ 
মহাদেব পরম তেজঃস্বরূপ এবং ত্রিশুল পটঢ়িশ ও 
ব্যাস্ত চর্্বান্বরধারী ; তিনি সর্ববসম্পৎপ্রদ্ধাত। সৰ্ব্বজ্ঞ 
ও জর্ব্বকারণ । ৮_-১২। সেই সর্নেশ্বর সর্ববপুজ্য 
সর্ববরূপ সনাতন শিব, ন্রিস্তর শরণীগত দীন ও 
আর্তজনের পরিত্রাণার্থ ব্যগ্রচিত্ত ; তিনি ব্রদ্মতেজে 
প্রজ্লিত এবং পরমানন্দময় ও সহাস্তবদন। 
শুক্রাচার্ধা এব শঙ্করকে দর্শন করিয়া সমন্তরমে 
গাত্রোখানপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিলেন। 
তখন সেই পরাৎপর সুপ্রদন্ন হইয়া তাহাকে শুভা- 
শীর্ববাদ প্রদান করিলেন, তিনি শঙ্করকে সাদরে 
রত্বসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন । অনন্তর 
শুক্তাচার্য্য, তথায় সুন্দর রত্র-রথারড়, শাস্তমূর্তি, স্বয়ং 
ব্ধাতাকে দর্শন করিলেন। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মিত 
প্রসম্ন সিন্ধ জগদীশ্বরের গলদেশ রতুমালায় বিভূষিত 
এবং পরিধান বহিবিশুদ্ধ বসনযুগ্লল। ভিনি কর্ম্মের 


শাসুনাধীন। ৩১--৩৯। ফলদাত।, তপস্বিগণের তপংস্বরূপ, ব্দেনিচয়ের জনক 
পরীরফজন্থণ্ডে অশীতিতম অধ্যায় সমাগ্ত। | ও সাবিত্রীর কান্ত) তাহার মূৰ্ত্তি অতি মনোহর। 
শুত্রাচার্যয, সেই হুরেশ্বর ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া 
কৃতাগ্রলিপুটে ভক্তিসহকারে প্রগামপুরর্বক রমণীয় রত“ 

একাশীতিতম অধ্যায়। 


দিংহামনে উপবেশন করাইলেন পরে ভক্তিপুর্বক শঙ্কর 
ব্রহ্মার চরণকমল পুজা করিলেন) কিন্তু অনুচিত 
বিবেচনায় তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করণে মৌনী 
হইলেন। নন্দ! তখন জগন্রয়ের ব্ধানকারী এক্ষা, 
শুর সম্মতিক্রমে সুস্থ মেই মুনিব্র শুক্রাচাধ্যকে 
বলিলেন, বম শুক্র! আমি চন্দ্রের বেদবহিষ্কৃত 
ব্রি্গতের লজ্জাকর দুর্নীতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। ১৩-_২২। পতিব্রতা গুরুপর্ী তাঁরা, সানাস্তে 
স্বগৃহে গমনোস্ুখী হইয়াছিলেন, এমত সময় পাপিষ্ঠ 
চন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে: তোমার শরণাপম 
হইয়াছে। বৎস! তুমি দেখ, দেবসৈত্ত সংগ্রামার্থ 
প্রস্তুত হইয়াছে, সেই জন্য আমি ও শঙ্গু-তোমার 
নিকটে উপস্থিত। শঙ্তু বলিলেন) বিপ্র! যদি 


শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ;_পিতঃ! এইরূপ বলিতেছেন 
এমন সময় সেই শুক্রাচার্চয সংগ্রামোপযোগী শঙ্কা" 
ধারী দেবসৈস্তগণকে আকাশমার্গ হইতে আগমন 
করিতে দেখিলেন। ত্রিকোটি পতাকা, শঁতকোটি 
মৃহারথ, লক্ষকোটি গজেন্্, তচ্চতুরওঁণ গজ ও গজের 
শতগুণ সুদারুণ অশ্ব এবং অশ্বের ষড়গুণ পদাতিসমূহ, 
আর ত্রিলক্ষ পটহ, লক্ষ ডিণ্ডিম বাদ্য, এরাবতারঢ 
মহেন্দ্র, শ্বেতাশ্বারড় ধর্মী এবং রথন্থ কুবের, বহিঃ 
ব্রণ, পবন ও দিবাকর মহিষস্থ যম, গজেন্দারড় 
ঈশান, নাগ্রবাহন অনস্ত আর আদিত্যগণ, বহুগণ, 
রুদ্রগণ, পিদ্ধগণ, গন্ধর্বগণ, কিন্ররগণ ও সুর্যের তুল্য 
' তেজঃসম্পন্ন জীবনুক্ত মুনিসমূহ তাঁহার নয়নপথে 
নিগতিত হইলেল। ১--৭। ব্রজেশ্বর ! শুক্রাচার্ধ্য তোমার আত্মমঙ্গলের ইচ্ছা! থাকে, তবে শীগ্র চক্দ্রকে 
এই সকল দেবদেনা দর্শনে কিছুমাত্র ভীত ন] হইয়া | আনয়ন কর, আমি এই ত্রিশুলছার। দেই পাপিঠের 
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শিরশ্চেদন করিব! হে দ্বিজ ! আমার বাক্য শ্রবণ 
না করিলে, ক্ষণমধ্যেই সমুদ্র দৈত্যগণকে সংহার 
করিব। আমি কষ্ট হইলে কে তোমার দৈতযগণের 
রঙ্ষাকর্ত হইবে? আমি এখনই অব্যর্থ পাশুপাতাক্রে 
সুরগণের রিপুবর্গকে অবলীলাক্রমে বিনষ্ট করিব। 
মুনিবর অঙ্গিরা, ম্দৎশজাত দুর্ব্বামার গুরু; স্থতরাং 
পরম্পরা সম্বন্ধে বৃহস্পতি আমার গুরুপুত্র । তেজস্বী 
বৃহস্প তিও সেই পাপিষ্ঠ চন্দকে ভম্ম করিতে সমর্থ ; 
কেবল প্রিয় শিষ্য বলিগ কুপাবশতঃ তাহাতে বিরত 
আছেন। পূর্বে সেই বৃহস্পতি, উতধ্যপত্থীর সৌন্দ্যর্ধা- 
দর্শনে কামার্ত হইয়া তাহার সহিত বিহার করায় উত- 
ধ্যের অভিশাপে তাঁহারও মাধ্বী প্রিয়া পরভোগ্য। 
হইয়াছে। বিপ্র! এক্ষণে আমার গুুপুত্রকে তাহার 
মনোরম! তারাদেবীকে অর্পণ কর এবং গুরুপুত্র ভ্রাতৃ- 
তুল্য; সুতরাং সেই ভ্রাতৃভার্্যাপহারী মদীয় বৈরী 
চন্দকে আনয়ন কর। ২৩--৩১। যদি সমর্থ হইয়াও 
শরণাগত দীন ও আর্তব্যক্তিকে কেহ পরিত্যাগ করে, 
তাহা হইলে, তাহাকে চতুর্দশ ইন্দপৰ্ধ্যন্ত নিরয়গামী 
হইয়া অশেষ. যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা সত্য 
বটে; কিন্তু এরূপ পাপিষ্ঠ শরণাপন্ন হইলে সেরূপ 
নিয়ম নহে। কারণ পাগী ব্যক্তি যাহার শরণ গ্রহণ 
করে, নিঃদংশর় মেও পাপভানী হইয়! থাকে । অত- 
এব বিপ্রবর! দেই মাতৃগামী পাপাত্বা চন্্রকে 
প্রদান করিতে আর বিলম্ব করিও না। সাধ্বী তারার 
সহিত তাহাকে বহির্দেশে আনয়ন কর। শঙ্কর এই 
রূপ বলিলে পর, শুক্রাচার্য্য বলিলেন, ভগবন্‌ ! 
তুমি হুরাহুর প্রভৃতি সমুদয় জগদ্বাদী জীবগণেরই 
শাস্তা এবং তোমার কি হুর কি অনুর সকলের প্রতিই 
সম্ভাব। অতএব হে প্রভে|। তুমি কি কারণে সুর- 
গণের সাহায্য করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিবে? 
আর তুমি যখন সব্বজগতের সংহারকারী তখন সামান্য 
দৈত্যবধে কি পৌরুষ হইবে? প্রভো। তুমি সেই 
জ্যোতির্ময় পরমব্র্গ এবং স্বয়ং সপ্ভণ ও নির্্ণ ; 
তোমার গুণভেদেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে! হেশত্তে!! তুমিই 
গদাপাণি হইয়। বলির দ্বারে অবস্থিত আছ এবং 
"তুমিই ঝামনরূপে অবলীলাক্রমে তাহার নিকট হইতে 
রাজলক্ষমীকে গ্রহণ করিয়া ইন্জকে প্রদান করিয়াছ, 
অতএব হে ভগবন্‌ শত্তে৷ ! ক্রোধ সন্বরণপুর্ববক সক্ষম] 
কর) ব্রাহ্মণহিংসায় তোমার কি পৌরুষ হইবে? 
আমার জীবনসত্তে পাপযুত হইলেও লজ্জিত শরপাগত 


ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ। 


না। ৩২-:৪০। হে শঙ্কর! আমিও তোমার চরণ. 
কমলে শরণাপন্ন হইলাম ) এক্ষণে তোমার যাহা কর্তব্য 
হয় কর; সমুদয় জগতই তোমার শাসনাধীন। তখন 
ভগবান শঙ্কর শুক্রাচার্য্যের এইরূপ বাক্য শ্রকণে প্রমন্ন 
হইয়া বলিলেন, নিশানাথকে আনয়ন কর, মঙ্গল 
হইবে। ব্রজরাজ! মহাদেব এইরূপ বাক্য বলিতেছেন 
এম্ত সময়ে ভগবান ব্রহ্মা শুক্রাচার্ধ্যকে প্রবোধ দান- 
পূর্বক তারার সহিত নিশানাথকে আনয়ন করিয়া শুর 
চরণকমলে সমর্পণ করিলেন। তখন কৃপালু 

শ্রীতমনে চন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করত পাদরেথুদানে 
তাহার পাপক্ষয় করিয়া মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্বক 
অভয় দ্বান করিলেন। অনস্তর শঙ্কর, ব্রহ্মার সহিত 
সমবেত হইয়! চন্ত্রকে ক্ষীরোদসাগরে স্বান ও প্রায়- 
শ্ন্ত করাইয়৷ নিষ্পাপ ও পবিত্র করিলেন। পরে 
দেই যোগীন্ব মহাদেব যোগবলে চন্রকে দ্বিখণ্ড 
করিয়া এক খণ্ড ললাটে ধারণ করায়, চন্ত্র- 
শেখর নামে প্রপিদ্ধ হইলেন। তৎকালে শরণাগত 
দীনার্ত চন্দ্র আমাকর্তৃক ব্রহ্মার নিকটে অর্পিত হওয়ায়, 
অপরার্দভাগে তৎসমীপে অবস্থিত রহিলেন। তখন 
কলঙ্কী মৃগান্ক সেই. দেবসভামধ্যে লজ্জিত হইয় 
যোগাবলম্বন পুর্বর্বক দেহ ত্যাগ করিলেন। . পরে 
চন্্রদেহ ব্রঙ্গাকর্তৃক ক্ষীরোদসাগরে সমর্পিত হইলে 
মহষি অতি. শোকাকুল হইয়া করুণার্্চিত্তে সেই 
ক্ষীরদাগরতটে রোদন করিতে লাগিলেন। হে ব্রজ- 
রাজ! সেই সময় সেই অত্রির নেত্রপলিল ক্ষীরোদ- 
নীরে নিপতিত হইলে চন্দ্র বিগুদ্ধদেহ ধারণ করত 
দেবমতাখধ্যে সলিল হইতে আবির্ভূত হইলেন। 
€১--৫০। তখন চন্দ্র, ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা ও মহাদেব" 
কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া নির্ভয়ে দেবসভায় অবস্থিত 
হইলে, মহাদেব তাহাকে বলিতে লাগিলেন; বম! 
এক্ষণে তুমি সানন্দে স্স্থানে গম্নপূরর্বক নিজাধিকার 
গ্রহণ কর; পরে শ্বশুরের অভিশাপে যক্ষাক্রাস্ত 
হইবে ; কারণ ভূমগুলে পতিব্রতার অভিশাপ 
কেহই ব্যর্থ করিতে সমর্থ নয় ; কিন্তু আমার আশী 
বাদে ক্ষার প্রতিকার হইবে। আর বৎস! তুমি 
যেহেতু ভাদ্র মাসের" চতুর্ধাতে গুরুপত্বীকে দুষিত 


করিয়াছ, সেই কারণ প্রতিঘুগে সেইছিনে পাপদৃণ্তঠ 


হইবে। কারণ শতকোটিকলেও ভোগব্যতীত 
কিছুতেই কর্মের ক্ষয় হয় না। এজন্য অবশ্যই বীর- 
গণের শুভাশুভ কর্মের ভোগ করিতে হয়। বস! 
প্রতিযুগেই চন্দমণ্ডলে মৃগচিহ্রূপে তারাপহরণ- 


দীনা্ত নিশাকরকে আছি করিতে, গার কল নিত ৭] বিবে।০পুক্ষর চন্রকে এইরূপ বলিয়া 


শ্রীর্ণ-জন্মখণ্ড। নি 


তারাকে বলিলেন ;__বৎসে! পতিত্রতে! তারে 
আমি যাহা তোমায় ঝলিতেছি, শ্রবণ কর; তুমি 
সত্য বল কাহার গর্ত ধারণ করিতেছ ? যি চন্দ্র- 
কর্তৃক তোমার গর্ভ হইয়| থাকে, তবে তাহা ত্যাগ 
করিয়া প্রিয়মন্নিধানে শুদ্ধা। হও। ৫১--৫৮। সাধ্বী 
রমণী নিজের অনিচ্ছায় যদি ব্লপুর্বক অন্ত 
পুরুষকর্তুক গৃহীত হয়, তাহ! হইলে, সে দোষ- 
ভাগিনী হয় না; কিন্তু ইচ্ছাপুর্বক হইলে 
দেই নারীকে চন্দরহূর্ধ্যের বিদ্যমানকাল পর্যাস্ত 
নরকগামিনী হইতে হয়। তখন তার! ব্রহ্মাকে 
“চন্দের কৃত গর্ভ” সহান্ত্দনে এই কথা বলিলে 
সমুদয় দেবগণ মুনিসমূৃহ ও শঙ্কর হাস্ত করি- 
লেন। ব্রজেশ্বর! অনন্তর মহাদেব লজ্জিত বৃহ- 
স্পতিকে তারা প্রদান করিলে,বৃহস্পতি পতিব্রতা সেই 
তারাকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং চন্দ্র তার|- 
প্রন্থত কনকপ্রভ পরম সুন্দর কুমারকে গ্রহণপুর্ব্বক 
ব্ৰহ্মা ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলে, 
দেব্গণ, মুনিগণ, শঙ্কর, ব্রহ্মা এবং দৈত্যগণের সহিত 
শুক্রাচার্ধ্যও সানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে 
নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে পুণ্যপ্রদ শুভ 
আখ্যান কীর্তন করিলাম ; ইহ! শ্রবণ করিলে মানব 
নিষ্পাপ ও নিহবলঙ্ক হইয়াথাকে। ধন্য এই উপা- 
ধ্যান, যশস্কর আমুদ্ধর সব্বসম্পংপ্র্দ শোকনানশক 
হর্ষকর ও সর্বত্র ম্গলদায়ী। হে ব্রজেশ্বর ! এক্ষণে 
তুমি শোক পরিত্যাগপুর্ববক পরমানন্দে গৃহে গমন 
করিয়া আমার মাতা যশোদা ও গোপিকাগণকে এই 
সমুদ্র বিবন্ন পরিওঞাত করিবে এবং শোকাকুল সমুদয় 
রমখীরদিগকে মহংপ্রদৃন্ত জ্ঞানদ্বারা সাত্বনা করিয়া 
সর্বদা সানন্দে কালযাপন করিও। ৫৯-৬৭ । 


ঠ্রীকনদজনখণ্ডে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্যশীতিতম অধ্যায় | 


নন্দ বলিলেন, মহাভাগ! সম্স্তই শ্রবণ করিলাম, 
প্রভো। এক্ষণে দুষ্বপন বর্ন কর। নন্দ এই কথ! 
বলিলে ভগ্বান্‌ কুষ শ্রবণ কর, বলিয়| তাঁহাকে 
তাঁহার জিজ্ঞাপিত বিষ বলিতে লাগিলেল। 
ব্রজরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্নে সানন্দে হান্ত করে 
কিংবা বিবাহ বা নৃত্য দর্শন অথবা শীত 
শ্রবণ করে, নিশ্চিত তাহারৎ বিপত্তি হয়। স্বপ্ে 
দস্তে দন্তে বর্ষণ ও কোন ব্যক্তিকে বিচরণ 
করিতে দেখিলে ধনহানি এবং শারীরিক পীড়া হইয়া 


থাকে । যে ব্যক্তি তৈলাভ্যক্ত হইয়া খর উষ্ট বা 
মহিষে আরোহণপুর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করে, 
তাহার নিঃসংশয় মৃত্যু হয়। যদি কেহ ন্বপ্রযোগে 
চূর্ণ জবা পুষ্প, অশোক পুষ্প, করবীর পুণ্প, তৈল 
ও লবণ দর্শন করে, তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। 
আর নগ্রা, কৃষ্ণর্ণা, ছিন্ননাসা নারী, শুদ্র ব্ধবা 
রমণী, কপর্দক ও তালফল দর্শনে শোকপ্রাপ্তি হয়। 
যে ব্যক্তি স্বপ্রাবস্থায় রু্ট ব্রাঙ্গাণ ও কোপযুতা 
্রাঙ্গণীকে দৃষ্টিগোচর করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি 
হয় ও গৃহ হইতে লক্ষ্মী গমন করেন। স্বপ্নে রুক্তব্ণ 
বনপুষ্প, হুপুন্পিত পলাশ বৃক্ষ এবং কার্গাস ও 
শুরু বন্ধ দর্শন করিলে ভুঃখলাভ হয়। মানব 
ধর্দি স্বপ্রযোগে কৃঞ্চান্বরধারিণী কোন রমণীকে 
গীত ও নৃত্য করিতে অবলোকন করে, অথব। কৃষ্ণবর্ণা 
বিধবাকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্য 
হয়। ১-৯। যদ্দি কেহ স্বপ্নে নিজাধিকৃত দেশে 
দেব্গণকে নৃত্য গীত হাস্য ও আস্ফোটিন করিতে দেখে, 
তাহা হইলে তাহার এদেশ উৎসন্ন হয়। যে ব্যক্তি, 
প্রত্যক্ষ অথবা স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে মূত্র, পুরীষ, 
পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ বমন করিতে দর্শন করে, সে 
দশ মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্বপ্নে যে মানব, 
কৃষ্ণমাল্যানুলেপন! কৃষ্ণাস্বরধারিনী রম্থীকে আলি- 
সন করে, তাহার মৃত্যু হয় এবং যে ব্যক্তি 
স্বপ্নে মৃগ অথবা মনুষ্যের মৃত বস বা মুণড প্রাপ্ত 
হয় ও যে অস্থিমালা লাভ বরে, নিয় তাহার 
বিপত্তি হইয়। থাকে। স্বপ্রযোগে দত, ক্ষার, মধু, 
তত্র ঝ৷ গুড়ছার। অভ্যক্ত হইলে, নিশ্চয় তাহার পীড়। 
হয়। যে ব্যক্তি খর উষ্টনংযুক্ত রথে একাকী আর 
হইয়া জাগরিত হয়, নিঃসংশয় তাহার মৃত্যু উপস্থিত 
হয়। যে মানব স্প্রে রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তান্থর- 
ধারিণী নারীকে আলিঙ্গন করে, নিচয় তাহার ব্যাধি 
হয়। স্বপ্পে পতিত নখ, কেশ, নির্ববাণ অঙ্গার ও ভম্ম- 


পূর্ণ চিত! দর্শন করিলে মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে । 


বগা বস্থায় শুশানন্থ তণ, কাঠ, শু তৃণরাশি, লৌহ 
কিংব| কিনি কুষ্ণ| মী দর্শনে নিশ্চয় হুঃখ লাভ হয় 


'এবং পাদুকা, কলক, ভয়ানক রক্তপুপ্পের মাল্য, মাষ, 


মুর ঝা যু দর্শনে সদ্য ব্রণ হয়। স্বপ্নে কন্বপক্ষী, 
গৃধ, কাক, ভন্ুক, বানর, গর, পুয় ও গাত্রম্ল দর্শন 
কেবল ব্যাধির কারণ জানিবে। স্বপ্নে ভগভাণ্ড, ক্ষতাক্ষ 
শুর, গলৎ'কুষ্ঠ রোগী, রক্তাস্বরধারী জটিল পুরুষ, 
শুকর, মহিষ, খর, মহাঘোর অন্ধকার কিংব| ভয়ঙ্কর 


মৃতছীব অথবা যোনি ও লিঙ্গ দর্শন করিলে নিশ্চয় ' 
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৫৩৬ 


বিপত্তি হইয়া থাকে। ১০-_২২। মানব, স্বপ্নে কুরূপ 
কুবেশধারী গ্লেচ্ছ কিংবা পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত 
দেখিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্গণী, 
বালক, বালিক! কিনব! পুত্র, কন্যা সক্রোধে কোন বস্তু 
বিদ্বায় করিতেছে, এরূপ স্বপ্রর্শন করিলে দুঃখ 
লাভ হয়। কৃষ্ণপুপ্প, কষ্ণপুণ্পের মাল্য, শস্থান্র- 
ধারী সৈন্য বা বিকৃতাকারা শ্েচ্ছরমণী দর্শন করিলে 
নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া! থাকে। স্বপ্নে নৃত্যগীত, বাদ্য, 
ধারী গায়ক, মৃদর্নবাদ্য ও আনন্দোৎসব 
দর্শন করিলে নিশ্চয় ছুঃখলাভ হয়। মৃতদেহ দর্শন 
করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ও মংস্তার্দি ধারণ করিলে নিঃসং- 
শয় ভ্রাতৃমরণ হইয়া থাকে, মানব ছিন্নপুরুষ বা 
কবন্ধ কিংবা] মুক্তকেশবিক্ৃত পুরুষকে ক্ষিপ্র নৃত্য 
করিতে দর্শন করিলে মৃত্যু হয় ; তাহার সংশয় নাই। 
স্বপ্নে মৃত পুরুষ ব! মৃত নারী অথবা কৃষ্ণকায় ভয়া 
নক শ্লেম্ছ যাহাকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চিত তাহার 
মৃত্যু হইয়! থাকে। স্বপ্রযে!গে যাহার দৃত্তভগ্ৰ ও কেশ 
পতিত হয়, তাহার ধনহানি বা! শারীরিক পীড়া হয়। 
স্বপ্নে শৃর্গিগণ . দষ্ট্িগণ বা ঝাণশিক্ষার্থী বাণধারী 
মানবগণ যাহার প্রতি উপদ্রব করে, তাহার রাজুল 
হইতে ভয় উপস্থিত হইয়! থাকে এবং পতিত ছিন্ন- 
বৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি তুষ ক্ষুর, রক্তাঙ্গার ও ভম্মবৃষ্টি দর্শন 
ইলে ছুঃখলাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে রথ, গৃহ, 
বৃক্ষ, শৈল, গো, হস্তী, তুরগ ঝা আকাশ হইতে 
ভূতলে পতিত হয়, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি উপস্থিত 
হয়। ২৩--৩৩। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উচ্চস্থান 
হইতে ভম্মাঙ্কার ব্যাপ্ত গর্ভমধ্যে কিংবা ক্ষারকুণ্ডে ব। 
চুর্ণরাশিতে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া 
থাকে। স্বপ্নেও যাহার মস্তক হইতে কোন হৃষ্টব্যক্তি 
বলপূর্ব্বক ছত্রগ্রহণ করে, তাহার পিতৃবিয়োগ গুরু- 
বিয়োগ বা রাজবিয়োগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি 
এরূপ স্বপন দর্শন করে যে তাহার গৃহ হইতে সবংসা 
সুরভী ত্রস্তা হইয়া গমন করিতেছে, সেই পাগীর 
গৃহ হইতে বসুন্ধরা লক্মীও অপন্তা হন। 
স্বপ্নে যম্‌দূত বা ম্রেচ্ছগণ যাহাকে পাশদ্বার৷ বন্ধন 
পু্ব্বক গ্রহণ করিয়া গমন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু 
হয়! ন্গপ্রযোগে কোন গণক বা ব্রাহ্মণ বা ব্ৰাহ্মণী 
অথবা গুরু কষ্ট হইয়া যাহাকে শাপ প্রদান -করেন, 
নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়াথাকে। স্বপ্নে বিরোধি- 
পুরুষগণ, কাকগণ, কুক্ুরগণ বা! ভলুকগণ, আগমনপুরবর্বক 
যাহার গাত্রে পতিত হয়, নিঃদংশয় তাহার মৃত্যু হয়। 
স্বপ্পে মহিষগণ, উষ্টগণ, তল্ুকগণ * 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


নিচয় রুষ্ট হইয়া যাহার প্রতি ধাবমান হয় নিশ্চয় সে 
ব্যক্তি রোগী হইয়া থাকে।৩৪--৪০। ব্রজরাজ! 
এইরূপ হুষপ দর্শনে যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্তচন্দন 
কাষ্ঠের আহুতি দান ও ষহত্র গায়ত্রী জপ কয়ে, তাহার 
স্বপ্ননহ্থচিত অশুভশান্তি হয়। অথবা যে মানব, 


ভক্তিদহকাৱে সহত্রবার মধুসুদন নাম. জপকরে, . 


দেও নিষ্পাপ হয় এবং ছুঃস্প্ নুম্বপ্র হইয়া থাকে। 
যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিশুচি ও পুর্ব্বাস্ত হইয়া অচ্যুত, কেশব, 
বিষ্ণু হরি, সত্য, জনার্দন, হংস, নারায়ণ এই শুভ 
নামাষ্টক দশবার পাঠ করে, মেও নিষ্পাপ এবং তাহার 
ও ছু সুম্বপ্ন হয়। আর যে মানব শুচি, পুর্ববাস্ত ও 
ভক্তি অদ্ধাযুক্ত হইয়া বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, 
মধুসুদন, হরি, নর, হরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন ; 

এই দশ নাম জপ করে, সেও নিপ্পাপ ও তাহারও 
দুঃ্বগ্ন হুম্বপ্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি 
ভক্তিভাবে শতবার শুভজনক ওঁ দশ নাম জপ করে, 

সমুদয় রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায়। আর ও নাম লক্ষ 
বার জপ করিলে মানব নিশ্চয় বন্ধন হইতে যুক্তি লাভ 
করে এবং উহা দ্শ লক্ষ জপ করিলে মহাবন্ধ্যাও পুত্র- 

প্রসবিনী হয় ও দরিদ্রব্যক্তি হবিষ্যান্ন ভোজনপুরর্বক 
সংযত হইয়া শুদ্ধভাবে দশ লক্ষবার জপ করিতে 
পারিলে ধনবান্‌ হইয়া থাকে এবং শতলক্ষ জপ করিলে 
মানব জীবনুক্ত হয় ও নারায়ণ-ক্ষেত্রে শুদ্ধভাবে সেই 
কাৰ্য্য করিলে সর্ব্বপিদ্ধি লাভ করে। আর যে মানব 
অবগাহনাস্তে শিব, দুর্গা, গণপতি, কার্তিকেয়, গণেশবর, 
ধৰ্ম্ম, গঙ্গ, তুলসী, রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ; এই শশুত- 
কর নাম সমুদয় জপ করে; তাহারও সমুদয় বাহ্ছিত 
দিদ্ধি ও সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। ওঁ দী' শ্রী ক্র হুৰ্গতি- 
নাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহ৷, এই সপ্ত দশাক্ষর মন্ত 
সর্ব্বলোকের কল্জবৃক্স্বরূপ । গুচি হইয়া এই মন্্ররশবার 
জপ করিলেও হুঃস্বপ্পের স্থন্বপ্রে পধ্যবসান হয় এবং 
উহা শত লক্ষ জপ করিলে মানবগণের মন্তরসিদ্ধি হয়) 
আর মন্ত্র সিদ্ধি হইলেই সমুদয় সিদ্ধি ও বাহিত বিষয় 
লাভ হইয়া থাকে। ওঁ নমো মৃত্যুপ্জয়ায় স্বাহা, এই মন্ত 
লক্ষবার জপ করিলে মানব মৃত্যু্থচক স্বপদর্শনেও 

শৃতায়ুঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোত্তরাস্ত হইয়া প্রাজ্ঞের 
নিকট স্বপ্ন প্রকাশ করা কর্তব্য; কাশ্যপ গোত্রজ, 
দুর্গত, নীচ, দ্বেব-ব্রাহ্মণনিন্দক, মূর্থ ও অনভিজ্ঞের 
নিকট কখনই প্রকাশ করিবে না। মানব দ্বিবাতে 
অশ্ববৃক্ষ, গণক্রাহ্মণ, পিতৃদেবাঁসন, আধ্য, বৈষ্ণব ও 
মিত্রের নিকট প্রকাশ করিতে পারে। পিতঃ! এই 


ও গৰ্দভ- আমি তোমার নিকট পাপবিনাশন পু 
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শরীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড। 


কীর্তন করিলাম; ইহা! আয় ও  যশোবৃদ্ধিকর ; 


এক্ষণে অপর কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে বাসন! 
কর। ৪১---৫৮। 


শ্রীরুঝ্জনুখণ্ডে ছ্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্র্যশীতিতম অধ্যায় । 


নন্দ বলিলেন ;_ পুত্র! তুমি বেদসমুদয় ও 
ব্ৰহ্মাদি দেব্গণের কারণ ; অতএব তোমা ভিন্ন আর 
কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি 
আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল কীর্তন কর! কৃষ্ণ! 
বিপ্রগণের যাহা ধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রের 
যাহা কর্তব্য ; আর সন্যাদী, যতি, ব্রহ্মাচারী, বিপ্র, 
বিধবা স্ত্রী, বৈষ্ণবজনগণের ও পতিব্রতা রমণীদিগের 
যে প্রকার কর্তব্য কার্ধা; তৎ্সমুদরয় আমার নিকটে 
প্রকাশ কর এবং গৃহিগণ ও গৃহিণীদিগের কিরূপ 
কর্তব্য ? বিশেষ শিষাগণের কিরূপ আচরণ বিধের ? 
আর পুত্র কন্যাদিগেরই বা পিতা মাতার প্রতি কি 
প্রকার ব্যবহার করিতে হয় এবং হে প্রভে!! স্তীজ্গাতি 
কতিবিধ ? ভক্ত কতিবিধ ? ব্ৰহ্মাণ্ড কতিবিধ? 
ও সেই ব্রদ্ধাগুসমূহেরই বা কি প্রকার আকার আর 
কি নিত্য ও কিবা কৃত্রিম ক্রমে এই সমুদয় বিষয় 
আমার নিকটে বর্ণন কর। ১--৫। ভগবান্‌ বলিলেন, 
পিতঃ ! ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপুত হইয়া নিরস্তর আমার মেবা 
ও নিত্য মংপ্রদাদ ভোজন করিবে, অনিবেদ্িত বস্তু 
অভক্ষ্য বলিয়া গণ্য। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন 
বিষ্ঠাতুল্য ও জল মুত্রসম। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বিষ্ণুপ্রমাদ 
ভোজন করে, সে জীবমুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য তপন্তা 
নিরত শুচি, শান্তব্বভাব, শাস্রজ্, ব্রততীর্থাত্রিত, ধর্ম্ম- 
শীল ও নানাপ্রকার শাস্থাধ্যয়নে আদক্ত হইবেন। 
ব্রাহ্মণ প্রথমে বিষ্মন্তর গ্রহণ করিয়। গুরুশুতরীষাপুর্ববক 
তাহার অনুজ্ঞাত্রমে পশ্চাৎ গৃহী হইবেন নিত্য 
পুজার দক্ষিণ গুরুকে নিবেদন ও নিত্য গুরুর পোষণ 
করা বিধেয়; ইহাতে সংশয় নাই। সমুদয় বন্দনীয় 
গুরুর মধ্যে পিতাই মহাগুরু ; পিতা অপেক্ষা মাত৷ 
শতগুণে ; মাতা অপেক্ষ। দ্েবত| শতগুণে অধিক গুরু 
এবং মন্ত্রদাত! ও অন্ত্রদাত! গুরুদেবগণের চতুর্শর্ণ পূজ্য; 
যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ ভগবানূ নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
বেদে উক্ত আছে, বস্তুসকল দেবতার উদ্দেশে দান 
"কৰিতে হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ ভনার্দনরূপী সেই গুরু 
য় প্রত্যক্ষরূপে ভোজন করেন) সুতরাং তিনিই 


৫৩৭ 


গণ নিরস্তর সানন্দে গুরুদেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। 
যে হরি তু? হইলে সমস্ত দেবগণ তুষ্ট হন, গুরুদেব 
তুষ্ট হইলেই সেই হরি তুষ্ট হইয়া থাকেন। গরুর 
শিষাগণের প্রতি পুত্রতুল্য স্নেহ করা কর্তব্য, যে গুরু 
শিষাগণকে আশীব্বাদ না করিয়া ভোজন করেন; 
তিনি ব্রহ্গহত্যাপাপে লিপ্ত হন। ৬_-১৫। স্বধর্ম্ম- 
নিরত ও বিধুসেবী ব্রাদ্দণই সদ! শুচি; আর বিষু- 
সেবাবিহীন শধর্মত্যামী বিপ্র সৰ্ব্বদা অশুচি। বৃষ- 
বাহক, দেবল, সন্ধযাহীন, দিবাশারী, শুন শ্রাদ্ান্নভোদন 
ও শুদ্রের শবদাহী ব্রাহ্মণ শৃদ্রতুল্য। ব্রাহ্মণ নিত্য 
যথাবিধি শালগ্রাম মহাযত্রের পুজা! করিয়। নৈবেদ্য- 
শেষ ভোজন ও পাদোদক পান করিবে। যে 
মানব হরিপাদোদক পান করে, সে তীর্থন্নানের ফল- 
ভাগী হয় এবং সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়! অস্তে 
বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা- 
জলে অভিষিক্ত হয়, মে সর্বতীর্থে স্নান ও মর্বযক্তে 
দীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রজেশ্বর! গল্গাজল 
হইতেও শালগ্রামজল দশগুণে শ্রেষ্ঠ; যে ব্রাহ্মণ নিত্য 
উহা পান করে সে জীবনুক্ত ও দেবতাগণের তুল্য 
হয়। বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভোজন, যত্বপুর্ববক বিষ্ণুপূজা 
ও তংপাদোদক পান, ত্রাহ্গণগণের নিত্য কর্তব্য । 
হে তাত! যে ব্রাহ্মণ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা ও ভক্তিস্হকারে 
আমার পুজা করেন এবং একাদশীতে, আমার জন্ম- 
দিনে, শিবরাত্রিতে ও শ্রীরামনবমীদিনে উপবাসী হন, 
তিনি জীবনুক্ত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতলে যে সমস্ত 
তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাঁহার চরণে তৎসমুদ্রয়ই 
অধিষ্ঠিত; এজন্য বিপ্রপাদোদকপানে মানব তীর্থ- 
স্মানের ফল লাভ করে। মানব, বিপ্রপাদোদক পান 
করিয়া যাবৎকাঁল ভূমগ্ুলে অবস্থিতি করে তাবৎকাল 
তাহার পিতৃগণ পুক্ধরপাত্রে জল পান করিয়া থাকেন। 
১৬--২৭। বিষু-প্রসাদভোজী ব্ৰাহ্মণ জীবমুক্ত 
হন এবং সমুদয় তীর্থ, পৃথিবী ও মানবগণকে পবিত্র 
করিয়া থাকেন। তিনি সর্ববতীর্থন্লানের ও সর্ব 
প্রকার ব্রতাচরণের এবং পদেপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
লাভ করেন) তাহার সংশয় নাই। [তনি বহি-বাযুর 
তুল্য পবিত্র ও ভাস্করের সমান তেজস্বী হন ; তাহাকে 
স্বপ্নেও যমলোক, যমদূত বা যমকে দর্শন করিতে 
হয় ন|। তিনি হরির গার্ধদ হইয়া হরির সহিত 
বৈকুঠুধামে পরমানন্দে কালাতিপাত করেন। নেই 
হরিসেবী ব্রাহ্মণের কখনই পতন হয় না। যে ব্রাহ্মণ 
বিষ্ণুমন্ত্ের উপামক, তিনিই বৈষ্ণব, ওঁ বৈ ব্রাহ্ম- 
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বেদোক্ত, পুরাপোক্ত বা তক্তরোক্ত মন্ত্র পবিত্র বলিয়| 
নির্দিষ্ট আছে; মানব যথাবিধি উহা! গ্রহণ করিয়া! 
শৈব, শাক্ত অথবা! বৈষ্ণব হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার 
কর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, মনীষিগণ 
তাহাকেই মহাপুত বৈষ্ণব বলিয়৷ থাকেন। মানব 
বিষুতন্্র গ্রহণমাত্রে জীবন্ত হয়; এবং অস্তে অখিল 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া হরিপদ লাভ করে। সেই বিষ্ণু- 
ভক্ত, আপনার পূর্বাপর সপ্ত পুরুব, মাতামহাদি সপ্ত 
পুরুষ, সহোদরগণ এবং জননী ও জননীর জননীকে 
উদ্ধার করিয়া থাকে। ব্রজেশ্বর ! বিষ্ণুযন্তর গ্রহণমাত্রে 
উক্ত ফলপ্রান্তি হয়; আর ওঁ মন্ত্রে পুরশ্চরণ হইলে 
শত শত পূর্বাপর পুরুষের নিস্তার হইয়া থাকে । যে 
ব্যক্তি, নারায়ণক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্বক ওঁ বিষ্ণুমন্র জপ 
করে, মে অবলীলাক্রমে আপনাকে ও আপনার পুরা" 
পর সহস্র পুরুংকে উদ্ধার করে। ২৮--৩৮। আর 
বিষ্ণুমন্র জপ করিতে করিতে যাহার সমুদয় কামন! 
বিদূরিত ও কার্য্য-কলাপ বিষ্ণুপদে লীন হয়, সেই 
শকান্তিক ভক্ত পুরুষ আপনার লক্ষ পুরুষকে উদ্ধার 
করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ আমার 
প্রাণতুল্য, কিন্তু ভক্ত আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; 
ফলতঃ বিহ্বরহ্ষাগুস্থিত যাবতীয় প্রিয়পাত্রের মধ্যে 
ভক্তাপেক্ষা অধিক প্রিয় কেহই নাই; সর্বত্র 
রক্ষা! করিতে সমর্থ তেজীয়ান্‌ গুরু দর্শনে বিচক্ষণ 
ব্যক্তি তাহার নিকটে হষ্টচিত্তে মন্্গ্রহণ করিবে। 
বয়োহীন, জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন, ব| জাতি- হীন, 
পুরুষের নিকটে কখনই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না 
এবং মূর্খ, আশ্রমহীন, পিতা, সন্যাসী, ব্যাধিযুক্ত, 
বংশহীন, ভার্ধ্যাহীন ও মুস্ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট কদ্বাপি 
মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। মানব, বিষ্ণুভক্তি- 
বিহীন এবং শৈব ও শাক্তের নিকটে বিষ্ণুমন্তর গ্রহণ 
করিবে না, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-নিকটে তাহা গ্রহণ করা 
বিধেশ্ন। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে 
অপত্তিত, বিদ্যাহীনের নিকটে গ্রহণ করিলে মূঢ় ও 
জাতিহীনের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
মুর্খননিকটে মন্তরগ্রহীতা সদ্য খোর মূর্ঘ ও অনাশ্রমীর 
নিকটে মন্ত্রগ্রহীতা দুঃখী হয়; পিতার নিকটে মন্ত্রগ্রহণে 
যশোহানি ও সন্ন্যাসীর মন্তগ্রহণে মৃত্যু হইয়া থাকে। 
ব্যধিযুক্ত গুরুর মন্ত্র গ্রহণে ব্যাধিযুক্ত, বংশহীনের মন্ত্র 
গ্রহণে বংশহীন এবং ভার্ধ্যাহীনের মন্তগ্রহণে স্ত্রীহীন 
ও মন্ত্রী ও মন্ত্রক্ষিপ্তের নিকটে মন্ত্র গ্রহণে গুরুতুলা 
হইতে হয়। মানব বিষুংভক্তিবিহীন ব্যক্তির নিকটে 
মনত্গ্রহণ করিলে ভক্তিহীন হয় এবং শৈৰ বা শাক্তের 


ব্রক্মবৈবর্পুরাঁণ। 
। নিকটে বিষ্ণুমন্তরগ্রহণে হরিভক্তি বদ্ধিত হয় না। 


৩৯-_৪৮। শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ , হরিকে পকানদানে 
সমর্থ, অপর ব্যক্তি তাহা দান করিতে পারে না। বিপ্র 
বাতীত যদ্দি অন্ত কেহ গুঁকার উচ্চারণ, শালগ্রাম 
শিলার্চন ও আমাকে পক্ধান্ন দান করে, আহা 
হইলে সে অধোগামী হয়। সুবোধ ব্যক্তি উদ্বামীন 
ও ছুরাচার বাক্তির নিকট অন্ন গ্রহণ করিবে না। 
যদি দৈবাধীন গ্রহণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় ধনহীন 
হইয়া থাকে। ব্রাঙ্গণগণের নিত্য নিরামিষ হুবিয্যন 
ভোজন করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ আমিষত্যাগে হৃধ্যসম 
তেজন্বী হন। ব্রাহ্মণের নিত্য নূতন ভাণ্ডে -পাক 
করাই কর্তব্য, অথব! এক ভাণ্ডে একপক্ষ পাক করিতে 
পারেন; কিন্তু তৎপরেই তাহা মনীবিগণ পরিত্যাগ 
করিবেন, বিপ্র স্থান পরিস্কৃত করিয়া শুদ্ধাচারে তথায় 
পাক সমাপনান্তে পরিষ্কৃত স্থানে ভক্তিপুর্ববক সেই অন্ন 
আমাকে নিবেদন করিবেন। পরে সাদরে তাহ! বিপ্রকে 
দান করিয়া, অবশিষ্ট স্বরং ভোজন করিবেন। আমার 
অনিবেদ্িতানন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ সুরাপানেরে 
গাপভাগী হুইয়া থাকেন। চন্র-ুধ্য-গ্রহণে, জনন- 
ম্রণাশৌচে ও অশুচি ব্যক্তির স্পর্শে তৎক্ষণাৎ পাক 
ভাণ্ড পরিত্যাগ কর! বিধেয়। ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালন৷স্তে- 
ধৌত বন্তযুগ্ধা পরিধানপূর্ববক পরিস্কৃত স্থানে ভূষ্ট ডব্য 
বা অন্নভোছন করিবেন। দ্বিজাতিদিগের সুর্ধ্যের স্থিতি- 
কাল মধ্যে দ্বিভোঞ্জন অবিহিত; যে দ্বিজ ইহার 
অন্যথা করেন, তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিক্মল হয় এবং 
অন্তে শ্বয়ং নরকে গমন করে। শ্রাদ্ধ দিবসে যাত্রা, 
যুদ্ধ, নদীপার, পুনর্ভোজন, মৈথুন বর্ন করা কর্তব্য 
এবং স্ত্যমদ্দিনে হবিষ্যাশী হইতে হয়। ৪৯--৫৯। 
বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয়পাত্র প্রদ্ধান করিবে ; 
বৃষলীপতি, শৃদ্রযাজী, সন্ধ্যাবিহীন, দুষ্ট, শুক্র-বিত্রমী 
ও দেবল ব্রাহ্মণকে কদাচ তাহা দান করিবেন না। 
ব্রাহ্মণ, এ সকল ব্ৰাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয়পাত্র প্রদান 
কৰিলে এবং গাত্রীয়ান ভোজন করিয়া তদ্দিনে 
মৈথুন করিলে নরকগামী হইয়া থাকে। তাত! 
যে ব্যক্তি মূল্য গ্রহণপুর্বাক ক্যা প্রদান করে, 
সেই কন্তাবিক্রয়কারী সর্ধপাতকী অপেক্ষা অধিক 
পাতকী ; দেহান্তে তাহাকে মহারৌরব নরকে -গমন 
করিতে হয় এবং সেই কন্যাবিক্রয়ী, পিতৃগণ, পুত্রগণ 
ও পুরোহিতগ্ণণের সহিত কন্ঠার লোমপরিমিত বব 
বুস্তীপাক নরকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। এজন্য: 
বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুপাত্রকে কন্যা দান করিবে, শুদ্রবৎ 
তদ্বংশজাতকে দান করা অবর্তথয। 
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শ্রীরুঞণ -জন্মখণ্ড । ৫৩৯ 


Se না পুরাণ ও বেদচতুষ্টয়ে যাহা উক্ত এবং ভাঁহকে কামতঃ দর্শন ও প্রণাম করিলে রাহ 
য়াছে, আমি বিপ্র ও বৈষ্ণবের মেই ধর্ম কীর্তন | যজ্ঞের ফলভাগী হয়; আর সন্ন্যাসী গ্তায় যতি 


করিলাম | দ্বিজার্চন, নারায়ণপুজা, রাজ্য-পালন, 
রণে নির্ভয়তা, ব্রাহ্মণগণকে মিত্য দান, শরণাগতকে 
রুক্ষ! করা, প্রজা ও দুঃখী জনগণকে পুত্রতুল্য পরি- 
পালন, অন্ত্রশাস্ত্রে নিপুণতা, রণে দক্ষতা এবং তপস্তা 
ও ধর্মাকার্যের অনুষ্ঠান কষত্রিয়গণের ধর্ম্ম ; অতএব 
সানন্দে যত্রপুর্ব্বক উহারই অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়, 
নিত্য পণ্ডিতগণের সহিত অবস্থিতি করিবে এবং তাহার 
নিত্য নীতি-শাস্্রজ্ঞ পণ্ডিতজনকে পরিপালন ও সভা- 
মধ্যে নিয়োজিত বরা! কর্তৃব্য। ৬০--৭০। যশস্বী ও 
প্রতাপবানু ক্ষত্রিয়, নিত্য অতি যত্নে হত্তী, অশ্ব, রথ ও 
পদাতি এই মেনাঙ্চতুষ্টয় পালন করিবে। ক্ষত্রিয় 
যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রিত হইলে যুদ্ধগমনে বিমুখ হইবে না এবং 
যে ক্ষত্রিয় রণে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার স্বর্গলাভ ও 
যশোরাশি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। আর বৈশ্তগণের 
বাণিজ্য, পশুপালন, বিপ্রদেবার্চন, দান তগস্তা ও 
ব্রতসেবা স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, শৃদ্রগণের 
কেবল বিপ্রসেবাই ধর্ম্ম। শৃদ্র বিপ্রদ্েবী ও বিপ্রধান- 
গ্রাহী হইলে চণ্ডালত্ব লাভ করে। বিপ্রধনাপহারী 
শৃদ্র, কোটি সহআ্র জন্ম গৃধ, শত জন্ম শূকর ও শত 
জন্ম শ্বাপদ হয় এবং যে শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করে, সেই 
পাতকী মাতৃগীমী হইয়| থাকে; সে অন্তে ব্রহ্মার 
আয়ুক্ধাল পর্যন্ত কুস্তীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ বরে। 
. দেই পাপী কুম্তীপাক নরকে তপ্ততৈল মধ্যে পতিত 
হইয়! দিবানিশি সর্পগণকর্তৃক দণ্ড ও যমদূতকর্তৃক 
তাড়িত হওয়ায় নিরস্তর বিকৃত শব্দ করিতে থাকে। 
অনন্তর সেই পাতকী সপ্তজন্ম চাণ্ডাল, সপ্তজন্ম সর্প, 
সপ্তজন্ম জলৌকা, কোটি সহঅ জন্ম বিষ্ঠার কৃমি, 
সপ্তজন্ম পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও সপ্তজন্ম গোগণের 
ব্রণ-কুমিকূগে উৎপন্ন হয়; এইরূপে তাহাকে নানা 
যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়; সে আর মান্বদেহ প্রাপ্ত 
হয়না। পিতঃ! এক্ষণে সন্যামীদিগের যেরূপ ধর্ম, 
তাহা আমার মুখে শ্রবণ কর ;_মানব দগুগ্রহণমাত্রে 
নারায়ণ হইয়! থাকে । সয্যানীর' পূর্ব শুভাশুভ কর্ম 
দগ্ধ হয় এবং পরবর্তৃব্য কিছুই থাকে না। সেই নিরস্তর 
আমাকে চিন্তা করিয়াই 'অস্তে আমার মন্দিরে গমন 
করিয়া থাকে । ৭১--৮২। ব্রজরাজ! বৈষ্বের স্তায় 
সম্যাদীরও পাঁদস্পর্শে বনুন্ধরা সদ্য পুতা হয় এবং 
তীর্ঘসেমূদ্ায়ও তৎসংসৰ্গে পবিত্র হইয়া থাকে। মানব 
সন্যানীর সপর্শমাত্রে নিষ্পাপ হয় এবং সম্যাসীকে 
ভোজন করাইলে অশ্বমেধের্‌ ফল প্রা হইয়া থাকে 


এবং ব্রহ্মচারীর প্রতিও এরূপ আচরণে এরূপ ফল 
হইয়| থাকে। ক্ষুধিত সন্যাসী সাযংকালে গৃহী- 
দিগের গৃহে গমন করিবে এবং গৃহী যাহা দান করিবে, 
তাহা সদন্নই হউক আর কদন্নই হউক, কখন ত্যাগ 
করিবে না। সন্যানী গৃহীর নিকটে মিষ্টান্ন বা ধন 


প্রার্থনা ও গৃহীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন ন; 


তিনি এক বন্ত্র পরিধান ও নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি 
করিবেন। সন্যাদী, শীত গ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন ও 
লোভ-মোহ-বিবর্জিত হইবেন এবং গৃহস্থভবনে 
এক রাত্রি অবস্থানপুর্ব্বক প্রভাতে স্থানান্তরে গমন কর! 
কর্তব্য কার্য । যে সন্ন্যাসী যানারোহণ, গৃহীর নিকটে 
ধন গ্রহণ বা! গৃহ নির্মাণ করিয়া গৃহীর স্যায় অবস্থান 
করে) সে স্বধণ্ হইতে পতিত হয় এবং যে সন্যামী, 
কৃষি বাণিজ্য করিয়া! কুঃত্তি আচরণ করে ; সেই 
চরাচারী স্বধর্মচযুত হইয়া থাকে। অশুভ বা! শুভই 
হউক, সন্যাসী যদি অবিহিত কাৰ্ধ্যের অনুষ্ঠান করে, 
তাহা হইলে সে স্বধর্মববহির্ভূত ও উপহামাস্পদ 
হইয়া থাকে। পিতঃ! যে ব্ৰাহ্মণী ব্ধিব| হয়, সে 
নিত্য দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্বদা 
নিষ্কামা হইবে; শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে। 
৮৩-__৯২। বিধবা ব্ৰাহ্মণী, উৎকৃষ্ট বন্ধ পরিধান করিবে 
না এবং গন্ধদ্রব্য, "সুগন্ধি, তৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ 
সিন্দুর ও ভূষণ ত্যাগ করিবে; নিত্য মলিনাম্বর 
ধারণ করিয়া! নারায়ণ স্মরণ করাই তাহার কর্তব্য 
ব্রজরাজ! উক্ত বিধবা, রকাস্তিক ভক্তিম্তী হইয়া 
নিত্য নারায়ণ সেবা, ন্রিস্তর নারায়ণের নামোচ্চারণ 
ও পুরুষমাত্রকে ধৰ্ম্মত পুত্রতুল্য দর্শন করিবে। 
সে মিষ্টান্ন ভোজন ও বিভব করিবে না। পবিত্র! 
বিধবা! ব্ৰাহ্মণী, একাদশী, কৃষ্ণজন্মাষ্টনী, শ্রীরাম- 
নবমী ও শিব্রাত্রিতে কিছুমাত্র ভোজন করিবে 
না। আর অথোর! ও প্রেত! চতুর্দশীতে এবং 
চন্্রনুর্য্যোপরাগদিনে ভৃষ্ট দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ; 
সুতরাং ত্ব্যতীত অন্ত বস্তু ভোজন-করিবে। বিধবা, 
যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্যাদীদিগের পক্ষে তুল, 
গোমাংস ও সুরাতুল্য বলিয়া বেদে উক্ত আছে এবং 
উহাদের রক্ত শাক, মর, জন্বীর, পর্ণ ও বর্ত 

অলাবু বর্জন করা কর্তব্য। বিধবা প্যন্বশায়িনী 
হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে 
স্বয়ং নরকগমিনী হয়। ব্ধিবা, কেশ-সংস্কার ও গাত্র- 


সংস্কার পরিত্যগ করিবে এবং কেণকলাপ জটাবন্ধ 
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হইলে তীর্থাতিরিক্ত স্থানেও ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা তাহা 
অপনীত করিবে । ৯৩-_-১০১। বিধবা, তৈলাভ্যন্, 
দর্পণে মুখ দর্শন, পরপুরুষের মুখ নিরীক্ষণ এবং যাত্রা, 
নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী, গায়ক, হুবেশসম্প্ন 
পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; সর্ববদ! সামবেদ- 
নিরূপিত ধর্মকথা শ্রবণ করাই তাহার কর্তব্য। ব্রজ- 
রাজ! এক্ষণে পরম পরমার্থ বলিতেছি শ্রবণ কর ; 
_ অধ্যাপন, অধ্যয়ন, শিষ্যগণের পরিপালন, নিত্য 
গুরুসেবা, ঘ্িজ-.দবার্চন, দিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নৈপুণ্য, 
আত্মসস্তোষকর পরমার্থ চিন্তা, নিরন্তর গ্রন্থসমূহের 
বিশুদ্ধ ব্যাধ্যা ও অভ্যাস, ব্যবস্থা পরিশুদ্ধি নিমিত্ত 
বেদসম্মত বিচার এবং স্বয়ং শান্ত্ুবিহিতাচরণ সাধুগণের 
কর্তব্য। বেদাহিদকে নৈপুণ্য, ঈদ্সিত বেদাচরণ, 
বেদোক্ত ভক্ষণ ও সর্বদা পবিভ্রাচরণই সজ্জন্গণের 
আবশ্যকীয় । ব্রজেশ্বর ! এক্ষণে পতিব্রতা রমণী- 
দিগের স্বধর্ম্ম শ্রবণ কর) পতিব্রতা নারী, সতত 
স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী থাকিবে এবং নিত্য 
ভর্তার অনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিভাবে ভর্তার পাদো- 
দ্বক পান করিবে। ব্রত, তগন্তা ও দেধার্চন! 
পরিত্যাগ করিয়া যত্র-মহকারে স্বামীর চরণ সেবা, 
স্বামীকে স্তব ও স্বামীর তুষ্টিমাধন করাই পতিব্রতার 
কত্তব্য। সতী রমণী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কখনই 
কোন কাৰ্য্য করিবে না এবং নিরন্তর নিজ কান্তকে 
নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্টজ্ঞান করা সতীর কর্তব্য 
কার্য্য। ব্রজরাজ! সুত্রত| স্ত্রী, পরপুরুষের মুখাব- 
লোকন, পরপুরুষের প্রতি নেত্রপাত এবং যাত্রা, 
মহোৎসব, নৃত্য, নৃত্যগীতকারী পুরুষ, পর-ক্রীড়া ও 
পরের সুরত দর্শন করিবে ন|। স্বামীর যাহ] ভক্ষ্য 
যোহিদগণেরও তাহা ভোজন করা কর্তব্য। সুব্রত 
নারী ক্ষণকালও পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবে ন!। পতিব্রতা 
স্বামীর উত্তরে উত্তর করিবে না এবং স্বামীর প্রতি 
কোপ প্রকাশ বা কোপভরে তাড়না কর! শুদ্ধন্বভাঝার 
বর্তৃবা নহে। স্বামী ক্কুধিত হইলে তাহাকে ভজন 
করাইবে; তাহার তোষণার্থ পানীয় প্রদান করিবে; এবং 
নিদ্রাগত স্বামীকে জাগরিত ও কোন কার্যে শেরিত 
করিবে না! সতী, পতিকে পুত্রগণের শতগুণ নেহ 
করিবে; কারণ কুলকামিনীদিগের পতিই বন্ধ, পতিই 
গতি ও পতিই ভরণকারী! মাধবী রমণী ভক্তিভাবে 
সহান্বদনে স্যত্রে শুভুষ্টিতে কাস্তকে হুধাতুল্য দর্শন 
করে। সতী স্ত্রী সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া 
থাকে; পতিব্রত। রমণীদিগের পতি সর্ব পাপ 


হইতে মুক্ত হয়। ব্রজেখের! /০াধ্ৰীঃ রমবীদিগের০ধক,প্াদেরজধিদেবঃচক্ষুর তারকা, জ্ঞানের আধার 


্রন্ষবৈবর্ডুপুরাণ। 


তেজন্বিতাগুণে তাহাদের স্বামীকে কর্ম্মভোগ করিতে 
হয় না) সে, নিহন্মাঁ হইয়া পত্রীর সহিত হরি- 
মন্দিরে সানন্দে কালক্ষেপ করে | পৃথিবীস্থিত 
যাবতীয় তীর্থই সতীপদে বিদ্যমান এবং সমুদয় 
দেবতা ও মুনিগণের তেজ সতী বমণীতে অব- 
স্থিত আছে। ব্রজরাজ! তপদ্ষিগণ তপোমুষ্ঠান, 
ব্রতিগণ ব্রতাচরণ ও দ্াতাগণ দান কাধ্যে যে ফল 
লাভ করেন, সতী রমণীগণে' তৎ্সমুদয়ই নিরস্তুর 
বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বয়ং নারায়ণ, শত, 
জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা এবং. সমুদয় দেবতা ও 
মুনিগণ নিরন্তর তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকেন। 
স্তীগণের চরণরেণু-স্পর্শে বনুন্ধরা অদ্যঃপৃত। হন; 
মান্ব পতিব্রতাকে নমস্কার করিলে সমুদয় পাতক 
হইতে মুক্ত হন। মহা পুণ্যব্তী পতিব্ৰতা রমণী সদা 
স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমধ্যেই ভ্রিলোককে ভক্মমাৎ 
করিতে সমর্থা। মতীন্ত্রীদিগের পতি পুত্র সর্দা 
নিঃশঞ্ষে অবস্থিত থাকে; তাহাদের দেবতা ও যম 
হইতে কোন ভয় নাই। ১০২--১২৪। যাহার! শত 
জন্ম পুণ্যার্জন করেন, তাঁহাদের গৃহেই সতী রমণীর 
জন্ম হইয়া থাকে। পতিব্রতার জননী পবিত্র! ও জনক 
জীবমুক্ত হন। সতী স্ত্রী, প্রাতঃকালে গাত্রোখানাস্তর 
বাত্রিবাস পরিত্যাগপুর্ব্বক ভর্তীকে নমস্কার করিয়! 
সানন্দে স্তব করিবে। পরে গৃহকা্য-নমাপনান্তে 
স্নান করিয়া ধৌত বনধুগ্ূল পরিধান ও শুরূপুপ্প- 
গ্রহণ করিয়া পতিকে পূজা করিবে। অনন্তর নির্মল 
পবিত্রজলে পতিকে স্নান করাইয়। ধৌতবস্ত্র প্রদ্বান- 
পূর্বক প্রদুল্পমনে পতির পাদ প্রক্ষালন করিবে। তং" 
পবে আসনে উপবেশন করাইয়া স্বামীর ভালে চন্দন 
গ্রদানপুরব্বক সৰ্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া গলদেশে মাল্য 
দান করিবে। পরে সামবেদোক্ত মন্ত্রে সুধোপম 
বিবিধ ভোগ্যদব্য প্রদান করিয়া শ্রীতমনে ভক্তিপূর্ববক 
কাস্তকে স্তব ও প্রণাম করিবে। সাধ্বী ও নমঃ 
কাস্তায় শাস্তে সর্বদেধাশয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পতিকে 
পুষ্প, চন্দন, পাদ, অর্ধ্য, ধুপ, দীপ, উত্তম বন্তু ও 
নৈবেদ্য, সুবানিত জল, শুন্ধ জল ও সুন্‌ংস্কৃত তাল 
দান করিয়া স্রস্বত্যাদিকর্তৃক পূর্ববকৃত স্তোত্র পা 
করিবে, যথা, হে স্বামিন্‌! তুমি কান্ত, শান্ত! ও 
শিবচন্ স্বরূপ ; তোমাকে নমন্কার। তুমি শান্ত) দাস্ত 
সর্ব-দেবাশ্রয় ব্রহ্মমরপ ও সতীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; 
তোমাকে নমস্কার । নাথ! তুমি নমন্ত পুজ্য ও 


হদয়াধার; তোমাকে নমঙ্কার। তুমি পত্রীগণের 


শ্ীকফ-অন্মখও। ৫৪১ 


এবং পরম আনন্দদাতা; অতএব তোমাকে নমস্কার 
প্রভো! রমণীগণের পতি ব্রহ্ম, পতি বিষ্ণু ও পতিই 
মহেশ্বর এবং পতিই নির্তণাধার পরমবরন্ম্বরূপ ) 
অতএব তোমাকে নমস্কার করি । ১২৫--১৩৬। হে 
ভগবন্‌! আমার জ্ঞানাজ্ঞানকৃত দোষ সকল ক্ষমা 
কর। হে পত্বীবন্ধো! হে দয়াসিন্ধো! দাসীর অপরাধ 
মার্জনা কর। ব্রজরাঙ্গ! সৃষ্টির প্রথমে লক্ষী ও 
পূৰ্ব্বকালে সরন্বতী ধর! ও গঙ্গা এই মহাপুণ্যজনক 
স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। পূর্বে সাবিত্রী নিত্য 
ব্রহ্মাকে ও কৈলাসে পার্বতী শন্করকে ভক্তিপুর্বক 
এই স্তেত্রে স্তব করেন এবং পূর্বে মুনিপন্থীগণ ও 
দেবপত্বীগণ এই স্তোত্রে স্ব স্ব পতির স্তব করিয়াছেন। 
ইহা সমুদয় পতিব্রতাদিগেরই হুখাবহ। যে পতিব্রতা 
রমণী এই মৃহাপুণ্য স্তোত্র শ্রবণ করেন, তিনি অথবা 
যে কোন নর বা নারী এতৎশ্রবণে সমুদয় বাঞ্ছিত ফল 
লাভ করিতে পারে। এই স্তোত্রশ্রবণে পূত্রহীন পুত্র ও 
ধনহীন ধন লাভ করিয়। থাকে এবং রোগী রোগ হইতে 
ও বন্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পতিব্রতা এই 
স্তোত্রে পতিকে স্তব করিলে, সমুদয় তীর্থ-স্নানের 
সমুদয় তপস্যা ও সর্বপ্রকার ব্রাতাচরণের ফল লাভ 
করিয়া থাকে। সতী-স্তরী, গতিকে ভক্তিসহকারে 
এইরূপ স্তব করিয়া পরে তাহার অনুজ্ঞাক্রমে ভোজন 
করিবে। ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকটে পতি- 
ব্রতাদিগের ধর্ম ব্যক্তি করিলাম, এক্ষণে গৃহিগণের ধর্ম 
শ্রবণ কর। ১৩৭--১৪৪ । 


শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ডে ত্রাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুশীতিতম অধ্যায়। 


ভগবান বলিলেন ;_পিতঃ ! গৃহী ব্যক্তি সতত 
দ্বিজ ও দেবতার পুজা করিবে। ভ্রাহ্মণাদি ব্ণতুষ্টয়ে- 
রই নিত্য ধর্ম্মাচরণ কর! কর্তব্য । দেবতাদি সকলেই 
গৃহীদিগের প্রত্যাশা করেন ; এজগ্ত যে গৃহস্থ অতিথি- 
পুজা না করে, মে সদ! অণ্ুচি। পানভূমিতে গোগণের 
ন্যায় সর্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবতা সকল 
গৃহস্থনিকটে উপস্থিত হন। ক্ষুধিত অতিথি, সায়াহ্ছে 
্যগ্রচিত্তে গৃহীর নিকটে উপস্থিত হন; পরে 
পুজা! লাভ করিয়। আশীর্বাদ করত গৃহস্থের গৃহ 
হইতে প্রস্থান করেন। গৃহী, অতিথিপূজা না 
করিলে পাতকী হইয়া থাকে ; অধিক কি ত্রেলোক্য- 


জনিত পাপ তাহাকে আশ্রয়ু করে; এবিষয়ে কিছু- পুত্র এব 


মাত্র সংশয় নাই। অতিথি ভগ্মমনোরথ হইয়া যে 
গৃহীর গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণ 
ত্ৰিবিধ অতিথির অপ্রতিগ্রহহেতু নিরাশ হইয়া! তাহার 
গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন। যাহার গৃহে 
অতিথি অর্চিত ন| হয়, সেই গৃহী স্ত্রীধাতক, গো- 
ঘাতক, কৃত, ব্ৰহ্ম ও গুরুতল্গামীর তুল্য দোষ- 
ভাগী হইয়া থাকে এবং বিমুখ অতিথি তাহাকে আত্ম 

পাতক অর্পন করিয়! তাহার পুণ্য-গ্রহণ-পূর্ববক গমন 
করে। সেই হেতু শুভাশয় ধর্ম্মবিং গৃহী, দেবাদি 
সকলের মেব! ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়। পশ্চাৎ 
স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকেন। যাহার গৃহে মাতা 
নাই ও ভাৰ্য্যা পুংশ্চলী, তাহার অরণ্যে গমন কর! 
কর্তব্য ; কারণ তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই 
তুব্য। পুংশ্চলী স্ত্রী, সর্বদা পতিকে দ্বেষ ও বিষ- 
তুল্য দর্ণন করিয়া থাকে এবং পতিকে আহার দান 
বরে ন! ; কেবল নিরস্তর ত€দনা করে। মে পাগী- 
সী, পতি মুনিতুল্য পূজিত ও সর্ববাংশে শ্রেষ্ঠ 
হইলেও তাহাকে নিরস্তর তৃণজ্ঞানে স্যক্কার করিয়া 
থাকে। ১--১২। মানব দুষ্টবংশজা নারীকে পরিগ্রহ 
করিলে যাবজ্জীবন তাঁহার দুর্ববাক্যবহিনতে দগ্ধ হওয়ার 
মৃততুল্য হইয়! জীবিত থাকে। ব্রজরাজ! এক্ষণে 
বেদবিহিত গৃহিণীগণের সদাচার শ্রবণ কর। দেব- 
্রাঙ্মণপুজিতা পতিভক্ত! গুদ্ধ৷ গৃহিণী, প্রাতঃকালে 
গাত্রোখানানস্তর পতি ও দেবতাকে নমস্কার করিয়! 
গোষয় ও জলস্কে প্রাঙ্গণে মণ্ডল প্রদান করিবে। 
সতী গৃহকৃত্য নির্বাহাস্তে স্নান করিয়া গৃহে গমন- 
পূর্বক দেবতা, বিপ্র ও পিকে প্রণাম এবং গৃহ- 
দেবতাকে পুজ। করিবে। তৎপরে সেই সতী অন্তান্ত 
গৃহকারধ্য সংপাদনাস্তে পতিকে ভোজন করাইয়া 
অতিথিপুজাপুর্বক সুখে স্বয়ং ভোজন করিবে। 
পুত্রগণকর্তৃক পিতা ও শিষ্যগণকর্তৃক গুরু পূজিত 
হইবেন এবং পুত্র পিতার ও শিষ্য গুরুর আজ্ঞাক্রেমে 
ভৃত্যের স্তায় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুত্র 
পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে কোন কাধ্যে প্রেরণ করিবে 
না। পুত্রের পিতাকে ও শিষের গুরুকে সর্বন্থই 
সমর্পন কর! কর্তব্য। পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে 
কখনই মনুষ্য জ্ঞান করিবে না ; তাহা করিলে নিশ্চয় 
ব্ৰহ্মহত্যার পাগতাগী হইবে। মানব, পিতা অপেক্ষা! 
মাতাকে ভক্তিপূর্র্বক অধিক পুজা করিবে এবং মাতা 
অপেক্ষাও গুরুকে তক্তিযোগে সমধিক পুজ! করা 
কর্তব্য। পিতা, মাতা, গুরু, ভাঁধ্য। শিষ্য, অক্ষম 
হ অনাথা ভগিনী, কন্যা ও গুরু-ভাব্যা। মহয্ো 
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নিত্য পৌষা। তাত! এই আমি তোমার নিকটে 
সকলেরই উত্তম ধর্মপ্রণালী কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে 
স্ত্রীজাতির বিষয় শ্রবণ কর। সমুদয় স্ত্রীজাতিই 
বাস্তবিক শুদ্ধা ও পতিব্রতা ছিল। ১৩--২৩। পূৰ্বে 
ব্রহ্মা, মমুদয় স্ত্রীজাতিকেই একরূপ স্বজন করেন। 
তাহারা সকলেই প্রকুতির-অংশসউঁত, পবিত্রা এবং 
স্মধিকজ্ঞানশ[লিনী ছিল। পরে যখন কেদার-কন্ার 
অভিশাপে ধৰ্ম্ম ক্ষয়প্ৰাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মা ভ্ুদ্ধ হইয়া 
কৃত্যান্ত্রী নির্মাণ করেন। ব্রগরাজ। ব্রহ্মা-নির্দ্িত ও 
রুত্যা স্ত্রী উত্তম, মধ্যমা ও অধমা--এই ত্রিবিধা 
জাতি; তাহার মধ্যে উত্তম! প্রথম! বলিয়াও প্রনিদ্ধা। 
ওঁ উত্তমা স্ত্রী পতিভক্তা ও কিঞ্চিং-ধৰ্্যুক্তা ; উত্তমা 
প্রাণান্তেও অযশস্কর উপপতি-সংসর্গ করে না। সেই 
উত্তম! স্ত্রী নিজকাগ্তকে যে+প পুজা করে, দেবতা, 
ব্রাহ্মণ ও অতিথিকেও সেইরূপ পুজা করিয়া থাকে 
এবং ব্রত, উপবাস ও সকলেরই সংকার করে। যে 
স্ত্রী, গুরুজন কর্তৃক যত্বে রক্ষিতা হইলে, ভয়ে জার- 
সংসৰ্গ করে লা, সেই কত্রিম! মধ্যম! নারী, যথা- 
কথকিৎ পতিতে অনুরাণিণী হয়। হে নন্দ! রতির 
স্থান, রতির সময় ও প্রার্থায়ত| পুরুষের অভাবেই সেই 
মধামা রষণীদিগের সতীত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর 
অত্যন্ত অমদ্বশজাতা, অধর্মশীলা, ছুশ্চরিত্রা, হুর্মুধা, 
কলহান্বিতা, পরমা দুষ্টা নারীই অধম! বলিয়া প্রলিদ্ধা। 
ও অধমা স্ত্রী, নিত্য পতিভংসনা ও সর্বদা উপপতির 
দেব করিয়া থাকে ; সে কান্তকে বিষতুল্য দর্শন এবং 
দুঃখ দান করে। অধিক কি, এই ভূমগ্ডলে অধম রমনী 
- ধর্শিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও মনোহয় কান্তকেও কোন 
উপায়ে উপপতি দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই পাগী- 
মী নিরন্তর কামভাবে সানন্দে কটাক্ষ বিক্ষেপ করত 
শুভ দৃষ্টিতে উপপতিকে কামদেব তুল্য দর্শন করিয়া 
২৪--৩৪। সুবেশ রতিশূর যুবাপুরুষ দর্শনে সেই 
কামুকীদিগের যোনি সর্ব! ক্লিন হইয়া থাকে। 
নেই দুষ্টা রমণী ভর্তীকে আহার দান করে না 
এবং নিরম্তর তাহার প্রতি কটুক্তি করিয়। থাকে) 
আর সতত সানন্দে জার-সঙ্গমরূপ পরমঅধর্ম্ম চিন্তায় 
নিরতা হয়। সেই দুষ্টা গুরুজনমমূহ কর্তৃক ত€- 
ফিতা ও শত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিতা হইলেও উপ- 
গতিসঙ্গ করিয়া! থাকে নৃপগণও তাহাকে নিবারণ 
করিয়া রাখিতে পারেন না। দেই দুষ্টার প্রকৃত প্রিয় 
বন্ত কিছুই নাই ; কেবল কাধ্যবশতই প্রিয় ও অপ্রিয় 
সমস্ত ঘটিয়া থাকে । অরণ্যে গোগণ যেমন নব নব 


তৃণ ইচ্ছ। করে, উহারাও সেইরূপ নিরস্ত্র নূতন নূতন 
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পুরুষের স্গনূখে-অভিলাধিনী হয়। সেই অগ্ম্াযুক্তা 
রমণী, নিশ্চয় সতত কপট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; 


"তাহার প্রীতি বিহযতের আলোক ও জলরেখার ন্যায় 


অস্থাদ্রিনী। ব্রত, তপ্ত, ধৰ্ম্ম, গৃহকাধ্য, গুরু ও 
দেবতার প্রতিও সেই দুষ্টার মন খাকৈ না। তাহার 
চিন্ত কেবল উপপতিতেই অন্ুুরক্ত ও তন্নিমিত্তই 
চঞ্চল হইয়া থাকে। তাত! এই আমি তোমার 
নিকট ত্ৰিবিধ স্ত্রীজাতির কথা বলিলাম ; এক্ষণে ত্রিব্ধি 
ভক্তের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর আমার ভক্ত, 
সংসার-সুখ-কারণ সমুদয় বস্তু ত্যাগ করিয়৷ তৃণশয্যায় 
শয়ন করত আম'রই নাম গুণকীর্তনে মনোনিবেশ 
করিবে এবং ভক্তিভাবে আমারই চরণকমল ধ্যান 
ও পুজা করিবে) কামনাশুন্য মন্তক্তের মম্পত্তিপ্রদ 
অন্ত দেবতার প্রীতিলাভের প্রয়োজন নাই । ভক্তগণ, 


অভীপ্নিত অণিমাদি সমুদয় দিদ্ধি অথবা সুখকারণ - 


ব্ৰহ্মত, অমরত্ব ব! স্ুরুত্বও বাঞ্ছা করেনঃনা ; ফলতঃ 
আমার দাস্ ভিন্ন সালোক্যাদি চতুষ্টয়ও তাঁহাদিগের 
প্রার্থনীয় নহে । তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি বা অভীর্দিত 
সুরাপানও ইচ্ছা! করে না; কেবল নিরন্তর আমাতে 
অতুল অচল ভক্তির ইচ্ছুক । ৩৫--৪৫। ব্রজেশ্বর! 
মেই শিদ্ধেশ্বর-প্রবর ভক্তগণের স্ত্রীপুরুষে বিভেদ 
থাকে না; তাহার! সর্ব জীবকেই অভিন্নরূপে দর্শন 
করে! শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ক্ষুধা-তৃঞ্চাদি এবং নিদ্র। ও 
লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে পরিত্যাপুরর্বক দিগথর 
হইয়া দিবানিশি আমারই ধ্য'নে নিমগ্ন থাকে। নন্দ! 
এইরূপ ভক্তই আমার উত্তম ভক্ত। এক্ষণে ম্ধ্য- 
মাৰি ভক্তের বিষয় শ্রবণ কর। যে শুচি গৃহী, পুর্ব্ব- 
বর্মানুসারে কর্মে লিপ্ত না হইয়া সতত কর্্মপাশ- 
চ্ছেদনে প্রবৃত্ত থাকে ও সধত্বে কোনরূপ কার্ধ্যের অনু- 
ষ্ঠান না করে এবং সঙ্ধল্পরহিত হইয়া কায় মনোবাক্যে 
নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করে যে, যাহা কিছু হইতেছে 
সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, আমি কোন কর্মের 
কর্তী নহি, সেই ভক্তই মধ্যম ভক্ত। আর তদ- 
পেক্ষা অল্পভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই ন্যুন ভক্ত, সে বেদে 
প্রাকৃতিক ভক্ত বলিয়! শিদ্দিন্ট আছে। আমার 
পুঁব্বভক্ত, স্বপ্নেও যম বা! যমদূতকে দর্শন করেন! 
এবং সহস্র পুকুষের উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকে। 
আর মধ্যম ভক্ত শত পুরুষ ও প্রাকৃত ভক্ত প্- 
বিংশতি পুরুষের উদ্ধার করে। হে তাত! এই আমি 
তোমার আজ্জায় ত্রিবিধ ভক্তের বিষয় বর্ণন করিলাম, 
এফণে সাবধানে ব্রহ্গাগুরচনাবিষয় অব কর। 
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গিতঃ [আমার জগত রিয়া ঙ্গাগুরচন!বিব- 


শ্রীকফ-জন্মখণ্ড। 


রণ জানিভে পারে এবং মুনিগণ সুরগণ ক্রেশে কিয়ং- 
পরিমাণে বিদিত হইতে পারেন। আমি সমস্ত বিশ্ব- 
রচনা বিবরণ পরিজ্ঞাত আছি। আর ব্রহ্মা অন্ত, 
মহেশ্বর, ধর্ম, সন্ৎকুমার, নর-নারায়ণ-_থধিঘয়, 
কপিলদেব, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরম্বতী, দেবগণ, 
বেদমাতা ও স্বয়ং সর্কজ্ঞা বাধিকা__ইহারাও 
সকলে এই বিশ্ব-রচনার বিষয় বিদিত আছেন, 
অন্তে কেহই তাহা জানে না। অধিক কি, সমুদয় 
সুধী ব্যক্তিও ব্ৰহ্মাণ্ডের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে 
অক্ষম ৷ ৪৬--৫৬। ব্রজরাজ। যেমন আকাশ ও 
আত্মা নিত্য ; সেইরূপ দশদিকৃও নিত্য এবং প্রকৃতি 
যেমন নিত্যা, তদ্রপ বিশ্বগ্রোলোকও নিত্য বন্ত। 
আর গোলোকধাম যেমন নিত্য, 'বৈকুঃধামও সেইরূপ 
নিত্য। পিতঃ! একদা ও গ্রোলোকধামে রাসমগুলে 
আমি মৃত্য করিতেছি; এমত সময় আমার বামান্গ 
হইতে শ্বেত চল্পকবর্ণাভা শরচ্চন্্র-সমপ্রভা এক 
ফোড়শবর্ষায়া৷ বাল! আবির্ভূত! হইলেন। রমীপ্রধানা 
সেই রামা, অতিশয় ুন্দরী। তখন সেই মনোহরা 
কোমলাঙ্গীর হুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্ত প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। জলদপডিস্ত যেরূপ বলাকায় 
বিভূষিত হয়, সেইরূপ তিনি বহ্িশুদ্ধ বসন ও রত্বাভরণ- 
নিচয়ে ভূষিতা। তাঁহার সীমন্তের অধঃস্থলে চন্দ্রবৎ 
মনোহর চন্দনবিন্দু ও কন্তৃরীবিনদূর সহিত মিনল্্রবিন্ু 
এবং গণ্ডস্থলে বরত্বকু্ডলযুগল বিরাজ করিতে 
লাগিল। কুম্থুমে আর্ত কজুরী ও চারুচন্দনপত্রক 
বিচিত্ররূপে চিত্রিত হওয়ায়, তাঁহার কপোলস্থলের 
শোভা বিস্তার করিল। তাঁহার মনোহর নাসিকা 
খগেন্পচঞ্চুর সৌন্দধ্যকেও পরাজয় করিল; তাহাতে 
আবার গজেন্দরগণ্ড-নির্মুক্ত মুক্তাভূষণ লম্বিত হওয়ায়, 
শোভার সীমা ছিল না। সেই ললিতা বনিতার 
দস্তপডিক্ত নুক্তিসপ্তাত মুক্তার ন্যায় মনোহর এবং 
অধর পৰ্বিস্বফলতুল্য নুন্দর ! তাঁহার ব্দনমণ্ডল 
পূর্ণচন্দকেও লজ্জা দেয় এবং নয়নযুগল পদ্প- 
বিনিন্দিত তাহাতে আবার কৃষ্ণসারনিভ উজ্জ্বল 
কজ্জলরেখা পরম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিল। ৫৭_৬৬। 
তাহার করযুগ্ললে উৎকৃষ্ট রত্রনির্মিতি কেমুর বঙ্ধণ ও 
অসাধারণ মণিরাছি বিরাজিত শঙ্খযুগল শেোভিত। 
তাঁহার অস্ুলিসকল বতঙ্গুরীয়কে এবং চরণবুগল 
রত্রেন্্সার-খচিত মধুর শব্দায়মান নুপুরযুগ্যে রঞ্িত। 
তাহার পাদাঙ্গুলনিচয়ে রন্ুময় পাষকসমূহ বিরাজ 
করিতেছে এবং চরণের অধোদেশ হুন্দর অলক্ত- 
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পরম লাবণ্যব্তী রমণী ; রমণোতস্থুকা হইয়া আমার 
প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই 
সর্বপুজিতা বামা, রাদমগ্ডলে সম্ভূত হইয়াই আমার 
অগ্রে ধাবমান! হন) এই জন্য পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ 
তাহাকে রাধা রলিয়া থাকেন। : প্রকৃষ্ট! প্রকৃতি বলিয়! 
পরমা প্রকৃতি ও তিনি সর্বকার্ধে শক্তা বলিয়া শক্তি 
নামে প্রসিদ্ধা। সেই সর্বর্বতোভাবে মঙ্কলার্তা সর্ব্বা- 
ধারা সর্ধরূপা রাধা সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধানে দক্ষ! 
বলিয়া, সর্ববমন্গলা নাম ধারণ করিয়াছেল। তিনিই 
যুক্তিভেদে বৈকুঠে মহালক্ষ্মী ও সরম্বতীরূপে বিরাজ 
করিতেছেন এবং তিনিই বেদসকল প্রসব করায় 
সর্বদা বেদমাতা নামে প্রসিদ্ধা। ফলতঃ তিনিই 
সাবিত্রী, তিনিই গায়ত্রী ও তিনিই ত্রিলোকধারিণী 
শক্তি; আর পুর্বে দুর্গনামক অনুরকে সংহার করায় 
তিনিই হূর্গা নামে বীর্তিতা হইয়াছেন। সেই 
সতী পুর্বে সমুদয় দেবগণের তেজে আরির্ভুত! 
হইয়া সমস্ত অনুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন; এই 
নিমিত্ত আদ্যা প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি 
সূ্ববানন্দ-স্বর্ূপ! ও সানন্দা) তিনি ভক্তগণের ভয়- 
হারিণী ও দুঃখ-দারিদ্রনাশিনী এবং শক্রুগণের 
ভয়দাত্রী । ৬৭--৭৭ | মেই দেবীই দক্ষকন্তা সতী ও 
শৈলজাতা পার্বতী এবং তিনিই নিজ অংশে সর্বা- 
ধারম্বরূপা বনুন্ধরারপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই' 
অংশে তুলসী, গঙ্গা ও অন্তান্ত যোিদৃগণের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং আমিও সেই শক্তিসহায়ে বারংবার 
সৃষ্টি করিতেছি। তাত! সেই রাসমগ্ডলস্থা রাধিকাকে 
দর্শন করিয়া তাহার সহিত আমার ক্রীড়া আরম্ভ 
হইল ; পরে ব্রহ্মার পরমায়ুপরিমিত অতি দীর্ঘকাল 
সকৌতুকে ঈপ্সিত অত্যন্ত মহাশৃঙ্গার হইতে লাগিল। 
তখন নেই রামগ্ডলে আমাদিগের উভয়ের গাত্র 
হইতে এরূপ বর্্ধরাশি নির্গত হইতে লাগিল যে, 
তাহা হইতে এক গভীর মনোহর স্রোবর উৎপন্ন 
হইল। ব্ৰজেশ্বর! ক্রমে সেই বর্ম্মদ্থার৷ বেগে 
অবস্থিত বিশ্বলোকে পতিত হওয়ায়, সৃহিশৃহ্য সমুদয় 
ব্ৰহ্মাণ্ড জলে পরিপূর্ণ হুইয়৷ গেল । অনন্তর শৃঙ্গা- 
রাস্তে রাধিকার গর্ভে আমি বার্ধ্যাবান করিলে, তিনি 
ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পধ্যস্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। পরে 
(দেবী রাধিকা অত্যভুত এক ডিম্ব প্রসব করিয়া 
তদর্শনে বিষাদপুর্ণ হাদয়ে রোদন করিলেন এবং 
কোপভরে দেই ডিম্ব অধঃস্থ বিশ্বলোকে পাবার 
পাতিত করিলে, তাহা জলে পতিত হইল ; তৎপরে 


রাগে ময়ুজ্বল। তখন সেই গ্তেণহিনীনাযরাযা। এলি এই মন্‌ বিরাট পুরু 
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প্রাদুর্ভূুত হইলেন। তখন আমি সেই অপত্যকে 


জলস্থ দেখিয়া রাধিকাকে শাপ প্রদান করায়; 


তিনি আমার শাপপ্রভাবে অনপত্যা হইয়াছেন। 
এই হেতু দুর্গা, লক্ষ্মী, সরদ্বতী ও পরিপূর্ণ সেই 
ব্রাধিক৷, এই মূর্তিচতুষ্টয় অপ্রন্থতা অর্থাৎ, ইহাদিগের 
সন্তান হয় নাই! ব্রজেশ্বর! এইরূপ তাহার কল! 
বা কলাংশে যে সকল দেবী বা অন্ত রমণীগণের 
উৎপত্তি হইয়াছে তাহার! কেহই প্রসব করে নাই 
। ৭৮_:৮৯। ব্রজেশ্বর ! সেই ডিম্ব হইতে আমার 
অংশ সর্দাশ্রয় মহান্‌ বিরাট উৎপন্ন হইলে, আমি 
তাঁহাকে অনৃতানুষ্ঠের লীযুষ প্রদান করিরাছিলাম। 
তিনিও গান করিয়াছিলেন । তিনি নিজ কর্মানুনারে 
জগে স্থাবররূপে শয়ান রহিলেন) তাহার যোগবলে 
জলই উপাধান ও শষ্য! হইল। তীয় লোমকৃগ 
সকল নিরন্তর জলপুর্ণ রহিল এবং প্রত্যেক লোমকুপে 
ক্রমে এক এক ক্ষুদ্র বিরাট্‌ পুরুষ সমুডুত হইয়া শয়ান 
বুহিলেন। আবার সেই ক্ষুদ্র বিরাটের নাভিকমল 


হইতে সৃহস্রপত্র কমলের উৎপত্তি হইল ' এবং সেই 


কম্লমধ্যে স্বতো ব্ৰহ্মা উৎপন্ন হওয়ায় কমলোস্তব 


নামে প্রমিদ্ধ হইলেন। সেই বিধি তথায় আবর্ভূত 
হইয়! “কিরূপে আমার দেহ হইল, আমার পিতা, মাত! 


ও বান্ধবই বা কোথায়, এইরূপ চিন্তাকুলচিত্তে সেই 
কমলম্ধ্যে দিব্য ত্রিলক্ষ বর্ষ ভ্রমণ করিলেন, পরে 
মেই কমলের দণ্ডে অবস্থিত হইয়া দিব্য পঞ্চলক্ষ বর্ষ 


তগশ্ত। অবলম্বন করত আমাকে স্মরণ করিতে 


লাগিলেন। তংপরে আমি তাঁহাকে মনন্ত্র প্রদান 
করিলে তিনি সংযত ও শুচি হইয়া! কমলমধ্যে 
অবস্থানপূর্ববক দিব্য সপ্তলক্ষ বর্ষ নিয়ত সেই মন্ত্র 
জপ করেন। পরে সেই স্রষ্টা আমার নিকটে 
ব্রপ্রাপ্তে স্থট্টি করিতে লাগিলেন। মায়াবলে প্রতি 
ব্ৰহ্মাণ্ডেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব 
হইল | ৯০--৯৭। দিকৃপালগণ। দ্বাদশ আদিত্য, 
একাদশ রুদ্র, নবগ্রহ, অষ্টবনু, ত্রিকোটি দেবতা) ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, যক্ষ, গন্ধর্বব, কিন্নর, ভূতাদি ও 
রাক্ষদসমঘ্িত সমুদয় চরাচর সুষ্ট হইল। আর সেই 
অর্টা ক্ৰমে প্রতিবিশ্বেই এইরূপ সপ্ত স্বর্গের নির্মাণ 
করিলেন। সপ্তুসাগর ও কার্চলীভূমিযুক্ত সপ্তদ্বাপা 
বনুদ্ধরা আর তৎপরে অন্ধকারময় স্থান ও সপ্ত পাতাল 
সৃষ্ট হইল। ব্রজেশ্বর] এই সমুদয়ের সমষ্টির 


নামই ব্ৰহ্মাণ্ড। এইরূপ প্রতি বিশ্বেই চন্দ্র, সূর্য্য 
পুণ্যক্ষেত্র ভারত ও গঞঙ্গাদি তীর্থ সকল বিরাজ 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


রোমকুপ, অসংখ্য বিশ্বও সেই পরিমিত, তাহাতে 
সংশয় নাই। ওঁ সমুদয় বিশ্বের উদ্ধবভাগে নিরাশ্রয় 


'বৈকুঠঠধাম, আমার ইচ্ছায় নির্মিত হইয়াছে ; দেবগণও 
উহার বর্ণনবিষয়ে সমক্ষ নহেন। উহা! কুযোগী 
ও অভক্তগণের অদৃশ্য, তাহার সংশয় নাই। আর 


সেই বৈকুঠধাম হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন উৰ্দ্ধ 
গোলোকধাম বিদ্যমান রহিয়াছে ; ও বিচিত্র পরমাশ্রয় 
নিতারপ গোলোকধাম, আমারই ইচ্ছায় অতীব 
রম্ণীয়র্ূপে নির্মিত ও বায়ুঅবলম্বনে অবস্থিত। 
উহাতে শতশুঙ্গ শৈল, পুণ্য বৃন্দাবন ও সুরম্য রাগ- 
মণ্ডল শোভা পাইতেছে । 
পরিবৃত। ব্রজরাজ! 'অতি প্রশংসনীয়! শুভদায়িনী 
ঝর বিরজা, প্রস্থে কোটিযোজন ও দৈর্ঘ্যে তাহার 
দশগুণ বিভ্তীর্ণা। সেই গোলোকধামের যাবতীয় 
ভবনই৷ অমূল্যরত্বনির্মিতি ও তাহার এরূপ মনোহর _ 


উহা! বিরজা-নদীতে 


প্রাকার যে বিশ্বকর্মা কখন তাহা দর্শনও করেন নাই। 
৯৮--১০৮। আর তত্রত্য রাসমগ্ডল, কাধ্যব্যস্ত 
গোপনিকরে বেষ্টিত এবং অসংখ্য কামধেনু, 
ক্বৃক্ষ, পারিজাত-পাদপ, সরোবর ও কোটি কোটি 
পুপ্পোদ্যানে হুশোভিত। এ রাসমণগ্ুলে গোপগণ- 
বেষ্টিত, বত্প্রদীপযুক্ত পুষ্পুশয্যাসমদ্বিত, শতকোটি 
মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে। সেই মন্দিরসকল 
কলুরী-কুল্ুমাদ্বিত সুগন্ধি চন্দনে আমোদিত এবং 
তাহাতে কোন স্থানে তান্থুল, কোন স্থানে সুবামিত 
জল ও কোন স্থানে ক্রীড়োপযুক্তা ভোগ্যবস্ত-সমূহ 
সন্লিবেশিক রহিয়াছে। বহিশুঞ্ধ বসন ও অমূল্য 
রত্বাভরণে ভূষিত ত্রিকোটি রাধিকা-দামী নিরস্তর 
ওঁ রাসমগ্ডল রক্ষা করিতেছে। নিক্লপম রূপসম্পন 
নবযৌবনাধিত ও সকল রাক্ষস, যথাক্রমে স্থাপিত, 
লক্ষ মৃত্ত গজেন্দ্রবলে বেষ্টিত! ব্রজরাজ! অমূল্য 
রত্বখচিত সেই রামমগ্ডলের বিস্তার দশ যোজন এবং 
উহ! চন্্রবিম্থবৎ রমণীয় বর্ডুলাকার। উহা! সুরম্য 
কন্তুরী, কুসুম ও চন্দনে চচ্চিত এবং ফল-পল্পবা্িত 
মন্ল-ঘটনিকরে পরিবৃত। এ রাদমগুল দৃধি, লাজ, 
নিগধ দূর্ববান্তুর, ফল ও অসংখ্য মনোহর রামকদলীস্তত, 
পটুহুত্রনিবন্ধ দ্ধ চন্দন-পল্পব, এবং চন্দনাক্তমাল্য 
ও ভূষণমমূহে বিভূষিত হুইয়াছে। সেই গোলোকধামে 
অমূল্যরহ্বরচিত মনোহর শত শৃ্গ-শৈলবিরাজমানি ; 
উহার পরিমাণ উর্দ্ধে কোটিযোজন, দৈর্ঘ্যে তাহার 
শতগুণ ও প্রন্থে পঞ্চাশংকোটি যোজন; উহা অতি 
কমনীয়) বেদসমুয়ও তদ্বর্ণনে অক্ষম। মনোহর 


করিতেছে 1 পিতঃ ] মই), ঝুরি ৫.) চিত ১)হীরাহামঘিত রম্য প্রাকারঘরণ 


শ্রীরষ্চ-জন্মথণ্ড। 


গোলোকে চতুর্দিক্ব বেষ্টন ক্রিয়া রহিয়াছে। 
১০৯_-১২০ । তন্মধ্যে বমণীয় চন্দনপাঁদপ, কল্পবৃক্ষ 
ও মন্দারতরুদঘ্বারা বিরাজিত সুরম্য বৃন্দাবন শোভমান, 
উহাতে কামধেনু সকল বিচরণ করিতেছে। এ 
শেভাসম্পন্ন বৃন্দাবন অসংখ্য মনোহর পুল্পোদ্যান, 
সুরম্য রতিমন্দিরনিচয় ও রমণীয় ক্রীড়া-সরোবরসমুহে 
সুশোভিত। সেই অতি র্ম্ণীয় বিজন বাসযোগ্য- 
স্থলান্বিত বৃন্দাবন, রম্য অসংখ্য রক্ষক গোপিকাগণ 
কর্তৃক নিরন্তর রক্ষি 5, বর্তুলাকার, দ্বিলক্ষযোজন বিস্তৃত। 
ও বনে নিরস্তর যট্‌পদ ও পুংস্ক(কিলনিচয় সুমধুর 
ধ্বনি করিতেছে । দেই বিজন প্রদেশে সহঅযোজন 
সমুন্নত এবং তাহার চতুর্তণ পরিধিযুক্ত সুরম্য অক্ষয়বট 
বিরাজ করিতেছে । তথায় সর্ব্মবাস্থাফলপ্রদ গোপিকা- 
গণের কল্পবৃক্ষনমূহ-_ক্রীড়াসক্ত ত্রিলক্ষ রাঁধিকা-দাসী- 
দ্বারা পরিবৃত বহিয়াছে। বিরজানদীর জলকণা-বহনে 
সুলীতল ও পুগ্পমহযোগে সুগন্ধি সমীরণ নিরন্তর মন্দ 
মন্দ প্রবাহিত হওয়ায় সেইস্থান অতি সুখকর হইয়াছে। 
আমার প্রাণাধিক দেবত৷ বৃন্দাবনবিনোদিনীরাধিকা, 
অসংখ্য দাদীগণে পরিবৃতা হইয়! তথায় ক্রীড়া করিয়। 
থাকেন। প্রজরাজ ! ব্ৰহ্মাদি দেবগণ সিদ্ধেন্রগণ ও 
মুনীন্দ্রগণের পৃজিতা সেই রাধিক! এক্ষণে শ্রীদামশাপে 
বৃষভানুর কন্তারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাত! 
সকলের বন্দনীয়! সেই প্রিয়! রাধিক! দিদ্ধি, গুণ, বল, 
বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ ও বিদ্যা, _সর্ববপ্রকারেই মত্সদৃশী। 
নন্দ! ব্ৰহ্মাণ্ড সমুদয় ও তাহার যথোচিত পরিমাণ, 
তোমার নিকটে এইরূপে বর্ণন করিলাম,এক্ষণে পুনরায় 
কোন্‌ বিষয় শ্রব্ণ করিতে ইচ্ছা! কর ?। ১২১--১৩১৷ 


শ্ীকষ্ণজন্মখণ্ডে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় । 


নন্দ বলিলেন ;_হে ম্হাভাগ ! এক্ষণে ব্রাহ্মণা্দি 
ব্ণচতুষ্টয়ের ভক্ষ্য/ভক্ষ্য এবং সমস্ত প্রাণিগণের কর্ম্ম- 
বিপাকবিষয় কীর্তন কর | হে জগদীর্বর! তুমি 
কারণের কারণ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানী; অতএব তোমা 
ভিন্ন অন্য আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? ভগবান্‌ 
বলিলেন ;_-তাত! ব্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ভক্ষ্যাভকষ্য- 
বিষয় বেদে যে্নপ উক্ত আছে, তাহ! বলিতেছি, অব- 
হিতচিত্তে শ্রবণ কর। তাত্রপাত্রে হুগ্ধ ও নারিকে- 
লোদক পান এবং গব্য, সিদ্ধানন, ভূষ্টাদি বস্তু, মধু, গুড় 
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বলিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, দর্ধান্ন ও তপ্ত সৌবীর 
অভঙ্গ, আর কাংস্তপাত্রন্থিত নারিকেলোদক, 
তত্রপাত্রস্থিত মধুঃও ঘৃত ভিন্ন যাবদীয় গব্য বন্ত মদ্য- 
তুল্য হইয়া থাকে। তাতরপাত্রস্থ ছুট পান, উচ্ছিষ্ট 
দ্বত ভোজন, আর সলবণ হুগ্ধী পান, করিলে সদ্য 
গোমাংস ভক্ষণ করা হয়। বেদে উক্ত আছে, মধু- 
মিশ্রিত স্ব, তৈল ও গুড় এবং গুড়মুক্ত আর্ক 
অভঙ্ষ্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, গীতাবশিষ্ট জল, মাঘমাসে 
মূলক ও হরি-শরনে পুতিকা পরিত্যাগ করিবে। 
দিবমে দ্বিভোজন আর উভয় সন্ধা! ও রাত্রিশেষে 
ভোজন করা প্রাজ্জের কর্তব্য নহে। পানীয়, পাঁয়দ, 
চুৰ্ণ, ঘুত, লব্ণ, স্বস্তিক, নবনীত, ক্ষীর, তব্র ও মধু 
হাতে হাতে লইয়া ভোজন করিলে সদ্য গোমাংস 
ভোজন করা হয়। রৌপ্য-পাত্রস্থ কপুরও অভক্ক্য, 
ইহা শ্রুতিম্ন্মত। পরিবেষ্টা যদি ভোক্তাকে স্পর্শ করে, 
তাহ! হইলে তাহার হস্তস্থিত অন্ন অন্ত সকলের অভক্ষ্য 
হইয়া থাকে, ইহ! সর্ববসম্মত। ব্রজেশ্বর! নকুল, গণ্ডক, 
মহিষ, পক্ষী, শর্গ, শুকর, গর্দত, মার্জার, শৃগাল, 
কুকুর, ব্যান্র ও দিংহের মাংস মানব্গণের সর্বদাই 
পরিত্যাদ্য। জলৌকা, লক্র, গোধিকা, মণুক, কর্কটী, 
কগ্চুক এবং গে! ও চমরীর মাংম কলিকালে অভক্ষ্য 
বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রজেশ্বর! হস্তী, ঘোটক, 
মনুষ্য ও রাক্ষমের মাংস এবং দংশ-মশক, মক্ষিকা 
ও পিপীলিকা আর এইরূপ অন্তান্ত অভক্ষ্য প্রাণী 
ভোজন কর! বেদে ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ। বানর, 
ভল্গুক, শর্ত, কন্তুরীমৃগ এবং গর্দতমাংমও ভোজন 
করিতে নিষ্ধে আছে । মহিষের দুগ্ধ, দধি, ঘবত, নব- 
নীত ও তন্র বিপ্রগণের অজক্ষ্য | অশ্ব-মাংস ও অশ্ব- 
দুগ্াদি বরাহ্মণাদি চতুর্ববর্ণেরই অভক্ষ্য বলিয়া! বেদে 
নির্দিষ্ট আছে।. রবিবারে আর্ক. সকলেরই অভক্ষ্য 
এবং পয়ু্ণমিত জল, অন্ন ও চুদ্ধ বিপ্রগণের অভক্ষ্য। 
ব্ৰাহ্মণীদি বর্ণচতুষ্টয়েরই অবীরার অন্ন ভোজন কর! 
কর্তব্য নহে ; কারণ তাহার অন্ন সুরাতুল্য ও গোমাংস 
অপেক্ষা অধিক দৌষকর। মনু বলিয়াছেন, যে জ্ঞান- 
দুৰ্ব্বল ব্রাহ্মণ অবীঝার অন্ন ভোজন করে, তাহার পিতৃ" 
গণ ও দেব্গণের অর্চনা নিস্কল হইয়! থাকে । ব্রাহ্মণ 
ও বৈষ্ণব্গণের মহ্ম্ত অভক্ষ্য এবং অন্ত ঘকলেরও 
পঞ্চ পর্ববদিনে উহা নিশ্চয় অভক্ষ্য হয়। পিতৃগণ ও 
দেবগণ-উদ্দেশে নিবেদিত ভক্ষ্যমাংম ভোজনে দোষ 
হয় না) কিন্তু পঞ্চ পর্ববদিনে উহা সকলেরই পরি- 
ত্যাজ্য ; এই বথ। মন্তু বলিয়াছেন। অমংস্কৃত লবণ 


ও যে কোন ফল-মূল ভোভন১ররাননিষির ইহ গমুচঞরদৈল) জাজ নিট ব্যগ্ধনে বহিসস্ৃত 


৫2৩৬ 


হইলে পবিত্র হয়; সুতরাং সকলেরই ভক্ষা হইয়! 
থাকে । ১--২৫। পরিশুদ্ধ ও নিৰ্ম্মল হইলেও এক. 
হস্তবূত জল ও আবিল বা কীটযুক্ত জল অপেয়, ইহা 
সর্ব্বদম্মত। যতি, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও বিশেষতঃ 
বৈষ্বগণের, হরি-উদ্দেশে অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য- 
রূপে কীর্তিত আছে। তাত! পিগীলিকাযুক্ত মধু, 
গব্য, গুড় অথবা যে কোন বস্তু, অভক্ষ্য বলিয়া বেধে 
উক্ত হইয়াছে। পক্ষী বা কীটভক্ষিত শুদ্ধ-পক ফল 
ও কাকভক্ষিত সমুদয় দ্রবাই সকলের অভক্ষ্য হয়। 
শুদ্ংসস্কত ঘতপকু, তৈলপরু মিষ্টান্ন এবং শৃদ্রভূষ্ট 
চিপীটক, ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য। সমুদয় অশোঁচী- 
ব্যক্তির জল ও অন্ন পরিত্যাগ করা কর্তব্য; 
কিন্তু অশোচান্তদিনের পরদিনে উহা! শুদ্ধ ; ইহাতে 
সংশয় নাই। ব্রজেশ্বর! এই আমি তোমার নিকটে 
ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় বথাজ্ঞান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে 
শ্রুতি-সন্মত হুক্বর কর্ম্মবিপাক শ্রবণ কর। পিতঃ! 
এই বিষয় ব্দেচডৃষ্টয়ের ক্রমে মতচতুষ্টয় উক্ত আছে, 
আমি সেই সকল মতের মধ্যে যাহা সারভূত তাহাই 
বলিতেছি শ্রবণ কর | ২৬-৩৩ । ভোগ ব্যতীত 
শতকোটি কল্পেও আচরিত বর্থের ক্ষয় হয় না; 
অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম ভোগ করিতে হয়। 
যত্বসহকারে তীর্থপর্ধ্াটন ও দেবসেবায় এবং একদা 
নানাদেহধারণে মানবগণের পাপক্ষয়ের কিঞ্চিৎ সাহায্য 
হইয়া থাকে । হে তাত! ুরাকুম্থকে নদী যেরূপ 
পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ মৎসেবা-পরাজুখ 
পাপী, বিবিধ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানেও পবিত্র হয় না; ইহা! 
নিশ্চয়। বৈশ্যেন্্র! মানবগণ প্রায়শ্চিত্ত, দান, যোগ 
বা পুণ্যজনক সমুদয় কার্যোও শুদ্ধি লাভ করিতে পারে 
না। গুভাগ্ুভ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন কিছুতেই ক্ষয় হয় 
না) সুতৱাং মানবগণ ভোগাস্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া 
কর্ম্বপাশ হইতে মুক্ত হয়। মানবগণের মুকুত কর্ণু- 
দ্বার! ছুত্ধত কর্ম্ম ও হুন্ধুত কর্ণদ্বারা সুকৃত কর্ম্ম বিনষ্ট 

বার নহে। যজ্ঞ, তপস্তা, ব্রত, অনশন, তীর্থন্নান, 
দান, জপ, নিয়ম, পৃথিবীপ্রদ্ক্ষিণ, পুরাণশ্রবণ, পবিত্র 
উপদেশ গ্রহণ, গুরু-দেবতার পুজা, স্বধর্্মাচরণ ও 
অতিথিপুজা এই সকল কর্মমদ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না; 
তাহা কেবল মদীয় সেবায় হইয়া থাকে। ওঁ সমুদয় 
মুকৃতকার্য্যে স্বর্গভোগ হয় ও হুক্কৃতকর্থে নরক, ব্যাধি 
এবং কুৎসিৎ যোনিতে জন্মলাভের পর মানব শুচি 
হইয়! থাকে। ব্রান্ধণগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা 
পূর্বক গো-হত্যা করে, মে উপপাতকগ্রস্ত হইয়া 


গোলোম-পরিমিতবর্ধ দন্দখুক গর্বে ।রামজনিঘ ওকে কর্দ্দোহর ৮গধ্ধাশঞ্চত্র্য পর্যান্ত দদ্রযুক বৈ 


্রন্মাবৈবর্ভপুরাঁণ। 


থাকে। তথায় সর্পকর্তৃক্ক ভক্ষিত, গরল-আলায় 
জলিত, ভূষিত, ব্যাধিত ও নিরাহারে কশোদর হইয়া 


বিষম যাতনা ভোগ করে। অনস্তর সেই নরবকুণ্ড 


হইতে উদিত হইয়া গোলোমপরিমিত বর্ণ গোদ্েহ 
প্রাপ্তির পর লক্ষ বর্ষ-কুষঠরোগাক্রান্ত চাণ্ডাল ও পরে 
কম্মদোষে কুষ্ঠযক্ত ত্রান্দণ হয়) তখন লক্ষ ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইলে নির্ব্যাধি ও শুচি হইতে পারে। 
৩৪--৪৭। ব্রাহ্মণ অনিচ্ছায় ও ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছায় 
উক্ত কাৰ্য্য করিলে অর্দ পাপ হয়। আর ক্ষত্রিয় 
অনিচ্ছায় ও বৈশ্য গ্রেচ্ছায় করিলে তাহারও অর্দ পাপ 
হইয়া থাকে ও গোহত্যাকারী শূদ্র 'বৈশ্যের অর্দপাপ- 
ভাগী। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্রের ইচ্ছাকৃত অপেক্ষা 


‘অনিচ্ছাকৃত গো-হত্যায় অদ্দ পাপ ; তাহার সংশয় 


নাই। গো-হত্যাকারী প্রায়চিত্তাচরণে শুদ্ধ হইলেও 
পাপশেষ ভোগ করিয়া থাকে। আর গোহতার 
অনুকল্পে প্রকৃত গো-হত্যাপাপের চতুরাগের এক ভাগ 
হয়। আর ব্রক্গহত্যাকারী পাতকী ব্রাহ্মণ, গো. 


হত্যাকারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চতুর্তণ পাপে পাপী হয়। ' 


্রঙ্গহত্যাতেও গোহত্যানুরূপ কামত, অকামত 
ও বর্ণভেদে পাপের তারতম্য জানিবে; জন্ম, কর্ম্ম ও 
ব্যাধিভোগই নিঃসংশয় ইহার প্রায়শ্চিত্ত। গো. 
হত্যাকারী যত বর্ষ গোরূপে অবস্থান করে, ব্রহ্ম. হত্যা- 
কারী তাহার চতুর্ণ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়; তৎপরে 
তাহার চতুর্তণ বর্ষ শ্রেচ্ছ হইয়া পরে তদপেক্ষাও 
চতুর্ভতণ বর্ষ অন্ধবিপ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে 
চতুর্লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অতিপাতক হইতে 
যুক্ত হইয়া গুচি, চক্ষুম্মান্‌ ও যশস্বী হইতে পারে। 
বণচিতুষ্টয়ের মধ্যে যে মানব স্ত্রী-হত্যা করে, বেদে সেও 
অতি-পাতকী বলিয়! নির্দিষ্ট; সেই পাপী সেই স্ত্রীর 
লোমপরিমিত বর্ষ কাল-হৃত্র নরকে অবস্থান করে। 
৪৮--৫৫। সেই স্থানে কৃমিগণের দংশনে ব্যথিত 
হইয়া, নিরাহারে অবস্থান করিতে হয়) পরে সেই 
পাতকী তাবৎকাল শুকররূপে ভম্ম লাভ করে। 
অন্তর সেই পাগী স্বীয় কর্ম্মদোষে শতবর্ষ যত্াগ্রস্ত 


শুদ্ব হইয়া থাকে। তৎকালে তাহার লক্ষ ব্রাহ্মণ 


ভোজন করান কর্তব্য কার্য্য। তৎপরে সে তপনস্তা- 
নিরত, শুদ্ধাচারী, জ্ঞানবান্‌ ব্রাহ্মণ হইয়া, কিয়ৎকাল 


অবস্থিতি করে, পরে স্বর্ণ দান করিলে সম্যক গুচি- 


পারে। জণ-হত্যাকারী: মহাপাপী শতর্্য 
হুচীমুখ নরকে অবস্থানপূরববক হুক্শস্ত্রে গীড়িত হইয়া 
থাকে। অনন্তর সেই গপী শতবর্ষ ঘোটক হইয়া, 


শ্রীকৃ্ণ-জশ্মখগড। 


হয়। স্বর্ণ দান করিলে গুচি হইয়া, পরে সংকুলজাত 
নির্ক্যাধি পবিত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণ ও বৈ্যখাতক ক্ষত্রিয় সহত্র বর্ষ তণ্তশূল 
নরকে অবস্থানপুরর্বক লৌহদণ্ডে তাড়িত হইয়া 
আর্তনাদ করিতে থাকে, পরে শতবর্ষ মত্তগজরূপে 
উৎপন্ন হয়। অনন্তর রক্ত-বিকার-রোগী শুদ্র হইয়া 
শতবর্ষ অবস্থান করে ১ তৎকালে গজ দান করিলে 
ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া পরে দ্বিজাতি হইয়া থাকে। 
আর বৈশ্রন্ন বৈশ্য, শু্রত্ন বৈশ্য ও বৈশ্যন্ন শুদ্র নিশ্চয় 
সমান প[পভাগী। উহারা শতবর্ষ কৃমিকুণ্ড নরকে 
কৃমিগণকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া অতি দুঃখে অবস্থানা- 
নস্তর শতবর্ষ কৃমিব্যাধিসমহ্িত কিরাত হয়। ব্রাহ্মণ, 
কামতঃ শুদ্র-হত্যা করিলে লক্ষ গায়ত্রীজপ ও অকামতঃ 
করিলে তদর্দ্ধ গায়ত্রীজপে শুচি হইয়া থাকে। 
৫৬--৬৭। বৰ্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে নর কুকুর হত্যা 
করে, সে শত্ুকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শতবর্ষ রৌরব 
নরকে অবস্থানপূর্ববক পরে ষোড়শবর্ষ কুকুর হর; 
পরে বিপ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া কুক্ধুরকর্ভৃক ভক্ষিত 
হইয়া থাকে; তৎকালে গঙ্গাস্নান ও স্বর্ণ দান করিলে 
শুচি হয়। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে মার্জীরহত্যাকারী 
গঙ্গান্নানে শুচি হয় ও ব্রাহ্মণকে য্ট্পলপরিম্তি 
লবণ দানেও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। বর্ণ- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাঁর পাদচিহিত সর্পকে 
বিনাশ করে, সে ব্রহ্মহত্য! প'পের চতুর্থ ভাগ পাপ 
প্রাপ্ত হয়; তাহার সংশয় নাই। সেই পাপী শতবর্ষ 
অস্িপত্র নরকে তীক্মধারে বিচ্ছিন্ন হইয়া অশেষ যাতনা 
পায়; পরে ডুওুভমর্পরপে পঞ্চবর্ধ অবস্থান করত 
মনুষ্যের তাড়নায় পীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে মৃত 
হয়; অনস্তর সেই পাপে অরযুক্ত ছুর্র্বল মানবদেহ 
প্রাপ্তে পঞ্চবর্ষ মান্র অবস্থিত থাকিয়া, কর্ম্মদ্বোষে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রজেশ্বর! চতুর্ধর্ণের মধ্যে অশ্ব 
বা গজ-হত্যাকারী পাতকী দশ বৎসর মুত্রকুণ্ডে বাস 
করিয়া পরে বিংশতিবর্ষ অশ্ব বা গজ হইয়! নিশ্চয় 
শুদরযোনি প্রান্ত হয়, ওঁ শুদ্ব অহস্কৃত ও ব্যাধিযুক্ত 
হইয়া থকে। তৎকালে শতসংখ্যক ব্রহ্গণকে 
ভোজন করাইয়া রৌপ্য দান করিলে পাপমুক্ত হইয়! 
গুচি হয়। মানব, ক্ষুদ্র জস্ত বধ করিলে দেহাস্তে 
ক্ষুদ্র জন্ত হইয়া পরে শতবর্ষ ক্ষুদ্রব্যালী হয়। 
ব্রজেখ্বর ! সদ্যক্তিদিগের অহিত্রক জন্তুকে সর্ব! 
কৃপা করাই কর্তব্য; কিন্তু হিংভ্রক জন্তর হিৎসায় 
কোন দোষ হয় না। তাত! ব্রচতুষটয়ের 
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পাপের চতুর্থ ভাগ লাভ করে এবং অপ্িপত্র 
নরকে গমন করিয়! থাকে। ৬৮--৮*। দেই পাপী, 
তথায় শতবর্ধকাল দিবানিশি তীক্ক অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত 
হুইয়া পরম যাতনা ভোগ করে। পরে লক্ষ বর্ষ 
শান্মলী বৃক্ষ হইয়া অবস্থান করে; অনস্তর যাবজ্জীবন 
ব্যাধিযুক্ত ছিনান্গ-শৃদ্রদেহ ধারণাস্তে নিশ্চয় ব্রণব্যাধি- 
সমাযুক্ত বিপ্র হইয়া থাকে, তৎকালে স্বর্ণ দান করিলে 
পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রজরাজ! যে জ্ঞানহীন 
নীচাশয় নররক্ত পান করে, সে সপ্ত জন্ম জলে জলৌকা 
হইয়া পরে শতবর্ষ নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
অনস্তর ব্য।ধিগ্রস্ত বিপ্র হয়, তখন স্বর্ণদানে পাপ- 
মুক্ত হইতে পারে । মিথ্যাসাকষ্যদাতা, কৃতঘ্র, অতি 
কৃত্ন, বিশ্বাসঘাতী, মিত্র, বহ্ধস্বাপহারী, শুজ্র- 
আ্রাদ্ধান্ভোজী, শুদ্রের শবদাহী, শুদ্রের সুথপকার, বৃষ- 
বাহক, ধাবককার্ধ্যকারী ও দেবল ; এই সকল অতি- 
পাপীদিগকে সহত্রবর্ষ কুস্তীপাক নরকে দিবানিশি 
তপ্ত তৈলে সন্তপ্ত সর্পাকার জস্তগণকর্তৃক ভক্ষিত ও 
ব্যাধিত হইয়া! অবস্থান করিতে হয়। অনস্তর কোটি 
সহজ বর্ষ গৃণ্জ, শত জন্ম শুকর ও শত জন্ম শ্বাপদ হইয়া 
পরে মুন্দ!গ্লি-জররোগাক্রান্ত শুদ্রদেহ ধারণ করত 
অবস্থান .করিতে হয়; ও সময় শতপুলপরিমিত 
সুবর্ণ দানে নিশ্চয় শুদ্ধ হইয়া থাকে।, ব্রাহ্মণাদি 
চতুর্বণের মধ্যে যে মানব, বস্তু, গব্য, রৌপ্য, মুক্তা 
বা অন্য কোন শুভ্ৰ বস্ত অপহরণ করে; সেই পাপী 
মিশ্চয় শতবর্ষ মুত্রকুণ্ড নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
পরে সহস্র বর্ষ বকজানিত হইয়া থাকে। ব্রজ্রাজ! 
অনস্তর সেই পাতকী গলৎকুষ্ঠরোগী শৃদ্রজাতি হইয়া 
শতবর্ষ অবস্থান করে, পরে এক জন্ম অধিকান্গ ব্রাহ্মণ 
হইয়া পুনরায় ্রাঞ্ণ জাতিতে জন্ম লাজুকরত ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইয়া পাপমুক্ত হয়। গ্ষত্রব্যাপহারীর 
নিশ্চয় পশ্ুযোনিতে জন্ম হয়। যে মুগের অণ্ডকোষ 
গন্ধাক্ত ও যাহার নাম কত্তুরীযূগ, গন্ধ্রব্যাপহায়ী 
সপ্তজন্ম সেই মৃগ হইয়া পরে গন্ধকনামক গণশু হইয়া 
থাকে। অনন্তর একজন্ম জন্মাবচ্ছিপ্ন গলংকুষ্টরোগা- 
্রান্ত শুদ্র হইয়া পরে সেই যোগের অবশিষ্টাংশযুজ 
কৃশ ব্রাহ্মণ হয়, তখন ষ্ট্পলপরিমিত ব্রণ দান করিলে 
পাপমুক্ত হয়; তাহার সংশয় নাই। ধান্তাপহারী 
ব্যক্তি শতবর্ধ বিট্কুণ্ড নরক ভোগ করে এবং সপ্ডজন্ম 
হুখী ও কৃপণ হইয়|'সন্ধট হইতে পরিত্রাণ পায়। 
্র্ণাপহারী মানব পতিত ও কুষ্ঠরোগী হয় আর স্বর্ণ 
প্রতিগ্রাহী ব্যক্তি ব্ট্কুণ্ড নরকে গমনপুর্বধক সেই 


মধ্যে অশ্বখৰাতী ব্যক্তি)০০. বিগত 115 আন্াহত্য।০০ স্থানে, SHEA ARIAL AD (ভোজন করিয়ি] গরে 
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জন্মে পাপভোগ করিয়া পুনরায় ব্যাধিশেষযুক্ত ব্রাঙ্গণ 
হইয়া স্বর্ণদানে মুক্তি লাভ করে। অগম্যাগামী ব্যক্তি, 
অসংখ্য বৰ্ষ পূর্বোক্ত রৌরব ও মহাধোর কুম্তীপাক 
নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। অনন্তর সেই পাপী 
সহঅবর্ধ পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও লক্ষ বর্ষ বিষ্ঠার 
কৃমি হইয়। পরে পশযোনি প্রাপ্ত হয়; অতঃপর ক্ষুদ্র 
জন্ত এবং ক্ষুদ্র জন্ত হইতে ম্লেচ্ছজাতি ও তাহার পর 
অধম শৃদ্র হইয়া থাকে । ৮১-_১০৪ । অনন্তর ব্যাধি, 
যুক্ত নপুংসক বিপ্ররূপে জন্মলাভাস্তে নিজপাণে পুন- 
রায় বংশহীন ব্রাহ্মণ হইয়| থাকে; ইহজন্মে তীর্থ 
গর্যটনথর| ক্রমে ওদ্ধি লাভ করে এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইয়া সম্যক্‌ পবিত্রতা ও পুত্র লাভ করিতে 
সক্ষম হয়। ক্রোধযুক্ত মানব সপ্তজন্ম গর্দভ ও 
কলহাবিষ্ট মনুষ্য সপ্তজন্ম বায়ন হইয়া থাকে। শাল- 
গ্রামশিল! প্রতিগ্রহ করিলে মানব নিশ্চয় কালনৃত্র 
মর্কে শতবর্ষ অবস্থানপূর্র্বক পরে খণ্ডন পক্ষী হয়। 
লৌহচৌর ব্যক্তি নির্ধংশ, মসীচৌর ব্যক্তি কোকিল, 
অঞ্জনচৌর ব্যক্তি শুকপন্ষী ও মিষ্টচৌর ধ্যক্তি কৃমি 
এবং শুঁরুদ্বেষী ঝা বিপ্রদ্বেষী মানব মস্তুকের কীট 
হয়। তাত! পুংশ্চলী কামিনী বহুকাল রৌরব নরক 
ভোগান্তে শতবর্ষ বৃথাকুমি হইয়া পরে ক্রমে সপ্তজন্ম 
বিধবা, বন্ধ্যা, অন্পৃপ্ঠ হীনজাতি স্ত্রী ও ছিন্ন-নামা 
হইয়া থাকে। ররক্তদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি রজদেষযুক্ত, 
আচারহীন ব্যক্তি যবন, হিংমক ব্যক্তি হীনজাতি খগ্র, 


_ অদ্ীক্ষিত ব্যক্তি বঙ্যুর, দুষ্টদর্শী ব্যক্তি কাণ, অহঙ্কারী 


অন্তাজ, দেবনিম্বক বধির, বাক্যহর্ত্তা মুক, হিংসক 
কেশহীন, মিথ্যাবাদী শুক্রবিহীন, দুর্ণুখ দত্তহীন, 
সত্যভদকারী ভিহ্বাহীন, হুষ্ব্যক্তি অঙ্গুলিহীন এবং 
গ্্থাপহারী ব্যক্তিমূর্থ ও ব্যাধিযুক্ত হয় সন্দেহ নাই। 
যে মানব অঙ্থপ্রতিগ্রহ বা অশ্থচৌরধ্য করে, মে শত- 
বর্ষ লালামূত্র নরকে অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় 
বোটক হইয়া থাকে ।১০৫-_-১১৬] যে ব্যক্তি, গজ- 
চৌধ্য বা গজ প্রতিগ্রহ করে, সে সহজ বর্ষ বিট্কুণ্ড 
নরকে অবস্থানপূর্ববক পরে হস্তী ও তৎপরে শুদ্ হইয়া 
খাকে। যে মানব, যজ্ঞ ব্যতীত ছাগ বধ বা ছাগ- 
চৌরধ্য অথবা ছাগ প্রতিগ্রহ করে, সে শতবর্ষ পুর়কুও 
নরকে অবস্থান করিয়া পরে ছাগলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং 
এববর্ধ ছাগ থাকিয়া মানবদেহ ধারণ করত শক্র 
কর্তৃক ছিন্ন হয়| নিষ্পাপ দি হয়। যে ব্যক্তি, 
দতবত্য হরণ করে বা বাগৃঘান করিয়া তাহা খণ্ডন 
বরে, সেই পাপী বহুকাল নয়ধজোগাঞে রেহবোচিতি' 


ত্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ৷ 


রক্তদোষযুক্তব্যাধিগ্রন্থ শূদ্র হইয়া থাকে এবং সেই 


জন্ম লাভ করিয়া থাকে। একাকী মিষ্টদ্রব্য ভোজন 
করিলে নিশ্চয় শতবর্ষ কালহৃত্রনরকে অবস্থিত থাকিয়া 
পরে সহত্র বর্ষ প্রেতরূগে ভ্রমণ করে। অনস্তর এক 
জন্ম মক্ষিকা, এক জন্ম পিপীলিকা, এক জন্ম ভ্রমর, 
এক জন্ম মধুমক্ষিকা এক জন্ম মৃৎকুণ, এক জন্ম দংশ, 
এক জন্ম মশক, এক জন্ম পুত্তিক ও এক জন শয্য, 
কীট হুইয়| পরে নিশ্চয় ব্যাধিযুক্ত অগদথনধি শৃদ্রদেহ 
ধারণের পর পাপমুক্ত দ্বিজ হয়। যে ব্যক্তি তৈলচৌধ। 
করে, সে ত্রিজন্ম তৈলকীট ও ত্রিজন্ম মন্তককীট হইয়| 
পরে এক জন্ম দুষ্টাশয় স্বর্ণকার হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে 
ব্যক্তি লিগিদারা জীবিকানির্র্বাহ করে বা যে মানব 
অন্নাতার ধন হরণ করে, দে শত বর্ষ তম্ঃকুণ্ডে 
অবস্থিতির পর এক জন্ম ঢুরাচার শ্বর্ণবণিক ও এক 
জন্ম কায়স্থ হয়| ১১৭---১২৬। ওঁ কায়স্থ জাতি 
কেবল দস্তাভাবপ্রযুক্ত গর্ভবানকালে জননীর মাংস 
ভোজন করে না, নতুবা কিছুতে তাহার দয়! নাই। 
ব্রজেগ্বর! এই ভূমগুলে যাবতীয় মনুষ্যের মধ্যে দ্ষণ, 
কার, ন্বর্ণণিক্‌ ও কায়স্থ অতিশর ধূর্ত কপাহীন। 
তাহাদিগের হৃদয় ক্ুরধারসদুশ ও তাহার! কাহারই 
সমাদর করিতে পারে না, বরং শত কায়স্থের মধ্যে 
একজন সাধু হয়, কিন্তু অপর দুই জাতির মধ্যে কেহই 
সজ্জন হয় না। তাত! যে ব্যক্তি স্থবুদ্ি, শান্তজ্ঞ, ধর্দিষ্ঠ 
ও কল্যাণা্ষিত, মে যেন কখন আত্মকল্যাণ-নিযিত 
উহাদিগকে বিশ্বাম না করে। সীমাপহারী দুষ্ট এবং 
ভূষিচৌর হিংসক ও ভূমিদ্ানাপহারী ব্যক্তি নিয় 
কালহত্রে গমন করিয়া থাকে এবং তথায় যষ্টিসহত্র বর্ষ 
স্কুৎপিপামায় পীড়িত হইয়া অবস্থান করে, পরে তাবৎ 
বৰ্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি এক জন্ম 
অনৎ শু হইয়া পরিণামে শুটি হয়, এই জন্ত প্রান 
ব্যক্তি দান করিয়া যত্বদহকারে তদ্বিষয়ে সাবধান 
হইবে । বক্তবস্তরাপহারী এক জন্ম রক্তকীট ও 
গীতবন্ত্রাপহারী এক জন্ম গীত বর্ণ কীট হইয়া, পরে 
এক জন্ম শৃদ্যোনি প্রাপ্ত হয়) তৎপরে পবিত্রতা 
লাভ করত বিপ্র হইয়! থাকে। যে বিপ্র, ত্রিদদ্ধ্যা- 
বিহীন, প্রাত্ঃশায়ী, সঞ্ধযাশায়ী, দিবাশায়ী, যজ্ঞহুত্রা- 
পহারী, অশুদ্ধদন্ধ্যাকারী বা বেদবেদাঙ্রনিন্দক, 
তাহার স্বর্গপথ অবরুদ্ধ থাকে ও সেই দ্বিজ ত্রিজন্ম 
পতিত বলিয়| নিৰ্দিষ্ট । যে শুদ্র, ত্রা্ধণী-গমন বরে, 
নিশ্চয় তাহাকে কুভতীপাক নরকে গম্নপূর্ববক ভ্রিলক্ষ 
বর্ষ দিবানিশি দারুণ তপ্ত তৈলে দগ্ধ হইয়া, অদী'ম 


“সহজ সুধাৰ" যোনিকীট হইয়া যোনি ;.. 
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যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়? পরে সেই পাতকী, যি... 
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জীকৃ্চ-দন্মখণ্ড । 


ভক্ষণ করে । ১২৭--১৩৮। অনন্তর ক্রমে ক্রমে 
লক্ষজন্ম চণ্ডাল হইয়া পরে এক জন্ম গলৎকুষ্ঠুরোগী 
শুদ্রদেহ ধারণান্তে ব্রাগ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 
ব্যাধিশেব তোগ করত তীর্থপর্ধ্যটন-দ্বারা শুচি হইয়া 
থাকে। স্থানে দেব পুজা করিলে সেই পুঁজক 
অসৎশুদ্র হইয়া জন্ম লাভ করে, আর যে মানব 
দেবতাকে অপবিত্র নৈবেদ্য দান করে বা কেশযুক্ত 
পার্থিব শিবলিঙ্ক পুজা করে, দে যবন হইয়া থাকে। 
পুঁজিত শিবলিঙ্গ কঞ্ধরযুক্ত হইলে জন্মান্তরে অন্ধ, 
কুৎসিত-গঠন হইলে কুৎসিভ, অন্তহীন হইলে 
দরিদ্র ও অশ্রদ্ধায় নির্মিত হইলে ব্যাধিযুক্ত হইয়া 
মানব অবজ্ঞায় নির্মাণের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। 
থে ব্যক্তি মৃত্তিকা, ভম্ম, গোময় ব! 'বালুকা-ছারা 
শিবলি্ নির্মাণপুর্ববক একবার মাত্র পুজা করে, সে 
অযুতকল্পকাল স্বর্গবাসের পর, মহাপ্রাজ্ঞ ভূমিবান্‌ 
ব্রাহ্মণ হয় এবং এরূপ শত শিবলিঙ্গ পূজা করিলে, 
রণ স্বর্গবাপের পর ভারতে রাজা হুইয়। থাকে এবং 
এরূপ সহত্র পুজা করিলে নিশ্চয় তাহার ফলে 
সুচিরকীল দ্বর্গভোগান্তে ভারতে রাজেন্দ্র হ্য়। 
আর অযুতশিবলিপুজনে রাজেন্দ্রগণের প্রভুত্ব ও 
লক্ষ পুজনে পৃথিবীখরত্ব এবং অতিশয় ভক্তিযোগে 
শরূপ পুজা করিলে আরও অতিরিক্ত" ফল লাভ 
হুইয়া থাকে। তী্থ-স্ান, দান, ব্ৰাহ্ম-ভোজন ও 
নারায়ণের অর্ডনারূপ শুভকর্মুফলে মানব ক্রাঙ্ষণ- 


জাতি হয় । ১৩৯--১৪৮। অতিরিক্ত তপঙ্কায়। 


পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয় ও অনেক জন্মের পুণ্যে পণ্ডিত 
জিতেন্তরিয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইয়া ভারভভুমিতে জন্ম 
লাভ করে। বৈষ্ব্গণ জীবনুক্ত, অধিক কি 
বৈষ্ণবের চরণম্পর্শে বহুত্ধরা৷ সদ্যঃ পুতা হন ও 
তীর্থগকলও তৎসংসর্গে পবিত্র হইয়া থাকে, তদীয় 
সহস্র পুরুষ পবিত্র হয়, ইহা বেদসম্মতু। পাপাচরণ- 
রত ব্রাহ্মণ একজন্স টুশ্চিকিৎসক বৈদ্য ও ত্রিজন্ম 
ব্যালগ্রাহী হইয়৷ খাকে। যে ব্যক্তি অতি ক্রুর, 
ছুরাচার ও দেব-ত্রাহ্মণ্রে দ্বেষ্টা, সে সহত্র বর্ষ কুটিল 
সর্গরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রজরাজ! যে কামুকী 
রমণী পুংস্চলী ও লম্পটগণের দুতী হয়, সে শত 
বর্ষ কালহুত্র নরকে অবস্থান করিয়া পরে গোধিক! 
হুইয়া থাকে এবং এক জন্ম গোধিক! হইয়া 
তৎপত্রে ভ্রিজন্ম হরিণ, একজন মহিষ, একজন্স ভম্ুক, 
একজন্ম গণ্ডক ও জম্মত্রয় শৃাল হয়। যে মানব 


৫:৪৭ 


মৎস্তলুন্ধ যে ব্রাহ্মণ মীনমাংস বা অনিবেদিত মাংস 
ভোজন করে, সে মীন ও মুগরূণে উৎপন্ন হ্য়। সেই 
পাপী সহস্র বর্ষ এইরূপে পাপ ভোগ করত কর্ম 
ভোগাবসানে পবিত্র হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয। 
ব্রাহ্মণ একাদশীবিহীন হইলে পতিত হয়, দে অন্ত 
্রাহ্মণকে নি ভক্ক্যের দ্বিগুণ দান করিলে সেই পাপ 
হইতে যুক্ত হইতে পারে । ১৪৯_-১৫৮। যে 
নরাধম, আমার জন্মদিনে ভোজন করে, সে নিশ্চয় 
ত্রৈলোক্যহত্যাজ্সনিত পাপে লিপ্ত হইয়! সমুদয় নরক- 
ভোগান্তে চণ্ডালত্ব লাভ করে এবং শিবরাত্রি ও শ্রীরাম 
নবমীদিনে ভোজন করিলেও অরূপ পাপ ভোগ 
করিতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উপবামে অসমর্থ, 
তাহার হুবিষ্যান্ন ভোজন করা নৈধ। পিতঃ! যে 
দুর্বল মানব তাহাতেও অসক্ত, মে ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইবে। মানব, পুণ্যজনক ম্দীয় মহোতমৰ আচরণে 
সর্ববগাপ হইতে মুক্ত হয়, এজন্য যতবপূর্বাক আমার 
নাম সন্ীর্তন কর1 কর্তব্য | . অমাবস্তারাত্রিতে 
ভোজন করিলে কোটিসহত্র জন্ম গৃধ, শতজন্ম শুকর 
ও শৃতজন্ম খাপদ হইতে হয়। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ, শঙ্খ- 
চিল ও শুকপক্ষী হয় এবং অবিবাহিত ব্র'হ্মণ নিশ্চয় 
রাজহংস হইয়া থাকে । ঘে চিত্র বন্ত্র অপহরণ 
করে, সে জন্মত্রয় ময়ূর হইয়া! ক্রমে দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, 
বধির ও কুজরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চপর্ব- 
দিনে স্ত্রী, তৈল, মংস্ত ও মাংস ত্যাগ কর! সকলেরই 
কর্তব্য । যে মৃহামূঢ় ভাহার'অন্তথ! করে সে নিশ্চয়ব্জ- 
দহ নরকে গমন করিয়া থাকে। যেই পাতকী তথায় 
সহত্র বর্ষ অতিক্লেশে অবস্থানানস্ত র সপ্তজন্ম গ্রেচ্ছু 
ও সপ্তজন চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়; পরে ব্যাধিযুক্ত 
শুদ্র হইয়া পরিণামে শুদ্ধি লাভ করত ব্রাহ্মণ হইয়া . 
থাকে। একারণ ধর্মভীরু ব্যক্তি উক্ত দিনে ভারতে 
নিষিদ্ধাচরণ 'যত্বপুর্ববক ত্যাগ করিবে। যে নরাধম, 
্রাহ্মন ৰা দেবমুর্তি দৰ্শনে প্রণাম না করে, সে যাব, 
জীবন অণুচি হয় এবং পরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়। থকে ।১৫৯--১৬৯। যে মানব আগত ব্রাহ্মণ 
দর্শনে অভ্যু্থান না৷ করে, সে নিশ্চয় সপ্ত খ্- 
জাতি হয়। যাচকদিগকে অবজ্ঞাকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি 
সপ্ত জন্ম চাতক এবং শিবদ্ধেষী মানব সপ্তজন্ম কুকর 
ও অপ্তুজম্স দেবল হইয়া থাকে! যে জ্ঞানহীন মানব 
বেদোক্ত পিতৃদেবাঞ্চনের ব্যাঘাত করে, সেই পাগী 
সহস্র বর্ষ নরক ভোগ করে। ব্রজেখ্বর! সে. 


পরকীয় তড়াগ লোপ করিয়া সেই স্থানে শস্য রোপণ | রৌরব . নরকভোগ করিয়া ত্রিজন্ম কাক ও ত্রিজন্ম 
করে, দে ত্রিজন্ম নক ও ব্রিজ রচ্ছগ। হইয়া পানেব০০পৃগালমেহখারখ। বরওগধডোজন করিয়! থাকে। 


৫৫০ 


অনস্তর সেই পাতকী, কর্ম্মদোযে জন্ত্রয় তীর্থস্থান 
শব্রক্ষক হইয়া শবসমূহের কর গ্রহণ করে। যে জ্ঞান- 
দুর্বল দাম্ভিক ব্যক্তি, নিত্য দেবপুজা করিয়া ভক্তি- 
পূৰ্ব্বক, গুরুর অর্চনা বা গুরুকে অন্ন দান না! করে সেই 
সুদারুণ ধেবদ্রোহী পাতকী, পুজার ফল প্রাপ্ত হয় না 
এবং দেবশাপে দুঃখী দেবলরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
দীপনির্ববাণকারী পুরুষ, সপ্তজন্ম খদ্যোত ও কুম্মা্ড- 
ছেদিকা! নারী ত্রিজন্ম শঙ্খচিল্ন হয়। পরে তাহাকে 
নিশ্চয় সপ্তজন্ম রোগী, সগ্তজম্ম দরিদ্র ও সপ্তজন্ম কৃপণ 
এবং জন্মত্রয় কেশশাশ্রু.বিহীন ও অন্ধরূপে জন্ম লাভ 
করিতে হয়। আমবেদের কৌথুমশাখায় দীপনির্ববাপণে 
ও কুম্মাগুছেদনে এইরূপ দৌষশ্রতি আছে ; সন্দেহ 
নাই। যে অতিশয় মতস্তলুব্ধ হইয়া অনিবেদিত মত্ত 
ভোজন করে, সে সপ্তজন্ম মতস্তরস্ক' পক্ষী ও সপ্তজন্ম 
মার্জার হইয়া থাকে। গোনীহর্ত। পুরুষ সপ্তজন্ম 
কপোত, মালাহর্তা সপ্তজন্ম বিহন্গম, ধান্তচৌর সপ্তজন্ম 
চটক পঙ্গী ও মাংসচৌর ব্যক্তি সপ্তজন্স কুঞ্জর হইয়া 
থাকে । ১৭০--১৮১। যে ব্যক্তি, পণ্ডিতগণের কবিত্ব 
হরণ করে, সে জপ্তজন্ম মণুক, সপ্তজন্ম অসৎকবি, 
সপ্তপ্রন্ম গ্রীমবিপ্র, সপ্তজন্ম নকুল, জন্মত্রয় ভ্যেষ্ঠী ও 
ত্রিজ্জন্ম কৃকলান হয়। দুৰ্ম্মুখ পুরুষ সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, 
সপ্তজন্ম কাক, একজন্ম ববল (বোল ত!) ও একজন্ম 
বৃদ্ধ পিপীলিকা হইয়া, পরে ক্রমে শুদ্র, বৈষ্ঠ, ক্ষত্রিয় 
ও তংপরে ব্রাহ্মণ হইয়! থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি, কন্যা বিক্রয় করে, সে সদ্য 
তামিল্র নরকে গমন করিয়া, চন্দ্রবূর্ঘ্যের স্থিতিকাল 
পৰ্যন্ত তথায় কেশ পায় । অনস্তর সেই পাপী মাংস- 
বিক্ৰয়কারক ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ব্যাধিযুক্ত 
. মনুষ্য হয়, তৎপরে যে যেরূপ পুর্বে থাকে, তদ্রপ 
হয়। মহাচক্রী কুটিল ধৰ্ম্মহীন মানব, একজন্ম তৈপ- 
কার ও একজন্ম কুস্তকার হয়। মিথ্যা কলঙ্কবক্তা ও 
দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক মনুষ্যকে সপ্তজন্ম চুর্ণকার ও সপ্ত- 
জন্ম রজক হইতে হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ 
বা শুদ্র কুৎ্মিতাচারমম্পন্ন ও শৌচবর্জিত, তাহাদি- 
গের সহস্রবর্ষ গ্রেচ্ছযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতি- 
শয় কামিনীলুর যে কামুক পুরুষ নিরন্তর স্ত্রীনিরত, সে 
অদ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত ও পরজন্মে নপুংসক হয়। যে 
ব্যক্তি কামভাবে পরক্ত্রীগণের শ্রোণি, স্তন ও মুখ গিরী- 
ক্ষণ করে, তাহাকে পরজন্মে দৃষ্টিহীন ও ন পুংমক 
হইতে হয়। হে ব্রজরাজ| জ্ঞান-দুর্ববল অভিচারক তা 
| হিংনক ব্রাহ্মণ, অযুতবৰ্ষ অন্ধতামিঅ-নরকে বাম করে -। 


১৮৯1 অন লে) ইতি নে" ৭ নী তীর ওৰি্যমান থাকিত। বাসদের 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্পুৱাণ ৷ 


অগ্রদানী ক্রাঙ্গণ হইয়া, পরে শৃদ্রদেহ ধারণ করিয়া 
কর্মভোগাবসানে বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করে। শাস্ত্র 
জ্ঞানসম্পন্ন দৈবজ্ঞ, যদি লোভ প্রযুক্ত মিথ্য! বলে, তাহা 
হইলে, সে বছকাল জ্যেঠী ও সপ্তজন্ম বানর হয়। 
ধর্মহীন পাতকী ব্যক্তি, অনেক জন্ম তপস্তার ফলে 
ভারতে সুবুদ্ধি ও অতি ধর্শিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। 
শ্বধৰ্ম্ানিরত ব্রাহ্মণ পবন হইতে পবিত্র ও হুতাশন 
হইতে তেজন্বী ; অধিক কি দেবগণও তাহাকে সর্বদা 
ভয় করেন। যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে 
পুর, পুরীর মধ্যে কাশী, জ্ঞানীর মধ্যে শঙ্কর, শাস্ত্রে 
মধ্যে বেদ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্ব, তপস্কার মধ্যে আমার 
পূজা, ও ব্রতের মধ্যে অনশন ; মেইরূপ সমুদয় জাতির 
মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণের চরণে পুণ্যজনক 
নিখিল তীর্থ ও ব্রতের আবির্ভাব রহিয়াছে। বিপ্রগ্ণের 
পবিত্র পাদরজ সমুদয় ব্যাধি ও পাপের বিনাশক এবং 
তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ সর্ব্মকল্যাণের কারণ। তাত! 
মানব্গণের কর্ম্ম বিপাক শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত আছে, আমি 
তোমার নিকটে তাহা যথাজ্ঞান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে 
তহ্শ্রবণের উদদীচ্যকর্তব্য শ্রবণ কর। কর্্মুবিপাক- 
শ্রবণে যাচককে সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্তু ও তাম্বুল দান করা 
বিধি আছে। আমার শ্রীভিনিমিত্ত দেহিগণ, কর্ম্ু- 
বিপাক শ্রবণমাত্রে অন্তান্ত ত্রাঙ্গণকে শত সুব্ণ, 
রৌপ্য, গোসমুহ এবং বস্তু ও তাম্বুল দাম 
করিবে। ১৯৪--২০1 
শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড়শীতিতম অধ্যায়। 


নন্দ বলিলেন, -প্রভো! কেদারকন্তা-প্রস্তাবে 
প্রসঙ্গাবীন কৃত্যাস্্রীগণের কর্ম কীর্তন করিয়াছ : কিন্ত 
এক্ষণে কেদারকন্তা কে, কেদার ভূপতি কে ও তাহার 
জন্মই বা কোন্‌ বংশে, তাহা আমার নিকটে সবিস্তারে 
কীর্তন কর। ভগবান বলিলেন, ব্রজরাজ ! পূৰ্বে 
সৃষ্টি-প্রারম্তে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ভুব নামে এক মনু আবি- 
ভূত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শতরূপা। এ শতরাপ 
যোধিদ্গণের মধ্যে ধন্যা ও মান্য।। পরে প্রিয়ব্রত ও 
উত্তানপাদ নামে তীহাদিগের ছুই পুত্র হয়। এ 
উত্তানপাদের ওরসে ঞ্রব মহাশয় জন্ম লাভ করেন। 
গ্রবের পুত্র বংসরার্ণ ও বৎসরার্ণের পুত্র কেদার। 


শ্রীমান্‌ কেদার পরম বৈষ্ণব এবং স্বগ্নং সপ্ত্বাপের 3 


অধিপতি হইয়াছিলেন। ও কেদারের রক্ষার্থ সুদর্শন 


জীকৃষ্ণ-অন্মধণ্ড 


তীহাকে স্বর্ণৃ্গবিতূষিত তুলঙ্গণাক্রান্ত নবলক্ষ গো, 
বহিি-বিশুদ্ধ বস্তুদযুহ, লক্ষমুবর্ণ, উর্বর বসুন্ধয়া এবং 
উত্তম উত্তম মণি, বত, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, লক্ষ 
উৎকৃষ্ট অশ্ব ও লক্ষ হস্তী দান করেন। ও ভুপতি, 
প্রত্যহ রৌপ্য, প্রবাল, মিষ্টান, শৃত ধাস্তাচল ও রত 
ভূষণ সকল ব্রাহ্মণগণ্কে দান করিতেন এবং নিত্য শত 
লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও তাহাদিগকে সুবরণ- 
নিৰ্ম্মিত জলপাত্র সকল প্রদান করিতেন। তৎকর্তৃক 
নিত্য নিত্য সুবৰ্ণময় যজ্ঞহুত্র স্বর্ণের উত্তম অঙ্গুরীয়ক 
এবং সুবর্ণ ও রত্বনির্ম্মিত আসন সকল ব্রাহ্মণগণ 
উদ্দেশে পরমানন্দে প্রদত্ত হইত। ১--১১। তাহার 
লক্ষ পাচক ও দ্বিলক্ষ পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণ ছিল এবং 
সাধারণের অভিলাষ পুরণার্থ নিত্যই মনোহর স্বৃতকুল্যা 
মধুকুল্যা, দধিকুল্য!, গুড়কুল্যা, ও হুষ্ধকুল্যা, সকল 
প্রস্তুত থাকিত। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত 
্রাহ্মণভোজন ও দুঃখী ভিন্ষুকিগকে যথোচিত ধন দান 
করা হইত। মেই জিতেন্নিয় বৈষ্ণব রাজা, ফল-মূল 
মাত্র আহার করিয়া আমাতে সমস্ত সমর্পণপুর্ব্ক 
দিবারজনী কেবল আমারই নাম জপ করিতেন। 
একটা! এক সুপকার, সেই দৃপবরকে বলিয়াছিল ; 
প্রভো! ব্রাহ্মাগণের ভোজন-হুখের জন্তু একলক্ষ 
মাত্র গোধন উপস্থিত আছে, আর সমস্তই ব্যয়িত 
হইয়াছে। রাজন! অদ্য ব্রাহ্মণগণ রুক্ষান্ন- 
ভোজন করিতেছেন। আপনার কি অনুমতি হয়, 
তাঁহার! কেবল তবে সৃপ-শাকাদিঘারাই ভোজন 
নির্বাহ করুন। চতুর্যোজন  পধ্যস্ত যাহার অধি 
কৃত, তিনি নৃপতি, ও যে রাজা তাহার দশগুণ 
ভূমির অধিকারী; তিনি মগুলেশ্বর এবং তদ্ব- 
পেক্ষাও যাহার দ্বাদশ গুণ অধিকার, সেই রাজাকে 
রাজেজ্জ বলা যায়। এইরূপ পঞ্চলক্ষ রাজেন্দ্র নিত্য 
ওঁ কেদাররাজের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। অঁ 
সকল রাজগণ, অমূল্য ত্র, মাণিক্য, মুক্তা, হীরা, 
উৎকঈ মণি এবং গজরত্ব ও অশ্বরত্ব সকল বেদার- 
রাজকে কর প্রদান করিতেন। তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড 
হইতে কমলাংশজাতা এক কন্তা! সমুভূত৷ হন। উত্ভব- 
কালে ওঁ কন্যার পরিধান বহ্িবিগুদ্ধ বদন ও সর্বাঙ্ন 
রত্বভূষণে ভূষিত ছিল। সেই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমল- 
লোচন! কামুকী কন্যা উদ্ভুত! হইয়া কেদাররাজকে 
বলিলেন ;_-মহারাজ। আমি আপনার কন্া। পরে 
রাজা তাহাকে ভক্তির সহিত পুজা করিয়! পত্নীর 
হস্তে: সমর্পণপুর্বক অবস্থান করিতে জাগিলেন। 
সেই কন্তা পিতামাতাকে ৰিনয়পুরঃদর বিজ্ঞাপন 
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করিয়! সানন্দে তগন্তার্থ যমুনার সমীপবর্তাী রমনীযন 
পুণাবনে গমন করিলেন। ও কেদারকন্তার নাম 
বৃন্দা ; সুতরাং তাহার তপোবন বলিয়াই সেই বন 
বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বৃদ্দা আমাকে 
পতিরূপে লাভ করিবার জন্য, তপোনিরতা হইয়া 
বরেণ্য ব্রহ্মার নিকটে আমাকে পতিরূপে পাইবার 
বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে ব্রহ্মা তুষ্ট 
হইয়া বলিলেন, বৃদ্দে! তুমি কিকিৎকাল পরে 
কৃষ্ণকে লাভ করিবে। অন্তর একদা সেই সতী 
বসস্তসময়ে রত্বাভরণে ভুষিত! হইয়া বমুনানদীতীরে 
হান্তবদনে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমত 
সময়ে ব্ৰহ্মা সুমনোহরা দেই সাধবীকে পরীক্ষা করি- 
বার জন্য ধর্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করি- 
লেন। তখন কেদারকন্তা, সেই বিজনস্থানে এক যুবক 
পুরুষকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত 
ও রত্বাভরণে ভূষিত। সেই কনকগ্রভ সম্মত যুব- 
কের রমণীয় মূর্তি কামিনীগণের বাস্থনীয়। তাঁহাকে 
দেখিলে কামুক ষোড়শ বর্ষায় কুমার বলিয়া বিবেচনা 
হয়। কোটি কন্দৰ্পের ন্যায় তাঁহার লাবণ্য, পরিধান 
পীতবসন এবং মুখমণ্ডল শরচ্চন্দতুলা ও লোচনদ্বয় 
শরংপঙ্কজের সদৃশ মনোহর । বৃন্দ! তাহাকে দর্শন 
করিয়! গাত্রোখানপুর্বক নিকটে উপবেশন করাইয়া 
পূজা করিয়| সানন্দে ফল, মুল, ও সুঝমিত জল দান 
করত ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলেন। তখন দেই 
্রহ্ধতেজে প্রজ্মলিত বিপ্ররূপী ভগবান্‌ ধর্ম পুজা 
গ্রহণ করত হৃষ্ট হইয়! সাদরে কামুকীদিগের মনোরম 
সতীগণের অসহনীয় বাক্য তাহাকে বলিতে লাগিলেন ; 
_-অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা ? তোমার নাম 
কি? এবং এই নিজন স্থানেই বাকি করিতেছ? 
তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। কুন্দরি! তোমার 
তপন্তার কারণ কি? তুমি কোন্‌ বন্তুই বা বা! করি- 
তেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যাহ! তোমাৰ বাস্থিত, 
তুমি মেই বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। বৃন্দ 
বলিলেন, বিপ্র! আমি কেদার রাজার কন্তা; আমার 
নাম বৃন্দা; আমি এই বিজন বৃন্দাবনে অবস্থানপুর্বক 
তপস্তা করিতেছি ;প্রার্থনা,_-হরি আমার পতি হউন ৷ 
বিপ্র! আপনি যদি সমর্থ হন ভবে এই বাস্থিত বর দান 
করুন, আর যদ্দি অসমর্থ হন, তবে প্রশ্নের প্রয়োজন 
কি? স্বস্থানে যান। ১২--৩৬ 7 ধর্মীবলিলেন, 
সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, অতর্বণীয়, নির্গ্ডণ, নিরাকার, 
ভক্তের প্রতি অনুগ্রহাথই যিনি শরীর ধারণ করেন, 
হক্মী ও ডরুহ্ুতী ভিন্ন কোন্‌ রমনী হেই পরমাতা 
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পরমেশ্বরকে পতিরপে প্রাপ্ত হইতে পারে ? চতুর্ভুজ- 
মুর্তি বৈকুঠশায়ী হরির এ ছুই ভারধ্যাই তাঁহার নিকটে 
অনস্থিতি করেন। সেই. পরিপূর্ণতম পরমাত্মা যখন 
দ্বিভুজ বংশীবদন কিশোর গোপবেশে গোলকধামে 
বিরাজ করেন, তখন তাহার ভারা! মদালক্ষ্মী পরাৎপরা 
পরমা ব্রহ্মস্বরূপা রাধিকা স্বয়ং নিরন্তর সেই শাস্ত 
সুরম্য স্তাম-হুন্দর পরমাত্মা পরমেশবরকে ভজন! 
করিয়া থাকেন। তাঁহার মনোহর কলেবর কোটি- 
কন্দর্পের লাবণ্যকে ও নিন্দা করিয়া থাকে। তিনি 
সত্যন্বরূপ, নিত্যবিগ্রহ, গীতবসনারী ও সর্বব্ন্পৎ- 
প্রদাতা) তীয় অঙ্গ সকল বন্ধাভরণে ভূষিভ। সেই 
শীষের চতুর্ভূজ ও দ্বিভুজ এই উভয় মূর্তি ; চতুর্ভুজ 
মুর্তিতে বৈকুঠে ও দ্বিভুজ মুর্ভিতে স্বয়ং তিনি 
গোলোকে বিরাজ করেনা বুন্দে! তাঁহার এক 
নিমেষ পতনে এক ব্রহ্মার পতন হইয়। থাকে, পঞ্চ- 
_বিংশতিসহত্্ যুগে এক ইন্তের পাত হয়, এইরূপ 
চতুর্দশ ইন্সের ভোগকালে জগদিধাতা ব্রহ্মার এক দিন 
- এবং বাত্রিও সেই পরিমিত কাল! ওঁ প্রকার ত্রিংশং- 
দিনে তাঁহার এক মাস ও দ্বাদশ মাসে এক বৎসর 
হয়। বুদ্ধিমতি! এওঁরূপ বৎসরের শত বর্ষ ব্রহ্মার 
আয়ু ‘জানিও | সনকাদি খধিগণ, যাবজ্জীবন 
সাধনা কবিতেছেন; কোটি কোটি কল্প গত হইল, 
তথাপি সেই ভগবানের সাধনায় পিদ্ধি লাভ করিতে 
পারেন নাই। সহত্রব্দন অনন্তদেব, শত শত কোটি 
কল্প দিবানিশি নিরস্তর ভক্তিভাবে সেই হিতকর 
ছুরারাধ্য পরাৎপরের সেবা ও নাম জপ করিয়াও 
সিদ্ধ হন নাই। ৩৭_-৪৮। ভদ্রে! ঘে ব্ৰহ্মা বেদ- 
চতুষ্টয়ের জনক, সকলের ফলদাতা, সকলের সর্ক- 
সম্পতপ্রদাতা এবং জগতের বিধানকারী, সেই ব্রহ্মা 
জন্ম জন্ম সতত চতুর্ুখে সেই নিত্য সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ 
পরমেশ্বরকে ভজন! করিতেছেন; তথাপি সেই দুরারাধ্য 
পরাৎপর বেদানির্ব্বচনীয় .. ভগবানকে যথার্থরূপে 
. অবগত নহেন এবং যে ভগবান্‌ মৃত্যুপ্তয় সকলের শিব- 
দাতা শিবাষায় ও পরমানন্দময়, যিনি যোগিগণের গুরুর 
গুরু, কালের কাল, অস্তকের অস্তক ও যিনি অংশে 
রুদ্ররপী হইয়া সমুদয় জগৎ সংহার করেন, অন্তের 
আর কথা কি, স্বয়ং তিনিও পঞ্চমুখে নিরস্তর তাঁহাকে 
স্তব করিয়া থাকেন। বৃন্দে! মৃত্যুপ্নয় অপেক্ষা সেই 
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বাহার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়। অনিত্য এই জগৎ নিরস্তর 

ভ্রমণ করিতেছে, বৃন্দে ! স্বয়ং সেই দেবীও দিবানিশি 
ভক্তিভাবে সেই দেবকে স্তব করিয়া থাকেন। 
শোভনে! যড়ানন ছয়মুখে নিরস্তর তাঁহাকে ভক্তিভাবে 
যথাসাধ্য স্তব করেন | সর্ববদেবের অগ্রে যাহার 
পুজা হয়, যিনি সমুদয় দেবগণের ঈশ্বর ও জ্ঞানি- 
গণের গুরু; যিনি সিদ্ধেন্্রগণ, দেবেন্দ্রগণ ও 
যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যাহ! অপেক্ষা বিদ্বান আর 
কেহই নাই; অধিক কি, যিনি সুরগণের অধিপতি, 
সেই ভগবান্‌ গজানন গণেশ তীহার সতত স্তব ও ধ্যান 
করিতেছেন। ৪১--৫৭। আর পরমেশ্বরী সরস্বতীও 
তাহার স্তবে অশক্ত এবং কমলাও ভক্তিভাবে দিবা- 
নিশি তাহার পাদপদ্ম সেবা করেন। তাঁহার কটাক্ষ, 
মাত্রে সমুদয় জগৎ পরিপুর্ণতম মঙ্গলময় হইয়| 
থ|কে। তাহার ভয়ে পবনদেব সঞ্চরণ ও হৃ্য- 
দেব কিরণ বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে ইন্্ 
বর্ষণ, অগ্নি দহন ও মৃত্যু জন্তগণে বিচরণ করিতেছেন। 
তাহার সেবায় পুথিবী সর্বাধার। ও বনুন্ধরা হইয়া- 
ছেন। নুন্দরি! তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র ও 
শৈলমকল নিশ্চল ভাবে অবস্থিত আছে এবং তাহার 
পা্দপদসেঝ|য় পবিত্র! গঙ্গাদেবী, মুক্তিদায়িনী ত্রিজগ- 
তের পবিভ্রতাকারিণী ও তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছেন। 
তাহার সেবা ও স্মরণজন্ত তুলমী দেবী ঈদৃশী পবিত্র 
এবং ন্বগ্রহ ও দিকৃপালগণ তাহার প্রভাবে ভীত। 
সমুদয় ব্রহ্ষাগ্ডমধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং 
অনস্তাদি দেবগণ, মুনিগণ ও অন্তান্ত ষে সকল 
নুরেশ্বরগণ আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মেই 
পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণের কলানুরূপ, ও কেহ কেহ অংশানু- 
রূপ ও কেহ কেহ কলাংশানুরূপ। কল্যাণি! তুমি 
সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পতি- 
ইচ্ছা করিতেছ। তিনি গোলোকধামে রাধিকা ভিন্ন 
কখনই অন্য কাহারও প্রেমবন্ত নহেন। মহাভাগে! 
আমি বৃপগণের শ্রেষ্ঠ। বরাননে | দেবত! ও দৈত্য- 
সমাজে আমা অপেক্ষ। বলবান্‌ কেহই নাই ; অতএব 
আমাকেই পতিরূপে ভজনা কর। ৫৮-_৬৬। অগ্নি 
কল্যাণ! ভ্রিলোকমধ্যে যে কিছু সুখ আছে, আমার 
প্রসাদে তংসমস্তই ভোগ করিবে; সন্দেহ নাই। 
অগ্নি মধুর্ভাষিণি ! সপ্তসাগরপারে দেবগণের ক্রীড়ার্থ, 


. ভগবানের কেহই অধিক প্রিয় নাই, ইহা জানিও। । পূর্বে বিধাতা এক কাঞ্চনময় স্থান নির্মাণ করিয়াছেন; 
যে দুর্গা, সর্বশজি-স্বরপ1 ও সকলের দুর্গতিনাশিনী; | তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার-হখ 


যিনি পরমা হহ্মস্বরূপ! যুলপ্রকৃতি ঈশ্বরী ; যে ব্য আত কর; তোমার মঙ্গল হইবে। অথবা পুগ্পো 
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ভ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড । 


উভয়ে সুখে কালযাপন করি। ন! হয়, নানারত্ব- - 


বিভূষিতা স্বৰ্ণময়ী লঙ্কায় কিম্বা সুমেরু গহ্বরে অথবা 
মনোহর ক্ীরোদসমুদ্রে, ন! হয় নিরন্তর নির্জন 
রমণীয় মত্যলোকে বা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ববক উভয়ে 
সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হই । মলয়াচলে উৎকৃষ্ট 
রত্বসারনিম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান আছে; পবিত্র 
চন্দন-বায়ুতে উহ! সতত সুগন্ধময় ; মালতী, যুথিকা, 
কেতকী ও চারু চম্পকপুপ্পের সুগন্ধে উহার চতুর্দিক্‌ 
আমোদিত। তথায় পিকগণ ও ভ্রমরগণ নিরন্তর 
মধুর ধ্বনি করিতেছে, চল, তথায় উভয়ে সুখে বিহার 
করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, ধনেশ্বর, বহ্ছি, 
ধৰ্ম্ম ও চন্দ্র ইহীদিগের মধ্যে যাহার স্থুরম্য লোকে 
তোমার ইচ্ছা! হয়, চল তথায় গিয়া বিহার করি, অথবা 
রতুদ্বীপ মণিদ্বীপ বা রমণীয় চন্দ্রসরোবর, যে স্থানে 
তোমার অভিরুচি হয়, সেই স্থানে গিয়। আমার সহিত 
রম্ণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। ব্রজরাজ ! ধর্মাদেব 
এইরূপ বনিয়। সস্তোগার্থ তাহার নিকটবন্তাঁ হইলেন; 
উহা! বাস্তবিক নহে, সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ছলনামাত্র- 
তদর্শনে, সেই কেদাররাজকন্তার মুখমণ্ডল ও লোচন- 
দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি 
বেদানুগত ধর্মার্থযুক্ত যশস্কর সত্য হিতজনক বাক্যে 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন । ৬৭--৮০1 ম্হাভাগ! 
ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি সর্বজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ; 
ব্রাহ্ণণগণের তপোন্ুষ্ঠাম ১ বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা ব্রতা- 
চরণ ও ধৈর্যধারণ প্রকৃত ধর্ম । বিপ্রবর ! নীচ- 
স্বভাব অধর্ম্মচারীরাই পরক্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে; 
এরূপ অধর্দ্চারণ আপনার কর্তব্য নহে ; ব্রাহ্মণের 
ধর্মুবলে সমস্ত শত্রই পরাজিত হয়। দুষ্টব্যক্তি 
অশুভের আকর ; অধিক কি তাহারা সমূলে বিনষ্ট 
হইয়। থাকে। ব্ৰহ্মন্‌! বলাৎকারপুরর্বক পতিব্রতা- 
গমন করিলে নিশ্চয় মাতৃগামী হইতে হয় এবং সদ্য 
শত ব্রন্ধহত্যাপাত্তক লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই 
পাতকীকে চন্্নুধ্যের অবস্থিতিকাল পর্ধ্যস্ত কুক্তীপাক 
নরকে তগ্ততৈলে নিরতিশয় দ্ধ হইতে হয় কিন্ত 
হুঙ্ষমদেহের বিনাশ নাই বলিয়া মরণ হয় না এবং যম- 
দৃতগণ লৌহদগুদ্ারা নিরস্তর তাহার মস্তকে আঘাত 
করিয়৷ থাকে; অতএব পরস্্রীসঙ্গ ক্ষণমাত্র সুখকর 
কিন্তু চির্হূঃখের হেতু, অধিক কি সর্ববনাশের কারণ। 
ধর্মিষঠ ব্যক্তি, কখন অগম্যাগমন্জনিত দুঃখের অভি 
লাষ করেন না। অহে জ্ঞানদুর্ব্বল দ্বিজ! তুমি 
এক্ষণে আমাকে ক্ষম! করিয়া স্বস্থানে গমন কর, 
তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপশিখ! দর্শনে কীট 


৫৫৩ 


তাহাতে আত্মসমর্পণ করে, যেমন বড়িশগ্রস্ত মিষটবন্ত 
দর্শনে লু মীন মৃত হয়, যেমন বুতুক্ষিত বাতি ক্ষুধার 
যাতনায় বিষাক্ত ভক্ষ্য ভোজন করে ও যেমন দুষ্ট 
ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুস্ত দর্শনে তাহা গ্রহণ করিয়! 
থাকে; সেইরূপ লম্পট ' পুরুষ, আত্মবিনাশবীজ 
আপাত-মনোহর পরস্ত্রীর মুধপদ্ধ দর্শনে মোহাভিভূত 
হয়।৮১--৮৯। বুম্ণীগণের মনোহর মুখমণ্ডল, 
শ্রোণীযুগ্ধ ও স্তনযুগল কামের আধার, বিনাশের কারণ 
এবং অধর্ম্বের আবাসভূমি এবং লাল।-মূলসমন্বিত 
যোনিদেশ নরককুণ্ডস্বরূপ ; উহা দুর্গন্ধম্য় পাপজনক 
ও যমদণ্ডের কারণ। পুরুষ, যেমন যোষিদ্গণ্র 
যোনিমধ্যে লিঙ্গকে প্রবিষ্ট করে, অমনি যুগ্রযুগ্না্তরের 
নিমিত্ত আত্মাকেও রৌরবনরকে পাতিত করিয়া থাকে। 
তুমি নির্জন স্থান ও অনাহারাদিরূপ আপদ্‌ দেখিয়া 
আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? কিন্ত 
তাহা মনে করিও না। ব্রাহ্মণ! এস্থানে সমুদয় 
দেবগণ ও লোকপালগণ বিদ্যমান আছেন ও সকল 
কর্ধেনর সাক্ষী, সকলের নিয়ন্তা, অধিক কি যিনি 
বমেরও দণ্ডকর্তা, সেই জাজল্যমান ধর্মকে স্বয়ং হরি 
স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বি! সর্ববপ্রাণিগণেই 
স্বয়ং কৃষ্ণ অন্তরাত্মারূপে, মহেশ্বর জ্ঞানরূণে, 
দুর্গ বুদ্ধিরূপে, ত্রহ্ম। মনোরূপে ও দেবগণ ইন্ডিয়রূপে 
সর্ধববর্মের সাক্ষী হইয়। অবস্থান করিতেছেন; 
সুতরাং গুপ্ত বা নির্জন স্থান কুত্রাপি নাই। অতএব 
জ্ঞানদুর্বল ব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা! কর, তোমার 
মঙ্গল হউক) তুমি স্বস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ 
সকলেরই অবধ্য ; নতুবা আমি তোমাকে ভন্মসাৎ 
করিতাম। সে যাহাই হউক বৎস! এক্ষণে তুমি 
্চ্ছন্দে গমন কর, তগোনুষ্ঠানে আমার অষ্টোত্তর 
শত গত হইয়াছে, আমার পিতা-মাতা বাপিতৃগোত্র 
কেহই নাই । হে দ্বিজ! কেবল সৰ্ব্ব স্তরাত্ম! 
ভগবাম্‌ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। ৯*--৯৮। 
আর কৃষ্ণস্থাপিত ধৰ্ম্ম এবং আদিত্য, চন্র, পবন, 
হুতাশন, ব্রহ্ম, শু ও ভগবতী দুর্গা নিরন্তর আমার 
রক্ষায় নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ ! যিনি হংসকে 
শুরব্ণ, শুকপক্ষীকে হরিতবর্ণ ও ময়ূরকে বিচিত্র 
করিয়াছেন, তিনিই আমায় রক্ষা করিবেন। অনাথ, 
বালক ও বৃদ্ধগণের সমু দ দেষগণই রক্ষাকর্তী ; অতএব 
তুমি অবলাজ্ঞানে আমায় অবমাননা করিও না। 
নিশ্চয় জানিও সর্বত্রই সমুদয় দেকাণ বিরাজমান 
আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃত্বরূপা, অতএব 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হুচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন কর। 
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সেই বৃন্দাদেবী এইরূপ বলিয়া ধরার স্যায় তথায় 
অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্র- 
রূপী ধর্ম্ম, তাহার প্রবোধ বাক্যে গমন না করিয়া বরং 
স্তোগার্থ তন্নিকটে আগমন' করিতে লাগিলেন। 
বৃন্দা ক্রুদ্ধা হইয়! তাঁহাকে শাপপ্রদান করিলেন। 
বৃন্দা বলিলেন, “ব্রহ্মবন্ধো! তুমি ক্ষয়প্রাপ্র হও" 
তিনি এইরূপ শাপদানের পর পুনরায় শাপ প্রদানে 
উদ্যতা হইলে, স্বয়ং সু্ধদেব সযত্বে নিবারণ করিলেন । 
৯৯--১০৪। তাত! এমত সময়ে জগশ্প্রতু ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ) অতি সন্ত্রস্ত হইয়া তথায় 
আগমন করিলেন। ব্রজরাজ ! তখন সেই ত্রিদশে- 
শ্বরগণ, ধর্মকে অমাভীত চন্দ্রের ন্তায় কলামাত্র 
অবস্থিত, সতী-কোপানল-দগ্ধ মলিন ও নিশ্চেষ্ট দর্শনে 
ক্রোড়ে লইয়। নিরতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। 
সেই সময়ে ভগবান্‌ বিষ্ণু বলিলেন, অয়ি জন্ম-মৃত্া- 
জরাবর্জ্জিতে মন্তক্তে বৃন্দে ! ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষম! কর। 
অগ্নি পতিব্রতে ! মন্তক্ত ধর্মকে জীবন দান করিয়া রক্ষা 
কর। ব্রহ্মা বলিলেন, বৃন্দে ! ধৰ্ম্ম বিনা সমস্ত জগৎ 
গাঢান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল এবং চন্দ্র, হুর্ধা অনস্ত ও 
বুন্ধরা কম্পিত হইতেছে। ম্হাদ্দের বলিলেন, 
সুন্দরি! ধর্ম্মাভাবে সমুদয় জগৎ প্রনষ্ট হয়, অতএব 
বরাননে। ধর্মকে জীবন দান কর, তোমার মঙ্গল 
হউক। হৃর্ধ্য বলিলেন, পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল 
হউক। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর) ধর্মের 
জীবন রক্ষা করিয়। সৃষ্টি রক্ষা: কর। অনস্ত বলিলেন 
বৃন্দে ! তুমি তপস্থ! দ্বারা ধর্ম্মোপার্জজন করিতেছ ; তবে 
কিরূপে ধর্ম্মহিংসায় প্রবৃত্তা হইয়াছ ? অতএব ধর্মকে 
জীবিতকর, তাহ! হইলেই তোমার সর্ব. ধর্ম্ম রক্ষা 
হইবে; তোমার মঙ্গল হউক। চন্দ্র বলিলেন, বৃন্দে ! 
তোমার পরাক্ষার্থ ধর্ম্ম ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, 
দ্বিজরূপে আগমন করিয়াছিলেন; তুমি নির্দোধীর 
হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। মহেন্দ্র বলিলেন, বৃন্দে! 
মানধগন তপোনুষ্ঠানে ধর্ম্মকেই উপার্জন করে; 
ধর্ম-বলেই তাহাদিগের তপন্তর ফল লাভ হয়, 
অতএব ধর্ম যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হন, তবে কিরূপে তুমি 
তপঃফল লাভ করিবে? বরুণ বলিলেন, ধর্ন্মি্ঠে। 
জীবন দান করিয়া সনা তন ধর্ম্বকে রক্ষা কর। ধার্ম্দিকে ! 
বিনা কম্মীদিগের সমুদয় কর্ম্মই নিস্কল হয়। পবন 
বলিলেন, শুভে এক্ষণে ধর্ম্মের-জীবনদান করিয়া জগৎ 
পবিত্র কর ; দেখ, ধর্ম লোপ হইলে তোমার 
বিলুপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। ১০৫--১১৫। বহ্ি 


ন্‌ 
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সমাগত হইয়াছে এবং ন! জানিয়াই ধর্মকে বিনষ্ট 
করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে পুনর্জীবিত কর। যম 
বলিলেন, ব্রাননে! আমি কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম 
বিদ্দিত আছি এবং ধর্ম্ানুসারেই তাহার ফল দান 
করি; অতএব শীঘ্ত ধর্মকে জীবিত কর। সেই পড়ি- 
ব্রতা তপন্থিনী বৃন্দ, দেবগণের বাক্য শ্রবণে গাত্তে- 
খানপুর্বক সেই হরেশ্বরগণকে প্রণাম করিয়া কহি- 
লেন,দেবগণ ! ধর্ম যে. ব্রহ্ষণরূপে আমার পরীক্ষার্থ 
আসিয়াছিলেন; তাহ! আমি জানি না। আমায় 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, কোপভরে উহাকে 
ক্ষয় করিয়াছি। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আপনা- 
দিগের প্রদাদে নিশ্চয় আমি ধর্মকে পুনজ্জীবিত 
করিব। ব্রজেখর ! সেই বৃন্দ।, এই প্রকার বলিয়া 
পুনরার বলিলেন, যদি আমার তগন্তা ও বিষুঃপুজ। 
সত্য হয়, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে এই দ্বিজবর 
এই মুহূর্তে বিজ্বর হউন । যদি আম যথার্থই অকপটে 
উপঝাসক্রেশ স্হ করিয়া থাকি এবং যদি আমার 
ব্রতানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা 
হইলে সেই সত্যপুণ্যবলে এই বিপ্র এখনহ বিজর 
হউন। যদ সব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহ নারায়ণ ও জ্ঞান 
আক শিব সত্য হন, তাহ! হইলে এই দ্বিজ 
বিজ্রর হউন । যদি ব্ৰহ্মা, দেবগণ, পরমা 
প্রকৃতি এবং যজ্ঞ ও তপস্ত। সত্য হয়, তাহা হইলে 
এই ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন।. সেই সতী বৃন্দ, এইরূপ 
বলিয়া ধর্মকে ক্রোড়ে ধারণপুর্ববক তাহার সেই 
কলাবশিষ্ট মুর্তি দর্শনে সকরুণ রোদন করিতে 
লাগিলেন। ১১৬--১২৫। ইত্যবসরে ধর্মের পত্রী 
মুর্তিদেবী শোকাকুলচিত্তে তথায় আগমনপূর্ব্বক বিনত- 
মস্তকে বিষ্ণুচরণে নিপতিতা হইয়! বলিতে লাগিলেন, 
হে নাথ! করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধে! আমার প্রতি 
দয়া করুন। হে কৃপাময় জগন্নাথ! শী আমার 
কান্তের জীবন দান করুন। এই ভবসাগরে যে রমণী 
পতান! হয়, সে যথার্থ ই পাপীয়সী ; নেত্রহীন মুখ- 
মণ্ডল ও প্রাণশৃন্ত দেহের স্তায় তাহার কিছুমাত্র 
নৌন্দধ্যেরও প্রয়োজন থাকে ন!। কি পিতাঃ কি 
ভ্রাতা, কি পুত্র, ক বন্ধু ও কি মাতা সকলেই পরি- 
মিত দান করে) কিন্তু এক পতি অভিলাধানুরূপ 
সমুদয় দান করিয়। থাকেন। দেই মূর্তিদেবী, এইরূপ 
বলিয়া সেই স্থানে অবস্থানপুর্ব্বক রোদন করিতে 
Ue প্রকৃতি হইতে অতীত জর্ববাত্মা ভগবান, 

হুম্মরি] তুমি যে তপস্তা ঘারা 
করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্মকে. 
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অগণ করিয়। গোলোকধামে গমন কর। পশ্চাৎ 
তুমি এই তগন্তার ফলে আমাকে লাভ করিবে। 
বরাননে! পরে তুমি বরাহকল্পে গোলোক হইতে 
গোকুলে আগমনপুর্বক রাধিকাচ্ছায়ারূপে বৃষ্ভানুর 
কন্যা হইবে এবং মৎকলাংশজাত রায়াণ তোমার 
পাণিগ্রহণ করিবে) আর রাদমণ্ডলে গোপীগণ ও 
রাধিকার সহিত আমাকে প্রাপ্ত হইবে। শ্রীদামশাপে 
বাস্তবী রাধা যখন বৃষ্ভান্গুর কন্তারূপে অবতীর্ণ হই- 
বেন, তখন তুমি তাহার ছায়াম্বরপিণী হইবে। 
বিবাহকালে রায়াণ ছায়ারূপিণী, তোমাকে গ্রহণ করিবে 
এবং সেই বাস্তবী রাধ। তোমাকে রায়াণ-করে অর্পণ 
করিয়া স্বয়ং অস্তহিতা হইবেন।১২৬--১৩৫| গোকুল- 
বাসী মূঢ় গোপগণ, তোমাকেই রাধা জ্ঞান করিবে; 
ফলতঃ তাহার! স্বপ্নেও রাধার চরণকমল দর্শনে সম্থ 
নয়। তৎকালে প্রকৃত রাধা আমার ভ্রোড়ে অবস্থান 
করিবেন ও ছায়াকূপিনী তুমি বায়াণকামিনী হইসনা 
কালযাপন করিবে। তখন সেই হুন্দরী-বৃদ্বা, 
বিষ্ণুবাক্য শ্রবণে ধর্মকে আয়ু দান করিলে, ধর্ম্মদেব 
তণ্তকাঞ্চনসন্গিত মুর্তি ধারণ করিয়া পুনরায় পূর্ণ- 
কলেবরে গাত্রোখান করিলেন। তাহার পূর্ব্বাপেক্ষ! 
অধিকতর রূপ-লাবণ্য প্রকাশ পাইল। তৎকালে 
তিনি জগৎপ্রভু হরিহর, ব্রহ্মা ও পরাৎপর! প্রক্কতি- 
দেবীকে প্রণাম করিলেন। পরে বৃন্দা, দেবগণকে 
বলিলেন, দেবগণ! আমি যে ধর্মের প্রতি দুর্লজ্ঘনীয় 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, অবহিত 
হইয়া শ্রবণ করুন; আমার সেই বাক্য কখনই 
মিথ্যা হইবার নহে জানিবেন। আমি ভীতা ও 
ক্রুদ্ধ হইয়া “ক্ষয় প্রাপ্ত হও,” এই বাক্য বারত্রয় বলিয়া 
পুনরায় বলিতে উপক্রম করিলে, ভাঙ্বরদেব আমাকে 
নিবারণ করিয়াছেন। এজন্য এই ধর্ম্মদেব, পূর্বে 
যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণেও যেরূপ পুর্ণকলেবর হইয়া- 
ছেন; প্রতিসত্যে এইরূপ পুর্ণভাবে থাকিয়া ত্রেভায় 
ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলির প্রথমে একপাদ 
এবং শেষে ষোঁড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন, পরে 
পুনরায় সত্যযুগে পরিপুর্ণ হইবেন। ১৩৬-_-১৪৩। 
আমার মুখ হইতে যখন ক্রমে তিনবার ক্ষয় শব্দ নির্গত 
হইয়াছে, তখন সেই ভ্রেমে উহার পাদপাদরূপে 
তিনবার করিয়! ক্ষয় হইবে এবং চতুর্থবার বলিবার 
উপক্রমে যখন ভাস্কর নিবারণ করিয়াছেন, মেই হেতু 
কলিশেষে কলামাত্র অবস্থিত থাকিবে। ব্রজরাজ! 
ধৰ্ম্ম এইরূপ অভিশপ্ত থাকায় নিশ্চয় কলিশেষে 
উ্ররূপেই অবস্থান করেন। নন্দ! বৃন্দা এইরূপ 
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বলিতেছেন, এমত সময়ে দেবগণ দেখিলেন গোলোক 
হইতে অতি সুন্দর এক রথ বেগে আগত হইতেছে; 
উহ! অমূল্য রত্বে নির্মিত ও হীরাহারপরিস্ৃত ; 
নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাণিক্য, বস্তু, শ্রেতচামর, 
রত্বর্পণ এবং মনোহর ভূষণ সকল উহার সৌন্দর্য 
বিস্তার করিতেছে । অনন্তর বৃন্দা, হরিহর, ব্রহ্মা ও 
অন্তান্ত দেবগণের চরণে প্রণিপাতপূর্বাক নেই 
দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গোলোকধামে গমন 
করিলে, দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
ব্রজেশ্বর! পুনরায় কোন্‌ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা 
করু ? ৷ ১৪৪--১৪৯। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মধণ্ডে ফড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
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নন্দ বলিলেন, প্রভো! কি বেদচতু্টয়, কি 
বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ, কি ব্ৰহ্মা, কি মহেশ্বর, কি 
অনস্তার্দিদেবগণ, কি মুনিগণ, কি সিদ্ধাদিগণ, কেহই 
তোমাকে বথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নন; 
কিন্তু তুমি কে--ইহ! জানিবার জন্য আমার পরম 
কৌতুহল হইয়াছে; অতএব প্রভো | এই সময়ে 
এই নির্জনে সম্পূর্ণরূপে আত্মন্বরূপ বর্ণন কর। 
নারায়ণ খধি বলিলেন, বৎস নারদ! নন্দ এইরূপ 
বলিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শননিমিত 
ব্রহ্ধতেজে প্রজলিত মুনীশ্বরগণ সহসা! তথায় সমাগত 
হইলেন। পুলহ, পুলস্তয, ক্রতু, ভূগ, অঙ্গিরা, 
প্রচেতা, বশিষ্ঠ, হূর্বাসা কথ কাত্যায়ন, পাণিনি, 
বণাদ, গৌতম, সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, 
আহ্মরি, বোছু, পঞ্চশিখ, বিশ্বামিত্র, বান্মীকি) কশ্যপ, 
পরাশর, বিভাণ্ডক, মরীচি, শুক্র, অত্রি, বৃহস্পতি, 
গার্গ্য, বাংস্ক, ব্যাস, জৈমিনি, খষ্যশৃঙ্গ, যাজ্ঞবন্ধ্য, 
শুক, সৌভরি, গুদ্ধ-জটিল, ভরুত্থাজ, সুভদ্রক, 
মাৰ্কণ্ডেয়, লোমশ, বিকন্ধন, অষ্টাবক্ত, শতানন্দ, 
বামদেব, ভার্গব, সন্বর্ত, উতথ্য, নর এবং আমি আর 
জাবালি, প্রগুরাম, অগস্ত্য, পৈল, হুমন্যু, গে 
উপমন্যু, শ্রতশ্রবা, মৈত্রেয়, চ্যবন, করথ ও কর; 
শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল মুনিগণকে সমাগত দেখিয়! 
গাত্রোখানপুর্ব্বক কৃতাগ্রলিপুটে প্রণাম করিয়া সাদরে 
রম্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ১--১২। 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, কুশল প্রশ্নপুর্বক যথাবিধি তীহা- 
দিগের পুজা করিয়া পরস্পর সস্তাষগানস্তর মধ্যস্থলে 
উপবেশন করিলেন। এমত সময়ে মাকাশম্ডলে 
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এক সমুসত্বল তেজোরাশি তাঁহার ও মুনিগণের নেত্র- 
পথে পতিত হইল ; তাঁহারা সেই তেজোমগ্ুলের মধ্যে 
কনকপ্রভ এক কুমারকে দেখিতে পাইলেন। বৎস! 
সেই সনৎকুমার যেন সর্বান্হুন্দর গঞ্চমব্ষাঁয় নগ্ন 
এক বালক। এইরূপ দেখিতে দেখিতে সেই সনং- 
কুমার সহসা! মুনিসভায় আবির্ভূত হইলেন। নারদ! 
তখন সেই মুনিপুজবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দর্শন 
করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে তিনি, সকলকে 
আশীর্বাদ করিয়া সভামধ্যে আমীন হইয়া সমুদয় 
মুনিগণ ও সন্িত নিঞ্ধনেত্র সনাতন তগবান্‌ কৃষ্ণকে 
সদরয়ভাবে সাদরে বলিতে লাগিলেন। সন্ৎকুমার 
বলিলেন, মুনিগণ! তোমাদিগের কুশল এবং বাস্থিত 
তপহ্ফলের ত কোন বিদ্ধ নাই? কৃষ্ণের কুশল 
জিজ্ঞাসা নিষ্রয়োজন, কারণ উনিই মঙ্গলের বীজ- 
স্বরূপ! অথবা সমপ্রতি পরমাত্ম। শ্রীরষ্ণের দর্শনই 
তোমাদিগের কুশল ; প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণের 
ভক্তামুরোধেই দেহধারণ করা। উনি নির্শণ, নিরীহ, 
সর্ববীজ ও তেন্জোময় , সম্প্রতি ভূভার-হরণার্থ 
আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিপ্রবর! 
শরীরধারী মাত্রেরই কুশলপ্রশ্ন ঈন্সিত হইয়া থাকে, 
তবে কিন্ত আমি কুশলপ্রশ্সের পাত্র না হইব? 
সনতকুমার বলিলেন, প্রভো। প্রাক্ত শরীরেই 
নিরন্তর শুভাশুভ ঘটিয়! থাকে; কিন্তু যে দেহ নিত্য 
ওধে দেহ কুশলের কারণ, তাহার কুশল জিজ্ঞাসা 
নিরর্থক। ভগবান বলিলেন, বিপ্রবর ! শরীরধারী- 
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অবস্থিত, সেই সৰ্ব্বনিবাম মহান্‌ বিরাট্‌ পুরুষ ; ভুমি 
তাঁহার দেব অর্থাৎ প্রভু পরমত্রহ্ম বলিয়! সমুদয় বেদ, 
পুরাণ ইতিহাস ও বার্তায় বাসুদেব নামে কীর্তিত 
হইয়াছ। আপনার দেহ যে শুক্রশোণিভ্মহযোগী 
তাহা কোন্‌ বেদে নিক্ঝপিত আছে? এই ত মুনিগণ 
এম্থানে সাক্ষী আছেন, ইহীরাই বলুন দেখি; 
ধর্মও সর্বত্র সাক্ষিরপে বিরাজমান, এতত্তিম্ন বেদ 
চতুষ্টয় এবং চল্দ-হূর্ধ্যও আমার সাক্ষী আছেন। ভূপ্ত 
বলিলেন, বিপ্রেন্স ! তুমি যথার্থই বলিভেছ, তুমিই 
প্রকৃত বৈষ্ববের অগ্রগণ্য ; এক্ষণে জিঙ্গাষা করি, 
তোমার স্বাগত এবং কুল ত? এস্থানে উপ. 
স্থিতির কারণ কি? সনৎকুমার বলিলেন, হে মুনি- 
গণ! হে কৃষ্ণ! আমি আঞ্্রতি এস্থানে যে নিমিত্ত 
ত্বরায় আগমন করিয়াছি, তাহ! শ্রবণ কর। শ্তরীকৃষঃ 
বলিলেন, হে ভগবন্‌ ! হে মর্বধর্ম্মজ্ঞ ! তুমিই জ্ঞামি- 
গণের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্ঞ, তোমার কি জন্য এস্থানে 
আগমন, আমি তাহা বিদিত আছি। সনংকুমার 
বলিলেন, ভগবন্! তুমিই ধন্য ও তুমিই জগতের 
মান্য এবং তুমিই সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; এই বিশ্ব. 
ব্রদ্ধাণ্ডে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। অীকৃষ্ণ 
বলিলেন, দ্বিলবর! আমি সর্বপ্রকার যজ্ঞ, ব্রত ও 
তগস্তার দক্ষিণার সহিত সতত ফল দান করিয়! 
থাকি। ২৬--৩৫। শ্ৰীকুষ্ণের এইকথা শ্রবণে সনং- 
কুমার তথ! হইতে বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, 
মুনিগণ সেই বাক্যে চমংকৃত হইয়! তাহার অর্থ বিদিত 
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নিত্য! প্রকৃতি বিনা দেহ হয় ন! ৷ সনৎকুমার বলিলেন, 
প্রভো! শোণিত-শুক্রোংপন্ন দেহই প্রাকৃতিক বলিয়া 
নির্দিষ্ট; আপনি স্বয়ং সকলের আদি, সকলের কারণ 
ও প্রকৃতির নাথ; সুতরাং আপনার দেহ কিরূপে 
প্রাকৃতিক হইতে পারে। ১৩-_২৫। প্রভো! আপনি 
বেদচতুষ্টয়ে সমুদয় অবতারের প্রধান, নিত্য, মনাতন, 
অবার, বীদরূপে নিদ্দি আছেন; আপনি পরম 
জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর; আপনি সকলের 
শ্রেষ্ঠ, মায়েশ্বর ও নির্ভর, অথচ মায়াযুক্ত হইলে সঞ্চণ 
হইয়া থাকেন। প্রভো! সমুদয় বেদ-বেদাগ 
ও দেববিদ্গণ আপনাকে এইরূপে বীর্তন করিয়। 
থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিপ্রবর! সম্প্রতি মামি 
বনুদ্েবাত্মজ, সুতরাং আমার দেহ শুক্রশৌণিত হইতে 
উৎপন্ন, তবে আমি কি নিমিত্ত প্রাকৃতিক বা কুখল- 
. প্রশ্নের পাত্র নহি? সনৎকুমার বলিলেন, ভগবনৃ! 
প্রস্থ” অর্থাৎ বাহার লেখিকুপনিকটরে মুনা 
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খধিগণ বলিলেন, হে সিদেন্ব। হে মহাভাগ! হে 
ভগবন্‌ করুণাময় কুমার! তুমি কৃষ-সম্গিধানে কি 
সংশয়ান্বিত কথা বলিলে? তুমি কি কোন স্থানে 
কোন আশ্চর্য ঘটন| দর্শন বা শ্রবণ করিয়া? তাহা 
আমাদিগের নিকটে অতি বিস্তাররূপে ব্যক্ত কর। 
ইত্যব্সরে ব্রহ্মা, পার্ধ্ভীর সহিত শঙ্কর, অনস্ত, 
ধর্ম, ৃধা, চক্র, আদিত্যগণ, বহুগণ, রুদ্রগণ ও দিকৃ- 
পালাদিদেবগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তদর্শনে 
শ্রী, তৎক্ষণাৎ গাত্রোখানপুররবক সম্ভাষণানস্তর 
ভক্তিভাবে পৃথক পৃথক্‌ মধুপর্াদি দান করিয়া তীহা- 
দিগকে পূজা করিলেন এবং অমুদ্য় ঝষিগণ, অনস্ত, 
শু, বিধি ও পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলেন। তখন 
সেই দ্বিজগণ ও দেবগণের পরম্পর মন্তাষণ হইতে 
লাগিল। অনস্তর সনৎকুমার বলিলেন, আমি 
গোলাকে গমনপুর্ববক রাধিকাপতিকে ন! দেখিয়! পরে 


পুন করি বি ুধায়ও চতুরতুজের অরে 
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ক্ষীরোদে গমন করিলাম; কিন্ত দেখিলাম মেস্থানেও 
হরি নাই ; তখন বিষ হইলাম এবং পরিশ্রান্ত 
হওয়ায় সেই দ্দীরোদসাগরে স্বান করিলাম, পরে 
বিভতীর্ঘধালুকামধ্যে শত্তযোজনকায় ভীত কম্পিত, 
দুঃখিত ও শুদ্ধণরীর এক কচ্ছপ আমার দু 
হুইল। মহাকায় রাঘবনামক মীন উহাকে জল 
হইতে নিঃসারিত করিয়াছিল। আমি দেই কচ্ছ- 
গকে তুমি ধন্য, এই বথ। বলিলে, মে বলিল মহামুনে ! 
আমি ধন্য নহি, ক্ষীরোদ সাগরই ধন্ত ; কারণ উহাতে 
আমার স্তায় ও আমা অপেক্ষা বৃহত্কায় অসংখ্য 
প্রাণী অবস্থান করিতেছে । ৩৭--৪৭। তখন আমি 
ক্ষীরোদকে, জীরোদ! তুমি ধন্য, এই বথা বলায় সে 
বলিল আমি ধন্য নহি, যে বনুন্ধরাতে সপ্তদাগর বিদ্য" 
মান, লেই বহুন্ধরা! দেবীই ধন্য ॥ পরে বনুন্ধরাকে 
বলিলাম, বনুন্ধরে! তুমি ধন্য; আমি এই কথা 
বলায় তিনি বলিলেন, আমি ধন্য! নহি; কৃষ্ণংশলভূত 
আমার আধার বিভু নাগরাজ অনস্তদেবই ধন্য, কারণ 
আমি তাহার মহত্রফণাম্গুলের মধ্যে একমাত্র ফণার 
শুর্পে সর্ষপের স্তায় অবস্থান করিতেছি। অনন্তর 
অনস্তদেবা তুমি ধন্য, এই কথা বলায় তিনি বলিলেন 
আমি ধন্য নহি, পবন দ্বেবই ধন্য ; কারণ তিনি 
আমায় সর্বদা! ধারণ করিয়। রাখিয়াছেন। পরে পবনকে 
তুমি ধন্য, এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন, আমি 
: ধন্য নহি, ধন্য ভগবান্‌ ব্ৰহ্ম! ; কারণ তিনিই সমুদয় 
জগতের বিধাতা । তখন ব্রহ্ম-সন্নিধানে গমনগূর্কক 
বলিলাম, বিধাতঃ ! তুমি ধন্য, তিনিও বলিলেন আমি 
ধন্য নহি, ধন্য দেব মহেশ্বর ; কারণ তিনি যোগীন্্রগণের 
গুরুর গুরু, সকলের আরাধ্য সকলের পুঞ্য ও সনাতন 
ধ্্বরূপ ; সেই প্রভু কালের কাল সকলের সংহর্ত। 
স্বয়ং মৃত্যুপ্য়। তথ্ন আমি শুর নিকটে গিয়া শত্তো! 
তুমি ধন্য, এই কথ! কহিলে তিনি বলিলেন, আমি ধন্য 
নহি, বাহার সর্বাগ্রে পুজ! হইয়া থাকে ও যিনি 
জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, সেই দেবপ্রবর দেব গণেশ্বরই 
ধন্য ; মিদ্ধেন্দগণ, নুরে গণ, যুনীন্ত্রগণ, যোগীগণ ও 
যাবতীয় প্রাজ্ঞগণের মধ্যে গণেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
কেহই নাই, ইহ! বেদে উক্ত আছে) যেমন নদীর 
মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুদ্ধর ও পুরীর মধ্যে কাশী, 
সেইরূপ দেবগণের মধ্যে গণেশই সব্বপ্রধান। 
৪৮--৫৭৷ পরে আমি গণপতিমন্নিধানে গিয়া বলিলাম, 
গণপতে ! দেবগণের মধ্যে তুমিই ধন্য ও মান্য, তখন 


কর্মকাণ্ড হইতেছে; দেখুন যাহ! বেদবিহিত, তাহাই 
ধর্ম ও বেদ-বিরুন্ধাচরণেই অধর্ম্ম। বেদ সাক্ষাৎ 
নারায়ণ, বেদব্যবস্থাতেই আমরা পুজ্যা। বেদে 
হইতেই পুরাণাদি শাস্ত্র সকল সমুতুত হইয়াছে! 
অতএব বেদই যখন ধন্য, তখন মুলিবর! তুমি বেদ- 
চতুষ্টয়ের নিকটেই গমন কর। অনন্তর বেদদিকটে 
গিয়া বলিলাম ব্দেগণ! তোমরাই ধন্ত ও মান্য । 
তখন বেদগণ কহিলেন আমরা ধন্য নহি, বঙ্রনমূহই 
ধন্ত ; কারণ আমর! ব্যবস্থাকর্তামাত্র, কিন্তু যন্তনিচর 
স্বয়ং ফল দান করিয়া থাকে। অতএব মহামুলে ! 
যজ্জঞই ধন্ত, তুমি তন্নিকটেই গমন কর। পরে আমি 
যজ্ঞনিকটে গমনপুর্ব্বক বলিলাম, যজ্ঞ সকল! 
তোমরাই ধন্য, তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, মুনে! 
আমরা! ধন্য নহি, শুভকর্ধমই ধন্ত। পরে আমি পুভ- 
কর্ধুকে ধন্য বলায় তিনিও বলিলেন আমি ধন্য নহি, 
যিনি কর্মনমূহের ফলদাতা, কর্মের হেতু ও সকলের 
বিধানকর্তা, অধিক কি যিনি বিধাতারও বিধাতা, 
মেই সর্ব্বাদি, সর্বকারক, পরমাত্মা ভগবান্‌ 
কৃষ্ণই নিশ্চয় ধন্ত ও মান্ত। অনন্তর আমি ধর্ম্মালয়ে 
গমন করিলাম, কিন্তু সে স্থানে জগদীথরকে না 
দেখিয়া সেই পরিপূর্ণতম প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য 
মথুরায় আগমন করিয়াছি ; কিন্তু এস্থলে সমুদ্র 
যজ্ঞ, তগগ্তা, ব্রত ও শুভকর্মের ফলদাতা যাবতীয় 
কারণ্রে কারণ এবং ব্রক্মাদিরও অগ্রগণ্য পরমাত্ম। 
পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া কহিলাম, আপনি ধন্ত ; 
তাহাতে ভগবান উত্তর করিলেন, আমি দক্ষিণার 
সহিত যঙ্ঞাদির ফলদাতা, সুতরাং ইহাই বল! হইল 
যে, আমি দক্ষিণ! ভিন্ন ধন্য হইতে পারি না। কারণ 
যৃজ্ঞ অদক্ষিণ হইলে নিক্কল হয়। মুনিগণ! এই ত 
সমুদয় কারণ কথিত হইল) এক্ষণে দক্ষিণার বিষয় 
কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। যথাসময়ে বিপ্রকে 
দক্ষিণ! দান ন। করিলে, এক রাত্রি পরে তাহার দিগুণ 
এক মাম গত হইলে শতগুণ ও দ্বিমাস অতীত 
হইলে, বিহিত দক্ষিণার সৃহঅ গুণ দান করিতে হয় 
এবং সংবমর অতীত হইলে দাতা, ন্রক্গামী 
হইয়া থাকে। দেই পাতকী সহঅ বৰ্ষ মুত্রকুণ্ড নরকে 
পতিত থাকিয়া পরে ব্য।ধিযুক্ত চণ্ডাল হয়। যদি দাত! 
গ্রহীতাকে প্রাপ্য দান প্রদান বা গ্রহীতা দাতার নিকটে 
প্রাপ্য দান প্রার্থনা না করে, তাহ হইলে উভয়েই 
সহত্র বর্ষ ন্রকবামী হইয়া থাকে। পরে সেই 
তিনি সহান্তবালে বলিলেন, সুনিবর আমি ধন্ত নহি, | যজমান চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ চাগ্ডালের পুরোহিত হয় 
(বেরচড়ষ্টযই ধন্য যেহেতু বেঘন্যবস্থানুমারেই সমুদয় | এবং (সেই উভয় পাঁপীই নিজ কৰ্ম্মফলে ব্যাধিযুক্ত 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৫৫৮ 


হইয়! থাকে। সমুদয় দেবতা ও মুনিগণ মনংকুমারের 
পূর্বোক্ত বাক্যদকল শ্রবণ করিয়া! যুগপৎ হর্ষবিস্নয়া- 
দ্বিত হইলেন। নন্দও বিম্ময়যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি পুত্রভান ত্যাগ করিলেন। তখন তিনি 
শোকাকুলচিত্তে লজ্জাবিহীন হইয়া দেই সভামধ্যে 
রোদন করিতে লাগিলে পার্বতী তাহাকে নন্দ! 
মোহ ত্যাগ কর, ইত্যাদি বাক্যে সান্তনা করিলেন। 
নন্দ বলিলেন, দেবেশ! অমূল্যরত্ব বা মাণিক্য কু-বণিকৃ- 
দিগের গৃহস্থিত হইলে, তাহার! যেমন তাহাতে বঞ্চিত 
হয়, প্ৰভো ! সেইরূপ আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াও 
অজ্ঞানতানিবন্ধন বঞ্চিত হইয়াছি। ভগবন্! তুমি 
প্রকৃতি হইতে অতীত, আমি তোমার মহিমা কি 
জানিব? অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আর 
আমি গৃহে, গোকুলে ও যমুনাতটে গমন করিব না। 
গদদাগ্রজ! তোমার ক্রীড়াভূমি, রাসমগুল, বৃন্দাবন 
এবং যশোদা বা গোপিকাগণের নিকটে আর আমার 
যাইবার প্রয়োজন নাই। আর গিয়াই বা যশোদা, 
কল্যাণময়ী রাধিকা ও প্রেমাধার বালবৃন্দকে কি বলিব 
বল? নারদ! নন্দ এই বলিয়া সেই সভামধো 
মুর্ছাপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
ক্রোড়ে লইয়া সান্তনা করিতে লাগিলেন। ৫৮--৮২। 


স্রীকষ্জন্মথণ্ডে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাশীতিতম অধ্যায় | 


শ্ীক্। বললেন, হে তাত! চৈডন্ঠাবলম্বন 
করুন। এই সচরাচর সমুদয় জগংই জলবুদুদবং 
বিন্শ্বর। মহাভাগ! মোহ পরিত্যাগপুর্বাক ত্রহ্ধ- 
স্বরপা পরমা পরাৎপরা মায়াদেবীকে স্তব কর) 
সেই মহাভাগ! সনাতনী বিষ্ণুমায়া মুজিদারিনী ও 
সর্বমোহবিনাশিনী। ত্রিপুরাসুরের সংহারসময়ে 
ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে শঙ্কর ভীত হইয়! 
মহামায়ার যে স্তোত্রবলে, ত্রিপুরাহরকে বিনষ্ট করেন, 
হে নন্দ! আমি এই সভামধ্যে তোমাকে সর্ব্র- 
মোহ-নিরিস্তন, সর্বববাঞ্ঠাপ্রদ সেই স্তোত্ররাজ প্রদান 
করিতেছি শ্রবণ কর। নন্দ বলিলেন, হে জগত্প্রভো! 
. হে ভক্তবৎমল ! তুমি গুণাতীত পরাৎপর ও বেদ- 
 সম্ধায়ের জনক; অতএব মানবগণের সমুদয় বিছ্বের 
বিনাশ, ছুঃখের শান্তি, অভিলধিতের সিদ্ধি এবং 
বিভূতি ও যশোলাভের নিমিত্ত দুর্গতিনাশিনী জগন্মাত! 


্রহ্ধবৈবর্পুরাণ | 


আমাকে প্রদান কর, আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত ও 
বিনীত । ভগবান্‌ বলিলেন, বৈশ্যেন্র । আমি সর্ব- 
বিগ্ববিনাশার্থ মোহপাশচ্ছেদক পরমাতুত স্তোত্র 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুন্বে শঙ্কর রণংলে শঙ্কর 
পরিত্যাগপূর্বক নারায়ণের উপদেশানুসারে ব্রহ্মা 
কর্তৃক প্রেরিত হুইয়া ওর স্তোত্র পাঠ করেন। ভগরবান্‌ 
নারায়ণ শঙ্গরকে শত্রগ্রস্ত দেখিয়! ব্রচ্গাকে বলিলে, 
ব্ৰহ্মা আগমনপুর্বক বণস্থলে রথোপরি পতিত শঙ্করকে 
বলিলেন, শঙ্কর! তুমি স্বীয় শাস্তির নিমিত্ত দুর্গতি- 
নাশিনী ব্রহ্মস্বরূপিণী মেই আদ্য। মূল প্রকৃতি দুর্গাকে 
মরণ কর। নুরেশ্বর! আমি হরিকর্তৃক প্রেরিত 
হইয়। তোমাকে ওঁ কথ বলিতেছি, ফলতঃ শক্তি- 
সহায় বিনা কেহ কাহাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। 
তখন শঙ্গর, ব্রহ্মার ধাক্যশ্রবণে প্রাগ্লি ও প্রণত 
হইয়া ভক্তিবিনতকদ্ধরে তুর্গাকে রণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি স্গানান্তে পাদপ্রক্ষালন ও ধৌত 
বসনযুগল পরিধানপুর্বক কুশহস্তে আচমন করি" 
লেন; পরে পবিভ্রভাবে বিন স্মরণ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন । ১--১৪। মহাদেৰ বলিয়াছিলেন, হে 
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে ! হে কুপাময়ি মহাদেবি! 
আমি তোমার ভক্ত ও অনুরক্ত, আমি শত্রগ্রস্ত 
হইয়াছি, আমাকে বক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। 
হে বিষ্ণমায়ে। হে মহাভাগে! হে নারায়ণি! 
হে সনাতনি। হে ত্রচ্গন্রূপে! হে পরমে! হে 
নিত্যানন্দথরূপিণি! হে জগদাম্বকে ! তুমি ব্রঙ্গাদি- 
দেবগণের অম্বিকা; তুমি সপ্ুণ হইলে সাকারা ও নির্তণ 
হইলে নিরাকারা। হে সনাতনি! স্বয়ং তুমিই নিজ 
মায়াবলে পুরুষ ও তুমিই মায়াবলে প্রকৃতি এবং 
তুমিই সেই প্রক্ৃতি-পুরুষ হইতে অতীত ব্ৰহ্মরপ 
ধারণ করিতেছ। তুমিই বেদজননী পরাৎপরা সাবিত্রী, 
তুমি সর্ববসম্পৎস্বরূপিণী মহালক্মীরূপে বৈকুঠে এবং 
অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান্‌ নারায়ণের কামিনী মত্ত্যলক্ষী- 
রূপে ক্ষীরে!দে বিরাজ করিতেছ। তুমি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, 
ভূতলে রাজলক্ষমী, পাতালে নাগাদিলক্ষী ও গৃহীদিগের 
গৃহে গৃহদেবত|। দেবি! তুমি সর্বেশবধ্যথরূপা ও সর্বে- 
খ্বর্ধ্যবিধায়িন। এবং তুমিই ব্রহ্মার বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সরন্বতী। তুমি স্বয়ং গোলোকে পরমাত্মা কৃষ্ণের 
প্াণাধিষ্াত্রী দেবী রাধারপে শরীফের বক্ষঃস্থলে 
বিরাজ করিতেছ । তুমি গোলোকের অধিষ্ঠাত্রী, 
বৃন্দাবনের বৃন্দা ও রাসমণ্ডলে বৃন্দাবনবিনোরিনী। 
তুমি শতগুঙ্গাচলের অধিদেবী ;. তোমারই নাম চন্দ্রা 
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শৈলহৃত!) তুমিই দেবযাতা অদ্বিতি ; তুমিই সৰ্্মা- 
ধার!.বনুন্ধর! ; তুমিই গঙ্গা; তুমিই তুলমী ; তুমিই 
স্বাহ! ও তুমিই স্বধা সতী ; আর তুমিই নিজ অংশের 
অংশকলা: সমুনয় দেবাদির যোধিত্রূপে বিরাজমানা। 
ফলত দেবি! তুমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ । 
তুমি বৃক্ষের বাঁজরপা, স্থির অন্ধুররূপিণী, বহ্ছির 
দাহিকাশক্তি ও জলের শশৈত্যন্বরূপিণী, তুমিই 
নিরন্তর তেভঃস্বরূপিণী প্রভারূপে সুর্য্যে, এবং শোভা- 
রূপে চন্দ্রে ও পদ্মমমূহে বিরাজ করিতেছে ।১৫--২৯৷ 
তুমিই সৃষ্টিতে হুষ্টিরপা, পালনে পরিপালিকা এবং 
তুমিই সংহারে মহামারী ও জলে জলরাপণী ; অধিক 
কি তুমিই সর্ববশক্তিতবরূপা ও সর্বসণ্পতপ্রদায়িনী। 
বেদ্চতু্টর যখন তোমার তত্বনিরূপণে অসমর্থ, তখন 
কেহই তোমাকে যথা রূপে অবগত নহে। সুরেশ্বরি! 
সহতবদন অনস্তদ্বেব ও বেদচতুষ্টয়ই যখন তোমাকে 
স্তব করিতে সমর্থ নন, তখন আর কোন্‌ বিদ্বান 
তোমাকে স্তব করিবে? অধিক কি, স্বয়ং সরস্বতী, 
ব্ধাতা এবং সনাতন বিষ্ণুও তোমার স্তবে অশক্ত; 
অতএব মহেশ্বরি! বণগ্রস্ত আমি, তোমাকে কি 
প্রকারে স্তব করিব? ম্হামায়ে! নিজগুণে কৃপা 
করিয়া আমার শত্রক্ষয় কর। শঙ্কর করুণভাবে 
এইরূপ স্তব করিয়। সেই রণস্থলে রখোপরি পতিত 
হইলে, কোটিহৃধ্যতুল্য প্রভাশালিনী সেই দুর্গা, 
কৃপান্বিত পরমাত্মা নারায়ণকর্তৃক প্রেরিতা হইয়। 
মঙ্গল ও জয়ের নিমিত্ত শীঘ্র শিবসম্মুখে আবির্ভূত 
হইলেন। পরে সেই মহাদেবী মহাশক্তিতে 
অন্ুরকে বিনাশ কর” এই কথ! বলিয়া ঝলিলেন ;__ 
শঙ্কর! তুমি অভিলধিত বর প্রার্থনা কর, তোমার 
মঙ্গল হউক, তুমি দবেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি 
জয় দান করিতেছি । মহাদেব বলিলেন, হে ঈশ্বরি! 
এই দৈত্যবর বিনষ্ট হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা) 
অতএব হে পরমাদ্যে সনাতনি ছুর্গে! এই বাস্তিত 
বরই আমাকে প্রদান করুন। ভগবতী বলিলেন, হে 
মহাভাগ! হে জগদৃগুরে।! তুমি হরিকে স্মরণ করিয়া 
্রিপুরাহ্থরকে জয় কর; নেই জ্যোতিশ্ময় ভগবান্‌ 
পরমেশ্বর স্বয়ং জগতের বিধানকর্তা। ভগব্তী 
এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্‌ বিষ্ণু বৃষরূপ 
ধারণপুর্ববক মস্তকদ্বারা শুলপাণির রথ ধারণ করিলেন। 
৩০--৩৯। ওঁ রথের চক্র উর্ধাভাগে ও অগ্রভাগ 
অধোগুখে অবস্থিত ছিল, তাহ! যথোপযুক্তরূপে স্থাপন 
করিয়া, শঙ্করকে মন্ত্রপুত অস্ত্র দান করিলেন; পরে 
সেই রথ উত্তোলন করিয়া রাখিলেন। তখন মহাদেব, 
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শন্তগ্রহণপুর্্বক বিষ্ণু ও সুরেশ্বরীকে ধ্যান করিয়া 
ত্রিপুরা হ্রদেহে শস্তর ক্ষেপ করিলে, সেই দৈত্য গতাহু 
হইয়া মহীতলে নিপতিত হইল । দেই সময়ে দেবগণ 
শঙ্করকে স্তব ও পুপ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে 
দূর্গা তাহাকে শুল ও বিঞ্ণু পিনাক দান করিলেন এবং 
ব্রহ্মা শুভাশীব্বাদ করিতে লাগিলেন; আর মুনিগণ 
আনন্দিত হইলেন) সমুদয় দেবগণ নৃত্য করিতে 
লাগিলেন ও গন্ধবর্ব কিন্নরগণ শীতার্ত করিল। হে 
তাত! এই আমি তোমার নিকট শত্রুমংহার কারণ 
বিল্পবিনাশক অত্যুন্তম স্বরাজ কীর্তন করিলাম ! 
এ স্তবে পরম অখর্ঘধ, হুখ, শুভ, অধিক কি 
হরিভক্তি ও নির্বাণ মোক্ষ পর্ধ্ভ্ত লাভ হয়; 
তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার প্রভাবে 
গোলোকে বাম ও হুরিদান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়? 
আর লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি কর্ম্মমূল 
সকল বিন হইয়। থাকে। উহ! মানবগণের বলবুদ্ধি- 
কর, জন্মমৃত্যু বিনাশক এবং ধন, পুত্র, প্রিয়া, ভূমি ও 
সর্ববম্পত্প্রদাতা, শে।কছুঃখাপহারক, সর্ব্বাস্ধি প্রদ। 
এ স্তোত্ররাজপাঠ করিলে মহাবন্ধয। ও পুত্রবতী হহয়। 
থাকে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ওর হইতে ও 
ৱোগী রোগ হইতে নিগয় মুক্ত হয়, আর দরিদ্র 
বা।ক্তও ধনী হইতে পারে। ৪০--৪৯। হে বৈশ্যেন্্! 
মানব, দাবাগিমধ্যে পতিত, পোতভঙ্গহেতু মহার্গুবে 
নিমগ্ন এবং দহ্যুগ্রস্ত, রিপুগ্রস্ত ও হিংঅজস্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলেও এই স্তোত্রপ্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত 
হইয়। কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। ব্রজরাজ ! যেমন 
তৈজমের মধ্যে রত্ব, আশ্রমীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ন্বীরমধ্যে 
গঙ্গা, মন্ত্রের মধ্যে প্রণব, সর্ববপত্রমধ্যে তুলসী, আধা- 
রের মধ্যে বহুন্ধরা,পুপ্পের মধ্যে পারিজাত, কাষ্ঠের মধ্যে 
চন্দন, তপন্তার মধ্যে বিষুংপুজা। ব্রতের মধ্যে একাদশী ; 
জ্ঞানীর মধ্যে শত, সিদ্ধের মধ্যে গণেশ, দেবতার 
মধ্যে বিষ্ণু, শাস্ত্রের মধে বেদ, দেবার মধ্যে তূর্গা, 
শান্তার মধ্যে কমলা, 'ব্ছিজ্জনের মধ্যে ফরস্বতী ও 
সুন্দরীর মধ্যে রাধিকা, সেইরূপ জাবতীয় স্তোত্রের 
মধ্যে এই স্তোত্রই শ্রেষ্ঠতম, ইহাপেক্ষ! উৎকৃষ্ট আর 
কোন স্তোত্ৰ নাই। পূর্বে সৃর্াপর্বদিনে পুন্ধরতীর্থে 
এই স্তোত্র আমি ব্ৰহ্মাকে দান করি। পরে আবার 
এই বিপদৃবিনাশন স্তোত্র দৈত্যগ্রস্ত ভীত শঙ্করকে 
ম্দাজ্ঞায় ত্রহ্ন। প্রদ্ধান করেন ; অনস্তর শঙ্কর উহা! সন- 
কাদি খধিগণ ও হূর্বাসাকে প্রদান করেন; পরে 
ভগবান্‌ সনৎকুমার কুপাবশতঃ গৌতমকে, গৌতম 
পুলহকে, পুলহ পুলস্ত্যকে, পুলস্ত্য অঙ্গিরাকে 
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এবং চন্দ্রহুষ্যকে সানন্দে অর্পণ করেন; তৎ্পরে 
অুর্ধ্য যমকে ও যম চিত্রগুপ্তকে কৃপা করিয়া দান 
করি য়াছেন। পিতঃ! তুমি গোলোক-গমনার্থ প্রতি- 
দিন এই স্তোত্র পাঠ করিও । বিভো ! এক্ষণে একবার 
সাক্ষাৎ পার্কতীকে এই স্তোত্রে স্তব কর। ইহ1যে 
কোন ব্যক্তিকে দান করিও ন! ও পাগীর নিকটে 
গোপন করিবে। নারায়ণ-ভক্ত, শাস্ত-স্বভাব, বিছান্‌ 
এবং সর্বজ্ঞবিপ্রকে ইহ! সযত্বে প্রদান করা কর্তৃবা- 
কিন্তু বুষবাহক, বৃষলীপতি, শুদ্ের নুপকার ও শুদ্রের 
আদ্ধান্নভোজী বিপ্র, বিশেষতঃ কন্তাবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে 
কখনই দান করিবে ন|। ৫০_৬৩। মানব, এই 
স্তোত্ৰ শৃতলক্ষবার জপ করিলে, সিদ্ধপ্তোত্র হইয়া 
থাকে এবং স্তোত্রদিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই 
সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। দিদ্বান্তোত্র ব্যক্তি অন্নিস্তম্ত, 
জলস্তত্ত, ভূত্তস্ত ও মন্ঃস্তস্তাদি সাধন করিয়া থাকে। 
সহ অশ্বমেধ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও মর্কতীর্থে স্নান 
অপেক্ষা এই স্তোত্ৰ পাঠে অধিক পুণ্য লাভ হইয়া! 
থাকে। হে তাত! আমার প্রাণতুল্য এই স্তোত্র আমি 
প্রদান করিলাম, এক্ষণে একবার এই সভামধ্যে 
পার্্তীর স্তব কর। বিপ্রবর! শ্রীরষ্ণের বাক্য 
অবণে, নন্দ সর্বসম্পতপ্রদায়িনী পার্কতীকে এই 
স্তোত্রে স্তব করিলে, পার্বতী তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে 
বর দান করিলেন। মুনে! তিনি নন্দকে অভীগ্গিত 
গোলোকবাম, বেদছুর্ণভ পরম জ্ঞান, গোকুলে রাজে- 
সত্ব এবং সুদরর্লত হরিভক্তি, হরিদ্বান্ত, মহত্ব ও মর্ব- 
মিদ্ধিরপ বর দানপূর্বাক মম্তাষণানন্তর শড্ুর সহিঙ 
গমন করিলেন এবং দেবগণ ও মুনিগণ নন্দনন্দন 
ভ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রন্থিত হইলেন। 
এদিকে এীকুষ্ণ নন্দকে কহিলেন, নন্দরাজ! দুর্লভ 
প্রবোধনে তোমার ত মোহ বিগত হুইয়াছে, এক্ষণে 
প্রচ হইয়া সত্য ব্রজধামে গমন কর। ৬৪-_-৭১। 


তীকুফ্জন্ুখণ্ডে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


TURE ni 


উননবতিতম অধ্যায়। 
শ্রী, বলিলেন, হে নন্দ! হে ব্রজরাজ। 
এক্ষণে ব্রজধামে গৃহে গমন কর, তোমার কোন তত্বই 
অজ্ঞাত রহিল না এবং মুনিগণ ও দেবগণের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। তুমি ধর্মজনক উপাখ্যান সকল 
শ্রবণ করিয়াছ, এবং যাহাদ্বার৷ ভববন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ করা যায়, তোমার নিকটে সেই সুহুর্লভ 


্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


তোমার গৃহে পরম হর্ষে ও সুখে অবস্থান করিয়াছি), 
তং্কালে বাল্যভাবপ্রযুক্ত যে সকল অপরাধ 
করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবে। তাত! বাজভবনে 
পিতা-মাতার নিকটে যে সুখলাভ ন| =ইয়াছে, 
আপনার নিকটে অবস্থান করিয়া আমি সেই পরম 
সুখ লাভ করিয়াছি, অধিক কি ঘর্গেও তাহা লুহুর্লভ। 
আমার যথোচিত বিনযপুর্ণ প্রিয় সম্ভাব্ণ এবং ব্হতর 
পরিহার, জননী যশোদা, গোপিকাগণ ও যে সকল 
বদ্ুবর্গের সহিত সতত অবস্থান করিয়াছি, সেই সকল 
গোপবালকর্দিগের নিকটে, আর বিশেষ রাধিকার নিকটে 
বিজ্ঞাপন করিবেন। তাত! আপনি শ্রহিক মুখ 
সম্তোগ করিয়া পরিণামে যশোদা, রোহিণী, গোপ- 
গোপিকাগণ, গোপবালকগণ, বুষ্ভান্গু রাধিকার মাতা 
কলাব্তী ও রাধিকার সহিত গোলোকে গমন 
করিবেন। পিতঃ! তোমাদিগের গমন-কালে অমূল্য 
রত্রনির্থিত হীরাহারপরিক্কত শত লক্ষ রথ গোলোক 
হইতে উপস্থিত হইবে) এসকল রথ মণি, মাণিক্য 
ও মুক্তা-মালায় বিভূষিত এবং বহ্ছিবিশুদ্ধ পীতবৰ্ণ 
মুরম্য বশ্্রসমূহে জমাচ্ছাদিত। ১_১০। ওঁ বথ- 
নিচয়ের চতুর্দিকে শেতচামরধারী সুন্দরকায় আমার 
পা্ধদপ্রবরগণ দণ্ডায়মান এবং স্থানে স্থানে রমণীয় 
উৎকৃষ্ট রত্বর্পণ সকল বিরাজমান; আপনি পার্থিব 
দেহ ত্যাগ ও দিব্য দেহ ধারণপুর্র্বক গেপ-গোপিকাগণে 
পরিবেষ্টিত ও রথে আরোহণ করিয়া নিশ্চয় পরমানন্দে 
গোলোকধামে গমন করিবেন। অযোনিসম্তব| 
রাধামাতা কলাবতী মেনা, নিত্য-দেহে নিশ্চয় মেই 
রথে গোলোকগামিনী হইবেন। পিতৃগণের মানসী 
কন্যা এ মেনা কলাবতী এবং সীতামাতা ও হুর্গামাত! 
মেনকাধন্তা। দুর্গ, তারা ও নুন্দরী সীতা ইহারা 
ও কলাবতী মেনা যথার্থই ধন্তবাদের পাত্রী। তাত! 
নুহূর্লত গোপনীয় তত্ব সকল কথিত হইল এবং আমি 
ও দুর্গা উভয়েই আপনাকে বর প্রদান করিয়াছি। 
কৃষ্ণ-ভক্ত ব্রজরাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অরবণে, 
পুনরায় সেই ভক্তবংদল জগন্নাথকে বলিলেন, প্রভো! 
চারিযুগের যে যে সনাতন ধর্ম, তাহা আমার নিকটে 
বিস্তার করিয়া ক্রমে বর্ণন কর এবং কলিশেষে যে যে 
গুণ, দোষ, উপস্থিত হইবে, আর পৃথিবী, ধর্ম ও 
প্রাণিগণেরই বা কি গতি হইবে। তৎসমুদয় কীর্তন 
কর। কমললোচন কৃষ্ণ, নন্দের- বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সুমধুর বিচিত্র কথা বলিতে আরম্ভ 
রিলেন | ১১--২০। ৃ 
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মবতিতম অধ্যায়। 


ভগ্রবান্‌ বলিলেন, নন্দ ! পুরাণসমূহে যে সুমধুর 
কথা পরিহ্ৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সানন্দে 
বলিতেছি শ্রবণ কর। জত্যযুগ্নে ধর্ম্ম পরিপূর্ণতম, 
মানব সকল ধাম্মিক এবং সত্য ও দয়া পূর্ণভাবে 
অবস্থিত থাকে। অঁ সময় সমুদয় বেদ-বেদান্ব, বিবিধ 
ইতিহাস, সংহিতা, সুরম্য পুরাণ সকল, পঞ্চরাত্র গ্রন্থ 
এবং কল্যাণকর মনোহর ধর্ম্মতত্বকথার অতিশয় 
প্রচার থাকে। সমুদয় বিপ্র সত্যযুগে বেদবিং 
পুণ্যবান্‌ ও তপস্বী, তাহারা নিরন্তর নারায়ণ-ধ্যান ও 
নারায়ণ:মন্ত্রজপে নিরত থাকেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই ব্্ণচতুষ্য়ই বৈষ্ণব হয় এবং 
সত্যধৰ্ম্মপ্রায়ণ শুদ্রগণ ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিযুক্ত থাকে। 
কালে সমুদয় ভূপতিগণ ধার্মিক ও প্রজাপালন- 
তৎপর এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে যোড়ণাংশ 
কর গ্রহণ করিয়া! থাকে। সত্যে ব্রাহ্মণগণ করশুন্ত 
ও স্বচ্ছন্দগামী, আর বনুন্ধরা তত শস্ত ও বত্বুদমূহে 
পরিপূর্ণ থাকেন। তৎকালে শিষ্যগণ গুরুভক্ত, 
পুত্ৰগণ পিতৃভক্ত এবং যোষ্দ্গ্ণ পতিভক্তা ও পাতি- 
ব্রত্যপরা়ণা হইয়! থাকে। ১-৯ । সমুদয় ব্যক্তিই 
খতুকালে ভাৰ্য্যা সম্ভোগ করে এবং কেহই সত্ীলন্ধ বা 
. লম্পট হয় না। তৎকালে দু ন! চৌর্ধা:ভয় থাকে 
না, আর কেহই পরদারে আসক্ত হয় ন!। সমুদয় 
বৃক্ষ ফলপুর্ণ, ধেনু সকল অতিশয় দুগ্ধবতী এবং লোক 
সমুদয় বলবান্‌, দীর্ঘকায় ও সৌন্দর্বাযুক্ত হয়। অধিক 
কি, কোন কৌন পুণ্যবান্‌ চিরদিন অরোগী হইয়া 
লক্ষব্ষ জীবিত থাকেন। আর বিপ্রগণ যেমন 
বিষ্ণুভক্ত, অপর বর্ণত্রযও সেইরূপ বিষ্ণুভক্ত ও 
বিপ্রসেবী হয়। নদ, নদী ও কন্দরস কল নিরস্তুর 
জলপূৰ্ণ থাকে এবং চতুর্থ ই তীর্থপূত ও দ্বিজাতিগণ 
তপ-পূত হইয়া থাকেন। তঙকাঁলে নিখিল ব্যক্তিরই 
মন পবিত্র এবং জগ খলবিহীন সৎকীর্তিপুর্ণ, 
যশোযুক্ত ও মন্গলান্বিত ও সত্য যুগে প্রতি গৃহে 
পর্বকালে পিতৃগণ, তিথিকালে দেবতাগণ ও সর্ন্মকালে 
অতিথিগণ পুজিত হইয়! থাকেন। ক্ষত্রিয় বর্ণতরয়ই 
বিপ্রভক্ত ও বিপ্রগণকে ভোজন করাইতে নিয়ত 
উত্সুক, কারণ ব্রাহ্মণগণের মুখ অকণ্টক উর্ববরা 
ক্ষে্রস্বরূপ অর্থাৎ তাহা হইতেই সমুদয় বান্থিত ফল 
সমুৎপন্ন হয়' এবং তথকালে সমুদয় লোকই হরি 
সংকীর্ত্তন ও হরিমহোৎ্সবে নিতান্ত আহ্নাদিত 
হয়। ১০-:১৬। সেই অত্যযুগে, নারায়ণের লাম- 
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কীর্ভনে ও তাঁহার উৎসবে সকলেই হ্বযুক্ত হয়; 
দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের কেহই নিন্দাবাদ করে 
না; সকলেই আতমশ্লাঘ! পরিত্যাগ করত পরপ্তণানু- 
বাদে রত হয়; কাহারও সহিত কাহারও বিরুদ্ধাচার 
থাকে না, সকলেই সকলের হিতদাধনে রত হয়; 
ত্র কি পুরুষ কেহই মূর্খ থাকে না; সকলেই পণ্ডিত 
হইয়া থাকে৷ সেই সত্যকালে কেহই ছুঃখী থাকে 
না; সকলেরই: মর্ন্দির রত্ুময় হইয়া থাকে । সকলের 
গৃহই মণি মাণিক্য মুক্তা ও ধর্ণনমুহে পরিপূর্ণ হয়; 
তখন ভিক্ষুক কি রোগার্ত কেহই থাকে না। সকলেই 
শোকবিহীন হইয়! সর্বদা আনন্দিত হয়) স্ত্রী কি. 
পুরুষ কাহারও বদনভূষণের অপ্রতুল হয় না। তখন 
কেহই ধূর্ত, কি কোপশীল ; কি ক্ষুধার্ত ও কুৎসিত 
হয় না; সকল প্রানীই ভরাবিহীন হইয়া স্থির-যৌবন- 
শালী হয়। সকলেই নির্বিকার হয় 3 কাহারও মনঃ- 
গীড়। ও অন্থান্ত পীড়াদি কিছুই থাকে না। সত্যযুগে 
সত্য, ধৰ্ম্ম ; অধিক দয়া প্রভৃতির বিষয় যাহা বর্ণিত 
হইয়াছে, আহার ভ্রেতাতে একপাঁদহীন ও দ্বাপরে 
তাহার অর্দ্পাদবিহীন হইয়! থাকে; কলির প্রথম- 
ভাগে ধর্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবখ অতি 
জীণবল হইতে থাকে। হে ব্রজরাজ! তখনি দুষ্ট, 
দন্য, চৌর প্রভৃতির অন্কুর উৎপন্ন হইতে থাকে। 
কেহ কেহ ভয়ে সংগুগ্ভাবে অধর্ম্মচারী হয়; 
পুংশ্চলীগণ ভয়ে গুপ্তভাবে অধ্ম্মচারিণী হয় ও পর- 
দার পরায়ণ ব্যক্তিরীও ভয়ে ভয়ে সংগোপনে 
অধৰ্ম্মাচরণ করে; ধার্ল্মিক ব্যক্তিদিগের ভয়ে অধার্থ্িক- 
গণ নিয়ত ভীত থাকে; ভূপতিগণ পরিমাণে 
অল্প ধৰ্ম্মুপরায়ণ হয় ও অল্পমংখ্যক ব্রাহ্মণ বেদে 
হয় এবং বহুসংখ্যকের মধ্যে কেহ কেহ ব্রত- 
ধধীনুষ্ঠানপরায়ণ হয় আর প্রায়শই লোক স্বচ্ছন্দগামী 
হইয়া থাকে। যে কাল পর্যন্ত তীর্থনকল, বিষ্ণু, 
গ্রাম্যদেবতা, শান্্রদকল ও দেবপুজা বিদ্যমান থাকিবে, 
নেই কাল পর্য্স্ত কিছু তগন্তা কিয় পরিমাণ সত্য, 
কিছু ধর্ম ও কিয়খপরিমাণে ্বর্গপ্রাপ্তিও বিদ্যমান 
থাকে। ১৭-__২৮। হে তাত! দোষের আকর কলি 
কালের কেবল মাত্র একটি মহৎ গুণ ; তখন মানসিক 
কৃত উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সুকৃত ও পুণ্য মানসিক 
ব্যাপারেই উৎপন্ন হইবে। হে তাত! তীর্থ সমুদয় 
বিগত হইলে ধৰ্ম্মাংশও নষ্ট হইবে; অমাবস্তাতে 
চন্দ্রকল! যেরূপ ভাবে অবস্থান করে, তদ্রুপ ধৰ্ম্মও 
কলারূপে সেই কলিশেষে অবস্থান করে। নন্দ 
বলিলেন, হে বৎস! এই মস্ত তীর্থ কতদিন থাকে,. 
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নি শর বাদেবত| ও শাস্ত্রনমূহ কতদিন থাকে; তাহ! 
বন কর। তগবান্‌ বলিলেন, পিতঃ। কলির 
দ্রশলহআ বংমর পর্যন্ত শ্রীহরি পৃথিবীতলে অবস্থান 
করেন। ততদিনই দেব-প্রতিমা-পুজা, শান্ধ ও 
পুরাণাদি বিদ্যমান থাকে, তাহার অর্ধ সময় গর্গ! 
প্রভৃতি তীর্থ পৃথিবীতে থাকেন, তাহার অন্ধ সময় 
গ্রাম্যদেবতাও পণ্ডিতগণের বেদ অবস্থিতি করে। হে 
পিঁতঃ! তৎপ্রে কলির অন্তিম কালে অধৰ্ম্ম পরিপূর্ণ 
হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈঠ, শুদ্র এই চারিজাতি 
একজাতিরূপে পরিণত হয়; বিবাহ মন্ত্রপূত হয় না 
এবং সত্য ও ক্ষমা থাকে না, ব্রাহ্মণের! যক্ঞো- 
পবীত ও তিলক ধারণ পরিত্যাগ করে; বিপ্রবংশীয় 
ব্ক্তিণ সন্ধ্যাবিহীন ও বেদালোচনাবিহীন হয়; 
সকল বর্ণের সহিত সকল বর্ণই ভোজন করে; 
তাহাতে কোন নিয়ম থাকে ন! ; চতুর্কিধ বর্ণই লম্পট 
হইয়! অভক্ষ্য.ভক্ষণে চঞ্চল হয় ; নারীগণের প্রায়ই 
সতীত্ব থাকে না; গৃহে গৃহে পুংশ্চলীপুর্ণ হয়; 
তাহাদের ভয়ে স্বামী ভূত্যতুল্য কম্পিতকলেবর 
হইলেও তথাপি তাহাকে নিয়ত তর্জন গর্জন করে। 
২৯--৩৭। হে পিতঃ | সত্রীগণ ক্ষুধায় প্রগীড়িত স্বামীকে 
উৎকৃষ্ট আহার প্রদান না করিয়া উপপতিকে মিষ্টান্ন, 
তান্থুল চন্দন প্রভৃতি সানন্দে প্রদান করে। কলিতে 
পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে ভ€সন| করে; প্রজাগণ 
ভূপাগুকে উংগীড়ন করে; ভূগালগণও প্রজাদিগকে 
উৎপীড়ন করে ; শিষ্ট ব্যক্তির! দু তঙ্কর, দুষ্ট মানব- 
গণের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হন; প্রজাগণ করভারে 
পীড়িত হইয়া মনের খেদে বনবান গ্রহণ করে এবং 
বনুন্ধরা শস্তহীন| গাভী সকল ক্ষীরহীন| হয়; হুপের 
অল্পতাবশতঃ দত ও নবনীত প্রভৃতি ছুর্লভ হইয়া উঠে; 
লোক সকল মত্যকথাবিহীন হইয়া সর্ব্বদা মিথ্য। কথা 
ব্যবহার করে) ব্রাহ্মণের! মন্ধ্যাশৌচাদিবিহীন হইয়। 
বৃষবাহনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করে এবং শুদ্রজাতির 
পাচকতাকার্ধ্যে নিযুক্ত হয়; শুদ্রশব'দাহে তাহাদের 
অভিরুচি ও শু্রন্থী.গমনে নিয়ত প্রবৃত্তি হয়, শুদ্রগণও 
বিপ্রপত্থীতে নিয়ত এত হয়। শুদ্র-পরিচারকগণ যেব্রাহ্ম- 
ণের অন্নে প্রতিপালিত হইবে, তাঁহার স্ত্রী. মাত! হইতে 
ও পুজনীয়া, তথাপি সেই লম্পট পরিচারকগণ সেই 
বিপ্রপত্বীকে হঃণ করিতে প্রবৃত্ত হয় । কলি-প্রভাবে 
ভৃত্যগণ রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজ] হয় এবং 
রমণীরা স্বীয় স্বামীকে বিনাশ করিয়া উপপতির সেবা- 
পরায়ণা হয়। পুত্র পিতাকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভূপতি 
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প্রবৃত্ত হয়! সাধুগণের সংকীর্তি বিলোপ করিতে যত 
বান্‌ হয় । সকল লোক স্বেচ্ছা চারী হইয়। লিঙ্বপরায়ণ 
ও উদ্ররপরায়ণ হয় ও সকলেই ব্যাধির দ্বারা অভিভূত 
কুৎসিত ও সুন্দর পরিচ্ছদপ্রভূতি বিহীন হয়। মনুষ্য 
অসম্পূর্ণ মন্ত্-গ্রহণ করে; গুরুগণ হীন্জাতি, বয়ঃকনিষ্ঠ 
বেদাদিনিন্দক এবং মিথ্য। মনজপ্রচারক হয়। সেই 
কলিকালে বেবতা ব্রাহ্মণ, অতিথি, গুরু ও পিতামাতার 
পুজা বিলুপ্ত হইয়া কেবল সহব্্মিণীই নিয়ত পুজিত৷ 
হয়; কেবল স্ত্রীর বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীরই গৌরব সর্ব 
থাকে। যুগধর্মক্রমে সৎকুলজাত ব্যক্তি চৌর্যাবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া! ব্রক্মস্থ ও দেবস্ব হরণ করে এবং 
লোভব্শত্ঃ কৌতুকে ন্রহত্যা করে ; তাহাতে অণুমা- 
ত্রও কুপিত হয় ন|। ৩৮-:৫০। প্তিঃ! দোষাকর 
কলিযুগ্নপ্রভাবে সমস্ত জগৎ দেব্গৃহবিহীন, অরাজকতা 
ও দুর্নীতিপুর্ণ হইয়া! অত্যন্ত ভয়াকুগ হয়; লোকসকল 
ক্ষুধাপীড়িত, কুংনিতবেশধারী, দরিদ্র ও ব্যাধিযুক্ত হয়; 
রাজেব্রগণ কেবল কপর্দক ও ঘটাধ্যক্ষ হয়; লোক 
সকল বদ্ধানৃষ্ঠপরিমিত ও বৃক্ষ সকল শাকদম হয়) 
তখন তাল, নারীকেল ও পনস- বৃক্ষের ফলসকল 
সর্ধগের স্তায় অতি ক্ষুদ্র হয় ; কিন্তু তাহার পরে আরও 
কুদ্রতর হয় , গৃহসকল, জলপাত্র, ভোজনপাত্র শঙ্ত 
ও বন্ত্রবিহীন হইয়। অপরিষ্ষারের একশেষ হয় এবং 
সমস্ত গৃহ ছূ্মন্ধময় ও দীপশিখা-বিহীন হইয়া অন্ধকারে 
পরিপূর্ণ হয় ; সমস্ত লোক পাপাত্রান্ত হইয়া হিৎঅ- 
জন্তভয়ে আকুল হয়) ব্যাভিচারিণী-স্ত্রী ও পুরুষগণ 
সকলেই কলহপরায়ণ হইয়া উঠে, তখন কামিনীগণ 
রূপবিহীন ও পুরুষগণ বিরূপ হয়। কলিযুগে নদ, নদী, 
কন্দর, সরোবর, তড়াগ সকল জল-পণ্থবিহীন ও কুস্ত 
ঝারিবিহীন হুইয়া উঠে; নারীগণ গর্ভে অপত্য ধারণ 
করিতে পারে না। সর্ব্বদ। কামবশে জারমংযোগে 
উন্মুত্তা হয়। সকল লোক অশ্ব বৃক্ষ ছেদন করে; 
বহুদ্ধরা বৃক্ষশূন্যা হয় এবং বৃক্ষ ফলবিহীন ও শাখাধন্ধ- 
বিহীন হয় ; ফল, অন্ন ও জল, ইহাতে স্বাহৃতা থাকিবে 
না। মানবগণ সর্বদা কটুভাষী নির্দয় ও ধর্ম্মশুন্ 
হয়। হে ব্রজেশ্বর! তাহার পর ব্ছবৃষ্টিতে দ্বাদশ 
ুর্ধ্য উদিত হুইয়া আতপতাপে মানব ও সমস্ত জন্ত 
বিনাশ করিয়া থাকেন) তখন পৃথিবী কথামাত্রে 
পর্্বদিত হয়; এইরূপে কলির অবসান হইলে, ক্রমে 
পুনর্ববার সত্য প্রবিষ্ট হয়। হে তাত! আমি আপনার 
দু্ধপোষ্য বালক আমার যথাসাধ্য চারিযুগের বিষয় 
.বর্ণন করিলাম, আর কি বলিব? এখন আপনি সুখে 
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দধি, তত্র, শুভকর্মযোগ্য স্বস্তিক নুধাসদশ মিষ্টার 
ও পিতুলোক এবং দেবোদেশে প্রস্তুত যাহা কিছু 
মিষ্টদ্রব্য-সমস্তই আমি রোদনবলের আশ্রয়ে ভোজন 
করিয়াছি; কারণ বালকদ্বিগের রোদনই বল। অতএব 
তাত! আমার অপরাধ ক্ষম। করুন; আমি বালক, 
আমার পদে পদে দোষ) আপনি আমার পিতা ও 
যশোদা আমার জননী; আমি আপনাদের সশ্বেহময় 
পুত্র; জননী যশোদা ও রোহিনীকে আমার দোষ 
মার্জজন| করিতে বলিবেন। আপনি এই বালকমুখে 
যাহা শ্রুত হইলেন এবং আমি যে, তৎসমস্ত 
গোকুলবামীদের নিকটে বলিব্নে। ৫১-৬৮ ৷ 
কাল বন্ধুগণের সহিত বন্ধুগণের মিলন করে, 
আবার কালই তাহার বিরোধী বিচ্ছেদ জন্মায় 
এবং কালানুসারেই সকলের গ্রীতিও জন্নিয়া 
থাকে। কাল স্থষ্টি করে, কাল প্রতিপালন করে এবং 
কালক্রমে আনন্দ জন্মে ও কালবশে সমস্ত প্রজাঙ্গয় 
হইয়া থাকে । সুখ, হুঃখ, ভয়, শোক জরা, মৃত্যু ও 
জন্ম প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মানুরোধে কালই বিধান করে। 
হে তাত! এ সমস্তই কালকৃত, অতএব ইহাতে 
যিম্ময়াপন্ন হইবেন না। এক্ষণে ব্রজধামে গমন করুন, 
দেখুন কালের কিরূপ গতি;__কোথায় আপনি গোকুলে 
' বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ, আর কোথায় আমি 
মথুরাতে বনুদেবের তনয়; পিতা কংসভয়ে আমাকে 
আপনার গৃহে যশোদাসমীগে সমর্পণ করেন, সেই 
জন্য আপনি গপিঅ হইতেও অধিকতর মাননীয় 
পিতা। যশোদা আমার জননী হইতেও অধিকতর 
স্নেহময়ী জননী। হে ব্রজপতে ! আপনাকে আমি 
যে জ্ঞান প্রদান করিলাম ও পার্বতী যে জ্ঞান প্রদান 
করিয়াছেন, সেই জ্ঞানবলে মোহ পরিত্যাগ করুন। 
হে তাত! এক্ষণে সুখে গমন করুন। নন্দ বলিলেন, 
বৎস কৃষ্ণ! সেই বৃন্দাবন, রমনীয় মহোৎসব, সেই, 
গোকুল, সেই ধেলুসমূহ, সেই হুন্দর যমুনাতট 
একবার স্মরণ কর। হছে বৎস! রমণীগণের সুরম্য 
ও তোমার প্রিয় রাসমণ্ডল, সেই গোপিনী ও 
গোপবালকগণ ; তোমার জননী যশোদ। ও রোহিণী 
এবং প্রাণাধিক! রাধিকাকে স্মরণ হয় কি? 
বৎস কৃষ্ণ! আমি বলিতেছি, তুমি অল্পকালের 
জন্য একবার গোকুলে গমন কর। নন্দ 
এই কথ! বলিয়া কৃষককে ক্রোড়ে করিলেন। 
তখন অবিরত তাঁহার শোকবেগে নেত্রনীর 
বিগলিত হইয়া কৃষ্ণের সর্বান্গ মিক্ত করিল। 
নন্দরাজ মোহবশতঃ কৃষ্কে বক্ষে ধারণ করত 


৫৬৩ 


তাঁহ'র গণ্ডস্থলে অবিরত চুম্বন করিতে লাগিলেন। 


তখন ভগবান্‌ কৃষ্ণ পরম আনন্দে তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন। ৬১-৭১ । 


শ্রীকৃষ্জন্মণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একনবতিতম অধ্যায়। 


ভগবান বলিলেন, হে তাত! বকর্ম্মফলে 
সকলের সহিত সকলের মিলিতভাবে একত্রাবস্থান হয় 
ও সেই কম্মফলেই আবার বিচ্ছেদ টিয়া থাকে; 
তাহাতেই আবার ক্ষণকাঁল দর্শন হয়। কে নেই 
কর্মফল বারণ করিতে পারে? হে পিতঃ! বৃন্দাবনে 
যাওয়া আর না যাওয়ার বিষয় উদ্ধব সমস্ত বলিবেন। 
তাহাকে শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রেরণ করিতেছি, তাহার 
নিকটে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। সেই উদ্ধব 
যাইয়াই জননী যশোদা, রোহিনী গোপিকা, গোপবালক- 
গণ ও প্রাণাধিকা রাধিকাকে প্রবোধবাক্যে সন্তুনা 
করিবেন। কৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, এই সময়ে 
তথায় বহুদ্বেব, দৈবকী, ব্লদেব, উদ্ধব ও অক্ুর, 
ইহারা সহসা সমমাগত হইলেন। বহুদেব বলিলেন 
হেনন্বরাজ! তোমাসদৃশ জ্ঞানী সদ্ধন্ধু এই বালক 
হইতে সথারপে লাভকরিয়াছি; তুমি মোহ পরিত্যাগ 
করত স্বগৃহে গমন কর। বৎস কৃষ্ণ ধেরপ আমার 
পুত্র, এইরূপ তোমার ও পুত্র; ইহাতে কোন বিশেষ 
নাই, হে বন্ধে! মথুরা গোলোক হইতে অতিদূরদেশ 
নহে, অতএব মূহোৎসবে ও সর্বদা আনন্বকাধ্যে এই 
পুত্রকে অবশ্য দেখিতে পাইবে। দৈবকী বলিলেন, 
হে নন্দরাজ! আপনি 'শোকে এত অলম হইতেছেন 
কেন? কৃষ্ণ যেরূপ আমাদের পুত্র, এইরূপ আপ- 
নারও পুত্র কৃষ্ণত ব্লদেবের সহিত একাদশ বৎসরই 
আপনার গৃহে সুখে বাস করিয়াছে, এত অল্পদিনেই 
কেন শোকাকুলিত হইলেন? তাহা হইলে এই মথু- 
রাতেই পুত্র-কৃষ্ণ সহ কিয়দ্দিন অবস্থান করত তাহার 
চন্্রানন দর্শনে জন্ম সফল করুন৷ ও সময়ে ভগবান্‌ 
বলিলেন, উদ্ধব তুমি অবিলম্বে গোকুলে গমন কর। 
তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি সানন্দে গমন করিয়া 
জননী যশোদা, রোহিণী এবং গোপাবালকসমূহ, 
রাধিক! ও গোপীগণ সকলেই আমার শোকে অধীর 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাহাদিগকে 
শোকবিনাশী আধ্যাত্মিক প্রবোধ বাক্যে ষ 
করিবে এবং জননী যশোদাকে বলিও যে, 
মাতার আজ্ঞানুধারে নন্দরাজ আপাততঃ আমা” 
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৫১৪ 


দিগের গৃহেই স /নন্দে অবস্থান করিতেছেন! শ্রীকৃষ্ণ 
এই কথা বলিয় স্বীয় পিতা, মাতা, বলদেব ও অক্তুয়ের 
সহিত শীঘ্র স্বগৃহাত্যন্তরে গমন করিলেন। হে নারদ ! 
তৎপরে উদ্ধব সে রাত্রিতে সেই মথুরাতেই অবস্থান 
করিয়। প্রভাতে শীঘ্র মেই রমণীয় বৃন্দাবনে গমন 
করিলেন। ১-১৪ । 

ভীকফজন্মখণ্ডে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বিনবতিতম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ ! প্রীকৃষ্প্রেরিত উদ্ধব 
দূতরূপে গমন করিলেন। তিনি বাত্তাকালে প্রথমতঃ 
গণপতিকে প্রণাম করিলেন) তৎ্পরে নারায়ণ, শত, 
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গ, দিকপাল ও মহেশ্বরকে 
স্মরণ করত মঙ্গলহুচক সমস্ত দর্শন করিয়া বৃন্দাবন- 
যাত্র! করিলেন। উদ্ধব পথিমধ্যে ছুন্দুভিত্বনি, ঘণ্টানাদ, 
শঙ্খধ্বনি, হরিনামমন্থীর্ভন ও ব্রাহ্মণদ্িগের শুভা- 
শীর্বাদ শ্রবণ করিলেন এবং কিযুর গমন করিয়া 
পথিমধ্যে পতি-পুত্রব্তী সাধ্বী রমণী, প্রদীপ, মাল্য, 
দর্পণ, জলপূৰ্ণ কত্ত, দধি, লাজ, ফল, দরবার, শুরু- 
ধান্য, রজত, কাঞ্চন, মধু, ব্রাহ্মণসমূহ কৃষ্ণসার, বৃষ, 
ঘত, সদ্যযোমাংস, গজেন্দর, নৃপত্রেষ্ঠ শ্বেতঘোটক, 
পতাকা, নকুল, 'শুকপক্ষী, শুরু পুষ্প ও চন্দন প্রভৃতি 
কল্যাণহৃচক দ্রব্যাদি দর্শন করিতে করিতে গমন করিয়া 
কিয়ংকাল পরেই বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় 
প্রথমতঃ সম্মুধেই ভাণ্তীর-বনমধ্যে অক্ষয়বট দেখিতে 
পাইলেন, তাহার পত্র সকল রক্তবর্ণ ও অতি মস্থণ ; 
তৎপরে সুবেশধারী গোপবালকগণকে দেখিলেন) 
তাহার রত্রময় ভূষণে বিভূষিত এবং শোকে অধীরভাবে 
হ! কৃষ্ণ! হা বলরাম! বলিয়া উচ্চৈ:স্বরে রোদন 
করিতেছে; তাহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ প্রদান 
করিয়া, হুদূর নগরমধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন, 
বিশবকর্ম্যা-বিনি্ম্মিত মনোহর নন্দশিবির, সম্মুখে বিরাজ-' 
মান; ও শিবির মণ্রিত্ববিনির্ল্মিত এবং তাহার চারি- 
দিক মুক্তা-মাণিক্য ও হীরকদারা গরিশোভিত) 
তাহার মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ রত্বনির্ম্িত মনোরম কলস 
মকল শোভা পাইতেছে। ১--১১। আহার চিত্র বিচিত্র 
দার দর্শন করিয়! সেই নগরে প্রবেশ করত রখ হইতে 
অবতরণপুর্বক সেই প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগি 
লেন। তখন যশোদ। ও রোহিণী শীত্র কুশলবার্ত| 
জিজ্ঞাস করত আমন, জল ও গো প্রভৃতি ম 


প্রদান করিয়| জিজ্ঞাসা করিলেনটদকগিনসীযাধলবীরম-গ৪লাব।খলো কধীিধ' পলাশ, শিরীষ, ধারী 


্রন্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


ও কৃষ্ণ ইহারা কোথায়, তাহা সত্য বল। তখন উদ্ধব 
ক্রমে সকলের মঙ্গলবার্ততা বলিতে লাগিলেন, যশোদে। 
নন্দরাজ, কৃষ্ণ ও বলর।মগহ আনন্দে অবস্থান করিতে. 
ছেন; কিছু বিলম্বে আগমন করিবেন। সম্প্রতি 
আমি আপনাদের কুশ্লবার্ত। সম্পূর্ণরূপে জানিয়া 
মথুরায় গমন করত তীহার্দিগকে বলিব! যশোদা ও 
রোহিণী, মঙ্গলবর্ত শ্রবণ করিয়া ত্রাঙ্গণদ্দিগকে অভী- 
প্নিত রত, সুবর্ণ ও বস্তি প্রদান করিলেন। তৎপরে 
উদ্ধবকে তুধাতুল্য সুস্বাহ্‌ মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া! 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ মণি, হীরা ও বন্ধ প্রভৃতি প্রদান 
করিলেন । তখন তাঁহাদের অনুমতিক্রমে বাদ্য- 
করগণ নানাবিধ মঙ্গলজনক বাদ্য বাজাইতে লাগিল। 
তথ্পরে. তাহার! বহুবিধ ব্রাহ্মণ. ভোজন করা. 
ইয়৷ নানারপ মাঙ্গলিক কার্ধ্যাগু্ঠন করিলেন 
এবং বিপ্রগণদ্ধারা বেদ পাঠ করাইয়া পরম আন- 
ন্বের সহিত নৈবেদ্য, পুষ্প, বূপ, দীপ, চন্দন, 
বস্ত্র, তান্ুল, মধুপর্ক, ঘবত প্রভৃতি নানারূপ উপহারে 
প্রভু শন্বরের অর্চনা করাইলেন। এইরূপে যোড়শোপ- 
চার দ্রব্য. নানাবিধ বলি, শতগখ্যক মহিষ, 
শুদ্ধ সহজ ছাগ, অযুত মেষ প্রভৃতি নানা উপ- 
হার প্রদানপূর্ববক বৃন্দারণ্য-দেবতা ভবানী দেবীর 
অর্চনা করিলেন। ১২--২৩। তাঁহারা কৃষ্ণের 
কল্যাণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগক শতগংখ্যক সুবর্ণ, শত 
ধেমু দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপরে বারং- 
বার উদ্ধবকে সাদরে পুজা করিতে লাগিলেন। 
তৎপরে উদ্ধব গোপগণ ও যশোদা, রোহিনী, গোপ- 
বালকগণ, বৃদ্ধ গোপিকাদিগকে আশ্বামিত করিয়া 
রাসমগ্ডুলে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, রাসমগডল সুচারু চন্দ্রমগ্ুলের ন্যায় বর্তুলা- 
কার এবং পটহৃত্রনিবদ্ধ স্িপ্ধ রগাল ও চন্দন-পল্প- 
যুক্ত ও শোভাসম্পন্ন মনোহর মালাশ্রেণীবিলন্বিত 
আরামকদলীন্তত্তে সুশোভিত ; সেই রাসমণলস্থিত 
ভুমি সকল দধি, লাজ, ফল, পট, পুষ্প, দু্ববানুর, 
চন্দন, অগ্ুরু, বন্তুবী, ও বুক্ধুমদ্ধারা সুসংস্কৃত; যেই 
রাষমণ্ডশ তিন লক্ষ সুন্দর রমণীয় রতিমন্দিরযুক্ত ; 
তাহার চারিদিকে তিন কোটি গোপিক! বেষ্টন 
করত যত্বপু্্বক তাহা রক্ষ! করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ 
গোপগণ কৃষ্ণের আগমন ভাবিয়া তথায় তাহার আগ- 
মন প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ রিচরণ করিতেছে । তৎপরে 
উদ্ধব যমুনা প্রদক্ষিণ করিয়া, ক্রমে চন্দনবন, চন্পক- 
বন, যুখিকাবন, কেতকীবন, মাধবীবন, বকুলবন, 
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কাঞ্চন ও কর্ণিকারবন প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরপে 
উদ্ধব মনের আনন্দে নাকেখ্বরবন, লবঙ্গবন, নাগবন, 
তালবন, হিস্তালবন, ভ্রমণ করিতে করিতে সকল 
পরিদর্শন করিলেন। ২৪--৩৪। এইরূপে রমণীয় 
পনম, রসাল, লাঙ্গলী ও মন্দারকানন সকল -বামভাগে 
রাখিয়া অতিক্রম করত বমণীয় কু্তবন দেখিলেন; 
তৎ্পরে তাহ! অতিক্রম করত পুংস্কোকিলের শব্দে 
অতি মধুর রমণীয় মধুকানন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় 
মধুত্রতসমূহ মধুর ঝঞ্ধার করিতেছে এবং মাধবীকাধার 
সেই প্রদেশে অভীদ্দিত ও বন্য বৃক্ষ সকলে পরিবৃত 
রহিয়াছে। পুষ্পপরিমলবাহী সমীরণ মৃতু মন্দ 
সঞ্চারে প্রবাহিত হইয়! চারিদিক সৌরভে পরিপূর্ণ 
করিতেছে। উদ্ধব মেই বন সন্দর্শন করত যথোক্ত 
রাজমার্গে, রষণীয় ব্দরীবনে গমন করিলেন, তাহা 
দর্শন করিয়া ক্রমে শ্রীফল, নিশ্ব, নার, পদ, করবীর, 
তুলপী প্রভৃতি বনসকল দর্শন করিয়া গমন করত 
সম্মুখে দেখিলেন, রক্তবর্ণ স্থপক ফল শোভা পাই- 

তেছে। তাহা বামে রাখিয়া তিনি কদলীবনে প্রবেশ 
করিলেন; তথায় অতি নিভৃত স্থানে রাধিকার আশ্রম 
দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রম মপীব্রনির্থিত 
প্রাকার, পরিখা ও হুর্গঘারা বেধিত। অতএব শব্রু- 

গণের অতি অগম্য ও সিত্রগণের সুগম্য) তাহার 
সঙ্কেতমার্গ রক্ষিগণ নিয়ত রুক্ষ! করিতেছে । 

সেই আশ্রম বিশ্ববর্ণ্মুবিনির্ন্মিত এবং নানাবিধ চিত্রে 

চিত্রিত ; মণীন্্র মুক্তা, মাণিক্য ও হীরা প্রভৃতি ' 
উৎকৃষ্ট বত্বখচিত ও বত্স্তত্তে স্থুশোভিত ; তাহাতে 

রত্বময় দোপানে পরিশোভিত মন্দিরসমূহ মনোহর 
শোভা সম্পাদন করিতেছে ; তাহাতে আবার সারি 
সারি রত্বময় কলমসমূহ নিবদ্ধ আছে । সেই 
আশ্রমের উপরিভাগে বহ্িবিশুদ্ধ-বস্ত্রনির্থিত পতাকা 
সকল ইতস্ততঃ বায়ুবিচলিত হইয়! অতি রমণীয় শোভা 
বিস্তার করিতেছে এবং কোন কোনও স্থান রত্ব, দর্পণ 

ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হইয়াছে; তৎপরে উদ্ধব 

আশ্রমের রত্বময় কবাটযুক্ত সিংহদ্বার দেখিতে 

পাইলেন; তৎপরে দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন; 

বিচিত্র রমণীয় বৃন্দাবন-কদম্বকানন ; সেই বক্তরহরণাদি- 

ব্যাপারধচিত বিশ্বকর্মীবিরচিত সুরম্য রাসমগ্ডল 

বিরাজিত রহিয়াছে; তাহার মধ্যে গোপগোপীযুক্ত 
নানা কুটীরকুণ্ধ সকল বিরাজ করিতেছে। ৩৫-:৪৮। 
মনোহারিণী লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপিকা বেত্র হস্তে 
ভয়শুন্য। হইয়া আন দ্দের সহিত স্বচ্ছন্দাচরণে সেই 
থারদেণ রক্ষা করিতেছে। উন্ধব সেই দ্বার মন্দর্শন, 
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করিয়! অতি মনোহর দ্বিতীয় দ্বার ও তৃতীয় ছার 
অতিক্রম করত চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত হইলেন? মেই 
ঘারের শোভা অনির্বচনীয়। তিনি সকল দ্বার 
অপেক্ষা সেইটী উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিলেন; 
তৎ্পরে পঞ্চছারে উপস্থিত হইয়া নানারূপ চিত্র দর্শন 
করত তখপরে মনোহর ষষ্ঠঘারে গমন করিলেন 
তথায় দেখিতে পাইলেন; ভিত্তিমকল রামরাবণের 
যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাব্তারের চিত্রে চিত্রিত; তাহাতে 
বিশ্বকৰ্ম্মা কৃত্রিম রাসমগুল ও যমুনাজলকেলি প্রভৃতি 
অতি মনোহর ভাবে রচনা করিয়াছেন। সহ 
গোপান্গন। সেই ষষ্ঠদার স্যত্বে বক্ষ! করিতেছে) সেই 
গোপিকাগণ রতধেন্্রমারনির্্মিত বিবিধ ভূষণে বিভূষিত ; 
তাহাদের হস্তে উৎকৃষ্ট বত্রময় দণ্ড এবং বসনভূষ্ণ 
সকল হীরক, মণি, মুক্ত! ও মাণিক্যে খচিত। তাহাদের 
প্রধান! মাধবী প্রথম্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ধব 
ক্রমে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন । 
তখন মাধবী উদ্ধবকে তথায় রাখিয়া পরম আহ্লাদের 
সহিত গমনপুর্ধক রাধিকার সখীগণকে, সমস্ত সংবাদ 
জানাইল। ৪৯--৫৭। তখন রাধিকার প্রিয়মখীগণ 
মর্গলবার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত শঙ্খ ঘণ্টা 
মৃদঙঈ পণব প্রভৃতি বাদন করত ঈগ্গিত উদ্ববের 
যথোচিত নির্মস্না করিল এবং মহানন্দে তাঁহাকে 
রাধাপুরাভ্যত্তরে প্রবেশ করাইল। উদ্ধব তথায় 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন ; মন্দির অতি উৎকৃষ্ট ও 
অমুল্য-বত্বনির্শিত ; সম্মুখে সপন্ব পদ্মপত্রে অমাবস্তার 
চন্্রকলাসদৃশী শোকাকুল! রাধা মুচ্ছিতভাবে শয়ান! 
রহিয়াছেন। অবিশ্রান্ত রোঘনে তাঁহার ব্দনমগ্ডল 
রক্তিমাপুর্ণ হইয়াছে; শরীর শীর্ণ এবং আভরণসকল 
উন্মুক্ত ; তিনি নিরাহারে নিশ্চে্টভাবে পতিত আছেন। 
তাহার ওষ্ঠাধর শুক ও অল্প অল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হই- 
তেছে এবং তাহার কেশপাশ সুবর্ণ-বর্ণ হইয়াছে । 
তাহাকে দর্শ। করিবামাত্র উদ্ধবের শরীর পুলকিত 
হইল। তিনি ভক্তিনতমস্তকে প্রণাম করত বলিলেন, 
্রন্মাদিদেবগণ ষাহাকে বন্দনা করেন বাহার গুণকীর্তনে 
ত্ৰিভুবন প্ত্ৰিত| লাভ বরে ; আমি সেই বাধার পাদ- 
পদ্ম বন্দনা করি। আমি গোলোকঝাপিনী দেবী রাধি- 
কাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি শতশঙ্গন্বাসিনী 
চন্্রাবলী $. অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি 
রামমগুলবাসিনী রাসেশ্বরী; আপনাকে করযোড়ে 
আমিনমস্কার করি। দেবি! আপনি বিরজাতীর- 
বামিনী বৃন্দ ; অতএব আপনাকে আমি সাদরে 
নমস্কার করিতেছি। আপনি বুন্দাব্নবিলামিনী কুষ্ণ 
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অতএব এই দাম আপনাকে নমস্কার করিতেছে। দেবি! 
আপনি কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা ; অতএব আপনাকে আমি 
নমস্কার করিতেছি ; আপনি কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিয়ত 
অবস্থান করেন এবং আপনি তাঁহার প্রিয়তম! ) 
অতএব দেবি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মাতঃ ! 
আপনি 'বৈরুঠঠবাসিনী লক্ষ্মী, বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবী 
সরহ্বতী এবং সকল বর্ষের অধিষ্ঠাতৃদেবী কমল 
অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি । দেবি! 
আপনি পদ্মনাভপ্রিয়তম! পদ্মা ও মহাবিষ্ণুর মাতা! 
আদ্যাশক্তি; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার 
করিতেছি। জননি। আপনি সি্ুত্বত। মর্ত্য-লক্ষ্মী, 
নারায়ণপ্রিয়। নারায়ণী; অতএব আপনাকে আমি 
নমস্কার করি। ৫৮--৭০। আপনি বিষ্ণুমায় বৈষ্ণবী 
মহামায়া ও সম্পদ্রূপিণী ; অতএব আপনাকে আমি 
নমস্কার করি। আপনি কল্যাণম্বরূপিণী, শুভপ্রদ! 
ও চারিবেদের মাতা সাবিত্রীন্বরূপা; এই দাস 
আপনাকে করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছে । দেবি! 
আপনি বুদ্ধিস্বরপা ও জ্ঞানদায়িনী ; আপনি সত্যযুগে 
দেবগণের তেজোরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি 
স্বয়ং প্রকৃতি; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। 
আপনি ছূর্গ-নিঝাষিনী দেবী দুর্গা; অপনাকে আমি 
নমস্কার করি। দেবি! আপনি ত্রিপুরহারিণী ত্রিপুরা) 
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি হুন্দরীগণের মধ্যে 
অতি রমণীয়া সুন্দরী এবং আপনি শুদ্ধসত্বশ্বরূপা ও 
সগুণা; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি; 
আপনি দক্ষকন্তা সতী শৈলসুতা পাৰ্ব্বতী ও তপস্বিনী 
উমা; অতএব আপন!কে প্রণাম করি। ভগবতি! 
আপনি নিরাহারম্বরূপা অপর্ণা ও গৌরীলোকনিবাসিনী 
গৌরী; আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি । আপনি 
কৈলাসবাসিনী মাহেশ্বরী, নিদ্রা দয়া ও অদ্ধান্বরূপ!; 
অতএব আপনাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি 
তৃষা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি, কান্তি, সবষ্টি্বরপা ও স্থিতি-ক্রাঁ ; 
অতএব অপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। দেবি! 
আপনি মঙ্গলময়ী অভয়! মুক্তিদায়িনী স্বধা স্বাহ! শাস্তি 
ও কান্তিত্বরূপা) অতএব আপনাকে নমস্কার 
করিতেছি । ভগ্বতি। আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া, 
নিদ্রা ও শ্রদ্ধা্রূপ!; অতএব আপনাকে আমি 
প্রণাম করি। আপনি ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্ান্বরূপা 
এবং ধৃতি, ক্ষমা ও চেতনাব্বরূপ। আপনাকে প্রণাম 
_করি। দেবি! আপনি সর্ব্বশক্তি ও সকলের মাতৃ- 
স্বরূপ, আপনি বহিতে উৎকৃষ্ট-দ্বাহিকা শক্তিস্বরূপা 
এবং পুচ ও শারারিবিকশিও/গলসসুহে। পোতা? 


ব্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ। 


বূপিনী। ৭১--৮৪। হে দেবি! যেরূপ দুধ্ধ ও দুগ্ধের 
ধবলতায়, ভূমি ও গন্ধে, জল ও তাহার শৈত্যপ্তণে, 
আকাশ ও শবে, হুর্্য ও তাহার জ্যেতিতে, কোনও 


প্রভেদ নাই ; তদ্রপ লোকব্যবহারে, বেদে ও পুরাণে ' 


বাধামাধবেরও কোন প্রভেদ নাই। হে কল্যাণি। 
অ:পনি চেতন! লাভ করিয়া আমার কথার উত্তর 
প্রদান করুন। উদ্ধব এইরূপ স্তব করিয়া 
তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। যে 
ব্যক্তি এই উদ্ধবকৃত স্তোত্র ভক্তিপুর্র্বক পাঠ করে, 


মে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে হরিমন্দিরে 


গমন করে। তাহার রোগ শোক ও বন্ধুবিচ্ছেদ 
ঘটে ন। এবং প্রোধিতভ্তকা স্ত্রী এই স্তবপাঠ 
কাস্তকে অবিলম্বে প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-বিরহী ঝ্তি 
অনায়াসে স্ত্রীলাভ করিতে পারে এবং এই স্তবপাঠ 
অপুত্র ব্যক্তি পুত্র; নির্দন ব্যক্তি ধন, ভুমিহী ন ব্যক্তি 
ভুমি ও প্রঙ্জাবিহীন ব্যক্তি প্রজা! লাভ করে। এবং 
রোগী রোগ হইতে, বন্ধনগ্ত ব্যক্তি বন্ধন হইতে, 
ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে, আপদৃগ্রস্ত ব্যক্তি আপদ 
হইতে মুক্তি লাভ করে। এই স্তবপাঠপ্রভাবে 
অবশস্বী ব্যক্তি যশ লাভ করে এবং মূর্খ পণ্ডিত 
হয়। ৮৫--৯১। 
শ্রীকষ্তজন্মখণ্ডে দ্িনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 


ত্রিনবতিতম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, রাধিকা! উদ্ধাবের স্তবে চৈত্য্ 
লাভ করত উদ্ধবকে শ্তরীকুষ্ংসদৃশ দর্শন করিয়া 
শোকাকুলিত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, বংন! 
তোমার নাম কি? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ 
করিয়াছে? তুমি কি জন্ত, কোথা হইতে আগমন 
করিয়াছ? তাহা আমাকে বল। তোমার আকৃতি 
কৃষ্ণসদৃশ, অতএব আমি বিবেচনা করি, তুমি কৃষ্ণের 
কোন পারিষ্দ, তাহা হইলে সম্প্রতি বলরাম ও কৃষের 
কুশল বল, এবং নন্দ মথুরায় কিভন্ত রহিলেন) 
তাহাও বিশেষরূপে বর্ণন ,কুর। আর কি গোবিন্দ 
বৃন্দাবনে আদিবেন? আর কি তাহার পুর্ণ-চন্্র 
সদৃশ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব? আর কি তাঁহার 


সহিত আমি বাসমগুলে ক্রীড়া করিতে পারিব? 


আবার কি সেই সধীগণসহ জলক্রীড়া করিয়া তরীনন্দ- 


নন্দনের মনোহর অঙ্গে চন্দন বিলেপন করিতে : 


পারিব? রাধিকার এইরূপ শোকাকুলিত বাধ 
অঁৰবৈণ্উত্বৰ্বালিলেন, বরাননে | আমি ক্ষত্রিয়" 
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প্ীকফ্-জন্খণ্ড। 


বংশোত্তব; আমার নাম উদ্ধব$ আমি প্রমাত্ম( 
হরির পার্থচর, তাহা সত্য বটে ;_তিনিই 
শুভবার্ত। জানাইঝার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন; তজ্জন্ত আপনার সমীপে আগমন 
করিয়াছি। সম্প্রতি কৃষ্ণ বলরাম ও নন্দ ইহার! 
তথায় কুশলে অবস্থান করিতেছেন। রাধিকা বলি- 
লেন, বম উদ্ধব! নেই যমুনাকুল, নেই সুগন্ধ 
পবন, সেই কেলি-কদন্বমূল, সেই বমণীয় পবিত্র 
বৃন্দাবন, মেই পুংস্কেকিলের যথেচ্ছ! বিহার ও মনো- 
হর মধুপান, সেই দুরন্ত পাপিষ্ঠ মন্মঘ, সেই রাস- 
মণ্ডলে প্রস্ত্বলিত রত্বপ্রদীপ, সেই মণীক্্রমার-নির্ষিত 
রতিমন্বির, সেই গোপান্গনাগণ ও সেই পূর্নচন্ 
এখনও বিদ্যমান আছে। সেই সুগন্ধি চন্দনচর্চিত 
পুষ্পশয্য, সেই কর্ুরঝদিত রতি-ভোগার্হ তাম্বুল 
এবং সেই সুগন্ধি মালতী-মাল্য, সেই শ্বেত চামর, 
সেই দর্পণ, সেই মুক্তামাণিক্যসংযুক্ত মনোহর হীরা- 
হার, কন্তুরী, কুজুম ও পাত্রপূর্ণ চন্দন, নানা উপকরণে 
রম্য সেই ক্রীড়া সরোবর, মেই সুগন্ধি পুপ্পোদ্যান 
সেই পদ্বশ্রেণী, অদ্য পর্্যস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; 
সমস্ত বিভবই আছে, কিন্ত আমার সেই প্রাণনাথ 
কোথায়? হা কৃষ্ণ! হারমানাথ! তুমি কোথায়? 
প্রাণবল্পত ! দ্বামীর কি কোন অপরাধ হইয়াছে? 
দাদীর ত পদে পদ্দেই দোষ ; দেবী এই কথা বলিয়া 
পুন্ব্বার মুচ্ছিতা হইলেন। তখন উদ্ধব আবার 
তাহার চৈতন্তোংপাদন করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ উদ্ধব 


তাহাকে দেখিয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় বিবেচনা- 


করিলেন। খন দেবীকে সপ্তজন সখী শ্বেতচামর- 
বীজনে সেব| করিতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকে 
তাঁহার সেবার নিমিত্ত তিন লক্ষ গোপিকা! নিযুক্তভাবে 
দণ্ডায়মান! রহিয়াছে । শতকোটি গোপিকা তাহাকে 
দিবারাত্রি বেষ্টন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কঙ্জল 
হস্তে, কেহ মাল্য হস্তে, কেহ সিন্দুর হস্তে, কেহ 
গোরোচনা হস্তে ও কেহ চন্দনপাত্র হস্তে করিয়া 
তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ দর্পণ হস্তে, কেহ 
কুঙ্কুম হস্তে, কেহ অভিলধিত কল্তুরীপাত্র হস্তে এবং 
কেহ বা চম্পক পাত্র হস্তে করিয়া তথায় অবস্থান 
করিতেছে। ১__২৩। কেহ শোকাকুলিত হইয়া 
মধুর মধুপুর্ণ পাত্র হস্তে, কেহ ব! সুগন্ধি তৈল 
হন্তে তথায় অবস্থান করিতেছে । এইরূপে কেহ 
বপুরন্বাদিত তাম্বুল হস্তে, কেহ সুশীতল সুস্বাদ 
জল হস্তে, কেহ চিত্রযুক্ত ভ্রীড়াপুত্তলিকা হস্তে, কেহ 
' গেওুক হস্তে, কেহ রত্ুময় ভূষণ হন্তে, 


৫৬৭ 


বহিবিশুদ্ধ বস্ত্র হস্তে, কেহ ভক্ষ্যবন্ত হস্তে অবস্থান 
করিতেছে। কেহ কেশবিগ্ঠানের নিমিত্ত অভিলহিত 
মালতীমাল্য রচনা. করিতেছে; কেহ ব1 কাক্কতিঙ্া 
হস্তে দেবীর সন্মুখে দণ্ডারমান! রহিয়াছে । কেহ 
যাবক হস্তে, কেহ পাত্রস্থিত ধাত্রীরন হস্তে করিয়! 
ভীতচিত্তে দূরে অবস্থান করিতেছে ; কেহ ভীত! হইয়! 
স্তব করিতেছে। কেহ শোকে রোদন করিতেছে; 
কেহ বা সেই বিরহাতুর! রাধিকাকে প্রবোধ বাক্য 
বলিতেছে। উত্তপ্ত স্ুবর্ণবর্ণ। কোন গোপিক|, দেবীর 
সন্তাপ দূরের নিমিত্ত তাহাকে পদ্রপত্রবিরচিত সু্গিগ্ক 
শয্যায় শয়ন করাইতেছে। রাধিকার এইরূপ ভাব 
ভাব দেখিয়! উদ্ধব পুনর্ধার তাঁহাকে, অকুতোভয়ে 
সুপ্রিয় শ্রুতিম্ধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন; দেবি ! 
আপনি যে দেব, দেবী ও সিদ্ধ গোপীগণের নুনগিষকা 
সর্ববশক্তিত্বরূপ! ঈশ্বরী মুলপ্রকৃতি, তাহা আমি জানি 
আপনি শরীদামশাপে গোলোককামিনীরূপে ধরণীতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি কৃষ্ণপ্রাণাধিশ্বরী দেবী, 
তাঁহার বক্ষঃস্থলেই আপনি নিয়ত অবস্থান করেন। 
২৪--৩৪। দেবি! আমি আপনাদের অভীগ্দিত 
হৃদয়-নিপ্ধকারিণী শুভবার্তী বলিতেছি ; আপনি সধী- 
গ্রণসহ সুস্থচিত্তে শ্রবণ করুন। এই শ্তভবাত্ী! 
দুঃখরূপদাবাগ্রিদন্ধের প্রতি সুধাবর্ষণরূপা এবং বিরহ- 
রূপ ব্যাধিগ্রস্তের প্রতি রসায়নতুল্য। বনুদেব কৃষ্ণের 
উপনয়ন পধ্যস্ত তথায় থাকিতে অনুরোধ করাতে, 
নন্দরাজ সেই যথুরায় সানন্দে অবস্থান করিতেছেন। 
সেই মন্গলকাধ্য সম্পন্ন হইলে নন্দরাজ, কৃষ্ণ ও 
ব্লরামস্হ সানন্দে পুনর্ধবার গোকুলে আগমন করি- 
বেন। কৃষ্ণ আগমন করত প্রথমতঃ মাতা যশোদাকে 
প্রণাম করিয়। তৎপরে বজনীযোগে আনন্দের 
সহিত পবিত্র বৃন্দাবনে আগমন করিবেন। অতি! 
আপনি অচিরাৎ শ্রীকৃক্মুখকমল দর্শন করিয়! 
সকল বিরহদুঃখ দূর করিতে পারিবেন। অতএব 
মাতঃ! আপনি স্ুদারুণ শোক পরিত্যাগ করত 
হান্তব্দনে বহিবিগুদ্ধ রমণীর বস্তু পরিধান করিয়া 
অমূল্য রত্রনির্ম্মত ভূষণ সকল গ্রহণ করুন। দেবি! 

বীকুকুমযুক্ত স্থান্ন্ধ চন্দন গাত্রে বিলেপন ও 
কেশপাশ সংস্কারপুর্বক তাহাতে মালতী মাল্য বিন্যস্ত 
করুন এবং সুন্দর বেশভূষ। করত গণ্ডে পত্রাবলী রচনা 
করুন। দেবি! সীমস্তে কজুরী চন্দনযুক্ত সিন্দুরবিন্দু 
ধারণ করুন এবং ভুষ্ণযুক্ত চরণযুগুলে অলক্তক 
প্রদান করুন। সতি! গাত্রোখান করুন; আবার 


কেহ অমুল্য ! বলতেছি গাত্রোখান বরুন। এ রঞ্ধসিংহাসনে উপ- 
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বেশন করত সপঙ্ক পদ্ধদশব্যা ও শোক পরিত্যাগ 
করত কুঞ্চেমন অর্পণ কার বিশুদ্ধ সুমধুর মধু 
ভক্ষণপুর্র্বক সংস্কৃত হুবাদিত জল এবং সুবানিত 
তাম্থুল ভক্ষণ করুন | ৩৫-_-৪৬। হে দেবেখরি! 
আপনি বহ্নিবিশুদ্ধবস্তে আচ্ছাদিত মালতীমাল্যযুক্ত 
ক্তৃরী, জাতি, চম্পক ও চন্দনদ্বার! ₹'গন্ধি চারিদিকে 
মালতীমালা ও হীরাহারে বিভুষিত এবং মণীক্-দুকতা- 
মাণিক্য প্রভৃতি দ্বার! পরিক্কত ও পুণ্পময় মাল্যো. 
পাধানযুক্ত বহেলুদারনির্মিত সুমনোহর মঙ্গলা 
পর্যক্কে শয়ন করুন। তহংপরে আপনার সখীগণ ও 
অন্যান্য গোপীগণ শ্বেত-চামর ব্যাজন করত আপনার 
সেবায় নিযুক্ত হউন। হে মনোহরে! ভক্ত গোগী- 
গণ আপনার পদারবিন্দমেবায় নিযুক্ত হউন। 
আপনিও বিশুন্বরত্ুনির্মিত দর্পণে স্বীয় ব্দনকমল 
দর্শন করুন। হে মুনে! উদ্ধব এই বখ| বলিয়া 
ব্রহ্মাদিদেববন্দিত পাদযুগলে প্রণাম করত দেবীর 
সম্মুখে নীরবে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। সতী 
রাধিকা, তখন উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হাস্তবদনে 
তাহাকে বিশু্বতবনির্মিত অঙ্গুরীয়ক উপটৌকন 
প্রদান করিলেন। সেই অঙ্গুীয়ক অমূল্য, বিশ্বকর্ম্মা- 
বিনিম্মিত, অতি সুখ-দৃশ্য, গীতবর্ণ এবং প্রদীপের 
তায় সুদীপ্ত ; পূর্ব্বে রাসমগুলে অগ্নি গ্রীকৃষ্ণকে 
প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে রাধিকা উদ্ধবকে 
অতি সম্তোষের সহিত অমূল্য রতবনির্ন্বিত কুগুলযুগল 
ও অমুূল্যবতবনিৰ্ম্মিত অভিপ্রেত ভুষণ প্রদান করিলেন। 
তৎপরে কুব্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে বহ-বিওদ্ধ 
বস্তু, রত্বনির্ম্মিত যান ও হীরাসার-বিনি্্মিত মনোহর 
হার প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত উদ্ধবকে প্রদান 
করিলেন, এবং বরুণ কুঝণকে প্রীতিপূর্ব্বক যে রত্রেন্র- 
সারনির্মিত মনোহর ক্রীড়া-পদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন, 
মেই ক্রীড়া-কমল এবং হৃর্ধ্যদেব ৰীকৃষ্ণকে যে 
শরমস্তক মণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই স্তমস্তক 
মণি, শ্রীহরি পূর্বে যে কৌন্তভমণি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, সেই কৌস্তভ ও দেবরাজ যে রত্র-সিংহাসন 
প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনও রাধিকা! 
তাহাকে প্রদান করিলেন। ৪৭_-৫৯। ব্রন্মা গ্রীতি- 
পুরর্বক রাসমগ্ুলে যে শ্রেষ্ঠ মুক্তা, মাণিক্য ও হীরা- 
হারদ্বার! সুশোভিত, মনোহর বিচিত্রচিত্রপদ্বদবারা 
চিত্রিত এবং চারিদিকে রয্নি্দিত দর্পণে সুশোভিত, 
মনীন্্রসারনির্মিত মনোহর ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেই ছত্ৰ এবং শঙ্করপ্রদ্ত সংস্কৃত জপমালা প্রভৃতি 
সমস্তই রাধা প্রীতিমহকারে উদ্ধবকে প্রদান করিলেন। 
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দেবী রাধিক! জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিহারক অতি 
মনোহর পুণ্যপ্রদ অমূল্য জপযাল। প্রদান করিয়া 
চন্দ্রের স্তায় সুদীপ্ত রমণীয় ও সুন্দররূপে পরিদ্ধুত 
চলতপ্রদত্ত মণিও তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পূর্বে 
ধর্ম যে অক্ষয় মধুপুর্ণ মধুপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেই মধুপাত্র এবং বিশুদ্ব্ব্ণ নির্মিত জলপাত্রে উদ্ধবকে 
প্রদান করত, মিষ্টান্ন পরমানন ও সুস্বাদু পিষ্টক ভোজন 
করাইয়! কর্পুরাদিসুবামিত তান্বূল এবং সুন্নি্ধ মাল্য 
ও চন্দন তাহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর আধী- 
ব্বাদ করত বাঞ্ছিত বর দানপুর্ববক পূর্বে গোলকধামে 
রাগমণ্ডলে কুঝ যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, 
রাধিকা সেই জ্ঞানও প্রদান করিলেন এবং তাহার 
শতপুরুষ পর্য্যন্ত নিশ্চলা লক্ষ্মী, যশঙ্ধরী বিদ্যা) 
সুনিৰ্ম্বল যশ ও কীর্তি, নিখিল সিদ্ধি, হরির দান্ত, 
হরিপদে নিশ্চল! ভক্তি এবং হরির শ্রেষ্ঠতম্‌পারিষদ- 
পদপ্রাপ্তিরপ সমস্ত বর উদ্ধবকে প্রদান, করিলেন। 
৬০--৭০। রাধিকা এইরূপে বর ও পারিতোধিক 
প্রদান করত সানন্দে গাত্রোখান করিয়া বহিবিঙদ্ধ বস্তু 
অমুল্য রত্বভুষণ, হীরাহার, মনোহর রত্ুমালা, সিন্দুর, 
কজ্জল, পুষ্পমালা ও সুস্সিগ্ধ চন্দন ধারণপুর্ববক হাস্ত- 
বদনে রত্বসিংহাসনে উপবেখন করিলেন। তখন সখী- 
গণ চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্বেতচামর বীজন 
করত তাঁহার পরিচর্ধ্য। করিতে লাগিল। সেই মঙ্্ল- 
বাত্তা শ্রবণে অন্যান্য গোপীগণও উদ্ধবকে নানাপ্রকার 
আভরণ ও নানাবিধ রত্ব প্রদান করিলেন। রাধিকা 
রত্ব-সিংহাসনে উপবেশন করিলে, শত চন্দ্রের ন্যায় 
প্রভাখালিনী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতকোটি গোগী, 
হাম্তবদনে সেই রত্রসিংহাসনস্থিত ও বিবিধ উপহারে 
পূজিত উদ্ধবকে বেষ্টন করিয়! দণ্ডায়মানা হইল। 
তখন রাধিক! অতি রূমণীয় মধুর বাক্যে বলিলেন ;_ 
উদ্ধব! হরি কি সত্যই শীঘ্র এখানে আগমন করি- 
বেন? তুমি কপটত! পরিত্যাগপূর্ববক সত্যরূপে বল; 
এ সভায় তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই ; তুমি 
তাহা সত্য করিয়া বল। বৎস! যেরূপ শতকুপ 
হইতে বাপী, শত বাগী হইতে যজ্ঞ, শত যন্ঞ 
হইতে পুত্র শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ শত পুত্র হইতে 
সত্য শ্রেষ্ঠ। যেরূপ সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই; এবং 
মাতা অপেক্ষা বন্ধু ও মন্্রদাতা গুরু অপেক্ষা 
অন্ত গুরু নাই, সেইরূপ মিথ্যা অপেক্গাও দ্বিতীয় 
অধৰ্ম্ম নাই। উদ্ধব বলিলেন, সুন্দরি! হরি সত্য 
সত্যই আগমন করিবেন; নিশ্চয় আপনি সেই 
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গারিবেন। হে মহাভাগে! আমার দর্শনেই আপ- 
নার বিরহজরের অনেক শান্তি হইয়াছে । আর 
অধিকতর চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে সুখভোগে.রত 
হউন) আমি মথুরাপুরে গমন করিয়াই শ্রীহরিকে 
প্রেরণ করিব; তিনি আপনাকে প্রবোধ প্রদান না 
করিয়া অন্ত কোন কার্ধই করিবেন না। ৭১-:৮২। 
মাত! আপনি আমাকে বিদায় প্রদান করুন; 
আমি হরিমন্দিরে গমন করত আপনার বৃত্তান্ত যথো- 
চিতরূপে হরিকে বলিব । রাধিকা বলিলেন ;-_ 
বস! তুমি যদি একান্তই মনোহর মথুরায় 
গমন কর, তাহা হইলে দেখ, যেন আমার কথা 
বিস্মরণ না হও; আমি বিয়হ-যাতনায় অত্যন্ত ক্রেশ 
ভোগ করিতেছি। বং! তুমি আর কিছুকাল 
স্থির হও) আমি আর কয়েকটি দুঃখের কথা 
বলিব; এই কথাগুলি আমার কান্ত কুষ্ণকে বলিয়া 
অবিলম্বে গোকুলে প্রেরণ করিবে। তাহাকে বলিবে 
যে, কোন্‌ পণ্ডিত ব্যক্তি নারীদিগের মনোগত বিষয় 
জানিতে পারে? কেবল শান্ত্রানুসারে তাহার সামান্য 
নিরূপণ করিয়া থাকে; অথবা দেবচতুষ্টয় যে বার্তা 
জানে ন| শাস্ত্ুই তাহার কিরূপে নিরূপণ করিবে? 
উদ্ধব! তুমি আমার পুত্রভুল্য ; তোমাকে সমন্তই 
বলিতেছি; কিন্তু তুমি যদি তাহাকে বল। বৎস! 
আমার দিবানিশি গৃহ কি বন, পণ্ড কি মানব, জল কি 
স্থল, স্বপ্ন কি জ্ঞান, কিছুতেই প্রভেদ ছিল ন!) আমি 
আপনি আপনাকে জানতাম না; চন্ত্রনুধ্যের 
উদদয়াস্তও জানিতে পারিতাম না; কেবল সম্প্রতি 
হরির গুভবার্তা শ্রবণ করিয়া আমার চৈতন্ত হইয়াছে; 
কেবল সর্ব্বদা কৃষ্ণাকৃতি দর্শন করি; তাঁহার মুরুলী- 
ধ্বনি শ্রবণ করি এবং কুললজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া 
শ্রীহরির পাদপদ্রই সর্বদা চিত্ত! করিয়া! থাকি। 
৮৩--৯০। আমি সেই প্রকৃতি হইতে পৃথগ্‌ ভূত 
জগদীখবরকে লাভ করিরাও তাঁহার মায়াবলে কিছুই 
জানিতে পারি নাই ; কেবলমাত্র এই জানি যে, তিনি 
আমার গোপন্বামী ; এক্ষণে আমার হৃদয়ে এইটীই 
সর্ববদ! জাগরূক যে ধাহার পাদপদ্ধ বেদ ও ব্ৰহ্মাদি 
ব্বেগণ নিয়ত ধ্যান করেন, আমি কোপবশত তাহা 
কেই ভ€ংসন! করিয়াছি। উদ্ধব! আমি তাঁহার 
পাদপদ্ধেসেবা, গুপ-কীর্তন, ভক্তি, পুজা ও ধ্যানে 
যে কাল অতিক্রম করিতাম, সেই সময়েই সর্বপ্রকার 
মল, হর্ধ ও আমুর্রা্ধ সমস্তের নিয়ত ব্যবস্থা ছিল । 
সম্প্রতি তাহার বিচ্ছেদে হদয়্থিত সন্তাগই সেই সম- 
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সেরূপ প্রীতি নাই ; আর সে প্রেম দে সৌভাগ্য নাই। 
আর কিসে নির্জনে নবদন্নব করিতে পারিব ন|? 
উদ্ধব! আর কি তাঁহার সঙ্গে পুনর্ববার বৃন্দাবনে যাইতে 
পারিব না? আর কি সেই নন্দনন্দনের বক্ষে চন্দন 
প্রদান করিতে পারি ন|? তাঁহার মুখকমল আর কি 
দর্শন করিতে পারিব ন|? আর কি তাহাকে মাল! 
প্রদান করিতে পারিব না? আর কি সেই মালতী, 
কেতকী ও চণ্পককাননে এবং পুনর্ধার সেই সুন্দর 
রামমণ্ডলে যাইতে পারিব না? আর কি সেই হরি 
সঙ্গে রমণীয় চন্দনকানন, মাধবীকানন ও গোপনীয় 
মধুকাননে যাইতে পারিব ন1? পুনর্ব্বার কি সেই 
নিৰ্জ্জন যমুনাজলে ও ক্রীড়া-সরোবরে কৃষ্ণ ও সখীগণ* 
সহ নখে বিহার করিতে পারি না? আর কি সেই 
মলয়পর্ব্বতে রত্বমন্ৰিরে রমণীয় শ্ীখণ্ডকাননে ও স্বচ্ছ- 
চন্দ্রসরোবরে যাইতে পারিব না এবং সেই বিস্তন্দন, 
সুরসন, নন্দক, পুপ্পভদ্রক ও ভদ্রকে আর কি হরিলহ 
গমন করিতে পারিব না? সেই মধুমাসে বিকশিতা 
মাধধী-লতা কোথায়? কোথায় সেই মাধবী রাত্রি ? 
কোথায় সেই. মধু? আর আমার সেই প্রাণকাস্ত 
মাদ্বই বা কোথায় ?__রাবা এই কথা বলি! এীকৃষ্ণ- 
পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে শোকে রোদন করত 
পুরর্বার যুচ্ছিতা হইলেন। ৯১--১০৩ | 

শ্রীকুষ্জন্মখণ্ডে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
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নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! দেবীর মূর্ছাদর্শনে 
উদ্ধবের মনে ভয় ও বিস্ময়ের একদা! সঞ্চার হইল! 
তিনি তীহার চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া, সেই স্থকল্পা 
রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন। রাধিকার ভক্তিভাব 
জানিতে পারিয়া ও সেই ভাগ্যবতী সতীকে দর্শন 
করিয়। আপনাকে ভক্তমধ্যে পরিগণিত এবং সমস্ত 
জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। ( উদ্ধৰ বলিলেন) হে 
জগম্মাতঃ! আপনার চরণে নমস্কার করি,আপনি চৈতন্ত 
লাভ করুন। প্রাক্তন সমস্তবিষয়ই আপনি খটিয়াথাকে ; 
আপনি সং্প্রতিই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। দেবি! 
এই বিশ্ব আপনা হইতে পবিত্র হইয়াছে; আপনার 
পদরজন্পর্শে বহুদ্ধরাও পবিভ্রা হইয়াছেন, আপনা 
হইতেই গোপিকাগণ উদারপ্রকৃতি ও পুণ্যব্তী 
হইয়াছে; লোকমকল মঙ্গলময় সঙ্গীতে আপনার 
নাম গান করিয়া থাকে ; বেদ ও অনক প্রভৃতি মুনিগণ 
আপনার বিস্তৃত কীর্তি নিয়ত গান করেন; আপনার 
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নিৰ্মল হরিভক্তি প্রদায়িনী, মর্গলদাত্রী ও 
সর্দবিদ্ববিনাশিনী । দেবি ! আপনি রাধা, 
আপনিই কৃষ্ণ; আপনি পুরুষ এবং আপনিই 
পরা প্রকৃতি; কি পুরাণ, কি শ্রুতি কিছুতেই 
রাধা ও মাধবের ভেদ নির্দেশ হয় নাই। উদ্ধব এই 
কথ! বলিলে, মাধবী নামে গোপী বাধিকাকে মুর্ছিতা 
দেখিয়! উদ্ধবকে পশ্চাৎ করত রাধার সম্মুখে দণ্ডায়- 
মান থাকিয়া তাহাকে বলিলেন ;--সথি! তুমি কি 
সেই কৃষ্ণের রূপ, সেই উত্তম বেশ, সেই সুখ, সেই 
বিভব, সেই অনুত্তম গৌরব, তীহার সেই বীর্ধ্য, সেই 
ব্য, সেই দুরতিক্রমণীয় শোরধ্য, সেই সিদ্ধ ও 
অপ্রসিদ্ধ গুণগ্রাম কি স্মরণ করিতেছ ? তিনি কোথা 
হইতে কোথায় আিয়াছিলেন, আবার কোথায় চলিয়! 
নিয়াছেন; তিনি রাজপুত্র নহেন; তিনি সামান্ত 
গোঁপবেশধারী বালক। কল্যাণি! কেন সেই নন্দ- 
নন্দন গোপালকে স্মরণ করিতেছ ? তুমি আত্মাকে 
সর্ব! যত্বপূর্বাক রক্ষা কর, আত্ম! হইতে অধিক 
প্রিয় কি হইতে পারে? ১--১২। মালতী বলিল, 
রাধে! তোমায় ধিক্‌, তুমি অতি নি র্লজ্ঞা, নির্লজ্জার 
জীবননারণ বুথ! । তুমি জগতে যুবতীকুলের যণ- 
বিলোপ করিলে। সখি! তুমি যত্বপুর্র্বক নয়নজল 
সম্বরণ কর এবং অন্তর্গত পতিভাব গোপন করিয়। 
ভাবনা কর। সুরেশ্বরি! শত্রু ও মিত্র ইহা 
ভিন্জাতি নহে, কেবল কাধ্যবশতঃ শত্ৰুতা ও কার্ধা- 
বশেই মিত্রতা হইয়া থাকে। প্রান্ত ব্যক্তি, কলে- 
কৌশলে স্বকার্ধ্য উদ্ধার করেন, কারণ কার্ধযহানি 
হইলেই মূর্খতা প্রকাশ পায়। রাধে! এ জগতে কে 
কাহার প্রিয় এবং কেই বা কাহার বল্পভ? কেবল 
সাধু ব্যক্তিরা কার্ধ্য ও সময় জানিয়াই সমস্ত বিধান 
করেন। সখি! শত্রুর লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর; 
- শত্রু মনুষ্যদিগকে নির্দন করিয়! পয়ে কট্বাক্য 
ও দুঃখ প্রদান করত অবশেষে প্রাণ হরণ করে। তুমি 
বিবেচন| করিয়া দেখ যে, সেই নিষ্ঠুর তোমাকে স্বীয় 
কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শোক-সাগরে পরিত্যাগ- 
পুর্বক তোমার চেতনা ও প্রাণ গ্রহণ করত কোথায় 
গমন করিয়াছে । অতএব মূঢ়ে! তুমি তীহাকে কেন 
স্মরণ করিতেছে? তুমি হৃদারুণ শোক পরিত্যাগ করত 
যতরপুর্বক আত্মরক্ষা কর। স্বীয় আত্মা হইতে 
প্রিয় কি আছে? পরাবতী বলিলেন ;-_সথি! তুমি 
মে দিবস যমুনা-জলে গমন করত স্বয়ং বলিলে যে, 
অরমিকের সহিত প্রেমে নারীগণের কোনও সুখ হয় 
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সমান, কারণ কোনটাই অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। 
খলের প্রতি বিশ্বাস করা নীতিশাস্ত্ে, নিয়ম নাই, 
আশ্চর্যের বিষয় তুমি যখন যমুনাকুলে হরির সকটাক্ষ 
সম্মিত মুখকমল দর্শন কর, তখন স্বীয় মুখ একবার 
গোপন করিয়াছিলে, আবার পুনঃপুনঃ দর্শন করত 
চৈতন্শুন্ত হইয়! গুরুজনের ভয়া সধীগণের প্রবোধ 
বাক্য ও গৃহকার্ধ্য একেবারে জলাগুলি দিয়াছ। 
এখনও তুমি অনাহারে প্রাণপণে সেই কৃষ্ণকেই নিয়ত 
ধ্যান করিতেছ। কোথায় কৃষ্ণ মথুরায়, কোথায় বা 
তুমি গোকুলে অবস্থান করিতেছ। সুন্দরি ! যদি তুমি 
এখানে সদ্য প্রাণও পরিত্যাগ কর, তথাপি সে 
আবির্ভূত হইবে লা, যদি আত্ম! রক্ষা কর, তাহা 
হইলে কালক্রমে দেখিতে পাইবে। চন্দরমুখী বলি- 
লেন, সুখ, দুঃখ, শুভাগুভ, শোক, বিভব, সম্পদ, 
বিপদ সমস্তই প্রাক্তনকর্মুফলে ভোগ করিতে হয়) 
এই ভারতন্ুমি অতি পবিত্র ও সকলের বাঞ্ছিত, 
ইহাতে প্রিয়মধী রাধিকা প্রকৃতি হইতে পৃথগৃভূত 
সেই শ্রীহরিকে পতিলাভ করিয়াছেন। ১৩-_২৭। 
তথাপি মম্প্রতি কামবাণে ইহার শরীর দগ্ধ হইতেছে, 
ইস্টার শত্রু চন্দ কি বদস্ত কিংবা মধুমাধব উভয়েই। 
কাম একবার হরকোপানলে দগ্ধ হইয়াছে। বাহু 
চন্্রকে গ্রাম করিয়। পুনর্ববার উদ্গিরণ করিয়াছে, 
মধুও মিত্রশেোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়! যমসদনে 
গমন করিয়াছেন; তথাপি আমাদের পক্ষে নুধাসিদ্ধ 
ইন্দুও বিষসিন্ধুরপে পরিণত হষ্টয়াছেন ; মনোহর 
বেশভুযা, জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ হইয়াছে; তাহাতে 
সুগন্ধিচন্দনবিলেপ ঘৃতাহুতি বলিয়া বোধ হইতেছে। 
সুগদ্ধিসমীরণপ্রবাহে আমাদের সর্বান্গ দগ্ধপ্রায় হইল 
বলিয়! বোধ হয়। আমাদের প্রিয়নখী এইরূপ যাত: 
নায় আহারনিদ্র। পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্বাস 
প্রশ্থাসে মাত্র জীবন ধারণ করিতেছেন। অত এব 
মুঢ়ে! এক্ষণে কুষ্ণের নিয়ত প্রশংসা কর ; কদাচও 
নিন্দা করিও ন|। তাঁহার নাম শ্রবণে এবং গুণ 
শ্রবণে ও তাঁহার শুভবার্তী শ্রবণে সখীর সহমা চৈতন্য 
হইতে পারে। শশিকলা বলিলেন, মাধবি! তুমি 
কি জানিবে? কৃষ্ণ যে পরমাত্বা ঈশ্বর | ব্রহ্মার 
দেবগণ ও বেদচতুষ্য় তাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন। 
সাধুরাও তাঁহার নিরন্তর পাদপদ্ম ধ্যান করে এবং 
পদ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, অনভ্তদেব, মহেশ্বর ও সিদ্েন্ 
মুনীন্দরগণ ধাহাকে জানিতে পারেন ন, তাঁহাকে তুমি 
কি জানিবে? তিনি সর্বাত্বা ও নির্ণ; হুত্রাং 


না। সখি! খলের শ্রীতি৩জ যবে ৪ হাটা তগণেরেজজাবনা কি? তুমি যাহা। পূর্বে 


শীরফ-জন্মখণ্ড। টি 


বলিয়াছ, তাহা! সত্য সত্যই বলিয়াছ; তিনি কেবল 
পৃথিবীর তারাবতারণের নিমিত্তই মেই আহ্াদকর 
ভক্তানুগ্রহপরায়ণ রমণীয় সর্ধ্বজনমলোহর অনির্বচনীয় 
রূপ ধাবণ করিয়াছেন। সেইরূপ কোটি-কন্দর্পের 
লাবণ্য-লীলাধার। সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর, যাহার পাদপদ্বের 
মধুন্বর্প মন্দাকিনীজল ভক্তিপুর্ববক শিরে ধারণ 
করিয়াছেন, সেই সংসারবিসাগী শিব পঞ্চবদনে বাহার 
কীর্তি গান করত নিয়ত নৃত্য করেন; এমন কি 
আহার, ভূষণ, বস্তু প্রভৃতি পরিত্যাগ করত সেই শুভ্র 
নুনির্মল ব্রদ্ষজ্যোতিম্বরূপ নিয়ত ধ্যান করেন, 
তাহাকে তুমি কি জানিবে ? ব্রহ্মা তাহারই সেবাবলে 
জন্ম-দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং অনস্তদ্বেব, 
সনৎকুমার ও দিদ্ধগণ তাঁহারই সেবায় যোগজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। নুশীল! বলিলেন, সখি ! শত 
শত কাম সেই কৃষ্ণের নির্ঘৃ্নার উপযুক্তও নহে; 
তাঁহার সহিত রূপের তুলনায় চন্দ্র কি অশ্িনীকুমার 
কিছুতেই গণ্য হইতে পারেন না। এই অসংখ্য 
বিশ্বে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, মুনি, মনু, সিদ্ধ, ভক্ত ও 
সাধুগণ নিত্য সেই নির্ওঁণ প্রমাত্মার ধ্যান করিয়া 
থাকেন। যে পরমাত্মা ঈশ্বরকে বেদ স্তুতি করিতে 
অসমর্থ, এমন কি স্রম্বতীও স্তব করিতে ভাতা ও 
জড়ীভূতা! হইয়| অসমর্থা হন, সহত্রব্দন যাহার স্তব 
করিতে নিয়ত কম্পিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্ম! খয়ং 
বেদকর্তা হইয়াও ধাহার স্তব করিতে অক্ষম, সেই 
সত্যম্বরূগ নিত্য সনাতনকে মাধবী নিন্দা! করিতেছে; 
অদ্য স্ভা অপবিত্র হইল। ইহাতে আমাদের গোপী- 
গণের জীবনও বৃথা) কিন্তু ইহার মধ্যে রাধিকাই 
পুণ্যবতী, কারণ তিনি দিবানিশি কেবল তাহাকে 
ধ্যান করিতেছেন। সখি! তাঁহার নাম ম্মরণমাত্রে 
কোটি-জন্মার্জিত পাপ, ভয়, শোক প্রভৃতি নিশ্চয় 
বিন হয়। র্মাল! বলিলেন, হরি বামহস্তে গোবৰ্ধন- 
নিরি ধারণ করিয়াছিলেন; সেই জগৎকর্তীর তাহা 
অপেক্ষ।শৌধ্য ও যশ আর কি হইতে পারে? যে 
‘দৈত্যরাজ সহজ সহত্র শৈল চুণ করিতে পারে; হরি 
অবলীলাক্রমে তাহাদের লক্ষ লক্ষ দৈত্য বিনাশ 
করিতে সক্ষম) তাহার অংশমগ্জাত শুকররূগী বিষ্ণু 
আবির্ভূত হইয়া স্বীয় দশনাগ্রে অবলীলাক্রমে বন্ু- 
্বরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন সেই বনুধাতলে 


এই সপ্তন্বাপ! পৃথিবীতে অসংখ্য পর্বত, সাগর, 
কাঞ্চনী ভূমি প্রভৃতি বিরাজিত আছে, এবং ইহা 
সর্বাধারব্ূপা ও অতি মনোহারিনী ; ইহাতে ব্রদ্ধা- 
লোকাবধি সপ্তত্ধ্গ ও মপ্তপাতাল বিদ্যমান আছে 
এবং ইহাতে বিচিত্র হুন্দর নানাবিধ দ্রব্য আছে! 
এই বিশাল বিশ্ব-বরহ্ধাণ্ড ব্ৰহ্মা নির্মাণ করিয়াছেন; 
কিন্তু সেই এক একটা ব্ৰহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর লোমকুপে 
পরমাণুর স্যায় হুক্ষভাবে অবস্থান করিতেছে! তাহার 
যতগুলি লোম আছে, ততসংখ্যক বিশ্বও আছে; 
কিন্তু দেই মহাবিষ্ণু পরমাত্ম! কৃষ্ণের যৌড়শাংশের 
এক অংশ) অতএব তাঁহার সেই যশ, শৌর্ঘ্য ও 
অনুপম মহিমা উদরপরায়ণ। গোপকন্তা মাধবী কি 
জানিবে? মাধবী বলিলেন ;_-আমি যাহা বলিয়াছি, 
মূঢ়া গোপিকাগণ তাহ! বুঝিতে না পারিয়াই নানারূপ 
জন্পন। করিতেছে। উদ্ধব! আমি যাহা বলি তাহ! 
তুমি শ্রবণ কর ;-_বিষ্ণু স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ জঞ্ডণ ও 
সে্ছাক্রমেই নির্ভণ।-_তিনি কেবল ভূভার তারণের 
নিষিতই গোপবেশে শিশুরূপে ভূতলে অবতীর্ণ 
হইয়ছেন। বেদ, পুরাণ, মিদ্ধ ও সাধুগণ 
এবং ব্রহ্ম, মহেশ্বর ও অনস্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ 
যে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ব জানিতে পারেন নাঃ 
আমি মুঢ়-প্রককৃতি, উদরপরায়ণা, সামান্য গোপকন্ত] 
হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জানিব? কিন্ত হে বৎস 
উদ্ধব! আমি সত্যরূণে যাহ! বলিতেছি, তাহা 
ক্ষণকাল বণ কর? তাহার কি অনির্ববচনীয় বিষয়, 
সেই গুণাতীত দেহহীন পরমাত্মানথরূপ বিষ্ণুর উপাধি 
কি? আর তাঁহার রূপাদিই বাকি? এই মহামুস্ধ 
গোপিকা আমার কথা বুঝিতে না পারিয়াই আমাকৈ 
নিন্দা করিতেছে; এই যুগ্ধী গোপিকা কি সেই 
পরাংপর অত্যন্থরূপ কৃষ্কে জানিতে পারিবে? 
৪৪__৬৪ | তিনি গরম জ্যোতিগরূপ পরমাত্মা 
ঈশ্বর ; তিনি অনির্কচনীয় ও ভক্তান্ুগ্রহতখ্পর ; 
বাহার পাদপদ্ম সেই ব্রেলোক্য-জননী পদ্মা ভয়ে 
কল্পিত হইয়া দাসার স্তায় সতত সেবা করেন! 
সনাতনী ব্ৰহ্মস্বরূপ! মুলপ্রকৃতি, বাহার দক্ষিণ পার্শ্বে 
অবস্থান করিতেছেন, পরমেশ্বর সরস্বতী ভীতা এবং 
জড়ীভূত। হইয়া খাহার স্তব করিতে অক্ষম, সেই 
পরমেশ্বরকে বেদচতুষ্টয় কিরূপে স্তব করিবে? উদ্ধব ! 
সহস্র সহস্র শৈল ও প্রভৃত বিক্রমশালী অসংখ্য | তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত প্রেমহিবিল 
'দৈত্যগত্তির বাস ছিল; সখি! সেই কার্ধ্যেও কি সেই | হইলেন। তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, 
পরমাত্মার শৌরধয, পৌরুষ, যশ কি প্রশখসা! প্রকাশিত | তিনি একবার রোদন বরেন, আবার ভূতে জুন্তিত 
হইবে না । ২৮-+৪৩। পারিজাতা। বলিলেন, সথি! | হন; এইরূপ করিয়া পরমেখ্বরকে ধ্যান করিতে 
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৫৭২, 


করিতে মুক্ছিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার 
চৈতন্য হইল ; তখন গোপীগণের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে 
আপনাকে তুচ্ছ বলিয়! বিবেচনা! করিতে লাগিলেন। 
তৎপরে উদ্ধব তাহাদিগকে বলিলেন, দ্বীপসমূহের 
মধ্যে জনৃদ্বীপ অতি মনোহর এবং প্রশংসনীয় ও ধন্য, 
কারণ তাহাতে শুভদায়ক ও পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষ বিদ্য- 
মান আছে। পুণ্যবণিকৃদিগের ইহা অতি ঈপ্সিত 
বাণিজ্যস্থল ; এই স্থানে পুণ্য করিয়া পরলোকে তাহার 
শুভ ফল ভোগ করে। ভারতবর্ষ অতি ধন্য এবং 
পুণ্য ও গুভপ্রদ ; ইহা গোপীগণের পাদপদ্রস্পর্শে 
পরম পবিত্র ও নির্মল; এই ভারতে যত রমণী আছে, 
তাহার মধ্যে এই গেপিকাগণই ধন্ঠা ও মাননীয়) 
কারণ ইহারা নিত্য শ্রীরাধার পুণ্যপ্রদ পাদপদ্ম দর্শন 
করেন, ব্রহ্ম বষ্টিসহআর বৎসর রাধিকা-পাদপদ্ের 
রেণুমাত্র লাভের নিমিত্ত তপস্তা করিয়াছিলেন। 
দেবী রাধিকা গোলোকবাগিনী কৃষ্ণের প্রাণাধিকা পরা 
প্রকৃতি; সম্প্রতি শ্রীদ্ামশাপে বৃকভানুন্থতারূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের যে যে 
ভক্ত আছেন, তাঁহার! বাধিকা ও গোপীগণের 
বঝোড়শাংশের একাৎশতুল্যও নহেন। ৬৫--৭৭। 
প্রকৃতপক্ষে কুঝংভক্তি, যোগীন্্র মহেশ্বর, রাধা ও 
গোপীগণ এবং বৃন্দাবনবাসী গোপগণই জানেন) 
ইহা ভিন্ন সনৎকুমার, বিষয়ী ব্রহ্মা, সিদ্ধ ও ভক্তগণ 
কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি আমি ধন্য, 
আমিই কৃতারথ ; যেহেতু আমি গোলোকধামে আগমন 
করিয়া গুরুতুল্য গোপিকাগণের নিকটে অচল! হরি- 
ভক্তি লাভ করিলাম, আর মখুরায় গমন করিব না; 


আমি জন্মে জন্মে এই ব্রজাধনাদিগের দাস হইয়া 


সেই পবিত্র কৃষ্গুণগান নিয়ত শ্রবণ করিব ; পরমাত্ম। 
ভ্রীহরির গোপীদিগের তুল্য আর ভক্ত নাই; গোগী- 
গণ তাহার যেরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, অন্তে 
গেরূপ হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কলাবভী 
বলিলেন, ধন্তা, মেনক| ও আমি আমরা তিন জনে 
পিতৃুগণের মানসীকন্তা; আমরা তিন ভগিনী পৃথিবী- 
তলে বিচরণ করিতেছি । ধন্তা জনকপত্বী; তিনি 
সীতাদেবীর জননী। সীতা যেরূপ অযোনিসম্তবা ১ 
সেইরূপ ধন্তাও অধোনিসম্তবা। মেনকা হিমালয়গন্থী 
হুর্মাদেবীর মাতা, তিনি অতি ব্রত-গবায়ণা, হুর্গ। যেরূপ 
অযোনিসস্তবা, সেইকপ মেনকাও অযোনিসম্তবা। 
হে উদ্ধব ! আমি বৃকভানুপত্ী ও এ রাধার 
জননী; রাধা অযোনিসভ্তবা; আমিও অযোনিজা। 


্রশ্মাবৈবর্ভপুরাণ। 


অবতীর্ণা হইয়াছে, আমরা ও সনংকুমারের শাপে 
মহীতলে অবতীর্ণ! হইয়াছি ।৭৮--৮৮৷ ক্ষীরোদ সাগ- 
বের মধ্যে এক বমনীয় শ্বেত দ্বীপ আছে, তাহাতে বিষ্ণু 
সর্বাদা বাস করেন; আমরা ভগিনীত্রয়ে সেই বিষ্ণুর 
দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমন করি। তৎপরে আমরা 
সেই স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছি, সেই সময়ে যোসীন্দর- 
গণের গুরুর গুরু ভগবান্‌ সনৎকুমার তথায় উপস্থিত 
হইলেন। তখন আমরা তাঁহার দর্শনাদিমাত্র গাত্রো- 
খান করিলাম না; সেই অপরাধে কোপপরবশ হইয়। 
তিনি আমাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন; 
ছে মুগ্ধচিত্তরমণীগণ । তোমর! অত্যন্ত অহঙ্কারে 
মৃত্ত হইয়াছ, এজন্ত তোমরা মানবীরূপে ধরণীতলে 
গমন কর; পুনর্ব্বার স্বর্গে আগমন করিতে পারিবে 
না। তৎপরে আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত বিনয় করি- 
লাম, তাহাতে সেই দ্বিজেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার 
আখাদের প্রত্যেককে এইরূপ বর প্রদান করিলেন, 
(তিনি বলিলেন,) মেনক!! তুমি ভ্যেষ্ঠা, অতএব 
ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর অংশসভুত হিমা- 
লয়ের পত্নী হও ; পার্বতী তোমার জ্যেষ্ঠ 
কন্যা হইবেন; ধন্যা তুমি যোনিশ্রেষ্ঠ জনকরাজের 
পত্বী হও, মহালক্ষ্মী সীতাদেবী তোমার কন্তারূপে জন্ম 
গ্রহণ করিব্নে। তোমাদিগের মধ্যে কলাব্তী। 
কনিষ্ঠা অতএব কলাধতি! তুমি যোগিগ্রবর দুর্বাসার 
প্রিয়শিষ্য বৈশ্যবর বৃকভানুর সাধবী প্রিয়তমা পত্রী 
হও; দ্বাপরের শেষভাগে গোকুলে শ্রীদামশাপব্শতঃ 
গ্রোলোকবাসিনী দেবী রাধা ধরণীতলে অবতীর্ণ! হইয়| 
তোমার কণ্তারূপে বিখ্যাতা হইবেন। মহেশ্বর ও 
অনন্ত দেবেরও ঈশ্বর ভগবান্‌ কৃ্চ, ভারাবতারণের 
নিমিত্ত পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অবতীর্ণ হইবেন । সেই 
সময়ে তুমি কলাব্তী ও বুকভানু তোমর1 উভয়ে 
কন্তামহ জীবণুক্ত হইয়া সানন্দে পুনর্ববার গোলোকে 
আগমন করিবে। ধন্তাও স্বীয় তনয়া সীতার সহিত 
্ব্গধামে গমন করিবে এবং সিদ্ধ যোগিনী মেনকাও 
আমার বরে পার্ববতীমহ বৈভুঠভবনে শরীরে 
আগমন করিবেন। কল্পান্ত উপস্থিত হইলে দ্্মা 
বিযুবলোকেই অবস্থান করেন। বিপত্তি ব্যতীত 
কাহার কোথায় মহিমা বিস্তার হইয় থাকে ? কি" 
গণের ছুঃখাবসানে নিয়তই সুরর্লত সুখোত্তব হইয়! 
থকে। আমরা পিতৃগণের মানসী কন]; পূর্বের 
স্বীয় ভোগবিলাসে রত ছিলাম, তৎপরে বিষ্ণুর 
দৰ্শনার্থ গমন করত প্রথমতঃ মুনিশাপ, তৎ্পরে তাহার 


রাধা প্রীদাম্পাশে পৃথিবীতল/ওককতা মাতম গ০থর। প্রাণ -হহ্যা০০অনুসা। ল্ল্লীর তায় পৃথিবী- 


শ্রীরুঞ্-পরন্মথণ্ড | 


তলে অবস্থান করিতেছি । বিষুংদর্শনেই আমা 
দের কর্ণুক্ষয় হইবে, সেই তীব্র পুণ্যফলেই 
আজ বসের দর্শন লাভ করিলাম; সন্ৎকুমারের 
মুখেই সমন শ্রুত হইয়া, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও 
সিদ্গণের এমন কি জগতের দুর্লভ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্। ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতি 
হইতে পৃথক্‌, নির্তণ, নিরীহ, স্বেচ্ছাময় ও নকলের 
শ্রেষ্ঠ ৮৯--১০৪। তুলমী বলিলেন, সখি! বিষ্ণু 
আমাদের প্রাণ ও [ব্বধী বিষ্ণু আমাদের মন, ব্রহ্মা 
চেতনা, প্ৰকৃতি বুদ্ধিপ্বরপা ও সকল শক্তির অধিষ্ঠাতৃ- 
দেবতা শস্তু জ্ঞানঘ্বরূপ ও খ্বয়ং ধর্ম সর্বধাবয়ববিশিষ্ট 
পুরুষ ; কুষ্ণ নিগুণ পরমাত্ম, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ 
্র্গত্বরূপ; তিনি সমস্ত জীবের কর্ম্মদাক্ষী ; তিনি 
সুখহুঃখ-ভোক্ত ; জীব তাহার প্রতিবিস্বমাত্র, মেইরূপ 
চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র সুর্য, জিহবায় সরস্বতী, চর্ম্বে পৃথিবী ও 
বাহুতে লোকপালগণ বিরাজ করে; তাঁহার! সকলেই 
সেই পরমাত্মার পরিচারকথরূপ। যেরূপ দেবগণ 
সভাতে শিবের অনুগমন করেন, তদ্রপ জীবগণ 
প্রমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিয়ত মেই আত্মার 
অনুগমন করে। সাধুতম যোগিগণ পরম ভক্তির 
সহিত তাঁহার চিন্ত। করিয়া থাকেন। তিনি কর্ম্বি- 
গণের সাক্ষিত্বরূপ সুতরাং তাহার নিকটে কর্ম্মের 
গোপন কি হইতে পারে? সেই অন্তর্ধামী কৃষ্ণ, 
লোকের অনুষ্ঠিত কার্যের প্রচার করেন। কালিকা 
বলিলেন, বৃদ্ধ, বালক, যুবা প্রভৃতি নরগণ দেবগণ 
ও ফিদ্ধগণ সকলেই মেই পরমত্রন্ম কৃষ্ণকে 
জানেন। হে বিজ্ঞবর! সম্প্রতি রাধিকার চৈতন্তোং- 
পাদন কর! কর্তব্য; এই অবস্থায় মেই টাই প্রধান 
যুক্তি; অতএব উদ্ধব! ইহার চৈতন্য সম্পাদন কর। 
উদ্ধব বলিলেন, কল্যাণি ! একবার চৈতন্য লাভ করুন। 
হে জগন্মাতঃ! আমি কৃষ্ণভক্তিপ্রায়ণ দাঁসাচ্দাস 
উদ্ধব; আমি মথুরায় গমন করিতে ইচ্ছা করি, 
আমার প্রতি প্রসন্না হইয়৷ বিদায় প্রদান করুন। 
পরাধীন ব্যক্তি কা্ডময়ামূর্ত্তির স্তায় নিয়ত পরাধীন, 
কদাচও স্বাধীন নহে। যেরূপ বৃষ সর্ব! বৃষবাহকের 
বশীভূত, হে মাতঃ। তদ্রপ সমস্ত জগৎ মেই 
জগনাথের বশীভুত। ১০৫--১১৫। 


তরী $ফজন্মথণ্ডে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


৫৭৬ 


পঞ্চনবতিত অধ্যায় ! 


নারায়ণ বলিলেন, বাধিকা উদ্ধববাক্য শ্রবণ 
করত চেতনা লাভ করিরা গাত্রোখানপুর্বক রহম 
নিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সপ্তগোপিকা! 
ভক্তিপুর্ব্বক চামর ব্যজন করত তাঁহার সেবা করিতে 
লাগিল; তৎপরে তিনি হুঃখিতাস্তঃকরণে মধুর ভাবে 
বলিতে লাগিলেন )-বৎস! এক্ষণে তুমি মখুরায় 
গমন কর, ভবাদৃশ জন্মমূহ ভবমাগরে পতিত হইয়া 
আমাকে স্মরণ ন! করিলেও কোন অধর্থ হয় না। 
উদ্ধব! আমার এই সমস্ত বাক্য কুষ্ণকে বলিয়! 
মেই পরম আনন্দময় প্রভুকে আমার সমীপে শীষ 
আনয়ন বব্ধ। এই নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়| 
তাদৃশ পতি লাভ করিয়াছি, পরে তাহার এরূপ 
বিচ্ছেদ হইয়াছে, আর আমি ভিন্ন এদ্রগতে হুঃখিনী 
কে আছে? উদ্ধব! আমাকে আর কি প্রবোধ দিতেছ ? 
আমার-প্রবোধের উপযুক্ত কিছুই নাই; দেহীর আত্ম! 
ব্যতীত সর্ব্বদ। দেহ নিক্ষল। উদ্ধব! আমার মূলে 
অন্য কোন বিযয়েরই উদ্ভব হয় না, কেবল সেই নিত্য 
নূতন গ্রীতি, মৌভাগ্য, গৌরব, অতি দুর্লভ প্রেম ও 
গোপনীয় নব-সঙ্গম প্রভৃতি সমস্তই সর্বদা আমার 
মনে ভাগরূক। রাত্রিতে নিদ্রা! পরিত্যাগ করত ওঁ সমস্ত 
মুর্ণ হওয়াতে শোকব্গে দ্িগুণতর প্রবাহিত হয়। 
হে বস! আমি শেকদাগরে নিম হইয়াছি, 
আমাকে উদ্ধার কর) জীবের অভয়প্রদ্ধান করিলে 
নরগণের তীর্থনানতুল্য ফল লাভ হয়। আমার 
মন অতি ছুনিবার্ধ্য হইয়া প্রবোধিত হইতেছে না। 
কেবল সেই পরমাত্ম শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের চিন্তায় 
নিয়ত নিমগ্, তাঁহার গুণ-মহিমা, গ্রীতি প্রেম ও 
সৌদ্ভাগ্য বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মন নিতান্ত 
চঞ্চল হইতেছে; কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। 
১_-১১। এই জগতের যুবতীগণের মধ্যে এরূপ 
দুঃখভাগিনী কে আছে? আমি ভিন্ন আকৃষ্ণবিচ্ছেদ- 
বাতনাই বাকে জানে? সীত। কিয়খপরিমাণে পতি- 
বিরহ অবগত ছিলেন, তিনি ত আমিই; অতএব এই 
ত্ৰিভুবনে কামিনীদিগের মধ্যে আমার মৃত চিবহঃধিনী 
কে আছে ? আয় আমার মলোব্দেন! শ্রবণ করিয়াইয। 
কে বিশ্বাম করিবে ? বৎস উদ্ধব! যুব্তীদিগের মধ্যে 
আমার মৃত দুঃখ্ভাগিনী কে আছে ? স্ত্রীদিগের মধ্যে 
রাধিকার ন্যায় দুঃখিনী বিরহ বিধুরা সৌভাগ্যবর্জতা 
রমণী কেহ কখন জম্বগ্রহণ বরে নাই, করিবেও না। 
আমি অতি পাপিনী ; কারণ আমি আদৃশ বরবৃদ্থতুল্য 


65009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ত শীল 


৫৭৪ 


জগ্ংপতিকে পতি লাভ করিয়াও নির্দয় বিধাতার 
ছলনায় বঞ্চিত হইলাম। বৎস! যাহার পাদপদ্থ, 
বদনমণ্ডল, রূপ, বেশ প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে, মন 
সুন্িষ্ঠ এবং জীবন ও জন্ম সফল হয়, যাহার নাম 
শ্রবণমাত্র পঞ্চপ্রাণ প্রহর্ষিত ও স্মৃতিমাত্রে প্রবল হয় 
এবং তাহাতে আত্মাও নুন্গিপ্ধ হয়, ধাহার সুরত- 
অঙ্গম্পর্শ এবং যশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, আমি কোন্‌ 
সম্পত্তিবলে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব? বস! যিনি 
ত্ৰৈলোক্যবিজী রূপ ও গুণ ধারণ করেন এবং বিধাতা 
য়ং যাঁহাকে স্থষ্টি করেন নাই, মেই বিধাতাকেই 
যিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, সেই বিধির বিধাতা সমস্ত 
সম্পত্তির প্রদানকর্ত। কল্পবৃক্ষ হইতেও শ্রেষ্টভূত শীস্ত- 
স্বভাব সর্দ্শ্বর সর্বববীজন্বরপ লক্ষ্মীকান্ত ঈশ্বর 
প্রমাত্মান্বরূপ পতিকে কোন্‌ সম্পত্তিবলে বিস্মৃত 
হইব? বস! চন্দ্র, মন্মখ, অশ্থিনীকুমার প্রভৃতিও 
বহার নির্ণুস্থনার উপযুক্ত নহেন এবং এই জগতে 
ধাহার তুল্য গুণবান্‌ দ্বিতীয় নাই ; যাহার পাদপদ্ 
ব্ৰহ্মা, শিব ও অনস্ত নিয়ত ধ্যান করেন, মেই. প্রভুকে 
কোন্‌ সম্পক্তির্কে বিস্মৃত হইব? পুত্ৰ! যাহার! 
স্বপ্নেও একবার সেই কৃষ্ণের মনোহর অতুল রূপরাশি 
দর্শন করে, তাহারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করত 
দিবানিশি তাঁহাকে ধ্যান করে, এমন কি তাঁহার গুণে 
পর্বত জলরূপে পরিণত, শুদ্ধকাষ্ট দ্রবীভূত, মৃত বৃক্ষ 
মুকুলিত ও অনিল স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার 
ভক্তিতে হৃর্য ও ও জলধি নিচল হয়, সেই প্রিয়তম 
পতিকে কোন্‌ সম্পত্তিগর্বেৰ বিস্থৃতা হইব? ব্ত্স! 
ধাহার ভয়ে বায়ু সকল স্থানে সঞ্চারিত হয়, হৃর্ধ্য 
কিরণজাল বিস্তার করেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ ও অগ্নি 
সকল বস্তু দগ্ধ করেন, মৃত্যু সর্ধ্বভূতে বিচরণ করেন, 
এবং যাহার ভয়ে বৃক্ষ সকল নিয়মিত সময়ে পুষ্পিত 
ও ফলবান্‌ হইতেছে, সমুদ্র গ্রহ মুনি ও সুরগণ, 
স্বীয় স্বীয় কার্ধ্যানুষ্ঠান করিতেছেন; যিনি কালের 
কাল, সংহারকর্তার সংহারকর্তা, স্রষ্টার স্রষ্টা ; যিনি 
স্বাধীন, সর্ববস্ত হইতে পৃথক্‌ স্বয়ং পরমাত্মান্বরপ, 
তাহাকে কোন্‌ সম্পত্তিবলে বিস্মৃত হইব? বিজ্ঞবর ! 
তাহার বিচ্ছেদে এরূপ কোন প্রবোধ নাই যে, 
আমাকে তদ্বারা প্রবোধিত করিবে। ইহাতে বেদ, 
বেদাঙ্গ, সাধুগণ, কি সুরগণ ; এমন কি সাবিত্রী ও 
সরম্বতী পর্ধ্স্তও আমাকে প্রবোধ প্রদানে সক্ষম! 
হইবেন না। সহত্র-বদন অনস্ত, বেদকর্তা বিধাতা, 
যোগীন্্রগণের গুরুর গুরু শভু ও গণেশ্বরও আমার 
প্রবোধদানে সক্ষম নহেন। স্থিতির গতি চিন্তনীয় 


ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


এটে, কিন্ত যার্গশুন্ত স্থানে কিরূগে তাহা চিন্ত। করা 
যায়। বহম! সুখ, ছখ ও শুভাওভ সমস্ত কাল- 
| সাধ্য, কিন্তু সেই কাল অতি দুন্বাৰ্ধ্য ; এই জগংও 
কালায়ন্ত। বৎস! এক্ষণে তুমি সুখে সেই মনোহর 
মথুরাধামে গমন কর ; তোমাকেও ব্রজবাস পরিত্যাগ 
করিয়া গমনোনুখ দেখিতেছি। বহুকাল কৃষ্ণবিচ্ছেদ, 
নুখ ও ছুঃখ উভয়ই উৎপার্দন করে ; অতএব সেই 
কুষ্ণচচন্দের জন্মমৃত্যুরাহর চন্্রবদন দর্শন করিয়া সুখী 
হও। এই বলিয়া বাধিকা বন্ধু-বিচ্ছেদে অধীর হইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্র্শনে ও তাহার 
নুমধুর বাক্য শ্রবণে উদ্ধবও রোদন করিতে 
লাগিলেন। ১২--৩৭। 
শ্রীকুষ্জন্মথণ্ডে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


ষ্করতিতম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! উদ্ধব রাধিকার 
গাঁদপদ্ে প্রণাম করত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া মথুরায় 
গরমনোনুখ হইলেন। তখন মাধবীনামী গোপিকা 
প্রেম'বহবল! হইয়া রোদন করিতে করিতে বাধা- 
বিচ্ছেদে উচ্চৈঃস্বরে রোদনগরায়ণ ভক্ত উদ্ধবকে 
বলিলেন ;- উদ্ধব ! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর ; মনো- 
বাহিত নিগঢট পরম জ্ঞানবিষয়ে যাহা বলিতেছি 
"শ্রবণ কর; সেই আমার বক্তব্য বিষয় অতি সুদুর্লভ ; 
ব্দপুরাণেও অতি গোপনীয় ; হে মহাভাগ! তুমি 
এই ত্রিজগজ্জননী রাধিকাকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। 
মাধবী উদ্ধবকে এই কথ। বলিয়া সেই সভামধ্যে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব সেই 
শাস্তন্বতাব| রাধিকাকে বলিলেন, প্রাণিগণ কর্মমানু- 
রোধে বারংবার একাকী সংসারে আগমন করে ও 
একাকী গমন করে, এই জন্য পুরুষ স্বকর্ম'ফলভোগী 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। জন্ত সকল কৰ্ম্মফলে জন্মগ্রহণ 
করে ও কর্মফলেই বিলীন হয় এবং নুখ, দুঃখ, ভয়, 
ও শোক প্রভৃতি কর্মফলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
জস্তুগণ এই সংসারে কর্ম্মফল ভোগ করিয়। অবশিষ্ট 
কালের ভোগের নিমিভ্ত পুনর্ববীর গৃতায়াত করে। 
সতি! আপনি আমাকে যে সকল বুত্বাদি প্রদান 
করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি ? কিছুতেই 
তাহা আমার সঙ্গে যাইবে না। দেবি! আপনি 
রুষ্ণীগণে্রে মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ও এই ভবমাগর পার করিতে 
একমাত্র তরণীস্বরূপ! ; তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণধার 
হইয়৷ সকলকে পাঁর করিয়া থাকেন। সেই ভবান্ধি- 
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শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড । 


পারের অগ্ত কিঞ্চিং জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন, 
তাহাই কৃষ্ণ্রাপ্তির মূলীভূত কারণ ; আপনার প্রসাদ 
লাভ করিয়া মথুরাতে গমন করিব ।১_-১১। হে মাতঃ ! 
সুরগণের, মনুষ্যদিগের, পিতৃগণের, ব্রহ্মলোকের তর 
লোকের যে যে কালগতি, তাহা বর্ণন করুন; যাহাতে 
সেই ঘোর ছুস্তর কালপতি অতিক্রম করিয়| হরির 
পাদপদ্ম লাভ করিতে পারি ; হে কমলালয়ে! এরূপ 
কোন উপায় আমাকে উপদেশ করুন। যাহার পাদ. 
পদ্ম দিবানিশি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তদেব প্রভৃতি 

নিয়ত ধ্যান করেন, আপনি আবার তাঁহারই বক্ষঃস্থলে 
অবস্থান করেন। কমলালয়! উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! হাস্তপুর্্ঘক নেত্রনীর বন্াঞ্চলে মার্জান| করত 
উদ্ধবকে বলিলেন, উদ্ধব ! 'তুমি মাধবীর বাব্যানুমারে 
এরূপ প্রশ্ন করিয়াছ ; কিন্তু বস! আমি অবলা 
স্ত্রীজাতি অতিচঞ্চল-স্বভাবা, অতএব আমি তোমাকে 
কি জ্ঞান প্রদান করিব? বৎস, ভগবান্‌ হরি এই 
বিশুদ্ধ কালগতি অবগত আছেন; সাধুগণও বেদ্বানু- 
সারে কিয়ৎ্পরিমাণে অবগত আছেন। গোলোক 
পামে রামমগুলে কৃষ্ণমুখে যেরূপ আগি শুনিয়াছি 
এবং সম্প্রতি গোলোকে, বৈকুণে, ব্রহ্মলোকে, যেরূপ 
কালের গতি দর্শন করিতেছি, তাহা তোমাকে বলি 
শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ,_-মন্ুষা, দেবতা ও পিতৃগণের 
্রহ্মলোকাদির, ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে পাতাল পর্য্যন্ত সকলের 
ও বহির্লোকের দুরত্যয় কালগতি হইতে যে উপায়ে 
উত্তীর্ণ হইয়৷ থাকেন, তাহা তোমাকে ঝলিতেছি, শ্রবণ 
কর। হে উদ্ধব! ধাহারা কালের কাল-স্বরূপ জগদৃ- 


গুরু নিরীহ পরমাত্মা ঈশ্বর জগনাথকে ভজন! করেন 


এবং স্দাত্ ব্যতীত ধাহাদের বিনশ্বর দেহ সদ্য পতিত 
হয়, তীঁহারাই দেই পরমাত্ম কৃষ্ণের সেব! করিয়াই 
কালগতি হইতে নিস্তার লাভ করেন। ১২--২২। 
সুর্য, সকল প্রাণীর আয়ু হরণ করেন; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
'পুণ্যবান্‌ শুদ্ধ ভক্তগণের আয়ু হরণ করিতে পারেন 
না। পুত্র! স্থির-বযস্ধ সনক সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মার 
মানদ পুত্রগণকে ও রুদ্রার্দি দেবগণকে ম্মরণ কর; 
তীহার! জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, নিত্য-বয়ঃস্থ এবং 
তাহার। অনুপনীত পঞ্চবর্ধায় বালকের স্তায় ; কিন্ত 
তাহাদের অন্তর অতিষ্টচ্চ ভাবাপন্ন; তাহারা সম্মিত 
ও দিগন্বর, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিত্য-পবিত্র, তীর্থলানে 
বিশুদ্বদেহসম্পন্ন ও বৈষ্ণব) তাঁহার! কখন বেদ কি 
বে্দাঙ্গ প্রভৃতির চিন্তা করেন ন! ; কেবল প্রফুল্ল হৃদয়ে 
ভক্তিপুর্বাক শ্রীহরির ধ্যানে রত। তীহার! বাহিক 
কোনরূপ পুজ| করেন ন!; কেবল মানমিক পুজায় 
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সর্দদ! আসক্ত; দেই মহ! ভাগ্যশালী বাক্তিগণই 
মৃত্যুগ্রয় হইয়া কাল্বরূপ হিং জন্তকে জয় করিয়া- 
ছেন। এক্ষণে মেই সনক, সনন্দ, সন/তন ও সনং- 
কুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার মানমপুত্রগণকে যাহারা নিত্য 
স্মরণ করেন, তাহার! তীর্থ-স্নান-তুল্য ফল লাভ করত 
কৃত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া হরিভক্তি ও হরি- 
দাসত্ব লাভ করিতে পারেন। বং উদ্ধব! তুমি 
একবার মৃকুর শিশু সন্তানের বিষয় পর্যালোচন! 
করিয়া দেখ;__তিনি প্রথমতঃ দ্শবংসর আয়ু প্রাপ্ত 
হইয়া তীব্র ব্রঙ্গতেজে জাত্রল্যমান হইলেন; 
তৎপরে তিনি হরিমেবাবলে কঙ্পাস্তজীবী হইয়া" - 
ছেন। তুমি বোঢ়,, পঞ্চশিথ, লোমশ ও আন্ুরির 
বিষয় পৰ্য্যালোচনা করিয়া দেখ, তাঁহার! সকল কার্ধা 
পরিত্যাগ করিয়। নিয়ত হুরিসেবায় রত থাকিতেন; 
সেই হরির পাদপত্রধ্যানে শৃতকল্লাস্ত রবী হইয়া- 
ছেন। ২৩--৩৩। বম! তুমি জম্দগ্িপুত্র পরশু- 
রাম, হনুমান, বলি, ব্যাস, অশ্বথামা, বিভীষণ, 
কৃপাচার্ধ), ভত্লকশ্রেষঠ, জান্ববান্‌ প্রভাতি চিরদীবিগণের 
বিষয় পর্য্যালোচন! করিয়া দেখ ; ইহার! কেবল হবি- 
চিন্তাবলেই দিদ্ধ নরু ও মুনীন্্রগণের মধ্যে চিরজীবী 
বলিয়া খ্যাত হুইয়াছেন। আর দেখ দুরন্ত হরিদ্বেষী 
হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহনাদ দৈত্যকুলের মধ্যে হরিচিস্তা- 
পরায়ণ হইয়া মহানুভব হইয়াছিলেন। এইরূপ 
অন্তান্ত মহাত্মগণও ভারতে জন্ম লাভ করত বহুজন্ম 
তপন্ত। করিয়৷ চিরজীবিতা লাভ ও নুদুস্তর কালকে 
জয় করিয়াছেন। যাহার! মেই পরমাত্ম। শ্রীহরির 
সেবা না করে, ভাহার| মুঢ়ু ও পাপনিরত। যে ব্যক্তি 
শ্রীহরির সেবায় বিরত হইয়া! বিষয়াস্তরে আসক্ত হয়, 
সেই মুঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাত্রমে অমৃত পরিত্যাগ- 
পূর্বক বিষ পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই 
নশ্বর জগতে কে কাহার স্ত্রী? কে কাহার পুত্র? কে 
কাহার বন্ধু? বিপদেই বা কে কাহার বান্ধব? সকলি 
সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ ; সেই জন্য সাধুগণ দিবানিশি 
নিয়ত সেই. জন্ম-সৃত্যু-জর£-ব্যাধিহারক পরা্পর 
শ্রীকষ্ণকেই ভজন| করিয়া! থাকেন। অতএব বৎস! 
সেই শ্রীনন্বননন্দন পরিপুর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের 
ভজনাই একমাত্র সুদুস্তর কালের তরণোপায়। 
বস উদ্ধব! এক্ষণে মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, সুরবর্গ, 
নাগ ও রাক্ষমগণের এবং অন্তান্তের আমার জ্ঞান" 
গোচরীভূত কালগতি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি সাব- 
ধান হইয়া শ্রবণ কর। বৎস! যাহার লোমকুগে 
অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ক্ীধার মহা" 
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বিরাট সকল বন্ত হইতে স্থুলতম, পরমাণু এবং 
সমস্ত বস্তু হইতে অতি বুন্মা সেই পরমাণুই সকল 
কালের আরম্তাত্বক ও অনূহ ; সেই পরমাপুদ্য়ে ছ্াপুক 
এবং দ্বাণুকত্রয়ে ত্রসরেণু ত্রসরেণুত্রয়ে এক ক্রটি_ 
ইহাই মনীষিগণ বলিয়াছেন। ৩৪--৪৭। শতক্রটিতে 
একবেধ, তিনবেধে একলব, তিনলবে এক নিমেষ, 
তিন নিমেষে একক্ষণ, সেই পঞ্চক্ষণে এককাষ্া, 
দশকাঠায় একলন্ু, পঞ্চদশ লক্ুতে একদণ্ড, সেই 
দণ্ডের প্রমাণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। চারি 
অঙ্গুলিপরিমিত চারিটা স্বর্ণমাসের হুক্ষা বিবর দ্বার! 
বিনির্গত জলে ষট্পল পরিমিত জলপাত্র পূর্ণ হইলে 
দণ্ড হয়; সেই দণ্ডরয়ে এক মুহূর্ত হয়। তিথি যষ্টিদণ্ডা- 
ত্মিকা অষ্টদণ্ডে একপ্রহর, তাহার প্রমাণ নিরূপিত 
হইয়াছে ; এইরূপ চারি প্রহরে রাত্রি, চারিপ্রহরে দিন 
এবং পঞ্চদশ তিথিতে একপক্ষ। পক্ষ দুইপ্রকার ) 
শুরুও কষ] সেই পক্ষদ্বয়ে একমাস, ছুই মানে 
এক খু ও ছয় খহুতে এক বংসর; থতু ছয়প্রকার 
যথা-_গ্রীন্ম, বর্ধা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বমস্ত। কাল- 
বিৎ পণ্ডিতগণ বৎসর পাঁচপ্রকার বলিয়া! নিরূপণ 
করিয়াছেন ;__বথা-_সম্বংসর, পরিবৎসর, ইদাবংসর 
অনুবহ্সর, উদ্বাবংসর। হে উদ্ধব। দ্বাদশ মাসে 
এক অন্ধ, সেই মাসের নাম যথারীতি বলিতেছি, শ্রব্ণ 
কর, যথা__বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, 
আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাস্তান, 
চৈত্র; এই চৈত্র মাসই বর্ষের শেষ মাম বলিয়া নির- 
পিত হইয়াছে । তন্মধ্যে চৈত্র বৈশাখ এই মাঁম- 
দ্বয়ে বসন্ত খতু, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় দুই মানে গ্রীষ্ম, 
শ্রাবণ ভাদ্র ছুই মাসে বর্ষা, আশ্বিন কার্তিক ছুই 
মাসে শরৎ, অগ্রহারণ পৌষ এই ছুই মাসে হেমন্ত 
ও মাঘ ফাল্গুন ছুই মাসে শীত খতু ; এইরপে ক্রমে 
হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়ন এই ছুই 
অয়ন; ছুই অয়নে এক অব্দ হয়। মাঘ অবধি 
আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মান উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণাবধি 
পৌষ পর্ধ্যত্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ন। মাঘ অবধি আষাঢ় 
পর্য্যন্ত ক্রমে দিন বৃদ্ধি হয় এবং শ্রাধণাবধি পৌষ 
পর্ধা্ত ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ প্রতিপৎ 
অবধি পূর্ণিমা. পর্ধ্যন্ত শুরূপক্ষ, পূর্ণিমার পর প্রতি- 
পৎ হইতে অমাবন্তাশেষ পর্ধ্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ ;-__ইহা 
বেদ'বদূগণ নিরূপণ করিয়াছেন। পৌর্ণমাসীর শেষ 
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়! তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ষণঠী, 
সপ্তমী, অঈমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, 


্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


করিবে। এই রূপে শুক্লপক্ষ গণন! করিতে হয়। 
হে উদ্ধব! অশ্বিনী ভরণী,' কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগ- 
শিরা, আরা, পুর্ব, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্ব- 
ফদ্ধনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুযাধা, ভ্যেষ্টা 
মুলা, পুর্ব্বাধাট়া, উত্তরাধাঢ়া শঅবণ|, অভিজিত, 
ধনিষ্ঠা, শতভিযা, পূর্ববভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রগদ ও 
রেবতী এই অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রের পত্বী। 
ইহাদের সহিত চন্দ্র ক্রমিক নিত্যই অবস্থান করেন। 
নক্ষত্র সপ্তবিংশতিচী, তাহাই চন্দ্রের পত্রী ; এইটি 
শ্রুতিতে উঞ্ত আছে, কিন্তু অভিজিৎ শ্রবণার ছায়া- 
মাত্র, ভাহা লইয়া অষ্টাবিংশতি নক্ষত্ৰ । একদা 
মধুযাসে চন্দ্র রমণী শ্রবণার সহিত দিবানিশি ক্রীড়ায় 
নিমগ্ন থাকেন। সউদর্শনে: চিত্রা অত্যন্ত 'কুপিত! 
হইলে শ্রবণ! ভয়ে চন্দরকে ছার! প্রদান করিয়া পিতার 
সমীপে গমন করিলেন; তৎপরে পিতাকে সেইস্থানে 
আনয়ন করিয়| বিভাগ করিলেন। সেইজন্য অভিজিৎ 
নামে নক্ষত্রের স্থষ্টি হইয়াছে। এই বিষয় আমি 
শতশৃঙ্ পর্বতে কৃষ্ণমুখে শুনিয়াছি | বৎস ! তিথি ও 
নক্ষত্রের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে যোগ ও করণ বলি 
তেছি শ্রবণ কর। ৪৮--৭৫1 যৌগ যখা-_বিশ্কুভ, 
প্রীতি আযুস্জান, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুরমা 
ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধরব, ব্যাঘাত, হু্ষণ, বজ্র, অস্যকৃ, 
ব্যতীগাত, বরীয়ান্‌, পরিঘ, শিব, সাধ্য, সিদ্ধ, শুভ; 
শুকর, ব্ৰাহ্মন, বৈস্ৃতি, এই যোগের কথা তোমার 
নিকটে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে করণের বিষয় বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। করণ যখা--বব, বালব, কৌলব, 
‘তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুপ্পাৎ কিন্তপন। 
হে উদ্ধব-{ মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক 
দিবারাত্রি হয়, তাহার মধ্যে শুরূপক্ষ রাত্রি ;_এই- 
রূপ মনুষ্গণের একবৎসকে দেবগণের এক দিবারাত্র 
হয়। তাহার মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়নে 
রাত্রি হইয়৷ থাকে। দিব্য একমপ্ততি যুগে এক ম্স্তর, 
ইন্দ্রের আয়ঃসংখ্যা মেই মন্তুর আয়ুদ্ধালপরিমিত! 
এক মন্বস্তর মনুষ্যপরিমাণে পঁচিশ হাজার পাঁচশত 
ছয় যুগ, তাহাতে একটি ইন্দ্রপতন হয়। তখন সেই 
ইল্জলোকে হৃর্ধ্ের গতিরোধ হইয়া থাকে, এইকালমধ্যে 
ইন্দ্র ও মনুর পতন হয় ; এইরূপ চতুর্দশ ইন্দ্রের অধি- 
কৃত কাল ব্রহ্মার এক দিন। ইহা ঘার। যুক্তি অনুসারে 
বিধাতার দিনরাত্রি উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ চতুর্দশ 


ইন্দ্রের আয়ুকালে তাঁহার দি! এবং তান্বশকালে - : 


তাঁহার রাত্রি হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রপাতানুষারে তথায় 


তয়োদলী, চতুর্দশী ০৩ পর্ব লসর গুডিরাধত1,ইজপে ত্গলোকমিবাসিগ? 


শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ড। 


তাহাভেই দিবানিশি জানিয়া থুকেন। ৭৬--৮৬। এই 
পরিমাণে ত্রিশদিন বিধাতার একমান, সেইরূপ দ্বাদশ- 
মাসে একবৎসর, তাহাঁরই শত বদর তাহার আয়ু" 
সংখ্যা। ব্রহ্মার পতনে শ্রীহরির একনিমেষকাল, 
বিধাতার পতনানুসারে বৈকুণ্ঠে এক দিনরাত্রি হয়, তখন 
বৈকুষ্ঠে ও গোলোকেও হূর্ধ্ের গতি থাকে না। তাহা- 
তেই গোলোকবাসী ও 'বৈকুঠবা মিগণ দিবারাত্রি জানিয়! 
থাকেন। দেই সময়ে তথায় চন্দ্র এবং গ্রহগণেরও গতি 
থাকে না এবং হরির ইচ্ছাক্রমে আর রাশিচক্র পরি- 
ভ্রমণ করে না। দিবাভাগে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তেজ 
প্রদীপ্ত হয় ; তিনি স্বীয় মন্দিরে গমন করেন বলিয়া 
তাঁহার তেজোহীন হয়, এজন্য রাত্রি উপস্থিত হইয়া 
থাকে ; হে উদ্ধব! বিম্ণুন্নোকে৫এইরূপে কাল গতি 
বিদ্যমান আছে; সেই নিরাকার ভগবান্‌ পরমাত্মাই 
কালরূপ। এইরূপ সপ্তপাতালেও চন্র-নধ্যের গতি 
নাই) কিন্তু তথায় পাতালবামিগণ সঙ্ষেতে দিবারাত্রি 
জানিতে পারে; নাগগণের মন্তরুস্থিত মণি যখন জ্বলিতে 
থাকে, তখন তাহারা দিব! বলিয়া জানে এবং যখন 
তাহা দীপ্তিহীন হয়, তখন তমোরাশিতে আবৃত 
হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই পাতালনিবা- 
নিগণ তন্তিপ্রমাণে কালকে জানে। পৃথিবীতে যেরূপ 
কালের পরিমাণ, পাতালেও ডদ্রপ 'কালপরিমাণ 
নিরূপিত আছে? যুগ চারিটা। সত্য, ত্রেত) ছাপর, 
ও কলি। দিব্য দ্বাদশসহত্র বংসরে সেই যুগ" 
চতুষ্টয় হইয়া থাকে ; তাহার মধ্যে" কালবিৎ 
পণ্তিতগণ দেবপরিমাণে চারিসহজ আটশত বহসরে 
সত্যযুগ নিরূপণ করিয়াছেন ; একাল মনুষ্য- 
. পরিমাণে সপ্তদশলন্ষ অষ্টাবিংশতি বদর বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। দেবপরিমাণে তিনঘহত ছয়শত 
বংসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়! কালবিৎ পণ্ডিত- 
গণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন; সেই পৃণ্ডিতগণই আবার 
মনুষ্যদিগের পরিমাণে দাদশলক্ষ য্নঝৃতি সহজ 
নংসর, ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়াছেন। এই- 
রূপে কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বাপরযুগের পরিমাণ দিব্য 
হুইসহ্র চারিশত বদর বলিয়াছেন ; এবং এই কালে 
নরপরিমাণে অষ্টলক্ষ চৌষটি হাজার বৎসর তীহারাই 
বলিয়াছেন। এইরূপ কলিযুগেরও মান দিব্য এক 
সহ দুইশত বৰ্ষ ও মনুষ্যপরিমাণে চারিলক্ষ বত্রিশ 
হাজার বর্ষ, কালবিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। 
এই. যুগৃচতুষ্টয়ের মনুযাপরিমাণ বিংশতিদহত্র 
ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বর্ষ, ইহ! কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া" 
দেন, বৎস ! আপনার জ্ঞালানুমারে যাহ শুনিয়াছিলাম 


৫৭৭ 


তরনুরূপ কালসংখ্যা তোমার নিকটে বলিলাম, 
এক্ষণে হরিসমীপে গমন কর। ৮৭--১০৬। 


ভ্রীকুষ্জনূখণ্ডে ষণ্বতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


সপ্তনবতিতম অধ্যায় । 
নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তৎপরে শ্রীহরি-প্রিয়। 


রাধিকা উদ্ধবের গমনোদূযোগ দেখিয়া দুঃখিতহৃদয়ে 


শীদ্র আসন হইতে গাত্রোখান করিলেন। সতী 
রাধিকা উৎকন্ঠিতা হইয়া গ্রোগীগণ-সহ উদ্ধবের 
মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্বক তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন 
এবং সুস্ি্ধ দুর্ববাক্ষত, ওরুধান্য, ও ম্লজনক পুপ্পও 
তাহার মস্তকে প্রদান করিলেন, তৎপরে ফল, লাজ ও 
দ্বধি প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন এবং 
দর্পণ, পল্লব, ফল, গন্ধ, সিন্ধুর, কতুরী ও চন্দন-যুক্ত 
পূর্ণ-কুম্ত, পুষ্প, মাল্য, প্রদীপ, মণির, উত্তম ব্রাহ্মণ, 
পৃতি-পুত্ৰবতী সাধ্বী স্ত্রী, কাঞ্চন, রজত প্রভৃতি দর্শন 
করাইয়া মহালক্ষ্মী রাধা! তাঁহাকে হিতকর মঙ্গলময় 
বাক্য বলিতে লাগিলেন ; তখন তীহার নেত্রনীর দুঃখ- 
সম্তপ্ত হৃদয়ে পতিত হইলেও তাহা! গোপন করিয়া! 
বলিলেন, উদ্ধব! . পথে তোমার মঙ্গল হউক, তোমার. 
কল্যাণ হউক তুমি হরি-সমীপে জ্ঞান লাভ করত 
তাঁহার প্রিয়তর হও | বরের মধ্যে কৃষ্ণদান্ত ও কৃষ্ণ 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম বর এবং পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে 

হরিভক্তিই গুরুতর মুক্তি ; ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, অমরত্ব, 
অমৃতলাভ কিংব! সিদ্ধিলাত এ সকল তেও 
হরিদাস্ত দুর্লভ । হে দ্বিজবর ! যদি কেহ এই ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিয়! বহ তপন্তা করত হরিভক্তি লাভ 
করে, তাহা হইলে তাহার জন্ম হয় না তাহাকে আর 
র্ভ্যন্রণ ভোগ করিতে হয় না; সেই ব্যক্ফিরি 
জীবন সফল ; আচরিত কর্মের ক্ষয় হয় তাহার, 
তদীয় মাতৃপিতৃগণেরও অদৃষ্ট ক্ষয় হয়। ১--১১। 
তাহার মাতামহদিগের শত পুরুষ শত শত সহোদর 
শত বান্ধবপত্বী, বান্ধব, শত শত গুরুপত্রী, শিষ্য ও 
ভূত্যগণ সকলেই কর্মমুক্ত হয়। বং! কৃষ্ণ-সমৰ্পিত 
কাৰ্য্য ও কৃষ্ণের সন্তোষজনক যে কর্ম্ম, তাহা 'অতি . 
উত্তম ও শুদ্ধ; প্রীতি ও বিধিপুর্র্বক সন্ধল 
করিয়া যে কর্ম করা যায়, তাহা অতি ধন্য ও মঙ্গল- 
জনক এবং পরিণামন্খদায়ক। শীকৃষ্ণের ব্রতান্ু- 
টান, তাঁহার তপস্তা, তাহার ভক্তি ও তাহার পুজা 
এবং শ্রীকষ্চগ্রীতি-উদ্দেশে অন্শন__-এ সমস্ত কেবল 
তাহার দান্তের কারণ।- স্মস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল 
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তীৰ্থে স্নান, সকল ব্রত, তগপন্তা, বহুবিধ যজ্ঞ; সকল 
দানের ফল, সমস্ত বেদবেদাঙ্গ পাঠ বা অন্যের দ্বার! 
পাঠ করান, ভীত ব্যক্তির রক্ষা, সুতুর্লভ জ্ঞান দান, 
অতিথির সৎকার, শর্ণাগতের রক্ষা, সকল প্রকার 
দেবপুজ! ও বন্দনা, মন্ত্রজপ, পুরশ্চরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ- 
ভোজন, গুরুর শুজীষা, পিতৃ-মাতৃভক্তি, তীহার্দিগের 
সৎকার প্রভৃতি পুণ্জনক কার্ধামকল কৃষ্ণদান্তের 
যোড়শকলার উপযুক্ত নহে ; অতএব উদ্ধব! তুমি 
যতুপূর্বাক নির্ভণ, নিরীহ, পরমাত্থা, পরাৎ্পর, ঈশ্বর, 
গ্রীকৃষ্ণকে ভজন! কর। তিনি নিত্য, সত্য, পরম বর্ম, 
পরাৎপর, পরিপুর্ণতম, বিশুদ্ধ, ভক্তানুগ্রহপরায়ণ, 
কর্দিগণের কর্মসাঙ্ষী, নির্লিপ্ত, পরম জ্ঠোতিংস্বরূপ, 
কারণের কারণ সর্বন্বরূপ, সর্বেশ ও সমস্ত সম্পদৃ- 
প্রদায়ক ; তিনি স্বীয় ভক্তি ও সাস্তপ্রদ নিজসম্পত্তি- 
স্বরূপ পাদপদ্ম প্রদান করেন। অতএব মাৎস্ধ্য প্র 
স্ঞাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমানন্বময় নন্দ- 
নন্দনকে ভজন! কর । ১২--২৫। বেদে কৌথুম- 
শাখাতে তাহার যে সহত্রনাম, উল্লিখিত আছে। তাহার 
যে নন্দনন্দন নামটা উক্ত হইয়াছে, তাহা উচ্চারণে 
কর্থের মৃহঘিদ্রমকল বিদ্ুরিত হয়; উদ্ধব, এই সমস্ত 


গুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তিনি পূর্ণরূপে 


জ্ঞান লাভ করিয়া পরিপূর্ণ হইলেন। উদ্ধব স্বীয় 
বন্তাঞ্চল গলে বদ্ধ করিয়! দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত 
শিরস্থিত কেশপাশে তাহার পাদপদ্ম বন্ধন করিতে 
লাগিলেন; তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, 
তক্তিবশে নয়ন হইতে অশ্রধারা বিগলিত হইতে 
লাগিল ; তিনি তাহাদের বিচ্ছেদশোকে ও. প্রেমবশতঃ 
উচ্চৈংস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রীধা ও 
গোপীগণ তাহার প্রেমে তাঁহার গলদেশ ধারণপূর্ববক 
রোদন করত নয়ননীরে উদ্ধবকে সিক্ত করিলেন। 
রাধিকা উদ্ধবকে অচৈতন্তভাবে মুচ্ছিত দেখিয়া 
হুষ্টমনে তাঁহাকে অবিলম্বে উত্থান করাইলেন এবং 
তৎপরে তাঁহার মুখকমলে জল প্রদ্বান করিয়া 
চৈতন্তোৎপাদন করত তাঁহাকে শুভাশীর্ববাদ 
করিলেন। সেই সভামধ্যে উদ্ধব, চেতনা লাভ 
করিয়া গোগীগণ-সন্মুখে রোদনপরায়ণা পরমার্থদায়িনী 
রাধিকাকে বলিলেন, দ্বীপগণের মধ্যে এই জন্বুদ্বীপ 
অতি লুচুর্ভ, ধন্য: ও যশঃপূর্ণ। এই জন্বৃদ্বীপে 
ভারতবর্ধ বিরাজিত, মেই পবিত্র ভারতবর্ষে বৃন্দাবন 
আবার অতি বরমণীয় এবং বাধার পাদপদ্যের রেণু 
স্পর্শে সর্ব! পবিত্র ত্রিভুবলে পুধিবী ধন্যা, মাননীয়া 
ও পুজিতা, যেহেতু তীর্থপুত। রাধিকার পাদপন্-রজ 


ব্ক্মবৈবর্তপুরাণ। 


স্পর্শে পবিত্রা। পূর্বে পুক্ধরতীর্থে ব্রহ্মা রাধাকষের 
দর্শনাভিলাষে যষ্টিসহভ্র ব্সর ভক্তিপূর্বাক বোণো্ত 
তপশ্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোলোকে রাধাকৃষ্ণের 
দর্শন দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন পাইলেন না। তখন 
এক নিত্যরূপা অশরীরিণী আকাশধাণী তাঁহার 
শ্রুতিগোচর হইল। তাহা এই, “ব্রহ্মন্‌ ! বরাহকল্পে 
ভারতবর্ষে বৃন্দাবনে রাসোৎসবসম্য়ে বামমগুলস্থিত 
দেবগণ-পরিবৃত সেই যুয়লমূর্তি দর্শন করিবে, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। তুমি সুস্থ হও»; তশুশ্রবণে 
ব্ৰহ্মা তপন্ত। হইতে বিরত হইয়৷ স্বগৃহে গমন করি- 
লেন, তৎপরে কালক্রমে বিধাতা কৃষ্ণকে দর্শন, করিয়া 
পূর্ণমনোরথ হইলেন; তখন তাঁহার আনন্দের মীন! 
থাকিল না। আহা! গোপ ও গোগীগণের জীবন 
সফল, কারণ তাহারা নিত্য সেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ 


'পাদপদ্ধ দর্শন করে। ২৬--৪২। যোগীন্্র, মুনীন্্র, 


সিদ্ধ, সাধুগণ ও বৈষ্ণবগণ তীর্থপুতা। পুণ্যবতী সতী 
মানিনী রাধিকাকে নিত্য পুজ। করিয়া থাকেন; 
যাহার পাদপদ্ম ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, বাহার পাদপদ্বোর 


নখর সর্কেশ্বর পরমাত্ম। শ্রীকৃষ্ণ যাঁবকরসে রঞ্জিত 


করত নুহুর্লভ স্তোত্র পাঠ ও পুজা করিয়াছেন এবং 
কৃষ্ণ শতশৃঙ্দে ও গোলোকে রাসমগ্ডলে বাহার পাঁদ- 
যুগলে পরিজাতকুনুমের অগ্রলি, গন্ধ ও সুগন্ধি 
দূৰ্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়াছেন) যিনি ত্রিংশতকোটি 
গোপিনীর অধীশ্বরী এবং স্বীয় ষট্ত্রিংশৎ প্রিয়নখীর 
ঈশ্বরী রাধিকা নামে প্রসিদ্ধা, সেই কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা 
রাধিকাকে যে মহাপাপিগণ নিন্দা, দ্বেষ ও উপহাস 


করে, তাহার! শত ব্রদ্ধহত্যাপাপে কলুষিত হয়। 


তাহাদ্দিগকে কুস্তীপাক ও রৌরব নরক ভোগ করিতে 


হয়, তাহার! মেই কীটপূর্ণনরকমধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন 


তগ্ততৈলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকুতকাল 
পর্য্যন্ত সপ্ত পিতৃগণের সহিত বাস করিয়া থাকে; 
তৎ্পরে একবার শৃকর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করত 
পুনর্র্বার দিব্য সহজ বৎসর পর্য্যন্ত বিঠ:-কীটরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান বরে; তৎপরে বেশ্ঠাযোনি . 
কীট হইয়| তাহাদের রক্ত ও মল ভক্ষণ করে; পরে 
তাহার মলকীট হইয়া তৎপরিমিত বৎসর পর্যন্ত 
কেদার্দি ভন্গণ করিয়া জীবিত থাকে। বেদে কাথ- 
শাখায় কমলযোনি এই কথা বলিয়াছেন। ৪৩-_৫৩। 
এই কথা৷ বলিয়া রোদন _রুরিতে করিতে রাধিকা 
বলিতে লাগিলেন, বদ উদ্ধব! তুমি সুখে মধুপুরী 
গমন করিয়| সমস্ত বিষয় মাধ কে বলিও এবং যাহাতে 


আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে 
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শ্রীক্ণ-জন্মখণ্ড। 


ধত্ব করিও। বংম! তুমি শীত্র গমন কর; আমাদের 
জন্ম কেবল মিথ্যা! দুরাশায় নিক্ষপ হইল । আশা পরম 
ছুঃখের আকর ? নিরাশাই পরম সুখের কারণ; 
বারাঙ্গনা পিঙ্গলা প্রথমতঃ দুরাশায় জন্ম নিস্কলপ্রায় 
করে, তত্পরে গোবিন্বের চিস্তাবলে জীবনুক্ত 
হইয়াছে ; রাধিকা! এই বথ। বলিয়! পুনঃপুনঃ রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন উদ্দব, রোদনপরায়ণা 

রাধিকার চরণযুগ্লে প্রণিপাত করিয়া যশোদাভবনে 
গমন করিলেন। হে নারদ! উদ্ধব গমন করিলে 
রাধিকা মুচ্ছিত হইয়া অচৈতন্ততাবে ধ্যানস্থা 
হইলেন। গোপীগণ তাহাকে সৃপন্ক সজল-পদ্মপত্র- 
বিরচিত শয্যায় স্থাপন করিলেন; তখন তাঁহার নয়ন 
হইতে অজ্ৰত্র অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; রাধিকার 
স্পর্শমাত্র শয্যা ভম্মীভূত হইল ; তৎপরে পুনর্ব্বার 
নিঞ্ধস্থলে চন্দনান্বিত বস্ত্রে বিরহ-জর-কাতর! সেই 
রাধিকাকে স্থাপন করিলেন; কিন্তু সেই সুগন্ধি 
চন্দনোদকও সহসা শুদ্ধ হইল । উদ্ধববিরহে তাঁহার 
নিমেষমাত্র কালও শতযুগের স্তায় বোধ হইতে 
লাগিল; তখন তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন;-_হা 
উদ্ধব! হা উদ্ধব! তুমি শীঘ্র গমন করত আমার 
এই যাতনা আমার প্রাণেশ্বর হরিকে জানাইয়! 
তাহাকে শীঘ্র এখানে প্রেরণ কর; এই কথা বলিয়া! 
রাধিকা চৈতন্যশুন্যা হইলে, গোগিকাগণ তাহাকে বক্ষে 
ধারণ করত উচ্চৈংস্বরে রোদন কারিতে লাগি- 


লেন, ক্ষণকাল পরে তাঁহার চৈতন্টোৎ্পাদন 
করত অভিলধিত প্রবোধবাক্যে প্রবোধ দিতে 


লাগিলেন। ৫৪-__:৬৫। 
প্রীকুষ্জন্ধণ্ডে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


অই্টনবতিতম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ | অনন্তর উদ্ধব 
যশোদাকে প্রণামপুরব্বক খর্তদুরকানন বামে রাখিয়া 
যমুনায় গমন করিলেন) তথায় ন্বান্আহার সম্পন্ন 
করত পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিয়া! দেখিলেন, কৃষ্ণ 
অতি নির্জন বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
যেই শোকাকুল জাশ্রনেত্র রোদনপরায়ণ উদ্ধবকে 
দেখিয়া বলিলেন, এগ_উদ্ধবব! এস; তোমার 
মঙ্গল ত? আমার রাধিকা ত জীবিতা আছেন? 
আমার বিরহ-্ৰরে গোপীগণ জীবিত আছে ত? 
গোপবালক ও গোপব্সগণের মঙ্গল ত? আমার 
মাত! যশোদা, পুত্রবিরহে বিরূপ আছেন? বন্ধো! 


৫৭৯ 


বল তিনি কিরূপে অবস্থান করিতেছেন? তোমাকে 
দর্শন করিয়াই বা কি বলিলেন ? তৎপরে তুমি 
তাঁহাকে কি বলিলে ? তাহার পর আবার তোমাকেই 
ব| তিনি কি বলিলেন? সখে! বমুনাকুল, পবিত্র 
বৃন্দাবন, নির্জন উপব্নসমূহে রমাতর রাসমণ্ডল, 


.রমণীয় কুগ্রকুটীরসমূহে নুরম্য ক্রীড়!-সরোবর, মধুত্রত- 


সন্থুল-বিকমিত পুপ্পোদ্যান প্রভৃতি, তুমি দেখিয়াছ ত? 
ভাণ্ডীরবনে বালকসমৃহ-যুক্ত মুন্বিগ্ধ বটরৃক্ষ, গোষ্ঠ, 
গো-সমূহ, গোকুল ও গোকুলব্ৰত দৰ্শন করিয়াছ ত? 
রাধা যদি জীবিতা আছেন, তাহা হইলে তোমাকে 
দেখির! তিনি কি বলিলেন ? হে বন্ধো! এই সমস্ত 
বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়াছে। ১--১০। গোপিকাগণ তোমাকে কি 
বলিলেন? গোঁপঝালকগণই বা €তামাকে কি 
বলিল? পিত নন্দের বন্ধু বৃদ্ধ গোপগণ কি বলিলেন? 
বলদেব-জননী রোহিণী তোমাকে বা কি বলিয়াছেন? 
হে প্রিয়বন্ধে! অপরাপর বন্ধুবান্ধব, গোপগণ কি 
বলিয়াছেন? তুমি তথায় কি ভোজন করিলে? 
মাতা ও রাধিকা তোমাকে কি কি অপূর্ব বস্তু প্রদান 
করিয়াছেন? ও তাহার! কিরূপ সুমধুর বাক্য প্রয়োগ 
ও কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন ? গোপগণ, গোগিকাগণ, 
বালকসমূহ জননী ও রাধার আমার প্রতি কিরূপ 
প্রেমানুরাগ দেখিলে? মাতা কি আমাকে স্মরণ 
করেন? রোহিণীও কি আমাকে স্মরণ করিয়া 
থাকেন? আমার প্রেমবিরহ-বিহ্বলা রাধিকা ত 
আমকে স্মরণ করেন ? গোপ, গোপী, গৌপবঝলকগণ 
আমাকে স্মরণ করেন ত? ভাণ্ডীরবনে বটমূলে 
গোপবালকগণ আমা ব্যতীতও কি ক্রীড়া করিয়া 
থাকে ? যে স্থানে প্রমদ ও বালকগণের সহিত ব্রাহ্মণী- 
গণপ্রদত্ত সুধাতুল্য অন্ন ভোজন করিয়াছিলাম, সেই 
ঈপ্সিত স্থান ত দর্শন করিয়াছ ? ইন্দ্রের যজ্ঞভূমি 
গোবরদ্ধন এবং যেস্থানে ব্রহ্ম গো হরণ করিয়াছিলেন, 
নে সমস্তই ত দেখিয়াছ ? উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণ 
করিয়। শোকপূর্ণ এই মধুরবাক্য ভগবানৃকে বলিলেন 
হে নাথ! যাহা যাহা আপনি বলিয়াছেন, সমস্তই 
দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার ভারতোৎপন্ন জীবন 
ও জন্ম সফল হইয়াছে; আমি ভারতের সারভূত 
পবিত্র বৃন্দাবন এবং তাহার সারভূত ব্রভূমিতে 
সুরম্য রামমণ্ডল দর্শন করিয়াছি ; আবার তাহার 
সারভুতাঁ, গোলোকবামিনী গে!পকন্তাগণ এবং তাহাদের 
সারভূতা রাসেশ্বরী রাখা? ইহারা আমার দৃষি- 
গোচর হইয়াছেন। ১১-২২। দেবী-রাধিকা 
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15০. ব্ৰন্মবৈবৰ্ভপুরাণ | 


মুনির্জন কদদলীবনমখো চনদনাক্ত সজল পৰযুক্ত 
শয্যায় রত্বময় ভূষণ সকল পরিত্যাগ করত অতি 
মলিন ও ক্গীণভাবে গুরুবস্ত্রে আবৃতা হইয়া! শয়ানা 
বুহিয়াছেন। সথীগণ অতি ব্যস্তসমন্ত হইয়া শ্বেত 
চামর ব্যজন করত তাঁহার বিবিধ পরিচর্ধ্য করিতেছে; 
আহারঅভাবে উদর অতিশয় কৃশ ; তাঁহার 
কখন শ্বাস-প্রশ্বীন প্রবাহিত হইতেছে, কখনও 
বা কিছুই বহিডেছে ন|। তিনি ক্ষণকাল পুনবু" 
জীবিত হইতেছেন, আবার ক্ষণকাল বিরহজরে 
অত্যন্ত কাতরা হইতেছেন। হে হরে! তাঁহার 
জল স্থল জ্ঞান নাই, দিবা রাত্রি বোধ নাই, পশু 
কি মনুষ্য তাহাতে বিশেষ গ্রাহ নাই ; তিনি 
আত্ম-পর-জ্ঞান-শুষ্ত। হইয়াছেন) বাহ্জ্ঞানবিরহিত 
হইয়! কেবল আপনার পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করিতে- 
ছেন। - যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার 
অত্যন্ত অযশ জগতীতলে প্রচারিত হইবে। প্রভো! 
অধিক কি জ্ঞানহীন দন্যুগণেরও স্ত্রীহত্যা বনুনীয় 
নহে। হে জগন্সাথ। শীঘ্র মেই বাঞ্থিত কদলীবনে 
গমন করুন ; সমস্ত জগৎ আপনার দর্শন করা 
কর্তব্য ; আপনার একাস্তানুরক্তা রাধিকা ত 
জগ হইতে বহির্ভূত নহেন, বরং তিনি আপনার 
অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা ; অতএব তাঁহাকে ত্যাগ করা 
কিছুতেই কর্তব্য নহে। জগতে প্রভুত! কেবল রক্ষার 
নিমিত্তই, রাধা অপেক্ষ। আপনার: ভক্তিনিরতা কেহ 
জন্মে নাই, জন্মিবেও ন!। মন্মথ শঙ্করের নিকটে ভীত, 
আপনি তাঁহারও পুঁজিত ; কিন্তু রাধিকা আপনাকেও 
পতি পাইয়া তিনি কামযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; 
অতএব জানিতে পারিলাম যে, কর্মনই সর্ব্বাপেক্ষা 
বলবৎ, তাহ! কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। 
দেখুন স্বয়ং মধু ও চন্দ্র কিরণজালঘ্বার৷ তাহার দেহ 
সর্বদা দগ্ধ করিতেছে এবং সুগন্ধি সুশীতল সমীরণ 
মেই অনাথ! অনন্যশরণা দেবীর সর্ব! পীড়া উৎ- 
পাদন করিতেছে। তিনি তগু-কাঞ্চনবর্ণাভা, কিন্ত 
অধুনা কালিমায় আচ্ছন্না। হইয়াছেন; পূর্বে তাঁহার 
স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ ও সুন্দর কেশ ছিল, এক্ষণে তাহা 
বিকৃত হুইয়াছে। তিনি সমস্ত বলন-ভুষণ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন; হুরগণের প্রভব স্বয়ং বিধাতা আপনার 
এবং যোগীন্দগণের গুরুর গুরু শঙ্কর আপনার ভক্ত) 
সনখকুমার এবং জ্ঞানিগুরু গণেশ ও কত মুনীন্ 
এই ধরণীতলে সকলেই আপনার ভক্ত) যেরূপ 
রাধা আপনার ভক্তিপরায়ণা, তদ্ধপ আর কেহই 
নহেন। এমন কি রাধা ধেরূপ আপনাকে ধ্যান 


করেন, সেরূপ লক্ষ্মীও ধ্যান করেন ল। ২৩--৩৬। 
আমি রাধার সমক্ষে বলিয়াছি যে, হরি শীগ্রই আগমন 
করিতেছেন; অতএব হে মহাভাগ! শীদ্র আপনি 
তথায় গমন করিয়া আমার সেই স্বীকৃত বাক্যের 
সত্যত! প্রতিপাদন করুন। মাধব, উদ্ধবের বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ হস্ত করিতে করিতে হিতার্থযুক্ত বেদ. 
বিহিত বাক্য বলিলেন; _উদ্ধব। রম্ণীজনসমীপে, 
ক্রীড়াস্থলে, প্রাণ-মক্কট ব্যাপারে, গোর নিমিত্ত, 
ব্রাহ্মণের নিমিত্ত, মিথ্যাবাক্য নিন্দনীয় নহে; অতএব 
তোমার স্বীকারোক্তির সার্থকতা ন! হইলেও তাহাতে 
তোমার নরকের ভয় নাই। আমার ভক্তগণ নিয়ত 
গেলোকেই গমন করিয়া থাকে। নরক তাহাদের 
দৃষ্টিগোচরও হয় না) তথাপি তোমার অঙ্গীকার আমি 
সফল করিব। যশস্বী উদ্ধব হরির এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ব্বগৃহে গমন করিলেন । হরিও শ্বপ্নাবস্থায় 
গোকুলে গমন করত রাধার সেই স্বপ্রাবস্থাতেই আশ্বাস 
প্রদান করিয়া সুদুর্লভ দিব্য জ্ঞান প্রদান করিলেন। 
তৎপরে তীহার সহিত সেই স্বপ্নেই হুখ সস্তোগ 
করিয়া গোগিকাগণমহ সময়ে|চিত বিহার করিলেন; 
তাহার পর নিড্রিতা যশোদার চৈতন্য করিয়া, 
উহার স্তপ্য পান করিলেন এবং স্বপ্রাবস্থায় গোপ- 
বালকগণ ও গ্লোপগণকে আব্বামিত করিস্ব। পুনর্ব্বার 
মথুরায় গমন করিলেন। ৩৭-__৪৪। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টনবতিতম অধ্যার অমাপ্ত। 


নবনবতিতম অধ্যায় । 


নায়ায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এই সময়ে গুরু 
যজ্ঞোপবীতধারী সদা সংযতচিত্ত তপস্বী ভগবান্‌ গর্গ, 
সেই বহুদেবাএমে আগমন করিলেন। তাহার হন্তে 
দণ্ড ও ছত্র, মস্তকে জটাভার বিলম্বিত ; তিনি ব্রর্গী- 
তেজে অত্যন্ত প্রদীপ্ত) তাঁহার দস্তপভিক্ত শুরুব্ণ, 
পরিধান শুরু বস্তু ; তিনিই যহুকুলের পুরোহিত। 
দৈবকী তীহাকে দেখিয়া! সহসা গাত্রোখান করত 
প্রণাম করিলেন; বনুদেবও ভক্তিপুর্র্বক তাঁহাকে 
উপবেশন করিতে রত্বনির্মিতমিংহামন প্রদান করিলেন 
এবং মধুপর্ক, কামধেনু, বছি-বিশুদ্ধ বস্তু, গন্ধ, পুষ্প" 
মাল! প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভক্তিপুর্বাক তাহার পুজ! 
করিলেন ; তৎপরে মিষ্টান্ন পরমার মধুর পিষ্টক ও মধু 
তাঁহাকে যত্পূরর্বক ভোজন করাইয়া, সুবাসিত তান্ুণ 
প্রদান করিলেন। গর্গ, শরণভূত কৃষ্ণকে দর্শন করি! 
মনে মনে প্রণাম করত পততিব্রতা দৈবকী ও বনুদেবকে 
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শ্রীকৃঞ্চ-অন্মখণ্ড। 


বলিলেন; বসুদেব! দেখ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের 
উপনয়নকাল উপস্থিত, কৃষ্ণে বয়ম অধিক হ্ইয়াছে। 
বসুদেব বলিলেন, হে গুরো! আপনি যহুকুলের 
পুজা দেব, অতএব আপনি সাধুগণের প্রশংসিত 
উপনয়নোপযুক্ত শুভক্ষণ স্থির করুন। গর্গাচার্ধ্য 
বলিলেন, বনুদেব ! তুমি সম্পদে কুবেরতুল্য ; অতএব 
যত্বপুর্বাক বন্ধুবান্ধবদ্দিগের নিকটে আমন্ত্রণ পত্রিকা 
প্রেরণ করত উদ্যোগ কর। আগামী তৃতীয় দিবসে 
চন্ত্ৰতারা শুদ্ধ আছে, ওঁ দিনই সাধুগ্রণের অভিমত 
উপনয়নের দিন; উহা! অতি শুদ্ধ। তখন বহৃতুল্য 
বহদেব গর্গবাক্য শ্রব্ণ করিয়া সমস্ত বন্ধুগণ-সমীপে 
কুষ্ণবলরামের উপন্য়নরূপ মঙ্গলমৃচক পত্রিকা প্রেরণ 
করিলেন; তৎপরে স্বত, দুঞ্চ, দধি, মধু ও গুড় 
প্রভৃতির কুত্রিয নদী এবং মণি, রত, স্বর্ণ, মুক্তা, 
মাণিক্য, হীরক স্তুপাকার নানাদ্রব্য, অলঙ্কার ও বন 
প্রভৃতি রাশীকৃত সঞ্চয় করিলেন। তখন ভক্তবৎসল 
জীর্ণ দেববর্গ, মুনীল্র, নিদ্ধশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তগণ্কে 
যত্বের সহিত ম্মরণ করিলেন । ১--১৪। তাহার পর 
সেই শুভদিন উপস্থিত হইলে, বনুদেবভবনে মুনীন্ত- 
গণ, বান্ধববর্গ, দেবতাসমূহ ও অনেক অনেক রাজার 
সমাগম হইল এবং দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজ- 
কন্যা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও বাদ্যভাণ্ডক প্রভৃতি বহু 
সংখ্যক তথায় উপস্থিত হইল ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, ভট্ট, 
যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, অবধৃত ও যোগিগণ তথায় 
আগমন করিতে লাগিলেন । বনুদেবের-স্ত্ী-বান্ধব, 
স্বব্ধু, মাতামহবন্ধু, বন্ধুর বান্ধব, ভীশ্ম, দ্রোণ, কণ, 
অশ্বখামা, ত্রাঙ্ণণ্রে্ঠ কৃপাচাৰ্য্য ও পুত্র এবং ভার্ধ্যা- 
সহ ধৃতরাষ্্র বহুদেবভবনে সেই উপনয়নোপলক্ষে 
আগমন করিদেন। এইরূপে হর্ধশোকাকুলা পতি- 
বিরহিণী কুন্তী পুত্রগণের সহিত এবং নানাদেশস্থ যোগ্য 
যোগ্য রাজা ও রাজপুত্র সকল তথায় সমাগত হইলেন। 
অত্ৰি, বশিষ্ঠ, চ্যবন,মহাতপা ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবন্থ্, ভীম, 
গর্গ গাঁ্গ্য, বৎসপুত্র, ধর্ম, জৈনীষব্য, দেবল, পুলহ, 
পুলস্ত্য, পিলার, দৌভরি, সনক, সনন্দ, সনাতন, 
সনতকুমার, ভগবান্‌ বোঢ়, পঞ্চশিধ, ু্ব্বাসা; অঙ্গির- 
ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুক, কুশিক, কৌশিক, রাম, ঝষ্যশৃঙ্গ, 
বিভাণ্ডক, শৃঙ্গী, বামদেব, গুণাধার গৌতম, ক্রতু, 
যতি, অকুণি, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, অষ্টাবক্র, বামন, 
. পারিভদ্র, বাল্মীকি, পৈল, বৈশল্পায়ন, প্রচেহা, 
পুরজিত, ভৃগু, মরীচি, মধুজিং, প্রজাপতি, কশ্যপ, 
দেবমাতা অদ্দিতি, দৈত্যমাতা দিতি, সুমন্ত, সভানু, 
কথ, কাত্যায়ন, পাণিনি, গারিজাত, পুরুষত্রেষ্ঠ 
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পারিপাত্র, মার্কণ্ডেয় লোমশ, কপিল, পরাশর, 
সন্বর্ত, উত্থা, বিশ্বামিত্ৰ শতানন্দ, জাজলি, 
তৈত্তিরি ও ব্রহ্মার অধাসভূত যোগী ও. জ্ঞানি- 
গণের গুরু সান্দীপন প্রভৃতি সকলেই বনুদেব- 
ভবনে আগমন করিতে লাগিলেন, নর এবং আমি 
আমরাও গমন করিলাম । ১৫--৩০। ক্রমে উপমন্যু, 
গৌরমুখ, মৈত্রেয়, সুতশ্রবা, কচ, কচপুত্র করত, 
ধর্ম্জ্ঞ ভরদ্বাজ এবং অন্তাপ্য মুনিগণ স্বীয় স্বীয় শিষ্যসহ 
সকলেই বনুদেবাশ্রমে আগমন করিলেন। বন্ুুদেব 
তাহাদের দর্শনমাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইর! 
তাহাদিগের বন্দনা করিলেন। এই সময়ে হংস- 
বাহনে ব্রহ্মা, রত্বমরর যানে পার্বতীসহ শঙ্কর এবং 
নন্দী, মহাকাল, বীরভদ্র, জুভদ্র, মণিভন্দ্র, কার্তিকের, 
গণপতি, গজেজ্ীরোহণে মহেন্দ্র, ধর্ম, চন্দ্র, স্ধ্য, 
কুবের, বরুণ, পবন, অগ্নি, সংযমনীনাথ যম, জয়ন্ত, 
নলকুবর, গ্রহগণ, বনুগণ ও গণের সহিত কদ্রমমূহ, 
অনন্ত, সকল দেবকুল ক্রমে বসুদ্েবভবনে সমাগত 
হইলেন। বনুদেব ভক্তিপূর্বাক ভুলুন্ঠিতমস্তকে 
তাহাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং পুলকিতগাত্রে 
ভক্তিনতমস্তক হইয়| দেবেন্দ্রগণ ও সুরগণকে স্তব 
করিতে লাগিলেন! পরাৎপর পরমেশ্বর তেরস্বী 
পরমব্রক্ষরূপ এই জগতের পালনকর্তা (বিষ্ণু) 
স্বয়ং অদ্য আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। 
জগতঅষ্টা সর্ব্বকালব্তা সৃষ্টির কারণস্বরূপ ব্দেকর্ত1 
(ব্ৰহ্মা) এবং দেব, মুনিবর ও সিদ্ধপ্রধানগণের 
পরম গুরু. (শিব) স্বয়ং আমার গৃহে সমাগত 
হইয়াছেন। মাদৃশ বিশেষ ব্যক্তির, স্বপ্নেও ধাহা- 
দের পাদপদ্ব সন্দর্শন হূর্লভ, সেই যোগিবরগণের 
পরম গুরু মহাদেব এবং পার্বতী আমার গৃহে 
উপস্থিত হইয়াছেন। অধিক কি শিবনাম স্মরণ 
করিবামাত্র অমম্গলসমূহ অতি দূরে পলায়ন করে এবং 
মনুষ্যগণ ও সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখ্রাশি 
লাভ করে। যাহার সকল দেবের অগ্রে পুজা! বিহিত 
হয়,ঘটে ভক্তিস্হকারে মন্ত্র পাঠপুরব্বক যাহার আবাহনে 
সকল মন্গল লাভ হয়, দেই দেবগণের অগ্রগণ্য 
বিশ্ববিনাশী স্বয়ং গণপতি এবং দেবগণের পুক্রনীয় 
বার্তিকেয় সাক্ষাৎ আমার গৃহে উপনীত হইয়াছেন] 
ত্রিলোকপুজ্য। পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমার মন্দিরে 
আবির্ভূতা হইয়াছেন :৩১--৪৪! পরাৎপরা পরমেশ্বরী 
পরমব্রক্গমরূপিণী সর্বশক্তি মুলপ্রকৃতি প্রমেশ্বরী 
জগদ্ধাত্ৰী পাব্বতীদেবী অদ্য আমার ভবনে, উপ, 
স্থিতা। মনুষ্গণ শরখকালে ভক্তিপুর্ব্বক যাহার 
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পুজা করিয়া অভিলধিত বস্ত্র লাভ ঝরে, অদ্য 
তিনিই প্রত্যক্ষ আমার মন্দিরে দৃষ্ঠমানা হুইতে- 
ছেন। ভক্তবংসল! কুপাব্তী ভগবতী, দেবী এবং 
প্রমধগণের সহিত কুপাপূর্ব্ক ভারতে আব্রতা 
হইয়াছেন। অদ্য আমি ধন্য হইলাম ) আমার কর্তব্য 
কর্ণ অদ্য শেষ হইল; অদ্য আমার জীবন সফল। 
হে দুর্গে! যেহেতু পরমপ্রদান| তুমি অদ্য আমার 
গৃহে সমাগত। হইয়াছ। বন্দে এইক্কপে আগত 
দেব, মুনি এবং মানব প্রভূতি মকলকে পৃথক পুথক্‌- 
রূপে গললগ্রীকৃতবাসে কৃতাগ্রলিপুটে ক্রমশঃ স্তব 
করিলেন এবং প্রত্যেককে মহামূল্য রদ্থসিংহাসনে 
উপবেশন করাইয়া পৃথক্‌ পৃথক্রূপে যথাবিধি ক্রমশঃ 
পুজা করিতে লাগিলেন) ব্রক্মাদি দেবগণ, মুনি ও 
ব্রাহ্মণগণকে এবং পুরোহিত গর্গ প্রভৃতি প্রত্যেককে 
রত; প্রবাল, মণিমাণিক্য হীরক, ভূবণ, বসন, মাল্য 
এবং সুগন্ধ চন্দনাধিদ্বারা ভক্তিপুরর্বক বরণ করিলেন) 
সকলের মধ্যস্থিত বুম্য রতুগিংহামনে শুভকর পুজা 
ঝাসলায় গণেশকে সংস্থাপন করিলেন) পুপ্পচন্দনাদি 
দ্বারা সুবাদিত এবং সুশীতল সুবর্ণকলসপুর্ণ সপ্ততীর্থ- 
জল, ্বর্গগঙ্গাজল, পবিত্র পুক্ধরূপানীয়, শুদ্ধ পঞ্চামৃত, 
পর্ধগব্য এবং সমুদ্রজলদ্বারা ভক্তিসহকারে মন্ত 
উচ্চারণপুর্র্বক গণপতির পুজা করিতে লাগিলেন । 
হে নারদ! পারিজাতমাল্য, বহমুল্য রত্বহৃষণ, বাহন, 
. শুভ্র বস্তু, সুগন্ধ চন্দন, পুষ্প, বন্রমাল্য এবং অঙ্গুরীয়ক 
: প্রভৃতিদ্বারা গণেশকে বরণ করিলেন; পরে সর্ব্বদেব 
প্রধান শুভকর শান্ত বিদ্ববিনশন ভগবান্‌ সনাতন 
পার্বতী পুত্রকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৪৫--৫৮। 


ভ্ীকুষ্জন্মথণ্ডে নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


শততম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, অনস্তর অদিতি, দিতি, দেবকী, 
রোহিণী, রতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, পতিব্রতা যশোদা, 
লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, অহল্যা এবং তারা প্রভৃতি 
পার্ববতীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে সত্তর 
গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত! হইয়া পরস্পর 
সম্তাষা, প্রণাম এবং আলিঙ্গনাদি যথোচিত ব্যবহারাস্তে 
রত্বনির্ষ্িত মন্দিরে উপবেশন করিলেন) রমণীয় বন্র- 
সিংহাসনে ঈশ্বরীকে উপধেশন করাইয়া মাল্য, বস্তু, 
ও রতু-ভূষণদ্ীর। বরণ করিলেন। দৈবকী ইন্দ্রকতূক 
আনীত অতিশয় মনোহর পারিজাত পুষ্প ভক্তিপুর্ববক 


বক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


পার্বতীর পাদপন্মে অর্পণ করিলেন। দেবকী 
পা্বতীর সীমস্তদেশে মিন্দুরবিন্দু এবং কপালে চন্দন- 
বিন্দু অর্পণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কমতুরী এবং কুকুম- 
দ্বারা চক্র লেখন করিলেন এবং নানাপ্রকাব খ্রিষ্টান 
শীতল ও হুঝমিত জলের সহিত ভোজন করাইয়া 
মুখগুদ্ধির নিমিত্ত কপূর্রাদিদ্ারা সুরভিত এবং রমণীয় 
তান্থুল অর্পণ করিলেন। চরণযুগলের নখরশ্রেণীতে 
অলক্ত এবং কুম্কুমরাগ প্রদান করিয়! খ্বেতচামর- 
ব্ঃজনদ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন। পতিপুত্রবতী 
পতিব্ৰতা দৈবকী এইরূপে পার্বতীরপুজ। করিয়৷ ক্রমে 
মুনিপত্থীগণের প্রত্যেককে পুজা করিলেন। সুব্রতা 
দৈবকী, গৃহে সমাগতা মনোহর! রাজকস্তা, দেবকন্া, 
নাগকন্তা, মুনিকন্যা, এবং অন্যান্য বন্ধুগণের কন্যা 
সকলকে পুজাদ্বার৷ মন্ত্ট করিলেন । ১--১৭। 
তিনি আন্দিতচিত্তে মনোহর নানাপ্রকার বাদ্য 
করিতে আদেশ করিলেন এবং মর্গলকর কৰ্ম্ম সকল 
আন্ত করাইলে ত্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে আদেশ 
করিলেন। মথুরানগরের গ্রামদেবতা ভৈরবীদেবী 
এবং ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বালাধিষ্াত্রী দেবীগণের 
দিব্য ষেড়শোপচারে পুজা করিলেন। বহ্দেবপত্থী 
মঙ্গল ও পুণ্যজনক বিশুদ্ধ স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং 
বৈদিক ত্রাঙ্গণগুণকে বেদপাঠে নিযুক্ত করিলেন। 
পুত্রবসল! দৈবকী নুব্র্ণকলসপুর্ণ স্বৰ্গগঙ্গাজলদ্বারা 
বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন পরে বস্তু, 
চন্দন, মাল্য, মহামুল্য বত্বনির্ষ্মিত মনোহর ভূষণদ্বারা 
শ্রীরাম এবং কৃষ্ণের বেশ-রচন| করিয়া দিলেন। হে 
নারদ! বলরাম এবং কৃষ্ণ নানাপ্রকার ভূষায় জননী- 
কর্তৃক বিভূষিত হইয়া দেব ও মুনিবরগণকর্তৃক সুশো- 
ভিত সভায় উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে 
আগত দর্শন করিয়। ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম এবং সুর্ধ্য 
প্রভৃতি স্ভাদৃগণ বেগে গাত্রোখান করিলেন। মুনি- 
গণ, কার্তিক, গণেশ এবং অন্যান্ত দেবগণ পরমেশ্বর 
শ্রীকুকে পৃথক পৃথক্রপে ক্রমশঃ স্তব করিতে 
লাগিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা বলিলেন ;_হে নাথ! 
আপনার নির্বাচন কর! যায় না; আপনি ভক্ত- 
গণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের নিমিত্ত অনিন্বচনী- 
রূপ ধারণ করেন) বিশেষতঃ বেদও আপনার গুণ- 
কীর্তনে অক্ষম, অতএব আপনাকে স্তবদ্ারা সত্তর 
করে, তাদৃশ লোক দুর্লভ প্রীমহাদেব বললেন ;_ 
হে পরমেশ্বর! আপনি নিরাকার ; মনুষ্যগণের 
সায় আপনার কোন বস্তুতে স্পৃহ৷ নাই। আপনি 
দেহিগণের শরীরে নিলিপ্তভাবে অবস্থান করিতে- 
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শ্রীকুঃ- জন্মথণ্ড। 


ছেন এবং আপনি কর্ম্মিগণের কর্মপমূহের শুদ্ধ 


সাক্ষিত্বরূপ সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর । হে নির্ণপুরুষ। | 


আপনি রূপ এবং গুণবিহীন, অতএব আপনার আর 


কি স্তব করিব। ১১--২১। অনন্ত বলিলেন, হে | 


সর্ক্বেশর ! ছুঃখবারিন্‌ ! অনন্তপুরুষ! নাথ! অনন্ত- 
কোটী ব্ৰহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপী আপনাকে কি প্রকারে 
জানিব। জলশায়ী গ্রীমহাবিষ্ণুর লোমবিবরে বিচিত্র 
অসংখ্য কৃত্রিম ব্ৰহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। সেই প্রত্যেক 
বিশ্বে আপনার পবিত্র অংশস্বরূগী সাধুগণ, ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু এবং মহাদেব প্রভৃতি দেব্গণ, পবিত্র তীর্থ ও 
উত্তম ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান করিতেছেন। এক ব্রহ্মাণ্ড- 
স্থিত ক্ষীণনাগরূগী আমাকে গ্রজেন্দের উপর মশকের 
ন্যায় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশ্বমগুলে পরমাণু 
অপেক্ষা হুম্ম এবং মহাবিষ্ণু অপেক্ষা বৃহৎ কিংবা! 
সমান কোন পদার্থ নাই) কিন্তু আপনি মহাবিষু 
অপেক্ষা বৃহৎ এবং আপনি পরমাণু অপেক্ষা সুক্ষ্ম 
আপনি স্বয়ং জনরূপে মহাবিষ্ণুর আধার, স্থাবর 
গোলোকরূপে আপনি সেই জলের আধার; হে 
বিভো! ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ নিত্যপুরুষরূগী আপনার শ্বাম 
এবং নিশ্বাসম্বরূগী মহাবায়ু, সকলের আধার হইয়া- 
ছেন। হে নাথ! আপনি কৃপাপুর্বক আমাকে 
অনেক মুখ প্রদান করিয়াছেন অতএব আপনার 
স্তব করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তা্বশ জ্ঞান 
আমাকে দান করেন নাই। দেবগণ বলিলেন 
হে অনন্তহ্বরূপিন! অনস্ুদেব স্বয়ং ব্রহ্মা এবং 
জ্ঞানাত্বক শিবও আপনার স্তব করিতে অক্ষম 
হইলেন। অধিক কি বাণীদেবী যাহার স্তববর্ণনে জড়বৎ 
হন, তাহাকে আর আমর! কোন্‌ স্তবে তুষ্ট করিব? 
মুনিগণ বলিলেন; হে বেদবেদ্য পরমেশ্বর! ব্দেমকল 
আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। আমরা 
দেই বেদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া কি প্রকারে 
আপনার স্তব করিব? যে ব্যক্তি গুদ্ধচিত্ত হইয়া দেব 
এবং মুনিবরগণক্তৃক নিশ্মিত পুণ্যকর এই স্তব 
পুজাকালে ভক্তিপুরর্বন্ধ পাঠ করে, সেই মহাত্মা 
ইহলোকে পরম সুখভোগ করত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া! অস্তে রত্ুযানে 
আর হুইয়া গোলোকধামে গমূন করে । ২২-৩৪ । 


জীকষজন্মখণ্ডে একশত অধ্যায় সমাপ্ত । 
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একাধিকশততম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, হে. নারদ! দেবগণ এবং 
মুনিগণ সকলে সমবেত হইয়া চিত্তে প্রীকৃষ্ণের দর্শন 
পাইলেন না কিন্ত নন্দের প্রাঙ্গণে পীত-বস্তু-সুশো- 
ভিত গ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। হে মুলে! নূতন 
মেঘ যে প্রকার দিহ্যুৎ এবং বকপপ্ডিক্তদ্বারা সুশো- 
ভিত হয়, শ্রীকৃষ*ও সেই প্রকার পীত'বদন এবং 
মালতীমালায় মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কপালস্থিত 
কুরীযুক্ত মণ্ডলাকার চন্দন, মেঘ-মধ্যস্থিত সকলঙ্ক 
সথধাশুর স্তায় শোভিত হইয়াছিল। দ্বিভুজ শাস্ত- 
মুর্তি মনোহর শ্যামল শ্রীরাধাকান্তের মুখ মন্াহাস্ত- 
দ্বার! প্রসন্ন এবং তিনি কেবলমাত্র ভক্তগণের প্রতি 


'অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করেন। মহা- 


মূল্য বত্বনির্ত্িত কেয়ুর, বলয় এবং মগ্জীর-প্রভৃতিদ্বারা 
বিভূষিত হইয়! বলদেবের সহিত পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট 
ছিলেন। অনস্তর শাস্তগ্রহগণকর্তৃক দৃষ্ট, লগ্নাধিপ- 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত, অসৎ গ্রহগণকর্তৃক অদৃষ্ট, সুন্দর- 
গ্রহমণ্ডলবিশিষ্ট, মনোরম, শুভলগ্নযুক্ত মঙ্গলকালে 
বনুদেব এবং ব্রাহ্মণগণ্রে আদেশে স্বস্তিবাচনপূর্ববক 
শুভকম্ম আরম্ত করিলেন ; আদরপুর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে 
শত সুবর্ণ দান করিয়া দেবেন্দ্র, মুনীর এবং পুরোহিত 
প্রভৃতিকে প্রণাম করিলেন ; গণপুতি, সুর্ধ্য, বহি 
পুত্ররূপী বিষ্ণু, শিব এবং পার্বতী এই ছয় দেবের 
দেবসভার সাক্ষাতে অর্চনা করিলেন এবং ভক্তিপুর্ববক 
যোড়শোপচার প্রত্যেককে অর্পণ করিলেন। সভামধ্যে 
বেদমন্্রঘারা পুত্রদ্ধয়ের অধিবাম করিলেন।'১-_-১০। 
নানাপ্রকার দেব, দ্িকৃপাঁল, নবগ্রহ এবং ষোড়শ. 
মাতৃকাগণকে ভক্তিপূর্ববক পঞ্চোপচারদ্বারা পুজা 
করত দ্বতদ্বারা শতবার বহুধারা প্রদান করিলেন ; 
চেদিরাজ বহুকে পুন্জান্তে নমস্কার করত পুনর্ব্বার 
গমন করিয়া আ্যুদায়িক নান্দীমুখ বৈদিক শ্রাদ্ধ 
করিলেন। বেদোক্ত যজ্ঞ করিয়া বলদেব এন্‌ং 
শ্রীকৃষ্ণের কে যন্ঞনুত্র প্রদান করিলেন। সান্দিপনি 
মুনি পরমাত্মার সম্বন্ধে গায়ত্রী উপদেশ প্রদান 
করিলেন। প্রথমে পার্বতী-দেবী পরমাদরে অমুল্য 
পূর্ণ রত্বপাত্র, মুক্তা, মহামূল্য হীরকনির্ম্মিত পিতৃদত্ত 
হার শ্রীকৃষ্ণকে ভিক্ষা দান করত শুরূপুপ্প এবং 
দর্বাদ্ার৷ আশীর্বাদ করিলেন। তদনস্তর অদ্দিতি, 
দিতি, মুনিপত্বী, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণা, 
সাবিত্রী এবং সরস্বতী সকলে মণিকাঞ্চনাদি ভিক্ষা 
প্রদান করিলেন। ইন্দ্রাণী, ব্রূণানী, পবনানী/রোহিনী 
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৫৮৪ 


কুবেরপত্থী স্বাহা, কন্দর্পপ্থী রতি, স্বাহা, স্বধা, বহুধা 
এবং সূর্ঘ্যপত্রী, সকলে রত্বভুষণাদি ভিক্ষা প্রদান 
করিলেন। ঈষৎ হাস্তকারিণী সিঞ্লোচন| এবং 
পতিব্ৰতা দেববগ্ঠা, নাগকন্তা, রাজকন্যা, এবং বন্ধুর 
রম্নীগণ শ্রীকৃ্ণকে ভিক্ষা অর্পণ করিলেন। ১১২৭ 
ভগবান্‌ বলদেবের সহিত পুজ্যাগণকর্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষা 
ভক্তিপূর্র্বক গ্রহণ করত কিয়দংশ গর্গঘুনিকে এবং 
কিয়দংশ নিজগ্রু সান্দিপনি মুনিকে প্রদান করিলেন। 
বনুদেব বৈদিক কর্মসূহ নির্বাহাস্তে গর্গকে দক্ষিণা 
প্রদান করিলেন। এবং সমাগত দেব ও ব্রা্গণগণকে 
সাদরে ভোজন করাইলেন। যাহারা যজ্ঞদর্শন- 
মানসে বনুদেবগৃহে সমাগত, হইয়াছিলেন, তীহার! 
শ্রীরাম এবং কৃষণকে আশীর্বাদ করত আনন্দিতচিত্তে 
নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। নন্দ এবং 
যশোদ! পুত্রের শুভকর্ম্ম সম্পাদন করত পুত্রদ্বয়কে 
ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়। মুধচন্দ্র চুন্বলাদিদ্বার| সন্তষ্ট 
হইয়। গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। নন্দ এবং 
পৃতিব্রত। যশোদা! কৃষ্ণবিরহকষ্টে উচ্চেঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্তুন৷- 
পূর্বক বলিতে আরম্ত করিলেন। হে মাতঃ 
যশোদে ! হে তাত! আপনারা আনন্দিতচিত্তে গমন 
করুন। আপনিই আমার প্রতিপালনকারিণী মাতা। 
যথার্থ ইনিই পিতা । হে পিতঃ! অদ্যই বলরামের 
সহিত অভীপ্সিত বেদ-অধ্যয়নের নিমিত্ত অবস্তীনগরে 
সান্দিপনি মুনির গৃহে গমন করিব। সে স্থান হইতে 
কয়দিন পরে আগমন করত আপনাদের,চরণ দর্শন 
করিব ; যেহেতু কালই পরস্পর মিলন এবং বিচ্ছেদের 
কারণ। হে মীতঃ! বিচ্ছেদ, মিলন, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, 
শোক এবং প্রচুর আনন্দ প্রভৃতি মনুষ্যগণের যাবতীয় 
অবস্থা কালদ্বারা সম্পাদিত হয়। যোগিগণেরও 
সুদুর্লভ তত্ব আমি সংপ্রদান করিয়াছি। পিত নন্দ 
সেই সকল বিষয় আনন্িতচিত্তে আপনার নিকটে 
কীর্তন করিবেন। ২১-৩০ | জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, 
* এইরূপে নন্দ ও যশোদাকে সম্ভাষণ করত বসুদেব- 
সমীপে গমন করিলেন ; এবং তাঁহার আজ্ঞায় সুসময় 
উপস্থিত দর্শন করিয়া সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন 
করিলেন। নন্দ, বনুদেব এবং দেবকীকে জন্তাষণ 
করত ভার্যার সহিত দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিলেন। 
দেরকীঁমণি, মুক্তা, সুবর্ণ, মাণিক্য, হীরক এবং 
বহিশুদ্ধ বস্তু প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য নন্দকে, অৰ্পণ 
করিলেন। বনুদেব এবং কৃষ্ণ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব, 
হস্তী এবং সুবণনির্ন্িত উত্তম রথ আদরপুর্ব্বক নন্দকে 


্ৰহ্মবৈবৰ্পুরাণ। 


প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, দেবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, 
বসুদেব, অক্রুর এবং উদ্ধব প্রভৃতি বন্ধুগণ, নন্দ এবং 
যশোদার সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং 


'তাহার৷ সকলে কালিন্দীর নিকটপর্য্যস্ত গমন করত 


বন্ধুবিচ্ছেদ-শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
পরস্পর সম্ভাষণ করত নিজ গৃহে আগমন করিলেন। 
হে নারদ! পতিহীনা কুস্তীদেবী নানাপ্রকার রত্ব, মণি 
প্রভৃতি লাভ করত পুত্রগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে 
গৃহে গমন করিলেন । বন্থদেব এবং দেবী, পুত্রদ্য়ের 
কল্যাণবাঞ্ায় নান! প্রকার রত্ন, মণি, বস্ত্র, সুবর্ণ, রজত, 
মুক্তা, মাণিক্য এবং অমৃতসদ্বশ উপাদেয় নানাপ্রকার 
মিষ্টান্ন ভট্ট এবং ত্রাঙ্গণগণকে আনন্দিতচিত্তে সাদরে 
অর্পণ করিলেন এবং স্থানে স্থানে মহোৎসব, বেদপাঠ, 
কল্যাণের একমাত্র কারণ হরিনাম এবং ব্রাহ্মণগণের 
ভোজন যত্রপুর্ববক সম্পাদন করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি 
ও বান্ধবগণকে মণি,মাণিক্য, মুক্তা এবং মনোহর বন্তাদি 
যথোচিত পুরস্কারে সন্তোধিত করিলেন। ৩১--৪১। 


শ্ীকষ্জন্মখণ্ডে একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ছ্যধিক শততম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, কৃষ্ণ ব্লদেবের সহিত সান্দী- 
পনি মুনির গৃহে গমন করত পতিব্রত৷ গুরুপত্বী এবং 
গুরুদেবকে আনন্দিতচিত্তে নমস্কার করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করত গৃহ হইতে আনীত বত 
এবং মণি প্রভৃতি গুরু এবং গুরুপত্বীকে অর্পণ করিয়| 
গুরুকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা! আমি আপনার নিকট 
হইতে অভিলধিত বিদ্যা অধ্যয়ন করি। হে বিপ্র! 
আপনি গুভক্ষণ নির্ণয় করত আমাকে যথোচিত 
অধ্যয়নে নিযুক্ত করুন। মুনিবর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য 
স্বীকার করত আনন্দিতচিত্তে তাঁহার পুজা করিলেন; 
মধুপর্ক ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া চন্দন বস্তরাদি 
প্রদান করিলেন। এবং মুখশুদ্ধির নিমিত্ত সুবাসিত 
তাম্বূল সমর্পন করিলেন; সুপ্রিয় বাক্যদ্ারা পরমেশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ;_-হে পরমাত্মন্‌ 
পরাৎপর ঈশ্বর! আপনি পরাপরের মধ্যে প্রধান 
পরমব্রহ্ম এবং পরম্তেজঃম্বরূপ ; অতএব আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পুরুষোত্তম! আপনি সাধু- 
গণের প্রিয়তম, সকলের জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন 
পুরুষ ধিনি অনুকূল হইলে মনুষ্যগণের পুনর্জন্ম 
হয় না, মেই আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে 
নির্তণ! নির্বিকার; স্বেচ্ছাময় ; আপনি চেষ্টাশুস্ত 
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্রীকৃফ-জন্মখণ্ড। 


এবং প্রকৃতির অতীত। হে জ্যেতির্থয়| আপনি 
কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন এবং এক আপনার কেহ 
শাসক নাই; হে ভক্তেশ্বর! হে ভক্তৈকনাথ | 
আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত 
বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। হে ভক্তগণ-প্রাণবল্লভ! 
আপনি কবৃক্ষমৃশ ভক্তগণের বাঞ্থাপর্ণকারী । 
সান্দীপনিপত্বী বলিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্ম-শেষ- 
বন্দিত! আপনি মায়ায় বালকরূপে প্রতীয়মান হইতে. 
ছেন এবং আপনি মায়ায় ভূমির ভার হরণ করিবার 
নিমিত্ত ভূপালরূপে প্রতীত হইতেছেন। হে বেদ. 
চতুষ্টয়ের মূলকারণ! যোগিগণ যাহাকে এইরূপ সনা- 
তন ব্ৰহ্মজ্যোতি বলেন এবং ভক্তসমূহ জ্যোর্তি্বয় যে 
পুরুষকে দ্বিভুজ মুরুলীহস্ত শ্যামনুন্দর চন্দনচচ্চিতাধ 
ঈষৎ হাস্তযুক্ত ভক্তবংসল পীতানম্বর দেব বনমালা- 
বিভুষিত কৃষ্ণবৰ্ণ অপাঙ্গদেশের তরঙ্গে অনন্বেরও 
মোহজনক, অলক্তরক্ত-পাদপঙ্ধজ সুশোভিত কৌন্তভ- 
মনি-বিভূষিত মনোহর দিব্যমুর্তি সম্মিত প্রসন্ন সুবেশ 
দেবগণকর্তৃক বন্দিত দেবদেব জগন্নাথ ত্ৰৈলোক্য- 
মোহনবর কোটিকন্দর্পসমুজ্বল কমনীয় সর্ব্শ্বর 
বহুমূল্য রত্বভুষণে বিভূষিত সর্বোত্তম মান্তবরদগণের 
অভিলধিত বরুদ্দাতারূপে আনন্দিতচিত্তে নিরস্তর চিন্তা 
করেন। আপনি তাদৃশ পুরুষ হইয়াও আমার স্বামীর 
নিকটে মায়াতে অধ্যয়ন মানসে আগমন করিয়াছেন 
১--১৬। পরিপূর্ণতম বিভো! আত্মারাম! আপ- 
নার অধ্যয়ন কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত ; বনে গমন 
ক্রীড়ামাত্র। অদ্য আমার জন্ম, জীবন পাতিব্রত্য 
তপস্তারূপ ব্রত, তীর্ঘন্নান এবং উপবাসাদি সকলই 
সফল হইল । অদ্য পাকবিষয়ে নিপুণ আমার হস্ত 
সফল হইল; যে হস্তদ্বার| অদ্য অভিলফিত অমন প্রদত্ত 
হইবে। তীর্থদেবস্বরূপ আপনার পাদপদ্বদ্বারা অঙ্কিত 
আমার আশ্রম অদ্য তীর্থ হইতেও উত্তম। আপনার 
পদরজে পবিত্র আমার গৃহপ্রাঙ্গণ উত্তম; আপনার 
পাদ্পদ্ম দর্শন করিয়া! অদ্য আমাদেরও পুনর্জন্ম 
ধণ্ডন হইল। মনুষ্যগণের সেই পর্য্যন্ত দুঃখ, সেই 
পর্যন্ত শেক, দেই পৰ্য্যন্ত রোগবশতঃ কষ্টভোগ, 
সেই পৰ্ধ্যন্ত বারংবার কর্ম্মবশে জন্ম এবং ক্ষুধাপিপা- 
সাদি দেহ্ধর্্ম বলবান্‌ হয়, যে কালপর্ধ্যন্ত অজ্ঞানান্ধ 
জীব্গণ আপনার দর্শন এবং পাদপদ্ম সেবা না করে। 
গুরুপত্বী এই প্রকার বলিতে বলিতে স্জলনয়নে 
হরিকে, হে স্থষ্টিকর্তীর সংহারক | মায়া এবং মোহের 
বিনাশক ! কালের কাল] ভগবন্‌ ! আমাদিগকে 
কুপ! করুন। বলিয়া, ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়! দেবকীর 
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তায় পুত্রপ্রেমে স্তন্ত পান করাইতে লাগিলেন। গ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন হে মাতঃ! আপনার দুধ্ধপোধ্যপুত্র বালক 
আমাকে কি নিমিত্ত স্তব করিতেছেন ? স্বামীর সহিত 
সম্প্রতি অভিলবিত গোলোকধামে গমন করুন। মায়া- 
নিৰ্ম্মিত মিথ্যাভূত নশ্বর এই কলেব্রকে ত্যাগ করত 
জন্মমৃত্যুজরারহিত নির্মল দেহ লাভ করুন ; এই প্রকার 
বাক্য বলিয়া এক মাসের মধ্যে মুনিবরের নিকট হইতে 
ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেন।. অধ্য়নাস্তে 
পূর্বের মৃত গুরুপুত্র, তিনলক্ষ রত্ন, পঁঁচিলক্ষ মণি, চারি 
লক্ষ হীরক, পাঁচলক্ষ মুক্তা, ছুইলক্ষ মাণিক্য, 
তরৈলোক্যহূর্লভ বস্তু, দুৰ্গাদত্ত হার, হস্তস্থিত রত্বাসুরীয় 
এবং দ্শকোটা সুবর্ণ গুরুকে দক্ষিণ] দান করিলেন। 
বহুমূল্য রতুনির্দ্িত নারীগণ্র সর্ব্বান্দের ভূষণ এবং 
বহ্রিশুদ্ধ' বস্তু গুরুপত্বীকে প্রদান করিলেন। মুনি 
মেই সকল দ্রব্য পুত্রকে প্ৰদান করিয়া ভার্ধ্যার সহিত 
বিচিত্র বহুমূল্য রত্ুনির্দ্রিত রথে আরোহণ করত 
গোলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই অদ্ভুত কর্ম 
দর্শন করত আনন্দিতচিত্তে নিজগৃছে গমন করিশ্নে। 
হে নারদ! ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এইরূপে 
শ্রবণ কর। মহাপুণ্যকর এই স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তি- 
পূর্বক পাঠ করে, নিশ্চয় তাহার পরমেশ্বর শরীকৃষ্ণে 
নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়। যাহার কীর্তি সর্বত্র বিস্তৃত 
না থাকে, সে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করত অতি 
যশস্বী হয়। মূর্খ এই স্তবপাঠে পণ্ডিত হইয়া পরম- 
সুখে ইহলোকে বাম করত অস্তে শ্রীহরির চরণ- 
সমীপে গমন করে ; এবং তথায় প্রতিদিন হরির- 
দ্বান্ত নিশ্চয় লাভ করে। ১৭_-৩৩। 
শ্রীকৃষ্জন্মধণ্ডে ঘ্যধিকশততম অধ্যায় পমাপ্ত। 


ব্র্যধিকশততম অধ্যায় | 


নারায়ণ বলিলেন ;_-অনস্তর শ্রীকৃষ্, বলদেবের 
সহিত মধুপুরে আগমন করত জনক-জননীর চরণ 
বন্দন করিলৈন এবং বটবৃক্ষমুলে উপনীত হইয়া 
গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং আদরপুরর্বক লব্ণ- 
সমুদ্র, বিশ্বকর্মা, অভিলষিত সুদর্শনচক্র, কৌমো- 
দকী গদা, পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং অভীদ্সিত বৈকুঠ, 
ধামকেও স্মৱণ করিলেন; গোপবেশ ত্যাগ করত 
নৃপবেশ ধারণ করিলেন। ইতিমধ্যে কোটিহৃষ্য- 
মমকান্তি হরিসদৃশ তেজস্বী শত্রবিমর্দন অব্যর্থ 
অস্তরাজ্জ পরাংপর তুদর্শননামক চক্র অীকৃষ্ণের 
অগ্রে উপস্থিত হইল। গরুড় রতুরথ অগ্রে করিয়! 
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হরির সমীপে উপনীত হইলেন। শিষ্যগণের সহিত 
বিশ্বকৰ্ম্মা এবং কম্পমান জলধি 'আগমন করত নত- 
মস্তকে ভক্তিপুর্র্বক গ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। 
বিভু শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া আদরপুরব্বক তাহা" 
দিগকে ক্রমশঃ বলিতে লাগিলেন। হে মহাত্বন্‌ 
সমুদ্র ! শতযোজনপরিথিত স্থান আমাকে প্রদান 
কর, আমি সম্প্রতি তাহার দ্বারা নগরনিম্াণ করত 
পশ্চাৎ তোমাকেই মেই স্থান প্রত্যর্পণ করিব। হে 
শিল্গিবর বিশ্বকর্মন! তিনলোকে দূর্লভ যাবতীয় 
লোকের মনোহর এবং স্ত্রীগণের কমনীয়, সমুদ্রদত্ত 
স্থানে এক মন্দির নির্মাণ কর। সেই নগর বৈক্ুঠ- 
সদৃশ ভক্তগণের নিরন্তর বাুনীয় সপ্তস্বর্গ অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট এবং পরম মনোরম হইবে। হে মহাত্মন 
খগশ্রেষ্ঠ! তুমি সেইকালপর্যযস্ত বিশ্বকর্ার সমীপে 
নিরন্তর অবস্থান কর, যে পর্যযস্ত দ্বারকাপুরী নির্মিত 
নাহয়। হে চক্রণ্রেষ্ঠ সুদর্শন! তুমিও নিরন্তর 
আমার মমীপে অবস্থান কর। হে নারদ! সমুদ্রাদি 
সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞা অন্গীকারপুর্ববক গমন করি- 
লেন। কিন্তু চক্ত শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করি 
লেন। গ্রীকষ্ণ মহাত্মা মহাবল কংস্ণিতা উগ্রমেনকে 
পুরের রাজপনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সদাশয় 
কষত্রিয়গণ উগ্রসেনকে বাজব্যবহারে সম্মান করিতে 
লাগিলেন। মহাভাগ গ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্রগণকর্তৃক পুরস্কত 
হইয়| জরামন্ধকে জয় করত উপায়দ্বারা ভীষণ জরাসন্ধ- 
প্রেরিত কালযবনগণকে নিধন করিলেন। ভক্তিদ্বার! 
পুলকিতগাত্র শান্ত বিশ্বকর্মা সজলনয়নে কৃতাণ্ডলি- 
পুক্বক জগতের পরমেশ্বর শ্ীকৃষ্ণকে বলিতে লাগি- 
লেন। &হ জগন্নাথ! আপনার আদিষ্ট দ্বারকা 
কিপ্রকারে নির্বাণ করিব। হে মহাভাগ ঈশ্বর! 
নির্মাণত্রম আমাকে আদেশ করুন। ১--১৫। 
স্রীক বলিলেন, পন্রাগ, মরকত, অত্যুত্ট ইন্দ্রনীল, 
রুচক, পারিভদ্র, কলঙ্ক, শ্তমস্তক, গন্ধক, নীলিম, 
শুদ্ধ এবং স্ফটিকান্কিত চন্দ্রকান্ত-নুর্যকান্তাদি হরিদর্ণ 
শ্যামগৌর প্রভৃতি নানাবর্ণ মণি গোরোচনাসদৃশ 
গীত দাড়িম্ববীজসদৃশ ও পদ্ববীজস্দূশ নীল, কমল- 
বর্ণ কজ্জলবর্ণ; শ্বেতচন্পকবর্ণ, তণ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্বর্ণ 
অপেক্ষা শতগুণ মুল্যবান ঈষৎ বক্তবর্ণ সুশোভিত 
গুরুতর উৎকৃষ্ট পুজ্য উজ্জ্বল এবং পরিক্কৃত মণি 
দ্বারা যথাবিধি যথাযোগ। বিবেচনাপুরর্বক শতযোজন 
পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মনোহর নগর নির্মাণ কর। 
দ্বারকাপুরীর যে পর্যন্ত নির্মাণ শেষ না হয়, তদবধি 
শক্ষসমূহ হিমালয় পর্বত হইতে নিরন্তর রাশি রাশি 


ব্ৰন্মবৈবৰ্তপুরনাণ। 


মণি আহরণ করিবে। কুব্রপ্রেরিত সাতলক্ষ যক্ষ, 
ম্হাদেবকর্তৃক আদিষ্ট একলক্ষ বেতাল এবং হুদ্মাণ্ড 
শৈলতনয়| শঙ্করী-নিয়োজিত দানব এবং ব্রহ্মরাক্ষ- 
গণের সাহায্যে ষোড়শ সহস্র পত্নীর দিব্যভবন 
নির্মাণ কর এবং অষ্টাধিক শততম পট্ট-রম্ণীগণের 
পরিখা এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সিংহদ্বার এবং 
ছাদণসংখ্যক উপদ্বারযুক্ত চিত্রবিচিত্র নানাপ্রকার 
শিল্পনির্মিত কপাটযুক্ত কুৎসিত বৃক্ষণুন্য এবং উৎ- 
কৃষ্ট বৃক্ষবিশিষ্ট শিবির নির্মাণ কর । প্রত্যেক ভবনে 
সুলক্ষণ-সম্পন্ন চন্দরবেদীবিশিষ্ট প্রাঙ্গণ বিধান কর। 
বহ্গণের প্রত্যেকের নিবাসস্থান উত্তমরূপে নির্মাণ 
করত কিন্করগণের বাসস্থান বচনা-কর। রাজাধি- 
রাজ উগ্রসেন বাঁজার সর্ন্ধোতরুষ্ট . নিলয় নির্মাণ 
করত সকলগ্রকারে সুখকর পুজ্যপাদ্ধ: পিতৃদেব বহ- 
দেবের গৃহ নিৰ্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্মা বলিলেন, হে 
জগদৃপ্তুরে ! কোন্‌ বৃক্ষ নিবিদ্ধ; এবং কোন্‌ বৃক্ষ 
প্রমিদ্ধ; কোন্‌ বৃক্ষ মন্দলকর এবং কোন্‌ বৃক্ষ 
অম্গ্গলকর আপনি আদেশ করিলে আমি 
তছুচিত মৃত গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিব। কোন্‌ বৃক্ষ 
শিবিরে রোপণ করিলে শুভ হয় এবং কোন্‌ বু 
রোপণ করিলে অণ্ভ হয়। শিবিরের কোন 
দিকে জল থাকিলে শুভ হয় এবং কোন্‌ দিকে জল 
নাথাকিলে অণ্ডভ হয়; কোন্‌ বৃক্ষ কোন্‌ দিকে 
রোপন করিলে মান্গল হয়, কি পরিমাণে গৃহ এবং কি 
পরিমাণে প্রাঙ্গণ নির্মাণ করিব ? কোন্‌ দিকে পুপ্পো- 
দ্যান ম্লকর হইবে? হে দেবদেব! কৃক্ষনির্মিত 
প্রাকার কি পরিমাণে নির্মাণ করিব এবং পরিখাদর 
গৃহ প্রাকার সকল কি পরিমাণে নির্মিত হইবে? হে 
বিভো! কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষের কাষ্ঠ শিবির নির্স্মাণে 
গণস্ত এবং কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষের কাষ্ঠ অপ্রশত্ত এই 
সকল বিষয় বিশেষরূপে আমাকে আদেশ করুন। 
১৬৩২1 শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সুরশিল্িন্‌। গৃহি- 
গণের আশ্রমের ইঈশানকোণস্থিত নারিকেলবৃক্ষ 
ধনপ্রদ হয় এবং শিবিরের পূর্বদিকে প্ররড় হইলে 
পুত্রগ্রদ হয়। মনোহর তরুবর গৃহে যে কোন দেশেই 
অবস্থান করুক মন্ল্রনকই হয়। বিখকর্্মন্‌ ! 
আমবৃক্ষ পূর্বদিকে উৎপন্ন হইলে গৃহিগণের সম্পত্তি- 
দায়ক হয় এবং অন্যান্য দিকে সপ্তীত হইলেও শুভ- 
দায়ক হয়। নিন্ব, পনস, জন্বীর এবং বদরী বৃক্ষ 
গৃহের পূর্ব দিকে উৎপন্ন হইলে পুত্র এবং দক্ষিণ 
দিকে উৎপন্ন হইলে ধন দান করে এবং অন্ান্ত দিকে 
উৎপন্ন হইলেও সম্পদৃজনক হয়? তাহার দ্বারা গৃহী 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


শ্রীকৃষ্ণ “জন্দখণ্ড } ; ৫৮৭ 


বৃদ্ধি লাভ করে। অন্ত দাড়িস্ব কদলী এবং আআা- 


তক বৃক্ষ গৃহের পুর্ব দিকে উৎপন্ন হইলে বন্ধন 
করে, দক্ষিণ দিকে ধনবর্ধন করে এবং অন্যান্য দিকে 
উৎপন্ন হইলেও শুভধন “এবং পুত্র প্রদান করে। 
গুবাক বৃক্ষ দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে উৎপন্ন হইলে 
হৰ্ষবৰ্ধন করে এবং উশানকোণে ও অন্তান্ত দিকে 
উৎপন্ন হইলে সুখবদ্ধণ করে। শুদ্ধ চম্পকবৃক্ষ ভূমির 
যে কোন দিকে উৎপন্ন হইলে মর্গলদায়ক হয় এবং 
অলাবু কুল্মাণ্ড চন্দন শক ( তৃণ্বিশেষ ) খর 
কর্কটী এবং কুম্মাগুবিশেষ বৃক্ষ শিবিরে উৎপন্ন হইলে 
সুখ প্রদান করে। বাস্তক, করবিত্ব, বার্তাকু গৃহে 
উৎপন্ন হইলে, শুভদ্বায়ক হয় এবং সকল প্রকার 
লতা ফল গৃহের যে কোন দেশে উৎপন্ন হউক হুখ- 
দায়ক হয়। হেশিল্পিন্‌! প্রশস্ত বৃক্ষমমূহের লাম 
কীৰ্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি নিষিদ্ধ বৃক্ষসমূহের নাম 
শ্রবণ কর. ::শিবির নগরে বন্ধবৃক্ষ রোপণ নিষিদ্ধ । 
শিবিরে বটবৃষ্করক্ষা। নিষেধ, যেহেতু চৌরভয়-সম্তা- 
বন! থাকে; কিন্তু নগরে বটবৃক্ষ প্রশস্ত এবং তাঁহার 
দর্শনে পুণ্য জন্মে । শিবির নগর এবং সর্বত্রই শাল্সলি 
বৃক্ষ অপ্রশস্ত, যেহেতু ওঁ সকল স্থানে উক্ত বৃক্ষ 
উৎপন্ন হইলে মহাত্ম! রাজগণও ছুঃখ লাভ করেন। 
গ্রাম কিংবা! নগরে উক্ত বৃক্ষ *বিশেয়রূপে নিষিদধও 
নহে প্রশস্তও নহে। কিন্তু বাটীতে উক্ত বৃক্ষ 
অতিশয় নিষিদ্ধ যেহেতু নিরন্তর দুঃখ জন্মায়। 
৩৩-:৪৪। হে শিক্সিন্! তিভ্তিড়ীনামক বৃক্ষ 
অতিশয় নিষিদ্ধ, তাহাকে যতুপূর্বাক বর্জন করিবে) 
শাল বৃক্ষ হইতে ধনহানি এবং প্রজাহানি হয়। 
বিশেষতঃ নগরে উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে যদ্যপি 
তাদুশ ক্ষতি ন হউক কিন্তু শিবিরে অতিশয় দোষকর ! 
গ্রামে কিম্বা নগরে কার্পাঁদ মন্থর এবং সর্প প্রভৃতি 
বৃক্ষ নিষিদ্ধ কিছ প্রশস্ত নহে। নগর কিন্বা শিবিরে 
উৎপন্ন যব গোধূম চনকাদি এবং ধান্তবৃক্ষ মঙ্লদায়ক 
হয়। গ্রাম নগর কিংবা শিবিরাদিস্থানে যদ্যপি 
ইচ্ষুবৃক্ষ উৎপন হয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মঙ্গল 
এবং সুখ প্রদান করে। অশোক শিরীষ কদম্ব কটটী 
হরির! এবং আর্ক বৃক্ষ পূর্বোক্ত স্থানে উৎপন্ন 
হইলে সুখ এবং মঙ্গল দান করে। হরীতকী বৃক্ষ গ্রাম 
কিংবা নগরে শুভপ্রদ হয়। কিন্তু গৃহে হরীতকী এবং 
আমলকী উৎপন্ন হইলে অশুভ হয়। উৎকৃষ্ট অঙ্খের 
অস্থি এবং হস্তীর অস্থি বান্ত-ভুমিতে প্রোথিত করিয়া 
রাধিলে, সেই বাস্তস্থিত প্রোখনকর্তার বংশ-পরম্পরার 
ক্ৰমে শুভ হয়। কিন্তু অগরে তাহাতে বাম করিলে 


তাহার অমঙ্গল হয়, এবং সমূলে উচ্ছেদ হয় 
ঝানর, নর, গর্দভ, গো, কুকুর, শৃগাল, মাজার মেধ 
এবং শুকর প্রভৃতি অন্তজীবগণের অস্থি অমন্ধলকর। 
শিবিরের ঈশান, পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর দিকে জল 
থাঁকা মঙ্গল কর। এতড্তিম অন্ত দিকে জল অমহগলকর 
হে শিল্পিন্‌! গৃহ দীৰ্ঘ এবং প্রস্থে সমান করিবে। 
বৰ্ভুলাকার গৃহ গৃহিগণের ধননাশক হয়। ৪৫--৫৫ 
দীর্ঘ প্রস্থ প্রমাণানুমারে করিবে। শুন্তরহিতই মঙ্গল- 
প্র হয়, যেহেতু শুন্তপরিমাণে নির্মিত হইলে ফল- 
শুন্য হয়। প্রস্থে দুই হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক এবং 
দীর্ঘনেত্রযুক্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ, পাঁচ হস্ত পরিমিত 
দ্বারই গৃহিগণের গৃহ, এবং প্রকারে শুভপ্রদ্ 
হয়। মধ্যদেশে কদাচ দ্বার করিবে না। কিঞ্চিৎ 
নযনে হউক কিম্বা কিঞ্চিৎ অধিক দেশেই হউক 
দ্বার নিৰ্ম্মাণ করিবে ৷ বর্ভুলাকার চন্ত্রবেধকালে 
নির্মিত শিবির মঙ্গলপ্রদ হয় এবং হৃষ্যবেধকালে 
নির্মিত প্রাঙ্গণ অম্ধ্লদায়ক হয়। শিবিরের 
অভ্যন্তরে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলে মনুষ্যগণের 
মঙ্গল হয় এবং তুলসীবনন, পুত্র এবং পুণ্য, অধিক 
কি হরিভক্তি পধ্যস্ত প্রদান করেন। প্রাতঃকালে 
তুলসী দর্শন করিলে সুবণদানের ফললাভ হয়। 
মালতী, যুথকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেখর, 
মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা বৃক্ষ শুভকর। 
মনোরম এই সকল বুক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, গৃহের পূর্ব্ব 
কিংবা দক্ষিণ দিকে থাকিলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হয়। 
প্রাকার গৃহস্থ ব্যক্তি যোড়শহস্তের উর্ম গৃহ নির্মাণ 
করিবে না এবং প্রাকার বিংশতি হস্ত অপেক্ষা 
উচ্চতর করিলে অমঙ্গল হয় ; এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি বাটা- 
সমীপে কিংব| গ্রামমধ্যে নুত্রধার, তৈলকার, 
্বর্ণকার এবং হীরাব্যবগায়িদিগকে স্থাপন করিবে 
না। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সংশুদ্র, শুভ গণক, ভট্ট, 
‘বৈদ্য এবং মালাকারদিগকে শিবিরের সমীপে অব- 
স্থাপন করিবে। শিবিরের চতুদ্দিকে শতহস্ত গভীর 
এবং প্রস্থে শত হস্ত পরিমিত পরিখাই, প্রশস্ত ৷ 
পরিখাথার ইচ্ছামত অতিশয় সন্কেতে নির্মাণ করিবে; 
যাহাতে মিত্রগণ অনায়াসে গমন করিতে পারে এবং 
শত্ৰুগণ কোন প্রকারেই প্রবেশ করিতে পারে না। 
শিবিরে শাল্দলী, তিন্তিড়ী, হিস্তাল, নিশ্ব, গিন্ধুবার, 
ডুমুর, ধুর, বট এবং এরও প্রভৃতি বৃক্ষ সংস্থাশন 
নিষিদ্ধ এবং অযঙ্গলকর। ইহ! ভিন্ন সকল বৃক্ষ 
ম্‌ঙ্গলকর। পণ্ডিতগণ বজ্জাহত বৃক্ষকে যত্পুর্ববক 
নিষেধ করিবেন। পদ্মযোনি বলিতেছেন, উক্ত বৃক্ষ 
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বৰ্দ্ধন করিতেছে! দ্বারক! স কলদিকে প্রফুল্ল মূনোহর 
পুপ্পনিকরের গন্ধে আমোদিত হইয়া শীতল সুগন্ধ 
চন্দনবিশিষ্ট বায়ুদ্বারা আমোদিত হইয়াছে। শত 
কোটি নারিকেল বৃক্ষ এবং চারিশত কো গুবাক- 
দ্বারা সেই নগর বোষ্টত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দিকে 
আত্ম এবং তৎ্সমূশ গুণশালী পনসবৃক্ষ শোভা 
গাইতেছে। আত্রসদৃশ গুণশালী তালবৃক্ষ, অশ্খ, 
বদরী, বিশ্ব, আআতক, বটবৃক্ষদ্বার সেই নগরী 
বিভূষিত| হইয়াছে! শান্দলী, জন্বু, কদম্ব, বংশ, 
তিন্তিড়ী, চম্পক এবং চন্দনবৃক্ষদ্বার৷ সাতিশয় 
শৌভাশালিনী সেই নগরী নাগ্েশ্বর, নাগরাঈ, জন্বীর, 
দ্বাড়িম, হরীতকী এবং আমলকীবৃক্ষদ্বার! বিভুষিত 
হইয়াছে। ১_-১৪। শাল, পিয়াল, হিস্তাল শিরীষ, 
সপ্তপর্ণ এবং অন্যান্য মন্গলকর বৃক্ষদ্বারা বিরাঁজিতা 
এবং পরিষ্কৃতা সেই নগরী ইষ্টকরী হইরাছিল। 
মহামূল্য রত্রনির্মিত, মুক্ত! এবং মণিদ্বার| বিভু- 
ষিত, মাণিক্য, হীরক প্রভৃতি সুন্দর রত্বনির্দ্মিত, 
কলসবিশিষ্ট, মনোহর মণিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট সোপান- 
সমূহযুক্ত, দৃঢ়তর অর্গল এবং কীলযুক্ত কঠিন 
কপাট বিরাজিত, মরকতমণিনির্দ্মিত স্তম্তসমূহ- 
দ্বার! শোভিত, রত্বচিত্রিত বিচিত্র পরিস্কৃত চিত্রযুক্ত 
শ্বেতচামর, সুক্ষ্ম বন্র এবং দর্পণদ্বার! বিভুষিত অতিশয় 
উচ্চতর অসংখ্য মন্দিরদ্বারা বিভুষিত, সেই নগরী 
ইন্দ্রনীলমণ্দ্বার। চিত্রিত, পদ্মরাগ-মণ্রিচিত প্রান্নণ- 
দ্বারা শোভিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে রাজপথ 
এবং অন্তান্ত পথমমূহও শোভা,গাইতেছে। গ্রীষ্ম 
কালের মধ্যাহুকীলীন হৃধ্যসদৃশ প্রভাশালিনী রত্ন 
প্রভায় জাঙ্গল্যমান। লক্ষ লক্ষ গবাক্ষযুক্ত ঝাজিশালা- 
বিশিষ্ট দিব্য মেই ছ্বারকাপুরীকে দর্শন করত আগত 
দেবগণ বিন্ময়াপনন হইলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলদেৰ প্রমন্নবদনে উগ্রস্ন, বহুদেব, দেবকী প্রভৃতি 
যদুবংশনমুহ কুস্তীর সহিত পাওবগ্ণ, নন্দ, যশোদ।, 
গোপাল, রাখাল, রীদর্ষিগণ, মুনিশ্রেঠ গন্ধর্ব, কির, 
অপ্দরাসমূহ, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, বাদ্যভাগ্ুক, গায়ক, 
নর্তকী এবং ভাণ্ড প্রভৃতিকে স্মরণ করিলেন। হে 
নারদ ! ইতিমধ্যে সেই স্থানে বন্দেব,দেবকী, মহারাজ 
উগ্রসেন, যহুগণ, নন্দ, যশোদা, গোপগণ, কুস্তীর 
সহিত পাণ্ডবগণ, গন্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, 
নর্তকী, গায়ক, বাদ্যভাণ্ডক, ভিক্ষুকঃ ভগুরত 
ভট্টগণ নানা দেশীয় নৃপতিগণ, বৈশ্তগণ, অন্ঠান্ত 
পাইতেছে। মধুকরকুলচুষ্িত,পনরযুক্ত মনোহর তিন | মনুষ্য, সন্যাসী, যতি, অবধূত এবং ব্রহ্মচারী সকলে 
তিন লক্ষ পুপ্পোদ্যান নেই নগরের সাতিশয় শোভা! | উপস্থিত হুইলেন। ১৫--২৯। জ্ঞানিগণের পরম 
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পুত্র ঘাঁবা ধন প্রভৃতিকে বিনাশ করে। ৫৬--৬৮। 
লৌকম্কলকে হিতাহিত জ্ঞাগনের নিমিত্ত কাষ্ের 
বিষয় বর্ণন করিলাম, কিন্তু দ্বারাবতীতে কাষ্ঠের 
সম্পর্কও থাকিবে না রত্বাদিদ্বারা উক্ত পুর-নির্্াণে 
প্রবৃত্ত হও) সমপ্রতি ওভগ্গণ উপস্থিত আছে। 
বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত গরুড়ের সহিত 
সমুভ্রের সমীপন্থ মনোহর বটমূলে গমন করিলেন। 
পক্ষিবর এবং বিশ্বকর্মা! রাত্রিকালে সেই স্থানে 
নিড্রাগত হইলেন। গরুড় স্বপ্নাবস্থায় রমণীয় 
দ্বারাবতী দর্শন করিলেন। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ 
মুরুশিল্পি-বিশ্বকন্্ীকে পুরের বিষয় যে কিছু আদেশ 
করিয়াছিলেন, পক্ষিবর সেই সকল লক্ষণ নগরে দর্শন 
করিলেন। সেই পুরনিষ্বাত! শিল্পিগণ বিশ্বকর্মীকে 
উপহাস করিতে লাগিল এবং অন্যতর গরুড় ও অন্থান্ত 
বলবান্‌ পক্ষিগণ গরুড়কে উপহাস করিতে লাগিল। 
অনন্তর গরুড় জাগরিত হইয়া! শতযোজনবিস্তৃত 
অতীব রম্ণীয় ছারকাপুরী দর্শন করিলেন এবং বিশ্ব 
বর্ম্মাও তদর্শনে লজ্জিত হুইলেন। সেই নগরী 
ব্র্গলোককেও কাস্তিপুণ্নদ্বারা অভিভূত করিয়াছে 
এবং তেদোরাশিদ্বার! হুর্য এবং বত্বরাশিকে আচ্ছাদন 
করত পরিষ্কৃত হইয়া! শোভা পাইতেছে। ৬৯--৭৫। 
শ্রীকৃঞ্চজন্মখণ্ডে ত্র্যধিকশততম অধ্যায় অমাপ্ত। 


চতুরধিকশততম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, ইতিমধ্যে ব্রহ্মা, হরপার্বতী, 
অনন্ত, ধর্ম, সুর্ধ্য, অগ্নি, কুবের, বরুণ, পবন, যম, 
মহেন্দ্র, চন্দ, একাদশ রুদ্র, অন্তান্য দেবগণ, বস্ুসমূহ 
দ্বাদশ আদিত্য, দৈত্য, গন্ধর্ এবং কিন্নর প্রভৃতি 
সকলে দ্বারকাপুরীদর্শনেচ্ছায় বটমূলে উপস্থিত 
হইলেন এবং তাঁহারা তথায় বলদেবের মহিভ 
ভ্রীকু্ককে আগমন করিতে দর্শন করিয়া শীঘ্র পুরুষে- 
ত্ুমকে স্তব করিতে আরন্ত করিলেন এবং আকাশ- 
বানিগণ নভোমগুল হইতে বিমানারূঢু হইয়া অতিশয় 
মনোহারিণী রমণীয় ছ্বারকাপুরী দর্শন করিতে লাগিল। 
দেখিলেন, দ্বারকা মুক্তা, মাণিক্য, হীরক এবং নানা- 
প্রকার রত্বরাশিদ্বার! বিরা্গিত৷ এবং চতুর্দিকে বর্তুলা- 
কারে শতযোজনবিস্তৃত৷।- অগাধ সাতটা পরিখা 
সেই নগরীর চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিয়াছে। নয়টি প্রাকার 
এবং একলক্ষ ভ্রীড়ামরোবর দেই পুরে শোভা 


শ্রীকৃ্ণ-জন্মথণ্ড। 


গুরু ভগবান্‌ পঞ্চবর্ষায় দিগন্থর নিদশ্রেষ্ঠ মনক, সনন্দ 
সনাতন ও সনংকুমার তিনকোটি শিষ্যের সহিত, 
অজ ভগবান দুর্ব্বামা তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, কশ্ঠপ 
একলক্ষ শিষ্যের সহিত, ঝালীকি তিনলক্ষ শিষ্ের 
সহিত, গৌতম লক্ষ শিষ্যের সহিত, বৃহস্পতি কোটি 
শিষ্যের সহিত ও শুক্র তিন কোটি শিষ্যের সহিত, 
ভরদ্বাজ তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, অজ ভগবান্‌ 


অঙ্গিরা তিনকোটি, ভগবান্‌ প্রচেতো এক কোটি," 


পুলন্ত্য তিন লক্ষ, অগস্ত্য এককোটি, পুলহ একলক্ষ, 
ক্রতু একলক্ষ, অত্ৰি তিনকোর্ি; ভৃগু পাঁচকোটি, 
মরীচি তিনকোটি, শতানন্দ একসহত্র, খধ্যশূক্গ এবং 
বিভাণ্ডক তিনকো্টি, পাণিনি এক কোটি, কাত্যায়ন 
একলক্ষ, যাজ্বস্থ্য একপহত, ব্যান তিনকোটি, শুক 
তিনকোটি, পরাশর চারিকৌটি, কণা তিনকোটি, 
চ্যবন তিনকোটি, কুলপুরোহিত গর্গ একলক্ষ, গালব 
এক মহত্র, মৌভরি এক সহস্র, লোমশ তিনকোটি, 
মার্কগ্ডেয় তিনকোটি, বামদেব এককোর্টি, জৈগীধব্য 
তিনকোটি, সান্দীপনি এবং দেবল তিনকোটি, বোছ়ু 
এককোটি, পঞ্চশিখ একলক্ষ, আমি নারায়ণ খষি এবং 
আমার সহোদর নর আমর! তিনকোটি, বিশ্বামিত্র 
এককোটি, জরৎকারু তিনকোটি, আস্তীক তিনকোটি, 
পরশুরাম তিনকৌটি, বাতস্ত “একলক্ষ, দক্ষ তিনলক্ষ, 
কপিল পাঁচকোটি, সন্বর্ত তিনলক্ষ, উতথ্য তিন্লক্ষ, 
'জৈমিনি এক সহস্র, গেল একলক্ষ, সুমন্ত এক সহ, 
ব্যাস-শিষাপ্রধান বৈশম্পায়ন একলক্ষ, শৃঙ্গী এক- 
লক্ষ, উপমন্যু একলক্ষ, গৌরমুখ এক সহ, বৃহ- 
স্পতিপুত্র কচ একলক্ষ, শিষ্ের সহিত এবং অশ্ব- 
খাম! দ্রোণ ও কৃপাচাৰ্য্য নিজ নিজ শিষ্যের সহিত 
নুসমৃদ্ধ দ্বারকাদর্শন মানসে আগমন করিলেন এবং 
ভীগ্ম, কর্ণ, শকুনি, ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজ দুর্ঘ্যো- 
ধন এবং অন্তান্ত নৃপতিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। 
মুনিবরগণ ও নৃপবরগণ পরমাত্মা ঈশ্বর শীকৃষ্ণকে 
স্তব করত আশীর্বাদ করিলেন। ৩০--৪৮। জগ 
গু শান্তমুর্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিকুলতিলক সভায় 
উপবিষ্ট উগ্রদেন ঈষৎ হাস্তবিশিষ্ট বদনে ভক্তিভাবে 
বলিতে লাগিলেন। সমাগত শিব ব্ৰহ্মা প্রভৃতি 
দেবগণ এবং মুনিগণ শুভকর্মা সম্পন্ন হইলে গমন 
করিলেন। ভগবান! মহেক্রগণ উপস্থিত হইয়াছে 
অতএব আপনি এইক্ষণে পিতা এবং মাতাগণের 
সহিত ছারকাপুরে প্রবেশ করুন ; অন্তান্ত যদুগণ 
মধুপুরে গমন করিবেন। মহারাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের 
বাক্য শ্রবণ করত ভয়াকুল হইয়। বিরসবদনে বলিতে 


৫৮৯ 


লাগিলেন, হে ঝাহুদেব! সর্কতীর্থমনত্রী এবং দেব ও 
পিতৃকর্থে পবিত্রন্ূপ! পৈতৃকী মধুপুরী ত্যাগ করিয়া? 
স্থানান্তরে গমন করিব ন!। যেব্যক্তি অতি পবিত্র 
স্থলেও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণাদি প্রদান 
করে; সেই ভূমিত্বমী ॥পিতৃগণকর্তৃক আদ্ধবর্দ্ে 
নিহত হ্য়। অন্য স্থানে গিতৃ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ 
এবং দেবাদির পুজা ফলশুন্য কিবা কিয়দংশ কল 
হইতে পারে; কিন্তু পৈতৃকস্থানে. উক্ত ্রাদ্ধাদি 
করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, পিতা এবং মাতা 
অপেক্ষা! গুরুতর পৈতৃকী ভূমি, পুত্র, পৌত্র এবং 
কলত্র অধিক কি প্রাণ অপেক্ষা নিরন্তর প্রীতি 
উৎপাদন করে। দৈব কিম্বা পৈতৃককর্মে পৈতৃক 
স্থান্সদৃশ পবিত্র স্থান নাই; তত্তিন্ন স্থানে দানাদি 
ক্রীড়ার স্তায় অকিঞ্চিংকর হয়, দান করিলেও অশুদ্ধ 
হয়। পৈতৃক ভূমিতে মরণ হইলে, তীরে ম্রণসদৃশ 
ফললাভ হয়। হরে! পিতৃনির্জিত গর্ভের জলও 
গঙ্গাজনসদৃশ পবিত্র হয় এবং পবিত্র সেই জলে স্নান 
করিলেই গল্গাস্থানের ফললাভ হয়। সেই জলে 
গিতৃতর্পণ এবং দেবপুজন পবিভ্রকর হয় এবং সেই 
স্থান যদি পিতারও জন্মভূমি হয়, তাহা হইলে 
পুর্বাপেক্ষ! ছিগুণ ফললাভ হয়। সাধুগণ যেস্থানে 
দান করেন, সে স্থানও পৈতৃকভূমিসদৃশ পবিত্র 
নহে । ৪৯-:৫৯। ভগবান বলিলেন, যাহার যত দিন 
যেস্থানে স্থান-অবস্থানের নিয়তি আছে, সেই নিয়ত 
দিন অন্ত হইলে তাহা হইতে তাহাকে উত্থান করিতে 
হইবে এবং কে দৈবায়ত্ত কৰ্ম্মকে নিঃশেষ” করিবে? 
বিশেষতঃ দ্বারকাপুরী পৈতৃক তীর্থতুল্য, তাহা! অপেক্ষ| 
প্রধান কোন্‌ তীর্থ আছে? পুণ্যপ্রদ দ্বারকাতীর্থ 
সকলপ্রকার তীর্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । যাহাতে প্রবেশ- 
মাত্র মনুষ্যগণ্রে পুনর্জনের আশঙ্কা'থাকে না। হে 
পৃথিবীপতে ! সেই দ্বারকাতে দান, শ্রাদ্ধ এবং দেব- 
পুজা প্রভৃতি পুণ্যজনক গঙ্গাদিতীর্থতীর অপেক্ষা 
চতুর্ডণ ফল উৎপাদন করে। ক্রহ্ধাদি দেবগণ, 
যাদবগণ এবং যুনিগণের সহিত সেই স্থানে গমন 
করুন। সেইখানে রাজেন্্রভোগ্য উত্তম উত্তম ভবন 
আছে, আপনি আদরপুর্বক অঙ্গীকার করুন। অতি 
রমণী দ্বারকীনগরী মহেন্দ্র অমরাব্তীকে স্বকীয় 
সমৃদ্ধিতে নিরন্তর গ্যক্কার করিতেছে । হে নৃপমণে! 
আপনি উপস্থিত মাহেন্রযোগে দেবগণবেষ্িত সেই 
সুধৰ্ম্মা সভায় প্রবেশ করুন। দেবগণ যে প্রকার 
দেবেজের বশবর্তী হইয়! তাঁহাকে করপ্রদান করেন, 
সেই এই জনৃত্বীপস্থিত মগুলেশবর নৃপতিগণ আপনাকে 
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৫৯০ ব্্মবৈবর্পুরাণ। 


কর প্রদান করিবে। মহারাজ উগ্রসেনের ধন এবং 
সম্পত্তিদ্বার! কুবের পরাজিত হউন; প্রভাদ্বার! প্রভা" 
কর দিনকর দেব জিত হউন) সমৃদ্ধিদবারা মহেন্্ 
ভিত হউন; দেবগণ রণকৌশলে পরাজিত হউন। 
মুনিগণ পুণাপ্রতাপে পরাভূত হউন এবং তপন্থিগণ 
তপস্তাদ্বারা ও ব্রতিসমূহ পালনদ্বার! নিঞ্জিত হউন। 


, উগ্রসেনমমান রাজা কৌনকালেও হয় নাই এবং 


হইবেও না। সভামধ্যে মহাবল বলদেব ইহার সহায়। 
হে নরপতে! ব্লদেবের বল আর অধিক কি বলিব, 
ব্বাহার সহত্রপিরের একতমপিরে, সূর্পে সর্ধপসদৃশ 
এই বিশ্বমগুল অবস্থান করিতেছে । মানে অনন্ত- 
সদৃশ কোন্‌ দেব আছেন এবং তাহার তুল্য কোন্‌ 
ব্যক্তি বলবান্‌ আছে? ইহার গুণগ্রামের অন্ত নাই 
বলিয়| পণ্ডিতগণ ইহাকে অনন্ত নামে কীর্তন করেন। 
মৃহাত্ম। অষ্টবন্্, শিবভিন্ন একাদশরুদ্র, বলবান্‌ 
দবাশীদিত্য এবং হুরগণের সহিত স্থরপতি নিশ্চয়ই 
উগ্রধেন নরগতিকে. পরাজয় করিতে অসমর্থ। 
৬০--৭১। শ্রীকৃষ্ণের ঝক্য শ্রবণ করত মহারাজ 
উগ্ৰসেন প্রসন্নচিত্তে যহ্গণের সহিত দ্বারকার মধ্যস্থিত 
মহামূল্য মনিসমুহের তেজে জীজল্যমান, মহেন্দ্রভবন 


অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিজভবনে যাত্রা করিলেন। শুলধারী 


দণ্ডপাণিনিযুক্ত সহত্র সহত্র দ্বারপালগণ সেই গৃহের 
দ্বার রক্ষা করিতেছে । এই প্রকার ছয় বারের মধ্য 
স্থিত রত্ব-নির্িত শত শত মন্দির পরিভূষিত নিজ 
শিবির দর্শন করিলেন। মনুজেন্দ হস্তিশালায় মদমত্ত 
এককোটী গজরাজ এবং চারিকোটী সমান হস্তী দর্শন 
করিলেন। মহাবল হস্তী অপেক্ষ। ছয়গুণ অশ্ব অশ্থ- 
শীলায় অধিষ্ঠান করিতেছে ; যাহারা তেজস্বিতায় 
হৃরধ্যদেবের অর্থকেও উপহাস করে। হে নারদ! 
সকল বাহনের অধীশ্বর গজপতিশ্রেষ্ঠকে উগ্রসেন 
রাজ! দর্শন করিলেন। সেই হস্তী মহেন্দরের এ্ররা- 
ব্তকেও নিজগুণে নিরম্তর উপাহাঁস করে। নৃপতি 
অতিশয় এককোটী উচ্চতর উচ্চৈঃশ্রবাজাতীয় অশ্ব, 
দশ সহত্র গর্দভ ও ষষ্টি সহত্র পদাতিক দর্শন করি- 
লেন ৷ মহারাজ উগ্রসেন মহামূল্যরত্বনির্মিত 
পাঁচলক্ষ সারথি, তদপেক্ষ! ছয়গুণ রধীয় অশ্ব, তহুপ- 
যুক্ত অশ্বারোহী এবং মধ্যদেশে দেব ও মুণিগণকর্তৃক 
বেষ্টিত রম্ণীয় বহি-শুদ্ধবস্র ও রক্তকনম্থল পরিবৃত 
কোটিসংখ্যক-_রমণীয় রত্র সিংহামনদ্বারা বিভুষিত 
মহামূল্য রত্রনির্মমিত বীথিমমূহের প্রভাদ্বার| জাজল্য- 
মান ও মহাভীত শতকোটি কিঙ্করকর্তৃক পরিবেষ্টিত 
সুধৰ্ম্মা সভা দর্শন করত মন্রলকর শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিবাদ্য 


ও মুনিগণের বেদমন্ত শ্রবণ করিতে করিতে রম্ণীয় 
সভায় প্রবেশ করিলেন। ৭২--৮২। নরবকে 
সমাগত দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, 


দেবশ্রে্ঠ অনন্ত, অন্যান্ত দেব্গণ, মহাতপ| মুনিগণ, 
সিদ্ধশ্রেষ্ঠগ্ণ এবং বনুদেব প্রভৃতি নৃপগণ গাত্রোখান 
করিলেন। মহাবল মহারাজ উগ্রসেন মুনিগণ ও 


শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মাহেন্দক্ষণে রমণীর বত্বলিংহামনে . 
উপবেশন করিলেন; এবং গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ ও 
দেব্গণ তাঁহাকে পিংহাসনে উপবেশন করিতে 
আদেশ করিলেন। হে নারদ! স্বর্ণকুস্তপরিপূর্ণ সপ্ত" 
তীর্ঘসঞ্চিত জলঘারা, বৈদির মন্ত্র উচ্চারণ করত 
মহারাজার অভিষেক নির্বাহ, হুইল। পরমাস্তা 
্রীরুষণ মহারাজ উগ্রসেনকে বহিতগুদ্ধ' মনোহর বরুণ- 
কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ব বন্তযুগল . অর্পণ করিলেন। 
মহাবল বলদেব উগ্রসেনকে পারিজাতমাল্য রত্বভুষণ 
এবং বতরচ্ছত্র প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা, মহারাজ 
উগ্রধেনকে কমওলু, মহাদেব শুলাস্ত পার্বতী বত্ব- 
মাল৷ এবং লক্ষ্মীদেবী হার প্রদান করিলেন। অন্তান্য 
দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধাত্ষ্টগণ এবং রাজেন্দ্রগণ পৃথক 
পৃথকৃরূপে ক্রমশঃ উগ্রসেনকে যৌতুক প্রদান করিতে 
লাগিলেন। পবনদেব পূর্বের জ্রীকৃ্ণকে চামর প্রদান 
করিয়াছিলেন, বানুদেৰ মেই শ্বেতচামর মহারজকে 
উপহার দিলেন। হে মুনে! গোপরাজ নন্দ মহা- 
রাজকে পুজ্য সুরভী কামধেনু প্রদান করিলেন। 
যণোদ| এবং দেবকী উৎকৃষ্ট রত্ব তাহাকে প্রদান 
করিলেন। সাতজন ভূত্যকর্তৃক শ্বেতচামরদ্বার! মেব্য- 
মান অক্তুর কৃষ্ণের আদেশে এবং স্বীয় স্বামিভিক্তি- 
প্রকটনের নিমিত্ত মহারাজের মস্তকে ছত্র ধারণ করি- 
লেন।৮৩--৯৩। মহারাজ উগ্রসেন জগিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের 
সাহায্যে রমণীয় রত্রসিংহাসনে উপবেশন করত রত্ব- 
দর্পণ এবং অতিশয় পুণ্যরাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন। 
ভট্ট এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ মনোহর স্তবে 
উগ্রসেনকে সম্ভোষিত করিলেন। দেবগণ এবং 
ব্রাহ্মণগণ শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহা 
রাজাও ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপুর্ব্ক কৌটিসংখ্যক 
রত প্রদান করিলেন। ভট্টগণকে এবং ভিক্ষুকগণকেও 
শত শত রত্ব প্রদান করিলেন। যাদ্বব্গণ নৃপবর 
উগ্রষেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত এবং সমাগত 
দেব, মুনি, ব্রাহ্মণ, ভট্ট, ভিক্ষুক, ছিজ ও গুরু- 
গণের পুজা করিয়া আনন্দিতচিত্তে নিজ নিজ 
গৃহে গমন করিলেন। অন্তান্য হরিপার্ধদগণ নিজ 
নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রাত্যকালে 
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শ্তীকৃফ-ভরদ্মখণ্ড। 


সকলে ক্ষেমন্ধরী হরিগভ!--সুধর্ম্মায় আগমন করত 
মহারাজকে প্রণামপুরর্বক অবস্থান কর্িলেন।৯৪-_৯৮ 


শ্ীকষণন্মথণ্ডে চতুরধিকশ ততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, নারায়ণের অংশব্বরূপী সর্বব- 
সম্পৎপ্রদাতা ধাৰ্ম্মিক নৃপতিগণের অগ্রগণ্য গুরুতর 
ব্দর্ভদেশাধিপতি নৃপতিমণগ্ুলের ঈশ্বর মহাবলশালী 
সত্যশীল এবং পুণ্যাত্মা ভীস্মকলামে নরগতি বিদর্ভ- 
দেশের অধিপতি ছিলেন-। দেই রাজার যোধিদ্‌- 
গণের মধ্যে প্রধান মহালক্ষীন্বরূপিনী অভিশয় সুন্যরী 
রম্য! রাযাগণের:'পুঁজনীয়। রুক্সিণীনায়ী এক কন্তা 
ছিলেন। তগ্তকাচনমদৃশ বর্ণশালিনী এবং নবযৌবন- 
সম্পন্ন! সতী সেই কন্যা রত্ভৃষণে বিভূষিত! হওয়ায় 
বোধ হইতেছিল, তেজংপুপ্রে জাজ্বল্যমানা হইয়াছেন। 
শুদ্ধমত্ৃক্বরূপিনী সত্যশীলা পতিব্রতা শম এবং দম 
প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট দেই কন্যার সদৃশ গুণশালিনী 
অন্য কেহ ছিল না। ইল্দ্রপত্বী, বরুণভার্য্যা, চন্দ্র" 
বাস্ত! রোহিণী, কুবের-সিমস্তিনী, সুর্ঘ্যপত্রী, সবাহ, 
শান্তি, রতি, কলা এবং অন্ত শ্রেষ্ঠ মনোরম! নারী- 
গণ পৌন্দর্যে ভীষ্মক কন্যা রুক্নিণীয় ষোড়শকলার 
এককলারও যোগ্যা নহেন। বাজাধিরাজ ভীষ্মক 
শোভাশালিনী বালা এবং বাল্যক্রীড়ায় আসক্তা 
কন্ঠাকে ম্েমধ্যগত চন্রকলার ন্যায় দর্শন করিলেন। 
শরৎকালীন পুর্ণশশধর সদৃশ শোভাশালিনী শরৎ" 
কালীন কমল অপেক্ষ। উৎকৃষ্টনয়না, লঙ্জাহেতু নত- 
ব্দনা, যৌবনারঢ়া মনোহারিণী কন্তার বিবাহ দেওয়া 
উচিত বিবেচনায় ধৰ্ম্মশীল ধার্মিক সুব্রত রাজা সহসা 
চিন্তারিত হইয়! কন্যা, পুত্র, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ 
গণকে জিজ্ঞামা করিলেন ।১।১০। বরণের যোগ্য প্রবর, 
মুনিপুত্র অথবা দেবপুত্র কিংবা অভীপ্গিত নরপতিবর- 
তনয় কাহাকে কন্যার বররূপে বরণ করি ? মনোহারিণী 
আমার বন্তা দিনে দিনে বৃদ্ধি লাভ করিতেছেন; 
অডএব ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত। শীঘ্র নবযৌবন- 
সম্পন্ন উপযুক্ত বর অন্বেষণ কর। সেই বরের ধর্ম 
শীল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, নারায়ণ-পরায়ণ, বেদ-বেদাঙ্গবিং) 
পণ্ডিত, সুন্দর কল্যাণী, শুমদমক্ষমা প্রভৃতি গুণশালী, 
দীর্ঘজীবী, সৎকুলপ্রহুত সর্বত্র লন্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া আব- 
ম্যক। এই সকল গুণবিশিষ্ট বর যদি রাজপুত্র হন,তাহা 
হইলে তাঁহার রণশাক্ত্রে সুপণ্ডিত, মহারথ, প্রতাপবান্‌ 
রণ মস্তকে সুস্থির হওয়া আবগ্তক; তিনিই আমর 
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জামাতৃরূপে বৃত' হইবেন। আর তিনি যদি দেবপুত্র 
হন, তাহ! হইলে তাঁহারও উক্ত গুণবিশিষ্ট হও 
আবশ্তক এবং উক্ত বর যদি মুনিকুমার হুন, তাহা 
হইলে তাঁহার বাবদুক সিদ্ধান্-বিচারভ্ঞ এবং চতুর্কেদে 
দক্ষ হওয়া উচিত। তাঁহাকেই আমি জামাতৃরূপে 
বরণ করিব। নৃগতির বাক্য শ্রবণ করত আত্মীয়, 
তপস্বী, বিজ্ঞ, ধাৰ্ম্মিক গৌতম মুনির পুত্র বেদ এবং 
বেদান্ধে বিচক্ষণ পৃথিবীর সর্ববতত্ভ্ত সকল বর্ণে 
নিপুণ কুলপুরোছিত শতানন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন 
নৃপতিবর! তুমি ধার্মিক এবং সর্বরশান্তে সুপণ্ডিত; 
তথাপি বেদোক্ত পুরাবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। 
১১--১৯। বিধাতারও বিধাতা ব্রদ্মা, শিব এবং 
অনস্তকর্তৃক বন্দিত জ্যোতি সফল জীবগণের পরম 
প্রমাত্বা প্রকৃতি হইতে পৃথক নির্লিপ্ত নিরীহ সকল 
কর্মের সাঙ্গিত্বরগী শ্রীমান্‌ ভক্ঞগণের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশের নিমিত্ত বিগ্রহধারী পরিপূর্ণতম প্রভু স্বয়ং 
নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত বনুদেবের পুত্রতা 
স্বীকার বরিয়াছেন। নৃপবর! সেই পরিপুর্থতম 
পরমাত্বা গোলোকনাথকে কন্যা সম্প্রদান করত শত 
পিতৃগণের মহিত গোলোকধামে গমন করিবে। কন্ত| 
সম্প্রদান করত প্রলোকে মুক্তি এবং সারপ্য লাভ কর 
এবং ইহলোকে সকলের পুজ্য ও বিশ্বগুরুর গুরু হও । 
হে নরপতে! ম্হালক্ষমীথরূপিনী রুক্সিণী লক্ষ্মীনাথকে 
সমর্পণ করত সেই কন্যাদ্ানের দক্ষিণা সর্ববস্য প্রদান 
করিয়! পুনর্জন্ম জয় কর। রাজন! বিবাহাদির 
সন্বন্ধ বিধাতা লিখিয়াছেন, ইহ! সকলেই স্বীকার 
করিবে। সেই শীকৃষ্ণকে আনয়নের নিমিত্ত দ্বারকা- 
নগরে ব্রাহ্মণ প্রেরণ কর। সকলের সহিত মন্ত্রণী- 


পূর্বক শুভক্ষণ নির্দারণ করত ভক্তগণের প্রতি 


অনুগ্রহ প্রকটনের নিমিত্ত বিগ্রহধারী সেই তগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণকে- আনয়ন কর। নরপতে! ভক্তগণের, 
ধ্যানানুরোথে প্রকটিত অত্যুৎকৃষ্ট তাঁহার সেই নিত্য- 
দেহ দর্শনমাত্রে স্বকীয় জন্ম এবং কর্মের খণ্ডন ক্র! 
মহারাজ ! বেদচতুষটয়, সাধুগ্ণণ, দেববৃদ্দ এবং নিদ্ধপ্রবর 
মুনিশ্রেষ্টগণ, অধিক কি ত্রদ্ধাদি দেবগণও যাহাকে 
জ্ঞাত নহেন; ধ্যানঘারা পৃবিভ্রচিত্ত যোগিগণ ধাহাকে 
জানেন না; যাহার স্তববিষ়ে বাদ্দেবতাও জড়ীভূতা 
এবং যাবতীয় শাস্ত, বেদসমুহ) সহত্রবদন অনন্ত, 
পঞ্চমুখ স্বয়ং মহাদেব, চতুন্দুখ জগতঅক্টা, সনৎকুমার, 
কার্তিক, ঝষিগণ ও বৈষবপ্রধান ভক্তগণ যাহার স্তব 
করিতে অক্ষম, যিনি যোগিগণেরও ধ্যানদ্বারা হূর্লভ, 
আমি বালক এবং অজ্ঞ হইয়া: সেই পুরুষের গুণ কি 
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৫৯২, 


বৰ্ণন করিব। ২০--৩২। নৃপতিব্র শতানন্দের বাক্য 
শ্রবণ করত সানন্দচিত্তে আমন হইতে উত্থানপুর্ব্বক 
বেগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রদ্মবদন রাজা 
নানাপ্রকার রত, নুবর্ণ, রত্ুভূষিত বস্তু, উত্তম্‌ উত্তম 
হস্তী, অশ্ব, মণিনির্ন্িত রখ, বিপুল ধন, নিরন্তর 
বৃত্তিকরী শুভা পরিশ্রম ব্যতিরেকে শস্ত পাওয়! যায় 
এমন পুজ্যভুমি এবং প্রশংসিত গ্রাম তাঁহাকে প্রদান 
করিলেন। এই ঘটন! দর্শন করত নৃপনন্দন রুক্মী 
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে বল্পমান ও তাঁহার শরীর 
হইতে স্বেদরজল নির্গত হইতে লাগিল। তদনন্তর 
আরক্তনয়ন হইয়া ক্রৌধহেতু রক্তমুখে সভাসদৃগণের 
অগ্রে উত্থীনপূর্বাক চঞ্চলভীবে পিতা এবং বিপ্রকে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! প্রশংসিত 
হিতকর এবং সত্য বাক্য শ্রবণ করুন। কি আশ্চর্ঘয ! 
ভিক্ষুক ব্ৰাহ্মণগণ কি লোভী, ইহাদের বাক্যে কখন 
বিশ্বাস করিবেন না। নর্ভক, বেশ্য, ভট্ট, যাচক, 
কায়স্থ এবং ভিক্ষুক, ইহার! নিরস্তরই মিথ্যা বাক্য 
বলিয়! মনুষ্যগণকে প্রতারণা করে। দরিদ্র, ঘটক, 


নট, অভিনেতা, লম্পট, কামুক, দরিদ্র এবং ুর্থ ব্যক্তি 


নিরন্তর মিথ্যাভূত স্ততিবাক্য প্রয়োগ করে। মহা" 
রাজ! কৃষ্ণ নিকৃষ্টবুদ্ধিবলে অন্তর! নৃপবর কীল- 
যবনকে হনন করত উপায়দ্বারা তাহার ধন লাভ 
করিয়াছে। কৃষ্ণ যবনের ধনে দ্বারকায় ধনী হইয়াছে। 
ভাল, সে যদি এতাদৃশ বীরপুরুষ, তাহা হইলে মহারাজ 
জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে কি নিমিত্ত সে গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছে । আমি একাকী শত জরামন্ধকে 
একক্ষণে নিধন করিতে সক্ষম । অন্য রাজ! কি আমার 
যুদ্ধে স্থির হইতে পারে? রণশাস্ত্রে সুপপ্ডিত আমি 
দুর্ববাসার শিষ্য। নিশ্চয় আমি পাশুপত অন্তরঘারাই 
এই বিশ্ব সংহার করিতে সমর্থ । আমার তুল্য বিক্রমী 
এক পরশুরাম এবং শিশুপাল। আমার প্রিয়সখ। 
বলবান্‌ শুর শিশুপাল স্বর্গ জয় করিতে সক্ষম এবং 
আধিও ক্ষণকালে সানুচর মহেন্দরকে জয় করিতে 
সমর্থ। ৩৩--৪৬। মহারাজ ! আপনিও কি বিদিত 
নহেন? যে ব্যক্তি জিতপ্রায় দুর্বল জরাসন্ধকে জয় 
করিয়া মনে আপনাকে বীরাভিমান করত অহঙ্কারে 
মত্ত হয়; নিশ্চয় বলিতেছি, মেই মুঢ় যদি অভিলফিত 
বিবাহমানসে আমার গ্রামে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে সেই ক্ষণেই যমভবনে প্রেরণ . করিব। 
অহেকি খেঁদের বিষয়! আপনি কিন! নন্দগোপের 
গো-রক্ষক, গোপনারীগণের সাক্ষাৎ উপপতি, 


গোগালকসমুহের ছিঃ তা, দেই সবে কবে বরণে ভুষিত করাইয়া 


রকষবৈবর্তপুর্াণ | 


ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বাক্যে দ্েবপ্রার্থনীয় রুক্সিনী সম্প্র- 
দানের ইচ্ছা করিতেছেন। নৃপব্র! ব্রাহ্মণ ধনলু্ধ 
এবং বহুকষ্টে ধন উপার্জন করে, এতাদৃশ ভ্রান্ত 
ব্যক্তির বাক্যে আপনারও বুদধিত্রম হইয়াছে। কোন্‌ 
গুণে কৃষ্ণকে আপনি রুক্মিণীর পাত্র স্থির করিলেন? 
কৃষ্ণ কি রাজপুত্র, না বীর, না কুলীন, ন! শুচি, না 
দাতা, না ধনাঢ্য, না রুক্মিণীর সদৃশ অথবা জিতে- 
ন্নিয়। কোন সদৃগুণ ত কৃষ্ণে নাই। নরবর! বলে 
রুদ্রসদৃশ রাজপুত্র সুপাত্র শিশুপালকে বস্তা সম্প্রদান 
করুন। মহারাজ ! নানা দেশীয় নরপতিমণ্ডল, বান্ধব- 
গণ এবং মুনিবরগণকে শী পত্রদারা নিমন্ত্রণ করুন। 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, সৌৱা, বস্ধল, গুরু, রাঢ়, 
ব্রারেন্্, বঙ্গ, গ্র্জরাটি, পেটর,"মহারাইর, বিরাট, 
মুদ্গল, নুবঙ্গ, ভন্ুক, ভলক, খর্ব এবং 
দেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন। সহজ দ্বৃতকুল্যা, মহ 


দুৰ্গ প্রভৃতি 


মধুকুল্যা, সহস্র দধিকুল্যা, সহস্র দুন্ধকুল্যা, পঞ্চশত 
'তৈলকুল্যা, ছুইলক্ষ গুড়কুল্যা, শত শত রাশ শর্করা, 
তদপেক্ষা চতুর্তরণ মিষ্টান্ন, যব গোব্মচুর্ণ, শত শত 


রাশি পিষ্ট, লক্ষরাশি পৃথুক, তদপেক্ষা চতুর্ণ অন 
প্রস্তুত করান ; এবং লক্ষ গো, দুইলক্ষ হরিণ, চারিলক্ষ 
শশক এবং কৃরমাচ্ছেদন করান। দশলক্ষ ছাগল,তদপেক্ষ! 


চতুরওডণ মেষ *পুর্ণিমাদিনে গ্রাম্যদেবীর নিকটে ভক্তি- 
পূর্বক বলিদান করুন। এই সকলের মাংস 
ভৌজনার্থে পাক করান । ভুমিপতে ! বাঞ্জনাদি সামগ্রী 
পরিরপূর্ণরূপে প্রস্তুত করান। মৃপতিবর ভীষ্মকে পুত্রের 


বাক্য শ্রবণকরত পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া নির্জানস্থানে 


মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং মন্তরণাস্তে উপযুক্ত 


প্রিয় এক ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। 


সকলের অভিপ্রায়ানুসারে শুভলগ নিরূপণ করত রাজা 
আনন্দিতচিত্তে অবিলম্বে সকল জ্রব্য সঞ্চয় করিলেন। 
পুত্রের আদেশে দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ করিলেন। 
ভীম্মকপ্রেরিত দ্বিজ, নুপ এবং দেববেষ্টিত সুধর্ম্মা- 
সভায় উপস্তিত হইয়া কল্যাণকরী পত্রিকা মহারাজ 
উগ্রসেনকে প্রদান করিলেন। নরপতি শুভ পত্র 
শ্রবণ করত প্রসন্নবদনে আনন্দিতচিন্তে ব্রাহ্মণগণকে 
শতশত সুবর্ণ সম্প্ৰদান করিলেন। ৪৭--৬৭ | 
্বারকার সর্বত্র ছুন্দুতিবাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। 
দেবগণ, অন্তান্ত রাজমণ্ডল, জ্ঞাতিবর্গ, বান্ধববৃন্দ, ভট 
এবং ভিক্ষুকসমূহকে আদরপু্ব্বক ভোজন করাইলেন। 
নূরপতি অতিশয় রম্ণীয় অনুপম তিন লোকে সুদূর্লভ- 
বেশে প্রীকৃষ্ণককে ভূষিত করাইলেন এবং জগদীথবর 
রমূণীয় মাহেন্দর- 
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শ্রীকফ-জন্খণ্ড । 


যোগে বেদমন্ত্ উচ্চারণপুর্বক বিবাহ্যাত্রায় প্রেরণ 
করিলেন। প্রথমতঃ লোকত্রষ্টা ব্রহ্ম! সাবিত্রীর সহিত 
রথে আরঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাত্রী করিলেন। 
ভবানীর সহিত ভব রখারঢ হইয়া গমন করিলেন। 
অনন্ত, দিনপতি, গণপতি, কার্তিক, মহেন্ত, চন্দ, বরুণ, 
পবন, কুবের, যম, অগ্নি এবং ঈশান সকলেই আন- 
* ন্িতচিত্তে গমন করিলেন। অন্যান্ত তিনকোটি দেব, 
ছয়কোটিমুনি এবং শ্বেতচ্ছত্রবিশিষ্ট তিনলক্ষ রাজগণের 
মধ্যস্থিত উগ্রমেন নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত নিশাকরের 
্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং বলবান্‌ মহারাজা 
কুণ্ডিননগরাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবল বলদেব, 
বনুদেব, উদ্ধব, নন্দ,::অক্রুর, সাত্/কি, গোপালগণ 
এবং চন্দ্রবংশীয় যাদবেন্দ্রগণ বত্ব-নির্দিত যানে আরো- 
হণ করত গমন কারলেন। হুর্ধ্যোধন প্রভৃতি ধরার 
পুত্ৰগণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব 
প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব রথে আরোহণ করিলেন। মহাব্ল 
ভীষ্ম, দ্ৰোণ, কর্ণ, অশ্বখামা, কৃপাচাৰ্য্য, শকুনি এবং 
* শল্য প্রভৃতি কুরুগণ যানারড় হইয়|। আনন্দিতচিত্তে 
গমন করিতে লাগিলেন। ৬--৭৮। তিনকোটি 
ভট্ট, শতকোটি ব্রাহ্মণ, এক সহত্র সন্যাসী এবং 
একসহআ যতি ও ব্রহ্মচারী এবং ক্রোধাদিশত্রুজেতা 
অবধৃত ছুই সহজ্র গমন করিলেন। “সহজ সহত্র 
পুষ্পকারগণ উৎপলাদি পুষ্পমমূহ লইয়! সঙ্জীভূত 
হইল। চিত্র বিচিত্র নানা প্রকার শিল্পকর, লক্ষ বাদ্য- 
ভাণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ নর্তক প্রস্থান করিল। হে 
নারদ! গন্ববর্বগণ সুস্বরে গান করিতে করিতে 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাত্রা করিল। নারদ! সেই কল্পে 
তুমিই উপরর্হণ নামে গন্ধর্বা ছিলে এবং সেই কালে 
পঞ্চাশৎ কামিনীর মধ্যবর্তী হইয়া. শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
গমন করিয়াছিলে। একলক্ষ বিদ্যাধরী, একলক্ষ 
অপ্দরা, তিনলক্ষ কিন্নরী এবং একলক্ষ গন্ধর্ব স্বকীয় 
বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
আগমন করিল । ৭৯--৮৩। 


শ্রীকৃষ্জন্মধণ্ডে পঞ্চাধিকশততম্‌ অধ্যায় সমাপ্ত । 


যড়ধিকশততম অধ্যায় । 


রাহাত 
ককুদ্বান্‌ নৃপতি স্বকীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র নিণয়ের 
নিমিত্ত ব্ৰহ্মলোক হইতে মেই স্থানে উপস্থিত হই- 
 লেন। নিরস্তর দ্থির-যৌবনা, বহুমূল্য-রত্বরাশি-নির্্মিত 


৫৯৩ 


ভূষণে বিভূষিতা ব্রিলোকরমনীয়া রেব্তীনারী বন্তা 
উপযুক্ত বর বলদেবকে আনন্দিতচিন্তে নানা যৌতুকের 
সহিত সম্প্ৰদান করিলেন। তাঁহার বয়ংব্রম সপ্তবিং- 
শততিসংখ্যক সত্যযুগ অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি নব- 
ঘৌবনা সেই কন্তামুনীজ্্র এবং দেবেন্দ্রদভায় সম্প্রদান 
করত রাজা, জামাতাকে তিন লক্ষ গজরাজ, দশ লক্ষ 
অশ্ব, একলক্ষ রথ, রত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত এক লক্ষ দ্বাসী, 
লক্ষ মণি, লক্ষ রত, কোটী স্বর্ণ, রমণীয় বহিগুদ্ধ বস্তু 
এবং নানাবিধ মুক্তামাণিক্য হীরক প্রভৃতি আদরর- 
পূৰ্ব্বক উপহার প্রদান করিলেন। ককুদ্বী রাজা বল- 
বান্‌ বলদেবকে কন্যাদান করত তাঁহাদের সহিত বহু- 
মূল্য রত্বরথে আরোহণপূর্ব্বক কুণ্ডিনপুরে প্রস্থান করি- 
লেন। 'দৈবনির্বন্ধবশতঃ মঙ্গলকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, 
রমণীয়া দেবকী, রোহিণী, নন্দগেহিনী যশোদা, 
অদিতি, দিতি এবং শীস্তি প্রভৃতি নারীগণ যোষিদৃ- 
গণের মধ্যে কমলাদেবীর কলাম্বরূপিণী রেবতীকে জয়- 
সুচক কর্ম্মমকল করত গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। 
বহুদেবপত্থী ব্রাহ্মণগণকে নানাপ্রকারে ভোজন করাইয়া 


| আনন্দিতচিত্তে তাহাদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন 


এবং মন্গলনুচক কর্ম করাইলেন।. অনন্তর দেবগ্‌ণ, 

মুনিগণ এবং নৃপতিদমূহ অবলীলাক্রযে আনন্দিতচিত্তে 

কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। ১--১০। তাঁহারা 

সকলে গভীর মাত পরিখা এবং সাতটা প্রাচীর দ্বার! 
বেষ্টিত একশত দ্বারে শোভিত বিশ্বকর্ম্মকর্তৃক নানা- 
প্রকার র্তুদ্বারা নির্ন্মিত অতিশয় রম্ণীয় নগর দর্শন 
করিলেন। ব্রযাত্রিগণ রক্ষকগণের সহিত চারিজন 

মহারথকর্তৃক নগরের বহির্দার দর্শন করিলেন। রথা- 

রূঢ় নৃপতনয় কক্পী, শিশুপাল, মহাবল, দম্তবক্র এবং 
যুদ্ধশীস্ত্রবিশারর মায়াবিত্রে্ঠ শাখ, জরীকৃষ্ণসৈ্য দর্শন 
করত ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া! রণোন্মুখ 
হইল এবং কক্স মুনিবরগণ, দেবপ্রধান এবং হৃপেন্র- 
গণকে উপহাস করত নিঠুর শ্রতিকটু ছুক্ধর বাক্য 
বলিতে লাগিল। কি আশ্চর্য ! কালের কি মাহাত্ম্য! 
অথবা দৈব কে বিষেধ করিতে পারে ? আর এই সকল 
দেবরাজগণের মধ্যে আমি কি বলিব! অহ! নন্দ- 
গোপের গোপালক দেবহুর্লভ'রমলীয়! রুক্মিণী কন্তাকে 
গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় দেব এবং মুনিগণের সহিত 
আগমন করিতেছে। গোগীগণের সাক্ষাৎ উপপতি, 
গোপালগণের উচ্ছিষ্ট অন্নভোজী এবং যাহার জাতির 
নিশ্চয় নাই ও লক্ষ্য এবং 'মৈথুনবিষয়ে সদ্মৎ বিবেচনা! 
নাই, সেই মুঢ় কি ন| নরপতিতনয় অথবা মুনিগণের 
মধ্যে একজন প্রধান মুনি! অধিকম্ত বহদেবের পুত্র 
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_ ৫৯৪ ্রক্মবৈধর্তপুরাণ ৷ 


ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যুর অন্ন চিরকাল ভোজন করিল। ও বাণবৃষ্টি হইতে লাগিল। লাঙ্গলী বাহুবল এবং 
অহো! কি হু্মতি॥ যাহার বধে পঞ্চব্ধি মহাপাতক- | অন্তরার! শানবনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ নিবারণ করত হলাস্ত্ 
গ্রস্ত হইতে হয়, পাপাত্। বাল্যকালে সেই স্ত্রীকে হনন | দ্বার! তাহার রখ চুৰ্ণ করিলেন; অবলীলাক্রমে ঘোটক 
করিল! কিনি্টুর! সম্তোগদ্বার! কুকজার প্রাণ সংহার | ও রথ বিনাশ করিলেন, কোপাকুল ব্লদেবর প্রতি . 
করিয়া বস্তের নিমিত্ত বুকের শিরশ্ছেদ করিল। | শান্বকে বধ করিবার জন্য আকাশবাণী হইল। 
শাস্তকারের! বলছেন, যে দুষ্ট নৃপবরের হত্যা করে, | কৃষ্ণবধ্য শাবকে পরিত্যাগ করুন, অসদৃশ ক্ষুদ্রতরের 
তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হয়। এ সদ্য | সহিত সংগ্রামে আপনার কি পৌরুষ? আপনার 
ধার্ন্মিক মহারাজ কংমকে মধুরায় বিনাশ করিল। | মস্তকে সৃর্পে সর্ধপমদৃশ এই বিশ্বমণ্ডল বিরাজ 
শাহ বলিল, হে দেবগণ! রুক্ী যে বাক্য বলিলেন, | করিতেছে; সেই কথা শ্রবণ করত ব্লদেব লাঙ্গল- 
তাহার কোন্‌ অংশ অনত্য? নন্দের পশুপালক | দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন, সেও ব্যথিত 
হইয়াও ইহার রক্সিমীর পাণিপীড়নেচ্ছ। হইয়াছে! | হইয়া! রণমধ্যে নিপতিত হুইল। ১--১০।  পৃথিবা- 
শিশুপাল বলিল, অহো! কি আশ্চর্যের বিষয়! | তলে যে প্রকার ৫মঘবৃদ্দ বারি বর্ষণ করে, সেই প্রকার 
ব্ৰহ্মাদি দেবপ্রধানগণ এবং ব্রহ্মপুত্র খধিবরগণ মন্তুষ্যের | মহাবল শিণ্ডপাল শান্বকে নিপতিত দর্শন করিয়া বাণ 
আদেশে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন! দন্তবক্র | বর্ণ করিতে লাঁগিল। হলধর স্বকীয় হলদ্বারা শিশু- 
বলিল, আচ্ছা ব্ৰাহ্মণজাতি লোভপরতন্ হইয়। সকল | পালের রখ চূর্ণ করত তাহার বাণ বর্ষণ অর্ধচন্্র বাণ- 
কৰ্ম্মই করেন এবং দেবগণ ভক্তবৎদল হন; ইহার | দ্বারা অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। দেবাদি' 
আনুন, কিন্তু বোভহীন ব্রহ্মতনয়গণ নন্দ-নন্দনের | দেব মহাদেব বলদেবকে শিশুপালবধে উদ্যত দেখিয়া 
বাক্যে এ স্থানে কি নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন? | নিবারণ করিলেন। হে বলদেব! কৃষ্ণবধ্য পারিষদ- 
তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করত দেবগণ, মুনি ও | শ্রেষ্ঠ শিশুপাঁলকে ত্যাগ কর। ব্লনেব লাঙল ছারা 
রাজেন্দ্রগণ এবং বলদেবের সহিত যাদবগণ তুগ | দস্তবক্রের দস্তপতিক্তকে ভন করিলেন। দত্তভগ্ন 
হইলেন। ১১--২৬। দত্তবক্তুকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়। কৃষপক্ষীয় সকলে 

্ীরুফজন্মধণ্ডে ধিক শততম অধ্যায় সমাগ্ত। | হান্ত করিতে লাদিলেন। বলদেবের বিক্রম দর্শন 
করত অন্ঠান্ত ঘ্বারপালগণ পলায়ন করিল। ব্রযাত্রি- 
গণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুণ্ডিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। এই 
সময়ে মহামুনি শতানন্দ কোটি মুনির সহিত হরির 
সম্মুখে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। শক্রগণের 
অগম্য এবং বনদ্ধুগণের সুখপ্রদ শতদ্বারে বররূপী 
শ্রীরুষণকে প্রবেশ করাইলেন। দেবকন্তা। নাগকন্তা, 
মুনিকন্ত। এবং রাজকন্যা। সকলে মন্দ মন্দ হাত 
করিতে করিতে বরদর্শনেচ্ছায় সেই স্থানে পমাগত 
হইলেন। নারীগণ নিনিমেষনয়নে শ্রীকৃষ্কে দর্শন 
করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর মহাদেব ঈষৎ হান্ত- 
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে তীহাদের প্রতি প্রসন্ন করাইলেন। 
নারীগণ দেখিলেন, বহুমূল্য রত্বনির্দ্মিত রখে আর 
পরমেশ্বর, সকলের পরমাত্মা হইলেও ভক্তগণের 
প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া- 
ছেন। তাঁহার নবীন নীরদসদৃশ শ্যাম অঙ্গে পীত- 
বন মনোহর শোভ! পাইতেছে। চন্দনদ্বারা বিলিপ্ত 
অঙ্গে বনমাল| দোদুল্যমান হইতেছে। ব্তুনির্ম্মিত 
তলে পতিত হইয়| নিদ্রাগত হইল। শান্য রুরীকে | কেয়ুরবলয়দ্বার শোভমান বাহুযুগুল বিশিষ্ট শীষের 
নিদ্রাগত দেখিয়া এক শত বাণ মোচন করিলেন এবং | কঠদেশ রতুমালায় উজ্জ্বল হইয়াছিল ; এবং দোছুল্য- 
ক্ষণে ্ণে শৈলবৃষ্টি,শিলাবৃষ্টি জলবৃষ্টি, জলদঙ্গারববটি মান রতুকুগুল-যুগলে গণরেশ বিরাজমান হইতেছে! 
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সপ্তাধিকশততম অধ্যায়। 


হে মুনিবর নারদ! অনস্তর মহাবল বলদেব 
অতিশয় ক্রোধাঘিত হইয়া হলদ্বারা ক্রন্নার রথ ভগ্ন 
করিলেন। জগদীশ্বর বলদ্বেব ঘোটক এবং সারথিকে 
হনন করত ব্রিথ পাপিষ্ঠ করক্নীকে হননেচ্ছায় ধাবমান 
হইলেন। কক্নী শরজাল নিঃক্ষেপ করত অবলীলা- 
ক্রুমে বলদ্বেবকে নিবারণ করিয়া পরমেশ্বর হলধরকে 
বন্ধন করিবার মানসে নাগান্ত্র নিয়োগ করিল। 
ব্লদেব গরুড় অন্ত্রঘথারা নাগান্্র সংহার করিলেন। 
রুক্পীও অব্যর্থ শক্রবিমর্দলকারী শতমুর্ধাদদৃশ 
প্রভাশালী পরম পাগুপত অস্ত্র ক্রোধপূর্ববক গ্রহণ 
করিল। বলদ্বেব সেই অস্ত্ক্ষেপের পূর্ব্বে চতুর্দিকে 
ভূততপানদ্ারা রুক্সীকে মোহিত করিয়া নিদ্রান্তর নিক্ষেপ 
করিলেন; তাহা দ্বারা রুক্সী শুষবৃক্ষর স্তায় পৃথিবী- 


শ্ীকফ্ণ-জন্মখণ্ড | 


১১--২২। তাহার চরণযুগ্লে বহুমূল্য বৃত্বনির্ল্মিত 
নূপুর সুমধুর শব্দ করিতেছে। মুরলীধর ঈষৎ হান্- 
পূর্বক রত্বদর্পণ অবলোকন করিভেছেন। পা্ধদ 
সাতজন গোপ শ্বেত চামরবায়ুদ্ধার! তাহার পরিশ্রম 
দূর করিতেছেন। তাঁহার নূতন যৌবন উপস্থিত 
হওয়'য় নয়ন্ঘয় শরখকালীন কমলসদ্বশ কমনীয় 
হইয়াছে । কোটি কন্দ্পসনশ নী শ্রীকফের 
বদনারবিন্দ শরৎকালীন পুর্ণচন্রেরও সৌন্দর্যের 
নিন্দা করিতেছে। সত্য নিত্য সনাতনম্বরূগী এবং 
ব্ৰঙ্মা, মহেশ্বর ও অনস্তবন্দিত তাহার কীর্তি সকল 
তীর্থপমূহকে পবিত্র করিয়াছে । তাঁহার কীর্তি 
অতিশয় পবিত্র এবং বাহার রূপ :কোটিচন্্রসদৃশ 
কান্তিশালী ও অতিশয় আনন্দজনক। তিনি ধ্যানের 
অসাধ্য ঢুরারাধ্য -পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক 
হইয়াও দুর্বাযুক্ত পটমৃত্র, বহমূলারতুনির্শিত দর্পণ, 
কদলীর অবিকসিত মঞ্জরী এবং একখানি ক্ষুদ্র অমি 
ধারণ করিয়াছেন, মালতী মাল্যমণ্ডিত ত্রিবক্ত 
চূড়ায় নারীগণপ্রদন্ত পুষ্প এবং উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে 
ধারণ করিয়াছেন। এই বরেণ্য পরমেশ্বরকে নারী- 
গণ দর্শন করত যুঙ্ছাপন্ন হইলেন এবং রুক্সিণীর 
জীবনই ধন্য এবং শ্লানীয়, এই কথা অভিলাষানুরূপ 
বলিতে লাগিলেন। মহারাজ ভীম্মক-পত্থী মহারাজ্জী- 
গণ, নিনিমেষ নয়নে জামাতাকে দর্শন কৃরত প্রসন্ন- 
বদন! হইয়! পরম অস্তোষ' লাভ করিলেন। তীম্মক 
রাজা পাত্র এবং পুরোহিতের সহিত আনন্দিতচিত্তে 
আগমন করত দেবগণ, মুনিগণ এবং রাজেন্দ্র 
গণকে প্রণাম করিলেন, এবং তাহাদিগকে হুধা- 
সদৃশ ভক্ষ্য সামগ্রীপরিপুর্ণ উপযুক্ত বাসস্থান 
প্রদান করিলেন। দিঁবারাত্রি “অভিলধিত বস্তুর অর্পণ 
কর” এই শব্দ হইতে লাগিল। ২৩--৩২। শ্রীকৃষ্ণ 
সেই রাত্রি তথায় দেব এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত সুখে 
যাপন করত পরদিন প্রাতঃকৃত্য সকল সম্পাদন 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্ানান্তে সন্ধ্যাদি প্রতিদিনকৃত্য- 
কর্থ সকল করিয়া ধৌত ব্স্তযুঃখল পরিধানপূর্ব্বক 
ওভ অধিবাসে দীক্ষিত হইলেন। ভীন্বক নরপতি 
সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপিণী যোড়শমাতৃকার আরাধনা 
করিয়া বনুধারা প্রদানপুর্ববক শুদ্ধভাবে বেদ্নন্রদ্বারা 
হরির অধিবাদ করত নন্দীমুখাদি বৃদ্ধিশ্রান্ধ সম্পাদন 
করিলেন; ব্রাহ্মণ, দেব এবং বান্ধবগণকে নানাপ্রকার 
উপাদেয় সামগ্রীদ্বায় ভোজন ১ বাদ্য- 
করকে বাদ্য করিতে আদেশ. করিলেন; মন্গলাধার 


৫৯€ 


করিলেন। ভীন্মক, বররূগী বরেণ্য ভগবানের অতি- 
শয় প্রশংমিত সুবেশ রচন! করিয়া! দিলেন; সুশো- 
ভিত বরযান সুন্দররূপে মজ্জিত করিলেন। এই 
প্রকারে ভীগ্মক নরপতি বিবাহযোগ্য মঙ্গলকর্ল্ম সকল 
সম্পাদন করত পুরোহিতগণদ্বার| বেদমন্ত্র উচ্চারণ- 
পুর্ববক অন্তান্য কৰ্ম্ম .করাইতে আরম্ভ করিলেন। 
মহারজ ভট, ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষুকগণকে মণি, রত, 
মাণিক্য, হীরক, ভক্ষ্যদ্রব্য এবং উত্তম উত্তম উপহার 
সকল আনন্দিতচিত্তে দান করিতে লাগিলেন; এবং 
তাহার আদেশে বাদ্যধ্বনিতে দিত্বগ্ডুল আবৃত হইল। 
মঙ্গলকর্ম্ম স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
ভীম্মকমহিষী মুনিপত্বীগণদ্বারা যথোচিত বিহিত 
স্থানে রুক্মিণীর মনোহর বেশ রচনা করাইলেন। 
তদনস্তর পরমবৃদ্ধিমাধক মাহেন্দ্রযোগে বিবাহোচিত 
লগ্নবিশিষ্ট শুভক্ষণ উপস্থিত হইল। লগপতিকর্তৃক 
অধিষ্ঠিত শুভগ্রহগণের দর্শনজহ্য শুদ্ধ অসংগ্রহ- 
কর্তৃক অনধলোকিত বিশুদ্ধ চন্দ্রতারাবিশিষ্টি শুভকর 
শুভ নক্ষত্রযুক্ত বেধদোষণৃন্ত শলাকাদিরহিত এবং 
দম্পতীর মঙ্গলকর ও পরিণামে সুখদায়ক সময়ে 
আকৃষ্ণ দেব, মুনি, বিপ্র এবং পুরোহিতগণের সহিত 
ভীগ্মকনৃপতিরপ্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। ৩৩-_£৫। 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্ঞাতিগণ, বন্ুমূহ, পিতা-মাতা 
নৃপতিমণ্ডল, পার্ধদ, বয়ন্ত, মনোহর গোপালগণ, ভট্ট, 
জ্যোভিঃশাস্ত্রবিশারদ গণক, নানাবিধ বাদ্য, নর্তক, 
গায়ক, নানাপ্রকার শিল্পকার, মালাকার, উৎপল, 
বিদ্যাধরী, অপ্দরা এবং কিন্নরী প্রভৃতি গমন করি- 
লেন। দেব, মুনি, নৃপেন্্রগণ এবং বিবাহদর্শনের 
নিমিত্ত সমাগত অন্যান্ত ব্যক্তিগণ সেই সজ্জিত 
স্থান দর্শন করিলেন। ' সেই স্থানে পট্টহুত্র-পরিস্কৃত 
সহজ রত্তাস্তস্ত এবং চম্পক, চন্দন, রসালপল্লব" 


দ্বারা শোভিত হুইয়াছে। গীত রক্ত কুষ্ণ প্রভৃতি 


নানাবর্ণ পুপ্পরচিত মালাবেষ্টিত, ফল-পল্পব- 
সংযুক্ত, কন্তুরী ও চন্দনযুক্ত, কুদ্ধুমশোভিত, মঙগঘট- 
সমূহ, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প এবং দুর্বব। প্রভৃতি মঙ্গল 
দব্যবিশিষ্ট হইয়। সেই স্থানের চতুর্দিকে শোভ! 
পাইতেছে। বহমূল্য রতবনির্ল্মিত মনোহর বেদিবিশিষ্ট 
সেই স্থানে মুনি, ব্রাহ্মণ এবং রাজেন্্রগণণ উপবেশন 
করিয়াছেন। চন্দনচর্চিত, দিঞ্ধ কভুরী-কুতুম-যুক্ত, 
সুগন্ধ শীতল এবং মন্দ মন্দ পবন সেই স্থানকে আমো- 
দিত করিয়াছে। তথায় রত্বনিশ্বিত জাজল্যমান প্রদীপ- 
সহত্র প্রলিত হইয়া নানাপ্রকার সুগন্ধ ধূপযূমে 


ভগবানের যদ্দলাকাজ্জায় মনবলকর্মা করিতে আজ্ঞা ! হুবাসিত হইয়াছে।. সেই সভা শিল্পী এবং পুণ্পকার- 
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৫৯৬ ব্রক্মবৈবর্পুরাঁণ। 


গণের সুশোভিত চতুর্দিকে অবস্থিত নানাপ্রকার চিত্রিত 
চিত্রপত্তিক্ততে উপশোভিতা। তথায় মনোহর গন্ধৰ্ব 
গণ নানাপ্রকার হুমধুর গান করিতেছে ; এবং বিদ্যা- 
ধরী, নর্ভক ও শিল্পিবৃন্দের বিদ্যাপারদর্ণিত। দর্শনে 
মনুয্যগণ নিশ্চলচিত্তে অবস্থিত হুইয়াছে। যুবতীগণ 
দেই সভার শোভা, গুড় স্বর ও গবাক্ষমার্গ হইতে 
অবলোকন করিতেছে। মর্গলঘট, বিদধদ্বর পুরোহিত, 
দান্বস্ত এবং কুশহস্ত ভীম্মকরাজ| সেই স্থানের শোভা 
অধিকরূপে উজ্জ্বল করিতেছেন। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ 
এবং নৃপগণ মেই স্থান দর্শন করিয়! রথ হইতে অব- 
তরণপূর্ববক প্রাঙ্গণে অবস্থিত হইলেন। নৃপবরগণ, 
যদুপতিসমূহ, সনকাঁদি মুনিবৃদ্দ এবং পারদগণের 
সহিত শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে অবস্থিত হইলেন। 
৪৬_৬১। তীন্মকনৃপতি তাহাদিগকে দর্শনমাত্রে 
বেগে গাত্রোথানপুরবক দেব, মুনি এবং রাজেন্দ্রগণকে 
ন্তমন্তকে ব্দন। করিলেন এবং প্রত্যেকের যথাযোগ্য 
পু! করিয়| প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে আদরপূ্ব্বক 
মনোরম রত্ুসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভীগ্মক 
নৃপতি ভক্তিসহকারে তীহাদিগকে স্তব করিয়া সজল- 
নয়নে কৃতাগুলিপুটে ভক্তিপুর্ববক বসুদেবতনয় বাস্ু- 
দেবকে বলিতে লাগিলেন )_অন্য আমার জীবন 
সুন্দর হইল এবং জন্মগ্রহণ সফল হইল; পূর্ব 
কোটিজন্মকৃত কৰ্ম্ম সমূলে ছিন্ন হইল। হে প্ৰভো! 
যিনি স্বয়ং জগতের অষ্ট! এবং সম্পতপ্রদতা ; স্বপ্নেও 
ধাহার পাদপদ্ম দর্শন মাদৃশ ব্যক্তির দুর্লভ, তগন্তার 
ফলদায়ক সেই পরমাত্মা আজ আমার প্রাঙ্গণে । 
আত্মারাম এবং পুর্ণ সেই পুরুষে সাধারণ লোকের 
ন্যায় স্বাগত-প্রশ্ন যোগ্য। যোগেন, সিদ্ধেন্্র, সুরেন্দ্র 
এবং মুনীন্্রগণ ধ্যানেও যাহার দর্শন পান না, সেই 
শিবধাম শিব আজ আমার প্রাঙ্গণে । যিনি কালের 
কাল এবং মৃত্যুর মৃত্যু, সেই মৃত্যুঞ্জয় সর্বেখর 'প্রভু 
আজ মনুষ্যের ন্যায় নয়নগোচর হইয়াছেম। যাহার 
সহস্র মন্তকের একতর মস্তকে এই চরাচর বি 
অবস্থিত হইয়াছে এবং যাহার অস্ত নাই, সেই অনস্ত- 
দেব দেবগণের সহিত আজ আমার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। 
যিনি সকল অভিলাষ পুর্ণ করেন, মেই অনন্ত স্বয়ং 
আজ আমার প্রাঙ্গণে উপনীত। ব্রহ্মতেজে জাজল্য- 
মান ব্রহ্মার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বংশজাতগণ 
সকলেই আজ আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন 
যিনি সকল দিদ্ধিমাধক, যাহার সর্বাগ্রে পুঁজ বিহিত 
হয়, যিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেই গণপতি আমার 
প্রা্ণে। বৈষ্ণব, মৃন্নিপের প্রধান, জ্ঞানিগণ্রে 


গুরু ভগবান্‌ সনৎকুমার আজ প্রত্যক্ষ হইয়া আমার 


প্রাঙ্গণে উপস্থিত। ৬২-৭৪ | অহে!! _ মহাপ্ৰলয় 
পর্যন্ত আমার নিকেতন তীর্থসদৃশ' পবিত্র থাকিবে। 
ধাহাদের পাদোদকে তীর্থ হয়, বিশুদ্ধ সেই পাদোদক 
আজ আমার গৃহে। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ 
আছে, সেই পৃথিবীস্থ তীর্থদমূহ এক সমুদ্রে অধিষ্ঠান 
করিতেছে। সমুদ্রে যে সকল তীর্থ আছে, সেই 
সমস্ত তীর্থ বিপ্রাদোদকে অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্য 
বিপ্রপাদোদ্ক পান করত যে কালপত্যস্ত পৃথিবীতে 
অবস্থান করে, তদবধি তাহার পিতৃগণ পুক্ধরতীের 
জল পান করেন।...মনুষ্যগ্রণ বিপ্রপাদোদক পান- 


পূৰ্বক ব্ৰাহ্মণে দক্ষিণ! দান” করিলে, নিশ্চয় যাবতীয় 
তীর্ঘনমূহে স্বানজন্ত ফল লা্ভ.করে ৷ কমলযোনি 
বলিয়াছেন, _মনুষ্যগণ ভক্তিপূর্বাক গুভপ্রদ সার . 
বিপ্রপাদোদ্ক পান করিলে, বিপদ হইতে উদ্ধার 
এবং রোগ হইতে মুক্তিলাভ করত পরমন্থখ অন্গৃভব 
করে। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ নাই, মাধব অপেক্ষা! প্রধান 
দেব নাই, সনৎকুমার অপেক্ষা ভক্ত নাই, বলত 
অপেক্ষা উত্তম বৃক্ষ নাই, পারিজাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট : 
পুগ্প নাই, একাদশী অপেক্ষা পুণ্ব্রত নাই, তুলমী- 
পত্র অপেক্ষ! পবিত্র পত্র নাই, প্রকৃতি হইতে প্রধানা 
দেবী নাই, আধারে পবন অপেক্ষা! বিস্তৃত কেহ 
নাই, মহাবিষ্ণু অপেক্ষা স্থল ও পরমাণু অপেক্ষা 
হুক্াস্তর নাই এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র আশ্রম ও 
তীর্থ নাই, কেশব হইতে মান্য দেব নাই। ব্রহ্মা 
বিষ্ণু, শিব এবং প্রকৃতিরও প্রধান যে পুরুষ, যোগি- 
গণেরও নিশ্চয়ই ধ্যানের ঘারা অসাধ্য ও দুরারাধ্য 
এবং যিনি নির্ভণ, নিরাকার হইয়াও ভক্তগণের প্রতি 
অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, 
সেই দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার গৃহে সাধারণ 
মনুষ্যগণের নয়নবর্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ধা, মহাদেব, 
অনন্ত, ধনেশ, দিনেশ এবং গণেশ প্রভৃতি দেবগণ 
যাহার চরণপদ্ম চিন্তা করেন, তিনিই আজ আমার 
গৃহে উপস্থিত। ৭৫--৮৬। ভীগ্রক -ন্রপতি এই 
প্রকার বাক্য বলিয়া স্বয়ং আকৃষ্ণকে সম্মুখে আনয়ন 
করত সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বার৷ পরম্খেরের স্তব 
করিতে লাগিলেন। হে সর্বাস্তরাত্মন্! আপনি 
কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন অথচ স্কলের সাক্ষী এবং 
আপনি বর্ধিগণের কর্ম্মদমূহের ঈশ্বর ও কারণ 

আদি কারণ। কাহারাও আপনাকে জ্যেতির্ম্ময় সনাতন 
এবং একমাত্র বলেম। কতকগুলি শান্ত্রকার আপনাকে 
জীবদেহে প্রতিবিদ্িত পরমাত্ম। বলেন। ভীস্তমতি কত 
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শ্রীকষ্ণ-জন্মখগ্ড। 


ব্যক্তি আপনাকে সৃগ্ুণ প্রকৃতিজন্ত জীব বলে, 
অহো| ! কি লোকের ভ্রম সাকার পরমাত্মা ভিন্ন কাহার 
দেহ হইতে আভ্যস্তরিক জ্যোতি নিত্য দেহস্বরপ 
সনাতন তেজ নির্গত হয়? হে নারদ! নরপতিপ্রবর 
ভীষ্মক এইরূপ বাক্যে ভগবানের স্তব করত কমলা. 
দেবীকর্তৃক অচ্চিত খ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পাদ্য প্রদান 
করিলেন এবং সেই চরণকমূলে পু্পদূর্বা-অক্ষত্যুক্ত 
অর্থ প্রদানপুর্্বক সুগন্ধ মধুপর্ক ও সৰ্ব্বাঙ্গে, সুগন্ধ 
চন্দন করিলেন। ভীন্কনৃপতি গুভকর্ম্ব- 
উপলক্ষে ইন্রকর্তৃক যৌতুক-স্বরূপ প্রদত্ত পারিজাত- 
পুপ্পের মালা জামাতার কে অর্পণ করিলেন; এবং 
গুভবিবাহ-উপলক্ষে :কুবেরকর্তৃক,, যৌতুক-প্রদত্ 
অমূল্য রত্বনির্স্িত :-ভূষণ,. ভীষ্মক রাজ! ভক্তিপুর্বক 
জামাতাকে প্রদান.করিলেন। পূর্বে বহ্ছিদেব বহি- 
শুদ্ধ বে বন্য রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, ভীশ্মক 
সেই বস্ত্র পরিপূর্ণতম প্রীকৃ্ণকে সম্প্রদান 
করিলেন। তেজ্গঃ পুঞ্জে জাজল্যমান যে বতুমুকুট 
বিশ্বকৰ্ম্মা রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, মহারাজ 
সেই মুকুট, শ্রীকুষ্ধকে দান করিলেন। ধূপ, 
রতুপ্রদীপ, মনোহর নৈবেদ্য, নান! প্রকার 
পুষ্প এবং বত্বসিংহাসন, সপ্ত তীর্থ হইতে 
আহত আচমনীয়, কর্পুরাদি সুবাম্িত অন্ধুল, সস্তোষ- 
জনক শয্যা, পানীয় সুবাসিত জল প্রভৃতিদ্বারা 
ভীন্মক শ্রীকৃষ্ণের পুজা করত বিনয় বাক্য পরীহার 
করিলেন। রাজ! বন্ধাঞ্জলি হইয়! পুপ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিলেন। ৮৭--৯৯। 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


77. 
~ 


অষ্টাধিকশততম অধ্যায়। 


নারায়ণ বলিলেন, সেই সময়ে মৃহালক্মী রুক্সিণী- 
দেবী মুনি এবং দেববৃন্দবিরাজ্জিত সেই সভায় আগমন 
করিলেন। বতুদিংহাসনারঢ়] রুক্সিণীদেবী বহিশুদধ 
বস্ত্র পরিধানপুরর্বক বহুমূল্য রত্র-অলঙ্কারে বিভূষিত৷ 
হইয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কবরীভার..শোভ! 
পাইতেছিল। সুশীতল চন্দনচর্ছিত| রুক্সিণীদেবীর 
গাত্রে কজুরী বিন্দু অর্পিত হইয়াছিল। তাহার ললাট 
মধ্যে উজ্বল মিন্দুরবিনদু শোভিত হইয়াছিল এবং 
পৃতিব্রতা রুক্সিণীদেবী সহাস্তবদনে অমুল্য বত্ব-দ 
অবলোকন করিতেছিলেন। তপ্তকাঞ্চন এবং শত- 
চন্্রসদৃশ প্রভাশালী উজ্জ্বল অঙ্গ চন্দন্ঘারা সিক্ত 
এবং মালতীমালায় বিভূষিত হইয়াছিল । সাতজন 
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মৃপবালক তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিবেন! 
দেবেন, মুনীন্দ, সিদ্ধেন্র এবং মৃণবরগণ পতিত্রতা . 
মহালক্্ীন্বর পিনী রুক্সিণীদেবীকে দর্শন করিলেন। 


' পতিব্ৰতা রুক্মিণী নিজ গতিকে সাতবার প্রদক্ষিণান্তে 


প্রণাম কর্তঃ দগ্ধ চন্দন পল্লবদ্বারা শীতল জল সেচন 
করিতে লাগিলেন। জগৎকান্ত শ্রীকান্ত, শান্তা 
মধুরহাসিনী নিজ কান্তাকে সেচন করিতে লাগিলেন । 
কান্তা লক্ষমীদেবী, গুভক্ষণে নিজকাস্তকে. দর্শন করি- 
লেন; লক্ষমীকান্তও নিজ বাস্তাকে শুভক্ষণে অব- 
লোৌকন করিলেন। অনন্তর রুক্সিনী স্বীয় তেজে 
জাজল্যমান! সুমুখী লজ্জায় নঅবদনা হইয়া পিতার 
ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। নারদ! ভীষ্মক রাজা 
পরিপুর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ককে দেবেশ্বরী নিজ 
কন্তাকে বেদমন্তর উচ্চারণপূর্বাক যৌতুকের সহিত 
সম্প্ৰদান করিলেন। বহুদেবের আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ 
ন্থাস্তি* এই বাক্য বলিয়া আনন্দিতচিত্তে অবস্থিত 
হইলেন এবং মহাদেব যে প্রকার পার্কতীকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই প্রকার কক্সিণীদেবীকে গ্রহণ 
করিলেন; ভীম্মক রাজ! পর্রিপুর্ণতম পরমাত্ম! 
শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চলক্ষ হুবর্ণন্বরূপা কন্তাদানের দক্ষিণা 
প্রদান করিলেন। ভীষ্মক রাজা গুভকর্ম্ম সম্পূর্ণ 
হইলে, মুনি এবং দেবেক্রগণের স্ভায কন্যাকে বক্ষে 
গ্রহণ করত অজ্ঞান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
এবং বিনয়পর্ব্বক পরীহার-বাক্যদ্বারা কৃষ্ণের প্রতি 
কন্যার ভার সমর্পণ করত লোবধন্তা নিজ বন্তাকে 
নয়নযুগলের জলে সেচন করিলেন। ১-১৪! 


j শ্রী কৃষজন্থণ্ডে ষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


নবাধিকশততম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, উক্তকালে কল্যাণব্তী রাজপত্বী 
রুক্সিণীজননী পতিপুত্রবতী পতিব্রতা নারীগণের সহিত 
আনন্দিতচিত্তে আগমন করত নিন্বুস্বনাদি মন্গলক্ম্ম 
সেই স্থানে সম্পাদন করিয়া নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র 
হীরাহার-বিভূষিত মুক্তামানিক্য এবং দর্গপাদিঘারা 
দীপ্তিশালী গৃহে ব্র-কন্তাকে উপবেশন করাইলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে রতুমিংহাসনস্থা রত্বভুষণে ভূষিত 
ুর্মতিনাশিনী -হর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, রতি এবং 


গণি | পতিব্রতা রোহিণীকে দর্শন করিলেন। অহারাও 


জগৎপতি শ্রীকৃককে দর্শন করত গাত্রোখানপুর্বক 
আনন্দিতচিত্তে তাহাকে বত্ুসিংহামনে উপবেশন 
করাইলেন, এবং দেবপত্রী মনিপরীনণ বৃতাঞ্জলিপুটে 
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প্রত্যেকে পৃথক পৃথক্রূপে ক্রমশঃ স্ব করিতে আর্ত 
করিলেন। রাজমহিষী বর এবং কন্তাকে ভোজন 
করাইয়! কপুরযুক্ত তাম্বুল এবং সুবাসিত জল প্রদান 
করিলেন। ছুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে ম্গলপত্রিকা প্রদান করত 
সকলের .আজ্ঞানুরূপ শ্রীকৃষ্কে আদেশ -করিলেন, 
পত্রিকা পাঠ কর। শ্রীকৃষ্ণ দেবীগণের অভিপ্রায়ানু- 
সারে পত্রিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, পতিব্রতা রাধিকা, তুলসী, 
পৃথিবী, গঙ্গা, অরুত্ধতী, যমুনা, দিতি, শতরূপা, দেব- 


সৃতি, সীতা এবং মেনকা প্রভৃতি দেবীগণ বর-কন্তার 


মঙ্গল করুন। শ্রীকৃষ্ণ পত্রিকা পাঠ করিলে, সকলে 
শ্রবণ করত হাস্ত করিতে লাগিলেন । ১--১২। 
পার্বতী বলিলেন, হে রুক্সিণীকান্ত! রুক্মিণী 
মন্দ-হান্ত পূর্বক তোমাকে দর্শন করিতেছেন) তুমিও 
ন্বযৌবনদম্পন্া রূপবতী প্রৌঢ়! নিজ হুন্দরীর প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। শচী বলিলেন, নবযৌবনসম্পন্না 
রত্্ভূষণে বিভূষিতা তোমার নুসদৃশা রুক্মিণী বহুকাল 
হইতে অন্তের অবমাননা করত তোমাকে প্রার্থনা 
করিতেছেন। সাবিত্রী বলিলেন, বর ঘে প্রকার 
গুণবান্‌, সেই প্রকার গুণৰতী কন্তাও বিধাতা যোগ 
করিয়াছেন। নিপুণের সহিত নিপুণার সঙ্গম সর্বত্র 
মঙ্গলকর হয়। রতি বলিলেন, হে জগদীশ্বর | ঈশ্ব- 
রের সহিত পরিহাস কর! কোন্‌ নারীর সাধ্য? 
বিশেষতঃ ধ্যানেও যাহার দর্শন দূর্লভ, ধিনি অতি 
ছুরারাধ্য এবং অন্যান্য দেবত! হইতে প্রধান; হে 
জগন্নাথ! একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
এই রমণীমগ্ডলের মধ্যে যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে 
হইবে। রাধিকাই বা কি প্রকার রমণীয়া ও রুক্সিনীই 
ব| কীঢুশী মনোহারিণী ? সরস্বতী বলিলেন, বাধিকায় 
যে প্রকার প্রীতি; রুক্লিণীতে সে প্রকার প্রীতি নহে। 
যেহেতু ক্রীড়া-রস-কুশলা সেই রাধিকা পূর্ববকালের 
সঙ্গিনী এবং পঞ্চপ্রাণ, প্রাণাপেক্ষ. গুরুতর! শ্রীরাধা 
প্রাণ ধিষাত্রী দেবী, পরমাত্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্কশক্তি- 
স্বরূপিণী রুক্মিণী সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাক্ষাৎ 
কমল!। পরমেখরী নারায়ণী দুর্গাদেবী, বুদ্ধির অধি- 
ষ্ঠাত্রী দেবী এবং বেদমাতা সাবিত্রী ও বেদ 
সমুহের অধিষ্াত্রী দেবী। আমিও বিদ্যার অধি- 
ষ্ঠাত্রী কলা, এতন্তিমন অন্যান্য সকলেও কলা । জগদী- 
শ্বরের শ্রীরাধায় যে প্রকার স্েহ, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, 
গণেশ, দিনেশ, ভক্ত, লক্ষ্মী, শঙ্করী কিংবা আমাতে 
তাদৃশ অনুগ্রহ নাই। ১৩-_২২। ভ্রিলোকের মধ্যে 
পৃথিবী ধন্যা, যাহাতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুরাণ । 


করিয়াছেন। সেই পৃথিবীমধ্যে বৃন্দাবন ধন্য, যাহাতে 
শ্রীরাধিকা চরণ নিক্ষেপপূর্ববক .বিচরণ করিয়াছেন। 
সকল দেবীর মধ্যে শ্রীরাধিক! মান্তা এবং পুণ্যবতী, 
ধাহার চরণকমলে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ অলভ্তক 
প্রধান করিয়ছেন। সরম্বতীর বাক্য অরবণে দেবীগণ 
হাস্ত করিতে লাগিলেন ॥ অন্তান্ত নারীগণ দুর হইতে 
ইাহাকে ধ্যান করেন, শ্রীরাধিক! মেই শ্রীকুফের বক্ষ 
স্থলে বাম করিতেছেন; অতএব রুক্মিণী রাধিকাকে 
নমস্কার করিলে, কথঞ্চিং তাহার সাদৃশ্তলাভ করিবেন। 
সাবিত্রী, পার্বতী, রতিপ্রভৃতি অন্ান্ত নারীগণ সর- 
স্বতীর চাতুরীযুক্ত বাক্য শ্রবণে তীহাকে সাধুবাদ 
প্রদান করিতে .লাগিলেন। লোপামুদ্রা, অনহুয়া, 
অহল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রপিদ্ধা মুনিপত্রীগণ সানন্দে 
প্রীকষের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
ভীস্মক নৃপতি দেবেন্দ্র, মুনীন্্র ও বাজেন্্রগণের যথা 
বিধি পুজা করত সকলকে নান! উপহারে ভোজন 
করাইলেন। অভিলাষান্ুরূপ বস্ত প্রদান কর, ইচ্ছানু- 
রূপ ভোজন কর, এই প্রকারে পরস্পরের বাক্যাড়ম্বর 
বাদ্য এবং সঙ্গীত শব্দের সহিত সংঘটিত হুইয়া 
নগরে তুমুলতর শব্দ প্রাতুর্ডূুত হইল। অনন্তর ব্মা, 
মহেশ্বর এবং অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ ও নৃপগণ পরদিন 
প্রাজ্যকালে ব্যস্তুসমন্ত হইয়া নিজ নিজ যানে 
আরোহণ করিতে লাগিলেন । মহারাজ উগ্রসেন 
এবং বন্ুদেব তৎপর হইয়া - শ্রীকৃষ্ণ ও পতিব্রতা 
রুক্মিণীর শুভযাত্রার উদ্যোগ করিতে আদেশ করি- 
লেন। রুক্মিণীর জননী হৃভদ্রা কন্যাকে বক্ষঃস্থল 
ধারণ করত তাঁহার সখীগণের সহিত ক্রন্দন করিতে 
করিতে বলিলেন, বসে! অথবা হে ঈশ্বরি! 
জননীকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ ? 
তোমার অবর্শনে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব এবং 
তুমিই ঝা কি প্রকারে জীবিতা থাকিবে? মায়ায় 
কন্ঠারূপিনী মহালক্ষমী পতিব্রতা বানুদেবপ্রিয়া আমার 
গৃহ হইতে বহুদেবালয়ে গমন করিতেছ। এই কথা 
বলিতে বলিতে শোকবশতঃ উদগত নয়নজলে তাহার 
সর্ববান্ত সেচন করিতে লাখিলেন। ২৩-_-৩৪ | ভীষ্ম- 
রাজ! সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কন্যার ভার সমর্পন- 
পূর্বক বিনয় বাক্যে পরীহার করিয়া উচ্চস্বরে 
অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী দেবীও 
রোদন করিতে লাগিলেন। মায়ামনুষ্য শ্রীকৃষ্ণও 
কিঞ্চিৎ রোদন করিলেন। বনুদেব বর-কন্তাকে রথে 
আরোহণ করাইলেন। এই অবকাশে রাজ! জামাতাকে 
এক সহত্র হস্তী, ফ্্ঘহত্র অথ, একস্হত্র দাসী, শত 
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শত ফিছ্বর, সহঅ রত, অমূল্য রতুভূযণ, বহিশুদ্ধ 
পাঁচলক্ষ সুবর্ণ এবং বিশ্বকর্মাকর্তৃক নির্ল্মিত রমণীয় 
সুবর্ণরচিত জলভাজন আদরপুর্ব্বক প্রদান করিলেন 
এবং এক সুরভী ও সবংসা ছুর্থবতী সহত্র ধেনু ও 
অমূল্য রমণীয় বঙ্ছিতুদ্ধ বস্তু আনন্দিতচিত্তে জামাতাকে 
যৌতুক প্রদান করিলেন। বহুদেব ও উগ্রমেন, দেব 
এবং মুনিগণের সহিত প্রফুল্পবধনে শীস্র দ্বারকাভিমুখে 
গমন করিলেন। বমণীয় নিজ নগরে প্রবেশ করত 
মঙ্গলকর কর্মসকল করাইতে লাগিলেন ও সুমধুর 
মনোহর বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। দেবকী, 
রোহিণী, বমনীপ্রবরা নন্দগেহিনী, যশোদা, অদ্দিতি, 
দিতি এবং উদ্ধবকামিনী নারীগণ, মনোহারিণী 
রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার, দর্শন করত গৃহে 
প্রবেশ করাইয়া মন্গলকণ্্ সকল করিতে আদেশ 
করিলেন: বসুদেব চর্ক্য-চোষ্য লেহ পেয় চতুর্বধ 
মধুর ভোজ্যদ্বারা দেব, মুনি, নৃপ ব্রাহ্গণগণের ভোজন 
সম্পাদন করত বিনয়বাক্যে তাহাদের নিকটে পরিহার 
করিলেন এবং প্রশংসিত ভট্ট ও ব্রাহ্গণগণকে রত্বাদি 
সম্প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করত আনন্দিতচিত্তে ভোজন 
করাইলেন। এইরূপে সকলে উদর পুরণপুরব্বক 
ভোজন করিয়া ইচ্ছামত ধন লাভ করত: নিজগৃহে 
গমন করিলেন। বনুদ্বেব-পত্বী, মঙ্গলকর্্ম সকল 
করাইতে লাগিলেন । ৩৫-_৪৭। 
শ্ীকষ্জন্মখণ্ডে নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


পেশী 


দশীধিকশততম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন, আগত দেবাদিগণ. মঙ্গলকর্ম্ম 
সমাপনান্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে ; নন্দ, 
যশোদার সহিত পুত্র্ধয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। 
যশোদ! বলিলেন, মাধব! তুমি পিতা! নন্দকে অনু- 
গ্রহপূর্ববক নির্মল জ্ঞান উপদেশ করিয়াছ। বৎস ! 
আমিও তোমার মাতা, অতএব হে কৃপাময়! আমার 
প্রতিও সদয় হও। তুমি কমঠরূপে ধরার উদ্ধারকারী 
মহাত্মা, ভীম ভবান্ধিতরণে ভীত! এবং সেই ভবার্ণবে 
নিপতিত আমাকে উদ্ধার কর! ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইতে মায়াম়ী সেই মূলপ্রকৃতিই তরীস্বরূপা। 
কৃপাময় ! ভক্তগণকে ভবসমুদ্র পার করিতে তুমি 
সেই তরণীর কর্ণধার ।. পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যশোদার 
বচন শ্রবণ করত হাস্ত করিলেন। তখন সেই জ্ঞানি- 
গণের পরম গুরু ভক্তিপুর্র্বক মাতাকে বলিতে লাগি- 
লেন, মাত; ! যোগাত্মক, বিষয়াত্মক, সিদ্ধাত্মক, এবং 


৫৯৯ 


আমার দান্তাত্বক এই চতুষ্টয় এবং ভক্যাত্মক সর্ব 
বেদসম্মত এই গঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে ভক্যাত্মক জ্ঞান 
সর্বোৎকৃষ্ট ; ক্রমশঃ প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুধাপিপাসাদি দৈহিক ধর্ম্মের 
বিনাশন, চিত্তশোধন, ঈড়াদি নাড়ীর বিশুদ্ধীকরণ এবং 
ষ্ট্চন্র ভেদদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া তদনস্তর 
কুগুলিনী শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে; ইন্দিয়- 
দমন এবং যত্বপূর্ববক লোভাদির শাস্তি আচরণ করিবে। 
মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং 
আজ্ঞা এই ছয়টি যট্‌চক্র বলিয়া বিখ্যাত আছে। 
সাধিব! নারীগণের দুর্কোধ বিশেষ মূর্থ ব্যক্তির 
অতিশয় ছূর্ডেয় যোগাত্মক জ্ঞান সিদ্ধগণেরই সাধ্য 
এবং অভীদ্গিত। আমার ইচ্ছাক্রয়ে মনুষ্যসকলে 
যে জ্ঞানদ্বার। জন্তগণের আত্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ 
করে, তাহাকেই বিষয়াত্মক জ্ঞান বলে। সিদ্বগণের 
সকল কর্মে নিযুক্ত এবং সুসিদ্ধগণের সাধনের 
উদ্বোধক চতুস্তরিংশৎ, প্রকার জ্ঞানকেই সিদ্ধাত্ক 
জ্ঞান বলে। পরম কৈবল্য কারণ মোক্ষাত্বুক জ্ঞান 
বিশুদ্ধ । ভক্ত' ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গের পোষক সেই 
জ্ঞানকে বাঞ্থ!। করেন না । ১--১৪। ভক্ত্যা- 
আক ভক্তলভ্য জ্ঞান তোমাকে বাধিক! প্রদান 
করিবেন। আপনি তাহাকে মনুষাভাব তযাগপুর্বক 
ঈশ্বর জ্ঞান করিবেন। পিতা নন্দকে যে জ্ঞান প্রদত্ত 
হইয়াছে, শ্রীরাধিকা সেই জ্ঞান আপনাকে প্রদান 
করিবেন। জননি! নন্দের সহিত সাঘরে ব্রজে গমুন 
করুন। শ্রীহরি বিনয়পূর্্বক এই প্রকার বাক্যদবারা 
জননীকে সামনা করত অস্তঃপুরে গমন করিলেন। 
নন্দ, যশোদার সহিত কদলীবনে গমন করিলেন এবং 
মেই স্থানে ভ্রমণ পরিত্যাগপূর্বাক নিদ্রাগতা শুরুবস্ত্- 
ধারিণী আহাররহিত৷ এবং কৃশোদরী শ্রীরাধাকে দর্শন 
করিলেন। শ্রীরাধিকা সজল-চন্দন-চঙ্চিত পন্বস্থিত 
পম্ধজদলে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ওষ্ঠ শুষ্ক 
হইতেছে ; নয়নদ্বয় হইতে জলধারা পতিত হইতেছে 
এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে মুর্ছাপন্না হইতেছেন। 
বাহুজ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক তাহাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া 
সেই প্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিতেছেন! 
্রীরাধা স্বপ্নাবস্থায় ঈষৎ হান্তযুক্ত কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে 
দর্শন পাইয়া! নিনিমেষনয়নে তাঁহার মুখকমল 
অবলোকন করিতেছেন, কখনও তাঁহার সমীপে 
রোদন করিতেছেন, কখন হান্ত ববিতেছেন। সখী- 
গণ চতুর্দিকে চামরঘারা! ষেবা! করিতেছেন। শত- 
কোটি গোপবাল! সাবধান হইয়া! বেত্রহত্তে তাঁহার 
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৬০০ 
[1 


রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সপ্তঘধারে এবং প্রাঙ্গণে 
তীহার! অধিষ্ঠান করিয়া শ্রীরাধার পরিচর্যা করিতে- 
ছেন। নন্দ শ্রীরাধার সেই অবস্থা দর্শনে ভার্ধ্যার 
সহিত বিশ্বয়ািত হইলেন। পরম ভক্তিপূর্বক 
নত-মস্তক হইয়। দণ্ডবং প্ৰণিপাত করিলেন। 
প্রীরাধা ঈশ্বরেচ্ছান্রমে সহসা নিদ্র। ত্যাগ- 
পূৰ্ব্বক জাগরিতা হইলেন ; ক্ষণকালমধ্যে বিষয়- 

'চৈতন্ত লাভ করিলেন । পতিপরায়ণা 


্রীরাধিকা সম্মুখে নন্দ এবং যশোদাকে দর্শন করত |: 


আদরপূর্বক জিজ্ঞান। করিলেন, এবং সখীদমীপে 
মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তুমি কে? এ স্থানে 
কি নিমিত্ত আগমন করিলে, শীঘ্র বল এবং আমার 
অবস্থা শ্রবণ কর। নর কিম্বা পণ্ড, জল কিম্বা স্থল, 
দিন কিম্বা রাত্রি এবং স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক 
ইহাদের ভেদ আমার জ্ঞানবিষয় হইতেছে না। নন্দ 
শীরাখীর বাক্য শ্রবণ করত বিম্ময়ািত হইলেন। 
সেই বাক্য শ্রবণে ভীতা যশোদ! গোপীগণের সদালাপে 
সম্তাধিতা হইয়া, রাধার নিকটে গমন করিলেন। 
১৫__২৬। যশোদ। শ্রীরাধার নিকটে উপবেশনপূরব্বক 
প্রিয় বাক্যদ্বারা তাহাকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। 
নন্দরাজও আনন্দিতচিত্তে গোগীগণকর্তৃক প্রদত্ত 
আসনে উপবেশন করিলেন। যশোদ! বলিলেন, 
রাধে ! চৈতন্য লাভ কর, যতুপূর্ববক আত্মরক্ষ! কর, 
শুভদিন উপস্থিত হইলেই প্রাণনাখের দর্শন পাইবে। 
দেবদেবি! মন্লনিলয় এই বিশ্ব তোমা হেতুই পবিত্র 
এবং গোপীগণ নিরন্তর তোমার চরণকমূল সেবা 
করিয়া পুণ্যবতী হইয়াছেন। তীর্ঘপবিত্রকারিণী 
মঙ্গলজননী পুরাতনী তোমার- কীর্তি লোকগণ গান 
করিবেন এবং সাধুগণ বেদচতুষ্ট় ও পুরাণ সকল 
তোমার কীর্তি গান করিয়াছেন। বুদ্ধিরূপিণি! 
তোমার কি নিমিত্ত বুদ্ধিভ্রম হইতেছে ? আমি যশোদা 
ইনি নন্দ মহারাজ। সুত্রতে ! তুমি বৃষভানুহতা 'আত্ম- 
স্মৃতি কর, হে ভদ্রে সাধ্বি! আমি হরিকর্তৃক প্রেরিতা 
হইয়া ছ্বারকানগর হইতে তোমার সমীপে আগমন 
করিয়াছি। হে দেবি! শ্রীকৃষের মঙ্গলবার্ভাদবিত 
মঙ্গল শ্রবণ কর, অচিরে সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে, 
চেতনা লাভ কর, তোমার পতি জগৎ্পতির আদেশে 
তোমার সমীপে আগত হইয়াছি, আমাদিগকে ভক্ঞযা- 
' তক জ্ঞান উপদেশ কর। বরাননে! গশ্চাৎ মুহূর্ত 
কালের নিমিত্ত তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করি- 
বেন) এবং শীগ্রই প্রীদামের শাপ হইতে মুক্তি লাভ 
করিবে। যশোদ্রার বাক্; শ্রীরাধা গদ্াধরের মঙ্গল 


্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ। 


সংবাদ পাইলেন; এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিবামীত্র 
অমঙ্গল দূরীভূত হইল। শ্রীরাধিকা যশোদার বাক্য 
শ্রবণ করত .চৈতন্ত লাভ করিলেন। এবং সুম্‌ 
বাক্যে অলৌকিক ভক্তি বর্ণনা করিতে লাগি. 
লেন। ২৭-৪০ । 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে দশাধিকশততম্‌ অধ্যায় সমাপ্ত। 


একাদশাধিক শততম অধ্যায় । 


শ্রীরাধিকা বলিলেন, ব্রহ্মা, মহাদেব এবং অনন্ত 
প্রভৃতি দেবগণের বন্দনীয় জ্ঞানাত্বক পরমেশ্বর, 
আপনাকে জ্ঞান প্রা করেন নাই ; অধিকস্ত আপনি 
তাঁহার নিকটপর্থান্ত গমন: করিয়াছিলেন । সেই 
জ্ঞানের অর্থ লইয়া তাঁহার ভবার্থ আমি কি প্রকারে 
বুঝাইব? বেদচতুষ্ট় এবং সদাশয় সাধুগণ সেই 
জ্ঞানের ভাঁবার্থ অবগত নহেন। আমি অবলা! মুঢ়া 
এবং বাস্তবিক অজ্ঞানারৃতা স্ত্রীজাতি ; বিশেষত: 
তাঁহার বিরহে নিরস্তর চেতনাশৃন্তা। আমি সর্বদা 
কৃষ্ণের বিরহজ্বরে কাতর1) মতিস্থৈ্ধ্য নাই, কি বলিব? 
কৃষ্ণজননী পতিব্রতা আপনিই বা আমার নিকটে 
কি বিজ্ঞাত হইবেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে যে 
উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্পণ করিয়াছেন) ব্ৰহ্মময় হরিকর্তৃক 
উক্ত সেই পরমজ্ঞান সম্প্রতি শ্রবণ করুন। পঞ্চবিধ 
জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌ জ্ঞান বর্ণন করিব ? তবে সর্ব্বোৎ- 
কৃষ্ট ভত্ত্যাত্মক. জ্ঞান বৰ্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
হে সাধো! শ্রীকৃষ্ণের বর পাইয়। একবারে নির্ভয় 
হইবেন না। কুষোগী ব্যক্তি কষ্টে গোলোকধাম 
পাইলেও সে স্থান হইতে নিপতিত হয়; অতএব 
সকল পরিত্যাগ করত পরমেশ্বরের উপাসনা করুন; 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ববক ব্রহ্মরূপে 
চিন্তা করুন। যশোদে! আপনি নশ্বর ধর্ম সকল 
পরিত্যাগ করত পুণ্যক্ষেত্র ভারতের মধ্যবর্তী পুণ্য 
বৃন্দাবনে গমন করুন এবং তথায় নির্মল যমুনাজলে 
ত্রিসন্ধ্যা স্থান করত ন্নিঞ্ধ চন্মনদ্বারা অষ্টদলপদ্র ' 
নির্মাণ করুন" সেই পদ্বে গর্গদত্ত শুদ্ধ মহামন্ত ধ্যান- 
দ্বারা পরমানন্দময় পুরুষের পুজা করত তাহার স্থানে 
গমন করুন। হে সাধ্বি! কর্ম্মদমূহ সমূলে ছিন্ন 
হইলে শতজন্মের পিতৃগণকেও সেই ধাম লাভ 
করাইবেন। নিরস্তর বৈষ্ণবগণের সহিত আলাপ 
করুন। ১--১১। ভগবদ্তক্তগণ অগ্িজ্বালাও সহ 
করিতে কুন্ঠিত হন না এবং পঞ্জর কিস্বা কণ্টকাকীর্ণ 
কষ্টকর স্থানে অবস্থান করিতে ভীত হন না, বরং 
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শ্রীবফ-অন্মথগড। 


বিষভক্ষণে সাহসী হন; কিন্তু নাশকারণ হরিভক্তি- 
বিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করিতে অল্পমাত্রও ইচ্ছা করেন 
না। কারণ স্বয়ং নই ভক্তিহীন ব্যক্তি ভক্তগণের 
বুদ্ধি ভেদ করিতে সক্ষম হয়। ভক্তিরূপ বৃক্ষের 
অস্কুর সাধুসঙ্গক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে এবং সেই 
ভক্তিবৃক্ষে হরিকথারপ অমৃতসেচন হইলে তাহা 
সর্বোৎকৃষ্ট হয়। অভক্তগণের সহিত কলামাত্র 
আলাপ, সেই ভক্তি-বৃক্ষের অস্ভুরদ্াহনে দেদীপ্যমান 
হুতাশন হয়। পুনর্ধবার হরিকথামৃতসেচন হইলে 
বৃদ্ধি লাভ করে। মনুষ্য যে প্রকার কালসর্প দর্শন 
করিলে ভয়ে পলায়ন করে, আপনারাও সেইরূপ 
অভক্তের সহিত স্ঙ্গ; সাবধানে, পরিত্যাগ করুন। 
যশোদে! আত্মপুত্রকেঈ্রমাত্মাঁ পরমেশ্বর, জগদীশ্বর- 
রূপে একাগ্রচিত্তে 'প্রবম ' ভক্তিসহকারে আরাধনা 
করুন! যে ব্যক্তি বাম, নারায়ণ, অনস্ত, মুকুন্দ, 
মধুসুদন, কৃষ্ণ, কেশব, কৎসারে, হবে, বৈকুঞ, বামন, 
এই একাদশ নামের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর হরিকে 
উদ্দেশ করত স্বয়ং পাঠ করে, কিংবা কাহারও দ্বারা 
পাঠ করায়, সে সহত্রকোটি জন্মের পাপ হইতে 
নিস্তার লাভ করে। ‘রা!’ শব্দ বিশ্ববাচী এবং ‘ম’ 
এই শব্দ ঈশ্বরার্থবোধক; অতএব যিনি এই বিশ্ব- 
মণ্ডলের ঈশ্বর, তীহাকেই অুভিরাম রাম নামে 
উল্লেখ করা যায়। যিনি রমা লক্ষমীদেবীর সহিত 
রূমণ করেন, বিছান্গণ তীহাকেও রাম শব্দের অভিধেয় 
বলেন এবং বুমাদংবৎসরম্বরূপিণী লক্ষমীদেবীর যিনি 
রম্‌ণ স্থান, পপ্ডিতগণ তীহাকেও রাম নামে নির্দেশ 
করেন! কোন কোন পণ্ডিতের মতে রা'শব্দ লক্ষ্মীর 
নাম এবং ‘ম’ শব্দ ঈশ্বরবাচী ; অতএব তাঁহার পতি 
লক্ষ্মীপতিকে রাম নামে সম্বোধন করেন। সহজ 
দেবগণের নাম স্মরণ করিলে যে ফল লাভ হয়, 
একবার রাম এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র নিশ্চয় 
সহজ্রনাম স্মরণের ফলপ্রাপ্তি হয় । পণ্ডিতগণ 
"্নারা” এই. শব্টীকে তৎসারপ্য এবং যুক্তি অর্থে 
অভিহিত করেন; অতএব যিনি মুক্তি এবং সারপ্যের 
অয়ন, তিনিই নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং 
প্নীরা” এই শব্দ পাপাত্মা ব্যক্তিগণকে বোধ করায় ও 
অয়ন শব্দ গমনার্থবাচক, অতএব ধাহার নাম উচ্চারণ- 
মাত্রে পাপিষ্ঠগণও সেই ধামে গমন করে, তিনিই 
নারায়ণ শব্দের অভিধেয়। মনুষ্যগণ একবার মাত্র 
“নারায়ণ? এই নাম উচ্চারণ করিলে শতত্রয় কল্প 
কাপরধান্ত গঙ্গা্বিতীর্থসমূহে সানজন্ত ফল নিশ্চয় 
লভ করে। বিধবা নার শব্দে মোক্ষ এবং অয়ন শব্দে 


৬০১ 


অভিলধিত পুণ্য জ্ঞান ধঁহা হইতে এই উভয়ের 
জ্ঞান হয়, সেই প্রভু নারায়ণ নামে অভিহিত হন। 
বেদচতুষ্টয় পুরাণসমূহ এবং অন্তান্ঠ প্রকার যোগার 
শান্বে যাহার অস্ত নাই, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অনন্ত 
বলেন। প্মুকুম্‌” এই শব্দটা .মকারাস্ত অব্যয় এবং 
নির্বাণ ও মোক্ষ-অর্থে অভিহিত। তাঁহাকে যিনি 
দান করেন, তিনিই মুকুন্দ-শব্দের অভিধেয়। “্মুকুমূ” 
শব্দ বেদে ভক্তি এবং প্রেমরসে নিদিষ্ট; অতএব 
যিনি ভক্তগণকে ভক্তি এবং প্রেমরস প্রদান করেন, 
তিনিও মুকুন্দ-শব্বের বাচ্য। যিনি মণুখৈত্যকে বিনাশ 
করিয়াছেন, তিনিই মধুহুদ্রন, সাধুগণ বেদভিন্ন এই 
অর্থদ্বারাও মধুসুদন নাম সমর্থন করেন। ক্রীবলিঙ্ক 
মধু শব পুপ্পরূদ এবং কৃত শুভাশুভ কর্মের নাম, 
যিনি ভক্তগণের গুভাশুভ কর্ম্মমমূহ বিনাশ করেন, 
তিনি মধুহুদন নামে নির্দিষ্ট হন। পরিণামে 
পরিতাপদায়ক ভ্রাস্তগণের পক্ষে আপাততঃ সুখকর 
কর্মও মধু শব্দে অভিহিত, যিনি সেই করের নাশ 
করেন, তিনিও মধুহূদন নামে আখ্যাত হন। কৃষি- 
শব্দ উৎকৃষ্ট বোধক, ণ-কার সত্ক্তিবাচী এবং 
অকার দাতৃপর ; অতএব যিনি উৎকৃষ্ট স্ভ্তি সম্র- 
দান করেন, তিনিই কৃষ্ণনামে উল্লিখিত হন। এবং 
কৃষি-শব্ব পরমানন্দবোধক, ণ-শব তাহার দ্বান্তবাচক, 
অকার দানার্থক ; অতএব যিনি ভক্তগণকে পরম!- 
নন্দ ওদান্ত দান করেন, তিনিও কৃষ্ণনামে অভিহিত 
হন। পূর্ববজন্মার্জিত পাপ এবং র্লেশ এই উভয় অর্থ 
।কৃষিশব্বীরা সমর্থিত হয় | গুণ-শব্দ নির্বাণ" 
বাটী; অতএব যাহা” হইতে ভক্তগণের ও উভয়ের 
নির্বাণ হয়, তিনিও কৃষ্ণণব্দের অভিধেয়। দেব- 
গণের তিন স্হত্র নাম উচ্চারণ করিলে যে ফল- 
লাভ হয়, মনুষ্যগণ একবার মাত্র কৃষ্ণ এই নাম 
উচ্চারণ করিয়া সেই ফল লাভ করে। ১২--৩৭। 
বেদজ্ঞ বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ নাম অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট অন্ত নাম্‌ হয় নাই, কখন হইবে না, সকল 
নাম অপেক্ষা এই নামই অধিক মহিমশালী। হে 
গৌঁপি! কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণপূর্ববক যে ব্যক্তি 
নামের প্রতিপাদ্য পরমাত্বাকে স্মরণ করে, জল" 
রাণিকে ভেদ করত পদ্ম যে প্রকার উখিত হয়, 
আমিও তদ্রপ সেই মনুয্যকে নরক্ক হইতে উদ্ধার 
করি। যাহার বাক্যে সর্বামঙ্গল মঙ্গল কৃষ্ণ এই 
নাম উচ্চারিত হয়, তৎক্ষণেই সেই ব্যক্তির দেহস্থিত 
কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণ- 
নামজপে ষহত্র অশ্বমেধসদৃশ ফলবাভ হয়, বরং 
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সহত্র অশ্বমেধ করিলেও পুনর্জন্মের আশঙ্কা থাকে ; 
কিন্তু ভক্ত এই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম 
গ্রহণকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করেন। লক্ষ লক্ষ যজ্ঞ, 
ব্রত সকল তীৰ্থে স্নান অনশনাি কষ্ট করত তপস্তা, 
সহবার বেদপাঠ এবং শত শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
প্রভৃতি পুণ্যকর্মসমূহ কৃষ্ণনাম-জপজন্ পুণ্যের যোড়- 
শাংশের একাংশেরও সদৃশ নহে। মনুষ্যগণ সেই 
সকল পুণ্যের ফলে যদিও চিরকাল স্বর্গ লাভ করেঃ 
তথাপি স্বৰ্গ হইতে অবশ্য তাহাকে ধ্বস্ত হইতে হয়। 
কিন্তু যে ব্যক্তি হরিনাম জপ করে, তাহার আর 
ধ্বংস নাই, সে অস্তে সেই হরিপদ প্রাপ্ত হয়। যে 
পরমাত্মা, কে অর্থাৎ জলে এবং দেহসমূহে ' শয়ন 
করেন বেদ্ববিৎগণ তাহাকেই কেশব বলেন। পতিত, 
বিদ্ব, রোগ, শোক এবং দানববিশেষ অর্থে কংন-শব্দ 
ব্যবহৃত হয়, তাহাদের যিনি অরি এবং সংহর্তা 
তিনিই কংসারিনামে পরিগণিত হন। যিনি রুদ্ররূপে 
বিশ্বমণ্ডল সংহার করেন, এবং প্রতিদিন ওক্তগণের 
পাতকরাশিকে হরণ করেন, তিনিই হরিনামে উচ্চারিত 
হন। কু্ঠশবে জড় বিশ্বদমূহ, তাহাকে যিনি বিশিষ্ট 
করেন, বেদচতুষ্টয় তাহাকেই বিকুষ্ঠা প্রকৃতি 
বলেন। ভগবান নির্ুণ হইলেও গুণ আশ্রয়. 


পূর্বক নিজ সৃষ্টি সংস্থাপনার্থে তাহাতে উৎপন্ন হুন 


বলিয়া পণ্ডিতগণ পরিপূর্ণতম ঈশ্বরকে বৈকুঠনামে 
উল্লেখ করেন। ৩৮--:৪৯। সাক্ষাৎ বেদ বলিতেছেন, 
বাম শব্দে বিপত্তি এবং ন শব্দে ছেদন; অতএব 
যে দেবাদিদের দেবগণের বিপদ ছেদন করেন, তিনিই 
বামন নামে কীর্তিত হন। নামসমূহের বুৎপত্তি 
এইরূপে বেদ হইতে শ্রবণ করিয়াছি এবং আগমানু- 
সারে বলিলাম, এ সকল বিষয় মাধব বিদিত আছেন। 
যশোদা বলিলেন, হে রাধে! আপনার মুখে অতিশয় 
অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম ; তুমি ব্দেচতু্য়ের 
সনাতনী জননী। ইনি রাধা নহেন, আমার স্বরূপা 
এই বিবেচনা করিয়া শ্রীহরি আপনাকে এই সকল 
বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। সেই ভাগ্যন্রমে আপনি 
সকল অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট! এবং স্বয়ং ভগবানেরও মান্য; 
‘আপনিই এই জগতে ধন্তা। বামুদেব গোবিন্দ, 
মুরারি এবং মাধব এই লামচতুইয়ের ব্যুৎপত্তি যথা- 
ক্রমে বৰ্ণন করুন, অন্ত নামের অর্থ এক্ষণ শ্রবণ 
- করিতে ইচ্ছা করি না। ৫০--৫৪1 রাধিকা বলি- 
লেন) বহার প্রতিলোমকুপে বিশ্ব সকল বিরাজমান, 
সেই বিশ্বনিবাসের নাম বানু? পরমব্রক্ষের নাম ‘দেব’ 
এই জন্য তাহার নাম বাসুদেব হইয়াছে। যিনি, 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । 


অবলীলাক্রমে গো! অর্থাৎ পৃথিবী ও বিশ্বসকল ধারণ 
করিতেছেন, যিনি অনস্তজ্ঞানসমুদ্র, তিনিই গোবিন্দ। 
ক্লেশ, সম্তাপ, কৰ্ম্মভোগ ও নাম যুব, 
তিনি সমুদ্বায়ের অরি, এইজন্য মুরারি বলিয়া 
কীর্ভিত হন। মা’ শব্দে নারায়ণী নামে বিখ্যাত! ; 
রহ্সবরূপা মুলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী সনাতনী বিষুমায়া, 
মহালক্ষ্মী বেদমাতা৷ সরম্বতী, রাধা, বনুন্ধরা ও 
গঙ্গা_এই সকলের স্বামী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
নাম মাধব হইয়াছে। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও 
অনস্তদেব ধাহাকে বন্দন| করেন, সনকাদি ঝি” 
ধাহাকে ধ্যান করিয়াও অন্ত লাভ করিতে পারেন লাই, 
বেদ পুরাণ সকল ধাহার যাথাথ্য তত্ব নিরূপণে অসমর্থ, 
ভক্তিপূর্বাক সেই: নবনীত-চোরকে ভজনা  কর। 
কোথায় ছু, কোথায় দি, স্থত, কোথায় ঈদ্গিত 
সদ্যোজাত তত্র, কোথায় সেই সমস্ত দ্রব্যের অপ্হর্ভ, 
কোথায় বা আপনি, আর কোথায় বা তরুমূলমধ্যে 
তোমার কৃত বন্ধন। কারণ যোগিগণ ধিদ্ধগণ, মুনীন্ত্র- 
গণ, ভক্তবুন্দ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও অনস্তদেব মানস- 
মন্দিরে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যোগ-দ্বারাও 
ধাহাকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই, আপনি 
কিরূপে তাহাকে তরুমূলে বদ্ধ করিয়া রাধিবেন, 
হে সৃতি! প্রেম, স্বতক্তি, স্তবন, পুজা, তপ্ত ও 
ধ্যান্ঘারা যত্সহকারে হৎপদ্মমধ্যস্থিত পরমপবিত্র 
গরমেশ্বরকে তুমি নিরস্তর ভজন! কর। ভদ্রে! 
আপনার মঙ্গল হউক, মনে যাহা আপনি বাধ্থা করিয়া- 
ছেন, দেই বর প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে জ্ঞানি- 
গণ্র্ও দুর্লভ সকল বস্তু দান করিব। ৫৫--৬৪। 
যশোদা কহিলেন, মাতঃ! হরিতে নিশ্চলা ভক্তি ও 
হপিদান্ত আমার বাঞ্থিত, কিন্তু জিজ্ঞানা করি, তোমার 
নামের ব্যুৎপত্তি কি? তুমিই ঝা কে? তাহা ব্যক্ত 
কর। সাধ্বি! ম্দৃবরদ্বার৷ তোমার নিশ্চলা হরিভক্তি 
ও দুর্লভ হরিদান্ত হউক। সম্প্রতি আমার স্বরূপ 
কহিতেছি, পুর্বে একদিন আমি ভাণ্ডীরবটমূলে 
উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে জ্ঞানবান্‌ ব্রজরাজ 
নন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি উহাকে কহিলাম, 
আমি স্বয়ং রাধা রায়াণকামিনী ছায়ামাত্র। রায়াণ 
ভ্রীহরির অংশ এবং প্রধান পারিষদশ্রেষ্ঠ। যাহার 
প্রতিলোমকুপে সমুদয় বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, তিনিই 
মহদ্বিষ্ণ, সেই মহৎ বিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্ব সকল ‘রা 
শব্ধ জানিবে। ধা শব্দে ধাত্রীও মাতা বোধ হয়। 
আমিই মহাবিষ্ণু, বিশ্বপ্রানী ও বিশ্বমকলের ধাত্রী মাতা। 
আমিই ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি। এই ভন্ত পূর্ববকালে 
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শ্রীকফলজন্মখগ্ড। 


পণ্ডিতগণ ও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রাধা নামে নির্দেশ 
করিয়াছেন, অধুনা আমি শ্রীদামশীপে বৃষভানুহতা 
হইয়াছি। সমপ্রতি হরির সহিত আমার শতবর্ধ 
বিচ্ছেদ ভইবে। আর বৃষভানুও শ্রীকৃষের প্রধান 
পারিষদশ্রেষ্ঠ। আমার মাতা কলাবতী গিতৃগণের 
মানসী কন্তা। আমি ও আমার মাতা আমরা! উভয়েই 
ভারতে অযোনিমন্তবা, পুনরায় তোমাদিগের সহিত 
শ্রীহরির চরণে বিলীন হইব। হে ব্রজেশ্বরি! আমি 
তোমাকে সমস্তই কহিলাখ। হে সতি! এক্ষণে 
আ'পনার স্বামী জ্ঞানবান্‌ ব্রজেশ্বরের সহিত ব্রজে গমন 
করুন। এক্ষণে আপনি আমার ধ্যানের ব্যাঘাত 
করিলেন। হে সুন্দরি! মৃনুষ্যগণের ধ্যান্তর্দ করিলেও 
মহান্‌ দোষ হইয়া থাকে| ৬৫--৭৫। 


গ্ৰীকৃষ্জদক্মখণ্ডে একাদশীধিকশঁততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


৬০৩ 


নিহত করিলেন? হে মহাভাগ! সেই পবিত্র বথ। 
বিস্তারিতরূপে' কীর্তন করুল। ১--১০। নারায়ণ 
কহিলেন, মীনকেতন ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তাহ পরে 
শহ্বরদৈত্য, রুক্মিণীর সুতিকাগৃহ হইতে নবঞ্জাত 
বালককে গ্রহণ করিয়া -গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 
'দৈত্যরান্জ অপুত্রক, সুতরাং পুত্রলাভে প্রহধিত হইয়া 
সেই পুত্রকে শ্বীয় পত্নীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন; 
সেই সতী মায়াবতী প্রন্থষ্টা হইয়া অতিশয় পালনদ্বারা 
সেই বালককে বর্ধিত করিতে লাগিলেন। একদা 
সরস্বতী দেবী নির্জনে ও গোঁপনভাবে তাঁহাকে 
কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার পতি, হরকোপানলে 
ভম্মীভূত হন; এই রুক্মিণীপুত্র তিনিই 'দৈত্যকর্ৃক 
সমাহৃত হইয়াছেন। মায়াবী শন্বর, মায়! অবলম্বন 
করত রুক্মিণীর কৃতিকা-গৃহ হইতে কুমারকে আনয়ন 
করিয়া তোমাকে দান করিয়াছে, ও কুমার তোমার 
পতি, উনি তোমার পুত্র নহেন। মায়াবতীকে এই 
রূপ কহিয়া পুনরায় সেই জগন্মাতা সতী সরস্বতী, 
কামদেবকে কহিলেন, কন্দর্প! ইনি তোমার পত্নী 
রতি, তুমি ইহার সহিত ক্রীড়া কর। মন্মথ! তুমি 
রুক্মিণীর পুত্র এই দৈত্যের পুত্র নহ। এই সতী প্রতি" 
দিন কুররীর হ্যায় তোমাবিহনে রোদন করিয়াছেন। 
ব্ৰহ্মাণী বাণী এই কথা বিষ ব্র্থলোকে গমন করিলে 
পর, সেই পরমনুন্দর কামদেব, প্রতিদিন নির্জনে 
নিজগত্থী মায়াবতীর সহিত বমণ করিতে লাগিলেন। 
১১--১৮। একদিন দৈত্যরাজ, কৌতুকসহকারে 
নিজপত্বী হায়াবতীর সহিত সুরতব্যাপারে প্রবৃত্ত এবং 
নির্জনে স্থিত সম্মিতা মায়াবতীর মধ্যবক্ষঃস্থলে 
আরঢ় সম্মিত কামদেবকে দর্শন করিলেন এবং কাম- 
কর্তৃক মুর্জ্ছিত| সুরতোৎসুকা রতিকেও দর্শন করি- 
লেন ।শম্বরাস্র এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া কুপিত 
হইলেন ও উত্তম খরা গ্রহণ করিলেন; খড়গীহস্ত 
হইয়া পতিপ্রাণ। রতি ও কীমদেবকে কহিতে লাগি- 
লেন, রে মূর্ঘ! কাঁসুকাধম! তোরে ধিক্‌, তুই আবার 
পাণ্ডিত্যের অভিলাষ করিস! তোর অপেক্ষা মৃহা- 
পাতকী আর জগতে দ্বিতীয় নাই। তুই এত উন্মত্ত 
যে, মাতৃগামী হইলি! রে পুংস্চলি ! তোকেও ধিক্‌ ! 
তুই কামুকী হইয়! এত উন্মত্ত । এত জ্ঞানশুন্তা যে, 
পুত্রকে লইয়া নির্জনে হুর্তব্যাপারে অনুরাগ করিতে 
ছিস্‌? এই বলিয়া দৈত্যরাজ, তৎক্ষণাৎ, মদনের 
উপর সেই শাণিত খড়গ নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু খড়ী, 
কামশরীর স্পর্শনাত্র তংক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া গেল। 
শশ্বর, কোপাকুললোচন হইয়া! রতির কেশ গ্রহণ 


দ্বাদশ ধিকশততম অধাঁয়। 


নারায়ণ কহিলেন, মুনে! বাসুদেব, বহুদেবের 
_আক্জাক্রমে দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া রতুবিনির্্িত 
. উৎকৃষ্ট রুক্সিণীমন্দিরে গমন করিলেন। অমুল্য-রত্ব- 
নির্মিত সেই গৃহের আভা! যেন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণির 
হ্যায় দীপ্যমান। অগ্রভাগে অতি বমণীয় ও চতুর্দিক 
নান! চিত্রে বিচিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে অমূল্য 
রত্ববলম। চারিদিকে শ্বেত-চামর, দর্পণ এবং বহি- 
বিশুদ্ধ অংশুকঘারা৷ মেই গৃহ পরিশোভিত। ভগবান্‌ 
প্রীকৃষ্ণ, নবযৌবন*সম্পন্ন! পরমানন্দে রত্বময় পর্যযন্কের 
উপর শয়ানা এবং সম্মিতা রুক্সিণীদেবীকে দর্শন করি- 
লেন। তিনি প্রৌঢ় নয়; কিন্তু নবোঢ়ার শেষভাগে 
অবস্থিত|; সুতরাং নবসঙ্গমে লঙ্জিতা। তাঁহার 
শরীর অমূল্য রতুনির্্মিত ভূষণে বিভূষিত। হস্তে 
বৃত্বম্য় দর্পগ, কপাল দিনদুরবিন্দঘ্ধারা শোভিত, মস্তকের 
সুচারু কব্রীভার মালতীমাল্যে অলঙ্কৃত। ভীগ্মক- 
কন রুক্মিণী, দর্শন করিবামাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করি- 
লেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শুভক্ষণে তাহার সহিত রমণ 
করিলেন। কক্সিনীদেবী সুখমস্তোগমাত্রে হধিতা হইয়া! 
ুচ্চিতা হইলেন। শঙুকর্তৃক ভস্মীভূত কামদেব, 
পুনরার নেই সুরতযন্ঞৈ আবির্ভূত হইলেন। সেই 
কামদেব, শব্বরকে হনন করিয়াই পৃতিপ্রাণা রূতিকে 
প্রাপ্ত হইলেন ৷ দেবগণের সঙ্কেতে রতি মায়াবতী 
নাম ধারণপূর্ববক 'শহুরালয়ে গৃহিনী হইয়া কেংল 
শয়ন-বিষর়ে ছায়া মাত্র দান করিতেম। নারদ 
কহিলেন, কামদেব কি প্রকারে শস্বর দৈত্যকে 
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করিয়া সেই রতিকে হনন করিতে উদ্যত হইল। 
হে ব্রহ্মন্‌ ! কুমুমায়ুধ, রতি হননেচ্ছু 'দৈত্যকে এমন 
এক আঘাত করিলেন যে, তাহাতে 
ও পীড়িত হইয়া দুরে পতিত্হইল। পুনরায় চেতনার 
সঞ্চার হইলে ৈত্যবর কোপে প্রজ্লিত হইয়া 
রোষভরে শিবদত্ত শুপ গ্রহণ করিল। মুনে! মে 
শুলের কথা কি কহিব! প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ ও 
শতহূৰ্ঘ্-প্রভাযুক্ত শূল দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
মহেশ্বর, অনস্তদেব ও অন্যান্য দেবগণ তথায় আগমন 
করিলেন। তাহার মধ্যে পবনদেব, য্তপর্বক মন্মথের 
কর্ণে.কহিলেন, স্মর ! তুমি দুর্গতিনাশিনী মহামায়। 
দুর্গার স্মরণ কর। মন্সখ, পবনদেবের বচন শুনিয়া 
দুর্গাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র শিবশুল 
রম্ীয় ও মনোহর মাল্যমদ্বশ হইল। রতিপতি 
হানার মনের আনন্দে সেই শন্বরাসুরকে নিহত 
করিলেন এবং রতিকে গ্রহণ করিয়া রখারোহণে 
দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। দেবগণও শিব- 
পার্ববতীর স্তব করিয়| স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 
এদিকে রুক্সিণীদ্বেবী, মন্গলাচরণ করিয়া রতি ও পুত্রকে 
গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দোৎ্সব পরম 
বস্তযয়ন এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, পার্ববতীকেও 
পুজা করিলেন । ১১_-৩৩। হে নারদ! অনন্তর 
শ্রীকৃষ্ণ, যথাক্রমে বেদবিহিত মন্গলদিনে কালিন্দী, 
সত্যভামা, সত্যা, নাগজিতী, সতী, জাম্ববতী ও লক্ষ্মণ! 
এই সাত রমণীর সহিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ রমণ করিতে 
লাগিলেন। কালক্রমে ও রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে 
দশ দশ পুত্র এক এক কন্তা! সমুৎপন্ন হইল। অমস্তর 
একদা রুক্মিণীপতি, সপুত্র, অধীশ্বর নরক দৈত্যকে 
নিহত করিয়া রণাগ্রে বলবান্‌ মুর দৈত্যকেও হনন 
করিলেন। তথায় যোলহাজার কন্যা এবং চিরকাল 
স্থিরযৌবন! শতাধিক বয়স্থাগণকেও দেখিলেন। সকল 
বুমণীগণকে রত্বময় ভূষণে ভূষ্তা ও প্রফুল্লব্দনা 
নেিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শুভক্ষণে তাহাদিগের পাণি- 
গ্রহণ করিলেন, এবং শুভক্ষণে তাহার্দিগের সহিত 
যথাক্রমে রমণ করিলে ও সকল যুবতীর প্রত্যেকের 
গর্ভে যথাক্রমে এক এক কন্যা ও দশ দশ পুত্র উৎপন্ন 
হইল। হরির 3 সকল অপত্য পৃথক পৃথক্‌ হইয়া 
ছিল। একদ। মুনিশরেষ্ঠ দুৰ্বাদা, ত্রিকোটী শিষ্যের 
সহিত অবলীলান্রুমে রম্ণীয়! ছারকাপুরীতে আগমন 
করিলেন। সামাত্য ও সপুরোহিত রাজা উগ্রসেন, 
বনুদেব, বাসুদেব, অক্তুর এবং উদ্ধব, ইহারা সকলে 
ষোড়শ উপচার গ্রহণ করিয়া মুনিপুজ্ব দুর্ববাদীকে 


্বৈবর্তপরাণ। 


প্রণাম করিলেন। হে ব্রহ্মন্‌ ! তিনিও তীহাদিগফে 
। পৃথক পৃথক্‌ শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। বাসুদেব শুভক্ষণে 
একানংশানায়ী কন্যাকে দুর্ববাসার হস্তে প্রদান করি- 
লেন। মুক্তা, মাণিক্য, হীরক ও ভিন্ন ভিন্ন বত্বসমূহ 
তাঁহাকে যৌতুকম্বরূপ দান করিলেন। মহেন্- 
নিলয়দদৃশ রত্ব মন্দিরে সেই কন্যার সহিত হুর্বাস! 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উত্তম 
রত্বমার-নির্মিত একটি শুভাশ্রম তাঁহাকে প্রদান 
করিলেন। ৩৪--৪৬ | একদা মুনিশ্রেষ্ঠ ভূর্ববাসা, 
মনে মনে আলোচন! করিয়া ভগবৎপত্থী সেই সকল 
রমণীর প্রত্যেকের মন্দিরে গমন করিলেন। দেখিলেন, 
পুর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র .বিরাজমান। ভগবান্‌ 
হরি, কোন গৃহে বা.ক্রীড়া,করিয়াছেন। কোন গৃহে 
বষণীয় রত্ব-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন। কোন 
গৃহে অদ্ধাসহকারে পুরাণ সকল শ্রবণ করিতেছেন। 
কোন গৃহে শুভ প্রাঙ্গণে মহোৎস্বে নিযুক্ত। কোন 
গৃহে বাঁ ভক্তিপূর্ববক সত্যানায়ী পত্বীকর্তৃক দত্ত তাম্বুল 
ভোজন করিতেছেন। কোন গৃহে রুক্মিণী দেবী শ্বেত 
চামরঘারা শয্যায় শয়ান শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা! করিতে" 
ছেন। কোন গৃহে কালিন্দী দেবী, আনন্দসহকারে 
শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা করিতেছেন। মুনিপুন্জব, যে 
গৃহেই ‘গমন করেন, ভগবান প্রীহরি সেই 
খানেই সমভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। 
সেই পরমাতুত ব্যাপার দর্শন করিয়া দুর্ববাস! বিস্ময় 
লাভ করিলেন। ছুর্ববাসা মুনি, রুক্মিণী-মন্দিরে এবং 
হুধর্ম্মানাযী সাধুসভাতে আসীন পরমসুন্দর জগতী- 
নাথ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন ৷, হে জগন্নাথ! 
হে জনাৰ্দন ! তোমারি জয় তোমারি জয়, কারণ তুমি 
সমস্তই জয় করিয়া । হে অর্কেশ! তুমি একমাত্র 
সকলের প্রয়োজনীয় ও স্কলের কারণ । হে পুরাতন 
তুমি নির্ভণ, নিরীহ, নিলিপ্ত, নিরঞ্জন, নিরাকার, ভক্ত- 
গুণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করত শরীর ধারণ করিয়া 
থাক, তুমি সত্যরূপ। হে সনাতন! তুমি নিত্য ও 
নিত্য নূতন | ব্ৰহ্মা, মহেশ, অনভুদেব তোমার 
পাঁদপন্র বন্দনা করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মজ্যোতি, 
অনির্ব্বচনীয় বেদাতীত ; হে পর্মাত্মন্‌ ! তোমাকে 
নমস্কার । বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ববামামুনি, এইরূপ স্তব করিয়া 
প্রণামপুর্বক হরির অনুমতিক্রমে তাঁহার সম্মুখে মেই 
খানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন জগতপতি হরি, 
হিতকর, সত্য পুরাতন ও জ্ঞানময়, বেদবিহিত এবং 
সকল সাধুজনের অভিমত বাক্য সেই খাহিশ্রেষ্ঠ দু্ববা- 
মাকে কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার ভয় নাই, তুমি 
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শিবের অংশ। তুমি কি জ্ঞান্থার! জানিতে পারিতেছ 
না যে, আমি সকলের উৎপত্তিকারণ; আমা হইতে 
সমস্ত প্রবর্তিত হইতেছে । আমি সকলের আত্মা- 
স্বরূপ । আমা ভিন্ন সকলে শঝ/কার। প্রাণিগণের দেহ 
হইতে আত্মার বহির্গম হইলে; সকল শক্তি যায়। 
জাতি অর্থাৎ ব্রাঙ্গণত্ব গোত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আত্মা. 
রূপে আমিই অদ্বিতীয় কিন্তু ব্যক্তিগত হইলেই 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া থাকি । কেননা, যে ব্যক্তি ভোজন 
করে, তাহারই তৃপ্তি হয়, অন্ত কাহারও কখনই 
তৃপ্তি হয় না। আমি যখন জীবাদি সকল ও প্রতিমাস্থ 
প্রাণিসকলে অবস্থান .করি, তথম পৃথক হই ; কিন্ত 
যখন গোলোকে রাদমওডলে, {অবস্থান করি, তখন 
আমিই পূর্ণতম। শ্রীদামেরঁপহেতু প্রেমময়ী রাধা, 
এখন আমাকে দেখিতে অসমর্থ হইতেছেন। সকল 
স্থানে আমি অংশরূপে বিরাজমান। কোন গৃহে 
অংশাংশরূপে ও অংশাংশের কলারূপে অবস্থিত। 
অন্তান্ত বনিতার মন্দিরে কলারূপে আমি বিরাজ- 
মান, কেবল রুক্িণীমন্দিরে আমি অংশরূপে স্থিত। 
এইরূপে কোন স্থানে আমার অংশ, কোন স্থানে 
আমার অংশের অংশ এবং কোন কোন প্রতিমা ও 
 প্রাণীতে আমার অংশাংশের অংশ বিদ্যমান 
রহিয়াছে। জগৎস্বামী এই কঁথা “বলিয়া গৃহের 
অভ্যন্তরে গমন করিলেন। দূর্ববাদাও নিজপত্বীকে 
ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় প্রস্থান. করি- 
লেন। ৪৭__৬২। 

শ্রীকৃজন্মধণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ব্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়। 


ত্রিকোটি শিষ্যপরিবৃত দুৰ্বাদা, দ্বারকাপুরী ত্যাগ 
করিয়া, ভক্তিপূর্কাক পরমেশ্বর শঙ্করকে দেখিতে 
‘কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া, সেই 
দুৰ্ব্বাসা মুনি শিবও দুর্গাকে প্রণাম করিলেন,পরম্ভক্তি. 
সহকারে ও প্রণতঙাবে ষশিষ্য শুচি হইয়া স্তব করি- 
লেন। প্রীহরির মেই সকল বৃত্তান্ত ও আপনার তপ:- 
প্রবৃত্তির কারণ নিবেদন করিলেন। পতিব্রতা পার্বতী, 
মুনির বচন শুনিয়া হান্তপুররক শঙ্গরের নিকটে 
মাক্ষাৎ সত্য ও হিতজনক বাক্যে তাহাকে কহিলেন, 
মুনে! তুমি ধর্মের স্বরূপ জাননা অথচ আপনাকে 
ধর্মিষ্ঠ বলিয়া মানিতেছ ; অনপথ্য। নিজ পত্থীকে ত্যাগ 
করিয়া, তপস্তার নিমিত্ত কোথায় যাইত্ছে? যে ঝাক্তি 
সংকুলমন্তবা, পতিব্রতা এবং যুবতী পরীকে পুত্র 


৬০৫ 


জন্িবার পূর্ব ত্যাগ করিয়! সন্নযাদী ব্রহ্মচারী যতি 
হইয়া তগস্তায় গমন করে, বা.যে ব্যক্তি বাণি্যার্ 
ব! অন্ত কোন কারণে প্রবাসে বা দূরদেশে চিরকালের 
জন্য গমন করে, সেই ব্যক্তির মোক্ষ হয় না; বরং 
নিশ্চয়ই ধৰ্ম্মের স্থলন হইয়া থাকে ; গমন করিলেও 
তীহাদ্দিগের 'অভিশাপে পরলোকে নরক ও ইহকালে 
যশপর্যাস্তও থাকে না। ভগবান কমলযোনি এই 
কথা বলিয়া থাকেন। অতএব হে'বিপ্র! তুমি 
মল্প্রতি স্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সত্বর দ্বারকায় গমন 
কর। তথায় গিয়া ধর্ম্মানুসারে আমার অংশরূপা 
একানংশাকে প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এবং পদ্মা, 
নিরন্তর যে পাদপদ্ম অর্চন! করেন, যে পাদপদ্ম সক" 

লের সুছুর্লভ এবং সনকাদি মুনীন্্রগণ ও শত ধ্যান 

করেন, পরমাত্ম্রপী হুরগুরুর সেই পাদপদ্ম পরি- 

ত্যাগ করিয়া তপস্তার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? 

বংস!. সুধা ত্যাগ করিয়া গরলে মনোনিবেশ 

করিতেছ ? হে মুনে! যে ব্যক্তি, স্বপ্নাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের 

পাদপদ্ম দর্শন করে, সে শতজন্মকৃত পাপ হইতে 

মুক্তি লাভ করে; এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই! 

জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত হউক, বাল্যাবস্থায়, কৌমারা- 

বস্থায়, যৌবনাবস্থায় বা বার্দক্যাবস্থায় য়ে পাপ 

হয়, সে পাপ তৎক্ষণাৎ ভম্মীভূত হইয়া যায়। 

যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম সাক্ষাৎকার 

করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ পুত ও নিশ্চয় জীব- 
মুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ কোটিজন্মার্জিত পাপ 
হইতে মুক্ত লাভ করে। যাহ! হইতে সকল 
তীর্থ পবিত্র হইতেছে, সেই পাদপন্রদর্শনই ব্রত, 
নেই পাদপন্রদর্শনই তপন্তা, মেই পাদপদ্মদর্শনই সত্য 
ও পুণ্য, সেই পাদপদ্রদর্শনই পুজা জানিবে। যাহা 
হইতে জন্মের খণ্ডন হইয়া থাকে, সেই কৃষ্ণ গ্ুণান্ু- 
বাদই সকল কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল হইতেও 
অধম । কারণ তাহার সংসর্গে ও তাহার সহিত 
কথোপকথনে ভক্তগণের ভক্তিনাশ হইয়া যায়: যে 
ব্ৰাহ্মণ, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ও কৃষণভক্ত ; তিনি জল, 
বহি, বায়ু হইতেও পুত হইয়া! জগৎকে পবিত্র করিতে 
সক্ষম হন। হে দ্বিজ! শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া 
তপস্তার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ ? মান্বগণ, শরীক 
ম্মরণে তপস্তার ফল লাভ করে। যে গুরু হইতে 
পরমাতুরূপী গ্রীকৃষে ভক্তি হয় না, সে গুরু, শিষ্যের 
গ্রমবৈরী হইয়া জন্ম নিস্কল করিয়া দেয়। 
১_৯১। পার্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কবের 
সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি প্রেমে বিহ্বল 
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শপ ও সাপ — 
লা এ তপ আলা লা 5 কপাল পারা 


৬০১ প্ৰন্মাবৈবৰ্ডপুরাণ | 


দিগের জননীকে সেই সকল পুত্র প্রদান করিলেন। 
তদ্দৰ্শনে দেবকী পরিতুষ্টা হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 
“বৎস ! তবে আমার মৃত পুত্রদিগকে পুনরুজ্জীবিত 
কর।” তখন কৃষ্ণ মৃত সহোদরগণকে মৃতস্থান হইতে 
আনয়ন করিয়া জননীকে দান করিলেন। স্বগৃহ হইতে 
দ্বারকায় সমাগত এবং তাহার শরণাপন্ন সুদাম! ব্রাহ্ম- 
ণের তংক্ষণাৎ দারিদ্র্য হরণ করিলেন। ভক্তবৎসল 
ভগবান, ভক্ত সুদাম ব্রাহ্মণের তণুলকণ! ভোজন 
করিয়া সেই ব্রাহ্গণকে অধস্তন-সপ্তপুরুষ-ভোগ্যা ও 
নিশ্চল! রাজলক্ষমী দান করিলেন। ২৯--৩৮। ইন্ত্রের 
অমরীবতীর তুলা তাহার রাজ্য হইল; সে 
ব্রাহ্মণ কুবেরের গ্যায় 'ধনাচ্যও হইল। ভক্ত- 
বদল হরি, তাঁহাকে অচলা হরিভক্তি, দুর্লভ 
হরিদান্ত এবং অবিনশ্বর গোলোকধামে যথেষ্ট 
উত্তম স্থান দান করিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে 
গারিজাত হরণ করিয়া ইন্দ্রের গন্ধজনিত অহঙ্কার হরণ 
করিলেন। সত্যাকে অভিলধিত পুণ্যক ব্রত করাই- 
লেন। মুনে! তাহা হইতে নিত্য ও নৈমিত্তিক 
ব্রতনকল সকল স্থানে বদ্দিত হইল । সেই পুণ্যকব্রতে 
মনৎকুমারকে দক্ষিণারূপে আত্মদান করিলেন। তিনি 
 ব্রতোপলক্ষে হ্্ধপহকারে ্রাঙ্ছণ' ভোজন করাইয়া 
ব্রাহ্গণদিগকে রত্ব দান করিলেন। এইরূপে সর্ব্- 
প্রকারে সত্যভামার অভিমান বাড়াইয়৷ রুক্মিণী ও 
অন্তান্ত পত্ীগণেরও নূতন নূতন সৌভাগ্য বাড়াই- 
লেন।- মুনে! সকল স্থানে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও দেব- 
গণ্রও নিত্য নৈমিত্তিক পুজার বৃদ্ধি হইল; প্রভু 
কেবল উদ্ধবকে উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অর্ত্রনকে 
কোটিহোমযুক্ত মঙ্গলজনক কার্য উপদেশ দিলেন। 
তুমিই স্বয়ং জন্ত ও জনক ৷ বেদেতে যনতীর | পার্কতীর প্রীতির জন্ত নানাপ্রকার মনোহর 'নৈব্য্য, 
অর্থাৎ, আপনার ও যন্ত্রের অর্থাৎ, জগংপ্রপঞ্চের যে | ধূপ, দীপাি সহযোগে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাই- 
গুণদোষ শুনিয়াছি, তাহাই বৰ্ণন! করিতেছি। ' মাধব | লেন; রমণীয় রৈবত পর্বতে অমূল্য রতুনির্ণ্মিত 
আপনি স্বয়ং তরী, আর এই জগব্প্রপঞ্চ আপনার এশ দেব্গণের পরম ঈশ্বর গণেশকে অর্চনা করিয়া 
রা নাত রি মাধব! | পরমানন্দে তাহাকে সুস্বাদু, হুমনোহর, পরিপুষ্ট পীচ- 
অজ হি শশুপালের | লক্ষ তিললডডুক ও নৈবেদ্য দান করিলেন। ব্হতর 
ৃ বম্মিত হইয়া কৃষ্ণকে পূর্ণতম জর | শর্করানির্্নিত সুধামনৃশ সাতলক্ষ স্বত্তিকলডডুক, 
বলিয়া জানিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রাজহুয় যজ্ঞ করাইয়া দণলক্ষ ;অপুর্র্ব সুপক্ক কদলীফল, স্ুস্বাু ্বস্তিক 
বাণ ভোজনও নীতি আশ্রয় করত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ | পিক, রমীয় পায়ম, সিষ্া্, দত, নবনীত, দি 
করাইলেন। কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পৃথিবীর | দ্ধ বা ক নর 
আবি » সুধা, মধু, ধূপ, দীপ, পারিজাত কুমুম, 

লেন ও বহুকাল সেইখানে থাকিয়া | অভিমত মাল্য, সুগন্ধি চন্দন, গন্ধ, বহিতুদ্ধ বন্ত 
ুখিষিরের আজ্ঞাক্রমে পুনরায় দ্বারকাতে গমন করি- | তাহাকে দান করিলেন। প্রভু, মঙ্গলময় কোর্ট- 
লেন! সময় যৃত্বহসা! কোন রাণীর পূত্রগণকে | হোমযুক্ত যন্ত্র করাইয়। অগংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন 


মৃতস্থান হইতে আনয়পুর্ঘাব জীবিত, কর] হয ক্রাটিজেন ১২০ এীপিতির স্ব করিলেন। সেই 


হইয়া পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে , লাগিলেন । 
ুরব্বামা মুনি, শিব-হুর্গার পাদপদ্মে প্রণাম ক্‌রিয়! 
কৃষণপাদপদ্র স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় দ্বারকা- 
পুরীতে গমন করিলেন। দ্বারকায় গমন করিয়] 
হরিকে দর্শনপূর্ববক শ্রীকৃষণকে স্তব করিলেন, তৎপরে 
একানংশানায়ী নিজ পত্নীর গৃহে গমন করিয়া 
ূর্বানা তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
এদিকে ধর্মপূত্র যুধি্চির আহ্বান করাতে শ্রীকৃষ্ণ 
হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া 
পরমানন্দে অগ্রে কুন্তী, তৎপরে ভ্রাতৃগ্ণ, তৎপরে 
অন্তান্ নৃপগণকে সম্ভাষণ করিয়। উপায়দ্বার| জরামন্ধ 
ও শান্বকে নিহত করিয়| বিধিবোধিত দক্ষিণাদানে 
মুনীন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ নৃপগণকর্তৃক অভীপ্নিত বাজনবয়যজ্ঞ 
করাইলেন। দেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ, দেবগণ ও রাজগণ 
-_ম্ভায় অতিশয় নিন্দাকারী শিশুপাল ও দম্ভ বন্রুকে 
যে হনন করিলেন, তাহাতে উভয়ের শরীর পতিত 
বহিল বটে ? কিন্তু জীবাত্ম। গমসপূরধ্বক হরির চরণ 
দেখিতে ন! পাইয়া প্রত্যাগমনপূর্ববক সর্বেশ্বর 
মাঁধধকে স্তব করিতে লাগিলেন। মাধব! তুমি থক্‌, 
যজুঃ সাম ও অর্থবর্ব এই চারি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের 
জনক।, সুরার ও প্রাকৃত দেহিগণেরও জনক ; তুমি 
কল্পভেনে সৃষ্ষা সৃষ্টি করিয়া থাক এবং মায়। অবলম্বন 
করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনস্তরূপে সৃষ্টি করি* 
তেছ 1 ২০__২৮। চতুর্দশ মনু, অপ্তর্ধি। চতু- 
বদ, স্ষ্টিপালগণ, দিকৃপালগণ, গ্রহগণ, সকলেই 
কেহ বা তোমার অংশ, কেহবা তোমার অংশের 
অংশ । তুমি স্বয়ং পুরুষ, স্বয়ং স্ত্রী, আবার 
স্বয়ং নপুংদক। ' স্বয়ং তুমিই কারণ ও কার্ধ্য আবার 


শ্রীকৃফণ-জন্মখণ্ড। 


স্থানে দশবিধ বাদ্যও বাদিত হইল.। ভগবান হরি, 
শাম্বের কুষ্ঠের ক্ষয়জন্য অতি উত্তম উপহারঘারা 
পূর্ণমন্বৎম্র ব্যাপিয়া হু্যের পুজা ও সমাতৃক শাম্বকে 
হবিষ্য করাইলেন। ভাস্কর স্বয়ং প্রীত হইয়া! শাস্বকে 
স্তোত্র ও বর দান করিলেন। ৩৯--৫৪। 


শ্রীকষ্জন্থণডে ত্রয়োদশী ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ওল 


চতুর্দশীধিকশততম অধ্যায়। 


নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণের পুত্র মহাবলপরাক্রম 
প্রহায়, প্রহ্যয়ের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ বিধাতার 
অংশ। নবযৌবনসম্পন্ন : সেই. অনিরুদ্ধ একদা 
নির্জনে পুষ্প এবং চন্দনচর্চিত পর্থ্ন্কে সুপ্ত হইয়া, 
স্বপ্নাবস্থায় বিকসিত কুহুমপূর্ণ উদ্যানে নিগ্বচন্দনপিপ্ত 
সুগন্ধি কুহুমশয্যায় শয়ানা, ঈষৎ হীন্যুক্তা নবযৌবন- 
সম্পন্না রমণীয়া এক যুবতীকে দর্শন করিলেন। 
তাহার সকল অঙ্গ অমুল্য বত্বময় ভূষণে অলঙ্কৃত। 
হস্তে মনোহর কেয়ূর, বলয়, শঙ্খ, কন্ধণ, কর্ণে মণিময় 
কুণ্ডলযুগল গণ্ডস্থল পর্যন্ত বিরাজিত; পরিধান অতি 
হুক্ষ্ম বস্তু, চরণে শব্দায়মান নৃপুর, ওষ্ঠদ্বয় পরিপক্ক 
বিশ্বফলমদূশ রক্তব্ণ, লোচনযুগ্ল শরৎকালীন 
কমলসদৃশ, ভালে সিন্দুরবিন্দু, ঢাড়িম্ব' কুহ্ুমাকার 
ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছে। উরুঘ্য় যেন 
রামরভ্তাকেও নিন্দা করিতেছে। স্তনঘ্বর় অতিশয় 
উচ্চ ও. অতি কঠিন, কাম্রাণে তাঁহার শরীর 
পীড়িত। গুরু নিতম্বভাবে মধ্যভাগ বিন, তাহার 
শরীর অতি কোমল বত্রদৃষ্টিতে অবলোকন করত 
নিজের সকামতার পরিচয় দিতেছে। পাঁদপদ্ম 
কুক্ুম ও অলক্তক রক্তদ্বারা শোভিত। পরিধেয় 
বসন বায়ুসঞ্চারে চঞ্চল হওয়াতে গুপস্থান ব্যক্ত 
হইতেছে । ১--৯। কামপুত্র অনিরুদ্ধ কামব্যথিত- 
চিত্ত ও মত্ত হইয়া কোমলাঙ্গী চারুচম্পকবর্ণা কাম- 
পুলকিতা কামমন্তা নবোঢ়া হইলেও অতি প্রৌচা 
শৃঙ্গারলোলুপা, কামিনীকে দর্শন করিয়া তাহাকে 
মধুর বাক্যে কহিলেন ;--হুন্দরি! তুমি কি দেববস্তাঃ 
না গন্বরর্বকন্তা? হে কামিনি ! তুমি কে ? কাহার পত্নী 
বা কাহার কন্যা? এই উদ্যানে কাহাকে অভিলাষ 
কর। ত্রিভুবনে সৌন্দর্ঘহেত্ক তুমি মুনিগণেরও 
মানস মোহিত করিরাছ। তুমি একাকিনী হইয়াও 
কেন ভীতা হইতেছ না? তাহা বল। আমি 
ত্রিলোকনাধ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কন্দর্পের পুত্র, আমার 
নাম অনিরুদ্ধ। কাস্তে! এখন আমি লবীনযৌব্ন 


৬৪৭ 


হেতুয় উন্নত হইয়াছি। দেখিতেও কুৎসিত নহি। 
আমিও কামী ও কামবিশারদ। বিশেষতঃ কামুক 
জনের কামনা পূর্ণ করিতে স্বয়ং সক্ষম। সুশীলে! 
আমি সুবেশ, হুশীল, . রতিবীর, রতিরসপ্রাজ্ঞ, 
রতিরস-প্রিয়, রতিপুত্র ও রতিতে একাস্ত উন্নন্ত ও 
রসিক। প্রিয়ে! অতএব আমাকে ভজনা কর। 
কামুকী বনিতা, রোগশুন্ত কামুক যুবাপুরুঘকেই 
কামনা করিয়া থাকে এবং বিদগ্ধা রতিপণ্ডিতাও 
কামিনীর কামনাপুরক কাস্তকেই লাভ করিয়া 
থাকে; কেননা রফিকের সহিত রতিপণ্ডিতা 
কামিনীর মিলন সুখকর। নবমঙ্গমলজ্জিতা সেই 
কামিনী বন্ত্রাঞ্চলে লোচন ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদন 
করিয়া কুটিল চক্ষুর ঈষৎ প্রকাশদ্বার বিলোকন 
করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; যদি 
আপনি কামপুত্র ও কামকর্তৃক ব্যাকুল হইয়া 
এখন কামুক হন, আর যদ্দি কামুকীরও যোগ্য হইয়! 
থাকেন, তাহা হইলে কেন আপনি কামকে চিন্তা না 
করিতেছেন? আর যদি আপনি ত্রিলোকনাথ শ্রীহরির 
পৌত্র, সম্মানিত প্রহ্যয়ের পুত্রই হন, আর যদি 
আপনি পিতার উপযুক্ত পুত্র হন, তাহা হইলে নিজের 
যোগ্যাকে বিবাহ না করিতেছেন বেন ?। ১০--২০। 
যিনি যথাবিধি বিবাহিত! যজ্ঞপত্বী অর্থাং যাহাকে অগ্নি 
সাক্ষী করিয়া যথাবিধি বিবাহ কর! হয়, তিনিই সতী, 
পুণাবতী, নিরন্তর নিশ্চল! অনুরাগবতী সর্বদা সঙ্গিনী 
লোকের সাধ্যা হইয়া থাকেন। গুপ্তপত্থী অর্থাৎ গান্ধ-" 
বাদি বিবাহবিবাহিত৷ পর্থী নিশ্চলা হইয়৷ ভয় ও 
্রীতিদানে সমর্থা হইয়! থাকেন; কিন্তু নৈমিত্তিক 
পত্বী, অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে 
পড়ী, দে কখন নিত্যা অর্থাৎ আজন্ম সঙ্গিনী হইতে 
পারে না। বিশেষতঃ মে পন্থী বেদবিগর্হিত| বলিয়াই 
প্রসিদ্ধা। তাদৃশ পত্থী কেবল নরকের ফোপানম্বরূপ! 
হইয়৷ ইহকালে ও পরকালে অযশ প্রদান করে। 
সাধু ব্যক্তি, যদি সদ্বশজাত ও বিষ্ণুপ্রায়ণ হন 
তাহা হইলে বেদবিগহিতা নৈমিত্তক পত্বীতে আসক্ত 
হইবেন না। পূর্বে যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া সাধুস্ 
হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রাণিগণের এরূপ প্রবৃত্তিই 
স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু অমৎ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্িই 
মহৎ ফলদায়িক।। যদি কোন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত 
করাতে নিবৃত্তপাতক হইয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়; 
তাহ! হইলে সে উপহান্ত হয়। তাহার সকলই 
কুঞ্জর-শৌচের স্তায়। অর্থাৎ হস্তী স্থান করিলেও 
যেমন তাহার পূর্ব্ব অপরিস্ৃতভাব যায় না, তদ্রপ। 
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৬০৮ 


সংস্বভাবা চুন্দরী শাস্তস্বভাবা ধর্মপত্রীই প্রশংষিত৷ 
হন, কেননা, তিনি পতিব্রতা, সাধ্য ও প্রিয়বাদিনী 
হই য় থাকেন। আর কোমলাঙ্গী রতিপণ্ডিতা শ্যামা 
স্ত্রীও রতিনুখ প্রদান করিয়া থাকেন। যদি বনিত! 
পরিণতবয়্কা, সাধ্বী, নিরস্তর শাস্তস্বভাব| ও পুত্রবত 
হন, তবেই বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি তাহাকে তাগ করিয়া 
তপন্তার জন্ত গমন করিতে পারেন। ইহার অন্তথা 
হইলে সমস্তই বৃধ! ও তপস্তার স্বলন হয়। অতিশয় 
তুর অসাধু পুরুষও পর-স্ত্রী গমন করিলে উর্দ্ধতন 
স্প্তপুরুষের সহিত বোরতর নরকগাঁমী হয়। আমি 
বাণরাজার কন্যা উষা, নরপতি বাণ শব্বরের কিছ্বর। 
শঙ্কর জগতের পতি ; আমার পিতা বাণও ত্রিলোকের 
ত্রিজেত'। ত্রিলোকের মধ্যে কামিনীগণের স্বাধীনতা 
লাই, বরং তাহারা পরাধীন। আর যাহার! 
অসদ্বংশপ্রভাবা, তাহারাই- পুংশ্চলী.-ও স্বতন্ত্র! 
২১৩০1  নারীগণ:& কুমারাবস্থায়. : পিতাকর্ৃক, 
যৌবনকালে ভর্তা কতৃক, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকৃ্তৃক রক্ষিত- 
হইয়া থাকেন;  পতিব্রতা নারী  কোনকালে 
সাধীন নয়। পিতা, যৌগ্যপাত্রেই কন্ঠ! দান করেন; 
কনা, বর প্রার্থনা করিবে না, এইটিই সনাতন ধর্মী 
তুমি উপযুক্ত পাত্র, আমিও বিবাহযোগ্যা ; প্রত 
যি তুমি আমাকে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মৎপিত 
বাণ অথবা শত্তু, কিংব| পতিপরায়ণা সতীর নিকটে 
প্রার্থনা কর। মুনে! সেই সাধ্বী সুন্দরী এইরূপ 
বুলিয়া অস্তহিতা হইলেন এবং উষার প্রতি একান্ত 


স্পৃহাবান্‌ কামনন্দনের সহসা নিজ্রাভন্দ হইল। 


শান্তস্বভাব অনিরুদ্ধ জাগরিত . হইয়া পূর্ব ঘটনা 
স্বপন জ্ঞান করিলেও প্রাণবল্লভাকে দেখিতে না“পাইয়া 


কামকর্তৃক ব্যথাযুক্ত, পীড়িত ও ব্যাকুল. হইলেন।, 


আহার ত্যাগ করিয়া অনিদ্র প্রমত্ত অর্থাৎ সর্বদাই 


অন্যমনস্ক ও কূশোদ্র হইয়া ক্ষণকাল উপবেশন; 


ক্ষণকাল শয়ন, ক্ষণকাল নির্জনে রোদন করিতে 
লাগিলেন। দেবকী, রুক্সিণী, রতি ও অন্যান্য কৃষ্ণ- 
পত্রীরা, পুত্রকে ত'দৃশ দর্শন করিয়া রোদন করিতে 
করিতে আপনাদিগের স্বামী কৃষ্ণকে কহিলেন। 
সর্্বতত্বজ্র মধুহুদন ভগবান্‌ কৃষ্ণ তাহাদিগের বচন 
শুনিয়া, পুর্ণমনোরথ হইয়া, হান্তপুর্ব্বক তাহাদিগকে 
কহিতে লাগিলেন; _বাণকন্তা উষা, শিবপার্ববতীর 
অনুরাগদর্শনে কামগীড়িত| হইয়া দুর্গার নিকটে বর- 
লাভে মদনবাণে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই পার্বতীই 


তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্ন দর্শন করাইয়াছেন এবং 


কৌতুক দেখিবার জন্য তাঁহাকে সর্বদা অন্তমনস্ক 


ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ । 


করিয়ছেন। এখন আমিও স্বপ্নে সেই বাঁপুত্রীকে 
প্রমত্ত। করিব। অনিরুদ্ধের জন্য চিন্তা বা মনে? 
ব্যথা নাই ; অনিরুদ্ধ স্বচ্ছন্দে থাকুক। ৩১--৪১। 
সর্বময় ও সকলের অভিলাষজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে 


তী | আশ্বাসিত করিয়া - কামুকী সেই বাণপুত্রীকে স্বপ্ন 


দর্শন করাইলেন। নবযৌবনসম্পন্না বত্বময় ভূষণে 
ভূষিত বাল! সেই বাণপুত্রী রত্বময় পর্ঘান্কের 
উপর পুষ্প ও চন্দনচর্চিত উত্তম শয়নে শয়ানা 
ও সুপ্তা হুইয়া অভিলধিত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। 
অতি নির্জনদেশে বত্বনির্মমিত মন্দিরে নবজলধয়ের 
ন্যায় শ্যামবৰ্ণ অতিশয় নবযৌবনসম্পন্না, ঈষৎ হাস্তযুক্ত, 
কোটি কন্দর্পের ন্যায় শরীরকাস্তি, সকলের হৃদয়গ্রাহী, 
রত্বময় কেয়ুর, রত্বময় বলয়, রত্মময় নূপুরধারী, রতুময় 
কুগুলযুগলদ্বার! বিরাজিত গণ্ডস্থল, চন্দনলিপ্ত সর্ব, 
গীতাম্বর, সুচারু মালতীকুনুমের মাল্যদ্বার| সমুজ্্বল 
ধন্ষ:স্থল, পুগ্পচন্দনচর্চিত রতুময় পধ্যঙ্কে শয়ান 
পুরুষকে দর্শন করিয়া সাধ্বী উষা, সহস! পরমানন্দে 
তাঁহার নিকটে যেন গমন করিলেন। কামপুত্রের 
ভাবী প্রিয়তম! কমনীয়-গাত্রী কামবাণে প্রপীড়িত! 
হইয়া পরিতাপিতহৃদয়ে তীহাকে মধুর বাক্যে কহিতে 
লাগিলেন ;_কামুক ! তুমি কে? তোমার মঙ্গল 
হউক, আমি, কামাতুরা ; অতএব তুমি আমাকে ভজনা 


‘.কর। আমি অতি প্রৌঢ় ও নবোঢ়া, নবসঙ্গমে 


একান্ত স্পৃহাবতী এবং তোমার অন্ুরক্তা ও 
ভক্তিমতী। আমাকে: গান্ধর্বব্বাহদ্ধারা বিবাহ কর। 
আট প্রকার 'বিবাহমধ্যে গন্ধর্বব বিবাহ মন্ুষ্য- 
দিগ্বের সুলভ ৷; যে কপটী পুরুষ অনুরাগিণী প্রিয়াকে 


প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী নিদারুণ শাপ দান 
"করিয়াং্তাহার নিকট হইতে গনন করেন। পুরুষ 


কহিলেন ;--আমি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, স্বয়ং কাম- 
দেবের আত্মজ। কান্তে! আমি সেই ছুই জনের 
অনুমতি ভিন্ন তোমাকে কেমন করিয়া গ্রহণ 
করিব? সেই পুরুষ এই কথা বলিয়া! অন্তহিত 
হইলে্ন। সেই পুরুষের ভাবী কাস্তা ঈদ্গিত 
কাস্তকে দেখিতে না পাইয়া কাঁম্ব্যাকুল! হইলেন। 
৪১--৫৩। উষা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মনোহর - শয্যা 
হইতে গ্রাত্রোখানপুরর্বক অতিশয় রোদন করিতে 
করিতে সখীগণের মধ্যে অন্তমনন্কা হইয়া বিষণ! হইয়া 
রহিলেন.। সথীগণের মধ্যে যোগ্যতমা চিত্রলেখা, 
তাঁহাকে বুঝাইলেন ও মনের ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কি ঘটিয়াছে ? বলিয়| কহিতে লাগিলেন -_কল্যাণি | 
জ্ঞান লাভ কর ; কাহা হইতে তোমার এই প্রকার 
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শবীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড | 


ভয় হইয়াছে? হে সতি! এই দুর্লজ্য নগরে সাক্ষাৎ 
শিবা ও স্বয়ং শম্ভু বিরাজমান। যে স্থলে শিব, ও 
শিবালয় বর্তমান, সেই স্থলে সর্বত্র মঙ্গল হইয়! 
থাকে। ছুর্গতিনাশিনীর ধ্যান করিলে দকল ছুঃখ 
বিনষ্ট হয়; মঙ্রয়ময়ী ও সকলের মঙ্গলজনিকা হুর্গা 
তাহাকে মন্্ল দান করেন। সুন্দরী উ। চিত্রলেখার 
বচন শুনিয়া কিছুমাত্র বলিলেন না; আহার ও নিদ্রা 
ত্যাগ করিয়া ন্রিস্তর পুরুষকে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। সখী চিত্রলেখা, দৈত্যরাজ বাণ ও তাহার 
পত্নীর নিকটে গমন করিয়। সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন 
এবং দুর্গা, শঙ্কর, কার্তিকেয়, যোগিপ্ুরু গণেশ; 
ইহাদের নিকটেও গমন করিয়! উষার বৃত্তান্ত কহিলেন। 
মহিষী চিত্রলেখার বাক্য শুনিয়া উচ্চৈংম্বরে অতিশয় 
রোদন করিতে লাগিলেন। শঙ্করমেবক ঝণও শঙ্করের 
নিকটে মূৰ্চ্ছিত হইয়| বিষণ হইলেন। শঙ্কর, দুর্গা, 
কার্তিকের ও গণেশ হান্ত করিতে লাগিলেন। 
গুণনায়ক কহিলেন, যে ব্যক্তি দস্তমোহিত হইয়া 
অন্ত ব্যক্তিকে নিশ্চয় দুঃখ দান করে, সে ধর্মের 
হৃক্ম বিচারে চতুর্তণ দুঃখ লাভ করিয়াথাকে; 
তোমার কন্তা। উষা, শিব ও শিবার ক্রীড়া 
দর্শন করিয়া কামে বিমোহিত! হওয়াতে দুর্গা 
তাহাকে অমরেন্ুগণের নুহূর্লভ বর দান করিয়া- 
ছেন। ৫৫__৬৩। স্বয়ং দেবী স্বপ্াবস্থায় কামাত্মছকে, 
মন্ত করিয়া এক্ষণে শল্তুর বামপার্থে মুকবং 
অবস্থিতি করিতেছেন । সর্ব সর্বসূমূ্থ ভগবান্‌ হরি, 
মকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়| হপাৰন্থায়তোমার কন্যাকেও' 
সুবেশ পুরুষ দর্শন করাইয়াঁছেন। - কোন্‌ পতিপ্রাণ! 
যুবতী সুবেশ যুবা পুরুষকে দর্শন করিলে, তাহার 
প্রতি তাহার একান্ত স্গৃা হয় বটে; কিন্তু দেই মতী, 
ধৰ্ম্মতীত! হইয়। তাহ! হইতে নিবর্তিতা হয়। পাঁপবংশ" 


সুতা পুংশ্চলী, সুবেশ পুরুষকে দর্শন করিয়া আহার, ; 
পুত্র, ধন ও গৃহ ত্যাগ করে এবং জ্ঞান, 


নিদ্র, পতি, 
নৃহকার্ধ্য, কুললজ্জ। ও উভগ্নকুল পর্যন্তও ত্যাগ করিয়া 
থাকে) কিন্তু দে, বীর যুব! পুরুষ অতি নীচ হইলেও 
তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে ন!। অধিক কি জাতি, 
ধৰ্ম্ম এবং পরিণামে প্রাণ পর্যন্তও ত্যাগ করে। এই 
নত প্রান্ত ব্যক্তি, যুবতী ভাধ্যাকে স্বীয় প্রাণ হইতেও 
সর্ব! যতরসহকারে রক্ষা করেন। সেই মায়াবতীকে 
বিশ্বাস করা উচিত নহে। নারীগণের হৃদয়, ক্ষুরধার- 
সদৃশ, কিন্ত বাক্য মধুর ; সাধুগণ, দেবগণ, বেদপারগ 
ব্যক্তিগণ ; ইহার! কেহই তাহাদিগের মন জানিতে 
পারেন না। অতি নিপুণা চিত্রলেখা, সদ্যই 


‘লেন। - অনন্তর, ঘ্বারকাভবলে, “হায় 


৬০৪ 
চা 


দ্বারকায় গমন করুক। গমন করিয়া! অব্লীলা্রমে 
নেই উন্মন্ত অনিরুদ্ধকে সম্যক্‌ প্রকারে আবর্ধণ করিয়! 
এই স্থলে আনয়ন করুক। ৬৪--৭১। বাণ্প্রিয় 
মহাদেব, এই বাক্য ভনিয়। গণেশকে বলিলেন, 
গুতকৰ্ণ্ম বাহাতে নরপতি বাণ গুনিতে না পায়, 
তুমি নেই প্রকারে কর। চিত্রলেখা, সত্তর ভগ. 
বানের ছারকাভবনে যাত্রা করিলেন এবং অবলীলাক্রমে 
সাধারণের অলক্ষ্যে দেই ঘ্বারকাভবুনে চিত্রলেখা 
প্রবেশ করিলেন। পরে নিদ্রিত বালক অনিকুদ্ধকে 
যোগবলে হরণ করিয়া অপ্দর! চিত্রলেখ! পরমানন্দে রথে 
আরোহণ করাইলেন ; মুনে! মনোবেগ-গমনা! মঙ্ল- 
মী চিত্ৰলেখা, মেই বালককে গ্রহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি 
করিতে করিতে মুহূর্ভমধ্যে শৌণ্তিপুরে গমন করি- 
বালক 
অনিরুদ্ধ! হায় বল] ' হায় আমাদিগের জীবন- 
সৰ্ব্ব ! তুমি কোথায় গেলে”) এই বলিয়া সকল 
রুমী রোদন; করিল। তখন সর্ব্বতত্ববেতা, সর্বজ্ঞ, 
কৃষ্ণ, রমণীগণকে আশ্বামিত করিয়! শান্ব, কাম, বল 
ও সাত্যকি, বীয়চুড়ামণি গরুড় ; ইহাদ্িগের সহিত 
সুদর্শনচক্র, ও পাঁঞ্চজন্ত শঙ্খ, কৌমোদকী গদ গ্রহণ 
পূর্বক সত্বর রথারোহণ্‌ করিয়া সগণ শঙ্কর ও গার্বতী- 
কর্তৃক পরিরক্ষিতসেই শোণিতনগরে হয় পণ্চাৎগমন 
করিলেন। চিত্রলেখা উপস্থিতা হইয়া নিরাহারা, 
কূশোদরী, নিদ্রিতা৷ এবং সখীগণকর্তৃক পরিরক্ষিতা, 
সেই উষাকে দর্শন করিয়া শীগ্রই তাহাকে প্রবুদ্ধ 
করাইলেন। রমণীয় মাল্য, চন্দন, ও. গুভকরফিন্দুয়- 


“পত্ৰকশোভিত| ও. রত্বময় . ভূষণে ভূষিত! উষাকে 
সুস্গাী করিয়া শুভ মাহেন্দক্ষণে সধীগণের সম্মতিক্রমে 


গোপনে সেই স্থলে অনিরুদ্ধ ও উষা! উভয়েয় কথোপ- 


(বন করাইলেন। পতিব্রতা বিরহ-বিধুবা সেই উষা 


পতি দর্শন করিয়! রমণ করিলেন। কামপুত্র অনিরুদ্ধ, 


শান্ধর্ববিবাহে তীহার পাণিগ্রহণ করিলেন । অনেক- 


ক্ষণ পর্যন্ত, উভয়ের সুখজনক রতি হইল। কাম- 
পুত্র, কামাতুর হইয়া দিবারাত্র জানিতে পারেন নাই। 
নবোঢ়া এবং কামাতুরা উষা, নূতন ঙ্গমহেতু 
কামুকী হইয়া পুরুষের স্পর্শমাত্রে মুচ্ছিতা হইলেন। 
হে বিপ্র ! নির্জনে প্রতিদিন এই প্রকার উভয়ের 
তৃপ্তিকর সঙ্গম হইয়াছিল। পরে বাণরাজ রক্ষকের 
নিকটে এই সমস্ত বৃত্তান্ত গুনিলেন। ৭২--৮৬। 
শ্রীকৃষ্জনখণ্ডে চতুর্দশী ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


২৫ 
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পঞ্চদ্রশীধিকশততম অধ্যায় । 

নারায়ণ কহিলেন ;_-অনস্তর রক্ষকগণ ভীত 
হুইয়া কার্তিকেয়, গণেশ এবং হুর্গাকে দণ্ডবৎ, প্রণি- 
পাতপুর্বরক তাহাদিগের প্রভু বাণের নিকটে সমস্তই 
নিবেদন করিল। অহো! কি কষ্ট! এই সময় অতিশয় 
ছুরতিক্রমণীয়। আপনার প্রগল্ভ! বালিকা উষা, 
এক্ষণে ব্বতন্জা হইয়া পতি কামনা করিয়াছেন। হে 
নাথ ! অনুচিত সংসৰ্গ সাধুগণের পক্ষে দুঃখের কারণ 
হয়; কেননা, মনুষ্যদিগের মংমর্গজনিত গুণ ও দোষ 
সততই হইয়া থাকে চিত্ৰলেখা, স্বয়ং দৃতী হইয়া 
রণবীর বীরেন্দ্র, নৃপেন্ত্র, উৎকৃষ্ট মহারথ, আনয়ন 
করিয়া সম্ভোগ তেছে; ওঁ বর কন্দর্প 
অপেক্ষা অতি সুন্দর, ব্যাধিহীন ও যুবাপুরুষ। 
দিবারাত্র কিরপে যাইতেছে, তাহার চৈতন্য 
নাই । বোধ হয় সম্প্রতি তোমার কন্া উষা 
গর্ভবতী হইয়াছেন। যদিও তিনি মৎকুলপ্রহথতা, 
তথাপি এখন উভয়কুলের তপ্তাঙ্গারস্বরূপিণী ; এক্ষণে 
অচিরাৎ আপনি দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর মুখাবলোকন 
করিবেন। অতি প্রগল্ভা আপনার সেই নাগরী 
কন্তা নাগরমিলিতা কি না, আপনি তাহাকে দেখুন; 
আর তাহার সর্বশরীর নখবিক্ষত হইয়াছে। তিনি 
এখন সেই বরের অধীন! ; তাঁহার আর চাঞ্চল্য 
সীমা নাই; নিরস্তর পুরুষের সঙ্গিনী; রহস্তে রতি- 
রসপ্রবৃততা। মুখে অর্বদা ঈষৎ হান্ত রহিয়াছে; 
লোচনযুগল কেবল কটাক্ষের বশীভূত। তিনি চঞ্চল 
নয়নে সর্বদা! দেখিয়া থাকেন। ১--৮। রক্ষকের 
এইরূপ কথ! শুনিয়া দৈত্যশিরোমণি বাণ লজ্জিত ও 
কুপিত হইলেন। শঞ্ুকর্তৃক অতিশয় বারিত হইলেও 
যুদ্ধে মত প্রদান করিলেন। মাতা যেমন হিতের 
নিমিত্ত অসৎ কাৰ্য্য হইতে পুত্রকে দিবৃত্ত করেন, 
সেইরূপ গণেশ, কার্তিক, শিবপত্থী, ভৈরবী, ভদ্রকালী, 
যোগিনীগণ,অষ্ভৈরব, একাদশরুদ্র, ভূতগণ, প্রেতগণ, 
কুম্মাগুগণ, বেতালগণ, ব্ৰহ্মরাক্ষসগণ, যোগীল্লগণ, শ্রেষ্ঠ 
মিদ্ধগণ, এবং উগ্রচণ্ড! প্রভৃতির সহিত কোটররী, গ্রাম- 
দেবী ইহারা সকলে হিতার্থ বাণকে নিবারণ করিলেও 
তিনি যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। শঙ্কর, পণ্ডিতমানী মৃঢ় 


বাণকে পরিণামনুখকর, হিত, সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্য, 
কহিলেন ;-_হে বাণ! এক পুরাতনী কথ! তোমাকে | 


বলির, তুমি তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীর ভারাবতারণ- 
জন্য ভারতে, ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত; তিনি বাসুদেব 
নামে খ্যাত) সেইজন্ত গণ্ডিতগণ, তাহাকে বাসুদেব 


৯৯৯) | ব্ৰন্মবৈবৰ্্পুৱাণ। 


বলিয়া থাকেন। সেই চক্ৰপাণি ভগবান্‌ স্বয়ং বিভু 
ও বিধাতার বিধাতা। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি 
দেবগণেরও ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে পর। তিনি 
নির্ণ ও নিশ্চেষ্ট। তাঁহার শরীরধারণ কেবল 
ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশমাত্র। তিনি পরম 
ব্ৰহ্ম, তিনি পরমধাম, তিনি জীব্গণের পরমাত্মা, তিনি 
গমন করিলে জীব গমন করেন। তাঁহার সহিত 
তোমার যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। হে মূঢ়! যেমন 
মহাকাশ ও দিকৃদকল শব্তবিদ্ধ হয় না, তিনিও তদ্ৰূপ, 
তিনি নিরাকার, কেবল জীব্গণের ধ্যানজন্ত দেহ 
ধারণ করিয়! থাকেন । মহাবলপরাক্রম অনিরুদ্ধ 
তাঁহার পৌত্র । তিনি ক্ষণকালমধ্যে ত্রিভুবনকেও 
হার করিতে সক্ষম হন। দেবগণ, দৈত্যগণ, 
মহাবল মহারথগণ, ইহারা নেই অনিরুদ্ধের যোড়শাং- 
শেরও একাংশ নহেন। যদি উভয়ের তুল্য ধন থাকে 
কিংব! উভয়ের তুল্য বল থাকে, তাহা!হইলে উভয়ের 
ব্বাদে বা মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্তব্য; কিন্ত 
সবলে ব৷ ভুর্ব্বলে বিবাদ ব! বন্ধুত। করা কর্তব্য নহে। 
যিনি দৈত্যগণের শিরোমণি ও মহারথ, মেই তোমার 
পিতা বলি যে বামনদেবকর্তৃক ক্ষণকালমধ্যে হুতলে 
নীত হুইয়াছিলেন, মেই বামনদেব শ্রীহরির 
অংশ মাত্র। ৯--২২। সকলেই নেই বৃন্দাবন্পতি 
পরিপুর্ণতম পুরুষ পরমাস্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশের 
হশ। পার্বতী বলিলেন; ব্রহ্ম! মহেখর এবং 
অনন্ত, ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সেই সনাতন ভগবানকে 
দিবারাত্র হৃৎপদ্ঘমধ্যে ধ্যান করেন। দিননাথ এবং 
যোগীক্িগের গুরু গণপতি দেই পরমাতবা! সনাতন 
ভগঝন্কে ধ্যান করেন। সনৎকুমার, কপিল, নর- 
ঝষি এবং নারায়ণ খধি সেই সনাতন ভগবানুকে 
হৃদয়কমলে ধ্যান করেন। মনুগণ মুনীন্্রগণ সিদ্ধ" 
শ্রেষ্ঠগণ এবং যোগিবরগণ সেই ধ্যানাতীত সনাতন 
ভগবান্কে ধ্যান করেন। সকল জ্ঞানিবৃন্দই সেই 
সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ, সর্ব্ব.পরাৎপর সনাতন ভগবানকে 
ধ্যান করিয়া থাকেন। গণেশ বলিলেন; মহাত্মা 
বৈষ্ণব বলির অভাগ্য আর কি; যেহেতু তাহার পুত্র 
এতাদবশ মুড; শুধু বলির নহে, বলি-পিতা পরম" 
জ্ঞানী প্রহ্মাদেরও অভাগ্য। কার্তিকেয় বলিলেন ; 
অহে ভাই! তুমি কি মহাব্লপরাক্রাস্ত হিরণ্য- 
কশিপু, হিরণ্যাক্ষ এবং মধুকৈটভের কথা শ্রবণ কর 
নাই? বিষ্ণু, তোমার পূর্বপুরুষ সেই সকল মৃহাবল- 
পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে অবলীলাক্রমে ক্ষণকালমধ্যে 
শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছেন । ভ্রাতঃ! স্বয়ং তগ- 
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শীরুষফণ-জন্মখণ্ড। 


বান্‌ প্রভু নারায়ণ, বাহাকে সংহার করেন, কে 
তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? অতএব অব্লম্থিত 
কুপথ হইতে মির মঙ্গল-উদ্দেশে নিবৃত্ত হও। 
অনুৱেখর বাণ, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণপুর্বর্বক রোষা- 
বেশে আরক্তনেত্র ও আরক্তব্দন হইয়া শরাসন হস্তে 
কৃতান্তের স্তায় তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন; ম। 
দুর্গে! পিতঃ মহেশ্বর ! ভাই গণেশ! ভাই কার্তিক! 
আমি যাহ! যাহা বলিতেছি শ্রবণ-কর। ২৩-৩৪ । 
কন্মানুগত প্রাণিগণের মন্গলামঙ্ল প্রাক্তন কর্ম্মানু- 


সারেই হইয়া থাকে; কৃতকর্মের অতিরিক্ত ফল 
কাহারও হয় না। কালপ্রাপ্ত ন| হইলে শত শরে বিদ্ধ 
হইলেও মৃত্যু হয় না, কিন্তু কাল প্রাপ্ত হইলে তৃণাগ্র- 
সংস্পর্শেও মৃত্যু ঘটে। বিধাতা যাহার হস্তে যাহার 


মৃত্যু লিখিয়! দিয়াছেন, তাহা সত্য এবং অব্স্তাবী; 


নিয়তি লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হয়? যে ব্যক্তি যুদ্ধ 


করিতে ভয় পায়, তাহার জীবন নিক্ষল ; দেখ, যুদ্ধে 
জয় হইলে যশোলাভ, মৃত্যু হইলে স্বৰ্গলাভ হইয়া 
থাকে। শিব, দুর্গা, গণপতি এবং মৃহাবল কার্তিকেয়- 
কর্তৃক পরিরক্ষিত নগরে প্রবিষ্ট হইয়া কিনা আমার 
কম! হরণ করিল! অতএব আমাকে ধিক, আমার 
রশ্ব্যে ধিক, আমার বীর্যে ধিক, আমার জীবনে 
ধিক্ৃ। কে-_বল, এরূপ রক্ষিত বাহার “নগরে প্রবেশ 
করিয়া কাহার কন্তা হরণ করিয়াছে? “আপনার 
কন্যা গর্ভবতী,” সভাস্থলে রক্ষক এই কথা বলিয়াছিল 
সেই কটুতর বাক্য আমার কর্ণে এখনও বজ্রতুল্য 
লাগিয়া আছে। যুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধকে বধ করিয়া, 
কন্যাকে বধ করিব) নতুবা জ্বলন্ত অনলে দেহ ত্যাগ 
করিব। কোটরী বলিলেন; বম! ধর্মতঃ আমিও 
তোমার মাতা ; যাহ! বলিতেছি, শ্রব্ণ কর। পুত্রের 
পরিণাম মন্দ হইলে, পিতা-মাতার পদে পদে হুঃখ। 
একজনে কন্যা গ্রহণ করিলে, অপরকে তাহ! দেওয়া 
যায় না; সুতরাং গ্রহীতা -অধোগ্য পাত্র হইলে, 
আক্ষেপ ও ক্রোধের কথা বটে ; কিন্ত, তোমার কন্যাকে 
গ্রহণ করিয়াছেন এীকৃষ্ণের গৌত্র, প্রছ্ায়ের পুত্র ; 
শ্লা্যপাত্র স্বয়ং অনিরুদ্ধ। ্বেচ্ছাক্রমে তীঁহাকেই 
কন্যাদান কর। ভারতবর্ষে এই কার্ধ্য করিলে সপ্ত" 
পিতৃপুকুষের সহিত পবিত্র হইবে। . ভূমগুলব্যাগী 
যশ এবং প্রতাপের উদ্দেশে ইহাকে সর্বস্ব যৌতুক 


প্রদান কর; নতুব| মাধব যুদ্বস্থলে দর্শন চক্রদ্বারা 


তোমাকে বধ করিবেন; তখন কেহই তোমাকে 
রাখিতে পারিবে ন!। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর 
'দৈত্যরাজ বাণ কোটরীর কথ! শুনিয়া সরোষে রথা- 


৬১৬ 


রোহণপুর্ববকশ্রীকৃষ্পৌত্রসমীপে গমন - করিলেন | 
তখন শিবের আদেশে কার্তিকের সেনাপতি হইয়া 
গমন করিলেন। স্বয়ং শিব এবং গণেশ বাণের 
জন্য’ স্বস্ত্যয়ন করিলেন | ৩৫--৪৮। পার্বতী, 
কোটরী, অষ্ট-ভৈরব এবং একাদশ. রুদ্র সকলেই 
বাণকে শুভাশীর্ববাদ করিলেন। তাঁহারা সকলেই 
শস্ত্রপাণি হইয়া সত্তর যুদ্ধাভিমুখীন হইলেন। ইত্য- 
বসরে পার্বতী এবং বাণপত্বীর প্রেরিত" একজন দূত 
সতুর গিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল,__অনিরুদ্ধ! উঠ 
তোমার মঙ্গল হউক; পার্বতীর কথা শ্রবণ কর। 
বস! যুদ্ধমজ্জায় সজ্জিত হইয়া বহির্গত হও ; যুদ্ধ 
করিতে হইবে । উষ| ভয় পাইয়া রোদন করত 
“সতী পার্ববতীকে ম্মরণ করিতে লাগিলেন। «হে 
মহামায়ে! আমার অভিলধিত প্রাণেশ্বরকে রক্ষা কর, 
রক্ষা কর। হে অভয়ে! ঘোর দারুণ সংগ্রামে আমার 
প্রাণেশ্বরকে অভয় প্রদান কর। তুমি জগতের মাতা, 
তোমার স্ধেহ সর্বত্রই সমান।” অনস্তর অনিরুদ্ধ 
বর্ম্মাবৃত ও সন্ত হইয়া সহর্ধষে উাদত্ত রথে আরোহণ 
করিলেন। অনিরুদ্ধ শিবির হইতে বহির্গত হুইয়াই 
বৰ্ম্মাবৃত শস্তপাণি আরক্তবদন, আরক্তলোচন বীরবর 
বাণরাজকে দেখিতে পাইলেন। বাণও অন্রিদ্ধকে 
দেধিবামাত্র সক্রোধে যেন প্র্লিত হইয়া, সেই ঘোর 
রণস্থলেই কটুক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, _অরে 
মহাছ্ষ্ট! নীতিশাস্ত্ব্বিৰ্জিত! তুই আধার বীর তুই 
চন্দ্রবংশের কুলাঙ্গার এবং পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের 
অকীর্তিকর | ৪৯-_৫৭। ভোর পিতা শন্বরকে বধ 
করিয়| তদীয় রমনীকে হরণ করে) তুই সেই রমণীর 
গর্ভেই উৎপন্ন ; নিজের কুলাচারক্রম শুনিলি ত? 
তোর পিতামহ ঝনুদেব মথুরাতে ক্ষত্রিয় আর গোকুলে 
বৈশ্য, তথায় তাহার নাম নন্দনন্দন। নন্দের পশু- 
রক্ষক পরম লম্পট দুষ্ট গোপাল তোর পিতামহ বৃন্দা- 
বনে গোগীগণের উপপতি। সেই অধার্ন্বিক পূতনাকে 
সদ্য বধ করিয়া স্ত্রীত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছে ; আবার 
মথুরায় আসিয়া মৈথুনযোগে কুজাকে বিনাশ করি- 
য়াছে। অতি নিষ্ঠুর যোনিলোলুপ কৃষ্ণ দুর্বল ন্রকা- 
সুরকে পুত্রমমেত ব্ধ করিয়া তদীয় মনোহর স্ত্রীমমূহ 
হুরণ করিয়াছে। মানব তীগ্মককে এবং তীয় দুর্বল 
পুত্রকে জয় করিয়া ভীম্মকুহিতা দেবযোগ্য! কক্সিণীকে 
হরণ করিয়াছে। হৃত্যতৃত্য সত্রাজিত সুর্যের নিকট 
হইতে শ্রেষ্ঠ মণি লাভ করে; তোর পিতামহ ষড়ঘন্ত 
করিয়া তাহাকে ব্ধ করায় এবং তাহার মণি ও 
কন্তা গ্রহণ করে; কৌরব ও পাগুবগণের পরস্পর 
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৬১৪ | ্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


দারুণ যুদ্ধ বাধাইয়! দিয়া ভূমগুলস্থিত বহতর রাজ- 
মণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিয়াছে। দারণপ্রকৃতি কৃষ্ণ 
ুধিটিরের যন্জস্থলে শিশুপালকে হত্যা করি- 
য়াঁছে; দস্তবক্র এবং শাস্বকে সেই বধ করিয়াছে। 
জরানন্ধও তাহারই কৌশলে, নিহত হইয়াছে 
কৃষ কৌশলে, কালফবনের বধ সাধন করিয়া 
তদীয়' সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; বলিব কি! 
সেই দুর্বলট! রাজা জরাসন্ধের ভয়ে কিনা সমুদ্রের 
আশ্রয়ন গ্রহণ করিয়াছে । নে কিন! স্ত্রীর কথায় 
ভ্রাতা ইন্্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গহর্লভ পারি- 
জাত পুণ্প হরণ বরিয়া আনিয়াছে। ৫৮--৬৮। 
অধর বেটা, মাতুল কংসকে বধ করিয়। তাহার স্বর্ন 
গ্রহণ করিয়াছে । তোরে আর অধিক বলিব কি? 
ভ্লুককে যুদ্ধে জয় করিয়া তাহার কন্যা গ্রহণ করি- 
য়াছে। তোর পিএমহের পিতৃঘসা কুস্তী চারিজনের 
প্রণয়িনী, ইহা ভূমগ্ুলে বিখাত। তোর পিতাঁমহের 
পৈতৃথসেয়-পত্রী দ্রৌপদী আবার পাঁচজনের প্রণয়িনী। 
তোদের গোষ্ঠী'ই এইরূপ পরম লম্পট এবং যোনিলুন্ধ ৷ 
তোর গিহামহের জ্যেষ্ঠ বলরাম সর্বদা বারুণীপান 
করে? সে ভাতৃপত্রী যমুন'কে ইচ্ছাত্রমে আহ্বান 
করিয়/ছিল। ইন্্রলন্দন অর্জুন, আবার নেই বলরাম- 
সহোদব| মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লই- 
যাছে; কুলের আচারব্যবহার শুনিলি ত? লারায়ণ 
বলিলেন, হে মুনে! বাণের কথা শ্রবণে কামপুত্র 
অনিরুদ্ধ কুপিত হইয়া উচিতম্ত যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে 
লাগিলেন; শুন»-আমার পিতা পুর্ববজন্মে পরম- 
পবিত্ৰ ব্রদ্ধনন্দন কামদেব ছিলেন। এই তৈলোক্য 
নিরন্তর তাঁহার অস্ত্রের বশীভূত ছিল। নিজ কর্ম্মফলে 


 শিবকোপানলে তিনি ভম্মীভূত ছইয়া এখন সর্ব্বপর- 


মাতম শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াছেন। পতিব্রতা জননী রতি, 
শহ্বরা্রব্ক বলপুর্ববক অপহৃত! হইয়া কামদেব 
ভম্মীভূত হইলে, পতিশোকবিধুরা হইয়! তদীয় গৃহে 
অবস্থিতি করেন। জননী রতি, নিজছায়াকে মায়াবলে 
মায়বতীনায়ী রমণীরূপিনী করিয়া শন্বরের শয়নসঙ্গিনী 
করিয়াছিলেন; হিনি এইরূপে ধর্মকে সাক্ষী করিয়া 
ধর্ম রক্ষ। করত শন্বরগৃহে ছিলেন। আমার পিতা 
শক্রে শহ্বরকে বধ করিয়া নিজ দয়িতাকে গ্রহণপূর্ববক 
ছারকাতে সমাগত হন) চন্্র-ূর্ধ্য ইহার সাক্ষী । 
চতুর্কেদ এবং বেদবেস্তা সাুগণ ধাহাকে অবগত হইতে 
অমমর্থ, আমার পিতামহ সেই বাহুদেবকে তুমি 
জানিবে কিরপে? তুমি ত মুড়। বাহুশব্দের অর্থ 
অধিলব্রঙ্গা গুর আশ্রয় সস্ধাহার লোমকুপে কতশত 


বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই বিরাট পুরুষ; যিনি 
বিরাটটপুষেরও দেব__প্রভু ; মেই পরত্রদাই বাসুদেব 
নামে বিখ্যাত । ৬৯--৮১। আমার কথায় বিশ্বাস ন! 
হয়,তুমি এখন হার ভৃত্য, নেই মহাদেবকেই সাক্ষাৎ 
জিজ্ঞাসা কর। হায়! তুমি কৃষ্ণদেবক বলির পুত্র 
এরূপ দুরাত্ম। হইলে" কেন? তোমার জ্ঞান অত্যন্ত 
অল্প, তাই তাঁহাকে ণ্ৰৃন্দাবনে বৈশ্ঠপুত্র” ঝলিতেছ। 
বৈশ্যাননতৌজনে কোন দোষ নাই, ক্ষত্রিয়-বৈষ্ঠের 
পরস্পর ভোজন বেদশান্তানুমোদ্দিত। দ্রোণ একজন 
প্রধান প্রজাপতি, সতী ধর! তাঁহার সহধর্মিনী; 
তাহারা উভয়ে তগন্তাপ্রভাবে পরমাত্মা ঈশ্বর 
ীকুষণকে পুত্রবূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৈঠ্ঠরাজ নন্দ 
সেই দ্রোণ ; যশোদা নেই সাধ্বী ধরা) বৃষভানুনন্দিনী 
রাধিকা ;--তিনি ত শ্রীদামের দারুণ অভিশাপে স্বামীর 
আদেশক্রমে ত্রিংশখকোটি গোগীকে মমভিব্যাহারে 
লইয়া গোলোক হইতে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে 
এবতীর্ণ। হইরাছেন। শ্রী বৃন্দাবনে দেই সমস্ত 
গোলোকবাপিনী নিজপত্থীগণেরই সহিত সানন্দে বিহার 
করিয়াছেন; আর রাধিকার ত বৃন্দাবনেও পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন; এ বিবাহে পুরোহিত ছিলেন ব্রহ্মা 
কোটিসংখ্যক গোপ সানন্দে গোলোক হইতে বৃন্দাবনে 
আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীহরির প্রধান 
প্রধান পার্ঘৰ এবং তাহার মমান তেজঃসল্পনন। পর- 
মাত্বান্ঘরূপ হরি যে গোপবেশে গোধন রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সেই মায়াপতির মায়াবিজ্ত্ভিত গৌপ- 
শিশু-শিল্ষার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে অনুর! 
তোমার ভগিনী ঝলিকগ্া পৃতন! শ্রীকৃষ্ণের বামন মূর্তি 
অবলোকন করিয়া ভক্তিপুর্ধ্বক তাঁহার স্তায় পুত্র কামন! 
করিয়াছিলেন, যদি আমার এইরূপ একটা পুত্র হয়, 
তাহা হইলে এখন আমি সেই নুন্দর পুত্রটীকে বক্ষ" 
স্থলে করিয়া স্তন পান করাই। প্রভু ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
তাহার মনোরথ পুর্ণ করিয়াছেন ;__পুতনা ভগবাম্‌কে 
স্তন পান করাইয়া! রত্বযানে আরোহপপুর্ব্ক গোলোকে 
গ্রমন করিয়াছে। ৮২_৯২। কুজা পূর্ববজনে হুরাত্মা 
রাঁবণের ভগিনী ছিল; আহার নাম হৃর্পণখা। দে 
কামবশে ক্রীরামের প্রতি অভিলাষ্বতী হয়। ধার্্মিক- 
প্রধান লক্ষণ, তাহার নাসিকা চ্ছেদন করিয়াছিলেন। 
পরে হৃর্গণখা মেই পরনেশ্বর তাহার স্বামী হইবেন, 
তগন্তা'প্রভাবে ব্রহ্মার নিকটে এই বর লাভ করে! 
কুজারপে উৎপন্ন সুর্পণখ| সেই পুণ্যবলে জীকুষ্ণকে 
প্রাপ্ত হইয়া গোলোকে গমন করিয়াছে; কৃষ্ণের 
আলিঙ্গনবলে গোলোকে গিয়া একজন গোপী 
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শ্রীকফ-জনখণ্ড । 


হইয়াছে | নরকানুর নিজের প্রাক্তনকর্ম্মফলে 
শীক্ফের বধ্যই ছিল। আর শরীক নরকাহরের 
অন্তঃপুরস্থিত কন্তাগণের পানি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ;_এ বিষয়ের সাক্ষী চন্্র-নূর্ধ্য । ভীগ্মক- 
দুহিত৷ সতী কুন্মিণী শরীকৃষ্ণম্‌হিবী মহালক্ষ্মী; 
সেই সাধ্বী ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে বৈকুঠ হইতে 
মর্ভ্যলোকে অবতীর্ণা হন। সাক্ষাং বহুন্ধর! দেবীই 
সত্রাজিতনন্দিনী সত্যভামা । ঝজা সত্ৰাজিত, 
শ্রীকৃষণকে স্তমস্তক মণি যৌতুক প্রদান করেন। 
ভূভারহরণের জন্যই আীকুষ্ণের পৃথিবীতে আগমন। 
তিনি কুরুপাণডব-যুদধপ্রসন্তে সেই ভূভার হরণ করিয়া- 
ছেন। শিশুপাল এবং দন্তবক্র বৈকুঠে শ্রীকৃষ্ণের 
ছয়দ্বারের দ্বারপাল জয় বিজয়। ষনৎকুমারের শাপে 
উহার পদচ্যুত হইয়া তিনজন্স মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ 
করিতেছে, ইহা স্থির; তোমারই পুর্ব্ব পুরুষ হিরণ্য- 
কশিপু এবং তীয় ভ্রাতা! বরুণজেত। হিরণ্যাক্ষ জয়- 
বিজয়ের প্রথম জন্ম এই দুইরূপে। হরি হৃসিংহ- 
রূপে হিরণ্যকশিপুকে এবং বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে 
অবলীলাক্রমে বিনাশ করেন। তাহাদিগের প্রথম 
জন্মের কথা শুনিলে ত? ৯৩-_১০২। দ্বিতীয় জন্ম 
তাহাদিগের রাবণ-কুস্তকর্ণরূপে | রাবণ-কুস্তকর্ণ 
শ্রীরামের হস্তে নিহত হয়। এই’ কলিকালে তাহা- 
দিগের শেষ জন্ম । শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ উপলক্ষে 
তাহাদিগকে বধ করেন। জরাসন্ধ, শান্ব এবং হুরাত্মা 
কং পূৰ্ববজন্মার্জিত কর্মফল ভূতারহরণেচ্ছু হরির 
বধ্য হইয়াছিল । কালযবনও প্রাক্তন কর্মুফলে 
মান্ধাত্নন্দন মুচকুন্দের বধ্য ছিল। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি 
শ্রীকৃষ্ণের আর ধনে প্রয়োজন নাই যে, লোভপ্রযুক্ত বধ 
করিবেন; সত্যভামার নিকটে প্রতিজ্ঞা করা? 

পুণ্যকব্রতের জন্য পারিজাত আনয়ন করিয়া আত্ম" 
ব্রত সমাধা করিয়াছেন। ভন্লুবনন্দিনী জাম্ববতী 
স্বয়ং দুর্গার অংশ। শ্রীহরি তাঁহার তপৌবলেই 
এই ভারতবর্ষে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। 
স্বামীর অন্ুমতিক্রমেই কুন্তীর ক্ষেত্রগপুত্র উৎপন্ন 
হয়। ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন, সত্য প্রভৃতি তিন- 
যুগেই প্রসিদ্ধ ছিল, কেবল কলিকালে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । তাই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনন্দন, ভীম পবন্তনয়, 
এবং পৃথিবী-বিজযী ধর্ম অর্জন ইন্ত্রের পুত্র ; 
স্বয়ং শিব, তাঁহাকে সহর্ষে পাণ্ডপত অস্ত্র প্রদান 
করেন। অশ্বমেধ, বৈধ গোবধ, সম্যাস ক্ষেত্রজাদি 
পুত্রের করণ এবং দেবরছারা পুত্রোৎপাদন কলিকালে 
এই পাঁচটী কার্য নিষিদ্ধ। শিবের বরেই দ্ৌপদীর 
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পঞ্চস্বাম।। বলদেব, নিত্যই পবিত্র পুষ্পযধু পান 
করিয়া থাকেন। পবিত্র বার্দ্মিক বলরাম, স্গানের ভন্য 
যমুনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন ৷ স্বয়ং কুষ্ণই 
মহাত্ম। অর্জুদকে সুহদ্র৷ সম্প্ৰদান করিয়াছিলেন। 
দক্ষিণ দেশীয় লোক মাতুলকন্তা বিবাহ করিতে 
পারে। একার্য অন্ত দেশে দোযাবহ ;_ ব্রহ্মা ইহা 
বলেন। ১০৩-১১৩ । 


শ্রীকৃষ্জনমখণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


যোঁড়শাধিকশততম অধ্যায় | 

বাণ কহিলেন, অনিরুদ্ধ! তুমি পণ্ডিভ বট; 
তোমার কথাও সত্য। শিবও এই সকল কথা 
বলিয়াছেন ; আমিও মনে মনে সব বুঝিরাছি। 
তুমি যে বলিলে, মহাভাগ! দ্রৌপদী শিবের বর 
প্রভাবে পঞ্চস্বামীর প্রণয়িনী হইয়াছেন, তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ আমার নিকটে কীর্তন কর। 
তোমার মাতা রতিকে শহ্বরান্বর কিরূপে হরণ 
করিয়াছিল? দেবতার! রতিকে ছাড়িয়া দিলেন 
কেমন করিয়া? তবে বোধ হয় তাহারা শম্বরামুরের 
নিকটে সকলেই পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সক- 
লের পরাজয় কিরূপে হইল 2? অনিরুদ্ধ বলিলেন ;_ 
একদা রঘুনাথ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রম্য পঞ্চ. 
ব্টীবনে সরোবরে স্নান করিয়া তথায় অবস্থান করত 
সীভাকে বলিলেন; “হেমস্তকালে জল নির্মল ও' 
সুস্বাদ হয়; অনব্যপ্রম রমণীয় এবং সকল বস্তুই 
সুলীতল হইয়া থাকে” প্রভু এই বলিয়া ফলভোগ 
করিয়া, অগ্রে সীতাকে অনন্তর লক্ষণকে প্রদান- 
পূর্বক সর্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। লক্ষ্মণ, 
সেই ফল জল গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সীতার 
উদ্ধার করিবার জন্য মেঘনাদকে বধ করিতে হইবে 
বলিয়া কিছুই ভোজন করিতেন না। যে যোগিপুরুষ, 
চতুর্দশ বখসর অনিদ্রা, ও অনাহার থাকিবেন, তিনিই 
রাবণতনয় ইন্দরজিৎকে নিহত করিতে সমর্থ। ইত্য- 
বরে অগ্নি, কমললোচন রামকে দেখিবার জন্য 
আসিয়া! শ্রীরামের শ্রবণহ্ঃসহ ভাঁবি-ঘটনা কীর্তন 
করিতে লাগিলেন; মহাঁভাগ-রাম | শুন ;__মীতাকে 
গোপন কর; ইষ্ট রাক্ষম রাবণ সপ্তাহের বধ্যে জীন- 
কীকে অপহরণ করিবে। প্রাক্তনকর্ম্মকলে তাহার 
নিবারণ হইবে ন! ৷ বিধি-লিখিত প্রাক্তন ফল নিবা- 
রণে কে সক্ষম হইতে পারে চতুর্কেদেই উক্ত 
আছে, «নচ দেবা পরুথ বল্‌ (১--১১। শ্রীরাম 
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বলিলেন ;-_তুমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন কর। 
সীতার ছায়া আমীর এখানে থাক্‌ । পত্বীপরিত্যাগ- 
বাধ্য সকলের পক্ষেই জুগুদ্সিত। অগি রোরুদ্য- 
মানা সীতাকে লইয়া গমন করিলেন। সীতাসদৃশী 
ত্দীয়া ছায়া শ্ীরামসমীপে রহিলেন। তৎকালে 
ছায়াদীতা বলিয়াই ধাবণ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে হরণ 
করিতে পারিয়াছিল। শ্রীরাম সেই রাবণকে সবান্ধবে 
বিনাশ করিয়! ছায়ামীত! উদ্ধার করেন। সীতার অগ্নি 
পরীক্ষাকালে সেই ছায়৷সীতা অগ্রিমধ্যে প্রবেশ করেন; 
তখন অগ্নি, ছায়| রাখিয়া! রামকে জানকী প্রদান 
করেন। রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিজভবনে 
প্রত্যন্ত হন। আর ছায়াসীতা ছুংখিতচিত্তে বহ্ি- 
সন্লিধানে থাকিলেন। অনন্তর ছায়ামীতা নারায়ণ- 
সরোবরে দিব্য একশত বৎসর শিবের উদ্দেশে তপস্যা 
করেন। পরে শিব আঁনিয়। বলেন, তোমার মঙ্গল 
হউক, অভিলধিত বর প্রর্থন| কর। ভর্ভৃবিরহহৃংখিত 
ছাঁয়াদীতা ব্যগ্রতা সহকারে ত্রিলোচন শিবের নিকটে 
পাঁচবার পতি ভিক্ষা করেনা, তখন সুকল সম্পত্তি- 
দাতা শঙ্কর, তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলফিত বর প্রদান 
করিলেন। মহাদেব বলিলেন,_-সাধ্বি ! তুমি 
ব্যাকুল! হইয়া “পতি প্রদান করুন” এই কথা'পীচবার 
বলিয়াছ ; অতএব বিষ্ণুর অংশ পঞ্চ ইন্দ তোমার 
স্বামী হইবেন। সেই পঞ্চ ইন্জই বর্তমানকালের পঞ্চ- 
গাগ্ডব। আর ছায়ামীতাই এখনকার যজ্ঞকুণগ্ডসমুদ্ুতা 
দ্রৌপদী । তিনি সৃত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাযুগে ছায়া- 
সীতা আর দ্বাপরযুগে দ্রৌপদী, এইজন্য কৃষ্ণার নাম 
প্রিহায়ণী অর্থাৎ ত্ৰৈকালিক!। বৈষ্ণবী এবং কৃষ্ণভক্তা 
বলিয়া তীহার নাম কৃষ্ণা। এই কৃষ্ণা ভবিষ্যতে 
মহেন্দিগের স্বর্গলক্মী হইবেন । ১২--২৩ ৷ ভ্রপদ- 
রাজা স্বয়ন্বরকালে তাঁহাকে অর্জনের হস্তে সম্প্রদ্ান 
করেন। অনন্তর বীর অজ্জুন উপনিবেশে আসিয়া 
জননীকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যে বন্ত অদ্য লাভ 
করিয়াছি; তাহ! কি করিব? মাতা তাহাকে বলি- 
লেন, যাহ] পাইয়াছ ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা তুমি স্বয়ং 
গ্রহণ কর। প্রথমে শিবের বর, শেষে জননীর আজ্ঞা, 
এই ছুই কারণে জৌপদীর স্বামী পঞ্চ পাগুব। পঞ্চ 
পাগ্ুবও অন্য কেহ নহেন, চতুর্দশ ইন্দ্রের মধ্যে পাঁচ- 
ছনইন্্র। আমার পিতা কুদ্র-কোপানলে ভম্মীভূত 
হইলে; আমার মাতা মহাদেষকে ভংসনা করেন, 
তাহাতে মহাদেব, তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন; 
বৃতি ! তুমি আমার শাপে অচিরেই অনুর কবলে 
পতিত হুইবে; শঙ্বরাহ্গর ইন্দরাদি দেবগণকে জয় 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


করিয়া তোমাকে হরণ করিবে। অনন্তর জননীর 
অক্কুনয়ে মহাদেব শাপাত্ত করেন যে, পুনরায় নিজপতি 
লাভ করিবে; কিন্তু যতদিন তোমার পতি পুনর্জী: 
বিত না হন, ততদিন ছায়ারূপে অনুরূগূহে অবস্থিতি 
করিবে। 
দেবগণের গুপ্তচরিত্রবিষিয়ক সমস্ত পুরাতন ইতিহাস 


দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকটে 
কীর্তন করিলাম, শুনিলেন ত ? ২৪-_৩০। ইত্য- 
ব্সরে বাণরাজার প্রধান সেনাপতি কুম্তাগুভ্রীতা মহা" 
ব্লপরাক্রান্ত ম্হারথ সুভদ্র সশস্ক সমরে আগমন- 
পূৰ্ব্বক তথা হইতে বাণকে সরাইয়! প্রলয়ানলের স্থায় 
উগ্রভাবে অনিরুদ্ধের প্রতি শূল ক্কেপ করিল। অনি- 
রুদ্ধ অর্দচন্্র বাণদ্বারা সেই শূল ছেদন করিলেন। 
তখন সুভদ্র, শত সুর্ঘ্যসম প্রভাশালিনী শক্তি তদুপরি 
নিক্ষেপ করিল। প্রহ্যুয়নন্দন, বৈষ্ণবাস্তরদথারা মেই 
শক্তি ছেদন করিলেন। অনন্তর সুভদ্র নেই রণ- 
ক্ষেত্রে নারায়ণাস্ত নিক্ষেপ করিল; মহাবল অনিকুদ্ধ 
নির্ভাঁকচিত্তে সেই অস্তকে গ্রাস করিয়া শয়ান হই- 
লেন। তখন নেই শত্্ধ্যসদৃশ প্রভাশালী, বিণ 
সংহারে সক্ষম অন্ত্র উর্ধে ভ্রমণ করত আকাশে 
লীন ইইল। নারায়ণান্ত্র নিবারিত হইলে, অনিরুদ্ধ 
সেই বণক্ষেত্রে মহাগদ। গ্রহণপুর্ব্বক, তদ্বার! সুতদ্রের 
রথ, অশ্ব এবং সারথি বিনাশ করিয়া অবলীলাক্রমে 
সুভদ্রকেও বধ করিলেন। সুভদ্র নিহত হইলে, মহা- 
বলপরাক্রাস্ত বাণরাজা, সমরাঙ্গণে একশত শর অনি- 
কুদ্ধের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । তখন প্রদ্যুয়নন্দন, 
অগ্সিবাণদ্বারা সেই শরনিকর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
অনস্তর বাণ, বিশ্বসংহারকারী ব্রহ্মাস্তর পেক্ষ করিলেন, 
তদ্দর্শনে, অনিরুদ্ধ; শীত্র বীজমন্ত্র উচ্চারণপুরব্বক 
ব্ৰহ্মান্ত নিক্ষেপ করিয়া তদ্বার। অবলীলাক্রমে বাণ" 
প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন শিব, গণেশ 
এবং কার্তিক নিষ্ধে করিলেও বাণ, ক্রোধে সত্বর 
পাপুপতান্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; 
অনিরুদ্ধ, তাহ! দেখিয়া লঘুহস্ত মহারথ সশর* 
শরাসন বাণরাজের প্রতি ভৃজণাস্ত ত্যাগ করিলেন। 
বাগ. তাহাতে রণক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট হইয়! পড়িলেন। 
অনিরুদ্ধ পুনরায় নিদ্রাক্্ ত্যাগ করিয়া বাণ্রাজাকে 
নিদ্ৰিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল মহাগ্াগ্য 
ধনুর্ধর অনিরুদ্ধ, বাণকে নিদ্রিত দেখিয়া উৎকৃষ্ট খড়া 
গ্রহণপূর্বাক বধ করিতে উদ্যত হইলে, কার্তিক 
শতবাণ নিক্ষেপ করত অবলীলাক্রমে তাহা 
নিবারণ করিলেন। তখন অনিরুদ্ধ, দুনিবার প্রদিধ 
শক্তি প্রহারে সহসা! কার্তিকের উত্তম রত্রসারময় রথ 
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জ্ীরুষ্-জদ্বখগড। 


ভগ করিলেন। তখন কার্তিক সেই বগক্ষেত্র 
সরোধে গর্দাঘাতে অবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধরথ 
ভগ্ন করত আনন্দিত হইলেন।' অনিরুদ্ধ ক্ষুরধার 
অর্ধান্ত বাণদার| কার্তিকের ধনু অবলীলান্রমে ছেদন 
করিয়া ভল্লাস্্র নিক্ষেপ করিলেন; তখন কার্তিকের, 
দুনিবার এক গদাধাতে তাহা বিনষ্ট হইলে, মদননন্দন, 
কার্তিকের হস্ত হইতে সেই গদা বলপূর্বক গ্রহণ 
করিলেন। অনন্তর কার্তিক, শূল গ্রহণপূর্বক সহসা 
অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আসিলে, প্রদ্যয়নন্দন তাঁহাকে 
সরোষে দূরে ঠেলিয়৷ দ্বিলেন। কার্তিক পুনরায় 
আসিয়া হস্তদ্বার| অনিরুদ্ধকে বারংবার আকর্ষণপুর্ব্বক 
ভূতলে ফেলিয়া দরিলেন। মহাবল অনিরুদ্ধ তাহাকে 
সবলে গ্রহণ করিয়া ভূতল হইতে উত্িত হইলেন। 
তখন গণেশ আসিয়া তীহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ মিটা- 
ইয়া দিলে, কার্তিক নিজগৃহেও অনিরুদ্ধ উষাভবনে 
গমন করিলেন। গণেশও শিবের নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিতে গেলেন । ৩১--৫২। 


শ্রীকৃষ্ণজনখণ্ডে ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


সপ্তদশ।ধিকশততম “অধ্যায় ! 


নারায়ণ বলিলেন ;--গণেশ শিবের নিকটে গমন 
করিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করত নুভদ্র-নিধন, বাণ- 
অনিরুদ্ধ-যুদ্ধ, কার্তিকঅনিরুদ্ধ-ুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ- 
বিক্রম সমস্তই ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া তাহার 
নিকটে নিবেদন করিলেন। ভগবান মহাদেব 
গণেশের কথা শ্রবণে হান্ত করিয়া, কোমলবচনে 
, বেদ্সম্মত গুপ্তবিষয় বলিতে লাগিলেন ;__ম্হাতাগ 
গণেশ ! হিতকর পরিণামনুখাবহ, নীতিসার, আমার 
সত্যবচন শ্রবণ কর। পুত্র! অসংখ্য বিশ্ববহ্ধাণ্ 
সকলই কৃষ্ণময় ; জীকৃষ্ণকে কারধ্যরূগী এবং নিখিল 
কারণেরও কারণরূগী বলিয়া জানিবে। গণেশ! 
ব্ৰহ্মা হইতে ভৃণ-পর্যাস্ত মমস্তই মিথ্যা জানিবে, কেবল 
ভগবান কৃষ্ণকেই সনাতন ও সত্যন্বরপ নিশ্চয় করিবে। 
এই সনাতন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাধাকাস্ত, 
মনোহর দ্বিভুজ, গ্োপবালকবেশধারী পরিপূর্ণতম। 
এই অনন্ত-ব্রহ্ষমহেশ্বরবন্দিত কৃষ্ণ রম্য বৃন্দাবন, 
সুন্দর রাদমগ্ডল, শতশৃঙ্গ শৈল, নির্জন বটমূল, গোষ্ঠ, 
ভাণ্তীরবন এবং নিম্ধুল বিরজা'নদীতীর এই সকল 
স্থানে গোপগোপীমণ্ডলী এবং কামধেনুগণমমভি- 
ব্যাহারে মুরলীহস্তে বিচরণ করেন। আহা! ক্বি 


৬১৫ 


তাহার নবীননীরদ শ্যামল কান্তি! তাহাতে আবার 
পরিধানে পীতবস্তু, ঠিক যেন সৌদামিনীজড়িত নবীন 
ম্েমালা। ১--১০। গোলোকে রাসমণ্ডলে তাহার 
যত প্রাদুর্ভাব, রম্য গোকুলে" পবিত্র বৃন্দাবনবনেও 
তদ্রপ। সকল অব্তারই ঈশ্বরের হয় অংশ, না হয় 
অংশাংশ; কেবল ভগবান্‌ কৃষ্ণই স্বয়ং পর্ণতম। শ্রীরামও 
পরিপূর্ণতমবটেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মশাপে আত্মবিস্থৃত। 
অনিরুদ্ধ সেই কৃষ্ণের পৌত্র মহাবল পরাক্রান্ত ;' 
আমিই সেই নিদারুণ মহামমরে কার্তিককে প্রেরণ 
করি, যুদ্ধে বাণ মরিয়াছিল আর কি, কার্তিক কেবল 
তাহাকে রক্ষ। করিয়াছে। কার্তিক ও অনিরুদ্ধের 
যুদ্ধ_গণেশ ! তুমিই মিটাইয়! দিয়াছ। অষ্টভৈরব 
একাদশরুদ্র, অষ্টবস্তু, ইন্দাদি সকল দেবগণ, দ্বাদশ 
আদিত্য, সকল দৈত্যগণ দেবসেনাপতি কাৰ্ত্তিকেয়, 
সানুচর বাণ, এমন কি সমুদয় প্রাণী একত্র হইয়াও 
অনিরুদ্ধকে জয় করিতে সক্ষম হয় লা। অনিরুদ্ধ 
সাক্ষাত ব্রহ্ম ; প্রহ্যুয়, কামদেব, বলদেব, অনস্ত এবং 
গ্রীকৃ্ণ প্রকৃতির অতীত পূর্ণব্রহ্ম। গণেশ! এই 
তোমাকে সমস্ত বলিলাম ; এখন বাণকে রক্ষা কর। 
তুমি মঙ্গল-স্বরপ এবং সর্বববিদ্ববিনাশক! কোটি 
হুর্যযসমপ্রভ অবার্থ অস্বশ্রেষ্ঠ সুদর্শন গ্রহণ করিয়া! 
শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই আগমন করিবেন। ১১১৯ 
শ্রীকৃষ্জন্মধণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় । 


শিব, গণেশকে প্রবোধ দিয়! অস্তঃপুরে গমন 
করিলে, তথায় ছুর্মতিনাশিনী দুর্গা, ভৈরবী ভদ্রকালী, 
উগ্রচণ্ডা, কোটরী ইষ্টারা রম্যরত্বমিংহাসন হইতে 
তহক্ষণাৎ গাত্রেখান করিয়া মেই জগদীশ্বরকে প্রণাম 
করিলেন। তখন গণেশ, মহাবল কার্ত্তিকেয়, বাণ, 
বীরভদ্, স্বয়ং নন্দী, নন্দক, মৃহামন্ত্রী মহাকাল এবং 
অষ্টভৈরব তথায় সমাগত হইলেন। ইত্যবমরে মিংহ- 
দ্বারের দ্বারী মণিভদ্র তথায় আসিয়া মহেশ্বরকে বলিল, 
মহেশ্বর ! যাদবগণের অসংখ্য সৈন্য এবং তাহার 
অধ্যক্ষ বলদেব, প্রায়, শীন্ব, সাত্যকি, রাজা উগ্রসেন 
ভীম, স্বয়ং অর্জন, অক্রুর, উদ্ধব ও ইন্জপুত্র জয়ন্ত 
আগমন করিয়াছেন! সাত জন গোপগপারিষদকর্তৃক 
খেত চামরদারা সেব্যমান, বিধাতার বিধাতা, কোটি 
কন্দর্ণলাবগ্যলীলামম্পন্ন, বনমালা-বিভূষিত, পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কোটিহুর্যসমপ্রত নিক্ুপম চক্র, 
কৌমোদকী গদা, অব্যর্থ শুল এবং বিশ্বংহারমমর্থ 
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৬১৬৭ 


মহাথড়ী লইয়া উত্তম রড্বসারনির্ল্মিত মনোহর শ্রেষ্ট- 
রথে আরোহণপুর্ববক লক্ষ মহারথ, ত্রিকোটি রথ, 
ত্রিকোটি গজেন্র, ত্রিকোটি মল্ল, শতকোটি অশ্ব, 
চতুশেতকোর্টি বৰ্ম্ধধারী, অষ্টবিংশতিকোটি খড়ীধারী 
এবং যট্পঞ্চাশৎকোটি ধ্মর্দরশমভিব্যাহারে মত্বর 
সমাগত হইয়াছেন। দাশরথি রাম যেমন লকঙ্কার 

কৃ বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও শোণিত 
পুরের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়াছেন। সহজ তালরৃক্ষ- 
প্রমাণ উচ্চ, সুরা হ্রগণের দুর্লজ্ঘয, জলন্ত অগ্রিশিখা- 
ময়ী উজ্জ্বল পরিখা, পক্ষিরাজ গরুড় মন্দাকিনীসলিল- 
রাশি বর্ষণে নির্বাণ করিয়াছে । বলদেব লাঙ্গল এবং 
লক্ষমন্র ছার! উত্তম ম্ণিসারনিম্মিত প্রাকারসমূহ ভগ্ন 
করিয়াছেন! ১-১৫ ৷ প্রভু ব্লদেব, ত্রিলক্ষ উদ্যান 
বিনষ্ট ও ছারপালগণকে নিহত করিয়! মহাদ্বারে 
প্রবেশ করিয়াছেন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া সেই 
দেবসভীমধ্যে পার্বতী ও ভদ্রকালীকে বলিলেন 
কার্তিক, গণেশ, অষ্টভৈরব, একাদশরুদ্র, বীরভদ্র, 
মহাকীল এবং নন্দী এই সমস্ত সেনাপতি 
দিগকে তোমরা রক্ষ। কর। ভগবান্‌ চক্রুপাণি কৃষ্ণ 
গোলোকনাথ ; তিনি সমাগত হইয়াছেন । তিনি 
ক্ষণকীলমধ্যে বিশবত্রঙ্গীগুদমূহ বিনষ্ট করিতে সমর্থ; 
সামান্ত নগর ত কোন্‌ ছার । অতএব ইহার! সক- 
লেই বিবিধ উপায় অবলম্বনে বাণের বক্ষ! বিধান 
করুক। বাগ পরাৎপর লম্বোদরের স্মরণপূর্ববক রণ- 
ক্ষেত্রে গমন করুক। বাণের দক্ষিণভাগে কার্তিক, 
সন্মুখে গণেশ, বামভাগে ভৈরবগণ, রুদ্রগণ এবং 
মহারথ নন্দী, পশ্চাৎ ভাগে মহাকাল বীরভদ্র ও 
অন্তান্ত নৈন্যগণ, এবং উৰ্দ্ধে দুর্গা, ভদ্রকালী, উগ্র- 
চণ্ডা এবং কোট্ররী বর্তমান থাকিবেন। হে মহা- 
ভাগে! দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি বাণকে রক্ষা 
কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, এই জন্ত তুমি 
নারায়ণী নামে অভিহিতা। হে জগজ্জননি। অর্বব- 
মৃঙ্ছলমঙ্গলে ! বিষ্ণুমায়ে ! চত্রশ্রেষ্ঠ অমোঘ হুদর্শন 
চক্র হইতে বাণকে রক্ষা করিবে। বাণ আমার 
সর্ব্বাপেক্ষা এমন কি কার্তিক-গণেশ অপেক্ষা প্রিয় । 
দুর্গে! বাণের মস্তকে পদকমলম্ধুলি ও হস্ত প্রদান 
কর। ১৬--২৫। দুর্গতিনাশিনী দুর্গ! শিবের বাক্য 
শ্রবণে হাম্ত করিয়। কালোপযুক্ত যথার্থ মধুর বাক্য- 
বলিতে লাগিলেন; বাণ! জামাতা. অনিরুদ্ধকে 
রত্রভুষণে ভূষিত করিয়া! তাহাকে অগ্রে করিয়া মুক্তা" 
মাণিক্য, হীরক এবং মণিরত্ার্দি যাহা কিছু আছে, 


্াববরভপুরাণ | 


মাত! ভ্রীকফের করে অর্পণ কর। নির্ষিদ্বে রাজ্য 
করিবে। আত্মার সহিত আবার যুদ্ধ কি? প্রাণ 
যাহার সহিত একেবারে যায় ; ইন্জিয়গণ সহ জীবাত্বা 
অবস্থান করেন না; শক্তিরূপা আমি থা'কতে পারি 
না, ব্ৰহ্মজ্্থরূপ মন এবং খ্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ শিব চলিয়! 
যান; সুতরাং শিবরূপ জ্ঞান বিন! দেহ সদ্য পতিত 


ও শরবাত্মক হয় ; মেই পরমাস্মার সহিত আবার যুদ্ধ 


কি? হে শিব! নুদর্শনচক্রের তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
কে অবস্থান করিতে পারিবে? আত্ম! বা আকাশ 
বাণবিদ্ধ হয় না; তবে আত্মার সহিত যুদ্ধ হইবে 
কিরূপে? ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহব্শতঃ শ্রীরধারী 
পরিপূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সত্য এবং সকলের 
পরমাতআ। গণেশ এবং কার্তিকের আমার প্রিয় 
বটে, কিন্তু আপনি তাহাদিগের অপেক্ষা প্রিয়। 
বাণ কিন্করগণের মধ্যে প্রিয়তম; কিন্তু কৃষ্ণ অপেক্ষা 
পরম প্রিয় আর কেহ নাই । আমি 'বৈকুে মহালক্ষমী, 
গণোলোকে স্বয়ং ঢাথিকা, আমিই শিবলোকে শিবা 
এবং ব্রক্গলোকে সরন্বতী। আমিই পুর্বকালে দৈত্য- 
কুল বিনাশ করিয়! দক্ষনন্দিনী সতীরূপে আবর্ভূতা 
হই। আবার সেই আমিই তোমার নিন্দা্রবণে 
সতীদেহ ত্যাগ করিয়! পর্ব তনন্দিনীরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি। রক্তবী্যুদ্ধে আমিই যে অপর মূর্তি 
ধারণ করি তাহাই কালী ; আমিই বেদমাত! সাবিত্রী, 
জনকনন্বিনী সীত! এবং ভারতবর্ষে দ্বারকানগরবামিনী 
ভীগ্মকছুহিতা কুক্ষিমী। আমিই আবার এখন দৈব- 
লন্ধ ভ্রীদামশাপে পবিত্র বৃন্দাবনকাননে বৃষভানুতনয়া 
কৃষ্ণ-ধৰ্ম্মপত্রী রাধা। আপনি ভগবান্‌ সনাতন সর্বজ্ঞ 
শিব; আপনাকে আর আমি কি বলিব? এখন 
সময়োচিত যাহা হয়, তাহা করুন! ২৬--৩৮। 

শ্রীকৃষ্জমখণ্ডে অষ্টাদশ।ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


উনবিৎশত্যধিকশততম অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন; পার্ধতীর কথ! শুনির| 
কার্তিকেয়, গণেশ, কালী এবং স্বয়ং শিব তাহার 
প্রশংসা করিলেন জ্গজ্জনী পরাৎপর! জ্যোতির্ময়ী 
প্রম। মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরীকে ভগবান্‌ শিব বলিলেন; 
দেবেশি! তুমি যাহ! বলিলে তাহা যথার্থ হিতকর 
এবং বেদসম্মত। প্রমাত্মার সহিত যুদ্ধ করা নিতান্ত 
অযুক্ত এবং উপহামাস্পাদ। বাণ নিজ কন্যা! উষাকে 
বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রদান করুক? তাহা 


তিৎ - | হু | রণ ৫ 
ৎসমন্ত এবং বরুণ,” উনাকে, পরই, কাধু- সু কীনা এবং মা 


০০০৮০০৫৯০০৮ 
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হইবে। বদি ঝাণ কন্যাদান ন| করে, তাহ! হইলে 
সেই হিরণ্যকশিপুবংশোস্তব নিণ্চিয়ই ভয়ে যুদ্ধ হইতে 
পলায়ন করিয়া অযশস্কর হইবে। তথাপি যদি যুদ্ধে 
যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই সম্রশাপ্ত.-বিশারদ বাণ 
কবচাবৃত হইয়া প্রথমে যুদ্ধে গমন. করুক, পশ্চাৎ 
টি টস বা ৷ তখন কন্যাদান করিতে 
লেন; বাণ কিন্তু তাহা স্বীকার 
করিল না। দুর্গা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, মে 
কিন্তু বুঝিল না। ইত্যবসরে সগ্তলক্ষ দৈত্যপুজ্বে 
পরিধ্ত মহাস্ত্রবেস্ত পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ংবাগ্রগণ্য মহাব্ল 
বলি,_প্রতাপান্নিত সাতজন দৈত্যকর্তৃ পরিচালিত- 
শ্বেতচামরসমীরণ সেবন করত উৎকৃষ্ট রতুনি্মিত 
রধারোহণে মেই মনোরম সভামধ্যে আদিয়। উপস্থিত 
হইলেন। অনন্তর তিনি সত্ব রথ হইতে অবতরণ. 
পূর্বক গণেশ শিব দুর্গ! ও কাত্তিকেয়কে প্রণাম করিয়! 
সভামগ্ডপে অবস্থিত হইলেন। ১--১০। তাঁহাকে 
সমীপস্থ দেখিয়! শিব ব্যতীত সকলেই উঠিয়া দীড়াই- 
লেন। সর্ববসম্পতপ্রদাতা ভগবান্‌ মহাদেব, প্রিয়- 
সন্তাষণপূর্ববক মনোহর মঙ্গলময় কথা তাহাকে বলি- 
লেন, বৈষ্বমমাগমই পরম লাভ; বৈষ্ণবের স্পর্শ- 
মাত্রেই তীর্থ মকলও পবিত্র হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণ সকল 
আশ্রমবামীদিগেরই পূল্জনীয় ; আবার “বৈষ্ণব-ব্রাহ্ধণ 
তদপেক্ষা অধিক পুজ্য। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
পবিত্র দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বায়ু হুই- 
তেও পবিত্র অগ্নি হইতেও পবিত্র এবং সমস্ত তীর্থ 
হইতেও পবিত্র । দেবতারাও তাহাকে ভয় করেন। 
অনলনিক্ষিপ্ত শুষ্ক তণরাশির ন্যায় তদীয় দেহসন্বন্ধ 
পাপ মকল দগ্ধ হইয়া! যায়। বলি বলিলেন ;_হে 
জগন্নাথ! আমি স্তবের অযোগ্য একজন আপনার 
ভৃত্যমাত্র; হে ঈশ্বর! আমাকে স্তব করিতেছেন 
কেন? নাথ! আপনিই আমাকে অত্যন্ত দুর্লভ 
পরমৈশ্্য প্রদান করিয়াছিলেন। এখন আমাকে 
'দৈবব্শতঃ সর্বনিয়ভূতলে স্থাপন করাইয়াছেন। হে 
সুরেশ্বর! আপনি বামনরূপে এই দামের নিকটে 
ব্য লইয়া ইন্দকে প্রদান করিয়াছেন। আপনি 
সর্বব্যাপী সর্ব্বস্বরূপ । আমার প্রাণাধিক পুত্র বাণকে 
এখন আপনি হিতকথ| বুঝান; কেন না আত্মার 
সহিত যুদ্ধ বেরবিরুদ্ধ। বলি এই বথা বলিয়া 
শিবকে প্রণাম ও পুত্রকে আশীর্বাদ প্রদান করিবার 
পর যথায় মনুষ্যাকার ভগবান্‌ পরমাত্মা অবস্থিত 
ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। কোচিহর্ঘ্প্রভাশালী 
চক্ৰপাণি শ্রীকৃকে অবলোকন করিবামাত্র বলি 


ভক্তিমহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম 
করিলেন | ১১-২০ । অনস্তর তিনি পুলকিত- 
কলেবর সাশ্রনেত্র ও ভক্তিব্হ্বিল হইয়া! শুক্র- 


প্রদত্ত একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়কমলমধ্যে 


নিরন্তর ধ্যেয় হুমনোহর 'পরমেশ্বরকে সামবেদোক্ত 
স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন; প্রত হে! 
পূৰ্ব্বে আপনি মাত! অর্দিতিদেবীর প্রার্থনা ও ব্রত- 
গালদপ্রযুক্ত বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে বঞ্চিত 
করিয়াছেন। আপনি এই ভক্তদাম অপেক্ষা অধিক 
ভক্ত পুণ্যবান্‌ ভ্রাতা ইন্জ্রকে অনুরাগসহকারে 
আমার সম্পত্ভিরূপ মহালক্ষী প্রদান করিয়াছেন। 
এই বাণ আমার পুত্র ; শিবের কিছ্কর। সেই ভক্ত- 
ব্স্লই সমীপে থাকিয়া ইহাকে রক্ষা! করিতেছেন। 
মাত] যেমন পুত্রকে প্রতিপালন করে, পার্বতী তদ্ধপ 
ইহাকে পালন করিতেছেন। সম্প্রতি আপনার 
পৌন্র, ইহার যুবতী সতী কন্তাকে ব্লপুর্্ঘক গ্রহণ 
করিয়াছেন, আবার ইহাকে বধ করিতেও উদ্যত 
হইয়াছিলেন, কার্তিক নিবারণ করিয়াছেন। দেই 
অপরাধী পৌত্রকে দমন করিতে না পারিয়া আমার 
পুত্রকেই কিনা আপনি বধ করিতে আমিয়াছেন! 
পরমা সর্কত্রই সমভাবাপন্ন; বেদে ইহাই শুনিতে 
পাই। হে জগন্নাথ! তবে এরূপ ব্যতিক্রম করিতে- 
ছেন কেন? আপনি যাহাকে বধ করিবেন, জগতে 
কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? এক আপনার 
হুদর্শনই কোটি হুর্ধোর স্থায় ভাস্বর। কৌন দেব্তারই' 
অস্ত্রে তাহা নিবারিত হয় না। যেমন সুদর্শন চক্র 
সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ; তেমনই আপনিও দেবগণের 
পরমেশ্বর। আপনি যেমন ব্ধাতারও ব্ধাতা, 
আপনার অন্ত্রও আবার তহুপযুক্ত। ২১--৩০। 
বিষ্ণু ও শিব, সত্বগুণাবলম্বী; স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পিতামহ 
ব্ৰহ্মা রজোগুণবলম্বী, আর বিশ্বসংহারকারী ভগবান্‌ 
কালাগ্রিরুদ্র তমোগুণাবলম্বী; তিনি সকল ক্রগণের 
মধ্যে প্রধান, তিনিই শিবের অংশ। অন্য স্ধল 
রুদ্রই অংশাংশমাত্র। আপনি নির্ণ, তাঁহাদিগের 
এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা! আপনি, সকলেরই পরামাস্ব!। 
বিষু- প্রাণ, স্বয়ং ব্রচ্মা_মন, স্বয়ং শিব-_জ্ঞান, 
সর্বশভতিপ্রধান ঈশ্বরী প্রকৃতিই-__বুদ্ধি। সর্ববদেহ- 
স্থিত জীব-__পরমাত্বস্বরগী আপনার প্রতিবিষ্ব। কম্মী 
জীব, স্বকৃত কর্মের ফলভোগী, আপনি সাক্ষী মাত্র। 
রাজ! গমন করিলে, অনুচরগণ যেমন তাহার অনুগমন 
করে, তদ্রপ আপনি দেহ ছাড়িয়া গমন করিলে 
পর্ববোক্ত বলেই আপনার অনুগমন করেন। আপনার 
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নির্গমে কেহ সদ্য পতিত হয়; এবং অশ্পৃষ্য শবরূপে 
পরিণত হয়। অনেক পণ্ডিত আপনার মায়ায় বঞ্চিত 
হুইয়! বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন ন!। যে সকল সাধু 
আপনাকে ভজন! করেন, তহারই এই মায়া পার 
হইতে পারেন। ত্রিগুণ! প্রকৃতি পরমাবৈষবী ঈশানী, 
নারায়নী, দুর্গ, আপনার মায়ারপা ; তীহাকে অতি- 
'ক্রম করা অতি ছুঃমাধ্য। প্রতিত্রঙ্গাণ্ডেই ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু মহেশ্বর, আপনার অংশ ৷ সকল বিশ্বের আশ্রয় 
যে মহাবিরাট্‌ যোগনিদ্রাবলম্বনে ব্রন্গাগুগোলমধ্যে- 
জলশায়ী; সেই ভগ্গবানৃই বাহু-পদবাচ্য । আপনি 
তীহারও পরম দেবত!; তাই পুরাবেত্তাগণ আপ- 
নাকে বাসুদেব বলেন। ৩১--৪০। আপনি কলায় 
অর্থাৎ অংশাংশে সুর্ধ্য, অংশাংশে চন্দ্র, অংশাংশে 
অগ্নি এবং অংশাংশে স্বয়ং পবন। আপনি 
অংশাংশে বরুণ, কুবের, যম,.ইন্দ্র, ধর্ম । আপনিই 

খশাংশে অনন্ত, ঈশান, নির্থতি, মুনিগণ, মনুগণ 
এবং ফলদায়ক নবগ্রহ। আপনিই কলাকলাংশে স্থাবর 
জঙ্গমাতুক সমুদয় জীব আপনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরম 
ব্ৰহ্ম; যোগিগণ সতত আপনাকে ধ্যান করেন। 
আপনার ভক্তগণ, আদরপূর্ববক সেই জ্যোতির মধ্যে 
আপনার এই নবজলধর-্যামল, পীত-কৌষেয়-বস্ু 
পরিধান, ম্মিতপ্রনন্নব্বন, ভক্তবৎসল দ্বিভুজ বংশীধর 
রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত ভক্তেশ্বর কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করেন; 
আপনার সর্ধাঙ্গ চন্দন্চর্চিত, চূড়ায় মযুরপুচ্ছ, 
নলদেশে মালতীমাল্য, হস্তে অমূল্য রত্বনিশ্মিত বলয়, 
বাহুতে কেমুর, কর্ণবিলম্বী মণিকুগডলযুগল গণ্ডস্থলে 
আসিয়া পড়িয়াছে ; আপনার অঙ্গুলীতে উৎকৃষ্ট বত্বময় 
অন্ুরীয়, চরণে মুখর মধ্তীর, লাবণ্য কোটিকন্দর্পের 
সদৃশ, নয়নযুগল শারদকম্লনন্নিভ; কোর্টি কোটি 


গোপী সম্মিতমুখে আপনার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে ।. 


বয়ন্ত পারিষদ গোপগণ আপনাকে শ্বেতচামর ব্জন 
করিতেছে । বেশ গোপবালকের গ্ভার। আপনি 
ধানের অসাধ্য, দুরারাধ্য, ব্রক্ষা, মহেশ্বর এবং 
অনন্তের বন্দিত। সিদ্ধেন্্র, মুনীন্র, যোগীন্্রগণ 
প্রত হইয়া আপনাকে স্তৰ করিয়া থাকেন। আপনি 
বেদের অনির্ববচনীয়, স্বেচ্ছাময় পরম প্রভু। আপনার 
রূপ স্থুল হইতে স্থূলতম হুক্ম হইতে ৃক্ষমতম। 
আপনি মত্যস্বরপ । আপনার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি 
নাই, সকল অপেক্ষা আপনি শ্রেষ্ঠ ; আপনি প্রকৃতির 
পর; আপনি পরমেশ্বর, আপনি কোন বস্তুতে লিপ্ত 
নহেন, আপনি চেষ্টারহিত, আপনি অনস্ত কালস্থায়ী 


পবিত্র হইয়া ব্রহ্মা এবং লক্ষমীসেবিত ভবদীয় চরপ- 
কমলে, স্নিগ্ধ দূর্ববাঅক্ষতজল প্রদান করিতে চেষ্টা 
করে। যখন, চারিবেদ, সরস্বতী, অনস্ত, ব্রহ্মা, 
মহাদেব, গণেশ, হুর, ইন্দ্র, এবং চন্দ ; ইহার! কেহ 
আপনার .স্তব করিতে সক্ষম নহে, তখন হীনবুদধি 
ব্যক্তিরা কিরূপে তোমার স্তব করিবে ? ৪১--৫৬। 
আপনি সত্ত্ব, রজ, তম, গুত্রয়ের অতীত ; আপনাকে 
তর্ক করিয়া! কেহই স্থির করিতে পারে ন!। আপনি 
নির্তরণ, আপনি সকল হইতে শ্রেষ্ট, আপনার কি স্তব 
করিব? আমি পণ্ডিত নহি, দেবতা নহি, সমান্ত 
অনুর; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তখন পূর্ণবরহ্ম, 
ভক্তবৎসল, জগতের ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, বলির স্তব 
শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন; 
হে বৎস! তোমার-ভয় নাই, গৃহে গমন কর ; আমি 
তোমার সুতল রক্ষা করিতেছি, আমার বরে ও 
অনুগ্রহে তোমার পুত্র, অজর-অমর হইবে। আমি 
সেই মূর্খ অহঙ্ধারীর দর্প নষ্ট করিব; পরম্ভক্ত, 
তপস্বী প্রহনাদকে বর প্রদান করিয়াছি,_আমি 
তোমার বংশাবলীকে বধ করিব না) প্রসন্নচিত্তে 
তোমার পুত্রকে, পরম মৃত্যুপগ্রয় জ্ঞান প্রদান করিব। 
তুমি যে আমার বাস্থিত, সামবেদোক্ত, স্তব করিলে 
তাহ! ব্ৰহ্ম! পুর্ব্বকালে সনৎকুমারকে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। দয়ালু শঙ্কর, হৃধ্যগ্রহণসময়ে, মিদ্ধাশ্রমে 
প্রশস্ত পুণ্যতীর্থে স্বর্গগঙ্গাতীরে, পরমভক্ত শিষ্য 
গৌতম্‌কে ও স্তব দান করিয়াছিলেন । আমি 
বিরজানদীর তীরে ব্রহ্মা ও শিবকে ইহা প্রদান 
করিয়াছিলাম। পূর্বে ধীমান্‌ সনংকুমার, ভৃগুকে ও 
স্তব প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই স্তব বাণ- 
রাজাকে প্রদান করিব; বাণরাজ! স্তবদারা আমাকে 
স্তব করিবেন। যে ব্যক্তি স্নান করত: বস্ত্র, অলঙ্কার, 


চন্দন্ঘারা ব্রতশীল গুরুকে পুজা করিয়া গুরুমুখ . 


হইতে এই স্তব শ্রবণপুর্র্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করে 
দে কোটি কোটি জন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫৭৬৭1 এই স্তব পাঠ 
করিলে বিপদ নষ্ট হয়, ইহার পাঠ, সমস্ত সম্পদের 
কারণ। ইহাতে দুঃখ, শোক'নষ্ট হয় ; দুপ্তর সংষার 
সাগর পার হওয়া! যায় ; আর গর্ভবাসের যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয়না; জর! এবং মৃত্যু, কিছুই থাকে না; 
বন্ধন ও রোগ হইতে মুক্ত হওয়া! যায় ইহাই ভক্তের 
ভুষ্ণ। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সমস্ত 
ভীর্ঘন্নানের, সমস্ত যন্তের, সমস্ত ব্রতের, সমুদয় তপ- 
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৩ 
মিলা রা হা নর করিলে, মনুয্যের এই চারিজন প্রধান সেনাপতি, বর্ম্ধারণপূর্ববক গমন 
তিনি সমস্ত সিদ্ধি লাভ এই স্তবে সিদ্ধ হন, | করিতে লাগিল। উন্মন্ততৈরব, সংহার্ভৈরব, অমি- 
তার তুল্য হইয়া! পরদোকে জি ইহলোকে দেব- | তাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, মহা ভৈরব, কালতৈরব, প্রচণ্ড 
জনংগতি এৰ রা র্‌ পদ লাভ করেন । | ভৈরব, এবং ক্রোধভৈরব, ইহার! সকলে নিগ্জ নি 
স্থান করিলেন। বলির বালয়া সেই স্থানেই অব- | শক্তির সহিত গমন করিলেন। ভগবান্‌, কালাগ্ি 
এরর [| প্রফুল্লচিত্তে ঈশ্বরকে | রুদ্র অন্তান্ত কুদ্রগণের সহিত বর্দধারণ করিয়া! 
ণাম করিয়। আপনার গৃহে গমন করিলেন ।৬৮-৭৩| | গমন করিলেন। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ড, চণ্ডিকা, 
শী₹ফজন্মধণ্ডে উনবিংশত্যবিকশততম চওনারিকা, চণ্ডেহরী, চামুগা, চণ্ডী; চণ্ডপালিকা 


অধ্যায় সমাপ্ত । এই আটজন নায়িকা খর্পর ধারণ করিয়া গমন 
23 করিলেন। শোণিতপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
কোট্টরী মী এবং ধারণ 

জবা কাটট্টরী, প্রকুল্পব্দনে খড়া খৰ্পর 


করত রৃত্বময় যানেণ্মারোহণ করিয়া! যাত্র। করিলেন। 
ইন্দ্রানী, শাস্তপ্রকৃতি বৈষ্ণবী, ব্ৰহ্মবাদ্িনী ব্হ্মাণী, 
কৌমারী, বিকটাকৃতি নারদিংহী, .বারাহী, মহামায়! 
মাহেশ্বরী এবং তীমরূপা ভৈরর্বী, এই আটজন 
শক্তি, সকলেই সহর্ধে রথারোহপপূর্ববক গমন করিলেন। 
যাহার শরীর রক্তবর্ণ, জিহ্বা লোল ও ভয়ানক ; যিনি 
শূল, শক্তি, গদা, হস্তে ধারণ করিয়াছেন; যিনি খড় 
এবং খর্পর ধারণ করিতেছেন ; মেই ত্রিনয়ন! ভদ্রকালী 
উৎকৃষ্ট রত্বময় যানে আরোহণপুর্্বক গমন করিলেন । 
মহেশ্বর, শূলহস্তে এবং বৃষঝাহনে ; কার্তিকের শব্পহস্তে 
শরাসন ধারণ করত গমন করিলেন। গণেশ এবং 
পার্বতী ব্যতিরেকে সকলেই গমন করিলেন। চক্র- 
পাণি, মহাদেব ও ভদ্রকালীকে এই সকল সেনা পরি- 
বেষ্টিত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। 
তখন বৈদ্যরাজ বাণ, পার্বতীশ্বরকে প্রণাম ও শঙ্ঘধ্বনি 
করত মৃগ্তণ শরাসনে দিব্যান্্র যোজন! করিয়া ধারণ 
করিলেন। সাত্যকি বাণকে সমরে উদ্‌যোগী দেখিয়া 
যদিও সকলে তীহাকে নিষেধ করিতে লাগিল ; তথাপি 
সহে মজ্জিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১--২৫। 
হে নারদ! মহারাজ বাণ, গ্রীষ্মসময়ের মধ্যাহ হুর্ধের 
ন্যায় উজ্বল প্রভাশালী, সুতীক্ষ, অব্যর্থ, যন নামে 
নিব্যাস্্র নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি সম্মুখে সেই 
দিব্যাস্ত দর্শন করিয়! মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিলে, 
সেই ভয়ানক অস্ত্র তাঁহার কেশ দ্ধ করিয়া আকাশ- 
মধ্যে গ্রমন করিল। তখন বাণ আগেয় অন্তর ক্ষেপ 
করিলেন, সাত্যকি দেই উজ্জ্বল তালপ্রমাণ আগেয় 
অন্্রকে বারুণান্দ্বার! নির্বাণ করিলেন। উগ্রমূত্ত বাণ 
ভয়ানক উজ্জ্বল বরুণাস্ক্ষেপ করিলে সাত্যকি, তাহাকে 
অবলীলাক্রমে পার্জন্যাক্দথার। ছেদন করিলেন। তখন 


নারায়ণ কহিলেন ;_অনস্তর ভগবান, কৃষ্ণ উদ্ধব 
এবং বলদেবের সহিত মঙ্গলজনক মন্ত্রণ। করিয়া, যে 
স্থানে শিব গণপতি, দুর্গত্নাশিনী দুর্গা, কার্তিকের, 
ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা এবং কৌট্ররী অবস্থান করিতে- 
ছিলেন, দেই স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। দৃত 
আগমন করত গণেশ, শিব, শিবা, এবং পৃজ্যর্দিগকে 
প্রণাম করিয়া মনুষ্য হইয়াও যথোচিত বাক্য বলিতে 
কুষ্ঠিত হইল ন|। দূত কহিল, হে মহেশ্বর ! শ্রীকৃষ্ণ 
যুদ্ধের নিমিত্ত ঝাণরাজাকে আহ্বান করিতেছেন ; অত. 
এব দৈত্যরাজ, অনিরুদ্ধ এবং উষাকে সঙ্গে লইয়া 
তাহার শরণাগত হুউক। যে ব্যক্তি যুদ্ধে আহত 
হইয়া ভয়ে কাতরতাপুর্ববক রণস্থলে গমন না করে, 
সে ব্যক্তি উর্ঘ সপ্তপুরুষের সহিত নরকে গমন 
করে। দেবী পার্ব্বতী স্বয়ং সভামধ্যে দূতের বাক্য 
শ্রবণ ধরিয়া, মহাদেবের নিকটে যথোচিত বাক্য 
কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ বাণ! উত্তম কন্তা 
গ্রহণ পূর্বক আ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করত তাঁহাকে 
কন্যা এবং আপনার যথানর্বন্থ যৌতুক প্রদান করিয়া 
" তাঁহার শরণাপন্ন হও। সেই কৃষ্ণ সকলের ঈখর, 
সমস্ত বস্তুর কারণ, সকল সম্পদের প্রদ্বানকর্ত্তী, 
সকলের প্রধান এবং তিনি রক্ষাকর্তা, কৃপাবান্‌ 
ও ভক্তুবংনল। দেবতাগণ পার্কাতীর বাক্য অ্রবণ 
করিয়া, সভামধ্যে তুমিই ধন, এইরূপে তাঁহাকে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন অনুররাজ বাণ 
সুক্রোধে বন্ধ ধারণ ও হস্তে ধ্মু গ্রহণপুর্ধবক শঙ্করকে 
প্রণাম করিয়া গমন করিলেন! তকালে সকলেই 
তাহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন) তাহাতে তাহার 
শরীর কাগিতে লাগিল; লোচনছয় রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল। আহার অঙ্গে সঙ্গে মহাবলপরাক্রান্ বর্ম, | বৈদ্যরাজ বাণ নারায়ণান্ত্র নিক্ষেপ কয়িলেন, সাত্যকি 
ধারী তিন কোটা দৈত্য, কুম্তাণ্ড, কুপকৰ্ণ, নিকুত্ত, কুম্ভ, অর্জনের শিক্ষাবলে সমরাহ্ষণে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত 
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হইলেন; তখন শশ্ত্রবিদগ্রগণ্য বাণ, মাহেশবরান্ত 
নিক্ষেপ করিলে, সাত্যকি বৈষ্ণবাস্তদারা অবলীলাক্রমে 
তাহা ছেদন করিলেন। বাণরাজ সমরাগণে বরহ্গান্ত্রক্ষেপ 
করিলেন, সাত্যকি ক্ষণকাল্মধ্যে ব্ৰহ্মাস্তুদ্বার। তাহ! 
নির্বাণ করিলেন! বাণবিপারদ বাণ, নাগাল্ত নিক্ষেপ 
করিলে সাত্যকি ক্ষণকালম্য ারুড়ানতদ্বারা তাহ! 
সংহার করিলেন। তখন, বাণদৈত্য, সদারণ অব্যর্থ 
মহাদেবের শুল গ্রহণ করিলেন; সাত্যকি দুর্গার স্তব 
করিলে অমনি তাহ! গ্লদেশে মালার ন্যায় হইল। 
তৃধন বাণ ধনুকে পাশুপত বাণ যোজন! করিলেন; 
সাত্যকি ভূতন্তণান্্ প্রয়োগ করত বাণহস্ত বাণকে 
মোহযুক্ত করিলেন। মহাবল কার্তিকের বাণকে 
মুগ্ধ দেখিয়া অর্দ্চন্ত্রবাণ ক্ষেণ করিলে, কামদেব 
অবলীলাক্রমে তাহ! ছেদ করিলেন। কাৰ্তিক শত শত 
ুর্ধের প্রভীশালিনী গদ! নিক্ষেপ করিলেন, পরে 
কামদেব, বৈষ্ণবাস্তরদ্থার! ও গদাকে সাতথণ্ড করিলেন। 
২৬-৩৭ ৷ স্বন্দ প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় সমু 

শক্তি ক্ষেণ করিলে, কামদেব নারায়ণীক্সহ্বারা এ 
শক্তিকে নির্বাণ করিলেন; তখন কার্তিকের সমরা- 
ন্মণে ব্রহ্মান্প নিক্ষেপ করিলেন; অমনি কামদেব ত্রন্গান্ 
যোজন! .কর্ত কার্তিকের প্রক্গিপ্ত ত্রদ্ানত নিৰ্ব্বাণ 
করিলেন। স্বন্দ সবেগে নারায়ণাস্ত ত্যাগ করিলে 
প্রায় কৃষ্ণের শিক্ষায় দণ্ডের স্যায় ভূমিতে পতিত 
হইলেন। তৎক্ষণাৎ কার্তিক মকোপে এবং সহর্ষে 
দিব্য পাশুপতান্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, 
মদন নিদ্রা প্রয়োগপুর্বক তাহাকে নিন্রিত করিলেন। 
তখন ভদ্রকালী কার্তিককে নিদ্রিত ও বাণকে স্তম্ভিত 
দ্রেখিয়৷ সকোপে রথের সহিত কামকে গ্রাম করিলেন, 
এবং বাণ ও স্বন্দকে ক্রোড়ে করিয়। যে স্থানে জগন্মাত! 
সতী পাৰ্ব্বতী অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে 
রণস্থল হইতে গমন করিলেন। ভদ্রকালী তথায় 
উপস্থিত হইয়৷ কার্তিকের চৈতন্ত সম্পাদন ও বাণকে 
সুস্থ করিলে কামদেব রথের সহিত তাহার নাগিকা- 
বন্ধ দিয়া বহির্গত হইয়া তখনি রণস্থলে গমন করি" 
লেন। তৎকালে যাদবগণ'রথের সহিত কামদেবকে 
অবলোকন ‘করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এদিকে 
শৈবেরা শুফকঠে অতিশয় ভীত হইলেন। অনন্তর বাণ 
এবং ভগ্বান্‌ কার্তিকেয়, রথারোহণপুর্ব্বক সক্রোধে 
যুদ্ধনিমিত্ত পুন্রর্বার আগমন করিলেন। বাণ রণস্থলে 
আগমন করিয়। পীঁচবাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল 
বলদেব অর্দচন্দবাণদারা তাহা ছেদন করিলেন। 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ ৷ 


বুথ ভগ করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মুষলাধাতে 
তাহার সারথি ও অশ্বের প্রাণ নাশ করিলেন। 
৩৮-:৪৮। তখন ভগবান কালাগ্রিনামক রুদ্র 
মহাবল লাঙ্গলধারী বলদেবকে মহারাজ বাণের ছেদনে 
উদ্যত দেখিয়া অবলীলাক্রেমে তাহাকে নিবারণ 
করিলেন। লাঙ্গলধারী বলদেব ক্রোধে কালি 
রুদ্রের রথ ভগ্ন করত বণস্থলে মুষলাথাতে তাঁহার 
অশ্ব ও সারধির প্রাণনাশ করিলেন। তখন কালাগ্নি- 
রুদ্র ক্রোধে ভয়ানক জরকে তীঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। শ্রীহরি ব্যতীত সমস্ত যাদবের! সেই 
জ্বরে আক্রান্ত হইল। গগবান্‌ কৃষ্ণ সেই আন্ত 
দর্শন করত বৈষ্ণবজ্র সুজন করিয়৷ মহাদেবের 
নিমিত্ত রণস্থলমধ্যে সেই জরকে নিক্ষেপ করিলেন। 
ুহূর্তকাল শিবজর ও বৈষ্চবজর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ 
হইল। বৈষব্র শিবছরকে আক্রমণ করিলে সেই 
শিবজ্র রণস্থলে পতিত হইল । পরে চেষ্টারহিত 
হইয়! পুনর্ববার মাধবকে স্তব করিতে লাগিল ;_হে 
জগন্নাথ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি 
কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই শরীর ধারণ 
কর। তুমি পরমাত্মারপে সকলের দেহরূপ পুরীতে 
শয়ন করিতেছ। তুমি পূর্ণব্র্গ। তোমার সকল 
বস্তুতে সমানভাব। ‘তখন শ্রীহরি, শিবজ্জরের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া আপনার জরকে নিবারণ করিলে মহে- 
শ্বজবর ভীত হইয়া রণস্থল হইতে গমন করিল। 
তখন বাণরাজা পুনর্ববার আগমন করিয়! প্রলয়কালের 
অগ্গি-শিখার ন্যায় সহস্র বাণ মন্ত্রপুত করিয়! নিক্ষেপ 
করিলেন। ফাল্তন অর্জুন অবলীলাক্রমে শরজাল বর্ষণ 
করিয়া তাহা নির্বাণ করিলে, মহারাজ বাণ, সুতীক্ষ্ণ 
হুরধ্যসদৃশ সমুজ্বল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহা" 
বল সব্যসাচী অর্জন, অবলীলাক্রমে সেই শক্তি ছেদ 
করিলে বাণদৈত্য শতহষ্যের স্তায় প্রভাসম্পন্ন পা 
পতাস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন চক্রপাণি কৃষ্ণ, অব্যথ, 
অতি ভয়ানক জগংমংসার*নাশের কারণ সই পাশ 
গত অন্তর অবলোকন করিয়া ভীষণ চক্র নিক্ষেপ 
করিলেন। ৪৯-_৬০। সেই চক্র, পাশুপত অন্ত্রের 
সহিত বাণরাজের সমুজ্ঞল সহস্র হস্ত ছেদন করিলে, 
সেই সকল হস্ত পর্ববতমমূহের ন্যায় রথমধ্যে পতিত 
হইতে লাগিল। যে অমোঘ, জগতে প্রলয়কালের 
অগ্নি-শিখার স্তায় ভয়ানক পাণগুপত অন্ত্র বাণরাজের 
হস্তে ছিল, তাছ পুনর্ববার পশুপতির হস্তে গমন 
করিল। দৈত্যরাজ বাণের হসত্তছেদনে অতিরিক্ত 


তাহার পরে লাহ্লধারী কষা, 0007ত ইয়ে ০ ডুহাদবার। অতি বৃহৎ এক রণ 


জীকৃষ্ণ-অন্মধণ্ড | ৯৯১ 


হইল ৷ বাণরাজও সেই বেদনায় অচেতন ও স্পন্দন- 
রহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ভগবান্‌ জগ্দ্‌- 
গুরু মহাদেব, সেই স্থানে আগমন করত স্বীয় বক্ষ 
স্থলে বাণরাাকে স্থাপন করিয়া মোহবশে রোদন 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেবের চক্ষের জলে 
বৃহৎ সরোবর হইল। করুণাসাগর প্রভু মহেশ্বর, 
বাণকে সচেতন করিয়| যে স্থানে দেব জনার্দন, অব- 
স্থান করিতেছেন, সেই স্থানে বাঁণকে গ্রহণ -করিয়৷ 
গমন করিলেন। চন্রশেখর মহেশ্বর, বাণকে ব্রহ্ম 
এবং লক্ষ্মীকর্তৃক সেবিত শ্রীকুষের পাদপদ্মে অর্পণ 
করিয়া ভক্তের ঈশ্বর জগংপতি কুষ্ণকে বলিরাজা। যে 
স্তুবদ্বার! স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তবদ্ধার! স্তব করি- 
লেন। তখন, হরি, ধীমান্‌ বাণকে মৃতুগ্য়জ্ঞান 
প্রদান করিয়া তাহার গাত্রে করপণ্ প্রদান করত 
তাহাকে অজর-অমর করিলেন। দৈত্যরাজ বাণ, 
ভক্তিপুর্বক বলিকৃত স্তোত্রারা স্তব করিয়া, বর 
এবং রত্বালন্কারভুষিত কন্যা আনয়নপূর্ববক দেবমভা- 
মধ্যে ভক্তির সহিত হরিকে প্রদ্ধান করিলেন। বাণ 
রাজা, শন্বরের আঙ্ঞানুসারে ভক্তিভরে আপনার স্বন্ধ- 
দেশ নত করিয়া! সেই জগতপ্রভু হরিকে পাঁচ লক্ষ 
হস্তী, তাহার চতুর্তুন অধ, রত্থালস্কারভূষিতা 
স্হত্র দামী, সকল বন্ধ দান করিতে সক্ষম .বংসযুক্ত 
সহত্র কামধেনু, শতলক্ষ মাণিক্য, মুক্তা, এবং রর, 
মনোহর শতলক্ষ মণীন্্, হীরক, সহজ সহত্র বণ 
নির্মিত জলপাত্র এবং ভোজনপাত্র প্রদান করিলেন। 


৬১__৭২। হে নারদ! বাণ্রাছা উত্তম হুক্ষ্মবন্তু, 
স্তর, তান্নুলপুর্ণ পাত্র, ম পরিপূর্ণ পাত্র, | রোগী কংস, আমার পুত ন্রক, দুর্বল নরকানুর ও 
শি ০82২১ রনামে অহ্রকে হঠাৎ সঙ্ধেতপূর্বাক ছল করিয়া 


নি সহজ সহশ্র পাত্র এবং কন্ঠ! শ্রীহরির | মু ল 
করিয়া উচ্ৈঃম্বরে রোদন করত | নাশ বরিয়ছে। সেই কমি কৃষ্ণ, কখন ধৰ্ম্মযুত্ধ রং 
ভাঞ্জপুরর্বক হরির নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা করিবেন! নাই সে বাল্যাবধি অধা রঃ না ্ 
তখন জীৰ্ণ, বাণকে বেদবিধি অনুসারে বর দানপুর্বাৰ দুষ্ট প্রতারক কৃষ্ণ, রা ও কুজ টি 5 
মঙ্গলজনক আশীর্বাদ করিয়া শঙ্ষরের অনুমতিক্ৰমে | অতএব মে স্ত্রীহত্যাকার!, ৰ সে হে 
্বারকা পুরীতে গমন করিলেন। ত্রীহরি স্বয়ং গমন | মংস্বভাবান্িত রজককে ফি টা ধা 
'করিয়া মহাত্মা! বাণের 3% রা রা যা যা র্‌ ইতি 
্ান্নী এবং দৈবকীর নিকটে অর্পণ ক্রিলেন। | ভং 
ন জীহরির যত্বে মহো্সব মন্্লকার্্য ত্রাহ্মণ" | স্বয়ং রদ, মহ স্বয়ং রি রা 
দিগকে ধন দান, ও ব্হতর ্াঙ্মভোজন হইতে | বক্ষাকত্তা এবং হু র্‌ নু টা 
লানিল। ৭৩--৭৮। মনুগ্ণ আমীর অংশ ব। অশাংশ ॥ ্ 


তি নারায়ণ, নির্ণ, এবং প্রকৃতির পর। লজ্জাবশতঃ ও 
শ্ৰীকৃ্ণদন্মথণ্ডে বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । নাশয় মিবুদধিতে ন, 
জপ 


যা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। 
আমি দৃতমুখে কৃষ্ণকে অতিশয় অহন্থত বলিয়া অবণ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


একবিৎশত্যধিক শততম অধ্যায় 


_ গ্ৰীনারায়ণ কহিলেন অনন্তর কুষণ বন্ধুবান্ধব্র 
সহিত, সুধৰ্ম্মা নামে সভাতে আমীন হইলে, মেই 
স্থানে ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল এক ব্রাহ্মণ আগমনপুর্বক 
পুরুযোত্তমকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব 
করত বিনয়পুর্ববক শান্ত এবং ভীতভাবে মিষ্ট বচনে 
কৃহিতে লাগিলেন, রাঙ্জাধিরা্গ মণ্ডুলেশর শৃগাল ও 
ঝানুদেব, আপনাকে যে যে বাক্য কহিয়াছেন, তাহ! 
কহিতেছি সাবধানে শ্রবণ করুন। শৃগাল বলিয়াছেন, 
আমি বৈকুঠসামে বাহুদেব, আনি দেবতার প্রধান, আমি 
চতুর লক্ষমীপতি, আমি জগতের পালনকর্তা! এবং 
বিধাতারও পালনকর্ত।॥ পৃথিবীর ভারাবতারণ নিমিত্ত 
ব্রহ্মা আমার নিকটে প্রার্থনা করিলে তন্নিমিত্ত আমি 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি। ক্ষ বনুদেবের পুত্র, 
সামান্ত ক্ষত্রিয়, অতিশয় অহস্কত, মায়াবী এবং 
প্রতারক ; আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া ব্যক্ত করে। ম্হা- 
ধূৰ্ত্ত কৃষ্ণ, বলবানের সহিত চুর্ববলদ্বিগকে যুদ্ধ করাইয়া! 
দুর্বল রাজাদিগকে পরাজিত এবং নষ্ট করে। সেই 
কুষ্ণ, ছূর্ধ্যোধন, জরাসদ্ধ এবং অন্যান্য দুর্বল রাজাকে 
বলশালী ভীমনেনদ্বারা ব্ধ করাইয়াছে। ডো, ভীষ্ম 
কর্ণ এবং পৃথিবীতে যে সকল অগ্থাপ্ত রাজা ছিল, 
তাহাদিগকে ব্লবান্‌ অর্জুনগ্বারা মায়া করিয়া বধ 
করাইয়াছে। এতভির দুর্বল, হুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ 
ব্ক্তিদিগকে কপটত| করিয়া প্রমিদ্ধ বলবান্দ্থার। ন্ট 
বরিয়ছে। নে কৃষ্ণ স্বয়ং পিশুপাল, দন্তবক্র চির- 


৬২ ব্রক্ষবৈবর্ডপুরাণ 


করিয়ছি। গেই কৃষ্ণের দমন করা আমার উচিত, কাল পূর্ণ হইয়াছে, শত বৎসর পূর্ণ হইলে আমার 
উদ্ধত ব্যক্তিকে দমন কর! রাজাদিগের প্রধান ধর্ম, | শাপাস্ত হইবে ; তোমার ভবনে গমন বরিব। 
রীক্* কহলেন, হে মিত্র ! তুমি আমাকে অগ্রে 


তাহার শাসন করিব। আমি চতুৰ্ভুজ 
হা প্রহার কর, আমি পশ্চাৎ, যুদ্ধ করিব। হে বম! 


ক্রু, গদা, পদ্ম ধারণ করত স্বয়ং ন্গণে 
সা দ্বারকাতে ।গমন করিব। যদি | সকলি জানিতেছি, তুমি সুখে বৈকুষ্ঠধামে গমন কর। 
ইচ্ছা! থাকে, যুদ্ধ করুক; আমায় শরণাথত হইয়। | কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, রাজ! শৃগাল মাধবের প্রতি 
কাজ নাই। যদ্ধি শরণাগত হইয়া আমার গৃহে দশটি বাণক্ষেপ করিলেন। কালরূপী সেই সকল 
গমন ন! করে, তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে দ্বারকা | বাণ মাধবকে প্রণাম করিয়া, সতবরে আকাশে ' গম্ন 
করিল। তৎক্ষণাৎ বাজ! প্রলয়কালের অগ্নিশিখার 


রীকে ভন্মদাৎ করিব। আমি অন্ত ব্যক্তিকে সহায় } 
ন করিয়া একাকী ক্ষণকালমধ্যে অবলীলাক্রমে | ন্যায় গদাক্ষেপ করিলে, সেই গদা কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ 
মাত্রে ভগ্ন হইয়া গেল। তখন বাজ! শৃগাল খুদ, 


ব্লদেবের সহিত, পুত্রের সহিত বান্ধবের সহিত এবং 

্বগণের সহিতকৃষণকে বিনাশ করিব । কৃষ্ণ তপস্বী বৃদ্ধ | মুষল, শক্তি, পরশু ক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্গ 

শন্ধরকে এবং স্ত্রীর অধীন হইয়! বৃথা প্রয়োজনে ্পর্শনাত্রে ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত ভগ হইল । তখন ধন্ধ 

পারিজাতের নিমিত্ত ব্রহ্মশাপে চিররোগী ভগার্থ | এবং সুদারুণ কালরূপী খড়া নিক্ষেপ করিলে, তাঁহাও 

ইন্দকে জয় করত মত্ত হইয়। আপনাকে বীর ও ঈশ্বর | কৃষ্ণের অঙ্গম্পর্শগাত্রে ক্ষণকালমধ্যে ভগ্ন হুইল। 
তখন কৃপানিধি কৃষ্ণ, রাজাকে অন্রত্য দেখিয়া এই 


ব্লিয়| জ্ঞান করিভেছে। ২৩--৩২। কৃষ্ণ লম্পট, 
যোনিলুব্ধ, গোকুলে বাধার অধীন, এক্ষণে সত্যভামা | কথ! বলিলেন, হে মিত্র! গৃহে গমন করিয়া, সুতীক্ষ 
অস্ত্র আনয়ন কর। শৃগাল কহিল, পরমাত্মা কি অস্ত্রে 


প্রভৃতি শ্ত্রীমূহের কিন্বের স্যায় হইয়াছে। হে 
সুনে! ব্রাম্ষণ, এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন, করিলে বিদ্ধহন? অতএব পরমাত্মার সহিত কিরূপে যুদ্ধ 
ীকৃ্, সগণে তাহা শ্রবণ করিয়া অতি উচ্চেম্ষরে হইবে? আপনি আমাকে সংমারসাগর হইতে 
্ হান্ত করিতে লাগিলেন; তহপবে ব্রাঙ্গণকে চ্ব্, উদ্ধার করুন। আপনিই একমাত্র উদ্ধারের কারণ। 
চৌোব্য,লেহ, পেয়, এই চতুর্বিধ ভোজন করাইয়। | হে নাথ! এই সঁংলারমমুদ্র, বিষ হইতে. অধিক 
দুঃখে এবং হৃদয়বিদারক বাক্য-বাণে ভর্জদরিত হইয়া | বিষম পদার্থ । আমার মায়ান্বরপ বন্দনস্তত্ত এব 
সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতমময়ে ত্বন্মজন্য মৌহসমুহকে ছেদন করুন। আপনি 
কু, সগণে হ্্বপূর্ব্ক রথে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া | সকল কার্যের ঈশ্বর, বিধাতারও বিধাতা, শুভফলের 
করিতে করিতে যে স্থানে শৃগাল নৃপতি অবস্থান | দাতা, সমস্ত সম্পদের ্র্থানকর্তী। আপনি পূর্ব" 
ূ করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। শৃগাল | জন্মের অনৃষ্টের কারণ এবং সেই অদ্ৃষ্টের খণ্ডনে 
| রাজ! কৃষ্ণের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম চারিটি | সক্ষম। আমি এই নশ্বর প্রকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ 
. হস্ত ধারণ করত স্বয়ং মসৈন্তে যুদ্ধের নিমিত্ত জীহরির | ত্যাগ করিয়া আপনার 'বৈকুগঠধামে অপ্তমদ্ধারে গমন 
করি। তখন কৃপানিথি কৃষ্ণ সমরমধ্যে মিত্রের স্তুতি 


ৃ নিকটে আগমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ, হাস্তবদনে 
দিনে বন্ধুর স্তায় লৌকিক বাক্যে মধুর সম্ভাষণ | এবং অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া দয়র্রচিত্তে রোদন 
করিতে লাগিলেন। সেই সমরভুমিতে শ্রীকৃষ্ণের 


করত শৃগালকে আলিঙ্গন করিলেন। শৃগাল রাজ! 

কুষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্ত কৃষ্ণ তাহা স্বীকার | অশ্রুবিন্দুদ্বার! বিন্দসরো!বরনামে দিব্য তীর্থর মধ্যে 

করিলেন না। তখন শৃগাল কৃষ্ণের দর্শনে ত্যক্তগর্ | প্রধান উতর সরোবর হইল। সেই সরোবরের 

ও ভীত হইয়া কৃষ্কে কহিলেন; হে অধিল- | জলম্পর্শমাত্রে মনুষ্য জীবনুক্ত হয় এবং সপ্তজন্না- 

ঙ্গাণ্ডেখর ! তুমি চক্তদ্ারা আমার মস্তক ছেদন | জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ; ইহাতে সন্দেহ নাই। 

করিয়া শী ছারকায় গমন কর) আমার এই | ৩৪_-৪৭। শ্রীতগবান্‌ কহিলেন, হে মিত্র! যদি 
তোমার মন এরপ নির্ম্বাল, তবে কি জহা এরূপ যুদ্ধ" 


পাপদেহ পতন হউক । যেরূপ তোমার জয় ও বিজয় 
আমিও সেই সুভদ্রনামে তোমার দারপাল ছিলাম। | বুদ্ধি উপস্থিত হইল ? কি জন্যই বা দুতঘারা এরা? 
নিদারুণ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলে? শৃগাল 


1 

| 

| 

| 

হে সর্বজ্ঞ! হে প্রতো! তুমি সকলই জানিতেছ, 

? yj আর বিলম্ব করিও না। ২৪--৩৩ | আমি | কহিল, হে নাথ! আমি তোমাকে এরূপ কহিয়াছি, 
2 ক্ষীর শাপে গর. VES hi ERR Hon. SRSA এ স্থানে আমিয়াছ, তাহা না < 


শ্রীকঞ্চ-জন্মধণ্ | 


হইলে স্বপ্নেও তোমার দর্শন দুর্ণভ। এই কথা 
বলিতে বলিতে গে যোগাবলম্বন করত প্রাকৃত পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপুর্বক যানে আরোহণ করিয়া 
কৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে সানন্দে বৈকুণধামে গমন 
করিল। তৎকালে শৃগালের শরীর হইতে সপ্ত- 
তালপ্রমাণ ঘোরতর এক জ্যোতি উৎপন হইয়া ব্রহ্মা 
এবং লক্ষ্মীপুজিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে প্রণাম করত 
গমন করিল। শ্রীমান্‌ কৃষ্ণ স্বগণের সহিত এই 
অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রফুল্লব্দনে ঘারকাভি- 
মুখে গমন করিলেন। শ্রী ছারকায় গমন করিয়া 
অগ্রে পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন; পরে কক্সি- 
নীর পুষ্পচন্দনবাপিত গৃহে গমন করিয়! তাঁহার সহিত 
পুগ্পশযায় শয়ন করত রাত্রিযাপন করিলেন । 
ভীন্মকরাজদুহিত৷ রুক্মিণী, আপনার বক্ষস্থলে কৃষ্ণকে 
আরোপিত করিয়া মূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮-৫৪ । 


শ্রীকৃক্জন্মখণ্ডে একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ঘ্বাবিংশত্যধিরুশততম অধ্যায় ! 


নারদ কহিলেন,_-মহাভাগ ! পরমাত্বা কৃষ্ণের 
সহিত যে সকল রমণীর বিবাহ হইয়াছে, ত্মূদরয় 
আপনি সহর্ষে কীর্তন করিয়াছেন? কিন্ত স্তমস্তক 
মণির উপাখ্যান অরবণে আমার অভিলাষ থাকিলেও 
আমার তাহা শ্রবণ করা হয় নাই ; অতএব মেই স্তম- 
স্তক-উপাখ্যান আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। শ্রীভগ- 
বান্‌ কহিলেন, পুর্ব্বকালে চন্দ্ৰমা ভাদ্রম/সে শুরুপক্ষের 
চতুৰ্থীতে তারাকে হরণ করত কৃষ্ণপক্ষের চতুথীতে 
ত্যাগ করিলে, গুরু তাহাকে গ্রহণ করেন। পরে গুরু 


সগর্ভা তারাকে ভ€সনা করাতে তারা লজ্জিত হইয়া 


_লঙ্জাবশতঃ কোপে কামাতুর চন্দ্রকে শাপ প্রদ্ধান 
করেন, তুমি আমার শাপে কলঙ্কী হও; যে দেহী 
তোমাকে দর্শন করিবে সে পাপী ও কলক্ধী হইবে। 
চন্দ্র, এই বাক্য শ্রবণ করিয়! নারায়ণসরোবরে গমন- 
পুর্ক্মক ভগবান্‌ নারায়ণের আরাধনা করত আত্মকৃত 
পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। কৃপানিধি ভগবান্‌ পুরু- 
যোত্তম, ' চন্্রমাকে অতিশয় ভীত ও তপস্তায় ক্রিষ্ট 
দ্রেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কলানিধে! তুমি সকল 
সময়ে কলম্কী হইতেছ, অতএব মুক্ত হও। যে ব্যক্তি 
ভাত্রমাসে শুরু এবং কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থাতে সমুদিত 
চন্্রকে দর্শন করিবে, সেই কলঙ্ক প্রাপ্ত হইবে, তাহার 
শাপের এই স্থান নির্দেশ হইল । শ্রীহরি, ভাদ্রমাসের 
শুরু এবং কৃষ্ণপক্ষের কখনই সমুদ্বিত 


৬৯৩ 
চন্ত্রকে দর্শন করিবে না, এই কথা বলিয়া হস্তে তালী 
প্রদান করিয়াছিলেন ; অতএব তিনি স্বয়ং ভাদ্রমাসের 
চতুধাঁতে চন্দ দর্শন করত কলন্ধী হইয়া আপনার বাক্য 
প্রতিপালন করিলেন। ১--.২১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যে 
প্রকারে কলম্কী হঈলেন এবং যে প্রকারে কলঙ্ক 
হইতে মুক্ত হইলেন, তৎসমুুয় লোকের শিক্ষা 
নিমিত্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্রাজিতনামে এক 
হৃধ্যভক্ত পুদ্ধরতীর্থে তপশ্ত। করিয়া ভাঙ্করের নিকট 
হইতে স্তমস্তক নামে উৎকৃষ্ট মণি প্রাপ্ত হন। সেই 
মণি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রদব করে ; এবং অতি 
পবিত্র পুণ্যপ্রদ মেই মণিতে ভগবান্‌ বিষ্ণু অর্িষ্ঠান 
করেন। ধান্মিকবর সত্রাজিত, কৃষ্ণকে ভক্তিপুরব্বক 
সত্যভামা দান কারয়! যৌতুকস্বরণ সেই মণি প্রদান 
করিতে উদ্যত হইলে কালপীড়িত .হুর্মাতি প্রসেন, 
তাঁহাকে নিবেধ করিয়া সেই মণি গ্রহণপূর্ববক পবিত্র 
বারাণসীপুরীগমনে যাত্রা করে। বনে পথিমধ্যে 
সিংহ, বলপূৰ্বক প্রসেনকে বিনাশ করিয়া সেই 
মনোহর মণি গ্রহণ করত হৃত্রবদ্ধ করিয়া আপনার 
গলদেশে ধারণ করিল। পূর্বে ওঁ পিংহ, কলিঙ্পুত্র 
ছিল; সমাগত ব্রাহ্মণ দর্শনে প্রত্যুখান না করাতে 
সুদারুণ ব্রহ্মণাপে পশ্তযোনি প্রাপ্ত হয়। বলবান্‌ 
ভনুকরাজ জান্ববান, অকালে ওঁ সিংহকে বিনাশ 
করিয়! মণি গ্রহণপুর্র্বক আপনার রত্বনির্সিত পুরে 
গমন করিলেন! ছারকাতে সকলেই কেশব মণি 
হরণ করিয়াছেন” এই কথা বলিতে লাগিল। ' 
তাহার কিরূপ বুদ্ধি, এবং কোন্‌ উপায়ে বা হরণ 
করিয়াছেন’? তাহা আমরা জানিতে পারিতেছিনা। 
ভগবান্‌ কৃষ, এই বথা শ্রবণ করিয়া আপনার 
কলঙ্কধণ্ডনের নিমিত্ত যে পথ দিয়া মণিচোর গমন 
করিয়াছে, দেই পথে চোরের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া 
বনে গমন করিলেন। ১২__-২১। ছুঃখী মাধব, বন" 
মধ্যে প্রমেন ও সিংহকে মৃত দেখিলেন। কিন্ত 
উভয়কে মণিশূন্য দেখিয়া অতিশয় বিষ হইলেন। 
তখন সৰ্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ, সমস্ত বিষয় অবগত হইয়| ভল্লুক- 
ভবনে গমন করত সেই স্থানে এক বালককে ধাত্রীর 
ক্রোড়ে রোদন করিতে দেখিলেন। তৎকালে ও 
ধাত্রী, বালক তুমি মণি গ্রহণ কর, তোমারই এই 
স্তমস্তকমণি, এই কথা৷ বলিয়া শাস্ত করিতেছিলেন। 
সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, সেই মিংহকে জাম্ব- 
বান্‌ বিনাশ করিয়াছেন, হে কুমার! তুমি রোদন 
করিও না ; তোমারই এই স্যমস্তক মণি। যে ব্যক্তি, 
এই ধাত্রীকধ্তি শ্লোক স্মরণ করিয়া জল পান করে, মে 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৬২ 


ঘদেবযোগে নষ্টচন্র দর্শনজন্য দোষ হইতে মুক্ত হয়। 
যে দ্বান্তিক বেদনিন্দক ব্যক্তিরা ইচ্ছাপূর্ধ্বক দর্শন করে, 
তাহারা! নিশ্চয় কলস্কী হয়) ক্মলোভব বধ এই কথ৷ 
বলিয়াছেন! তখন কৃষ্ণ, ধাত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বালকের নিকট হইতে মণি গ্রহণ কৰিলে, ধাত্রী ক্রোধে 
গমন করত দ্ন্তুককে কহিয়! দিল। তৎকালে জান্ব- 
মান্‌, কৃষ্ণের নিকটে আগমনপুর্ব্বক তাহাকে নমস্কার 
করিয়া স্তব করিতে লাগিল এব্ং-জাম্বব্তী নামে আপ- 
নার কন্যা! কষকে প্রদান কর ত যৌতুকস্বরূপ স্তমন্তক 
মণি প্রদান করিল! তখন কৃষ্ণ স্তমন্তক মি দ্বার- 
কাতে আনয়ন করিয়া, যাদবদিগকে দর্শন করাইলে, 
সকলের নিকটে শুদ্ধ নিল হইলেন। হে বম! 
তোমার নিকটে এই স্তমস্তকমণির উত্তম উপাধ্যা ন 
কীর্তন করিলাম। যে মনুষ্য এই অধ্যায় শ্রবণ করে, 
তাহার কোন কলঙ্ক থাকেন৷। আমি ধর্মের মুখে 
বেদৌক্ত সুহুর্লভ স্তমস্তক মণির উপাখ্যান যেরূপ 
শুনিয়াছি দেইরূপ কহিলাম, পুনর্ববার কি শুনিতে 
ইচ্ছা হয় ব্ল। ২২--৩২। 
গ্ীকৃষ্ণদন্মখণ্ডে দবাবিংশতযবিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


০ 


ব্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 


দেব-খধি নারদ কহিলেন,__পুরাণশান্ডে গণেশ" 
পুজার উপাখ্যান অতি দুর্লভ, সেই উপাখ্যান ব্রহ্মার 
মুখে সংক্ষেপে সামান্তরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে 
সকলের পূজ্য, সকলের ঈশ্বর, যোগীন্রগণের গুরুর 
গুরু গণগতির মহিম! সবিস্তারে অবণ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি। পূর্বে যে সিদ্ধাশ্রমে রাধা-কৃষের পুর্ণ 
মিলন হইয়াছিল, ভ্রিলোকবাসী ব্যক্তির সেই সিদ্ধা- 
শ্রমে গণপতির মহাপুজা করিয়াছিলেন। হে মুনে! 
শতবৰ্ষ পরে প্রীদামের শাপবিমোচন 
মধ্যে প্রধান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সিদ্বেন্দকুমারাদি যোগি- 
গণ, নাগশ্রেষ্ঠ অনন্ত, প্রধান প্রধান নাগগণ, প্রধান 
প্রধান রাজা, বলবান্‌ অসুর সকল, গন্ধ্ববগণ, অন্য হয 
বলবান্‌ রাক্ষদগণ পৃথিবীতে থাকিতে কি কারণে বাধ! 
অগ্রে গণেশের পুজা করিলেন, তাহ! আমার নিকটে 
বিস্তারপূর্ববক প্রকাশ করিয়া বলুন। ১--৭1 নারায়ণ 
কহিলেন, ভ্রিলৌকমধো পৃথিনীই ধনত, সকল 
ব্যক্তির মান্তা এবং অতি পবিভ্রা।  পৃথিবীমধ্যে 
ভারতবর্ষ কর্ম্মমমূহের ফল দান করেন, অতএব ধা, 
যশোবৃদ্ধিকর, মঙ্গলজনক, সবল ব্যক্তির পুড্য। সেই 


ধযক্ষে তর ভারতবর্ষ মিয়াকে 


হইলে দেবতার, 


রশ্মীবৈবর্তপুরাণ। 


মঙ্গঘজনক ; এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। 
সেই দিদ্ধাশ্রমে ভগবান সনংকুমার, যোগীন্ত্রগণ, 
মুনীন্রগণ, কপিলাদি নিদ্ধেন্রগণ এবং স্বয়ং বিধাত! 
তপন্তা করত নিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । দেবরাজ 
মহেন্দও ত্র স্থানে শতযজ্রের অনুষ্ঠান করত মিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন, এজন্ত ও স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে । 
সর সিদ্ধাশ্ৰম সকলেরই দুর্লভ । হে মুনে! গণপতি 
 দিদধাশ্রমে নিরস্তর বাম করিয়া থাকেন। দেবতার 
বৈশ্াী পুর্নিমাতিথিতে অধূল্য-রসথনিশ্মিত এবং অতি 
সুন্দর গণেশপ্রতিমাকে পুজা করেন। একদা নাণ- 
গণ, মানবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধনর্রগণ, রাক্ষদগণ, সিদ্ধে- 
জুগণ, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি যোগীন্দ্রগণ এবং পীর্বতীর 
সহিত মঙ্গলকারী শত সেই স্থানে আগমন করেন। 
গণেশের সহিত কার্তিকের, স্বয়ং প্রজাপতি অর্ধ, 
নাগেন্দগণের সহিত অনস্তদেব, সেই সিদ্ধাশ্রমে, সত্ব, 
আগমন করেন। সমস্ত দেবগণ, মনুগণ, মুনিগণ এবং 
সমস্ত নৃপতিগণ হুষ্টান্তঃকরণে ও গণেশপ্রতিমার পুজা 
করিতে সেই স্থানে আগমন করেন। ছারকাবাসিগণের 
নহিত ভগবান্‌ কৃষ্ণ, গোকুলবানিগণের সহিত নন্দ, 
মেই 'দিদ্বাশ্রমে আগমন করেন। বিংশতিকোটি 
গোগীর সহিত, বিংশতিকোটি গোলোকবামীর সহিত, 
গজেন্দতুল্য বলবতী কোটিদখীর সহিত ক 
প্রাণাধিদেবতা) সুন্দরী রাধা শত বর্ষ পরে এ 
নিদ্বা্রমে গণেশপুজার্থ আগমন করিলেন। রামেশ্বরী 
সুরনিক! সুদতী রাধা স্থান করত শুদ্ধভাবে € 

বন্তযুগল পরিধানপূর্ব'ক সংযতভাবে অনাহারে ম্‌ণি- 
মণ্ডপে গমন করিলেন। ৮--২০ | ত্রিভুবন-পবিদ্র- 
কারিণী সুন্দরী রাধ। পীঁদপ্রক্ষালনপুর্বক ভীকুষ- 
শ্রীতিকামনায় সদ্ধল করত ভক্তিপুরর্ঘক গ্গাজলগ্ারা 
হেরম্বকে স্থান করাইলেন। পরে বেদচতুষয়ের, 
অষ্টবন্তুর এবং ত্রিজগতের মাতা, বুদ্ধিস্বরূপ! ভগবতী, 
স্ঞাননমূহের জননী ধ্যান-অনুসারে পরাংপরা সেই 
রাধিকা শুরু পুষ্প হস্তে ধাহাকে ধ্যান করা যার না, 
মেই শ্রেষ্ঠ স্বীয় পুত্রকে আমবেদোক্ত ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। যাহার দেহ খর্ব, উদর প্রশস্ত, শরীর 
স্থুল, যিনি ব্রঙ্গতেজদ্বারা উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করিতে 
ছেন; যাহার মুখমণ্ডল হস্তীর স্তায়; বাহার অগ্নির 
ন্যায় বর্ণ ; যিনি একদন্ত, যাহার অস্ত নাই ; যিনি 
সিদ্ধ, যোগিগণ ও জ্ঞানিগণের গুরু) মুনীক্্রগণ, 
দেবেন্দরগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব, অনস্তদ্েব, মিদ্ধেন্্রগণ, 
মুনিগণ, নিত্যন্বরূপ, যে ভগবান গুণপতিকে ধ্যান 
থাকেন ; যিনি ্রহ্মষরূপ; যিনি সকল হই 
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উৎকৃষ্ট ) যিনি মঙ্গলন্বরূপ); যিনি সকল মঙ্গলের 
আধার; যিনি সমস্ত বিদ্ন হরণ করেন; যিনি অতি- 
শাস্ত; যিনি সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন; 
যিনি বর্মফলাকাজ্ী ব্যক্তিদিগের সংসার-সমুদ্র 
মায়ানৌকায় কর্ণধারত্বরপ; যিনি শরণাগত দীন 
এবং গীড়িতদিগ্রের পরিভ্রাণে সর্বদা রত; সেই 
ভক্তবংনল ভক্তের ঈশ্বর এবং ধ্যানের অসাধ্য 
গণেশকে ধ্যান করিবে। নেই সতী রাধিকা, 
এইরূপে ধ্যান করত আপনার মস্তকে পুষ্প 
গুদ করিয়। সর্ববাহশৌধন বেদোক্ত স্যাম করি- 
লেন। পরে সেই পূর্বোক্ত মঙ্গলজনক ধ্যানদ্ার। 
পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লম্বোদ্রের পাদপন্নে পুষ্প প্রদান 
করিলেন।২১--৩১। পরে গোলোকবানিনী স্বয়ং 
রাধিকা, সুগন্ধ শীতল সপ্ততীর্থেদিকদ্বার| পদ্মাপ্রভৃতি 
দেবীগণ যে পাদপদ্ পুজা করিয়া থাকেন, তাহাতে পদ্ধ 
প্রদান করিয়া দুর্বা, আতপতগুল, গুরপুপ্প, সুগন্ধি- 
চন্দন এবং জলদ্বারা তাঁহার পাদপদ্বে অর্থ্য প্রদান 
করিলেন। স্বয়ং বাষেশ্বরী রাধিকা, গণেশের গল" 
দেশে সচন্দন স্সিপ্ধী এবং সুন্দর পারিজাতপুপ্পের 
মালা প্রদান করিলেন। বৃন্দাবন-বিনোদিনী রাধিকা, 
গণপতির সর্ধাঙ্গে কভুরী ও কুদুমযুক্ত সুগন্ধি শীতল 
চন্দন অর্পণ করিলেন। মহাপদ্নলয়!* সতী রাধিকা 
শ্বণপতির পাদপদ্ধে সুগন্ধিচন্দনযুক্ত সুগন্ধি শুরু পুপ্প 
প্রদান করিলেন, কৃষ্চপ্রিয়া রাধিকা ত্রিজগতের 
ঈশ্বর সেই গণপতির উদ্দেশে সমস্ত পবিত্র বন্তর দ্বারা 
নির্মিত উত্তম গন্ধযুক্ত ধূপ প্রদার্ন করিলেন। আধ্যা 


প্রকৃতি সনাতনী রাধিকা সেই সুরেশ্বরের উদ্দেশে, 


গাঢ় অন্ধকারনাশক প্রদীপ্ত দ্ৃতপ্রদীপ প্রদান করি- 
এলেন। হে নারদ! পরে কৃষ্ংপ্রাণাধিদেব্তা রাধিকা, 
- সেই সুরের গণপতির উদ্দেশে অতি মনোহর সুস্বাদু 
. এবং রমনী নানাপ্রকার নৈবেদ্য, চর্ব্া-চোষ্য- 
লে্-পেয় এই অমৃততুল্য চতুর্কিধ অন্ন, ত্রিত্রতের 
দুর্লভ সুমধুর বৃহদাকার গ্রামজাত ও অরণ্যজাত 
সুপক্ক ফল, অসংখ্য তিললড্চুক, সুস্বাহ্‌ হুক 
অসংখ্য অনান্ত লডডুক, ঘ্বত এবং শর্করাযুক্ত 
অতি রমনীয় গোধুম চূর্ের পিষ্টক, হুন্দর 
এবং. বৃহদাকার ্বস্তিক লড্চুক, শর্বরাযুক্ত 
নানাপ্রকার অর্জিত দব্য, স্বত, দুধ, মধু, গুড়, পায়স 
এই সকলের কৃত্রিম নদী, রাশীকৃত পিষ্ট, রাশীকৃত 
্বস্তিক, রাশীকৃত রম্তা, অতি হুন্দর মিষ্ট ব্যঞীনযুকত 
শাল্যম, প্রদান করিলেন। ৩২_-৪৫। পরে বিরজা- 
তটবানিনী রাধিকা, যিশ্লনাশৃক গণগতিকে অমূল্যরদ" 


7 
নির্মিত অতি রমণীয় উৎকৃষ্ট দিংহাসন প্রদান করি- 
লেন। শতশৃঙ্গনিবামিনী, শিবাত্ব্জ গণপতিকে অগ্নি- 
পরিশুদ্ধ অমূল্য রমণীয় সুক্ম বস্তুযুগল প্রদান করি- 
লেন। বৃন্দাবননিবাসিনী রাধিকা, গণপতির উদ্দেশে 
বিশুদ্ধ দ্বতযুক্ত নিৰ্মল সুমধুর মধুযুক্ত মধুপর্ক প্রদান 
করিলেন। বৃষভানুনন্দিনী সর্কসম্পত্প্রদানক্ষম গণ- 
গতিকে কর্পুরাদিনুবামিত অতি রমণীয় উত্তম তাম্বুল 
প্রদান করিলেন । গোগীশ্বরী রাধিকা, সহর্ষে অতি 
পবিত্র সুশীতল এবং সুবাসিত সপ্ততীর্থোদ্ক পানার্থ 
জল তদুদ্দেশে প্রদান করিলেন। মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী 
রাধিকা, সেই পরমেশ্বর গণপতির উদ্দেশে অমুল্য 
অতি দুর্লভ এবং বিশুদ্ধ শ্বেতচামর প্রদান করিলেন। 
কৃষ্বন্ষঃস্থলনিঝ।দিনী, অমূল্য রত্বনির্ম্িত মুক্তা, 
মাণিক্য ও হীরকঘারা সুসজ্জিত পুষ্প ও চন্দনযুক্ত 
এবং যাহার চতুদ্দিক্‌ শুরুবর্ণ অতি হৃক্ষ্বন্তুদ্বার! 
হুমজ্জিত এইরূপ শয্যা শিবাত্মজকে প্রদান করিলেন: 
পরে বৃন্দা, বাস্থিতফলদায়িনী সবৎসা! কামধেনু প্রদান- 


পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়! পুণ্পাঞ্জলি প্রদান করি- 


লেন। ৪৬--৫৩। তংৎপরে কালিন্দীকুলবামিনী 
রাধিকা, দিব্য উজ্ভ্বল 'বীজযুক্ত মূলমন্তদ্বার| যোড়- 
শোপচার প্রদান করিলেন। তাহার পর ওঁ গঁ গৌং 
গণপতয়ে বিদ্ববিনাপিনে স্বাহা, এই ষোড়শাক্ষর কল্প- 
তরুত্বরূপ উৎকৃষ্ট মন্ত্র সহঅ্রবার জপ করিলেন। পরে 
রাধিক! ভক্তিভাবে স্বন্ধদেশ অবনত করিয়া সজলনয়নে 
লোমাঞ্চিতশরীরে ভক্তিপূর্ব'ক কৌথুমশীখোক্ স্তবদধার! 
গ্রণপতির স্তব করিতে লাগিলেন )--তুমি পরমত্রহ্ম, 
তুমি পরমজ্যেতিঃস্বরূপ, তুমি পরেশ অর্থাৎ প্রকৃতি- 
নিয়ন্তা, তুমি সমস্ত বিদ্ধ নষ্ট করিয়া থাক, তুমি শাস্ত- 
প্রকৃতি, তুমি গজানন ; তোমাকে নমস্কার করি। 
দেবতাগ্ণ, অনুরগণ, মিদ্ধেন্রগণ তোমাকে স্তব করিয়া 
থাকেন, তোমা হইতে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই, তুমি 
দেবরূপ পর্রমমূহের প্রকাশক ভাম্বরস্থরূপ, তুমি গণেশ, 
তুমি মঙ্গলের আধার ; অতএব তোমাকে স্তব বরি। 
যে ব্যক্তি প্রাত্ঘকালে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া 
এই মহাপুণ্যজনক বিদ্ধ এবং শোকনাশক উৎকৃষ্ট 
স্তোত্র পাঠ করে, নে সমস্ত বিস্ব হইতে 
মুক্ত হয়। ৫৪-_৫৯। 
শ্রীকৃফজন্খণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম 
অধ্যায় সমাপ্ত। 


পল 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


মই ্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


চতুর্ধিবংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন, পতিব্রতা রাধিকা, লম্বোদরকে 
এইরূপে যথাবিধি স্তব করিয়া তাহার সর্বান্গে 
মুল্য বতুনির্মিত অলঙ্কার প্রদান করিলেন। 
তখন শান্তপ্রকৃতি গণপতি, রাধার স্তব শ্রবণ, 
রাধার পুজা এবং রাধিকা যে সমস্ত বন্ত প্রদান 
করিয়াছেন, "তৎ্মমুদ্রয় দর্শন করিয়া ত্রিলোক- 
জননী শাস্তপ্রকৃতি রাপিকাকে মধুর বাক্যে কহিতে 
লাগিলেন। হে জগন্মাতঃ! হে শুভে! আপনি 
রগ) আপনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে সর্বদা 
অবস্থান করেন) আপনি যে আমার পুজা করিলেন; 
তাহা কেবল লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত। বেবতাগণ 
‘ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব, সনকাদি মুনীব্রগণ, জীব- 
স্মুক্তগণ, ভক্তগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধেন্্রগণ যে কৃষ্ণের 
শুহর্লত অতুলনীয় পাদপদ্ চিন্তা করেন, তুমি 
সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রাণ 
অপেক্ষা! অতিশয় প্রিয়া। রাধিকা বামান্গ, মাধব 
দক্ষিণা, জগন্মাত! মহালক্ষ্মী তোমার বামাঙ্গ হইতে 
উৎপন্না। হুইয়াছেন। তুমি সমস্ত জগতের আশ্রয় 
বিরাট্পুরুষের জননী, তুমি পরমেশ্বরী, তুমি বেদ- 
চতুষ্টয়ের এবং ত্রিদ্গতের মাতা ) তুমি মূলপ্রকৃতিরপা 
ঈশ্বরী। হে মাতঃ! সৃষ্টির আদিভূত, সমস্ত প্রকৃতি 
তোমারই অংশ। সমস্ত জগৎ কাধ্য, তুমি কারণ- 
রূপিণী। প্রলয়কালে ব্রহ্মার পতন হইলে তোমার 
নিমেষপতন হয় এবং হরিরও নিম্ষপতন হয়। যে 
ব্যক্তি অগ্রে রাধানাম, পশ্চাতে পরাৎ্পর কৃষ্ণের নাম 
উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত এবং যোগী ও 
পরে ক্রীড়া করিতে করিতে গোলোকধামে গমন করে। 
যে ব্যক্তি ইহার ব্যতিক্রম করে, সে মহাপাপী এবং 
নিশ্চয়ই ত্রঙ্গহত্যন্গন্ত পাপ লাভ করে। আপনি 
ত্রিজগতের মাতা, পরমাত্মা হরি পিতা, মাতা- 
গিতা হইতে গুরু, পুজনীয়া, বন্দনীয়া এবং পরাৎ- 
গর যর্দিকোন মহ! মূঢ় ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে অন্ত 
দেবতাকে কি সর্ববকারণ কৃষ্ণকে ভজন| করে, কিন্ত 
রাধিকাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহার বংশ নষ্ট 
হয় এবং দুঃখ ও শোক হয়। যে কাল পর্যন্ত চন্্র- 
হৃধধ্য অবস্থান করেন, সেই কাল পর্যন্ত সে ঘোর 
নরকে বাস করে। ১--১৩। গুরু-_শিষ্যদ্িগের জ্ঞান 
জন্মাইয়! দেন) এজন্যই গুরু ; মন্ত্র এবং তন্ত্র এই 
উভয়ে যে জ্ঞান, সে-ই জ্ঞান ; যে মন্ত্রত্ত হইতে রাধা- 
কৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই মন্ত্রত্। যে দেহধারী জীব 


জন্মে জন্মে অন্য দেবতাগণের মন্ত্র উপামনা করে, 
তাহার দুর্গার নুদুর্লত চরণকমলে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। 
যে ব্যক্তি জন্মে জন্মে ভক্তিপুরব্বক ছুর্গামন্ত্র সেবা করে 
সে মহাদেবের সনাতন জ্ঞানানন্দ-মন্ত্র লাভ করে। 
যে ব্যক্তি জগৎকারণ শুর মন্ত্র সেব| করে, সে তোমা- 
দিগের উভয়ের নুহুর্লভ পাদপদ লাভ করে। পুণা- 
বান্‌ ব্যক্তি তোমাদিগের উভয়ের সুদূর্লভ পাদপদ্ন 
প্রাপ্ত হইয়। দৈব্বশতঃ ক্ষণার্দের যোড়শ ভাগের এক 
ভাগের একভাগ কালও বৃথা পরিত্যাগ করে না। 
যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে তোমাদিগে 
উভয়ের মন্ত গ্রহণ করিয়া তোমার স্তব কিংবা কবচ 


পাঠ করে, তাহার কর্মুজন্ত ফল ভোগ করিতে হয় 
না। যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষধধ্যে পরম 


ভক্তিপুর্ব্বক রাধাকৃষ্ণমন্ত জপ করে, দে নিজের 


সহিত সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি 
বস্তু অলঙ্কার এবং চন্দনদ্বারা যথাবিধি গুরুকে পু 
করিয়া কবচ ধারণ করে, সে নিশ্চয় বিষ্ণুতুল্য হয়। 
হে মাতঃ! তুমি, যে কিছু বন্ত আমাকে প্রদান 
করিলে, তাহা সমস্ত সার্থক কর। তুমি আমার প্রীতি 
নিমিত্ত সমস্ত বস্ত ব্ৰাহ্মণপকে প্রদান কর, আমি তাহা 
হইলে এক্ষণে সমস্ত ভোগ করিব। দেবতা-উদ্দেশে 
দ্রব্য প্রদান করিবে ভ্রবং দেবতাকেই দক্ষিণা দ্িবে। 
পরে সেই সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ 
করিলে অনন্ত ফল হইবে। হে রাধে! ব্রাহ্মণগণের 
মুখই দেবতাদিগের প্রধান মুখ, ব্রাহ্মণ যে কিছু দ্রব্য 
ভোজন করেন, দেবতার! তাহা সমস্তই পাইয়! থাকেন 
। ১৪__২৫। হে নারদ! মতী রাধিকা তখন সেই 
সকল বস্তু ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। সেই 
ক্ষণে গণেশও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে 
ব্ৰহ্মা শিব অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ গণপতির পুজার্থ দেই 
বটমূলে আগমন করিলেন। পরে তথায় শিবানুচর 
রক্ষক গমন করিয়া ভীত ও শুক্ষকঠ হইয়া দেব 
দেবীগণ ও শ্রীরষ্ণকে কহিতে লাগিল। রক্ষক 
কছিল, ত্রিশকোটাগোগীপরিবৃতা বলব্তী বৃষভানু- 
নন্দিনী রাধিকা সর্বাগ্রে শুভ সময়ে স্বস্তিবাচনপূর্বক 
গণেশকে পুজা করিয়াছেন; আমি সেই বলব্তী 
গোপীগণে নিঝারিত হইয়াছি ; তাহা আপনাদিগকে 
কহিতেছি। যে ব্যক্তি সৰ্ব্বাগ্রে গণেশের পুজা করে, 
দে অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়; মধ্যে 'পুজা করিলে মধ্য 
ফলও শেষে পুজা করিলে অল্প ফল পায়? ইহা 
কথিত আছে। দেবেন্্রগণ, মুনীন্দ্রগণ ও দেবীগ্ণ 
উপস্থিত থাকিলেও গ্োপীগণমিলিতা রাধিকা" 
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শ্রীরষ্ণ'জন্মখণড। ৬২৭ 


[A 


রামেশ্বরী শরীক রমিকরাজ ; বকা চতুরার চতুরের 
সহিত সঙ্গম প্রশংসনীয় হয়। শতবর্ধান্তে ভ্রীদাম' 
শাপের মোচন হইয়াছে, আজি আমার বরে কৃষ্ণের 
সহিত মিলিত হও। হে সুন্দরি! আমার আদেশে 
শীঘ্র রমণীয় বেশ কর, যেহেতু স্ত্রীজনের সংপুরুষের 
সহিত সঙ্গম অতি দুর্লভ । শিবার আদেশে রাধার 
প্রিয় সখীগণ উত্তম বেশ রচন! করিল ও ঈশ্বর 
বাধাকে রম্ণীয় রত্ব-সিংহাসনে উপবেশন করাইল। 
তৎসবী রত্বমাল! অগ্রে রাধার গলে বত্বমাল! দিল ও 
পদ্মা মুখকমল দেখিবার জন্য উত্তম রত্ব-দর্পণ প্রদান 
করিল। পদ্মুখী বাধার দক্ষিণ হস্তে মনোহর 
ক্রীড়াপদ্ম ও পাদপন্ঘয়ে অলক্তক দিল। ুন্দরী- 
নারী গোপিকা সীমস্তের অধোভাগে চন্দনচর্চিত 
উৎকৃষ্ট মনোহর সিন্দুর প্রদান করিল। ৪৪--৫৫। 
মালতী তাহার যুনিমনোহারী, চার কেশ্পাশ 
মালতীমাল্যে ভূষিত করিল ও সতী চন্দনী, উহার 
নুকঠিন স্তনদ্য়ে কন্তুরী ও কুক্ুমাক্ত চারু চন্দনগত্র 
রচনা করিল। মালাব্তী সুগন্ধি চারুচম্পবকুহ্মের 
মাল! ও প্রহুল্প নবমল্লিকা প্রদান করিল। হুরসিকা 
গোপিকা রতি নেই শৃর্দীরকৌতুকিনী, সুরসিক! 
রাধাকে রতৃভূষণে ভূষিত করিল। সতী ললিত! 
শরৎপন্থজের মত বিশাল তাঁহার নয়নযুগল ’কৃজ্জল- 
সংযোগে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে সুন্দর বসন দিল। 
পারিজাতানায়ী সখী তাঁহার হস্তে ইন্সদত্ত সুগন্ধি 
পারিজাতপুণ্প দিল। গোপিকা নুশীল! তাঁহাকে 
স্বামি-সমীপে উপযুক্ত সংস্বভাব মধুর বচন ও নীতি 
শিক্ষা, করাইল। রাধিকা বিপৎকালে যে সকল বিস্মৃত 
হইয়াছিলেন, দেই স্ত্ীঞ্রনের যোড়শকল! মাতা 
কলাবতী ভীঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল । ভগিনী সুধা- 
মুখী তাহাকে অমৃতোপম শৃঙ্গারবিষয়ক বচন স্মরণ 
করাইয়া দিল । সখী কমল! পদ্ম ও চল্পকের চন্দন- 
চর্চিত দলে সুকোমল রতিশ্য! বন! করিল। সতী 
চম্পাবতী স্বয়ং কৃষ্ণের জন্ত চারু চম্পকপুপ চন্দন- 
চর্চিত করিয়া পুটকে স্থাপন করিল) ও মনোহর 
কেলিকদন্বপুপ্পের স্তবক ও কদম্বমাল! কৃষ্ণের জঙ্ত 
স্থাপিত করিল; ও কৃষ্ণপ্রিয়া কর্পুরাদিস্বামিত 
উত্তম গান্থূল ও জল কৃষ্ণনিমিত্ সুবাসিত করিল। 
৫৬৬৮1 এই মময়ে সকল দেবগণ ও মুনিগণ, 
সন্জলস্থল সেই আশ্রম জমুদায়ই গোরোচন! বর্ণ 
দেখিতে লাগিলেন ও তাহার! সকলে যিস্মিত হইয়া 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সিদ্ধাশ্রমে ও তীর্থে বিদ্বরাজকে পুজা | ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; সর্বজ্ঞ 
করিয়। নির্বিপ্নে গোবিন্দকে লাভ বর। তুমি রসিক] ঈহবরও তাহাদিগকে উহার কারণ কহিতে লাগি-- 
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কর্তৃক পণপতি অগ্রে পুজিত হইয়াছেন। এই 
দূতবাক্য শ্রবণে সকল দেব্তা মুনি, মনু, বাজ 
ও দেবপত্থীগণ হাস্য করিলেন ও রুক্লিনী প্রভৃতি 
যদুকুলকামিনীগণ বিশ্মিত হইলেন এবং অর- 
স্বতী সাবিত্রী, পরমেশ্বরী পার্বতী, রোহিণী ও 
স্বধা সংজ্ঞা স্বাহ! প্রভৃতি নারীগণ ও পতিব্রত| 
মুনিপত্থীগণ আনন্দিত হইয়। গমন করিলেন। 
২৬--৩২। সকল মুনি, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ও 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও অন্যান্য সকলেই নিভগণের সহিত 
সানন্দে গমন করিলেন। তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ 
ও ছুব্বল যথাক্রমে পৃথক্‌ পৃথক নানাবিধ দ্রব্যে শুভ- 
ক্ষণে গণপতিকে পুজ| করিলেন। তথায় শতকোটি 
লড্ডুকরাশি, তাহার অর্ধেক শর্করা ও দ্বস্তিকরাশি 
হইল, অন্ন ও ভূষ্টবস্তর রাশি হইল ও অসংখ্য স্বাদু 
মধুর ফল হইল। সেই ভ্রিলোকপুজনে শতনংখ্যক 
মধুকুল্যা, হুষধকুল্য। ও ঘ্বতনদী হইল। তাঁহারা সকলে 
পুজা করিয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন ও 
পার্বতী পরমানন্দে রাধাদমীপে গমন করিলেন। 
সেই রাধা পার্বতীকে অবলোকন করিয়া! উত্থান করত 
সাদরে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন; ও পরস্পরের 
চুম্বন ও আলিঙ্গন হইল; এবং দুর্গা রাধাকে বক্ষে 
ধারণপুর্র্বক মধুর বচনে কহিলেন ;--রাধে! তুমি 
সকল মঙ্গলের আলয়; তোমাকে আর কি প্রশ্ন 
করিব? শ্রীদামের শাপবিমোচনে তোমার বিরহ- 
বেদনা যাইয়াছে। আমার মনপ্রাণ নিয়ত তোমাতে 
রহিয়াছে। আমাতে তোমারও তদ্রপ আছে; 
প্রকৃতি ও পুরুষের মত আমাদের পরস্পর কিছুমাত্র 
ভেদ নাই। যে আমার ভক্তগণ তোমাকে 
নিন্দা করে ও তোমার যে ভক্তগণ আমাকে 
নিন্দা করে; তাহার! চন্দহূর্ঘ্যের স্থিতিকাল পর্যাস্ত 
কুস্তীপাক নরকে পতিত থাকে | ৩৩--৪৩। ঘে 
নরাধমেরা রাধা ও মাধবের ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদের 
বংণহানি হয়; বহুকাল নরকে বাস হয় ও শত পিতৃ- 
পুরুষের সহিত শুক্য়যোনি প্রাপ্ত হয়) পরে ষষ্টিসহত্র 
বর্ষ বিঠাতে কৃমি হইয়া থাকে। তুমিই আমার পুত্র 
গণপতিকে পুজা করিয়াছ, আমি করি নাই) না 
হইক, তথাপি ইনি সর্বাগ্রে সকলের পূজ্য হইবেন ; 
কেননা, গণপতি আমার পক্ষেও যেরূপ, তোমার 
পক্ষেও তদ্রপ। দেবি! দুগ্ধে ধব্ণ্তার স্তায় বাধা 
ও মীধবে যাবজ্জীবনকাল বিচ্ছেদ হইবে না; তুমি 


৬২৮ ; ব্র্গবৈবর্তপুরাণ। 


ক্রীড়াকমল, পারিজাত ঝুম, অমূল্য বঙনির্শিত 
উজ্জ্বল দর্পণ ধারণ করিতেছেন এবং কল্যাণময় নান! 
চিত্র বিচিত্র রত্বসিংহাদনস্থিত পরমাস্ব! জীকুষ্ণের 
পাদপদ্া শ্বপ্র ও জাগরণ অবস্থায় কৰ্ম্ম, মন, বাক্যে 
হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিতেছেন ও কৃষ্ণের প্রীতি এবং 
নিত্য নূতন প্রেমও সৌভাগ্য চিন্তা করিতেছেন। 
পরমাহলাদজনক সুখদৃশ্ত ও জীবগণের চক্ষুর সুখ- | তিনি তাঁহার ভাবে একান্ত অনুরক্তা, শুদ্ধতক্ত। ও 
রায়ক। মুনিগণ, মনুগণ, দেবীগণ,ত্রদগা, ঈশান পতিব্রত|। তিনি ধন্যা, মান্য], গৌরবার্হ ও নিয়ত 
প্রভৃতি সকল দেবগণ ও ত্রিলোকস্থিত দমকল জন নেই | কৃষ্ণবক্ষে অবস্থিতা ও এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃষভানু- 

নন্দিনী বলিয়| খ্যাতা। তিনি গুপ্তরূপা, সিন 


অতি আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া বেগে দেই 
সিদ্ধরূপিনী ও ছুবারাধ্যা) ধ্যানেও অপ্রাপ্যা ; সাধু 


লেন;__বাঁধিকা প্রীদামকর্তৃক অভিশপ্ত! হইয়! 
গ্রীভষ্ট। ও আমার বিচ্ছেদ্বরে কাতর! হইয়া সকল 
জ্ঞান বিস্মৃত! হইয়াছিলেন। সেই সাধ্বীর শতবর্ধান্তে 
শাপমোচন হইলে সেই জ্ঞান স্মৃতিপথে আনিয়াছে 
ও সেই রামেশ্বরীর তেঞ্জে সিদ্ধাশ্রম গীতবর্ণ হুই- 
য়াছে। ওঁ তেজ কোটিচন্্রের স্যায় প্রভাশালী ও 


স্থানে গগ্নপূর্বাক ভল্যবনতকদ্ধর হইয়া রাধিকাকে 
অবলোকন করিলেন তরী রাধিকার বর্ণ শ্বেত" 
চম্পকের মত। তিনি অতি সুন্দরী, অনুপম! ও 
উদ্ধরেতা যুনিগণেরও মানদমোহিনী। তিনি নুকেশী, 
সুন্দরী, শ্যাম! ও নগ্রোধপরিমগুলা। তিনি নিতম্ব, 


কঠিন শ্রোণি ও উন্নত স্তন্ঘয়ে অবনত হুইয়াছেন। 


উহার কোটিচন্্রবিনিদ্দিত বদন ও নয়ন শরৎপঙ্কজের 
্টায় কজ্জলে উজ্জ্বল । তিনি স্বয়ং সুদতী ও সম্মিতা। 
৬১-৭৮। তিনি মহালক্ষ্মী, বীজর্লপ!, পরমাদ্যা, 
সনাতনী এবং পরমাত্মার ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেব্ত। 
ওপরমাত্মাকর্তৃক স্ততা, পুঁজিতা, পরা, ব্রহ্মথ্রূপা, 
নিলিপ্ডা, নিত্যরূপা, গুণাতীত! ও বিশবব্াপ্ত। প্রকৃতি, 
ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশে শরীরধারিণী, সত্য্রূণা 
শুদ্ধ, পুতা, পত্ডিতপাবনী এবং তীর্থপুতা। তিনি 
বিধাতৃগণের ' সৎকীর্তি-বিধায়িনী, মহৎপ্রিয়া, মহতী 
এবং ম্‌হাবিষ্ণুরও জননী; রাসেশ্বরেরও ইশ্বরী; 
রম্যা, রসিক ও রমিকাদিগের প্রধানা। তিনি 
সবেচ্ছারপা, শুভালয়]। তাঁহার পরিধান অগ্নির 
ন্যায় শুদ্ধ বদন ৷" অপ্তগোপীজনে নিরন্তর খ্বেতচামরে 


: তাহাকে ব্জন করিতেছে ও পাদপদ্ম চারিজম প্রিয় 


সধী সেব! করিতেছে। তিনি অমৃল্যরত্বনির্মি- 
ভূষণে বিভূষিতা; তাঁহার কর্ণ গস্তস্থল সুন্দর 

গ্রে সমূজ্ববল রহিয়াছে। তাহার ওষ্ঠ পর- 
বিশ্বের মৃত। তিনি স্বয়ং বনমালায় বিভূষিতা ও 
বম্ণীয় মাবতীমাল্যভূষিত কবরীভার ধারণ করিতে- 
ছেন। তাঁহার সীমস্তের অধঃস্থল সিন্রবিন্দুসংযুক্ত 
নিন্ধ বিন্দু এবং কতুরী ও কজ্জলচিহ্েে সমুজ্জল । খগ- 
রাঞ্জ-চঞ%চুবিনিন্দিত তাঁহার নাসিক! গজমুক্তানমন্বিত। 
মেই নুকামূকী। কোমলাঙ্গী কুক্ধুমে আঁরক্ত কতুরীন্নিদ্ 
ও চন্দনচিত্রিত কপৌলদেশ ধারণ করিতেছেন; তিনি 


গজেন্ত্রগামিনী, অতি-কমনীয়| রামা, সুকামিনী ও 
কামের জয়াম্ণরূপা।। দেই কাম-কলালয়| প্রফুল্ 


ভক্তগণের বন্দিতা;) দেই গ্রোপীপ্রধানা বাধাকে 
বন্দন করি। যাহারা ধ্যানতংপর হইয়া এই 
ধ্যানে রাধাকে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোকে 
জীবনুক্ত হইয়া পরলোকে 
হইয়। থাকেন। জগদিধাতা ব্ৰহ্ম বিধাতৃজননী 


কৃষ্ণের পার্শ্বচর 


এতাদুশী পরমেশ্বরীকে অবলোকন করিয়া সর্বাগ্রে 


স্বয়ং স্তব করিলেন। ব্রহ্ম কহিলেন, হে পরমেশখ্বরি! 
দেব্মানে ষষ্টিসহত্রবর্ধ পুণ্যক্ষেত্র ভারতে পুদ্ধরতীর্থে 
আমি তপ অনুষ্ঠান করিয়াছি । হে সতি! আমার 


মূনরূণ্‌ মধুকর ভবদীয় পাদপন্ধের সুমধুর মধুর লোভে 
চঞ্চল হইয়াছে. ; তথাপি অভিলধিত তোমার পাদপদ্ধ 
লাভ করিতে পারি নাই । ৭৯--১০০। স্বপ্নেও আমি 
উহা দেখি নাই; কিন্তু আমীর প্রতি আকাশবাণী 
হইয়াছিল ; হে মহাভাগ! নিবৃত্ত হও তুমি বিষয়া- 
সক্ত ; রাধামাধবের দন্ত তোমার সম্ভব নহে; তুমি 


গণেশের নিদ্ধাশ্রমে রাধামাধবের পাদপদ্ দেখিতে 
গাইবে। এই স্ুহূর্ভ বর শ্রবণে ভগ্নমনোরথ হইয়! 
তপস্তা হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়াছি; আজি আমার 
সেই বাহিত তপঃফল পূর্ণ হইল। মহাদেব 
কহিলেন, ব্ৰহ্মাদি দেবগণ তৎপর হইয়া যাহার সুছুর্ণভ 
পাদপদ্ম নিরস্তর ধ্যান করেন ও মুনি, মনু, সিন্ধ, সাধু 
ও যোগিগণ স্বপ্নেও যাহার পাদপদ্ম দেখিতে সমর্থ হয় 
না, তাঁহার বঙ্গঃস্থলে আপনি রহিয়ছেন। অনন্ত 
কহিলেন; হে সুব্রতে ! বেদ মকল, বেদমাতা, পুরীগ- 
চয়, আমি সরস্বতী ও সাধুগণ নিয়ত ধাহাকে স্তব 
করিতে অদমর্থ; ও আমাদিগের স্তবে যাহার ভরত 
অতিদু্নভ ) সেই হরি তোমারই. ভংসনায় ভীত হইয়। 
আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়াছেন। এই 
রূপে দ্রেবগণ অন্তান্য সকল সমাগত ব্যক্তিগণ ও মুনি 
ম্যাদিগণ সকলেই প্রণত হইয়া! রাধাকে স্তব করিতে 
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বারাহকল্পে ভারতবর্ষে পবিত্র কানন বৃন্দাবনে স্থিত . 


ভ্রীর্ণ-অন্মথণ্ড। 


নাগিল। রুক্মিণী প্রভৃতি ,নারীগণ লজ্জায় অথো- 
বদন হইয়। নিশ্বামে রত্ব-দর্পণ মলিন করিতে লাগি- 
লন। হে নারদ ! কৃণোদরী, আহার্শুন্যা, অত- 
এব মৃতপ্রায়! সত্যভাম! নিজ মনের সকল অভিমান 
পরিত্যাগ করিলেন । ১০১-১১০ | 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণডে চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধায় । 


শ্রীনারদ কহিলেন, হে প্রভো! এ গণেশপুজা 
ও রাধাস্তবের পর অপর কি বহস্ত বিষয় হইয়াছিল, 
তাহা আমার নিহ্টে কীর্তন করুন। শ্রীনারায়ণ 
কহিলেন, ও তীর্থে গণেশের পুজোপলক্ষে যে সকল 
দেব, মুনি ও যোগীন্রগণ সমাগত হইয়াছিলেন, 
তাঁহার। বটমূলে উপবিষ্ট হইলে ও সময়ে বসুদেব 
ও দৈবকী, ব্ৰহ্মা, শম্ভু ও মুনিবর অননস্তদ্দেবকে সমা- 
দরে জিজ্ঞান! করিলেন, হে দেবেশ ! হে সিদ্ধগণ । 
হে মুনিমত্তমগণ ! এই আমাদিগের উভয় দীনজনের 
কি উপায়ে সংসারদাগর সমুত্তরণে উত্তম! গতি 
হুইবে ? হে দীনজনবান্ধব! ম্হাভাগুগণ! আপ- 
নারা শীঘ্র বলুন আপনারাই সেই, ভবান্ধিপারাবারের 
তরনিতে নাবিক। জলময় হইলেই তীর্থ হয় না ও 
মৃন্ময় কি শিলাময় হইলেই দেবতা হয় ন|। যজ্ঞাদি 
পুণ্যকার্ধ্ের ও অনশনাদি ব্রতের অনুষ্ঠান, তপশ্চরণ, 
নানাবিধ দান, বিপ্র ও দেবসেবা, এই সকল 
পুণ্য কার্ধ্য বহুকাল অনুষ্ঠানে কর্তাকে পবিত্র 
করেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ দর্শনমাত্রেই- পুত করেন। 
সাধু বৈষ্ণবদ্িগের পবিত্র পাদপদ্রের বেণুষ্পর্শমাত্র 
. বহুদ্বরা সদ্য পুতা হন এবং তীর্থ সমুদ্র ও পর্বত 
সকলও পবিত্র হইয়া! থাকেন। দ্বেবগণও পাপরূপ 
কাঠদহনে অগ্িশ্বরূপ ও বৈষ্বদিগের দর্শন কামনা 
করেন। যেরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি, জ্ঞানিজনের স্হ- 
বাসেও জ্ঞানকে দধি ও ছুগ্ধের রসের মত জানিতে 
পারে না; সেইরূপ আমি কৃষের পিতা ও দেবকী মাতা 
উভয়ে বহুকাল উহার সঙ্গী হইয়াও জ্ঞানিগণের 
গুরুরও গুরু কৃষ্ণকে জানিতে পারিলাম না। যিনি 
সামাদি চতুর্দেদের জনক দেই প্রভু শঙ্কর বনুদেব- 
বাক্য শ্রবণ করিয়! হাস্তূর্বক কহিতে লাগিলেন। 
১১২7 জ্ঞান্গণেরও সঙ্গিকর্ষ জ্ঞানে অনাদরের 
কারণ, যেমন লোক গঙ্গাজলে গবত্র হইয়াও শুদ্ধি 


নিমিত্ত অন্যান্য তীৰ্থে গল), কুরে) SAS ARE 


J 

গিত। জ্ঞানী কশ্যপের অংশভুত ও বানুদের কৃষ্ণের 
জনক এই পণ্ডিত বনুদেব, পুত্র-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন 
হইয়| কৃষ্ণকে না জানিতে পারিয়। আমাদিগকে জ্ঞান" 
বিষয় জিজ্ঞাদা করিতেছেন। আহা! মোহব্তী 
জ্ঞানিদিগেরও মোহিনী শক্তি ঢুরারাধ্যা ; ভগবতী 
বিষ্ণুমায়। জগতের অসাধ্যা। দেবজনক আমরাও এ 
বিষুমায়ায় মু হইয়| রহিয়াছি। পরিজ্ঞাত! ব্রহ্মাও 
তাহার মায়ায়মুদ্ধ হইয়া আজীবন তপশ্চরণদ্ার! তাহার 
পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। অষ্টশতাধিক দশলক্ষ 
ইন্দ্রের ও এক ব্রহ্মার পতনে মাধবের একনিমেষ" 
কাল হয়, তাঁহার সহিত পারিজাতকারণে ইন্নের 
যু হয় ; আমি পারিজাততরু হইয়া ইন্্রকে রক্ষা 
করিয়াছি। তীহার আতিক ব! বৈষয়িক জ্ঞান জ্ঞানি- 
দিগ্রেরই হইয়া থাকে, তাহাতে. অজ্ঞদ্িগের উহ! 
কিছুই হয় না। কিন্তু সাধুব্যক্তিগণের ও জ্ঞান সর্ব 
দাই হইয়া থাকে। আমর! আত্মবিষয়ে অজ্ঞ হইলে৭ 
আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু উহ! কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক 
ঝা সমান নহে; অতএব শুভাশুভ সকলই কৃষ্ণকে 
জিজ্ঞাস! করুন। ১৩--২০। কালবিং গণ্ডিগণ 
ব্রহ্মার চারি প্রহরকে এক কল্প কহেন। মহামুনি 
মাৰ্কণ্ডেয় এরূপ সপ্তকল্প জীবিত থাকেন) অষ্টনঝতি 
ইন্দ্রের পতন হইলে পর, ও মুনির পতন হয় ; পরে 
ও মুনি নিজ তপঃফলে শ্রীহরির দাসত্ব প্রাপ্ত হন। 
প্রলয় কালে ব্রহ্মার পতন হইলে লোমশ মুনির পতন 
হয় ও সেই কাল পধ্যস্ত দিকৃপালগণ গ্রহগণ ও 
চিরজীবিগণের আমু পরিমাণ। মৃত্যুপ্জয়_আমি 
ভিন্ন অপর সকল দেবগণ, উর্ধারেতা৷ মুনিগণ ও সিদ্ধ, 
গণের ওঁ কালপর্যন্তই আয়র পরিমাণ। প্রলয়কালে 
বিধাতারও পাঁত হইলে, আমি শিব শিবলোকে অব. 
স্থান করি। আমি ব্রহ্মার ললাট হইতে ষ্তুত ও 
সকল আদ্দিস্ুষ্টির প্রকাশক শতু । যেমন রাধ। 
শ্রীকৃষ্ণের বাসাং হইতে উৎপন্ন, তদ্রপ দেবগণ, 
দুর্গ, লক্ষী,সাবিত্রী,সরস্বতী ও কায়বুহে দ্বাদশ সংখ্যক 
অদ্বিতি-তনয্ন আদিত্য ও সেইরূপ কায়বুহে চতুর্দশ 
মহেন্দ্র অস্টবন্গ ও একাদশরুদ্র কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন । এক মনুর পতন হইলে ইন্দ্রের পতন হয়। 
অধিকাব্চযুতিই এই পতন-শব্দের তাৎপর্য) 
নতুব| ও সকলেরই সমান আয়ু ;_ বিনাশ, প্রলয়- 
কালে হয়। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হইলে 
যিনি ব্ৰহ্মাকে ও আমাকে গোলোকধাম ও শক্তিসমুং 
দায়ের সহিত স্বীয় পরমাত্মাকে দেখাইয়! থাকেন। 
২১--২৯। সেই শীকৃষ্ণই সর্বেেখবর) সকলের মূল ; 
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গা, ব্ৰহ্মাবৈবৈৰ্পুরাণ । 


অমৃততুল্য মিষ্টদ্রব্য, স্বপ্তিক, তিল, রম্য সডডুক, 
শর্কর! ও মিশ্রের লক্ষরাশি, দুধ, মধু, দধি, গুড় 
ও দ্বতের শতশতকুল্য। দান করিয়া ক্ষম! প্রার্থন। 
করিলেন। তিনি প্রফুললব্দনে করপুরযুক্ত তাম্বুল, 
সুবানিত' শীতল জল, সুগন্ধি চন্দন, পারজাত: 
পুপ্পের মালা, রমণীয় আসন, বহ্ছিগদ্ধ বস্তু, 
বৃত্ুময় শয্যা, পুষ্প ও ফল,» দ্বিজগণকে প্রদান 
করিলেন। তিনি দেবগণ ও ত্রাঙ্গপগণকে সুখে 
উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইলেন ; দেব ও মুনিগণ তথায় 
সন্ত্রীক হইয়! রাত্রিতে ক্রীড়। করিলেন। প্রভাতে 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সকলে গমন করিলেন ও সকল 
যাদব্গণ কুক্সিণীর দর্শনে অগূল্যতপূর্ণ প্রীকৃষ্ণপাঁলিতা 
দ্বারকায় গমন করিলেন। 


অতএব রাঁজনুয্ যজ্ঞ করিয়া! ও যজ্জেন্বর ও যন্্রবীজ 
নিজপুত্রকে ভজনা কর। হে যাদব! যজ্ঞা্তে 
যথাবিধি দিপা দিয়া ভব-সাগর সমুত্তার্ণ হও। তুমি 
কণ্ঠ ; বিষয়াসক্ত তোমার নির্ববণমুক্ি নাই; কারণ 
ভক্তের ধন কৃষ্ণের দাসত তোমার নাই। দেবকী এবং 
অদিতি ও সেইরূপ সুতরাং তাহ'দরও নির্বাণমুক্তি বা 
কৃষণদান্ত হইবে না । তুমি ভৌগমুলক স্বর্গে, কি কণ্ঠপ- 
স্থানে ব| আঁমার আলয়ে গমন কর। যশোদা ও 
নন্দের সাঁলোক্যমুক্তি এবং দাসত্ব নিশ্চিত রহিয়াছে। 
এই তোমাকে সমস্ত কহিলাম; তুমি যথানুখে যত 
কর; আমরা! তোমার কর্ম সম্পূর্ণ করিয়া শবস্থানে গমন 
করিব; তখন ওঁ বনুদেব শিবের বাক্য অবণ করিয়া 
বস্তুজাত সংগ্রহ করত সংযত হইয়! তথায় শুভক্ষণে 
রাজনুয় যজ্ঞ করিলেন। দেবগণ সাক্ষাতে থাকিয়া 
বাহুদেবপ্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিলেন) যে স্থানে সাক্ষাৎ 
যন্তেশ্বর এবং দক্ষিণামহ যজ্ঞ বর্তমান, তথায় এরূপ 
হইবার বিচিত্র কি? হে নারদ! অনন্তর মেই ভগ- 
বান্‌ সনংকুমার পূর্ণাহুতিপ্রদাত| বনুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের 
আদেশে কহিতে লাগিলেন,_হে লক্ষ্মীপতিজনক! 
আপনি শীন্্ সর্বববদক্ষিণা প্রদান করিয়া এই কার্থ্য 
সফল করুন; বেদোক্ত বাক্য কহিতেছি শ্রবণ করুন। যদি 
কর্ম সমাপনকালেই বিষ্ণুউদ্দেশে দক্ষিণা দেওয়! না 
হয়, তবে ও দক্ষিণা মুহূর্ত কাল অতীত হইলে দ্বিগুণ 
দিতে হইবে ও এক দিন অতিক্রম হইলে, উহা! চতু- 
র্গ্ণ হইবে এবং ত্রিরাত্র অতীত হইলে, তাহ! নিশ্চয় 
যপ্ত হইবে ! ২০-৩৯ । একপন্দ গত হইলে 
তাহারও চারিগুণ ও ছয়মমের অধিক বা কিছু ন্যুন 
অতীত হইলে, সহত্রগুগ দিতে হইবে। হে যাদব! 
ব্রাহ্মণগণে ও দক্ষিণা সংবংসরাস্তে লক্ষগুণ দিতে হয় 
নচেৎ কর্মকর্তা ও পুরোহিত উভয়েই নরকে গমন 
করে! ওঁ বহুদেব সনংকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কৃষ্ণের আদেশে সহদা অকাতরে স্ব প্রদান 
করিলেন; কৃষ্ণের পিতা বগুদেব, সর্ব্বাগ্রে গর্গ" 
মুনিকে- অনুত্তম অমূল্য দশকোটি রত্ব ও শতকোটি 
উৎকৃষ্ট মণি, তাহার চারিগুণ'নুবর্ণ, মাণিক্য, মুক্তা, 
হীরক, রৌপ্য, প্রবাল, ব্বর্ণপা্র সকল, নিভন্তরী ও 
বধূবর্গের অমূল্য রত্ুভূষণ, লক্ষ খেত চামর, লক্ষ 
বতুদর্পণ, সকল কামধেনু, শতকোটি গাভী, উত্তম 


পরীকজন্খণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। 


ষড়ুবিৎশত্যধিকশততম অধ্যাঁয়। 


প্রীনারায়ণ কহিলেন,_হে নারদ! দেব মাধব, 
গণেশের পুজা করিয়া! যাদবগণ, দেবগণ, মুনিগণ, 
দেবীগণ ও রুক্মিণী প্রভৃতি নিজ দেবীগণের সহিত 
রমণীয় ঘারকায় অংশরূপে গমন করিলেন ও খয়ং 
সেই দিদ্ধাশ্রষে অবস্থান করিলেন। তখন তিনি 
গোকুলনিবানী সুদ গোপগণ, অন্যান্য গোপীগণ 


করিয়া মাতা, পিতা ও গ্োকুলবাসিবন্ধুবর্গ গোপ- 
গণকে নীতিগর্ভ যথোচিত বাক্য কহিতে লাগি" 
লেন,_হে পিতঃ ! প্রাণবল্লভ নন্দ! আপনি নন্বব্রজে 
গমন বরুন। হে প্রমার্ধ্যে যশন্বিনি মাতর্যহশোদে ! 
তুমিও গমন কর। তথায় অবশিষ্ট কাল ভোগ 
করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিবে; 
তোমাদ্িগকে গোকুলবামিগণের সহিত সাযুজ্য- 
মুক্তি প্রদান করিব। ভগবান্‌ কৃষ্ণ ইহ! কহিয়! 
মাতা-পিতার আদেশক্রমে রাধিকা-সমীপে এবং নন্দ- 
গোকুলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন মুক্তাভূষিতা৷ 
হান্তব্দন! সুন্দরী রাধাকে দেখিলেন। তিনি ছাদ্রশ- 
বর্ধয়া, নিরন্তর স্থির-যৌবনা এবং উচ্চরত্বাসনে 
উপবিষ্টা ও বেত্রহস্তা সহাস্তবদন| ত্রিশতকৌটি 
এজ, তাহার চারিগুণ অশ্ব ও দানব রাজগণের | গোপিকায় পরিবৃত! রহিয়াছেন । ১--৯। রাধিকা 
নিকট হইতে সংগৃহীত সমস্ত ধন, সকলই রাজার | পরম সুন্দর, শিশুবেশধারী, হাশুবদন, প্রাণের 
অনুমোদনে প্রদান করিলেন। তিনি শতলক্ষ সশস্ত | শরীকৃষ্ণকে দূর হইতেই অবলোকন করিলেন। উহার 


Ee গ্রাম ফলিত বৃক্ষ, বহবগোরিধান০পায়। দির টাম পরিধান গীত কৌশেয় 


ও জননী গোপিকা যশোদার সহিত শ্রীতিসভ্ভাষণ' 


(৪.০ BER Dan FE উকি 
এনে টিসি কি 


ভীতৃষ্ণ-ভদ্মখণ্ড । 


বস্তু ও সৰ্ব্বাঙ্গ চ্দন্চর্চিত ও রত্রভূষণে ভূষিত ; উহার 
ময়ূৰ্পুচ্ছশোভিত চূড়া মালতীমালায় ভূষিত। তিনি 
ঈষতহাস্তে প্রমন্নবদন ও ভক্তজনের প্রতি দয়] করিয়া 
শরীরধারী। তিনি সুন্দর অয্নন ক্রীড়াকমল, মুরলী 
ও হস্তবিত্তস্ত সুপ্রশস্ত দর্পণ ধারণ করিতেছেন। 
ইহ! দ্বেখিয়| রাধ! বেগে সাদরে সমুখানপূর্ববক গোপী- 
গণের সহিত প্রণাম করত পরম ভক্তিসহকারে 
পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। বাধিক! 
কহিলেন,--অ|জি আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক 
হুইল ৷ হে সুপ্রিয়! তোমার মুখচন্রদর্শনে আমার 
নয়ন, পঞ্চপ্রাণ ও পরমাত্মা। শীতল হইল। উভয়ের 
আনন্দনিদান বন্ধু সাক্ষাৎকার, অতি হূর্নভ। আমি 
শোকসাগবে নিমগন হইয়া! বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, 
আজি আপনাকে দেখিয়া, অমৃত্দর্শনে সিক্ত হইয়া, 
আমার দেহ শীতল হইল। হে মন্গলনিদান ! 
আপনার সঙ্গেই আমি শিব! ও মঙ্গলদায়িনী এবং 
আপনার সঙ্গরহিত হইলেই আমি নিশ্চেষ্টা শব- 
স্বরূপিনী ও অম্পৃশ্যাহই। আপনি দেহে বিদ্যমান 
থাকিলে দেহী গ্রীমান্‌ ও পবিত্র হয় ও সর্ববশক্তিমান্‌ 
আপনি দেহ হইতে গমন করিলে দেহী শবরূপ হয়। 
হে নাথ! স্ত্রী কি পুরুষের বিরহ সমান ও দারুণ। 
পরমাত্মার সহিত বিচ্ছেদ হইলে' সকল শক্তির সহিত 
প্রাণ অপগভ হয়। দেবী রাধিকা পরমাত্মরূগী 
পরমেশ্বর কৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়া সানন্দে তাহার 
প'দপদ্ধ পুজ। করিয়া স্বকীয় আপনে উপবেশন 
করাইলেন। ১০__২১। শ্ত্রীমান্‌ শ্রীরুষ্জ রাধিকার 
সহিত, রত্রসিংহামনে উপবেশন করিলেন। সাতজন 
গোপী শ্বেতচামর হস্তে তাহার সেবা করিতে লাগিল, 
তখন রাধিকা হরির অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিলেপন 
করিতে লাগিলেন; রত্রমালানারী গোপী হান্তবদনে 
তাঁহার গলদেশে রত্বমাল! অর্পণ করিল এবং পদ্মাবতী 
কমলাসেবিত তাহার পাদপন্রে দৃর্দা, পুষ্প ও চন্দনে 
মিশ্রিত অর্থ্য প্রদান করিল। মালতী তাহার চূড়ায় 
মালতী-পুপ্পের মাল্য এবং চম্পাবতী চম্পক পুগ্প- 
পুটক সমর্পণ এরিল। পারিজাতা অর্থ্য প্রদান করিয়া 
সানন্দে পারিজাত পুণ্প; কর্পুরযুক্ত অন্থুল এবং 
সুবামিত শীতল জল প্রদান কারল। কদদদ্মালিকা 
তাহার গলে রম্য কর্দদ্বমালা এবং হস্তে অশ্লান 
ক্রীড়াকমল ও অমুল্য রত্ময় দর্ণণ প্রদান করিল। 
সুকোমলাঙ্গী কমল! রূপদেবকর্ৃক পুরবপ্রদন্ড হুন্দর 
বন্তযুগল হরির হস্তে প্রদান করিল। অন্দরী মধু 
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হস্তে প্রদান করিল। নুধামুখীনায়ী কোন সী 
সুধাপা্র নুধাপুর্ণ করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার হস্তে 
প্রদান করিল। অন্তান্য গোপীরা, অল্লান মালভী- 
পুণ্পের মাল্যসমূহে বিভূষিত ও চন্দনরসে অভি- 
যিক্তা করিয়া হরির পুষ্পশয্য! রচন! করিল । হরির 
শয়নমন্দির অতি মনোহর রতবদ্ধারা নির্শিত। উহার 
কোন কোন স্থান শ্রেষ্ঠ মণিমাণিক্য ও হীরাহারবিভূ- 
ধিত। উহা ক্তুরী ও কুক্ুমাদির সংসর্গে সুগন্ধি 
বামুকর্তৃক হুরভিত ও প্রজ্জবলিত শত শত রত্ব-প্রদীপে 
সমুতাসিত। ধূপশিখায় উহার চতুঙ্দিক্‌ সুবাসিত 
ও নানাবিধ বস্তুতে পরিবৃত। ও ভবন বদস্তমময়ে 
উন্মন্ত কোকিলগণের মধুর শব্দে শব্দিত ও বিকশিত 
কুহুমস্থিত ভরমরগণের মধুর ধ্বনিতে মনোহর, নানা- 
বিধ কামোদ্দীপক বন্তসমূহে ও নানাবিধ চিত্র বিচিত্রে 
সুশোভিত। গোপীগণ ও গৃহমধ্যে হরির রতিশয্যা 
প্রস্তুত করিয়া সহা্তব্দনে বহির্গত হইলেন। অন 
স্বর শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা নির্জনে অতি রম্ণীয় মনোহর 
পুপ্পশয্য। অবলোকন করিয়৷ উভয়ে কামাতুর হইয়া 
নানাবিধ কামোদ্দীপক হান্ত পরিহাম করিতে লাগি- 
লেন। ২২--৩৫। রাধিকা! শ্যামের বক্ষে মাল্য, 
কমভরী, কুকুমাক্ত চন্দন ও তাহাকে নুবামিত পানীয় 
ও তাহার চূড়ায় চারু চম্পক কুনুম দিলেন এবং হস্তে 
সহত্রদল পদ্ম প্রদান করিলেন; হস্ত হইতে মুরলী 
ফেলিয়া রতুদর্পণ দিলেন ও ঠাহার সম্মুখে অয্নান 
পারিজাতপুণ্প রাখিলেন। সহান্তব্দন। প্রেয়গী 
রাধিকা মধুর ও শাস্তপ্রকৃতি হাম্তমুখে সুন্দর কান্তকে 
সুমধুর সহাস্তবচনে কহিতে লাগিলেন; আপনি 
মন্্লালয়, সর্ব্বম্লের বীজ, মামল্য, মঙ্গলপ্রদ ও 
মন্ল্ময়; আপনাতে মঙ্বলজিজ্ঞামা নিষ্ষল। 
তথাপি সময় চিত কুশলপ্রশ্ন কর! যুক্ত হইতেছে; 
লৌকিক ব্যবহার বৈদিক ব্যবহার হইতেও বলবান্‌ 
হে রুক্মিণীকান্ত ! .হে সত্যভামেশ! এক্ষণে আপং 
নার কুণল ত? সত্যভামীর আদেশে আপনি, 
অনায়ামে ইন্সের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে অমরা- 
ব্তীতে দেবগণকে জয় করিয়! পারিজাততর 
উৎপাটনপূর্ব্ক তাঁহাকে দিয়াছেন, ইহা শন- 
য়াছি। তিনি ওঁ পারিজাতছারা ব্রতাদি পুণ্যকাধ্য 
করিয়া, আরাধ্য পতি__তোমাকে ও সকল পুথ্য- 
কার্থোর সম্পূর্ণ দক্ষিণ! স্থানীয় করিয়া প্রদান করিয়াছে। 
আপনি ব্ৰহ্মা শিব এবং অনস্তদেব্রেও অনাধ্য ; আপনি: 
কিরূণে সত্যভামার সাধ্য হইয়াছেন ও আপনি সকল 
অপেক্ষ। সত্যভীমাকে ভয় করিয়া থাবেন। 
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রুর্িমিতে আপনার অতিরিক্ত প্রেমসৌভাগ্য ও 
গৌরব আছে; কিন্তু সেই ধনত! সত্যভীমাতেই মান 
আছে এবং তাহার নিকট হইতেই আপনার ভয়, 
ইহ! শুনিয়াছি। ৩৬-_৪৭। হে জাম্ববতীকান্ত ! 
আপনি নিশ্চয় করিয়া সত্য'বলুন, সেই সকল প্রেয়সী- 
মধ্যে কাহাতে আপনার অধিক প্রেম এবং সর্ব্বভাব- 
সমন্বিত শৃঙ্গারকালে উহাদের মধ্যে কোন্টা উত্তম! 
রূদিক!? উহাদিগের মধ্যে যে চতুর! আপনার প্রতি 


দিধা, সেই ধন্তা ও স্ত্রতা। থে, স্বামীর প্রতি 
ভাবানুরক্তা সেই স্ত্রী; ও ে, স্ত্রীর প্রতি তাঁবানুরক্ত 
সেই স্বামী স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অতিরিক্ত প্রেম 
ত্ৰিভুবনে দুর্লভ। স্বাধী গুণবতী রদিকা কামিনী গুণজ্ঞ 
শুর, নুশীণ, রূসিক্ধ গতিকে রতিকালে সর্বদা জানিতে 
পারে। মধুকর মধুলোতে পদ্মের প্রতি দূর হইতে 
ধাবিত হয়; কিন্তু 'ভেক তাহাকে জানিতে পারেনা 
ও পদ্নের শিরোদেশে পাঁদবিস্তাম করিয়া থাকে। 
ঘনবাদক পুরুষই স্গীত-রস বুঝিতে পারে; কিন্ত 
যন্ত্র তাহা পারে না ও চতুর ব্যক্তিরাই দুঞ্চের 


স্বাদ পায়, দর্বা ও পাত্র জানিতে পারে না। 


সুপক্ক ফলভোক্তারাই সুখে তাহার স্বাদ জানিতে 
বৃক্ষমকল নিয়ত 


পারে; কিন্ত ও ফলবান্‌ 
একত্র "অবস্থিত হইয়াও কিছুই জানিতে পারে না) 
কৃষক সুশীতল জলের আধা জানিতে পারে 
কিন্তু বাপী ও ঘট একত্র অবস্থিত হইলেও উহ! 
জানিতে পারে না। ভোক্তারাই শালির স্বাদুরদ 
জানিতে পারে; কিন্তু যদিও একত্র অবস্থিত, তথাপি 
ক্ষেত্র উহার আম্বাদনের ভাজন হয় না। চন্দনের 
আদ্রাণকারী ব্যক্তিই চন্দনের আগ্রাণ বুঝিতে পারে; 
কিন্তু চন্দনের ভারবাহী বা পাত্র, তাহা কিছুই 
বুঝিতে পারে না। ব্রহ্মা, দেবগণ, বেদচয়, যোগী 
ও মুনিগণ ধাহাকে জানিতে পারে না, তাহাকে স্ত্রী 
কি জানিবে। ৪৮--৫৮। যোিদ্গণের সৌভাগ্য, 
গৌরব ও নিত্য নূতন দুর্লভ প্রেম আমার অধীন 
ছিল, সে সকলই আপনি ক্ষণকালমধ্যে চূর্ণ করিয়া- 
ছেন; হে প্রভো! অতিশয় উন্নত হইলে নিশ্চয় 
নিপতিত হইতে হয়। ফলতঃ বৈষ্ঃবদিগের ব্রত- 
হিংসা, সমিকট বিপদের কারণ হয়। হে ভক্তধহসল! 
ভবদীয় ভক্ত শ্রীদাম আমাকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে) 
সেই তনয় রীদামের শাপে আমার এতাদুশী বিপত্তি 
স্বটিয়াছে। ঈশ্বর কাহার বাধ্য, অপ্রিয় বা প্রিয়তম? 
তিনি সর্বদা তক্তিসাধ্য ও যে তাঁহার ভক্ত তাহারই 
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পুরাণচয় বলেন বটে যে, ভগবান্‌ মাধব বাঁধার 
বশ্য; কিন্তু ইহা নিস্কল আপনি সগণ মহী- 
দেবকে জয় করিয়া বাণানুরের ভুজ চ্ছেদদনপূর্ব্বক 
সন্ত্রীক কক্সিনীপৌত্র অনিরুদ্ধকে দ্ব'রকায় আনয়ন 
করিলে, রুক্সিণী কি বলিয়াছিলেন। সেই কুল্সিণীর 
উপর তোমার প্রেম সমান রহিয়াছে বা 
গৌরবৃদ্ধি হইয়াছে? পরমাত্বান্বরূপ আপনাকর্তৃক 
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কুক্ুগণ নিহত হইয়াছে ও পাণ্ডব- 
পক্ষীয় রাজগণ রক্ষিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ রাজমগুলী- 
মধ্যে আপনি মহেন্দ্রতনয় কৌন্তেয় অর্জুনের সংসথি 
হইয়াছেন ও সেই মহতী সভামধ্যে. বিগুদ্ধচিত্ত 
মহাত্মা ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া আপনাকে কি বলিয়া- 
ছিলেন। আপনার প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত 


প্রভৃতি দেবগণ, ইহ! কিরপে দেখিলেন ও কি: 


কহিলেন। যিনি চতুর্কেদ ও পুরাণ ইতিহাসসমূহে 
অনির্ববচনীয় প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ পরমেশ্বর ।৫৯--৭৭। 
নির্তণ, নিরীহ, সর্বকন্মে নিলিপ্ত, সুকর্নিগণের 
কর্মের সাক্ষী এবং ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্ 
শরীরী, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃস্বরূপ, পরমেশ পরাৎপর 
ও সকলের পরমাতু।; তিনি কি না সারথির ন্যায় 


রথে অবস্থান করিয়াছিলেন! আপনি বৃদ্ধা, অধি- 


কান্গী, অপুত্রী" যুবাদিগের অপ্পৃষ্ঠা। ক্ষত্রিয়কামিনী 
কুজাকে তাঁহার প্রাক্তন পুণ্যবলে ভোগ করিয়াছেন। 
কি কারণেই বা মাতুল কংস আপনাকর্তৃক নিহত 
হইয়াছে ও কিহেতুই ব। আগিতেছি বলিয়া গমন 
করিলেন) কিন্তু পুন্রায় আফিলেন না। সেই দেবী 
রাধিকা ইহ! কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন 
করিলেন ও মৃচ্ছিতা হইলেন এবং সহসা নিশ্বাস" 
রছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন যে গোপিকাগণ 
গবাক্ষবিবরে অবস্থান করিয়া ও সকল শুনিতেছিল 
ও দেখিতেছিল, তাহারা রাধাকে ত্র অবস্থা- 
পা দেখিয়াও আগমন করিয়। প্রাধা মৃতা” এইরূপ 
কহিতে লাগিল। তাহারা সকলে রাধিকাকে ক্রোড়ে 
লইয়! উচৈঃম্বরে রোদন করিতে ল।গিল ও সকলেই 
কহিতে লাগিল; ‘হে প্রভো! হরে! নরহরে! 
আপনি রক্ষা করুন, আপনি রক্ষা করুন” । ৭১--৭৭। 
গোপীগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! কি করিলে, কি 
করিলে! তুমি আমাদের রাধাকে বিনাশ করিলে! 
রাধাকে জীবন দাও, তোমার মঙ্গল হউক, আমর! 
বনে গমন করিব। এরূপ না করিলে, আমর! সকল 
স্ত্রীজন তোমাতে স্ত্রীবধের পাপ দিব। হে নারদ! 

রাধিকার ও গো[পীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
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শ্ীরফ-জন্মথগু। 


অমৃত দৃষ্টি-বি্ষেপে তাঁহাকে উজ্জীবিত করিলেন এবং 
স্ভীদেবী রাধিকা উঠিলেন ও গোপীগণ তাঁহাকে 
ক্রোড়ে করিয়া বারংবার প্রবোধ দিতে লাগিল। 
শী কহিলেন, হে রাধে! আমি আধ্যাত্মিক 
উৎকৃষ্ট জ্ঞানের কথা কহিভেছি শ্রবণ কর। ইহা 
শ্রবণে মূর্থ কুষকও সদ্য পণ্ডিত হয়। আমি স্বরূপতঃ 
জগতের স্বামী ; রু্সিণী প্রভৃতি নারীগণের কথ! কি 
কহিব) হে রাধে! আমি কার্ধ্য-কারণরূপ ও পৃথক 
পৃথক্‌ ব্যক্ত; আমি বিশ্বের এক আত্মা ও স্বরূপতঃ 
বণ, জ্যোতির্ময় ; এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণপধ্যস্ত সকল 
জীবেতেই আমি পৃথক পৃথক্‌ যুক্ত আছি। এক 
ব্যক্তি ভোজন করিলে, ইতর ব্যক্তি তুষ্ট হয় না; 
আত্মা নির্গত হইলে, এক ব্যক্তি মৃত ছয় ও অন্ত ব্যক্তি 
জীবিভ হয়৷ আমি কষ্ণরূপ পরিপুর্ণতম সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর, গোলোকে এবং গোকুলে, পুণ্যকষেত্র বৃন্দাবনবনে 
অবস্থান করি। আমি বৃন্দাবনে গোপবেণ বালক, 
দবিভুজ ও রাধানাথ হইয়। গোপাল এবং গোপিকাগণ 
ও কামধেনুগণে মিলিত হইয়া তোমার সহিত 
অবস্থান করি। আমি 'বৈকুঠে নিয়ত শাস্তমূর্তি, 
সনাতন চতুৰ্ভূজ হইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পতি। 
আমার এই ুইমূর্তি। ধিনি মিন্ধুর মানসী কন্যা, আমি 
ক্ষীরোদে ও শ্বেতবীপে চতুর্ভূজহণে দেই মর্ভালক্বীর 
বল্লভ হইয়! অবস্থান করি । ৭৮--৮৮| আমি ধর্মের 
পুত্র, ধর্মাব্তা, ধর্নিষ্ঠ ও ধরম্মপথ-প্রবর্তক সনাতন 
নারায়ণ খহি । আমি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সেই 
রা পতিপরায়ণ লক্মীরপিনী শান্তির স্বামী। হে 
ুন্দরি! আমি সিদ্ধিদাতা সিদ্েশ্বর সতীগতি সাক্ষাৎ 
কপিল ও ব্যক্তিভেদে নানারূপধারী। টি 
চতর্ভজের অংশভৃত রক্িীবন্লত ও শুত সত্যভামা- 
গৃহে রোদশারী ভগবান । আমি কারে অধিষ্ঠান পক বীর ও জপ টি সি 
করিয়া অন্ত নারীগণের গৃহে পৃথকু পৃথক অবস্থান করি | কপোল, গণ্ডদবয়, চুম্বন করিতে রর 
ও আমিই নারায়ণ খবি ও অর্জুনের সারথি মেই ধর্ম | রাধিকাও কৃষের হা ধা A 

তনয় ন্র্ি অঞ্জন আমার অংশভূত হইয়া পৃথিবীতে | কৃষ্ণকে বাহযুগলঘার, নিন হা বা 
বলবান্‌ । আমি পুদ্ধরতীর্থে তীহার তপণচরণে সারধ্য | প্রতু ভগবান্‌ কৃষ্ণ কামশাসোভ শ্রীপুর € রি 
কৰ্ম্মে আরাধিত হইয়াছি। যেমন তুমি গোলোকে ও জনক যোড়ণবিধ অভিলধিত শৃঙ্গার করলেন। বাং" 
গোকুলে দেবী রাধিকা, তব্রপ ‘বেকুে তুমিই মহালক্ষ্মী | কার সর্ববাঙ্গ নধক্ষত, অধর দস্তক্ষত, দেহ রোমাঞ্চিত 
ও সরন্বতী। তুমিই ভগবান্‌ ্সীরোরশাযীর প্রেযদী | ও স্বয়ং অলম! হইলেন। তিনি মুখনস্তোগে মুচ্ছিত! 
ব্বিন্তা, ও চৈত্যারহিতা হইলেন; নিদ্রায় নয়নছয় 
মুদ্রিত ও নিঃশ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রহিল! রতিশুরা, 
কোমলাঙ্ী, কান্তের বক্ষোপরি-অবস্থিতা, শীতকালে 
সীত|। পঞ্চপাওবের প্রেমী জৌপদী তোমারই ছায়া মুথোফ-মর্কা্ী.গ্রীয়কালে লুখশীতনা ও নিৰ্ডিনিতম্ব- 
ও তুমিই স্বয়ং ক্ম্লা ৮ তুখিএরাবণরর্তাদ অপহৃত! ' প্য়োধর! ; সেই প্রত্যননসুথদার়িনী, শৃঙ্গারকালে 
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তুমি নি অংশে ও কলায় নানারূপ|। পরিপূর্ণতম পরাধ- 
পর প্রমাত্মা্বরপী আমি দিবারাত্র এই পবিত্র বৃন্দা" 
বনে তোমার পার্শ্বে রহিয়াছি। হে রাধে! শ্রীদামের 
শাপনিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই কিন্ত 
প্রাণবন্নভা! তুমি আমাকর্তৃক সর্বদা দৃষ্টা হইয়াছ। 
আমি কুর্িণীসমীপে অংশরূপে ও অন্য সকলের 
সমীপে কলাক্রসে থাকি। অন্ত নারীগণ তোমারই 
অংশতৃতা ; তুমি আমীর প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়া; 
পুরুষমণ্ডলীমধ্যে শঙু আমার প্রিয় ; তাহ! অপেক্ষা 
আমার প্রির নাই ও যোধিদগণের মধ্যে প্রাৎপরা 
তুমিই প্রিয়া, তোম! অপেক্ষা! প্রিয়! আর কেহই নাই। 
হে মাধ্বি রাধে! এই সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তান্ত 
তোমাকে কহিলাম। হে পরমেশ্বরি! আমার সকল 
অপরীধ ক্ষমা কর। ভরীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া 
্রীরাধিকা ও গোপীগণ পরিতুষ্! হইলেন ও গে 
প্রমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ৮৯--১০৫। 


গৰীকৃষ্ণজন্মঘণ্ডে বড়ুবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত! 


সপ 


সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 


নারায়ণ কহিলেন ;__গোগীগণ শ্রীকুষ্ণবচন শ্রবণ 
করিয়। আনন্দিতা হইল ও সকলেই রাধিকানাথকে 
প্রণাম করিয়া! গৃহে গমন করিল। তখন সাধ্বী 
রাধিকা হান্তব্দনে বক্রচ্চল-লোচনে ষোড়ণকলাপুর্ণ 
শৃঙ্গারভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি 
পুনরায় স্বামীকে চন্দন ও মাল্য দিয়া বৃহস্াপুর্বব 
পরিহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে আকর্ধণ- 


্বারকাতে মহালক্ষ্মী! সাধ্বী রু্সিনী) তুমি মিথিলায় 


হইয়াছিলে। তুমিই নারায়ণের কানিনী। এই প্রকারে 


> 


৬৩৪: | ৃ ভ্ৰহ্মাব্বৈর্ভপুরনাণ । 


পুত্ৰবতী সাধৰী ব্ৰাহ্মণী এবং ব্ৰাস্মণকে সম্মুখে লইয়। 
গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণও নন্দ এবং জননী 
যশোদাকে দেখিবার জন্য শিশুরপী হুইয়! বাধার 
সহিত অনলে আবাহিত দেবগণের ন্যায় উহাদের 
সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, । ২২--৩১। 
কৃষ্ণ হাস্ত করিয়া জননীর ক্রোঁড়ে আরোহণ করি- 
লেন। নন্দ ও যশোদা উভয়ে ভাহার মুখকমল চূষন 
করিতে লাগিলেন; ও অতিশয় আলিঙ্গন করিয়| 
তাহাকে নয়ন জলে দিক্ত করিলেন। রং তগবান্‌ 
কৃষ্ণও যশোদার স্তন্ত পান করিতে লাগিলেন। ক্ষ 
যে অবস্থায় মথুরায় গিয়াছিলেন, সকল লোক 
তাহাকে তাদৃশ বরত্বহুষণ-ভূষিত মুরলীধারী পীতবসন- 
হুশোভিত, মালতীমালামণ্ডিত ও একাদশবর্ধীয়ের 
মৃত দেখিলেন। যশোধা রাধিকার সহিত কৃষ্ণকে 
গৃহে প্রবেশ করাইলেন ও মঙ্গলকাধ্য করিয়। ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইলেন। তিনি গোপীগণ ও মুনিগণের 
পুজ। করিলেন ও মণি, রত, প্রবাল, সুবর্ণ ও পরশমণি 
মুক্তা, মাণিক্য, হীরা_ ব্রা্দণগণকে সানন্দে প্রদান 
করিলেন এবং গ্রজরত্ব ও সুন্দর অশ্বরত্ব, আমন, পাত্র 
ভূষ্ণপমূহ, শঙ্ত, ধান্য ও বস্ত্র প্রদান করিলেদ। হে 
নারদ! নন্দ রাধার সহিত মাধবকে সকল অপূর্ব 
দেখাইতে লীগিলেন ও সাদরে গোপীগণকে মিষ্টান্ন 
দিলেন। দুন্দূভিধ্বনি ও মঙ্দলকর্ম্ করিতে লাগি- 
লেন ও ও মহোত্মবে' দেবগণকে পরমানন্দে পুজ| 
করিলেন। ৩২--৪১। 


্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে সগ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত! 


সুখদ-নিতন্ব-ভারাবনডা পরমা রাধিকা! পরাৎপর পর" 
মেশ্বরকে পুনঃপুমর্ব্বার বাহযুগুল ও নিতন্বদ্বারা আবদ্ধ 
করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে মহাতাগ! পবিত্র 
বৃন্দাবনে রাদমণ্ডলে গমন করুন; তথায় জলে স্থলে 
ক্রীড়া করিয়। পুনরায় মূলয়পর্বতে, সুন্দর মণিমন্দিরে 
গমন করিব, আমি জন্মে যাদু! গুনি নাই, মেই সেই 
অন্তান্ত রহস্তস্থানে তোমার সহিত যাইব; এই মামার 
একান্ত অভিলায। এইরূপে পরম্পর কথোপকথনে 
শুভ রজনী অতীত! হইল, অব্রণৌদয়সময়েও রাধিকা 
মাধ্বকে ত্যাগ করিলেন না। মাধ শ্রীতি-বচনের 
গর অনেক সাধ্যদাধনা। করিয়া তীহাকে বুঝাইলেন। 
তখন শারদ-কম্লনেত্র হরি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়! 
্রীরাধাও গৌলীগ্রণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। 
প্র বুথ একযোজন বিস্তীর্ণ ও ইন্দরমারমনিনিম্মিত দীপ্য- 
মান ত্রিণতকোটি গৃহে উপশোভিত। উহ! গোলোক 
হইতে সমাগত, মনের প্যায় বেগগামী, সইঅচক্র" 
সংযুক্ত, সহস্র অশ্থে চালিত, মনোহর ভ্রিকোটি মণি" 
ময় স্তম্ভ ও রত্বরীজিব্রাজিত ও মুক্তা-মাণিক্যময় 
হীরার হারে শোভিত ৷ "নানা চিত্রবিচিত্র, শ্বেতচামর 
দর্পণ ও অগ্নিগুদ্ধ বস্তু ও প্রদীপ্তমালানিকরে শো” 
ভিত। ও রথপুল্প-চন্দন-্চচ্চিত রতুনির্দ্দিত শয্যায় 
ও গনানরূপ ও সদৃশ লক্ষ গোপে পরিবৃত। ভগবান্‌ 
সেই রথে আরোহণ করিয়া পুনরার বৃন্দাবনে গমন 
করিলেন; তথায় উপস্থিত হুইয়া রজনীযোগে জলে 
স্থলে বিহার করিতে লাগিলেন। ১২-_২১। তিনি 
এই প্রকারে বনে ও উপবনে রতিকার্য্য সমাধা করত 
রাধিকাকে সমুদয় অভিনব কৌতুক দেখাইলেন। কখন 
বিগ্ুন্বক, ুরসন পার্বত্য প্রদেশে ; কখন বা নর" 
গতির নন্দনবনে, কি সুমের ও গন্ধমাদন পর্বতে, 
কখন সুভদ্ৰে, পুগ্পভদ্রে ও নারায়ণ সরোবরে ; কখন 
বা পবনবাদ মলয়ণিখরে, অমরাবতীতে ; ব্রিকুট, 
ভদ্রকট, পঞ্চকুট, হুকুকুট ও মনোরম কাঞ্চনীভূমিতে, 
কখন সমুদ্রে সমুদ্রে, দ্বীপে দ্বীপে, ও কমনীয়প্রবর 
খৰ্্রে ; কখন পবিত্র চন্র-সরোবরে, সুপার্শ্, মণি- 
পাৰ্শ্ব প্রভৃতি নানাস্থানে শ্রীরাধার সহিত রমণ করি- 
লেন। এবং শীঘ্র তথা হইতে পবিত্র জন্বুদীপে 
প্রত্যাগত হইয়া দ্বারক! ও রৈবতক পর্বত দেখাইলেন) 
অনন্তর গো-গোপ্‌সমাকুল গোকুলে আসিয়া ভাণ্ডী- 
রারপ্য অবলোকনপুর্ববক পুণ্য বৃন্দাবনে গমন 
করিলেন। নন্দ, যশোদা এবং বৃদ্ধগোপ গোপী- | নন্দ! সম্প্রতি প্রলোক-সুখকর সত্যপ্রমার্থ সময়ো- 
গণ প্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তা গুনিয়৷ সাশ্রণেত্রে চিত কথা কহিতেছি, শ্রবণ বরুন। বিদ্যুতের 
ব্যপ্তত'সহকারে করিব). / বানর ১০পাডি৷০৭, দক জলের রেখা ও জলবুদুদ যেমন ক্রণস্থায়ী,মেই- 
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অষ্টাবিৎশত্যধিক শততম অধ্যায়। 


নারায়ণ কছিলেন,-তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে 
আহ্বান করিয়া ভাণ্তীরবণে সেই কটবৃক্ষমূলে বয় 
উপবেশন করিলেন। ত্রস্থানে পূর্বে ্রাঙ্মণীগণ 
তাঁহাকে অন্ন দিয়াছিলেন। তাঁহার বামপার্থে দেবী 
রাধিকা, দক্ষিণে যশোদা ও নন্দ ; তাঁহার দক্ষিণে বৃষ" 
ভানু ও তাঁহার ব!মে কলাবতী ও অন্তান্ত গোপগোপী 
ুম্ব্‌ বন্ধু সকলেই আসীন হুইলেন। তখন গোবিন 
তাহাদিগকে সময়ৌচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে 
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রূপ আব্ৰহ্মস্ত্বপর্্যস্ত সকলই ভ্রম জানিবে। মধুরায় 
আপনাকে সকলই: কহিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই। 
রাধিকাও কদলীবনে যশোদাকে যাহা বুঝা ইয়াছিলেন, 
ভাঁহাই পরম সত্য ও ভমান্ধকারের প্রদীপন্ষরূপ; 
অতএব বৃথা মায়! ত্যাগ করিয়া সেই জনম-মৃত্যু-জরা- 
ব্যাধিশোক-সন্তাপ-সংহারক কর্মমূলচ্ছেদক পরম 
আন্ন্দজনক পরম্প্ স্মরণ কর। আপনি আমার 
প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়। আমাকে প্রমত্রহ্ম 
ভগবান সনাতন-বিব্চেনায় বারংরার ধ্যান করত পরম- 
পদ লাভ কর। গ্রোলৌকবাসিগণের সহিত শীঘ্র 
গোলোকে গমন কর। ১--১০। শুভকর্মা-বীজ- 
বিনাশক কলির আগমন,অদূরবন্তা ও কালে স্ত্রী, পুরুষ 
ও জাতির ভিন্নতা থাকিবে না। ব্রাহ্মণদিগের 
সন্ধ্যা-বন্দনাদ্দি থাকিবে না। কেবল চিহ্নস্বরূপ 
যজ্ঞহ্ত্র থাকিবে; কলিশেষে ওঁ যজ্ঞহৃত্র ও তিলক 
নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইবে। লোক দিবলে রতিকাধ্যে 
আসক্ত ও ধর্মকর্ম বিরত হইবে। যজ্ঞ, ব্রত, ও 
তগগ্তা-কার্ধ্য বিলুপ্ত হইবে। কেদারকন্তার শাপে 
ধৰ্ম্ম একপাদমাত্র থাকিবে; স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী ও পতি 
সর্ব! পরস্ত্রীরনে আসক্ত হইবে। হে গোপ! 
স্ত্রীগণ দিবারাত্রি পতিকে তীড়ন! ও ভর্' সন! করিবে; 
স্ত্রীজন ও স্ত্রীকুটু স্ব লক প্রভৃততিরই "সর্বদা প্রাধান্ত 
হইবে। পতি ভার্ধ্যার নিকটে সর্বদা পরাভূত হইয়া 
তাহাদিগ্রের ভক্ত হইবে! কলিকালে যোষিদৃগণ 
সকলেই উপপতিসেবায় তৎপর থাকিবে। একালে 
নারীগণের উপপতিতে শতপুত্রের সমান নেহ হইবে। 
ও তাহাকে হাঁশমুখে সকটাক্ষে সেচ্ছায় অমৃত “দর্শনে 
ও পতির প্রতি সর্ব! বিষদর্শনে দেখিবে। উপপতির 
বন্ধুর প্রতি তাহাদিগের সর্বদা গৌরব ও স্নেহ হইবে। 
স্ত্রী প্রতিদিনই পতির প্রতি করতাড়ন৷ ও*তাহাকে 
ভূত্যের স্তায় ক্রোধভরে ভক্ষ্য প্রদান করিবে; 
এবং অদ্ধা ও ভক্তিসহকারে উপপতিকে মিষ্টান 
দিবে; সর্বদাই বেশ-বিন্যাস ও উপপতিনেবায় তৎপর 
থাকিবে । কলিতে নারীগণের উপপতিই জীবন, বন্ধু, 
গতি ও আত্মাম্বরূপ হইবে, অতিথিসেবা ও বিষ্ণু 
সেবা, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা একেবারে বিলুপ্ত 
হইবে৷ মন্ুযা সর্বদাই বিষ্ণু ও বৈষ্বণণের ছটা 
হইয়। উঠিবে। ১১_২২। চতুর্বর্ণই রামমন্ত্রের উপা- 
সক হইবে ও শালগ্র।ম, টা ই না 
ধূর্ত মানব য়েক্ছাচারী হইয়া করিবে না। 
ই রর সর্ব, সুখ, মোকুদ, | খামে গমন করিল। তাহারা সকলেই জা 
স্বমন্পদ্দাযী, ঈদৃশ আমকে মায়া রান জগ পরিত্যাগ করিয়া সুনিশ্চিত গৌলোকে গমন করিল, 
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করিয়া সামান্য সম্পদ্দাত| বেদমন্র ও বামমন্ত্র জপ 
করিবে। জগভের অনভিভবনীয়! সনাতনী ভগবত 
বিষ্ণুমায়া আমার আদেশে জগৎকে বঞ্চিত করিবেন। 
| কলির দশসহত্র বমর্রপর্ত্যন্ত পৃথিবীতে আমার পুজা 
থাকিবে; ও তাহার অদ্দেক বৎসর জগৎপাবনী গঙ্গা 
থাকিবেন। যেকাল পর্ধ্যন্ত তুলনী ও বৈফব থাকিবে 
ও গঙ্গাদির মহাত্মাবীর্্তন হইবে, সেইফালপর্যাস্তই 
মৃহীতলে অত্যন্স পুরাণ থাকিবে হে নন্দ! কলিতে 
এই সময়ের পর আমার পুজ। ও কীর্তন হইবে ন! 
ও চতু্র্ন ই একজাতি হইয়া যাইবে। নর ও নারী- 


ও জরাগ্রস্ত হইবে। সকল লোকেই হূর্ভিক্ষ ও 
রাজে নিগীড়িত হইয়।! বনে গমন করিবে। সেই 
স্থানেও বলবান্‌ ধূর্ত কিরাতগণ তাহাদিগকে দুঃখ দিবে) 
সকল মানব পিতৃসেবা, গুরুস্বো, দেবসেবা 'ব্রাহ্গাণ* 
মেবা ও অতিথিনেবায় বিমুখ হইবে৷ পৃথিবী 
সৰ্ব্ব অনাৰৃষ্টিনিবন্ধন শস্তশুন্তা, বৃক্ষ, ফল-হীন ও নদ" 
নদী জলশুষ্য, ব্রাহ্মণ বেদহীন, রাজা দুর্বল, লোক 
সকল জাতিচ্যিত ও য্ৰেস্থই রাজা হইবে। ২৩-৩৪ । 
পুত্ৰ পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ভাধ্যা স্বামীকে ভূত্যের 
ন্যায় তাড়না করিবে; একারণে গৃহস্থ ব্যজি ক্ষুধার্ত 
কুকুরের শ্যায় হইবে। কলির শেষে সমুদায় লোক 
পাপাচারী হইয়া কেহ কেহ সুর্যের উত্তাপ, 
কেহ কেহ বা জলপ্লাবনে বিনাশ ' পাইবে। 
হে বৈশ্যেন্্র! প্রত্যেক কলিতেই পৃথিবী বিনষ্ট! 
হইবে ও পুনরায় সুজনকার্ণ সকলই সৃষ্ট হইবে, 
নিয়ত সত্যই একমাত্র বীজ। হে নারদ! এই 
অবকাশে ব্রজবামিগণ গোলোক হইতে সমাগত, 
কোটি-গোপী-পরিবৃত হুক্্ম বন্ধে সমাচ্ছাদিত, চতু- 
জন বিসূত ও উৰ্দ্ধে পঞ্চযোজন এক অন্দর রথ শীঘ্র 
অবলোকন করিল। শ্রী রখ ইন্দরসাররত্ছে নির্মিত ও 
অগ্নান পারিজাতমালায় বিভূষিত, কৌন্ততমণির 
ভূষণ ভূষিত ও উহার বর্ণ বিশুদ্ধ ক্ষাটিকের মৃত। 
উহাতে অমূল্য রত্ব-কলস ও হীরাহার লন্বমান রহি- 
যাছে ও সহজ কোটি সুন্দর মন্দিরে বিরাজিত। তাহার 
চক্র দুইসহ্র ও অশ্ব ছুইসহত্র। হে নারদ! তখন 
কলাব্তী, অযোনিসম্তব! ধন্য রাধিকা ও অন্থা্ঠ 
গোলোক হইতে সমাগত! অযোনিসম্তব! গোপীগণ ও 
নেই সকল গোসপত্থীগণ সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞায় 
সেই রথে আরোহপপুর্কক মশরীরে সুন্দর গোলোঁক- 


গণ বৃদ্া্ুলি-পরিমিত ও যোড়ণ্বর্ধীয়েরা বৃদ্ধ, পলিত - 


ঃংলাগা্পলানাপ HI 


" শ্রীকৃফ্ণজন্মথণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়সমাপ্ত। 


৬৩৬০২ ... ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


স্পরাগত ঝুললক্মীকে পুত্রপৌত্রাদির হস্তে সমর্পণ 
কর। তথন তাহারা সকলে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া 
পবিত্র বৃন্দাবনে যুহতী নারীগণের সহিত রমণীয় রাস- 
মগ্ডলে গমন করিলেন সেই অবধি পবিত্র বৃন্দাবম্যনে 
চন্্রুর্যের স্থিতিকালপর্ধ্যস্ত নিয়ত. শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান 
হইল। তথন জগদ্বিধাতা, স্বয়ং অন্ম্ত, ধর্ম ও 
ভবানীর সহিত স্বয়ং মহাদেব ওঁ ভাণ্ডীরবনে গমন 
করিলেন। যথায় ও ভগবান প্রভু কৃষ্ণ রহিয়াছেন; 
ূর্ঘ্য, মহেন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন, কুবের, বরুণ, পবন, যম, 
ঈশান, দেবগণ। অষ্টবন্ু, গ্রহ, রুদ্রগণ, আপ 
ও মনুগণ সকলেই ত্বরমাণ হইয়া তথায় গমন 
করিলেন। বিধাতা স্বয়ং দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম 
করিয়| তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে পূৰ্ণব্ৰহ্ম! 
অবিনাশিশরীর ! জ্যোতির্ময়! প্রকৃতেঃ পর! পরম- 
পদার্থ! আপনাকে নমস্কার । হে নিলিপ্ত ! নিরাকার ! 
ভক্তজনের ধ্যানের নিমিত্ত সাকার! মেচ্ছাময় £ 
পরধাম! পরমাত্মন্‌ ! আপনাকে নমস্কার । হে 
ব্রঙ্মেশ! হিষ্ণুও মহাদেবের ঈশ | দিনেশেশ! আপনি 
সকল কার্যযস্বরূপ ও সকল কারণেরও কারণ, আপনাকে 
নমস্কার। হে জরম্বতীশ! লক্ষ্মীশ! পার্বতীশ! 
পরাৎপর! হে সাবিত্রী! রাধেশ! রামের! 
আপনাকে নমস্কার ৷ ১--১৩। অ্পিনি সকলের 
আদিরপ, ' সর্ব-সর্কেশর ও সকলের রক্ষক ও 
সংহারক ; হে সুষ্টিরপ ! আপনাকে নমঙ্কার। পৃথিবী 
আপনার পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে পবিত্র ও ধন্তা হন, 
হে নাথ] আপনি স্বস্থানে গমন করিলে, রঃ 
শৃন্তরপা হন। পঞ্চবিংশত্যধিকশতবর্ষ গত 3 
আপনি রোরুদ্যমানা বিরহাতুরা এই পৃথিবীকে ত্যাগ 
করিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন; হে 
বিভে!| আপনি ব্ৰহ্মাকৰ্তৃক প্রার্থিত হইয়া! পৃথি- 
বীতে আগমনপুর্বক ভূভার হরণ করিয়! স্বস্থানে 
গমন করিতেছেন। ভ্রিলোকমধ্যে পৃথিবীই আপনার 
চরণে অঙ্কিতা হইয়! সদ্যঃপুতা। ও ধন্যা হইয়াছেন; 
আমরা ও মুনিগণ, সাক্ষাতে আপনার পাদপদ্থ দর্শন 
করিয়া ধন্য হইয়।ছি। যে ঈশ্বর উর্ধারেতা মুনিগণের 
ধ্যানাতীত ও দুরারাধ্য আজি পৃথিবীতে তিনি আমা- 
দিগেরও চক্ষুগোচর হইলেন। যিনি বানু ও সব" 
লের নিবাসস্থান ধাহার লোমে বিশ্বনিচয় অবস্থান 
করিতেছে, মেই মহাবিষ্ণুর দেবতা বাহুদেব আপনি 
গোপগণ! তোমরা এই বৃন্দাবন্বনমধ্যে স্থিরভাবে | ইল রহিয়াছেন। হাহার অনুপম পাদপদ্ম বহু" 
সুখে কালযাপন কর; তোমরা সকলে স্থিরযৌবনে | কাল তপশ্চরণে লন্ধ হয় ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠদ্িগের দুর্লভ, 
শতায় হইয়া প্রিয়ার জরহিত'আতখ/জীড়ানবার১ গর», দান, হাসি ্রেকর।জীবের প্রত্ক্গ হইল। অনন্ত 


বাধাও সকল গোলোকবাসীর সহিত গৌলোকে যাঁই- 
লেন। তথায় নাঁনারত্বে ভূষিত বিরজান্দীর তীর 
দর্শন করিলেন। ৩৫--৪৫। হে বিপ্র! তীহার। 
সেই বিরজাতীর অতিক্রম করিয়| নানাবিধ মণিদমা" 
বীর্ঘ ও রাসমণ্ডলে মণ্ডিত শতশৃঙ্গপর্বতে গমন করি- 
লেন। অনন্তর কিয়দ্ুর গমন করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে 
উপস্থিত হইলেন ও তথায় অক্ষয়বট দেখিলেন। 
উহার দৈর্ঘ্য ভ্রিখতযোজন এবং বিস্তার শতযোজন, 
উহা অসংখ্য শাখীপ্রশাখায় পরিকৃত ও -ুলতর 
রক্তবর্ণ ফলসমুহে সুশোভিত । মুনোহরাকৃতি 
বৃন্দা কোটি সহস্র গোপিকার সহিত হাস্তবদনে 
সমাদরের সহিত ব্রজমমীপে উপস্থিত হইয়া 
রাধাকে লীত্র রথ হইতে অবতীর্ণ করিয়! প্রণাম 
করিলেন এবং সেই রাসেশ্বরী রাধার সহিত কখোপ- 
কথন করত তাঁহার সহিত নিজ আলয়ে প্রবেশ 
নূরিসেন। ওঁ গৃহে হীরাহারবিভূষিত রত্বময় মিংহা- 
সনে বৃন্দ! তাহাকে উপবেশন করাইয়া তাহার পদসেবা 
করিতে লীগিলেন। তখন সাঁত জন সখী খ্েতচোমর 
বীজন করিতে লানিল। সমস্ত গেপীরা সেই 
পরমেশ্বরীকে দর্শন করিতে আগমন করিল। বৃন্দা 
ব্রজরাজ নন্দাদির এবং বাধার নিমিত্ত পৃথক পৃথক্‌ 
বাসস্থান প্রস্তুত করাইলেন। তখন সেই পরমানন্দময়ী 
বাধা পরমানন্দে গোগীগণের সহিত অতি রমণীয় ন্জি 
ভবনে প্রস্থান কলেন। ৪৬-_-৫৩। 


উনাব্রতধশদধিক শততম অধ্যায় । 


নারায়ণ কহিলেন ;_-তখন সেই পূর্ণভম বিভু 
তগঝান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকবাসিগণের সদ্যেমুক্তি ও 
সালোক্যলাভ সন্দর্শন করণানভ্তর পাঁচজন গোপের 
সহিত ভাগ্ডীরবনের বটমূলে উপবিষ্ট হইয়! দবেখিলেন, 
সমস্ত গোকুল গোপসমুহসমাঁকুল এবং বৃন্দাবন 
বিনষ্টপ্রায় ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। তখন সেই 
রুপানিধি কৃষ্ণ যৌগপ্রভাবে অমৃতময় ছৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনকে গোপ ও গোপিকাগণে 
পরিপূর্ণ করিলেন এবং মধুর হিতজনক ও নীতিপূর্ণ 
ুর্নভ বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, হে বন্ধে 


শরফ-জন্মখ৪ । 


কহিলেন, আপনি ভগবান অনস্ত ; আমি আপনার 
বিশ্বের একদেশস্থিত ক্ষুদ্র 
কুর্মে আমি গজের উপর মখকের মত রহিয়াছি। 
১৪--২৫। অনন্ত, কৰ্ম্ম, ব্রহ্ধা, বিষ্ণু, শিব ও অদংখ্য 
বি্মংসার ; অসংখ্য আপনি স্বয়ং ও সকলের ঈশ্বর । 


অংশেরও অংশ নহি। 


হে নাথ! আমাদিগের এরূপ শুভদিন কবে হইবে 


যে, স্বপ্নে অগৌচর ঈশ্বর, সকল প্রানীর গোচর হই- 
আপনি পবিত্ৰা করিয়াও মেই 
শোবমাগরনিমগ্র। রোকুদ্যমান! বনুন্ধরাকে অনাথা 


বেন? হে নাথ! 


করিয়া গেলোকে গমন করিতেছেন। দেবগণ 


কহিলেন, ব্রহ্মা ও মহেখ্বরাদি দেবতা ও চারিবেদ 


ধাহাকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, আমর! তাহার 


কিরূপে স্তব করিব? আপনাকে নমন্কার। দেই 


দেবগণ এইরূপ কহিয়া সানন্দে ছারকাপুরীস্থিত ভগ- 


বান্‌কে দেখিবার নিমিত্ত ও দ্বারকায় সত্তর গমন 
করিলেন। অনন্তর এ দিকে পঞ্চগোপাল সর্বোত্তম 
গোলোকথামে গমন করিল। পৃথিবী কম্পিত! ও ভীতা 
এবং সপ্তমাগর সংক্ষুব্ধ হইলেন এবং রাধাবল্লভও 


ব্ৰহ্মশাপে ভ্রীভষ্ট| দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়। কদন্ব- 


তরুর মুলস্থিত প্রতিমায় প্রবেশ করিলেন। পরে 
সেই সকল যাদবও যুদ্ধে নিপতিত হইল। দেবীগণও 
চিতায় আরোহণ করিয়! স্ব স্ব পতির* সহিত বর্গে 


গমন করিলেন। অর্জ্ঞুনও নিজ গৃহে গমন করত 
রাজ! যুধিষ্ঠিরকে মেই সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা 
যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ ও ভার্ধ্যার সহিত স্বর্গে গমন করি- 
লেন। এ দিকে মেই ব্রদ্মাদি দেবগণ কদম্বযুূলে উপ- 
স্থিত পরমেশ্বরকে অবলোকন করিয়! ভক্তিসহকারে 
প্রণাম করিলেন। ২৬--৩৫। মেই রত্বভুষণ্ভূষিত 
বনমালা-শোভিত, বহ্নিবিশুদ্ধবদন-পরিধান, কিশোর- 
বয়স্ক, অতি সুন্দর, লক্মীকান্ত, মনোহর, শান্ত, শাম, 
ব্যাধবাণে বিদ্বপাদপদ্ধ, পদ্মাদিমেবিত, দেবপ্রভু, প্রমাত্মু! 
নারায়ণকে স্তব করিলেন! তিনিও সেই ব্র্মাদি দেব" 
গণকে অবলোকন করিয়া সহান্তব্দনে অভয় দান 
করিলেন এবং মেই প্রেমবিহ্বল! রোরুদ্যমান! পৃথি- 
বীকে আঁশ্বাম প্রদান করিয়া ব্যাংকে শ্রেষ্ঠতম উত্তম 
নিজ স্থানে প্রেরণ করিলেন। অত্যন্ত বলদেবের 
তেজ অনন্ত-দেবে, প্রহ্যুয়ের তেজ কামদেবে ও অনি. 
রুদ্ধের তেজ ব্রহ্মাতে প্রবিষ্ট হইল। হে নারদ! 
অধোনিসম্তবা মহালক্ষীরূপা দেবী রুক্মিণী মববসমক্ষে 
সশরীরে বৈকুঠধামে গমন করিলেন ও লক্ষ্মীর অংশ- 


সতযর্ভামা ভূগর্ভে ও দেবী জান্থবতী খয়ং 
রং রীরে প্রবিষ্টা হইলেন। যে 
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যে দেবীর! যে যে দেবীর অংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণ! 
হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই নেই দেবীর 
শরীরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রবেশ করিলেন। অত্যাশ্চর্ঘ্য 
শান্বের তেজ কার্তিকে, বহুদেবের কশ্ঠুণে, দৈবকী- 
তেজ অর্দিতিদেছে প্রবিষ্ট হইল। তখন সেই সমুদ্র 
প্রফুলব্দন হইয়! রুক্মিণীর মন্দির ত্যাগ করিয়া সমুদয় 
দ্বারকাপুরী গ্রহণ করিলেন। লবণসমুদ্র মুর্তিধারণ- 
পূৰ্ব্বক আদিয়| পুরুষোত্তযকে স্তব করিলেন ও তাঁহার 
বিচ্ছেদে একান্ত কাতর ও সবাপ্পনয়ন হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। ৩৬--৪৬। হে নারদ! পরে 
গঙ্গা, সরহ্বতী, পদ্মাবতী, যমুনা, গোঁদাবরী, স্বর্ণরেখ! 
কাবেরী, নৰ্মদা, শরাবতী, বাছদা ও পুণ্যদায়িনী কৃত- 
মালা এই সকল নদী সমাগত হইলেন ও পরমেশ্বরকে 
প্রণাম করিলেন। তখন দেই অতিদ্বীন| বিচ্ছেদ- 
হুঃখিত| দেবী গঙ্গা সজলনবনে বোরুদ্যমানা হইয়া 
প্রমেশ্বরকে কহিলেন, হে নাথ! হে রম্ণশ্রেষ্ঠ । 
আপনি শ্রেষ্ঠ গোলোবধামে চলিলেন! হে নাথ! 
কলিযুগে আমাদিগের কি গতি হইবে? ্ীভগবান্‌ 
কহিলেন, হে জাহৃবি! তুমি কলির পঞ্চনহত্র বৎসর 
পৰ্য্যন্ত ভূতলে অবস্থান কর। পাপিগণ তোমাতে 
স্নান করিয়া যে সফল পাপ দিবে, এ সকল পাপ 
আমার মন্ত্রোপাসকদিগের স্পর্শে; স্নানে ও দর্শনে 
সদ্যই ভম্মীভূত হইবে। যথায় হরিনাম, পুরাণপাঠ 
হইবে, মেই স্থানে এই নদীগণের সহিত গমন 
করিয়া সাবধানে শ্রবণ করিবে। পুরাণশ্রবণ ও হরি- 
নামদংকীর্ততলনে পাপসমুদায় ক্ষণকালমধ্যে ভম্মীভূত 
হইবে। ব্ৰক্মহত্যা প্রভৃতি যেকোন পাপ সকলই 
বিষ্ণুহক্তের আলিঙ্গনে ভদ্মীভূত হয়। ধেমন অগ্নিতে 
তৃণ ও শুদ্ধ কাষ্ঠনিচয় দগ্ধ হয়, সেইরূপ: হরিভক্ত 
ব্যক্তির সহিত আলাপে পাপিগণের পাপ দগ্ধ হয়। 
হে জাহৃবি! পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র তীর্থ আছে, 
আমার ভক্তগশের দ্বেহে সববদাই তাহার! রহিয়াছে। 
৪৭_৫৭। আমার ভক্তের পাদধুলিষ্পর্শে পৃথিবী 
সদ্য পুত হন এবং তীর্থমকল ও জগৎ, সদ্য পবিত্র 
হয়। যে ব্রীক্ষণগণ আমার মন্ত্র উপাসন! করে বা 
আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়৷ আমাকেই নিয়ত ধ্যান 
করে, তাহারা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; তাহাদিগ্রে 
স্পর্শমাত্রে বায়, ও অগ্নি পবিত্র হয়; কলির দশ 
সহস্র বংস্রপর্ধ্ন্ত ভূতলে আমার ভক্তগণ অবস্থান 
করিবে। উহার! পৃথিবী হইতে গমন করিলে, সমস্ত 
এক বাঁ হইবে ও সেই আমার ভন্তশুন্ত পৃথিবী কলি- 
হইবে। এই কথ! বলিতে বলিতে নেই স্থানে 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


৬ | রন্মবৈবর্তপুরাণ। 


শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে শত চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্ভল দেবগণকর্তৃক্চ সুত হইয়! স্বস্থান বৈকুষ্ঠে গমন ক্রি- 
শঙজ্-চত্র-গদা-পর্রধারী শ্রীবঘসলাপ্থন চতুর্ভূজ পুরুষ | লেন। বৈকুঠনাথ গমন করিলে, প্রভু রাধানাথ স্বয়ং 
নির্গত হইলেন ও তিনি সুন্দর রখে আরো- ত্রৈলোক্যমুগ্ধকর পরম বংশীশব্দ করিণেন। হে নারদ! 
হণ করিয়। ক্ষীবোদ-সাগরে * গমন করিলেন। । সেই শব্দে দেবগণ ও মুনিগণ যুচ্ছত হইলেন). 
মেই রুষ্ণের মন হইতে উৎপন্ন দিদুধন্তা মনোহর! | পাৰ্ব্বতী ভিন্ন ও মায়ার মকলেই_ অচেতন হইলেন। 
র্ত্যলক্মীও মূর্তিময়ী হইয়া তাহার অনুগমন | তখন প্ৰ সৰ্ব্বশক্তিথরূপিনী নাতনী বিষুমায়। পরর্র্গ- 
করিলেন। বিশুদ্ধ সত্তরগী জগতের পালনকর্তা | রূপিণী পরমাত্মরূপ! মপ্তণ| গুণাতীত! দ্ৰেচ্ছাময়ী সতী 
বিষ্ণু, খ্েতদ্বীপে গমন করিলে, তিনি দিধারগ | পার্বতী ভগবান্‌ সনাতন ককাকে কহিলেন; হে 
হইলেন। তাঁহার দক্ষিণা, দ্বিভুজ গৌপবালকরূপ, | প্রভো ! গোলোকধাম রাসমণ্ডলে এক! আমি বাঁবিকা- 
নবীন মেঘের মত শ্যাম, পীতবসন সুশোভিত, ্রীমান, | রূপি; এক্ষণে রামপুন্ত গোলোধধাম আপনি :'রিপুর্ণ 
সহানবদন,পন্ননেত্র, ভগবান্‌ পূর্ণতম, প্রভু, প্রকৃতি- | করুন । ৫৮--৮৭। আগনি মুক্তামালায় বিভূষিত 
পুধক্‌ গরম পক্ষ হইলেন তিনি শতকোটি চন্নের ্বীয়রথে আরোহণ করিয়া গমন করুন; আমি 
সৌন্দর্য্য ও শতকোটি কামপ্রভা ধারণ করিতেছেন) | তোমার বক্ষস্থলে থাকিয়৷ পরিপূর্ণ হইয়াছি। আমি 
তিনি পরত্র্ধ ও .পরধামস্বরূপ ও স্বয়ং গুণীতীত- ! তোমার আজ্ঞার 'বৈকুঠবাসিনা মহালক্ষী ও নেই 
সকলের প্রমান, ভক্ততনের অনুগ্রহপ্রকাশাথ স্থানেই হরির বাঁমপার্থে সরস্বতী ও আমি তোমার 
শরীরী, অবিনশ্বর দেহী ও পরমানন্দময়। যোগিগণ ; মনেতে উৎপন্ন মিন্ধুকন্ত! ও আমি তোমারই আদেশে 
তাঁহাকে জ্যোতি সনাতন কহিয়। থাকেন) ভক্তগণ বেদেজননী সাবিত্রী হইয়া অংশরপে বিধাতার সন্নিধানে 
তাঁহাকে জ্যোতির অত্যন্তরস্থিত নিত্যরূপ নিয় | অবস্থান করি। পূর্বে স্ত্যকালে আমি তোমার 
থাকেন। চতুর্বের্দ যাহাকে সত্যন্থরূপ ও বিচক্ষণ | আদেশে সমস্ত দেবগণের একত্র সমবেত তেজোমধ্যে 
ব্যক্তির৷ আদিভূত নিত্য পদার্থ, সকল দেবগণ তাহাকে | অধিষ্ঠান করিঝা তথায় দিব্য শরীর ধারণ করিয়াছিলাম 
বেচ্ছাময় পরম প্রভু বলিয়া থাকেন। নিদ্বশ্রেষ্ঠ | এবং অবলীলাক্রমে * শুনি দৈত্যগণ আমাবত্তৃক 
সকল মুনিগণ ধাহাকে সর্বরূপ 'কহেন ও যোগিবর | নিহত হয়। মামি দুর্গকে বিনাশ করিয়া দুর্গা ও 
শঙ্কর ধাহাকে অনির্বাচনীয় বলিয়া! থাকেন। বিধাতা | ত্রিপুরাহুরের বধ করিয়! ত্রিপুরা! নাম ধারণ করিয়াছি! 
স্বয়ং তাঁহাকে কারণেরও কারণ বলিয়া থাকেন, আমি তোমারই আজ্ঞায় রক্তবীজকে ন্ধিন করিয়া 
অনস্তদেব সেই ন্ব্ধা রূপধারী ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া রক্তবীজবিনাশিনী ও সত্যরূপিনী দক্ষকন্া সতী নামে 
ধাকেন। যড়ুবিধ দর্শনে ছয় প্রকার, বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ হইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞায় যোগবলে 
অভীষ্ট এক প্রকার, বেদে একরপ, পুরাণে এক | দেহ ত্যাগ করিয়া শৈলবস্তা। হইয়াছি ও তুমিই 
প্রকার ; সেই কারণে তাহার রূপ নয় প্রকার। স্তার | গোলোকে রামমণ্ডলে আমাকে শ্ধরকে সংগ্র্দান 
ও শঙ্কর ধাহাকে £ঘনির্্্চনীয় কহেন, বৈশেষিকেরা করিয়াছিলে। আমি বিষ্ণুভক্তা বলিয়া, বিষ্ণুমায়া 
নিত্য ও বিচক্ষণেরা তাহাকে আদিতুত কহিয়! থাকেন। | বৈষ্ণবী ও আমি নারায়ণের মায়া, সে কারণে নারায়ণী 
সাংখ্য তাঁহাকে জ্যোভীরূপ সনাতন দেব বলিয়া | বলিয়া কথিতা। আমি কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা 
থাকেন; মীমাংসা সর্বরূপ ও বেদান্ত. সকলের কারণ | ও প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা এবং মহদ্বিষ্য ও বার 
কহিয়া থাকেন। পাতগ্রল তাঁহাকে অনন্ত; চতুর্ব্দ | জননী স্বয়ং রাধিকা। আমি তোমার আদেশে পঞ্চ- 
সত্যন্বরূপ ; পুরাণ স্বেচ্ছাময় ; ভক্তগণ নিত্যবগ্রহ | প্রকৃতিরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত৷ হইয়াছি ও আমি 
কহেন ও তিনি স্বয়ং গোলোকনাথ রাধাগতি নন্দ-নন্দন | অংশে ও অংশের অংশক্রমে দেবগণের গৃহে গৃহে 
ও গোকুলে এবং পুণ্য বৃদ্দাবনে গোপবেশধারী। | দেবপত্থীরূপে রহিয়াছি। ৮৮-৯৭ ৷ হে মহাভাগ ! 
তাহার বামাংশ চতুর্ভূজ মহালক্ষ্মীপতি ভগবান নারা-। সেই গোলোকে আমি বিরহকাতরা হইয়া গোগী- 
যুণ। হে নারদ! পুরুষ, মুক্তি-কারণ নারায়ণ, এই | গণের সহিত নিয়ত চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছি, 
নীম একবার উচ্চারণ করিলে তিনশত কল্প গন্দাদি | আপনি শীঘ্র গমন করুন। রসিকবর কৃষ্ণ পার্বব- 
সকল তীর্থন্লানের ফল লাভ করে। মেই কৌন্তভ- | তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া! রত্রযানে আরোহণ- 
মণি ও বনমালার ভূষিত শ্ঘচক্রগদাপত্রধারী তীবৎস- | পূর্বক সর্কদোত্ম গোলোকধামে গমন করিলেন। 
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আকৃষ্ঃ-জন্মখণ্ড । 


বংশীর শব্দে আচ্ছন্ন দেবগণকে চেতন্যযুক্ত করি- 
লেন। তাঁহারাও হবিধ্বনি করিয়। স্বগৃহে গমন 
করিলেন। সেই দুর্গাও আনন্দিত] হইয়। মহাদেবের 
সহিত স্বগরহে গমন করিলেন। অনন্তর সর্বজ্ঞ 
রাধিকা প্রাণপতি কৃষ্ণ আমিতেছেন জানিতে পারিয়! 
গোপীগণের নহিত সানন্দে ব্রজমমীপে যাইলেন। 
সতী রাধিকা জগন্নাথকে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া 
মমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সকল শক্তির সহিত 
অবন্তমন্তকে নমস্কার করিলেন । তখন গোপ- 
গেদীণণ কৃষ্ণের আগমনে আহ্নাদিত ও প্রকুন্বদন 
হইয় দুন্দুভি বাদ্য করিল। জগদীশ্বর বিরজানদী 
উত্তরণ করিয়া রাধিকাকে দ্বেখিলেন, ও রথ হইতে 
শীঘ্র অবরোহণপূর্ববক রাধিকার হস্ত ধারণ করিয়া, 
শতণৃন্বপর্ব্ত ও রূমণীয় রাসমগ্ডলে ভ্রমণ করিলেন 
বং পবিত্র অক্ষয়বট অবলোকন করিয়া রম্য বৃন্দা- 
বনে গমন করিলেন। এবং কৃষ্ণ তুলমীকানন দর্শন 
করিয়া মালভীবনে যাইলেন। তিনি বামভাগে 
কুন্দবন ও মাধবীকানন, দক্ষিণভাগে অভিমত চম্পকবন 
রাখিয়া চলিলেন। তিনি শীস্রই সুন্দর চন্দন কানন 
পণ্চাৎ করিলেন। . অগ্রে সুন্দর রাধিকার্র'ভবন দেখি- 
লেন। ও বাধার সহিত উকুন রত্রনিংহাসনে উপ- 
বেশন করিলেন। তিনি সঁকর্পুর *তানু্প ও সুবাসিত 
জল সেবন করিলেন ও সুগন্ধি চন্দনচর্চিত পুপ্প- 
শয্যায় শয়ন করত রসসাগরে নিমগ্ন হইয়| রাধার 
সহিত ক্রীড়া করিলেন। ধর্মের বদন হইতে যেরূপ 
শুনিয়াছি, এই আমি তদগুসারে রমণীয় গোলোকা- 
রোহণ সকলই কহিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা 
করিতেছ। ৯৮--১১১। 
প্রীকুষ্জন্মখণ্ডেউনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়সমাপ্ত। 
ত্রিৎশদধিকশততম অধ্যায় । 

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমার অভি- 
লহিত সকলই শুনিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্পুরাণ কি অপূর্ব অভীষ্টপ্রদ । হে জগ্‌- 
গুরে|! এক্ষণে কি করিব, তাহা আমাকে বনু) 
আপনি আজ্ঞা করুন, আমি তগন্তা করিতে হিমালয়ে 
গ্রমন করি। নারায়ণ কহিলেন, তুমি পূর্ববজন্ে 
পঞ্চাশৎ কামিনীর গতি উপবর্থণ নামে এক রব 
ছিলে, এক্ষণে ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছ। তোমার 
সেই সকল নারীর মধ্যে রম্য! এক সাধ্বীনারী তপশ্চ- 
বুণে শ্বরকে আরাধনা করিয়া তোমার প্রতি বাহ্থিত 


বর লাভ করিয়াছেন। সেই বর্ণগ্রীব মহোদয়! 
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সথগীয়রাজার বন্তা৷ হইয়াছেন; তাহাকে বিবাহ কর; 
শিবের আজ্ঞা কখন বৃথ! হয় না। অঁ নারী যাবতীয় 
সুন্দরীমধ্যে প্রধান! সুন্দরী, কোমল ও লক্ষ্মীর অংশ- 
ভূতা, পতিব্ৰতা, মহাভাগ৷, রম্যা, প্রিরবদিনী, কামুকী, 
কমনীয়া ও ন্রিস্তর স্থিরযৌবন!। বিধাহুলিখিত 
পূুৰ্বকর্ম্মফল কেহ নিবারণ করিতে পারে না। পূর্বক 
কর্ম্ুভোগ ন! হইয়া শতকোটিকলেও ক্ষন হয়ন|। 
অবশ্যই অনুষ্ঠিত গুভাশুভ বর্ষের ফল-ভোগ করিতে 
হইবে। সত কহিলেন, দেবধি নারদ নারায়ণের 
বাকা শ্রবণ করিয়া ছুঃখিতহৃদয়ে তাহাকে প্রণাম 


করিয়া, সতর স্পরয়তবনে গমন করিলেন। শৌনক . 


কহিলেন, হে মহাভাগ হুত! অহো, কি অপূর্ব 
সরস, অত্যাশ্চরধ্য, পুরাতন রহস্য শুনিলাম। এক্ষণে 
অতীন্রিয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মুনিবর নারদের বিবাহবৃততান্ত 
শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ১১১1 সুত কহিলেন, 
নারদ অলক্রিতশরীরে বিষ্ণুপরায়ণ। তপস্বিনী মহা 
ভাগা সহুগ্রয়কন্তাকে দর্শন করিয়। সর্দ্দেব'সমাবৃত 
রম্ণীয় ব্রহ্মার সভায় যাইলেন ও শান্তভাবে পিত 
ব্ৰহ্মাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃতান্ত কহিলেন। 
তখন সত্যবাক জগদীশ ব্রহ্মা স্বয়ং তনযনকে পাইয়া 
হাম্যব্দনে ও শুভাবহ বার্তা শ্রবণ করিয়া সকল 
দেবগণের সহিত শুভক্ষণে বতুনির্মিত রথে আরোহণ- 
পূর্বক পুত্র নার্দকে অগ্রে করিয়। সুপ্তয়ভবনে 
গমন করিলেন। রাজ! কৃপ্য় তাহা! আবণ করিয়া 
রত্বালম্কারভূষিতা সুন্দরী কন্যাকে লইয়া পরমাঃ 
নন্দে নারদকে সম্জুদান করিলেন ও তিনি মণি- 
মুক্ত। প্রভৃতি সৰ্ব্ব দক্ষিণ৷ দিয়া অগ্নলিপুটে ক্ষম। 
প্রার্থন| করিলেন। যোণিবর রাজ। ব্রহ্ধাকে কণ্ঠ! 
সমর্পন করিয়া বংষে! বংসে! বলিয়া উচ্ৈঃস্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন) হে কমল- 
লোচনে! আমীর শুন্ত ভবন পরিত্যাগ ক্রিয়া কে খায় 
যাইতেছ ? আমি ঘোরবনে গমন করিব, তোমায় ত্যাগ 
করিয়া মৃতপ্রায় হুইয়াছি। তখন কন্াও রোদন 
করিতে করিতে রোরুদ্যমান পিত! ও মাতাকে প্রণাম 
করিয়া বিধাতার রখে আরোহণ করিলেন। বিধাত৷ 
আনন্দিত হইয়া মন্ত্ৰীক সেই পুত্রকে লইয়! দেবেন- 
গণ ও মুনিনণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ও 
মন্লকর্ম্ম সমাধা হইলে দ্বিজ, দেব ও নিদ্ধগণকে 
ভোজন করাইলেন ও দুন্দুভিধ্বনি করিলেন। হে 
শৌনক! মুনিবর নারদও পূর্ত কর্মে বিডৃম্বিত 
হইয়াছিলেন। যাহার যে পূর্বতন কৰ্ম্ম, তাহার ফল 
কেহ নিবারণ করিতে পারে না। সেই নারদ সুগন্ধি 
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শু ্রক্মাবৈবন্তপুরাণ 


চন্দনচর্চিত মুরম্যপুণ্পশঘ্যায় পরীর সহিত ক্রীড়া গ্রগণ্য দনৎকুমার তীহাকে গুহ আশীর্বাদ ও মনত 
করিতে লাগিলেন, তথন দিবা ও রাত্রি কিছুই অনুভব | প্ৰদান করিয়া তগবান্‌ সনাতন পুরুষকে দেখিবার জন্ত 
করিতে পারেন নাই। ১২--২৪। মুনিবর নারদ গোলোকধামে গমন করিলেন। নারদও সর্ব্বসিদ্ধিকর 
এইরূপে বিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে মনোহর ব্টবৃক্ষের কর্মানিকৃস্তন ও কৃষ্ণে অচল ভক্তিপ্রত্থ পরম মন্ত্র 

বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ব্ৰহ্মতেজে | পাইয়া মায়াম্রী ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করত তপস্তাৰ্থ 
জাজল্যমান সাক্ষাৎ এবটী বালকের স্তায় উলমবেশ ভারতে প্রস্থান করিলেন । ২৫--৪৪। নারদ মুনি, 
তগবান্‌ সনংকুমার আগমন করিলেন। স্ষ্টির পূর্বেও কৃতমালানদীর তীরে শক্ধরকে দেঁথিলেন ও দর্শনমাত্রেই 
তিনি এইরূপ পঞ্চবর্ধবয়স্ক, চূড়া ও উপনয়নরহিত | অব্নতমন্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তব্খমল 
ও বৈদিক সনধ্যা-বিবর্জিতত। তিনি “কৃষণ এই মন্ত্র জপ | জগদীগ্বরও সেই ভক্তকে কহিলেন ;__অয়ে নারদ! 
করিতেছিলেন। ধীহার গুরু নারায়ণ, তিনি অনন্ত | আজি তোমায় দেখিয়া আমার চিত্ত সুপ্রসম্ন হইল; 
. কল্পকাল তিন ভাত!র মহিত অবস্থিত । তিনি৷ বৈষ্ণব- | ভক্তদিগের দর্শন দেহিগণের প্রার্থনীয় ; এই ভক্ত- 
দিগের অগ্রগণ্য ও জ্ঞানদিগের গুরুরও গুরু! সমাগম দেহিগণের পরম লাভ। থে বিষ্ণুভক্তকে 
নারদ দেই সাধুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে সমীপে দর্শন করিয়। | দর্শন করে, সে সকল তীৰ্থে স্নাত হয়। সমুদায় অন্তে 
সহসা তীহাকে ভূমিতে মস্তকছারা দণ্ডবৎ প্রণাম | দুর্লভ মহামন্ত তুমি পাইয়াছ। আমি ও মন্ত স্বপুত্ 
করিলেন বালক সনৎকুমার হাস্ত করিয়া নারদ” | গণেশ ও কার্তিককে প্রদান করিয়াছি । কৃষ্ণ 
পরমার্থ কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ। কি করিতেছ? | গোলোকধামে রাসমগুলে আমাকে, ধর্মকে ও ব্রহ্মাকে 
হে যুবতীপতে ! তোমার কুশলত ? পুরুষের প্রেম | ও মন্ত দিয়াছিলেন; ধর্ম নারায়ণ খষিকে, বরদধা 
ও নিত্য বৰ্দ্ধিত ও নিত্য নূতন হয়। উহ! পরমাত্মচ্ঞান সনৎকুমারকে ও তিনি তোমাকে দিয়াছেন। মন্ত্র 
লোপ বরে ও ভক্তিদ্বারের কপাট, মোক্ষবিরোধী ও গ্রহণমাত্রেই লোক নারায়ণতুল্য হয়। রী মনতগ্রহণে 
চিরব্ধনের কারণ । গর্ভে অবস্থানের কমান বীজ | কালাকাল ও শুভাশুভ-বিচার নাই। পঞ্চলক্ষঝার 
ও নরকের পরম কারণ । পাগিষ্ঠ নরাধম অমূতবোধে | জপে উহার পুরশ্চরণ ‘হয়, উহার ধ্যান সামবেদে 
বিষ পান করিয়! থাকে। নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া | উক্ত আছে।* উহ! পাঁপনাশক ও কৰ্মুমুলচ্ছেদক ; 
বিষয়োপভোগে যাহার মন থাকে, দে মায়ায় বঞ্চিত | বৈষ্ণব ব্যক্তি উহার দ্বারা ধ্যান করিবে! নবীন 
হওয়ায় অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ সেবা করে। ঈশ্বর | মেঘের স্যায় স্টামবর্ণ ও লীতবাস! কিশোর্বযস্ক 
ভিন্ন সকল কন্মীরই স্ব স্ব কর্মের ফলভোগ হুইয়া | অনুপম শতকোটি চন্দ্রের সৌন্দ্্যধারী ও কোটি- 
থাকে; আমর! ব্রহ্মার পুত্র, দেহী আমাদিগেরও কন্দৰ্পলাবণ্যের মনোহর জ্রীড়াস্থান, অমূল্য রতি 
ভোগ আছে; যদি তোমার ভোগ নাই, তবে কেন ভূষণসমূহে ভূষিত ও কৌন্তভবিরাজিত, সর্ব 
তোমার গন্র্বজন হইল? কেনইবা দাদীপুত্র হইলে চন্দনচর্চিত, চূড়ায় .অধবরপুচ্ছ, মালতী-মালায় 
ও মুক্তজনের সহবামে কেনইবা মুক্ত হইলে. হে | ভূষিত, ঈষৎ হান্তে প্রাসনবদন» শিবাদি দেবগণের 
ভ্রাতঃ! মায়াময়ী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তপন্তার্থ | নিত্যোপান্ত, সকলের পরমাত্মা, ভক্তের প্রতি 
গমন কর? পবিত্র ভারতবর্ষে তপস্তাদ্বারা৷ মাধবকে অনুগ্রহপ্রকাশে শরীরধারী, বেদের অনির্ববচনীয় 
ভঞ্জনা কর। মুক্তিদাত! পরম নারায়ণ নিজ অংশে সেই সর্বেশ্বর কৃষ্ণকে ভজন! করিবে। তুমি এই 
থাকিতে বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়ামক্ত হইয়া! মায়ায় বঞ্চিত | ধ্যানে সেই তগবান্‌ মন৷তনকে ধ্যান করিয়া সে 
হয়। আমার এই সকল মন্ত্রের সার পরাৎপর ‘কৃষ্ণ! | মত্যস্বরপ প্র্ব্বন্ম-পরাংপরকে ভজনাকর। পর" 
এই দ্বাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কর। সকল পুরাণ, চারিবেদ মেশ্বর শম্ভু এই কথা বলিয়| ্বস্থানে গমন করিলেন। 
ও অন্ত ধর্মশান্ত্রে কৃষ্ণ মন্ত্র অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর | নারদও সেই জগন্নীথকে প্রণীম করিয়া তগনায 
কিছুই নাই। সূৰ্ধ্যগ্রহণ সময়ে পুদ্ধরতীর্থে, নারায়ণ | গমন করিলেন। পরে নারদ শ্রীহরির স্মরপ-করিয়া 
আমাকে ওঁ মন্ত্র দিয়াছেন; আমি অসংখ্য কল্প | যোগে দেহ ত্যাগ করত কমলাসেবিত, শ্রীহররিপা- 
উহ! জপ করিয়া! সর্বপুজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি । পদ্মে বিলীন হইলেন। ৪৫--৬০। 


সনৎকুমীর এই সকল কথ! বলিয়া স্নান করাইয়া 
নারদকে পরম মন্ত্র দিলেন। তদবধি তিনি পবিত্র প্রীকৃ্চজন্মখৃণ্ডে রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


মগিমাল | রর 
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২৮১৩৪, 


একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় । 


ডু 


৮ ? 
| ব্ৰক্মাক্ে ধারণ করিলেন; জগদ্বিধাত! কিছুই কহিলেন 
ন|। বরুণও বালকের হস্ত ধারণ করিয়। ক্রোধে 


শৌনক কহিলেন, কি অপুর্ব 'অত্যাশ্চ্য; অতি- | আকর্ষণ করিলেন। প্রজাপতি বরুণকে সভামধ্যে 
গোপনীয় নুতন নূতন রম্য এবং কি অনির্বচনীয় কমনীয় | নিক্ষেপ করিলেন। তখন দুর্স্দল বরুপদেব দুরে পতিত 


 শপাধ্যান শুনিলাম ) যাহা পুরাণেও পুরাতন, সেই 
অতি দুর্লভ কথ! কহিয়ছেন। কৰে আবার আমাদের 
এবসভূত সুদিন হইবে? তাহার জন্ম সফল ও ধন্য 
যাহার বৈষ্বমযাগহ্লাভ হয়। যাহাতে গর্ভবাসের ও 
কর্ম্মুবীজের উচ্ছেদ হয় ও যাহ! বিশুদ্ধ হরির দা প্রদ 
রব দ্বি 


ভক্তগ্ণ ভক্তির উদ্দীপক ও অনাধুগঙ্গ-সঞ্জাত হূরবধ্‌ 


ও পাপের উন্মুলনের কারণ, ঈদৃণ কি অপুর্ধ্বই 
গণেশছনস-উপাখ্যান শুনিলাম! কি অপুর্নই তুলমী 
অন্তান্ত অভি- 
লিও ব্যক্ত অব্যক্ত রৃহুম্তবিষয় -সকলই শুনিলাম। হে 
মহাভাগ ! আমার মন পূর্ণ হইয়াছে। হে মহাভাগ! 
এক্ষণে অভিলধিত বহ্ছির ও নুবর্ণের উৎপত্তিকথা 
ওনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তাহ! আমার নিকটে কীর্তন 
কর। সত কহিলেন; যেরূপ নিত্য। প্রকৃতি ও মহ- 
ওর হুষ্টির প্রধান উপযোগী ; জল ও অগ্নি অদ্রপ। 
যেমন দিক্‌, মহাকাশ ও এই স্থষ্ঠ, গোলোক, প্রকৃতি" 
ওসব, মহত্ব, অহঙ্গারত্ভুঞ্জুণতন্াতত, রসতন্মাত্র ও 
শব্দতন্মাত্, অগরিও তদ্রঞা; তথাপি তাহার উৎপত্তি 
কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা ইষ্টিদয়ে ব্রা, অনন্ত 
'ও মহেশ্বর ইহার! সকলে শ্বেতদ্বাগে জগৎপতি বিষ্ণুকে 
দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় পরস্পর সম্ভাষণ 
করিয়। নুন্দর সভামধ্যে বিযযর সম্মুখে রত্র-সিংহামনে 
মেইস্থানে ৷ বালয়। থাকেন অতএব 


ও রাধিকার উপাখ্যান শুনিলাম! 


উপবেশন কঠিলেন। ১-১১ । তখন 


বির গাত্রোতৃত ওলক্ষীর অংশভূত কামিনীগণ মৃত্য । 


ও সুন্দরভাবে বিষ্ণুগাথ!' গান করিতে লাগিলেন। 
পিতামহ ব্রদ্ধ। তাহাদিগের কঠিন শ্রোণি, পীন গন" 
মণ্ডল ও সহান্ত বদ্নকমল দর্শন করিয়া কামুক 
হইলেন) চিত্তনিরোধ করিতে সম্থ হইলেন না; 
তাহার বার্য্য পতিত হইল ; লঙ্জাবণতঃ ভূতলে 
বন্ধুত্বার। তাহা অ।চ্ছাদন করিলেন। হে শৌনক! 
সঙ্গীত নিবৃত্ত হইলে, তিনি সেই কামতাগে প্রতপ্ত 
বস্্রমহিত বীৰ্য্য ক্ষীরোদনাগরে নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন ব্রহ্ধতেছে জাজল্যমান এক পুরুষ জল হইতে 
উথিত হইয়া সতাস্থলে লজ্জিত ব্রহ্মার ক্রোড়ে 
উপবেশন করিল। এই সময়ে বরুণদেব কুপিত 
ও ত্বরান্বিত হুইয়া জল হইতে উঠিয়া দেবগণকে 
প্রণাম করত ও বালককে লইতে উদ্যত হইলেন। 
হে দ্বিজ ! বালক ভয়ে রোদন করিতে করিতে বাহুদ্বার। 


হইলেন; পরে ত্রহ্ধার কোপদৃষ্টিতে সৃতবৎ সুরত 
হইলেন। মহাদেব অমৃত্দৃপ্টি বিক্ষেপে তাহাকে 
সচেতন করিলেন। তখন জলপতি চেতন! পাইয়া! 
তাহাকে কহিলেন; এই ঝাল, জলে সৃযুদুত 
হইয়াছেন, ইনি আমার পুত্র; এইরূপ ইচ্ছ! 
করিয়াছি, আমি লইয়! যাহব; ইহাতে ব্রঙ্গ। 
আমাকে কেন তাড়না করিলেন। ১২-২২। ব্রহ্ম! 
কহিলেন, হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! এই বালক 
আমার শরণ গত হইয়াছে । ভীত, শরণাগত, রোরুদয- 
মান ব্যক্তিকে কিরূপে ত্যাগ করি। যে অগণ্তিত 
ব্যক্তি বিপন্ন আর্ত শরপাগত ব্যক্তিকে রক্ষা ন! কপ, 
যাবৎ চন্তর-হুধ্য থাকিবেন, তাবৎ তাহার ন্রকভোগ 
হয়। তখন সর্বজ্ঞ অধুন্থদন উভয়ের বাক্য অবণ 
করিয়।৷ হাস্ত করত যথোচিত বাক্যে বহিলেন। 
কামিনীগণের নিতত্দর্শনে ব্রক্মার যে রেতপাও 
হইয়াছিল, তাহ! তিনি লজ্জাবশতঃ নির্মল ক্ষীরোধ- 
সাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এ বালক তাহ! 
| হইতেই উৎপন্ন) সুতরৎ ধর্ম্মানুনারে বিধাতার পু 
এবং শাস্সানুসা৫ে বরুনেরও ক্ষেত্র পুত হুইয়াছে। 
অনন্তর সংাদেব কহিলেন বেদে থে বিদ্য। ও 
খেনি-সন্বদ্ধ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে পুত 
ও শিষ্য উভয়ই সমান) ইহা! বেদ পণ্ডিতেরা 
ব্রুণদেব এই বালককে 
মন্ত্র ও বিদ্য| প্রদান করুন) সুতরাং এই বালক 
বিধাতার পুত্র বহ্নি নামে ও ব্রণের শিষ্য 
| রূপে বিধ্য৷ত হইবে। বিষ্ণু তাহাকে উৎকৃষ্ট দাহিক। 
শক্তি প্রদান করুন; সেই দাহিক! শক্তিতেই তিনি, 
সন্দহন হুতাশন নামে খ্যাত হইবেন কিন্তু বরুণ- 
দেব দ্র শক্তি নিবারণ করিতে পারিবেন। ভগবান 
বিষ্ণু শিবের “এইরূপ আজ্ঞানুমারে তাহাবে দ্বাহিকা- 
শক্তি এবং বরুণদেব মন্ত, বিদ্য। ও উৎকৃষ্ট রত্মাল। 
প্রদান করিলেন। তখন বরুণদের মায়াপ্রভাবে পুত্রকে 
ক্রোড়ে ক্রিয়া তাহার মুখ চুম্বন করত বিষ্ণু-ও মহা, 
দেবের সমক্ষে দেই বালককে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পন 
করিলেন। পরে ব্রহ্ম! ও শু বিষ্ণুকে প্রণাম করি! 
স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে ম্হর্ষে! আমি অগ্নির 
উৎপন্তি-বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম, একপে ্র্ণোৎপত্তি 
বিংয় কহিতেছি, তাহা! শ্রবণ কর। ২৩--৩৩। 
২১ 
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৯০৮৯৯ 


০০০০০ 


৬৪২. ্রক্মবৈবর্তদুরাণ | 


একা সমুদয় দেবগণ, জুরমভাতে সমবেত সরথতী এবং দুর্গার পরমাণ্চধ্য উপাখ্যান, শিব- 
হইলে, অগ্জারোগণ নৃত্য-শীভ করে। ওধন অগ্নি, | শখের মহাযুদ্ধ, ভুলসী-কৃষ্ণসংবাদ, তাহাদিগের 
সুশ্রোণী বুস্তাকে অবলোকন করিয়া কামার্ড | সম্ভোগবৃত্তা্ত, শঙচুড়নিধন, শ্রীদামের শাপযৌচল, 
হওয়াতে তীহার বীর্ঘাখলন হয়; তিমি লক্দ্রাবশতঃ | দেবগণের স্বাধিকারপ্রাপ্তি, বিপত্তি-নাশ, জীবণণের 
বস্তদ্বার| ততক্ষণাৎ তাহ! আচ্ছাদন করেন অনস্তর, | মোক্ষবীজ্র, অভিলযিত গন্ষোপাখ্যান, আনন্দভনক 
তুৎপন্ন অতিভাস্বর সুবণরাশি, বশ্্ীবণ আঁতক্রম- ১৬১১ স্বাহা, শ্বধা এবং অন্তান্ত কতিপয়ের 
পূর্বক মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া হুমেক্রপর্ষতরূপে | উপাখ্যান, এবং প্রশ্নানথসারী বছতর প্রাসঙ্গিক 
পরিণত হইল। এইজন্য পণ্ডিতগণ, অগ্নিকে | উপাখ্যান এই সকল খটনাযুক্ত প্রকৃতি খণ্ড বর্ণিত 
এহিরণ্যরেড” বলিয়া থাকেন । এই ষমস্ত তোমার | হুইয়াছে। এক্ষণে গণ্পতিথণ্ড শ্রবণ কর । ১--৯৮। 
নিকটে বলিলাম, এক্ষণে পুনরায় কি শুনিতে | গণপতিধণ্ড নকল পুরাণে গোপনীয় অত্যন্ত রমণীয় 
ইচ্ছা কর ? ৩৪--৩৮। এবং সম্পূর্ণ নূতন রর এই উপাখ্যান, রি দুৰ্লভ ও 
রি ০ শ্রোত্বুন্দের পরম্প্রীতিকর। পার্বতী গরমেখবের 
রীুফজন্মথণ্ডে একত্রিংখমধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত হাড় তাহাদের ক্রীড়াজদ ার্িকেযোৎপ তি 
পার্কতী-পরিতোষণ, পার্ববতীর মানভগ্জন, পুণ্যকত্রত, 
দেবী ছূর্গার অভিলফ্তি চরিত্রবীর্তনঃ সুত্রত৷ 
পার্কতীর প্রতি বিষ্ণুর বরদান, হুর-পার্ববতীর অভিথি- 
ব্রাহ্মণরগী নারায়ণদর্শন, রুপা করিয়া শিবালয়ে 
গণেশের আবির্ভাব, পার্ধভী-পরমেখরের পুত্রমুখা- 
বলোকন, শিবগৃহে পরমানন্দময় মহোৎসব) নিত্য 
অনাদি সত্যন্বরূপ্, সর্ববিদ্রহর, শান্ত, সর্বসম্পৎ- 
প্রদাতা, জপ-যজ্ঞ-তপন্তা-ব্রতাদির ফলদাতা, অতি 
কমনীয়, রম্ণীমোহন পারত পরমেশ্বরের প্রাণাধিক 
প্রিয়তম, পরমন্র্্বরূসী, সর্কেখর, সর্ববকারণ, পর- 
মাত্মা, সনাতন ভগবান স্বয়ং নারায়ণকে বালকরপে 
দেবগণের দর্শনদানবৃত্াস্ত, গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে। 
এই গণেশের, দর্শন, সুমন, প্রণাম, পুজা এবং ধ্যানে, 
ধ্যান-পরায়ণদিগের কৌটিজন্মার্জিতগাপ 'নাশ হয়। 
হে দ্বিজ! কার্ত্িকানয়ন, কা্তিকাভিষেক, সর্ববিদ্- 
বিনাশন গণেশপুজা, কার্ভবীর্্যার্জ্জনের সহিত 
জম্দগ্নির যুদ্ধ, সুরভিহরণ, জম্দগ্িন্ধিন, পতিত্রতা 
বেণুককার চিতারোহণ, পরগুরামের একবিংশতিবার 
ভূমগ্ুল-নিঃক্ষতরিয়*করণ) সুদারুণ দুর প্রতিজ্ঞা, 
গণেশ-পরশুরাম-সংবাদ্দ তীহাদগের পরস্পর যুদ্ধ, 
গণেশের দৃত্তভন্, দুর্গার বিলাপ, পরশুরামের প্রতি 
অভিশাপ-প্রদান, পরশুরামের ম্মরণমাত্রে লারায়ণের 
আবির্ভাব স্বয়ং প্রভু নারায়ণের পার্কতীকে প্রবোধ- 
দান, পরমাশ্চর্ধ্য ঈদ্সিত শিবলোকবর্ণন, পরগু- 
রামকে সর্বসম্পৎ্প্রদীতা শক্করকর্ঙৃক মহান্ত্রপ্রদান, 
পরমাত্মা কৃষের মন্ত্র কবচ এবং অভয়দান, পরওরাম- 
কর্তৃক একাবিংশতিবার ক্ষত্রিরবিনীশ) ততকৃত পৃথিবীর 
স্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রাধিকা এবং আরও অনেকের | ভারহরণ এবং প্রশ্ীুসারে অপূর্ব অপূর্ব উপ" 
চরিতাবলী পৃথক্‌ পৃথক কথিত হইয়াছে! মহালক্মী, ! খ্যান) এট সকল ঘটনাবলীপুর্ণ গণ্শেখণ্ড মংক্ষেণে 
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০ 


দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 


হে ধার্ন্মিকশ্রেষ্ঠ সত! সকল বিষয়ই যথার্থরপে 
তোমার নিকটে শ্রবণ করিলাম, অবশিষ্ট কিছুই মাই। 
হে মহাভাগ! এই পুরাণ বৃত্তান্ত পুনরায় আমার 
নিকটে কীর্তন কর। আমি এরূপ পুরাণ জন্মাবচ্ছেদে 
শ্রবণ করি নাই; এবং তোমার স্তায় পুরাণবক্তাও 
কখন দেখি নাই; শুনি নাই। সুত বলিলেন) হে 
মহাভাগ! সাবধান ও সং্যতভাবে আবখ কর। 
অধায়গ্রধণ মাত্রেই সমস্ত পুরাণ-শ্রবণফল-লাভ 
হয়। ত্ৰ্মখণ্ডে সাকার, নিরাকার, সপ্তণ, নির্ও্ডণ 
অনির্ধরচনীয় পরত্রন্মোর নিরূপণ-প্রস্তাব, ততৎ- 
প্রতিপাদক শ্রুতি অনুমারে পৃথক্‌ পৃথক বর্ণিত হই- 
য়াছে। তাহাদিগের ধ্যান এবং গোলোকাদির বিষয়ও 
যথাশক্তি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। হে দ্বিজ! 
্রকৃতার্থের উপযোগী অন্তান্ত প্রাস্িক উপাখ্যান, 
সন্বরজাতিনিরণর, প্রশ্মমত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আবশ্য- 
কীয় উপাখ্যান 'রাধামাধবের ক্রীড়া, মহাবিষুয় উৎ- 
পৃত্তি, সংক্ষেপে ব্ৰহ্মাণ্ডবর্ণন, ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ মুনীন্দর 
নারদের পরমার্থজ্ঞান, ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে নারদের 
নারায়ণাশ্রমে গমন, তীহাদিগের নারদের সহিত 
সাক্ষাৎকার এবং নারদের নিজ অভিপ্রায়'নিবেদন-_ 
হে দ্বিজোত্তম ! এই সকল বিষয়যুক্ত ব্ৰসূখণ্ড, যথা" 
ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। মুনে! হুধাখগসদৃশ প্রকৃতি" 
খণ্ড শ্রবণ কর। প্রকৃতি-লক্ষণ, প্রকৃতিদিগের বর্ণনা, 
ভাঁহারিগের উপাখ্যান, পুজাদি-গ্রনদ ও নী, অ+. 


আকুষ-জদ্ধখণ্ড । 


কথিত হইয়াছে। জন্ম-মত্যু-জর। ব্যাধিহর, পরম- 


যুক্তিকর, হরিদাম্তপ্রদ, ওদ্ধ, অমৃতসদৃশ, নুআবা 
শ্রীকৃষ্জজন্মখণ্ড এক্ষণে সাবধানে শ্রবণ কর। এই 


খণ্ড অপুর্ব উপাখ্যানপূর্ণ, অত্যন্ত রম্য, মম্পুণ নূতন, 
পদে পদে সমুষ্বাহু । জন্মাবচ্ছেদে এ সকল বিষয় শ্রুত 
হুয় নাই। এই খণ্ড জর্বতত্ের প্রদীপ, সংযার- 
সমুদ্রের উৎকৃষ্ট তরণোপার, কর্থভোগ-রোগাদি বিনা- 
শক রমায়ন-স্থরূপ |. এই কুষ্ধ-জন্মখণ্ড; কৃ" 
চরণকমলপ্রাপ্তির সোপান, বৈষ্ণব্গণের জীবনত্বরূপ 
জগতের পরম পবিভ্রতাকারণ। প্রথমে মহর্ষি নারা- 
য়ণ্রে নিকটে নারদ মুনির প্রন, নারদের প্রতি মহর্ষি 
নারায়ণের প্রত্যুত্তরপ্রদান, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের অতি- 
প্রশংসা, শ্রীদ।ম ও রাধিকার দারুণ কলহ, ভাঁহাদিগের 
গোলোক-পরিত্যাগ-নিদান -পরম্পর, 


উৎপত্তি, গোলীগণপরিত্যাগ, বিরজা নদী ও ্ী$ফের 


মৈথুন এবং অপ্তসমুদ্রের জন্ম। হে দ্বিজ! এই 


সকল ব্ষিয়্ ইহাতে বর্ণিত হুইয়াছে। ১৯--৪৫। 
ব্রগ্প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণের: ধরাতলে অলৌকিক জন্ম 
বিবরণ এবং বন্ুদেবগৃহে ভাঁহার আবির্ভাব-বিষয় 
জন্মথণ্ডে কথিত হইয়াছে |/্কুংসান্বভয়ে শ্রীকুফের 
গোকুলে প্রস্থান, প্রীদ্ীর অভিশুপে রাধিকার 
ৃষভা্ু-তনয়া-ক্ূপে আবির্ভাব ; প্রমাত্খরূপী তকৃষ্ণের 
গোকুলে বাল্যলীলা, দৈত্যাদি-বধ, গর্গসুনির আগমন, 
শ্রীহরির অন্নপ্রাশন, পুতনাবধ, ক্ষণমধ্যে শকটভঙ্গ, 
বন্ধনমোচন, যমলার্জনবৃক্ষতন, মুখমধ্যে ত্রিভুবন-দর্শন, 
গাভী ও বংম্‌গণের হরণ ও কজন, ব্রস্মক্ৃত শরীর 
স্তব, ইত্যাদি বৃত্তান্তও কথিত হইয়াছে। পরী 
সহসা গোকুল পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে গমন 
করিলে, তাঁহার গিত! নন্দ-ভয়ে তাহার অনুগমন 
করিলেম। তদত্তর অত্যডুত বৃদ্দাবন-নি্্মাণ, তথায় 
ঝালকগণের সহিত ক্রীড়া, শ্রীকৃষের ত্রাঙ্মণীদন্ত অন- 
ভোজন, প্রাক্তন কর্মানুষারে তাহাদিগকে ব্র-প্রদান, 
র্গবর্ন, ও ব্তরহরণ-বত্তান্ত কথিত হইয়াছে। অন্তর, 
হে দ্বিজ | আকৃষ্ণকৃত গোগীগণের বরদান, কাত্যায়নী- 
ব্রত, ছুর্গাপুজা, যমুনাতীরে গোপীগণকে পার্ববতীর 
বরদান, কৃষ্ণের তালফলভক্ষণ, ইন্যাগ-ধ্বৎদ, 
রাধিকার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ ও মিলন, গোগীদিগের 


ক্রীড়া, কৃষ্ণের ক্রোড়ে রাধিকা, মায়াবলে গৃহমধ্যে 


ছায়াস্থষ্টি, রাসমগুলে ষোড়শ প্রকারে শৃঙ্গার করিয়া 
রাধিকার সহিত কৃষ্ণের অন্তর্ধান ও মলয়পর্বতে 
আমন, রাধাকৃষ্ণের নিশ্চিত সংবাদ, গোগীদিগের 


শাপপ্রদান, 
বিরজার অদ্ভুতরূপে দেহত্যাগ, নদীরূপে বিরজার: 


সর 
186৩ 


নানাবিধ যুক্তিব্গান্তব্ণন করিয়াছি। ৪৬--৮১। 
পবিত্ৰ বৃন্বাবনে শ্রীুষের পুনরাগমন্, আকষ্ণ-দর্শন 
করিয়া গোগীদিগের আনন্দবৃদ্ধি, জুল 'ও স্থলে নানাব্বি 
ক্রীড়া, গোগীদিগের বিশেষতঃ জরীরাধার নৌভাগ্যবর্ণন 
প্রভৃতি নানাবিধ ণতন নূতন অভিনব বৃত্তান্ত বেদব্যান 
ব্ণন। করিয়াছেন। অনন্তর আকাশস্থ অমরগণের 
দর্শন, রাদমণ্ডপে রাদক্রীড়াদর্শনে দেবনারাদিগের 
হৃদয়চাঞচল্য, প্রীহরির মখুরা-প্রবেশ্, রজকনিধন, 
কুজানস্তোগ ও তাহাকে যুক্তিদান, কুবিন্দনামক 
মালাকারের প্রতি প্রসন্নতা ও তাহাকে মোক্ষ-দাল, 
হরধনুভপ্রন, মাতঙ্ব্য, কংগের স্ভায় প্রবেশ, 
কংনবধ, তাহার বন্ধুগণ্রে বিলাপ, যথাবিধি অস্তোি- 
ক্রিয়া-সম্পাদন ও তাহার পিতাকে রাদ্যদান, নন্দের 
বিলাপ ও আশ্চধ্য স্তুতি, নির্জনে পিতাঁ-পুত্রের বৃত্তান্ত, 
জগহপতি শ্রীকৃষ্ণের নন্দকে: পরম আধ্যাত্মিক যোগ- 
প্রদান, মুনিগণের গমন্‌ এবং সুকুমারকথিত অত্যুত্তম 

লভ ধন্তোপাধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। নির্জন 


রাধিকালয়ে উদ্ধবের আগমন, তাহাদিগের কথোপ- . 


বখনে শুভমর জ্ঞানোপদেশ, শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞোপবীত, 
গুরুগৃহে বিদ্যালাভ, গুরুদেবকে মৃতপুত্র-পরদান, 
জরামন্ধ-দমন, কান্যবনের নিধন, ছারকানিষ্মাণ, বিশ্ব- 
কন্ধার অহষ্কারদমন, দ্বারকা প্রবেখ, উগ্রসেনের'বিলাগ, 
রুক্সিনী-হরণ, ব্বর্গ হইতে পারিজাত-আনয়ন, কু" 
পাগুবের যুদ্ধে পৃথিবীর ভারমোচন, উষাহরুণ, বাণ- 
রাজার ভুজচ্ছেদ, বলি্ন ভব, অনিরদ্ধের পরাক্রয্‌ 
রাধাযশোদা-বৃভ্তান্ত, ণুগালের অতি আশ্চর্য্য মুক্তি, 
তীৰ্থ-যাত্রা-প্রমন্দে গণেশের ছ1, পর্মাত্মা। 
ভ্রীকৃষ্ণের রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ, বাধা দেবার 
সহিত দর্শন, রাধা-ভাবের-প্রকাশন এবং বাধার 
সহিত রাধানাথের রমণ ও তীর্থে ভ্রমণ প্রভৃতি কথিত 
হুইয়াছে। হে শৌনক! ব্রহ্ধশাপে যতুবংশ-ধ্বংস, 
পাণ্ডবগণ্রে মোক্ষ, হরির স্বস্থানে গমন, নারদের 
বিবাহ এবং বহ্নি ও সুবর্ণের উৎপত্তি-প্রকরণ সংক্ষেপে 
বর্ণন করিলাম । চাঁরি খণ্ডে বিভক্ত ্রহ্মবৈবর্তনামক 
পুরাণে ও সকল বিষয় বর্ণিত হইল। হে মুনিবর! 
অনন্তর কোন্‌ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। কর। 


সতীরঙ্গবৈবর্ভ মহাপুরাণে ছাত্রিংশদধিকশততম 
অধ্যায় সমাপ্ত। 
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আঁ 


৬৪৪. 


্রয়ন্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 
শৌনক বলিলেন, আজ আমার জন্ম সফল, 


ছু জীবনও সুন্দর ) যেহেতু মোক্ষসাধক ব্রদ্ধবৈ 


পুরাণ ফলরূণে নির্বিদ্নে সেবা" ক্দলাম। হেব্স! 
হে তাত! আমাকে অভ্র প্রদান কর। তাহ হইলে 
আমার জিজ্ঞান্ত বিষয় নিবেদন করি। সুত বলিলেন, 
হে মহাত্মন্‌ ! ভয় ত্যাগ করুন। যদি কোন বিষয় 
ভিজ্ঞান্ত থাকে, তাহ! হইলে প্রশ্ন করুন। যে থে 
বিষয় গোপনীয় এবং মনোহর) তাহ! সকলই আমি 


বনি করিব। শৌনক বলিলেন, হে পুত্র! সম্প্রতি 
পুরাণমমূহের লক্ষণ, সংখ্যা এবং ফল শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি ৷ মৃত বলিলেন, হে মহাত্বন! বিস্তৃত 
পুরাণদমুহ, ইতিহাস সংহিতা! এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতি 
শীস্তানুলারে বর্ণন করিতেছি । সুষ্টি, প্রলয়, চন্দ্র এবং 
যদি বংশক্রমান্য়ে চতুর্দশ মনুর অধিকারকীর্তন, 
এবং চন্রুরাবংশীয় নৃপতিগণের বংশবর্ণন, এই 
লক্ষণ পাঁচটা অবশ্যই পুরাণে থাকিবে। পণ্ডিতগণ 
উপপুরাণ ও উক্ত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত বলেন। সম্প্রতি 
মহাপুরাণের বিশেষ লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। মহা" 
পুরাণে স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পালন, কর্ম, বাদশা, বনি, 
চতুর্দশ মনুর প্রত্যেকের নামাধ্বয়াদি, কীর্তন, প্রলয়- 
বৰ্ণন, মোক্ষনিরূপণ, হরির গুণকীর্ভন এবং পৃথক্‌ 
পৃকৃরূপে দেবগণের গুণ কীর্তন এই দশ প্রকার 


লক্ষণ থাকিবে। পুরাণ-সমূহ্র্ে সংখ্য! বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ব্রহ্গপুরাণে দশহাজার, পদ্মপুরাণে 


পঞ্চানন হাজার, পণ্ডিতগণ বিষুপুরাণে তের হাজার 
শ্লোক পরিগণিত করেন, শিবপুরাণে চব্বিশ হাজার 
গ্রীমন্তাগবতে আঠার হাজার, নারদপুরাণে পঁচিশ 
হাজার, মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে 
পনর হাজার চারিশত, তবিষ্যপুরীণে চৌদ্দহাজার 
পাঁচশত, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে আঠারহাজার লিঙ্গপুরাণে 
একাদশ হাজার এবং বরাহপুরাণে চব্বিশ হাজার 
শ্লোক আছে। ১-_১৭। শতাধিক একাশীতি সহত্র- 
শ্লোকে শ্রেষ্ঠ স্বন্ন-পুরাণীপুরাণজ্ঞগণ-কর্তৃক নিরূপিত 
হইগ়্াছে। অযুত শ্লোকে ঝামনপুরাণ-সপ্তদশ সহত্র 
গ্লোকে কুর্ম-পুরাণ, চতুর্দশ সহত্র শ্লোকে মৎস্ত-পুরাণ ; 
পণ্ডিতগণকর্তৃক পরিকীর্তিত। গরুড়-পুরাণ উন- 
বিংশতি সহস্র শ্লোকে কথিত ; ব্ৰহ্মাণ্ড-পুরাণ দ্বাদশ- 
সহন্র শ্লোক কীর্ত্তিত। এইরূপ সমস্ত পুরাণের 
শ্লোকসংখ্যা চতুর্লক্ষ উক্ত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত 
ক্রমে অষটাদশপুরাপের নাম পত্ডিতগণ, বলিয়াছেন। 


ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ ৷ 


পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ উপপুরাণ, ইতিহা, ভারত, 
বান্মীকি-প্রনীত কাব্য প্রবী্ভিত হইয়াছে । শ্রীনৃষ- 


মাহাত্মযপুণ পাঁচটা পঞ্চরাত্র ; বমিষ্ট, নারদ, কপিল»' 
গৌতম, ফনংকুমারকর্তৃক .বিরচিত। অঙ্ধা, শিব, 
প্রহনাদ, গৌতম এবং সনৎকুমারকর্তৃক কৃষ্ণভক্তি- 
সমধিত পাচটী সংহিতা পরিকীর্তিত হইয়াছে। 
এইরূপ যথাক্রমে পৃথক্‌ পৃথক সকলই তোমার নিকটে 
কহিলাম। এইরূপ প্রহুত ধর্ম্মশাস্তর আছে, তাহার 
মধ্যে আমার যথাজ্ঞান,সমস্ত কীর্তন করিলাম। সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রালমণ্ডণে শাণ্‌নার 
ভক্ত ব্ৰহ্মাকে এই পুরাণবক্ত! বলিয়াছেন। ব্রহ্ম! ধর্ম্ম- 
নিষঠ ধর্ম্মুকে,' ধৰ্ম্ম নারায়ণ খধিকে, নারায়ণ নারদকে 
এবং নাবদ'নিজ ভক্ত বলিয়া আমাকে করিয়াছিলেন। 
তুমি মুনিপ্রধান এজন্য তোমাকে আমি এই শ্রেষ্ঠ 
পুরাণ কহিলীম। এই ঈপ্দিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ অতি 
চর্লভ। এই পুরাণে সমস্ত বিশ্ব উক্ত হইয়াছে। 
ইহাতে গ্রাণিগণের পরমাত্মন্থরূপ, কর্মানিরত নরগণ্রে 
বর্ম সাক্ষিস্বরপ পরত্রন্ম উক্ত হইয়াছেন। এই 
পুরাণে পর্রদ্ধ ও তাহার উৎকৃষ্ট এখবর্য্য নিরূপিত * 
হইয়াছে, এইজন্য পণ্ডিতপণ ইহাকে প্বর্গাবৈবত” 
নামে অভিহিত করিয়ে; এই পুরাণ অতি- 
পুণ্যদায়ক ম্গগলন্বরূপ ও অন্বলপ্রদ । ১৮-৩১। 
ইহাতে এতি গোপনীয় সুরম্য, হরিভক্তি ও হরিদা্- 
প্র, সুখ ও যোক্ষদায়ক, শোকসন্তাপনাশন, নূতন 
নূতন সার বিষয় বণিত হইয়াছে। নদীনিকরমধ্যে গঙ্গা! 
যেমন সদ্য মুক্তি দান করেন, তীর্থমধ্যে পুন্ধর যেমন 
পবিত্র, পুরীমধো কাশী যেমন শ্ৰেষ্ঠ, বর্ষসমূহমধ্যে 
ভারত যেমন মঙ্গলময় ও সদ্যোমুক্তিপ্রদ, মহীধরমধ্যে 
যেমন সুমেরু, পুপ্পমধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রমধ্যে 
যেমন তুলনীপত্র, ব্রতমধ্যে একাদশীব্রত, বৃক্ষমধ্যে 
কল্পবৃক্ষ, সুরগণমধ্যে নুরেশ্বর জীকৃষ্ণ জ্ঞানীন্রমধ্যে 
মহাযোগী শঙ্কর, যোগীন্দরমধ্যে গণপতি, সিদ্ধগণম্ধ্যে 
কপিল, তেজব্বী মধ্যে সুর্ধ্য, যেমন শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুপরায়ণ 
মধ্যে ভগবান্‌ সনৎকুমার যেমন, অগ্রণী, রাজগণ মধ্যে 
যেমন রামচন্দ্র, ধনুর্ধরগণমধ্যে যেমন লক্ষ্মণ, দেবীগণ- 
মধ্যে দুর্গা যেমন পুণ্যব্তী ও সাধ্বী, গ্রীকৃষের 
প্রেয়ণীমমূহমধ্যে রাধিকা যেমন প্রাণাধিকা, ঈশ্বরী 
সমূহমধ্যে যেমন লক্ষ্মী, পণ্ডিতমধ্যে যেমন সরম্থতী, 
সর্ববৎকষ্ট- সেইরূপ সমস্ত পুরাণমধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তই 
সর্বোৎকৃষ্ট অতএব এই উৎকৃষ্ট, সুখ, মধুর, 
ুগ্যপ্রদ, পুরাণ সন্দেহভঞ্জন বলিয়া বীর্তিত 
হুইয়াছে। এই পুরাণ হুখ ও সর্বব-সম্পতপ্রদ 
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ভ্রীকৃষ্ণ-জন্মথণড। 


ঢা 
15৬৪৫ 


উভ ও পুণাদায়ক, বিগ্ববিনাশকর, শ্রেষ্ঠ ও ৷ আন্থুল ভোজন করহিয়। দক্ষিণা দিবে এবং চন্দন, = 
হরিদীগপ্রদ অতএন পরলোকে হর্ষপ্রদ। যজ্ঞ | শুভর মাল্য, মনোহর সু বন ্ীরুফকে নিব্দেনপূর্কক 
ুষ্ঠান, তীথমেবা, ব্রতপালন, তগশ্চর্্যা এবং গুরু | পাঠককে দান করিবে। ন্ত্রাব্য সুধোপম প্রতি 
প্রদক্ষিণের ফলও ইহার তুল্য নহে। ৩২--৪৩। । শ্রবণ করিয়। মানব, পাঠককে দিযুক্ত অন্ন ভোদন 


চারি বেদপাঠ হইতেও উতর ফললাভ হয়। যদি 
অপুত্র ব্যক্তি সংযতভাবে, এই পুরাণ পাঠ করে, তবে 
সে গুণবান্‌ বিদ্বান বৈষ্ণব পুত্র লাভ করিয়! থাকে। 
দুর্ভাগা! রমনী যদি এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে, 
সে স্বামিমৌভাগ্যলাভে অধিকারিমী হয়। মৃতবহসা, 
কাকব্ন্ধ্যা এবং পাপিষ্ঠা মহাবন্্যাও এই পুরাণশ্রবণ- 
ফলে, চিরজীবী পুত্র লাভ করে। এই পুরাণঅ্রবণ- 
ফলে, যশোহীন ব্যক্তি যশস্বী, মুর্খ__পণ্তিত, রোগার্ড 
_ রোগমুক্ত এবং বন্ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয়। ইহা 
শ্রবণ করিলে ভীত ব্যক্তি ভয়শৃন্ত, বিপন্ন ব্যক্তি 
বিপদুতীর্ণ, অরণ্য, প্রান্তর এবং দাবামিরপ সঙ্কটে 
পতিত বাক্তিও ও সকল সম্কট হইতেও নিশ্চয় মুক্ত 
হয়। এই পুরাণশ্রবণমাত্রেই সঞ্চিতপুণ্যবান্‌ ব্যক্তি 


অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্য ও দারুণ রোগ-শোকের বিষয় । 


. জানিতেও পারে না। যে ব্যক্তি সুসংযতভাবে এই 
পুরাণের অর্দকশ্লোক ব! শ্লোকপাদ শ্রব্ণ করে, মে লক্ষ 
গোদানফল প্রাপ্ত হয় ৮9--৫০। ইন্জিয়সধ্যম- 
পূর্বক যে ব্যক্তি, শুদবব্র্লে সংকল্প করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক 
দক্ষিণা প্রদানসহকারে এই চতুর্থ খণ্ড পুরাণ সম্পূর্ণ 
শ্রবণ করেন, তিনি বাল্য কৌমার বার্দক্য ও যৌবনের 
কোটি জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন 
সন্দেহ নাই; .এবং অকৃষ্ণপ ধারণপূর্ববক 
রত্ুানে আরোহণ করিয়! নিত্য গোলোকধামে গমন 
করিয়া কৃষ্ণদাস্ত লাভ করেন। অসংখ্য ব্রঙ্গাপতনেও 


করাইয় তাহাকে সবংসা রম্য! সুরভি গাভী, সংযত- 
ভাবে গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়। শ্রোতা পাঠককে 
সুবর্ণ যক্ঞোপবীত, শ্বেতা, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেতমাল্য, 
্বস্তিক, তিললডঢ,ক এবং কালদেশোডব পর ফল 
প্রদান করিবে। ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিপুরর্বক এর কৃষ্ণজন্মখগড 
শ্রবণ করিয়৷ পাঠককে উৎকৃষ্ট রত্বাঙ্ুরীয়, হুক্বস্্র 
মাল্য, উত্তম স্বর্ণকুণ্ডল এবং সৰ্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান 
করিয়! স্তর করিবে এবং পরমাদরপূর্ববক একশত 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি শ্রীরুফে ভক্তি- 
সম্পন্ন হইয়া এই পুরাণ শ্রবণ করে, মে কৃষ্ণভক্তি- 
লাভ করে এবং পুরাকৃত পাপু' হইতে মুক্ত হয়। 
৫১--৬৪। হে বিপ্রেন্র! আমি গুরুমুখে যাহ! 
শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্তই এই আমি তোমার নিকটে 
কীর্তন করিলাম। এক্ষণে বিদায় দেও) নারায়ণা- 
শ্রমে গমন করি। এখানে বিপ্রমগ্ডলী দর্শন বরিয়! 
নমস্কার করিতে আগমন করি, তৎপরে আপনাদিগের 
আজ্ঞাক্রমে এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কথিত হইল! 
শরীর বাক্য ও মনদ্বার| দিবানিশি ত্রিগ্রণাতীত স্ত্য 
পরমব্রহ্গ রাধাবল্লভকে ভজন! কর। ব্রাঙ্মণগণকে 
নমস্কার এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ শিব, ব্রহ্ম ও গণেশকে 
নিত্য বারংবার নমস্কার; সরস্বতী দেবীকে নমস্কার, 
পুরাণ-গুরু বেদব্যাসকে নমস্কার, সর্বববিদ্নবিনাশিনী 
দেবী ছুর্াকে বারংরার নমন্বার। শৌনক! আপনা- 
দ্বিগের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, এক্ষণে গণেশাধি- 
ষ্টিত নিদ্ধাশরমে গমন করি । ৬৫-৬৮ । 


তাহার পতন হয় না। তিনি সামীপ্য-মুক্তিবলে 
স্ত্রীকফের পার্শ্বচর হইয়া চিরকাল তাঁহার সেবার শ্রীকফজন্মথণড ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধিক শততম 
নিযুক্ত থাকেন। মানব সুন্নাত, সংযত ও শুদ্ধ হইয়া অধ্যায় সমাপ্ত ৷ . 
ব্ৰহ্মধগ্ডগ্রবণের পর পাঠককে - পায়ম পিইক ফল 
* ব্ৰন্মবৈবৰ্তপুরাণ সমাপ্ত । 
ৰহ 2 
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। 
{ 
॥ 


মূল্যবান পুস্তকের সমাবেশ 
কষ্ানন্দ আগমবাগীশ কৃত রনিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
বৃহত্তন্ত্রস রি মুল্য ৬০:০০ 
মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, একটি দুষ্প্রাপ্য শ্রীবামাকালী রঙিন চিত্র ও 
বহু যন্ত্র চত্রসহ একখণ্ডে সম্পুর্ণ । 
তন্তগরন্থমাল ( মুল সংস্কৃত, টীক! ও বজ্লানুবাদসহ ) . 
শ্যামারহসাম্‌ ৩৫০০ পরশুরামকম্পসূত্র ৫০০০ কুলার্ণবতত্ত্র ৩৫০০ যোগিনীত্ন্র ৩০০০ 
অন্তাভ্ধান ৩০০০ তারারহস্য ২০০০ নীলতন্র ১৫০০ ভূতডামরতন্ত্র ১০:০০ তোড়লত্ন্ত 
৬:০০ সরস্বতাঁতত্ত্র ৫০০ বগলামুখীতন্্ ৬:০০ 'ছন্নমস্তাত্ত্র ৫:০০ মায়াতন্র ৫০০ নিরুত্তর- 
তন্র ১০:০০ যোনতন্ত্র ১০:০০ নর্বাণতন্ত্র ৫:০০ ষট্‌চক্রানিরূপণ &.০০ গৃপ্তসাধনতন্ত্র ৬০০ 
অনদাকণ্প ৬০০ জ্ঞানসঙ্কালনীতন্তর ৪'০০ কুমারীতন্ত্র ৪০০ সৌভাগ্যলক্ষীতন্তর ৬ ০০ 
ক্িয়োজ্ভীশতন্ত্র ৬:০০ মাতৃকাভেদতন্ত্র ৮০০ কুজিকাতত্্র ১০:০০ কালীতন্্র ১০:০০ 
কামধেনুতন্্ ১০ ০০ কামাখ্যাতন্ত ৮'০০ কত্কালমালিনীতন্ত্র ৮০০ মুগওমালাতন্র ২০:০০ 
‘সব ৩৫ ০০ জ্ঞানার্ণবতন্ত্র ৩৫০০ শারদাঁতলক ৫০:০০ ঘেরওসংহিতা ১২:০০ 
মহাঁবদ্যাতন্্রমূ ( তারাখণ্ড ) ১২:০০ নিত্যাষোড়ীশকার্ণবতন্ত্র ২৫০০ যোগ্িনীহদয় ৩০:০০ 
রহস্যপ্জাপদ্ধীত ৬০০ শ্রীগুরুতন্ত্র ৪'০০ তত্রোন্ত নিত্য প্জাপদ্ধীত ১২০০ পুরশ্চরণ- 
রল্নাকর ১২০০ আগ্মতত্তুবিলাস ৪৫০০ মহানির্বাণতন্্ ২৭০০ দশাবধ সংস্কার 
শ্রাদ্ধপদ্ধাত ৫ ০০ 'সদ্ধনাগ্ারজু“নকক্ষপুটম্‌ ৩০:০০ রি 
প্রাণতো বিশীতন্ত্র ও বহু তন্ত্র গ্রন্থাদির ছাপা চলিতেছে। 


ত্রান িবচন্দ্বিদ্ার্ণব প্রণীত তন্্তত্ব মুল্য ৪০০০ 


পুরাণ গ্রন্থাদি £'. " 


দুপ্রাপ্য প্রাচীন পুরাণের প্রথম বাংলা অক্ষরে প্রকাশ । 
( মুল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ) 
বশিষ্ঠ বিরচিতম্‌__শ্রীসান্ব-পুরাণমূ মুল্য ৪৫-* 
শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিভ-- কৃ্ণপুত্র সাদ্বের জীবন-কাহিনী । 
ভ্রীপঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত ( মুল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ ) 
্রীন্রীজীব স্াক্সতীর্থ কর্তৃক পরিশোধিত 
দেবীপুরাণ ৫০:০০ দেবীভাগবত ১,০* অগ্নিপুরাণ ৬০:০০ 
কালিকাপুরাণ ৬০০০ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৫০ বিষুপুরাণ ৪৫:০০ 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-_ 
যন্ত্ৰস্থ : গরুড়পুরাণ, শিবপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, প্রভাত মহাপুরাণাদি ৷ 
বি দ্রঃ_অর্ডারের সহিত অর্ধমুল্য অগ্রিম পাঠাইলেই ভি. পি.-তে বই পাঠান হয়। 


নবভারত পাবলিশার্স ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১ 


মুল্য ৪ পঁয়তাল্লি টাকা। 
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৭ 3 মুর নু 
১৮৬ পণ্ডিত৷ আযুক্ত ভূতনাথ সপ্তৃতীর্থ কর্তৃক অণু 
5 এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্ৰহ্ম কর্তৃক সম্পাদি। : 


| এ আগমবানীশ কত-_রসিকমোহন চস সম্পাদিত ২ 
& (মূল সংস্কৃত, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ) "" টু 
্‌ | 
3 বু তন্জ্রমার একশত টাকা 

এরর নও দু দুপ্রাপ্য শ্ৰীবামাকালী রঙিন 'চিত্রও বু খন্ত্-চিত্রপহ একখও সম্পূর্ণ ।.. ৪৯: 
০ তায বিদ্যালঙ্কার সঙ্গলিত & 
4 El : 
ই আঁণতে [যিণীত তল্জ মুলা একশত ন্ট 
al 


নন শান্তী সম্পাদিত আদামত তত্তব-বিলাস :৬. ভিত 
সাক ্রীনৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ দ সরন্বতী রী মং 


ব্‌ ভত্রহলা শহ্য়ক মু 711৮ সথগুলি প্রকাশিত হুল 
৬০:০০, re 8৫:০০, জ্ঞান 


প্রদীপ ২য় ও ২য় একত্রে 
রণপ্রদীপ ৪ UD, শীতাপ্রদীপ 80:00 


হর ত্রাজাব নামত ৪৫ কতক প্রিদ্ট--- 


& মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সহ ই পুরাপ্ুগুলি প্রকাশিত হইয়াছে! 

এ si ১০০: 00, দেবীপুরাণ ০০০০, শিবপুরাণ (সল্পুণ) ১০০-০০, সান্থপুরাণ 

রি ০০, দেৰীভাগৰত ১০০-০০, অগ্নিপুরাণ ৮০:০০, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভপুরীাণ ৮০-০০, 27 
৮০:22 গার্কপডেয় পুরাণ ৫০:০০, গারুডপুরাণ ৮০-০০, শগলা-পুরাণ হা 

টে) এ ৬০-০০, -লিঙপুরাণ (বদ বঙ্গ) ৬০:০০, বাযুপুরাণ ১০০০০, চির 

4 ব্পুরাণ ৬০-০০, ৃহজারদীয়পুরাণ, টি 


পর ৬০০০, ব্রহ্গাগুপুরাণ ৬০:০ টি 
রর (স্বগথ্ড), ৬০:০০, পাতালখণ্ড ৮০:০০, 215 


পু 
“GO, য় ৮7৮১ 1. ্ ্ 


বর ১০৫, বরাহপুরাণ. ১০০০০, পদ্মপুরা 
মখণ্ড ৮০-০০, স্কন্ধপুরাণ ১ম নাতেশ্রৰ SES 59, ২য় বিষ্ণুৰণ্ড- ১০৫৭ 
আরা ১২৫০০, ৬% নাগরখঞ্ড ১২৫: ০8, 


+ Cd toro, £র্থ কাশীখণ্ড "১০০১০০, টে, 
নম প্রভাসখগু। ১২৫-০০, 


ও সা জল রি ১তে বই পাঠান হয় 


